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গ্রন্থের বক্সানুবাদ 





জে. এফ. হোরাবিন আঁঙ্কত 
&০ খানা মানচিত্র সম্বালত 


প্রথম সংস্করণ 
সেপ্টেম্বর, ১১৯৬১ 
ভাপ, ৯৩৬৮ 


প্রচ্ছদপট : শ্রীজতেন্দ্রনাথ দাশগুস্ত 
ব্রক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্রেভিং কোং 
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কাঁলকাতা 


মূল্য : বারো টাকা আট আনা 


প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি 


শ্রীজওহরলাল নেহরু রাঁচিত 07742555 ০৪ ৬/০ঘা,0 [71970%% ীব*ব-বশ্রুত গ্রন্থ,_ 

এই অন্দবাদে মূলগ্রন্থের অধুনাতম সংস্করণের সম্পূর্ণপাঠ সম্বালত হইয়াছে। 
ইংরেজীগ্রন্থে প্রকাশিত মিঃ জে. এফ. হোরাঁবন আঁঙ্কত অসাধারণ নৈপুণ্য ও গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ মানাঁচন্রগ্ীলও বাংলা পাঁরচয়ালাপসহ এই অনল্লাদগ্রন্থে মাদ্রুত হইল। এই 
বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণ ব্যাপারে আমীদগকে বহু বাধাবঘ্নের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে। তজ্জন্য কিছ; ঘুটিবিচ্যাত লক্ষিত হইতে পারে। আশা কারি পাঠকবর্গ এইসব 
আনচ্ছাকৃত ভ্রুটাবিচ্যাতি মার্জনা করিবেন। 

পাঁরশেষে, এই গ্রল্থ অনুবাদ ও প্রকাশনের ব্যাপারে বহু কৃতী বন্ধুর নিকট বহ- 
প্রকার সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতোছি। 

দেশের জনসাধারণ যাঁদ বইখানি পাঁড়য়া আনন্দ পান এবং 'বিশব-হীতিহাস আরও 
[বস্তৃতভাবে আলোচনার অন:প্রেরণা লাভ করেন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বোধ কাঁরব। 


জল্মান্টমী, ১৩৫৮ শ্রীসরেশচন্দ্র মজুমদার 


পার চিত 


১৯৩০ সনের অক্লোবর হইতে ১৯৩৩ সনের আগস্ট, এই তন বংসরের মধ্যে ভারতের 
শবাভ্্ন কারাগারে 0৮155555 ০৮ ড/০৮40 117510ঘ২% (াবশ্ব-ইতিহাস প্রসত্গ) লাখত 
হইয়াঁছল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ভারতে বৃঁটিশ-শাসনের প্রীতিরোধ 
কারবার অপরাধে গ্রন্থকার তখন কারাজনীবন যাপন করিতোছিলেন। 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এই অবশ্য 'বিশ্রামের-_তাঁহার নিজের ভাষায়, 
অবকাশ ও নাঁলপ্তর"_সৃযোগ গ্রহণ করেন এবং 'িশ্ব-ইীতিহাস সম্পর্কে লাখতে 
আরম্ভ করেন। তাঁহার বাঁলকা কন্যার উদ্দেশ্যে লাখিত পন্রাকারে তানি ইহা রচনা 
কাঁরয়াছিলেন, কারণ ' প্রায়ই কারাগারে রুদ্ধ থাকার ফলে এই কন্যার শিক্ষার তত্বাবধান 
করার কোন সুযোগ তাঁহার ছিল না। , 

১৯৩৪ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে পুনরায় ধৃত হইয়া 'রাজদ্রোহে'র, অপরাধে 
দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্বে পশ্ডত নেহর; বখন অতাকপকালের জন্য অবকাশ 
পাইয়াছিলেন, তখন তিনি এই পত্রগুল একান্ত করেন। অতঃপর ১৯৩৪ সনে তাঁহার 
ভগ্নী মানননয়া শ্রীমতা িজয়লক্ষরী পাঁন্ডত * * * এই পন্রগুলিকে 014559 907 
ভ/0া) 1715108২ (বশ্ব-হতিহাস প্রসঙ্গ) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ কারবার ব্যবস্থা 
করেন। 

নামকরণ যথোপয্যন্তই হইয়াছে। পুস্তকের বিষয়বস্তুর পাঁরাচাতর পক্ষে এই 
নামটির ব্যঞ্জনা যথেম্ট। স** * * 

১৯১৩৬ সনে মান্তুলাভের পর পুনরায় পণ্ডিত নেহরু রাজনোতিক আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ কাঁরতে থাকেন। ইহার পর কর্মব্যস্ততা, দায়িত্ব এবং, দুীগ্যবশত, 
পাঁরবারক বিয়োগ-বেদনায় তাঁহার আর অবকাশ থাকে না। ভারতেও ঘটনাবলী তীব্রতা 
ও ত্বরার সাঁহত অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপ তথা পৃথিবীতে বিরাট পাঁরবর্তন ও 
যুগান্তকারী ঘটনাসমৃহ পাঁরলাক্ষত হয়। পাঁশ্ডতজণী ভাবী সভ্যতার পক্ষে অর্থময় এই 
সকল ঘটনার দর্শকমাত্র ছিলেন না, সেগ্াঁলতে তিনি সাব্য়ভাবে অংশগ্রহণও করিয়াছিলেন। 
কেন না, পণ্ডিত নেহরু সেই বিরল ব্যান্তিত্বসম্পন্ন জননায়কদের অন্যতম যাঁহাদের মধ্যে 
উদ্দাম কর্মতৎপরতার সাঁহত দষ্টির প্রসারতা ও নিস্পৃহতার সমন্বয় ঘটয়াছে ইউরোপ 
ভ্রমণকালে পণ্ডিতজী পাশ্যান্তয জগতের কাঁতপয় সাম্প্রতিক ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
কারয়াছিলেন। তিনি চীন ও স্পেনের সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সং স্পর্শে আসিয়াছেন। 

বর্তমান সংস্করণাঁটকে অনেকাঁদক হইতে একখানি নূতন বই বলা চলে, স্বয়ং 
গ্রন্থকার কর্তৃক ইহা সংশোধত, বহুল পরিমাণে পুনালশীখত এবং ১৩৩৮ সনের শেষ 
পর্যন্ত ঘটনা সংবাঁলত করা হইয়াছে । এই কাজগ্াল তান কারাগারের বাহিরে কাঁরলেও 
ইহাতে মূল রচনার নৈব্যান্তক নিরপেক্ষতা বিন্দুমান্রও ব্যাহত হয় নাই। বরং ইহা আঁধকতর 
আভজ্ঞতা ও জ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

(0.17%55:5 0৮ ৬০৭1) 1775701% (বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ) ঘটনার 'ববরণণ মান্র 
নহে। বিবরণের দিক হইতে উহা যেমন মূল্যবান, তেমনি লেখকের ব্যান্তত্বের ছাপও উহাতে 
বর্তমান। তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও অনূভূতিপ্রবণ মন এই ইতিহাস গ্রন্থকে অনন্যসাধারণ 
করিয়া তুলিয়াছে। বাধ শিশুর উদ্দেশ্যে লাখত পত্রের আকারও ইহাতে ক্ষুণ্ন হয় নাই। 
ইহার আবেদন সরল এবং খজ:: কিন্তু বিষয়বস্তুর আলোচনা কোথাও অগভপর নহে। 
ঘটনার বিবৃতি বা তাৎপর্য বিশ্লেষণ কোথাও আঁতমাত্রায় সরলীকৃত হয় নাই। * * * 


লণ্ডন ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন 
মে, ১৯৩৯ ডি 


ইংরেজ? চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


'শব*ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গে”র শেষ সংস্করণট প্রকাশিত হইবার পর যে তিন বংসর অতাঁত 
হইয়াছে, তাহাতে ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে বহু এীতিহাঁসক পাঁরবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে। এ সকল পাঁরবর্তনের অর্থ এবং আঘাত যেমন ব্যাপক তেমনি বৈস্লাবক। 
যাহারা ইীতহাস হইতে প্রেরণা ও পথের সংকেত পাইতে চাহেন, যাঁহারা ইতিহাসের সতর্ক- 
বাণী এবং তাহার পৌর্বাপৌর্য চেতনার প্রয়োজন উপলাঁব্ধ করেন, তাঁহাদের নিকট এই 
গ্রন্থ এখন অর্থে ও হীঙ্গতে *আরও সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 

উপরন্তু এই ঘটনাবলী গ্রন্থকারকে একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকাররূপে আঁভব্য্ত 
কারয়াছে। তিনি নির্ভুল এবং দুঃসাহাঁসক অন্তদর্ণান্ট দিয়া আমাদের জন্য ইতিহাসের ঘটনা 
প্রবাহের তাৎপর্যালোচনা করিয়াছেন। সংগ্রামের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ কাঁরয়াছে 
এবং বত্মানে সে দৃঢ্তার সাঁহত শান্ত সমাহতভাবে বিরাট সমস্যাসমূহের সম্মুখীন 
হইতেছে । ফলে, যে-সকল ঘটনাবলীর সমাবেশে চলতি ইতিহাস রাঁচত হয় তাহাতে নব- 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও বহবাঞ্ছত নেতা পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু এতটা 1বজাঁড়ত আছেন 
যে এই গ্রল্থখাঁনিকে বর্তমান কালপরযন্ত টাঁনয়া আনবার মতো অবসর তাঁহার নাই। 

আমরা অবশ্যই আশা কাঁরয়া থাঁকব যে, অনাতিদূর ভাঁবষ্যতে তিনি তাঁহার ব্যাখ্যান- 
প্রাতভার দ্বারা আমাদিগকে ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে উপকৃত কারবার সুযোগ পাইবেন। 
যাহাই হউক, বর্তমানে যেমনটি আছে তাহাতেও 'শবশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ”কে সমকালের বলা 
চলে, কারণ, ইহা সর্বকালের । 


লণ্ডন 1ভ. কে. কৃষ্ণ মেনন 
মে, ১৯৪৮ 


প্রস্তাবন 


এই পন্রগাঁল কবে ও কোথায় প্রকাশিত হইবে, বা আদৌ প্রকাশিত হইবে কিনা, 
জান না। নানা বাচত্র ঘটনার ভরে ভারতবর্ষ আজ টলমল কারতেছে; ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে 
কোন কথা বলাই এখন কাঁঠন ব্যাপার । তবুও এই কয়টি কথা 'লাখয়া রাখিতোছ-__এখনও 
আমার 'লাখবার মত অবসর আছে, হয়তো পরে আর থাকিবে না। 

এই পন্রাবলী ইতিহাস লইয়া রাঁচত, ইহার জন্য একটু কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
পত্রগীল পাঁড়তে পাঁড়তে হয়তো পাঠক নিজেই আমার সে' কোফিয়ত ও ব্যাখ্যা বুবিয়া 
লইবেন। বিশেষ কারয়া ইহার শেষ পন্নাট পাঁড়য়া দোঁখতে বালব; হয়তো এই বইটি সেই 
শেষ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করাই সুয্দান্ত, কারণ জগৎটাই এখন উল্টোপাল্টা হইয়া আছে। 

পন্রগুলি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুল 'লাখবার পূর্বে আম কোন সুসংবদ্ধ 
পাঁরকজ্পনা করিয়া লই নাই; এইগ্াীল এমন বৃহৎ আকার ধারণ কাঁরবে সে-ধারণাও 
আমার ছিল না। প্রায় ছয় বংসর পূর্বের কথা, আমার কন্যার বয়স তখন দশ বংসর। সেই 
সময়ে আম তাহাকে কতকগ্াল পন্র 'লাখিয়াঁছলাম, তাহাতে বিশ্বজগতের প্রথম যুগ 
সম্বন্ধে কিছু সংক্ষপ্ত ও সরল বিবরণ ছিল। প্রথম-কালের সেই পব্রগ্দাল পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাঁশত হয়, পাঠকের নিকটেও সেটি আদৃত হইয়াঁছল। সেইরূপ পন্ত 
আরও ?িছহদূর ?লাখয়া চাঁলব, এই কল্পনা আমার মনে জাগিয়াছল। কিন্তু রাজনোৌতিক 
কার্যকলাপ লইয়া আমার জীবনের প্রাতাট মুহূর্তে আম এত ব্যস্ত যে, কল্পনাকে কার্ষে 
রূপ দিবার অবসর পাই নাই। কারাবাসে সেই অবসর পাইলাম, তাহার সদ্ব্যবহারও 


। 

কারা-জশীবনের কতকগুলি স্াবধা আছে : সেখানে কাজের অবসর পাওয়া যায়, মনকে 
কছুটা সমাহিত করিয়া আনা যায়। কিন্তু ইহার অসুবিধাগ্ীলও আত প্রখর । পঠাথপন্রের 
বালাই বন্দীর থাকেনা; সে-অবস্থায় বই লাখতে, বিশেষতঃ ইতিহাসের বই 'লাঁখতে বসা 
দুঃসাহসের কাজ। কিছ িছু বই অবশ্য আমার হাতে পেপীছত, কিন্তু সেগুলিকে 
হাতের কাছে আটকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না-বই আসত, আবার চাঁলয়া যাইত। 

কিন্তু বারো বৎসর পূর্বে আমার দেশের বহ পুরুষ ও নারীর সাঁহত একনে আমি 
কারাতার্ের পথে যাত্রা আরম্ভ কারয়াছিলাম; সেই সময়ে একা বস্তু অভ্যাস কাঁরয়াছিলাম-_ 
যে-বই পাঁড়লাম তাহার সংক্ষিপ্ত টীকা লাঁখয়া রাখা । আমার এই টাকার খাতা ক্লমশ 
সাত হইয়াছে; যখন লাঁখতে বাঁসলাম, এই খাতাগুলি আমার সহায় হইল। অবশ্য 
ইহা ছাড়া আরও বহু বই হইতেও আমি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছ, এইচ. জি. ওয়েল্‌্স্‌- 
এর 0০প্যএ5 ০0ছ' 117970%% ইহাদের অন্যতম। তবুও, দেখিয়া লইবার মত ভাল 
প:াঁথপন্রের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব কাঁরয়াছি; এই অভাবের জন্যই বহু স্থলে 
লিলির রদ রির্ররাির রানার রানার 
হইয়াছি। 

এই চিঠিগদাল একটি বিশেষ ব্যন্তিকে লেখা, ইহার মধ্যে বহুস্থানে এমন একান্ত 
কথা আছে যাহা শুধু আমার কন্যাকেই উদ্দেশ কারয়া বলা হইয়াছে । সেগাাঁলকে লইয়া 
এখন কন করি সেও এক সমস্যা; পন্তর হইতে সেগঁলকে বাদ দিতে গেলে এখন আবার 

অনেক কাটাকুটি কারতে হয়। সুতরাং আমি সেগুঁল িছুই করিলাম না, যেমন ছিল 
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দৌহক 'নাক্কিয়তার ফলে অন্তদর্যাম্টর অভ্যাস বাড়ে, মানুষের মন ও চেতনায় ক্রমাগত 
পারবর্তন ঘটিতে থাকে। এক এক সময়ে আমার মনে এক এক রূপ ভাব দেখা দিয়াছে, 


সেই পাঁরবর্তনের ছাপ এই পন্রগঁলর মধ্যেও অত্যন্ত স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইীতহাসের 
বর্ণনা যেরপ নাঁলপ্ত ও নৈর্বণান্তক হওয়া উচিত, এই পরের বর্ণনা সেরুপ হয় নাই। 
ইতিহাসকার নাহ, ইতিহাস লাখ নাই। এই পন্রাবলীর মধ্যে বহ্‌ স্থলে অপাঁরণত 
[শিশুর নিকটে বলা সহজ আলোচনা এবং পারণতবুদ্ধি ব্যন্তির যোগ্য গুরু-গম্ভাীর 
আলোচনার অসম মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে, বহু স্থলে একই কথার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বস্তুত, 
কত রকম নুটি যে এই পন্রগ্ীলর মধ্যে আছে তাহার সীমা নাই। এগ্াল আর কিছুই নয়, 
কতকগুলি ভাসাভাসা বর্ণনা আর কাহন৭, গঞ্প বলার সুক্ষ সূত্র দিয়া কোনক্রমে একক্র 
গাঁথা, এই মান্ব। কাঁহনীর মঞ্জে যেসকল তথ্য ও জল্পনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও আম 
সংগ্রহ করিয়াছি বিশৃঙ্খল ভাবে_যখন ফেবইটি হাতের কাছে পাইয়াছি তাহা হইতে। 
৪৪89৯ ০৮ ৩৯১১১৮০৪১১৫৬ আমার ইচ্ছা ছল-কোন দক্ষ 
দিয়া পন্রগুলি আগাগোড়া সংশোধন করাইয়া লইব। কিন্তু কারাগারের 
রে যে অপ কয়টি কাটায় যাইতোহ তাহার মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবস্থা কারবার 
অবসর আম পাইলাম না। 
এই পন্রগুলর মধ্যে আমি বহুস্থলে আমার মতামত অত্যন্ত তার ভাষায় ব্যন্ত 
কারিয়াছ; সে মতামত আমার এখনও বদলায় নাই। কন্তু পন্রগ্ীল যেসময়ে াঁখিতে- 
ছিলাম সেই সময়ের মধ্যেই জগতের হাতিহাস সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমশ বদলাইয়া 
যাইতেছিল। পন্রগ্লি তখন লখিয়াছি; এখন যাঁদ 'লাখিতে হইত তবে ইহার অনেক কথা 
আম অন্যভাবে ও অন্যভজ্গীতে লখিতাম। কিন্তু যেকথা একবার বাঁলয়াছি তাহা ম্নীছয়া 
ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া বালব, ইহাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 


১লা জানুয়ারশ, জওহরলাল নেহরঃ 
১৯৩৪ 
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চোঁত্গস খাঁ ু এ 
মঙ্গোল-আ'ধপত্য 


রোমান ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক বলপ্রয়োগ »* 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

মধ্যযুগের অবসান 

সমূদ্রপথের আবিচ্কার 

ধবংসমূখে মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্য 

কঠিন সমস্যা-সমাধানে ভারতবর্ষ 
দাক্ষণ-ভারতের রাষ্ট্রসমৃহ 

মালয়েশিয়ার মাজপাহত ও মালাক্কা-সাম্রাজ্য 
পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোলুপ হস্ত 


. চীনদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ 


বাহঃপৃথিবীর সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ 
ইউরোপে অন্তার্বপ্লব 

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ . 

প্রোটেস্ট্যান্ট-ীবদ্রোহ এবং কৃষাণ-যুদ্ধ 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতল্ত্ 
নেদারল্যান্ডসের স্বাধননতা-সমর 

ইংলণ্ডে রাজার প্রাণদণ্ড 

বাবর 

ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যর অধোগাতি ও পতন 

শিখ এবং মারাঠা রর 

চীনের খ্যাত মাণ্চ-আধপাতি উ 

একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চীন-সমাটের চিঠি 
অস্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'বাঁভল্ন ভাবধারার 'বরোধ 
বিপুল পাঁরবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ 

যন্ত্রশান্তর আ'বভাব 

ইংলন্ডে িজ্পাবপ্লবের আরম্ভ 

ইংলন্ড থেকে আমোরকার বিচ্ছেদ . 
বাস্তিল-এর পতন 
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সূচপর 


ফরাসি-বিপ্লব 

বপ্লব ও প্রাতাঁবগ্লব 

গভর্মেন্টের নীতি 

নেপোঁলিয়ন ৫১) 

নেপোলিয়ন ৫২) 

শব*শব-আলোচন 

মহাসমরের পূবেরি টি ঠ 
উনাঁবংশ শতাব্দীর অনুপূর্ব 

ভারতবর্ষে যুদ্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ 

ভারতের িজ্পজনবীদের দুর্দশা 

ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামী 

ভারতের পুনর্জাগরণ 

বিপন্ন চীন 

জাপানের অগ্রগাঁত ণ 
জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় 
বৃহত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
আর-একাটি নববর্ষের দন 
ালিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ও আমোরকা ত্তরষট্ 
[িতনাট মহাদেশের 'মিলনস্থল 

অতঁতের স্মৃতি 

ইরানের প্রাচীন রশীতনপাত , 

পারশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ . 
াবপ্লব, এবং বিশেষ করে ইউরোপে ১৮৪৮ সনের বিপ্লব 


জর্মীনর অভ্যুত্থান 
কয়েকজন প্রাসদ্ধ লেখক 
ডার্উইন : বিজ্ঞানের 'দাঁগ্বিজয় 


গণতন্তের অগ্রগতি 

সমাজতন্ত্বাদের আবির্ভাব . 
কার্ল মার্কস এবং শ্রীমক সংগঠনের উৎপাস্ত 
ভিক্টোরিয়া যুগে ইংলণ্ড , 
ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল 
আমোরকায় গৃহযুদ্ধ 
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সূচীপত্র 


ইংলশ্ডের সাথে আয়ারল্যান্ডের সাতশো বছরের সংগ্রাম 
আয়ারল্যান্ডের হোম-রুল এবং সনৃুফিন্‌ আন্দোলন 
1ব্রটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আঁধকার 
“ইউরোপের রুগ্ন ব্যান্ত' তুরস্ক 

রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ বিপ্লব » . 
একটি যুগের অবসান 

যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ টু 
যুদ্ধ : ১৯১৪-১৯১৮  * | 
যুদ্ধের গত 

চীনের উপর জাপানের জুলুম 
যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ . পু 
যুদ্ধোত্তর জগৎ পু ৃ 
প্রজাতন্পের জন্য আয়ালযাণ্ডের সংগ্রাম 

ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুরস্কের আঁবর্ভাব 
মুস্তাফা কামাল : অতাঁতকে অতিক্রম করে আঁভযান 
ভারতে গান্ধীজির নেতৃত্ব . ণ 
ভারতবর্ষ : ১৯২০ সনের পরে 

ভারতে আহংস বিদ্রোহ . 

মশরের স্বাধীনতা-সমর . 
'ব্রটেনের অধীনস্থ স্বাধীনতার স্বরুপ 
বি*ব-রাজনীতির মণ্ে পশ্চিম-এশিয়ার পুনঃপ্রবেশ 
আরব-অণুলের দেশ-_সিরিয়া পু 
প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডন . 

আরব দেশ- মধ্যযুগ হতে বর্তমান যুগে উত্তরণ 
ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মাহাত্ম্য 


আফগানিস্তান এবং এশয়ার অন্য কয়েকটা দেশ 

যে বিপ্লব হল না , 
পুরোনো খণ শোধের নূতন উপায় টু 
টাকার অদ্ভুত আচরণ 
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সুচীপন্ন 


ইতালি : মৃুসোঁলান ও ফ্যাসজমৃ , 
গণতন্ত্র ও একাধিনায়কতল্ত 

চীনে বিপ্লব ও প্রাতি-বিপ্লব 

জাপানের গদ্ধত্য 

সমাজতন্পণ সোঁভিয়েট সাধারণতন্তসমূহের হ্ত্তরাষট্ রর 
িয়াটিলেট্‌কা বা রাৈয়ার প%-বার্ধিকী পরিকল্পনা . 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিঘমাবিপদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাহিনশ 
জ্ঞানের অগ্রগাঁতি 

বিজ্ঞানের সদৃব্যবহার ও অপব্যবহার 

বাঁণজ্য-মন্দা এবং 'বি*ব-সংকট 

সংকটের হেতু 

সো দিযে আমোরিকা আর ইজডের ই 
ডলার, পাউন্ড, টাকা রর 

রা ডিনার 

স্পেনে বিপ্লব 

জর্মনিতে নাৎসীদের জয়লাভ 

নিরস্ত্রঈকরণ 

পারতাতা প্রোসডেন্ট রুজভেল্ট 
পার্লামেন্ট রীতির ব্যর্থতা 
পাঁথবীর দিকে একটা শেষ নজর 

যুদ্ধের ছায়া 

শেষ চিঠি 
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মান চিন 


পশ্চম-এঁশয়ার সভ্যতা এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপ 
গ্রীক ও পারাশকগণ 

আলেকজান্ড়ারের সাম্রাজ্য 

অশোকের সাম্রাজ্য : ২৬৮--২২৬ খন্টবান্দ 
রোমের সাম্রাজ্যে পারণাঁত 

কুষাণ-আমলে ভারতবর্ষ 

ভারতের উপানবেশ-স্থাপন 

তাঙ-সাম্রাজ্য 

আরবজাতির 'রাঁগ্বজয় 

নবম শতাব্দীতে ইউরোপ , 

খুষ্টীয় দশম শতকে এঁশয়া ও ইউরোপ 

মায়া সভ্যতা 

ন্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ 
চোঁঙ্গস--“ণবধাতার আভশাপ” 

দেশ ও সমদ্রূপথের আবিজ্কার 

রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

আকবরের সাম্রাজ্য 

ভারতে ই্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব 

চীয়েন-লুঙে্র সাম্রাজ্য 

ইউরোপে নেপোিয়নের প্রভুত্ব 
১৮৫৭ সালের মহাঁবিদ্রোহের সময়কার ভারতবর্ষ 
ব্রটেন ও চান 

জাপানের অগ্রগাত 

বৃহত্তর ভারত ও পূর্ব- ভারত য় দ্বাপপু্জ 
অটোম্যান-সাম্রাজ্য : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রাশিয়া ও পারশ্য 

১৮১৫ সালে ইতালি 

জর্মনর সম্প্রসারণ 

যুস্তরান্ট্রের সম্প্রসারণ 

ব্রটেনের মিশর আধকার . 

ইউরোপে তুঁকদের শেষ আধকার 

ইউরোপ : ১৯১৪--১৫ 

ইউরোপ : ১৯১৮ 
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জল্মাদনের চিঠি 


শ্রীমতী হীন্দিরা প্রিয়দর্শনীকে লেখা, সেন্ট্রাল জেল, নাহীন 
তার ব্রয়োদশ জল্মাতাথিতে ২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০ 
ছেলেবেলা থেকেই তোমার জন্মাদনে তুমি উপহার আর শুভেচ্ছা পেয়ে এসেছ। নাইনির 
জেল থেকে আমি কেবল তোমায় আন্তাঁরক শুভেচ্ছাই পাঠাতে পাঁর। উপহার আর কা পাঠাব 
তোমায় ঃ কয়েদখানার 1ভতর থেকে তোমায় যে উপহার আম পাঠাব তাকে বন্দী করে এমন সাধ্য 
এই চারাদকের উদ্চু প্রাচীরের নেই, কারণ সে উপহার হল আমার মনের জিনিষ! 


তুম তো জানো, সদুপদেশ দেওয়া আমার ধাতে সয় না। যখনই ওরকম একটা-কিছু করতে 
আমার ইচ্ছা হয় তখনই আমার মনে পড়ে সেই 'বজ্ঞ লোকের উপাখ্যান। এ গঞ্পাঁট যে বইয়ে 
আছে সোঁট তুমি একাঁদন হয়তো পড়বে। তেরো শো বছর আগে চীনদেশের একজন পাঁরব্রাজক 
এসেছিলেন আমাদের দেশে, জ্ঞানান্বেষণ করতে । জ্ঞানস্পৃহা তাঁর এত প্রবল যে উত্তরদিকের কত- 
শত পাহাড়পর্বত, নদনদী, মরুভূমি আতক্ষম করে, বহু সংকট, অনেক বাধা তুচ্ছ করে 'তাঁন 
এসোছলেন। তাঁর নাম ছিল 'হউয়েন সাও। আজকাল যে শহরের নাম পাটনা, পুরাকালে 
তারই নাম ছিল পাটালপূত্র_সেই পাটলিপুত্রের নিকটউবতর্শ নালন্দা 'বি*বাঁবদ্যালয়ে 'তাঁন বহুকাল 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করোছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও ব্যুৎপাত্তর জন্য এবং বৌদ্ধনশীতশাস্ত্ে তাঁর 
অসামান্য আঁধকার থাকার দরুন তাঁকে * 'নশীতাবশারদ” আখ্যা দেওয়া হয়োছিল। সেকালে ভারতবর্ষের 
নবান্ন প্রদেশে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের আচারব্যবহার, রীতিনশীতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি এক 
ভ্রমণকাহনী [লখোছিলেন। আমার যে উপাখ্যানের কথা মনে হয়েছে সেটা এই বই থেকে নেওয়া । 
এই উপাখ্যানে বার্ণত 'বজ্ঞ লোকটি ছিলেন দাঁক্ষণ_-তিনি কর্ণসূবর্ণ নগরীতে আজকালকার 
ভাগলপুর) একটা "বচন পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর মাথায় বাঁধা থাকত একটা জলন্ত 
মশাল, তাঁর কোমর থেকে উদর অবাধ ঢাকা থাকত তামার পাত 'দয়ে। লম্বা লম্বা পা ফেলে, 
হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে, বুক ফুলিয়ে তিনি বেড়াতেন। লোকে প্রশ্ন করলে বলতেন, তাঁর 
অগাধ জ্ঞান পেট ফেটে বোরয়ে যেতে পারে এই ভয়েই ওরকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে । অজ্ঞানান্ধকারে 
যারা পথ খঃজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে তাদেরই জন্যে তান মাথায় মশাল ধরে থাকেন-_ এইরকম 
ছিল তাঁর জবাব। 


ভাগ্যস আমার অগাধ জ্ঞান নেই, কাজেই আমার বর্মেচর্মেও কাজ নেই। আর যাই হোক, 
জ্তান যে আমার উদরপ্রদেশে বাস করে না এ 'িব*বাসটুকু আমার আছে । এও জানি যে জ্ঞানের 
বাসস্থান যেখানেই হোক-না কেন, এবং সে যতই বাদ্ধ লাভ করূক-না কেন, তার স্থান-সংকুলান 
হবেই। কাজেই আমার এই স্ব্প বুদ্ধি নিয়ে আমি উপদেশ দেবার মতো ধৃষ্টতা করব না-_-আমার 
আঁতাবিজ্ঞ হয়ে কাজ নেই। আমার দৃঢ় বশ্বাস যে, উপদেশ 'দয়ে যতটা না হোক, আলাপে 
আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বোশ সহজে ভালোমন্দ কর্তব্যাকর্তব্য বির্ধারণ করা যায়। তোমার 
আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছে, তা বলে মনে কোরো না- সেই আঁতাঁবজ্ধের মতো- যা শেখবার মতো 
বা শেখবার তা শেখা হয়ে গেছে, জানা হয়ে গেছে । আমাদের এই 'বস্তীর্ণ পাঁথবা ছাড়াও আরও 
কতসব আশ্চর্য জগৎ আছে-_-তাদের সম্বন্ধে শিখতে হলে, জানতে হলে কিন্তু আঁতাবিজ্ধের মতো 
বড়াই করলে চলবে না। আমাদের অত বেশি জ্ঞান হয়ে কাজ নেই, কী বলোঃ তা হলে তোজ্ঞানের 
ভান্ডার ফুরিয়ে যাবে, আর নিত্য নূতন 'জনিষ শেখার কিংবা নিত্য নূতন আঁবন্কার করবার 
আনন্দ আমরা আর পাব না। 


২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কাজেই, আতবিজ্ঞের মতো উপদেশ 'দয়ে কাজ নেই। তা হলে কী কার, বলো? চিঠি যাঁদ 
আলাপ হয় তবে তো সে হবে একতরফা । কাজেই যাঁদ আম এমন কিছ বাল যা সদ্‌পদেশের 
মতো শোনায় তা হলে সেটাকে বিরান্তকর ভেবো না। মনে কোরো, যেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে 
ণগয়ে একটা প্রস্তাব উত্থাঁপত করাছ। 

জাতির হীতহাসে যুগপ্রবর্তনের কথা পড়েছ। ইীতিহাসাবখ্যাত নরনারীদের মহত্বের কথা 
স্মরণ করে মাঝে মাঝে আমরা কল্পনা কার, সেই বীর ও বারাঙ্গনাদের মতো আমরাও যেন সব 
বড়ো বড়ো কাজ করতে পারি।, তুমি যখন ছোটো ছিলে তখন জোয়ান অব আর্ক-এর গল্প পড়ে 
ভেবেছ, কেমন করে তাঁর মতো 'হতে পারবে । সাধারণ মানুষ বীরত্বের ধার 'দয়েও যায় না, নিজের 
নিজের সন্তানসন্তাঁত বাঁড়ঘরদোর নিয়েই বাস্ত থাকে। কিন্তু এমনসব সময় আসে যখন বড়ো- 
একটা-কিছুর জন্যে উচ্চ আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে এরাও অসাধারণ হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো নেতারা 
যখন জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলেন তখন ইতিহাসে যুগপ্রবর্তন হয়। 

১৯১৭ খঙ্টাব্দে-ষে সালে তোমার জল্ম-এইরকম একজন যুগপ্রবর্তক তাঁর কাজ আরম্ভ 
করেছিলেন। দূ৫স্থ এবং দাঁরদ্রের জন্যে তাঁর হূদয় প্রেমে ও করুণায় উচ্ছ্বাঁসত হয়োছল। ঠিক 
তোমার যে মাসে জন্ম সেই মাসেই যুগান্তকারী রুশ-বিপ্লব ঘটোছিল এবং তার নেতা ছিলেন লোনন। 
আজ আমাদের ভারতবর্ষে ঠিক তেমান একজন নেতা আমরা পেয়েছি, যাঁর প্রেম ও সহৃদয়তায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী স্বরাজ-সাধনার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। 
তোন্রশ কোট ভারতবাসী আজ তাঁর মহতন বাণী শুনেছে, যাঁদচ সেই বাপুঁজ আজ কারাগারে। 
তারা আজ তাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের 
মস্ত বড়ো সৌভাগ্য যে, আজ আমরা আমাদের চোখের সামনেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যুগ- 
প্রবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। 

এই 'বরাট আন্দোলনে আমাদের উপর কাঁ কর্তব্যভার পড়বে সে আম জান না; শুধু এইটুকু 
জানি যে, আমাদের স্বরাজ-সাধনা এবং আমাদের দেশ যাতে আমাদের দ্বারা লাঞ্থীত ও অবমানিত 
না হয়, সেটুকুর প্রাত আমাদের দৃম্টি রাখা উচিত। যাঁদ ভারতের ম্ান্তসেনা হতে চাই তবে মনে 
রাখতে হবে যে ভারতের সম্মান আমাদের হাতে গচ্ছিত রয়েছে এবং প্রাণ দিয়েও তাকে নিচ্কলঙ্ক 
রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা হয়তো আস্থা হারাব, আমাদের পক্ষে কী যে শ্রেয় সে সম্বন্ধে 
বহন সন্দেহ আসবে। এইরকম দোটানায় ও সংকটের সময় মনে রাখতে হবে, আমরা এমন কিছু 
যেন কখনও না কার যার জন্যে আমাদের একাঁদন লজ্জা পেতে হবে, এমন 'িছ যেন না কার যা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর_সে চেস্টা ভারতের 
মান্তসেনার অযোগ্য । মনের সাহস ও হৃদয়ের বলই হল সবচেয়ে বড়ো ভরসা, বিপদ থেকে রক্ষা 
পেতে হলে এই সাহস অবলম্বন করতে হবে। বাপুজির নেতৃত্বে আমরা যে এই স্বরাজ-আন্দোলন 
করছি এর মধ্যে লুকোচুরি বা ভয়ের তো কিছু নেই। প্রত্যক্ষ দিবালোকে আমরা আমাদের কর্তব্য 
করে যাচ্ছি। ব্যন্তগত জীবনেও যদি আমরা আলোকে ভয় না করি, তবে দেখবে যে কোনো কিছুই 
আমাদের টিন্তাবক্ষেপ ঘটাতে পারবে না। 

দেখেছ, কী মস্ত লম্বা চিঠি হয়ে গেল! তবু তোমাকে বলার মতো কথা যেন ফুরোয়ই না, 
সামান্য চিঠিতে কতট[কুই-বা বলা যায় ? 

বলোছি তো তোমায়, এ তোমার পরম সৌভাগ্য যে এদেশের সেই 'বরাট স্বাধীনতা-সংগ্রা॥ 
নিজে দেখতে পাচ্ছ। তোমার পক্ষে আরও ভাগ্যের কথা যে, তুমি এমন জননী পেয়েছ যানি 
ক্ষীণকায়া হলেও খুব তেজস্বী ও চমংকার। কোনোরূপ 'িবপদ বা সংকট উপাঁস্থত হলে তাঁর চেয়ে 
সাঁত্যকার বন্ধু তুম আর কোথাও পাবে না। 

এবার শেষ কার। আশা কার বড়ো হয়ে তুমিও ভারতের একজন মযীন্তসেনা হত্যে। 


১ 
নববর্ষের উপহার 
নববর্ষের প্রথম 'দিন, ১৯৩১ 


মনে আছে তোমার, দু বছর আগে আম যখন এলাহাবাদে ছিলাম আর তুমি ছিলে মুসৌরিতে, 
তখন তোমাকে কতগুলি চিঠি পাঠয়োছলাম। সেগুলি তোমার নাক ভালো লেগোছল। তার পর 
থেকে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের এই পাঁথবই সম্বন্ধে ওই পর্যায়ের অনুসারী আরও কিছ 
তোমায় লিখব কি না। 'কেমন যেন 'দ্বধা হয়োছিল এই সৌঁদনও। পুরোনোকালের ইতিহাস, বর 
ও বারাগ্গনাদের কাঁহনী পড়তে খুব ভালো লাগে, নাঃ কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক ভালো হয় 
যাঁদ' আমরা ইতিহাস-গঠনে সাহায্য কার আমাদের নিজেদের কর্তব্য করে। বলোছি তো তোমায়, 
আমাদের দেশের ইতিহাসে একটা নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে। ভারতের অতীত আত পুরাতনের 
আবছায়া কুয়াশায় আবৃত; কতশত শতাব্দী, কত হাজার বছর আগে যে আমাদের হীতিহাসের শুরু 
সে আমরাই ঠিক বলতে পাঁর নে। ভারতের অতাঁত ইতিহাসের কলঙ্কের কথা স্মরণ করলে 
আমাদের ল্জত ও দুঃঁখত হতে হয়; তবু মোটামুঁট ধরলে বোঝা যায় যে আমাদের অতাঁত- 
গোৌরবও কম ছিল না। সেই গৌরবময় অতাঁতাদনের স্মৃতি এখনও আমাদের গবের জিনিষ। 
আজ কিন্তু পূরাতনের কথা মনে করে সময়ক্ষেপ করলে আমাদের চলবে না। যে বর্তমানের মধ্য 
দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং যে ভাবষ্যংকে আমরা গড়ে তুলাছ তার কথাই আজ আমাদের মনে 
রাখতে হবে। 

তোমাকে যা লিখব ভেবেছিলাম সে সম্বন্ধে নাইনি জেলে বসে অনেক মালমশলা সংগ্রহ 
করোছ অবশ্য, তবু মন আমার কছুতেই বসতে চায় না; কেবলই ভাবি বাইরের বিরাট আন্দোলনের 
কথা, ভাব, বাইরের লোকেরা স্বরাজ-সাধনায় যে কর্তব্য করছে তাই আমও করতাম আজ তাদের 
সঙ্গে থাকলে । বর্তমানের স্ব ঘটনা ও ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন আমার সমস্ত মনটাকে জুড়ে আছে। তাই 
আর অতনদতের কথা ভাববার সময় নেই। বাঁঝ অবশ্য যে, বাইরের কাজে যোগ দিতে পারব না, 
সৃতরাং এভাবে বিচলিত হওয়া আমার পক্ষে উচত নয়। 

কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ধরনের "চান লাখ 'নি কেন তার সাঁত্য কারণটা বাল শোনো। আমার 
এখন ভাবনা হচ্ছে, আমি কতট:কুই-বা জানি যার বলে তোমাকে শিক্ষা দেব। বুদ্ধিতে এবং মাথায় 
তুমি এমন চটপট বড়ো হয়ে উঠছ-_-আ'ম স্কুল-কলেজে এবং তার পরেও যত পড়াশোনা করেছি তা 
হয়তো তোমার পক্ষে আতিসামান্য কিংবা আতসাধারণ মনে হতে পারে । আরও িছাঁদন পরে তুমিই 
হয়তো শিক্ষক হয়ে অনেক নৃতন নূতন জিনিষ শেখাবে আমাকে! কেমন? তোমার জন্মদিনে 
লেখা চিঠিটাতে 'লখোছি-না ষে আতিবিজ্ঞের মতো আমার অত জ্ঞান নেই যে বিদ্যে ফেটে বোরয়ে 
পড়বার ভয়ে বর্ম এটে রাখতে হবে! 

পৃঁথবীর একেবারে প্রাচীনকালের হীতিহাস খুব স্পম্ট নয় বলে সে সম্বন্ধে যা তোমাকে 
লিখেছিলাম তার জন্যে আমার খুব বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু যেই আমরা আতপুরাতনের খোলস 
ছেড়ে সাত্যকার ইতিহাসের সূচনায় আস এবং পাঁথবাঁর 'বাভন্ন দেশে মহাদেশে 'বাভন্ন সভ্যতার 
পারব্যাপ্তি দেখতে আরম্ভ করি, তখন শতসহম্ত্র ঘটনার সংঘাত মানবসমাজের বিচিত্র পাঁরণাঁতর 
নানাবধ খ*টনাটির মধ্যে পড়ে, বরাদ্ধ যেন পথ হাঁরয়ে ফেলে। বই পড়ে অবশ্য অনেক সাহায্য 
পাওয়া যায়, কিন্তু নাইনি জেলে তো সে সুবিধে নেই। কাজেই পৃথিবীর ইতিহাসের একটা 
ধারাবাহক 'ববরণ আশা কোরো না আমার কাছ থেকে। ছেলেমেয়েরা যখন সন তাঁর মুখস্থ 
করে বিশেষ কোনো-একটি দেশের ইাঁতহাস আয়ত্ত করতে চায়, তখন আমার ভার দুঃখ হয়। 'বাভন্ন 
দেশের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্ব্ধ আছে সেটাকে উপেক্ষা করলে ইতিহাস টেকে না। আমার দূঢ় 
বিশাস, তুমি ওরকম বিশেষ একটা কি দুটো দেশের ইতিহাস পড়তে যাবে না__ওটা ভুল। সমস্ত 


৪ ' বিব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


পৃথিবীর হীতিহাস বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে পরম্পরাক্রমে আমাদের দেখে নিতে হবে। মনে রেখো ষে 
জাতে জাতে এবং দেশে দেশে যে বৈষম্যটুকু আছে বলে আমরা মনে কার তা সব সময়ে সাত্য নয়। 
মানচিত্রে এবং ভূপরিচয়ে আমরা সাধারণত নানান দেশ নানান রঙে রাঞ্জত দোঁখ মানুষে মানুষে 
ওইরকম বৈষম্য আছে, কিন্তু মিলও আছে। কাজেই সীমারেখা আর মানচিত্রের নাঁজর অনুসারে 
চললে আমরা অনেক সময় ভুল করব। 

আম যে ধরনের হাঁতহাস পছন্দ কার সেইরকম লেখা আমার আয়ন্তের অতণত-_-তার 
জন্যে তোমার অন্য বই পড়তে হবে। তবু মাঝে মাঝে তোমাকে অতীতের কাহিনী এবং পুরাকালের 
প্রখ্যাতনামা লোকদের কথা শোন্সাবার ইচ্ছে রাখি। 

আমার চিঠিগুলো তোমার মনে আরও 'জানবার ইচ্ছে জাগিয়ে দেবে কি না বা আদৌ তোমার 
ভালো লাগবে কি না, সে আমার জানা নেই। সেগুলো তোমার কাছে পেশছবে 'কি না সে সম্বন্ধেও 
আমার সন্দেহ আছে। মুসৌরিতে যখন ছিলে তখন সাত্যই বেশ কিছুটা ব্যবধান ছিল, এখন 
তুমি কাছেই রয়েছ অথচ যেন কতশত যোজন দূরে! তোমার কাছে তখন খ্াীঁশমতো চিঠি পাঠাতে 
পারতাম, আর খুব বেশি ইচ্ছে হলে তোমাকে দেখে আসাও সম্ভবপর ছিল। আজ আমাদের মাঝখানে 
কেবল যমুনা নদীর ব্যবধান, তবু নাইন জেলের প্রাচীর তোমায় যেন কত দূরে সাঁরয়ে রেখেছে। 
চোদ্দ দিন অল্তর তোমার কাছে চিঠি লেখার অনুমতি পাই, দীর্ঘ চোদ্দ দিনের পর তোমার একটু- 
খান দেখা মেলে কেবল মিনিট-কুঁড়র জন্যে! তব্‌ এ ব্যবস্থা যেন ভালোই-যা আমরা সহজে পাই 
তার মর্যাদা আমরা খুব কমই রাখি । তাই আমার মনে হয় যে িছাদনের জন্যে কয়েদখানায় বন্দী 
থাকা__শিক্ষারই একটা 'বাশন্ট অঙ্গ হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, আমার দেশবাসী ভাইবোনের 
আজ অনেকেই এ শিক্ষা পাচ্ছে। 

বলেছি তো, আমার ভয় আছে পাছে এ চিঠিগুলো তোমার ভালো না লাগে । তবূ কী জানো, 
এ লিখছি আমি নিজেরই একটু আনন্দের জন্যে চিঠির ভিতর 'দিয়ে মনে হয় তোমার যেন নাগাল 
পাচ্ছি, যেন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ চলছে । প্রায়ই তোমার কথা ভাব। আজকে তো বিশেষ 
করেই তোমার কথা মনে হচ্ছে। আজ নববর্ষের প্রথম দিন। খুব ভোরবেলায় আকাশের তারার 
ণদকে তাঁকয়ে মনে হল পুরোনো বছরের আশা-আনন্দ-দুঃখ-দুরাশায়-মেশা আমাদের দিনগুলোকে । 
মনে হল, কী যেন যাদুমন্তে বাপুাঁজ যারবেদা জেল থেকে আমাদের জীর্ণ জাতীয়-জীবনে নূতন 
যৌবনের সণ্চার করেছেন; তোমার দাদু এবং আরও অনেকের কথাও মনে হয়েছিল। 'বশেষ করে 
ভাবাছলাম তোমার আর তোমার মার কথা; ইতিমধ্যে শুনলাম যে তোমার মাকে ওরা ধরে কয়েদখানায় 
আটকে রেখে 'দিয়েছে। নিশ্চয় উন খুব খা্াঁশ হয়েছেন। আজ আমি যেরকম নববর্ষের উপহার 
চেয়েছিলাম ঠিক তেমনাঁট পেয়েছি। 

তুমি বড়োই একলা পড়ে গেলে নাঃ প্রাত চোদ্দ দিন অন্তর তোমার মার সঙ্গে আর আমার 
সত্গে সাক্ষাৎ হবে তো তোমার-_ তখন উভয়পক্ষের বার্তাবহ হয়ে উঠবে তুমি। যে দিনগুলো অমাঁন 
অমনি কাটবে সেই সেই 'দিনেও চিঠি লিখতে লিখতে তোমার কথা ভাবব। কল্পনায় দেখব, তুমি 
বসেছ আমার পাশে, কতরকম আলাপ হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে। দুজনে মিলে আমরা সেই 
পুরাকালের স্বপন দেখব আর ভাবব যে ভাঁবষ্যংকে যেন অতীতের চেয়েও বড়ো করে গড়তে পার 
আমরা । আজ নববর্ষের প্রথম 'দিনটাতে এসো আমরা দুজনে সাহস করে বাল যে, এ বছরও যোঁদন 
পুরোনো হয়ে পড়বে সোঁদন হিসেব 'মালিয়ে দেখতে পাব যে এ বছরটা বৃথা আতিবাহন কাঁর 'ন' 
ভারতের অতশত গৌরবের ইতিহাসে এ যেন একটা 'বাশম্ট স্থান পায়, যেন এ বছরাঁট আমাদের 
ভাঁবষ্যতের সেই স্বপ্নকে সার্থকতার পথে এঁগয়ে দিতে পারে। 


্‌ 


ইতিহাসের শিক্ষা 


৫&ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসে কেবলই ভাবাছ, কণভান্কে শুরু করব। অতাঁতের কথা 
ভাবতে গেলেই যেন অনেকগুলো ছাঁব একসঙ্গে চোখের উপর এলোমেলো হয়ে ভেসে ওঠে। 
কোনোটা আবছায়া অস্পস্ট ছাঁবর মতো দেখা 'দয়েই মিলিয়ে যায়। যে ঘটনাগুলোর উপর আমার 
পক্ষপাত আছে, ভ্সগুলো অধিকতর স্প্ট ছবির মতো প্রাতিভাত হয়। পুরাতন দিনের ঘটনাবলণর 
সঙ্গে আম আজকালকার 'দিনের তুলনা কারি; চেস্টা কার ইতিহাসের শিক্ষা পেয়ে বত্মানের পথে 
যাতে ঠিকমতো চলতে-ফিরতে পাঁর। কিন্তু দেশে, এলোমেলো মন একেবারে কাটা-ছেপ্ড়া অসম্পূর্ণ 
নানাবধ জাঁটল "চিন্তায় ঠাসা; সে যেন এক চনরপ্রদর্শনী, যেখানে ছবিগুলো এবড়োথেবড়ো 
বিশৃঙ্খলায় সাজানো । দোষটা সব সময় যে মনের তা নয়, কারণ মন বহুবিধ ঘটনাসমবায়ের মধ্যেও 
তো অনেক সময় সামঞ্জস্য আর সমন্বয় খজে বার করে। আসল কথা হচ্ছে, ঘটনাগুলোই আধকাংশ 
সময় এত অদ্ভূত ও 'বাচত্র যে তাদের পারম্পর্যের নিয়মে স্নীনয়ন্নিত করে দেখা খুব কঠিন। 

িখোছি তোমায় যে, ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দোঁখ, পাঁথবী ধশরে ধারে 
নিশ্চিত উন্নাতির পথে জয়যান্রা করেছে; প্রাণী-সমবায়ের ক্রমাববর্তনের ফলে কেমন করে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এসে স্বীয় বুদ্ধবলে অপরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল, সে কথাও তোমাকে 
বলেছি। বর্বরতা আঁতক্রম করে সভ্যতায় পাঁরণাঁত-_ এই হচ্ছে ইতিহাসের 'িষয়বস্তু। এই সভ্যতার 
পিছনে রয়েছে কমের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সোন্রান্র্-_তাই সমবেত শান্তর প্রচেষ্টাই হল আমাদের 
সভ্যতার ভিতরকার কথা, আমাদের চরম আদর্শ! মাঝে মাঝে মানুষ যখন এই আদর্শের কথা 
বিস্মত হয়েছে তখন তার অগ্রসরণে এসেছে অনেক বাধাঁবপান্ত__ ইতিহাসে এইসব ব্যর্থতার 
কাহনীগুলো যেন মরুভূমির মতো উর! আজকালকার পাঁথবীতে সমবেত কর্মপ্রচেম্টার একান্ত 
অভাব, স্বার্থপরতা এবং হদয়হনীনতা যেন চারাঁদক ছেয়ে ফেলেছে । আমরা যাঁদ আমাদের জ্ঞানহশনতা 
এবং মূডুতা-বশত মানবসভ্যতার জয়যান্রার পথ রুদ্ধ কার তবে সেটা ক ভালো হবে? শ্রাচীনযূগের 
সভ্যতার উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সন্দেহ হয় যে, আমরা হয়তো 'পছ 
হটাছি। আমাদের 'াজেদের দেশেরই গৌরবময় অতাঁতের সঙ্গে বর্তমানের আঁকাণৎকরতার তুলনা 
করলেই বুঝতে পারবে আম ঠিক বলছি কি না। কেবল আমাদের দেশেই নয়, মিশর, চীন এবং 
গ্রস দেশের প্রাচঈন এীতহ্যও বর্তমানের তুলনায় বশেষ গৌরবময় ছিল । কিন্তু তাই বলে আমাদের 
হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না; মনে রাখতে হবে যে, বিপুলা পৃথবীর কাছে একটা-কোনো জাতি বা 
দেশের উদ্থানপতনে এমন কিছু আসে-যায় না। 

আধুনক সভ্যতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে অনেকে অর্থহীন গর্ব অনুভব করেন। 
প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা অত্যদ্ভূত অনেক কিছ; সম্ভব করেছেন এবং সেজন্যে তারা আমাদের সম্মানের 
পান্র_-তবে বড়াই করতে যাবার আগে এ কথাটাও একবার ভেবে দেখা ভালো যে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের 
সভ্যতা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে আছে। অনেকের কাছে হয়তো আমার এই কথাটা নির্বোধের 
ীন্ত মনে হবে, কিন্তু তারা জানে না। তুমি মেটারালিঙ্কের লেখা মৌমাছি, উইপোকা ইত্যাঁদর সমাজ- 
সংগঠনের কথা পড়ে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছিলে, নয় কিঃ প্রাণীজগতে আমরা এদের তুচ্ছ এবং 
নগণ্য মনে করি, তবু এদের একতা, এবং ব্যান্টিকে সমা্টর কাছে উৎসর্গ করা দেখে মানুষের সমাজ 
অনেক কিছ [শিখতে পারে। বহুর জন্যে উইপোকার আত্মাহাতর কথা যেদিন শুনোছি সোঁদন 
থেকে তাকে যেন ভালোবেসে ফেলোছ। সমাজের জন্যে ত্যাগস্বীকার এবং সমবেত প্রচেষ্টা যাঁদ 
সভ্যতার 'নদর্শন হয় তবে 'পপম্পড়েদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক গৃণে ভালো-কী বলো? 


৬ বিশ্ব-হইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আমাদের একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে ঘার অনুবাদের সারমর্ম 
এরূপ : "পারিবারের জন্য ব্যান্তকে, সমাজের জন্য পাঁরবারকে, দেশের জন্য সমাজকে এবং আত্মার 
জন্য সমগ্র জগৎকে বর্জন করবে।, আত্মা যে কী বস্তু তা আমাদের মধ্যে অজ্প লোকেই জানে 
বা বলতে পারে এবং আমাদের প্রত্যেকেই একে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু 
এই সংস্কৃত শ্লোক থেকে আমরা পরস্পর-সহযোগতা ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের 
শক্ষাই লাভ করাছ। আমরা ভারতবাসীরা অনেকাঁদন আগেই প্রকৃত মহত্বের এই প্রকৃষ্ট পন্থার 
কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমলাদের পতন হয়েছে । কিন্তু পুনরায় যেন এর 'কিছ_টা দৃম্টিগোচরে 
আসছে এবং সারা দেশে চণ্ুলতার সাড়া, জেগে উঠছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার দল 
নিজ নিজ দুঃখকন্টের প্রাত ভ্রুক্ষেপ না করে 'স্মতহাস্যে দেশের কাজে অগ্রসর হচ্ছে। 
কী চমতকার দৃশ্য! তাদের 'স্মতহাস্য ও আনন্দের একটা সংগত কারণ আছে, যেহেতু একটা 
মহৎ কার্যে যোগদান করার আনন্দের তারা আঁধকারণী; এবং যারা ভাগ্যবান তারাই শুধু আত্মত্যাগের 
আনন্দ লাভ করতে সক্ষম। আজ আমরা ভারতকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করছ; এটাও একটা 
বড়ো কাজ। কিন্তু সার্বভোম মানবতার আদর্শ এর চেয়েও বড়ো। এবং যেহেতু আমরা উপলাব্ধ 
কার যে আমাদের সংগ্রাম হল দঃখ-দারিদ্যের অবসানের জন্য বিশ্বমানবের বিরাট সংগ্রামের 
অংশবিশেষ মান্র, তাই আমরা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি যে, দুনিয়ার অগ্রগতিতে 
আমরাও কিপিং সাহায্য করছি। ্‌ 

ইাঁতমধ্যে তুমি থাকবে আনন্দভবনে, এবং তোমার মা থাকবে মালাক্কা বন্দীনবাসে, আর 
আম এই নাইন জেলে; এবং কেউ কারও দর্শন পাব না-নয় কি? কিন্তু একবার ভাবো তো 
সে দিনটির কথা, যৌদন আমাদের তিনজনের আবার মলন হবে! আমি সেই 'দনাটর প্রতণক্ষা 
করে থাকব, এবং এই কল্পনাই আমার মনকে হাল্কা আর উৎফুল্ল করে তুলবে। 


৩ 
৭ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


চোখের সামনে যখন থাকো তখন তুমি 'প্রয়দার্শনী। চোখের আড়ালে রয়েছ বলে তোমায় 
যেন আরও বেশি করে ভালো লাগে। | 

আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হল, সুদূর মেঘগজনের মতো যেন বহু কণ্ঠের 
একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পার নি, শুধু মনে হল শব্দটা যেন 
চেনা-চেনা, যেন বুকের মধ্যে তার অনুরণন বাজছে । জনতা 'নকটতর হলে কথাগুলোও স্পম্টতর 
হল, আর বুঝতে বাঁক রইল না। 'ইন্কলাব জিন্দাবাদ” ধ্বনিতে সমস্ত কারাগার মুখর হয়ে উঠল । 
মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আমাদের এত কাছাকাছি, কারাপ্রাচণীরের ঠিক অপর পাশেই কারা যে 
াবপ্লবের বাণী ঘোষণা করে চলে গেল জানি না। হয়তো তারা এই শহরেরই লোক, হয়তে। তারা 
গাঁ থেকে এসেছে-কৃষকের দল। নাই-বা জানলাম ওরা কোথাকার লোক- ওদের ওই নূতন যুগের 
আবাহনমন্মে আমাদের সমস্ত মন যেন নীরবে সাড়া 'দল। রঃ 

'ইনৃকিলাব জিন্দাবাদ" এই বাণীর অর্থ কী? কেনই-বা আমরা 'বগ্লব চাই ?2' ভারত আজ 
অনেক কিছ নৃতন করে গড়তে চায়। যে বিরাট পাঁরবর্তন আমরা আনতে চাই তা যখন সার্থক 
হবে, যখন আমরা স্বরাজ পাব, তখনও “কিন্তু আমাদের চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। প্রাণবস্তু 
যা-কিছু তার ক্রমাগত অদলবদল ঘটছে। সমস্ত প্রকীত প্রাতাদন প্রাতমূহূর্তে নিত্যনূতন হয়ে 


এশিয়া ও ইউরোপ ৭ 


প্রকাশিত হচ্ছে। একমান্র প্রাণহীন জড়পদার্থ অচল হয়ে বসে থাকে । উৎসধারা আপনার বেগে 
বোরিয়ে যেতে চায়, তাতে যাঁদ বাধা দাও তা হলে সে অপারচ্ছন্ন ডোবায় পারণত হবে, আপনাকে 
নিরর্থক করে দেবে। মানুষ কিংবা জাতির জাবনটাও এইরকম একটা অব্যাহত ধারা। আমাদের 
ইচ্ছা থাক্‌ বা না থাক্‌, আমরা বড়ো হবই। খুঁকিরা বয়সে বেড়ে হয় ছোটো ছোটো মেয়ে, আবার 
ছোটো ছোটো মেয়েরা পাঁরণত হয় বড়ো বড়ো মেয়ে ও বয়স্কা মাঁহলাতে এবং পাঁরণতবয়স্কা 
মাহলারা কালক্রমে বৃদ্ধা হন। এসকল পাঁরবর্তন-পাঁরবর্ধন মেনে নিতেই হবে। কিন্তু অনেকে 
আছেন যাঁরা জগতের পাঁরবর্তন স্বীকার করতে চান না। তাঁরা তাঁদের মনের দুয়ার রুদ্ধ ও 
'অর্গলবদ্ধ করে রাখেন, যাতে করে কোনো নূতন ভাবধারা তাতে প্রন্সশ করতে না পারে। চিন্তাশান্ত- 
পারিচালনার কথা ভাবতেই তাঁরা যৎপরোনাস্তি ভীত হন। ফল কণ দাঁড়ায়; তাঁদের সাহায্য 
ব্যতীতও দুনিয়া এগয়ে যাচ্ছে। যেহেন্তু তাঁরা এবং তাঁদের মতোই অন্যান্য লোকেরা নিজেদের 
জাগাতিক পাঁরবর্তনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না সেজন্যেই মাঝে মাঝে বিরাট অভ্যুত্থানের 
সাঁন্ট হয়; এক শো চল্লিশ বছর আগেকার ফরাঁস-ীবগ্লব বা তেরো বছর আগেকার রুশ-বপ্লবের 
মতো বড়ো বড়ো বিপ্লব ঘটে থাকে । সেইরূপ আমাদের দেশে এখন আমরা একটা বিপ্লবের মধ্য 
শদয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অবশ্যই স্বাধীনতা চাই-কিন্তু তার চেয়েও আরও কিছ বোশ চাই। 
আমরা সব আবদ্ধ জলাশয়গুলির রুদ্ধ গাঁতিপথ মুক্ত করে 'দিয়ে সর্ব জলপ্রবাহ আনতে চাই। 
আমাদের দেশ থেকে দুঃখ-দৈন্য-মালনতা ঝেশটয়ে দূর করতেই হবে । আর যতদূর পারা যায়, 
দূর করতে হবে বহু লোকের মনের আবরণস্বরূপ সেই মাকড়সার জাল, যা তাদের 'চিন্তাশান্ত লুপ্ত 
করে দিয়েছে এবং আমাদের মহৎ কাজে তাদের সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে । এটা খুব 
বড়ো কাজ-_হয়তো এতে সময়ও লাগবে যথেন্ট। লাগাও ধাক্কা, হে*ইও জোয়ান, ইনকিলাব 
1জন্দাবাদ ! 

শবাপ্লবের দুয়ারে এসে আমরা আজ দাঁড়য়ে আছি। ভবিষ্যৎ কী বহন করে আনবে 
তা জানি না, তবে বর্তমানেও আমাদের শ্রমের প্রভূত পুরস্কার তো আমরা পেয়েছি। আজ দেশের 
মেয়েদের দিকে তাঁকয়ে দেখো-কী গবভরে তাঁরা এই আন্দোলনে সবার আগে এগয়ে 
চলেছেন। শান্ত অথচ দুর্দম এই বারাঙ্গনাদের অগ্র্গাতর সত্গে তাল মিলিয়ে আজ সবাইকে চলতে 
হচ্ছে। যে পর্দার আভিশাপের আড়ালে এ"রা আত্মগোপন করেছিলেন, আজ সে পর্দা কোথায় 2 
অতনত যুগের বহ নদর্শনের সঙ্গে যাদুঘরে তা স্থান পেতে চলেছে। 

কেবল মেয়েদের কেন, 'শশুদেরও দেখো, তাদের বানর-সেনা, বালসভা, বালিকাসভার 'দিকে 
তাকাও। এইসব বালকবািকাদের বাপ-পিতামহ কেউ কেউ হয়তো অতাঁত কালে ভীরদুর মতো 
ব্যবহার করেছে, বিজাতীয়ের দাসত্ব করেছে। এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভীরূতা কিংবা গোলামি 
কোনোটাই বরদাস্ত করবে না-সে কথা বুঝতে আজ আর কারও বাকি নেই। 

কালের চাকা ঘুরে চলেছে, যারা তলায় চাপা পড়ে ছিল তারা আজ উপরে উঠে আসছে, 
উপরওয়ালারা নেমে যাচ্ছে নঈচে। এ দেশের চাকা-ঘোরার সময় এসেছে এবার। চাকার গায়ে কাঁধ 
লাগিয়ে এবার আমরা এমন ধাক্কা দেব যে, সে চাকার ঘ্যার্ণ আর কেউ থামাতে পারবে না। 

ইনকিলাব 'জন্দাবাদ ! 


৪ 
এশিয়া ও ইউরোপ 
৮ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


গতবারের চিঠিতে লিখেছি যে, সব 'জনিষ অনবরত পাঁরবর্তনের ভিতর "দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। 
এইসব পাঁরবর্তনের কাঁহনীই হল ইতিহাস। পুরাকালে যাঁদ খুব কম পাঁরবর্তন ঘটে থাকে তা হলে 
সেকালের ইতিহাসও সেই অনুপাতে আকৎকর হতে বাধ্য। 


৮ বি*ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


স্কুল-কলেজে আমরা যে ইতিহাস পাড় তা যংসামান্য। অন্যদের কথা- ঠিক হয়তো জানি না, 
তবে আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পার যে, স্কুলে আমি খুব অল্পই 1শখেছি। ইংলণ্ডের ইতিহাস 
ততোধিক সামান্য । দেশের কথা যতটুকু £শিখোছি তার আধকাংশই হল ভুল, কিছু-বা সত্যের 
অপলাপ। হবে না কেন, যাঁরা এসব বই রচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই 'ছিল এ দেশের প্রাত গভীর 
অবজ্ঞা। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশের ইতিহাস খুবই আবছা-রকম 1শিখোছলাম। 
সাঁত্যকার ইতিহাস আম পড়তে শুরু কার কলেজ থেকে বেরোবার পরে। বার বার জেলে যাওয়া 
আমার ইতিহাস-অধ্যয়নের পক্ষে খুব অনুকূল হয়েছে। 

আগের কয়েকটা চিঠিজে তোমাকে দ্রাবিড়সভ্যতার কথা, আর্যদের এ দেশে আসবার কথা, 
মোটকথা প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে িঘ্োছি। প্রাক-আর্য যূগের ভারত সম্বন্ধে খুব অজ্পই 
জানি বলে সে 'িবষয়ে বিশেষ কিছ লাখ 'ন। তোমাকে বলে রাখা ভালো যে, কয়েক বছর আগে 
একাট বহ প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আঁবচ্কৃত হয়েছে ভারতের উত্তর-পাশ্চমে মোহেঞ্জোদারো- 
নামক একটি জায়গায় । পাঁচ হাজার বছরকার ধ্বংসস্তূপ খংড়ে অনেক কিছ বেরিয়েছে_এমনকি 
মিশরের পিরামিড্-এর মতন মৃতদেহের মমি পযন্তি পাওয়া গেছে । একবার ভেবে দেখো কত 
হাজার বছর আগের, আর্যদের এ দেশে আসবার কত আগেকার সভ্যতার নিদর্শন এই মোহেঞ্জোদারো । 
ইউরোপে তো তখন বর্বর যূগ। 

আজ ইউরোপ ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী, আজ পশ্চিমের লোক নিজেদের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদেরকে পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে প্রচার করে। এশিয়া ও 
এিয়াবাসীদের প্রাত ওদের অসীম অবজ্ঞা। এ দেশে ওরা যা-কিছ পায় তাই লৃঠতরাজ করে নিয়ে 
যায়। এঁশয়া ও ইউরোপকে পাশাপাশি রাখলেই আমরা দেখতে পাব সময়ের ফেরে কাভাবে 
ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে । পাথবীর মানচিত্র খুলে দেখো-দেখতে পাবে স্বলপায়তন ইউরোপ 
এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সঙ্গে কেমনভাবে জুড়ে রয়েছে, মনে হবে ইউরোপ এই মহাদেশেরই 
একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। তুমি যখন ইতিহাস পড়তে শুরু করবে তখন জানতে পারবে যে, বহুকাল 
ধরে এশিয়া ইউরোপের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে । সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের মতো এাঁশয়া থেকে 
মানুষের ঢেউ খগয়ে ইউরোপকে প্লাবিত করেছে, ইউরোপকে সভ্য করে তুলেছে । আর্য, সাইথাঁয়, 
হুন, আরব, মঙ্গোল, তুর্ক-_এঁশয়ার এইসব বিভিন্ন জাতি ইউরোপ ও এঁশয়ার বহু দেশের 
উপর ছাড়িয়ে পড়েছিল পঙ্গপালের মতো। বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপ ছিল এাঁশয়ার একটি 
উপাঁনবেশের মতো । আধুঁনক ইউরোপের অনেক সসভ্য জাতি এীশয়ার এই আকব্রমণকারীদের 
বংশসম্ভূত। 

মানাচব্রের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এশিয়া, দেখে মনে হয় যেন একটা আতকায় 
দৈত্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ইউরোপ সেই তুলনায় কত ছোটো। তাই বলে মনে কোরো না 
ষেন যে, আয়তনে বড়ো বলেই এঁশয়া বড়ো এবং আয়তনে ছোটো বলেই ইউরোপকে উপেক্ষা করা 
চলে। আকার 'দয়ে কোনো ব্যান্ত বা জাঁতর বৃহত্তর বিচার করতে যাওয়া চলে না। মহাদেশগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে ক্ষূদ্রায়তন হলেও আজ ইউরোপ সভ্যজগতে খুব বড়ো-একটা জায়গা আঁধকার করে আছে, 
এ কথা আমরা ভালো করেই জান। ইউরোপের অনেক দেশের ইতিহাস যুগে যুগে নানারকম 
কীর্তিকাহিনীতে গৌরবময়। পাঁশ্চমের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী তাঁদের নানারকম সত্য-আঁবিজ্কারের 
দবারা সভ্যতাকে এগয়ে দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণধারণের জন্য সুখ-সবিধার বিধান কে 
দয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বহু লোক জল্মেছেন যাঁরা সাঁহত্যে, দর্শনে, শিল্পকলায়, ₹*২গণতে 
পাঁথবীজোড়া নাম কিনেছেন। ইউরোপের ইতিহাসে জ্ঞানী ও কমর্শ কত রয়েছেন। ইউরোপের 
প্রাপ্য গৌরব তাকে না দেওয়াটা 'িব্ধীদ্ধতা। 

এশিয়া যেখানে বড়ো সেখানে তার মহত্ব স্বীকার না করাটাও ঠিক একই প্রকারের বোকামি 
হবে। ইউরোপের বাইরের জাঁকজমক দেখে আমরা অনেক সময় অতীতের কথা ভুলে যাই। 
পৃথিবীর প্রধান ধর্মপ্রবর্তকগণ সকলেই জন্মেছেন এই এশিয়ায় । পাঁথবীর প্রাচীনতম যে ধর্মের 
প্রভাব আজও বর্তমান, সেই হন্দুধর্মের উদ্ভব এই ভারতেই। চীন জাপান বর্মা তিব্বত 'সিংহল 
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প্রভাতি দেশের ধর্মগুরু বৃদ্ধেরও জল্মস্থান এই ভারতে । ইহাদ ও খাচ্টীয় ধর্মের উদ্ভব হয়োছল 
প্যালেস্টাইনে- এশিয়ার পশ্চিম-উপকূলে। পাঁ্শরা যে জরথয্স্ট্রের ধর্মে বিশবাস করে তার সূচনা 
হয়েছিল ইরানে, ইসলামের পয়গম্বর মহম্মদ জন্মোছলেন আরব দেশের মক্কাশরীফে । কৃষ্ণ বুদ্ধ 
জরথ্স্ট্র খুষ্ট মহম্মদ, চনের দার্শানকশ্রেষ্ঠ কনফাীসয়স ও লাওংসে-_কত-যে দার্শানক ও তত্ৃজ্ঞানী 
এ দেশে জল্মেছেন তার ইয়্তা নেই। পাতার পর পাতা 'লখে গেলেও এশিয়ার জ্বানবীর ও 
কর্মবীরদের নামের তাঁলকা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এ ছাড়া, আরও কতভাবে এঁশয়া যে পৃঁথবীর 
প্রাচীন সভ্যতার ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে সে কথা বলে শেষ করা যায় না। 

সে দিন আর নেই। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে প্রাচ্ছি কালের সঙ্গে সঙ্গে কত 
অদলবদল-ওলটপালট ঘটে যাচ্ছে। সচরাচর অবশ্য ইন্তিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দীতে মল্থরগাঁততে 
চলে। অপর কোনো 'হসাব উল্টে দেবার জন্যই ষেন সময় সময় ছোটে উধ্বশবাসে, 'বপর্যয় ঘটে যায়। 
আজ এই মল্থর এশিয়া মহাদেশ তার বহু দিনের তন্দ্রা ভেঙে আবার জেগে উঠছে। সমস্ত পাঁথবী 
আজ তাকিয়ে আছে এশিয়ার দিকে । সবাই জানে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা 
জুড়ে থাকবে এশিয়া । 


৫ 
প্রাচীন সভ্যতা ও আমাদের উত্তরাধিকার 
৯ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


“ভারত' বলে যে 'হান্দ সংবাদপন্রখানা সপ্তাহে দুবার আমাদের বাইরের জগতের খবর 
এনে দেয় তাতে গতকাল পড়লাম যে, মালাক্কা জেলে তোমার মায়ের ঠিকমতো যত্ন হচ্ছে না। আর 
শগগিরই নাকি ওকে লক্ষেনী জেলে পাঠানো হচ্ছে। পড়ে একটু দমে গেলাম, একটু উদ্বিগ্ন 
হলাম। হয়তো “ভারত'-এর গুজব সাঁত্য নয়। তবু সন্দেহও ভালো লাগে না। নিজের কম্ট অস্ীবধা 
সহ্য করা শন্ত নয়। ওতে ফল ভালোই হয়, ও না হলে আমরা আতারন্ত নরম হয়ে পড়তে পাঁর। 
শকন্ত আমাদের প্রিয়জনের দুঃখকম্টের কথা ভাবা সহজও নয়, আরামপ্রদও নয়-__বিশেষ, আমরা 
যাঁদ কোনো সাহায্যই না করতে পাঁর। তাই “ভারত, আমার মনে সংশয় ঢুকিয়ে তোমার মায়ের 
সম্বন্ধে আমায় ডীদ্বগ্ন করে তুলল। ওর সাহস আছে, আছে ?সংহীর মতো মনের জোর, কিন্তু 
দেহে ও দুর্বল; ও আরও দুর্বল হয়ে পড়ুক, এ আম চাই না। যতই বুকের পাটা থাক্‌-না কেন, 
শরীর যাঁদ ভেঙে পড়ে তো আমরা কী-ই বা করতে পাঁরঃ কোনো কাজ যাঁদ ভালোভাবে করতে 

হয়তো লক্ষেণী পাঠালে তোমার মায়ের ভালোই হবে। সেখানে আর-একটু আরাম আর 
আনন্দ পেতে পারে, আর লক্ষেনী জেলে কিছ সাঁথও জুটবে। মালাক্কায় বোধহয় ও একেবারে একা। 
তবু ভেবে মন্দ লাগত না যে, আমাদের জেল থেকে ও মান্র চার-পাঁচ মাইল দূরে আছে। কিন্তু 
এ তো অর্থহীন কল্পনা! কারাকক্ষের উষ্ঠু পাঁচিল যখন মাঝখানে তখন পাঁচ মাইলও যা, 
এক শো পণ্সাশ মাইলও তাই। 

দাদ, এলাহাবাদে ফিরে এসেছেন এবং একট? ভালো আছেন জেনে আজ খুব আনন্দ হল। 
আরও আনন্দ হল জেনে যে উাঁন তোমার মাকে দেখতে মালাক্কা জেলে 'গয়োছলেন। বরাতে থাকলে 
হয়তো কাল তোমাদের সবাইকে আম দেখতে পাব, কারণ কাল আমার দেখা করবার 'দন, আর 
জেলে 'মূলাকাৎ-কা দন" তো মস্ত দিন! প্রায় দূ মাস আম "দাদুকে দোখ নি। আশা কার, 
তাঁকে দেখব, নিজের চোখে দেখে তৃপ্তি পাব যে, তানি একট? সেরে উঠেছেন। আর তোমারও দেখা 
পাব সংদীর্ঘ পক্ষকাল বাদে, তুমি তোমার আর তোমার মায়ের খবর আমায় এনে দেবে। 
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আরে! তোমাকে লিখতে বসোছিলাম অতাঁতের ইতিহাস, আর কাীঁসব আজেবাজে ব্যাপার; 
লিখে যাচ্ছি। এসো, বর্তমানকে ভুলে গিয়ে, দু-তিন হাজার বছর পিছিয়ে যাই। 

আগের কোনো কোনো চিঠিতে আমি তোমাকে মিশরের আর ক্রীটদ্বীপে প্রাচীন নোসসের 
কথা 'িলখোঁছ। আর বলেছি যে, প্রাচীনকালের সভ্যতা এ দুটি দেশ ছাড়াও 'শকড় গেড়েছিল আজকের 
ইরাক বা মেসোপটোময়ায়, চীনে, ভারতবর্ষে আর গ্রীসে । গ্রীসের সভ্যতা খুব সম্ভব এদের একট; 
পরবতরঁ। তা হলে ভারতবর্ষের সভ্যতা বয়সের দিক 'দিয়ে মিশর, চন আর ইরাকের সহোদর- 
সভ্যতার পাশে স্থান নিতে পারে । প্রাচীন গ্রীসও এদের ছোটো বোন। এইসব প্রাচীন সভ্যতার 
কী হল? নোসস আর নেই? তিন হাজার বছর হল তার বিলয় ঘটেছে। কানন্ঠ সভাদেশ 
গ্রীসের লোকেরা এসে তাকে ধ্বংস করেছে । মিশরের প্রান সভ্যতা হাজার হাজার বছরের 
বিস্ময়কর এরীতহ্যের পর মিলিয়ে গেল-_বিশাল পিরামিড 'স্ফঙ্ক্‌স্‌, মান্দির আর মামদের ধবংসাবশেষ 
ছাড়া আর কোনো চিহই রইল না তার। 'মশর দেশটা অবশ্য আজও আছে, সেকালের মতোই নীলনদ 
তার মধ্য য়ে বয়ে চলেছে, অন্য দেশের মতোই সেখানে নরনারীর বাস। িন্তু আজকের এই 
মানুষগুলির সঙ্গে ও দেশের সেই অতাঁত গৌরবের আর কোনো যোগ নেই। 

ইরাক আর পারশ্য-__কত সাম্রাজ্যই না ওখানে গড়ে উঠেছে আর পরস্পরকে অনুসরণ করেছে 
চিরবিলুপ্তির পথে! শুধু যাঁদ প্রাচীনতমগুলির নামই ধরা যায় তা হলেও কত- বাঁবিলনিয়া, 
আ'সরিয়া, কলৃডিয়া। বাঁবলন আর নিনেভে-র সেই মহানগরী! বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট: 
ভর্তি তো এদেরই কাহনী। আরও পরে, প্রাচীন ইতিহাসের যুগে আরও অনেক সাম্রাজ্য ওখানে, 
গড়ে উঠেছে, আবার ধুলোয় লুঁটিয়েছে। ওখানে একাদন ছিল বোগ্‌্দাদ-_আরব্যোপন্যাসের সেই 
যাদুশহর! কিন্তু সাম্রাজ্য ওঠে আর পড়ে, রাজামহারাজাদের মধ্যে মহামহায়ান যারা, পাঁথবীর 
নাটমণ্ে তাদের ঘোরাফেরাও খুব ক্ষণিকের জন্যে। তবু সভ্যতা বে*চে থাকে । ইরাক আর পারশ্যের 
সভ্যতা অবশ্য মিশরেরই মতো নিঃশেষে লোপ পেয়েছিল। 

অতত যুগে গ্রীসের সাঁত্যই গাঁরমা 'ছিল-_আজও লোকে সাঁবস্ময়ে সে গৌরবকাহিনী পড়ে । 
আমাদের কাছে এসেছে সেট:কু শ্রদ্ধার সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পাঁড়। যথার্থই বলা হয়েছে যে, নব্য 
ইউরোপ কোনো কোনো দক 'দয়ে প্রাচীন গ্রীসেরই সন্তান; গ্রীক চিন্তাধারা, গ্রীক প্রথা এতই 
প্রভাবিত করেছে ইউরোপকে । কিন্তু গ্রীসের সে গৌরব আজ কোথায় ঃ বহু যুগ হল সে প্রাচীন 
সভ্যতা নিশ্চহ হয়ে গেছে, নূতন প্রথা দেখা দিয়েছে গ্রস আজ দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপে এক, 
ক্ষুদ্র দেশ মাত্র। 

শর, নোসস, ইরাক, গ্রীস সব চলে গেছে। বাবলন আর নিনেভে-র মতো তাদের 
অতাঁত সভ্যতাও আজ আস্তত্বহীন। আর এই পুরোনো সভ্যতার দলের অন্য দুটি প্রাচীন দেশ ? 
চীন আর ভারত? অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়েছে এবং ভেঙেছে । 
আক্রমণ, ধৰংস, লুঠতরাজ হয়েছে খুব বড়ো হারে । শত শত বছর ধরে এক রাজার বংশ শাসন করেছে, 
আবার অন্যে এসে তাদের জায়গা 'নিয়েছে। অন্যসব জায়গার মতো চীন আর ভারতেও এসব ঘটেছে ॥ 
ণকল্তু চীন আর ভারত ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার একটা প্রকৃত আঁবাচ্ছন্নতা দেখা যায় 'নি। সমস্ত 
পরিবতনি, যুদ্ধাবগ্রহ, আরুমণ সত্বেও এই দুটি দেশেই প্রাচীন সংস্কীতর সূত্র একটানা চলেছে। এ 
কথা ঠিক যে, দুটি দেশই তাদের অতাত গৌরব থেকে অনেক নেমে গেছে, আর অতাঁতের সেই 
সংস্কৃতি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পুঞ্জভূত ধুলোয় আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; কিন্তু তব্‌ তারা 
1ট*কে আছে, আর ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতাই আজকের ভারতীয় জীবনধারার "ভাত্তস্বনপ॥ 
আজকের পাঁথবীতে হাওয়াবদল হয়েছে। বাম্পজাহাজ, রেলপথ আর প্রকান্ড কারখানায় পাঁথবীর 
যাবে, বদলে যাচ্ছেও ব্লমশ। কিন্তু ইতিহাসের উষা থেকে সোজা আমাদের যুগ পর্যন্ত, ভারতশয় 
সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে বিশাল পাঁরপ্রোক্ষত ও অবিচ্ছিন্নতা, এর কথা ভাবতেও কৌতূহল 
জাগে, চমৎকৃত হতে হয়। একদিক 'দয়ে আমরা ভারতঈয়েরা এই বহসহম্ত্র বছরের উত্তরাধিকারী ॥ 
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একদা যাঁরা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে এই ব্রহমাবর্ত বা আর্ধাবর্ত বা ভারতবর্ষ বা 'হন্দ্‌স্থানের 
সূর্যহাসত সমভূমিতে এসোছলেন, আমরা তাঁদেরই সন্ততি। পাহাড়ে পথ বেয়ে তাঁরা নীচের 
অজানা ভূমিতে দলে দলে নেমে আসছেন, দেখতে পাও না? বার তাঁরা, দুঃসাহসের তেজে পূর্ণ- 
প্রাণ, পাঁরণামের ভয় না করে এগয়ে এসোৌছলেন। মৃত্যু এলে পরোয়া করতেন না তাঁরা, হাঁসমূখে 
বরণ করে নিতেন তাকে। কিন্তু জীবনকে তাঁরা ভালোবাসতেন, জানতেন যে জীবনকে ভোগ করা 
যায় একমান্র নিয় হলে, পরাজয়-দুর্দেব 'নয়ে উীদ্বগন হলে চলে না। যারা ভয়হীন, পরাজয়- 
দুদব তাদের থেকে কেন জানি তফাতে থাকে । ভাবো তাঁদের কথা, আমাদের সেই বহু দূরের 
হর্বপরূষ যাঁরা, আঁভযানের পথে সহসা তাঁরা সাগরগামণ পণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে এসে উপনশত 
হলেন। না জানি সে দৃশ্য তাঁদের কত উৎফল্ল্ল করে তুলেছিল! নত হয়ে তাঁরা যে তাঁদের সলালত 
ব্ঞ্জনাময় ভাষায় তার প্রশস্ত গেয়োছলেন তাতে আর আশ্চর্য কী! 

সত্যই বিস্ময় জাগে যে আমরাই সেইসব যুগের উত্তরাধকারী। কিন্তু দম্ভ করা উচিত 
নয়, কারণ সে যূগের ভালো মন্দ, দুয়েরই উত্তরাধিকার আমরা পেয়োছ। আর আজকের ভারতে 
বহু মন্দ জিনিষ রয়ে গেছে, যা ীবশ্বে আমাদের নীচু করে রেখেছে, আমাদের মহান দেশকে 
নিদারুণ দারদ্রু করে ফেলেছে, অন্যের হাতের পুতুল করে তুলেছে । কিন্তু আমরা কি স্থির করে 
ফোলি নি যে এ আর চলবে না? 
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তোমরা কেউ আজ. আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে না, 'মূলাকাং-কা "দন, প্রায় ফাঁকাই 
গেল। হতাশ হতে হল। আরও খারাপ হচ্ছে দেখা করবার 'দিন ?পাছয়ে দেবার কারণাঁট। 
আমাদের বলা হল যে দাদু অসুস্থ। আর কিছু জানবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা, যখন 
জানলাম যে দেখাসাক্ষাং আজ আর হবে না, আম আমার চরখা নিয়ে কিছু সূতো কাটলাম। 
দেখাঁছ যে চরখা কাটলে আর নেওয়ার বুনলে বেশ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অতএব, যখনই মনে সংশয় 
জাগবে, সুতো কেটো। 

আগের চিঠিতে আমরা ইউরোপ আর এাঁশয়ার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখিয়েছিলাম। এবার 
এসো সে সময় প্রাচীন ইউরোপ যেমন ছিল বলে ক্পনা করা হয়, সোঁদকে একবার দ্টপাত কাঁর। 
বহ্‌কাল যাবং ইউরোপ বলতে বোঝাত ভূমধ্যসাগরের চতুর্দীকের দেশগুলি। জর্মান, ইংলণ্ড আর 
ফরাসি দেশে বন্য বর্বর জাতির বাস বলে মনে করত ভূমধ্যসাগরবতাঁরা। প্রথম প্রথম শুধু 
ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-অণ্টলগুীলকেই সভ্যতার কেন্দ্র বলে ধরা হত। জানোই তো যে, মিশর (অবশ্য 
এ দেশ ইউরোপে নয়, আফ্রিকায়) আর নোসসই ছিল এদের অগ্রণী । ধারে ধারে আর্যরা এশিয়া 
থেকে পশ্চিমদিকে ছাড়িয়ে পড়ে গ্রীস এবং পাশের অন্যান্য দেশ আক্রমণ করল। এরাই হচ্ছে সেই 
আর্ধগ্রীক যাদের আমরা প্রাচীন গ্রশক বলে জান এবং সম্মান কার। গোড়ার 'দকে এদের থেকে 
ভারতখয় আর্যদের বোধহয় খুব তফাত ছিল না। কন্তু পরে নিশ্চয় পাঁরবর্তন ঘটোছিল, ফলে 
আর্যজাতর এ দুই শাখা ক্রমশ 'ভন্ন হয়ে গেল। ভারতীয় আর্যদের উপর প্রভাব পড়ল ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতর সভ্যতার দ্রাবড়সভ্যতার, যার ভগ্নাবশেষ আমরা মোহেঞ্জোদারোতে দেখতে পাই। 
দ্রাবড় আর আর্যরা পরস্পরকে দিয়েছিল অনেক, পরস্পরের থেকে নিয়েগাছল অনেক, ফলে এক 
সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। ঠক এমনিভাবেই আর্ধগ্রীকরা তখনকার গ্রীসে 'বিকাশমান 
নোসসের প্রাচঈনতর সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। “কিন্তু তা হলেও তারা নোসস ও তার, 
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সভ্যতার অনেকখানিই ধৰংস করে সেই ভগনস্তৃূপের উপর তাদের আপন সভ্যতাকে খাড়া করে 
তুলেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেকালে আর্গ্রীক ও ভারতীয় আর্যরা ছিল রুক্ষ 
কঠোর যোদ্ধার জাত। শান্তমান তারা, দূর্বলতর জাতিকে হটিয়ে নিজেদের দলে 'ভাঁড়য়ে নিত। 

অতএব, খ্‌জ্ট জন্মাবার এক হাজার বছর আগে নোসস ধ্বংস হল। আর নবাগত গ্রশকরা 
গ্রীস ও তার চতুর্দকের দ্বীপপুঞ্জে আস্তানা গাড়ল। সাগরপথে তারা গেল এশিয়া-মাইনরের 
পাশ্চমকূলে, দক্ষিণ-ইতালি ও 'সাঁসালতে, এমনাঁক ফরাসি দেশেরও দক্ষিণে । ফরাস দেশে মাসেই 
শহরের প্রাতিজ্ঠা তাদেরই হাতে। কিন্তু তারা ওখানে যাবার আগেও বোধহয় ওখানে 'ফিনিশীয়দের 
বসাঁত ছিল। তোমার মনে আছে যে, ফিনিশীয়রা এশিয়া-মাইনরের নাঁবক জাত, বাণিজ্যের 
জন্যে দরদূরান্তরে যেত। সেই আ'দযুগে, ইংলন্ড যখন বর্বর ছিল, তখনই তারা ইংলন্ডে যাতায়াত 
করত-_জির্াল্‌টার প্রণালণ দিয়ে তাদের সূদণর্থ সিন্ধযান্রা নিশ্চয় দূ্গম ছিল। 

গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রাসদ্ধ নগর সব গড়ে উঠল-এথেন্স্‌, স্পার্টা, থীবৃসৃ, কারম্থ। 
গ্রীকরা, অথবা যে নামে তাদের ডাকা হত, হেলীনরা, তাদের প্রথম 'দিনগ্ীলকে অমর করে রেখে 
গেল তাদের দুটি প্রখ্যাত মহাকাব্যে_ ইলিয়াড ও আঁডসী-তে। এ দুটি কাব্য সম্বন্ধে তুমি কিছু 
জানো আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্চগে এক বিষয়ে এদের মিল আছে। কাঁথত আছে, 
এ দুখান অন্ধ হোমরের রচনা । ইলিয়াড আমাদের শোনায়, কেমন করে প্যাঁরস রূপসী হেলেন্‌কে 
তাঁর ট্রয় শহরে হরণ করে নিয়ে যান, কেমন করে গ্রণীক রাজারাজড়ারা তাঁকে 'ফাঁরয়ে নেবার জন্যে 
ট্রয় অবরোধ করেন। আর আঁডসী হচ্ছে ত্রয়-অবরোধের শেষে যুলিসেস্‌ বা আভসিয়ুস্-এর 
দেশদেশান্তরে আভযানের কাহনী। এঁশয়া-মাইনরে, সম্ধুকূল থেকে অদূরে ছোট্ট শহর ট্রয় 
অবস্থিত ছিল। আজ আর তার আঁম্তত্ব নেই; কিন্তু কাঁবর প্রাতভা তাকে অমর করে রেখেছে । 

এটা লক্ষ্য করবার মতো যে, গ্রীক বা হেলীন্রা যখন তাদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার 
সাবালকত্বের দিকে দ্ূত এঁগয়ে চলছিল তখনই আর-একটি শান্ত অনাড়ম্বরে জল্ম 'নয়োছিল 
ভাবষ্যতে গ্রশসকে জয় করে তারই স্থান নেবার জন্যে। রোম নাক এই সময়েই প্রাতচ্ঠিত 
হয়েছিল। কয়েক শত বছর পর্যন্ত 'বশ্বের নাটমণ্ে তার স্থান গৌণই ছিল। কিন্তু যে মহানগরী 
একাঁদন সারা ইউরোপের উপরে মাথা উপচয়ে ছিল, যাকে আঁভাহত করা হয়োছিল শবশ্বের কনর”, 
শচরন্তন নগরণ* বলে, তার জন্ম একটা উল্লেখযোগা ব্যাপার বোৌক! রোমের প্রাতিন্তা সম্বন্ধে অদ্ভুত 
সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে,_কেমন করে তার প্রাতিষ্ঠাতা রেমাস্‌ আর রোমিউলাস্‌কে নিয়ে 
গ্রয়ে এক নেকড়েবাঘিনী পালন করেছিল। সে গল্প বোধ হয় তুমি জানো। 

রোম-প্রাতিঙ্ঠার সমসময়েই, অথবা একটু আগে প্রাচীন পাঁথবীর আর-একটি মহানগর 
গড়ে উঠেছিল। কার্থেজ তার নাম, আফ্রকার উত্তরকৃলে-_ফিনিশীয়দের হাতে তার প্রাতচ্ঠা। 
এক বিশাল সমদ্রশান্ততে এ পাঁরণত হয়েছিল, বহু বছর ধরে রোমের সঙ্গে তার ছিল প্রবল 
প্রাতিদ্বন্দ্িতা, ঘটোছল তুমুল যুদ্ধ। শেষে রোমেরই জয় হয়েছিল, কার্থেজ নিঃশেষে 
ধবংস হয়ে গেল। 

আজকের মতো শেষ করবার আগে একবার প্যালেস্টাইনের দিকে এক পলক তাকিয়ে নেওয়া 
যাক। অবশ্য প্যালেস্টাইন ইউরোপে নয়, তার এীতিহাসক প্রাধান্যও অজ্প। কিন্তু অনেকে এর 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পর্কে উৎসাহ, কারণ ওল্ড্‌ টেস্টামেণ্টে এর নাম রয়েছে। ওজ্ড্‌ টেস্টামেণ্ট্‌ 
হচ্ছে ইহাঁদ জাতের একটা শাখার গল্প, ছোট্র এই দেশটিতে তাদের বাস ছিল; তাদের পরার্রান্ত 
প্রাতবেশ বাবিলনিয়া, আসারয়া আর মিশরের সঙ্গে তাদের কেমন করে গোলমাল বেধোছিল, 
তারই কাঁহনী। যাঁদ এ কাহনী ইহ্ীদধর্ম ও খুম্টধর্মের অঙ্গ না হত, তবে খুব অল্প লোকেই 
তা জানত। 

এইরকম সময়েই নোসসের পতন হয়। প্যালেস্টাইনের একটা অংশ হল ইম্রায়েল, তার 
রাজা ছিলেন সল। তাঁর পরে আসেন দায়ূদ, তাঁরও পরে সলোমন-__তাঁর জ্ঞানের জন্যে 'তাঁন 
যশস্বী। এ তিনজনের নাম তোমাকে বললাম, কারণ তুমি নিশ্চয় এদের কথা শুনেছ বা পড়েছ। 


৭ 


গ্রীসের নগর-রাম্ট্র 
১১ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


গত চিঠিতে তোমাকে গ্রীকদের কথা কিছ কিছ বলেছি। তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানতে 
হলে আরও একট; আলোচনা করা দরকার। অবশ্য যাদের আমরা কখনও চোখে দেখি নি তাদের 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বড়ে শন্ত। কারণ বতমান যুগ এবং প্রচলিত জীবনপ্রণালীতে আমরা এত 
বোশ অভ্স্ত হয়ে পড়োছি যে, সৃদূর অতনঈতের সেই 1ভন্ন জগংটাকে আমরা কিছুতেই কজ্পনায় 
আনতে পাঁর না। অথচ ভারতবর্ষেই বলো আর চীন কিংবা গ্রীস দেশেই বলো, প্রাচীনকালে দ্ানিয়াটা 
সর্ববই অন্যরকম ছিল। সেই প্রাচীন যুগের লোকদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে এখন কজ্পনার 
সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই-তাদের লেখা বই, তাদের ঘরবাড়ি কিংবা ভগ্নাবশেষ দেখে যা 
একটু-আধটু অনুমান করা যায়। 

গ্রীস দেশ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বড়ো বড়ো রাজ্য কিংবা সাম্রাজ্য গ্রীকদের 
পছন্দ ছিল না। তাদের ছিল এক-একটি নগর 'নয়ে এক-একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রত্যেক নগরই একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র। সেগুলো আবার গণতালল্লিক রাম্দ্র। যৎসামান্য তার পাঁরধি-__-মাঝখানে শহর; চারাদকে 
কিছু ফসলের জমি, তাই থেকে নগরবাসাীদের খাদ্যসংগ্রহ হত। গণতল্ল কাকে বলে সে তো তুমি 
জানোই-_-তাতে কোনো রাজা থাকে না। এইসব গ্রীক রাস্ট্রেও ছিল না। রাজ্য শাসন করত 
ধনী নাগারকের দল। শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের বলতে গেলে কোনোই হাত ছিল না। অনেকে 
ছিল আবার ক্রীতদাস, তাদের তো কোনোরকমের আঁধকারই ছিল না। তা ছাড়া স্নীলোকেরাও 
শাসনাধিকার থেকে বণ্িত ছিল। কাজেই এসব রাম্ট্রে খুব অজ্পসংখ্যক লোকই নাগারকের আঁধকার 
ভোগ করত অর্থাৎ শাসনসম্পকর্য় ব্যাপারে ভোট 'দতে পারত। সংখ্যায় অল্প বলে প্রয়োজনের 
সময় সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কাঠন ছিল না। ছোটো ছোটো নগর- 
রাষ্ট্র বলেই এঁট সম্ভব হয়েছিল, 'বরাট দেশ হলে এটা অসম্ভব হত। আর এখন, সারা 
ভারতবর্ষের কথা না-হয় ছেড়েই দাও, এক বাংলা গকংবা আগ্রা প্রদেশের সব ভোটদাতা এক জায়গায় 
একন্র হলে কী বিরাট ব্যাপার হয় একবার ভেবে দেখো দোখ। সে রীতমতো অসম্ভব ব্যাপার! 
পরবতর্ঁ কালে এটা অনেক দেশেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়য়োছল। শেষে ভেবে-চিন্তে একটা 
সমাধান 'স্থর হল--তাকে বলা চলে প্রতিনাধমূলক শাসনতন্ত্র । তার মানে, তেমন কোনো জর্ার 
ব্যাপার দেখা দিলে দেশসদ্ধ লোককে এক জায়গায় জড়ো হয়ে উপায় বাংলাতে হবে না, নিজেদের 
মধ্যে কয়েকজন প্রতানিধ নির্বাচন করে নিলেই চলবে। তারাই প্রয়োজনের সময় মিলিত হয়ে 
দেশের সব 'বাঁধ-ব্যবস্থা স্থির করবে, আইনকানুন তোর করবে । এইরকম ব্যবস্থা হলে সাধারণ 
ভোটদাতারাও পরোক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সত্গে যুস্ত থাকতে পারে। 

কিন্তু গ্রীস দেশে এ রাঁতি প্রচলিত ছিল না। নগর-রাস্ট্র ছাড়া বহুবিস্তৃত রাজ্য তাদের 
ছিলই না, কাজেই এ সমস্যাও তাদের দেখা দেয় নি। অবশ্য তোমাকে আগেই বলোছি, গ্রীকরাও 
.চারাদকে ছাড়য়ে পড়েছিল-_দাক্ষিণ-ইতাল, সিসাল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল-ভাগে; কিন্তু তাই 
বলে সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা 'ংবা সমস্ত দেশকে এক-শাসনের অন্তর্গত করবার চেষ্টা তারা 
কখনও করে 'নি। তারা যেখানে গিয়েছে সেইখানেই স্বতন্ত্র নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। 

একট লক্ষ্য করলে দেখবে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও ছোটো ছোটো গণতান্ত্িক রাজ্য ছিল, 
অনেকটা ঠিক গ্রীক নগর-রাম্ট্রের মতো। কিন্তু সেগুলো বেশি দন স্থায়ী হয় নি, বৃহত্তর রাজ্য 
এসে তাদের গ্রাস করেছে। তা হলেও আমাদের গ্রাম্য পণ্ায়েতগুলির ক্ষমতা তার পরেও বহুদিন 
অবাধ টিকে ছিল। বোধ কারি, প্রথম দিকে আর্যদের ছোটো ছোটো নগর-রাষ্্র-স্থাপনের দিকেই 
ঝোঁক ছিল। ক্রমে নানা দেশের প্রাচঈনতর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কিংবা হয়তো ভোঁগোলিক 


পশ্চিম-এশিয়ার সাম্রাজ্য ১৫ 


কারণে, তারা তাদের পূরমত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে পারশ্য দেশে বড়ো বড়ো রাষ্ট্র 
এবং সাম্রাজ্য গড়ে উঠোছল দেখতে পাই। ভারতবর্ষেও ক্রমে বড়ো বড়ো রাজ্য স্থাপনের 'দকেই 
ঝোকি দেখা দিল। গ্রীস দেশে কিন্তু বহুকাল ধরে এঁ নগর-রাষ্ট্রই চলে এসেছে । অবশেষে এক 
ইতিহাসাবখ্যাত গ্রীক বীর সমস্ত পৃথিবী জয় করবারই চেস্টা করলেন। এর পর্বে এ ধরনের 
'চেম্টা কেউ করোছলেন বলে আমরা জানি না। হান হচ্ছেন মহাবীর আলেকজাণ্ডার। পরে তাঁর 
কথা তোমাকে আরও বলব। 

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, গ্রণ্করা তাদের ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে বড়ো রাজ্য 
ধীকংবা রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করে নি। তারা একদিকে যেমন নিজঞ্ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা 
রক্ষা করে এসেছে অপরদিকে তেমান একে অন্যের সঙ্গে নিরন্তর মারামার-কাটাকাটিও করেছে। 
এদের মধ্যে বিষম রেষারোষ ছিল, তার ফলে প্রায়ই লড়াই বেধে যেত। 

তা সত্তেও কিন্তু এই রাষ্ট্রগৃলির মধ্যে কয়েকাঁট যোগসূত্র 'ছিল। এদের সকলেরই এক ভাষা, 
এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম। তাদের ধর্মে অনেক দেবদেবীর পুজো ছিল। 'হন্দুদের পুরাণের গল্প 
যেমন চমৎকার, গ্রীক পুরাণের গল্পও তেমান 'চত্তাকর্ষক। গ্রঁকরা ছিল সৌন্দর্যের পূজারী । 
তাদের তোর মর্মর এবং প্রস্তর -মৃর্ত এখনও িছ িছ; রয়েছে, সেগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর । 
সূঠাম সুন্দর দেহকান্তির প্রাতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল এবং শরীরচর্চার জন্যে তারা নানাবিধ 
ক্লীড়ামোদের প্রবর্তন করেছিল। মাঝে মাঝে আলম্পাস পর্বতে 'বিরাট আকারে ক্লীড়ামোদের 
ব্যবস্থা হত। তখন গ্রীস দেশের সকল প্রান্ত থেকে বহু? লোক এসে সেখানে জড়ো হত। তুমি 
নিশ্চয় শুনে থাকবে, আলাম্পক খেলা আজকালও হচ্ছে। নামটা ধকন্তু এসেছে গ্রীকদের সেই 
আলিম্পাস পাহাড়ের খেলাধূলো থেকে । এ নামে এখন বিভিন্ন দেশের ব্রীড়ীমোদীর মধ্যে 
প্রাতযোগতা হয়। 

এখন দেখা গেল, গ্রীক রাম্ট্রগ্লো বরাবর পৃথকভাবেই ছিল, খেলাধূলোর উপলক্ষে মাঝে 
মাঝে এক জায়গায় মিলেছে, আবার সারাক্ষণ নিজেরা নিজেরা লড়াই করেছে । অবশেষে একদা 
যখন বিদেশী শত্রু এসে দেশ আরুমণ করল তখন কিন্তু এরা সবাই 'মালত হয়ে শন্রুর প্রাতরোধ 
করেছে। এই আরুমণ হচ্ছে পারশ্যরাজের আব্ুমণ। এ 'িষয়ে আমরা আবার পরে আলোচনা করব। 


৮ 
পশ্চিম-এশিয়ার সাম্রাজ্য 
১৩ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


কাল তোমাদের দেখা পেয়ে খুব ভালো লাগল । তোমার দাদুকে এতটা অসুস্থ ও দুর্বল 
দেখব আশা কার 'ন। গর জন্য ভার দুশ্চিন্তা বোধ করছি। তোমাদের সেবাশহশ্রুষার দ্বারা 
গুকে আবার সুস্থ ও সবল করে তুলো । এ বিষয়ে কাল তোমাকে বিশেষ দিছ বলতেই পারি নি। 
এত অজ্প সময়ের সাক্ষাতে কতটূকুই-বা বলা চলে। দেখাশোনা ও আলাপের অভাবের দরুন মনের 
এই শুন্যতা আম চিঠি লিখে ভরে নিতে চাই। িন্তু এ তো আসল জিনিষ নয়, এ যেন কেবল 
মনকে চোখঠারা। তবু মাঝে মাঝে মনকে এভাবে সান্ত্বনা দেওয়া মন্দ কী? 

পুরোনোকালের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। এই সোঁদন প্রাচীন গ্রশকদের সঙ্গে আমাদের 
পাঁরচয় হয়েছে। তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন জাগবে, সে সময় অন্যান্য দেশের কীরকম অবস্থা 'ছিল। 
ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে তখন জানবার মতো বিশেষ কিছ 'ছিল না-_সৃতরাং তাদের কথা 
আমরা সহজেই বাদ দিতে পাঁর। আবহাওয়ার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের উত্তরপ্রান্তের 
দেশগাঁলতে তখন নূতন নৃতন অবস্থার আবিভাব হচ্ছিল। তুমি হয়তো জানো, বহু ঝুগ আগে 


৪. বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেরই উত্তরভাগ ছিল প্রচণ্ড শীতের দেশ। সেই বরফের যুগে 
তুষারের বিরাট বিরাট ঢেউ মধ্য-ইউরোপের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবধি প্রবল বেগে নেমে আসত ॥ 
সে সময় ও দেশে হয়তো মানূষের বসৃতিই ছিল না, আর থাকলেও তাদের ঠিক মানুষ বলা যেত 
কি না সন্দেহ। তৃমি হয়তো ভাবছ সেই দূর অতীতে বরফের নদী ছিল কি না-ছিল সে সম্বন্ধে 
আমরা জানলাম কী করে। সে যুগে লেখক 'ছিল না, বই ছিল না, সুতরাং ইতিহাসও ছিল না; 
এ সবই সাঁত্য। কিন্তু একট কথা ভুলে গেলে চলবে না- প্রকীত দিনের পর দিন, মাঁটর উপর, 
পাথরের উপর, যে ইতিহাস িখে যায় তা পড়তে জানলেই পড়া যায়। এ যেন পৃথিবীর আত্মজীবনণ। 
তুষারনদীর ওই একট ধরন আছে, সে যোদক 'দয়ে যায় সেই পথে তার ধারার একটা চিহ্ন একে 
রাখে। একবার যাঁদ চিনে নিতে পারো তা হলে এই চিহ্ন দেখলেই বরফের স্রোতের গাঁতপথ 
আঁবিজ্কার করতে পারবে। আর চিনে নেওয়া খুব যে বোশ কষ্টসাধ্য তাও নয়। 'হমালয় বা 
আজ্পূস্‌ -অণ্লে যেখানে তুষারনদশ আছে সেখানে একবার গেলেই বুঝবে । তুমি তো 
আল্পস পর্বতে ম* ব্রা-র ধারে-কাছে বরফের নদী দেখেছ। এই বিশেষ িহগাাল তখন হয়তো 
তোমায় কেউ দেখিয়ে দেয় নি। কাশ্মীর এবং হিমালয়ের নীচে আরও অনেক জায়গায় চমৎকার 
বরফের নদ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে 'িন্ডার নদী সবচেয়ে কাছে-_-আলমোড়া থেকে 
হপ্তাখানেকের রাস্তা । খুব ছেলেবয়সে-তখন তোমার চেয়েও ছোটো-_আঁম একবার 'পন্ডার 
দেখতে গিয়েছিলাম। সে দৃশ্য আমি এখনও ভুলি 'ন। 

দেখো, অতশতের ইতিহাস থেকে কোথায় 'গয়ে পড়েছি একেবারে বরফের নদী 'পিন্ডাঁরতে 
চলে এসেছি। মনগড়া কম্পনা নিয়ে খেলতে গেলে বারেবারে খেই হারিয়ে যায়। যাঁদ সম্ভব হত 
তা হলে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প বলতাম আর তা হলে মাঝে মাঝে পথ ভূলে বেশ 
বরফের নদ? প্রভাতি জায়গায় মনে মনে বোঁড়য়ে আসা যেত। 

বরফের যুগের কথা বলতে গিয়ে বরফের নদীর কথা এসে গেল। বরফের নদী কেবল 
মধ্য-ইউরোপে নয়, ইংলণ্ড অবাধ নেমে এসোছিল। এসব দেশে এখনও ধারাপথের চিহ থেকে গেছে। 
অনেক 'দনের পুরাতন 'শলাখণ্ডের উপর এই গিহৃগুলি দেখে মনে হয়, সে সময় ইউরোপের উত্তর 
ও মধ্য -ভাগ খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তার পর আবহাওয়া উষ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নদগুলি ক্রমশ 
শুকিয়ে শীর্ণ হতে থাকে । ভূতত্ীবিদূরা, অর্থাৎ পৃথবীর গঠনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা, 
বলেন যে শীতের যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গরমের ষুগ আসে । তখন ইউরোপের আবহাওয়া 
এখনকার চেয়েও গরম ছিল। এই উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে ইউরোপে ঘন অরণ্য জেগে ওঠে। 

আর্যদের অভিযান মধ্য-ইউরোপ অবাধ বিদ্তৃত হয়োছল। সেখানে সেই সময়টাতে তাঁরা 
উল্লেখযোগ্য এমন কিছু করেন নি বেজন্য তাঁদের স্মরণ করা যেতে পারে। গ্রীস ও ভূমধ্যসাগর 
-অণ্চলের লোকেরা খুব সম্ভব উত্তর ও মধ্য -ইউরোপের লোকদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। সসভ্য 
লোকদের কাছে ওরা ছিল বর্বর। অরণ্যসঙ্কুল উত্তর ও মধ্য ইউরোপের এই 'বর্বর' জাতিরা এঁদকে 
কঠোর জাবনসংগ্রামে নিজেদের প্রাতষ্ঠা করতে "গিয়ে উত্তরোত্তর শান্তশালী হয়ে উঠতে লাগল ॥ 
শান্তমান স্বাস্থ্যবান ও সাহসী এই নূতন জাতি, জীবন এদের কাছে যুদ্ধ। একাঁদন দক্ষিণ-ইউরোপে 
নেমে এসে সেখানকার সভ্যজাতিদের সমস্ত শাসনব্যবস্থা ওলটপালট করে দেবার জন্য এই বর্বরেরা 
যেন ওৎ পেতে বসে ছিল। এটা ঘটে অনেক 'দন পরে, সুতরাং এখানে সে কথা বলে লাভ নেই। 

উত্তর-ইউরোপ সম্বন্ধে তবু তো কিছু জানা যায়__আমোরকার মতো মহাদেশ ও আরও অনেক 
ীবস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস একেবারেই অজ্ঞাত থেকে গেছে। বলা হয়, কলম্বস আমোরকা 
আঁবক্কার করেছেন। তা বলে এ কথা তো বলা চলবে নাষে, কলম্বস আমেরিকায় পদার্পণ করবার 
আগে সে দেশে কোনো সভ্য লোকই ছিল না। সে যাই হোক, এ কথা সাঁত্য যে, আমরা যে সময়ের 
কথা বলাছ সে সময়কার আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছ জানি না। এক মিশর 
ও ভূমধ্যসাগরের দাক্ষণতখরবতর্ঁ দেশগ্ণীল ছাড়া আফ্রিকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেই বা আমরা 
কতটুকু জানি। এ সময়টা মিশরের সূপ্রাচীন ও গৌরবময় সভ্যতার হয়তো পড়ত অবস্থা ॥ 
গকন্তু তা হলেও 'মশর তখনও অন্য অনেক দেশের তুলনায় ঢের বোশ উন্নত 'ছিল। 


পশ্চিম-এশিয়ার সাম্রাজ্য ১৭ 


এশিয়ায় তখন কা হচ্ছিল ভেবে দেখা যাক। এই মহাদেশে সভ্যতার মোটামুটি 'তিনাঁট কেন্দ্র 
িল- মেসোপটোময়া, ভারত ও চীন। 

মেসোপটোময়া, পারশ্য ও এঁশয়া-মাইনরে প্রাচশন কালে কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটেছে। 
আসীরীয়, মশভীয়, বাবলনীয় ও পারাঁশক প্রভৃতি সাম্রাজ্য পর পর এসেছে ও ভেঙে 'গয়েছে। 
এই সাম্রাজ্যগুঁলির পরস্পরের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল, কখন একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধাববাদ করেছে, 
আর কখনই-বা পাশাপাঁশ দুই রাজ্য পরস্পরের সহযোগী হয়ে শান্তিতে দিন কাঁটয়েছে_ এইসব 
খঠটনাট ইতিহাসের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। গ্রীসের নগর-রাম্ট্র ও পাশ্চম-এাঁশয়ার এই সাম্রাজ্যগ্ীলর 
মধ্যে যে প্রভেদ সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। এাঁশয়ার এই দেশগ্ন্তিতে গোড়া থেকেই একটা "বিরাট 
' সামাজ্য গড়ে তোলার দিকে অদ্ভূত ঝোঁক দেখা যায়। এই প্রবল ইচ্ছেটার মূলে থাকতে পারে 
হয়তো ওদের প্রাচীনতর সভ্যতার প্রেরণা বা অন্যাবধ কারণ । 

ক্লীশাস রাজার কথা তুমি 'নশ্চয়ই পড়ে থাকবে। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে 'ক্লীশাসের 
মতো ধনণ,। তুমি হয়তো এও পড়েছ কীভাবে এই ধনী ও দাম্ভিক ক্লীশাসের মাথা হেণ্ট হয়েছিল। 
আজ যে দেশকে এঁশয়া-মাইনর বলা হয়, এশিয়ার পশ্চিম-উপকূলের এই দেশকে তখনকার যুগে 
বলা হত ীলাঁডয়া। ক্রীশাস্‌ ছিলেন 'লাভয়ার রাজা । সমুদ্রের ধারে অবাস্থত বলে 'লাডয়ায় 
ব্যবসাবাণজ্য খুব ভালো চলত। সে সময় কাইরাসের অধীনে পারশ্য-সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নাত হয়। 
শান্তশালশী কাইরাসের সঙ্গে ক্রীশাসের সংঘর্ষ হয় ও ক্রীশাসের পরাজয় ঘটে। পরাজত 
লাঞ্থত হয়ে ক্রীশাসের অশেষ দুর্গত ঘটে ও তারই ফলে তাঁর জ্ঞানোল্মেষ হয়, তান সত্যাসত্য 
বুঝতে শেখেন। এইসমস্ত কথা গ্রীক ইতিহাসরচাঁয়তা িরোডটাস 'লখে 'গয়েছেন। 

কাইরাসের সাম্রাজ্য গল বহ-দুরাবস্তৃত--পৃবাঁদকে ভারতের সীমা অবাধ তাঁর ছিল অখণ্ড 
প্রতাপ। দাঁরয়ুস-নামে কাইরাসের পরবতরণণ একজন সম্রাটের রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য আরও 
বস্তৃত হয়। 'মিশর, মধ্য-এীঁশয়ার একাঁট অংশ, এমনাঁক 'সন্ধুনদের কাছাকাছি ভারতবর্ষের একাঁট 
অংশও তখন পারশ্য-সামাজ্যের অন্তর্গত 'ছিল। শোনা যায়, পারশ্যের এই ভারতীয় প্রদেশ থেকে 

যুসের রাজস্বস্বরূপ প্রচুর পাঁরমাণে সোনা পাঠানো হত । তখনকার 'দিনে খুব সম্ভব সন্ধ্ুনদের 
বেলাভূমিতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত। এখন আর তা পাওয়া যায় না, বরণ প্রদেশের এই অংশের 
বোঁশর ভাগই আজকাল পাঁতিত জামি। এই থেকেই বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াও 
বদলে গিয়েছে। 

ইতিহাস পড়তে শগয়ে অতাঁতের অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে গেলে দেখবে, 
মধ্য-এশিয়াতে যেরকম ঘন ঘন পাঁরবর্তন ঘটেছে তেমন বোধ হয় আর কোনো দেশে ঘটে 'ন। এই 
দেশ থেকে কত দল, কত জাতি ও উপজাতি 'বাভন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে পড়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। 
এই দেশে প্রাচীন কালে কত জনবহুল সমৃদ্ধিশালী শহর গড়ে উঠোছল। আজকের 'দনের 
কলকাতা কিংবা বোম্বাই শহরের চেয়েও বড়ো ছিল এইসব নগরী, ইউরোপের বড়ো বড়ো রাজধানশর 
সঙ্গে এদের অনায়াসে তুলনা করা চলে। তখন মধ্য-এঁশিয়ার এইসব শহর ছিল গাছপালায় সবুজ, 
চারাঁদকে বাগবাগিচা, আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ। সোঁদন আর নেই। এখনকার 'দনে এই 
অণথলে খুব কম লোকেরই বসবাস- লতাগুল্মহশীন শুদ্ক মরুপ্রান্তরের মতো এর চেহারা । অতাঁতের 
দু-এক শহর এখনও দাঁড়য়ে আছে, যেমন ধরো সমরকন্দ্‌ ও বোখারা। এ শহরদ্যাটির নাম শুনলেই 
মনে কত-না ছাব জেগে ওঠে । এদের প্রাচীন গৌরব আর নেই, যেন অতাঁতের ছায়ামান্র। 

ওই দেখো, আগেভাগে সব কথা বলে ফেলাছ। আম যে সময়কার কথা বলছি তখন না "ছিল 
সমরকন্দ্‌ না ছিল বোখারা। এরা তখন ভাবষ্যতের অবগন্ণ্ঠনে ঢাকা। মধ্য-এীশয়ার গৌরবময় 
উত্থান ও তার পর তার পতন ঘটে আরও অনেকদিন পরে। 


এীতিহ্যের বোঝা 
১৪ই জানয়ার, ১৯৩১ 


জেলে এসে অবাধ আমার কতকগুলো নূতন অভ্যাস হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, খুব 
ভোরে ওঠা, এমনকি ভোর হবার অনেক আগেই। গত গ্রীম্মকাল থেকে এ অভ্যাসটি করেছি। 
ধীরে ধীরে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে আর একাটি-একাঁট করে তারার আলো নিবৃছে__বসে বসে 
তাই দেখতে বেশ লাগত। ঠিক ভোর হবার আগে তুমি চাঁদের আলো কখনও দেখেছ ঃ আকাশের 
রঙ বদলে আস্তে আস্তে কেমন করে দিনের আলো দেখা দেয়! আম কতাঁদন যে বসে বসে এই 
চাঁদের আলো আর ভোরের আলোর সংঘর্ষ দেখেছি। শেষ পর্য্তি ভোরের আলোই বরাবর জিতে 
যায়। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মায়ালোকে বেশ কিছুক্ষণ বোঝাই যায় না, সেটা ঠিক চাঁদের 
আলো, না, নবাগত দিনের আলো। তার পরে অকস্মাৎ কখন অন্ধকারের কুহেলি ভেদ করে স্পম্ট 
দবালোক দেখা দেয়, আর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চাঁদ মালন মূখে বিদায় নেয়। 

অভ্যাসমতো আজও খুব সকালে উঠোছ, আকাশে তখনও তারা দপূদপ্‌ করছে । কিন্তু 
আকাশে বাতাসে এমন একটা অস্পম্ট আভাস ছিল, মনে হাচ্ছল ভোর হতে আর বোঁশ 'বিলম্ব 
নেই। বসে বসে পড়ছিলাম। হঠাং ভোরের নিস্তব্ধ প্রশান্তি ভেদ করে দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর 
এবং গাঁড়র ঘড়্ঘড়ান শুনতে পেলাম। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। মনে পড়ল, আজকে সংক্রান্তি, 
মাঘমেলার প্রথম 'দিন। হাজার হাজার স্নানার্থ ভোরবেলায় সংগমে স্নান করতে চলেছে, যেখানে 
গঙ্গ। এসে মিশেছে যমুনার সঙ্গে, সরস্বতাঁও অদৃশ্য ভাবে এসে সেই ধারায় মিলেছে । দলে দলে 
চলেছে আর গান করছে, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করছে “গঙ্গা-মায়ীক জয়'! নাইন জেলের 
প্রাচীর ভেদ করে তাদের কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পেশচচ্ছে। বসে বসে শুনছি আর ভাবছি, 
ভাক্ত-র*বাসের কী অসীম ক্ষমতা- অসংখ্য মানুষকে টেনে এনেছে এই নদীর ধারে । কিছঃক্ষণের 
জন্য অল্তত এরা এদের দুঃখ দাঁরদ্যু ক্রেশ, সব ভুলে 'ীগয়েছে। ভাবাঁছলাম, বছরের পর বছর, কত 
সহম্্র বছর ধরে তীর্থযান্ীর দল এই শন্রবেণী-সংগমে এসে জড়ো হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ 
এসেছে আর গেছে; কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, আবার অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে 
গিয়েছে, কিন্তু সেই পুরাতন এীতিহ্যের ধারা সমানভাবে চলছে । বংশানুক্রমে মানুষ তার কাছে 
মাথা নত করেছে। এই-যে কালের ধারা, এর মধ্য ভালো 'জাঁনষ অনেক আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে 
এটাও একটা নিদার্ূণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে করে আমাদের অগ্রগাঁতিতে বাধা পড়ে। অবশ্য 
এটা ভাবতে বেশ লাগে যে, একটা কোনো অদৃশ্য সূত্রে আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় অতীতের 
সঞ্চে বাঁধা রয়েছি । তেরো শো বছর পূর্বে এই মেলার যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল তাও পড়তে বেশ 
লাগে। অবশ্য তারও বহু যুগ আগে এই মেলা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এই-যে স্রটার কথা 
বলোছ, সেটা কেমন যেন শিকল হয়ে আমাদের চলবার পথে বাধা দেয়। তখন মনে হয় আমরা যেন 
সেই পুরোনো এঁতহ্যের কবলে পড়ে বন্দী হয়ে আছি। অতাঁতের সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা 
করতেই হবে, কিন্তু সেই অতাঁত যাঁদ কারাগার হয়ে আমাদের অগ্রগাঁততে বাধা দেয় তবে আবার 
কারাগার ভেঙে মাঁন্তর পথ খঃজতে হবে। 

আমার গত তিনি চিঠিতে তোমাকে বোঝাবার চেম্টা করেছি, আড়াই হাজার, 'তিন হাজার 
বছর পূর্বে পাঁথবীর অবস্থা কেমন ছিল। কোনো সন-তারিখের উল্লেখ আম কার নি, ওসব 
আমার পছন্দ নয়। তুমিও এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাও এ আম চাই না। তা ছ্মুড়া সেই 
প্রাচীন কালে কখন কী ঘটেছে তার সঠিক তারিখ বার করাও বড়ো সহজ নয়। পরে হয়তো কিছু 
কিছু সন-তাঁরখ দেবার দরকার হবে। তাতে কোন্‌ ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটল মনে রাখা 


এীতহ্যের বোঝা ১৯ 


সহজ হবে। আপাতত শুধু প্রাচীন কালের পাঁথবী সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামুটি ধারণা 
দেবার চেম্টা করাছ। 

ইতিমধ্যে গ্রীস, ভূমধ্যসাগর, মিশর, এশয়া-মাইনর ও পারশ্য সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা ধারণা 
হয়েছে। এবার আমাদের নিজের দেশে ফিরে আসা যাক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতহাস আলোচনা 
করতে গেলে প্রথমাঁদকটাতে বড়ো মুশাঁকলে পড়তে হয়। প্রান যুগের আর্ধেরা, যাঁরা ভারতে 
এসোৌছলেন, তাঁরা কোনো ইতিহাস 'লখে রেখে যান নি। নানা দিক থেকে তাঁরা যে কত উন্নত 'ছিলেন, 
সে কথা গোড়ার দিককার 1চঠিগুলোতে আম ছু কিছু বলেছি। বেদ, উপাঁনষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত ইত্যাদ যেসব বই এ*রা লিখে গিয়েছেন সাধারণ লোকের গক্ষে তা লেখা কখনোই সম্ডব 
নয়। এসব বই এবং আরও কিছ উপাদান থেকে আমরা আমাদের অতাঁত ইতিহাস জানতে পাঁর। 
আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, ভাবনাচিন্তা এবং তাঁদের জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা 
এঁ বই থেকে জানা যায়, কিন্তু এগুলোকে খাঁটি ইতিহাস বলা চলে না। খাঁটি ইতিহাস বলতে 
সংস্কৃত ভাষায় যে একখানমান্ন বই আছে সোঁট হল কাশ্মীরের ইতিহাস, তাও অনেক পরবতাঁ 
কালের লেখা । এই গ্রন্থের নাম 'রাজতরাঙ্গণশ'। এঁট কাশ্মীরের রাজাদের হতবৃত্ত। কহনন- 
নামক এক পাঁণ্ডিত এই বই দিিখোছিলেন। তুমি শুনে সূখাী হবে যে তোমার রণাঁজৎ দপিসেমশাই * 
এখন কাশ্মীরের সেই সুপ্রাসদ্ধ ইতিহাসখান সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করছেন। বিরাট গ্রন্থ, 
ধকন্তু প্রায় অর্ধেক অনুবাদ হয়ে গেছে। সমস্ত অনুবাদ-গ্রল্থখানন যখন প্রকাশিত হবে, তখন 
আমরা সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে সেই বই পড়ব, কারণ মূল গ্রল্থ পড়বার মতো সংস্কৃতজ্ঞান 
আমাদের অনেকেরই নেই। একে তো বইখাঁন চমৎকার, তা ছাড়া কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 
এতে অনেক কথা আছে। আর তুমি তো জানো, কাশ্মীরেই ছিল আমাদের আঁদনিবাস। 

আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ সুসভ্য 'ছল। ভারতের পঁশ্চমাণ্চলে মোহেঞ্জো- 
দারোতে যেসব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে আর্যদের আগমনের 
বহু পূর্ব থেকেই একট আত উন্নতধরনের সভ্যতা এ দেশে চলে আসাছল। তবে এ 'বষয়ে খুব 
বোঁশ কিছু আমরা এখনও জানি না। আর ক-বছরের মধ্যেই বোধ কাঁর অনেক কিছু জানা যাবে। 
আমাদের প্রত্বতাত্করা, প্রাচীন ধবংসাবশেষ থেকে যাঁরা ইতিহাসের তথ্য উদ্ধার করে থাকেন তাঁরা, 
মাটি খখড়ে যখন সব-কিছ বার করবেন তখন আরও অনেক কথা আমরা জানতে পারব। 

এ ছাড়াও বেশ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-ভারতে তখন দ্রাবড়দের একাঁট আত উচ্চুদরের 
সভ্যতা ছিল, এমনাঁক উত্তর-ভারতেও এঁজাতীয় কিছ থাকা অসম্ভব নয়। দ্রাবড়দের ভাষা আর্যদের 
সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। এদের ভাষা অনেক বোঁশ প্রাচীন এবং তাদের সাহত্যও 
খুব সমৃদ্ধ। তামিল, তেলেগদ, কানাঁড়, মালয়ালম্‌- এসব হচ্ছে দ্রাবিড়দের ভাষা । দাঁক্ষণ-ভারতে-_ 
বর্তমান মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে- এখনও এইসব ভাষারই চলন। তুমি বোধ হয় জানো, 
আমাদের জাতীয় কংগ্রেস ভাষাগত পার্থক্য অন্যায় প্রদেশ ভাগ করেছে । ইংরেজ সরকার যেভাবে 
প্রদেশ গঠন করেছে তার চেয়ে এটা অনেক ভালো ব্যবস্থা । কারণ এর ফলে বিশেষ এক জাতের 
লোক, যারা এক ভাষায় কথা বলে, একই রকমের রীতিনীতি পালন করে, তারা সকলে এক প্রদেশের 
অন্তর্ভূন্ত হবে। কংগ্রেসের বিভাগ অনুযায়ী দক্ষিণ-ভারতে অনেকগুলি প্রদেশ হবার কথা । এই 
যেমন মান্রাজের উত্তরভাগে হবে অন্ধ প্রদেশ--ওখানকার লোকের ভাষা হচ্ছে তেলেগু; তাঁমিলভাষা 
লোকদের জন্য হবে তামিলনাদ প্রদেশ; বোম্বায়ের দক্ষিণে, যেখানকার লোক কানাঁড় ভাষায় 
কথা বলে, তাদের জন্য আলাদা প্রদেশ হবে_কর্ণাটক; আর মালাবার-অঞ্চলে, যেখানে মালয়ালম্‌ 
ভাষা প্রচলিত, সেখানে হবে কেরল প্রদেশ। এ শীবষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভাবষ্যতে যখন 
ভারতবর্ষের প্রদেশ-িভাগ হবে তখন প্রত্যেক অণ্চলের ভাষার উপরেই খুব জোর দেওয়া হবে। 


* গ্রীমতশ বিজয়লক্ষরশী পণ্ডিতের স্বামণ রণাঁজৎ পাশ্ডিত, এই সময়ে তিনি লেখকের মতোই 
কারারুদ্ধ ছিলেন। 
1 পরে এই অনুবাদ গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
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এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাগুঁলর সম্বন্ধে আরও একটু কথা বলে নেওয়া ভালো । 
ইউরোপে এবং অন্যব্ও কতক লোকের ধারণা, ভারতবর্ষে কয়েক শত 'বাভন্ন ভাষা প্রচালত। এটা 
নিতান্তই বাজে কথা, যারা এরকম বলে তারা নিজেদের মূর্খতাই প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের মতো 
বিরাট দেশে অসংখ্য উপভাষা থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু সেগুলো আলাদা ভাষা নয়, স্থান- 
াবশেষে একই ভাষার রূপান্তর মান্ন। তা ছাড়া অনেক পাহাড় জাত আছে কিংবা এখানে-সেখানে 
ছোটোখাটো সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের মধ্যে চলতি বিশেষ কোনো ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সারা 
ভারতবর্ষ নিয়ে যখন কথা তখন দেখবে এসব ভাষার কোনো স্থানই নেই, এ সবই অবান্তর। 
কেবলমাত্র লোকগণনার বেলায়' এসব ভাষার উল্লেখ হয়। বোধ কার আগের এক চিঠিতে তোমাকে 
বলোছলাম যে, ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগ্‌লি দুই শ্রেণীতে 'বভন্ত- দ্রাবিড়ীয়, তার কথা এইমান্র 
তোমাকে বলেছি, এবং আর্ধভারতীয়। এই আর্ধভাষার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সংস্কৃত। এই 
গোত্রের অন্যান্য ভাষাগুঁলি সংস্কৃতেরই সন্তান যেমন : 'হান্দি, বাংলা, গুজরাট, মারাঠি) 
এদেরই সমগোন্নীয় আরও দু-একটা ভাষা আছে : আসামে অসাঁময়া ভাষা, ডীঁড়ষ্যা বা উৎকলে 
ওাঁড়য়া ভাষা । উদর হিন্দিরই রুপান্তর আর হিন্দুস্থানি বলতে হিন্দি উদ দুইই বোবায়। 
তা হলেই দেখতে পাচ্ছ ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা হল ঠিক দশট-_হিন্দুস্থানি, বাংলা, গুজরাট, 
মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কানাঁড়, মালয়ালম্‌, ওঁড়য়া এবং অসমমিয়া। এর মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা 
যে 'হিন্দ্স্থাঁন তাই উত্তর-ভারতের সবন্র প্রচ্লিত। পাঞ্জাব, যয্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 
রাজপূতানা, দল্লি এবং মধ্যভারতের সর্ব লোকে এই ভাষাতেই কথা বলে। এই সুবিদ্তৃত অঞ্চলে 
প্রায় পনেরো কোঁট লোকের বাস। তবেই তো দেখছ, পনেরো কোটি লোক এখনই 'হন্দ্‌স্থাঁনি 
বলছে স্থানাবশেষে একটু ভাষার অদলবদল আছে, এই যা। তা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বন্ই 
লোকে হিন্দ্‌স্থানি ভাষা বুঝতে পারে। খুব সম্ভব একদিন হিন্দ্‌স্থানিই সর্বভারতের ভাষা হবে। 
তার মানে অবশ্য এই নয় যে, যেসব প্রধান প্রধান ভাষার নাম এইমান্র করোছ সেগাঁল একেবারে 
উঠে যাবে। প্রাদোশক ভাষা হিসেবে ওগুলো থাকবেই, বিশেষ করে যখন এদের চমংকার সব সাহিত্য 
রয়েছে। যে ভাষা রাঁতিমতো উন্নতি লাভ করেছে সে ভাষা কোনো জাতির হাত থেকে কেড়ে 
ীানতে নেই। কোনো জাতিকে বড়ো হতে হলে, তাদের সন্তানসন্তাতকে স্মাশাক্ষিত করতে হলে, 
ণনজেদের ভাষার সাহায্যেই করতে হবে। ভারতবর্ষে তো এখন সব-কিছুই বশৃঙ্খলার মধ্য 'দিয়ে 
চলেছে_ আমরা নিজেদের মধ্যেও কথায়বার্তায় বোৌশর ভাগ বাল ইংরোজ। এই-যে আমি ইংরেজিতে 
তোমাকে চিঠি লিখছি, জান এটা নিতান্তই হাস্যকর, তবু খাছ! যাক গে, আশা করাছ 
এ অভ্যাসটা শীগাঁগরই ছাড়তে পারব। 


১০ | 
প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য পণ্চায়েত 
১৫ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


আমার এই প্রাচীনকালের হাতবৃত্ত কিছুতেই এগোচ্ছে না। সোজা রাস্তায় না গিয়ে আমি 
ক্রমাগত আলতে গাঁলতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। গত চিঠিতে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে আমি 
ভারতের "বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করেছি। 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এবার আসা যাক। আজ যাকে আমরা আফগানিস্তান বালি, 
অনেকদিন পর্যন্ত সে দেশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। এই উত্তর-পাশ্চম অংশের প্রাচঈম নাম ছিল 
গান্ধার দেশ। ভারতের উত্তরভাগে, গন্ধ ও গঙ্গা নদীর তারবতাঁ সমতলভূঁমিতে আর্যরা দলে দলে 
এসে বসাঁতি স্থাপন করে। এদের অনেকে এসেছিল পারশ্য ও মেসোপটোময়া থেকে। সেই প্রান 
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কালেও এই দুটো দেশে অনেক বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠেছল। সূতরাং এ কথা সহজেই অনুমান 
করা যায় যে ভারতীয় আর্ধরা বাঁড়ঘর তৈরি করার কৌশল বেশ ভালো করেই জানত। আর্যদের 
1ভন্ব ভিন্ন উপাঁনবেশের মাঝে মাঝে ছিল অরণ্যের অল্তরাল। বিষ্তীর্ণ অরণ্যের প্রাচীর ভারতের 
উত্তর ও দক্ষিণ -ভাগকে যেন পৃথক করে রেখোছিল। এই অরণ্য ভেদ করে আর্ধদের খুব কম লোকই 
দক্ষিণে বসবাস করতে যেত। তবে কেউ কেউ যায় নি এমন নয়-কেউ গেছে আঁবচ্কারের নেশায়, 
কেউ বাণিজ্য করতে, আবার কেউ কেউ গেছে আর্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন হয়ে। জনশ্রুতি আছে, 
আর্যদের মধ্যে অগস্ত্যধাঁষই সর্বপ্রথম দাঁক্ষিণাত্যে যান আর্ধধর্ম ও সাধনার বাণী বহন করে। 

পূর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসাবািজ্য "চলত। দক্ষিণের মশলাপাতি, 
সোনা ও ম্যন্তার লোভে অনেক বিদেশী বাঁণক সমুদ্র পার হয়ে ভারতে আসত। খুব 
সম্ভব চালও রপ্তান 'হত। বাঁবলানয়ার বহ প্রাচীন প্রাসাদে মালাবারের সেগুন কাঠের তোর 
1জনিষ পাওয়া গেছে। 

ধীরে ধীরে আর্ধদের গ্রাম-ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচশন দ্রাবিড়সভ্যতার 
সঙ্গে নবীন আর্ধসভ্যতার একাঁট সমন্বয় দেখা যায়। এই গ্রামগূলি ছিল প্রায় স্বাধধন, গ্রামবাসীদের 
প্রাতীনাধস্বরূপ পণ্সায়েত গ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা 'নিয়ল্মণ করত। কয়েকটি গ্রাম 'কংবা ছোটোখাটো 
শহর এক-একজন রাজা বা প্রধানের আঁধনায়কত্বে যুক্ত থাকত-_-এই নায়ক কখনও-বা প্রজাদের 
দবারা নির্বাচিত হতেন, কখনও উত্তরাধকারসূত্রে এই পদ লাভ করতেন। সর্বসাধারণের উপকারে 
লাগে এমাঁন অনেক কাজ- যেমন ধরো, রাস্তাঘাট তোর করা, পান্থশালা প্রাতন্ঠা করা কংবা জল- 
সেচনের জন্যে খাল কাটা-_এসব কাজ কয়েকটা গ্রাম মিলে যৌথভাবে করত। রাজা রাম্ট্রের আধপাত 
1হুলেন সত্য, কিন্তু তান তাঁর খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে পারতেন না। প্রজাদের মতো 'তাঁনও 
ছিলেন আর্য-বাধাবধানের অধীন, অন্যায় করলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার কিংবা তাঁর শাস্ত- 
শধধান করবার আঁধকার 'ছিল প্রজাদের। 'আঁমই রাষ্ট্র এ কথা বলা চলত না। এসব থেকেই বুঝতে 
পারো যে, আর্য-উপাঁনবেশগ্ঁলর শাসনব্যবস্থা অনেকটা জনতান্তিক ছিল, অর্থাৎ দেশের শাসনব্যবস্থা 
অনেকটা প্রজাদের আয়ন্তাধীন 'ছিল। 

ভারতীয় আর্ধদের সঙ্গে গ্রীসের আর্ধদের তুলনা করা যাক। প্রভেদ 'ছল অনেক, আবার 
উভয়ের মধ্যে মিলও ছিল খুব। দুই দেশেরই শাসনব্যবস্থাকে একা হসাবে প্রজ্মতন্ম বলে আভাহত 
করা চলে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। এই প্রজাতন্ন ছিল কেবল আর্যদের 
নিজেদের জন্য। যারা ব্লীঁতদাস, যাদেরকে ওরা 'নচু জাত বলে দূরে সারয়ে রেখোঁছল, তাদের কিন্তু 
এই শাসনব্যবস্থায় কোনো অংশগ্রহণের আঁধকার ছিল না। তাদের না ছিল স্বাধীনতা, না ছিল 
সবায়ত্তশাসন। বহুধাবিভন্ত জাঁতিভেদপ্রথা তখনকার দনে আজকের মতো এমন উগ্ররূপে দেখা দেয় নি। 
তখন ভারতঈয় আর্ধদের সমাজে কেবলমান্র চারটি বিভাগ 'ছিল। এই 'বিভাগ্কেই বলা হয় 
চাতুর্বর্ণয। যাঁরা ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান 'নয়ে সময় কাটাতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ; দেশ- 
শাসন করতেন ক্ষত্রিয়; যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করতেন তাঁরা বৈশ্য; আর যাঁরা শারাঁরক পরিশ্রম 
অর্থাৎ মজদূরি করে জীঁবকানর্বাহ করতেন তাঁদের বলা হত শূদ্র। তা হলে দেখা যাচ্ছে কাজকর্মের 
াভেদের উপরই ছিল জাতভেদের প্রাতিষ্ঠা। এমনও হতে পারে যে, পরাজিত অনার্ধদের 
সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখবার উদ্দেশ্যেই আর্যরা জাতিভেদের প্রবর্তন করেছিল। 
নজেদের সভ্যতা 'িয়ে আর্যদের মনে বেশ একটু দম্ভ 'ছিল, অনার্ধদের তারা বর্বর বলে অবজ্ঞা 
করত-_-তাদের সঙ্গে.মেলামেশা করত না। সংস্কৃতে 'জাত" অর্থে বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ থেকে 
এও বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের আঁদবাসীদের তুলনায় আর্যদের গায়ের রঙ অনেক বোঁশ ফরশা" ছিল। 

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একদিকে আর্যরা শ্রমজীবাদের শুদ্র বলে সমাজের নিচুস্তরে 
স্থান দিয়েছে, দেশশাসন করবার আঁধকার তাদের দেয় নন; অন্যাদকে আবার 'নাজেদের মধ্যে তাদের 
প্রচুর স্বাধীনতা 'ছিল। দেশের শাসনকর্তা যাঁরা তাঁদের যথেচ্ছাচার করবার ক্ষমতা ছল না, সে ক্ষেন্রে 
তাঁদের পদচ্যুত হতে হত। সাধারণত ক্ষন্িয়রাই রাজা হত কিন্তু কখনও কখনও তার ব্যাতিক্রম 
ঘটত-_বিশেষ করে যৃদ্ধাবগ্রহে যখন বিপদ আসত। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতাশালশ শদ্রের পক্ষেও 
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পসংহাসন দখল করা বিচিত্র ছিল না। আর্ধদের অবনতি ঘটবার সঙ্গে সঞ্গে জাতিভেদপ্রথা অটল 
সংস্কারে দাঁড়য়ে গেল। নানা ভেদাবভেদের ফলে দেশ দুর্বল হয়ে পড়ল-_তাদের স্বাধীনতার 
পূর্ব আদর্শও তারা ভুলে গেল। অথচ এককালে একটা কথাই 'ছল-_আর্য কখনও দাসত্ব স্বীকার 
করে না। “আর্য” নামের অবমাননার চেয়ে তারা মত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করত। 

আর্যদের নিবাসভূমি এই শহর ও গ্রামগ্লি যেমন-তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি 
শহর ও গ্রাম গঠিত হত কোনো সূপাঁরকজ্পিত প্রণালী অনুযায়ী। শুনলে অবাক হবে যে এই 
পরিকজ্পনাগীলতে জ্যামীতক, পদ্ধতি অনুস্ত হত। বোদক পূজা-অনূুজ্ঞঠানে দেখা যায় বোঁদ 
প্রভৃতি রচনায় অনেক ক্ষেত্রে জ্যামাতর ব্যবহার ছিল- এখনও অনেক 'হিন্দ-পাঁরবারে পৃজা- 
পার্বণের সময় তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। গৃহ ও নগর -নির্মাণের সত্গে জ্যামাতির ঘানজ্ঠ 
যোগাযোগ । সেকালকার আর্ধগ্রাম এক-একটি সুরক্ষিত শিবির, কারণ সর্বদাই তখন আক্রান্ত 
হবার সম্ভাবনা । বাঁহঃশন্নুর আক্রমণ-আশঙকা না থাকলেও একই পদ্ধাত অনুসৃত হত- প্রস্থের 
চেয়ে দৈর্ঘ্যে বেশি চতুচ্কোণ একখণ্ড জমি, তার চারদিকে প্রাচীর, চারটি বড়ো চারাট ছোটো 
তোরণদ্বার, প্রাচীরাভ্যন্তরে বিশেষ পদ্ধাতিতে নির্মিত পথ ও বাঁড়ঘর; গ্রামের ঠিক মাঝখানে 
পণ্ঠায়েত-ঘর- গ্রামবৃদ্ধদের আলাপ-আলোচনার স্থান। ছোটো ছোটো গ্রামে পণ্টায়েত-ঘরের পাঁরবর্তে 
একটা বড়ো গাছের তলায় মোড়লরা বসত । প্রতি বছর গ্রামবাসীরা মলে পণ্টায়েত নির্বাচন করত। 

অনেক জ্ঞানীগূণী লোক নগর বা গ্রামের সাল্সহিত কোনো অরণ্যে গিয়ে সরল জীবনযাত্রা 
যাপন করতেন বা শান্তভাবে জ্ঞানচর্চা ও কর্মে মনোনিবেশ করতেন। ক্রমে র্লমে তাঁদের কাছে 
শিষ্যেরা এসে একত্র হত-_ এইভাবে এক-একজন গুরুকে কেন্দ্র করে এক-একটি আশ্রম গড়ে উঠত। 
এই তপোবনগূলিকেই সেকালকার বিশবাবদ্যালয় বলা চলে। এইসব বিদ্যালয়ে বড়ো বড়ো অগ্টালিকার 
আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু বহু দূর দেশ থেকেও 'বিদ্যার্থ'রা এইরকম 'বিদ্যায়তনে 'শিক্ষালাভের 
উদ্দেশ্যে আসত। 

আমাদের 'আনন্দভবন”*এর ঠিক উল্টোদিকেই ভরদ্বাজ-আশ্রম। তুমি তো এই আশ্রম কতবার 
দেখেছ। তুমি হয়তো এও শুনে থাকবে যে ভরদ্বাজ-মূনন ছিলেন সেই প্রাচীন রামায়ণের কালের 
একজন জ্ঞানী। রামচন্দ্র বনবাসের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। শোনা যায় 
হাজার হাজার শষ্য ও ছান্র তাঁর সঙ্চগে তপোবনে বাস করত। ভরদ্বাজের অধ্যক্ষতায় একে 
পুরোপ্ার একটা বিশবাঁবদ্যালয়ই বলা যেতে পারে। সেকালে এ আশ্রম ছিল ঠক গঙ্গার ধারেই 
--আজকাল অবশ্য গঙ্গার ধারা প্রায় মাইলখানেক দূরে সরে গেছে। আমাদের বাগানের কোনো 
কোনো জায়গায় বালির পাঁরমাণ খুব বোশ-কে জানে হয়তো এই বাগানের ভিতর 'দয়েই ছিল 
প্রাচীন গঙ্গার ধারাপথ। 

এই সময়টা ছিল আর্যদের গৌরবময় যুগ । খুবই দুঃখের বিষয়, এ যুগের ইতিহাস আমরা 
জানি না, যতটুকু জানি তা অগপ্রামাণিক গ্রন্থ থেকে। তখনকার আর্ধপ্রদেশ ও রাজত্বগ্লির নাম 
ছিল : দক্ষিণ-বিহারে মগধ; উত্তর-ীবহারে বিদেহ; কাশী অথবা বারাণসী; কোশল, এর রাজধানী 
ছিল অযোধ্যা-আজকাল যার নাম ফয়জাবাদ; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতর্ঁ দেশ পাণ্সাল। পাণ্চাল 
দেশের সবচেয়ে বড়ো দুটি শহরের নাম ছিল মথুরা ও কান্যকুব্জ। পরবতা কালের ইতিহাসে এই 
দুট শহর কম বিখ্যাত ছিল না। দুটি শহরই এখনও পর্যন্ত দাঁড়য়ে আছে, কেবল কান্যকুব্জের 
নাম বদলে হয়েছে কনৌজ। এই শহরাঁট কানপুরের কাছে। আর ছিল উজ্জীয়নী; আজকাল 
উজ্জাঁয়নী গোয়াঁলয়র রাজ্যের একটি সামান্য শহরমান্র। 

পাটালপূত্র অথবা পাটনার কাছে ছিল বৈশালশ। এই বৈশালশ ছিল হীতহাসপ্রখ্যাত 
িচ্ছবিকুলের রাজধানী । বৈশালণতে 'ছিল সাধারণতন্্, প্রজাদের প্রাতানাধ-সংসদ থেকে নির্বাচিত 
একজন নায়ক দেশ শাসন করতেন। ঠা 


* লেখকের পোন্রক বাড়ি 


চীনের সহম্্ বংসর | ২৩ 


কালক্রমে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠতে লাগল । ব্যবসাবাণজ্যের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম 
শজ্পেরও যথেন্ট প্রসার হতে আরম্ভ করল। শহরগুি হল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। তপোবনের 
শক্ষাকেন্দ্রুগলির আকার আয়তন ও জনসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। এইসব আশ্রমে 
থাকতেন আচার্যরা ও তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়; এমন বিষয় 1 ছল না যা 'নয়ে তাঁরা চর্চা মা করতেন। 
যত বিদ্যা সে যুগে জানা ছিল সবই শিক্ষা দেওয়া হত। এমনাক ব্রাহমণেরা যৃদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত 
শিক্ষা 'দতেন। তুমি তো মহাভারতে পান্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্যের কথা পড়েছ। দ্রোণ 'ছলেন 
ব্রাহ্ণ, তিনি তাঁর ক্ষত্রিয় শিষ্যদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধাবিদ্যাও শিক্ষা দিয়েছিলেন । 


৯, 
চীনের সহত্ত্র বংসর 
১৬ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


কারাপ্রাচর ভেদ করে বাইরের জগতের খবর এখানেও এসে পেশচেছে-সে খবরে একদিকে 
যেমন মনে দুঃখ পাই অপরাদকে তেমনি গর্বে আনন্দে বুক ভরে ওঠে । শোলাপুরের লাঞ্থনার 
কাহনী আমরা শুনোছ। আবার সে সংবাদ শূনে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছে তারও টুকরা- 
টাকরা খবর আমরা পাচ্ছি। আমাদের ছেলেরা প্রাণ 'দচ্ছে, হাজার হাজার লোক স্ত্ীপুরুষ- 
শনার্বশেষে বেপরোয়া লাঠির আঘাত সইছে-এসব কথা ভাবলে নিশ্চেম্ট হয়ে এখানে চুপ করে 
বসে থাকা কঠিন হয়। “কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে-এতে আমাদের ভালোই হবে। আমার মনে 
হয়, প্রত্যেকেরই সেই সুযোগ আসছে যখন সকলকে চরম পরীক্ষার মূখে দাঁড়াতে হধযে। ইতিমধ্যে 
দেশবাসীর সাহস দেখে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এঁগয়ে গিয়ে তারা দুঃখকে বরণ করছে। শত্রু 
যত আঘাত করছে এদের শান্ত তত বাড়ছে, 'দ্বগুণ উৎসাহে শত্রুকে প্রাতরোধ করছে। 

প্রাতাদনের খবর এসে মনকে এত দোলা 'দচ্ছে যে অন্য কোনো কথা ভাবা কঠিন হয়ে 
পড়েছে। কিন্তু মিথ্যে ভেবে ভেবে কিচ্ছু লাভ হয় না। সাঁত্যকারের কাজ করতে হলে মনকে সংযত 
করতে হবে। কাজেই এসব দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়ে মনটাকে বরং খানিকক্ষণের জন্য চালান দেওয়া 
যাক পুরাকালের জগতে। 

যাওয়া যাক একেবারে চীন দেশে । প্রাচনকালের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আর চীন দেশ যেন 
দুই ভগিনী । চীন এবং পূর্ব-এাশয়ার অন্যান্য দেশ এই যেমন জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, 
শ্যাম এবং ব্রহমদেশ-_আর্যদের বাসস্থান নয়। ওসব দেশে মঙ্গোলীয় জাতির বাস। 

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কিংবা তারও আগে এক দল লোক চন দেশ আক্রমণ করেছিল । 
এরা এসোছিল মধ্য-এাশয়া থেকে । সভ্যতার দিক থেকে এরা অনেক বোঁশ অগ্রসর ছিল। এরা 
কাঁষাবদ্যা জানত এবং গোপালন-মেষপালনেও অভ্যস্ত 'ছিল। এরা তখন চমৎকার বাঁড়ঘর তোর 
করতে শিখেছে, এদের সমাজব্যবস্থাঁটিও ছিল সুশৃঙ্খল । প্রথমটায় এসে এরা হোয়াংহো বা পীত 
নদঈর ধারে বসবাস শুরু করল, আস্তে আস্তে সেখানে একটি ছোটো রাষ্ট্র গড়ে উঠল। তার পরে 
কয়েক শো বছর ধরে ওরা ক্লমে চন দেশের চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল । হীতমধ্যে তাদের 
1শল্পকলারও অনেক উন্নত হয়েছে। চীন দেশের লোকেরা প্রধানত ছিল কাঁষজশীবগ। আর তাদের 
মধ্যে যারা ছিল দলের মোড়ল তারা অনেকটা সেই প্যাট্রয়ার্ক বা সমাজপাঁতিদের মতো, যাদের কথা 
আম আগের কয়েকঁট চিঠিতে তোমাকে বলোছ। এর ছ-সাত শো বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে চার 
হাজার বছরেরও আগে ইয়াও বলে একজন লোকের উল্লেখ পাওয়া যায় হান নিজেকে সম্রাট 
বলে আভাহিত করতেন। কিন্তু মস্ত বড়ো নাম নিলে কাঁ হবে, আসলে 'তিনি 'ছিলেন সেই 
সমাজপাঁতিরই শামিল। মিশর কিংবা মেসোপটেমিয়ার সম্রাট বলতে আমরা যা দেখোছি ইনি তার 


বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
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চীনের সহম্তর বংসর " ২৫ 


বকছূই ছিলেন, না। চাঁন দেশের লোকেরা প্রধানত কৃষিকাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, কাজেই বহুকাল 
পর্যন্ত সনির্দন্ট কোনো শাসনপ্রণালী ও দেশে গড়ে ওঠে নি। 

গোড়ার দিকে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে সমাজপাঁত 'নর্বাচিত করে নিত, কিন্তু 
কলমে সমাজপাঁতর পদ হয়ে গেল বংশানুক্রামক, অর্থাত পিতা থেকে পূত্রে বর্তাতে লাগল। 
চীন দেশেও তাই ঘটোছিল। অবশ্য ইয়াও-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে তাঁর স্থলাঁভাঁষন্ত হয় 'ন। 
দেশের মধ্যে যাকে তান যোগ্যতম ব্যন্তি মনে করেছিলেন তাকেই সম্রাটপদ্দে মনোনীত করে 
ধগয়েছিলেন। কিন্তু অজ্পকালমধ্যেই রাজপদ বংশানুক্রামক হয়ে ওঠে এবং গোড়ার 'দকে চার শো 
বছরেরও বোঁশ কাল কোন্‌-এক সিয়া-বংশ চীন দেশে রাজত্ব কন্সে। এ বংশের সর্বশেষ রাজা 
শছলেন খুব অত্যাচারী । তার ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে রাজ্চ্যুত করে। এর পরে 
শাঙ বা ঈন্‌ নামে 'আর-একট বংশ রাজ্যভার গ্রহণ করে। এদের রাজত্ব চলেছিল প্রায় 
সাড়ে ছ শো বছর। 

দু-চার কথায় এবং অল্প কটি ছত্রের মধ্যেই আম চীন দেশের সহম্রাধক বংসরের ইতিহাস 
শেষ করে 'দিয়োছ। খুব অদ্ভুত লাগছে, নাঃ হীতিহাসের মধ্যে যে বিশাল কালের "বস্তার 
তাতে এ ছাড়া আর উপায় কঃ কিন্তু এ কথা মনে রাখবে যে ইতিহাসটা যতই সংক্ষেপে বাল না 
কেন, কালের দৈর্ঘাটাকে তাই বলে ছেটে সংক্ষেপ কাঁর নি; সেটা হাজার বা এগারো শো বছরই আছে। 
আমাদের কাছে সময়ের পাঁরমাপ হচ্ছে দন মাস বছর 'দিয়ে। কাজেই বোঁশর কথা ছেড়ে দাও, 
€বাধকার এক শো বছর সম্বন্ধে পাঁরচ্কার ধারণা করাই তোমার পক্ষে কঠিন। এই-যে তোমার 
মাত্র তেরো বছর বয়স হয়েছে তা-ই তোমার কাছে রীতিমতো সূদীর্ঘকাল বলে মনে হয়, তাই না 2 
তা ছাড়া, এক-একাট বছর যায় আর তুম মাথায় কতখান বড়ো হয়ে ওঠো! তা হলেই দেখো, 
এমানতরো ইতিহাসের. হাজারটা বছরের কথা কল্পনা করা কি সহজ ব্যাপার ঃ এ যে দীর্ঘাতদীর্ঘ 
কাল! যুগের পর যুগ আসছে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র শহর মহানগরী হয়ে উঠছে আবার ধৰংসস্তূপে 
পাঁরণত হচ্ছে, ঠিক সেই স্থানেই আবার নূতন শহরের পত্তন হচ্ছে। কেবল গত হাজার বছরের 
ইতিহাসের কথাই ভেবে দেখো-না, তা হলেই কালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তোমার একটু ধারণা হবে। 
গত হাজার বছরে পৃথিবীতে যে পাঁরবর্তন হয়েছে, ভাবতে গেলে সাঁত্য অবাক হতে হয়। 

এই চীন দেশের ইতিহাস বাস্তাঁবকই 'বস্ময়কর। কত প্রাচঈনকাল থেকে সংস্কৃতির ধার! 
বহন করে চলেছে এই হীতিহাস, আর কত রাজবংশের ইতিবৃত্ত__তার কোনোটি চলেছে পাঁচ শে৷ 
বছর ধরে, কোনোটি বা আট শো বছরেরও বোঁশ। 

আম আত সংক্ষেপে যে এগারো শো বছরের ইতিহাস বলেছি, মনে রাখবে সে সময়টাতে 
চীন দেশের সভ্যতার 'বকাশ হয়েছে অতিশয় ধর গাঁততে। ক্রমে কলমে সমাজপাঁতর শাসন গেল 
উঠে, দেখা দিল কেন্দ্রীয় শাসন, সূষ্টউ হল স্ানয়ল্তিত রান্ট্রের। সেই আঁতপ্রাচীন কালেই 
শকন্তু চীন দেশের লোকেরা িখনপ্রণালী জানত । কিন্তু তুমি ?নশ্চয় জানো, আমাদের ভাষায় 
শকংবা ইংরোঁজ বা ফরাসি ভাষায় যে লিখনপ্রণাল-_-চীনা ভাষার 'লিখনপ্রণালী তার থেকে স্বতল্ত। 
ও ভাষায় কোনো অক্ষরমালা নেই। ওরা লেখে ছবি কিংবা সাংকেতিক চিহ্ের সাহায্যে 

ছ শো চল্লিশ বছর রাজত্ব করবার পর প্রজারা 'বিদ্রোহ করে শাও-বংশকে 'সংহাসনচ্যুত করে। 
এবারে যাঁরা ক্ষমতা লাভ করলেন তাঁরা চাউ-বংশ বলে খ্যাত। শাঙও-বংশের চাইতে এরা আরও 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করোছিলেন। এই চাউদের রাজত্বকালেই সুনিয়ল্তিত চীন রাস্ট্রের উদ্ভব হয়। 
কনৃফুঁসয়স এবং লাওংসে নামে বিখ্যাত জ্ঞানী দার্শানকদের আঁবর্ভাবও এই সময়েই হয়োছল। 
পরে এদের কথা আরও বলব। 

শাঙ-রাজারা যখন বিতাঁড়ত হলেন তখন কিৎাঁস-নামক এদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
চাউ-রাজাদের বশ্যতা স্বীকার না করে বরং দেশত্যাগণী হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। পাঁচ হাজার 
অনূচর সঙ্গে করে 'তাঁন চীন দেশ ছেড়ে কোয়া দেশে চলে গেলেন। তান গিয়ে দেশের নামকরণ 
করলেন 'চো-শেন' বা প্রভাত-শান্তির দেশ। কোরিয়া বা চো-শেন চীন দেশের পূৃবদকে অবাঁস্থত, 
এই ভেবেই তাস পূর্বাচলের দিকে এগয়ে গিয়েছিলেন। [তান বোধহয় ভেবেছিলেন এর পূর্ব- 


২৬" বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দিকে আর কোনো দেশ নেই, তাই এ নাম 'দয়েছিলেন। এই কিৎীসর আগমনকাল থেকেই কোরিয়ার 
ইতিহাস শুরু-আর তাও ঘটেছিল খৃষ্টজন্মের এগারো শো বছর আগে। শিকরীস যখন এই নৃতন 
দেশে এলেন তখন তাঁর সঙ্চে আনলেন চীনাদের শিল্পকলা, তাদের গৃহানির্মাণপ্রণালনী, কাঁষাবদ্যা 
এবং রেশমাশিল্প। কিতাঁসর পরে আরও-সব চীনা দলে দলে এসে এ দেশে বসবাস শুরু করে 
দিলে। িৎাঁসর বংশধরেরা চো-শেনে ন শো বছরেরও বোশ কাল রাজত্ব করেছিল। 

অবশ্য চো-শেন পূর্বাণুলের শেষ প্রান্তে অবাস্থত নয়। তারও পূর্বে রয়েছে জাপান ॥ 
কিন্তু িংসি যখন চো-শেনে আগমন করেন তখন জাপানের অবস্থা কী ছিল আমরা জানি নে। 
জাপানের ইতিহাস চীন দেশের' ইতিহাসের মতো অত প্রাচীন নয়, এমনকি কোরয়া বা চো-শৈেনের 
মতোও নয়। জাপানিরা বলে, তাদের প্রথম সম্রাটের নাম জম্মু টেনো, খম্টজলন্মের ছ-সাত শো বছর 
আগে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। জাপাঁনিদের মতে 'তানি নাক সূর্যদেবীর বংশধর। ও দেশে আবার 
সূর্যকে দেবতা না বলে দেবী বলা হয়। জাপানের বর্তমান সম্রাট নাকি এঁ জম্মু টেনোরই বংশধর, 
কাজেই ইনিও সূর্যবংশসম্ভূত। 

তুমি বোধহয় জানো আমাদের দেশের রাজপুতরাও এমনিভাবে চন্দ্রসূ্যের সঙ্গে সম্পর্ক 
পাঁতয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি বংশের একটি হল সূর্ঘবংশী আর একটি চন্দ্রবংশী ॥ 
উদয়পুরের মহারাণা হলেন সূর্যবংশীদের কুলপাঁতি। তিনি বলেন, প্রাচীনতম কাল থেকে তাঁদের 
এই বংশ চলে আসছে। আমাদের এই রাজপূতরা সাঁত্য এক আশ্চর্য জাত। এদের শোর্যবীর্ষের 
কাহনশ বলে শেষ করা যায় না। 


১২ 
অতীতের আহ্‌খান 
১৭ই জানুয়ার, ১৯৩৯, 


আড়াই হাজার বছর আগে পাঁথবীর চেহারাটা যেমন ছিল তার মোটামুটি একটা আন্দাজ 
আমরা পেয়েছি। খুব জ্বলপপাঁরসরের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে । 
যে দেশগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল অথবা যাদের সম্বন্ধে ইতিহাসের 'বি*শবাসযোগ্য নজর আছে, 
কেবল তাদের সম্বন্ধেই দু-এক কথা বলা হয়েছে। এই দেখো-না, 'মশরের সভ্যতা সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে কেবলমান্র পিরামিড ও স্ফিঙকৃসৃ-এর কথাই বললাম আরও অনেক উল্লেখযোগ্য কথা ছিল 
যার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। 'মশরায় সভ্যতা যে কত প্রাচীন তা একটা কথা থেকেই বুঝতে 
পারবে_ আমরা যে সময়কার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি তখন মিশরের পড়াতি অবস্থা, তার 
বহু আগেই ও দেশের গৌরবময় ষুগের অবসান হয়ে গেছে। নোসসের সভ্যতায়ও তখন ভাঙন 
ধরেছে । আগের চিঠিতে তোমাকে চীন দেশের কথা বলোছি। সে যুগে চীনে খুব বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য 
গড়ে উঠেছিল; দীর্ঘকালের জন্য সমস্ত দেশকে একতাবদ্ধ করে এই সাম্রাজ্যগ্ীল চঈনের প্রভূত 
উন্নাতিসাধন করেছিল। দণ্টান্তস্বরূপ 'লখনপদ্ধতির প্রবর্তন, রেশমের আঁবিত্কার প্রভৃতির উল্লেখ 
করা যেতে পারে। প্রাচীনকালে কোয়া ও জাপানের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ইতিপূর্কেই 
দু-এক কথা তোমাকে বলেছি। ভারতবর্ষের কথা বলতে "গিয়ে এখানকার প্রাচন সভ্যতার 'তনাটি 
স্তরের কথা উল্লেখ করেছি-_প্রথমত 'সন্ধুনদের তীরবতর্ট মোহেঞ্জোদারো-যূগের সভ্যতা, দ্বিতীয়ত 
দ্রাবিড়সভ্যতা, ও তার পরবত কালের আর্যসভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, , মহাভারত 
প্রভূতি আর্যদের লেখা কয়েকঁট বিখ্যাত পুস্তকের কথাও বলেছি। আর্যরা কেমন করে প্রথম প্রথম 
উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ও তার পর দাক্ষণ-ভারতের দ্রাঁবড়দের সংস্পর্শে এসে 'আর্ দ্রাবিড়” 
নামে একটা নূতন সংস্কীতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে-এ সবই তুমি শুনেছ। আর্যগ্রামগ্ীলর 
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প্রজাতাল্তিক 'ভীত্ত, গ্রাম থেকে কালক্রমে শহর ও রাম্ট্রের উদ্ভব, তপোবন থেকে 'বিশবাবদ্যালয়ে 
পাঁরণাত-__এইসব ঘটনার কথাও তোমাকে বলোছ। খুব অল্পের মধ্যে যাঁদও, তবু তোমাকে পারশ্য 
ও মেসোপটোময়ার বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের কথা এবং দারয়ূস নামে পারশ্যের একজন রাজার 
ণসন্ধুনদ অবাঁধ রাজ্যাবস্তারের কথা .বলোছি। প্যালেস্টাইনের কথা বলতে গিয়ে ইহ্াদদের কথা 
এবং কেমন করে ছোট্ট একাঁট দেশের মৃঁষ্টমেয় লোক সারা জগতের দন্ট আকর্ষণ করেছে-_ 
এ সবই তোমাকে জানিয়েছি। এই ইহুদিদের ডেভিড ও সলোমন নামে দুজন রাজার নাম বাইবেল 
গ্রন্থে আছে, ফলে তাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন-_যাঁদও তাঁদের চাইতে বড়ো বড়ো রাজার কথা 
লোকে ভুলে গেছে। নোসসের ধ্বংসস্তূপে নৃতন আর্ধসভ্যতার বখনয়াদ গঠন, গ্রীসের নগর-রাম্ট্র, 
ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে গ্রীসের উপনিবেশ স্থাপন, রোমের ভাবী গৌরবের সূচনা, ইতিহাসের 
প্রাঙ্গণে রোমের প্রতিদ্বন্দবীস্বরূপ কার্থেজ নগরের পদার্পণ-_ কোনো কথাই বাদ দিই 'নি। 

ন্তু এ দেখা নিতান্তই উপর-উপর দেখা । এ ছাড়া আম অন্য অন্য দেশের কথাও 
হযতো বলতে পারতাম-এই যেমন উত্তর-ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব-এঁশিয়ার কয়েকটা দেশ। 
সেই প্রাচীন যুগেও দক্ষিণ-ভারতের নাবকেরা বঙ্গোপসাগর আতন্রম করে মালয় প্রভাতি দেশে 
গিয়েছিল। কত কথাই তো বলা যায়, কিন্তু সব কথা বলতে গেলে আর এগোনো যাবে না। 

ইতিপূর্বে যেসব দেশের কথা বলোছ সেগুঁল সবই বহ প্রাচীন। সেই সুদূর অতাঁতে 
এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ ছিল খুবই কম; পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বোশ হলে তো 
কথাই নেই। যারা একটু দুঃসাহসী তারা সাগর পার হয়ে বিদেশে যেত, আবার কেউ কেউ 
দেশদেশান্তর আতন্রম করে চলে যেত ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এটা অবশ্য কালেভদ্রেই ঘটত, 
কারণ 'বদেশে 'বিভু*য়ে যাবার বিপদ ছিল ঢের। বাঁভল্ল দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে 
লোকের ধারণা খুব পাঁরষ্কার ছিল না। লোকের বিশ্বাস 'ছিল যে পাঁথবী একটা বিস্তীর্ণ 
সমতলভূঁমি--পৃথিবী যে গোল সে কথা আঁবচ্কৃত হয় অনেককাল পরে। গ্রীসের লোকেরা চীন বা 
ভারত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, তেমনি আবার চীন ও ভারতের লোকেরাও ভূমধ্যসাগরের 
দেশগুলি সম্বন্ধে একপ্রকার অজ্ভই ছিল। 

প্রাচন কালের পাঁথবীর একটি মানচিন্ত্ যাঁদ সংগ্রহ করতে পারো তো খুব ভালো হয়। 
সে সময়কার পাঁথবী ও দেশাবদেশের 'ববরণ প্রাচীন লেখকরা কিছ কিছ লিখে গেছেন। এইসব 
লেখায় 'বাভন্ন দেশের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক অদ্ভূত অদ্ভুত কথা আছে। অতনতের 
পাথবীর যেসব মানাচন্র আজকাল তোর হয়, সেগুলি অতীতের ইতিহাস বোঝার পক্ষে খুবই 
দরকারি। হাতের কাছে এরকম মানাচন্র রাখা উচিত। মানাঁচন্র ছাড়া ইতিহাস বোঝা একপ্রকার 
অসম্ভব বললেই হয়। কেবল মানচিত্র কেন, পুরাতন কালের ঘরবাঁড় ভগনাবশেষ প্রভাঁতর ছাঁব যা 
পাওয়া যায় সব-ীকছুই ইতিহাস বোঝার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই ছবিগুঁলই এক হিসাবে 
ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালকে রূপাঁয়ত জীবন্ত করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। হতিহাস 
থেকে সত্যকার শিক্ষা পেতে হলে অতনতের ঘটনাপ্রবাহকে দেখতে হবে চলাচ্চন্রের ছাবর মতো-__ 
যেন মনে হবে সব চোখের উপর ভাসছে । হাঁতহাস যেন একটা রোমাণ্টকর আঁভনয়ের মতো। 
এ অভিনয় একবার দেখতে বসলে চোখ ফেরানো যায় না। কখনও 'মিলনান্ত কখনও-বা 'বিয়োগান্ত 
নাটক আভনীত হচ্ছে পৃথিবীর রঙ্গমণ্ে। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন প্রাচীন কালের 
ইতিহাসপ্রাসদ্ধ পুরুষ ও নারাঁ। 

ছবি ও মানচিত্র দেখলে ইতিখাসের ঘটনাবলশীর শোভাযান্রা সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা চোখ 
খুলে যায়। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এগুলি দেওয়া উচিত। এর চেয়ে অনেক ভালো হয় যাঁদ 
তারা স্বচক্ষে অতাঁতের ধ্বংসাবশেষগূলি দেখে আসতে পারে । সব-কিছ দেখা সম্ভব নয়, কারণ 
এগুলি ছড়িয়ে আছে পৃথবীর বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু একটু নজর দিলে আমাদের নাগালের 
মধ্যেই কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বড়ো বড়ো যাদুঘরেও এই ধরনের জিনিষ 
কিছ কিছু সংগ্রহ করে রাখা থাকে । অতশতের সাক্ষ্যস্বর্প অনেক ধবংসাবশেষ ভারতে দেখা যায়। 
খুব প্রাচীন কালের নিদর্শন অবশ্য মোহেঞ্জোদারো ও হরগ্পা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় 
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এ পর্যন্ত আ'বচ্কৃত হয় নি। এমনও হতে পারে যে এই গ্রীম্মপ্রধান দেশের প্রচন্ড তাপের ফলে 
অনেক কিছুই শুকিয়ে গুড়ো হয়ে ধুলো হয়ে গেছে। এ ধারণাটা কেবল আধখাঁশকভাবে সত্য । 
প্রান কালের চিহস্বরূপ অনেক-ীকছু জিনিষ এখনও মাটির তলায় আত্মগোপন করে আছে; 
সেগুলি আজ পর্যন্ত খুণ্ড়ে বার করা হয় নি। এইসব ধ্বংসাবশেষ অনুশাসন ইত্যাদি খুড়ে বার 
করা হলে পর দেখবে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বই যেন পাতার পর পাতা খুলে বাচ্ছে। 
ইস্টপাথরের পাতায় দেখতে পাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী। 

তুমি তো দিল্লি শহরের আশেপাশে কিছু কিছ পুরোনো ঘরবাঁড় প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ 
দেখেছ। আবার যখন 'দাল্ল পগয়ে এগুঁল দেখবে তখন বিগত 'দনের কথা ভেবে দেখো-_ মনে 
হবে যেন সেই প্রাচীন কালে ফিরে গেছে। এই ধবংসাবশেষগুলি যে-কোনো ইতিহাসের বইয়ের 
চাইতে অনেক বোঁশ শিক্ষা দিতে পারে। সেই মহাভারতের ঘূগ থেকে আজ পর্যন্ত 'দল্লি শহরে 
বা তার আশেপাশে কত মানুষ বসবাস করে এসেছে । কত লোক কত নামে ডেকেছে এই শহরকে : 
ইন্ড্রপ্রস্থ, হাস্তনাপুর, তুঘ্‌লকাবাদ, শাজাহানাবাদ এবং আরও কত নামে । শোনা যায়, যমুনা নদীর 
ধারার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাত-সাতটা ভিন্ন 'ভন্ন জায়গায় এই একই 
দাল্ল শহর পত্তন করা হয়। আজ যে নৃতন 'দাল্ল বা রায়াসনা শহর দেশের বর্তমান শাসনকর্তাদের 
হুকুমে 'নার্মত হয়েছে, এক হিসাবে তাকে অষ্টম দিল্লি বলা চলে। কত সাম্রাজ্যের রাজধানী 'ছিল 
এই "দিল্লী শহর, কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটেছে এই "দিল্লিতে! 

এ দেশের প্রাচীনতম শহর বারাণসণী বা কাশীতে গিয়ে একবার তার অস্ফুট কথাগুলি কান 
পেতে শুনো দোখ। কাশী তোমাকে স্মরণাতশতি কালের খবর দেবে। বলবে, তার চোখের সামনে 
কত সাম্রাজ্য ধৰংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তবু সে ি'কে আছে। বলবে, বুদ্ধ এসেছিলেন বারাণসাঁতে তাঁর 
নূতন ধর্মের বাণী নিয়ে! আর বলবে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা-যারা যুগে যুগে পৃণ্যধামে এসেছে 
শান্তি ও সান্তনার আশায়। পঁলিতকেশা, ন্যুব্জদেহা জীর্ণচীরপারাহতা বৃদ্ধা এই কাশী 
যুগযুগান্তের সাত শান্ততে এখনও শন্তিমতী এই প্রাচনা নগরী। এখনও মানুষের মনোহরণ 
করে এই আশ্চর্য কাশী, তার চোখে যেন প্রাচীন ভারত জব্লজব্ল্‌ করে, তার গঙ্গার কলধবাঁন 
যেন অততের 'বস্মৃত কণ্ঠের সংগীত যুগ যুগ বহন করে নিয়ে চলেছে। 

অত দূরে নাই-বা গেলে, আমাদের এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগ নগরীর অশোকস্তম্ভের উপর 
যে অনুশাসন খোদাই করা আছে তার সামনে একাঁটবার দাঁড়াও-মনে হবে যেন দ্‌ হাজার বছরের 
ব্যবধান থেকে প্রয়দশরর কণ্ঠ ভেসে আসছে। 


১৩ 
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১৮ই জানুয়ার, ১৯৩১ 


মুসৌরিতে তোমাকে যেসব চিঠি গলখেছি তাতে মানৃষের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে 
নানাবধ শ্রেণীর উদ্ভব হল তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। আঁদম কালের মানৃষকে বড়ো কঠোর 
জীবন যাপন করতে হত। কেবলমান্র খাদ্যসংগ্রহ নিয়েই তার দুশ্চিন্তার অবাঁধ ছিল না। বনে বনে 
শিকার করে বেড়াতে হত, প্রাতাদনের খাদ্যের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করতে হত। কখনও কখনও 
খাদ্যের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দল গড়ে উত্ভুতে লাগল। 
এই দলগুলো আর-কিছু নয়, কতকগুলো বৃহৎ পাঁরবারের সমল্টিমান্র। তারা একসঙ্গে বাস 
করত, একসঙ্গে শিকার করত, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে একা থাকার চাইতে দল বেধে 
"থাকা বেশি নিরাপদ। তার পরে একটা বিরাট পাঁরবর্তন এল-_এটি হল কৃষিবিদ্যা-আবিজ্কারের 
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সঙ্গে সঙ্গে; এতে এক ঘোরতর পাঁরবর্তন হল। লোকে দেখল, সারাক্ষণ শিকার করে বেড়ানোর 
চাইতে কাঁষাঁবদ্যার সাহায্যে জাম থেকে খাদ্যসংগ্রহ করা অনেক বোৌশ সহজ। আর জাম চাষ করা, 
বীজ বপন করা, ফসল কেটে আনা-_ এতসব কাজে ব্যাপৃত থাকলে জাঁমটাকেই সম্বল করে বাস 
করতে হয়। এতাঁদন যে তারা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত এখন আর তা সম্ভব হল না। কাজেই জামির 
কাছাকাছ স্থায়ী আস্তানা করতে হল। এরই ফলে আস্তে আস্তে গ্রাম শহর গড়ে উঠতে লাগল । 

কাঁষাবদ্যার ফলে আরও-সব পারবর্তন হয়েছে। জমি থেকে যে খাদ্য সংগ্রহ হত তা অনেক 
সময়েই তাদের প্রয়োজনের আতরিন্ত হয়ে পড়ত; এই বাড়াত ফসল তারা মজ্‌ত করে রাখত। 
'সেই পুরোনো দিনে যখন তারা শিকার করে খেত, তার চাইতে এখন জীবনের জাঁটলতা একটু 
বেড়ে গেল। 'বাঁভন্ন শ্রেণীবিভাগ হয়ে এক দল লোক জাঁমতে চাষের কাজ করতে লাগল, এক দল 
রক্ষণাবেক্ষণের, আর এক দল সাধারণ শৃঙ্খলা-বিধানের। এই পাঁরচালক এবং শৃঙ্খলা-বিধানকারণর 
দলই ক্লমে বোশ শীন্তশালী হয়ে উঠল। পরে তারাই হল সমাজপাঁত 'কংবা শাসনকর্তা, রাজা 
াকংবা আঁভিজাতসম্প্রদায়। হাতে ক্ষমতা পেয়ে খাদ্যের উদ্বৃন্ত অংশের বোৌশর ভাগ এরাই গ্রাস 
করতে লাগল। কাজেই এরা হয়ে উঠল অপরের চেয়ে ধনী; আর যারা জমিতে খেটে ফসল ফলাত 
তাদের ভাগে যেটুকু আসত তাতে কোনোরকমে তাদের উদরপার্ত হত মান্র। ক্রমে ব্লমে অবস্থা হল, 
প্রচালকের দল এত অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ল যে, তাদের দ্বারা পাঁরচালনার কাজও আর 
ভালো করে চলত না। তারা িছুই করত না, কিন্তু ভাগ নেবার বেলায় সবচেয়ে বড়ো ভাগাঁটি তাদের 
নেওয়া চাই। তাদের এখন এই ধারণা জন্মে গেল যে অপরে যা পারশ্রম করে উৎপাদন করঝে 
তাই বসে বসে খাবার জল্মগত আঁধকার তাদের আছে। 

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, কাঁষাবদ্যা-আবচ্কারের সঞ্গে সঙ্গে মান্ষের জীবনে কী বিরাট 
পরিবর্তন এসে গেল। খাদ্যসংগ্রহের উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করে, খাদ্য সহজলভ্য করে "দিয়ে, 
কাঁষাঁবদ্যা বলতে গেলে সমাজের ভিত্তি একেবারে নেড়েচেড়ে দিল। লোকের হাতে এখন প্রচুর 
অবস্র। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হল; প্রত্যেক ব্যান্তকে এখন আর খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয় না, 
কাজেই কতক লোক অন্য কাজ বেছে নিল। নানান রকমের 1শল্প, নূতন নূতন ব্যবসা দেখা 'দল। 
শকন্তু ক্ষমতা থেকে গেল সেই পাঁরচালকশ্রেণনর হাতেই। 

পরবতর্ঁণ ইতিহাস থেকে তুমি দেখতে পাবে, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের নূতন নূতন 
প্রণালী উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কীভাবে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন এসেছে। সভ্যতার গাঁতর সঙ্গে 
সঙ্গে খাদ্য ছাড়া আরও অনেক জিনিষের প্রয়োজন মানুষ বোধ করতে লাগল । কাজেই উৎপাদন- 
প্রণালীর পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও পাঁরবর্তন এল। একটা বেশ বড়োরকমের দ্টাল্ত, 
দেওয়া যাক। এই ধরো, যখন রেল স্টীমার কারখানা সব বাম্পে চালত হতে লাগল তখন 
কাজেকাজেই আমাদের উৎপাদন এবং বণ্টনপ্রণালীতে বিরাট পাঁরবর্তন দেখা 'দিল। সাধারণ শিজ্প- 
ব্যবসায়ীরা তাদের নিজ হাতে এবং ছোটো ছোটো হাতিয়ারের সাহায্যে যেসব জিনিষ তোর করত 
তাই এখন অনেক বোশ দ্ুতবেগে উৎপন্ন হতে লাগল বাম্পচাঁলিত কারখানায় । বড়ো বড়ো কলগুলো 
তো আর কিছ নয়, খুব বিরাট আকারের হাতিয়ার মান্র। এখন থেকে খাদ্যদ্রব্য এবং কারখানায়- 
উৎপন্ন অন্যান্য জিনিষ রেলে স্টীমারে করে দ্ূতবেগে দেশে দেশান্তরে প্রেরিত হতে লাগল । 
এর ফলে সারা পৃথবী জুড়ে কত বড়ো পাঁরবর্তন এল তা তুমি সহজেই বুঝতে পারছ। 

ইতিহাসে দেখা যায় কিছুকাল পরে পরেই নূতন নূতন এবং দ্রুততর উৎপাদনপ্রণাল 
আবিচ্কৃত হয়েছে। তুমি নিশ্চয় ভাবছ উৎপাদনপ্রণালণশ যত উন্নত হবে উৎপন্ন দ্বব্যের পাঁরমাণও 
তত বাড়বে, পাঁথবীর সম্পদ ক্রমে বাড়তে থাকবে এবং বন্টনের বেলায় প্রত্যেকের ভাগেই কিছু 
বোঁশি পড়বে । আম কিন্তু বলব তোমার কথা খানিকটা সত্য হলেও পুরোপানীর সত্য নয়। উৎপাদন- 
প্রণালীর উন্নতির ফলে পাঁথবীর সম্পদ অনেক বেড়েছে, এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেড়েছে 
কোন্খানটায় ঃ স্পষ্টই তো দেখতে পাচ্ছ, আমাদের দেশে এখনও দ:ঃখদৈন্যের অন্ত নেই। আর 
কেবল কি আমাদের দেশে? ইংলণ্ডের মতো ধনী দেশেও এ অবস্থা। কেন এমন হয়? এত 
ধনসম্পদ তা হলে কোথায় যায়ঃ এটা বড়ো আশ্চর্যের বিষয় যে ক্রমেই পৃঁথবীর ধনোৎপাদন বাড়ছে, 


৩০ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


'শকল্তু তা সত্তেও গরিবেরা সেই গাঁরবই থেকে যাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে অবস্থার যখাক্সি 
পাঁরবর্তন হয়েছে, কিন্তু যে পাঁরমাণে ধনোৎপাদন হচ্ছে, তার তুলনায় সেটা কিছুই নয়। 
এইসব ধনসম্পদ কোথায় যাচ্ছে সেটা আমরা স্পন্টই দেখতে পাচ্ছি। এঁ-যে সব কর্মকর্তা আর 
পাঁরচালকের দল রয়েছেন, তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে সব ভালো 'জনিষের মোটা অংশটা 
তাঁদেরই হাতে এসে পড়ে। আরও আশ্চর্য, সমাজে এমনসব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা ভুলেও 
কোনো কাজ করে না; অথচ অপরের পারশ্রমলব্খ লাভের বারো-আনা অংশ তারাই বাঁগয়ে নেয়। 
'আর বললে তুমি বি*বাস করবে না, এরাই সমাজে সম্মানের পান্র হয়ে বসেছে । আবার এমন মূর্খও 
আছে যারা ভাবে, খেটে খেতে ঠগলে সম্মান বুঝ থাকে না। পৃথিবী জুড়ে এমান বশৃঙ্খলা দেখা 
দিয়েছে । এমন অবস্থায় যে চাষীর দল জমিতে খেটে খাদ্য উৎপাদন করছে এবং যে শ্রামক কারখানায় 
খেটে ধনোৎপাদন করছে, তারা যে দারদ্রই থেকে যাবে, এ আর বানর কঃ আমরা তো দেশের 
স্বাধীনতার কথা বলছি, কিন্তু সমাজের এই 'বশৃঙ্খল অবস্থা যাদ দূর না হয়, শ্রামক বাঁদ তার 
পাঁরশ্রমের পুরস্কার না পায় তবে সেই স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের কী হবে? রাজনশীতি, রাষ্ট্রনীতি, 
অর্থনীতি এবং ধনবণ্টন-সমস্যা নিয়ে কতসব মোটা মোটা বই লেখা হচ্ছে। বড়ো বড়ো পণ্ডিত 
অধ্যাপকের দল এইসব 'বিষয়ে বন্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, ?কন্তু কেবল কথা আর আলোচনাই চলছে; 
ও'দকে যে লোকটা খাটছে তার তো দুঃখের অন্ত নেই। দু শো বছর আগে প্রাসদ্ধ ফরাঁস পাঁণ্ডত 
ভলটেয়ার এইসব রাজননতিজ্ঞকের দল সম্বন্ধে বলেছিলেন, “যে চাষী খাদ্য উৎপাদন করে অপরের 
প্রাণরক্ষা করছে, তাকে অনাহারে বধ করাই হচ্ছে এদের দক্তুর।” 

যাক সে কথা । আদম মানুষ ক্রমে উন্নত হয়ে ধীরে ধীরে বন্যপ্রকৃতির উপর আপন প্রাধান্য 
বস্তার করেছে । বনজগ্গল সাফ করেছে, বাঁড়ঘর তোর করেছে এবং জাম চাষ করেছে । লোকে 
বলে, মানুষ নাক প্রকৃতিকে জয় করেছে। এটা একটু ধোঁয়াটে রকমের কথা, পুরোপুরি 
সত্য বলে একে গ্রহণ করা যায় না। এর চেয়ে বরং বলা ভালো যে, মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে শূরু 
করেছে এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাতির সহযোগতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, প্রকৃতিকে 
আপনার প্রয়োজনে নিয়োজত করছে। প্রাচঈনকালে মানুষ প্রকাতি এবং প্রাকীতিক ঘটনাবলনীকে 
ভয়ের চোখে দেখেছে । বোঝবার চেষ্টা না করে পুজো 'দিয়ে, বালর আয়োজন করে প্রকাতিদেবীকে 
প্রসন্ন করবার চেম্টা করেছে । তাদের কাছে প্রকৃতি ছিল যেন একটা হিংস্র জন্তু; তাকে খোশামোদ 
করে, খুঁশ করে শান্ত রাখতে হয়। বজ্রপাত, বিদ্যংচমক, মহামারী সবতাতেই তাদের ভয় ছিল, 
আর তারা ভাবত উপয্ন্ত বাল না পেলে এরা কিছুতেই 'নবৃত্ত হবে না। অনেক সরলপ্রাণ লোকের 
ধারণা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণও একটা ভয়ংকর রকমের দুর্ঘটনা । এটা যে একটা অত্যন্ত সহজ এবং 
স্বাভাঁবক ঘটনা সে কথা বোঝবার চেস্টা না করে লোকে 'মাছিমিছি দু্চন্তায় অধীর হয় এবং 
ব্স্তসমস্ত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে রক্ষা করবার জন্য উপোস করে কিংবা গঞ্গাস্নান করে। চন্দ্র-সূর্য 
নজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে; তাদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিচ্ছু দরকার নেই। 

সভ্যতা এবং সংস্কাঁতর অগ্রগতির কথা আমরা বলোছ এবং এও দেখেছি, এর শুরু হয়েছিল 
যখন থেকে মানুষ শহরে এবং গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে । খাদ্যের যে উদ্বৃত্ত অংশ 
জমা থাকত তার ফলে মানুষের খাঁনকটা অবকাশ 'মলল; এখন তারা কার এবং আহার অন্বেষণ 
ছাড়া অন্য জিনিষের কথা ভাববার সময় পেল। চিন্তাশান্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শিল্প, 
বাবসা এবং সংস্কৃতিরও উন্নতি হতে লাগল। ওদিকে লোকসংখ্যাও বাড়ছে, তার ফলে অনেক 
লোককে একসঙ্গে কাছাকাছি থাকতে হত। তাতে একে-অন্যের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ল এবং নানান 
ব্যাপারে মানুষে মানুষে আদানপ্রদান চলল। অনেক লোক একসঙ্গে বাস করতে হলে প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে একট বিবেচনা না করলে চলে না। এমন কাজ করা চলবে না, যাতে সঙ্গী 
কিংবা প্রতিবেশর অস্‌বিধা হতে পারে। এ না হলে সামাজিক জীবন 'িছতেই গড়ে উঠতে 
পারে না। দণ্টান্তস্বরূপ একটি পাঁরবারের কথাই ধরো-না-একাঁট পাঁরবারই তো বলতে গেলে 
একাঁট ছোটোখাটো সমাজ । পাঁরবারস্থ প্রত্যেকাট ব্যান্ত যাঁদ অপরের সম্বন্ধে একট: বিবেচনা না করে 
তা হলে সে পারবার তো কিছুতেই সুখী হতে পারে না। এটি এমন কিছ শন্ত ব্যাপারও নয়, 


খষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতক ও ধর্ম , ৩১ 


কারণ পারবারস্থ সকল ব্যান্তর মধ্যে এমনিতেই একটি ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তা সত্তেও কিন্তু 
দেখা যায়, আমরা এ সামান্য বিবেচনাটুকু করতে ভুলে যাই। তাতে শুধু প্রমাণ হয় যে আমরা 
যথেষ্ট পারমাণে সভ্য এবং মাজত নই। পাঁরবারের চেয়ে বৃহত্তর গোচ্ঠী সম্বন্ধেও ঠিক এ কথাই 
শখাটে_সেটা আমাদের প্রাতবেশী কিংবা এক-নগরের আঁধবাসী, স্বদেশবাসী অথবা বিদেশী 
এদের যার সম্বন্ধেই হোক। সূতরাং লোকসংখ্যা-বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে অনেক 
উন্নাত হয়েছে। অপরের জন্য বিবেচনাবোধ এবং আত্মসংবম অনেক বেড়েছে। সংস্কীত, সভ্যতা, 
'এসব কথার যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া বড়োই কঠিন। আম তা দেবার চেষ্টাও করাছ না। তবে সংস্কৃত 
বলতে আমরা যেসব গুণের সমাবেশ মনে কার তার মধ্যে আত্মসংযম এবং অপরের মঙ্গলাচন্তা-_ 
এই দুটি গুণ নিশ্চয়ই প্রধান। যে ব্যান্তর মধ্যে এই আত্মসংযম এবং অপরের প্রাতি বিবেচনাবোধের 
অভাব আছে, তাকে মাজত এবং সুসভ্য নিশ্চয়ই বলা চলে না। 


১৪ 
খৃষ্টপূর্ব ন্ট শতক ও ধর্ম 
২০শে জানুয়ার, ১৯৩১ 


ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলো আমরা এগিয়ে যাই। দূ হাজার পাঁচ শো বছর 
'অথথাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছ শো বছর আগেকার একটা জায়গায় এসে আমরা থেমেছি। তারখটা 
একেবারে যে নিভূলি তা নয়। আন্দাজে মোটামুটি একটা সময় নির্দেশ করোছ মান্ত। এইরকম একটা 
সময়ে কয়েকজন নামকরা লোক, কেউ-বা তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী, কেউ-বা ধর্মপ্রবর্তক, বিভিন্ন দেশে জল্ম- 
গ্রহণ করেছিলেন। কেউ চীনে, কেউ ভারতবর্ষে, কেউ পারশ্যে, কেউ-বা গ্রণীসে। তাঁরা ঠিক যে 
সমসামায়ক সে কথা বলা চলে না। অল্প কয়েক বংসর আগে-পরে আঁবরতি হয়ে এরা খষ্টপূর্ব ছয় 
শতককে বৈশিষ্ট্য দান করোছিলেন। একটা নূতন "চন্তার ধারা, বর্তমান সম্বন্ধে একটা অসন্তোষের 
ভাব, অনাগত কালের জন্য একটা আশাআকাক্ক্ষা যেন সমস্ত পাঁথবীময় একই সময়ে ছাঁড়য়ে 
পড়োঁছল। একটা কথা মনে রেখো, বড়ো বড়ো ধর্মপ্রবর্তক যাঁরা তাঁরা সবাই চেয়েছেন মানব- 
সাধারণের মঙ্গল হয় যাতে, যাতে তারা উন্নত হয় এবং তাদের দুঃখকম্টের লাঘব ঘটে। বর্তমানের 
অন্যায় ও অমঙ্গলের 'বরুদ্ধে তাঁরা নিভ'য়ে বিদ্রোহ করেছেন। যেখানে পুরাতন সংস্কার মানুষকে 
অধর্মের পথে নিয়ে গেছে, মানুষের উন্নাতর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইখানেই তাঁরা তাকে 
ীনর্মমভাবে আঘাত করেছেন। তাকে দূর করার জন্য 'নিভর্ঁকভাবে দাঁড়য়েছেন। লক্ষ লক্ষ 
মানুষের চোখের সামনে তাঁরা তুলে ধরেছেন মহান জীবনের আদর্শ_যূগে যুগে মানুষ এই 
আদর্শের দ্বারা অননপ্রাণত হয়েছে, প্রেরণা লাভ করেছে। 

সেই খৃজ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন বৃদ্ধ ও মহাবীর; চীনে কন্ফুঁসয়স 
ও লাওংসে; পারশ্যে জরথন্স্ট্র বা জোরোআস্টার;* এবং গ্রীসের সামোস দ্বীপে জন্মেছিলেন 
পাইথাগোরাস্‌। ইতিহাস ছাড়াও অন্য প্রসঙ্গে তুমি হয়তো এদের নাম শুনে থাকবে। সচরাচর 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের ধারণা যে পাইথাগোরাস্‌ লোকটার খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, তাই জ্যঁমাতর 
যেন কী একটা 'সদ্ধান্ত প্রমাণ করোছিলেন। সেটা আবার বেচারাদের মুখস্থ করতে হয়! সমকোণ- 
ধবাশম্ট ত্রিভুজের তিন বাহুর উপর আঁঙ্কত 'তিনাট চতুর্ূজ নিয়ে এই "সিদ্ধান্তের কারবার । 
ইউক্রিডের বা অন্য যে-কোনো জ্যামাতর বইয়ে এই 'সদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। জ্যামাতক আঁবচ্কার 
ছাড়াও ভারত রান সর হযারে পাইযাযারারের ই সার মাছে! গুর সম্বন্ধে আমরা খুব 


বিজিজাজের রন 





৩২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


অজ্পই জানি, এমনীক কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন পাইথাগোরাস্‌ নামে কেউ 
ছিলেন ক না। 

পারশ্যের জোরোআস্টারকে জরথণ্স্ট্রবাদ নামে একটি ধর্মের গুরু বলা হয়। তাঁকে ঠিক নবধর্ম- 
প্রবর্তক বলা চলে কি না জান না। খুব সম্ভব পারশ্যের পুরাতন ধর্মমতকে একটা নূতন রুপ্য 
দিয়ে তান নূতন পথে 'নয়ে গয়ৌোছলেন। আজ বহ্াদন অতত হল পারশ্য থেকে এই ধর্ম প্রায় 
ননাশ্চহ হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে ও দেশ থেকে এক দল লোক এসোঁছল ভারতবর্ষে, আমরা 
তাদের পার্শ বাল। এই পাঁ্শ-সম্প্রদায় এখনও জরথস্স্ট্রের ধর্ম অনুসারে আগ্নর উপাসনা করে। 

আগেই বলোছ, এই ' একই সময়ে চীন দেশে জন্মেছিলেন কনফুসিয়স ও লাওৎসে॥ 
কনফুঁসয়স নামটার ঠিক বানান হল কং ফু-ংসে। ধর্মপ্রবর্তক বলতে যা বোঝায় এ'রা সেরকম 
ছিলেন না। এরা কতকগুলি নীতি ও সমাজব্যবস্থা বেধে 'দিয়োছলেন। এদের নীতিশাস্ত শিক্ষা 
দিত কোন কাজ করা উচিত, কোন কাজ অনুচিত। মৃত্যুর পর কনফনীসয়স ও লাওৎসের 
স্মৃতিরক্ষার জন্য চীন দেশে অনেক মান্দর 'নার্মত হয়। "হন্দুদের কাছে যেমন বেদ ও খমম্টানদের 
কাছে যেমন বাইবেল, তেমনি এদের 'লাখত গ্রন্থগুূলি চীনদেশবাসী খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। 
চীনের লোকেরা যে এত ভদ্র, এত মাঁজতব্যবহারসম্পন্ন ও শিক্ষাদীক্ষায় এত উন্নত, তা অনেকখানিই 
কনফাঁসয়সের প্রভাবে। 

ভারতবর্ষে ছিলেন মহাবীর ও বুদ্ধ। আজ যাকে আমরা জৈনধর্ম বলি তার প্রবর্তন করেন 
মহাবীর। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বর্ধমান, তাঁর মহত্তের প্রাত সম্মান দেখানোর জন্য তাঁকে তাঁর 
শিষ্যরা মহাবীর উপাধ 'দিয়েছিল। বোশর ভাগ জৈন থাকে পশ্চম-ভারত ও কাঁথিয়াওয়ার-অণ্লে ॥ 
আজকাল তাদের প্রায়ই হিন্দু বলে ধরা হয়। কাথিয়াওয়ারে ও রাজপূতানার আব্‌পর্বতে 
কতকগুলি অতি সুন্দর জৈনমান্দর আছে। জৈনেরা আঁহংসাকে পরম ধর্ম বলে মনে করে; কোনো 
প্রাণীকে আঘাত করা বা কন্ট দেওয়া তাদের চোখে পাপ। শুনে আশ্চর্য হবে যে মহাবীরের 
সমসার্মীয়ক গ্রীসের পাইথাগোরাস ছিলেন নিরামিষভোজা, তাঁর শিষ্য ও চেলাদের পক্ষে আমষভক্ষণ 
'নাঁষ্ধ 'ছিল। 

এবার গৌতমবূদ্ধের কথায় আসা যাক। তুমি তো জানোই, তান ছিলেন ক্ষত্িয়, একজন 
রাজকুমার । তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'সদ্ধার্থ। সদ্ধার্থের জননীর নাম মায়া। বুদ্ধের বংশপাঁরচয়ে 
রাজরানী মায়ার যে বর্ণনা আছে সেটা এখানে তুলে দই : “সর্বলোকপৃঁজিতা, নবচন্দ্রমাসদৃশ 
রূপবতী, বসুমতাীর মতো ধরা, গবকাশত পদ্মের মতো নির্মলা ছিলেন মহীয়সী মায়াদেবী।” 

সদ্ধার্থের বাবা আর মা তাঁকে আরাম ও 'বিলাসিতার মধ্যে লালনপালন করতেন। সর্বদা 
চেম্টা করতেন যাতে দঃখদুর্দশার দৃশ্য তাঁকে কখনও না দেখতে হয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব 
করা যায় কী করে। কিংবদন্তীতে জানা যায়, সিদ্ধার্থ দারিদ্র্য, দুঃখ, কম্ট এবং মৃত্যু সবই 
দেখেছিলেন এবং এইসব দৃশ্য দেখে তাঁর মনে গভীর বেদনার সণ্ণার হয়। রাজপ্রাসাদের সুখ তাঁর 
আর ভালো লাগল না। ভোগাবলাসের আড়ম্বর, সুন্দরী স্ত্রীর ভালোবাসা-_-সব-কিছুই তাঁর কাছে 
আকিণ্ণিৎকর মনে হতে লাগল । তান মানৃষের দুঃখের কথা এবং ক উপায়ে সেই দুঃখ দূর করা 
যায়, সেই কথা ভাবতে লাগলেন। আর 'তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না;.একাদন গভীর 
রাত্রে রাজপুরী ত্যাগ করে, 'প্রয়পারজন সবাইকে ত্যাগ করে রাজার কুমার বোৌরয়ে পড়লেন। 
যেসব প্রশন তাঁর মনে উদয় হয়েছে তার জবাব খজে বার করতে হবে । কত দন ধরে শ্রান্ত ক্লান্তি 
তুচ্ছ করে তান সন্ধান করে বেড়ালেন। অবশেষে অনেক বংসর পর, গয়ার কাছে একটি অশবথগাছেন 
তলায় দীর্ঘ তপস্যার পর "তানি প্রজ্ঞা লাভ করেন এবং 'সদ্ধ হন। সেই থেকে সিদ্ধার্থের নম হয় 
বুদ্ধ” অর্থাৎ জ্ঞানী । যে গাছটির তলায় তিনি সাধনা করেছিলেন তার নাম 'বোঁধবৃক্ষ'। কাশীর 
কাছে সারনাথের উদ্যানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা হল 
সংভাবে জীবনযাপন করার পথাঁনদেশ করা। দেবতার উদ্দেশে কোনো জশবকে বলি দেঁওয়া তান 
অন্যায় মনে করতেন। তান বলতেন, যঁদ বলি দিতে হয় তো রাগ দ্বেষ ঘৃণা প্রভাতি মোহকেই 
বলি দেওয়া উচিত। 


খুম্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ও ধর্ম ৩৩ 


বুদ্ধের আবির্ভাব যখন হয় সে সময়ে ভারতের প্রচলিত ধর্ম ছিল বোঁদক ধর্ম। তখন থেকেই 
এই ধর্মের অবনাত শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহম্রণেরা যাগযজ্ঞ, পৃজাপার্বণ, অন্ধ কুসংস্কার দ্বারা 
সত্যধর্মকে কলুষিত করেছে । আর তা তো করবেই, কারণ পূজা যত হয় ততই ব্রাহ্মণদের 
দক্ষিণা মেলে। ভন্ব- ভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ তীব্রতর হল। জপতপ মন্মতন্ত্র প্রভাত কুসংস্কারের 
ভয় দোখয়ে স্বার্থান্বেষী পুরোহতের দল সমাজের 'নম্নস্তরের লোকদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলল । 
এইভাবে দেশের জনসাধারণকে নিজেদের বশে এনে ব্রাহমণেরা ক্ষান্য়দের রাজশান্তর গবরুদ্ধে দাঁড়াতে 
চেষ্টা করল। যখন এই দূই উচ্চ জাঁতর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রাতদ্বান্দ্বতা চলছে, বৃদ্ধ ঠিক সেই 
সময় বৈদিক ধর্মের অনাচার ও পূরোহতদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মানুষ যাতে 
সংভাবে জীবনযাপন করে, পূজা বাঁল প্রভাতি নিরর্থক কাজ থেকে বিরত হয়ে যাতে তারা ভালো 
কাজে আত্মনিয়োগ করে, তারই জন্য চেস্টা করেছিলেন বূদ্ধদেব। তাঁর শিক্ষাকে যারা জীবনের 
ব্রত হিসাবে গ্রহণ করল তাদের বলা হত ভিক্ষু ও িক্ষণণ। এই ভক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ে 
গতাঁন তাঁর 'সংঘ' গঠন করলেন। 

অনেক কাল একটি 'বশেষ ধর্ম বলে বুদ্ধের ধর্ম ভারতে স্বীকৃত হয় 'ন। এর পর আমরা 
দেখতে পাব কেমন করে এই ধর্ম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল ও গকছুকাল পরে আবার কেমন সমস্ত 
দেশ থেকেই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। একাঁদকে 'সংহল থেকে আরম্ভ করে সুদূর চীন দেশ অবাঁধ 
বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব বস্তার করল, তেমাঁন আবার অন্যাদকে বুদ্ধের জন্মভূমি এই ভারতে বৃদ্ধের 
ধর্ম শেষ পর্যন্ত ব্রাহমণ্যধর্ম অথবা হিন্দুধর্মের অঙ্গনভূত হয়ে গেল। তবে এ কথা সত্য যে, 
এককালে ব্রাহমণ্যধর্মের উপর বৌদ্ধধর্ম প্রচুর প্রভাব বিস্তার করোছিল, 'ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞের 
অনেকগুলি কুসংস্কার দূর করতে পেরেছিল-_সেটাও কম কথা নয়। 

বর্তমান জগতে সবচেয়ে বোশ সংখ্যক লোকের ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। মাথাগুণাতর 'হসাবে 
বৌদ্ধধর্মের পরেই স্থান হল খ্টধর্ম, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের। ইহাাদ, শিখ ও পার্শিদের 
ধর্মও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম ও ধর্মগুরুরা ইতিহাসে একটা 'বাঁশম্ট স্থান আধকার করে আছেন, 
এ"দের বাদ 'দয়ে এ্রীতহাঁসক আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
বড়ো বড়ো ধর্মের প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা পাঁথবীর শীর্ষস্থানীয় মানুষদের মধ্যে অন্যতম । তাঁদের শষ্য 
ও অনুগামীরা অনেক সময় গুরুর মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। হইাঁতহাসে আমরা প্রায়ই 
দোঁখ যে, যে ধর্ম আমাদের উন্নাতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য প্রাতিম্ঠত হয়োছল, 
সেই ধর্মই আমাদের পাশবিকতার নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে । জ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যোতির 
জায়গায় এনেছে অজ্ঞানের অন্ধকার, মনকে উদার মান্তর প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত না করে তাকে 
সংকীর্ণ, অনুদার ও পরধর্মের প্রাতি অসাহষ্জ করেছে। ধর্মের নামে একদিকে অনেক বড়ো বড়ো 
কাজ হয়েছে। অপরাঁদকে আবার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ প্রভাতি কত-যে পাপ সাঁধত হয়েছে 
তারও ইয়ত্তা নেই। 

তা হলেই মনে হয়, ধর্ম নিয়ে কী করা উচিত? কারও কারও কাছে ধর্ম মানেই স্বর্গ কিংবা 
ওই ধরনের একটা পরলোক । স্বর্গপ্রাপ্তর আশায় তারা ধর্মানূষ্ঠান করে। এ যেন 'জিলিপির 
মতো কোনো-একটা 'মান্ট 'জিনিষের লোভে দুষ্টু ছেলের লক্ষমী হয়ে থাকা। সচরাচর ভদ্রবাড়র 
সন্তানেরা তো এরকম করে না। সূতরাং ভেবে দেখো, পাঁরণতবয়স্কেরা যাঁদ এরকম কাজ করতে 
শুরু করেন তা হলে সেটা কীরকম হাস্যকর হয়। আসলে 'জালাঁপির প্রতি লোভ ও স্বর্গের প্রাত 
লোভের মধ্যে খুব বোশ তফাত নেই। লোভী অল্পাবস্তর আমরা সকলেই। কিন্তু আমরা 
ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করতে চাই যাতে তারা 'নির্লোভ হয়, নিঃস্বার্থ হয়। আদরের ক্ষেত্রে 
স্বার্থটা বড়ো হয়ে উঠলে চলে না। তা যাঁদ হয় তা হলে জাঁবনকে বড়ো আদর্শের অনুগামী করে 
গড়ে তোলা যায় না। 

আমরা সকলেই 'নিজেদের কীর্তর ফলাফল নিজের চোখে দেখে নিতে চাই। এটা মানুষের 
স্বভাবাঁসম্ধ। “কিন্তু দেখতে হবে আমাদের লক্ষ্যটা কোন্‌ দিকে? আমরা কি কেবল নিজেদের 
নিয়ে ব্রত থাঁক-_নিজেদের মঙ্গলটূুকু চাইঃ সমাজের, দেশের, সমগ্র মানবজাতির যাতে মত্গল 
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হয়- সেটা আমরা চাই কিঃ দশের মঞ্গলেই তো আমাদেরও মণ্গল। কিছুদিন আগে আমার 
একটি চিঠিতে একট সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেছি। সেই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে, 
ব্যান্ত পাঁরবারের কাছে, পারবার সমাজের কাছে ও সমাজ দেশের কাছে 'নজেদের স্বার্থ বিসজ'ন 
করবে । আজ ভাগবত থেকে একটি শ্লোকের অনুবাদ 'দচ্ছ : “আম অন্টাসাদ্ধসংযুস্ত পরমা শান্তি 
চাই না; পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে নিবৃত্ত-_তাও আমার কাম্য নয়। জীবজগতের সমস্ত রেশ আমি 
বরণ করে নিতে চাই, তাদের দুঃখ নিজের বলে স্বীকার করে আম তাদের দুঃখ মোচন করতে চাই 1» 

এক ধর্মের লোক বলে এই, অন্য ধর্মের লোক বলে আর। পরস্পর পরস্পরকে দোষ দেয়, 
বলে নিরোধ, বলে দু্ট। এদের মধ্যে সত্য কথা বলে কেঃ চক্ষুকর্ণের প্রমাণের বাইরের বিষয় 
নিয়ে যখন কারবার তখন এদের মধ্যে বিবাদভঞ্জন করা সহজসাধ্য নয়। বিজ্ঞজনের মতো এদের 
এইসমস্ত কথা আলোচনা করাই বেয়াদবি। মতামত নিয়ে যখন মাথা-ভাঙাভাঁঙ হুয় তখনই 
বিপদ। আমরা বোঁশর ভাগ লোকই সংকীর্ণমনা, জ্ঞানবৃদ্ধিও আমাদের সীমাবদ্ধ। সবটুকু 
সত্য আমরা জেনে ফেলোছি, এ 'ব*বাসটা আস্পর্ধাবশেষ। সেই সত্য জোর করে যখন অন্য লোককে 
স্বীকার করাতে চেস্টা কার তখন সেটা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। সত্য কারও একচেটিয়া 
নয়। ফুলকে কেউ গাছ বলে ভ্রম করে না। কেউ কেবল যাঁদ ফ্‌লটাই দেখে, কারও কাছে যাঁদ 
পাতা কিংবা কাণ্ডটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তা হলে তারা কেবল গাছের অংশাঁবশেষ দেখেছে । 
বিশেষ বশেষ অংশকে সমগ্র গাছ বলে ভুল করা ও তাই '্নয়ে পরস্পরের মধ্যে মারামার করা-- 
এর চাইতে বোকামি আর-কিছুই হতে পারে না। 

দুঃখের বিষয়, পরলোকের প্রাত আমার তেমন অনুরাগ নেই। ইহলোকে আমার কী করা 
উচিত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। বতর্মানের পথটা আমি যদ ঠিকমতো দেখতে 
পাই তা হলেই ব্যস--তার বোঁশ কিছুতে আমার দরকার নেই। এখানকার কাজ ঠিকমতো করে চলতে 
পার যাঁদ তা হলে কী হবে আমার পরলোকের কথা ভেবে। 

বড়ো হয়ে নানা ধরনের লোক দেখতে পাবে- কেউ ধর্ম নিয়ে থাকে, কেউ ধর্মের তোয়াক্কা 
করে না, কেউ আবার দুদককারই আতশয্য পাঁরহার করে চলে । অনেক বড়ো বড়ো ধর্মমান্দর ও 
ধর্মপ্রাতিষ্ঠান আছে, প্রচুর তাদের অর্থসম্পান্তি, প্রচুর ক্ষমতা । কখনও তারা সদুদ্দেশ্যে তাদের অর্থ 
ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কখনও-বা মন্দ কাজে । অনেক ধারক লোক আছে যারা ভালো লোক বলে 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আবার অনেক ভন্ড বদমাইশ আছে যারা ধর্মের নাম করে মানুষ ঠাঁকয়ে 
খায়। এসমস্ত দেখে-শুনে তোমার নজের পথাঁট বেছে নিতে হবে। অন্যদের উদাহরণ থেকে 
অনেক-কছু শেখা যায় সত্য, কিন্তু ঠেকে শেখা কিংবা নিজের চেষ্টায় শেখাটাই সবচেয়ে নড়ো 
শক্ষা। কতকগুলি সমস্যা আছে যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই করতে হয়, তা ছাড়া গাঁত নেই। 

চট করে একটা মতামত স্থির করে বোসো না যেন। একটা বড়োরকমের "সিদ্ধান্তে পেপছবার 
আগে নিজেকে নানা 'দিক থেকে তোর করে নিতে হয়। 'িনজের ভাবনা নিজে ভেবেচিন্তে, কর্তব্যা- 
কর্তব্য নিজেই নিরধারণ করা-_একশোবার উচিত। কিন্তু সবাই তা পারে না। নবজাত শিশু তার 
ভালো-মন্দ বুঝে কাজ করতে পারে কিঃ এমন অনেকে আছে যারা বয়সে প্রবীণ হলেও 
বাদ্ধশুদ্ধতে প্রায় কচি ছেলের মতো। 

অন্যান্য দিনের চেয়ে এ চিঠি অনেক বড়ো হয়ে গেল। এত লম্বা চিঠি পড়তে তোমার 
হয়তো ভালো লাগবে না। ধর্মবিষয়ে আমার বন্তব্গ্লো বলে আম খালাশ। আজ যাঁদ আমাৰ 
সব কথা তুমি বুঝতে নাও পারো, তাতে কিছু আসে-যায় না। কিছাদন পর আপনা থেকেহ 
বুঝতে পারবে। 


১৫ 
পারশ্য এবং গ্রীস 
২১শে জানুয়ারি, ১৯৩১ 


তোমার চিঠি আজ পেলাম। মা ও তুম দুভতনেই ভালো আছ জেনে খাঁশ হয়েছি। কিন্তু 
(তোমার দাদুর অসুখ যে সারছে না, ওর জবরটা ছাড়লে 'াশ্চন্ত হওয়া যেত। উনি সারাজীবন 
পারশ্রম করেছেন, এখন এ বয়সে যে শান্তি এবং বিশ্রাম দরকার তাও পাচ্ছেন না। 

তুমি যে দেখাঁছ লাইব্রোর থেকে অনেক বই পড়ে ফেলেছ, আমার কাছ থেকে আরও সব 
বইয়ের নাম চেয়েছ। কিন্তু ইতিমধ্যে কী কা বই পড়েছ তার নাম তো আমাকে লেখ নিঃ বই পড়ার 
অভ্যাস খুবই ভালো; কিন্তু যারা তাড়াতাঁড় অনেক বই পড়ে ফেলে তাদের বেলায় একট. সন্দেহ 
হয়। মনে হয় বোধ কার ভালো করে পড়ে নি, কোনোরকমে চোখ বলয়ে গেছে, আজ পড়ছে 
(তো কাল ভুলে যাচ্ছে। পড়বার মতো বই যাঁদ হয় তবে তা বেশ যত করে খংটে খ:টে পড়াই ভালো । 
এমন বইও অনেক আছে যা মোটে পড়বার যোগ্যই নয়। এত বইয়ের মধ্যে থেকে ভালো বই বেছে 
নেওয়া কিছ: চাট্রিখানি কথা নয়। তুমি হয়তো বলবে আমাদের লাইব্রোর থেকেই যখন বই বেছে 
নিয়েছ তখন নিশ্চয় ভালো বই-ই হবে, কারণ তা নইলে আমরা এসব বই রাখব কেনঃ তা বেশ, 
বেশ, পড়ে যাও, আম জেল থেকে তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করব। শরীরে মনে তুমি কত 
তাড়াতাঁড় বেড়ে উঠছ আমি অনেক সময়ে তাই ভাবি। তোমার কাছে যেতে ভার ইচ্ছে করছে। 
এই-যে আম তোমাকে যেসব চিঠি লিখছি, তোমার হাতে পেশছতে পেশছতে হয়তো তোমার 
িদ্যে এসব চিঠির [বিদ্যেকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে ততাঁদনে হয়তো চাঁদ*বড়ো হয়ে উঠবে, 
সে-ই তখন পড়বে। তা হলেই হল; একজন কেউ এর মর্ম বুঝলেই হল। 

এবারে এসো গ্রশস এবং পারশ্যদেশের কথা একট; বাল, এই দুই দেশের মধ্যে যেসব যদ্ধ- 
শবগ্রহ হয়োছল তার কথা একটু আলোচনা করা যাক। আগের এক চিঠিতে গ্রীসদেশের নগর- 
রাষ্ট্রগীলর কথা বলেছি; পারশ্যদেশের এক রাজা যে বিরাট এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন 
তারও উল্লেখ করেছি। গ্রীকরা এ রাজার নাম 'দয়োছল দারিয়ুস। দারয়ুসের সাম্রাজ্য শুধুই 
যে বহ্াবস্তৃত ছিল তাই নয়, খুব সুশৃঙ্খলও ছিল। এশিয়া-মাইনর থেকে 'সিম্ধূনদ পর্যন্ত 
এর সাঁমানা বস্তার লাভ করোছল। িশররাজ্য এবং এঁশয়া-মাইনরের কতকগনাল গ্রীক নগরণও 
এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই 'বরাট সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
চমংকার রাজপথ তোর হয়েছিল। তার সাহায্যে নিয়মিতরূপে সম্রাদপ্তরের সংবাদপ্রেরণের 
ব্যবস্থা হত। কণ কারণে দারয়ূস 'স্থর করলেন গ্রীস দেশের নগর-রাম্ট্রগুলি জয় করতে হবে। 
সেই সূত্রে এই দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি ইতিহাসপ্রাঁসদ্ধ যুদ্ধ ঘটোছল। 

ধহরোডটাস-নামক একজন গ্রীক প্রীতহাঁসকের লেখা থেকে আমরা এইসব যুদ্ধের বিবরণ 
পেয়োছি। এই যুদ্ধের অস্পকাল পরেই তাঁর জন্ম হয়। অবশ্য গ্রীকদের প্রাত তিনি একট. 
পক্ষপাঁতত্ব দৌখয়েছেন, তা হলেও তাঁর লেখা বিবরণগুঁল বেশ চিত্তার্ষক। আমার এই চিঠিতে 
তাঁর ইতিহাস থেকে কিছ দিছ কথা উদ্ধৃত করব। 

পারশ্যরাজের প্রথমবারের আঁভযান সফল হয় নি। কারণ দীর্ঘপথ আতিক্রম করতে 1গয়ে 
তাঁর বহু সৈন্য রোগাক্রান্ত হয়ে এবং খাদ্যাভাবে মারা যায়। এমনাঁক গ্রীস পর্যন্ত তারা গিয়ে 
পেণছতেই পারে নি, তার আগেই রে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার পরে আবার খষ্টপূর্ব 
৪৯০ অন্দে দ্বিতীয় আঁভযান হল। পারশ্যসৈন্যরা এবার স্থলপথে না 'গয়ে সমুদ্রপথে অগ্রসর 
হল। এথেন্সের নিকটবতর্ট ম্যারাথন-নামক একাঁট স্থানে তারা অবতরণ করল। এথেন্সবাসীরা 


* শ্রীমতী বিজয়লক্ষমী পণ্ডিতের কন্যা চন্দ্রলেখা 


৩৬ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তো ভাষণ ভয় পেয়ে গেল, কারণ পারশ্যসাম্রাজ্যের তখন বিষম প্রাতপাত্ত। এমনাঁক ভয়ে তারা 
তাদের বহুকালের পুরোনো শন স্পার্টার সঙ্গে মিতাঁল করবার চেষ্টা করল। বিদেশী শুর 
আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। স্পার্টার সাহায্য এসে পেপছবার 
আগেই কিন্তু এথেল্সবাসীরা পারশ্যসেনাকে যুদ্ধে হাঁরয়ে দিল। এই হীতহাসপ্রাসদ্ধ ম্যারাথনের 
যুদ্ধ হয়েছিল খম্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে। 

গ্রীসদেশের ছোট্ট একটি নগর-রাষ্ট্র কিনা এত বড়ো সাম্রাজ্যের সেনাদলকে হারিয়ে দিল-_ 
ভাবলে একট অদ্ভুত ঠেকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকে যতটা অদ্ভূত মনে হয়, আসলে ততটা 
নয়। গ্রণীকরা লড়াই করেছিল নিজের ঘরের পাশে আপন দেশ রক্ষার জন্য; আর পরাশ্যসেনা 
দেশ ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে এসোছল অনেক দূরে। তার উপরে আবার তাদের পাঁচামশাল 
সৈন্যদল, সাম্রাজ্যের সব অংশ থেকে জড়ো-করা। ওরা মাইনে-করা সৈন্য, লড়াই করেছে পয়সার 
খাতিরে । গ্রীসদেশ জয় হোক বা না হোক তা নিয়ে ওরা বড়ো একটা মাথা ঘামায় ন। অপর 
পক্ষে এথেন্সবাসীরা যুদ্ধ করেছে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। স্বাধীনতা হারানোর চেয়ে 
তারা মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করেছে। যারা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মরণপণ করে তারা কখনও 
পরাজত হয় না। 

কাজেই দারিয়ূসকে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হল। তাঁর মৃত্যুর পরে 
জোরাক্সস হলেন পারশ্যের সম্রাট। জোরক্সিসও মনে মনে গ্রীসজয়ের আশা পোষণ করোছলেন। 
রাজা হয়ে তিনি গ্রণীস-আভিযষানের আয়োজন শুরু করলেন। এইখানে হিরোডটাসের লেখা একটি 
রোমাণ্ণকর কাহিনী তোমাকে বলব। আর্তাবানাস ছিলেন জোরাক্সসের পিতৃব্য। তান বুঝোছলেন 
যে, গ্রীস-অভিযান অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ব্যাপার কাজেই তিনি ভ্রাতুষ্পূত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত 
করবার চেম্টা করোছিলেন। জোরাক্সস তাঁকে যে জবাব 'দিয়োছিলেন হরোডটাসের বিবরণ থেকে 
এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : 


আপাঁন যা বলছেন তার মধ্যে যান্ত আছে বটে, কিন্তু চারাদকে যাঁদ কেবল বিপদ দেখে 
আঁংকে উঠি তা হলে চলবে কেনঃ সব বিপদকে গ্রাহ্য করলে চলে না। সংসারে সকল 
ব্যাপারকে যাঁদ একই মাপকাঁঠতে যাচাই করতে যাই তা হলে কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। 
ভাবষ্যতের জুজুটার ভয়ে সারাক্ষণ সশঙ্ক থেকে লাভ কী? না-হয় খানিকটা দুঃখভোগের 
হাত এড়ানো গেল। এর চেয়ে আম বাল, আশাবাদী হয়ে ভাবষ্যতের সম্মুখীন হওয়াই 
শ্রেয়, তাতে যাঁদ দুঃখভোগ করতে হয় সেও ভালো। সাঁঠক পল্থা নির্দেশ না করে কেবল 
যাঁদ প্রত্যেক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তা হলে আপাঁনও দুঃখ পাবেন, অপর পক্ষও পাবে। 
প্রত্যেক কার্যেই সফলতা এবং িফলতার সম্ভাবনা সমপাঁরমাণে থাকে । ভাঁবষ্যতের 
দাঁড়পাল্লাটা কোন্‌ দিকে ঝ'কবে মানুষ তা কেমন করে জানবে? তার পক্ষে সেটা জানা 
সম্ভব নয়। কিন্তু সফলতা তারাই অন করে যারা এগিয়ে গিয়ে কাজে হাত দেয়। আর 
যারা ভশরু, যারা কেবল চুলচেরা হিসেব করে, তাদের পক্ষে সফলতার আশা সুদ্‌রপরাহত । 
পারশ্যরাজ্য যে 'বরাট শান্ত অর্জন করেছে সে কথা একবার ভেবে দেখুন। আমার যেসব 
পূর্পুরুষ পারশ্যের সিংহাসনে বসেছেন তাঁরা যাঁদ আপনার অনুরূপ মতামত পোষণ 
করতেন, কিংবা আপনার মতো পরামর্শদাতা যাঁদ তাঁদের জুটত তা হলে আজকে পারশ্যরাজ্য 
এতদূর বিস্তৃত হতে পারত না। তাঁরা িপদকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলেই 
আমাদের এই উন্নত অবস্থা । বৃহৎ জিনিষ লাভ করতে হলে কঠিন 'বপদের মধ্য 'দয়ে 
যেতে হয়। ৃ 


অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করোছি, তার কারণ অন্যসব বিবরণের চেয়ে এই কথাগুলির দ্বারাই 
আমরা পারশ্যরাজকে ভালো করে বুঝতে পারি। কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেল,” আর্তাবানাস 
ঠিক পরামর্শই দিয়োছলেন, গ্রীসদেশে পারশ্যসেনার পরাজয় হল। জেরিক্সিস পরাজিত হলেন 
বটে, কিন্তু তাঁর কথার মূল সূরটি যথার্থই সত্য, তার থেকে আমাদের সকলেরই কিছ শিক্ষণীয় 
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আছে। এই-যে আজকে আমরা বৃহৎ উদ্দেশ্য 'নয়ে কাজে নেমোছ, মনে রাখতে হবে, লক্ষ্যে 
পেশছতে হলে বহু কঠিন 'বপদের মধ্য দিয়ে আমাদিগকে যেতে হবে। 

সম্রাট জোরাক্সস তাঁর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে এঁশিয়া-মাইনরের ভিতর 'দয়ে রওনা হলেন। 
তার পরে দার্দানেলিস-প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপে পদার্পণ করলেন। তখন দার্দানেলিসের 
নাম ছিল হেলেস্‌্পন্ট। পাঁথমধ্যে জোরাকসিস ট্রয়নগরের ধবংসাবশেষ পাঁরদর্শন করোছলেন, 
সেই যেখানে প্রাচনকালের গ্রণক বারেরা হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য লড়াই করেছিলেন। 
হেলেস্‌পণ্ট প্রণালী পার হবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের জন্য বিরাট সেতু নির্মাণ করা হয়োছিল। পারশ্য- 
সৈন্দল যখন সেতু পার হয়ে যাচ্ছে তখন জেরীক্সস তারবতাঁ একটি পাহাড়ের চূড়ায় মর্মর 
_শীসংহাসনে বসে সেই দৃশ্য দেখাছিলেন। 'িরোডটাস লিখেছেন : 


সমস্ত হেলেস্‌পন্ট্‌ জাহাজে পাঁরপূর্ণ এবং এবিডসের তীরভূমি ও প্রান্তরসমূহ 
লোকে লোকারণ্য, সেই দৃশ্য দেখে জোঁরক্সিস বললেন, “আমি আজ সত্যই সুখী'; কিন্তু 
পরক্ষণেই তাঁর চোখ বেয়ে জল গাঁড়য়ে পড়ল, তান কাঁদতে লাগলেন। 'পিতৃব্য আর্তাবানাস-_ 
সেই 'যান প্রথমে জোরাঁক্সসকে গ্রীস-আভষান থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করোছিলেন__তান 
তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, 'রাজন্‌, অজ্প সময়ের মধ্যে তোমার এ কী মাতপারবর্তন! 
এইমান্র তুমি নিজ মূখে আহমাদ প্রকাশ করছিলে আর পরমূহূর্তেই দেখাছি তোমার চোখে 
জল।, জোঁরাক্সস বললেন, “এই দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার মনে হল মানুষের জীবন কী 
ক্ষণস্থায়ী! এই-যে চতুর্দকে অগাঁণত মানুষ দেখাছ, একশত বংসর পরে এর একজনও 
পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না?। 


যা হোক, সেই বিরাট সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হল আর বহুসংখ্যক জাহাজ সমুদ্রপথে 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু সমুদ্রের দেবতা বোধহয় গ্রীকদের পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন, 
কারণ হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠে বেশির ভাগ জাহাজ একেবারে 'বনম্ট হয়ে গেল। গাঁদকে এত বড়ো 
বরাট সৈন্যদল দেখে গ্রীকরা সত্যই ভয় পেয়ে গেল। তাদের পুরাতন আত্মকলহ সব ভুলে 
গিয়ে তারা সমবেতভাবে আক্রমণকারার প্রাতরোধ করতে প্রস্তুত হল। প্রথম 'দিকটায় পশ্চাৎ- 
অপসরণ করে তারা থার্মোপোলি-নামক স্থানে পারশ্যসেনাকে ঠেকাবার চেণ্টা করল। সেই 
স্থানটি একাঁট অত্যন্ত সংকীর্ণ গারপথ-তার একদিকে পাহাড়, অপরাঁদকে সমদ্র। কাজেই 
এখানে অজ্পসংখ্যক লোকও একটি সুবৃহৎ সেনাদলকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারত। মান্র তিন শত 
স্পার্টান-সমেত গ্রণীক বীর 'লগওাঁনভাস মরণপণ করে সেই 'গাঁরপথ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। 
ম্যারাথনের যুদ্ধের ঠিক দশ বংসর পরে সেই স্মরণীয় দিনে এইসব বাঁর সন্তান দেশমাতৃকার সেবায় 
জাঁবন উৎসর্গ করোছিল। পারশ্যসেনার গাঁতিরোধ করে তারা গ্রণীক সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণের সৃযোগ 
দিল। সেই সংকীর্ণ গারপথে এক-একজন এসে শন্রুর গাতিরোধ করছে, প্রাণ 'দিচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আর 
একজন তার স্থান গ্রহণ করছে। পারশ্যসেনার অগ্রগাত একেবারে রুদ্ধ । লিওনিডাস এবং তাঁর তিন 
শত সঙ্গীর প্রত্যেকে থার্মোপোলির রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হল-_-তবে পারশ্যসেনা অগ্রসর হতে পারল। 
.খ্‌ষ্টপূর্ব ৪৮০ অন্দে এই ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ঠিক দু হাজার চার শো দশ বৎসর পূর্বে; কিন্তু 
আজও তাদের সেই অজেয় বিক্মের কথা ভাবলে দেহ রোমাণিত হয়ে ওঠে । থার্মোপোলিতে 
গেলে লোকে আজও দেখতে পাবে 'লিগওানডাস এবং তাঁর সঙ্গীদের বাণী খোদিত রয়েছে প্রস্তর- 
ফলকে-__ 


হে পাঁথক, যাও, স্পার্টায় গিয়ে বলো, তাদের আজ্ঞা পালন করে আমরা অবহেলে প্রাণ 
বসন করলাম। ৃ্‌ 


যে আমত বিক্রম মুত্যুকেও জয় করে তার তুলনা নেই। লিওঁনডাস এবং থার্মোপোলি 
িরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সুদূর ভারতবর্ষে আমরাও যখন সে কথা ভাবি আমাদেরও প্রাণে রোমাণ্ 


গ্রীসের বিগত গোরব ৩৯ 


জাগে। এখন ভেবে দেখো দেখি, আমাদেরই দেশের নরনারী, আমাদেরই পূর্বপুরুষ. যাঁরা 
ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে হাঁসমূখে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছেন, অসম্মান এবং দাসত্বের চেয়ে 
মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছেন, শত 'নির্যাতনেও যাঁরা মস্তক অবনত করেন নি_ ভেবে দেখো, তাঁদের 
কথা মনে হলে আমাদের কতখানি গর্ব হওয়া উচিত। চিতোর এবং চতোরের অতুলনীয় 
ইতিহাসের কথা ভেবে দেখো, রাজপুত নরনারণীর অত্যাশ্চর্য বীরত্বের কাহনী একবার স্মরণ করো। 
আর এই আজকের দিনেই দেখো-না- আমাদেরই সংগণদল, আমাদেরই মতো ধমনীতে যাঁদের উফ 
রন্ত-প্লোত বইছে-_ভারতের মীন্তসংগ্রামে তাঁরাও তো মত্যুভয়ে ভীত হন 'ন। 

থার্মোপোলিতে বাধা পেয়ে কিছুকালের জন্য পারশ্যসেনার অগ্রগ্গাত বন্ধ রইল, কিন্তু 
বোঁশ দিন নয়। গ্রীকরা কেবলই পিছ হটে যেতে লাগল; কোনো কোনো গ্রীকনগরী শন্লুর কাছে 
বশ্যতা স্বীকার করল। গার্বত এথেল্সবাসীরা কিন্তু আত্মসমর্পণ করার চেয়ে নগর ত্যাগ করে 
যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। সমস্ত অধিবাসী একযোগে নগর ত্যাগ করে চলে গেল, বোশর ভাগই 
পালাল সমুদ্রপথে । পারশ্যসেনা সেই জনমানবহীন নগরীতে প্রবেশ করে সব প্নাঁড়য়ে ছারখার 
করে দিল। কিন্তু গ্রীকদের নৌবহর তখনও অক্ষত রয়েছে । স্যালামিস্-নামক স্থানে বিরাট এক 
জলযুদ্ধ হল, তাতে পারশ্য-নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই পরাজয়ের আঘাতে 
সম্রাট জোরিক্সিস ভগনমনোরথ হয়ে পারশ্যে ফিরে এলেন। 

এর পরেও কিছুকাল পারশ্যসাম্রাজ্য অক্ষুগ ছিল, কিন্তু ম্যারাথন এবং স্যালামিসেই পতনের 
সুচনা দেখা দয়েছিল। কাঁ করে পতন ঘটল পরে সে কথা বলব। এত বড়ো সাম্রাজ্যের পতন 
ঘটতে দেখে সে যূগের লোকেরা নিশ্চয় খুব বিস্মিত হয়োছল। 'হরোডটাস এই পতনের কারণ 
সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি নাঁতসূত্রও উদ্ধার করেছিলেন। তান বলেন, 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে 'তনাঁট পর্যায় আছে- প্রথম পর্যায়ে সাফল্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্যজানিত 
অহামকা এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়, সর্বশেষে এরই ফলে অধঃপতন । 


৯১৬ 


গ্রধসের বিগত গোরৰ 
২৩শে জানুয়ার, ১৯৩১ 


গ্রীকরা যে পারশ্যসেনাকে যুদ্ধে পরাঁজত করেছিল তার ফল হল প্রধানত দুটি। পারশ্য- 
সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল, ক্রমে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল; অপর পক্ষে শুরু হল গ্রীক ইতিহাসের সবচেয়ে 
গৌরবের যুগ । একটি জাতির দীর্ঘ জীবনের তুলনায় এই গৌরব অবশ্য খুবই স্বল্পস্থায়ী। 
গ্রীসের গৌরবের যুগ পুরো দু শো বছরও স্থায়ী হয় নি। পারশ্য অথবা অন্যান্য প্রাচীন সাম্রাজ্যের 
মতো এদের গৌরবের কাঁহনী রাজ্যবিস্তারের কাহিনী নয়। পরে অবশ্য আলেকজাণ্ডারের 
অভ্যুদয় হয়েছিল এবং অজ্পকালের জন্য তাঁর বিজয়-আভযান সমস্ত পৃথিবীকে চমাকিত করোছিল। 
যাক, তাঁর সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। ইতিমধ্যে আমরা পারশ্যযুদ্ধ এবং আলেকজাণ্ডারের 
অভ্যুদয়ের মধ্যকাল সম্বন্ধে অর্থাৎ থার্মোপোলি এবং স্যালামসের যুদ্ধের পরবতর্ঁ শ-দেড়েক 
বছরের ইতিহাস আলোচনা করছি। পারশ্যসম্রাটের আক্ুমণের ভয়ে গ্রীকরা .একতাবদ্ধ হয়োছিল। 
ণকন্তু সেই আশৎকা দূর হবামান্তই একতাসূত্রাট ছিন্ন হয়ে গেল, আবার শুরু হল 'বিবাদ-বিসংবাদ। 
বিশেষ করে এথেল্স এবং স্পার্টা-_এই দুটি নগর-রাম্ট্রের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ ছিল। অবশ্য তাদের 
বারোধের কাহনী এখানে অবান্তর, কারণ, এর কোনো এীতিহাসক মূল্য নেই। সে যুগে গ্রীস 
অত উন্নত হয়োছল বলেই তাদের 'ববাদ-বিসংবাদ আমরা আজও মনে করে রেখোঁছ। 


৪০ . বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


প্রাচশন গ্রীসের মৃম্টিমেয় কয়েকখানি গ্রন্থ, কয়েকটি মূর্তি এবং কিছ ধ্বংসাবশেষ মান্র 
আমাদের সম্বল। কিন্তু তাই যথেম্ট; এই কটি নিদর্শন থেকেই আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলাব্ধ 
করতে পারি। সে যুগের গ্রীকরা সর্ব বিষয়ে কতখানি উন্নতিলাভ করেছিল তা দেখে 'বাস্মত 
হতে হয়। তাদের অপূর্ব ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি দেখলে তবেই বোঝা যায়, কতখানি 
ছিল তাদের ধীশন্তি আর শল্পচাতুর্য। 'ফডিয়াস ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা ভাস্কর-__তানি 
ছাড়াও আরও অনেকে খ্যাঁতলাভ করোছিলেন। এ ছাড়া গ্রকদের রচিত নাটক-_বিয়োগাল্ত 'মিলনান্ত 
দুই-ই, এখনও পৃথিবীর শ্রে্ঠ নাটকের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য । সফোক্ুস, এসকাইলাস, 
ইউীরাঁপাঁডস, এরিস্টোফেনিস, 'ন্ডার, মিনা"্ডার এবং সাফো-এসব নাম বোধকাঁর তোমার কাছে 
এখন অর্থহীন মনে হবে। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন তুমি এদের বই পড়বে তখন নিশ্চয় গ্রীসের 
গৌরবের কথা তুমি কতকটা বুঝতে পারবে। 

কোন্‌ দেশের হইাতহাস ঠিক কীভাবে পড়া উীচত--্রীক ইতিহাসের এই যুগাঁটর কথা 
ভাবলেই আমরা তা বুঝতে পারব। সে যুগের গ্রীক রাষ্ট্রগুলর মধ্যে যে যৃদ্ধাঁবগ্রহ এবং ছোটো- 
খাটো বিবাদ-বিসংবাদ চলাছল কেবলমান্র সেই দিকেই যাঁদ আমরা নজর 'দিই তবে গ্রীকদের সম্বন্ধে 
চন্তা-জগতে প্রবেশ করতে হবে। তারা ক ভেবেছে, কী করেছে তার সম্যক উপলাব্ধ চাই। 
মননের ইতিহাসই হল আসল ইতিহাস। এইজন্য বলা যেতে পারে, বর্তমান ইউরোপের ইতিহাস 
অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বংশধর মান্র। 

বাভন্ন জাঁতর জীবনে এই ধরনের উন্নত যুগ কীভাবে এসেছে 'গয়েছে তার পর্যালোচনা 
বড়োই চিন্তাকর্ষক। অকস্মাৎ বিদ্যৎচমকে সমস্ত-কিছু উদ্ভাসত হয়ে ওঠে, নরনারী সকলে নব নব 
সোন্দর্যসৃম্টিতে ব্যাপৃত হয়। দেশবাসী সকলে নূতন অনপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের দেশেও 
এরকম যুগ এসেছে। সর্বপ্রথম যে গৌরবের যূগকে আমরা জান সোঁট হচ্ছে বেদ উপানিষদ এবং 
অন্যান্য গ্রন্থ-রচনার যুগ। দুভগাক্রমে সেই প্রাচীন যুগের কোনো গ্রল্থবদ্ধ ইতিহাস আমাদের নেই, 
সোদনের কত কত অপূর্ব সান্ট হয়তো একেবারে লোপ পেয়ে গেছে বা হয়তো লোকচক্ষুর 
অন্তরালে এখনও আঁবচ্কারের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সে যুগের যেটুকু নিদর্শন আমাদের হাতে 
আছে তাতেই প্রমাণ হয়, প্রাচন ভারতে কতবড়ো ধাঁশান্তসম্পন্ন চিন্তাবীরদের জল্ম হয়েছিল। 
পরবতর্ঁ কালের ইতিহাসেও ভারতবর্ষে অনুরূপ গৌরবের যুগ এসেছে । আমাদের এই ইতিহাস- 
পাঁরক্রমার সন্ধে ক্রমে ক্রমে সেসব যুগের সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় হবে। 

যে সময়ের কথা বলছি তখন াবশেষ করে এথেন্স নগরী খুব প্রাসাদ্ধ লাভ করেছিল। 
একজন মস্ত বড়ো রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তার আখনায়ক। তাঁর নাম ছিল পোঁরাক্রস। ন্রিশ-বংসর-কাল 
এথেন্সের শাসনভার তাঁর হাতে ছিল। সে সময়ে এথেন্স নগরীর গাঁরমার অন্ত ছিল না-_ 
একাদকে সুদৃশ্য হর্ম্যে শোভিত, অপরাঁদকে বড়ো বড়ো শিল্পী এবং সুধাীবৃন্দের বাসভূমি। এখনও 
সেকালের এথেন্সের কথা বলতে হলে আমরা বাল পোঁরাক্রসের এথেন্স কিংবা পোরাক্রসের যুগ । 

প্রাসদ্ধ এতিহাসিক 'হরোডটাস ছিলেন এ যুগের একজন এথেন্সবাসী। এথেন্সের উন্নাতির 
কারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তান স্বভাবতই একটু নীতিবাগীশ ছিলেন; এই 
সূত্রেও তানি একট নীতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর হীতহাস-গ্রন্থে বলেছেন: 


এথেল্স ক্রমেই শান্তশালশ হয়ে উঠল-_এর থেকেই প্রমাণ হয় এবং সর্বন্ই এর প্রম।শ 
মেলে যে, স্বাধীনতার ফল কখনও ভালো না হয়ে যায় না। এথেন্সবাসীরা যতদিন 
স্বৈরাচারী শাসনতন্ের অধীনে ছিল ততাঁদন তারা সামারক শান্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছল না। কিন্তু স্বৈরতলন্তের অবসান হওয়ামার তারা শান্ততৈে আর সকলকে ছাঁড়য়ে গেল। এর 
থেকে দেখা যাচ্ছে, পরাধীন অবস্থায় তারা আপন শান্তর পূর্ণ ব্যবহার করে ঠ্, কেবলমাত্র 
প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছে । কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে প্রত্যেকটি ব্যান্ত স্বেচ্ছায় আপন 
শান্তকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছে। 


গ্রীসের বিগত গৌরব ৪১ 


সে যুগের মহারথীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এদের 
মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, এমনাক যাঁকে সর্বষূগের শ্রেষ্ঠ ব্যান্তদের অন্যতম বলা চলে, তাঁর নাম 
'এখনও করা হয় নি। তাঁর নাম সক্রেটিস। তিনি ছিলেন একজন দার্শানক এবং জ্ঞানযোগশ, 
শনরল্তর সত্যের সন্ধানে রত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই 'ছল তাঁর জীবনের একমার্ আঁভলাষ। 
বন্ধুবান্ধব পাঁরাঁচিতদের সঙ্গে তান প্রায়ই কঠিন 'বষয় 'নয়ে আলোচনা করতেন। আলোচনা- 
প্রসঙ্গে প্রকৃত সত্য যাতে উদ্ঘাটিত হতে পারে, এই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁর অনেক-সব শিষ্য অথবা 
চেলা ছিল, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন প্লেটো । প্লেটো অনেক বই লিখে রেখে গেছেন। সেসব 
বই থেকে আমরা তাঁর গুরু সক্রেটিস সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পা'ঁর। প্রায়ই দেখা যায়, যারা 
নূতন নূতন তত্বানুসন্ধানে লিপ্ত, শাসকসম্প্রদায় তাদের বড়ো-একটা সুনজরে দেখে না, 
সত্যানুসন্ধান তারা পছন্দ করে না। পোঁরাক্রসের অব্যবাঁহত পরেই যাঁরা এথেন্সের শাসনভার গ্রহণ 
করোছিলেন তাঁরা সক্রেটিসের ভাবভাঁঙ্গ, মতামত পছন্দ করতেন না। এ'দের হুকুমে সক্লোটসের 'বচার 
হল এবং বিচারের ফলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল। কর্তারা বললেন, সক্রোটস যাঁদ লোকজনের সঙ্গে এসব 
আলোচনা বন্ধ করেন এবং তাঁর মাতগাঁত পারিবর্তন করেন তবে তাঁকে মানত দেওয়া হবে। কিন্তু 
সরুেটিস তাতে রাজ হলেন না; যা কর্তব্য বলে জেনেছেন তা ত্যাগ করার চেয়ে 'বষপান্র 
গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করাই "তান শ্রেয় মনে করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তান তাঁর 'বচারক এবং 
এএথেন্সবাসীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন: 


আম আমার সত্যানুসন্ধানের ব্রত ত্যাগ করব এই শর্তে আপনারা আমাকে মাান্ত দিতে 
প্রস্তুত আছেন। তার উত্তরে আমি এথেন্সবাসীদের বলব, আপনাঁদগকে সহম্্র ধন্যবাদ । 
কিন্তু আপনাদের আদেশ পালনে আমি অক্ষম, কারণ আমি ভগবানের আদেশ 'শিরোধার্য 
করে নিয়েছি। 'তানই আমাকে এ কার্যে নিয়োজত করেছেন। হযতাঁদন আমার দেহে 
প্রাণ আছে ততাঁদন এই জ্ঞানান্বেষণের ব্রত থেকে আম বিরত হব না। আমার অভ্যস্ত 
প্রথানুযায়ী যে-কোনো ব্যান্তর সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হবে, সম্বোধন করে বলব, “তুমি যে 
জ্ঞান এবং সত্যানুসন্ধান ছেড়ে, আপন আত্মার কল্যাণচিন্তা ভুলে গিয়ে, কেবলমান্ত অর্থ এবং 
যশের পিপাসায় মত্ত হয়ে আছ, এ ক ঘোরতর লজ্জার কথা নয় 2, মৃত্যু ক জানষ আম জান 
না, কে জানে এর ফল কল্যাণকর হতেও-বা পারে, সৃতরাং আম মৃত্যুকে ভয় কার না। 
আম শুধু এইটুকু জান, কর্তব্য কাজ থেকে বিরত হওয়া অন্যায়। যাকে নিশ্চিত অন্যায় 
বলে জান তার চেয়ে যাতে কল্যাণের সম্ভাবনা হয়তো-বা শনাহত আছে সেই মতুযুকেই 
আঁম আঁধক বরণণয় মনে করি। 


সক্লোটস যতাঁদন বে*চে ছিলেন প্রাণ 'দয়ে সত্য এবং জ্ঞানের সাধনা করে গিয়েছেন; সেই 
সাধনা আরও বেশি সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর মৃত্যুতে । 

আজকাল সাম্যবাদ, প”জবাদ এবং আরও কত কত সমস্যা সম্বন্ধে তোমরা নানা আলাপ- 
আলোচনা শুনছ কিংবা পড়ছ। পৃথিবীতে দঃখদৈন্য আবচার অনেক রয়েছে। বর্তমান বিধি- 
ব্যবস্থায় অনেকেরই আস্থা নেই, তাঁরা এসব বদলাতে চান। রাম্ট্রপারচালনা সম্বন্ধে প্লেটোও অনেক 
কথা ভেবেছেন, অনেক-ীকছন্‌ 'লখেও গেছেন। তাতেই দেখা যাচ্ছে, সেই যুগের লোকেরাও দেশের 
রাম্দ্র এবং সমাজব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলবার কথা ভেবেছেন যাতে সর্বসাধারণের সখস্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়ানো যায়। 

প্লেটো যখন প্রায় বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন তখন আর-একজন গ্রীক পণ্ডিত ক্রমে খ্যাতি এবং 
প্রতিষ্ঠা লাভ করোছলেন। তাঁর নাম এরিস্টটল্‌। তান ছিলেন মহাবীর আলেকজাণ্ডারের গৃহ- 
শশক্ষক। পরে আলেকজাণ্ডার তাঁকে বহ:প্রকারে সাহায্য করোছলেন। সক্রোটস এবং প্লেটোর 
ন্যায় এরস্টটল- দার্শানকতত্ নিয়ে মাথা ঘামান 'ন। প্রকৃতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার 'দকেই 
তাঁর বিশেষ ঝোঁক 'ছিল। একে বলা যায় প্রকীতিদর্শন 'িংবা আজকালকার ভাষায় যাকে বলে বিজ্ঞান । 
এই 'হসাবে এরস্টটল্‌ পাঁথবার প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম। 
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এর পরে আমরা এরিস্টটলের শিষ্য আলেকজাণ্ডারের জীবনকাহনী আলোচনা করব। কিল্তু 
সেটি হবে কালকে, আজকে ঢের লেখা হয়ে গেছে। 

আজকে বসন্ত-পণ্চমী, আজ থেকে বসন্তখতুর সূচনা। আমাদের স্বজপস্থায়ী শশীতখতু 
শেষ হয়ে গেল, বাতাসে আর সেই কন্‌্কনে ভাবটা নেই। রব্লমেই পাখির দল এসে ভিড় করছে আর 
পাঁখর গানে চারাদক মুখাঁরত হয়ে উঠছে। পনেরো বংসর আগে 'দিল্ল নগরে ঠিক এই 1দনাটতে 
তোমার মায়ের আর আমার বিয়ে হয়োছল ! 


৯৭ 
দিগ্বজয়শ বীর কিন্তু গর্বাম্ধ যূবক 
২৪শে জানুয়ার, ১৯৩১ 


আমার গত চিঠিতে এবং তার আগেও মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নাম উল্লেখ করেছি ॥ 
বোধকাঁর বলেছিলাম, তান জাতিতে গ্রীক। সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। গ্রীস দেশের উত্তর 
দিক ঘে'ষে মাঁসডন নামে একটি দেশ আছে, তিনি আসলে সেই দেশের আধবাসী। মাসডনের 
আঁধবাসীরা অনেকাংশে ছিল গ্রীকদের মতো; ওদের বলা যেতে পারে গ্রীকদের জ্ঞাঁতি ভাই। 
আলেকজাণ্ডারের 'িতা ফিলিপ 'ছলেন মাঁসডনের রাজা । তিনি আঁত 'বচক্ষণ রাজা ছিলেন; তাঁর 
পাঁরচালনায় তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যট ক্রমে শান্তশালী হয়ে উঠল। বিশেষ করে 'তান একটি চমৎকার, 
সেনাদল গড়ে তুলেছিলেন। 

আলেকজান্ডারকে মহাবীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তান ইতিহাসেও খুব প্রখ্যাত। কিন্তু 
তাঁর কাঁতত্বের জন্য তিনি অনেকাংশে পিতার কাছে খণাী, কারণ ফিলিপই সব-ীকছুর সূচনা করে 
গিয়েছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে আলেকজান্ডার যত বড়ো ছিলেন, মানুষ 'হিসাবে ঠিক ততখানি বড়ো 
গলেন ?ক না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । অন্তত আম তো তাঁকে মহামানব বলে মানতে রাজ নই ॥ 
তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর অল্পাঁদনের জীবনে তান দু-দুট মহাদেশে তাঁর 
নাম চিরস্মরণীয় করে রেখে গিয়েছেন এবং ইতিহাসে যতসব 'দাশ্বিজয়শ বীরের উল্লেখ রয়েছে 
তার মধ্যে তাঁনই সর্বপ্রথম। সুদূর মধ্য-এশিয়ায় তান এখনও সেকেন্দর নামে বিখ্যাত। মানুষ 
হিসাবে তিনি যা-ই হোন-না কেন, ইতিহাসে "তান প্রভূত গাঁরমা লাভ করেছেন। তাঁর নাম 
অনুসারে বহু নগর-নগরীর নাম হয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলি আজ পযন্তও বেচে আছে 
মিশরের আলেকজান্দ্রয়া শহর তার মধ্যে সবপ্রধান। 

মান্র বিশ বংসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোড়া থেকেই তাঁকে খ্যাতির 
নেশায় পেয়ে বসেছিল। সবূর আর সয় না। 'পতা যে চমৎকার সৈন্যদলাট গড়ে তুলোছিলেন, 
স্থির হল, তাই "নিয়ে তাদের পুরোনো শত্রু পারশ্য দেশের বিরুদ্ধে আভিযান শুরু করবেন। 
গ্রীকরা কিন্তু মনে মনে ফিলিপ 'কিংবা আলেকজান্ডার কাউকেই পছন্দ করত না। তা হলেও তাদের 
ক্ষমতার দাপটে ওরা ভয়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। একটি-একটি করে গ্রীক রাম্ট্রগাঁল ওদের 
আধিপত্য স্বীকার করে নিল এবং পারশ্য-আভযানকারা সাঁম্মালত গ্রীক সেনাদলের প্রধান সেনাপাঁত 
হলেন আলেকজাণ্ডার। কিন্তু থিবৃসৃ-নামক গ্রীক নগরণীটি তাঁর বশ্যতা স্বীকার না কবে তাঁর 
িবরৃদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার থিবৃস নগরী আক্রমণ করলেন; 
সেই প্রচণ্ড আক্রমণে সূপ্রাসদ্ধ নগরণীটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়। বহু? আধবাসকে 
তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং বহু সহম্্র লোককে তান ব্রীতদাসরূ্পে বিক্রয় করেম। তাঁর 
এই বর্বরোচিত ব্যবহারে সমস্ত গ্রীস দেশে ভ্রাসের সণ্টার হয়েছিল। অবশ্য এইসব বর্বরজনোগচিত 
ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রাত আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না, বরং দারুণ 'বতৃষা জল্মায়। 
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মিশর তখন ছিল পারশ্যরাজের অধাীন। আলেকজান্ডার সহজেই মিশর জয় করলেন। 
জেরিকিসের পরবতাঁ রাজা পারশ্যসম্রাট তৃতাঁয় দারিয়সকে তিনি ইতিপূর্বেই যুদ্ধে পরাভূত 
করেছিলেন। মিশর-জয়ের পরে তিনি পূনরায় পারশ্য-অভিমুখে অগ্রসর হন এবং দারিয়ুসকে 
দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত করেন। সম্রাট দারিয়্‌সের প্রাসাদ আলেকজাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 
করে দেন। তানি বলেছিলেন, জোরাক্সিস যে এথেন্স ধংস করেছিলেন এট তারই প্রাতশোধ। 

পারশ্যভাষায় একখানি আত প্রাচীন গ্রল্থ আছে। প্রায় হাজার বংসর পূর্বে ফিরদৌশি 
নামে এক কাব এট রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম শাহ্‌নামা, এট পারশ্যরাজাদের হাঁতবৃত্ত। 
'এর মধ্যে আলেকজান্ডার এবং দাঁরয়ূসের যুদ্ধ-কাহননর বর্ণনা আছে, তার কিছুটা বোধকাঁর 
আতরাঞ্জত। এই গ্রল্থে এর্‌্প উল্লেখ আছে যে, দারিয়্‌স যৃদ্ধে পরাঁজত হয়ে ভারতবর্ষের কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করোছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফুর্‌ বা পুরু নামে এক রাজা 
ছিলেন । উন্ট্রপৃন্ঠে বায়ুবেগে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু পুরু তাঁকে কোনো 
সাহায্য করতে সমর্থ হন 'নি। অল্পকালের মধ্যেই তাঁকেও আলেকজাণ্ডারের বিজয়ী সেনাদলের 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফিরদৌশির শাহ্‌নামা-গ্রন্থে বহু স্থানে উল্লেখ আছে যে, তখনকার কালে 
পারশ্যের রাজা এবং আমির-ওমরাহরা ভারতবর্ষে-নির্মিত তরবারি, ছোরা ইত্যাদ ব্যবহার করতেন। 
এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সেই আলেকজান্ডারের সময়েও ভারতবর্ষে আত উষ্চুদরের ইস্পাতের অস্ব্শস্ত্ 
নার্মত হত এবং দেশাবদেশে সেসব 'জানসের সমাদরও ছিল। 

পারশ্য থেকে আলেকজান্ডার বরাবর অগ্রসর হতে লাগলেন। বর্তমানে হিরাট, কাবুল, 
সমরকন্দ প্রভৃতি শহর যেখানে অবাঁস্থত সেই অঞ্চলের ভিতর 'দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্রমে তান সিন্ধু 
নদের উপত্যকাভূমিতে উপাঁস্থত হলেন। এইখানে সর্বপ্রথম ভারতীয় এক রাজা তাঁর অগ্রগতিতে 
বাধা দিলেন। গ্রীক এীতহাসিকরা তাঁদের উচ্চারণ অনুযায়ী তাঁর নাম দিয়েছেন পোরাস। তাঁর 
আসল নামটা বোধকরি এরই কাছাকাঁছ একটা-কিছ হবে, সেটা আমরা সঠিক জান না। উল্লেখ 
আছে যে, পোরাস খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং তাঁকে পরাজত করতে 
আলেকজান্ডারকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়োছল। পোরাস যেমন বীর ছিলেন, তেমাঁন দীর্ঘ 
বাঁলম্ঠ ছিল তাঁর চেহারা। আলেকজান্ডার তাঁর বীরত্বে এত মুগ্ধ হয়োছলেন যে, যুদ্ধে পরাঁজত 
করেও 'তান তাঁকে রাজ্য 'ফারয়ে দিয়োছিলেন। কিন্তু তা হলেও বুঝতে হবে যে, 'যাঁন আগে ছিলেন 
স্বাধীন নৃপাঁত, এখন 'তাঁন হলেন গ্রীকদের অধীনস্থ শাসনকর্তা মান্র। 

উত্তর-পাশ্চম সীমান্তে খাইবার-গিরিপথ দিয়ে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন 
'এবং রাওয়ালপিশ্ডির উত্তরে অবস্থত তক্ষশলা হয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাচীন তক্ষশীলার 
ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে। পোরাসকে পরাজিত করে আলেকজাণ্ডার দক্ষিণাভিমূখে 
গঙ্গাতীর পর্য্ত অগ্রসর হবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আঁভপ্রায় 'সদ্ধ হল না, 
1সন্ধুনদের উপত্যকা থেকেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। আলেকজান্ডার সাত্য সাঁত্য যাঁদ 'হিন্দুস্থানের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন তা হলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াত সেটা একবার ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে। 
সেখানেও কি তিনি জয়লাভ করতেন না ভারতীয় সৈন্যদলের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে 
হতঃ পোরাসের ন্যায় সীমান্তবাসী এক রাজাকে দমন করতেই তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, 
সৃতরাং মধ্য-ভারতের বড়ো বড়ো রাজশান্তর পক্ষে আলেকজাণন্ডারকে বাধা দেওয়া বোধকাঁর অসম্ভব 
হত না। 'কন্তু শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে ব্যাপারটা নির্ভর করে 1... 
তাঁর সৈন্দলের "সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে 'িনতে হয়েছিল। বহু বংসরের অভিযানের ফলে তাঁর সৈন্যরা 
ক্লান্ত হয়ে পড়োছিল। এমনও হতে পারে, ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল দেখে তারা একটু দমে 
শগয়েছিল, ব্াদ্ধমানের মতো পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এাঁড়য়ে যাওয়াই তারা উচিত মনে করোছিল। 
যে কারণেই হোক, তাঁর সৈন্দল আর অগ্রসর হতে রাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডারকে 
তাই মেনে নাতে হল। কল্তু ফেরবার পথে এদের বষম 'বিপদে পড়তে হয়োছল; খাদ্য এবং 
পানীয়ের অভাবে সৈন্যদের অশেষ দুর্গাত ভোগ করতে হল। এর অক্পকাল পরেই খষ্টপূর্ব ৩২৩ 


দাঁশ্বজয়ী বার কিন্তু গর্বান্ধ যুবক ,.:8& 


অন্দে বাবিলন শহরে আলেকজাশ্ডারের মৃত্যু হয়। সেই-যে কবে পারশ্য-আভযানে বোরয়োছিলেন, 
তার পরে আর আপন দেশ মাসিডনে তাঁর 'ফিরে যাওয়া হল না। 

মাত্র তেত্রিশ বংসর বয়সে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হল। তিনি ইতিহাসবিখ্যাত ব্যাস্ত, কিন্তু 
তাঁর স্বজপস্থায়ী জীবনে তান কী করে গেলেন? কয়েকাঁট বড়ো বড়ো যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, 
এই পর্যন্তি। তান যে একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন এ বষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 
তান অহংকারী, উদ্ধত এবং নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন, মনে মনে তান নিজেকে প্রায় দেবতার 
আসনে বাঁসয়েছিলেন। কখনও রাগের মাথায়, কখনও-বা খেয়ালের বশে 'তান তাঁর অন্তরখ্গ 
রন্ধুদেরও হত্যা করেছেন, আবার কখনও সমস্ত আঁধবাসী-সমেত বড়ো বড়ো নগরী তানি ধবংস করে 
দয়েছেন। 1বরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাতে স্থায়ী 
কিছুই রেখে যান নি-_এমনাক ভালো রাস্তাঘাট পর্য্ত নয়। আকাশের উল্কার ন্যায় তান অকস্মাৎ 
দেখা দিলেন এবং উল্কার মতোই অন্তাহ্হত হলেন। পশ্চাতে তাঁর নামের স্মৃতিটুকু ছাড়া আর 
ছুই রেখে গেলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পাঁরবারস্থ ব্যন্তিরা একে অন্যকে হত্যা করতে 
লাগল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর 1বরাট সাম্রাজ্য শতধাবিভন্ত হয়ে গেল। তাঁকে বলা হয়েছে 
জগজ্জয়ী বীর। গল্প আছে একবার তান নাক এই বলে কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন যে, জয় করবার 
মতো দেশ আর একাঁটও বাকি নেই। কিন্তু আমরা দেখোঁছি যে উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্তে সামান্য একটু 
অংশ ছাড়া গোটা ভারতবর্ষটাই তাঁর জয় করতে বাঁক ছিল। এ ছাড়া সেই যুগেও চীন দেশ এক 
শবরাট রাজ্য ছিল, আলেকজান্ডার তো চীন দেশের ধারে-কাছেও 'গয়ে পেশছতে পারেন 'নি। 

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সেনাপাঁতরাই এতবড়ো সাম্রাজ্যটকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে 'নয়ে নিল। 
মিশর দেশ পড়েছিল টলেমির ভাগে । সেখানে তিনি বেশ একটি শন্তিশালণ রাজ্য স্থাপন করেন। 
বহাঁদন ধরে তাঁর বংশধরেরা সেখানে রাজত্ব করোছিল এবং এদের অধীনে মিশর একটি শান্তশালী 
রাজ্যে পারণত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রয়া ছিল তখন মিশরের রাজধানী । সে আমলে আলেকজান্দ্িয়া 
নগরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে খুবই খ্যাত অর্জন করেছিল। 

পারশ্য, মেসোপটোময়া এবং এঁশিয়া-মাইনরের কতক অংশ পড়েছিল সোৌঁলউকস-নামক অপর 
একজন সেনাপাঁতর ভাগে । ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে অংশটুকু আলেকজান্ডার জয় 
করোছলেন সেটুকু সোলউকসের ভাগেই পড়েছিল। কিন্তু ভারতের সেই আধকৃত অংশটুকু 'তাঁন 
রক্ষা করতে পারেন নি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরেই গ্রীক সৈন্যদের সেখান থেকে 'বতাঁড়ত 
করা হয়। 

খুষ্টপূর্ব ৩২৬ অন্দে আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। তাঁর আগমনটা নিতান্তই 
একটা আকাঁস্মক আক্রমণের মতো, তা ভারতবর্ষের উপর কোনোই স্থায়ী ফল রেখে যায় 'নি। 
অবশ্য কোনো কোনো লোকের ধারণা, এই আকুমণের পর থেকেই গ্রীস এবং ভারতীয়দের মধ্যে 
যোগাযোগ শুরু হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। আলেকজান্ডারেরও আগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের 
মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং পারশ্য, এমনাকি গ্রীস দেশের সঙ্গেও, ভারতের নিয়ামত 
ব্যবসাবাণিজ্য চলত। অবশ্য আলেকজান্ডারের আগমনে এই যোগাযোগ নিশ্চয় আরও বাদ্ধ পেয়েছিল 
এবং ভারতীয় এবং গ্রীস সংস্কীতির পাঁরপূর্ণ মিলন ঘটেছিল। এমনাক 'হীণ্ডিয়া” শব্দাটও 
1সম্ধূনদের গ্রীক উচ্চারণ 'ইনডাস" থেকে উদ্ভূত। 

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে 
উঠোঁছল, তার নাম মৌর্যসাম্াজ্য। ভারতের হীতহাসে এট একাঁট গৌরবময় যুগ । এই যুগাঁট 
সম্বন্ধে কিং আলোচনা করা প্রয়োজন। 


৯১৮ 


চন্দ্রগপ্ত মৌর্য এবং অর্থশাস্ত্ 
২৫শে জানুয়ার, ১৯৩১ 


আগের এক চিঠিতে মগধের কথা উল্লেখ করোছি। আজকাল যেখানটায় 'বহার প্রদেশ 
সেইখানে এই প্রাচীন রাজ্যাট অবাস্থত ছিল। এর রাজধানী ছিল পাটালপূত্র, বর্তমানে পাটনা 
নামে খ্যাত। যে সময়ের কথা বলছ সে সময়ে নন্দবংশ বলে একট রাজবংশ মগধে রাজত্ব করত। 
আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেন তখন নন্দবংশেরই কোনো 
রাজা পাটালপুর্রে রাজত্ব করছিলেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন যূবক বাস করতেন, তানি 
বোধ কার এঁ রাজারই কোনো আত্মীয় হবেন। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন আঁতিশয় চতুর, উদ্যোগী এবং 
উচ্চাভিলাষী ব্যান্ত। তাঁর তীক্ষণবাঁদ্ধর ভয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিরূপ হয়ে রাজা তাঁকে 
রাজ্য থেকে বহিম্কৃত করেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্ডার এবং গ্রীকদের নানাবিধ গল্প শুনে চন্দ্রগৃপ্ত 
বোধহয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজ্য ছেড়ে তান তক্ষশীলায় গমন করেন। তাঁর সঙ্গে 
ছিলেন এক বিচক্ষণ ব্রাহযণ-নাম বিষ্ুগুপ্ত অথবা চাণক্য। চন্দ্রগপ্ত এবং চাণক্য দুজনের 
'কেউই নেহাত শান্তাঁশন্ট ভালোমানুষাঁট ছিলেন না। অদন্টে যা ঘটবে তাই মেনে নেবার 
পান্র তাঁরা নন। মাথায় তাঁদের বড়ো বড়ো সব মতলব, আর সেসব মতলব হাসিল না করে 
তাঁরা ছাড়বেন না। আলেকজাণ্ডারের গুণগাঁরমা দেখে নিশ্চয় চন্দ্রগৃষ্তের চোখে ধাঁধা লেগোঁছল। 
মনে মনে ইচ্ছা, তিনিও আলেকজাণ্ডারের মতো হন। এ বিষয়ে চাণক্য হলেন তাঁর প্রধান সহায় 
'এবং মন্ত্রণাদাতা। দুজনেই খুব সচকিত হয়ে তক্ষশীলায় অবস্থান করছিলেন এবং যা-কিছ্‌ 
ঘটছিল তাই মনোনিবেশপূর্বক লক্ষ্য করছিলেন। এখন একবার সযোগ পেলেই হয়। 

সুযোগ আসতে বিলম্ব হল না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ যখন এসে তক্ষশীলায় 
পৌপ্ছল চন্দ্রগুপ্ত ভাবলেন, এবার কাজের সময় এসেছে। আলেকজান্ডার একটি গ্রশক সৈন্যদল 
এ দেশে রেখে গিয়োছলেন। চন্দ্রগপ্ত চারাঁদকের লোককে এদের 'বরুদ্ধে খোঁপয়ে তুললেন এবং 
তাদের সাহায্যে গ্রীক সৈন্যকে আক্রমণ করে দেশ থেকে বিতাঁড়ত করলেন। তক্ষশীলা আধকার 
করে চন্দ্রগপ্ত সঙ্গীদের নিয়ে পার্টলিপূত্র-আঁভমুখে যাত্রা করলেন এবং নন্দবংশের সেই রাজাকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে খষ্টপূর্ব ৩২১ অন্দে এই যুদ্ধ 
হয়। সেই থেকে মৌর্যবংশের রাজত্ব আরম্ভ হল। চ্দ্রগৃপ্তকে কেন মৌর্য বলা হয়েছে তার 
কারণটা খুব সংস্পম্ট নয়। কেউ কেউ বলে তাঁর মায়ের নাম ছিল মরা, সেইজন্যই এঁ নাম 
হয়েছে। আবার অন্যেরা বলে. তাঁর মায়ের বাবা ছিলেন রাজার ময়ূর-রক্ষক- ময়ূর থেকেই এ 
নামের উৎপাত্ত। যাক গে, কথাটা যেখান থেকেই আসক, ছন্দ্রগুপ্ত মৌ” নামেই 'তাঁন পাঁরচিত। 
বেশ কয়েক শো বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত নামে আর-একজন বড়ো রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। এই 
দুইজন সম্বন্ধে পাছে কোনো ভ্রান্ত জন্মে এইজন্যে বিশেষ করে এ'কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বলা হয়। 

মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং কাহনশতে আমরা, বড়ো বড়ো সব রাজচক্রবতর্ঁদের 
কথা শুনেছি। তাঁরা একেবারে অখণ্ড ভারতের আঁধপাঁতি ছিলেন, 'কন্তু সে প্রাচণন কালের সম্বন্ধে 
আমাদের স্পঞ্ট ধারণা নেই। সেই সময়ে ভারতবর্ষ কতদূর [বিস্তৃত ছিল তাও আমরা ঠিক জান "ন। 
এমনও হতে পারে, এইসব প্রান কাহনীতে তখনকার 'দনের রাজাদের পরাক্রমের কথা 
অনেকখান বাঁড়য়ে বলা হয়েছে। যাই হোক, শান্তশালী এবং স্াবস্তৃত সাম্রাজ্য বলতে ভারতের 
ইতিহাসে এই চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের সাম্রাজ্যেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ 'পাওয়া যায়। এদের বেশ' একটি 
উন্নত এবং শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ছিল। এ কথা ঠিক যে, এরুপ একাট রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা 
হঠাৎ কেউ সৃষ্ট করতে পারে না। নশ্চয় বহুকাল ধরে কতকগুলো ধারা চলে আসাঁছল যার ফলে 
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হোটো ছোটো রাজাগুলো ক্রমে একন্রিত হয়েছিল এবং শাসনব্যবস্থাও ক্রমেই উন্নততর প্রণালশতে 
অগ্রসর হাচ্ছল। 

এশিয়্ৰ-মাইনর থেকে ভারতবর্ষ অবাধ আলেকজান্ডারের 'বাজত দেশগৃলি পড়েছিল তাঁর 
সেনাপতি সেলিউকসের ভাগে । চন্দ্রগ্প্তের রাজত্বকালে সৌলউকস 'সম্ধু নদ আতক্রম করে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর হঠকারতার দরুন তাঁকে পরে অনূতাপ করতে হয়েছিল। 
চন্দ্রগৃপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। যে পথে এসোছলেন সেই পথেই আবার তাঁকে 
ফিরে যেতে হল। লাভ তো 'কিছু হলই না, মাঝখান থেকে গান্ধার অর্থাৎ আফগানস্থানের 
বেশ কতকটা অংশ, একেবারে কাবুল এবং 1হরাট পর্যন্ত, চন্দ্রগুপ্তের হাতে ছেড়ে দিতে হল। 
আর সোঁলউকসের কন্যার সঙ্গে হল চন্দ্ুগৃপ্তের বিবাহ । চন্দ্রগুপ্তের সামাজ্য এখন আফগানিস্থানের 
কতক অংশ-সহ সমগ্র 'উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হল- একেবারে কাবুল থেকে বাংলাদেশ এবং 
আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর অবাঁধ। কেবলমান্র দাঁক্ষণ-ভারত তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছল না। 
এই বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটালপনুত্র। 

সেলিউকস চন্দ্রগৃপ্তের রাজসভায় একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম মেগাঁস্থানস। 
মেগাঁস্থানস তখনকার দিনের একটি আত চিত্তাকর্ষক 'ববরণ. রেখে গিয়েছেন। কিন্তু চন্দ্রগুস্তের 
রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে এর চেয়ে মনোরম এবং পূর্ণতর একটি বিবরণ আমরা পেয়েছি। এটর 
নাম “কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্'। এই কৌঁটিল্য আর কেউ নন, আমাদেরই পূর্বপাঁরাঁচিত চাণক্য বা 
শবষ্চগুপ্ত। আর অর্থশাস্ত্র হচ্ছে ধনসম্পদের মূল নীতিকথা। 

এই “অর্থশাস্ত এক 'বিচিন্র গ্রন্থ; এর মধ্যে এতসব 'বাভন্ন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে যে 
এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী এবং 
পাঁরষদবর্গের কর্তব্যের কথা তো আছেই, তা ছাড়া মন্ত্রণাসভা, শাসনযল্লের 'বাভন্ন বিভাগ, ব্যবসা- 
বাঁণজ্য, নগর এবং গ্রামসমূহের শাসনব্যবস্থা, আইন-আদালত, সামাঁজক রাতিনীত, নারীর 
আঁধকার, বৃদ্ধ এবং অক্ষমের প্রাতপালন, 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ, শুজ্কনীতি, সেনাদল এবং 
নৌবহর, যুদ্ধ ও শান্তি, কূটনীতি, কীষব্যবস্থা, বয়নাশজ্প, শিজ্পজীবীদের সমস্যা, ছাড়পন্ত, 
কারাগার, ইত্যাদ সব বিষয়েরই আলোচনা আছে। আরও কত বলব! কৌটিল্যের গ্রন্থের সবগুলি 
পাঁরচ্ছেদের নাম করতে গেলে এই 'চাঠ তাইতেই ভার্ত হয়ে যাবে। 

রাজ্যাভষেকের সময় প্রজারাই রাজার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করত এবং রাজাকে এই 
শপথ গ্রহণ করতে হত যে, "তান প্রজাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 'নিয়োজত করবেন। 
তাঁকে সর্বসমক্ষে এই প্রাতজ্ঞা করতে হত : “্যাঁদ কোনো কারণে তোমাদের উপরে কোনো 
অত্যাচার কার তবে ভগবান যেন আমাকে ইহকাল পরকালের সুখ এবং সন্তান-সৌভাগ্য থেকে 
বাণ্ঠত করেন।” এ গ্রন্থে রাজার প্রাত্যাহক কর্তব্য এবং কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। জরুর 
কার্াদর জন্য তাঁকে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হত, কারণ প্রজাসাধারণের কাজ রাজার খোশ- 
খেয়ালের দ্বারা বিলম্বিত হতে পারে না। রাজা নিজে যাঁদ কাজে তৎপর হন তা হলে প্রজারাও 
তৎপর হবে। প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ। যাতে কেবলমাত্র নিজের 
সুখবাদ্ধ হয় তাকেই রাজা অন্যায় বলে জানবেন, আর যাতে প্রজাসাধারণের সুখবৃদ্ধি হয় তাকেই 
[তান সাঁত্যকারের কল্যাণ বলে মেনে নেবেন।_ পাঁথবী থেকে রাজার দল ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। 
খুব অজ্পই অবাঁশম্ট আছে এবং এদেরও যেতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু এটি লক্ষ্য করবার 
বিষয় যে, প্রাচীন ভারতে রাজা-অর্থে বোঝাত--প্রজার সেবক। রাজাদের ঈশ্বর-দত্ত আঁধকার ব'লে 
ছু ছিল না, স্বৈরাচারের প্রশ্নই উঠত না। রাজা কোনোরকম অনাচার করলে প্রজারা তাঁকে 
ণসংহাসনচ্যুত করে আর-একজনকে তাঁর জায়গায় বসাত। রাজা এবং রাজত্ব সম্বন্ধে এই ছিল 
তাদের ধারণা। অবশ্য এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁরা এই আদর্শানুযায়ী চলতেন না। তাঁদের 
মূর্খতার ফলে দেশের এবং দশের অশেষ দুর্গত হত। 

'অর্থশাস্র'গ্রন্থে আর-একটি নীতির উপরে শেষ জোর দেওয়া হয়েছে-- আর্ধজাতীয় 
কোনো ব্যান্তকে কখনও ক্লীতদাসাহসাবে ব্যবহার করা হবে না। স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে, দেশী 
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হোক বিদেশী হোক, ক্রীতদাসের চলন তখন ছিল। কিন্তু আর্ধজাতীয়েরা যাতে ব্লীতদাসরূপে 
ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। | 

মৌর্যসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটালপূত্র_গঞঙ্গাতীরে নয়-মাইল-ব্যাপা আত সুদৃশ্য 
নগরী । নগরীর চারদিক ঘিরে চৌষাঁট্রাট বিরাট সংহদ্বার ছিল, এ ছাড়া আরও কয়েক শত ছোটো 
ছোটো প্রবেশদ্বার ছল। বাঁড়ঘর বোৌশর ভাগ 'ছিল কাঠের তোর। আগুন লাগবার আশঙ্কা ছল 
বলে সে 'বষয়ে সাঁবশেষ সতর্ক ব্যবস্থা ছিল। প্রধান প্রধান রাস্তায় হাজার হাজার জলপান্র 
সারাক্ষণ জলে ভার্ত করে রাখা হত। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর বাঁড়তে জলপান্র রাখবার হুকুম 
ছিল। তা ছাড়া মই, আঁকশি প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় 'জানষও রাখতে হত। 

১৮০০৫০০১০০০ উপল 
লাগবে। রাস্তায় কেউ আবর্জনা ফেললে তকে জাঁরমানা 'দতে হত। কারও বাঁড়র সমু 
রাস্তায় জলকাদা জমে থাকলে তাকেও জাঁরমানা করা হত। না 
লোকেরা যাঁদ সাত্য সাত্যি এসব 'নয়ম মেনে চলে থাকে তবে তো বলতে হবে, ওগুলো আত সন্দর৷ 
তক্‌তকে ঝক্‌বকে স্বাস্থ্যকর শহর ছিল। আমাদের পৌরসভাগুলো এইসব আইন-কানূন প্রবর্তন 
করলে আম খুশি হতাম। 

নগর-পরিচালনার জন্য পাটলিপুন্নে একাঁটি পৌরসভা ছিল। নাগারকরাই এই পৌরসভার, 
সদস্য নির্বাচন করত। এ*রা সংখ্যায় ছিলেন 'ন্রশজন। পাঁচজন করে সভ্য 'নয়ে ছশট আলাদা সাঁমাত, 
গঠন করা হত। তাদের কোনোটর উপর ভার ছল ব্যবসাবাঁণজ্যের, কোনোঁটর উপর কুঁটিরাশল্পের। 
কোনো সমিতি পাঁথক এবং তার্থযানশদের সৃখসূবিধার ব্যবস্থা করত, কোনোটি-বা ট্যাক্স-নধারণের 
জন্য জল্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখত, আবার কোনোটি-বা পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করত। আর সমগ্র 
পৌরসভার উপর ছিল নগরের স্বাস্থ্য, আয়ব্যয়, জল-সরবরাহের ভার এবং প্রমোদ-উদ্যান ও সরকারি 
গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার। 

বাচার আচার এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পাত্তর জন্য পণ্চায়েত-প্রথা ছিল। দুভক্ষপীড়তদের 
সাহায্যের জন্য বিশেষ 'বাঁধব্যবস্থা করা হয়োছল। সরকার গোলাঘরগুলিতে অর্ধেক শস্য 
দুভিক্ষের জন্য আলাদা করে রাখা হত। 

বাইশ শো বছর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য মিলে যে মৌর্যসাম্রাজ্য গড়ে তুলোছলেন এই 
ছিল তার রূপ। কোটিল্য এবং মেগাস্থনিস যেসব কথা বলে গেছেন তারই কিছ কিছ এখানে 
উল্লেখ করলাম। তখনকার 'দনে উত্তর-ভারতের অবস্থা কীরূপ 'ছল এইটুকু থেকেই তার 
মোটামুটি ধারণা করতে পারবে । রাজধানী পাটালপূত্র থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যের সহম্্র সহস্র 
নগর শহর গ্রাম নিশ্চয় জীবনের আনন্দে মুখারত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে বড়ো বড়ো সব রাস্তা। আর সর্বপ্রধান যে রাজপথ সেটি চলে 'গয়েছে 
পাটলিপুন্রের ভিতর 'দয়ে একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবাঁধ। রাজ্যের সর্বত্র খাল কাটানো 
হয়েছিল, সরকার সেচ-বিভাগ তার দেখাশোনা করত। আর নৌবভাগের তত্বাবধানে ছিল বন্দর, 
খেয়া-পারাপার এবং সেতুনিমাণ-ব্যবস্থা। অসংখ্য নৌকা এবং জাহাজ জলপথে যাতায়াত করত। 
সমদগামী জাহাজ সর ার হয়ে চাঁন-দেশ অবাধ যেত। 

চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ-বংসর-কাল রাজত্ব করেছিলেন। খ্টপূর্ব ২৯৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়॥ 
পরের চিঠিতে মৌর্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছ বলব। 


১৯ 
1তনটি মাস! 


এস. এস্‌. ক্রাকোঁভয়া 
২১শে এাপ্রল, ১৯৩১ 


অনেকাঁদন তোমাকে চিঠি লাখ নি। ইতিমধ্যে প্রায় তনাট মাস কেটে গেছে; অনেক দুঃখ, 
কম্ট, উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই কাঁটি মাস কাটল। এই িন মাসে ভারতবর্ষে অনেক পাঁরবর্তন 
ঘটেছে, আর সবচেয়ে বড়ো পাঁরবর্তন হয়েছে আমাদেরই পাঁরবারে। সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য 
আন্দোলন আপাতত কছুকালের জন্য স্থাঁগত রাখা হয়েছে, ধিল্তু ভারতের যেসমস্ত সমস্যা 
আমাদের সুমূখে রয়েছে তার সহজ সমাধান এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে আমাদের পারবারের 
যান ছিলেন কর্তা তাঁর মৃত্যু হয়েছে। "তান ঠছলেন আমাদের সকলের "প্রিয়; তাঁর কাছেই আমরা 
শন্তি এবং প্রেরণা লাভ করেছি, তাঁরই পক্ষপুূটে আশ্রয়লাভ করে 'দনে 'দনে বার্ধত হয়োছি এবং 


ভারতমাতার যৎসামান্য সেবার আঁধকারও তাঁর কাছ থেকেই পেয়োছি। 
নাইন জেলে সেই 'দনাঁটর কথা স্পম্ট মনে পড়ছে। সোঁদন ২৬শে জানুয়ার। রোজকার 
অভ্যাসমতো সৌদনও তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম পুরাকালের হইাতহাস সম্বন্ধে। এর 


ঠিক আগের দিনেই তোমাকে চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর স্থাপিত মৌর্যবংশ সম্বন্ধে লিখেছিলাম । সেই 
চিঠিতেই বলে রেখেছিলাম যে চন্দ্ুগ্‌প্ত মোর্যের পরে যাঁরা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে 
আরও কিছু বলব, বিশেষ করে মহামাত অশোক সম্বন্ধে, যিনি ছিলেন দেবতাদেরও প্রিয় । 
ভারতের আকাশে একটি অত্যুজ্জবল নক্ষত্রের ন্যায় অশোকের আ'বর্ভাব। তাঁর 'তরোধানের পরেও 
তান তাঁর অমর স্মাতি পশ্চাতে রেখে 'গিয়েছেন। অশোকের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন 
অততের প্রান্ত থেকে আবার ঘুরে ফরে বর্তমানের ক্ষেত্রে ফিরে এল, ঠিক এই ২৬শে জানুয়ারর 
দিনাটিতে। এটি আমাদের একটি স্মরণীয় দিন, কারণ এক বংসর পর্বে এই দিনটিকে আমরা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস কিংবা পূর্ণস্বরাজ-দিবস রূপে পালন 
করেছিলাম এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সোঁদন স্বাধীনতার সংকজ্প গ্রহণ করেছিল। তার পরে পুরো 
একাঁট বৎসর কেটে গেছে-বহু সংগ্রাম, ধহ7 দুঃখের মধ্য দিয়ে কিছ কিছ জয়ের সূচনাও 
দেখা গিয়েছে। আজ আবার সেই উৎসবের দিনাট ফিরে এসেছে । নাইনি জেলের ৬ নম্বর ব্যারাকে 
বসে বসে ভাবাছলাম, আজ আবার দেশময় কত সভা কত শোভাযান্না হবে, পুঁলশের লাঠি চলবে, কত 
লোক বন্দী হয়ে জেলে যাবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে একাঁদকে মন গর্বে আনন্দে অপরাঁদকে 
বেদনায় ভরে উঠাঁছল। হঠাৎ আমার চন্তার সূন্রাট গেল ছণ্ড়ে। বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ 
এল, তোমার দাদু খুব অসনস্থ। তাঁর শয্যাপার্র্বে উপাঁস্থত হবার জন্য আমাকে নাকি তক্ষান মান্ত 
দেওয়া হবে। দুশ্চিন্তার ভারে আরসব ভাবনা গেল গুলিয়ে। তোমাকে যে 'চাঠি সবে লিখতে 
শুরু করেছিলাম তা রেখে দিতে হল। নাইনি জেল থেকে বোরয়ে রওনা হলাম আনন্দভবনের 
দিকে। 

দাদুর মৃত্যুর পূর্বে দশাঁট দন আমি তাঁর শয্যাপার্রে ছিলাম। এ কাট দন 'দরারান্ত 
আ'ম তাঁর ব্যাধযন্্রণা লক্ষ্য করোছ। কী অসীম সাহসের সঙ্গে তান মৃত্যুর সঙ্গে যফুঝেছেন তাও 
দেখোছ। জাবনে তান বহু সংগ্রাম করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন। কখনও 
হার মানেন নি, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও মৃত্যুর কাছে হার মানতে চান নি। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর 
সেই শেষ সংগ্রাম দেখাছলাম। যাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাস তাঁর রোগষল্ণা এতটুকু লাঘব করতে 
পারাছলাম না ভেবে আমার মন যখন অবসন্ন তখন, অনেকাঁদন আগে এডগার এলেন পো'র গলজ্পে- 
পড়া কয়েকাট লাইন আমার মনে পড়ে গেল-_ মানুষ দেবতাদের কাছেও বশ্যতা স্বীকার করে না, 
এমনকি ধনতান্ত দুর্বলাঁচত্ত না হলে মৃত্যুকেও পুরোপুরি স্বীকার করে না। 


৪ 


৫০ : বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


৬ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাঁর আতীপ্রয় জাতাঁয় পতাকায় 
মৃতদেহটিকে আবৃত করে লক্ষেবী থেকে আনন্দভবনে তাঁকে নিয়ে এলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
সেই দেহ একমুঠো ভস্মে পারণত হল এবং মা গঞ্গা সেই আত মূল্যবান দেহাবশেষ সমূদ্রে ভাঁসয়ে 
নিয়ে গেলেন। 

লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছে, 'কন্তু এই-যৈ আমরা- যারা তাঁর সন্তান, 
তাঁর রন্তমাংসে গড়া মানৃষ_তাদের মনের অবস্থা কে বুঝবে? আর এই-যে আনন্দভবন, তার 
অবস্থাই বাকী? এঁটও তো আমাদের মতোই তাঁর সন্তান। নিজের হাতে কত যত্বে কত ভালোবেসে 
একে গড়ে তুলেছিলেন। আজ সেই গৃহ জনহাীন, পারত্যন্ত; তার প্রাণশন্তি অন্তাহ্যত। বারান্দায় 
মৃদুপদক্ষেপে আতিসন্তর্পণে আমরা হাট চাল, পাছে 'যাঁন এই সুখের নীড় গড়েছিলেন তাঁর 
শান্তির ব্যাঘাত হয়। , 

আমরা তাঁর জন্য শোকার্ত, প্রাত মূহূর্তে তাঁর অভাব বোধ করছি। এই-যে দন যাচ্ছে, 
কই, শোকের তাপ তো একতিল কমছে নাঃ তাঁর অভাব তেমাঁন অসহ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার 
মনে হয় 'তনি এটি চান নি; চান নি যে শোকে আমরা ভেঙে পাঁড়। 'তাঁন যেভাবে দুঃখের 
সম্মুখীন হয়েছেন এবং দুঃখকে জয় করেছেন আমরাও তাই কার, এই তানি চেয়োছলেন। 'তাঁন 
যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাই করে গেলে তবেই 'তান তৃস্তি পাবেন। 
চুপ করে বসে বৃথা আমাদের শোক করবার সময় কোথায় 2 কাজ যে আমাদের হাতছানি দিয়ে 
ডাকছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আমাদের আহবান এসেছে । সেই যজ্েই 'তাঁন প্রাণ আহত 
িয়েছেন। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বেচে থাকব, প্রাণপণে সংগ্রাম করব, প্রয়োজন হয় 
তো প্রাণ দেব। 

বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখাছি, সুমুখে যতদূর দেখা যায় আরবসাগরের নীল জলরাশি, 
অপরদিকে বহ্‌দূরে ভারতের তটসামা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই সীমাহীন অনন্ত বিস্তার দেখে 
কেবলই মনে পড়ছে, উষ্চু দেয়াল-ঘেরা নাইনি জেলের ছোট্র ব্যারাকটি, যেখান থেকে তোমাকে 
আগের সব চিঠি 'লখেছি। সুমুখে দিকৃচক্রবাল-রেখাটি সূস্পম্ট দেখা যাচ্ছে যেখানে আকাশ 
এবং সমুদ্র যেন মিশে গেছে। কিন্তু জেলখানার বন্দীর চোখে চারাদক-ঘেরা উষ্চু দেয়ালটাই 'দগন্ত- 
রেখা টেনে দেয়। বন্দীদের মধ্যে আমরা অনেকে আজ কারাপ্রাচঈরের বাইরে আছ, বাইরের ম্ত 
হাওয়া উপভোগ করছি। কিন্তু আমাদের সহকমদের মধ্যে অনেকে আজও সংকীর্ণ কারাকক্ষে 
আবদ্ধ; সেখানে তারা না দেখে সমূদ্র, না দেখে ডাঙা, না দেখে দূর দগন্ত। বলতে গেলে 
ভারতমাতা 'ানজেই কারারুদ্ধ, তাঁর স্বাধীনতা আজও অনাগত। ভারতবর্ষই যাঁদ স্বাধীন না হল 
তবে আমাদের এইটুকু ব্যান্তগত স্বাধীনতার মূল্য কোথায় ? 


»ধু৬, 
আগ্খপাগর 


এস্‌. এস্‌. ক্লাকোভিয়া 
২২শে এরাপ্রল, ১৯৩১ 


ক্লাকোভয়া-জাহাজজে পামরা বোম্বাই থেকে কলম্বো যাচ্ছ, এই ভেবে কেমন অবাক লাগছে। 
বেশ মনে পড়ছে-প্রায় চার বছর আগে ভেনিসে এই ক্রাকোভয়া-জাহাজের ভিড়বার,. প্রতীক্ষায় 
দাঁড়য়ে আছ । জাহাজে আসছিলেন তোমার দাদু; তোমাকে সুইজারল্যান্ডে তোমার ইস্কুলে রেখে 
আম গগিয়োছ ভোনস থেকে তাঁকে ঞগয়ে আনতে । আবার কয়েক মাস পরে এই ক্লাকো1ভয়া- 
জাহাজেই তান ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন, আম বোম্বাইয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাং 


ছুটি ও স্বপ্লষা্রা ৬৯ 


করলাম। সেবারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে এক জাহাজে দ্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখন 
আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এ*রা সারাক্ষণ তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছেন, তাঁরই গল্প করছেন। 

গত তিন মাসের মধ্যে যে কত পাঁরবর্তন হয়েছে সে কথা কালকে তোমাকে 'লখোছি। গত 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেসমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একাঁট ঘটনা শেষ করে তোমাকে স্মরণ 
রাখতে বলছি, কারণ সারা ভারতবর্ষেই এই ঘটনাঁট বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ এক 
মাসও হয় নি, কানপুর শহরে ভারতের একাঁট আত বীর সোনকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম 
গণেশশঙ্কর 'বিদ্যার্থ-_অপরের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে তান নিহত হয়েছেন। গণেশাজ আমার 
পরম বন্ধু ছিলেন। যেমন মহত্প্রাণ তেমন নিঃস্বার্থ কম । তাঁর মতো লোকের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করাও গৌরবের কথা । গত মাসে কানপুরের জনতা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে একে অন্যকে হত্যা 
করাছল তখন গণেশাঁজ সেই ক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আপন দেশবাসীদের 
সঙ্গে লড়াই করতে যান নি, গিয়েছিলেন তাদের রক্ষা করতে । শত শত লোকের প্রাণরক্ষা করেও- 
শছলেন, 'কম্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারেন 'নি, রক্ষা করবার চেষ্টাও করেন 'ন। যাদের রক্ষা করতে 
গিয়েছিলেন তাদের হাতেই তানি নিহত হলেন। আমাদের প্রদেশ এবং 'িবশেষ করে কানপুর একটি 
অত্যুজ্জবল নক্ষত্রকে হাঁরয়েছে। আর আমরা হারিয়েছি আমাদের আঁতীপ্রয় এবং শনভানুধ্যায়ী 
সূহ্দ্কে । কিন্তু ভেবে দেখো, কী গৌরবের মৃত্যু ধার, স্থির, 'দ্বিধাহানাচন্তে তান উন্মত্ত জনতার 
সম্মৃখীন হয়েছেন, চতুর্দকের হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও নিজের কথা না ভেবে অপরের প্রাণরক্ষার 
কথাই ভেবেছেন। 

পাঁরবর্তন-ভরা 'তনটি মাস! অসাম কাল-সমূদ্রে এ যেন একটি ফোঁটা, একটা জাতির 
জীবনে একাঁট নিমেষ। তন সপ্তাহ আগে আমি সন্ধয নদের উপত্যকায় মোহেঞ্জো- 
দারোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়োছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। সেখানে দেখলাম, 
ইন্টকাঁনার্মত বড়ো বড়ো পাকা বাঁড় এবং প্রশস্ত রাজপথ -সমেত একটি বিরাট নগরী ভূগর্ভ থেকে 
বোরিয়ে আসছে । লোকে বলে, এসব পাঁচ হাজার বছর আগের তৈরি। তা ছাড়া সেই প্রাচীন নগরীতে 
চমৎকার সব গহনাপন্ত এবং কতরকমের মৃৎপান্ত দেখলাম। আম কল্পনার চোখে দেখতে 
পাচ্ছিলাম, সুসাঁজ্জত নরনারীর দল রাস্তায় সার বে'ধে চলেছে, ছেলেমেয়েরা খেলাধূলো করছে, 
বাজারে কতরকমের পণ্যনব্য থরে থরে সাজানো, লোকেরা কেনাবেচায় ব্যস্ত, ওঁদকে মান্দরে মান্দরে 
পৃজারতির ঘণ্টা বাজছে। 

ব৮৬৪০সূ্িনিন্রিরালি লি যারারদরারািন্রা কত পারবর্তন 
তার জীবনে ঘটেছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কী জানো, আমাদের এই বৃদ্ধা ভারতমাতা-__ 
অবশ্য তিনি প্রাচনা হলেও অনন্তযৌবনা এবং অসামান্যা রূপসী_ইনিন তাঁর সন্তানদের অধৈর্য 
এবং আঁস্থরতা দেখে বোধকাঁর মনে মনে হাসেন, কারণ, মানুষের সুখ দুঃখ অভাব আভযোগ 
নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, দিবসান্তে কোথায় 'মালয়ে যায়। 


২১ 
ছুটি ও জ্বপ্নযাত্রা। 
২৬শে মার্চ, ১৯৩২ 


অতাঁতের ইতিহাস সম্বন্ধে নাইন জেল থেকে তোমাকে লেখার পর চোদ্দাট মাস কেটে গেছে। 
তার তিন মাস পরে আবার আরবসাগর থেকে আরও দুখানা ছোট্ট চিঠি লিখোছলাম। তখন আমরা 
ক্রাকোঁভয়া-জাহাজে চড়ে যাত্রা করেছি লগ্কার 'দকে। আম লিখতাম, আর আমার সামনে থাকত 
খাবশাল সমূদ্র-_-আমার ক্ষুধাতুর চোখদুটো তাকে দেখে দেখে আর আশ মেটাতে পারত না। 


&২ . বিম্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


তার পর লঞ্কায় পেশছলাম, সেখানে দুঃখকম্ট ভুলতে চেষ্টা করলাম মহানন্দে ছাাটটা কাটিয়ে। 
মনোরম সেই দ্বীপটর এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত আমরা ঘুরে বৌঁড়য়েছি, প্রকাতির মাধূর্যে ও 
প্রার্যে মুগ্ধ হয়ে। বিগত মাঁহমার ভগনাবশেষ নিয়ে দাঁড়য়ে আছে কাণ্ডী, নূবারাএীলয়া, 
অনুরাধাপূর! সে সময়ে দেখা জায়গাগুলোর কথা ভাবতে আজ কী সুন্দর লাগে! কিন্তু সেই 
প্রাণোদ্বেল, শীতল ক্রান্তীয় বনভূমি তার সহম্র চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে আছে, এই দৃশ্যটই আমার 
সবচেয়ে প্রিয়। সেই সরল, সূন্দর, সরু সুপারগাছ, অগণ্য তালনারকেলপারবৃত [সন্ধূতীর ! 
সেখানে দ্বীপের শ্যামালমা মিশছে সাগর ও আকাশের নীলমাতে; সেখানে সমুদ্রের জল 
িল্মালয়ে ওঠে, খেলা করে বেলাভূমিতে; আর তালাকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বয়ে যায় 
মর্মর-শব্দে। 

পৃথিবীর উষ্ণ অণ্চলে সেই তোমার প্রথম পদার্পণ, আমারও তাই, কিন্তু বহুপূর্বের 
সেই লুপ্তস্মৃতি পর্যটনে বহু নৃতন আঁভিজ্ঞতা সণ্য় করা গিয়েছিল। যাবার আগে সেগুলোর 
প্রীতি আমার আসান্ত ছিল না, কারণ উত্তাপকে আমার বড়ো ভয়। সমুদ্র, পাহাড় আর সবোপাঁর 
সেই উত্তুঙ্গ তুষারস্তৃপের নাম শুনেই আম মুগ্ধ হয়োছলাম। কিন্তু যাবার পরে আমাদের সেই 
স্বজ্পস্থায়ী সংহলপ্রবাসেই আম উষদেশের মোহন মায়া অনুভব করেছিলাম প্রাণে। আবার 
মিতালি পাতানোর আশায় ব্যগ্র হয়োছিলাম সেখান থেকে ফিরে আসবার সময়। 

সংহলের ছুটি আমাদের ফুরিয়েছিল বড়ো তাড়াতাঁড়, সাগরপাঁড় দিয়ে আমরা আবার 
ফিরেছিলাম ভারতের দক্ষিণসীমায়। সেই কন্যাকুমারী-দর্শন মনে পড়ে, যেখানে বাস করেন 
আমাদের চিরকুমারী দেবী আর যাকে পাশ্চাত্যবাসীরা স্বীয় প্রাতিভাগুণে বিকৃত করে নিয়েছে 


কেপ কমোরিন-রূপে। বলতে গেলে তখন আমরা ভারতমাতার চরণতলে বসে দেখোছলাম, 
আরবসাগর মিশছে বঙ্গোপসাগরের জলে; কজ্পনা করেছিলাম, ভারতবর্ষকে তারা দিচ্ছে তাদের 


শ্রদ্ধাঞ্জলি। কা নিবিড় শান্তি তখন সেখানে, আমার মন উড়ে চলোছিল শতসহত্্র ক্লোশ পার হয়ে 
ভারতের আর-এক সীমায়, চিরতুষারাঁকরীটাী শান্তিধারাস্নাত হমাচলের দেশে। কিন্তু এ-দুয়ের 
মধ্য জুড়ে রয়েছে কত বিরোধ, কত দুর্দশা, কত দারিদ্র! 

অন্তরীপ থেকে আমরা যান্রা করোছলাম উত্তরাঁদকে। 

ন্রবাওকুর আর কোচিনের মধ্য দিয়ে, মালাবারের খালের জল কেটে কেটে আমরা চলে'ছিলাম, 
তার পর একে একে মহীশর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই_ শেষে এলাহাবাদ! সে নয় মাস আগের কথা__ 
তখন জুন মাস। 

ণন্তু আজকাল আগে হোক পরে হোক, ভারতের সব পথেরই গন্তব্যস্থল এক। সত্যেই 
হোক আর স্বপ্নেই হোক, সকল যাল্লারই অবসান হয় কারাদূর্গের মধ্যে। সূতরাং আমি আবার 
এখানে ফিরে এসোঁছ, আমার চারাঁদকে সেই আঁতপাঁরচিত দেয়াল আর হাতে "চিন্তা করবার মতো 
অথবা তোমাকে চিঠি লেখবার মতো প্রচুর অবসর। আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, দেশের নরনারী 
ছেলেমেয়ে সবাই দারিদ্র্যের আভশাপ থেকে দেশকে মুস্ত করবার সংকজ্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে 
সে য্দ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার দেবতা দুজয়। প্রাচীন দেবদেবীর মতো তিনি তাঁর পূজারণদের 
'কাছে চান নরবাঁল। 

কারাগারে আজ আমার পুরো তিন মাস কাটল। তন মাস আগে ঠিক এমাঁন দনে__ ২৬শে 
[িসেম্বরে-__ আমাকে ষণ্ঠবার গ্রেফতার করা হয়। বহুদিন পরে আবার তোমাকে চিঠি িখাছ-_ 
কিন্তু তুমি তো জানো, বর্তমানেই যখন চিত্ত পাঁরপূর্ণ, অতাঁতের কথা "চিন্তা করা তখন কত কাঠন। 
বাইরের ঘটনাতে মনকে আর 'বাঁক্ষপ্ত হতে না 'দয়ে কারাগারের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বসতে কিছ 
সময় লাগে। এবার থেকে ঠিকমতো তোমার কাছে 'লখতে চেষ্টা করব। এখন আম অন্যু-একটা 
কারাগারে । তাতে যা পাঁরবর্তন হয়েছে তা আমার পছন্দ হচ্ছে না, আর কাজেরও কিছ: ব্যাঘাত 
হচ্ছে। আমার চারাঁদকের 'দিশ্বলয় এখানেই সবচেয়ে উচু দেয়ালগুলোর অন্তত উচ্চতার দিক 
দিয়ে চীনের প্রাচীরের সঙ্গে কিছ-টা সম্বন্ধ আছে! উচ্চতায় এগুলো ২৫ ফিটের কাছাকাছ বলেই 


মানুষের জাীবনসংগ্রাম ' &৩ 


বোধ হচ্ছে। আমাদের দেখা দেবার জন্যে এই দেয়াল 'ডিঙয়ে আসতে সূর্যদেবের আরও দেড় ঘন্টা 
বেশি সময় লাগে। 

আমাদের 'দিকূচক্রবাল কিছুদিনের জন্যে গণ্ডিবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যাক গে, তার চেয়ে 
সেই সুনীল সাগর, মরূপর্বত, আর দশ মাস আগে তুমি আম ও তোমার মা ষে স্বস্নযান্রা করোছিলাম, 
'তাদের কথা চিন্তা করাও ভালো-_যাঁদও এখন আর সেগুলিকে সাঁত্য বলে মনে হয় না। 


ঃ ২২ 
মান্‌ষের জঈবনসংগ্রাম 
২৮শে মার্চ” ১৯৩২ 


গাবেশ্বের ইতিহাসের সূত্র ধরে আবার অতীতের 'দকে কয়েক পলক তাকিয়ে 'নই। সে এক 
জাঁটিল সূত্র, জট খোলাও কঠিন, আবার তার সম্পূর্ণ আকার দেখতে পাওয়াও সহজ নয়। তার সামান্য 
এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে নিজেদের হাঁরয়ে ফেলে তাকে আঁতরিস্ত প্রাধান্য দিতেই আমরা সানপৃণ। 
আমরা প্রায় সবাই ভাব যে, আমাদের স্বদেশের ইতিহাস অন্য সকল দেশের চেয়ে মাহমময় ও 
অনুধাবনযোগ্য। এ সম্বন্ধে একবার তোমাকে সতর্ক করে 'দয়োছ, আবার 'দাচ্ছ, কারণ এ ফাঁদে 
পড়া বড়োই সহজ । এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে সেইজন্যেই আম এসব চিঠি তোমাকে লিখতে 
শুরু কার, তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে আঁমও সেই একই ভুল করাছি। আমার 'নিজের 
শিক্ষার মধ্যেই যাঁদ গলদ থাকে, যে ইতিহাস আম পড়েছিলাম তাই যাঁদ এমন উল্টোপাল্টা হয়, 
তবে আর কী করা যাবে? সে দোষ আমি কারাগারে নিজনে আরও পড়াশুনো করে সংশোধন করে 
নেবার চেম্টা করেছি, হয়তো সফলও হয়েছি কতকটা। কিন্তু অল্পবয়সে মনের যাদুঘরে যেসব 
মানুষ ও ঘটনাবলীর ছাঁব ঝুলিয়েছিলাম আজ আর সেগুলোকে সরাতে পারাছ না। আর এইসব 
ছবিগুঁলই ইতিহাস সম্বন্ধে আমার দাঁম্টভাঙ্গকে রাঁঙয়ে রেখেছে, সে দ্যান্টভাঁঙ্গ জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতার জন্য অনেকটা সীমাবদ্ধ । কাজেই লিখতে খতে আম ভুল করব, বহু অপ্রয়োজনীয় 
ঘটনার উল্লেখ করব এবং প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলে যাব। কিন্তু এ চিঠিগুলো তো 
ইতিহাসের পাথর জায়গা নেবে বলে লেখা নয়। এরা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে বহুকঠিন প্রাচীরমালা 
আর হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধান না থাকলে দুজনে বসে যে আলোচনা হত, তাই; অন্তত এদের 
সেইরকম বলে কল্পনা করেই আম তৃপ্তিলাভ করি। 

যেসব প্রাসদ্ধ লোকেদের কথায় ইতিহাসের পাতা পূর্ণ, তাঁদের কথা তোমার কাছে না 'লিখে 
আম পারব না। তাঁদের ব্যান্তগত জীবনোতিহাস বেশ উপভোগ্য, আর তাঁরা যে কালে বাস 
করতেন সেই কালকে বুঝতে তাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু ইতিহাস তো কেবল বড়ো বড়ো 
লোক আর রাজামহারাজাদের কীর্তিকলাপ নয়। তাই যাঁদ হত তবে ইতিহাস এতাঁদনে শেষ হয়ে 
যেত, কারণ, বিশ্বের নাটমণ্টের উপর রাজারাজড়াদের ঘোরাফেরার পালা প্রায় থেমে গেছে। কিন্তু 
যাঁরা সাত্যকারের বড়ো তাঁদের প্রকাশ পেতে সিংহাসন বা রাজমূকুট অথবা মণিরত্ব লাগে না। 
রাজাদের রাজত্বটুকু বাদে আর কিছুই নেই, তাই ভিতরের নশনতাকে লুকিয়ে রাখতেই তাঁদের এত 
পোশাকপারচ্ছদ লাগে, আর দুভশগ্যবশত আমাদের আঁধকাংশই সেই বাইরের চাকচিক্যে ভুলে যায়। 
অথচ এপ্রা-_- 


“সামান্য রাজা ছাড়া আর 'কছু নয় যে, 
করীট দেখেই তারে রাজকীয় কয় ষে! 


প্রকৃত ইতিহাস কেবল এখান-সেখান থেকে গৃটিকয় ব্যান্তাবশেষকে নিয়ে আলোচনা করবে না; 
যারা জাতির সৃম্টি করে, জীবনের অত্যাবশ্যক এবং বিলাসসম্ভার জোগাতে যাদের পাঁরশ্রম করতে 


৫৪ বি*ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ * 


হয়, আর যারা শতসহম্রভাবে পরস্পরের উপর প্রভাব বস্তার করে, সেই জনগণের কথাই থাকবে 
তাতে। মানুষের এরকম ইতিহাস সাত্যই চমৎকার। মানুষ যুগে যুগে যে সংগ্রাম করে 
এসেছে প্রকীতি এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিরুদ্ধে, বন এবং বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে, আর স্বার্থ 'নিয়ে 
স্বজাতীয় যারা তাকে জয় করতে এসেছে তাদের 'বরৃদ্ধে, তারই কাঁহনশী এ, মানুষের জীবনসংগ্রামের 
কাহনী। আর যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় বে'চে থাকতে হলে খাওয়া-পরা-থাকার জন্যে কতকগুলো 
ধজানিষ অত্যাবশ্যক, তাই, যাদের এইসব সূবিধা আছে তারাই অন্যের উপর স্বীয় আঁধকার বিস্তার 
করে এসেছে। শাসকদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা ছিল, কারণ জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনণয় বন্তুগীলও 
তাদের ছিল। তাই তারা অন্যকে উপোস কাঁরয়ে বশে আনবার শান্তও অর্জন করেছিল। সেইজন্যেই 
আমরা বারংবার দেখেছি, কেমন করে বহুসংখ্যক জনতা মূণ্টমেয় কয়েকজন লোকের বশ্যতা স্বীকার 
করে নিয়েছে: এরা বিনা পাঁরশ্রমে অর্থোপার্জন করে নিচ্ছে, আর তারা পার করেও জাবিকা 
অর্জন করতে পারছে না। 

নি জানি সকার রবিতে এর তারার নে 
আবার এইরকম বহু] সংসার একত্র করে স্যান্ট হয় গ্রামের, আর 'বাঁভন্ন গ্রামের মজুর, বাঁণক আর 
কারকরেরা মিলে দল বাঁধে । এমনি করে ধীরে ধীরে এক-একটি সমাজ গড়ে আর বেড়ে উঠেছে। 
সূত্রপাত এর একটি মানুষ, একাঁট বন্য জীবকে নিয়ে। তখন কোনোরকম সমাজ ছিল না। 
এর পরে এল সংসার, তার পরে পল্লী, আর কয়েকাঁট পল্লী নিয়ে একট গ্রাম। কিন্তু কেন এই 
সমাজ গড়ে উঠল? জাবনসংগ্রামই তার মূল, কারণ আত্মরক্ষার সময় একলা যুদ্ধ করার চেয়ে 
শন্লুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চালানোই আঁধকতর কার্যকরী । তা ছাড়া অন্যান্য কাজেও, 
সহযোগিতার দাম ছিল। একন্র কাজ করে তারা অপেক্ষাকৃত অনেক বোঁশ খাদ্য এবং জীবনের অন্যান্য 
আবশ্যক জিনিষ জোগাড় করতে পারত। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে বন্য বর্বর শিকারী থেকে ধীরে 
ধরে গড়ে উঠাঁছল এক অর্থনোৌতিক গোষ্ঠী বা সমাজ, একটা দলবদ্ধ জশীবন। সম্ভবত বরামহশীন- 
জীবনসংগ্রাম-জাত এই দল থেকেই আবার উদ্ভূত হয়েছিল বৃহত্তর সমাজ। সুদীর্ঘ ইতিহাস 
জুড়ে আবরত দুঃখাঁবপদের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, এই বৃদ্ধি ঘুরেফিরে এসেছে। কিন্তু 
মনে কোরো না যে, এই বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর প্রচুর অগ্রগাঁত হয়েছে বা তখনকার চেয়ে এখনকার 
পৃঁথবী আরও আনন্দপূর্ণ। হয়তো আগের চেয়ে কিছু ভালো হয়েছে, কিন্তু তাই বলে সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর এটা মোটেই হয় নি, চতুর্দিকে রয়েছে প্রভূত দুঃখকম্ট। 

এই অর্থনোৌতক সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন জঁটিলতর হয়ে ওঠে । ব্যবসাবাণিজ্য 
বাড়ে। দানের পারবে আরম্ভ হয় বিনিময়, আর অর্থ এসে এই বিনিময়ের জগতে একটা 'বিরাট' 
পাঁরবর্তন ঘটিয়ে 'দয়ে যায়। বাঁণজ্যের অগ্রগাঁতর পক্ষে এটা অত্যন্ত সুবিধাজনক, কারণ 
সোনারূপোর মুদ্রা আসাতে 'বাঁনময়ের পথ সরল হয়ে যায়। পরবতর্শ যুগে মদ্রাও সব সময়ে 
ব্যবহৃত হয় না, তার নিদর্শনেই কাজ চলে যায়। একটুকরো কাগজই হয়ে ওঠে যথেষ্ট। এইভাবে 
সৃঁণ্ট হয় 'ব্যাক-নোট”, আর “চেক'এর। এর মানে হচ্ছে, ধারে ব্যবসা চালানো । এই ধারের 
সাবধা হল, এটা বাঁণজ্যের উন্নাতর সহায়। তুমি তো জানো, 'চেক' আর বব্যাঙক-নোট' আজকাল 
বহুল পাঁরমাণে চলে, নিরোধ না হলে কেউ থলিথাল সোনারুপো সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না। 

আমরা দেখছি, অস্পম্ট অতাঁতের থেকে বোরয়ে এসে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস, মানুষ কাঁষজাত 
দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত বেশি পাঁরমাণে উৎপাদন করছে ক্লমে ক্রমে, 'বাভন্ল ব্যবসায়ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অন 
করছে, পরস্পরের সঙ্গে দ্রব্যবানিময় চলছে, আর এইভাবে বিকাশলাভ করছে বাণিজ্য। যানবাহনের 
কমিক উন্নাতও আমরা দেখছি, বিশেষ করে গত এক শতাব্দী ধরে, বাষ্পযানের অভ্যুদয়ের পর থেকে। 
উৎপন্ন দ্রব্যাদর বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ধনবলও বার্ধত হচ্ছে, তার ফলে কেউ কেউ পাচ্ছে 
আরও বিশ্রাম। অতএব যাকে সভ্যতা বলা হয় তারই হচ্ছে বিকাশ। 

এইসব ঘটছে, উনৃশ০০০৯৯:০৯44 টিনার এল 
শিক্ষার এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়ের। কিন্তু তবুও গাঁরবেরা গাঁরব দ:ঃখীই থাকছে, ীবশাল জাতিরা 
পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করেই মরছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, আর আমাদের দেশের মতো 
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বিপুল সব দেশ রয়েছে বিদেশশর শাসনানপশীড়ত হয়ে। 'নজের সংসারের মধ্যেও যাঁদ স্বাধণন 
হয়ে না থাকতে পারি তবে কী লাভ সেই সভ্যতায়? তবে কিনা, আমরা এখন কিছু-একটা করব 
বলে দ্‌ঢ় সংকল্প করোছি। 

কী সৌভাগ্য আমাদের যে, আমরা জন্মেছি এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে, খন আমাদের প্রত্যেকে 
এই দুঃসাহসিক ব্রতে যোগ দিয়ে কেবল ভারতবর্ষ নয়, পাঁরবর্তনশশল সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পাবার 
ক্ষমতা রাখে । মহাভাগাবতী তুমি! দিপুল বিদ্রোহ যখন রুশদেশে নবষুগ নিয়ে এল, সেই 
বছরের সেই মাসে তোমার জল্ম। আর স্বদেশের এক মহাবি"্লবেরও সাক্ষী তুমি, হয়তো একাঁদন 
"এরই নাটমণ্ে করবে আভনয়। জগৎ জুড়ে দেখা দিয়েছে পাঁরবর্তন। সুদূর প্রাচ্যে চীনের ঘাড়ে 
লাফিয়ে পড়েছে জাপান। এঁদকে পশ্চিমে, বলতে গেলে সারা পাঁথবীতে, পুরোনো নিয়ম শিথিল 
হয়ে এসেছে, ভেঙে পড়বে বলে ভয়! দেশে দেশে আলোচনা চলছে নিরম্তরীকরণের, এঁদকে 
প্রত্যেকের দিকে সত্কদৃষ্টতে তাকিয়ে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সশস্ম হয়ে রয়েছে। জগং জুড়ে এতকাল 
পঠাঁজবাদসদের যে প্রাধান্য চলাঁছল তার 1দন শেষ হয়ে আসছে। আর যাবেই যখন, তখন যোঁদন 
সে যাবে, সঙ্গে 'নয়ে যাবে বহু পাপ, বহু আবর্জনা । 


ষ৩ 
পরিপ্রেক্ষা 


২৯শে মার্চ ১৯১৩২ 


অনন্ত যুগের মধ্য দিয়ে আমাদের যাব্রাপথের কোন্‌ জায়গায় এসে পেশচেছি আমরা? আগেই 
তো প্রাচীন মিশর, ভারত, চন ও নোশসের বিষয়ে ছু আলোচনা করোছ। দেখোছ, যে সভ্যতা 
সৃষ্টি করেছিল পিরামিডের, মিশরের সেই পুরাতন ও অপূর্ব সভ্যতা ক করে ধারে ধীরে হৃতবল 
হয়ে ক্রমে এক 'নরাকার অপচ্ছায়ায় পরিণত হয়ে গেল, প্রকৃত প্রাণের স্পন্দন রইল না তাতে, রইল 
কেবল কাঠামোটা আর কতকগুলো স্মাতীচহ। গ্রীস দেশের মধ্যাণ্টল থেকে প্রাতবেশী-জাত এসে 
কী করে নোশসকে ধৰংস করে ফেলেছিল তাও দেখোঁছ। সদ্যারব্ধ ভারত ও চঈনের অস্পম্ট সুদূর 
প্রাতচ্ছাবও দেখোঁছ, উপকরণের অভাবে জানতে পাঁর 'ন বিশেষ ছুই, তবুও উপলাব্ধি করোছি 
সেকালের মহান্‌ সভ্যতাকে, আর 'বাস্মত হয়েছি বহুসহম্র বছর আগেও সভ্যতার ক্ষেত্রে এই 
দেশদুট কীভাবে সংযুন্ত ছিল, তাই দেখে । মেঁসোপটোময়াতেও স্বজ্পকালের জন্যে কী করে 
সামাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তার পরে সকল সাম্রাজ্য যে পথে গেছে সেই পথেই চলে যাচ্ছে, 
তারই আভাস পেয়েছি। 

খৃম্টের পাঁচ-শো ছ-শো বছর আগে বড়ো বড়ো মনীষা যাঁরা 'বাভন্ন দেশে জন্মেছিলেন, 
তাঁদের কথাও ছু 'িছ; বলোছ-_ বলোঁছ ভারতের বুদ্ধ আর মহাবীর, চীনের লাওংসে আর 
কনফীসয়স, পারশ্যের জরথম্স্ট্র আর গ্রীসের পাইথাগোরাসের কথা । বদ্ধ পুরোহিতদের এবং 
ভারতের প্রাচীন বোঁদক ধর্মের তৎকালশীন রূপকে আরুমণ করোছলেন। 'তাঁন দেখোছলেন, কুসংস্কার 
ও পুজা-অর্চনাই জনগণের মন ভোলাচ্ছে এবং তাদের প্রতারত করছে। জাতিবিভাগ 'ছিল তাঁর 
আপ্রয় এবং তান সাম্যের প্রচার করে 'গিয়েছিলেন। 

তার পরে আমরা ফিরে চলেছিলাম পশ্চিমে, এঁশয়া ও ইউরোপ মিলেছে যেখানে, চলোছিলাম 
পারশ্য-গ্রীসের অদৃস্টলেখার অনুসরণ করে-_ কী করে পারশ্যে গড়ে উঠল এক বিরাট সাম্রাজ্য 
আর “রাজার রাজা” দারিয়্‌স তাকে ভারতের 'সম্ধপ্রদেশ পর্্ত প্রসারিত করলেন; কী করে 
এই সাম্লাজ্যাট ছোট্ট গ্রীসকে চেয়োছিল গ্রাস করতে, কিন্তু সাঁবস্ময়ে দেখোছল যে, রা 
দেশাঁটিও উল্টে যুদ্ধ করতে এবং নিজেরটা ধরে রাখতে পারে। তার পরে চলেছিলাম গ্রীক 


&৬ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিস্ময়কর সূত্র ধরে, একদল মনীষী যেখানে জন্মেছিলেন এবং সূম্টি 
করেছিলেন আত উদ্চুদরের সাহিত্য ও শিল্পকলা । 

গ্রীসের স্বর্ণযুগ স্থায়ী হল না। মাঁসডনের আলেকজান্ডার তাঁর 'দিশ্বিজয়ের ফলে গ্রীসের 
যশগোৌরব বহুদূর পর্যন্ত ছাঁড়য়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীসের উন্নত 
সভ্যতা ধীরে ধারে বিলশন হয়ে যেতে লাগল । দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার পারশিক সাম্রাজ্য ধংস 
করে ভারতের সাঁমান্তও অতিক্রম করোছিলেন। তিনি রূণকৃশল সেনাপাঁত ছিলেন সন্দেহ নেই, 
কিন্তু এতিহ্য তাঁর নামের চারাঁদকে উপাখ্যানের মালা গে'থে তুলে তাঁকে এমন একটা খ্যাতি দান 
করেছে যা তাঁর যথার্থ প্রাপ্য নয়। কেবল পাঠানূরাগণরাই 'িছ জানে, সক্রেটিস বা প্লেটো বা 
ফিডয়াস কিংবা সফোক্রস অথবা গ্রীসের অন্যান্য মনীষীদের কথা, কিন্তু আলেকজান্ডারের নাম 
কে না শুনেছে? 

আলেকজাণ্ডারের কণীর্ত সে তুলনায় কম। পারাঁশক সাম্রাজ্য তখন প্রাচীন, অবলম্বনহশন-_ 
আর টিকবে বলে আশাও ছিল না। আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ সামান্য দস্যুবৃত্তি মান্র, 
তার মূল্যও সামান্ই। আরও কিছুকাল বাঁচলে হয়তো আলেকজাণ্ডার সাত্যকারের কিছ-একটা 
করে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অকালমত্তুর অব্যবাহত পরেই তাঁর সাম্রাজ্য শতধাবচ্ছিত্ন হয়ে 
গেল। তব সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাঁর নাম এখনও লুপ্ত হয় নি। 

আলেকজান্ডারের আগমনের একটা বড়ো ফল হল, পূর্ব ও পাশ্মের মধ্যে এক 
নূতন যোগস্ত্র-স্থাপন। বহসংখ্যক গ্রীক প্রাচদেশে এসে পুরোনো নগরগুলিতে অথবা নব- 
প্রাতিষ্ঠিত উপাঁনবেশে বাস স্থাপন করলেন। আলেকজাণ্ডারের আগেও পূর্বপাশচমে সংযোগ 
ছিল এবং বাণজ্য চলত। কিন্তু তাঁর পরে সেটা বহুলপাঁরমাণে বেড়ে গেল। 

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের আর-একটা অনুমাত ফল সত্য হলে গ্রীকদের পক্ষে তা হয়োছল 
অত্যন্ত অশুভ। বলা হয়েছে যে, মেসোপটেমিয়ার জলাভূমি থেকে গ্রণীক-সমতলে তাঁর 
সৈন্যেরা ম্যালেরিয়াবাহী মশা নিয়ে গিয়েছিল, আর এইভাবে ম্যালোরয়া ছাঁড়য়ে পড়ে গ্রীকদের 
করে তুলোছল দুর্বল। গ্রীকদের অবনতির যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এটি তার অন্যতম। 
কিন্তু এ কেবল অনুমানমান্্, এতে কতখানি সত্য ?নহিত আছে কেউ তা জানে না। 

আলেকজাণন্ডারের স্বজ্পায়ু সাম্রাজ্যের অবসান হল, সে জায়গায় গড়ে উঠল কয়েকটি ছোটো 
রাজ্য। তার মধ্যে ছিল টলোমর শাসনাধন 'মীশর আর সোঁলউকস-আঁধকৃত পশ্চম-এঁশয়া। 
টলোম ও সোলউ্রস উভয়েই ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাধ্যক্ষ। সৌঁলউকস ভারতবর্ষের উপর 
ঝাঁপয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে দেখলেন যে, ভারতও সজোরে আঘাত 'ফাঁরয়ে 
দিতে পারে। মোর্য চন্দ্রগুপ্ত ভারতের পূর্ব ও মধ্যাঞ্ছল জুড়ে এক শান্তমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করোছিলেন। আগের একটা চিঠিতে তোমাকে চন্দ্রগুপ্ত, তাঁর স্ীবখ্যাত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য আর তাঁর 
লেখা অর্থশাস্ত সম্বন্ধে বলেছি। সৌভাগ্যবশত ২২০০ বছর পূর্বের ভারতবর্ষের চমৎকার ছাঁব 
এ বইখানিতে পাওয়া যায়। 

পিছন ফিরে দেখা আমাদের শেষ হল। পরের চিঠিতে আবার মৌর্যসাম্রাজ্য আর অশোকের 
কাহনী 'নয়ে এাগয়ে যাব। আসলে এ কাজটা আম চোদ্দ মাস আগে, ১৯৩১-এর ২৫শে 
জানুয়ারি, নাইন জেলে থাকতে করব বলেছিলাম। এখনও সে কথা রাখা হয় 'ন। 


২৪ 


দেবপ্রিয় অশোক 


৩০শে মার্চ ১৯৩২ 


বোধহয় রাজামহারাজাদের খাটো করে দেওয়াটা আমার একটু বোশরকম ভালো লাগে। 
ফ্াঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা বা তাঁরফ করার যোগ্য গুণ আম খুব কমই দেখি। কিন্তু এবার আম যাঁর 
কথা বলছি 'তনি রাজা বা সমাট হয়েও ছিলেন মহৎ ও শ্রদ্ধার্হ। 'তাঁন অশোক, মৌর্য 
চন্দ্রগুপ্তের পৌল্ল। এইচ, জি, ওয়েলুস্‌ যোঁর রোমাণ্টকর বইগুলর ছু কিছু তুমি হয়তো 
পড়েছ) তাঁর 'ইতিহাসের কাঠামো" বইয়ে অশোক সম্বন্ধে বলেছেন, "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃচ্ঠায় 
ধভড় করে রয়েছে যেসব রাজারাজড়াদের নাম, শ্রীমল্মহারাজ, শ্রীল শ্রীন্রীমহাধিপ ইত্যাঁদ, তাদের মধ্যে 
অশোকের নামও দীস্তিমান এবং বলতে গেলে একমান্্ অশোকের নামেরই রয়েছে দশীপ্তি, যেন 
একটি" নক্ষত্র। ভল্‌গা থেকে জাপান পর্যন্ত আজও তাঁর নাম সম্মানিত হয়। চন, তিব্বত, এবং 
তাঁর ধর্মত্যাগ করা সত্তেও ভারতবর্ষ, তাঁর মাহমার এীতিহ্যকে আঁকড়ে রেখেছে । কন্স্টান্টাইন বা 
শার্লামেনের নাম যারা শুনেছে তাদের চেয়ে ঢের বৌশ লোকের স্মাতিপটে অশোক আঁবিস্মরণীয়।, 

এটা সত্যই খুব বড়ো সম্মান, কিন্তু এ তারি প্রাপ্য; এবং ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের 
ইতিহাসের এই যুগাঁট কল্পনা করা বিশেষ সৃখদায়ক। 

খষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার প্রায় তিন শো বছর আগে চন্দ্রগৃঞ্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরে তাঁর 
ছেলে বিন্দূসার পণচশ বছর শান্তভাবে রাজত্ব করে গেছেন বলেই মনে হয়। গ্রীক জগতের সঙ্গে 
তিনি সম্ব্ধ রক্ষা করেছিলেন, মিশরে টলেমির এবং পশ্চিম-এঁশয়াতে সেলিউকসের ছেলে 
আযাশ্টিওকাসের সভা থেকে তাঁর কাছে দূত আসত । বাঁহজগতের সঙ্গে বাঁণজ্যও চলত । শোনা যায় 
মীশরায়রা নাক ভারতবর্ষ থেকে নল আমদান করে তাই 'দিয়ে তাদের কাপড় রঙাত। আরও শোনা 
'যায়, ভারতের মসৃন হত তাদের 'মাম'দের আবরণ । 'বহারে কতকগুঁল পুরোনো ভগ্নাবশেষ 
'আঁবচ্কার করে দেখা গেছে যে, মৌর্যষুগের পূর্বেও ভারতে একরকম কাঁচ তোর হত। 

জেনে খুশি হবে যে, চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগত গ্রণক দূত মেগাস্থানস ভারতীয়দের শিল্প 
সৌন্দর্যীপ্রয়তার কথা উল্লেখ করে গেছেন এবং 'বশেষভাবে বলেছেন সেকালে পাদুকার ব্যবহারের 
কর্থী। কাজেই 'হাই হাল" জুতো পুরোপুরি নৃতন উদ্ভাবন নয়! 

২৬৮ খজ্টপূর্বাব্দে বিন্দসারের পরে বিশাল সাম্রাজ্যের আধকারী হলেন অশোক। 
সে সামাজ্যের অন্তভূন্ত ছিল সম্পূর্ণ উত্তর ও মধ্য ভারত, এমনাক মধ্য-এঁশিয়ার খাঁনক অংশ। 
পাজন্বের নবম বর্ষে বোধহয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব-ভারতের অন্যান্য অংশগ্ীলকে রাজ্যের মধ্যে 
আনবার সংকল্প নিয়ে তান কলিঙ্গাবজয় আরম্ভ করেন। ভারতের পূর্বউপকূলে কালিঙগ-_ 
মহানদী গোদাবপ্ী ও কৃষ্ণা নদীর মাঝখানে । কলিঙ্গবাসীরা যুদ্ধ করল বারের মতো, 'কন্তু 
অবশেষে ভীষণ ধবংসলীলার পরে 'বাঁজত হল । এই সংগ্রাম ও বীভংস অত্যাচার এত গভীরভাবে 
অশোককে আঘাত করল যে, যুদ্ধ ও সকল সামারক কার্যকলাপের উপর তাঁর 'বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। 
এর পর থেকে তাঁর আর যুদ্ধ করা হল না। দক্ষিণের এক ক্ষুদ্র খণ্ড বাদে সমগ্র ভারত 'ছিল তাঁর 
অধীন আর এই ক্ষব্র ভূখন্ডাটও তিন অনায়াসেই জয় করতে পারতেন। এইচ, 'জ, 
ওয়েল্সের মতে, ইতিহাসে টীল্লাখত 'তানিই একমান্র সগ্রাট যিনি বিজয়লাভ সত্তেও যপ্ধবান্ত 
ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। 

আমাদের সৌভাগ্য, আমরা অশোকের কীর্তকথা এবং চিন্তাধারা তাঁর জের ভাষাতেই 
পাই। পাথর অথবা ধাতুর উপর খোঁদিত অসংখ্য লিপিখণ্ডে আমরা তাঁর বাণী দেখতে পাই 
সমসামায়ক জনগণের ও ভাবষ্যতের বংশধরদের জন্যে। জানো তো, এলাহাবাদ দূর্গে এইরকম 
একটি অশোকস্তম্ভ আছে। এরকম আরও বহু আছে আমাদের প্রদেশে । 


&৮ িশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 
এইসব 'লাপতে অশোক আমাদের বলেছেন যুদ্ধ এবং দেশাঁবজয়ে তাঁর আতঙ্ক ও বিষাদের, 
কথা। 'তাঁন বলেছেন, ধর্মের সাহায্যে নিজেকে ও অন্যের হক্নয় জয় করাই প্রকৃত বিজয়লাভ ॥ 


আমি এই বাণীগুলির কয়েকাট তোমার জন্যে উল্লেখ করব। সেগুলি পড়তে বেশ লাগে, তারা 
অশোককে তোমার কাছে স্পম্ট করে তুলবে । একটি 'লাপতে আছে : 


অম্টবর্ধ রাজত্বের পর কলিঙ্গদেশ শ্রীমন্মহারাজকর্তৃক বাঁজত হইয়াছল। তাহাতে দেড় 
লক্ষ কালঙ্গবাসী বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ [হত হইয়াছল ও তাহার বহুগুণ লোক 
মৃত্যুবরণ করিয়াছিল । 

কলিঙ্গাঁবজয়ের অব্যবহিত পরেই মহারাজের ধর্মনীতীপ্রয়তা বা তাহার সংরক্ষণ ও 
পালনে উৎসাহের সূচনা হয়। এইরূপে কলিংগাবজয়ের পর মহারাজের হৃদয়ে বিষাদ উপাস্থিত 
হয়, কারণ দেশাবজয়ের জন্য বহু বন্দীকরণ, অত্যাচার ও হত্যাসাধন আবশ্যক ইহা সম্রাটের, 
পক্ষে গভীর শোকসন্তাপের বিষয়। 
লাপতে আরও আছে যে অশোক কালঙ্গের যুদ্ধে নিহত বা বন্দীদের একশত বা এক- 

সহন্রভাগ লোকের হত্যা বা 'নপীড়নও আর সহ্য করবেন না। 

উপরন্তু, কেহ যাঁদ তাঁহার প্রতি আবিচার করে তাহাও সম্রাট যথাসম্ভব ধরভাবে বহন; 
কারবেন। রাজের নালা নরই উপরও তর যা তিনি তাহাদের িতানিজিকে 
ঠিকপথে লইয়া যান, নতুবা তাঁহার মনে অনুতাপ জন্মিবে, কারণ সম্রাট মনে করেন, প্রত্যেক 
সজীব বস্তুরই নিরাপত্তা, আত্মসংযম, মনের শান্তি ও প্রফুল্পতা থাকা উঁচত। 


অশোক আরও বাঁঝয়েছেন যে, কর্তব্য বা ধর্মপরায়ণতা দ্বারা মান্‌ষের হৃদয় জয় করাই প্রকৃত 
জয়লাভ এবং তিনি কেবল স্বদেশে নয় বিদেশেও এরকম বিজয়গৌরব ইতিপূবেই অজ্ন করেছেন। 

এই লিপিগুলিতে যে ধর্মনীতির তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন তা বুদ্ধের ধর্মনীতি & 
অশোক স্বয়ং একনিম্ভ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেম্টা করোছলেন ॥ 
তাঁর মধ্যে জোরের প্রশ্ন নেই। মানৃষের হূদয় জয় করে তাদের দশীক্ষত করতেন 'তান। ধর্ম- 
প্রচারকেরা কদাঁচং অশোকের মতো অন্যধর্মসাহষ্ণ হন। স্বীয় ধর্মে জনগণকে দীক্ষিত করতে 
তাঁরা প্রায়ই অবৈধভাবে শান্তপ্রয়োগ, বণ্টনা এবং ভশীতিপ্রদর্শন করেন। সমগ্র ইতিহাস ধর্মের 
নামে অত্যাচার ও যুদ্ধাবরোধে পাঁরপূর্ণ এবং ঈশ্বরের নামে যত রন্তপাত সাঁধত হয়েছে আর 
কোনো কারণেই বোধহয় তা হয় নি। অতএব ভারতের এক মহৎ ধর্মপ্রাণ সন্তান, এক সাম্রাজ্যনায়ক, 
তাঁর নিজের চিন্তাধারার আলোয় অন্যদের আনতে কীরকম আচরণ করেছিলেন তা স্মরণ রাখা: 
ভালো। ধর্ম আর বিশ্বাস যে তলোয়ার বা সাঁগনের ফলা 'দয়ে মানুষের অন্তরে: ঢঁকয়ে। 
দেওয়া যায়, এ ভাবার মতো মূঢ়তা সাত্যিই অদ্ভূত! 

অশোক-ালাপতে 'দেবানাম্‌ প্রিয়” অর্থাৎ “দেবতাদের প্রিয়, বলে অশোকের উল্লেখ আছে-_ 
এই দেবাপ্রয় অশোক পশ্চিমে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকাতে তাঁর দূত ও চর পাঠালেন। তোমার স্মরণ 
আছে, 'সংহলে তিনি তাঁর নিজের ভাই মহেন্দ্র ও বোন সংঘিল্লাকে পাঠিয়েছিলেন এবং শোনা যায়, 
তাঁরা গয়া থেকে পুণ্য বোধিদ্রুমের একটি শাখা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুরাধাপুরের মন্দিরে 
একটি বটগাছ দেখোছলাম, মনে পড়েঃ এ নাকি সেই প্রাচীনশাখাসম্ভূত। 

ভারতে বৌদ্ধধর্ম দ্ুত প্রসারিত হল। আর যেহেতু অশোকের ধর্ম অসার মন্ত্-উচ্চারণ ও 
পৃজা-অর্চনার আঁভনয় নয়, মহৎ কার্য ও সামাঁজক উন্নয়নের প্রচেষ্টাই তার লক্ষ্য, তাই দেশ জুড়ে 
নির্মত হল বাগান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কুয়ো প্রভাতি। নারাশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হল। চারটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্র- পেশোয়ারের কাছে সুদূর উত্তরে তক্ষশীলা, মথুরা 
(বর্তমানে ইংরেজদের দ্বারা 'বিশ্রীভাবে উচ্চারত 'মুট্রা?), মধ্য-ভারতে উজ্জায়নী ও বিহারে পাটনার 
কাছে নালন্দা-_ কেবল ভারতের নয়, চীন থেকে পশ্চিম-এঁশিয়া অবধি বহুদূরের ছা্দেরও আকর্ষণ 
করত, আর এই ছান্রেরা বৃদ্ধের অমৃতবাণী তাঁদের সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যেতেন। দেশময় গড়ে 
উঠল বিরাট সব মঠ--তাদের বলা হত 'বহার। পাটিপনত্র বা পাটনার চারাদকে এইগুলি এত 


দেবাপ্রয় অশোক &৯. 


প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠল যে, সারা প্রদেশটারই নাম হয়ে গেল বিহার সেই নামেই আজও একে 
ডাকা হয়। কিন্তু প্রায়ই যেমন ঘটে, এই মঠগুলি থেকে অজ্পাঁদনের মধ্যেই শিক্ষাদানের উৎসাহ, 
চন্তাশান্তর প্রেরণা চলে গেল, সেগ্াঁল হয়ে দাঁড়াল লোকের দৌনক কর্মসূচী অনুসরণ করে 
পূজা করার স্থান। 

জশবরক্ষার জন্যে অশোকের অনুরাগ পশু পাখি পর্য্তও বিস্তৃত হয়োছল.। তাদের জন্যে 
বিশেষ চিকিৎসালয় স্থাঁপত হয়েছিল, পশুবলি হয়োছল 'নাঁষ্ধ। এই দুটি ব্যাপারে তান 
;আমাদের কালকেও ছাঁড়য়ে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পশুবাল আজও কিছ? িছু আছে, 
ধর্মের একটা অত্যাবশ্যক আনুষঞ্গিক বলেই তাকে ধরা হয়; অথচ একে ঠিকভাবে পালন করার 
বন্দোবস্ত খুব কমই আছে। 

অশোকের আদর্শ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে ভারতে 'নিরামষ-ভোজন খুবই জনাপ্রয় 
হয়ে উঠল। তখন পর্যন্ত ভারতে ব্রাহমণ ও ক্ষন্লিয়েরা সাধারণত মাংস আহার ও মদ্য পান করতেন। 
এইবার মাংস ও মদ্য উভয়ের প্রচলনই বহুলপাঁরমাণে কমে এল। 

. এইভাবে ৩৮ বছর অশোক রাজত্ব করলেন শান্তির সঞ্চে, জনাহতের জন্যেই ছিল তাঁর 
সর্বথা প্রয়াস। রাজকার্যের জন্যে তান সব্দাই প্রস্তুত 'ছিলেন : “সর্বস্থানে, সর্বকালে,. 
আমার আহারকালে বা পূরাগ্গনাগণের কক্ষে, আমার শয়নগহে, অথবা আমার পরামর্শ- 
শালায়, আমার রথের মধ্যে কিংবা আমার প্রাসাদকাননাভ্যন্তরে, রাজ্যের সংবাদদাতারা প্রজাবগের 
সংবাদ সম্বন্ধে আমাকে সর্বদা অবাঁহত রাখবে । যাঁদ কোনো 'বপান্ত ঘটে, তৎক্ষণাৎ আমার 
সমাঁপে সংবাদ প্রোরত হইবে, সে যে কালেই হউক এবং তখন আম যে-কোনো স্থানেই থাক না 
কেন; কারণ জনাহতই আমার কর্তব্য।” 

২২৬ খঞ্টপূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তান বৌদ্ধসন্নযাসী 

| 
মৌর্যযুগের ভগ্নাবশেষ আমরা সামান্যই পেয়েছি। কন্তু যা পেয়োছি তা, আর্ধসভাতার 
যত অবশেষ আঁবম্কৃত হয়েছে, বলতে গেলে তার মধ্যে প্রাচীনতম; কারণ মোহেঞ্জোদারোর 
ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে আমাদের আলোচনার বাঁহর্ভৃত। বারাণসঈর 'িনকটে সারনাথে 'সংহচূড়াশোভিত 
সন্দর অশোকস্তম্ভ দেখতে পাবে। 

অশোকের রাজধানী মহানগরণী পাটালপত্রের ছুই আর অবাঁশস্ট নেই। ১৫০০ বছর 
আগে, অশোকের ৬০০ বছর পরে, ফাশহয়েন নামে" এক চীনা পাঁরব্রাজক জায়গাটা দেখতে 
এসোছলেন। নগরাঁট তখন ধনে জনে পূর্ণ, কিন্তু তবুও অশোকের পাষাণপ্রাসাদ ছিল চূর্ণ 
অবস্থায়। ফা-হয়েন এই অবস্থায় তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়োছলেন। তাঁর ভ্রমণালাঁপতে আছে, এ' 
প্রাসাদ মানুষের দ্বারা তোর হতে পারে বলে তিনি মনে করেন 'ি। 

পাষাণে-গাঁথা বিরাট প্রাসাদ আজ িরোহিত, কোনো চিহ্ন সে পিছনে ফেলে যায় 'নি।' 
কিন্তু অশোকের স্মৃতি আজও সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জুড়ে বেচে আছে, 1শলালাঁপতে খোঁদত 
তাঁর বাণী আমাদের কাছে বোধ্য ও উপভোগ্য । এখনও সেগুঁল থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় 
বহু আছে। এ চিঠিটা খুব বড়ো হয়ে গেল, তোমার কাছে ক্লান্তিদায়ক হতে পারে। একটি 'লাপ 
থেকে অশোকের বাণ উদ্ধৃত করে দিয়ে শেষ করব : 


কোনো-না-কোনো কারণে সকল সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার পান্র। তাদের শ্রদ্ধা করলে মানুষ তার, 
স্ব-সম্প্রদায়কে তো উন্নত করেই, তাছাড়া অন্যজাতিগুলির প্রতিও 'নিজের কর্তব্যপালন করে। 


ডে 
অশোকের সময়ের পৃথিৰশ 
৩১শে মার্চ, ১৯৩২ 


আমরা দেখেছি, অশোক দূরদেশে ধর্মযাজক ও দূত পাঠাতেন এবং ভারতের সঙ্গে এসব 
দেশের অবাধ সহযোগিতা ছিল। অবশ্য তোমার মনে রাখতে হবে যে, তখনকার যোগাযোগ এবং 
বাণিজ্য এখনকার মতো ছিল না। এখন ট্রেনে, স্টীমারে, উড়োজাহাজে মালপন্র পাঠানো খুবই সহজ। 
িন্তু সেই অতাঁতকালে প্রত্যেকাট যাত্রাই ছিল সুদীর্ঘ সংকটময় এবং দুঃসাহসী, কম্টসাহফ; 
মানুষ ছাড়া কেউ সে যাত্রার ভার নিত না। কাজেই তখনকার ও এখনকার বাণিজ্যে তুলনাই 
হতে পারে না। 

অশোক কোন্‌ “সুদূর দেশের, নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁর সময়ে পৃথিবীর আকৃতি ছিল 
কীরকম? মিশর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল ব্যতশত আঁফ্রকার কিছুই জান না। ইউরোপের 
উত্তর, মধ্য ও পূর্বাণুল সম্বন্ধেও আমরা অজ্পই জান। আমেরিকার সম্বন্ধেও সবই অজ্ঞাত 
আমাদের কাছে। কিন্তু বহু লোক আছেন যাঁরা মনে করেন বহ্‌ পূর্ব থেকেই আমোরকায় উন্নত 
সভ্যতার 'বকাশ হয়োছল। বহুযূগ পরে পণ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বস আমোরকা “আঁবচ্কার, 
করেছেন বলে জানা যায়। আমরা জানি, দক্ষিণ-আমোরকার পেরুতে ও চতুষ্পার্রের অন্যান্য 
দেশে উন্নত সভ্যতা তখন বর্তমান ছিল। কাজেই খন্টের জন্মের পূর্বের তৃতনয় শতকে, যখন ভারতে 
ছিলেন অশোক, তখন আমোরকায় সভ্য জনগণ বসবাস করত ও তারা সুসমঞ্জজ সমাজের সৃষ্টি 
করেছিল, এ খুবই সম্ভব। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই এবং অন্দমান 
করে বিশেষ ফল হবে না। আমি এগুলির উল্লেখ করাছ, কারণ আমরা এইরকমই ভাবতে 
অভ্যস্ত যে, যেসব দেশের কথা আমরা শুনোছ ও পড়েছি, সভ্য লোক বুঝি কেবল পাঁথবীর 
সেইসব জায়গাতেই বাস করত। বহাদন ধরে ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল যে, প্রাচীন ইতিহাস 
বলতে কেবল গ্রীস, রোম আর ইহাাদদের ইতিহাসকেই বোঝায়। পাঁথবীর অন্যান্য অংশ তাদের 
মতে তখন ছিল জনমানবশূন্য। পরে তারা বুঝেছিল, কত সীমাবদ্ধ তাদের জ্ঞান, যখন তাদেরই 
পণ্ডিতবর্গ ও প্রত্বতাত্বকেরা তাদের শোনালেন চীন ভারত ও অন্য দেশের কাহনী। কাজেই 
আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন; মনে রাখা উীঁচত যে, পাঁথবীতে যা-কছু ঘটেছে বা ঘটছে 
সবই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 

বর্তমানে আমরা বলতে পাঁর যে, অশোকের সময়ে, অর্থাৎ খষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, 
প্রাচীন সভ্য পৃথবী প্রধানত ছিল ইউরোপের ও আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরোপকূলের দেশগুলি, 
পশ্চিম-এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ নিয়ে। চীন তখন পাঁশ্চমের দেশগুলি, এমনাক, পশ্চিম-এঁশিয়া 
থেকেও প্রায় 'বাচ্ছন্নই 'ছিল এবং তখন চনন বা ক্যাথে সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে বহু অদ্ভুত ধারণার উদ্ভব 
হয়েছিল। পশ্চিমের সঙ্গে চীনের যোগসূত্র ছিল বোধহয় ভারতবর্ষ । 

আগেই দেখেছি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাধ্যক্ষরা তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ করে 
'নিয়েছিলেন। তিনটি প্রধান বভাগ ছিল তার : ৫১) সোঁলউকস-কবাঁলত পাঁশচম-এঁশিয়া, পারশ্য 
ও মেসোপটেমিয়া; (২) টলেমির অধীন মিশর; (৩) আ্যান্টগোনাস-আধকৃত মাঁসডোনিয়া। প্রগম 
দু'ট বহ্াদন টি*কে ছিল। তোমার মনে আছে, সোলউকস ছিলেন ভারতের লোভী প্রাতবেশ+, 
তিনি চেয়েছিলেন ভারতের একাঁট খণ্ড নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নিতে । কিন্তু চন্দ্রগ্প্ত 
ছিলেন তাঁর অজেয় প্রাতিদ্বন্দ্ী, তান সোলউকসকে হটিয়ে দিলেন, আফগ্ানিস্থানের »একাংশ 
কেড়েও নিলেন তাঁর কাছ থেকে। 

মাসডোনিয়ার ভাগ্য আরও খারাপ। উত্তরাদক থেকে গল ও অন্যান্য জাতিরা এসে 
'তাকে কেড়ে নিল, একটি ক্ষুদ্র অংশ কেবল গলদের শবরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে 
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পারল। সেটি হচ্ছে এশিয়া-মাইনরে পার্গামম, আজ যেখানে তুরস্কের অবস্থান। সে একটি ছোট্ট 
গ্রীক রাজ্য, কিন্তু এক শো বছর ধরে গ্রীক শিজ্পসভ্যতার নিবাস সেখানেই ছিল, সেখানেই গড়ে 
উঠোঁছল বিরাট প্রাসাদ, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর । একাদক 'দয়ে সে ছিল সাগরপারের আলেকজান্দ্রিয়ার 
প্রাতদ্বন্দ্বী। 

মিশরে উলোমিদের রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। প্রাচীন পাঁথবীর খুব প্রাসদ্ধ নগর 
হয়ে উঠোঁছল সোঁট। এথেন্সের মাহমা বহুলপাঁরমাণে তখন খর্ব হয়েছে, তখন আলেকজান্দ্রয়াই 
হল গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র। প্রাচীন পাৃঁথবীর পণ্ডিতদের মন তখন দর্শন, গাঁণত, ধর্ম ও অন্যান্য 
শাস্ত্রে পূর্ণ ছিল। যেসব ছাত্রেরা এই নিয়ে আলোচনা করত, আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রল্থভবন 
ও যাদুঘর ছিল তাঁদের লোভনীয়। ইউক্লিড, যাঁর কথা সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে শুনেছে, তান 
ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার আঁধবাসী ও অশোকের সমসামায়ক। 

তুমি জানো, উলোমিরা ছিল গ্রীক; 'কন্তু বহু মিশরীয় আচারব্যবহার তাদের মধ্যে এসে 
গিয়েছিল। মিশরের প্রাচীন দেবদেবীদেরও কেউ কেউ তাদের পূজা পেতেন। প্রাচীন গ্রশসের 
জুঁপটার, আপোলো প্রভৃতি দেবতারা, যাঁদের কথা হোমর তাঁর মহাকাব্যে বহুবার বর্ণনা করেছেন-_ 
গ্রীসের ও প্রাচীন 'মশরের আইসিস, ওসাইরিস, হোরাস প্রভাতি দেবতাদের মধ্যে এক মিশ্রণ 
ঘটল, আর এই 'মাশ্রত দেবতাদের খাড়া করা হল জনগণের সামনে পূজা করার জন্যে। যাকেই 
পুজা করা হোক-না, যে নামেই ডাকা হোক-না, যতক্ষগ পূজা করার মতো ছু আছে ততক্ষণ 
আর ভাবনা কীঃ এই নবানজরদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাসাঁদ্ধ 'সেরাঁপস'দেবের। 

আলেকজান্দ্রিয়া বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল এবং সভ্য পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে বণিকেরা 
সেখানে আসত। আমরা শুনেছি, আলেকজান্দ্রিয়ায় একদল ভারতীয় বাঁণক থাকত এবং দাক্ষিণ- 
ভারতে মালাবার উপকূলে একদল আলেকজান্দ্রিয়ানিবাসী বাঁণকের বসত ছিল। 

ভূমধ্যসাগরের পারে আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে রোম তখন বড়ো হয়ে উঠেছে, আরও বড়ো ও 
শাল্তশালী হবার চেষ্টায় আছে। আফ্রকার কূলে তার মুখোমীখ দাঁড়য়ে আছে কার্থেজ, তার 
প্রীতিদ্বন্ধী ও শন্রু। প্রাচীন পাঁথবীর সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে হলে তাদের কাহনীও কিছুটা 
আলোচনা করতে হবে। 

প্রাচ্য তখন চাঁন হয়ে উঠাঁছল রোমের সমান; অশোকের সময়কার পাঁথবীর ছবি আঁকবার 
জন্যে তারও আলোচনা আমাদের করতে হবে। 


২৬ 
চীন এবং হান-বংশ 
৩রা এপ্রল, ১৯৩২ 


নাইনি জেল থেকে গত বছর তোমাকে যেসব চিঠি 'ললখোছ তাতে চীন দেশের প্রাচীন 
ইীতহাসের কথা কিছু ছু বলোছ। হোয়াং-হো নদীর তীরে তাদের বসবাসের শুর্‌ থেকে 
তাদের প্রাচীন রাজবংশগুঁলর কথা--সয়া-বংশ, সাঙ বা ঈন্‌ এবং চাউ -বংশের কথা বলোছ। 
কেমন করে ক্রমে ক্রমে চীন রাস্ট্রের সাঁন্ট হল এবং বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র 
গড়ে উঠল, সেসব কথার আলোচনা করোছ। এর পরে আবার দেখা দিল বিশৃঙ্খলা, কেন্দ্রীয় 
শাসনতন্ন ভেঙে পড়ল। তখনও চাউ-বংশের রাজত্ব চলছে, কিন্তু সেটা নামে মান্র।' এখানে- 
সেখানে ছোটো ছোটো রাজারা স্বাধীন হয়ে বসেছে, আর নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁট চলছে। 
দেশের এই দ্‌রবস্থা চলল কয়েক শো বছর ধরে__ চীন দেশে 'িছ-একটা ঘটলেই সেটার জের 
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চলতে থাকে হয় কয়েক শো নয় তো একেবারে কয়েক হাজার বছর ধরে। শেষটায় ডিউক অব চন 
বলে স্থানীয় এক রাজা প্রাচীন চাউ-বংশের দূর্বল রাজাকে 1দল তাঁড়য়ে। এ*র বংশধরেরা চীন-বংশ 
বলে খ্যাঁতিলাভ করেছিল। এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই চীন-বংশ থেকেই চীন দেশের 
নামকরণ হয়েছে। 

খন্টপূর্ব ২৫৫ অন্দে চন দেশে এই চখন-বংশের রাজত্ব শুরু হল। এর ঠিক তেরো 
বছর পূর্বে ভারতবর্ষে অশোক তাঁর রাজত্ব শুরু করেছেন। কাজেই এখন চীন দেশে যাঁদের কথা 
বলাছ তাঁরা অশোকের সমসামায়ক। প্রথম তিনজন চীন-সম্রাট খুব অশ্পকাল রাজত্ব করোছলেন। 
তার পরে খুম্টপূর্ব ২৪৬ অন্দে এই বংশের চতুর্থ রাজা সংহাসনে বসেন; কোনো কোনো 
দিক থেকে একে রাঁতিমতো স্বনামধন্য বলা যেতে পারে। এর নাম ছিল ওয়া চেঙ, 
কিন্ত পরে 'তিনি অন্য নাম গ্রহণ করেন হুয়া 'টি। এই "দ্বতীয় নামেই তিনি 
সাধারণত পাঁরাঁচত। কথাটার মানে হল- প্রথম সম্রাট। বেশ স্পম্টই দেখা যাচ্ছে, তাঁর 
খনজের এবং 'ানজের কাল সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু অতণতের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা 
ছিল না। বস্তুত তান চেয়েছিলেন, লোকেরা অতাঁতের কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে 'নয়েই 
ইতিহাসের শুরু হয়েছে এরকম ভাবতে শেখে। এইজন্যেই তাঁর নাম হল, সর্বপ্রথম সম্রাট । 
তাঁর আগেও যে দু হাজার বছর ধরে কত কত সম্রাট চঈন দেশে রাজত্ব করে গেছেন, সেসব তান 
উীঁড়য়েই 'দিলেন। এমনাক, তিনি দেশ থেকে তাঁদের নাম, স্মৃতি পর্যন্ত লোপ করে দেবার চেষ্টা 
করলেন। আর কেবল প্রাচীন সম্রাটই 'নয়, অতীতে দেশে যতসব প্রাসদ্ধ ব্যান্তর জন্ম 
হয়োছল তাঁদের কথাও ভুলতে হবে। কাজেই তান হুকুম জার করলেন যে, অতাঁতের সব গ্রন্থ, 
শবশেষ করে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় এবং কন্‌্ফাসয়সের ধর্মতত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রল্থ সব প্াযাঁড়য়ে নম্ট 
করে দিতে হবে। কেবলমান্র চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বই ধবংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাঁর 
হুকুমনামায় তান বলেছিলেন, "যারা বর্তমানকে ছোটো করবার জন্য অতীতকে বড়ো করে দেখবে 
তাদের সপাঁরবারে হত্যা করা হবে।, 

তাঁর যে কথা সেই কাজ। বহ্‌ পণ্ডিত ব্যান্তি তাঁদের 'প্রয় গ্রন্থগ্ীলকে লুঁকয়ে রাখবার 
চেম্টা করেছিলেন। তিনি তাঁদের জ্যান্ত মাঁটতে প:তে 'দয়োছলেন। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, 
আমাদের এই প্রথম-সম্রাটটি কীরকম কোমলাচত্ত এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন! ভারতবর্ষে 
যখন লোকের মুখে অতাঁতের আঁতীরন্ত স্তুতি শুনতে পাই, তখন এ*র কথা আমার মনে পড়ে 
এবং খানিকটা সহানুভূতিও হয়। আমাদের দেশে বহু লোক কেবলই অতীতের 'দকে 
মুখ ফিরিয়ে থাকে, অতাঁতের স্তুতিগান করে এবং অতাঁতের 'দকেই সব-কিছুর অনপ্রেরণার জন্য 
চেয়ে থাকে। অতাঁত যাঁদ সত্যই বড়ো কাজে অন্রেরণা জোগায়, তবে অতাতকে 'নিশ্চয় মেনে 
নেব; কিন্তু কোনো ব্যান্ত কিংবা কোনো জাতি যাঁদ সারাক্ষণ পেছনের 'দকে তাঁকয়ে থাকে তবে 
তাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে কার না। সেই-যে কে একজন বলেছেন, পিছন 'দিকে চাওয়া 
এবং পিছনে যাওয়াই যাঁদ মানুষের উদ্দেশ্য হত তবে তার চোখদুটো মাথার সমুখে না 
থেকে পিছনেই থাকত। আমাদের অতীতকে জানতে মানা নেই, অতনতে প্রশংসার বস্তু থাকলে 
প্রশংসা করতেও বাধা .নেই, কিন্তু আমাদের চোখের দৃম্টি রাখতে হবে সামনে এবং পাদুটোও 
এগয়ে চলবে সামনের দিকে । শি হুয়াঙ টি প্রাচীন গ্রল্থগীল ধবংস করে এবং তাদের পাঠকদের 
জ্যান্ত প*তে 'দয়ে ষে অত্যন্ত নৃশংস কাজ করেছিলেন, এ 'বষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফল 
হল এই যে, তাঁর সঙ্গে সঞ্গেই তাঁর সব কীর্ত শেষ হয়ে গেল। তাঁর সাধু ইচ্ছেটা ছিল, 1তাঁন 
হবেন প্রথম সমাট এবং তাঁর পরে 'দ্বতীয় তৃতীয় এমন করে অনন্তকাল ধরে তাঁর বংশের 
রাজারাই রাজত্ব করে ঘাবেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পাঁরহাস, চন দেশের সব রাজবংশের মধ্যে 
এই চীন-রাজার্দের রাজত্বকালই সবচেয়ে স্বজ্পস্থায়ী। আগেই তো বলোছি, ও দেশের কোনো 
কোনো রাজবংশ শত শত বংসর ধরে রাজত্ব করেছে। এই চীনদেরই ঠিক আগে যে বংশ রাজত্ব 
করেছিল তাদ্বেরও রাজত্ব চলেছে আট শো সাতষাঁট্ট বছর। কিন্তু পরাক্রান্ত চীন-রাজারা হঠাৎ 
দেখা 'দয়ে যুদ্ধ জয় করে শীন্তশালনী সাম্রাজ্য স্থাপন করে কেবলমান্র পণ্চাশ বছরের মধ্যেই আবার 
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লোপ পেয়ে গেল। শি হুয়া টি ভেবেছিলেন, তিনি হবেন বিরাট এক রাজবংশের স্থাপায়তা ॥ 
কিন্তু খুম্টপূর্ব ২০৯ অন্দে তাঁর মৃত্যু হলে পর তিন বছরের মধ্যেই এই রাজবংশের অবসান হল ॥ 
কন্ফৃঁসিয়স-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য সব গ্রল্থ, যা মাঁটর তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আবলম্বে 
সেগুলো খখড়ে বের করা হল এবং পূর্বের মতোই আবার তাদের সমাদর হল। 

রাজা হিসাবে শি হুয়া 'টি-কে চীন দেশের অন্যতম পরাক্রান্ত সম্রাট বলা যায়। দেশময় 
এবং একটি শান্তশালণ কেন্দ্রীয় শাসনতন্ম গড়ে তোলেন। তান সমগ্র চন দেশ, এমনাঁক আন্নাম 
রাজ্য জয় করেছিলেন। 'তানিই চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ শুরু করোছলেন। এটা যাঁদচ খুব 
ব্য়সাধ্য হয়ে উঠেছিল, তবু চীনারা ভাবল, 'বদেশী শন্লুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিরাট সৈন্দল 
পোষণ করার চেয়ে এই প্রাচীর-নির্মাণে টাকা ব্যয় করা শ্রেয়। এই প্রাচীরের দ্বারা 'নশ্চয় কোনো 
বড়ো আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। ছোটোখাটো আক্রমণ প্রাতরোধ করা চলত; কিন্তু 
এই থেকে বোঝা যায়, চীনারা শান্তাপ্রয় ছিল এবং যথেস্ট শান্ত থাকা সত্তেও তারা সামারক 
গৌরবের প্রয়াসী ছিল না। 

শি হুয়া 1ট অর্থাৎ প্রথম-সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশে দ্বিতীয় সম্রাট পাওয়া গেল না& 
গিন্তু তাঁর সময় থেকেই চীন দেশে একটি এঁক্যের ধারা চলে আসছে। 

এর পরে আর-একাঁট রাজবংশের উদয় হল-_ এটির নাম হান-বংশ। এই বংশাঁট চার শো 
বংসরেরও বেশি রাজত্ব করেছিল। গোড়ার দিকে এই বংশের একটি স্বীলোকেও িছ-ীদন রাজত্ব 
করোছলেন। এদের ষষ্ঠ রাজা উ-টি চন দেশের খ্যাতনামা এবং পরাক্রমশালী রাজাদের অন্যতম ॥ 
ইনি পণ্টাশ বছরের আঁধককাল রাজত্ব করেছিলেন। তখন তাতার দস্যুরা ক্রমাগত উত্তর-টীন 
আক্রমণ করছিল, তিনি তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পূবাঁদকে কোয়া থেকে শুরু করে 
পশ্চিমে একেবারে কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত চীন-সম্রাটের আধিপত্য 'বস্তৃত হয়েছিল; মধ্য-এঁশয়ার 
সব জাতিগুলি তাঁকে অধাশবর বলে মেনে নিয়েছিল। এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে 
পারবে খন্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে চীনের শান্ত এবং প্রভাব কতদূর পর্যন্ত 'বস্তৃত 
হয়োছিল। ঠিক এ সময়ে রোম-সাম্রাজ্যও খুব শাল্তশালী হয়ে উঠেছিল, বহ্‌; গ্রন্থেই আমরা এসব 
কথা দেখতে পাই, তাই থেকে অনেকে মনে করেন রোমের শান্ত বুঝ তখন সমগ্র পাথবীকে ছেয়ে 
ফেলোছিল। রোমকে বলা হয়েছে "সসাগরা পাঁথবীর আধশবরী'। অবশ্য রোম সে সময়ে বড়ো 
হয়োছল, তার শান্তও ক্রমে বাড়ছিল। কিন্তু এর তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য অনেক বড়ো, অনেক বোঁশ 
শান্তশালণী ছিল। 

খুব সম্ভব সম্রাট উ-টির সময় থেকেই চন এবং রোমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ॥ 
পার্থয়ানদের সহযোগিতায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবহার চলাছল। পার্থয়ানদের বাস 
ছিল বর্তমান পারশ্য এবং মেসোপটেমিয়া -অণ্টলে। পরে যখন রোমের সঙ্গে পা্থয়ার যুদ্ধ বাধে, 
তখন 'কিছকালের জন্য এ বাঁণিজ্যসূন্ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোম তখন সমুদ্রপথে সরাসার চীনের 
সঙ্গে বাঁণজ্যসম্পর্ক স্থাপনের চেস্টা করল। একাঁট রোমান জাহাজ সাঁত্যসাত্য চীনে এসে 
পেশচেছিল। কিন্তু এসব হল গিয়ে খম্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা। আমরা এখন যে সময়ের 
কথা আলোচনা করছি সেটা খম্টপূর্ব যুগের কথা। 

হান-বংশের রাজত্বকালেই চন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম আমদানি হয়। খজ্টীয় যুগের আগে 
থেকেই চীনের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের কথা শুনে এসেছে, কিন্তু তার প্রচার শুরু হয়েছে পরে। 
কাঁথত আছে, তৎকালীন চীন-সম্রাট নাক একদা স্বপ্নে এক অদ্ভুত মূর্ত দেখোছলেন__ ষোলো ফট 
দীর্ঘ তাঁর দেহ, মাথা থেকে অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে! সেই উ্বপ্নমূর্তিটকে তান পাশ্চম 
দিক থেকে আসতে দেখোছিলেন, সূতরাং তিনি সেই দিকে তাঁর দূত প্রেরণ করেন। কিছুকাল 
পরে দূতেরা ফিরে এল, সঙ্গে তাদের বৃদ্ধমৃর্তি এবং বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
সঙ্গে চীন দেশে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ক্রমে চীন থেকে কোয়া এবং কোয়া 
থেকে জাপান পর্যন্ত এই প্রভাব 'বিস্তারলাভ করে। 
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হান-বংশের রাজত্বকালে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটোছিল। একাঁট হচ্ছে কাম্তফলকের 
সাহায্যে মুদ্রণাঁশজ্পের উদ্ভাবন, যাঁদচ উদ্ভাবন সত্বেও প্রায় হাজার-বছর-কাল এর তেমন প্রচলন 
হয় নি। তা হলেও এ 'বিষয়ে চীন দেশ ইউরোপের তুলনায় পাঁচ শত বছর অগ্রগামী । 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হচ্ছে, রাজকর্মচারী নিয়োগের জন্য পরাক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তন। 
আম জান ছেলেমেয়েরা পরাক্ষা-জানষটা ভালোবাসে না, এ বিষয়ে তাদের প্রাত আমার সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি আছে। কিন্তু সেই যুগেও যে চীন দেশে কর্মচারী-নিয়োগের এরূপ একাঁট ব্যবস্থা 
ছিল সৌঁট আমার কাছে বড়ো আশ্চর্য ঠেকে । অন্যান্য দেশে এই সোঁদনও কর্মচারী 'নযুন্ত হত 
বেশির ভাগই খোশামুদির জোরে এবং সেসব চাকার বিশেষ বিশেষ শ্রেণী 'কিংবা উচ্চবর্ণের মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকত। চন দেশে চাকুর-জানিষটা বিশেষ কোনো শ্রেণীর একচোঁটয়া সম্পান্ত ছিল না। 
যে কেউ পরাক্ষা পাশ করতে পারলে সরকার চাকার পেত। অবশ্য আম বলাছ না যে এটাই 
একটা আদর্শ ব্যবস্থা, কারণ, কনৃফুসীীয় শাস্তে খুব ভালো করে পরাঁক্ষা পাশ করেও রাজকর্মচারী 
হিসাবে অপদার্থ হওয়া কিছুই শবাচত্র নয়। কিন্তু খোশামুঁদ আবদার ইত্যাঁদর চেয়ে এই 
গনয়মটা যে ঢের ভালো তা স্বীকার করতেই হবে এবং মনে রাখা উচিত যে, দু হাজার বছর ধরে 
চীন দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই অল্প কিছদন হল এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। 
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দূরপ্রাচ্য থেকে এবার আমরা পশ্চিমে যাব এবং রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। 
কাঁথত আছে, খষ্টপূর্ব অন্টম শতাব্দীতে নাক রোম নগর স্থাঁপত হয়েছিল। রোমানরা বোধকার 
আর্যদেরই বংশধর হবে। টাইবার নদীর তরে যে সাতটি পাহাড় আছে তারই আশেপাশে এরা 
বাঁক্ষপ্তভাবে বসবাস করছিল । ক্রমে এই বিক্ষিপ্ত বাসস্থানগ্ীল 'মাঁলয়ে একাঁট নগরা গড়ে উঠল। 
এই নগর-রাস্ট্রট ক্রমেই বেড়ে চলল এবং ধারে ধীরে বস্তারলাভ করে একেবারে ইতালির দাক্ষণে 
সমৃদ্রতবরবতর্ঁ মোঁসনা নগর পর্যন্ত 'বস্তৃত হল। 

গ্রঁস দেশের নগর-রাষ্ট্রগুলির কথা বোধহয় তোমার মনে আছে। গ্রশীকরা যেখানেই শগয়েছে 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের নগর-রাম্ট্রও গিয়েছে, ফলে ভূমধ্যসাগরের উপক্ূলভূঁমি গ্রীক উপাঁনবেশ এবং 
নগর-রাষ্ট্রে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রোমে আমরা যে রাম্দ্রী দেখতে পাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ আলাদা 
জাতের। গোড়ার দিকে রোম বোধকার অনেকটা গ্রীক নগর-রাস্ট্রের মতোই ছিল; কন্তু রোম 
ক্রমে প্রতিবেশী জাতগ্‌লোকে যুদ্ধে পরাঁজত করে রাজ্যাবস্তার করতে লাগল। এইভাবে রোম- 
রাষ্ট্র কেবল বেড়েই চলল, শেষটায় প্রায় সমগ্র ইতালি এ রাম্ট্রের অন্তভূন্ত হল। এতবড়ো রাজ্যকে 
আর নগর-রাম্ট্র বলা চলে না। রোম ছিল শাসনকেন্দ্র, সেইখান থেকে সমগ্র রাজ্য শাসন করা 
হত। আর রোম নগরের শাসনব্যবস্থাটিও ছিল অদ্ভুত ধরনের। এখানে রাজা, সম্রাট কেউ 
ছিল না, আবার প্রজাতন্ল বলতে আজকাল যা বোঝায় তেমন ধারাও কিছ 'ছিল না। তথাপি 
শাসনপ্রণালণটা খাঁনকটা 'ছল প্রজাতন্লের মতোই, যাঁদচ ধন জাঁমদারদের হাতেই 'ছিল প্রাধান্য। 
ছিল দুজন কন্সালের উপর। এই কন্পাল-দুজন নাগাঁরকদের দ্বারা 'নর্বাচিত হতেন। বহুকাল 
পরন্তি কেবলমান্র আঁভজাত-সম্প্রদায়ের লোকেরাই 'সনেটের সভ্য হতে পারতেন। সমগ্র রোমান 
জাতি দু শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। একাঁটকে বলা হত প্যার্রীসয়ান__এরা ছিল ধনশ আঁভিজাত- 
সম্প্রদায়, বৌশর ভাগই জমদার। অপর শ্রেণীটকে বলা হত '্লাবয়ান, এরা ছিল সাধারণ 
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. নাগারকের দল। গোড়ার দিকে কয়েক শো বছর ধরে রোমান রাম্ট্র বা সাধারণতল্্রের ইতিহাস, 
বলতে গেলে, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষেরই ইতিহাস। প্যাষ্ট্রীসয়ানদের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা, 
আর যেখানে ক্ষমতা টাকাপয়সাও সেখানেই এসে জমে । ওাঁদকে ্লিবিয়ান বা প্লেবরা ছিল নিঃস্ব 
এবং নিঃসহায়ের দল; তাদের না ছিল ক্ষমতা, না ছিল অর্থ। ক্ষমতালাভের জন্য তারা শুরু করল 
সংগ্রাম, তার ফলে কখনও কখনও এক-আধট; সুযোগ-সুবিধা কপালক্রমে জটত। এখানে একটি 
কথা উল্লেখযোগ্য । এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সূত্রে প্লেবরা একবার একধরনের অসহযোগ-পন্থা 
অবলম্বন করোছিল এবং তাতে বেশ ফলও পেয়েছিল। তারা সব দল বেধে রোম ছেড়ে বোরয়ে 
গিয়ে নূতন এক শহরে আদ্তানা করল। প্যান্রীসয়ানরা তাতে ভয় পেয়ে গেল, কারণ ্লেবদের 
না হলে তাদের চলে না। কাজেই কিছু কিছু সুযোগ-সৃবিধা দিয়ে তাদের সঙ্গে আপোস- 
নিষ্পার্ত করতে হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে 'প্লিবিয়ানরা উচ্চপদ-লাভের আঁধকার পেল, এমনাঁক 
[সনেটের সভ্য হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হল। 

এতক্ষণ আমরা শুধু প্যাট্রীসয়ান এবং প্লিবিয়ানদের ঝগড়াঁববাদের কথাই বলে আসাছ। 
তাতে কারও কারও মনে হবে, এরা ছাড়া রোমে বুঝি আর কোনোষ্লোক ছিল না। আসলে কিন্তু 
তা নয়; এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও রোম-রাম্ট্রে বহুসংখ্যক ব্লতদাস বাস করত। এদের কোনোরকম 
নাগারক আঁধকার ছিল না, ভোট দেবার ক্ষমতাও ছিল না। গরু-ভেড়ার মতো এরা ছিল তাদের 
মনিবের ব্যান্তগত সম্পাত্ত। মানবরা খোশ-খাঁশ-মতো এদের 'বাক্ও করে দিতে পারত। আবার 
ইচ্ছে হল তো দাসত্ব থেকে" মন্তও দিতে পারত। এসব মাযুস্তপ্রাপ্ত দাসদের 'নয়ে দেশে আর- 
একটা নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়োছল। সেই যুগে পাশ্চাত্য দেশগ্ীলতে ক্রীতদাসের চাঁহদা ছিল 
খুব বোশ। ভার ফলে স্থানে স্থানে দাস-ব্যবসায়ের বিরাট 'বিরাট ঘাঁটি গড়ে উঠোছিল। এসব 
ব্যবসায়ীরা দল বেধে গিয়ে দূরদেশ থেকে স্ত্রীপুরুষ বাচ্চাকাচ্চা জোর করে ধরে 'নয়ে আসত এবং 
তাদের ব্ঁতদাসরূপে বিক্রি করত। প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং মিশরের এ*বর্ের মূলে ছিল এই 
দাস-ব্যবসা। 

ভারতবর্ষেও কি এরকম দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, এই প্রশন স্বভাবতই মনে জাগে। 
খুব সম্ভব ছিল না। চাঁন দেশেও ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য ভারতবর্ষ কিংবা চীন দেশে 
দাস-প্রথার কোনো আঁস্তত্বই ছিল না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিস্তৃতভাবে দাস-ব্যবসায় 
প্রচলিত না থাকলেও কোনো কোনো পাঁরবারে ব্লঁতদাস দেখা যেত। পরিবারস্থ চাকরবাকরদের 
মধ্যে কতক লোক ছিল যাদের ক্রীতদাস বলা যেতে পারত। কিন্তু অন্যান্য দেশে খেতখামারের 
কাজে যেমন অগ্গাণত লোককে কেনা-গোলামের মতো ব্যবহার করা হত, চীন 'কংবা ভারতবর্ষে 
সেরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, এই দর্টট দেশে অন্তত দাসপ্রথা নিতান্ত 
জঘন্য আকারে কখনও দেখা দেয় নি। 

যাক, এঁদকে রোম ক্রমেই বড়ো হয়ে চলল। ভারী নিত ভরের হে 
লাগল। কিন্তু প্লাবয়ানদের অবস্থার কোনো ইতরাবশেষ হল না। প্যাঁত্রীসয়ানরা আগের মতোই 
ওদের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল। আবার প্যাট্রীসয়ান এবং ্লিবিয়ান দুই দলই প্রভু হয়ে 
ক্লীতদাস বেচাঁরদের ঘাড়ে চেপে রইল । 

রোম ক্রমে বড়ো হয়ে চলছে; কিন্তু এখন এর শাসনব্যবস্থা চলছে কীভাবে, সেই হল প্র্ন। 
আগেই তো বলেছি শাসনভার ছিল ?সনেট-সভার হাতে। সনেটের সভ্যরা ছিলেন মনোনীত সদস্য। 
মনোনয়নের ভার ছিল দুজন কন্সালের উপর। এপ্রা দুজন ছিলেন 'নর্বাচিত ব্যান্ত। নাগাঁরকের। 
ভোট 'দয়ে এদের নির্বাচন করত। গোড়ার 'দকে রোম যখন একটি ক্ষুদ্র নগর-রাম্ট্র মান্র 'ছিল, 
তখন নাগারকেরা সকলে রোম নগরে কিংবা তারই আশেপাশে বাস করত। সবাই এক জায়গায় একন্র 
হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু ক্রমে রোম যখন 'বিস্তারলাভ করল, 
তখন বহৃসংখ্যক নাগাঁরক হয়ে পড়ল দূরের বাঁসন্দা। তাদের পক্ষে ভোট দেওয়া ক্র্টমই দুষ্কর 
হয়ে পড়ল। আজকাল যাকে বলা হয় প্রাতানীধমূলক গবর্মেন্ট, সেকালে তা ছিল না। জাতীয় 
আইনসভা, পার্লামেন্ট কিংবা কংগ্রেসে আজকাল প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র থেকেই একজন করে প্রতানাঁধ 


রোম-কাথেজ সংঘর্ষ , ৬% 


পাঠানো হয়; সৃতরাং বলতে গেলে, 'নর্বাচিত সদস্যগণ সমগ্র জাতিটারই প্রাতাঁনাধত্ব করেন। কিন্তু 
প্রাচীন রোমানগণ এ 'দিকটা খেয়াল করে ন। তারা রোম নগরীতে ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা করত; 'কিন্তু 
দৃরবতরঁ আঁধবাসীদের পক্ষে রোমে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হত না। সাঁত্য কথা বলতে ক", 
রোমে ক হচ্ছে না হচ্ছে তা ওরা জানতেই পারত না। খবরের কাগজ কিংবা বই-পৃস্তকাঁদ তো 
আর 'ছিল না। তা ছাড়া খুব কম লোকেই পড়তে জানত। ভোটের আঁধকার থাকা সত্বেও দূরের 
আঁধবাসীরা তার সুযোগ 'নিতে পারত না। 

তবেই দেখতে পাচ্ছ, নর্বাচন িংবা অন্যান্য ব্যাপারে শুধু রোমের বাঁসন্দারাই প্রকৃতপক্ষে 
অংশ গ্রহণ করত। ভোটের ব্যবস্থা হত খোলা মাঠে ঘেরাও-করা জায়গায় । ভোটদাতাদের মধ্যে 
আঁধকাংশই ছিল প্লিবিয়ান বা দরিদ্র নাগারকের দল। প্যার্রীসয়ান বা ধনী-সম্প্রদায় ছিল ক্ষমতা- 
লিপ্স আর উচ্চপদপ্রার্থাঃ সুতরাং তারা এঁ দরিদ্র লোকাঁদগকে ঘূষ দিয়ে ভোট আদায় করত। 
আজকালকার নির্বাচন-ব্যাপারে যেমন অনেক সময় ঘুষ আর চতুরতা চলে, তখন রোমেও সেটা চলত । 

রোম-রাষ্দ্র যেমন বেড়ে চলল ইতালিতে, তেমান আবার কার্থেজ ক্ষমতাশালশ হতে লাগল 
টউত্তর-আফ্রকায়। কার্থেজের আধবাসীরা ছিল 'ফিনিসীয়দের বংশধর- জাহাজ, ব্যবসায়ী । এদের 
শাসনপ্রণালী ছিল প্রজাতাল্ত্িক, কিন্তু কার্যত সেটা ছিল ধন-সম্প্রদায়ের প্রজাতন্ম, রোমের চেয়েও 
এক ডিগ্রি চড়া। এই নগর-রাস্ট্রের আঁধবাসীদের মধ্যে ক্রীতদাস ছিল অসংখ্য। 

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-ইতালি এবং মোঁসনাতে গ্রীক উপানিবেশ 'ছিল। রোম আর কার্থেজ 
একযোগে গ্রীকদিগকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাদের এই মৈব্রীবন্ধন বেশি দিন অটুট ছিল না, 
শীঘ্ই শাথল হয়ে পড়ল এবং শুরু হল বিরোধ । ভূমধ্যসাগর এত চওড়া ছিল না যে, দু তারে 
মুখোমুখি দুটো শাল্তশালণী রাম্ট্র থাকতে পারে। উভয় রাম্দ্রই ক্ষমতাভলাষী ছিল। রোম-রাম্্ 
ক্লমশ বিস্তারলাভ করাছিল। তার যেমন ছিল উচ্চাভিলাষ, তেমনি দৃঢ়তা । কার্থেজ প্রথমে রোম- 
রাষ্ট্রকে উপেক্ষাই করেছে; সমুদ্রে আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে বলেই তার ধারণা 'ছিল। 
শ-খানেক বছর দুটো রাষ্ট্র পরস্পর মারামাঁর কাটাকাটি করেছে, মাঝে মাঝে আবার রফা-নিম্পান্তও 
হয়েছে। এদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে তিনবার, হইাতহাসে তাকে পউনিক যুদ্ধ বলা হয়। 
প্রথম 'পউাঁনক যুদ্ধ তেইশ বংসর যাবৎ চলেছিল, খূষ্টপূর্ব ২৬৪ থেকে ২৪১ সন পর্যন্ত। 
এই যুদ্ধে রোমের জয় হয়। দ্বিতীয় 'পউাঁনক যুদ্ধ হয় বাইশ বছর পরে; হীতিহাসপ্রাস্ধ 
হানবল ছিলেন কার্থেজবাসীদের সেনাপাত। তান পনেরো-বছর-কাল যাবৎ রোম-রাস্ট্রকে নানা- 
রকমে উত্তন্ত করলেন; রোমানগণ ছিল ভয়ে জড়োসড়ো। রোমের সৈন্যবাহনীকে তানি লণ্ডভণ্ড 
করে দিলেন, বিশেষ করে খৃম্টপূর্ব ২১৬ সনে কেণীর যুদ্ধে। শকন্তু এই পরাজয় এবং দুর্ঘটনা 
সত্তেও রোমানরা বশ্যতা স্বীকার করে নি, বরং শন্রুর সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করেছে। সম্মুখ-যুদ্ধে 
তারা হানিবলকে আক্রমণ করতে সাহস পায় নি; তাঁকে নানান রকমে হয়রান করতে চেষ্টা করেছে, 
কার্থেজের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষায় বাধা 'দয়েছে। এই সময়ে রোমান সেনাপাঁত ছিলেন ফ্যাঁবয়াস; 
এই সেনাপাঁত দশ-বছর-কাল সম্মুখ-যুদ্ধ এাঁড়য়ে চলেছিলেন। ইনি খুব নামজাদা লোক 'ছিলেন 
না; তবু-ষে আমি এর নাম উল্লেখ করাছি তার কারণ, এর নাম থেকে ইংরোজ ফ্যাঁবয়ান-শব্দের 
'উৎপাত্ত হয়েছে। ফ্যাবয়ান-পল্ধীদের কার্যপ্রণালী হল সাক্ষাংভাবে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা না 
করা-তারা সম্মুখ-যুদ্ধ এাঁড়য়ে চলে, কোনো সংকটের সম্মুখীন হয় না। ইংলণ্ডে ফ্যাবিয়ান- 
পল্থীদের একটা সামাত আছে; এরা সমাজতন্ত্র ব*বাস করে, অথচ আশু একটা পাঁরবর্তন চায় না।. 

হানবল ইতাঁলকে প্রায় মরূভূমিতে পাঁরণত করোছিলেন; কিন্তু রোমও ছিল নাছোড়বান্দা 
এবং শেষ পর্যন্ত রোমই জয়লাভ করে। খ্টপূর্ব ২০২ সনে জামা-নামক স্থানে এক যুদ্ধে 
হানিবল পরাস্ত হন। কিন্তু তাতেই এ ব্যাপারের শেষ হয় নি। রোম হানবলকে মোটেই কাত 
দিল না, অনবরত তার পিছনে লেগে রইল। তিনি যেখানে যান সেখানেই রোম তাড়া করে; 
অবশেষে 'বিষ খেয়ে 'তান প্রাণত্যাগ করেন। 

কার্থেজ একেবারে দমে গেল, রোমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না কোনো। 
অর্ধশতাব্দী-কাল এ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোনো বিবাদ হয় নি। কিন্তু রোমের মনের ঝাল 


৬৮ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মেটে নি, তাই একটা অজুহাতে আবার কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; এইটাই তৃতীয় 
1পউনিক-যুদ্ধ। দারুণ হত্যাকাণ্ডের ভিতর 'দিয়ে সম্পূর্ণ ধৰংস হল কার্থেজ। এমনাক, যে স্থানে 
একদা ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলের রানী সমাৃদ্ধিশালশ কার্থেজ নগরী অবাস্থত ছিল, লাঙ্গল দিয়ে চষে 
ফেলা হল সে স্থান! 


২৮ 
রোম-শাসনতন্তের রুপান্তর 


৯ই এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


কার্থেজের পরাজয় এবং ধৰংসের পর পশ্চিম ভূখণ্ডে রোম স্বেসর্বা হয়ে উঠল, প্রাতিদ্বন্দ্বী 
আর কেউ রইল না। গ্রীক রাষ্ট্রগুলো তো আগেই রোমের বশ্যতা স্বীকার করোছল; এখন 
কার্থেজের অধীনস্থ দেশগুলোও রোম দখল করে বসল। দ্বিতীয় 'পউীনক -যুদ্ধের পর স্পেন 
এসে গেল রোমের আঁধকারে। কিন্তু তথাপি কেবলমান্র ভূমধ্যসাগরায় অণ্চলের দেশগুিই রোমের 
অধীনতা স্বীকার করোছিল; সমগ্র উত্তর এবং মধ্য -ইউরোপ 'ছিল স্বাধীন। 

যুদ্ধজয় আর দেশ-আঁধকারের ফলে রোম এশ*বর্যশালী হয়ে উঠল; 'বাঁজত দেশসমূহ থেকে 
প্রচুর ধনসম্পদ আর ব্লীতদাসের আমদানি হতে লাগল, আর সেই সঙ্গে এল 'বিলাঁসতা। তোমাকে 
পূর্বে বলেছি, রোমে শাসনক্ষমতা ছিল 'সনেটসভার হাতে, এবং এই শসনেটের সভ্য ছিলেন ধনী 
অভিজাতসম্প্রদায়ের লোকেরা । রোমের ক্ষমতা আর আঁধকার যত বেড়ে চলল, এই ধনীসম্প্রদায়ের 
ধনসম্পদও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে । কাজেকাজেই ধনীরা হল আধকতর ধনী; আর গাঁরব 
সেই গাঁরবই থেকে গেল, কিংবা আরও বোঁশ দুঃস্থ হয়ে পড়ল, বাড়ল দাস-আধবাসীদের সংখ্যা॥ 
ালাসবৈভব আর দহঃখদুর্গাত পাশাপাশি বেড়ে চলল। 

আশ্চর্য, কতকাল আর মানুষ এই অবস্থা সহ্য করবে ?2, তবে কিনা মানুষের সহ্যেরও 
একটা সীমা আছে এবং সেই সামা ছাঁড়য়ে গেলেই সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। 

ধনীসম্প্রদায় নানারকম খেলাধুলো, সার্কাস ইত্যাঁদর ব্যবস্থা করে দাঁরদ্র জনসাধারণ আর 
দাসদের ভুলিয়ে শান্ত রাখত। একদল লোক অস্দতের খেলা দেখাত, দ্বন্যুদ্ধ করত; ওদের বলা 
হত গ্লাডয়েটর। সাকাসে ওদের দ্বন্যুদ্ধের ব্যবস্থা করা হত; কত ক্লীতদাস আর যুদ্ধ- 
বন্দীকেই না হত্যা করা হয়েছে এ ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, খেলার ছলে। 

গকন্তু আভ্যন্তরক গোলযোগ বেড়ে চলোছল রোম-রাম্ট্রে। রাজদ্রোহতা আর হত্যাকাণ্ড: 
লেগেই ছিল; নির্বাচনে ঘৰ আর অসাধু উপায়ের তো যেন কথাই ছিল না। এমনাক চিরপদদাঁলত 
ক্রীতদাসরাও একবার স্পার্টাকাসৃ-নামক জনৈক দ্বন্দযুদ্ধকারীর অধীনে 'বদ্রোহ করেছিল। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ নিতান্ত নিম্ঠুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে; কাঁথত আছে ছয় হাজার 'িদ্রোহীকে ক্লুশ- 
বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। 

এই সময়ে কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে; সনেউসভাকে তারা আমল দিত না। 
বাধল গৃহযুদ্ধ; সৈন্যাধ্যক্ষরা পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি শুরু করল, উজাড় করে দল দেশ। 
খৃজ্টপূর্ব ৫৩ সনে প্রাচ্য ভূখন্ডে পার্থিয়ায় মেসোপটেমিয়া) কেরির যুদ্ধে রোমান সৈন্যবাহিনী 
দারুণভাবে পরাজিত হয়েছিল। 

পূর্বকাঁথত সৈন্যাধ্ক্ষদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য- পম্পে আসার জুীলয়স 
জার। সিজার ফ্রান্স এবং ইংলম্ড জয় করেছিলেন, তা তুমি জানো। পম্পে গিয়েছিলেন পৃব- 
দিকে । কিন্তু এই দুজনের মধ্যে ছিল তান্র প্রাতদ্বন্দ্বিতা, একে অন্যকে সহ্য করতে পারতেন না; 
আবার উভয়েই 'ছিলেন ক্ষমতাভিলাষী। 'সনেটসভা আড়ালে পড়ে গেল, কেউ বড়ো-একটা মানে না। 
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পসজার পম্পেকে পরাস্ত করে রোম-রাম্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখন রোমে শাসনব্যবস্থা 
ছিল সাধারণতাল্প্রিক, তাই সরকারিভাবে সকল ব্যাপারে 'তিনি ক্ষমতা লাভ করতে পারলেন না। তাঁকে. 
রোমের রাজা কিংবা সম্রাট করার চেস্টা হল, 'তানও সম্রাট হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাধল বহুকাল- 
প্রচলিত শাসনপ্রথায়। সাঁত্য বলতে ক, এঁ শাসনব্যবস্থার চিরাচারত প্রথাকে অমান্য করবার ক্ষমতা, 
তাঁর ছিল না। যাই হোক, শেষ পযন্ত ব্লুটাস এবং অন্যান্যেরা ছুরিকাঘাতে 'সিজারকে হত্যা করোছিল । 
শেক্সপিয়রের 'জুলিয়স সিজার, -নাটকে এই দৃশ্যাটর বর্ণনা আছে, তুমি নিশ্চয় তা পড়েছ। 
খূম্টপূর্ব ৪৪8 সনে সজারকে হত্যা করা হয়োছিল। 

সিজারের মৃত্যু হল বটে, "কিন্তু প্রজাতন্কে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। সিজারের হত্যার 
প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁর পোষ্যপূন্র অক্টোভিয়ান আর বন্ধু মার্ক এন্টনি। আবার সূম্ট হল 
সেই রাজপদ, অক্লেভিয়ান হলেন রাস্ট্রের প্রধান ব্যান্ত। লোপ পেল প্রজাতল্ম। 'সিনেটসভা থাকল 
বটে, কিন্তু তার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা রইল না। 

অক্বোভয়ান রাজা হয়ে 'অগ্াস্টাস সিজার, এই নূতন নাম এবং উপাধি গ্রহণ করলেন! 
পরে তাঁর বংশধরদের সকলকেই বলা হ'ত 'সিজার। প্রকৃতপক্ষে, 'সজার কথার মানে দাঁড়াল সম্রাট! 
কাইজার এবং জার এই দুটি কথারও উৎপাত হয়েছে এই “সজার, শব্দ থেকে। কাইজার কথা 
অনেককাল যাবং হিন্দ্‌স্থাঁন ভাষায়ও প্রচলিত আছে, যেমন-_কাইজার-ই-হিন্দ্‌, কাইজার-ই-রুূম।' 
ইংলণ্ডের রাজা জর্জ মনের আনন্দে এই কাইজার-ই-হিন্দ্‌ উপাঁধ গ্রহণ করেছেন। জর্মীনর: 
কাইজার আর নেই; তেমাঁন আস্ট্রীয়া আর তুরস্কের কাইজার এবং রূশিয়ার জারও বিদায় নিয়েছে। 
ধিন্তু আশ্চর্য! শুধু ইংলশ্ডের রাজা অদ্যাবধি সেই নাম কিংবা জ্ালিয়স সজার উপাধি আঁকড়ে. 
ধরে আছেন! অথচ এই জ্দালয়স সিজারই রোমের পক্ষ থেকে ইংলন্ড জয় করেছিলেন। 

দেখা যাচ্ছে, জুলিয়স সিজারের নামটা রাজকীয় মাহমা-জ্ঞাপক একটি শব্দে পারণত হয়েছে 
আচ্ছা, পম্পে যাঁদ গ্রীসে সিজারকে পরাস্ত করতেন তবে কেমন হত? সম্ভবত তখন পম্পে: 
সম্রাট হতেন, আর 'পম্পে, কথাটির অর্থ হত সম্রাট। জর্মীনর কাইজারের পরিবর্তে আমরা 
পেতাম জর্মীনর পম্পে, এবং এমনাক রাজা জর্জই হয়তো-বা উপাঁধ নিতেন পম্পে-ই-হন্দ্‌। 

রোম-রাম্ট্রে খন এইসব পাঁরবর্তন ঘটছে, প্রজাতন্্র পাঁরণত হচ্ছে সাম্রাজ্যে, তখন মিশরে 
ছিল এক নারী, নাম 'ক্রিওপেত্রা। সৌন্দর্যের জন্যে ইতিহাসে এর নাম থেকে গেছে। কখনও, 
কখনও গুঁটিকতক স্বশলোক তাদের দৌহক সৌন্দর্যের জোরে ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে; 
লুওপেত্রা ছিল তাদেরই একজন, যাঁদও সম্দ্রম িংবা প্রাতষ্ঞার দাঁব তার তেমন ছিল না। জূলিয়স 
সিজার যখন মিশরে যান তখন 'ক্রিওপে্রা বালিকামান্র। পরে অবশ্য মার্ক এন্টানর সঙ্গে তার 
বন্ধৃত্ব জন্মে, কিন্তু তাতে এন্টনির কিছ ভালো হয় নি। বস্তুত, এক নৌযুদ্ধে ক্লিওপেট্রা তার 
সঙ্গে বি*বাসঘাতকতা করে নিজের জাহাজ নিয়ে সরে পড়েছিল। 

ীশর পাঁরদর্শনের পর থেকে সিজার সম্ভবত 'িনজেকে রাজা কিংবা সম্রাট বলে ভাবতে 
শুরু করেছিলেন। মিশরের শাসনব্যবস্থায় ছিল রাজতল্ন, প্রজাতন্ত্র নয়; শাসনকর্তা কেবলমান্র 
সবেসর্বাই ছিলেন না, তাঁকে দেবতা বলে মানা হত। এই ছিল প্রাচীন মিশরীয় রীতি। আলেক- 
জাণ্ডারের মৃত্যুর পর মশরের শাসনভার গেল গ্রণক টলোমদের হাতে । ওরা অনেকাংশে মিশরীয় 
মতবাদ, রীতিনীতি ইত্যাঁদ গ্রহণ করেছিল। ক্রিওপেপ্রা এ টলোম-বংশের মেয়ে, সতরাং সে ছিল 
একজন গ্রীক নারাঁ। 

শাসনকর্তাকে দেবতারূপে মানার মনোবৃত্তিটা রোমও গ্রহণ করল; এতে 'ক্রিওপেট্র'র কোনো 
হাত ছিল ক না সাঠিক বলা যায় না। এমনাক জুীলয়স সিজারের জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রাতমুর্তি 
গড়ে পুজো করা শুরু হল। দেখতে পাবে, পরবত্শকালে এটা রোমান-সমাটগশ্রে, নিকট একটা 
প্রায় দাঁগড়য়ে গিয়োছিল। 

রোমের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণে এসে আমরা পেশচেছি। প্রজাতন্মের তখন অন্তদশা ॥ 
অক্টোভিয়ান খুম্টীয় ২৭ সনে রাজা হলেন, উপাধি নিলেন অগাস্টাস সিজার। রোম-সামাজ্য ও, 
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তার সম্রাটদের কাহিনী পরে বলব; প্রজাতন্তের শেষ আমলে রোমের অধীন রাজ্যগুলোর অবস্থাটা 
আগে আলোচনা করা যাক। | 

ইতালি তো রোমের অধানে ছিলই, আর ছিল পাশ্চাত্যের স্পেন এবং গল্‌ ফ্রোল্স), এই 
দুঁট দেশ। পূরাঁদকে গ্রীস আর এঁশয়া-মাইনর রোমের আধকারে ছিল; এঁশয়া-মাইনরে গ্রীক 
রাষ্ট্র পার্গেমামৃ-এর কথা 'নশ্চয় তোমার মনে আছে। উত্তর-আফ্রকায় 'মশরকে রোমের আশ্রত- 
রাজ্য 'হসাবে ধরা হত; ভূমধ্যসাগরীয় অণ্লের কার্থেজ এবং অন্যান্য কয়েকাট দেশ রোমের 
অন্তভুন্ত ছিল। কাজে কাজেই, উত্তরে রোম-রাষ্ট্রের সীমানা ছিল রাইন নদী। জর্মীন, রাশিয়া, উত্তর 
ও মধ্য -ইউরোপ এবং মেসোপটেমিয়ার পূর্বাদকের সমস্ত দেশ ও জাতি রোম-রাস্ট্রের সীমানার 
বাইরে ছিল। 

সেকালে রোম ছিল বিরাট সাম্রাজ্য । ইউরোপের লোকেরা সমগ্র পৃথিবাঁটাকেই রোমের অধীন 
বলে মনে করত। অন্যান্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না নাঃ আদতে 
কিন্তু ব্যাপার তা নয়। চীনের হান্-বংশের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। ঠিক এই সময়টাই 
ছল হান্‌-বংশের রাজত্বকাল এবং এদের ক্ষমতা আর আঁধকার এশিয়া থেকে বরাবর কাস্পয়ান 
সাগর অবাধ বিস্তৃত ছিল। মেসোপটেমিয়ায় কোরর যুদ্ধে রোমানদের দারুণ পরাজয় হয়েছিল। 
মঙ্গোলনয়গণ সে যুদ্ধে পার্থয়াবাসীদের সাহায্য করোছল, এই আমার আন্দাজ। 
একটা টান আছে; ওরা মনে করে প্রাচীন রোম-রাষ্ট্র আধুঁনক ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগুলোর জন্মদাতা । 
কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তাই তো ইংলণ্ডে স্কুলের ছাত্রদের গ্রস আর রোমের ইতিহাস 
পড়ানো হয়, অথচ, আধুনিক যুগের ইতিহাস হয়তো তারা জানেই না। আমার মনে আছে, ইংলণ্ডে 
কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, সাহিত্যরচনায়ও তাঁর চমৎকার হাত ছিল। আজও ইউরোপের হাজার 
হাজার বিদ্যালয়ে তাঁর রচিত দ্য বেলো গ্যাঁলিকো” পড়ানো হয়। 

অশোকের রাজত্বকালে পাঁথবীর অপরাপর দেশের অবস্থার পর্যালোচনা শুরু করেছিলাম। 
তা শেষ করে আমরা চন এবং ইউরোপে চলে গিয়েছি। এখন খজ্টীয় যুগের শুরুতে চলো আবার 
ভারতবর্ষে ফিরে যাই; অশোকের মততযুর পর সে দেশে অনেক-কিছু পাঁরবর্তন ঘটেছে, উত্তর আর 
দক্ষিণ -ভারতে নূতন নূতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। 

পাঁথবীর ইতিহাস আঁবাচ্ছন্ন, এই ধারণা আম তোমার মনে জন্মাতে চাই। কিন্তু মনে 
রেখো, সেই প্রাচীন যুগে দূরদ্‌রান্তরের দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ-রক্ষার তেমন কোনো উপায় 
ছিল না। রোম অনেক বিষয়েই খুব উন্নত ছিল বটে, কিন্তু ভূবিদ্যা আর ভূচিন্রাবলীর জ্ঞান ছিল 
না বললেই হয়, শেখবার চেম্টাও করে নি। সৈন্যাধ্যক্ষর ছিলেন 'দাগ্বজয়ী বীর, 'সনেটের সদস্যরাও 
ছান্রছান্রীরাও তার চেয়ে ঢের বোঁশ জানে । রোম-সমাটগণ যেমন নিজেদের পৃথিবীর অধাীশবর বলে 
মনে করতেন, ঠিক তেমনি হাজার হাজার মাইল দূরে এঁশয়া মহাদেশে চীনের সম্াটগণও ভাবতেন, 
তাঁরাই পাথবীর অধিপাত। 


২৯ 
দাক্ষণ-ভারতের প্রাধান্যলাভ 
১০ই এ্রীপ্রল, ১৯৩২ 


সুদূর প্রাচ্যের চীনদেশ আর পাশ্চাত্যের রোম পাঁরভ্রমণ করে অনেক কাল পরে ভারতে 
ফিরে এলাম। 

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলো 
হঈীনবল হয়ে পড়ে; ও'দকে দাঁক্ষণাত্যে গঁজয়ে ওঠে একটা নূতন সাম্রাজ্য অল্ধর-সাম্রাজ্য। অশোকের 
বংশধরগণ বছর-পণ্টাশেক মগধে রাজত্ব করেছিল, তার পর শেষ মৌর্যরাজের সেনাপাঁতি বলপূর্বক 
শসংহাসন দখল করেন। ইনিন ছিলেন ব্রাহমণ, নাম পৃষ্যামত্র। এ*র রাজত্বকালে ব্রাহমণ্যধর্মের 
পুনরভ্যুদয় হয়; বৌদ্ধসন্ন্যাসদের উপর 'িকছুটা অত্যাচার-আঁবচারও করা হয়োছল। ভারতের 
ইতিহাস পড়তে পড়তে তুমি দেখতে পাবে, বৌদ্ধধর্মের উপর রব্রাহনণ্যধর্মের আক্রমণের রীতিটা 
ছিল কৃটনোতিক, আশম্ট অত্যাচার কখনও করে নি। কিছুটা অত্যাচার আবচার যে হয় নি তা নয়, 
তবে সম্ভবত তার হেতু ছিল রাজনৌতক। বৌদ্ধসংঘগুলো ছিল খুব শান্তশালী; এগুলির রাজ- 
নোতিক ক্ষমতাও ছিল যথেম্ট। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে এই সংঘগুলোকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন 
এবং তাই ওদের ক্ষমতা লোপ করবার জন্যে বরাবর চেস্টা করেছেন। ব্রাহন্নণ্যধর্ম শেষ পর্যন্ত 
বৌদ্ধধর্মকে দেশছাড়া করল, তবে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ কতকটা গ্রহণ করতে হয়েছিল৷ 

এই নূতন ব্রাহমণ্যধর্ম পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়, কিংবা বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে অস্বীকারও 
করে নি। ব্রাহনণ্যধর্মের প্রাচীন নায়কগণের রীতি ছিল, নূতনকে গ্রহণ করা, খাপ খাইয়ে নেওয়া। 
আর্যগণ প্রথম যখন ভারতে এল তখন তারা দ্রাবিড়জাতির আচারপদ্ধাত ও সংস্কাতি অনেকাংশে 
গ্রহণ করোছল; জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, এই রীতিই তারা পালন করেছে, 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধধর্মের প্রাতও তাদের এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে__বুদ্ধকে 
করেছে অবতার আর দেবতা। অগাঁণত জনসাধারণ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে, অথচ তাঁর 
বাণী ও আদর্শকে পালন করে নি। ওাঁদকে ব্রাহমণ্যধর্ম তথা 'হিন্দুধর্মও তার আদর্শ এবং 
ভাবধারা বজায় রেখেছে । বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহমণ্যধর্মের প্রভাবাবস্তারের এই চেষ্টা অনেককাল 
ধরে চলোছিল, কেননা, অশোকের মৃত্যুর পরেই তো আর বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে লোপ পায় 'ন। 
আরও কয়েক শো বছর ছিল এ দেশে। 

অশোকের মৃত্যুর পরে মগধে কোন্‌ বংশের প্রভুত্ব স্থাঁপত হল, কারাই-বা রাজা হল তা 
আলোচনা করার দরকার নেই। দু শো বছরের মধ্যেই মগধ-সাম্রাজ্যের প্রাতিপাত্ত লোপ পেয়ে গেল; 
অবশ্য পরেও বৌদ্ধসংস্কাতির কেন্দ্র হিসাবে তার খ্যাত ছিল। 

এঁদকে উত্তর-ভারত আর দাঁক্ষণাত্যে মহা আন্দোলন চলাঁছল। শক, তুর, কুষাণ, 
ব্যাকাট্রিয়ার গ্রীকজাতি, 'সাঁথয়াবাসী প্রভাতি মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির আব্ুমণে উত্তর-ভারত 
উত্ত্যন্ত হয়ে পড়োছিল। মধ্য-এঁশিয়া ছিল নানা জাতির জন্মস্থান; এরা কীরূপে ক্রমে কমে সমগ্র 
এঁশয়ায়, এমনাঁক ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে এবং হাঁতহাসের পাতায় বারে বারে এদের আঁবর্ভাব 
হয়, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলোছি। খৃস্টের জন্মের পূর্বে প্রায় দু শো বছর-কাল যাবৎ এভাবে 
ভারত অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু মনে রেখো, এইসমস্ত আকবুমণের উদ্দেশ্য দেশ-জয় 
কিংবা লৃঠপাট নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল জায়গা দখল করে বসবাস করা। মধ্য-এশিয়ার জাতিদের 
আঁধিকাংশই ছিল যাযাবর, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানে এদের সংকুলানূ, হত না; 
কাজেই এরা এখান থেকে ওখানে যেত, নৃতন জায়গার সন্ধানে ফিরত। আর-একটা কারণ এই 
ছিল যে, পিছন থেকে প্রায়ই এদের উপর চাপ পড়ত; এক জাতি আর-এক জাতিকে স্থানচ্যুত 
করে দিত এবং বাধ্য হয়েই এরা অন্য দেশ আক্রমণ করত। সুতরাং যেসকল জাত ভারতবর্ষ 
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আক্লমণ করোছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয় লাভ করা। চান-সাম্রাজ্যও যখনই সৃষোগ পেয়েছে__ 
যেমন হান্‌-বংশের রাজত্বকালে_যাযাবর জাতগুলোকে তাঁড়য়ে 'দয়েছে দেশ থেকে। 

আর-একটা কথা মনে রাখবে, মধ্য-এঁশিয়ার এইসমস্ত যাযাবর জাতি ভারতবর্ষকে পুরোপ্যার 
শত্রুর দেশ বলে মনে করে নি। ইতিহাসে এদের বলা হয়েছে বর্বর; সে যুগের ভারতের তুলনায় 
এরা অবশ্য ততটা সভ্যভব্য ছিল না। শকন্তু আঁধকাংশ জাতিই ছিল গোঁড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, 
'এবং ভারতবর্ষ এদের ধর্মের জল্মভূমি হওয়াতে এরা ভারতকে খুব শ্রদ্ধা করত। 

পৃষ্যামত্রের রাজত্বকালেও ব্যাক্রিয়ার গ্রণক রাজা মিনান্দার ভারতের উত্তর-পাশ্চমাণ্ুল 
নারমণ করোছলেন। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ। ব্যাকান্ট্রয়া 'ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে। 
প্রথমে সেলিউকসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূন্ত ছিল, কিন্তু পরে স্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত হয়। পষ্যামন্রের 
সমর্থ হন। 

ব্যাকানট্রয়াবাসীদের পরে এল শকজাতি। শকেরা উত্তর এবং পশ্চিম -ভারতের সবর ছাঁড়য়ে 
পড়ল। এরা 'ছিল তুঁর্ক যাযাবর জাতির একটা শাখা; কুষাণজাত এদের স্থানচ্যুত করেছিল। 
ব্যাকাষ্রয়া, পার্থিয়া প্রভাতি রাজ্য পদদলিত করে শকেরা এ দেশে এসে উত্তরাণ্ণলে, বিশেষত পাঞ্জাব, 
রাজপৃতানা এবং কাথয়াওয়াড়ে রাজ্য স্থাপন করে। র্মে এরা যাযাবর জাতির রশীতনশীত পারত্যাগ 
করে এবং সভ্য জাতিতে পাঁরণত হয়। 

এই সময়ের ইতিহাসে একটা বিষয় প্রণধানযোগ্য। সেটা এই যে, ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলে 
ওলটপালট কখনও হয় 'নি। এরা ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধসংঘব্যবস্থাই মেনে চলেছে; আর এসকল 
বৌদ্ধসংঘ তো প্রাচীন ভারতের গণতাল্ল্িক গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার উপরেই প্রাতিম্ঠিত ছিল। সুতরাং 
'এদের রাজত্বকালেও এ দেশে স্বাযত্তশাসনমূলক গ্রাম্য শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তখনও 
বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে তক্ষশীলা আর মথুরার খুব নামডাক ছিল, চন এবং পাশ্চম- 
'এশিয়া থেকে শিক্ষার্থরা ওখানে আসত। 

কিন্তু উত্তর-পশ্চম-সীমাল্ত থেকে পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে এবং মৌর্য-সাম্রাজ্যে ভাঙন 
ধরাতে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধাত ক্রমে এ অণ্চল থেকে অন্তাহহত হয়; দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় 
রাষ্ট্রগুলোই খাঁটি ইন্দো-আর্য প্রথার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বহু গুণীজ্ঞানী লোক উত্তরাণ্চল থেকে 
চলে যায় দাক্ষিণাত্যে। হাজার বংসর পরে যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করে তখনও ঠিক এই 
ব্যাপার ঘটেোছিল। এই দেখো-না কেন, আজও পর্যন্ত উত্তর-ভারতই এঁসমস্ত আক্রমণের ফল ভোগ 
করছে, দাঁক্ষণাত্যে বড়ো -একটা আঁচড় লাগে নি। আমরা উত্তর -ভারতের বাঁসন্দারা একটা "মশ্র 
সংস্কৃতির আবহাওয়ায় গড়ে উঠোছ; এটা "হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং তাতে আবার 
পাশ্চাত্যের ঢেউ এসে লেগেছে। এমনাক আমাদের ভাষাও মিশ্র ভাষা, তাকে হিন্দি, অথবা উদ, 
শিকংবা 'হন্দস্থানি যাই বলো-না কেন। অথচ দাক্ষিণাত্য আজও হিন্দ প্রধান, আঁধবাসীরা বেজায় 
শনষ্ঠাপরায়ণ, সে তো তুমি নিজেই দেখেছ । শত শত বংসর ধরে দাক্ষিণাত্য প্রাচীন আর্সভ্যতার ধারা 
বজায় রাখতে চেস্টা করেছে, এবং তার ফলে এমন এক কঠোর মনোবৃত্তিসম্পন্ন সমাজের সৃষ্ট 
হয়েছে যে তার পরমত-অসাহিষ্তা দেখলে অবাক লাগে। দেয়াল 'জানষটা ভয়াবহ; কখনও 
কখনও বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করলেও, শেষ পর্যন্ত মানুষকে বন্দী আর ব্লাঁতদাসে পাঁরণত 
করে; স্বাধীনতার 'বানিময়ে তখন তোমাকে কিনতে হয় শুচিতা আর পাঁবন্রতা। আর মনের মধ্যে 
যাঁদ একবার দেয়াল খাড়া করে তুলতে পারো তবে সেটা হবে আরও সাংঘাতিক; প্রাচীন কালের 
কোনো কুপ্রথাকেই তুমি ছাড়তে পারবে না, আবার নৃতন ন্তা বা আদর্শকে গ্রহণ করতেও 
তোমার বাধবে। 
, কিন্তু তথাপি দাক্ষণাত্য একটা কাজের মতো কাজ করেছে, সহম্রাধিক বংসর-কাল যাবং 
শিল্পকলা ধর্ম আর রাজনীতিতে ভারতীয় আর্ধসভ্যতার ধারা রক্ষা করেছে । প্রাচশন ভারতীয় 'শল্প- 
কলার 'নদর্শন দেখতে চাও তো তোমাকে দক্ষিণ-ভারতে যেতে হবে। আর রাজনীতির "দক থেকে 
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দাক্ষিণাত্যের গণতান্িক সংসদগুলো যে রাজশান্তকে সংযত রাখত, সে কথা তো মেগাস্থোনসের৷ 
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকেই আমরা জানতে পাঁরি। 

কেবল যে জ্ঞানী লোকেরাই উত্তর-ভারত ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিল তা নয়; শিজ্পন, 
কারকর, মিস্ত্রি প্রভৃতি অনেক গূণী লোকও মগধের পতনের পরে দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। এই 
সময়ে দাক্ষিণাত্যের সাহত ইউরোপের বাণিজ্য চলত। এ দেশ থেকে সোনা, মুহ্ত্রা, হাতির দাঁত, চাল, 
লঙ্কা, ময়ূর, এমনকি বানরও, বাঁবলন 'মশর গ্রশস এবং রোমে রপ্তানি করা হত। মালাবার- 
উপকূল থেরে সেগুন কাঠ চালান দেওয়া হত বাবিলনে। আর-একটা কথা খেয়াল করবে যে, 
ভারতের নিজস্ব জাহাজে করেই এই ব্যবসাবাণিজ্য চলত। জাহাজের খালাস ছিল যত দ্রাবিড়-- 
জাতর লোক। এ থেকেই বুঝতে পারছ, সেই প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে দাক্ষিণাত্যের স্থান কত 
উপরে ছিল। অসংখ্য রোমান মুদ্রা দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গেছে। আম তো তোমাকে আগেই 
বলোছি, মালাবার-উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়ার উপাঁনবেশ ছিল, আর ওাঁদকে ভারতীয় উপ্পানবেশ 
ছিল আলেকজান্দ্রয়ায়। 

অশোকের মৃত্যুর কিছ পরেই দাক্ষিণাত্যে অল্ধরজাতি শান্তশালণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে॥ 
ভারতের পূর্ব-উপকূলে এবং মাদ্রাজের উত্তরে এই অন্ধদেশ; বর্তমানে অল্প একটি কংগ্রেস প্রদেশ, 
তা তুমি জানো। অল্পরদেশের ভাষা তেলেগু । অশোকের মততযুর পরে এই সাম্রাজ্য আত দ্রুত বস্তার-- 
লাভ করে। উপানবেশ-স্থাপনের ব্যাপারে দাঁক্ষণাত্য কীরৃপ উদ্যোগণী হয়েছিল সে কথা পরে বলব। 

শক, 'সাঁথয়াবাসণ প্রভাতি জাঁতর কথা তোমাকে বলোছ; এরা ভারতবর্ষ আব্মণ করে এবং 
উত্তর-ভারতে বসবাস করতে থাকে । কালক্রমে এরা ভারতেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়; আমরা উত্তর- 
ভারতের বাসিন্দারা যেমন আর্যদের বংশধর তেমনি আবার ওদেরও বংশধর। বিশেষ করে, সাহস'্য 
রাজপুত জাতি আর কাথিয়াওয়াড়ের কমি আঁধবাসীরা তো এদেরই সন্তানসন্তাঁতি। 


৩০ 
কৃষাণ-সাম্্রাজ্য 
১১ই এরীপ্রল, ১৯৩২ 


শক আর তুর্কি জাতি কর্তক পুনঃপুনঃ ভারত-আক্রমণের কথা গত “চিঠিতে বলেছি।' 
দাক্ষিণাত্যে অন্ধজাতির প্রবল হয়ে ওঠার কথাও উল্লেখ করেছি; এই জাতি এক 'বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করোছিল এবং সেটা বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণদের 
নিকট তাড়া খেয়েই শকেরা এ দেশে এসোঁছল; কিছুকাল পরে আবার কুষাণরা 'িজেরাই এসে 
হাজির হল। খন্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণজাঁতি ভারতের সীমান্তে এক রাজ্য স্থাপন করে) 
এই রাজ্যই কালক্রমে বিশাল সাম্রাজ্যে পাঁরণত হয়। দাক্ষণে বারাণসীঁ ও 'বিন্ধ্যপর্বত, উত্তরে 
ইয়ারখন্দ ও খোটান, আর পশ্চিমে পারশ্য এবং পার্থয়ার সীমান্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ মধ্য-এঁশিয়া 
থেকে বারাণসা পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল । কুষাণজাতি তিন শো বংসর-কাল রাজত্ব করেছিল । 
কৃষাণ-সাম্রাজ্য আর দাক্ষিণাত্যের অল্ধ-সাম্রাজ্য সমসাময়িক। প্রথমে কুষাণ-সামাজ্যের রাজধানী ছিল্‌ 
কাবুলে; পরে পুরুষপুরে বের্তমান পেশোয়ার) স্থানান্তারত হয়। 

কুষাণ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস অনেক কারণে চিন্তার্ষক। কুষাণ-সম্রাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ ছিলেন কনিজ্ক; ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করোছিলেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র তক্ষশলা 
রাজধানী পেশোয়ারের নিকটে অবস্থিত ছিল। কুষাণরা ছিল মণ্গোলীয় কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট জাত। 
কুষাণ-রাজধানী থেকে নিশ্চয়ই লোকজন সর্বদা মঞ্গোলিয়ায় যাতায়াত করত; সেই কারণেই বৌদ্ধ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি চন এবং মঞ্গোলিয়ায় পেশচেছিল। পশ্চম-এীশয়াও গিনশ্চয় এইভাবেই বৌদ্ধ 
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আদর্শ ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিল। আলেকজান্ডারের সময় থেকেই পশ্চিম-এশিয়া ছিল 
পগ্রক-শাসনাধানে, কাজে কাজেই গ্রণক সভ্যতারও আমদানি হয়েছিল ওখানে । সেই গ্রীক-এশিয়াটক 
সভ্যতা এখন ভারতীয়-বৌদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে মিশ খেয়ে গেল। 

দেখা যাচ্ছে, চীন আর পাঁশ্চম-এঁশয়ার উপরে ভারতবর্ষ প্রভাব বিস্তার করোছিল। তেমাঁন 
আবার ভারতের উপরে এই দু দেশের ছাপ পড়েছিল। মনে করো, কুষাণ-সাম্রাজ্য এক বিরাট মুর্ত, 
'এশিয়ার পিঠের উপরে পা ফাঁক করে দাঁড়য়ে আছে; পশ্চিমে গ্রীস-রোম-সাম্রাজ্য, পুবাদকে চীন, আর 
দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এ যেন ছিল ভারতবর্ষ ও রোম এবং ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যবতরঁ একটি 
বিশ্রামগৃহ। 

এইরূপ কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের দরুন ভারতবর্ষ আর রোমের মধ্যে একটা ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাঁপিত হয়েছিল। ভারতে যখন কুষাণ-রাজত্ব তখন রোমে জ্বীলয়স সিজার বেচে ছিলেন; 
গ্রজাতন্ন-যুগ শেষ হয়ে রোমে সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা হয়েছে। কাঁথত আছে, কুষাণ-সম্রাট রোমে 
অগাস্টাস সিজারের রাজসভায় দূত পাঠিয়োছলেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলত। ভারতবর্ষ 
থেকে নানা সুগান্ধি, রেশম, মসাঁলন, বহুমূল্য বস্ত্রাদ রোমে চালান দেওয়া হত। রোম থেকে সোনা 
আমদান হত এ দেশে । ্লিনি নামে রোমের এক গ্রন্থকার সোনা-রপ্তাঁনর বিরুদ্ধে ত'ব্র প্রাতবাদ 
জানিয়োছলেন। তাঁর মতে, এঁ রপ্তাঁনর ফলে রোম বছরে প্রায় দেড় কোট টাকা ক্ষাতিগ্রদ্ত হত। 

এই সময়ে বৌদ্ধসংঘের আঁধবেশনে এবং আশ্রমগুলোতে ধর্মীবষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। 
দক্ষণ আর পশ্চম-অণ্চল থেকে নূতন নূতন চিন্তাধারা কিংবা পুরোনো আদর্শই নূতন আকারে 
আমদানি হচ্ছিল এবং তাতে করে আদর্শের মধ্যে একটু জটিলতা এসে গেল। ক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে 
মতভেদ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত বোৌদ্ধগণ দুই শাখায় 'বিভন্ত হয়; এক শাখা 'মহাযান' এবং অপর 
শাখা 'হীনষান, মত অবলম্বন করে। এর ফলে লোকের ধর্ম ও জীবনাদর্শে একটা পাঁরিবর্তন 
দেখা দিল এবং সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল শিল্পে, স্থাপত্যে। কী করে এই পাঁরবর্তন ঘটল তা 
বলা শস্ত; তবে সম্ভবত ব্রাহনণ্য আর যাবনিক আদর্শ বৌদ্ধ চিন্তাধারার মোড় 'ফারিয়ে দয়েছিল। 
| আসলে বৌদ্ধধর্মটা কণ? ওটা শ্রেণশীবভাগ, পুরোহত-প্রথা আর আচার-অনষ্ঠান ইত্যাদির 
একটা বিরুদ্ধ মতবাদ মার, এ কথা তোমাকে পূর্বেও বলোছ। গৌতম ঈছলেন মৃতপৃজার বিরোধী। 
তান িজেকেও দেবতা বলে দাঁব করেন নি। তান ছিলেন জ্ঞানী, বৃদ্ধ। এই মনোভাবের "দিক 
থেকে বৃদ্ধ কোনো মূর্তিতে প্রকাশ পান নি; সূতরাং সে যুগের স্থাপত্যশিঞ্পেও কোনো মার্তর 
স্থান ছিল না। 'কন্তু ব্রাহমণরা শহন্দু আর বৌদ্ধধর্মের বভেদ ঘোচাবার জন্যে বরাবর চেস্টা করেছে 
'এবং সেই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দ আদর্শ প্রবর্তন করতে চেয়েছে । গ্রীস-রোম থেকে 
যেসকল কাঁরগর এ দেশে এসোঁছল তাদের 'দয়ে দেবমৃর্ত গড়ানো হত। এভাবেই ক্রমে বৌদ্ধ- 
মান্দরে-মন্দিরে মূর্তি গড়ে উঠতে লাগল। প্রথমে বোঁধসত্বের বিগ্রহ, কেননা বুদ্ধ পূর্বপূর্ব 
জন্মে বোধিসত্ত ছিলেন বলে লোকে বিশ্বাস করত; তার পরে ব্লমে স্বয়ং বুদ্ধের মূর্ত তোর 
হল, লোকে দেবতাজ্ঞানে তাঁর পূজা করতে লাগল । 

মহাযান-শাখা এইসব পাঁরবর্তনের পক্ষপাতন ছিল। কুষাণ-সম্রাটগণ মহাযান-মত অবলম্বন 
করেন। কিন্তু তাই বলে গুরা হীনযান 'িংবা অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি মোটেই অসাহফণ ছিলেন না। 
কনি্ক তো নাকি জরথমুস্ট্রের ধর্ম-প্রচারেও উৎসাহ দেখাতেন। 

মাঝে মাঝে বৌদ্ধসংঘের আঁধবেশনে মহাযান আর হশীনযান এই দুই মতবাদ সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনা হত। কনিন্ক কাশ্মীরে সংঘের এক সাধারণ আঁধবেশন আহ্বান করোছিলেন। 
কয়েক শো বছর ধরে এই দুট মতবাদের মধ্যে বরোধ চলোছিল। উত্তর-ভারতের বৌদ্ধগণ মহাযান 
আর দাঁক্ষণ-ভারতের বৌদ্ধগণ হাঁনযান-মত অবলম্বন করে; অবশেষে উভয় মতবাদই 'হন্দুধর্মের 
সত্চে মিশে যায়। বর্তমানে চন জাপান তব্বতে মহাযান-পন্থা প্রচালত। সিংহল এবং ব্রহয়দেশের 
বৌদ্ধরা হীনযান-মতাবলম্বী। 

প্রত্যেক জাতির শিল্পকলার মধ্যে জাতির মানাঁসক গাঁতর পাঁরচয় পাওয়া যায়। গোড়ার 
'শদকে বৌদ্ধধর্মের চিন্তা এবং ভাবধারা অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। 
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ক্রমে বৌদ্ধ-প্রচারকের দল সহজ পথ ছেড়ে নানারকম রূপকের সাহায্যে মর্মব্যাখ্যা করতে লাগলেন ॥ 
তার ফলে ভারতীয় শিজ্পকলাও ক্রমেই অলংকারবহূল হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে উত্তর- 
পশ্চম-সীমান্তে গান্ধারপ্রদেশে মহাযান-সম্প্রদায়ের যে স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে 
সক্ষমাতিসূক্ষন কারুকার্য ক্রমেই বেড়ে চলোছল। এমনাঁক হানযানদের স্থাপত্যাঁশপও এর 
ছোঁয়াচ থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি। এদের শিল্পের মধ্যে যে অনাড়ম্বর সরলতাটুকু 'ছল তা 
দূর হয়ে ক্রমেই আলংকারিক কারূকলার প্রয়াস দেখা দিতে লাগল। 

সে যুগের কিছু কিছু 'শজ্পনিদর্শন এখনও বর্তমান রয়েছে । এর মধ্যে অজন্তার প্রাচীর-চন্ত 
ব্বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

কুষাণদের কাছ থেকে এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। কিন্তু এক কথা মনে রেখো; 
সাধারণত বিদেশীরা এসে 'বাঁজত দেশকে যেভাবে শাসন করে থাকে কুষাণরা ঠিক সেভাবে ভারতবর্ষ 
শাসন করে ' ন। একে তো ধর্মের যোগ থাকাতে ভারতঈয়দের সঙ্গে তাদের অমাঁনতেই আত্মীয়তার 
বন্ধন 'ছিল, তা ছাড়া কুষাণরা আবার রাজ্যচালনার ব্যাপারে আর্যদেরই রীতিনীতি, শাসনপ্রণালী 
সব-কিছু অবলম্বন করেছিল। অনেক পাঁরমাণে আর্যদের চালচলন রাীতিনীতির সঙ্গে নিজেদের 
খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল বলেই প্রায় তিন শো বছর ধরে এরা উত্তর-ভারতে রাজত্ব করতে 
পেরেছিল। 


৩১ 
যিশুখ্‌স্ট ও তাঁর ধর্ম 
১২ই এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


এ যাবৎ খম্টপূর্ব যুগের কথাই বলে এসোছি; এবারে আমরা খজ্টীয় আমলে উপনীত 
হলাম। খজ্টের জন্মের কাঁজপত তাঁর থেকে এই যুগের শুরু । প্রকৃতপক্ষে এই তাঁরখের চার 
বছর আগে খৃঙ্টের জন্ম হয়োছল। অবশ্য এতে গকছু এসে-যায় না। খম্টজন্মের পরেকার সময়ের 
উল্লেখ করতে সাধারণত 4..[).-_411100 [)017171 অর্থাৎ 'গ্রভূখৃস্টের বংসরে' কথা ব্যবহৃত হয়। 
এই কথা ব্যবহার করায় ক্ষাত নেই। তবে আমার মনে হয়, এই যুগের উল্লেখ করতে 4.০. 
- 465 017115 অর্থাৎ খৃষ্টোত্তর কথা ব্যবহার করা আঁধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হবে; কেননা 
খুষ্ট জন্মের পূর্বেকার সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 73.0. যাই হোক, আমি 4.0. কথাই 
ব্যবহার করব। 

খৃম্ট অথবা শুর কাহিনী বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে বার্ণত হয়েছে। এসকল 
ণববরণ থেকে খৃষ্টের ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; শুধূ জানা যায় যে, 
নেজারেথ্‌-নামক স্থানে তাঁর জল্ম হয়, গ্যালিলিতে তিনি ধর্মপ্রচার করেন এবং "ত্রিশ বংসর বয়সে 
জেরুজালেমে উপাস্থত হন। কিছুকাল পরেই তাঁর 'বচার হয় এবং রোমান-শাসনকর্তা পণ্টিয়স 
লেট তাঁকে শাস্তি দেন। ধর্ম-প্রচার শুরু করার আগে যিশু কী করেছিলেন, কোথায়ই-বা 
গিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। মধ্য-এশিয়া, কাশ্মীর, লাডাক, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে আজও 
লোকে মনে করে, যিশু এ্সমস্ত অণ্চল পরিভ্রমণ করোছলেন; কারও কারও ধারণা, তাঁন 
ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলবার উপায় নেই এবং তাঁর 
জীবনোতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যান্তরা এ কথা 'ীবশবাস করেন না। তথাঁপ কথাটা একেবারে 
উাঁড়য়ে দেবার মতোও নয়। ভারতের 1বশ্বাবদ্যালয়গীল, গিবশেষ করে উত্তর-পাঁশ্চমাণ্চলের তক্ষশীলা 
বিশবাবদ্যালয় সেকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। দেশাঁবদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে বিদ্যালাভ 
করতে আসত; সূতরাং সে উদ্দেশ্যে যশুও হয়তো-বা এসোঁছলেন। কোনো কোনো বিষয়ে 
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যিশুর ধর্মোপদেশের সঙ্গে গোৌতমের ধর্মের সাদশ্য এত বেশি যে, মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের কথা 
নিশ্চয়ই তাঁর বেশ ভালো জানা ছিল। তবে ভারতে না এসেও 'যিশ্‌ এসব কথা জেনে থাকবেন, 
কেননা অন্যান্য দেশেও তখন বোধ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। 

এই পৃথিবীতে ধর্মের জন্যে অনেক বিরোধ, অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, এ কথা স্কুলের 
ছান্ররাও জানে । কিন্তু তথাপি এই ইতিহাসপ্রাসদ্ধ ধর্মগুলো শুরুতে কীরকম ছিল তা আলোচনা 
করা যেতে পারে । ধর্মগুলোর পারস্পারিক তুলনা চিন্তাকর্ষক। তুলনা করলে দেখা যায়, ধর্মসমূহের 
অন্তার্নীহত বাণী ও ভাবের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে; অথচ কেন যে লোকে ধর্মের খংটনাটি 
এবং তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাধায়, ভেবে পাই নে। আসল কথা এই, গোড়ায় ধর্ম যে আকারে 
'থাকে পরবতাঁ কালে গোঁজামিল "দিয়ে 'দিয়ে তাকে একেবারে বিকৃত করে ফেলা হয় এবং শেষকালে 
ধর্মের প্রকৃত রূপটা চেনাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । ধর্মগুরুর স্থান গ্রহণ করে যত নীচমনা ধর্মান্ধ 
লোক। অনেক সময়ে আবার ধর্ম রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সহায় হয়েছে। প্রাচীনকালে রোমে 
অন্ধ ধর্মীবশবাসের উপরে খুব জোর দেওয়া হত। জনগণ যাঁদ গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় তা হলে 
তাদের শোষণ করা আর দাঁবয়ে রাখা সহজ ব্যাপার কিনা। ইতালীয় রাজনীতাঁবদ মোঁকয়াভোল 
বলেছেন, শাসনব্যাপারেও ধর্মের প্রয়োজন আছে; কর্তব্যের খাতিরে রাজাকেও একটা ধর্ম মেনে 
চলতে হতে পারে, হোক-না সে ধর্ম ঝুটা। ধর্মের খোলসে সাম্রাজ্যবাদের আভিযান আধুনিক কালেও 
অনেক হয়েছে। সুতরাং কার্ল মার্কৃস্‌ যে লিখেছেন, ধর্ম জনগণের পক্ষে আঁফমের মতো, 
এতে অবাক হবার কিছু নেই। 

শু ছিলেন একজন ইহুদি। এই ইহাাদরা এক অদ্ভুত নাছোড়বান্দা জাতের লোক। 
ডেভিড আর সলোমনের সময়ে ওদের অবস্থার সামান্য উন্নাত হয়েছিল; তার পরেই এল দারুণ 
দুঃসময়। 'িন্তু এই স্বজ্পকালস্থায় শুভক্ষণকেই ইহনাদরা একটা স্বর্ণযুগ বলে কল্পনা করে নিলে; 
ভবিষ্যতে যথাসময়ে আবার এঁ যুগ ফিরে আসবে, ইহুদিজাতি আবার বড়ো ও ক্ষমতাশালী হবে, 
এই হল তাদের স্ব্ন। রোম-সাম্রাজ্য এবং অন্যত্র ইহুদিরা ছাড়িয়ে পড়ল; অদূর ভাঁবষ্যতে একজন 
মেজায়া বা ন্রাণকর্তার আঁবর্ভাবের সঙ্গে তাদের জীবনে শুভাঁদন আসবে, এই দঢ় বি*বাস তারা 
হারাল না। এদের না ছিল ঘরবাঁড়, না ছিল আশ্রয়; অকথ্য অত্যাচার উৎপঁড়ন হয়েছে এদের 
উপরে; হত্যা করা হয়েছে কত ইহাদিকে। কিন্তু তা সত্তেও এই জাতি কী করে দু হাজার বছর-কাল 
[টিকে ছিল, বজায় রেখোছল 'নজের বৈশিষ্ট্য, সেটা ইতিহাসে আতি 'বস্ময়কর ব্যাপার। 

ইহ্াদরা একজন ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় 'ছিল এবং সম্ভবত যিশুর উপরেই ছিল তাদের 
আশাভরসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হল তাদের। যিশু সেই সময়ের আচার-ব্যবহার 
এবং সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির সমালোচনা করলেন এবং বিশেষ করে ধনী আর ভন্ড ধর্মধবজী 
ব্যন্তদের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। ইহাদরা এসব পছন্দ করল না। কোথায় তিনি তাদের 
সুখসমৃদ্ধি-লাভের পথ দেখাবেন, তার পাঁরবর্তে কিনা তান আনাশ্চত এবং কাল্পনিক এক 
স্বর্গ রাজ্য-লাভের জন্য সকলকে বললেন সব্ব ত্যাগ করতে! তাঁর বলার ভঞ্চগিটি ছিল নূতন; 
গল্প ও কাঁহনণর ছলে 'তাঁন উপদেশ দিতেন। তবে এটা স্পন্ট বোঝা গেল, তিনি আজম্ম বিস্লবী। 
প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, তাই তার সংস্কারের জন্যে তিনি উঠে-পড়ে 
লেগোছলেন। ইহুদিরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করে নি। সুতরাং অনেকে তাঁর 
শবরোধিতা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে রোমান গভর্নর পান্টয়স গিলেটের হস্তে 
সমর্পণ করল। 

ধর্মের ব্যাপারে রোমানরা ছিল উদার। রাজ্যের মধ্যে বাভন্ন ধর্মাচরণে কোনোরূপ বাধানিষেধ 
ছিল না, এমনাঁক দেবদেবীর 'নন্দা করলে 'কংবা তাদের প্রাত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও কারও শাস্তি 
হত না। সম্াট ?িবেরাস বলতেন, দেবতারা যাঁদ অপমানিত হয়েই থাকেন তবে তাঁরা 'নিজ্জরাই 
তার প্রাতিকার করবেন। এমতাবস্থায় রোমান গভর্নর পাঁ্টয়স গপলেট নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে 
ধমেরি প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান ন। বিশুকে একজন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী এবং সমাজদ্রোহণ- 
রূপে দাঁড় করানো হল; বিচারে তান দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং অবশেষে তাঁকে ক্লুশে 


যিশুখৃন্ট ও তাঁহার ধর্ম . ৯ 


শবদ্ধ করে হত্যা করা হল। তিনি যখন মত্যুষন্ত্রণায় কাতর তখনই তাঁর 'প্রয় ?শষ্যেরাও বিরুদ্ধ 
বাদীদের ভয়ে পাঁরত্যাগ করল তাঁকে। ওদের বি*বাসঘাতকতা তাঁর এ ষল্মণাকে যেন আরও 
দুঃসহ করে তুলল। মৃত্যুর পূর্বে তান কাতরস্বরে বলে উঠলেন, “হা ঈশবর, হা ঈশবর, তুমি কেন 
আমাকে পারত্যাগ করলে ?” 

খিশুর বয়স তখন অঙ্প, সবেমান্ত্র ত্রিশ বংসর পার হয়েছে; এই সময়েই তাঁর মৃত্যু হল। 
তাঁর মৃত্যুর কাঁহনী পড়লে মনে বড়ো ব্যথা লাগে। 

খঙ্টীয় ধর্ম প্রচার হবার পর থেকে যুগ যুগ ধরে পাঁথবীর কোট কো মানুষ শুর 
প্লাত ভান্ত্রদ্ধা দেখিয়েছে, যাঁদও তাঁর ধর্মেপদেশ তারা পালন করে ন। তবে কিনা তাঁকে যখন 
ক্ুশে বিদ্ধ করা হয় তখন প্যালেস্টাইনের বাইরে তাঁর নাম বিশেষ প্রচারত হয় নি। রোমের 
আঁধবাসীরা তো তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানত না এবং পাঁ্টয়স িলেটও এই শোকাবহ ঘটনাকে 
মোটেই কোনো গুরুত্ব দেন 'নি। . 

বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে যিশুর প্রধান প্রধান শিষ্যরা তাঁকে ধর্মগুরু বলে মানতে অস্বীকার 
করেছিল, এ কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই অপর এক ব্যান্ত খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচার 
করতে শুরু করলেন। এ*র নাম পল; ইনি যিশুকে কখনও দেখেন নি। অনেকের ধারণা, পল 
যে খৃজ্টধর্ম প্রচার করে তা বস্তুত 'যশুর ধর্মোপদেশ থেকে 'বাভন্ন। পল পাঁণ্ডিত লোক, 
তাঁর ক্ষমতাও ছিল য্‌ কিন্তু শুর ন্যায় তিনি সমাজদ্রোহী ছিলেন না। যা হোক, 
বের লিভ জল হর ভোরে াতে ভাত রর প্রথমে রোমানরা এটা 






শবশেষ। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এরা যেন বিদ্রোহ আর পরমত-অসীহফ; হয়ে উঠছে এবং সঙ্াটের 
মার্ত পূজা করতেও অস্বীকার করছে। রোমবাসীরা কিন্তু তাদের এই মনোভাব সমাক- বুঝে 
উঠতে পারল না। মনে করল, এরা সব মাথা-পাগলা লোক, আঁশাক্ষত আর ঝগড়াটে এবং সবরকম 
উন্নাতর বিরোধী । ধর্মের দিক থেকে তারা খন্টধর্মকে মেনে নিতে পারত, কিন্তু খষ্টানরা যে 
সমাটের মুর্তকে পূজা করতে অস্বীকার করল! সেটা তাই রাজনোতিক ব*বাসঘাতকতার 
শামিল বলে রোমানরা মনে করল এবং সেই অপরাধে শাস্তর ব্যবস্থা 'দল প্রাণদণ্ড। তার পর 
শুর্‌ হল অত্যাচার; খম্টানদের ধনসম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হল, তাদের নিক্ষেপ করা হল 'সংহের 
মূখে । এসকল খন্টান শাহদদের কাহনী হয়তো তুমি পড়েছ, সিনেমায় এসবের ছাঁবও দেখে 
"থাকবে-বা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কেউ মরতে প্রস্তুত হয়, আর গৌরব বোধ করে এ 
মরণে, তখন তাকে ?কংবা তার উদ্দেশ্যকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। রোম-সাম্রাজ্যও খম্টানদের 
দাবিয়ে রাখতে পারল না। বস্তুত, এই বিরোধে খন্টানদেরই হল জয়। চতুর্থ শতকের প্রথম 
ভাগে একজন রোম-সম্রাট খৃম্টের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকে এই ধর্মই সাম্রাজ্যের সরকার 
ধর্মরূপে গণ্য হল। এই সম্রাটের নাম কনস্টান্টাইন। ইনিই কন্স্টাণ্টনোপ্ল্‌ নগরের প্রাতিষ্ঠাতা। 
এর কথা পরে বলব। 

থৃষ্টীয় ধর্মের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে যিশুর দেবত্ব নিয়ে শুরু হল ঘোরতর বিরোধ । 
'গৌতমব্দ্ধের বেলায়ও এরকমটা হয়েছিল, সে কথা তোমাকে বলেছি। নিজে কখনও বলেন '?ন, 
তান দৈবশীস্তর আঁধকারণ, অথচ লোকে তাঁকে দেবতা এবং অবতার -জ্জানেই পৃজা করে এসেছে। 
শঠক মেরকম 'যশুও দেবত্ব দাঁব করেন দন; পুনঃপুনঃ বলেছেন বটে, তান ঈশ্বরের পুর, 
মানুষের সন্তান, ন্তু এতে করে বোঝায় না যে, তানি দৈব কংবা অলৌকিক শান্তসম্পন্ন বলে 
শনজেকে জাঁহর করেছেন। মানূষ অসামান্য প্রাতভাশালণ ব্যন্তীদগকে দেবতার আসনে প্রাতম্ঠিত 
করতেই ভালোবাসে । কিন্তু আশ্চর্য, দেবত্ব আরোপ করা হলে পর 'আর তাঁদের বাণী মেনে 
চলবার প্রয়োজন বোধ করে না। ছয় শো বৎসর পরে হজরত মহম্মদ আর-একটি বড়ো ধর্ম প্রচার 
করলেন। আগে থাকতেই সাবধান হলেন তানি; স্পম্ট করে বললেন, তিনি মানুষ, দেবতা নন। 

কোথায় খঙ্টানরা যিশুর ধর্মোপদেশ মেনে চলবে, তা না করে তারা গুর দেবত্বের স্বর্প 
'আর ট্রিনিটি বা ত্রিত্বভাব নিয়ে মহা তর্কীবতর্ক জ্‌ড়ে দিল, ঝগড়াঝাঁঁটও শুর: করল এবং 


৮০ . বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


অবশেষে মারামার কাটাকাঁট। এক সময়ে প্রার্থনার একটা শব্দের উচ্চারণ 'নয়ে দুই দলের 
মধ্যে বেধে গেল ভীষণ সংঘর্ষ এবং তাতে লোকক্ষয় হল 'বস্তর। এই সোঁদনও পাশ্চাত্যে 
খুষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের গোলযোগ বিদ্যমান ছিল। 

ইংলন্ড কিংবা পশ্চম-ইউরোপে খষ্টধর্মের বার্তা পেপছবার পূর্বেই তার ঢেউ এসে 
লেগেছিল ভারতবর্ষে। তোমার হয়তো অবাক লাগছে; কিন্তু তা সাঁত্য। যশুর মৃত্যুর এক শে? 
বছরের মধ্যেই খম্টান-ধর্মপ্রচারকগণ সমুদ্রপথে দাক্ষণ-ভারতে এসে উপাঁস্থত হল এবং কালক্রমে 
বহু লোককে তারা দীক্ষা দিল নূতন ধর্মে। ওদের বংশধরগণ আজও পর্যন্ত সেখানে বসবাস 
করছে। এরা প্রাচীন খজ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক। বর্তমানে ইউরোপে এই সম্প্রদায়ের আস্তিত্ব 


নেই। 

ইউরোপের প্রবল এবং শান্তশালী জাতিসমূহের ধর্ম হল খম্টধর্ম, সৃতরাং রাজনীতির 'দক 
থেকে এই ধর্মকেই বর্তমান যুগের প্রধান ধর্ম বলা চলে। কিন্তু কোথায় যিশু আর কোথায়ই-বা 
বর্তমান যুগের খ্টানসম্প্রদায়? আহংসা-নীতির উদ্গাতা এবং সমাজদ্রোহী যিশুর কথা 
ভাবলে অবাক লাগে। আজ তাঁর ধর্মাবলম্বীরা জোরগলায় সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধাবিগ্রহ, যুদ্ধোপকরণ, 
আর ধনদৌলতের মাঁহমা কীর্তন করতেই ব্যস্ত। িশূর ধর্মোপদেশ, আর বর্তমান কালের ইউরোপ 
এবং আমোরকার খঙ্টীয় ধর্ম_কতই-না প্রতেদ! অনেকের মতে পাশ্চাত্যের তথাকথিত খ্টানদের 
চেয়ে বাপুঁজই খন্টের বাণী বোশ উপলব্ধি করেছেন। 


৩২ 
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অনেকাঁদন তোমাকে চিঠি লাখ ীন। ইতিমধ্যে এলাহাবাদের খবরে মন বড়ো খারাপ 
লেগোছল, বিশেষ করে তোমার 'দোল আম্মার ঠোকুমা) জন্যে। আম তো জেলে কতকটা আরামেই 
আছি, আর গাঁদকে আমার বৃদ্ধা রুগ্‌ৃণা মাকে কিনা পুলিশ লাঁঠর আঘাত করল? মনে মনে 
চটে গয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই; বরং কাজে 
ব্যাঘাত ঘটে। 

আজ আবার রোমের কথাই বলব। প্রাচন সংস্কৃত গ্রন্থে রোমের আর-এক নাম দেওয়া 
হয়েছে রোমক। ইতিপূর্বে আমরা রোমক প্রজাতন্নের পতন এবং রোম-সাম্রাজ্যের উৎপাত্তর 
ইতিহাস আলোচনা করেছি। প্রথম রাজার পদে আভাঁষস্ত হলেন জুলিয়স সিজারের পোষ্যপূন্র 
অক্টেভিয়ান। 'তান রাজা হয়ে অগাস্টাস সিজার এই নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজা উপাঁধ 
তান নিলেন না; ওটা নাঁক তাঁর পদমর্যাদার উপযোগন ছিল না; তা ছাড়া প্রজাতন্তের বাইরেকার 
খোলসটাও তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। “ইম্পারেটর' অর্থাৎ রাজ্যের প্রভু” এই উপাধি তান 
গ্রহণ করলেন। এই কথাটাই শেষ পর্যন্ত শ্রেন্ঠ-উপাধি-র্‌পে গণ্য হল। পরে এই কথা থেকেই ইংরোজ 
“এমপারার” শব্দের উৎপাত্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য এমন দুট শব্দের সৃষ্ট 
করেছে যা সমগ্র পথবার রাষ্টরনায়করা সানন্দে নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। শব্দ দুটি হল 
ধমপারার” আর শসজার”, “কাইজার' অথবা 'জার'। প্রথমে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে একই 
সময়ে একজনের বোঁশ সম্রাট থাকবে না। রোম-নগরকে সেকালে বলা হত শমস্ট্রেস অব দি ওয়য্লড্‌, 
বা 'ধারীর আঁধনেন্রী। রোমের অবস্থা তখন খুব উন্নত; পাশ্চাত্যের আঁধবাসীরা তাই মনে 
করত, রোমের শান্ত ও প্রভৃত্বে সারা পাঁথবাী আহ্ছন্ন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা এবং এতে করে 
ভূবিদ্যা এবং ইতিহাসে তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। রোম-সাম্রাজ্য ছিল প্রধানত ভূমধ্যসাগরায় 
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সাগ্রাজা; পুবাঁদকে এর সীমা ছিল মেসোপটোময়া পর্য্ত। সময় সময় আবার চীন এবং ভারতবর্ষে 
রোমের চেয়ে বড়ো আর শান্তশালী রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল, সভ্যতা ও সংস্কীতর 'দক থেকেও সেগ্যাল 
ছিল আঁধকতর উন্নত। তবে না পৃথিবীর পশ্চিমাংশে রোমই ছিল একমান্র সাম্রাজ্য এবং প্রাচনরা 
এ অংশকে একটা পাথবী বলেই মনে করত। রোমের তখন দারুণ খ্যাতি-প্রাতপাত্ত। 

রোমের একটা আদর্শ ছিল-_- সরবাঁধনায়করূপে পাঁথবীর উপরে আধিপত্য করার আদর্শ । 
তাই তো রোমের পতন হওয়া সত্তেও সাম্রাজ্য রক্ষা পেল, রোম-নগর থেকে সম্পূর্ণ 'বাঁচ্ছন্ন হয়েও 
সেই আদর্শটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। এমনাক সাম্রাজ্য যখন একেবারে লোপ পেল, 'মালয়ে 
গেল ছায়ায়, তখনও আদর্শটা থেকে গেল! রঃ 

রোম-সামাজোর ইতিহাস লেখা সহজ ব্যাপার নয়। আমি একটু মুশাকলেই পড়োছ। 
কত বইয়ে কত কথা পড়োছ, হরেক রকমের তথ্য ও কাঁহনীতে আমার মন এলোপাথাঁড় বোঝাই 
হয়ে আছে; বেছে বেছে কোনটা লিখব আর কোনটা 'লখব না, ঠাওর পাচ্ছ নে। আধকাংশ 
বই জেলে বসে পড়েছি। বাস্তাঁবক, জেলে না এলে রোম-সম্পর্কে একখান প্রাসদ্ধ বই কোনোকালে 
আমার পড়া হত কি না সন্দেহ। 'বিরার্ট বই, নানা কাজের ফাঁকে সময় করে আগাগোড়া পড়া সম্ভব 
নয়। বইখানি গিবন-নামক জনৈক ইংরেজের লেখা--দ 'ডক্লাইন আ্যা্ডূ ফল অব দি রোমান 
এম্পায়ার,। দেড় শো বছর পূর্বেকার লেখা বই; এখনও পড়তে ভার চমৎকার, উপন্যাসের চেয়েও 
বেশি চিত্তাকর্ষক । প্রায় দশ বছর পূর্বে লক্ষেমী-জেলে এই বই পড়তে শুরু করোছিলাম; কিন্তু 
মাসখানেক পরেই জেল থেকে মান্ত দেওয়া হল আমাকে, তাই সেবারে বইখাঁন শেষ করা হয় 'নি। 
তার পরে আর সময়ও পাই নি, তা ছাড়া মনের অবস্থাও ঠিক রোম এবং কনস্টান্টনোপূলের 
ইতিহাস পড়বার মতো শছল না; অথচ আর মান্র শ-খানেক পচ্ঠা বাঁক 'ছিল। 

কিন্তু সে তো দশ বছর আগেকার কথা এবং এত 'দিনে অনেক-কছু হয়তো আম ভুলে 
গোছ; তথাপি এখনও অনেক কথা আমার মনে তালগোল পাকিয়ে আছে। যাই হোক, তোমাকে 
বিভ্রান্ত করব না। 

খম্টীয় ঘুগের অব্যবাহত পূর্বে অগাস্টাস 'সজার রোম-সামাজ্যের পত্তন করেন। প্রথমে 
কিছুকাল প্রজাতন্তের কাঠামোটা বজায় রইল, সম্রাটগণ সনেটকে মেনে চললেন। কিন্তু সে 
বেশি দিনের জন্যে নয়। শীঘ্রই সম্রাট সমস্ত ক্ষমতা নিলেন নিজের হাতে, শুরু হল স্বেচ্ছাচার- 
তন্দ্, লোকে তাদের দেখতে লাগল দেবতার মতো। সম্াট যত 'দিন বেচে থাকতেন প্রজারা অর্ধ- 
দেবতাঃজ্ঞামে তাঁর পূজা করত; আর মৃত্যুর পরেই তান পুরোপ্ার দেবত্ব লাভ করতেন। 
সেকালের সমস্ত, লেখকই সম্রাটদের গুণবর্ণনায় পণ্টমুখ 'ছিলেন। সম্রাটরা ছিলেন সর্বগণের 
আধিকারী, বিশেষত অগাস্টাস। তাঁর ফুগকে বলা হয় স্বর্ণফুগ, সব-কিছু চরম উৎকর্ষ লাভ 
করেছিল তখন; শিম্টের পালন, দুষ্টের দমন এই ছিল নীতি। স্বেচ্ছাচারতল্ন যে দেশে সে 
দেশের নিয়মই এই; রাজার প্রশংসা করলে লেখকরা পুরস্কৃত হন! ভাঁজরঁল, ওাঁবদ, হোরেস, 
প্রভীত লাতিন-গ্রন্থকারগণ সে যুগের লোক। প্রজাতন্তের শেষের দিকে যে গৃহযুদ্ধ আর গোলযোগের 
শুরু হয়েছিল, সেসমস্ত অবসানের পরে সম্ভবত ব্যবসাবাণিজ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল এবং 
সভ্যতা 'কিয়ৎপারমাণে 'বিস্তারলাভ করোছিল। 

িন্তু সেই সভ্যতা কীরূ্প ছিল, জানোঃ সে সভ্যতা ছিল ধনীদের একচেটিয়া। আর 
এ ধনীরা ছিল নেহাত স্থুলবুদ্ধি এক দল লোক, সর্বদা আমোদপ্রমোদে মত্ত। বিদেশ থেকে 
তাদের জন্যে আমদানি হত খাদ্য আর 'বিলাস-সামগ্রী, আর তার কতই-না আড়ম্বর! এজাতীয় 
লোক কিন্তু এখনও আছে। জাঁকজমক, আড়ুম্বর, শোভাযান্রা, সার্কাসের খেলা ইত্যাদি লেগেই 
থাকত, কিন্তু এসবের অন্তরালে জনগণের দন্দশার অবধি ছিল না। ট্যাক্সের হার খুব বোঁশ 
ছিল। শ্রমসাধ্য কাজের ভার ছিল ক্লীতদাসের উপরে । শুনে অবাক হবে যে, এ গ্রীক ক্রীতদাসরাই 
ছিল ধনীদের রোগ-চিকৎসক এবং এমনাক 'বিদ্যানুশীলনের ভারও ছিল তাদেরই উপরে। 
শিক্ষার ব্যবস্থা বা পাঁথবীর অন্যান্য জায়গার সংবাদ এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা 
আত সামান্যই 'ছিল। 
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কত সম্রাট এল আর গেল। সব অকর্মণ্যের দল। ক্রমে ব্লমে সেনা-বিভাগ ক্ষমতাশালশ হয়ে 
উঠল; সম্রাটকে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। কাজেকাজেই সেনা-বিভাগকে হাতে না রাখলে 
চলে না, দিতে হয় ঘূষ। সেই ঘুষের জোগাড় হত জনগণকে শোষণ করে। দাসব্যবসা চলত পুরোদমে 
এবং সেটা ছিল রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান উপায় । প্রাচীন গ্রীসের পবিভ্র ডেলসূ-দ্বীপ ছিল দাসব্যবসায়ের 
একটা প্রধান কেন্দ্র। দাসরা পরস্পরকে হত্যা করে সকলের সামনে অস্তখেলা দেখাত; কোনো-এক 
সমাট তো একই সময়ে একত্রে বারো শো ক্রীতদাসের খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতেন! 

এই তো রোম-সামাজ্যের সভ্যতা! কিন্তু বন তাঁর বইতে কী লিখেছেন, জানো? 
গলখেছেন : “যাঁদ কাকেও বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সময়ের উল্লেখ করো যখন 
মানবজাতি সবরকম সৃখসমৃদ্ধির আঁধকারাী হয়েছিল, সে নিশ্চয় বনা দ্বধায় বলবে, দোমিতানের 
মৃত্যুর পর থেকে কমোডাসের 'সংহাসন-আরোহণের মধ্যবতর্ট কাল” অর্থাৎ খজ্টীয় ৯৬ থেকে 
১৮০ অবন্দের মধ্যবতরঁ চুরাশি বছর। আশ্চর্য, গিবন জ্ঞানী লোক হয়েও এমন কথা কী করে 
বললেন! আধকাংশ লোকই নিশ্চয় এ কথায় সায় দেবে না। মানবজাতি-অর্থে তান প্রধানত 
ভূমধ্যসাগরীয় পাথবীর আঁধবাসীদের কথাই বলেছেন; কেননা, ভারতবর্ষ চন কংবা প্রাচীন 'গমশর 
সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। 

ণিল্তু হয়তো আম রোম-সম্পর্কে একটু আঁবচার করাছ। বস্তুত সীমান্তে অহরহ লড়াই 
চললেও প্রথম 'দিকটায় সাম্রাজ্যের ভিতরে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। দেশ নিরুপদ্রব হওয়াতে ব্যবসা- 
বাঁণজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। নাগরিক আঁধকার সকলকেই দেওয়া হত; তাই বলে ব্লীতদাসদের নয়। 
জনগণের বিশেষ-কোনো ক্ষমতা ছিল না, সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজনীতি আলোচনা করলেই 
রাজদ্রোহের দায়ে পড়তে হত। উচ্চশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্যে একই আইন এবং 
একই শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল। 

কালব্মে রোমানরা বড়ো অলস হয়ে পড়ল, যুদ্ধ করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। 
পল্লা-অণ্টলের লোক করভারে ক্রমশ দরিদ্র হয়ে পড়ল, নগরবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ। সম্রাট 
নাগারকদের খাশ রাখবার চেষ্টা করেন, যাতে-না কোনো ফ্যাশাদ বাধায় ওরা। রোম-নগরের 
আঁধবাসীদের জন্যে বনা মূল্যে রুটি বিতরণ আর 'ীবনা দর্শনীতে আমোদপ্রমোদের ' ব্যবস্থা করা 
হয়। ৃকন্তু কত কাল এবং কত জায়গায়ই-বা এই ব্যবস্থা বজায় রাখা চলে? আর এ রাাটর 
জোগাড় হত কোথা থেকে জানোঃ মিশর প্রভৃতি দেশের ব্লীতদাসদের অংশে ভাগ বাঁসয়ে। 
সেখান থেকে বিনা মূল্যে ময়দা জোগাড় করা হত। | 8 

রোমানরা তো যেন যুদ্ধাবদ্যা ভূলে গেল, 'কন্তু সেনাদল রাখতে হবে যে! সৈন্যাবভাগে 
লোক সংগ্রহ করা হ'ত বর্বর জাতি থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল রোমের শত্রু; এদের 
দলের লোকরাই সীমান্তে অনবরত গোলযোগ সাম্ট করাছল। রোম-নগর যত শান্তহশন হতে 
লাগল, এই অসভ্যজাতি তত দুঃসাহসী আর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। পূর্ব-সীমান্ত 'ছিল 
অরাক্ষত এবং সোঁদক থেকেই ছিল বপদের আশঙ্কা । অগাস্টাস 'সজারের তিন শো বছর পরে 
সম্রাট কন্স্টাণ্টাইন এমন এক ব্যবস্থা করলেন যার ফল হল সুদ্রপ্রসারী। রোম-নগর থেকে 
সাম্রাজ্যের রাজধানী তান সাঁরয়ে নিলেন, কৃষ্সাগর আর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবতর্ঁ বস্ফোরাস্‌ 
উপসাগরের তরে বাইজেন্টাম-নগরের নিকটে তান এক নূতন শহর গড়ে তুললেন। নিজের 
নাম অনুসারে তার নাম রাখলেন কন্স্টাশ্টিনোপূল্‌। তখন থেকে এই নগরই হল রোম-সামাজ্যের 
রাজধানী । এাশয়ার কোনো কোনো অংশে কনস্টান্টনোপ্ল্‌ আজও “রুম নামে পারচিত। 


৩৩ 
রোন-পানাজ্যের ভগ্নদশা 
২৪শে গ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


আজও আমরা রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাসই আলোচনা করব। খন্টীয় চতুর্থ শতকের 
প্রথম ভাগে ৩২৬ সনে কন্স্টান্টাইন কন্স্টাশ্টনোপ্ল -নগর প্রাতষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রাজধান?ও প্রাচীন রোম থেকে স্থানান্তারত করেন বস্ফোরাসের তরে এঁ নূতন রোমে। একবার 
মানচিত্রের দিকে তাকাও ।' দেখবে, ইউরোপের প্রান্তে দাঁড়য়ে আছে কন্স্টাশ্টিনোপূ্ল্‌ নগর, সম্মুখে 
'বরাট এশিয়া মহাদেশ। এই নগর যেন দুটি মহাদেশের সংযোগস্থল। এই নগরকে কেন্দ্র করে স্থল 
এবং জলপথে ব্যবসাবাণিজ্যের পথ চার 'দকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । শহর আর রাজধানীর পক্ষে এই 
নগরের অবস্থান চমৎকার । কন্স্টান্টাইন জায়গাটা পছন্দ করোছলেন ভালোই । "কিন্তু প্রাচীন রোম- 
নগর এশিয়া -মাইনর এবং প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে যেমন বেশ খাঁনকটা দূরে ছিল, তেমাঁন আবার 
এই নূতন রাজধাননীও বৃটেন প্রভাত পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে অনেকটা দূরে এসে গেল। 

ব্যবস্থা হল, দুজন সম্রাট দু জায়গায় শাসনকার্য চালাবেন, একজন রোমে আর একজন 
কন্স্টাণ্টিনোপূলে। একছকাল এই ব্যবস্থা চলল। ধকন্তু এতে করে আবার সাম্নাজ্যটা 
পূর্ব আর পশ্চিম এই দু ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল। পশ্চম-সাম্রাজ্য বোশ দন টিকে থাকতে 
পারল না, যাদের বর্বর জাত বলা হত তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। গথ, ভেন্ডাল, 
হন প্রভাতি অসভ্য জাতি পর পর রোম আক্রমণ করল এবং তাতেই পতন হল পশ্চিম-সাম্রাজ্যের। 
হূন কথাটা তুমি ইতিপূর্বে শুনে থাকবে। ইংরেজরা গত মহাযুদ্ধে জর্মনদের সম্বন্ধে এই 
কথাটা অহরহ ব্যবহার করেছে; বোঝাতে চেয়েছে যে, জর্মনরা অসভ্য জাত। বস্তুত, যুদ্ধের 
সময়ে কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না; প্রত্যেক জাতিই তার 'শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কাতর কথা 
ভুলে যায়, নম্ঠুর আর বর্বর হয়ে ওঠে । জর্মন, ইংরেজ, ফরাস জাতি--সকলেই সমান; সবাই 
নেহাত বর্বরের মতো ব্যবহার করেছে । কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব ঃ 

হুন আর ভেপ্ডাল কথাদুটি গালাগালের শামিল হয়ে দাঁড়য়েছে। সম্ভবত এরা দারুণ 
অসভ্য আর 'নম্ঠুর ছিল, ক্ষাতও করে থাকবে যথেম্ট। কিন্তু এদের সম্বন্ধে আমরা যা-ীকছু 
জেনোছ তা সবই তো তাদের শন্রুপক্ষ রোমানদের কাছ থেকে । এসব কথা যে পক্ষপাতদূন্ট 
নয় তা কী করে বলা যায়ঃ সে যাই হোক, আসল কথা এই যে, ভেন্ডাল হন প্রভাতি জাতির 
আক্রমণে পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ওদের পক্ষে কাজটা এত সহজ 
হল কেন, জানোঃ আতিরিন্ত ট্যাক্সের চাপে আর দেনার দায়ে সাম্রাজ্যের কৃষকসম্প্রদায় একেবারে 
কাবু হয়ে পড়োছল, তাই তার যে-কোনো রকমের একটা পাঁরবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। এই 
দেখো-না, আজকাল ভারতবর্ষেও দাঁরদ্র কীষজীবীরা দুঃখদুর্দশায় এরূপ নাস্তানাবুদ হয়ে 
পড়েছে যে, তারাও যে-কোনো রকম পাঁরবর্তনের জন্যে প্রস্তুত। 

ধংস হল পাশ্চাত্যের রোম-সাম্রাজ্য। কিন্তু হুন আরব তর্ক প্রভাতি জাতি পুনঃপুনঃ 
আক্রমণ করা সত্তেও প্রাচ্যখণ্ডে রোম-সাম্রাজ্য বহ শতাব্দী-কাল টিকে রইল। এগারো শো বছর 
অব্যাহতভাবে এই সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। 'অবশেষে ১৪৫৩ খ্টাব্দে অটোম্যান 
তুর্ক জাত কন্স্টান্টনোপূল্‌ আঁধকার করে এবং তদবাঁধ এই পাঁচ শো বছর-কাল তুক্দের 
আঁধকারেই আছে। কন্স্টান্টিনোপূলের আর-এক নাম দেওয়া হয়েছে ইস্তাম্বুল। তর্ক জাতি 
এখানেই ক্ষান্ত হয় 'ন, তারা ইউরোপের নানা দেশ জয় করতে করতে 'ভয়েনা নগরের স'মান্ত 
পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। পরবতর্ধকালে অবশ্য তারা পেছনে হটতে বাধ্য হয়। গত মহাযূদ্ধে 
তাদের পরাজয় হয় এবং ফলে কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌ ইংরেজের আঁধকারে এসে যায়। কিছুকাল 
তুরস্কের সুলতান ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন। তার পর মহান নেতা মুল্তাফা 


৮৪ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


কামাল পাশার আবির্ভাব হয়। তাঁর আ'বর্ভাবে তুর্ক জাতির উদ্ধার হল। তুরস্কে এখন সাধারণতন্ত 
প্রচলিত, সুলতানের পদ লোপ পেয়ে গেছে। কামাল পাশা* এই প্রজাতন্রের প্রোসডেন্ট। 
কন্স্টাণ্টনোপ্ল্‌ তুর্ক-রাম্দ্রের অন্তর্গত বটে, কিন্তু তার রাজধানী নয়। সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়া 
থেকে বহু দূরে এঁশয়া-মাইনরে আযাঙ্গোরা বা আনূকারা-নামক স্থানে তুরস্কের রাজধানন স্থাঁপত 
হয়েছে। 

এই তো গেল দু হাজার বছরের ইীতিহাস। পর পর কত পট-পাঁরবর্তন! কন্স্টাশ্টিনোপূুল্‌ 
নগর স্থাপন এবং সেখানে রোমক-সামাজ্যের রাজধানী প্রাতষ্ঠা। কনস্টান্টাইনের আরও 
একটা কণীর্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি খন্টধর্মকে সাম্রাজ্যের আফশিয়াল বা. সরকার ধর্মে পাঁরণত, 
করেন। এতে করে খৃষ্টধর্মের রূপ গেল বদলে। এতকাল ছিল নিগৃহশত, এক্ষণে গণ্য হল 
একেবারে রাজকীয় ধর্মে। গোড়ায় একটু গোলযোগ, 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ 
সৃষ্টি হল এবং শেষ পযন্ত গ্রীক আর লাতিন -সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমতো বিচ্ছেদ ঘটল। 
লাতিন -সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রোমে; রোমের বিশপ ছিলেন ধর্মগুরু; পরবর্তাঁকালে 
বিশপের পাঁরবর্তে পোপ উপাধির সৃম্টি হয়েছে। কন্স্টান্টিনোপূল্‌ ছিল গ্রীক-সম্প্রদায়ের 
প্রধান কেন্দ্র। লাতিন-সম্প্রদায় উত্তর আর পশ্চিম -ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়োছল; কালক্রমে এরাই 
রোমান ক্যাথালক সম্প্রদায় নামে পারচিত হয়েছে । গ্রীক দলকে বলা হত গোঁড়া বা প্রাচীন- 
মতাবলম্বী সম্প্রদায়। প্রাচ্যখণ্ডে রোম-সাম্রাজ্যের পতনে পরে গোঁড়াপল্থীরা রাশিয়ায় প্রাধান্য 
লাভ করেছিল; কিন্তু বলশেভিক মতবাদ প্রচারের পর থেকে সে দেশে কোনো ধর্মই সরকারিভাবে 
গৃহীত হয় নি। 

প্রাচ্যখণ্ডের রোম-সাম্রাজ্যের কথা বলাছি বটে, কিন্তু আদতে রোম নগরের সঙ্গে এর কোনো 
সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। এমনকি ভাষাও 'ছিল ভিন্ন; রোমের ভাষা ছিল লাতিন, আর পূর্ব- 
রোম-সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হত গ্রীক। পশ্চম-ইউরোপের সঙ্গে বড়ো-একটা সংযোগ ছিল না; কিন্তু 
তথাপি এই পূর্ব-সাম্রাজ্য “রোমান কথাটি আঁকড়ে ধরে ছিল এবং আঁধবাসাঁদগকেও বলা হত 
রোমান। এই শব্দটায় ষেন যাদু ছিল! রোম আর শেষকালে সাম্রাজ্যের প্রধান নগর ছিল না, তবু 
কন্তু রোমের খ্যাত কমে ন। এমনাঁক আক্মণকারী বর্বর জাতরাও এই নগরকে সম্ভ্রমের চোখে 
দেখেছে। নাম আর আদর্শের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে হয় বৈকি! 

এর পরে রোম একটা নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেম্টা করল--সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের 
সাম্রাজ্য । 'যশুর শিষ্য পটার নাক ছিলেন রোমের প্রথম 'বশপ। তাই খ্টানদের 'নকট 
রোম ছিল পাঁবন্র ভূমি, আর 'বিশপের পদেরও ছিল একটা বোশিস্ট্য। সম্রাট কন্স্টান্টিনোপুলে 
চলে যাবার পরে বিশপদের গুরুত্ব গেল বেড়ে। রোমে বিশপের উপরে আর কেউ রইল না; 
তা ছাড়া ?পটারের স্থলাভিষিস্ত হওয়াতে তিনি হলেন সমস্ত বিশপদের নেতা । পরে তাঁর নাম 
হল পোপ। আজও পোপের পদ বজায় আছে; 'তান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নেতা। 

রোমান আর গ্রীক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হল মার্তপূজা। রোমান 
' ক্যাথলিক সম্প্রদায় মহাপুর্ষদের মার্ত, বিশেষ করে যিশুমাতা মোরর মূর্ত পূজার পক্ষপাত+ 
ছিল, কিন্তু গোঁড়া সম্প্রদায় ছিল তার একান্ত বিরোধী । 

রোম কয়েক ষূগ উপজাতিগুলোর শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু তারাও অনেক সময়ে 
কনস্টাণ্টিনোপ্লের সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেছে। ক্রমে ধর্মগুরু হিসেবে বিশপেব 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশপ সম্রাটকে অমান্য করতে শুরু করে। তার পর যখন মৃর্তপজার 
প্রশ্ন £নয়ে বিরোধ বাধল তখন পোপ প্রাচ্য-সাম্রাজ্য থেকে রোমকে 'বাচ্ছন্ল করাই 'স্থর করলেন। 
ইতিমধ্যে পাথবীর ইতিহাসে অনেক-কছ ঘটনা ঘটে গেছে_আরব দেশে নূতন ইসলামধর্মের 
অভ্যুদয় হয়েছে, আরবরা উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনকে পদদলিত করে ইউরোপের কেন্দ্রপ্থলে আক্রমণ 


* ১৯৩৯ সনে কামাল পাশার মৃত্যু হয়েছে। 


বশ্বরাস্ের কজ্পনা ৮৫ 


চালাতে শুরু করেছে, উত্তর এবং পাশ্চম-ইউরোপে নূতন নূতন রাজ্য গড়ে উঠছে, আর এঁদকে 
আরবদের আক্রমণে পূর্ব -রোম -সাম্রাজ্যের অবস্থা কাঁহল। 

পোপ ফ্রাঙ্ক নামে উত্তরাগলের এক জর্মন জাতির সাহাষ্য চেয়ে পাঠালেন; তার 
ফলে কাল বা চাল্স্‌ নামে এক ব্যান্ত রোমে সম্রাটের পদে আঁভাঁষন্ত হলেন। এতে করে একটা 
নূতন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল রোমে; কিন্তু নাম রইল সেই রোমান-সাম্রাজ্য। রোমান না হয়েও 
যে সাম্রাজ্য থাকতে পারে এ ধারণা তখন লোকের ছিল না। যাঁদও শার্লামেন বা চাল্-স্‌ দি গ্রেটের 
সঙ্গে রোমের কোনই সম্বন্ধ ছিল না তবৃও তিনি উপাঁধ নিলেন ইম্পারেটর, 'সজার এবং 
অগ্াস্টাস্‌। পরে এই, নূতন সাম্রাজ্যের নামের সঙ্গে "হোল" কথাঁট যোগ করা হয়োছল- হোল 
রোমান এম্পায়ার। খজ্টধর্মীদের সাম্রাজ্য এবং পোপ ইহার ধর্মগ্রদ, সুতরাং পাবিন্র। 

আদর্শের শান্ত অদ্ভূত। মধ্য-ইউরোপের একজন জর্মন 'িংবা ফ্রাঙ্ক হলেন রোমের সম্াট। 
আর এই "হোলি" বা পাঁবন্র সামাজ্যের পরবতর্ধ ইতিহাস আরও অদ্ভুত । কার্যত এই সাম্রাজ্যের আস্তত্ব 
ছিল না। কত পাঁরবর্তনই-না এর হল! মাঝে মাঝে লোপ পায়, আবার দেখা দেয়। এ ষেন 
ভূতের সাম্রাজ্য। রোম-নামের জোরে এবং খস্টীয় উপাসকমণ্ডলীর প্রাতপাত্ততে লোকের মুখে- 
মূখে আর কল্পনায় বেচে ছিল। আদতে ওটার আস্তত্ব 'ছল না বললেই হয়। কে যেন, 
সম্ভবত ভলটেয়ার, এ হোলি রোমান এম্পায়ার বা পাঁবন্ন রোম-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বলোছলেন, এটা 
এমন বস্তু ধা হোলি নয়, রোমান নয় কিংবা এম্পায়ারও নয়__এই 'তিনের কোনোটাই নয়। সেরকম 
আমাদের দেশের হীশ্ডয়ান 'সাভল সাভসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কে একজন বলেছেন, এটা না 
ইশ্ডিয়ান, না 'সাঁভল, না সার্ভস। 

কিন্তু তথাপি এই ছায়া-কঞ্পিত হোল রোমান এম্পায়ার বা পাঁবন্র রোম-সাম্রাজ্য প্রায় এক 
হাজার বছর-কাল অস্তিত্ব বজায় রেখোছল; অবশ্য নামেমাত। নেপোলিয়নের সময়ে এক শো বছর 
আগে এই সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অবসান হয়। লোকে তা খেয়ালই করে নি; অনেক কাল ওর প্রকৃত 
আঁস্তত্ব ছিল না কিনা, তাই লোকে এর অবসান জানতেই পারে 'নন। কিন্তু ভূতটা একেবারে ছেড়ে যায় 
শীন, কিছুকাল গা ঢাকা 'দিয়ে ছিল মান্। কেননা, পরে আবার এঁ ভূত অন্য আকারে-__কাইজার 
জার ইত্যাঁদ রূপে দেখা 'দিয়োছল। কন্তু চোদ্দ বছর আগে গত মহাযুদ্ধে এই ভূতগুলোর 
আঁধকাংশকেই কবর দেওয়া হয়েছে। 


৩৪ 


বিশ্বরান্ট্রের কল্পনা 


২৫শে এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


আমার এই চিঠগুলো পড়ে সম্ভবত তোমার বিরান্ত ধরে গেছে। গত দুটি চিঠিতে 
কেবল রোম-সাম্রাজ্যের কথাই িখোছি। হয়তো তুমি ধৈর্য হারয়েছ। হাজার হাজার বছরের 
কাঁহনী বলোছ; হাজার হাজার মাইল পথ আমাকে আনাগোনা করতে হয়েছে; এতে তোমার 
মনে যাঁদ কিছ গোলমাল পাঁকয়ে থাকে তবে সে দোষ আমার। তুম ঘাবাঁড়য়ো না;. শুনে 
যাও। সব-কিছ্‌ নাই-বা বুঝলে, ক্ষাত নেই। আম তো আর তোমাকে ইতিহাস পড়াচ্ছি না? 
একটা আভাস 'দচ্ছি মান্। আর, এতে করে তোমার মনে কোতৃহলও জাগবে । 

রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিশ্চয়ই তোমার ধৈর্যচ্যাতি ঘঁটিয়েছে। অন্তত আমার তো তাই 
হয়েছে। কিন্তু আজও এঁ সম্পকেই কিছুটা আলোচনা করব, তার পর 'কিছদ কানন আর এর 
উল্লেখ করব না। 


৮৬ বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


অধুনা স্বদেশানুরাগ দেশাত্মবোধ ইত্যাদদ কথা খুব শোনা যায়। ভারতবর্ষে আজকাল 
আমরা সবাই ঘোরতর স্বদেশানুরাগী। ইতিহাসে এই দেশাত্মবোধ 'জিনিষাট হালে আমদানি 
হয়েছে। এর উৎপান্ত আর ব্লমাবকাশের কথা আজ আমরা আলোচনা করব। রোম-সাম্রাজ্যের 
ইতিহাসে কখনও এ ধরনের ভাব প্রকাশ পায় নি। লোকে মনে করত, রোম-সাম্রাজ্য একটা 'বিরাট 
রাষ্্র এবং তাই সমগ্র পাঁথবাঁটাকে শাসন করছে। আসলে কোনোকালে এমন এক সাম্রাজ্য কিংবা 
রাষ্ট্র ছিল না যা নাকি সমগ্র পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করেছে। একে তো লোকের ভোগোলিক 
জ্ঞান ছিল না, তাতে আবার দূরদূরান্তরে যাতায়াত করা ছিল নেহাত দুর্হ ব্যাপার; তাই 
লোকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল। সাম্রাজ্য গড়ে উঠবার আগে থেকেই, ইউরোপে এবং ভূমধ্য- 
সাগরীয় অণ্চলে রোম রাষ্ট্রকে সর্বেসর্বা রাষ্ট্টরূপে লোকে কল্পনা করে নিয়োছিল। রোম- 
সাম্রান্গ্যের এতটা খ্যাঁত-প্রাতপান্ত ছিল যে, মিশর, পার্গেমামূ, এখশিয়া-মাইনরস্থ গ্রণীক রাজ্য 
প্রভীতির শাসনকর্তারা এসকল দেশ রোমকে দান করোছিল। তাদের নিকট রোম 'ছিল অশেষ 
পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য । অথচ রোম কোনোকালে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্টলের দেশসমূহ ছাড়া আর 
কোনো দেশ শাসন করে নি। উত্তর-ইউরোপের বর্বর জাতিরা কখনও রোমের অধীনতা স্বীকার 
করে 'ন। আ'ধপত্য যতটকুই থাকুক-না কেন, বরাবরই 'বি*বরাষ্ট্রগঠনের একটা কল্পনা রোম- 
সাম্রাজ্যের ছিল। তাই তো রোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল এত দীর্ঘ কাল এবং সাম্রাজ্য ছায়ায় 
মালয়ে গেলেও তার গৌরব অস্তমিত হয় নি। 

শিব*বরাস্ট্রের কল্পনা শুধু রোমেই ছিল না; প্রাচীন ষুগে চীন এবং ভারতবর্ষেও 'ছল। 
দেখা গেছে, অনেক সময়ে চীন রাম্ট আকারে রোম-সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চীনারা 
তাদের সম্রাটকে বলত ঈশ্বরের পত্র এবং তাদের কাছে তান ছিলেন 'বশবসম্রাট। অবশ্য 
কতকগুলো উপজাতি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করত না; তাদের বলা হত বর্বর জাতি। 
রোমানরাও তো উত্তর-ইউরোপের অধিবাসীঁদগকে বর্বর জাত বলত। 

সেই প্রাচীন যুগে ভারতেও তথাকাথত বিশবসামাজ্যের কল্পনা ছিল; কেননা, ইতিহাসে 
িশবসম্রাট বা চক্রবতর্ঁ রাজাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান ছিল সামাবদ্ধ। 
এই 'বরাট ভারতবর্ষ দেশটাই ওদের 'নকট 'ছিল পাঁথবী এবং তার আঁধনায়ক হওয়া মানেই 
পাঁথবীর উপর আধপত্য করা। অন্যান্য দেশের আঁধবাসীরা ছিল বর্বর বা 'ম্লেচ্ছ' জাতি। 
পৌরাণিক যুগে ভরত একজন রাজচক্রবতর্শ ছিলেন। তাঁর নামেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে 
ভারতবর্ষ । মহাভারতে আছে, যাঁধান্ঠর এবং তাঁর ভাইয়েরা পৃঁথবীর আঁধরাজ হবার জন্যে 
যুদ্ধ করেছিলেন। ব*ব-আঁধপত্যের একটা প্রতক ছিল অ*্বমেধ যজ্জ। সম্ভবত অশোকের 
মনেও এরূপ আধিপত্যলাভের একটা আকাক্ক্ষা ছিল, কিন্তু তিনি তো শেষ পযন্তি যুদ্ধ-বিগ্রহ 
ছেড়েই দিলেন। পরবতাঁকালের গুপ্ত-সম্রাট এবং আরও অনেক সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটদের 
সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। | 

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, প্রাচীন যুগেও লোকে 'বিশবরাম্ট্র-গঠনের কথা ভেবেছে । তার 
অনেক কাল পরে হয়েছে দেশাত্মবোধ এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। বর্তমান যুগে আবার বিশবরাম্ট্রের 
কথা উঠেছে; তবে কিনা, এ ঠিক পাঁথবী-জোড়া একটা সাম্রাজ্য নয়। এ হচ্ছে বিশব-প্রজাতন্মা, 
যেখানে এক জাত বা শ্রেণী অন্য জাতি বা শ্রেণীকে শোষণ করতে পারবে না। অদূর ভাঁবষ্যতে 
এই পাঁরিকজ্পনা বাস্তবরূপ পাবে ক না বলা শন্ত। তবে এ ধরনের িছ-একটা গড়ে না তুললে 
পৃথবা দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পাবে না। 

উত্তর-ইউরোপের বর্বর জাতিদের কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি। রোমানরা এদের বলত 
বর্বর, তাই আমি এঁ "বর্বর, কথাটাই ব্যবহার করছি। অবশ্য এদের চেয়ে রোম-সামাজ্যের কিংবা 
ভারতবর্ষের আধিবাসীরা 'নঃসন্দেহ আঁধিকতর সভ্য ছিল। পরে এই বর্বর জাতি থষ্টধর্ম গ্রহণ করে। 
বর্তমান যুগের উত্তর-ইউরোপের আধিবাসীরা এঁ বর্বর জাতিদেরই বংশধর । 

রোম-সমাটদের নাম আম উল্লেখ কার 'ন। সংখ্যায় তারা অনেক; আঁধকাংশই ছিল নেহাত 
বদ লোক। তুমি নিশ্য়ই নিরোর নাম শুনেছ। অনেকে আবার তার চেয়েও পাঁপম্ঠ 'ছিল। 
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আইিন-নাম্নী এক স্নীলোক নিজে সম্রাজ্ঞী হবার জন্যে নিজ পুত্রকে হত্যা করেছিল! এই 
ব্যাপার ঘটোছল কন্স্টান্টনোপলে। 

সম্রাটদের মধ্যে একমান্র ভালো লোক ছিলেন মার্কাস্‌ অরেলিয়াস্‌ আযন্টাননাস্‌। দার্শানক 
বলে ত্যাণ্টনিনাসের খ্যাতি 'ছিল। এ*র মৃত্যুর পরে সম্রাট হল এর পূত্র, দুর্বৃত্তের 'শরোমাঁণ। 

রোম-সামরাজ্যে প্রথম তিন শো বছর পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ছিল রোম নগর। বিরাট শহর, 
প্রাসাদোপম অট্রালকা'। দূরদূরান্তর থেকে লোকজনের আনাগোনা । উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বহুমূল্য 
বস্ম ইত্যাঁদ ভালো ভালো 'জাঁনষ দেশাঁবদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত । প্রাতি বংসর 
মিশরের একটি বন্দর থেকে ১২০টি জাহাজ ভারতে প্রেধানত দক্ষিণ -ভারতে) যেত। সেখানে এইসব 
জাহাজগুলতে বহুমূল্য মালপন্র বোঝাই করা হত এবং তার পর অনুকূল বায়ূতে সেগুলি মিশরে 
রে আসত। মিশর থেকে জল এবং স্থলপথে এইসব মালপন্ত্র রোমে প্রোরত হত। কিন্তু এই 
ব্যবসাবাণজ্যে ধনীদেরই লাভ হত বোশ। আঁধকাংশ লোকই ছিল গাঁরব, তাদের দুর্দশার অন্ত 
ছিল না। ৃ 
তন শো বছর বাদে কন্স্টান্টনোপ্ল নগরের প্রাতম্ঠা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথবীতে রোমের এমন-কছ অবদান নেই যা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
একটা বিষয়ে রোমের অগ্রগাত লক্ষ্য করা 'িয়োছল-সে হল আইনশাস্ত। পাশ্চাত্যে আইন- 
ব্যবসায়ীদের আজও রোমান ল, বা রোমক আইন পড়তে হয়; ইউরোপের আইনের 'ভীত্ত নাক 
এ রোমান ল?। 

বৃঁটিশ-সামাজ্াকে অনেক সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইংরেজরা 
াাজেরাই তা করে থাকে, এতে তারা তৃপ্তি পায়। সাগ্নাজ্যমান্রই এক, বহুজনকে শোষণ করেই 
এর প্রাতপাত্ত। কিন্তু রোমান আর ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ একটা সাদৃশ্য আছে-_উভয়েরই 
কল্পনাশীন্তর একান্ত অভাব। 'নরুপদ্রবে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনের পথে তারা এাঁগয়ে চলেছে, 
পাঁথবাঁটা যেন তাদের ভোগের জন্যেই সান্ট হয়েছে! 


৩৫ 
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২৬শে এ্রীপ্রল, ১৯৩২ 


রোমক সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের কথা ছেড়ে এবার চলো এঁশয়ায়। ভারতবর্ষ আর চান 
দেশের ইতিহাসও আলোচনা করতে হবে। এতদিনে পৃথিবীতে অন্যান্য অনেক দেশ ইতিহাসের 
কোঠায় এসে পেশচেছে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছ ছু বলতেই হবে। বাস্তাঁবক এত দেশের এত 

আলোচনা করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্য 'থাকবে কি না সন্দেহ। 

ইতিপূর্বে এক চিঠিতে পার্থিয়া় কেরিয়ার যুদ্ধে রোমক প্রজাতন্নের সৈন্যবাহিনীর 
পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেছি। পার্থিয়াবাসীদের সম্বন্ধে কোনো কথা, কীরূপেই বা তারা একটা 
রাজ্য স্থাপন করল ইত্যাদ, কিছুই তখন বলি 'ন। বর্তমানে পারশ্য আর মেসোপটেমিয়া যে 
স্থান আধকার করে আছে, সেকালে পার৫থয়া রাজ্য সে স্থানেই 'ছিল। তোমার হয়তো মনে 
আছে, আলেকজান্ডারের সেনাপাঁতি সোঁলউকস একট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তা ভারতবর্ষ 
থেকে পশ্চিমে এঁশিয়া-মাইনর অবাধ বিস্তৃত ছিল। প্রায় তন শো বছর-কাল সোৌলউকসের 
বংশধরগণ সেখাশে রাজত্ব করে; তার পর মধ্য-এাশয়ার একটা জাত এসে তাদের তাঁড়য়ে 
দিয়ে রাজ্য দখল করে বসে, এদেরই বলা হয় পার্থয়ান। এরাই রোমানাঁদগকে যুদ্ধে পরাজিত 
করোছল এবং পরবতাঁকালে রোম-সাম্রাজ্য কখনোই এদের সম্পূর্ণরূপে 'িধবস্ত করতে পারে নি। 
আড়াই শতাব্দী-কাল এরা পার৫থয়ায় রাজত্ব করে; তার পরে শুরু হয় অন্তার্দ্রোহ এবং ফলে ওদের 


৮৮ [বঙ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


রান্্রত্বের অবসান ঘটে। পারশিকরা নিজেদের জাতির একজনকে রাজা করল। এই রাজার নাম প্রথম 
আরোশর; তাঁর বংশকে বলা হয় সসানিদ-বংশ। আর্দোশর ছিলেন জরথস্্ট্রপম্থী। জরথ.্স্ট্ের 
প্রচারিত ধমই পার্শিদের ধর্ম। প্রথম আর্দোশর পরধর্মসাহফ ছিলেন না। সসাঁনদ আর রোমানদের 
মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত; এমনকি একবার একজন রোমান-সম্রাকেও তারা বন্দী করেছিল। যুম্ধ 
করতে করতে বার-কয়েক পাঁ্শসৈন্যেরা কন্স্টাশ্টিনোপ্ল্‌ পর্যন্ত পেশচোঁছল; একবার তারা 'মিশরও 
জয় করে। সসানিদ-সাম্রাজ্যে জরথম্স্ট্রধর্মের খুব প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম- 
ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সসানিদ-সাম্রাজ্য এবং জরথস্স্ট্রধর্ম উভয়েরই অবসান হয়। তখন 
অনেক জরথস্স্ট্রপল্থী অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে আসে ভারতবর্ষে। কোনো আশ্রয়প্রার্থঁকে 
ভারতবর্ষ কখনও বিমুখ করে নি, সৃতরাং এরাও ভারতে বসবাসের স্থান পেল। বতমানে ভারতবর্ষে 
যে পার্শিসম্প্রদায় আছে তারা এ জরথ-স্টরপল্থীদেরই বংশধর। 

বাভন্ন ধর্মের প্রাত ভারতবর্ষ যে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা দোঁখয়েছে তা সাত্য অপূর্ব। 
এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনাই চলতে পারে না। অতাঁতে অনেক দেশে, বিশেষ 
করে ইউরোপে, যারা সরকার ধর্ম পালন করত না তাদের উপরে নানা জোরজবরদান্তি আর 
অত্যাচার করা হত। ইতিহাসে দেখতে পাবে, ইউরোপে বিধম্ণী দমনের জন্যে বিচারালয় স্থাঁপত 
হয়োছল; তথাকাঁথত ডাইনিদের পাঁড়য়ে মারা হত। শকন্তু পুরাকালে ভারতবর্ষে পরধর্মে 
অসাঁহফণুতা মোটেই ছিল না। হন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু কিছ সংঘর্ষ হয়োছল বটে, 
কন্তু পাশ্চাত্যের 'বাভন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল বিরোধ বিদ্যমান ছিল তার তুলনায় এ 
নিতান্ত সামান্য । দরূর্ভাগ্যবশত কিছুকাল যাবং আমাদের দেশে ধর্মগত এবং সাম্প্রদায়ক অশান্তি 
ও গোলযোগ শুরু হয়েছে; অনেকে মনে করে যুগযূগান্ত ধরেই ভারতবর্ষে এই ব্যাপার ঘটছে। 
কিন্তু তারা ভ্রান্ত, ইতিহাসের কথা জানে না বলেই তারা এরূপ মনে করে। এই ধরনের 
গোলযোগ তো সোঁদনের ঘটনা। তুমি দেখতে পাবে, ইসলামধর্মের প্রবর্তনের পরে বহু 
শতাব্দী-কাল ইসলামধমর্শরা শান্তিতে ভারতবর্ষে বসবাস করেছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনও 
কোনো রোধ বাধে নি। ওরা যখন এ দেশে ব্যবসা করতে এল তখন ভারতবর্ষ সমাদরে তাদের 
গ্রহণ করেছে, বসবাস করতে উৎসাহত করেছে। 

জরথযস্ট্রপল্থনীরা ভারতবর্ষে সমাদর লাভ করেছিল যেমন করেছিল ইহুদিরা কয়েক শতাব্দী 
আগে; খঙ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ইহাদরা অত্যাচারের ভয়ে রোম থেকে পালিয়ে এসোছিল 
ভারতবর্ষে । 

পারশ্যে সসানিদ-বংশের রাজত্বকালে 'সাঁরয়া দেশের পালৃমিরা-অণ্চলে একটি ছোটো রাম্ট্র 
ছিল; মরূভূম-অণ্লে পালমিরা ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। এককালে এই রাজ্যও উন্নতি 
লাভ করেছিল; আজও বিরাট অন্রালিকাসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের 
শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্পীলোক, নাম জিনোবা। রোমানরা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত 
করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রোমে নিয়ে গিয়োছল। 

খৃষ্টীয় ষূগের প্রথমে 'সারয়া' আত মনোরম দেশ ছিল। নিউ টেস্টামেন্টে 'সারয়ার কথা 
আছে। বড়ো বড়ো শহর, লোকসংখ্যা বিপুল; বিস্তর নদীনালা এবং ব্যবসাবাপিজ্যের প্রসারও 
যথেম্ট। অথচ শাসনব্যবস্থা ভালো ছল না, অত্যাচার-অনাচারও 'ছিল। কুশাসন আর যুদ্ধাবগ্রহের 
ফলে ছয় শো বংসরের মধ্যেই এই রাজ্য একেবারে মরদভাঁমতে “পাঁরণত হয়_শহরগুলো শু 
জনমানবহশন, ঘরবাঁড় হয় বিনষ্ট । 

ষাঁদ বিমানযোগে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ যাও তবে পালমিরা আর বাল্‌বকের উপর দিয়ে 
তোমাকে যেতে হবে। বাঁবলন কোথায় ছিল তা দেখতে পাবে, এবং অধুনাবিলগ্ত সেকালের 
আরও অনেক ইতিহাসপ্রাসম্ধ স্থান। 


৩৬. 
দাঁক্ষণ-ভারতের উপানবেশ-্থাপন 


২৮শে এাপ্রল, ১৯৩২ 


দূরদ্‌রান্তের কাহিনী অনেক বলা হল। এখন আবার ভারতের কথাতেই ফিরে আসা যাক; 
এ দেশে আমাদের পূর্বপুরুষদের কণীর্তকাহনী একবার আলোচনা করব। কুষাণ-সাম্রাজ্যের 
কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। সমগ্র উত্তর-ভারত এবং মধ্য-এশিয়ারও বেশ খানিকটা জুড়ে ছিল 
'এই মহান বৌদ্ধ-সামাজ্য-_পুরুষপুর অথবা পেশোয়ারে ছিল এর রাজধানী । এই সময়েই দক্ষিণ- 
ভারতেও এক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল-_অল্ধ-সাম্রাজ্য। তিন শো বছর-কাল এই কুষাণ আর অল্ধ-রাষ্ট্রের 
খুব খ্যাতি-প্রাতপাত্ত ছিল। খজ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুইটি সাম্রাজ্যই লোপ পায়; 
তার পরে কিছ_কাল ভারতবর্ষে কতগুলো ছোটো ছোটো রাম্ট্রের উদ্ভব হয়। 'কন্তু একশো বছরের 
মধ্যেই পাটলিপুত্রে আর-এক চন্দ্রগুপ্তের আঁবর্ভাব হল; তান উৎকট 'হন্দু-সাম্রাজ্যবাদের 
আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু গুপ্তবংশের কাহনী বলবার আগে একবার ভারতের দাঁক্ষণ 
অংশের ইতিহাস আলোচনা করা যাক; কেননা, এই অণ্চলে তখন কয়েকাঁট বড়ো বড়ো ঘটনার 
সূত্রপাত হয়েছিল, যাতে করে ভারতীয় 'শিষ্পকলা ও সংস্কাতির ধারা প্রাচ্যের সদূর দ্বীপসমূহেও 
ধগয়ে পেশচেছিল। 

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আকার সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে। উত্তর-অংশ 
সমদ্র থেকে অনেকটা দূরে । অতাঁতে এই অংশের স্থল-সীমান্ত পার হয়ে অনেক শন্নু ও 
আক্রমণকারী এ দেশে এসেছে এবং সেজন্য এই অণুলকে সর্বদাই সন্ধস্ত থাকতে হত। কিন্তু 
পুব গাশ্চম আর দাক্ষণ দিকে বিরাট সমুদ্রোপকূল, এবং ভারতের আকৃতি নীচের 'দকে ক্রমশ 
সর হয়ে এসে পূব আর পশ্চিম মিশে গেছে কন্যাকুমারী অথবা কুমাঁরকা অন্তরীপে। সমুদ্রের 
কাছাকাছি অণ্চলের আধবাসীদের সমুদ্রের প্রাত একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাঁবক। আম পূর্বে তোমাকে 
বলেছি, দাক্ষিণ-ভারত বহু প্রাচীন যুগ থেকেই পাশ্চাত্যের সত্যে ব্যবসার্বাণজ্য চালাত। প্রাচীনকাল 
থেকেই ভারতে জাহাজ-শল্পের প্রচলন ছিল; লোকে বাঁণজ্য উপলক্ষে এবং হয়তো গ্যাডভেণ্টার বা 
অসমসাহাঁসক কার্ষের উদ্দেশ্যেই সমূদ্র-পাঁড় দিত । গৌতমবুদ্ধের সময়ে 'বিজয়াঁসংহ ভারতবর্ষ থেকে 
সংহলে গিয়ে সে দেশ জয় করেছিলেন। মনে পড়ে, অজন্তাগূহায় যেন একখান চন আঁকা আছে, 
তাতে দেখানো হয়েছে, বিজয় হাঁতিঘোড়া-সহ জাহাজে করে 'সংহলে যাচ্ছে। বিজয় এই দ্বীপের 
নাম দিলেন সংহল। শসংহ' কথা থেকে ণসংহল' শব্দের উৎপাত্ত; ওখানে আজও একটা সিংহের 
গলপ প্রচালত আছে। সংহল থেকে ইংরোজ “সলোন' নামের উৎপাত্ত হয়েছে, এরূপ আমার আন্দাজ। 

দক্ষিণ-ভারত থেকে সমদদ্র পাড় 'দয়ে সংহল যাওয়া অবশ্য তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু 
কথা এই যে, সে যুগে ভারতে জাহাজনির্মাণ-শিজ্পের আঁম্তত্ব সম্পর্কে যথেম্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বঙ্গদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলে অনেক বন্দর 'ছল এবং লোকে এসকল 
বন্দর থেকেই সাগর পাঁড় 'দিত। সম্রাট চন্দ্রগ্স্তমোর্যের মন্ত্রী চাণক্য -লাখিত অর্থশাস্দ্ের 
কথা ইতিপূর্বে তোমাকে লিখেছি; চাণক্য তাতে নৌবিভাগের উল্লেখ করেছেন। গ্রীক রাজদৃত 
মেগাস্থেনসের বর্ণনায়ও তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মোর্য-বংশের রাজত্বের 
শুরুতেই ভারতে জাহাজনির্মণ-শিজ্প খুব প্রসার লাভ করোছল। আর ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই তো 
জাহাজ 'নার্মত হয়োছল ; তা হলে নিশ্চয়ই বহু? লোক এঁ যুগে জাহাজে করে সমদদ্র-পারাপার 
করোছিল। বাস্তাঁবক, এসব কথা ভাবলে অবাক লাগে; কিন্তু তবু দেখো, এখনও এমন লোক 
আছে যারা সমূদ্রযাত্তা করতে ভয় পায় এবং সেটা ধর্মীবরুদ্ধ বলে মনে করে! তবে সুখের বিষয়, 
| ধরনের অদ্ভুত মনোভাব ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। 

সমূদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গেই বৌশ চলত। তামিল- 
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২  দীঁক্ষণ-ভারতের উপনিবেশ-স্থাপন ৯২' 


কবিদের রচনায় 'যবন'দের মদ, পাল্লাদ এবং ল্যাম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'যবন' কথাটা 
প্রধানত গ্রীকদের সম্পকেই ব্যবহৃত হত, তবে হয়তো এতে সমস্ত বিদেশীকেই বোঝাত। খ্টীয় 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে অল্ধ-সাম্রাজ্যে প্রচলিত মূদ্রাসমূহে দুই মাস্তুলের একটা জাহাজের 
চিত্র আঁকা থাকত; এতেই বোঝা যায় সেই প্রাচীন যুগে অল্্রবাসীরা জাহাজনির্মাণ-ব্যাপারে আর 
সামুদ্রক বাণিজ্যে কতটা অগ্রসর হয়োছল। 

সূতরাং এ কথা বললে অত্যান্ত হবে না যে, দাঁক্ষণ-ভারত জাহাজ-শিল্প আর সামীদ্রুক 
বাঁণজ্যে বিশেষ উদ্যোগী হওয়ার ফলেই প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে ভারতীয়েরা উপানবেশ স্থাপন 
করতে পেরোছিল। খ্জ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই এই উপানবেশ স্থাপন শুরু হয় এবং 
কয়েক শো বছর ধরে এ কাজ চলে। মালয় জাভা সমমান্না কম্বোডিয়া বোর্ণও প্রভাতি দ্বীপ- 
সমূহের সর্বত্রই ভারতীয়েরা বসবাস করতে শুরু করে; তাদের সঙ্গে ভারতীয় 1শজ্পকলা এবং 
সংস্কৃতির ধারা সেখানে গিয়োছল। ব্রহ্দেশ শ্যাম এবং ইন্দোচীনেও ভারতীয়েরা উপানবেশ 
স্থাপন করে। অনেক স্থলে তারা নূতন শহর এবং বাসস্থানকে ভারতয় নাম 'দিয়েছে_ যেমন, 
অযোধ্যা হাস্তিনাপূর তক্ষশীলা গান্ধার ইত্যাদ। আ্যাংলো-স্যাক্সনরাও আমোরকায় উপাঁনবেশ স্থাপন 
করতে গিয়ে ইংরোঞজ ধরনে অনেক স্থানের নামকরণ করেছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এইভাবেই ঘটে । 
তাই আজও য্যস্তরাষ্ট্রে সেই পুরোনো আমলের ইংরোৌজ শহরের নাম দেখতে পাওয়া যায়। 

এঁ ভারতীয় ওপাঁনবোশকগণ যেখানেই গেছে সেখানেই অত্যাচার উৎপঁড়ন করেছে; অবশ্য 
ওপাঁনবোশকমান্রেই এরূপ অন্যায় ব্যবহার করে থাকে। প্রথমে কিছুকাল তারা স্থানীয় 
আঁধবাসীদের উপর প্রভুত্ব করল, শোষণ করল তাদের। তার পরে কিন্তু নবাগত আর আদম 
আধিবাসীরা পরস্পর 'মিলেমিশেই থাকতে লাগল; কেননা, ওপানবোশকদের পক্ষে সদাসর্বদা 
ভারতের সধ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে 'হন্দু- রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হল; পরে আবার বৌদ্ধ-রাজারা আসতে লাগল; তখন আধপত্য-প্রাতম্ঠার জন্যে 'হন্দু আর 
বৌদ্ধদের মধ্যে শুরু হল বিবাদ-বিসংবাদ। সে অনেক কথা- বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। কত 
বিরাট 'বিরাট অট্রালকা আর মান্দর ছিল এঁ ভারতীয় উপনিবেশগুঁলতে; এখনও তার ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পাওয়া যায়। কত বড়ো বড়ো শহর কম্বোজ শ্রীবিজয় আত্কর প্রভৃতি; ভারতনয় 'মাস্ত 
আর কাঁরগররাই এসকল শহর 'নর্মাণ করোছল। 

এইসকল দ্বীপে 'হন্দু আর বৌদ্ধ -রাষ্ট্রগুলো প্রায় চোদ্দ শো বছর-কাল টিকে 'ছল; “কিন্তু 
আধকারের প্রশ্ন নিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত এবং অনেক সময়ে আবার 
হাত-বদল হত, কোনোটা-বা ধংস হত। পণ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সব দখল করে বসল; 
তার পরে ক্রমে পর্তুগিজ, স্পেন দেশের লোক, ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের আ'বর্ভাব হল; সর্বশেষে 
এল আমেরিকানরা । প্রাতবেশী-রাজ্য 'হসাবে চীন তো ছিলই; কখনও ওদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেছে, কখনও-বা দখল করেও বসেছে; তবে আঁধকাংশ সময়েই চনারা বন্ধূভাবাপন্ন ছিল, তাদের 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

প্রানের হিন্দ্‌-উপনিষেশগলির সম্পর্কে আলোচনা করলে কতগ-লি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি 

দির উপানবেশ স্থাপনের মূলে 'ছিল দক্ষিণ-ভারতের তৎকালীন এক 
প্রধান রাজ্য; এইটেই স্ব ব্যবস্থা করোঁছল। প্রথমে হয়তো ব্যান্তগতভাবে কোনো কোনো আবিচ্কারক 
এসমস্ত দ্বীপে গিয়েছিল; পরে বাঁণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক সেখানে গিয়ে 
বসবাস করতে থাকে । কাঁলগ্গ ডৌড়ষ্যা) এবং পূর্বউপকূলের লোকেরাই নাক আগে গিয়েছিল। 
বাংলা দেশ থেকেও সম্ভবত কতক লোক 'গিয়েছিল। কথিত আছে, গুজরাটের কতক আঁধবাসণকে 
তাদের ঘরবাঁড় থেকে উচ্ছেদে করা হয়েছিল, তাতে ওরা এইসকল দ্বীপে চলে যায়। তবে 
এ সবই অনুমানমান্র। দক্ষিণে তাঁমিলখন্ডে তখন পহ্নব-বংশের রাজত্ব; ওপাঁনবোৌশকদের মধ্যে 
আধকাংশই ছিল এঁ পহনবরাজ্যের আধিবাসী এবং এই পহনবী গবর্মেন্টই উপাঁনবেশ-স্থাপনের 
সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিল। হয়তো এর একটা কারণও ছিল; উত্তর-ভারত থেকে অনেক. 
লোক দক্ষিণে চলে আসে এবং তাতে দক্ষিণ-অণ্চলে লোকসংখ্যা দারুণ বেড়ে যায়; এই চাপে 
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পড়েই হয়তো উপানিবেশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল্র। কারণ যাই থাকৃ-না কেন, রীতিমতো 
“পাঁরকজ্পনা করেই যে এই দূরবতর্শ দ্বীপসমূহে উপনিবেশ-স্থাপনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা 
অস্বীকার করা যায় না। ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সূমান্রা, জাভা প্রভৃতি আরও অনেক 
দ্বীপে উপানিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। সবগুলোই পহনবী উপনিবেশ, নামও 'ছিল ভারতীয়। 
ইন্দোচীনে উপনিবেশাটির নাম দেওয়া হয়োছল কম্বোজ, কাবুল-উপত্যকায় গান্ধার-অণুলের 
'একটি স্থানের নামানুসারে । এ কম্বোজ উপাঁনবেশই বর্তমানে কম্বোডিয়া নামে পারচিত। 

চার-পাঁচ শো বংসর-কাল এইসমস্ত উপানিবেশে হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল; পরে ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম 
বিস্তার লাভ করে। অনেক কাল পরে কতকগুলি অংশে মুসলিমধর্মের প্রসার হয়, অন্য অংশে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থেকে যায়। 

কত রাজ্য আর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হল এই উপাঁনবেশগুলিতে। কিন্তু উপাঁনবেশ 
স্থাপনের একটা ফল হল এই ষে, পাঁথবীর এ অংশে ভারতাঁয় আর্ধ-সভ্যতা বি্তার লাভ করল। 
বর্তমান যুগের ওখানকার আঁধবাসীরা ভারতীয় সভ্যতার আবহাওয়াতেই জন্মেছে, এ কথা বলা 
যেতে পারে। তবে অন্যান্য দেশের প্রভাবও ছিল, 'বশেষ করে চৌনক প্রভাব। ভারতয় আর 
'চৈনিক প্রভাবের একটা অপূর্ব সংমশ্রণ ঘটেছে এ অণ্টলে। কোনো কোনো দ্বীপে ভারতীয় প্রভাব, 
আবার কোনোটাতে চঈনের প্রভাব বোশ লক্ষ্য করা যায়; যেমন- ব্রহমদেশ শ্যাম এবং ইন্দোচীনে 
চৈনিক প্রভাব বোঁশ, কিন্তু মালয়ে নয়। ওদিকে জাভা সমান্রা এবং অন্যান্য দ্বীপে ভারতীয় 
প্রভাব প্রবল। 

কিন্তু বিরোধ কোথাও ছিল না। ভারতীয় আর চৈনিক প্রভাব__পরস্পরের সঙ্গে বৈষম্য 
ছিল প্রচুর । অথচ পাশাপাশ উভয়েরই কাজ চলেছে, সংঘর্ষ বাধে নি কখনও । ধর্ম সম্পর্কে অবশ্য 
কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা হিন্দুধর্মই হোক আর বৌদ্ধধর্মই হোক, ভারতবর্ষ ছিল ধর্মের 
'উৎস। এমনকি ধর্মের ব্যাপারে চীনও ভারতের কাছে খণী। শিল্পকলার দিক থেকেও ভারতয় 
প্রভাবই বোশি লক্ষ্য করা গেছে; ইন্দোচনে তো চীনেরই প্রাতিষ্ঞা বৌশ, অথচ সেখানকার ঘরবাঁড় 
বই ছিল ভারতাঁয় ধরনে তোর। এইসকল স্থানের শাসনপদ্ধাতিটা নিয়ল্ণ করেছে চন দেশ 
এবং সেইসঙ্গে সাধারণ জীবনযান্রাপ্রণালীও। তাই তো চীনের সঙ্চেই ব্রহন ইন্দোচীন আর 
শ্যামদেশের আঁধবাসীদের সম্পর্কটা ভারতের চেয়ে বেশি । ওদের শরীরে মত্গোলীয় রন্তের ভাগ আঁধক 
এবং সেই কারণেই দেখতে কতকটা চীনাদের মতো । 

জাভায় বরবদুর-নামক স্থানে বড়ো বড়ো বৌদ্ধমান্দরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়; 
এইসকল মান্দর শনর্মাণ করোছিল ভারতীয় 'মাস্তি। বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলশর চিন্র 
মান্দরের দেওয়ালে আঁকা-_ভারতাঁয় ণশজ্পের উৎকৃষ্ট 'নিদর্শন। 

ভারতীয় প্রভাব 'ফালপাইন এবং ফরমোসা দ্বীপেও বস্তার লাভ করেছিল। এই 
দবীপগুলো কিছুকাল সমান্রার শ্রীবজয় রাজ্যের অংশ ছিল। পরবতর্ঁকালে ফিলিপাইন দ্বীপ 
স্পেনের অধশনে যায় এবং বর্তমানে .আমেরিকার শাসনাধীনে। ম্যানিলা এর রাজধানী । কিছ কাল 
আগে ওখানে নূতন আইনসভাগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে; তার সম্মুখভাগে খোদাই করা চারটি মুর্তি । 
তন্মধ্যে একটি প্রাচীন ভারতের আইনত্রম্টা মনুর, 'দ্বিতীয়াট চীনের দার্শীনক লাওৎস; অপর দুটি 
আযংলো-স্যাক্সন আইন ও বিচারাবাঁধ, এবং স্পেন দেশের প্রতীক। এই মূর্তিগুলি দ্বারা বোঝানো 
হচ্ছে যে, ফিলিপাইন এ চারাঁট দেশের কাছ থেকে তার সংস্কাতি ও সভ্যতা লাভ করেছে। 


৩৭ 
গুপ্তষদুগে হিন্দ7-সাম্রাজ্যবাদ 
২৯শে এপ্রল, ১৯৩২ 


দক্ষিণ-ভারতের আঁধবাসীরা যখন মহাসমদদ্র পাড়. দিয়ে দূরদূরান্তরে উপাঁনবেশ স্থাপন 
করাছল, উত্তর-ভারতে তখন চলছিল অশান্তি আর গোলযোগ । কুষাণ-সাম্রাজ্যের সে পরাক্রম আর নেই, 
পতন শুরু হয়েছে। সমগ্র উত্তর-অণ্ল জুড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্র; শক, তুর্কি প্রভৃতি 
জাতির বংশধরগণের সেখানে আধিপত্। এইসকল জাতির লোকেরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; তারা 
লুটপাট করতে ভারতে আসে নন, এসেছিল বসবাস করতে । ভারতে এসে তারা এ.দেশের তৎকালশন 
আচার-ব্যবহার এীতহ্য ইত্যাঁদ গ্রহণ করল। তাদের ধর্ম সংস্কীতি ও সভ্যতার জন্যে তারা ভারতের 
কাছে খণী। কুষাণরাও ইন্দো-আর্য আচার-ব্যবহার ও কৃষ্টি গ্রহণ করেছিল বলেই এতকাল ভারতে 
রাজত্ব করতে পেরেছিল । তাদের আচার-ব্যবহার ছিল ইন্দো-আর্ধদের মতো; এ দেশের আঁধবাসীরা 
যাতে তাদের বিদেশী বলে মনে না করতে পারে, সে চেস্টা তারা করেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা সে কথা ভুলতে 
পারে নি, বিদেশীদের শাসনাধীনে থেকে তাদের মনে ছিল দারুণ ক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত এরাই একজন, 
ক্ষমতাশালী নেতার সন্ধান পেল এবং আর্যাবর্তকে স্বাধীন করবার জন্যে শুরু করল ধর্মযুদ্ধ। 

এই নেতার নাম চন্দ্রগ্স্ত। অশোকের পিতামহ চন্দ্ুগুপ্ত বলে একে ভুল কোরো না যেন॥ 
এ ব্যান্ত মোর্যবংশের কেউ নয়। অশোকের বংশধরগণ তখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে 
গেছে। মনে রাখবে, আমরা এখন খষ্টজন্মের পরবতর্ম চতুর্থ শতকের কথা বলছি--৩০৮ 
খজ্টীয় সনের কথা । এর ৫৩৪ বংসর পূর্বে অশোকের মৃত্যু হয়েছে। 

যে চন্দ্রগ্প্তের কথা বলছি তিনি ছিলেন পাটালপুন্ের ছোটোখাটো একজন রাজা । লোকটি 
খুব কর্মদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের নিয়ে তান একটি 
যৌথরাম্ট্র গঠন করতে মনস্থ করলেন। খ্যাত িচ্ছবি-বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে "তান "বয়ে 
করলেন এবং তাতে লিলচ্ছবি-রাজ্য তাঁর পক্ষে যোগ 'দিল। এইভাবে গোড়াঘর বেধে চন্দ্রুগুপ্ত ভারতে 
সমস্ত বৈদেশিক রাজশান্তর 'বরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ক্ষত্রিয়রা এবং উচ্চবংশোদ্ভব আর্যরা 
বৈদোশক শাসনাধীনে সব রকমে খাটো হয়ে ছিল; তারাও সমর্থন করল চন্দ্ুগুপ্তকে। প্রায় 
বছর বারো লড়াই করে তিনি উত্তর-ভারতের এক অংশে আধপত্য স্থাপন করলেন; এখনকার 
যুস্তপ্রদেশ এ অংশের অন্তর্ভুন্ত ছিল। চন্দ্রগুস্ত নিজেকে রাজাধিরাজ বলে ঘোষণা করলেন। 

" এইভাবেই গুস্ত-সাগ্রাজ্যের সৃন্টি। এ বংশের রাজত্বকাল দু শো বংসর। এই সময়ে উৎকট 
হন্দুয়ানি আর জাতীয়তাবাদের বিকাশ দেখা 'িয়েছিল। তর্ক পার্থীয় এবং অনার্য বৈদেশিক 
শাসকদের জোর করে তাঁড়য়ে দেওয়া হল, উদ্ভব হল জাতিগত 'িরোধ। ইন্দো-আর্যদের 'ছিল 
জাতের বড়াই; বর্বর আর ম্লেচ্ছদের তারা ঘৃণা করত। গনপ্ত-সাম্রাজ্য এই ইন্দো-আর্যদের যদিও-বা 
কতকটা রেহাই "দল, অনার্যদের মোটেই ক্ষমা করল না।. 

চন্দ্রগূপ্তের পত্র সমদ্রগুস্ত তাঁর পিতার চেয়েও কুশল যোদ্ধা এবং দক্ষ সেনাপাঁত 'ছিলেন। 
সংহাসনে আরোহণ করেই তান নানা দেশ জয় করতে শুরু করলেন; এমনাক দাঁক্ষণ-ভারতের 
অনেক রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করোছিল। এইরূপে ভারতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে 'বশাল 
গুস্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। 

সমূদ্রগুপ্তের পূত্র দ্বিতীয় চন্দ্ুগুপ্তও একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন। তিনি শক 
কিংবা তুর্কি রাজাদের পরাজিত করে কািয়াওয়াড় এবং গুজরাট জয় করেন। তাঁর এক উপাধি 
ছল শবক্রমাদিত্য', এবং এই নামেই তিনি সাবশেষ পাঁরাচত। তবে শসজার” নামের মতো এই 
, শীবক্রমাঁদত্য নামও অনেক রাজাই গ্রহণ করোছিলেন; সুতরাং এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার। 


:১৪ . [বশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


দিল্লিতে কুতবাঁমনারের নিকটে এক বিরাট" লোহস্তম্ভ দেখে থাকবে। ওটা নাকি 
বক্রমাদিত্যের জয়স্তম্ভ, তিনিই তোর করিয়েছেন। স্তম্ভের কারুকার্য চমৎকার; চূড়ায় একটি 
পদ্মফুল, সাম্রাজ্যের প্রতাঁক। 

গুপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদ প্রবল ছিল। আর্ধসভ্যতা আর 
সংস্কৃত-বিদ্যানুশীলনের তখন খুব প্রচলন হয়। গ্রশক কুষাণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতগুলি 
ভারতীয় জীবন এবং সভ্যতায় যে গ্রীক মঙ্গোলীয় প্রভাব আমদানি করোছিল সেটা অপসারণ করে 
দিয়ে তার পাঁরবর্তে ইন্দো-আর্য এঁতিহ্যের উপরেই জোর দেওয়া হল বোশ। 

সরকার ভাষা ছিল সংস্কৃত, 'কিন্তু তা সাধারণের কথ্য ভাষা 'ছিল না। প্রচলিত ভাষা 'ছিল 
প্রাকৃত, সংস্কতেরই জ্ঞাত। তথাপি সংস্কৃত খুব জীবন্ত ভাষা ছিল; সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং 
ইন্দো-আর্য িজ্পকলা খুব সমৃদ্ধ 'ছিল। বেদ এবং মহাকাব্যের যুগের পরে সম্ভবত সংস্কৃতসাহিত্যের 
ইতিহাসে এই যুগই শ্রেচ্ঠ। কালিদাস এই যুগের কাঁব। সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাঁতাক, শিক্পী ও জ্ঞানী 
ব্যান্তরা বিক্লমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করোছিলেন। বিক্রমাদত্যের রাজসভার নবরত্ণের কথা তুমি 
শোনো নি কিঃ কথিত আছে, কাব কালিদাস এ নবরত্বের এক রত্র ছিলেন। 

সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপনত্র থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যায় স্থানান্তরিত করোছিলেন। 
দিগ্বজয়ের পক্ষে তিনি সম্ভবত অযোধ্যাকেই উপযুস্ত স্থান বলে মনে করেছিলেন; আর 
হয়তো-বা বাল্মীকি-কৃত মহাকাব্যের অমর কাহননও তাঁকে এ প্রেরণা দিয়ে থাকবে। 

গুপ্ত-সমাটগণ হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধর চেস্টা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাতি তাঁদের 
তেমন সুনজর ছিল না। ক্ষত্রিয় এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ছিল 'হন্দুধর্মের পক্ষপাতী, আর 
বৌদ্ধধর্ম ছিল জনগণের ধর্ম; তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের মহাযান-মতবাদের সঙ্গে উত্তর-ভারতের কুষাণ 
এবং অন্যান্য বিদেশী শাসকদের ঘাঁনম্ট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তথাঁপ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কোনো 
বিরোধ বাধে নি। তখনও বৌদ্ধাশ্রমগুলোই ছিল প্রধান শিক্ষা-প্রাতজ্ঞান। 'সংহলের বৌদ্ধরাজা 
মেঘবর্ণ বহুমূল্য উপচৌকন পাঠিয়ে সমূদ্রগ্প্তকে সম্মান দোখয়েছিলেন এবং 'সংহল" ছান্রদের 
জন্যে একটি বৌদ্ধাশ্রম প্রাতিন্ঠা করেছিলেন গয়াতে। 

কিন্তু তথাপ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনাতি ঘটল। ক্রমশ 'হন্দুধর্মের প্রাধান্য বেড়ে 
যাওয়াতেই এটা হল; তৎকালঈন রাজশান্তর চাপে কিংবা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নয়। 

চটনের বিখ্যাত পর্যটক ফাঁহয়েন এই সময়ে ভারত-দ্রমণে এসোঁছলেন। 'তনি ছিলেন 
বৌদ্ধধমাবিলম্বী। বৌদ্ধ শাস্রগ্রল্থাঁদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তান এ দেশে আসেন। ফাহিয়েন 
ভারতের নানা স্থান পর্যটন করে সেই স্রময়ের এক বিবরণ লিখে গেছেন। সেই বৃত্তান্ত থেকে 
জানা যায়, গুপ্ত-রাজাদের আমলে মগধের লোকেরা বেশ সুখেশান্তিতে বাস করত; দশ্ডাবিধি 
কঠোর ছিল না, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল না। কাঁপলাবস্তু তখন জঙ্গলাকীর্ণ; গয়ার অৰস্থাও 
তখৈবচ, লোকজনের বসাঁত ছিল না; 'কন্তু পাটালপুত্রের তখন খুব সমৃদ্ধ অবস্থা । দেশের নানা 
স্থানে বড়ো বড়ো বৌদ্ধ-শ্রমণাশ্রম; তা ছাড়া ছিল 'বশ্রামগ্হ পাল্থশালা হাসপাতাল এবং অন্যান্য 
'দাতব্য প্রাতিষ্ঠান। 

, ভারতবর্ষ পর্যটন করে ফাহয়েন সংহলে যান এবং সেখানে দু বছর থাকেন। 'সংহল 
থেকে তান সমুদ্রপথে দেশে ফিরোছলেন। তাঁর সঙ্গী তাও-চিও আর জের দেশে 'ফরলেন 
না, ভারতেই থেকে গেলেন; এ দেশটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। 

সমূুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পন্ত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা ক্রমাদত্য তেইশ বংসর-কাল 
রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পত্র কুমারগুপ্ত রাজত্ব করেন চল্লিশ বছর-কাল। 
তাঁর পরে স্কন্দগুপ্ত ৪৫৩ খন্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁকে নূতন এক 
'উপদ্ুবের সম্মুখীন হতে হয়োছিল এবং শেষ পর্যন্ত এ উপদ্রবের ফলেই গুস্ত-সাম্াজ্য ধিধর্ত 
হয়োছল। সে কাঁহনী পরের চিঠিতে বলব। 

গুপ্তযুগে চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কারকার্যখাঁচিত 
-মন্দির, অজন্তার চিন্রাবলণী ইত্যাদতে অদ্যাপি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


ভারতে হৃন-উপদ্রব , ৯৫ 


ভারতে যখন গৃস্ত-বংশের রাজত্ব তখন পাথবীর অন্যান্য অংশের অবস্থাটা কী ছিল? 
কনস্টাশ্টিনোপূলের স্থাপাঁয়তা কন্স্টান্টাইন 'দি গ্রেট প্রথম চন্দ্রুগুস্তের সমসামায়ক 'ছিলেন। 
পরবতর্ঁ গৃপ্ত-রাজাদের যুগেই রোম-সাম্রাজ্য দু ভাগ হয়ে ষায় এবং পরিশেষে উত্তরাণলের 
বর্বর জাত পাশ্চাত্যের রোম-সাম্রাজ্য দখল করে। দেখা যাচ্ছে, যখন রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতন 
ঘটছে ভারতে তখন স্বর্ণযূগ- পরাক্রমশালী সাম্াজা, বড়ো বড়ো যোদ্ধা, 'বপুল সেনাবাহিনী । 
অনেকে সমূদ্রগপ্তকে 'ভারতাঁয় নেপোলিয়ন' নাম 'দয়েছেন; কিন্তু যাঁদও 'তাঁন খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষণ 
ছিলেন, ভারতের বাইরে 'দাগ্বজয়ের কথা কখনও তিনি মনে স্থান দেন 'ন। 
7. গুপ্তযুগ উৎকট সাম্রাজ্যবাদ, আঁধকার আর যৃদ্ধজয়ের যূগ। প্রত্যেক দেশের হইীতহাসেই 
এরূপ সামাজ্যবাদের যুগের পারিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর বিশেষ কোনো মূল্য 
থাকে না। গৃপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতে শিল্প, সাঁহত্য ইত্যাঁদ বিষয়ে নবজাগরণের অপূর্ব 
সাড়া পড়ে 1গয়োঁছল। শুধু এইজন্যেই ভারতের ইতিহাসে গৃপ্তযুগ এক স্মরণীয় যুগ। 


৩৮ 


ভারতে হ7;ন-উপদ্রব 
৪ঠা মে, ১৯৩২ 


গত চিঠিতে ভারতে নূতন এক উপদ্রবের কথা বলেছিলাম। সে হচ্ছে, হুন-নামক এক জাতির 
উপদ্রব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে ওরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ইতিপূর্বে রোম-সামাজ্যের 
ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে একবার হূনদের উল্লেখ করেছিলাম। এাত্তলা নামে একাঁট লোক 
ছিল ইউরোপে এদের নেতা । এই লোকটি অনেক বংসর রোম আর কন্স্টান্টিনোপলে নানা 
উপদ্রব আর আতঙ্কের সৃষ্টি করোৌছল। এই হুনদেরই একটা শাখা এ সময়েই ভারতে আসে। 
ওরা মধ্য-এঁশিয়াবাসী এক বর্বর যাযাবর জাতি, শ্বেত-হুন নামে পাঁরচিত। অনেককাল যাবং 
এরা ভারতের সামান্তে অত্যাচার করছিল, সম্ভবত পেছন থেকে আর-এক জাতির তাড়া খেয়ে 
হঠাং দলে দলে প্রবেশ করে ভারতে । গৃপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্ত এই হুনদের আক্ুমণে বাধা দেন, 
যুদ্ধে পরাস্ত করে একেবারে হাঁটয়ে দেন ওদের। কিন্তু বছর-বারো পরে হুনেরা আবার ফিরে 
আসে; ছাড়িয়ে পড়ে গান্ধার এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপরে 
এরা অকথ্য অত্যাচার করেছিল। 

.পরবতাঁ গুপ্ত-রাজাদের সঙ্গে হুনদের যুদ্ধ লেগেই ছল; কিন্তু এদের একেবারে তাঁড়য়ে 
দেওয়া সম্ভব হয় নি। হুনেরা মধ্য-ভারতেও ছাঁড়য়ে পড়ল এবং তাদের দলপাঁত তোরামানকে 
রাজা করল। তোরামান লোকাঁঠ ভালো ছিল না। তার পত্র মাহরকুল ছিল নিতান্ত বর্বর আর 
দারুণ নম্তুর প্রকৃতির লোক। কহন্রন তাঁর কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরাঁঙ্গণব”তে রাজা 'মাহরকুলের 
নিষ্ঠুরতার কাঁহনী বর্ণনা করেছেন : পাহাড়ের চূড়া থেকে হাতিগ্‌লোকে নীচের উপত্যকায় ফেলে 
দেওয়া হত এবং এতে 'মাহরকুল খুব আমোদ পেত। তার অত্যাচারে সমগ্র আর্ধাবর্ত খেপে গেল। 
অবশেষে গুপ্ত-সম্রাট বালাঁদত্য আর মধ্য-ভারতের রাজা যশোধর্মন সামমলিতভাবে 
আক্রমণ করলেন; যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 'মাহরকুল বন্দী হল। বালাঁদত্য প্রকৃত বরের মান রাখতে 
জানতেন, তাই তিনি 'মাহরকুলকে মান্ত দিয়ে এ দেশ ছেড়ে যেতে বললেন। কিন্তু মাহরকুলের 
স্বভাব যাবে কোথায়? সে লুকিয়ে রইল কাশ্মীরে এবং পরে এক সময়ে সুযোগমতো বালাঁদত্যকে 
আক্রমণ করল! 

ভারতে হুনদের শান্ত খর্ব হল। কিন্তু হুন-বংশ একেবারে লোপ পেল না, কতক থেকে 
গেল, মিশে গেল আর্য আঁধবাসীদের সঙ্গে। রাজপূতানা এবং মধ্য-ভারতের কোনো কোনো 
রাজপুত-বংশের মধ্যে অদ্যাঁপ শ্বেত-হুনদের রক্তের সন্ধান পাওয়া যেতে*পারে। 


৯৬ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


হুনেরা ভারতে বোশি দিন রাজত্ব করতে পারে নি, এমনকি পণ্সাশ বংসরও নয়। অতঃপর 
তারা শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের যুদ্ধাবিগ্রহ এবং তার ভয়াবহতা আর্যদের 
মনে স্থায়ী চিহ রেখে গেছে। ওদের জাবনযান্লা ও শাসনপ্রণালশ ছিল আলাদা ধরনের, ভারতীয় 
আর্যদের সঙ্গে খাপ খায় নি। আর্ধরা স্বাধীনতাপ্রয় জাতি; রাজাকেও জনগণের ইচ্ছার কাছে 
মাথা নোয়াতে হত; গ্রাম্য সংসদের হাতে 'ছিল প্রচুর ক্ষমতা। কিন্তু হুনদের সঙ্গে একন্র থেকে 
আর্যদের উন্নত আদর্শও খর্ব হয়েছিল। 

গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট বালাদত্যের মৃত্যু হয় ৫৩০ খম্টাব্দে। তান 'হন্দু ছিলেন 
বটে, কিন্তু বোদ্ধধর্মের প্রাত তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এমনকি, একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে তিনি 
গুরু মেনৌছলেন। গুস্তযগে কৃষপূজার খুব প্রচলন ছিল, ন্তু তবুও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
তার বিরোধ বাধে নি। 

গুপ্ত-বংশ রাজত্ব করেছিল দু শো বছর-কাল। এর পরে সাম্রাজ্য ছন্নাভন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদু 
কয়েকটি রাজ্যে বিভন্ত হয়ে পড়ল; সবাই স্বাধীন, কেন্দ্রে কর্তৃত্ব ছিল না কারও । এ গেল উত্তর- 
ভারতের অবস্থা । ওাঁদকে দক্ষিণ-ভারতে তখন 'বরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে, চাল.ক্য-সাম্রাজ্য॥ 
এই সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন পুলকেশ নামে এক রাজা; ইনি নিজেকে রামচন্দ্রের বংশধর বলে 
মনে করতেন। প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে অবাঁস্থত উপাঁনবেশগূলির সঙ্গে দক্ষিণ-অণলের লোকদের 
একটা ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ভারত ও উপাঁনবেশগ্ীলর মধ্যে সদাসর্বদাই যাতায়াত চলত। 
ভারতীয় জাহাজ নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে পারশ্যেও যেত হামেশাই। চালুক্য-সাম্রাজ্য আর পারশ্যের 
মধ্যে রাজদূতের 'বানিময় 'ছিল। 


৩৯ 
বিদেশ বাজারে ভারতের প্রাতন্ঠা 
৫€ই মে, ১৯৩২ 


দেখা যাচ্ছে, এ প্রাচীন যুগেও ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য পাশ্চাত্যে ইউরোপ আর পাঁশ্চম- 
এশিয়া এবং প্রাচ্যে চীন অবাধ বিস্তার লাভ করেছিল, এবং তা বজায় ছিল হাজার বংসরেরও 
আধক কাল। এর কারণ কী? সে যুগে ভারতবাসীরা যে উৎকৃষ্ট নাবিক আর ব্যবসায়ী ছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, শিজ্পনৈপৃণ্যও তাদের ছিল। কিন্তু শুধু এ কারণেই যে বদেশের বাজারে 
তারা একচেটিয়া ব্যবসা করত তা নয়। আসল কারণ হল এই, ভারতবর্ষ তখন রসায়ন-শাস্দ্র 
চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, বিশেষত রঞ্জনাশল্পে। সে যুগের ভারতবাসীরা পাকা রঙ তোর 
করতে জানত এবং তা 'দিয়ে বস্লাঁদ রঙাত। একরকম গাছগাছরা থেকে তৈরি হত নীল রঙ। 
এই নীল কথাটার উদ্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে। ইস্পাতের ব্যবহারও জানা ছিল এ দেশে, 
নানাবিধ সক্ষম অস্ত তৈরি হত ইস্পাত 'দিয়ে। আলেকজাণ্ডারের "আক্রমণ সম্বন্ধে পারশ্যে 
কতকগুলো প্রাচশন কাহিনী প্রচলিত আছে; তাতে যেখানেই উৎকৃন্ট তরবারি আর ছোরার উল্লেখ 
আছে সেখানেই বলা হয়েছে, ওগুলো ভারতে তোৌর। অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতে প্রস্তুত এইসমস্ত 
পণ্যদ্বব্য উৎকৃষ্ট ছিল বলেই 'বিদেশের বাজারে তার প্রাতিষ্ঠা ছিল। যে শস্তায় ভালো জিনিষ 
তোর করবে বাজারে তার মালের কাটাতি অপেক্ষাকৃত বেশি হবেই; অন্যেরা তার কাছে দাঁড়াতে 
পারবে না। এ তো স্বাভাবিক। এই কারণেই তো গত দু শো বছরের মধ্যে ইউরোপ এক্সিয়াকে 
ছাঁড়য়ে গে্ছে। নূতন নূতন উদ্ভাবন আর আঁবম্কারের ফলে কত আঁভনব যন্ত্রপাতি তোর হয়েছে 
ইউরোপে, নির্মাণপ্রণালীরও হয়েছে কত পাঁরবর্তন। তাই তো ইউরোপ আজ পৃথিবীর বাজারে 
প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে, টুরপুল অর্থের আঁধকারী আর শান্তশালী হয়েছে। অবশ্য আরও কারণ 
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আছে; কিন্তু তুমি একবার যন্ত্রপাতির গুরুত্বের কথা ভেবে দেখো । কে যেন বলোছলেন, মানুষ 
একাঁট যন্তরনির্মাতা প্রাণী । আর সেই আদম যুগ থেকে আধুনক কাল পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস 
তো যন্রনির্মাণেরই ইতিহাস- প্রস্তরযুূগের পাথরের তোর তীর আর মুগুর থেকে বর্তমান যুগের 
রেলওয়ে, স্টীম-এজজন এবং অসংখ্য রকমের যন্তাদ পর্য্ত। বাস্তবিক আমাদের সব কাজেই 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । যন্ত না থাকলে আজ আমাদের অবস্থাটা ক হত ? 

চমৎকার 'জানষ এই যন্নপাত; আমাদের কাজ হাল্কা করেছে। তবে এর অপব্যবহার 
হতে পারে। করাত তো দরকার হাতিয়ার, 'কন্তু তা ছেলোপলেদের হাতে দেওয়া যায় না। 
" আমাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ ছুরি, অথচ এই ছুরি দিয়ে একজন লোক আর- 
একজনকে হত্যা করতে পারে। এটা ছীরর দোষ নয়, যে লোক এর অপব্যবহার করে তারই দোষ । 

আধুনিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধেও সেই কথা; নানাপ্রকারে এসবের অপব্যবহার করা হচ্ছে। 
জনসাধারণের কাজ এবং পারশ্রমের লাঘব না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবন দ্যার্বষহ করে 
তুলছে। যে 'জানষ লক্ষ লক্ষ লোককে সখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে "পারে তাই 'কনা অনেকের জীবনে 
এনেছে দুঃখদুদরশা। তা ছাড়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাভন্ন দেশের গবর্মেণ্টি এত শান্তশালী হয়েছে 
যে, যুদ্ধে লাখ লাখ লোকের জীবন-নাশ করতে পারে। অবশ্য সেজন্যে যন্ত্রপাতি দায়ী নয়; 
তার অপব্যবহারের দরূনই এরকমটা হয়ে থাকে । যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থান্বেষী লোকের হাতে 
রয়েছে কর্তৃত্ব; তা না হয়ে যাঁদ জনগণের মগ্গলের জন্যে যন্পাঁতি 'নিয়ল্লপণ করা যেত তবে আজ 
অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। 

যাই হোক, সে যুগে উৎপাদনের দিক থেকে ভারতবর্ষ সমগ্র পাঁথবীতে অগ্রগামী ছিল। 
ভারতের বস্ত, রঞ্জনদ্বব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী দূরদেশে রপ্তানি হত; চাহদাও ছিল খুব। বাণজ্যের 
ফলে যথেষ্ট অর্থাগম হত এ দেশে । তা ছাড়া দাক্ষণ-ভারত থেকে বিদেশে মারচ আর নানা মশলা 
রপ্তানি হত। রোম এবং পাশ্চাত্যে এ মরিচের খুব আদর ছিল। কথিত আছে, এলারক নামে 
গথজাতির এক নেতা পণ্চম শতাব্দীতে রোম থেকে তিন হাজার পাউণ্ড মারচ 'নয়ে গিয়েছিল! 


৪90 
রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতন 
৬ই মে, ১৯৩২ 


অনেক কাল চীন দেশ সম্পর্কে কিছু বাল 'নি। আজ কিছ বলব। প্রতাীচ্যে যখন রোম- 
সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটছে, এবং গুস্ত-সম্রাদের কালে ভারতের জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে, তখন চীনের অবস্থাটা করকম ছিল পর্যালোচনা করে দেখা যাক। রোম-সাগ্রাজ্যের উত্থান 
কিংবা পতনে চঈনের কিছ এসে-যায় নি, কেননা, দু দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক। মধ্য-এশিয়ার 
জাতিসমূহকে চান-সাম্রাজ্য তাঁড়য়ে দিয়েছিল, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি; তার ফল কিন্তু 
ইউরোপ আর ভারতবর্ষের পক্ষে শুভ হয় 'নি। কেননা, এইসকল বিতাড়িত জাতি চার 'দিকে 
ছাঁড়য়ে পড়ল-_ কতক গেল পশ্চিমে, কতক দক্ষিণ দিকে, আবার কতক পূর্বইউরোপ আর ভারতবর্ষে 
বসবাস করতে শুরু করল। এদের উৎপাতে ভীষণ গোলযোগের সৃন্টি হল, অনেক রাজ্য 
বিপর্যস্ত হল। 

রোম আর চঈনের মধ্যে অবশ্য বহুকাল থেকেই একটা সম্পর্ক বজায় ছিল, রাজদৃতের 
বানময়ও ছিল। চীনের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৬ খ্টাব্দে সম্রাট আন্‌-টূনের 
রাজত্বকাল থেকেই এই সম্পকর্টা চলে এসেছে । হাঁতপূর্বে এক চিঠিতে আম মার্কাস অরোলিয়স 
আযাশ্টোনিনাসের উল্লেখ করোছি; আনৃ-ুন্‌ আর আ্যান্টোনিনাস একই ব্যান্ত। 


এ 


৯৮ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্যের পতন এক 'বরাট এীতিহাঁসক ঘটনা। এটা কেবলমান্ন একটা 
নগর কিংবা একটা সাম্রাজোর পতনই নয়। কেননা, রোম-সাম্রাজ্য পরবতর্ঁকালে বহাদিন 
কনস্টাশ্টিনোপূলে তার অস্তিত্ব বজায় রেখোঁছল এবং এই সাম্রাজ্যের ভূত সারা ইউরোপে ঘুরে 
বেঁড়িয়েছে চোদ্দ শো বছর-কাল। আসলে রোমের পতনে একটা িশেষ যুগের অবসান ঘটল, 
ধৰংস হল গ্রীস আর রোম, পৃথিবীর দুটি সুপ্রাচীন রাজ্য। অপর দিকে এই ধবংসাবশেষের উপর 
আবার প্রতচ্যে গড়ে উঠতে লাগল নূতন কৃম্টি ও সভ্যতা, নৃতন পাথবী। কিন্তু সেটা গ্রীক 
আর রোমীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ 'বাভন্ন। লোকে বলে, বর্তমান যূগের ইউরোপের 
নানা দেশ গ্রীস আর রোমের সন্তান। এ কথা কতকাংশে সত্য হলেও মোটের উপর তারা ভ্রান্ত। 
কেননা, ইউরোপের দেশসমূহে যে আদর্শ আর ভাবধারা আভব্যন্ত হয়েছে তা গ্রীস আর রোমের 
আদর্শ ও ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । প্রাচীন গ্রীস ও রোম সম্পূর্ণ ধংস হয়েছে। সহম্ীধক 
বংসরে যে সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল ক্রমশ তা লোপ পেল। এই সময়ে পঁশ্চম-ইউরোপের কয়েকাঁট 
দেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং ধারে ধীরে সেখানে গড়ে উঠতে লাগল নূতন সংস্কৃতি আর 
সভ্যতা । প্রাচীন গ্রীস-রোমের ইতিহাস থেকে তারা শিখল অনেক-কছ;, ধার করল বিস্তর । 
[কিন্তু শেখবার এই প্রণালনটা 'ছিল বেজায় শন্ত আর শ্রমসাধ্য। তাই কয়েক শতাব্দী-কাল ইউরোপে 
কান্ট ও সভ্যতা যেন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কেবল অকন্ঞতা আর গোঁড়াম। . এই শতাব্দীগুলো 
ছিল অন্ধকারের যুগ। 

এ স্থলে তুমি প্রশ্ন করতে পার, কেন এরকমটা হলঃ পাঁথবীর উন্নাতি না হয়ে অবনাতি 
হবে কেনঃ আর কেনই-বা যূগযুগান্তের শ্রমলব্ধ জ্ঞান সহসা হবে অন্তাহৃত কিংবা লোপ পাবে 
বিস্মৃতির অতল গহ্বরে 2 এগুলো বড়ো শস্ত প্রশন এবং তা নিয়ে জ্ঞানী ব্যান্তরা মাথা ঘামাচ্ছেন। 
আম এসবের জবাব দেবার চেষ্টা করব না। ভাবলে বিস্ময় লাগে, যে ভারত এককালে কর্মে ও 
ভাবে মহান্‌ ছিল তারও হল অধঃপতন এবং শেষ পর্যন্ত রইল পরাধীন হয়ে! আর চীন ? 
কোথায় গেল তার অতাঁতের কীর্ত আর গৌরব! সে দেশে এখনও লড়াই লেগেই আছে। মানুষ 
যুগব্‌গান্ত-কাল ধরে অল্পে অল্পে যে জ্ঞান সয় করে গেছে সম্ভবত তার ক্ষয় নেই। 'কন্তু 
তথাঁপ এক-এক সময়ে যেন আমরা চোখ বুজে থাক, দেখতে পাই নে 'কিছুই__জানলা বন্ধ, 
তাই অন্ধকার। কিন্তু বাইরের জগৎ আলোয় উদ্ভাঁসত। আমরা চোখ বুজে থাকতে পার, কিংবা 
জানলা বন্ধ করে 'দতে পার; তাই বলে, এমন কথা তো বলা চলে না যে, আলো নেই। 

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপে অন্ধকার যুগের মূলে ছিল খস্টধর্ম। ঠিক যিশুর 
প্রবার্তত ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। এ হচ্ছে সেই সরকার খস্টধর্ম যা নাক পাশ্চাত্যে 
প্রসার লাভ করোছল রোম-সম্রাট কনস্টান্টাইন্‌ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে । কন্স্টান্টাইন, 
থষ্টধর্ম গ্রহণ করেন চতুর্থ শতাব্দীতে । ওদের বন্তব্য এই যে, এঁ ঘটনার পরে প্রায় সহম্রাধিক 
বংসর-কাল পাশ্চাত্যে জ্ঞানের উন্নাত হয় নি; বরং যান্তী ছল শৃঙ্খালত এবং চিন্তাধারা অবরুদ্ধ। 
এর ফল হল গোঁড়াম, অসাহষ্ততা আর উৎপীঁড়ন। বিজ্ঞান, কিংবা অন্যান্য বষয়ে উন্নীতিলাভের 
পথ রুদ্ধ হল। দেখা গেছে, ধর্মগ্রল্থগুলো উন্লাতর পারপল্থী। ওতে সেই মান্ধাতার আমলের 
কথা ও কাঁহনী, আদর্শ ও আচারব্যবহার 'াপবদ্ধ থাকে । 'পবিন্ন" গ্রন্থ বা ধর্মশাস্তের কথা 
কনা, তাই এ সম্বন্ধে কেউ কখনও কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করে না। কিন্তু পাঁথবীটা তো 
এক জায়গায় দাঁড়য়ে নেই, আমূল পাঁরবর্তন হচ্ছে। অথচ এই পাঁরবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে 
আমরা চলতে পাঁর না, কাজেকাজেই ফ্যাসাদ আঁনবার্ধ। 

কারও কারও মতে ইউরোপে এই অন্ধকার যুগ সান্টর জন্যে দায়ী খম্টধর্ম। কেউ-বা 
বলেন, খম্টধর্ম আর যাজকসম্প্রদায় এই অন্ধকার যুগেও জ্ঞানের আলো আনর্বাণ রেখোছিল; 
তারাই বাঁচয়ে রেখেছে ?শজ্পকলা, সযত্বে রক্ষা করেছে মূল্যবান গ্রন্থরাঁজ। রঃ 

লোকে এইভাবেই হ্বান্ততর্কের অবতারণা করে থাকে। সম্ভবত দু দলের কথাই ঠিক। 
তথাঁপ এর্‌প উীন্ত হাস্যকর যে, রোমের পতনের পরে যেসকল অনাচার দেখা 'দয়োছল তার জন্যে 
দায়ী খজ্টধর্ম। তবে এটা ঠিক, রোমের পতনের মূলে ছিল এসব অন্যায় আর পাপাচার। 


রাষ্ট্র ও সভ্যতার উদ্থান-পতন ৯৯ 


কল্তু আসল কথা ছেড়ে অনেকটা দূরে এসে পড়োছি। আম তোমাকে এই বলতে চাই যে, 
ইউরোপে যেমন হঠাৎ একটা বিরাট পাঁরবর্তন ঘটল, সমাজের বাঁধন পড়ল খসে, চীন কিংবা ভারতে 
তেমন কোনো আকস্মিক পারিবর্তন কখনও পাঁরলাক্ষত হয় 'ন। ইউরোপে এক 1বরাট সভ্যতার 
অবসান হল, দিগন্তে দেখা দিল নূতন আলো; তার পর আস্তে আস্তে গড়ে উঠল নূতন ষূগের 
নূতন সভ্যতা এবং তাই কালকুমে পাঁরণত হয়েছে আজকের সভ্যতায় । কিন্তু চীন দেশে আবহমান 
কাল একই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রয়েছে, ছেদ পড়ে 'নি কখনও । তবে উন্নাত অবনাত অবশ্য 
লক্ষ্য করা গেছে। রাজবংশের পাঁরবর্তন হয়েছে, সম্রাটদের মধ্যেও ভালোমন্দ দুই-ই ছিল । 'কন্তু 
তাই বলে কৃম্টি ও সভ্যতা ক্ষুণ্ন হয় ন কখনও। এমনাক চীন যখন ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভন্ত 
হয়েছে, লিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধে, তখনও শল্প সাহিত্য চিত্রকলা ও কারুশিজপের অনুশশলন বন্ধ 
থাকে 'নি। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হল, চা খাওয়া ফ্যাশনে দাঁড়াল, এমনকি কাবিতায় চায়ের স্তুতিগানও 
করা হল। চীনের শিল্পকলা ও সৌন্দর্যবোধ কোনোকালে ক্ষুগ্র হয় 'ন। সে দেশের সভ্যতা আত 
উত্চুদরের ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যেতে পারে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ব্যাহত হয় নি 
কখনও, একটানা চলে এসেছে । অবশ্য সময়ের ভালোমন্দ ছিল। অত্যুংকৃম্ট সাহত্য ও 1শল্পকলার 
যুগও যেমন এসেছে, ধংস আর অবনাতির যূগও তেমনি বাদ পড়ে 'নি। কিন্তু সভ্যতার ধারা 
অব্যাহতভাবে বয়েই চলেছে; ভারতের সীমা ছাঁড়য়ে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও শাখাপ্রশাখায় 'বিস্তাতি 
লাভ করেছে। এমনাক যেসকল বর্বর জাতি ভারতবর্ষে লুঠতরাজ করতে এসোছিল তারাও এই 
সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। 

মনে কোরো না, আমি পাশ্চাত্যের নিন্দা আর ভারতবর্ধ ও চীনের সখ্যাঁত করাঁছ। চীন আর 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে গর্ব করবার মতো আজ আর 'কছু নেই; অতাঁত যতই গোরবোজ্জবল হোক-না 
কেন, বর্তমানে এই দুটি দেশ যে ঢের নিম্নস্তরে নেমে গেছে তা একজন অন্ধও বুঝতে পারে। 
সভ্যতার ধারা ব্যাহত না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে বিপথে যায় নি এমন কথা তো বলা যায় না? 
সভ্যতার ধারা বজায় থাকাতে আমরা আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারি বটে, কিন্তু এখন যে তার চরম 
অবনাতির দশা! এর চাইতে বরং ধারা ব্যাহত হলেই যেন ছিল ভালো। আমাদের টনক নড়ত, নূতন 
শান্ত ও জীবনের প্রেরণা পাওয়া যেত। সম্ভবত আজকাল যেসকল ঘটনা অন্যান্য দেশে ঘটছে তা 
আমাদের এই প্রাচীন দেশকে নাড়াচাড়া ধদচ্ছে, নূতন জীবন-যৌবনে সঞ্জবীবিত করে তুলছে। 

পূুরাকালে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক পণ্ার়েত-প্রথা প্রচলিত ছিল। বলতে গেলে, ভারতের 
শান্ত ও অধ্যবসায়ের মূলে ছল এই প্রথা। এখনকার মতো ভূস্বামী কিংবা জামদার সেকালে ছল 
না। জমির মালিক ছিল গ্রাম্যসমাজ বা কম্যুনিটি; অথবা পণ্টায়েত কিংবা চাষি। 'পণ্সায়েত নিয্ত 
করত গ্রামবাসীরা, সুতরাং ওর "ভান্ত ছিল গণতন্্। আর এই পণ্ডায়েত কতই-না ক্ষমতাশালী 
ছিল! কত রাজামহারাজা এল আর গেল, পরস্পর য্দ্ধাবিগ্রহ করল, কিন্তু গ্রাম্য পণ্টায়েত-প্রথার 
কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারল না, কিংবা তার স্বাধীনতাও হরণ করল না। তাই সাম্রাজ্যের 
পারবর্তন হলেও গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা প্রায় অক্ষুগ্ই থেকে গেল। বাঁহঃশপুর আক্রমণ, যৃদ্ধাবিগ্রহ, 
শাসক-পাঁরবর্তন ভারতে খুব বোঁশ হয়েছে বটে, কিন্তু দেশের লোক তাতে বড়ো-একটা 'বিচাঁলত 
হয় নি; মাথা না ঘাঁমিয়ে তারা তাদের কাজ করে গেছে। 

বর্ণপ্রথা অনেক কাল যাবং ভারতের সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্তিত করেছে, দঢীভূত করেছে। 
আগে শ্রেণীবিভাগ কিন্তু এতটা কঠোর ছিল না। জন্ম কখনও বর্ণ-নিধ্ধারণ করত না। এই প্রথা 
হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের জশীবনযান্লা সূনিয়ান্তিত করেছে, কোনো পাঁরবর্তন বা উন্নলাতর 
পথ রুদ্ধ করে নি। আর, ধর্ম ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকালই সাহু এবং 
পারবর্তনশীল। কিন্তু পূনঃপুনঃ বাহঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্যান্য উপদ্রবের দরুন জাতিভেদ-প্রথা 
ক্রমশ কঠোরতর হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনোভাব বদলে যায় এবং অনমনীয় হয়ে ওঠে। 
শকন্তু এই প্রথাই হল ভারতের কাল, সকল রকমের উন্নতির মূলে করল কুঠারাঘাত এবং ক্রমে ক্রমে 


১০০ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ভারত বর্তমানের এই হান অবস্থায় এসে পেপশছল। শ্রেণী-বিরোধ সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে 
খান্খান্‌ করে দেয়, হীনবল করে আমাদের, এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে দেয় লেলিয়ে । 

অতাঁতে বর্ণপ্রথা ভারতের সমাজব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু 
ধ্বংসের বীজও নাহত ছিল ওতে । সাম্য ও ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় 'কনা, তাই এ প্রথা 
চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। কোনো সমাজ অসাম্য এবং অন্যায়কে 'ভাত্ত করে, কিংবা এক 
শ্রেণী আর-এক শ্রেণীর উপর জুলুম করে, টি'কে থাকতে পারে না। আজও এই অন্যায় জুলুম 
চলছে, একদল অন্য দলের স্বার্থে আঘাত হানছে; তাই তো সারা পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি 
আর হাঙগামা। তবে সখের বিষয় এই যে, সবন্তই লোকে এটা অন্যায় বলে বুঝতে পারছে এবং 
প্রতিকারের চেষ্টাও করছে। ' 

ভারতের মতো চঈীনদেশেও সমাজব্যবস্থার মূলে 'ছল গ্রাম। সমাজে ক্ষমতা ছিল যত 
চাঁষ আর কাষিজীবীদের হাতে । সে দেশেও বড়ো জমিদার বলতে কেউ ছিল না। ধর্মকে কখনও 
প্রাধান্য দেওয়া হয় নি, কিংবা ধর্মে অসাহফতাও প্রকাশ পায় নি। পাঁথবীতে একমান্ন চীনদেশেই 
ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়াম সবচেয়ে কম। তা ছাড়া মনে রাখবে, ভারতবর্ষ বা চীন কোনো দেশেই 
গ্রীস, রোম কিংবা প্রাচীন 'মশরদেশের মতো দাস-শ্রামক ছিল না। পাঁরবারের চাকরবাকরদের মধ্যে 
কতক দাস ছিল বটে, কিন্তু তারা সমাজব্যবস্থার কোনো হানি করতে পারে নি। প্রাচীন গ্রীস আর 
রোমের ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ল। ছিল অসংখ্য দাস এবং তারা সমাজের অঙ্গঈভূত হয়ে গিয়েছিল; 
সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ 'নরভর করত তাদের উপরে । আর দাস-শ্রমক না থাকলে তো মিশরে 
পরামডগুলো তৈরিই হত না! 

বলতে শুরু করেছিলাম চঈনের কাঁহনী, কন্তু দেখো, কোথায় এসে "পড়োছ। আমার প্রায়ই 
এরকমটা হচ্ছে, নয়) আচ্ছা, এর পরে শুধু চীনের কথাই বলব। 


৪১ 
তাঙ-বংশের আমলে চীনের উন্নতি 


৭ই মে, ১৯৩২ 


ইতিপূর্বে আম তোমাকে চীনের হান-বংশের রাজত্বের কথা বলেছি। চীনে বোদ্ধধর্মের 
প্রবর্তন, মুদ্রাফন্পের আবিজ্কার, সরকারি কর্মচারী-নিয়োগে পরাঁক্ষাগ্রহণের কথা, ইত্যাদিরও উল্লেখ 
করেছি। খন্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হান-বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্য [তনাট পৃথক 
রাষ্ট্রে বিভন্ত হয়। এই রাষ্ট্র তিনাট টিকে ছিল কয়েক শো বছর। তার পর আবার সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে তাঙ-বংশের রাজাদের আমলে 'বাভন্ন রাষ্্রগুলোকে একীভূত করে একাঁটমান্র শান্তশাল 
রাম্ট্রে পারণত করা হয়। 

কিন্তু সাম্রাজ্য বিভন্ত হওয়া সত্তেও চীনের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি কিছহমান্র ক্ষুপ্ন হয় নি; 
এমনকি তাতারজাতির আক্রমণেও তা ক্ষাতিগ্রস্ত হয় নি। চীনের অত্যুত্কৃষ্ট চিত্রকলা, সুব,ং 
গ্রল্থাগার ইত্যাদির কথা আমাদের জানা আছে। ভারতবর্ষ কেবল সুক্ষ বস্ম এবং অন্যান্য 
দ্রব্যাদি চনে রপ্তানি করেই ক্ষান্ত হয় নি; তার চিন্তাধারা, তার ধর্ম এবং £শল্পকলাও পাঠিয়েছে 
ও দেশে। ভারতবর্ষ থেকে বহ্‌ বৌোদ্ধধর্মপ্রচারক চনে গিয়োছল এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় 
শিল্পকলার ধারাও প্রবেশলাভ করে সে দেশে । ভারতের শিজ্পী এবং সুনিপুণ কারিপ্রও সেখানে 
গগয়ে থাকবে । ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং নৃতন ভাবধারার আমদানি হওয়াতে চনে বিরাট 
সাড়া পড়ে যায়। চনের সমপ্রাচীন ?শজ্পকলা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ এবং এর ফলে নৃতন 
ধরনের এক সভ্যতার উদ্ভব হল। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ পড়ল বটে, কিন্তু চীনের নিজস্ব 
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রূপ ও স্বাতন্ত্য সম্পূর্ণ বজায় রইল। এইভাবে ভারতাঁয় ভাব ও আদর্শ চীনের মনোজগতে এবং 
শিজ্পজীবনে সৃম্টি করোছল এক 'বরাট আলোড়ন। 

বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় শিজ্পকলার বাণী পূর্বপ্রান্তে কোরয়া আর জাপানেও শিয়ে 
পেশছল; তাতে করে এসব দেশ কতটা প্রভাবত হল তাও লক্ষ্য করবার 'বষয়। নিজ নিজ 
স্বাতন্ন্য বজায় রেখে প্রত্যেক দেশই একে গ্রহণ করল। এই দেখো-না কেন, বৌদ্ধধর্ম তো চন 
জাপান দুই দেশেরই ধর্ম, কিন্তু তাও 'বাভন্ন রূপ নিয়েছে এক-এক দেশে । এমনাক প্রথমে ভারতবর্ষ 
থেকে যে বৌদ্ধধর্মের আমদানি হয়েছিল তার সঙ্গেও নানা 'বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। 'শল্পকলার 
স্বরূপও বদলায় দেশ ও আঁধিবাসীর পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আজকাল আমরা ভারতবাসণরা 
শিপ ও সৌন্দর্য -জ্ঞান 'হারিয়েছি। আমরা যে দীর্ঘকাল যাবং কোনো বড়োরকমের সৌন্দর্য 
সৃম্ট করতে পার নি, শুধু তা নয়, আমরা অনেকেই সন্দরের পূজা করতেও ভুলে গোছ। 
পরাধীন দেশে আবার কসের শিল্প, কিসেরই বা সোন্দর্যঃ পরাধীনতা আর বাধানষেধের 
শনম্পেষণে সব-কিছু লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু স্বাধীনতার আকাজ্ষা আমাদের মনে জেগেছে, 
তাই তো স্বাধীনতার প্রাত আমাদের দৃন্ট প্রসারিত। আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান অল্পে অল্পে ফিরে 
আসছে। দেশ স্বাধীন হলে দেখো, আবার শিল্প ও সোন্দর্যের 'বরাট অভ্যুঙ্থান হবে; এবং আঁম 
আশা কার, তখন আমাদের ঘরবাঁড়, শহর এবং আমাদের জীবনযান্রা থেকে সবরকম নোংরাঁম আর 
কুত্তা লোপ পাবে। এ বিষয়ে চীন ও জাপানকে প্রশংসা করতে হয়; আজও পর্যন্ত শিল্প ও 
সোন্দর্যকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে। 

চীনে বৌদ্ধধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক ভারতাঁয় বৌদ্ধ এবং শ্রমণ সে দেশে যেতে 
শুরু করল এবং চীনা শ্রমণরাও ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ পাঁরভ্রমণ করতে লাগল। হইীতিপূর্বে 
ফাহয়েনের কথা তোমাকে বলেছি; 'হিউয়েন সাঙ-এর কথাও তুমি জান। এ*রা দুজনেই ভারতবর্ষে 
এসোঁছলেন। ৪৯৯ খষ্টাব্দে হুইসেঙঁ নামে জনৈক শ্রমণ চশনের রাজধানীতে এসে বললে, সে চীন 
থেকে কয়েক হাজার মাইল পুব দিকে এক নূতন দেশে গিয়েছিল, ও দেশের নাম ফু-সেওঙ্‌। চীন 
আর জাপানের পূবাঁদকে প্রশান্ত মহাসাগর; সম্ভবত হুইসেঙ্‌ এই সাগর পার হয়ে মেক্সিকো 
গিয়োছল, কেননা সেখানে তখনও এক প্রাচীন সভ্যতা 'বদ্যমান 'ছল। 

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বেড়ে যাওয়াতে ভারতের বোঁধধর্ম অর্থাৎ মহাধর্মাধ্যক্ষ ক্যান্টন 
চলে গেলেন। এঁদকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ব্মশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; গর চীনে যাবার 
সম্ভবত তাও একটা কারণ। &২৬ খৃষ্টাব্দে তান ওখানে যান; তাঁর সত্গে এবং পরে বহু ভারতায় 
শ্রমণ চনে গিয়েছিল। কাঁথত আছে, চীনের শুধু লো-ইয়াঙ্‌ প্রদেশেই কয়েক হাজার ভারতীয় বাস 
করত; তার মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্ন্যাসীই ছিল হাজার-তনেক। 

শিকল্তু শীঘ্বইই আবার ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুর্থান হল। একে তো ভারতবর্ষ বৃদ্ধের 
জন্মস্থান, তাতে আবার ধমগ্রল্থাদও ছিল্ল এখানেই; তাই স্বভাবতই ভারতের প্রাতি বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীদের একটা আকর্ষণ 'ছিল। কিন্তু তথাপি মনে হয়, ভারতে বৌদ্ধধর্মের মাহাআআম্য কিছ 
ছিল না; কেননা শেষ পযন্ত চনদেশই এ ধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। 

তাঙ্‌-বংশের প্রথম সম্রাট কাও-সু। সে ৬১৮ অন্দের কথা । কেবল সমগ্র চীনদেশই নহে, 
পরন্তু দক্ষিণে আনাম, কম্বোডিয়া থেকে পশ্চিমে পারশ্য ও কাঁস্পয়ান সাগর অবাধ তিনি 
আঁধপত্য বিস্তার করেছিলেন। কোঁরয়ার কতক অংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ত হয়েছিল। 
রাজধানী সয়ান-ফু নগর সমাদ্ধতে এবং শিল্প দর্শন ও সভ্যতার কেন্দ্ররুপে পূর্বএশয়ায় 
বিখ্যাত ছিল। তাঙ্‌-সম্রাটদের আমলে ব্যবসাবাণিজ্য খুব উন্লাতলাভ করেছিল। চীনের নিজস্ব 
সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। 'বদেশীরা যাতে এখানে এসে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে তার জন্যে 
বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। দক্ষিণাংশে, ক্যান্টনের নিকটবতাঁ স্থানসমূহে, আরবরা 
বসবাস করত; এটা ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা । আরবগণ চীনাদের 
সঙ্গে একযোগে ব্যবসাবাণিজ্য করত। 

চীনে লোকগণনার ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে । তোমার হয়তো অবাক লাগছে, 


বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
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িন্তু কথাটা সাঁত্য। কাথত আছে, ১৫৬ খ্টাব্দে প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়েছিল, 
সম্ভবত হানৃ-বংশের আমলে । ব্যান্তগতভাবে জনসংখ্যার হিসাব না করে পাঁরবারের সংখ্যা গণনা 
করা হত, ধরে নেওয়া হত প্রাত পাঁরবারে লোকসংখ্যা পাঁচ। এই হিসাবে দেখা যায়, ১৫৬ অব্দে 
চীনদেশে লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোঁট। লোকগণনার পক্ষে অবশ্য এটা সাঁঠক পদ্ধাত নয়; কিন্তু 
মনে রাখবে, পাশ্চাত্যে এই সেন্সাসের ব্যবস্থাটা আতি আধাঁনক ব্যাপার। আম যতটা জান, মান্র 
দেড় শো বছর আগে আমৌরকায় প্রথম সেন্সাস গ্রহণ করা হয়েছিল। 

তাঙ্‌-বংশের রাজত্বের গোড়ার 'দিকে চীনে আরও দুটি ধর্মের আঁবর্ভাব হয়োছিল-_ 
খূষ্টীয় ধর্ম আর ইসলামধর্ম। যে খজ্টীয় সম্প্রদায় এখানে এল তাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্য 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'বাভন্ন খন্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতাবরোধ এবং দ্বন্দের কথা 
ইতিপূর্বে তোমাকে বলেছি। ওরকম একটা বাদাবসংবাদের দরুনই রোম থেকে ওরা 'বতাঁড়ত 
হয়েছিল। চীন, পারশ্য এবং এশিয়ার নানা অংশে তারা ছাঁড়য়ে পড়ল; এক দল ভারতবর্ষে এল 
এবং কতকটা সযোগসূবিধাও পেয়ে গেল। কিন্তু পরবতর্টকালে অন্যান্য খষ্টান সম্প্রদায় এবং 
ইসলামধমাঁদের প্রভাব খুব বেড়ে গেল এবং শেষ পর্য্ত ওদের আর কোনো পান্তা রইল না। গত 
বছর যখন আমরা দক্ষিণ-ভারতে যাই তখন সেখানে কোনো-এক অঞ্চলে তাদের একটি ছোটো 
উপানবেশ দেখে আমার অবাক লেগেছিল। ওদের বিশপ আমাদের নেমন্তন্ন করে চা খাওয়ালেন। 
তোমার মনে আছে নিশ্চয় ? 

চীনে খ্টধর্মের প্রবেশ একটু দোরতেই হয়েছে। কিন্তু ইসলামধর্মের বেলায় দোর হয় “নি, 
এমনাক হজরত মহম্মদের জীঁবদ্দশাতেই ইসলামধমর্টরা চীনে গিয়োছল। তৎকালীন চীন-সমাট 
উভয় ধর্মের প্রাতিনীধদেরই সাদর অভ্যর্থনা জানয়েছিলেন। আরবগণ ক্যান্টন শহরে একটা 
মসাঁজদ 'র্মাণ করেছিল, সে তেরো শো বছর আগেকার কথা । আজও সেখানে মসজিদটি আছে। 

তাঙ্‌-সম্রাট খৃষ্টধমঁদেরও গিজানির্মাণের অনুমতি 'দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে চীনের 
এই সহিষ্ণু মনোভাব এবং পাশ্চাত্যের গোঁড়ামি লক্ষ্য করবার বিষয়। | 

কাঁথত আছে, আরবরা চীনাদের কাছে কাগজ তোর করতে শখোছল, পরে আরবদের কাছ 
থেকে ইউরোপের অধিবাসীরা তা শেখে। ৭৫১ খজ্টাব্দে মধ্য-এাঁশয়ার তুর্কিস্থানে আরব আর 
চীনাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ বেধোছল; তাতে অনেক চীনা আরবদের হাতে বন্দ হয়; এ বন্দী 
চীনারাই নাক আরবদের কাগজ তোর করতে শেখায়। 

তাঙ--বংশ তিন শো বছর রাজত্ব করোছল-_ ৯০৭ খম্টাব্দ পর্যন্ত। কারও কারও মতে এই 
তিন শো বছর-কালই চীনের ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট ষুগ। এ সময়ে শুধু যে চোনিক সভ্যতা ও 
সংস্কাতি উন্নত ছিল তা নয়, জনগণও সৃখসমৃদ্ধি লাভ করোছল। নানা বিষয়ে জ্ঞানচর্চার তো 
কথাই ছিল না, তখন চীনে এমন অনেক বিষয়ের চর্চা হত যা ইউরোপ জেনেছে অনেক কাল পরে। 
যেমন, কাগজ বারুদ ইত্যা্দ তোরি। চীনারা খুব ভালো ই্জনীয়ারিং 'বিদ্যাও জানত। মোটের উপর 
প্রায় প্রাত বষয়েই চীন ইউরোপ থেকে ঢের বোঁশ অগ্রসর ছিল। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় যে, সব 
রকমে উন্নত হয়েও বিজ্ঞান আর আঁবজ্কারের ব্যাপারে চন ইউরোপকে পথ দেখাতে পারে নি! 
ইউরোপ কিন্তু চুপচাপ ছিল না; আস্তে আস্তে উন্নাতিলাভ করে সহসা চীনের সমপর্যায়ে এসে 
দাঁড়াল এবং শীঘ্ুই আবার চীনকে পেছনে ফেলে রেখে অগ্রসর হয়ে গেল। একটা জাতি বা দেশের 
ইীতহাসে কেন এরকমটা ঘটে সেটা দুরুহ প্রশ্ন; দার্শীনকরা তা ভেবে দেখবেন। তুমি তো আর 
দার্শানক নও যে এ প্রশন নিয়ে মাথা ঘামাবে 2? সৃতরাং আমারই-বা কণ দায় পড়েছে? 

এই যুগের চীনদেশ সমগ্র এঁশয়ার উপরে প্রভাব 'বদ্তার করোছল। চীন ছল শল্পকলা ও 
সভ্যতার পথপ্রদর্শক। ভারতে তখন গ.প্ত-সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছে এবং ম্লান হয়ে এসেছে তার 
গৌরব। চীনারাও ক্রমে আতারন্ত বিলাসী এবং আরামাপ্রয় হয়ে উঠল। রাম্ট্রে প্রবেশ করল 
দুনীত, ট্যাক্সের পর ট্যাক্স ধার্য হতে লাগল জনগণের উপরে । লোকে আতম্ঠ হয়ে উঠল এবং 
অবশেষে তাঙ--বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাল। 


৪২ 
কোরিয়া ও জাপান 


৮ই মে, ১৯৩২ 


পৃঁথবীর ইতিহাস তোমাকে বলছি, সূতরাং অনেক দেশ, অনেক জাতিই আমাদের 
আলোচনার মধ্যে আসবে । আজ জাপান আর কোরিয়া সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব । এই দুটি দেশ 
চীনের নিকট-প্রাতিবেশী এবং বলতে গেলে চীনসভ্যতারই বংশধর । এঁশয়ার একেবারে শেষ সীমান্তে, 
পূর্বপ্রান্তে, এই দেশদুটি অবাঁস্থত; তার পরেই বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর। সুদূর সাগরপারে 
আমোঁরকা মহাদেশের সঙ্গে এদের যে সম্পর্ক, সে তো এই সোঁদনের! তার আগে একমান্র সম্পর্ক 
ছিল চন মহাদেশের সঙ্গে। ধর্ম বলো, শজ্প-সভ্যতা বলো, সব-কিছুই চীন থেকে কিংবা চীনের 
সহায়তায় এরা পেয়েছে । চীনের কাছে এই দ্যাট দেশ অশেষ খণী। কতকটা আবার ভারতের 
কাছেও খণী। তবে কিনা, ভারতের কাছ থেকে এরা যা পেয়েছে তা সবই চীনের দৌলতে। 

এশিয়া ?কংবা অনান্র যেসকল প্রাসদ্ধ ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে কোরিয়া আর জাপানের বড়ো- 
একটা সম্পর্ক ছিল না; সবরকমের গোলযোগ, আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে এরা অনেকটা দূরে ছিল। 
এই দক থেকে দেখতে গেলে এই দুটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের পক্ষে মত্গলজনক হয়েছে, 
বিশেষ করে জাপানের পক্ষে । সুতরাং এদের প্রাচীন ইতিহাস 'নয়ে মাথা ঘামাবার তেমন প্রয়োজন 
নেই। আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচনা করলেই চলবে এবং তাতে এঁশয়ার অন্যান্য দেশের 
ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতেও বেগ পেতে হবে না। তবে বর্তমানের ঘটনাবলীর গাঁত ও ধারা 
বোঝবার জন্যে অতাঁত ইতিহাস কিছুটা জানা মন্দ নয়। 

কোরিয়ার কথা লোকে প্রায় ভুলেই গেছে। ছোট্ট দেশ, তাতে আবার জাপান তাকে গ্রাস 
করে সাম্রাজ্যের অন্তরভূন্ত করে নিয়েছে । তথাঁপ কোরিয়া আজও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, জাপানের 
কবল থেকে মাঁন্তলাভের জন্যে লড়াই করে। অধুনা জাপান অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্য বলে গণ্য 
হয়েছে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে, জাপান চীনদেশ আক্রমণ করেছে । সম্প্রাত মাণুরিয়ায় যুদ্ধ 
চলছে। তাই বর্তমানের ঘটনাবলীর তাৎপর্য সম্যক উপলাব্ধ করবার জন্যে জাপান ও কোঁরয়ার 
অতাঁত ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। 

গোড়ায় মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি দেশ অনেক কাল বাহজর্গৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। 
বাস্তবিক, জাপানের সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক ছিল না, এবং বলতে গেলে জাপান বিদেশী 
আক্রমণ“থেকেও ছিল মুন্ত। এই সোঁদন পযন্তি জাপানের যত হাঙ্গাম আর গোলযোগ, তা সবই 
ছিল তার ভিতরকার সৃন্টি। কিছুকাল জাপান বাঁহজগৎ থেকে নিজেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে 
রেখোঁছল যে, কোনো জাপান দেশের বাইরে অন্ন্র যেতে পারে 'ন, কোনো 'বদেশীও জাপানে 
প্রবেশ করতে পারে নিন, এমনাক চীনারাও নয়! আসলে তারা চায় নি যে, ইউরোপীয়রা এবং 
খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের দেশে এসে উৎপাত শুরু করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা নির্বদ্ধিতার 
পাঁরচায়ক এবং ফলও খারাপ হতে বাধ্য। কেননা, এতে করে সমগ্র একটা জাতিকে যেন জেলে পুরে 
রাখা হল, বাইরের জগতের ভালোমন্দ প্রভাব থেকে আলাদা করে। সহসা একসময়ে জাপান খুলে 
দিল সমস্ত জানলা-দরজা, বোরিয়ে এল তথাকাঁথত কারাগার থেকে, করায়ত্ত করে নিল ইউরোপের 
ণশক্ষাদীক্ষা। এবং এত ভালো করেই সব-কিছু আয়ত্ত করল যে, দুই পুরুষের মধ্যেই ইউরে।পের 
যে-কোনো দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠল-__ভালোর দিকটা তো গ্রহণ করলই, খারাপ 1দিকটাও বাদ 'দল না। 
এ সবই গত সন্তর বছরের ঘটনা । 

কোঁরয়ার ইতিহাস শুরু হয় চীনের অনেক পরে; এবং জাপানের ইতিহাসর্ত' আবার 
কোরিয়ার অনেক পরেকার কাহনী। গত বছর এক চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম, 'িংঁস-নামক 
চীনের জনৈক নির্বাসত ব্যান্ত তার পাঁচ হাজার অনুগামী-সহ দেশ ছেড়ে পুবাদকে চলে যায় 
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এবং এক স্থানে বসবাস করতে শুরু করে; জায়গাটার নাম দলে চোজ্‌ন্‌ বা প্রভাতকালীন শান্তির 
দেশ। সে খষ্টপূর্ব ১১২২ সনের কথা। চীনের শিষ্প, কীঁষাবদ্যা, কারগারনৈপ-ণ্য ইত্যাদও 
'এল এদের সঙ্গে । নয় শো বছর-কাল 'কিতাস'র বংশধরগণ এ স্থানে রাজত্ব করল। সময়ে সময়ে চশনা 
ওপনিবোশকরা এই দেশে এসে বসবাস করেছিল এবং এভাবে চীনের সঙ্গে একটা নকট-সম্পর্ক 
গড়ে উঠল । 

শ, হুয়াঙ. টি যখন চীনের সম্রাট তখন চীনের বহুসংখ্যক আধবাসী চোজনে ?গয়োছল। 
এই সম্রাটের কথা হয়তো তোমার মনে আছে। ইনি আমাদের সম্রাট অশোকের সমসামায়ক 'ছিলেন। 
হাঁন নিজকে প্রথম সম্রাট, বলে ঘোষণা করেছিলেন। পুরোনো সমস্ত পথ ইন পাঁড়য়ে 
ফেলোছিলেন। এ*র উৎপড়ন-অত্যাচারের দরুন অনেক চীনা কোঁয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং 
িৎস'র বংশধরদের তাঁড়য়ে দেয়। এর পরে চোজন্‌ িভন্ত হল কতকগুলো ছোটো ছোটো 
রাম্ট্রে। আট শো বছর-কাল এভাবে চলল । এই রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই ঝগড়াঁববাদ করত। এক সময়ে 
এদের মধ্যে একট রাষ্ট্র চীনের সাহায্য চেয়ে পাঠাল । সাংঘাতিক অনুরোধ, নয় কি? চীন সাহায্য 
করতে এল বটে, 'ন্তু আর ফিরে গেল না। শীন্তশালী দেশের কাজকারবারই এইরকম্‌। চীন থেকে 
গেল, আধকন্তু চোজনের কতক অংশ নাজ সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত করে নিল; বাঁকিটাও কয়েক শো 
বছর-কাল তাঙ্‌-বংশের আনুগত্য স্বীকার করোছিল। 

অবশেষে ৯৩৫ খন্টাব্দে চোজনের 'বাভন্ন রাষ্ট্রগুলো 'মাঁলিত হয়ে একাঁট স্বাধীন রাম্ট্রে 
পাঁরণত হয়। ওয়াও কিন -নামক একাঁট লোকের চেম্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল; সাড়ে চার শো বছর 
ওর বংশধরগণ এই রাজ্য শাসন করে। 

দু-তিনটি অনুচ্ছেদে আমি তোমাকে কোরিয়ার দু হাজার বৎসরের হীতহাস বলে দিলাম! 
কোঁরয়া যে চীনের কাছে অশেষ ধণী, এইটেই বড়ো কথা। চীনের লিখন-পদ্ধাতিই কোঁরয়াতে 
প্রচালত হয়েছিল। এক হাজার বংসর পরে কোরিয়ার লোকেরা নিজেদের ভাষার উপযোগণী একটা 
বর্ণমালা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। 

কোরয়াতে বৌদ্ধধর্ম এসোঁছিল চনের মধ্য দিয়ে, আর কনফুসীয় দর্শন এল খাস চন 
থেকে । ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ কোরিয়া আর জাপানে পেশচেছিল চীনের মধ্যস্থতায়। কোরিয়ার 
শিজপকলা, বিশেষ করে ভাস্কর্য সাঁবশেষ উন্নাতলাভ করল । স্থাপত্যাঁশল্পে কোঁরয়া অনুসরণ করল 
চীনকে। জাহাজশিল্পেরও উন্নতি হল্‌ খুব। বাস্তাবক, একসময়ে কোঁরয়ার নৌবিভাগ বেজায় 
শান্তশালী হয়োছল, এমনাক জাপানকেও আক্রমণ করেছিল । 

আধুনিক জাপানিদের পূর্বপুরুষ সম্ভবত কোঁরয়া কিংবা চোজন্‌ থেকে এসোঁছল, এই 
আমার আন্দাজ । কতক দক্ষিণ থেকে, মালয় থেকেও এসে থাকবে। তুমি তো জানোই, জাপানিরা 
মঙ্গোলিয়ান-বংশোদ্ভব। অদ্যাঁপ জাপানের উত্তরাংশে কতক লোক আছে, রোমশ দেহ, ফরশা রঙ, 
জাপানিদের থেকে ধরনধারন আলাদা । এদের বলা হয় আইনাস; সম্ভবত এরা আদম আঁধবাসী। 

আদিষুগে জাপানের নাম ছিল যামাতো অথবা ইয়ামাতো। ২০০ খ্টাব্দে ইয়ামাতো-রাস্ট্ের 
সম্রাজ্ঞঁ ছিল জিত্গো নামে এক নারী । এর নামটা খেয়াল করবে। ইংরেজি ভাষায় 'জিত্গো শব্দের 
অর্থ দাম্ভক সাম্রাজ্যবাদী । শুধু সাম্রাজ্যবাদীও বলতে পার, কেননা, এ তো জানা কথা যে, 
সাম্রাজ্যবাদীমান্রেই উৎকট আত্মশলাঘণ হয়ে থাকে । এই সাম্রাজ্যবাদ-রোগ জাপানেরও আছে এবং 
সম্প্রতি কোরিয়া আর চীনের প্রাতি তার আচরণ নিতান্ত ন্যায়াবগাহ্হত হয়েছে। কাজেকাজেই 
তার প্রথম শাসকের নাম যে 'জত্গগো ছিল, সেটা অদ্ভূত সংঘটন বলতে হবে। 

কোরিয়ার সঙ্গে ইয়ামাতোর একটা সম্পর্ক ছিল; এবং সেকারণেই চীনসভ্যতা প্রবেশ করতে 
পেরোছল ইয়ামাতো-রাজ্যে। ৪০০ খত্টাব্দে চীনের লেখ্য ভাষাও সেখানে প্রচলিত হয়; বৌদ্ধধর্মের 
প্রচলনও হয়োছল কোরয়ার দৌলতে । 

জাপানে প্রচলিত ধর্মের নাম ছিল 'সণ্টোধর্ম। িশ্টো কথাটা চীনের- মানে, দেবতাদের পথ । 
সশ্টোধর্ম ছিল প্রকাত-পূজা আর পূর্পূরুষ-পূজা, এই দুয়ের সংামশ্রণ। এই ধর্মে ভাবষ্যৎ- 
জীবনের প্রশ্ন বা সমস্যার স্থান ছিল না; এ ছিল প্রধানত যোদ্ধৃজাতির ধর্ম। চীন আর জাপান 
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পাশাপাশি অবস্থিত এবং চণনসভ্যতার কাছে জাপান অশেষ খশী; তথাপি এই দুই দেশের 
আধিবাসাঁদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে । চানারা বরাবরই শান্তিপ্রিয় জাতি; তাদের সমগ্র 
সভ্যতায় এবং তাদের জাীবনদর্শনে আছে শান্তির বাণী। আর জাপানিরা বরাবরই যোদ্ধার জাত ॥ 
সৈনিকের প্রধান গুণ হল নেতা এবং সঙ্গীদের প্রাত, আনুগত্য। এইটেই জাপানিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এবং তাই তো ওরা এত শান্তশালী। 'সণ্টোধর্মের মূল কথা ছিল : দেবতাদের পূজা করো এবং 
তাদের বংশধরদের প্রাতি অনুগত থাকো। দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি সিন্টোধর্ম আজগ্ 
জাপানে টিকে আছে। 

কিন্তু এইটে কি একটা ধর্মঃ একজন সং্গণ অথবা একটা উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য, 
প্রকাশকে গুণ বলা যেতে পারে বটে। তবেই দেখো, সিন্টো এবং অন্যান্য ধর্মমত আমাদের আনুগত্যের 
সুযোগ নিয়ে আমাদের শাসকশ্রেণীকে প্রবল করে তুলেছে । জাপান, রোম এবং অন্যন্ন এই শান্ত 
বা কর্তৃত্বের পূজাই চলে এসেছে; এই ধর্মমত আমাদের কত ক্ষাত করেছে, পরে জানতে পারবে। 

জাপানে প্রথম যখন বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে পেশছল, প্রাচীন 'সণ্টোধর্মের সঙ্গে তার বাধল 
বিরোধ । কিন্তু বিরোধ মিউতে দোর হয় নি এবং তার পর থেকে দুটো ধর্মই আজও পর্যন্ত 
পাশাপাশি চলছে। কিন্তু সন্টোধর্মই বোঁশ জনাপ্রয়; তা ছাড়া ওতে শাসকশ্রেণীর সমর্থনও আছে ॥ 
এঁ ধর্ম জনগণকে তাদের প্রাতি বাধ্য আর অনুগত থাকতে বলে না? আবার, বৌদ্ধধর্মও একট? 
ভয়াবহ ধর্ম; কেননা, ওর প্রবর্তক ছিলেন একজন বিদ্রোহী । 

জাপানে শজ্পের উন্নাতির মূলে বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মপ্রচলনের পর থেকেই সে দেশে 
শিল্পের উন্নতি শুরু হয়। তখন থেকে জাপান অথবা ইয়ামাতো চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; 
জাপানি দূতের আনাগোনা শুরু হয় বিশেষ করে তাঙ্‌-বংশের রাজত্বকালে । চীনের রাজধানঈ 
িয়ান-ফু তথকালে পূর্ব-এশিয়ায় খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইয়ামাতোর লোকেরা আবকল 
1সয়ান-ফ; নগরের মতো এক নূতন রাজধানী স্থাপন করল, নাম দিল নারা। বাস্তাঁবক, অপরকে 
অনুকরণ করবার অদ্ভূত ক্ষমতা এই জাপানিদের। 

জাপানে বড়ো বড়ো বংশগৃঁলি ক্ষমতালাভের জন্যে একে অন্যের বিরোধিতা করে থাকে, 
ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। অবশ্য প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশেও এরকমটা হয়েছে। জাপানের 
ইাঁতহাস প্রধানত পারবারক কিংবা বংশগত প্রাতদ্বান্দতারই ইতিহাস। জাপাঁনরা তাদের সম্রাট 
মকাডোকে সর্বশাস্তমান বলে মনে করে__ একেবারে দেবতা, সূর্যের বংশধর । সণ্টোধর্ম ওদের, 
শাঁখয়েছে সম্রাটের একাঁধপত্য মেনে 'নতে, দেশের ক্ষমতাশালী ব্যান্তদের প্রাত অনুরাগ প্রকাশ৷ 
করতে । কিন্তু অনেক সময়ে দেখা গেছে, জাপানে সম্রাটের কোনো ক্ষমতা থাকে না; প্রকৃত ক্ষমতা; 
থাকে প্রভাবশালী বড়ো পাঁরবার কিংবা বংশের হাতে, সম্রাট তাদের হাতের পুতুল মান্র। 

সর্বপ্রথম সোগা-পারবার জাপানে রাষ্ট্র-পারচালনার ক্ষমতা লাভ করে। তাদের আমলেই 
বৌদ্ধধর্ম সরকারিধর্মরূপে গণ্য হয়েছিল। এই বংশের শোতুকু তাইশি'র নাম জাপানের ইতিহাসে, 
প্রাস্ধ। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খুব ক্ষমতাশালী লোক। শাসনতন্ত্রকে হীন ন্যায়ের 1ভাত্তর 
উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস হলেন। জাপানে তখন কুলনেতাদের খুব প্রতাপ; কারও কর্তৃত্ব 
কেউ মানে না, সবাই স্বাধীন। সম্রাট ছিল নামেমান্র সম্রাট। শোতুকু তাইশ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে 
শন্তিশালী করে গড়ে তুললেন; অধিকন্তু সকল সামন্তকে বাধ্য করলেন সম্রাটের প্রাতি আনুগতঢ 
স্বীকার করতে । সে ৬০০ খম্টাব্দের কথা । 

শোতৃকু তাইশির মৃত্যুর পরেই সোগা-বংশ বিতাড়িত হল। কিছুদিন কাটল। এর পরে 
কাকাতোমি নো কামাতোঁর নামে এক ব্যান্তর আঁবর্ভাব। এই ব্যন্তি শাসনব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
সাধন করল, আমদানি করল চীনা-পদ্ধাত। সম্রাটের হাতে ক্ষমতা এল, কেন্দ্রীয় গবর্মেন্ট হল 
আঁধকতর শান্তশালন। র 

এই সময়েই রাজধানী নারা-নগরের প্রাতষ্ঠা। কিন্তু রাজধানী বোঁশ 'দন সেখানে ছিল না। 
৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানন স্থানান্তারত হল কয়েটো-নগরে এবং এই সেদিন পর্যন্ত, প্রায় এগারো শো; 
বছর-কাল এখানেই ছিল। এর পরে টোকিও হল রাজধানী । টোকিও আধুনিক বুগের বড়ো শহর । 


হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন সাঙ ১০৭ 


জাপানের প্রসিদ্ধ ফুজিআরা-বংশের প্রাতষ্ঠাতা এই কাকাতোমি নো কামাতোরি। দু 
বছর-কাল এই বংশ জাপানে রাজত্ব করেছে। এদের দারুণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। 

চীন-সম্রাট এক সময়ে জাপানের সম্্টকে এক বাণী প্রেরণ করোছলেন, নারা-নগর তখন 
রাজধানী। তিনি জাপ-সম্রাটকে সম্বোধন করোছিলেন, 'তাই-নিহি-পুংকোক্‌'এর সম্াট। এই 
কথাট্রার অর্থ সূর্যোদয়ের রাজ্য। নামটা জাপানদের খুব পছন্দ হল; তারা তখন থেকে 
ইয়ামাতো নামের পাঁরবর্তে "দাই নিপ্পন' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ, এই নাম ব্যবহার করতে শুরু 
করল। আজও এই নামই প্রচলিত । 

'নিস্পন কথা থেকে জাপান নামের উৎপাত্ত। সে এক মজার কাহনী। প্রায় ছ শো বছর 
পরের কথা । মারোপোলো-নামক এক ইতালশয় পাঁরব্রাজক চীন দেশে গিয়েছিল। সে জাপানে 
কখনও যায় নি, কিন্তু তার ভ্রমণবৃত্তান্তে জাপানের কথা সে লিখে গেছে। 'ি-পুং-কোক নামটা 
সে শুনেছিল। এই নামকে মার্কোপোলো তার বইয়ে লিখেছে চিপাংগো এবং তা থেকেই 
জাপান নামের উদ্ভব। 

আচ্ছা, আমাদের দেশের নাম ইন্ডিয়া এবং 'হন্দুস্থান কেন হল, জান? এই দুটো নামই 
ইন্ডাস্‌ বা সিম্ধনদের নাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রীকরা আমাদের দেশের নাম 'দয়োছল 
ইন্ডস্‌; তা থেকেই এসেছে ইশ্ডিয়া। আবার এই 'সন্ধূকেই পারশ্যবাসীরা বলত 'হন্দু এবং তা 
থেকেই 'হিন্দুস্থান কথার উদ্ভব হয়েছে। 


৪৩ 
হর্যবর্ধন ও হিউয়েন সাঙ 


১১ই মে, ১৯৩২ 


আবার ভারতবর্ষের কথাতেই ফিরে আসা যাক। হুনদের তাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু 
কতক এখানে-সেখানে থেকে গেছে। বালাদত্যের পর গুস্ত-বংশের অর্বনাত শুরু হয়েছে। 
উত্তর-ভারতে ছোটো-বড়ো অসংখ্য রাজ্য; আর দাঁক্ষণে, পুলকেশণ স্থাপন করলেন চাল.ক্য-সাম্রাজ্য। 

কানপুরের অদূরে কনৌজ-শহর। কানপূর তো এখন মস্তবড়ো শহর, কত কলকারখানা 
আর চিমনি। আর কনৌজ ছোটো এতট;কু শহর, গ্রামও বলা চলে। “কিন্তু আম যে সময়ের কথা 
বলাছ তখন কনৌজ মস্তবড়ো রাজধানী; তার কাব, শিল্পী আর দার্শীনকের খ্যাঁতিতে চার দিক 
মুখাঁরত। কানপুর তখন কোথায় ? 

কনৌজ নামটা আধুশিক। আসল নাম কান্যকুব্জ__কুব্জ-পৃঙ্ঠা কন্যা। গলপ আছে, জনৈক 
খাঁষর শাপে এক রাজার এক শো কন্যা কুব্জা হয়ে যায়; সেই থেকে এঁ রাজা যে নগরে বাস করতেন 
তার নাম হয় কুব্জা কন্যার শহর-_কান্যকুব্জ। 

যা হোক, আমরা বলব কনৌজ। হুনরা কনৌজের রাজাকে হত্যা করে তার পত্নী রাজ্যশ্রীকে 
করল বন্দী। রাজান্রীর ভাই রাজ্যবর্ধন বোনকে উদ্ধার করতে 'গয়ে নিহত হলেন বিশবাসঘাতকের 
হাতে। ছোটো ভাই হর্ষবর্ধন তখন বের হলেন বোনের খোঁজে । ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী পালিয়ে যায় 
পাহাড়ে, দঃখকস্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সংকল্প করে। কাঁথত আছে, সে যখন 
আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মূহূর্তে হর্ধবর্ধন সেখানে উপাস্থিত হয়ে উদ্ধার করেন 
তাকে? পরে হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তাকে উপয্স্ত শাস্ত দেন। 

হর্ষবধন সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করোছিলেন; দাঁক্ষণে 'বন্ধ্পর্বতমালা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য 
1বস্তৃত 'ছিল। বিন্ধ্যপর্বতমালার অপর 'দিকে ছিল চালন্ক্য সাম্রাজ্য । 

হর্ষবর্ধন নিজে একজন কাব ও নাট্যকার ছিলেন। তাই তাঁর রাজসভায় অনেক কাব আর. 


১০৮ . বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


শীশজ্পশর সমাগম হত; এবং তার ফলে রাজধানী কনৌজ-নগরের সুখ্যাতি বেড়ে গেল। হবরর্ধন 
ভারতের শেষ বৌদ্ধসম্রাট। তাঁর পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং ব্রাহন্নণ্যধর্মের. 
প্রভাব বেড়ে যায়। 

পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাঙ্‌ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসোছলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 
থেকে ভারতবর্ষ এবং দাঁক্ষণ-এঁশয়ার দেশসমূহ সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা যায়। 'ৃহউয়েন সাঙ 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বী ছিলেন; তাই এ ধর্মের পাঁবন্র তীর্থস্থানগূঁল দেখবার জন্যে 'তাঁন ভ্রমণে বের 
হয়েছিলেন; শাস্তগ্রল্থাঁদ সংগ্রহ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গোবি মরুভূমি এবং সমরকন্দ, 
তাসখন্দ, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অনেক 'বখ্যাত শহর আতিক্রম করে তান ভারতে এসেছিলেন। 
সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বোঁড়য়েছেন, সম্ভবত সিংহলও বাদ যায় নি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 
খুব চিত্তাকর্ষক, নানা তথ্যে ভর্‌তি। ভারতের নানা স্থানের আধবাসীদের বিবরণ, বৃদ্ধ ও 
বোধিসত্বের সম্বন্ধে অলৌকিক কাঁহনশ, আর তাঁর শোনা কত অদ্ভুত অদ্ভূত গলপ। এক 
মহাজ্ঞানী ব্যান্ত তার কোমরে তামার কোমরবন্ধ এন্টে রাখত, এই মজার গল্পটা তোমাকে আগেই 
বলেছি। | 

হিউয়েন সাও অনেক বৎসর ভারতে, বিশেষ করে নালন্দায় ছিলেন। নালন্দা-বি*বাবদ্যালয়ে 
বৌদ্ধ িক্ষুদের আশ্রম ছিল; সেখানে দশ হাজার ছাত্র ও শ্রমণ বাস করত। নালন্দা ছিল 
বৌদ্ধধর্ম এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র; ওঁদকে আবার ব্রাহমণ্যধর্মের পীঠস্থান ছিল কাশী! 

প্রাশনকালে ভারতবর্ষকে বলা হত চন্দ্রের দেশ ইন্দুরাজ্য। 'হউয়েন সাঙের ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তে এই নামের উল্লেখ আছে। চীনা ভাষায় চাঁদকে বলে ইনৃ-টু। সূতরাং তুমি তো 
সহজেই একটা চীনা নাম নিতে পার ?* - 

হিউয়েন সাও ৬২৯ খন্টাব্দে ভারতবর্ষে এসোছিলেন। . লম্বা গড়নের লোকাঁট, দেখতে 
সুপুরুষ; উজ্জবল দুটি চোখ, গম্ভশর প্রকৃতি এবং ব্দাম্ধদীপ্ত মুখশ্রী। ছাঁব্বশ বৎসর বয়সে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে তিনি একাকণ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। গোঁবি মরুভূমি অতিক্রম করে তিনি 
তুরফান-রাজ্যে প্রবেশ করেন; মরুভূমির প্রান্তে এই তুরফান-রাজ্য ছিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
মর্দ্যানীবশেষ। এ রাজ্য এখন লোপ পেয়েছে এবং প্রত্রতাত্বকদের গবেষণার বিষয় হয়ে 
দাঁড়য়েছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্য ছিল জমজমাট, এর সভ্যতা ও সংস্কাতি ছিল 
আঁতি উচ্চাত্গের। ভান্তবর্ধ, চন, পারশ্য এবং ইউরোপের সভ্যতার সধামশ্রণ হয়েছিল এখানে । 
বৌদ্ধধর্ম খুব প্রসার লাভ করোছল। সংস্কৃত-ভাষা-প্রচলনের ফলে ভারতীয় প্রভাব খুব লক্ষ্য 
করা যেত। কিন্তু চালচলনে চীন আর পারশ্যের প্রভাব ছিল বোশ। তুমি হয়তো মনে করছ, 
ও দেশের ভাষা ছিল মঙ্গোলীয়। কিন্তু তা নয়, চলাতি ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপাীয়। ওখানকার 
আঁকা প্রাচীরাচনত্ত ইউরোপায় ধরনের । যুদ্ধ, বোধিসত্ব এবং দেবদেবীদের প্রাচীরাচন্র চমৎকার; 
তাতে ভারতীয় রমণীয়তা, গ্রীক ভাস্কর্য আর চীনা সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। 

তুরফান আজও আছে, মানচিত্রে দেখতে পাবে। কিন্তু তার সে গৌরবের দিন আর নেই, 
আজ তার অবস্থা নগণ্য। ভাবলে 'বাস্মত হতে হয় যে, সেই সুদূর সপ্তম শতাব্দীতেও দেশ- 
বিদেশের সভ্যতার একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটোছল এখানে । 
-  তুরফান থেকে হিউয়েন সাঙ্‌ মধ্য-এঁশিয়ার অন্যতম সভ্যতার কেন্দ্রে কুচা-নগরে গেলেন। 
কুচা সেকালে সংগণতচর্চার জন্যে প্রাসদ্ধ ছিল; তা ছাড়া ওখানকার নারীদের সৌন্দর্যের সুখ্যাতি 
চার দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছিল। ভারতের ধর্ম আর শিল্পকলা এখানে প্রসারলাভ করেছিল; ইরান থেকে 
নানাবধ পণ্যাদ আমদান হত এবং সেইসঙ্গে ইরানি সভ্যতার ধারাও এসে পেশচোঁছিল। এমনকি, 
ওখানকার ভাষার উপরে সংস্কৃত ফা আর লাতিন ভাষার প্রভাব 'ছিল। 

দেখা যাচ্ছে, হিউয়েন সাঙ- তুর্ক-রাজ্যও পাঁরভ্রমণ করেছিলেন। সেখানকার অধীশ্বর ছিলেন 


* ইীন্দরার ডাক নাম ইন্দু। 


হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন সাঙ ১০৯ 


বোদ্ধধর্মীবলম্বী; মধ্য-এশিয়ার আধকাংশ দেশই ছিল তার অধাঁনে। তার পরে হিউয়েন সাঙ্‌ 
এলেন সমরকন্দে; ওখানে তখনও আলেকজান্ডারের স্মৃতি জাগরুক ছিল। সেখান থেকে কাবুল 

চীনে তখন তাঙ্‌-বংশের রাজত্ব শুরু হয়েছে । রাজধানী সয়ান-ফ্‌ শিল্প ও সভ্যতার 
কেন্দ্র। তখনকার দিনের চীন পাঁথবীতে সভ্যতার পথপ্রদর্শক। তা হলেই বুঝতে পারছ, 
[হিউয়েন সাঙ কত বড়ো সুসভ্য দেশ থেকে এসৌছলেন এবং তাঁর তুলনার মাপকাঠও কত উপ্চুদরের 
ছিল। তাই তো ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা এত গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান। "তান 
ভারতবাসঈদের এবং তাদের শাসনব্যবস্থার খুব প্রশংসা করে গেছেন। তান বলেছেন, “ভারতের 
আঁধবাসীরা খুব সং আর সম্মানাহ্; আর্ক ব্যাপারে কেউ ছল-কলার ধার ধারে না। 'বিচারকার্ষে 
সুবিবেচনার পারচয় পাওয়া যায়; লোকের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য, প্রতারণার স্থান নেই কোথাও; 
প্রাতিশ্রাতিপালনেও তারা পরাঙ্মুখ নয়। আর আচারে ব্যবহারে আতিশয় ভদ্রু এবং 'বিনয়শী। 
শাসনব্যবস্থায় অদ্ভুত ন্যায়পরতা পাঁরলক্ষিত হয়। চোর-ডাকার্ত কিংবা শবদ্রোহী নেই বললেই 
হয়, মাঝে মাঝে এক-আধট; উপদ্রব হয়ে থাকে। গবর্মেন্টের নীতি খুব উদার, আর শাসনকার্যেও 
কোনো জটিলতা নাই।” তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আরও জানা যায় যে, প্রজাদিগকে আত সামান্যই 
খাজনা 'দিতে হত; কৃাঁষিকার্ধ ছিল জশীবকানর্বাহের প্রধান উপায়। লোকে 'নজেদের ঘরবাঁড় 
ণনজেরাই সামলে রাখত। খাস গবর্মেন্টের জাম যারা চাষবাস করত তারা খাজনা-বাবদ উৎপন্ন 
শস্যাঁদর এক-ফম্ঠাংশ 'দত। ব্যবসাবাণজ্যের অবাধ প্রচলন 'ছল। 

দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বনিয়াদ ছিল পাকা । সাত বৎসর বয়সে বালকবাণলকা'দিগকে প্রাথামক 
শক্ষা শেষ করতে হত; তার পরের ধাপ ছিল শাস্পাঠ। আজকাল 'শাস্ত্র' কথায় কেবল খাঁটি 
ধমগ্রিল্থই বোঝায়; কিন্তু তখনকার দিনে সবরকমের বিদ্যাকেই বোঝাত। শাস্ত্র 'ছল পাঁচ রকমের; 
যথা- ব্যাকরণ, ?শজ্পকলা, চিকিৎসা, ন্যায় এবং দর্শন। 'বশবাবদ্যালয়েও এইসমস্ত বিষয় পড়ানো 
হত এবং এই শিক্ষা সমাপ্ত হত সাধারণত ন্রিশ বংসর বয়সের কালে। কিন্তু আমার তো মনে 
হয় না যে, খুব বোঁশ লোক ন্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষালাভ করত। তবে মনে হয়, 
প্রাথমিক ক্ষার ব্যবস্থা আধকতর প্রসার লাভ করেছিল; কেননা, বৌদ্ধ শ্রমণ আর সমন্ব্যাসীরাই 
ছিল "শিক্ষক এবং সংখ্যায় এদের কমাতি 'ছিল না। ভারতবাসীদের জ্ঞানস্পৃহা দেখে 'হিউয়েন 
সাঙের 'বস্ময়ের অবাধ ছিল না। 

হিউয়েন সাঙ্‌ প্রয়াগের (বর্তমান এলাহাবাদ ) কুম্ভমেলার একটা বর্ণনা লিখে গেছেন। 
তুমি আবার যখন এই মেলায় যাবে তোমার মনে পড়বে, হিউয়েন সাঙ্‌ও এই মেলা দেখোছলেন 
তেরো শো বছর আগে। অবাক হোয়ো না, ০০৪ প্রাচীন বোদক যুগ থেকেই 
এটার প্রচলন হয়েছিল কিনা? 

হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন বটে, 4 জা ডা। তঁরি আমন্দণে 
রাজ্যের যত দীনদঃখীর সমাবেশ হত এখানে । দৌনিক এক লাখ লোকের আহারের ব্যবস্থা 
তিনি করতেন। প্রাতি পাঁচ বংসর অন্তর প্রয়াগের এই ধর্মমেলায় হর্ষ তাঁর রাজকোষের সমস্ত 
উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ, বহুমূল্য অলঙকারাদিও উজাড় করে বিলিয়ে দিতেন সকলকে । এমনাঁকি 
নিজের মাথার রাজমুকুট এবং পাঁরধানের বহুমূল্য বস্ত্াদও তিনি দান করতেন। হর্ষ 
খাদ্যোপকরণ-াহসাবে প্রাণীহত্যা করতে দিতেন না; সম্ভবত ব্রাহণরা এতে তেমন আপাত্ত করে নি, 
কেননা, বৌন্ধধর্ম-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিরামিষাশন হয়ে পড়োছিল। 

িউয়েন সাঙের বিবরণে একটা মজার খবর আছে। সেকালে অসুখাঁবসুখ হলে .লোকে 
সাতাঁদন উপোস করে থাকত, এবং এই সময়ের মধ্যেই তার অসুখ সেরে যেত। ওঁষধ খাওয়ার 
রেওয়াজ তখন বড়ো-একটা ছিল না; যাঁদ এঁ সময়ের মধ্যে অসুখ না সারত তবেই ওঁষধ ব্যবহার 
করা হত। তখনকার 'দনে অসুখাবসুখ কম হত, ডান্তার-কবিরাজের প্রয়োজন তেমন ছিল না। 

ভারতের আর-একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, রাজা মহারাজা সেনাপাঁত প্রভাত জ্ঞানী আর 
বিদ্বান ব্যান্তদগকে খুব শ্রদ্ধাভান্তি করতেন। বিদ্যাকেই বরাবর সম্মান দেখানো হয়েছে, বিত্তকে নয়। 


১১০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


অনেক বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে হিউয়েন সা আবার তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন। 
ফেরবার পথে পিমন্ধুনদে একটা দুর্ঘটনার ফলে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়, তিনি 'নজেও প্রায় 
জলে তাঁলয়ে যাচ্ছিলেন; তা সত্তেও বহুসংখ্যক হস্তলাঁখত পঠাথ 'তান দেশে নিয়ে 'গয়েছিলেন, 
'এবং সেগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করবার কাজে অনেক কাল ব্যস্ত ছিলেন। চীনের সম্রাট 
রাজধানশ 'সিয়ান-ফু-নগরে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করোছলেন এবং তাঁর অনপ্রেরণাতেই 
হিউয়েন সাঙ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে গেছেন। 

এ ভ্রমণবৃস্তান্ত থেকে আমরা মধ্য-এঁশিয়ার তুকর্দের কথা জানতে পারি। মধ্য-এাশয়ার 
সর্বত্র_পারশ্য, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, খোরাসান, মোসাল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ আশ্রম দেখতে 
পাওয়া যেত। পারশ্যের আঁধবাসীদের নাকি বিদ্যাশিক্ষার 'দকে আগ্রহ ছিল না, শিল্পকর্মের 
দিকেই ঝোঁক ছিল বোশ। অন্যান্য দেশে পারশ্যের শিল্পের আদর ছিল যথেষ্ট। 

এই তো গেল 'হউয়েন সাঙের কথা । এরকম কত পাঁরব্রাজকই-না ভ্রমণে বোঁরয়েছিল। 
কত শত বংসর আগেকার কথা, কত অদ্ভুত তাদের কাহনী। আধাঁনক কালের আফ্রিকার 
জঙ্গলে কিংবা মেরুপ্রদেশে আঁভযান তখনকার 'দনের ভ্রমণব্যাপারের তুলনায় আত তুচ্ছ। 
বছরের পর বছর তারা কেবল পথ চলতেই থাকত,_ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, দুস্তর পাহাড় 
পর্বত মরুভূমি পৌরয়ে, চলার আর বিরাম ছিল না। কখনও হয়তো-বা বাঁড়ঘরের জন্যে তাদের 
'বেদনা জাগত। হউয়েন সাঙের এক শো বছর আগে সুঙূউন্‌ নামে এক পাঁরব্রাজক ভারতে 
এসোৌছল। এক সময়ে এই দূর দেশে ফূলফল, গাছপালা, বসন্তকালনন সৌন্দর্য, পাঁখন সুমিষ্ট 
কলতান, বাতাসের মম্ধবান ওর মনকে আকুল করে 'দিল, প্রাণ কেদে উঠল স্বদেশের জন্যে এবং 
'শেষ পযন্তি পাঁড়ত হয়ে পড়ল। বেচারা! 


৪৪8 
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১৩ই মে, ১৯৩২ 


খূক্টীয় ৬৪৮ অন্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পূবেই ভারতের উত্তর- 
পাঁশচম-সীমান্তে, বেলুচস্থানের রাজনৌতিক আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ জমে উঠোছল। 
ওটা প্রচণ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাস; সে ঝড়ে পশ্চম-এিয়া, উত্তর-আফ্রিকা আর দক্ষিণ-ইউরোপ 
বপর্যস্ত হয়েছিল। ওাঁদকে আবার আরবন্রেশে একজন মহাপুরুষের আঁবর্ভাব হয়েছিল, নাম 
তাঁর মহম্মদ। তিনি এক নূতন ধর্ম প্রচার করলেন_ ইসলামধর্ম। এই ধর্ম আরবদের দিল 
নূতন প্রেরণা, উদ্বুদ্ধ করল আত্মশীন্ততে। তারা বের হল দেশ জয় করতে। সে এক বিস্ময়কর 
ঘটনা। এরা দেশের পর দেশ জয় করে যেতে লাগল । সম্পূর্ণ এক নূতন পারাস্থতির উদ্ভব 
হল পাঁথবীতে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ইসলামধ্শা আরবগণ বেলুচিস্থান আঁধকার করে এবং 
তার পরে 'সন্ধূদেশ। কিন্তু এ পর্যন্তিই। তার পরে তিন শো বছর-কাল মুসলমানেরা আর অগ্রসর 
হতে পারল না; ভারতবর্ষ আক্রমণ করা হয়ে উঠল না। পরবতাঁকালে যে আক্রমণ হয়েছিল 
তা আরবদের দ্বারা নয়; ওরা ছিল মধ্য-এাশয়ার কতকগুলি জাত, মুসাঁলমধর্মে দীক্ষিত। 

এই সময়ে পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের মহারাম্ট্র-অণুলে চালুক্য-বংশের রাজত্ব । রাজধানীর 
নাম বাদাম। হিউয়েন সাও এই মহারাম্ট্রবাসীদের শৌর্যবীর্যের খুব প্রশংসা করে গেছেন। 
চালুকা-সম্রাটদিগকে রীতিমতো ফাঁপরে পড়তে হয়োছল। 'তনাঁদকে তিন শন্তু! উত্তরে হর্ষবর্ধন, 
পূর্বে কীলঙ্গ আর দক্ষিণে পহ্যবীগোম্ঠী। তথাপি এরা উত্তরোস্তর দয় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল, 
রাজ্যাবস্তার করল; কিন্তু শেষ পর্য্ত টিত্কে থাকতে পারল না; রাষ্ট্রকুটরা এসে হটিয়ে 
বদল ওদের। | 
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বাস্তবিক দক্ষিণ-ভারতের তখন জমজমাট অবস্থা । বড়ো বড়ো রাম, সাম্রাজ্য । কখনও সব 
কটিই সমান উন্নত, আবার কখনও-বা কোনো-একটি খ্যাতিপ্রাতপান্ত ও ক্ষমতার 'দিক দিয়ে অন্যদের 
হ্াঁড়য়ে যাচ্ছে। পাণ্ডু-রাজাদের আমলে মাদুরা ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। তখন তামিল- 
কাব ও লেখকদের খুব খ্যাতি। 85504085004 বর্তমান কাঞ্জভরম; 
এককালে পহনবী-রাজাদের নামডাক ছিল যথেষ্ট। 

এর পরে এল চোল-সাম্রাজ্য। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোল-বংশ সমগ্র দাঁক্ষণ-ভারতে 
আঁধপত্য বস্তার করোছিল। বিরাট নৌঁবভাগ, বঙ্গোপসাগর আর আরবসাগরে একাধপত্য। 
কাবেরী নদীর মুখে প্রধান বন্দর কাবেরীপাঁদ্মনামৃ। প্রথম বড়ো রাজার নাম বজয়ালয়। চোল- 
'বংশ উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে 'গয়েছিল, কিন্তু রাস্ট্রকূটদের ?নকট পরাজিত হয়। দশম 
শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট রাজারাজের আমলে হৃতগৌরব আবার ফিরে পেয়োছল। এই সময়ে 
উত্তর-ভারতে মুসলমান-আক্রমণ শুরু হয়েছে; রাজারাজ তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে রাজ্যাবিস্তারে 
মন দিলেন এবং লঙ্কাদ্বীপ দখল করলেন। সেখানে সত্তর বংসর-কাল চোল-রাজাদের আধপত্য 
ছিল। রাজারাজের প্র রাজেন্দ্রও ছিলেন যদদ্ধাপ্রয়; তান দাক্ষিণ-ব্রহন জয় করেন, যুদ্ধের 
হাতিগ্লোকেও জাহাজে করে সে দেশে নিয়ে গিয়োছলেন। উত্তর-ভারতে বঙ্গদেশের রাজাও 
তাঁর নিকট পরাজিত হয়। চোল-সাম্রাজ্যের সে কী আধিপত্য! “কন্তু বৌশ 'দন তা বজায় 'ছল 
না। রাজেন্দ্র বড়ো যোদ্ধা ছিলেন, রাজ্যও জয় করোছিলেন বটে অনেক, ?কন্তু রাজ্যগুলোর 
বাঁসন্দাদের চিত্ত জয় করতে পারেন নি; ফলে, তাঁর মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং চোল- 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাজেন্দ্রের শাসনকাল ১০১৩ থেকে ১০৪৪ খন্টাব্দ। 

চোলদের রাজত্ব-কালে দেশবদেশে ব্যবসাবাঁণজ্যও খুব বস্তারলাভ করেছিল। এ দেশের 
তুশাজাত দ্রব্যের তখন খুব চাহিদা'। নানা দ্রুব্যসম্ভার 'নয়ে জাহাজ কাবেরীপাঁদ্মনাম্‌ বন্দরে যাতায়াত 
করত। ওখানে যবন অর্থাৎ গ্রীকদেরও বসাঁত 'ছিল। মহাভারতেও চোল-বংশের উল্লেখ আছে। 

এই তো গেল দাক্ষণ-ভারতের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। খুব সংক্ষেপেই বলা হল, 
কেননা তা ছাড়া উপায় নেই। সমগ্র পৃথবাঁর ইতিহাস আমাদের আলোচনা করতে হবে, 
সূতরাং ক্ষুদ্র এক অংশেরতা হলই-বা আমাদের বাসভৃঁম-_ইতিহাস আলোচনাতেই আধকাংশ 
সময় কাটালে চলবে কেন ? 

আসল কথা এই যে, সম্রাট, রাজামহারার্জা িংবা তাদের রাজ্যাবস্তার অপেক্ষাও সে 
যুগের সংস্কীতি, এবং িজ্পকলা আঁধকতর উল্লেখযোগ্য। দাঁক্ষণ-ভারতে আজও অততযুৎকৃষ্ট 
আর্টের ভূঁরি ভূর নিদর্শন রয়েছে। উত্তর-ভারতের অনেক প্রাচীন মনুমেন্ট, অদ্রালিকা, মৃখীশজ্প 
ইত্যাঁদ বিধবস্ত হয়েছে যুদ্ধাবগ্রহে আর মুসলমানদের আক্রমণের ফলে। অবশ্য দাঁক্ষণ-ভারতেও 
মুসলমান-আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু তার দরুন শিল্পকলার নিদর্শনগাল নম্ট হয় নি। দুঃখের বিষয়, 
“সেকালে উত্তর-ভারতের অনেক সুদৃশ্য মনুমেণ্ট ধ্বংস করা হয়োছল। যে মুসালম দল এসেছিল 
তারা ছল মধ্য-এঁশয়ার আধবাসী, আরবদেশের লোক নয়। এরা ছিল গোঁড়া মুসলমান, তাই এই 
দেশের দেবদেবীর মূর্তিগুলি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেবমন্দিরগুলোকে 
দুর্গ হিসারেও ব্যবহার করোছল। দাক্ষণ-অণ্টলের অনেক মন্দির দূর্গের আকারে গঠিত, 
যুদ্ধাবিগ্রহের সময়ে আত্মরক্ষার ব্যহ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং আত্মরক্ষার দুর্গ ছিল 
বলেই তো মুসলমান আব্রমণকারীরা ওগুলোকে বিধব্ত করোছিল! এইসব মান্দরে কেবল যে 
'পুজা-অর্চনাই হত তা নয়, গ্রাম্য আসর, পাঠশালা, পণ্টায়েত-বৈঠক ইত্যাদিও, এক কথায় গ্রাম্য 
জীবনযান্রার কেন্দ্র ছিল এ মান্দর। কাজেকাজেই সেকালে মান্দরের পুরোহিত আর ব্রাহমণদেরই 
খছল প্রাধান্য। | 

আজও তাঞ্জোরে একটি সুন্দর মান্দর দেখতে পাওয়া যায়; ওটা চোল-সম্রাট রাজারাজের 
কীর্ত। বাদামি আর কাঁঞ্জভরমেও সুন্দর সুন্দর মান্দর আছে। কিন্তু ইলোরার কৈলাস- 
মন্দির শল্পের অপূর্ব নিদর্শন; অম্টম শতাব্দীর শেষভাগে ওটার 'শনর্মণকার্য শুরু হয়োছিল। 
'এ ছাড়া, পার্থর আর রোঞ্জে উৎকীর্ণ সুদৃশ্য মৃর্ত তো অসংখ্য। এর মধ্যে আবার নটরাজের 


১১২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মূর্তি সাঁবশেষ বখ্যাত। চোল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্রের আমলে সেচকার্যের খুব উল্লাত হয়েছিল; 
চোলপুরম-:নামক স্থানে তখন ষোলো মাইল লম্বা এক বাঁধ 'নর্মাণ করা হয়। এক শো বছর পরে 
এ বাঁধ দেখে আরবাঁয় পারব্রাজক আলবেরুনির তাক্‌ লেগে 'গিয়েছিল। 'তাঁন স্বীকার করেছেন 
যে, গর দেশের লোক এর স্থপাঁতনৈপুণ্যই বুঝতে পারবে না, নির্মাণ করা তো দূরের কথা। 

এই টিঠিতে সে যুগের অনেক সম্রাট আর তাদের কীর্তিকাহনীর উল্লেখ করা হল। এরা 
সবাই বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে এমন এক অসামান্য 
প্রাতিভাশালন ব্যান্তর আবির্ভাব হয়েছিল যাঁর কাছে সম্রাটদের কীর্ত তুচ্ছ। এর নাম শঙ্করাচার্য। 
সম্ভবত অন্টম শতাব্দীর শেষভাগে গুর জল্ম হয়েছিল। হান ভারতঈয় জীবনধারায় এক যুগান্তর 
আনয়ন করলেন। হিন্দুধর্মকে ইনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেস্টা করলেন, প্রাতিষ্ঠা করলেন বিশেষ 
ধরনের এক ধর্ম_শৈবধর্ম অর্থাৎ শিবের পূজা । বৌদ্ধধর্মের বিরূদ্ধে তিনি তাঁর 'বদ্যাবুদ্ধি 
এবং যুক্তিতকেরি সাহায্যে জোর প্রচারকার্য শুরু করলেন। বৌদ্ধসংঘের অনুরূপ এক সন্্যাসী- 
দলও তিনি গড়ে তুললেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ভারতের চার অণ্ণলে চারটি কেন্দ্র স্থাপিত 
হল, সেখানে প্রাতিষ্ঠিত হল সন্ন্যাসীসংঘ। সারা ভারতবর্ষে তিনি প্রচার করে বেড়ালেন, তাঁর 
যান্ততরের কাছে সর্কব্ই লোকে হার মানল, গ্রহণ করল তাঁর মতবাদ। সারা ভারত জয় করে 
তিনি এলেন কাশীতে। পরে তান যান কেদারনাথে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়; তখন 
শঙকরাচার্যের বয়স মাত্র বান্রশ বংসর। 

শঙকরাচার্যের কাতিত্ব অসাধারণ । বৌদ্ধধর্ম প্রায় অন্তাহ্ত হল ভারতবর্ষ থেকে৷ সমগ্র 
দেশে হিন্দুধর্ম ও সেইসঙ্গে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হল। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য এবং অন্যান্য 
বই ভীষণ আলোড়নের সৃম্টি করল দেশে। তিনি কেবল যে ব্রাহমণশ্রেণীর গুরু হয়ে দাঁড়ালেন 
তা নয়, জনসাধারণের চিত্তও জয় করলেন। শুধু মানাঁসক ক্ষমতা আর 'বিচারশান্তর জোরে কারও 
পক্ষে নেতা হওয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের মন জয় করা এবং ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ 
অসাধারণ ব্যাপার! বড়ো বড়ো যোদ্ধা এবং বিজেতার নাম ইতিহাসে লেখা থাকে বটে, কখনও-বা 
তারা ইতিহাসের মোড় 'ফাঁরয়েও দেয়। আবার এমনও দেখা গেছে, বড়ো বড়ো ধর্মনেতাগণ কো 
কোটি লোকের চিত্ত জয় করেছে, উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেছে তাদের দেহ মন। এর মূল কারণ, 
লোকের ধর্মীববাস। লোকের মন আর বাঁদ্ধবৃন্তর কাছে আবেদন করে 'বশেষ ফল হয় না) 
কেননা, আধকাংশ লোকেরই চিন্তাশান্ত নেই, তারা ভাবপ্রবণ। তথাপি শঙ্করাচার্য জনগণের 
মনের তন্নীতে ঘা দিলেন, নির্ভর করলেন তাদের বৃদ্ধবৃত্ত আর বিচারশান্তর উপর। 
কিন্তু পূরোনো কথার আবান্ত তান করেন নি। তাঁর যাক্ততক্ণ বিচার-সহ ছিল ক ছিল না, তা 
নিয়ে এখন তর্ক করে লাভ নেই। ধর্ম মনের ব্যাপার। ধর্মের ব্যাপারে ভাবপ্রবণতাই বোঁশ 
কাজ দেয়। খেয়াল রাখবে, শঙ্কর ধর্ম-প্রম্নের মীমাংসা করলেন য্যান্ততর্কের সাহায্যে, লোকের 
ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে নয়। অদ্ভুত তাঁর মননশাস্ত, এবং তিনি যে সাফল্যলাভ করলেন তা 
অপূর্ব । এর থেকে আমরা তখনকার দিনের শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাবেরও একটা আভাস পাচ্ছ। 

হিন্দু দার্শীনক চার্বাকের নাম সম্ভবত তুমি শোনো নি। তান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করতেন না। আজকাল এমন অনেক লোক আছে, বিশেষ করে রাশিয়ায়, যারা ঈশ্বরে বি*বাস 
করে না। আম এখানে সে বিষয় আলোচনা করব না। লক্ষ্য করবে, সেই প্রাচীনকালেও ভারতে 
চিন্তার এবং লেখার স্বাধীনতা ছিল; 'িবেকবুদ্ধি অনুযায়ী লোকের চলবার স্বাধীনতা 'ছল। 
অথচ ইউরোপের দিকে দেখো, কিছুদন আগেও সেখানে এই ধরনের স্বাধীনতা ছিল না, এমনাক 
এখনও অনেক বাধাঁবঘন আছে। 

শঙ্করাচার্যের জীবনকালে আর একটা ব্যাপার পাঁরস্ফুট হয়েছে; সেটা হল, ভারতের 
সংস্কাতিগত এক্য। প্রাচীনকালের হাঁতহাসে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। তুমি জান, 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তা এক। রাজনীতির দক থেকে ভারতবর্ষ অনেকবার 'দিবধাবিভন্ত 
হয়েছিল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আবার একই কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টের শাসনাধীনে ' রয়েছে । 
ভারতবর্ষ বরাবরই সংস্কতর দিক থেকে. আবিভাজ্য। কেননা, তার পটভূমি এক, কৃম্টিধারা 
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এক, ধর্ম এক, পৌরাণিক কাহিনী এক, ভাষা এক (সংস্কৃত ); এমনাক, এক গ্রাম্য পণ্ায়েত-প্রথা, 
একই শাসনতন্ন। সাধারণ লোকের কাছে সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল পাণ্যভমাবশেষ; আর, পৃথিবীর 
বাদবাঁক অংশে 'ছিল যত ম্লেচ্ছ আর বর্বরদের বাস। জনগণের মনে এঁক্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, 
শাসনব্যাপারে দেশটা বিভন্ত থাকা সত্বেও লোকে তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। উপরের 'দকে 
শাসনব্যবস্থার যত পাঁরবর্তনই হোক-না কেন, গ্রাম্য পণ্টায়েত-প্রথার পাঁরবর্তন কখনও হয় 'নি। 

শঙ্কর ভারতের চার অণ্চলে সন্ন্যাসীমন্ডলীর জন্যে চারাট মঠ অথবা কেন্দ্র স্থাপন 
করোছলেন। এতে করে এই প্রমাণ হয় যে, সংস্কাতির দিক থেকে ভারতবর্ষ আঁবভাজ্য বলেই 
স্বীকৃত হত। তা ছাড়া, তাঁর ধর্মের আন্দোলনে তিনি আত অল্পকালের মধ্যে যে অপূর্ব সাফল্য 
'লাভ করোছিলেন তাতেও প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ধারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে আত দ্রুত বস্তার লাভ করত। 

শঙ্কর শৈবধর্ম ' প্রচার করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতেই বিশেষ করে এই ধর্ম প্রসারলাভ 
করোছল; সে অণ্ুলের আঁধকাংশ প্রাচীন মান্দরই শবমন্দির। উত্তরাণ্চলে গুস্ত-রাজাদের সময়ে 
বৈষবধর্মের কৃষ্ণের পৃজার- খুব প্রচলন ছিল। শহন্দুধর্মের এই দুটি শাখাধর্মের মান্দরগুলো 
“কিন্তু পরস্পর 'বাভন্ন। 

এই চিঠি খুব দীর্ঘ হয়ে পড়ল। কিন্তু তব্‌ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে 
তোমাকে সব কথা বলা হয় নি। পরের চিঠিতে আবার এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। 
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তোমার হয়তো মনে আছে, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে হীতপূর্বে একবার উল্লেখ করোছ। 
এই চাণক্য অথবা কোটিল্য ছিলেন অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুস্ত-মোর্যের প্রধান মন্দী। এ 
পৃস্তকে সে যুগের মানুষ আর শাসনপ্রণালী সম্পর্কে হরেকরকম জ্ঞাতব্য 'বিষয় 'লাঁপবদ্ধ আছে; 
এ যেন একটা জানলা, যার মধ্য 'দয়ে উপক মেরে আমরা খজ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে 
একবার দেখে নিতে পাঁর। বাস্তাঁবক, রাজারাজড়াদের এবং তাদের যুদ্ধজয়ের আতরাঞ্জত কাহিনশ 
না পড়ে বরং এই ধরনের বই পড়লে বোশ কাজ দেয়, কেননা এতে আছে সেকালের শাসনব্যবস্থার 
খঃটিনাটি বিবরণ। র 

শ[ক্রাচার্য-লাখত 'নীতিসার'ও এই ধরনের বই। চাণক্যের অর্থশাস্ের মতো অত ভালো 
না হলেও এ বই থেকেও আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক-কিছ জানতে পারি। 
সূতরাং এই 'নীতিসার, আর শিলালিপি এবং অন্যান্য বিবরণ থেকে খৃষ্টজন্মের পরেকার নবম ও 
দশম শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায় কি না, চেস্টা করে দেখা যাক। 

নাঁতসার বলে, “শুধু জন্মগত আঁধকারে কিংবা পূর্ধপুরুষের দোহাই দিয়ে কেহ প্রকৃত 
ব্রাহমণত্বের অধিকারী হতে পারে না।” দেখা যাচ্ছে, শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র হওয়া উচিত গণ, 
জন্মগত অধিকার নয়। আর-এক জায়গায় আছে, “সরকারি কার্যে নিয়োগের বেলা চরিন্্, কৃতিত্ব 
ও কর্মক্ষমতাই বিবেচ্য, জাতি কিংবা বংশ নয়।” রাজা তাঁর খুঁশমতো কাজ করতে পারেন না, 
জনগণের আঁভমত তাঁকে গ্রাহ্য করতে হয়। “কয়েকগাছ সুতো একন্রে পাকিয়ে নিলে দড়ি খুব 
মজবূত হয় এবং তা দিয়ে সিংহকেও বেধে রাখা যায়; তেমনি একা রাজার চেয়ে জনসাধারণের 
আঁভমত আঁধকতর ক্ষমতাশালী ।” . 

কথাগুলো খুব সুন্দর এবং বর্তমান যুগেও মানানসই । কিন্তু আসলে তেমন কাজে আসে 
না। যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা থাকলে লোকে সংসারে উন্নাতলাভ করতে পারে। কিন্তু প্র*ন 
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এই, লোকে এইসকল গুণ অন করবে কণ প্রকারে; ধরো, একটি বালক যেন খুব চতুর আর 
বুদ্ধিমান, উপ্রযান্ত শিক্ষা পেলে জীবনে সে কৃত হতে পারে; কিন্তু যাঁদ উপয্স্ত শিক্ষালাভের 
সুযোগ সূবিধা নাই পায় তা হলে ওর অবস্থাটা কা দাঁড়াবে? 

সেইরকম, জনগণের আঁভমত বস্তুটা ক? জনসাধারণের আঁভমত বলতে কার মতামতকে 
বোঝায়? শূদ্রদেরও যে মতামত প্রকাশের আধকার আছে সেটা সম্ভবত নীতিসারের লেখক 
বিবেচনা করেন নি। জনগণের আভিপ্রায় বলতে তিনি হয়তো-বা শাসকসম্প্রদায় এবং সমাজের 
উচ্চশ্রেণীর লোকদের আভিপ্রায়ের কথাই বলেছেন। 

তবে লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগে ভারতে স্বৈরতন্তের স্থান ছিল না। সেকালেও রাজার 
অধীনে শাসনপারষদ ছিল, এবং সমস্ত জনাঁহতকর প্রাতিষ্ঠান, বিশ্রামাগার, রাস্তাঘাট, পুল, 
ড্রেন, নগর ও গ্রাম ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর । 

গ্রামসংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল পণ্চায়েত-সভার হাতে । উচ্চপদস্থ সরকার 
কম"চারীরাও পণ্টায়েতদিগকে সম্মানের চোখে দেখতেন। জমির বিলিবন্দোবস্ত, দ্র্যাক্স-আদায়, 
সরকারে খাজনা জমা দেওয়া, ইত্যাদি সমস্তই পণ্ায়েতকে করতে হত। দাঁক্ষণ-ভারতের 
কতকগুলো প্রাচীন [শিলালিপি থেকে পণ্চায়েতের নির্বাচনপ্রণালী জানা যায়। কোনো সভ্য তহাবলের 
টাকাকাঁড়র হিসাব না দলে সদস্যপদ থেকে তার নাম খাঁরজ করে দেওয়া হত। সদস্যদের 
আত্মীয়স্বজনকে চাকার দেওয়াও 'নাঁষদ্ধ ছিল। চমৎকার নিয়ম। আজকালকার 'মউনাসপ্যালিটি, 
আইনসভা ইত্যাঁদতেও এই নিয়ম 'বাধবদ্ধ করতে পারলে বেশ হত। পণ্ায়েতের নির্বাচিত 
সদস্যদের মধ্য থেকে আবার কয়েকজনকে নিয়ে সংসদ গঠন করা হত; সংসদের কার্যকাল 'ছিল 
এক বংসর। কোনো সদস্য অন্যায় করলে বিনা নোটিশে তাকে তাঁড়য়ে দেওয়া হত। পণ্টায়েত- 
বৈঠকের হাতে 'বিচার এবং সালিশীর ক্ষমতা 'ছিল। 

কোনো পণ্সায়েত-বৈঠকের সভ্যতালিকায় একজন স্ত্রঁলোকের নাম উল্লেখ আছে; দেখা 
যাচ্ছে, সেকালে নারীরাও পণ্টায়েত কিংবা সংসদের সদস্য হতে পারতেন। 

পণ্টায়েত-প্রথাই ছিল সেকালের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এই 
বৈঠকের হাতে । এইসকল গ্রাম্য পাঁরষদ তাদের স্বাধীন সন্তা সম্পর্কে এতটা সচেতন 'ছিল যে, 
রাজকীয় অনুজ্ঞা বা ছাড়পন্র ব্যতীত কোনো সৈনিক গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। নীতিসার 
বলে, “গ্রজারা যাঁদ কোনো সরকার কর্মচারীর বিরুদ্ধে আভযোগ জানায় তবে সে ক্ষেত্রে রাজার 
কর্তব্য প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করা; আর যদ আভযোগকারীদের সংখ্যা খুব বোঁশ হয় তবে রাজার 
উঁচত হবে সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করা। কেননা, সরকার পদের দেমাকে কেই-বা মোহাঁবষ্ট 
না হয়?” খাট কথা। বিশেষ করে, এ দেশের আজকালকার সরকারি কর্মচারীদের সম্বন্ধে 
এ কথা খুব খাটে; এদের কুকর্ম-কুশাসনের তো আর অন্ত নেই ? 

বড়ো বড়ো শহরগুলোতে লোকের পেশা হিসাবে বিভন্ন রকমের সমাতি গঠন করা হত; 
যেমন কারগর-সামাতি, ব্যাক-কর্মচারণী-সামাতি, ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ ইত্যাদ। ধর্মসত্ঘও ছিল। 

কর ধার্য করবার সময়ে রাজা লক্ষ্য রাখতেন যাতে না প্রজাদের উপর আঁতীরন্ত চাপ পড়ে। 
ফুলাবক্রেতা যেমন এক দিনেই বাগানের সমস্ত গাছের ফুল সংগ্রহ করে না, রাজারও তেমান 
রয়ে বসে ট্যাক্স ধার্য করা কর্তব্য। 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধরনের খুচরা খবরই আমরা পাচ্ছি। তবে কিনা, বইয়ের 
এসকল নাীতকথা কার্যত কতটা অনুসৃত হয়েছিল তা জানা একটু শন্ত ব্যাপার। নাঁতকথা 
বইয়ে লেখা সহজ, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে সেসব প্রয়োগ করা বা মেনে চলা খুবই কঠন। এইসব 
নশীতিকথা হয়তো লোকে পুরোপ্দীর মেনে চলে নি, কন্তু তথাঁপ বইগুলো থেকে আমরা অন্তত 
সে যুগের আঁধবাসীদের আদর্শ ও মনোভাব উপলাব্ধ করতে পাঁর। 

সেকালে রাজা এবং শাসকশ্রেণী মোটেই স্বেচ্ছাচারী ছিল না; পণ্টায়েত-সভার জন্যেই তা 
সম্ভব হয় নি। দেখা যাচ্ছে, গ্রাম এবং শহরগুলোতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল এবং 
কেন্দ্রীয় গভর্মেন্ট পারতপক্ষে এ ব্যাপারে কোনোর্প হস্তক্ষেপ করত না। 


আংকোর-নগরা ও শ্রীবিজয়া ১১৬ 


আসল কথা এই যে, সে যূগে ভারতের শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল শ্রেণীবিভাগ । ব্রাহমণ 
আর ক্ষত্রযদের হাতে ছিল শাসনক্ষমতা। এরা সাধারণত একমত হয়ে দেশ শাসন করত; তবে 
কখনও-বা শাসনক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে লড়াই বেধে যেত। অন্যান্য 
শ্রেণীকে তারা রাখত দাবিয়ে, মাথা তুলতে দিত না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নাতির ফলে 
বৈশ্যসম্প্রদায় হয়ে উঠল বিত্তশালী, এবং তাতে করে সমাজে বাড়ল তাদের প্রাতিপাত্ত; আদায় 
করল অনেক-ীকছন ক্ষমতা ও সুযোগ-স্দীবধা। কিন্তু তাই বলে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে এদের প্রকৃত 
কোনোই ক্ষমতা ছিল না। আর শূদ্রজাঁতি? ওরা বরাবর 'নম্নস্তরেই থেকে গেছে। অবশ্য, এর 
নশচেও কয়েকাঁট শ্রেণী ছিল। 

কচিং কখনও নম্নশ্রেণীর লোকেরাও উপ্চু ধাপে উঠেছে, শদ্রজাতর লোকও রাজা হয়েছে। 
অনেক সময় কোনো কোনো নীচ জাত 'হন্দহুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ক্রমশ উন্নতি লাভ করেছে। 

সৃতরাং দেখতে 'পাচ্ছ, পাশ্চাত্যের মতো এ দেশে দাসত্বপ্রথা যাঁদও ছিল না, ভারতের সমগ্র 
সমাজ-কাঠামোটা ছিল কয়েকটি ধাপের সমান্টি-_এক শ্রেণর উপরে আর-এক শ্রেণী । উপরের 
শ্রেণী দাবিয়ে রাখত নিম্নস্তরের শ্রেণীকে, দস্তুরমতো শোষণ করত তাদের। এইসকল দাঁরদ্র 
আঁধবাসদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো ব্যবস্থা এরা করে নি, পরন্তু সমাজে চিরকালের জন্য এদের 
খাটো করে রাখবার জন্যে বাধমতো চেষ্টা করেছে। গ্রাম্য পণ্াায়েত-সভায় কাঁষজীবীদের হয়তো-বা 
সামান্য ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সেখানেও আঁধপত্য করত ব্রাহমণরা । 

ভারতে আর্যদের আঁবর্ভাব থেকে এই মধ্যযুগ অবাধ, অর্থাৎ আমরা যে সময়ের কথা 
আলোচনা করাছ, আর্যদের শাসনব্যবস্থাই প্রচালত ছিল। কল্তু ক্লমশ এর অবনাঁত হতে 
লাগল; অনেক কালের পুরোনো কিনা, তাই। তা ছাড়া পুনঃপুনঃ বাঁহরাক্রমণের দরূনও হয়তো 
শাসনব্যবস্থার ভিত্তি আলগা হয়ে গিয়েছিল। 

তুমি জেনে অবাক হবে, পুরাকালে ভারতবর্ষ অওকশাস্ত্ে খুব উন্নত 'ছিল। বখ্যাত 
অঙ্কশাস্তীবদদের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক, নাম লীলাবতাঁ। কাঁথত আছে, লীলাবতী আর 
তাঁর 'পতা ভাস্করাচার্য এবং বহম়গ্‌প্ত নামে আর এক ব্যান্ত সর্বপ্রথম দশমিক-প্রথার উদ্ভাবন 
করেন। বাঁজগণিতের চর্চাও প্রথমে ভারতেই হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে এ বিদ্যা আরবদেশে 
যায় এবং তার পর সেখান থেকে ইউরোপে । আলজেরা কথাটার উৎপান্ত হয়েছে আরাব ভাষা থেকে। 


৪৬ 


আংকোর-নগরণ ও শ্রীবিজয়া 


১৭ই মে, ১৯৩২ 


চলো, এই ফাঁকে একবার বৃহত্তর ভারত থেকে ঘুরে আসা যাক। বৃহত্তর ভারত বলতে আঁম 
মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি ভারতীয় উপাঁনবেশগূলির কথা বলছি। কা অবস্থায় এইসকল বসাঁত 
আর উপানবেশ স্থাঁপত হয়োছল সে কথা আগে বলা হয়েছে। এগুলো কিন্তু বিনা চেষ্টায় 
খামোকাই গড়ে ওঠে নি। সমুদ্রে ভারতীয়দের আঁধপত্য 'ছিল এবং হামেশাই তারা সমুদ্র পারাপার 
করত বলেই তো একই সময়ে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয়োছল। খ্টীয় প্রথম 
এবং দ্বিতীয় শতকে এইসমস্ত উপনিবেশ-স্থাপন শুরু হয়। প্রথমে এগুলো ছিল হিন্দু 
উপানবেশ; কয়েক শতাব্দী বাদে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে সমগ্র মালয়েশিয়া বৌদ্ধ উপানিবেশে 
পাঁরণত হয়। 

ইন্দোচশীনের কথা আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথমে যে উপাঁনবেশ স্থাপন করা হয় তার নাম 
ছল চম্পা, জায়গাটার নাম ছিল আনাম। খন্টীয় তৃতীয় শতকে এই উপাঁনবেশে পাশ্ডুরগ্গম ছিল 


১১৬ বিশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


প্রধান শহর; আবার দু শো বছর পরে দেখা যায়, কম্বোজ নগর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। এই 
নগরের বাঁড়ঘর, মান্দর ইত্যাঁদ ছিল পাথরে তোর। সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশেই 'বরাট সব 
বাঁড় ভারতীয় কৃম্টির অপূর্ব নিদর্শন। স্থপাঁতাবশারদ, রাজমিস্ত্রি প্রভীতি ভারতবর্ষ থেকেই 
সেখানে গিয়েছিল। বাঁড়ঘরানমমণ-ব্যাপারে বাভন্ন রাষ্ট্র আর দ্বীপগুলোর মধ্যে রীতিমতো 
প্রাতযোগিতা চলত; তার ফলে আত উদ্চুদরের স্থপাঁতাবদ্যার 'বিকাশ হয়েছিল। 

এইসকল উপনিবেশের চার দিকে সমুদ্র। অধিবাসীরা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষগণ সমুদ্র 
পার হয়েই এখানে এসেছিল । স্বভাবতই এরা সমূদ্রুগামী লোক । বাণক আর ব্যবসায়ী লোক এরা; নানা- 
প্রকার মালপন্র নিয়ে সাগর পাড়ি 'দয়ে যাতায়াত করত এ-দ্বীপে ও-দ্বীপে, পশ্চিমে ভারতবর্ষ 
আর পূর্বে চীন পর্যন্ত। মালয়ের 'বাভন্ন রাম্ট্রে বাঁণকশ্রেণীর আঁধপত্য ছিল। হামেশাই বিরোধ 
বাধত এসব রান্ট্রের মধ্যে, ফলে হত যুদ্ধ আর হত্যাকান্ড । কখনও-বা 'হন্দ? আর বৌদ্ধ রাম্ট্রের মধ্যেই 
শূরু হত লড়াই। এসকল যাদ্ধাবগ্রহের আসল কারণ 'ছিল, ব্যবসাবাঁণজ্যে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা। তেমান 
দেখো, এ যুগেও শান্তশালী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধছে ব্যবসাবাণিজ্যে একচোটয়া প্রাধান্যলাভের 
উদ্দেশ্যে। 

অস্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিন শো বছর-কাল ইন্দোচীনে নাট 'হন্দুরাষ্ট্ী ছিল। 
নবম শতাব্দীতে জয়বর্মণ নামে এক বড়ো রাজা এ তনাঁট রাষ্ট্রকে একন্র 'মালত করে বিরাট এক 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। উনিন সম্ভবত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। আংকোর-নামক স্থানে তান 
তাঁর রাজধানী 'নর্মাণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি; পরে তাঁর বংশধর 
যশোবর্মণের আমলে সে কাজ শেষ হয়। কম্বোডয়া-সাম্রাজ্যও টিকে ছিল শ'-চারেক বছর এবং 
বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। আংকোর নগরের তখন খুব খ্যাতি, আধবাসীর সংখ্যা দশ লাখেরও 
বোশ; আকারে সিজারদের আমলের রোম নগরের চেয়েও বড়ো। কাছেই আংকোর-বটের মন্দির। 
্রয়োদশ শতাব্দীতে কম্বোডয়া-সাম্রাজ্যের বড়ো দার্দন গেছে, নানা দিক থেকে আক্মণ শুরু 
হয়েছিল; পূর্বদকে আনামিদের আক্রমণ, পশ্চিমে আদম জাতি আর উত্তরে শান জাতির আক্রমণে 
সাম্রাজ্য একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তথাপি আংকোর নগরের মাহমা ক্ষুণ্ন হয় 'নি। 
১২৯৭ খজ্টাব্দে জনৈক চীনা দূত কম্বোঁডয়া-রাজ্যে এসোছল; সে আংকোর নগরের খুব প্রশংসা 
করে গেছে। 

ণকন্তু ১৩০০ খন্টাব্দে হঠাৎ ভীষণ এক উৎপাত স্ান্ট হল। পাল পড়ে 'মকঙ নদীর 
মোহানা গেল বন্ধ হয়ে, জলম্রোত আর বয় না; স্রোতে ভাঁটা পড়াতে নগরের চতুষ্পার্বস্থ অণুলে 
দেখা 'দিল বন্যা, জমির উর্বরতা গেল নম্ট হয়ে, পাঁরণত হল জলাভূমিতে। শীঘ্রই খাদ্যাভাব দেখা 
দিল; আঁধবাসীদের দুর্দশার একশেষ। অবশেষে দলে দলে লোক শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল । 
সমাদ্ধশালশ আংকোর নগর পাঁরণত হল জঙ্গলে; 'বরাট অদ্রীলকাগুলিতে বাসা করল যত 
বন্যজন্তু। তার পর কালক্রমে এ্সমস্ত অদ্রীলিকাও ধ্বংস হল, মিশে গেল মাটিতে, রইল কেবল 
জঙ্গল আর জঙ্গল । 

কম্বোডিয়া-সাম্রাজ্য এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারল না, শুরু হল সাম্রাজ্যের পতন। শেষ 
পর্য্ত একটা প্রদেশের আকারে তার আস্তত্ব বজায় রইল, কখনও শ্যামদেশের শাসনাধীনে, কখনও 
বা আনামিদের আঁধকারে। প্রাসদ্ধ আংকোর-বট-মান্দরের ধবংসাবশেষ অদ্যাঁপ এক সমাদ্ধিশালন 
নগরের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

ইন্দোচীনের অদূরে সূমান্রা দ্বীপ । খজ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণ-ভারতেন 
পহনবীবংশ ওখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। মালয় উপদ্বীপ প্রথমে সমমান্রা-রাষ্ট্রের অঙ্গঁভূত 
ছল এবং পরে বহুকাল যাবৎ এদের মধ্যে একটা ঘাঁনন্ঠ সংযোগ 'ছিল। সূমান্রা পর্বতমালায় 
অবস্থিত শ্রীবিজয়া নগরী ছিল রাম্ট্রের রাজধানী । পণ্চম িংবা ষচ্ঠ শতাব্দীতে সমান্রায় বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ব্লমে মালয়ের আধকাংশ 'হন্দু অধিবাসীই বৌদ্ধধম”. গ্রহণ করে। 
এই কারণেই সমমান্রা-রাম্ট্রকে বলা হয় শ্রীবজয়ার বোদ্ধসাম্রাজ্য। শ্রীবিজয়ার খ্যাতিপ্রতিপাত্ত খুব 
বেড়ে চলল এবং কলমে বোর্ণিও, ফিলিপাইন, সেলাবস, জাভা আর ফরমোসা দ্বীপের অর্ধাংশ, 


আংকোর-নগরণ ও শ্রীবজয়া ১১৭ 


সলোন এবং এমনাঁক ক্যান্টনের নিকউবতাঁ দক্ষিণ-চীনের একাঁটি বন্দরও তার অন্তভূন্ত হয়ে গেল। 
সম্ভবত ভারতের দক্ষিণ-সীমার একট বন্দরও তার দখলে 'ছিল। দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা "বরাট 
সাম্রাজ্য গড়ে উঠোছিল। এইসকল ভারতীয় উপানবেশে প্রধান উপজশীবকা 'ছিল ব্যবসাবাণজ্য আর 
জাহাজনির্মাণ-শিজ্প। সে কালের চীনা এবং আরবায় লেখকদের বৃত্তান্তে সমান্রা-রাম্ট্রের বহ: বন্দর 
আর উপনিবেশের তালিকা পাওয়া যায়। 

অধুনা সারা পাঁথবী জুড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য, সবখানেই তার বন্দর-_ 'জিন্রাল্টার, সুয়েজ খাল 
€প্রধানত বৃঁটিশের অধীনে), এডেন, কলম্বো, সঙ্গাপুর, হংকং, আরও কত কী । বৃঁটিশরা বাঁণকের 
জাত, গত তিন শো বছর যাবৎ বাণিজ্যই করছে; আজ যে তারা বাণিজ্য আর ক্ষমতায় এত বড়ো 
হয়েছে তার মূলে, সমূদ্রে তাদের আঁধপত্য। শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্যও ছিল এমাঁনতর একটি সামাদ্রক 
শান্ত, বাঁণজ্যের জন্যে যেখানে সযোগ পেয়েছে সেখানেই বন্দর প্রাতিষ্ঠা করেছে । সমরনশীতর 'দক 
' থেকেও এই বন্দরগ্ীলর বিশেষত্ব আছে; যেসকল স্থান থেকে সমূদ্রে আধিপত্য করা সম্ভব, 
বেছে বেছে সেইসমস্ত স্থানেই বন্দর স্থাপন করা হয়োছল। 

সঙগাপুর তো আজকাল মস্তবড়ো শহর। প্রথমে এখানে সুমান্নার আঁধবাসীরা একটা 
বসাঁতি স্থাপন করোছিল। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, নামটা ভারতীয় ধরনের--সংহপুর। সিঙ্গাপুরের 
খবপরীত দিকে ওদের আর-একটা উপাঁনবেশ 'ছিল। কখনও কখনও এই দুটি উপপানবেশ দু দিক 
থেকে সমুদ্রে একটা লোহার শিকল টেনে ধরে যাতায়াতকারী জাহাজ আটক করে মোটা রকমের কর 
আদায় করত। 

আকারে ছোটো হলেও শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্য অন্যাদক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতোই 'ছিল। 
আর এই সাম্রাজ্য অনেক কাল টি'কে ছল, বৃঁটশ সাম্রাজ্য হয়তো ততাঁদন থাকবে না। একাদশ 
শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য খুব প্রাতপাত্ত আর সম্াদ্ধ লাভ করে; দক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-সাম্রাজ্যের 
খুব উন্নত অবস্থা । কিন্তু শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্য চোল-সাম্রাজ্যের পরেও অনেক কাল টিকে ছিল। 
এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় ছিল অনেক কাল; এদের বাণিজ্যও প্রসার লাভ 
করেছিল খুব; দুই সাম্রাজ্যেরই নৌবিভাগ ছিল শান্তশালী। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে এদের 
মধ্যে লাগল বিরোধ, বাধল যুদ্ধ। চোল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র সমুদ্রপথে এক সামারক আঁভযান 
প্রেরণ করেন, শ্রীবজয়া তার গনকট পরাস্ত হয়। কন্তু শীঘ্রই আবার শ্রীবজয়া শান্তশাল হয়ে ওঠে। 

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনসম্রাট ব্রোঞ্জানারমত কয়েকাট ঘণ্টা উপঢোকন 
পাঠিয়োছলেন সূমান্রার রাজাকে । পাঁরবর্তে তিনিও চীনসম্াকে উপহার পাঠালেন মুক্তো, হস্তাদন্ত 
আর কতকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ। কাঁথত আছে, সোনার থালায় ভারতীয় অক্ষরে খোদাই করা 
'একখান চিঠিও নাকি এ সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল৷ 
শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্য অনেক কাল একটানা আস্তত্ব বজায় রেখেছিল। একে তিনটে পর্যায়ে 
ভাগ করা যায় : প্রথমত, 'দ্িবতীয় শতাব্দী থেকে পণ্টম অথবা যম্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত; 'দ্বতীয়, বৌদ্ধ- 
ধর্মের যুগ, একাদশ শতাব্দী পযন্ত সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতি; তৃতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের যুগ- সমগ্র 
মালয়ে একচোটয়া বাণিজ্য-কর্তৃত্ব। পাঁরশেষে ১৩৭৭ খস্টাব্দে একটা পহনবী উপাঁনবেশের আরুমণে 
'এই সাম্রাজ্যের পতন হয়। 

শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য সংহল থেকে চণনের ক্যান্টন পর্যন্ত 'বিস্তিত 'ছিল। মধ্যবতাঁ প্রায় সমস্ত 
দ্বীপই এর অন্তর্ভৃন্ত ছিল। কিন্তু জাভার পূর্বাংশ কখনও এর বশ্যতা স্বীকার করে নি, বৌদ্ধ- 
ধর্মও গ্রহণ করে নি; বরাবর স্বাধীন 'হন্দুরাম্ট্রী থেকে গেছে। ওঁদকে কিন্তু পশ্চিম-জাভা ছিল 
শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্যের অধীনে । পূর্ব-জাভায় 'হন্দ;রাষ্ট্রকে বাণিজ্যের উপরেই 'িরর্ভর করতে হত, 
বাঁণজ্যের দৌলতেই তার উন্নাত। সগ্গাপুর তখন মস্তবড়ো বাঁণাজ্যক কেন্দ্র; পূর্ব-জাভা 
ঈষার চোখে তাকে দেখে। ক্রমে শ্রীবজয়া আর পূর্ব-জাভার মধ্যে শুরু হল প্রাতদ্বান্দবতা এবং 
তা পাঁরণত হল ভীষণ শন্রুতায়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পূর্বজাভা একটু একটু করে ক্ষমতাশালশ 
হয়ে উঠতে লাগল, শ্রীবিজয়া তাকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারে না; অবশেষে ১৩৭৭ খন্টাব্দে পূর্ব- 
জাভা শ্রীবিজয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করল। এই যুদ্ধে ধ্বংস হল 'সংগাপূর আর শ্্রীবজয়া- 


১১৮ বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


শহর, পতন হল মালয়ের "দ্বিতীয় বড়ো সাম্রাজ্যের শ্রীবিজয়া-সাম্রাজ্য। এর ধবংসাবশেষের উপরে 
গড়ে উঠল তৃতীয় এক সাম্রাজ্য, মাজপাহত-সাম্রাজ্য। 

পূর্বজাভা এ যুদ্ধে খুব নিষ্ঠুর বর্বরের মতো ব্যবহার করোছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু 
তৎকালীন বইপুস্তক থেকে জানা যায়, এই 'হন্দুরাম্ট্র খুব উষ্চুদরের সভ্যতার আধকারী 'ছিল। 
বিশেষ করে পাকা বাঁড় আর মান্দরাদর নির্মাণব্যাপারে এই রান্ট্রের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। 
মান্দর ছিল পাঁচ শোর বেশি; তার মধ্যে কতকগুলো আত সুন্দর দেখতে, স্থাপত্যাশজ্পের অপূর্ব 
নিদর্শন। এর আঁধকাংশই তোর হয়েছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের 
মধ্যে, অর্থাৎ ৬৫০ খন্টাব্দ থেকে ৯৫০ খ্টাব্দের মধ্যে। বহু স্থপাঁতবিশারদ আর রাজামাস্ত 
ভারতবর্ষ থেকে জাভা গিয়েছিল এবং তাদের সাহায্যেই এসকল বিরাট মন্দির নার্মত হয়েছিল। 
পরে এক চিঠিতে জাভা আর মাজপাহিত-সাম্রাজ্যের কাহনী বলব। 

বোর্ণিও আর ফিলিপাইনের আঁধবাসঈরা ভারতীয় 'লিখনপদ্ধাত 'শিখোছল; দুর্ভাগ্যবশত 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বহু প্রাচীন পথ নম্ট করে ফেলেছে স্পেনের লোকেরা । 

সেই প্রাচীন কাল থেকেই, এমনাঁক ইসলামধর্মের আঁবর্ভাবের আগে থেকেই, আরবরা 
এইসকল দ্বীপে বসবাস শুরু করোছিল। এরা বাঁণক; যেখানে বাণিজ্যের সাবধা সেখানেই 
এরা 'গিয়েছে। 


৪৭ 
রোমের আকাশে তমসা 
১৯শে মে, ১৯৩২ 


অনেক সময়ে মনে হয়, আঁম হয়তো অতঁত ইতিহাসের গোলমেলে সব কাহিনী ঠিকমতো 
তোমাকে বলতে পারছি নে। এক-এক সময়ে আমার নিজেরই সব তালগোল পাঁকয়ে যায়। আবার 
ভাব, আমার এই াঁষিগুলোতে তোমার অন্তত 'কছুটা উপকার তো হবেঃ তাই "লাখ, লিখতে, 
লিখতে তোমার কথা ভাব, ভুলে যাই এখানকার তাপ ১১২ 'ডীণ্র, ভীষণ ল্য বইছে, এবং এমনাক' 
ভুলে যাই, আমি বোরালির 'ডিস্ট্রিত জেলে আছি। 

গত চিঠিতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মালয়ের ইীতহাস আলোচনা করেছি। ওাঁদকে উত্তর- 
ভারতের ইতিহাস বলা হয়েছে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী অবাধ; আর 
ইউরোপের ইতিহাসে আমরা এখনও ঢের পেছনে পড়ে আছি। একসঙ্গে সব দেশের একই সময়ের 
ইতিহাস আলোচনা করা শন্ত ব্যাপার। অবশ্য আম সেভাবেই বলতে চেস্টা কার, কিন্তু সব সময়ে 
তা হয়ে ওঠে না; এই দেখো-না কেন, আংকোর আর শ্রীবিজয়ার কাহিনী শেষ করবার জন্যে আমাকে 
এগিয়ে যেতে হল কয়েক শো বছর। কম্বোডিয়া আর শ্্রীবিজয়া-সামাজ্যের কালে ভারতবর্ষ, চন 
আর ইউরোপে নানা 'দিকে নানারকম পারবর্তন হচ্ছিল। গত চিঠিতে দু-এক পৃষ্ঠার মধ্যে 
ইন্দোচীন আর মালয়ের এক হাজার বৎসরের ইতিহাস বলোছ। এাঁশয়া এবং ইউরোপের মণ 
ইতিহাসের সঙ্গে এইসমস্ত দেশের যোগ নেই; সূতরাং এদের ইতিহাস 'নয়ে কেউ বড়ো 'একটা 
মাথা ঘামায় না। তবে কিনা এদের ইতিবৃত্তও উপেক্ষা করবার নয়; শশল্প, স্থাপত্য, বাণিজ্য এবং 
অন্যান্য বিষয়ে এদের হীতিহাস বাস্তাঁবকই গৌরবোজ্জবল। 'বশেষ করে ভারতীয়রা তো উপেক্ষা 
করতেই পারে না; এ দেশগুলো তো ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। ভারতের লোকেরাই: শ্ঘীপুরূষ- 
'নার্বশেষে সাগর পার হয়ে গিয়েছিল এসব দেশে, সঙ্গে নিয়েছিল ভারতের সংদ্কীতি ও সভ্যতা, 
গশল্পকলা ও ধর্ম। 


রোমের আকাশে তমসা ১১৯ 


যা হোক, মালয়ের ইতিহাস বলতে গিয়ে যাঁদও কয়েক শতাব্দী এঁগয়ে গেছি, আসলে কিন্তু 
আমরা এখনও সপ্তম শতাব্দীতেই আছি। আরবদেশের কথা, ইসলামধর্মের অভ্যুর্থান এবং 
এশিয়া আর ইউরোপে তার প্রাতনক্রিয়া, এসব তো বলাই হয় নি। তা ছাড়া, ইউরোপের ঘটনাবলণর 
প্রাতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

সুতরাং ইউরোপের দিকেই একবার দৃম্টিপাত করা যাক। রোমসম্রাট কনস্টান্টাইন 
বস্‌্ফরাসের তারে কনস্টান্টিনোপ্ল্‌ নগর প্রাতষ্ঠা করেছিলেন, সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। 
রোম-সাম্াজ্যের রাজধানশ স্থানাল্তারত হল এই নগরে; কিন্তু শনঘ্বই সাম্রাজ্য 'দ্বধাবভন্ত হল-_ 
পশ্চিম আর পূর্ব -সাম্রাজ্য। পশ্চিম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রইল প্রাচীন রোম আর পূর্ব-সামাজ্যের 
'বাজধানী হল কনস্টান্টিনোপল্‌। পূর্ব-সাম্রাজ্যের উপর 'দয়ে কত ঝড়ঝঞ্জা বয়ে গেল, কত শুর 
সম্মুখীন হতে হল তাকে; তা সত্তেও এই সাম্রাজ্য এগারো শো বছর-কাল স্থায়ী ছিল! অবশেষে 
তর্কদের হাতে এর পতন হয়। 

কিন্তু পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য এতকাল স্থায়ী ছিল না। আত অল্পকালের মধ্যেই এর ধৰংস 
হল। আশ্চর্য, রোম নগর কিংবা রোমান নামের মাহমা একে রক্ষা করতে পারল না। কোনো শুর 
আব্রমণকেই এ বাধা দিতে পারে নি। গথ্‌-নেতা এলারক ৪১০ খন্টাব্দে রোম দখল করে। 
পরবতরট কালে আবার ভেন্ডাল জাতি রোম লুণ্ঠন করোছল। এই ভেম্ডালরা 'ছিল জর্মন- 
বংশোদ্ভব; এরা ফ্রান্স এবং স্পেন আতনব্রম করে আফ্রকায় গিয়ে কার্থেজ নগরের ধবংসাবশেষের 
উপরে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করোছিল; সেই কার্থেজ থেকে সমুদ্র পার হয়ে এসে "কনা তারা দখল 
করল রোম! 
এই সময়ে হুনজাঁত খুব শীল্তশালী হয়ে উঠেছিল; এরা ছিল মধ্য-এশিয়া অথবা 
মঙ্গোলিয়ার আঁদম আধবাসী। দানিয়ুব নদীর পূর্বতীরে এবং পূর্বরোম-সামাজ্যের উত্তর ও 
পাশ্চম দিকে ছিল এই হুনজাতির বাসস্থান। এদের উৎপাতের দরুন পূর্ব-সাম্রাজ্যের সম্রাটকে 
খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। হ-ন-দলপাঁত এান্তলা সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করে। 
এইভাবে পূর্ব-সাম্রাজ্কে দমন করে এীত্তলা পাঁশ্চম-সাম্রাজ্যের বরুদ্ধে আঁভযান করল । দক্ষিণ- 
ফ্রান্সের অনেক শহর 'িধ্বস্ত হল তার আক্রমণে; সাম্রাজ্যের সেনাবাহন? তাকে বাধা দিতে পারল না; 
তখন ফ্রাঙ্ক, গথ্‌ এবং অন্যান্য তথাকাথত বর্বর জাতি একযোগে এত্তলাকে আক্রমণ করে; 
ট্রয়েস-নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়, দেড় লক্ষ লোক মারা যায় তাতে এবং এাত্তলা সম্পূর্ণ 
পরাঁজত হয়। সে ৪৫১ খন্টাব্দের কথা । কন্তু এত্তলা পরাজত হয়েও দমল না; সে ইতাল 
আক্রমণ করে উত্তরাণ্ুলের অনেক শহর লুঠপাট করল, জবাঁলয়ে দিল। িছুকাল পরেই তার 
মৃত্যু হয়; কিন্তু নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতার জন্যে সে ইতিহাসে নাম রেখে গেছে। তার পর থেকেই 
হুনজাতি দমে যায়। এর কাছাকাছি এক সময়েই শ্বেত হুনজাতি ভারতে এসেোছল। 

চাল্পশ বংসর পরে 1থওডাঁরক নামে একজন গথ্‌ রোমের সম্রাট হন; পাঁশ্চম-সাম্াজোর 
তখন শেষ অবস্থা । পূর্ব-সাম্রাজ্যের তৎকালীন সম্রাট জাসস্টনিয়ান ইতালিকে তাঁর সাম্রাজ্যের 
অন্তভূন্ত করবার চেস্টা করলেন; ইতালি আর 'সাঁসাল 'তনি জয় করলেন বটে, কিন্তু রাখতে 
পারলেন না বৌশাঁদন। কেননা, এদিকে নিজের সাম্রাজ্য নিয়েই তাঁকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল। 

এত শশঘ্র রাজধানী রোম এবং তার সাম্রাজ্যের পতন, বিস্ময়কর ঘটনা । সাম্রাজ্যের ভেতরটা 
যেন ছিল ফাঁপা। সাম্রাজ্যের শান্ত অনেক কাল কেবল রোম নামের মহিমাতেই পর্যবাঁসত 'ছিল। 
তার অতীতের ইতিহাস লোকের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভয়ের উদ্রেক করত, কিন্তু আসলে রোমের 
কোনো ক্ষমতা ছিল না। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যেত না কিছ; "থিয়েটারে, খেলার মাঠে আগের 
মতোই জনসমাগম, হাটবাজারে ভঁড়। অথচ রোম ধ্বংসের পথেই এঁগয়ে চলোছিল; শন্তিহীনতাই 
তার একমান্র কারণ নয়, আসল কারণ হল এই যে, দরিদ্র জনগণকে শোষণ করে করে রোম একটা 
ধানিকসভ্যতা গড়ে তুলোছিল। সমাজের কাঠামোটা হয়ে পড়ল জীর্ণ, 'নজে থেকেই হয়তো এক সময়ে 
ভেঙে পড়ত; গথ্‌ এবং অন্যান্য জাতির আক্রমণে সেটা আরও সহজ হল। কৃষিজীবীদের দুর্দশার 
অন্ত ছিল না, তাই তারা যে-কোনো পাঁরবর্তনের জন্যেই উন্মুখ হয়েছিল। 


১২০ বি*ব-ইতিহাস প্রসগ্গ 


পশ্চিম-রোম-সাগ্রাজ্যর পতনের সঙ্গে সত্গে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে নূতন জাতির লোকের 
আঁবর্ভাব হল-_গথ্‌, ফ্রাঙ্ক্‌ প্রভৃতি নানান জাঁত। এরাই বর্তমান যূগের পশ্চম-ইউরোপের 
জর্মন, ফরাঁস প্রভাত জাতির পূর্বপুরূষ। ইউরোপে ধীরে ধীরে এইসমস্ত দেশ গড়ে উঠতে 
লাগল এবং সেইসঙ্গে নিকৃম্টধরনের একটা সভ্যতা । রোম নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
সমস্ত জাঁকজমক, বিলাসবৈভব, তার সভ্যতা, সবই যেন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল! মানব- 
সমাজ যে পশ্চাৎগামী হয়, এ তার জব্লন্ত দঙ্টান্ত। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস, রোম-- 
সর্ব্ই এ ব্যাপার ঘটেছে। অনেক কালের গড়ে-তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শ্রমলব্খ জ্ঞান ও 
অভিজ্রতার অগ্রগ্গাত সহসা বন্ধ হয়ে যায়। আর কেবল যে গাঁতরোধ হয় তা নয়, দস্তুরমতো 
পিছিয়ে পড়তে হয় তাকে । অতাঁতের উপরে একটা আবরণ পড়ে যায়, নূতন করে সণ্টয় করতে 
হয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা । অবশ্য প্রাতবারই অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায়। এই 
যেমন, মাউন্ট এভারেস্ট -আভযান; প্রত্যেক পরবতরঁ আঁভযানেই আগের চেয়ে বোশ উপরে উঠছে, 
শীর্ষদেশের নকটবতাঁ হচ্ছে এবং শীঘ্রই হয়তো সর্বোচ্চ চূড়ায় পেশছে যাবে। 

এভাবেই ইউরোপে এল অন্ধকারের যুগ। লোকের জবনে শিক্ষা ও সংস্কাতর বালাই 
নেই; একমান্র কাজ হল লড়াই করা। কোথায় রইল সক্রেটিস আর প্লেটোর যুগ! 

এ তো গেল পাশ্চাত্যের অবস্থা । পূর্ব-সাম্াজ্যে ক ঘটছে, একবার দেখা যাক। কনস্টানটাইন- 
খম্টধর্ম সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম করোছিলেন। পরব কালে জূলিয়ন নামে এক সম্রাট 
এ খচ্টধর্ম গ্রহণ না করে প্রাচগন ধর্মের আশ্রয় নিলেন, দেবদেবীর পৃজো প্রবর্তন করতে চাইলেন। 
কিন্তু সুবিধে হল না, খৃজ্টধর্মকে দমন করে প্রাচীন দেবদেবীরা আর মাথা তুলতে পারল না। 
খুম্টানরা জুলিয়নকে বলত 'জ্যালয়ন দি এপস্টেট্‌, বা পাষণ্ড জুীলয়ন; ইাঁতহাসে জ্যালয়ন এই 
নামেই পারিচিত। 

এর পরে সম্রাট হলেন 1থওডাঁসয়স্‌ দি গ্রেট্‌। তান আবার ছিলেন জুলিয়নের বিপরণত, 
প্রাচীন যত মন্দির আর দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে তছনছ করে দিলেন। অখ্টানদের উপরে ছিল 
তাঁর 'বষনজর; আবার যারা তাঁর মতে গোঁড়া খ্টান ছিল না তাদের উপরেও করতেন অত্যাচার । 
1থওডাঁসয়স্‌ কিছুকালের জন্যে পূর্ব আর পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্কে একন্র করে তার সমাট 
হয়েছিলেন। সে ৩৯২ খ্টাব্দের কথা । 

খম্টধর্ম ক্রমশ প্রসার লাভ করাছিল। কিন্তু আশ্চর্য, খষ্টধর্মের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
াবরোধ লেগেই ছিল। উত্তর-আফ্রকা, পাশ্চম-এীঁশয়া এবং ইউরোপের অনেক স্থানে 'বাভন্ন 
খূম্টান-সম্প্রদায়ের মধ্যে হামেশাই বিরোধ বাধত, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নিজের দলে 
টানবার চেম্টা করত। 

&২৭ থেকে ৫৬৫ খষ্টাব্দ পর্য্ত কন্স্টান্টিনোপ্লের সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ন। 
ইতালি আর 'সাঁসালকে তিনি পূর্ব-সাম্াজ্যের অন্তভূন্তি করে নিয়েছিলেন। পরে গথ্‌ জাত 
ইতালি দখল করে। কন্স্টাশ্টিনোপ্লের বিখ্যাত স্যাংটা সোফিয়া গঁজা জাস্টিনিয়নের কণীর্ত। 
আর-এক কারণে জাস্টনিয়ন খ্যাঁতিলাভ করেছেন; তান তৎকালীন সমস্ত আইনাবাঁধ সংগ্রহ করে 
আইনজ্ঞ দ্বারা সেগুলো সংকলন করান এবং 'ইনৃস্টটিউট্‌্স্‌ অব্‌ জাঁস্টনিয়ন, নামে একখানি 
আইনগ্রল্থ প্রণয়ন করেন; আমাকে সে বই পড়তে হয়োছল। কন্স্টাশ্টিনোপূলে তিনি একাঁট 
শবশবাবদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ওঁদকে প্লেটো-স্থাঁপত গ্রীক দর্শনের প্রাচীন 
ধবদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 

এবারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে পেশছনো গেল। দেখতে পাচ্ছ, রোম আর কন্স্টান্টিনেপূল্‌ 
পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। উত্তরাণ্চলের জর্মন জাতিরা দখল করল রোম, কন্স্টান্টিনোপৃল্‌ নামে 
রোমান থাকলেও কার্যত পাঁরণত হল গ্রীক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে। বর্বর বজেতার আঁধকারে এসে নম্ট 
হল রোমের সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব; পূর্ব এীতহ্য বজায় থাকলেও কনস্টাশ্রিনোপুল্‌ও 
নেমে আসছে সভ্যতার নশচু স্তরে । খস্টান-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে লেগেছে বিরোধ, শুরু হয়েছে 
অন্ধকারের যুগ । এতকাল গ্রীক কিংবা প্রাচীন লাঁতন শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু গ্রীক 


ইসলামধর্মের আঁবর্ভাব ১১২১ 


দর্শন আর দেবদেবীদের কথায় ভার্ত এসকল গ্রল্থ আর এ যুগের খূঙ্টানদের 'নিকট উপযুস্ত বলে 
শববোচত হল না। সুতরাং শিক্ষা ও শিল্পকলার 'দক 'পাঁছয়ে পড়ল। 

অবশ্য খষ্টধর্ম শক্ষা ও শিল্পকলার দিকটা বজায় রাখবার কিছ চেষ্টা করোছিল। 
বোদ্ধাশ্রমের মতো অনেক খ্টসংঘ গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে প্রাচীন ধরনে শিক্ষার ব্যবস্থা 
+ছল। খন্টান সন্ন্যাসীরা সাধ্যানুসারে শিক্ষা ও শিল্পকলার বার্তকা জেলে রেখোছল, যাঁদও তার 
আলো ছিল মিট্মটে। শিক্ষার আলো যে একেবারে নিভে যায় শন, এই তো যথেম্ট। কিন্তু কয়েক 
শতাব্দী বাদে এই আলোই চার দক আলোকিত করেছিল। 

খষ্টধর্মের প্রথম যুগে একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে ধর্মপ্রবণতার 
ইঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, ঘরবাঁড় ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে, এমনকি মরুভূমিতে গিয়ে বাস করত। 
ানজেদের শরীরের যত নিত না, নানাপ্রকার দুঃখকম্ট, জবালাযন্ণা সহ্য করত। 'মশরেই এ ধরনের 
সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছল বোশ। এদের ধারণা ছল এই যে, যারা যত বোঁশ দুঃখকম্ট সহ্য করবে, নোংরা 
আর অপাঁরজ্কার থাকবে, তারা তত বোঁশ পণ্য লাভ করবে। এক সাধূ তো অনেক বংসর যাবং 
একটা স্তম্ভের উপরেই বসে ছিল। কোনোরকম ভোগাবলাস এদের কাছে ছিল পাপ। কিন্তু 
ইউরোপে সোঁদন আর নেই এখন! সময়ের পাঁরবর্তন হয়েছে এবং সকলেই এখন যার-যার সুখ- 
সাবধে করে নিতে ব্যস্ত। কিন্তু এর পাঁরণামও ভালো নয়, শ্রাম্তি এসে যায়। 

মশরের খ্টান সন্ন্যাসীদের মতো এক জাতের লোক আজকালও ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া 
যায়। কেউ হয়তো হাত একখানা তুলে ধরে আছে, কেউ হয়তো-বা বসে আছে লোহার পেরেকের 
উপরে; আরও কত অদ্ভূত কাজ-কারবারই না তারা করছে । কেউ কেউ এইসব ভড়ং দোখয়ে অজ্ঞ 
লোকদের কাছ থেকে পয়সাকঁড় আদায় করে; আর, কেউ-বা সাত্য সাঁত্য মনে করে, কৃচ্ছসাধনে 
পুণ্য সণ্য় হবে বোশ। 

বুদ্ধদেবের একটি কাঁহনী মনে পড়ল। তাঁর এক যুবক শিষ্য কৃচ্ছসাধন শুরু করোছিল। 
তিনি একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করবার আগে বাঁণা বাজাতে জানতে 2” 
'লোকটি উত্তর করল, “হাঁ” বুদ্ধদেব বললেন, “বেশ, তাহলে শরীর আর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তুলনা 
করলে বুঝতে পারবে । বীণার তার কষে টেনে বাঁধলে সুর ঠিক করা যায় না; আবার যাঁদ তার 
একেবারে আলগা করে দেওয়া যায় তা হলে সূরের লয় তান কিংবা মাধূর্য কিছুই থাকে না; আর 
যখন এ দুয়ের মাঝামাঁঝ অবস্থায় তার বাঁধা হয় তখন সুরে রীতিমতো লয়সংগাঁত থাকে। 
দেহের পক্ষেও সে কথা খাটে। শরীরকে কম্ট "দলে শ্রান্তি আসে, মন অশান্ত হয়ে ওঠে; তেমাঁন 
'আবার শরীরকে আতীরম্ত আয়াস দিলে অনুভূতি নম্ট হয়ে যায়, ইচ্ছাশান্তও দুর্বল হয়ে পড়ে।” 


৪৮ 
ইসলামধর্মের আবির্ভাব 


২১শে মে, ১৯৩২ 


কত কত দেশের ইতিহাস, কত কত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাঁহনী আমরা 
আলোচনা করোছ; কিন্তু এযাবং আরবদেশের ইতিহাস আলোচনা কার নি। মানচিত্রের দিকে 
তাকাও। পাশচমে মিশর, উত্তরে 'সাঁরয়া এবং ইরাক, পুব দক ঘেষে পারশ্য অথবা ইরান; 
আর একট; উত্তর-পশ্চমে দেখো এঁশয়া-মাইনর আর কনস্টাণ্টনোপ্ল্‌ । অদরে গ্রীস, আর সমুদ্রের 
শঠক পরপারেই ভারতবর্ষ। চন আর সূদূর প্রাচ্যের কথা বাদ 'দিলে, প্রাচীন সভ্যতার দিক থেকে 
আরবদেশ একেবারে কেন্দ্রদ্থলে অবাঁস্থত। কত সমৃদ্ধিশালী নগর গড়ে উঠোছল চার দকে-_ 


১২২, বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


এশিয়া-মাইনরে এণ্টিওক্‌। আরবগণ 'ছিল ব্যবসায়ী এবং ব্যবসার খাতিরে দেশাঁবদেশে ঘুরে 
বেড়াত। এঁসমস্ত শহরে তারা নিশ্চয়ই বহুবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু তথযাপ হীতহাসে 
উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আরবদেশে ঘটে নি; আশেপাশের দেশগুলোর মতো 
সভ্যতাও কোনোকালে সে দেশে ছিল না। অন্য দেশ জয় করবার চেষ্টা আরবগণ করে 'না; আবার, 
অন্যের পক্ষেও আরবদেশ জয় করা সহজ 'ছিল না। 

মরুভূমির দেশ এই আরব। মরুভূমি আর পার্বত্য দেশের আঁধবাসীরা সাধারণত কঠোর 
প্রকীতর লোক, স্বাধীনতা প্রয়; সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না। আরব এশ্বর্যশালী দেশ ছিল না, 
কাজেকাজেই কোনো বিদেশী আক্রমণকারী কিংবা সাম্রাজ্যবাদীর কুদৃষ্ট পড়ে নি। সে দেশে, 
থাকবার মধ্যে ছিল ছোটো দুটি শহর, মন্কা আর এাদ্ুব। বাদবাঁক সব মরুভূমি এবং সেখানেই 
লোকে ঘরবাঁড় করে বাস করত। তাদের বলা হত বেদুইন, অর্থাৎ মরুভূমির আধবাসী। ওদের; 
চিরসগ্গী ছিল উট আর ঘোড়া । গাধাও তাদের খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল, অদ্ভুত সহনশান্ত কিনা এ. 
জীবের! গাধার সাহত তুলনা করলে আরববাসরা নিন্দার কথা বলে মনে করত না। 

মরুভূমির দেশের এই লোকেরা স্বভাবতই ছিল গার্বত আর ঝগড়াটে; অল্পেতেই রেগে 
উঠত। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত; বংসরে একবার ঝগড়া 'মটমাট করে সবাই 
ীমলে একসঙ্গে যেত তীর্৫থস্থানে, মক্কায়। অনেক দেবতার মূর্ত ছিল সেখানে । বিশেষ করে, 
তারা এক 'বরাট কালো প্রদ্তরখণ্ডের পূজা করত, ওটা কাবা নামে পাঁরচিত। 

আরবগণ ছিল যাযাবর জাতি; অবশ্য পরে তারা নাগাঁরক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে । কত সময়ে 
কত সাম্রাজ্য আরবদেশকে আঁধকারভুস্ত করতে চেয়েছে; কিন্তু . যাযাবর মরদজাতিকে অধীনস্থ: 
করা কি সহজ ব্যাপার 2 

খুজ্টীয় তৃতীয় শতকে সিরিয়ার অন্তর্গত পাল্‌্মিরাতে একাঁট ছোটো রাম্দ্র কিছ-কাল; 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল; কিন্তু সেটা ছিল আরবদেশের সীমানার বাইরে । বেদুইনরা তাই 
বংশপরম্পরায় মরুভূমিতেই বাস করত, আর আরবরা জাহাজে করে দেশাঁবদেশে যেত ব্যবসা করতে ॥ 
দেশের কোনো পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। কতক লোক খ্টান হল, আবার কতক হল ইহাঁদ; 
গিন্তু আঁধকাংশই ছিল মক্কার সেই কাবা এবং অন্যান্য ৩৬০টি মূর্তির উপাসক। 

আরবজাত বহুযুগ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল; বাইরের জগতে কী ঘটছে না ঘটছে তার৷ 
খবরাখবর রাখত না কিছ । কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তার ঘুম ভেঙে গেল, আয়ত্ত করল বিপুল 
ক্ষমতা, সারা পাঁথবীর চমক লেগে গেল। আরবজাতির এই কাঁহনী, কী করে তারা এশিয়া 
ইউরোপ আর আফ্রিকায় ছাঁড়য়ে পড়ল, গড়ে তুলল উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সেটা! 
ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। 

আরবজাতির এই নব চেতনা ও শান্তর মূলে ইসলামধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ 
৫৭০ খষ্টাব্দে মব্ধায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খুব শান্ত-সমাহিত জীবন যাপন করতেন; লোকে 
তাঁকে খুব বিশ্বাস করত। কিন্তু যখন তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করলেন, 'বশেষ করে মক্কায় মূর্তি 
পূজার বিরুদ্ধে আভমত প্রকাশ করলেন তখন চার দক থেকে লোকে প্রতিবাদ করতে লাগল এবং 
শেষপর্যন্ত তারা মহম্মদকে মক্কা থেকে তাঁড়য়ে দলে; অল্পের জন্যে তান প্রাণে বেচে গেলেন। 

মহম্মদ প্রচার করলেন, ঈশ্বর এক ও আদ্বিতীয় এবং 'তাঁনই মেহম্মদ) ঈশবর-প্রোরত 
মহাপুরুষ বা পয়গম্বর । 

মক্কা থেকে বিতাঁড়ত হয়ে মহম্মদ তাঁর কয়েকজন 'শষ্যসহ এাঁদ্রবে আশ্রয় নিলেন। এই 
ঘটনা ৬২২ খ্টাব্দে ঘটোছিল। মক্কা থেকে এই পলায়নকেই আরাবি ভাষায় “হজরা” বলা হয় এবং 
এই তারখ থেকেই মুসলমানেরা সাল গণনা করে থাকেন। ওঁদের মাস গণনা করা হয় চন্দ্রের গাঁত 
অনুযায়ী আর আমাদের সূর্যের গাঁত অনুসারে । সৌর বংসর গণনায় পাঁচ কি ছয় "দিন বেশি 
হয়। “হজরী" সালে মাসগুলো ধাতু অনুযায়শ স্থির থাকে না, নড়চড় হয়; এ বংসর শতকালে 
যে মাস পড়ল, কয়েক বছর বাদে সেটা সরে যাবে গ্রীল্মকালে। 


ইসলামধর্মের আবির্ভাব ৯১২৩. 


৬২২ খম্টাব্দে মহম্মদের পলায়নের তারিখ বা হিজরীর আরম্ভ থেকে ইসলামধর্মের অভ্যুদয় 
ধরা হয়; তবে বলতে গেলে কিছু আগে থেকেই তার সূচনা হয়েছিল। এদ্রব নগর মহম্মদকে 
সাদরে গ্রহণ করল এবং তাঁর সম্মানার্থে এ নগরের নাম দেওয়া হল মাঁদনাং-উন্‌-নবীঁ, অর্থাৎ 
পয়গম্বরের শহর। বর্তমানে এই শহর মাঁদনা নামে পাঁরাঁচিত। 

ইসলামধর্মের বিস্তার এবং আরবজাতির ক্ষমতালাভের কথা বলার আগে একবার চার দিকের 
'মবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা যাক। রোম নগরীর পতন হয়েছে। গ্রনক-রোমান সভ্যতার চহমান্র 
নেই। উত্তর-ইউরোপের উপজাতসমূহ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং একটা নূতন ধরনের সভ্যতা 
*গিড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এদিকে প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, নূতন সভ্যতারও 
বিকাশ হয় নি, সূতরাং ইউরোপে তখন অন্ধকারের যুগ । ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে অবশ্য পৃর্বরোম- 
সাম্রাজ্য তখনও 'ট'কে ছিল; কন্স্টাণ্টিনোপ্ল নগর তখন খুব সমাদ্ধশালনী, ইউরোপের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ নগর। জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। কিন্তু তথাঁপ সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। 
পারশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই ছিল। পারশ্যের দ্বতীয় খসরু কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌-সাম্রাজ্যের 
িয়দংশ জয় করে নিয়োছল এবং এমনাক আরবদেশের উপরেও আঁধকারের দাব করোছল। 
খস্‌রু মিশর জয় করে কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌ পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছল, 'কন্তু সেখানে গ্রীক সম্রাট: 
1হরাক্রয়াসের নিকট পরাজত হয়। 

সূতরাং দেখতে পাচ্ছ, পাশ্চাত্যে ইউরোপ এবং প্রাচ্যে পারশ্যের অবস্থা তখন রীতিমতো 
মন্দ। তার ওপরে আবার 'বাভন্ন খ্টীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল বিরোধ । পাশ্চাত্যে এবং 
আফ্রিকায় খূম্টধর্মের রূপ বিকৃত; পারশ্যেও রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরথমুস্ট্রের ধর্ম এবং তাই আঁধবাসীদের 
ওপরে জোর করে চাপানো হয়েছিল। কাজেকাজেই ইউরোপ, আঁফ্রকা কিংবা পারশ্যের জনসাধারণ 
প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, 
ইউরোপে ভীষণ মহামারী দেখা দেয় এবং তাতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

ভারতবর্ষে তখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব; পারব্রাজক হিউয়েন সাঙ এ দেশে এসেছেন। 
ভারতসাম্রাজ্য খুব শীন্তশালী। কিন্তু অনাতকাল পরে উত্তর-ভারত 'ছন্নাবচ্ছিল্ন আর দুর্বল 
হয়ে পড়ল। সব্দূর প্রাচ্যে চীনদেশে তাঙ-বংশের রাজত্ব সবেমান্র শুরু হয়েছে। ৬২৭ খং্টাব্দে 
চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুঙ 'সংহাসনে আরোহণ করেন; চন-সাম্রাজ্য পাঁশ্চমে কাঁস্পয়ান 
সাগর পর্যন্ত 'বিস্তারলাভ করল। মধ্য-এীশয়ার আঁধকাংশ দেশ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। 
তবে সম্ভবত এই বিরাট সাম্রাজ্যে কোনো কেন্দ্রীয় গভর্মেন্ট ছিল না। 

চীন খুব শান্তশালী সাম্রাজ্য, কিন্তু অনেক দূরে; ভারতবর্ষও অন্তত 'কছ-কাল বেশ' 
শান্তশালী ছিল এবং কোনো 'বরোধ ছিল না; ইউরোপ ও আফ্রিকার অবস্থা ক্লান্ত আর দদর্বল। 
এশয়া আর ইউরোপখন্ডের যখন ইত্যাকার অবস্থা, তখন ইসলামধর্মের অভ্যুদয় হয়। 

পলায়নের সাত বংসরের মধ্যে মহম্মদ আবার মক্কা নগরাঁতে ফিরে এলেন। তান তখন 
অপূর্ব ক্ষমতাশালী। ইতিপূর্বে মাঁদনা থেকেই তান পাঁথবীর নানা রাজা আর সম্রাটদের নিকট 
এই মর্মে আদেশনামা পাঠিয়োছিলেন, যেন সকলেই ঈশবরকে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ এবং তাঁকে 
পরগম্বর বলে স্বীকার করে। কন্স্টা্টনোপূ্লের সম্রাট 'হরাক্রিয়া এবং পারশ্যের রাজা 
সেই শমন পেয়োছলেন; এমনাক চীন-সম্রাট তাই সুঙও নাকি বাদ যান নি। গুদের নিশ্চয়ই 
তাজ্জব লেগেছিল যে, কোথাকার কে জানা নেই, একেবারে হুকুম করে বসল ঃ যাই হোক, এ থেকে 
বোঝা যায়, নিজের ধর্মের ওপরে মহম্মদের খুব আস্থা ছিল। তাঁর এই বিশ্বাসের বলেই তানি 
আরবজাতির উপর প্রভাব বস্তার করলেন, নূতন শীন্তর সণ্চার করলেন মরূজাতির মধ্যে; জয় 
করলেন অর্ধ পৃথিবী । | 

নিজের ওপর আস্থা এবং 'ব*বাস একটা বড়ো 'জানষ। ইসলামধর্মের বাণী হল, ইসলাম- 
ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক, ভাই-ভাই। এতে করে লোকে গণতল্লের কতকটা আঁচ পেল। তৎকালে 
খূষ্টধর্ম যেরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছিল তাতে এই ভ্রাতৃত্বের বাণী কেবল আরবজাতিরই নহে, অন্যানা, 
দেশের অধিবাসীদের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল। 


১২৪, বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


মহম্মদ ৬৩২ খষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি আরবদেশের কতকগুলো যুধ্যমান 
উপজাতিকে একতাসর্রে আবদ্ধ করে একটা নেশন বা জাত গড়ে তুলোছিলেন এবং তাদের মধ্যে 
একটা নতুন শন্তির সণ্টার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 
তাঁর পাঁরবারেরই এক ব্যান্ত, নাম আবূবকর। "তান খাঁলফা নামে আভাহত হলেন। দুই বংসর 
ডি হত সরা ভিডি চিন মহানো মিনির 

। 

আবুবকর এবং ওমর উভয়েই ধর্মগুরু আর রাজননীতিজ্ঞ হিসাবে খুব বড়ো এবং ক্ষমতাশালণ 
ছিলেন। এদের আমলেই আরবজাতি নতুন আদর্শে অনুপ্রাণত হয়। পদের গুরুত্ব ছিল খুব, 
ক্ষমতাও ছিল যথেম্ট; কিন্তু আশ্চর্য, এদের জীবনযাত্রা ছিল নেহাত সহজ ও সরল; 
বিলাস একেবারে পছন্দ করতেন না। ইসলামধর্মের গণতল্লের বাণী তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। 
অথচ তাঁদের কর্মচারী আমীর ওমরাহগণ বেজায় বিলাস ছিল, 'সচ্ক ছাড়া কিছ ব্যবহার করত 
না; আবুবকর আর ওমর নাকি এজন্যে তাদের তিরস্কার করতেন, শাস্তি দিতেন এবং অনেক 
সময়ে ওদের আমিতাচারের জন্যে নিজেরা চোখের জল ফেলতেন। তাঁরা এ কথা মনে প্রাণে 'বি*বাস 
করতেন যে, সরল ও কর্মকঠোর জীবনযান্না পরিত্যাগ করে পারশ্য 'কংবা কনস্টাণ্টনোপ্ল্‌- 
রাজসভার দেখাদোখ যাঁদ আরবগণ বিলাসী হয়ে ওঠে তবে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী । 

যাই হোক, আবুবকর আর ওমরের আমলে এই বারো বছরের মধ্যেই পূর্বরোম-সাম্রাজ্য, 
পারশ্য, ইরাক, সিরিয়া, জেরুজালেম এই নতুন মুসলমান-সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ত হল। 


৪০ 


২৩শে মে, ১৯৩২ 


অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকগণের ন্যায় মহম্মদও প্রচলিত সামাঁজক রীতনীতির বিরুদ্ধাচরণ 
করেছিলেন। 'ননকটউবতর্ঁ দেশসমূহের আঁধবাসীরা বহুকাল যাবৎ স্বেচ্ছাচারী শাসক আর 
ধর্মগুরুদের অত্যাচারে উৎপশীড়ত হয়ে উঠোছিল। ইসলামধর্মের সহজ ও সরল পন্থা, সাম্য ও 
গণতল্লের আদর্শ তাদের মনে সাড়া জাঁগয়ে তুলল। তারা একটা পাঁরবর্তনের জন্যে একান্ত 
উদত্রীব হয়ে ছিল। ইসলামধর্মের মধ্যেই তারা এঁ পাঁরবর্তন খুজে পেল। তাদের অবস্থার অনেক 
উন্নতি হল, লোপ পেল বহু অনাচার। কিন্তু ইসলামধর্ম সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব সম্টি করতে 
পারে নি; পারলে ভালো হত, জনগণের শোষণ অনেকটা বন্ধ হত। তবে মুসলমানদের পক্ষে ফল 
ভালো হয়েছিল; তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে গেল, একভ্রাতৃত্ববোধ দ্‌ঢ় হল। 

আরবজাতি দেশ-জয়ে বের হল। অনেক সময়ে বিনা যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করেছে। 
পয়গম্বরের মৃত্যুর পশচশ বৎসরের মধ্যে আরবগণ পারশ্য, 'সারয়া, মিশর, আরমেোনিয়া এবং মধ্য- 
এশিয়া আর উত্তর-আফ্রিকার কতকাংশ জয় করল। মিশর আতি সহজে পরাজিত হয়োছল, তার 
কারণ, রোম-সাম্রাজ্যর শোষণ এবং বিভিন্ন খ্টীয় সম্প্রদাযগুলোর বিরোধের ফলে মিশর 
একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল । কাঁথত আছে আরবগণই আলেকজান্দ্িয়া নগরণর প্র (সদ্ধ 
লাইবোর পুড়িয়ে ফেলেছিল; কিন্তু সেটা মিথ্যা বলেই লোকের ধারণা । কেননা, বইপুস্তকের 
কদর তারাও ভালো জানত, সুতরাং এরূপ বর্বরোচিত কাজ 'নশ্য়ই তারা করে নি। সম্ভবত 
কনস্টাণ্টনোপ্লের সম্রাট থিওডাসিয়স্‌ এই ধৰংসকার্ষের জন্যে দায়ী। অবশ্য লাইবোৌরর এক 
অংশ অনেক আগে জ্যালয়স 'সজারের আমলে নম্ট করা হয়োছল। 1থওডাঁসয়সের কথা হাতপূর্বে 
(তোমাকে বলেছি। ইনি ছিলেন একজন ধর্মানষ্ঠ খন্টান। গ্রীক পুরাণ, দর্শন ইত্যাদ বিষয়ক 


আরবজাতির দিশ্বিজয় ১২৫ 


গ্রল্থাদি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না; কথত আছে, তান সমস্ত পুস্তক পুড়িয়ে স্নানের 
জল গরম করতেন। 

আরবজাতি পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়দিকে এগিয়ে চলল। পূর্বদিকে হিরাট, কাবুল জয় 
করে তারা 'সম্ধৃদেশের উপকূলে এসে উপাস্থিত হল, কিন্তু অগ্রসর হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে আর . 
প্রবেশ করল না। ওঁদকে পাশ্চাত্যে তাদের জয়যান্রা ক্ষান্ত হল না। উত্তর-আঁফ্রকা আতিক্রম 
করে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এসে থামল; এখন এ স্থানের নাম 
হয়েছে মরঞ্কো। আরব-সেনাপাতি ওক্‌বা সম্মুখে অন্তহীন মহাসাগর দেখে মনঃক্ষুণ হলেন; 
ঘোড়ায় চড়েই মহাসাগর পার হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হওয়াতে 
? ঈশ্বরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আল্লার নামে জয় করবার মতো দেশ আর ওাঁদকে নেই! 

অতঃপর স্পেন আর ইউরোপ। আরব-সেনাপাঁত প্রথমে 'জিব্রান্টারে অবতরণ করেন। 
'জিন্রাল্টার-নামের সঙ্গে 'এ আরব-সেনাপাঁতর স্মৃতি জাঁড়ত আছে। ও“র নাম ছল টাঁরক-, আর 
'জিন্রাল্টারের আসল নাম জবল-উৎ-টারক্‌। 

স্পেন জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। আরবগণ ফ্রান্সের দাক্ষণ-অণ্লে প্রবেশ 
করল। দেখা যাচ্ছে, মহম্মদের মৃত্যুর এক শো বছরের মধ্যে আরব-সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ফ্রান্স, স্পেন 
হয়ে বরাবর উত্তর-আফ্রকা থেকে সূয়েজ পর্যন্ত এবং বরাবর আরব পারশ্য আর মধ্য-এাঁশয়া 
থেকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করোছিল। ভারতবর্ষের কেবলমান্র সমন্ধূদেশ 
তার অন্তর্ভূন্ত ছিল। আরবগণ দু দিক থেকে ইউরোপ আক্রমণ করোছিল, সরাসার কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্‌ 
থেকে, আর আঁফ্রকার মধ্য 'দিয়ে ফ্রাল্সে। দাঁক্ষণ-ফ্রান্সে আরবগণ সংখ্যায় ছিল অল্প; অনেক 
দূরে চলে যাওয়াতে নিজেদের দেশ থেকে সাহায্যও বড়ো-একটা পায় 'ন। িাশেষত আরবদেশ 
তখন মধ্য-এঁশয়া জয় করতে ব্যস্ত। কিন্তু তথাপি ফ্রান্সের এ আরবদের ভয়ে পশ্চিম-ইউরোপ 
আতঙকগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং কয়েকটি দেশ সাম্মীলত হয়ে আরবদের 'বরুদ্ধে একটা জোট পাকাল। 
এই সাম্মিলিত দলের নেতা হলেন চার্লস্‌ মর্টেল; ৭৩২ খ্চ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত টুর্সৃ- 
নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি আরবাঁদগকে পরাজিত করেন। ইউরোপ রক্ষা পেল। জনৈক 
এীতিহাঁসকের কথায়, পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য যখন প্রায় করায়ত্ত হয়ে এসেছে তখনই আরবদের এই 
পরাজয় ঘটল। বাস্তাঁবক, এ যুদ্ধে আরবগণ জয়লাভ করলে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ 
হত। কোথায় থাকত খস্টধর্মঃ ইউরোপের ধর্ম হত ইসলাম। আরও কত কা পাঁরবর্তনই 
না ঘটত! যাক, ওসব কল্পনামান্র। আসল কথা, আরবদের অগ্রগাঁত ব্যাহত হল ফ্রান্সে। কিন্তু 
স্পেনে তাদের আঁধপত্য বজায় 'ছিল কয়েক শো বছর। 

একটা যাযাবর মরুজাতি কিনা স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্য্ত এক বিরাট সামাজ্যের 
অধীশবর হল। এদের বলা হত সারাসেন জাতি, অর্থাৎ মরুভূমির আধবাসী। কিন্তু আশ্চর্য, 
এই মরুজাঁত শীঘ্রই নাগারক জীবন আর 'বলাসবৈভবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল; নগরে নগরে গড়ে 
উঠল বিরাট অট্রালকা। কিন্তু যতই দেশ জয় করে থাকুক-না কেন, ওদের নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়াবিবাদের অভ্যাসটা দূর হয় নি। এই সময়ে আবার বিরোধের একটা বিশেষ কারণও ছিল। 
কে নেতৃত্ব পাবে, খাঁলফা হবে, এই নিয়ে হামেশাই বিরোধ বাধত। কেননা, আরবদেশের নেতা 
হওয়া মানে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের পারচালন-ক্ষমতা হাতে পাওয়া। সামান্য ঝগড়াবিবাদ, 
পাঁরবারক কলহ থেকে একেবারে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। এই ধরনের বিরোধের ফলে ইসলামধর্মের 
মধ্যে একটা ীবভেদ সৃষ্ট হল, গড়ে উঠল দুটি পৃথক সম্প্রদায়_সয়া আর সাল্ন। এই দুই, 
সম্প্রদায় এখনও আছে। 

আবুবকর আর ওমর এই দুই মহান খাঁলফার শাসনকালের পরেই নানা উপদ্রবের সৃষ্ট 
হতে লাগল। বিরোধ লেগেই ছিল। মহম্মদের কন্যা ফতিমার স্বামী আলি অজপকালের জন্যে 
খাঁলফা হয়ৌছলেন; তাঁকে হত্যা করা হয়। 'কছুকাল পরে তাঁর পুত্র হুসেনকে সপারবারে 
কারবালার মাঠে হত্যা করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনাকে স্মরণ করেই মুসলমানেরা, 'বশেষত 
সয়া-সম্প্রদায়, প্রাতিবংসর মহরমের মাসে শোকোৎসব করে থাকে। 
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আরবজাতির 'দাশ্বিজয় ১২৭ 


খাঁলফার বিশেষত্ব আর রইল না; সে এখন পূর্ণক্ষমতাবিশিম্ট রাজা হয়ে বসল। গণতন্তের 
সআদর্শ উধাও হল। নামে ধর্মগুরু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন খলিফা ইসলামধর্মের 
অবমাননাই করেছিলেন। 

প্রায় এক শো বছর-কাল মহম্মদের বংশের এক শাখা থেকে খাঁলফা নিয্স্ত হয়োছল। এদের 
বলা হত ওমায়েদ। এই সময়ে দামাস্কাস নগর ছিল রাজধানী । খুব সুন্দর শহর ছিল এই 
'দ্বামাস্কাস। কত গির্জা, প্রাসাদোপম অট্রালকা, আর ফোয়ারা। দামাস্কাস নগরের জলসরবরাহ- 
ব্যবস্থা ছিল চমংকার। এই সময়ে আরবগণ নূতন ধরনের এক স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছিল, 
শাদাসধে অথচ সুন্দর ও শচত্তাকর্ষক। স্তম্ভ, তোরণ, মসাঁজদের চূড়া, গম্বুজ ইত্যাঁদতে এ 
খ্শজ্পের বিকাশ হয়েছিল। অদ্যাঁপ স্পেনে এই স্থাপত্যাশজ্পের অত্যুৎকৃষ্ট "নদর্শন দেখতে 
পাওয়া যায়। ভারতেও এই শিল্পের আমদানি হয়েছিল, 'কন্তু ভারতবর্ষ ওটাকে আলাদাভাবে 
গ্রহণ না করে নিজস্ব পদ্ধাত ও আদর্শের সত্গে মিশিয়ে ফেলেছে। 

সাম্রাজ্য আর এ*বর্য এনেছে 'বলাসতা, এবং 'ববলাসের সামগ্রী ও খেলাধূলা । ঘোড়দোড়, 
ধশকার, পোলো এবং দাবাখেলা আরবদের খুব পপ্রয় ছিল। গানবাজনার প্রাত তাদের একটা অদ্ভূত 
আকর্ষণ ছিল। 

ক্রমশ নারীসমাজেও একটা বশেষ পাঁরবর্তন ঘটতে লাগল। আরবদেশে স্ত্রীলোকেরা 
পর্দানীশন ছিল না। অবরোধপ্রথা না থাকায় তারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করত, 'গর্জা কিংবা 
সভাসামিতিতে যেত, এমনকি বন্তুতাও দিত। কিন্তু ক্রমে আরবগণ পূর্বরোম আর পারশ্য এই 
রুটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের কতকগুলো আচার ব্যবহার ও রীঁতনীতির অনুকরণ করতে শুর করল। 
অথচ পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্কে তারাই পরাজিত করেছিল, ধৰংস করেছিল পারশ্যকে; আর শেষপযন্তি 
কনা এই দুই সাম্রাজ্যের যত-কিছু খারাপ আচারব্যবহার গ্রহণ করল 'নজেরা। কনস্টা্টনোপূল 
আর পারশ্যের প্রভাবেই নাক আরবদের নারীসমাজে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হয়। ক্রমে 'হারেম”- 
ব্যবস্থাও প্রচলিত হল; সামাজিকভাবে স্তী-প্রুষের দেখাসাক্ষাৎ বিরল হয়ে উঠল । দুর্ভাগ্যবশত 
নারীর এই অবরোধপ্রথা মুসলিম সমাজের একটা বোৌশিম্ট্য হয়ে দাঁড়াল এবং মুসলমান-আমলে 
ভারতবর্ষও সেটা গ্রহণ করল। ভাবতে অবাক লাগে, এখনও অনেকে এই বর্বর প্রথা মেনে 
চলছে। যারা পর্দানীশন তাদের সঙ্গে বাঁহজগতের কোনো সংযোগ থাকে না। এদের কথা 
ভাবলেই আমার জেলখানা কিংবা 'চাঁড়য়াখানার কথা মনে পড়ে। একটা জাতির লোকসংখ্যা 
অর্ধেকই যাঁদ এক ধরনের কয়েদখানায় অবরুদ্ধ থেকে যায় তবে সে জাতির উন্লাত ক সম্ভব? 

সুখের বিষয়, ভারতবর্ষ আত দ্রুত এই কুপ্রথা পাঁরত্যাগ করছে । এমনাক মুসলমান- 
সমাজও এই বন্ধন থেকে নিজেকে অনেকটা মস্ত করে এনেছে। তুরস্কে কামাল পাশা এই প্রথার 
এবলোপ সাধন করেছেন। আর 'মশর থেকেও এটা লোপ পাচ্ছে। 

আর-একটা কথা বলে এই চিঠি শেষ করাছি। গোড়াতে এই ধর্মের প্রাতি আরবদের ভদষণ 
অনুরাগ থাকলেও পরধর্মসহিষ্তাও তাদের ছিল। জেরুজালেমে খালফা ওমর এই বিষয়ে বিশেষ 
'অবাহত ছিলেন। স্পেনে খ্ঠধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 'ছিল। ভারতবর্ষে 
'একমান্র 'সন্ধুদেশ ছাড়া আর কোথাও আরবগণ আধিপত্য করে নি বটে, কিন্তু মেলামেশা যথেম্ট 
ছিল; অথচ দু জাতির মধ্যে বরাবর মধূর সম্পকইি বজায় রয়েছে। এই সময়ের ইতিহাসে সবচেয়ে 
লক্ষ্য করবার বিষয় হল, মুসলমান আরবদের পরমতসাঁহফতা আর ইউরোপে খম্টানদের 
'অসাহফণতা। 


&০ 
বাগদাদ ও হারন-অল-রশিদ 
২৭শোে মে, ১৯৩ 


অন্য দেশে ফিরে যাবার আগে চলো আরবজাতির ইতিহাসই আরও আলোচনা করা যাক ॥ 

প্রায় এক শো বছর-কাল হজরত মহম্মদের বংশের ওমায়েদ-শাখার লোকেরাই খাঁলফ্য 
হয়েছিলেন, এ কথা আগের চিঠিতে তোমাকে বলেছি। দামাস্কাস 'ছল তাঁদের রাজধানী এবং 
সেখান থেকেই তাঁরা শাসনকার্য পারচালনা করতেন। এই খাঁলফাদের আমলে আরবগণ বিপুল 
উদ্যমে দিকে দিকে ইসলামধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল, নূতন নূতন দেশ জয় করল। এঁদকে 
আবার স্বদেশে বিরোধ, গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ফলে শেষপর্য্ত ওমায়েদগণকে পরাস্ত 
করে মহম্মদেরই আর-এক শাখাবংশ ক্ষমতা লাভ করে; এরা মহম্মদের খুড়ো আব্বাসের বংশধর, 
আব্বাঁস নামে অভিহিত। আব্বাঁসরা খলিফাপদ আঁধকার করে ওমায়েদগণের ওপর প্রাতিশোধ 
নিতে শুরু করল। অনেকাঁদন ধরে হত্যাকাণ্ড চলল; ওমায়েদগণকে যেখানে পেল নিতান্ত, 
নিম্চুরভাবে হত্যা করল। 

৭৫০ খঙ্টাব্দে আব্বাস খাঁলফাদের শাসন শুরু হয়। আরম্ভটা শুভ না হলেও 
আব্বাঁসদের আমলে আরবজাতি খুব উন্নতি লাভ করোছিল। নানা বিষয়ে পাঁরবর্তনও হয়েছিল 
অনেক। আরবে গৃহযুদ্ধের দরুন সমগ্র আরব-সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। স্বদেশে 
আব্বাঁসরাই জিতেছিল; কন্তু সুদূর স্পেনে শাসনকর্তা ছিল একজন ওমায়েদ, সে আব্বাস 
খলিফাকে মানতে অস্বীকার করল। গাঁদকে শনঘই উত্তর-আঁফ্রকাও অজ্পাবস্তর স্বাধীন হয়ে 
উঠল, আর মিশর তো আব্বাঁসদের উপেক্ষা করে একেবারে নূতন একজন খাঁলফাই মনোনীত 
হুমাক দত, িন্তু আফ্রিকা ও স্পেন সম্বন্ধে চুপচাপ থাকত। তবেই দেখো, আব্বাস আমলের 
শুরুতেই আরব-সাম্রাজ্য বিভন্ত হয়ে যায়। খাঁলফা আর মুসালম জগতের একচ্ছন্র আঁধপাঁত 
এবং ধর্মগুরু গছিলেন না; ইসলামধর্মের একতা নম্ট হল। আব্বাস আর স্পেনের আরবগণ 
পরস্পরকে দস্তুরমতো ঘৃণা করত, একে অন্যের দুর্ভাগ্য কামনা করত। 

যে ধর্মীবশবাস আর শান্ত আরবজাতিকে অনন্প্রেরণা দিয়েছিল তা লোপ পেয়ে গেল। 
কোথায় গেল তাদের সরলতা, আর কোথায়ই-বা গণতন্তের আদর্শ! পারশ্য কিংবা 
কন্স্টান্টিনোপূলের সম্রাটের সঙ্গে ধর্মগ্রুূর কোনো পার্থক্য রইল না। হজরত মহম্মদের সময়কার 
আরবদের মধ্যে অদ্ভুত জাবনীশান্তর পরিচয় পাওয়া যেত; সে যুগের পাঁথবীতে ওদের সমকক্ষ 
কেউ ছিল না, সকল রাজাই তাদের কাছে মাথা নত করেছে, কেউ তাদের অগ্রগাঁতিতে বাধা দিতে 
পারে নি। জনসাধারণ রাজারাজড়াদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠোছল; সূতরাং আরবগণ যেন তাদের 
নিকট আশার বাণ বহন করে এনেছিল। 

ণকন্তু এখন সেই অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। এখন লোকেরা থাকে ভালো, খায় ভালো ॥ 
আগে ডেরা বেধে থাকত মরুভূমিতে, এখন বাস করে অদ্রালিকায়; খেত খেজ্‌র, আর এখন খায় 
বহুমূল্য সামগ্রী । বেশ আরামে আছে, সুতরাং পাঁরপাশ্র্বক অবস্থার পাঁরবর্তনের জন্যে তারা 
মাথা ঘামাবে কেন? সমাজদ্রোহতার কথাও কখনও তারা ভাবে 'ঈন। তারা কেবল প্রাঙ্গন 
সাম্রাজ্যগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাঁকজমক বাড়িয়েছে, গ্রহণ করেছে ওদের যত-কিছ্‌ খারাপ 
রতিনীতি_ যেমন, নারীর অবরোধ-প্রথা। 

এই সময়ে রাজধাননও স্থানান্তাঁরত হয়েছিল দামাস্কাস থেকে ইরাকের বাগদাদ, নগরে ॥ 
বাগদাদ ছিল পারশ্যের সম্রাটদের গ্রীজ্মাবাস। এখন থেকে আব্বাঁসদের দৃস্টি পড়ল এশিয়ার 
ওপরে, কারণ ইউরোপ থেকে বাগদাদ অনেকটা দূরে অবাস্থত। অতঃপর ইউরোপীয় জাতি- 
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সমূহের সত্গে যেসকল যুদ্ধ হল তা সবই আত্মরক্ষামূলক। আব্বাঁস খাঁলফাগণ এখন 'নজেদের 
সাম্রাজ্যকে সংহত করবার চেষ্টায় মন 'দলেন। স্পেন আর আফ্রিকা ছাড়াও এই সাম্রাজ্য যথেষ্ট 
বড়ো ছিল। 

বাগদাদ! আরব্যোপন্যাসের কত অদ্ভুত কাঁহনী এই নামের সঙ্গে জাঁড়ত! মনে পড়ে 
তোমার হারুন-অল-রাঁশদ আর শাহারাজাদীর কাহনীঃ আরব্যোপন্যাসের সেই নগরই নূতন করে 
গড়ে উঠল আব্বাস খালফাদের আমলে । 'বরাট শহর; কত প্রাসাদোপম অন্রালকা স্কুল কলেজ 
আঁফস আদালত আর দোকানপাট, কত প্রমোদোদ্যান আর খেলার মাঠ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সত্গে 
ব্যবসাবাণিজ্য খুব ফেপে উঠল। সরকার কর্মচারীদগকে সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশের সথ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করতে হ'ত। র্মশ শাসনকর্ম বোশরকম জটিল হয়ে পড়ল, সাঁন্ট করা হল 
নানান বিভাগ; সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশ আর রাজধানীর সঙ্গে সংযোগ রাখত ডাকাঁবভাগ । 
হাসপাতাল ছিল অসংখ্য । দেশাবদেশ থেকে লোকজনের আনাগোনা, বশেষ করে ছান্র আর শিল্পীর 
খাঁলফারা শীবদ্বান আর ীশজ্পীদের গুণের আদর করতে জানতেন। 

খাঁলফারা বেজায় বিলাসী ছিলেন। অসংখ্য দাস তাঁদের পাঁরচর্যায় 'নযুস্ত থাকত। 
স্নীলোকেরা বাস করত হারেমে। ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খ্টাব্দের মধ্যবতরণ কালকে আব্বাঁস 
সামাজ্যের স্বর্ণযূগ বলা চলে; এই সময়টাই ছিল হারুন-অল-রাঁশদের শাসনকাল। এই সময়ে 
সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। চীনের সম্রাট এবং পাশ্চাত্যের সম্রাট শার্লামেন রাজদূত 
পাঠিয়েছিলেন হারুন-অল-রঁশিদের দরবারে । আরবি-স্পেন ব্যতত তৎকালীন ইউরোপের তুলনায় 
বাগদাদ ও আব্বাস সাম্রাজ্য অনেক বোশ উন্নতি লাভ করেছিল শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য, 
শাসনপদ্ধাত ইত্যাদ সমস্ত বিষয়ে । এই সময়ে আরবদেশে বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হয়। আধুনিক 
জগতে বিজ্ঞান মস্তবড়ো স্থান আঁধকার করে আছে, বিজ্ঞানের কাছে আমরা অশেষ খণী। বিজ্ঞান 
শুধু এক জায়গায় বসে ঘটনা ঘঁটয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করে না; কেন কোন ঘটনা ঘটে "বিজ্ঞান তার 
হাদশ জানতেও চেষ্টা করে। বিজ্ঞান পরখ করেই চলছে, বিরাম নেই, কখনও সফল হয় কখনও- 
বা হয় না; কিন্তু এভাবেই মানুষের জ্ঞান বাড়ছে । প্রান কিংবা মধ্যযুগের পৃথিবীর সঙ্গে 
আমাদের কালের এই পাঁথবীর প্রভেদ বস্তর। এই প্রভেদের মূলে প্রধানত 'বজ্ঞান, কেননা, 
আধুনক জগৎ বিজ্ঞানের সৃ্টি। 

প্রান যুগের মিশর, চন কিংবা ভারতবর্ষে শবজ্ঞানচ্ঠার পণরচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন 
গ্রীসে তবু খাঁনকটা মেলে, রোমে কিন্তু আবার বিজ্ঞানের চর্চা ?ছল না। কন্তু আরবগণের এই 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসাটুকু ছিল; সূতরাং তাদের আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যেতে 
পারে। চিকিৎসা, গাঁণতশাস্ত্র ইত্যাদি কতকগুলো বিষয় ওরা ভারতবর্ষের কাছ থেকে শিখেছে, 
ভারতের অঙ্কশাস্ত্রীবদণ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিদ্বান ব্যান্তিরা বাগদাদে যেত কিনা? তা ছাড়া 
অনেক আরাব ছান্র উত্তর-ভারতের তক্ষশনলা বিশ্বাবদ্যালয়ে চাকৎসাবদ্যা শিখতে আসত। 
চাকৎসা এবং অন্যান্য-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাদ আরাব ভাষায় অনূদিত হয়োছল। আরবগণ 
অনেক-ীকছ্‌ আবার চনের কাহ থেকেও শিখেছে, যেমন, কাগজ তোর করা। অপরের কাছে যে 
জ্ঞান তারা লাভ করেছিল সেটা 'ভান্ত করে আরবরা 'নজেরা গবেষণা করেছে যথেম্ট, আঁবন্কারও 
করেছে অনেক-ীকছু। দূরবীন আর 'দিগ্‌দর্শন-যন্ত ওরাই প্রথম আঁবন্কার করে। চাকৎসাশাস্দে 
আরবগণ বিশেষ উন্নাতিলাভ করোছিল; আরাঁব চিকিংসকগণ ইউরোপে খ্যাত 'ছিল। 

বাগদাদ ছিল এইসব 'বদ্যানুশশীলনের একটা বড়ো কেন্দ্র। আর, পাশ্চাত্যে আরাঁব-স্পেনের 
রাজধানী কোর্দবাও একটি কেন্দ্র 'ছিল। তা ছাড়া আরব-সাম্রাজ্যে এই ধরনের আরও কতকগুলো 
ণশক্ষাকেন্দ্র ছিল; যেমন, কায়রো, বসরা, কুফা ইত্যাঁদ। কন্তু সকলের ওপরে বাগদাদের স্থান; 
ইসলামধর্মের রাজধান, সাম্রাজ্যের রাজধানী, শজ্প সংস্কীতি ও সৌন্দর্যের কেন্দ্র। এই নগরের 
জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। আজকালকার কলকাতা কিংবা বোম্বাই শহরের চেয়ে ঢের বেশি। 

আজকাল লোকে পায়ে মোজা পরে থাকে । কবে কোথায় এর প্রচলন শুরু হল, জানো £ 
বাগদাদে । ওখানকার ধনী লোকেরা সেকালে মোজা বা স্টকিং পরত । হন্দুস্থানি কথাটা এ আরাবি 
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'মোজাস' শব্দ থেকেই এসেছে। সেরুপ ফরাসি 'সেমিজ' কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'কামিজ' শব্দ 
থেকে; কামিজ মানে শার্ট। কামিজ আর মোজা এই দুটি কথাই আরব থেকে কন্স্টাশ্টিনোপূলে 
বপ্তাঁন হয়েছিল এবং সেখান থেকে ইউরোপে । 

আরব ভ্রাম্যমান জাতি। সমুদ্রে লম্বা পাঁড় 'দিয়ে এরা আফ্রিকায়, ভারতের উপকূলে, 
নালয়ে এবং এমনাক চীনেও উপাঁনবেশ স্থাপন করেছিল। আরবি পাঁরব্রাজকদের মধ্যে 
আলবেরুনির নাম বিখ্যাত; ইনি ভারতেও এসেছিলেন এবং 'হউয়েন সাঙের মতো একটা ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তও 'লখে গেছেন। 

আরবগণ ইতিহাসের চর্চা করত। তাদের লেখা বইপুস্তক এবং ইতিহাস থেকে আরবজাতি 
সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পার। আর, তারা যে অদ্ভুত অদ্ভূত কাঁহনী ও উপন্যাস 
রচনা করতে পারত সে তো জানা কথা । এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা কখনও আব্বাস 
খালফা আর তাদের সাম্রাজ্যের কথা শোনে নি; কিন্তু একাধিক-সহতস্্র রজনীর থোউজেণ্ড গ্যান্ড 
ওয়ান নাইটস্‌) শহর, রহস্যময় স্বপ্নপুরী বাগদাদের কথা তারা জানে। প্রকৃত সাম্রাজার চেয়ে 
কম্পনার সাশ্রাজ্য অনেক সময়ে আধিকতর বাস্তব আর অধিককাল স্থায়ী হয়ে থাকে। 

হারুন-অল-রাঁশদের মৃত্যুর অল্প পরেই আরব-সাম্রাজ্যে নানা অশান্তি দেখা দিল। 
সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশে শুরু হল বিদ্রোহ; প্রাদোশক গভর্নরের পদ হল বংশানুক্রামক। 
খাঁলফাদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে শেষকালে এমন এক সময় এল, একমান্র বাগদাদ শহর এবং 
আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম ছাড়া আর কোথাও খলিফার কর্তৃত্ব রইল না। একজন খাঁলফাকে তো 
তার অধীনস্থ সৈন্যেরাই জোর করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে এনে হত্যা করেছিল। আবার 
এক সময়ে বাগদাদে শাসনকার্য পারচালনা করল জনকয়েক ক্ষমতাশালী লোক, খলিফা ছিল তাদের 
হাতের পৃতুল। 

ধমগত এক্যবোধ বহুপ্‌বেইি লোপ পেয়েছিল। মধ্য-এশিয়ায় মিশর থেকে খোরাশান 
পরন্তি সবখানেই পৃথক পৃথক মুসলমান রাজ্য গড়ে উঠল; সুদূর প্রাচ্য থেকে যাযাবর জাতির 
লোকেরা পাশ্চাত্য অভিমুখে যেতে লাগল । মধ্য-এীঁশয়ার প্রাচঈন তুর্ক জাত মুসলমানধর্ম অবলম্বন 
করে বাগদাদ দখল করে বসল। এরা সেলজুক তুর্ক নামে আঁভাহত। কনস্টাণ্টনোপ্লের 
সৈন্যবাহনীকে এরা পরাস্ত করল। "ইউরোপ ভেবেছিল, আরব এবং মুসলমান জাতির সে পরাক্রম 
আর নেই, তারা দর্বল হয়ে পড়েছে; 'কন্তু কনস্টাণ্টনোপ্লের পরাজয়ে ইউরোপ অবাক হয়ে 
গেল। আরবজাতির ক্ষমতা হাস পেয়েছিল এটা সাঁত্য; কন্তু এখন সেলজুক তুঁকরা এসে 
তাদের স্থান গ্রহণ করল, তুলে ধরল ইসলামের পতাকা, যুদ্ধে আহ্বান করল ইউরোপকে । 

আর ইউরোপ শীঘ্রই সে আহ্বান গ্রহণ করল। ইউরোপের খজ্টান জাতিগুলি দলবদ্ধ 
হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে খৃণ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযান্রা 
করল। সায়া, প্যালেস্টাইন এবং এঁশয়া-মাইনর কার দখলে থাকবে তাই 'নয়ে লাগল ভীষণ 
লড়াই। শতাধক বংসর-কাল এই লড়াই চলল এবং এই িতন দেশের প্রাত ই্ণি জায়গা ভিজে 
গেল মানুষের রন্তে। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল শস্যপূর্ণ মাত, লোপ পেল বাণিজ্য, সমৃদ্ধি, সবকিছ-। 

এই দুটি জাতের লড়াই শেষ হবার আগেই ইতিহাসে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল । 
সেটা হচ্ছে, মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিস খানের আবভাব। ওর বিপুল পরাক্রম এঁশয়া ও ইউরোপকে 
প্রায় কাঁপয়ে তুলেছিল। চোঁঙ্গস খান আর তার বংশধরগণ বাগদাদ ও সাম্রাজ্কে লোপাট 
করে দয়োছল। সমৃদ্ধিশালী নগর বাগদাদ পারণত হল ধুলা আর ভস্মে; ২০ লন্গ, 
আঁধবাসীর অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পাতিত হল। এটা ১২৫৮ খস্টাব্দের কথা। 

বর্তমানকালে বাগদাদ শহর আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। বাগদাদ এখন ইরাক- 
রান্ট্রের রাজধানী । িকন্তু তার আগেকার রূপ আর নেই, মঙ্গোলিয়ানরা যে দারুণ ক্ষাত 
করেছিল তা আর পূরণ হয় 'নি। . ৯" 


৫১ 


হবর্ধন থেকে সঃলতান মাহমদ 


৯লা জখন, ১৯৩২ 


আরব কংবা সারাসেনদের কাঁহনী রেখে চলো অন্যান্য দেশের দিকে একবার তাকাই। 
আরবজাতি যে সময়ে শান্তশালশ হয়ে উঠল, জয় করল দেশ বিদেশ, এবং আবার হীনবল হয়ে 
পুড়ল, সেই সময়টাতে ভারতবর্ষ চীন আর ইউরোপে কী ঘটাছিল একবার আলোচনা করে দেখা 
ধাক। অবশ্য এর ধিছুটা আভাস আমরা ইতিপূর্বে পেয়োছ__৭৩২ খজ্টাব্দে ফ্রান্সের টুর্স- 
নামক স্থানে চাল্স্‌ মটেলের সৈন্যবাহনীর নকট আরবদের পরাজয়, মধ্য-এঁশিয়ায় তাদের 
আধিপত্য, আর ভারতে 'সম্ধুদেশ পর্যন্ত তাদের 'বজয়-আভিযান। 

প্রথমে ভারতবর্ষের দিকেই তাকানো যাক। 

৬৪৮ খচ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতের 
রাজনোতক অধঃপতন স্পম্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য আগে থেকেই এই অধঃপতন শুরু 
হয়োছল; হিন্দ এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ এই ব্যাপারটাকে সহায়তা করেছে। হর্ষবর্ধনের 
ভরশীবতকালে বাইরে থেকে ছু বোঝা যায় 'ন। ন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই উত্তর-ভারতে 
কয়েকটি ছোটো ছোটো রাষ্ট্র গড়ে ওঠে; কখনও কখনও এই রান্্রগুলো প্রাতপাত্ত লাভ করেছে, 
আবার কখনও-বা পরস্পর কেবল ঝগড়াঝাঁটি করেছে । লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই 
অবস্থাতেও হর্ষর মৃত্যুর পরে তিন শতাধিক বংসর-কাল স্থাপত্য ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প এবং 
সাহত্যের বিশেষ উন্নতি হয়োছিল। ভবভূঁতি, বাজশেখর প্রভাত বিখ্যাত সংস্কৃত সাহাত্যকগণ এই 
যুগে আবির্ভীত হয়েছিলেন। এই যুগের কয়েকজন রাজার আমলে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কাতি বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করোছল। রাজ ভোজ এদেরই একজন; ইনি পৌরাণক কালের আদর্শ রাজা-রূপে 
পাঁরণত হয়েছেন, এবং আদর্শ রাজা বলতে আজও লোকে ভোজরাজার নাম করে থাকে। 

কিন্তু তথাপি উত্তর-ভারতের অধঃপতন ঘটছিল। দাঁক্ষণাত্য উত্তর-ভারতকে পশ্চাতে 
ফেলে পুনরায় উন্নাতির পথে এাগয়ে চলল । হীঁতপূর্বে এক পন্রে 08৪) তোমাকে তখনকার দিনের 
দাক্ষিণাত্যের অবস্থার কিছুটা আভাস 'দয়েছি; চালনুক্য, চোল, পহমবী আর রাম্ট্রকূট -সাম্রাজ্যের 
কাঁহনী বলেোছি। শঙ্করাচার্যের কথাও তোমাকে বলা হয়েছে; হান সারা ভারতে 'শাক্ষত, 
আঁশক্ষিত সকলের মনে ভীষণ আলোড়ন সৃ্টি করোছিলেন; বৌদ্ধধর্ম এ দেশ থেকে প্রায় লোপ 
পেয়ে গিয়োছল। 'কন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শঙ্করাচার্য যখন প্রচার করে বেড়াঁচ্ছলেন 
তখনই কনা ভারতের প্রবেশদবারে এক নূতন ধর্ম এসে হানা দিল! পরবতাঁকালে এই ধর্মই 
বন্যার মতো বেগে প্রবেশ করে এ দেশে, এবং তাতে করে প্রচলিত আচার-ব্যবস্থায় শুরু হয় বিরাট 
পারবর্তন। 

আরবগণ আত দ্রুত ভারতের সীমান্তে এসে উপাঁস্থত হল, এমনাক হর্ষবর্ধনের জীবত- 
কালেই কিছুকাল সীমান্তে অবস্থান করে পরে 'সিম্ধুদেশ দখল করল। ৭১০ খম্টাব্দে সতেরো 
বংসর বয়স্ক একটি বালক আরবসৈন্যের পাঁরচালন-ভার গ্রহণ করে এবং মুলতান পর্য্ত সমগ্র সিন্ধু- 
উপত্যকা জয় করে; এই বালকের নাম মহম্মদ বিন কাঁসম। ভারতে আরব-আঁধকারের বিস্তার এঁ 
পযন্তি। খুব চেষ্টা করলে তারা আরও অগ্রসর হতে পারত, বিশেষ বেগ পেতে হত না, উত্তর- 
ভারত তখন হাশীনবল হয়ে পড়েছিল না! আসল কথা এই, আরবরা যাঁদও চতুঘ্পার্স্থ 
রাজাদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করাঁছল, দেশ-জয়ের জন্য তারা কোনো চেষ্টা করে নি। সুতরাং 
রাজনীতির দিক দিয়ে আরবদের এই সিম্ধূদেশ-জয়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। মুসলমান- 
কর্তৃক ভারত-জয় তো কয়েক শো বছর পরের ঘটনা। কিন্তু সংস্কৃতির 'দক থেকে আরবদের 
সঙ্গে ভারতের আধবাসীদের এই মিলনের ফল হয়েছিল সুদরপ্রসারী। 


১৩২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় সম্রাটদের সঙ্গে আরবদের খুব সদ্ভাব ছিল, 'বিশেষ করে রাম্ট্রক্টদের! 
সঙ্গে। বহুসংখ্যক আরব ভারতের পশ্চম-উপকূলে বসবাস করতে শুরু করল এবং তোর করল, 
অনেক মসজিদ। আরব পর্যটক আর ব্যবসায়ীরা ভারতের নানা স্থানে যেতে লাগল। তক্ষশনলা 
বি*ববিদ্যালয় তখন 'চিকিৎসা-শাস্রের জন্যে বিখ্যাত; আরব থেকে দলে দলে বিদ্যার্থারা এল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । কাঁথত আছে, হারুন-অল-রাশদের আমলে বোগদাদে ভারতীয় মনীষার খুব আদর 
ছিল; এবং ভারতীয় চিকিৎসকগণ নাকি সেখানে গিয়ে হাসপাতাল ও "চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। অগ্ক এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র -সম্পর্কিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরাব ভাষায় 
অনুবাদ করা হয়েছিল। 

দেখা যাচ্ছে, আরবজাত প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ-সংস্কতি থেকে অনেক-কিছুই গ্রহণ 
করেছিল। পারশিক এবং যাবানক বা গ্রীক সংস্কৃতি থেকেও 'নয়োছিল অনেক-কিছ। আরবরা 
বলতে গেলে একটা নূতন জাতি, শান্ত-সামর্ঘের দিক 'দিয়ে এই সবে উঠাঁতি সময়; সৃতরাং আশে- 
পাশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কাত থেকে তারা শিখল ঢের এবং তাকে ভিত্তি করেই গড়ে তুলল 
নিজস্ব সংস্কৃতি--সারাসৌনক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অজ্পকালের মধ্যেই লোপ পায় বটে, কিন্তু 
ইউরোপের অন্ধকার মধ্যযুগে এই সংস্কৃতিই চার দক আলোকিত করোছিল। 

ইন্দো-আর্য, পারাশক আর যাবাঁনক সংস্কাতির সংস্পর্শে এসে আরবজাতি যথেম্ট লাভবান 
হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় পারশ্যবাসী কিংবা গ্রীকদের তেমন 
কোনো লাভ হয় নি। এর হেতু সম্ভবত এই যে, আরবজাতি সবেমান্র গড়ে উঠেছে; তার নূতন শান্ত, 
নূতন উদ্যম। ওঁদকে, ওরা সব প্রাচীন জাত; পুরাতনের মায়া কাটাতে পারে নি, পাঁরবর্তনের 
পক্ষপাতণীও ছিল না; সুতরাং চলেছে পুরোনো-লা পথে। যেমন ব্যন্তিবশেষের উপরে, তেমনি 
একটা জাতির উপরেও, বয়স একই রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে । অদ্ভূত ব্যাপার! বয়স 
কোনো লোক কিংবা জাতির চলৎশান্ত রহিত করে, হাস করে মনের প্রসারতা, শরীরের শান্ত; তাকে 
করে তোলে রক্ষণশীল আর পাঁরবর্তনাবরোধী ! 

সৃতরাং আরবদের সঙ্গে কয়েক শো বছরের মেলামেশার ফলেও ভারতময়দের মধ্যে তেমন 
কোনো পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। তবে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই নূতন 
ইসলামধর্ম সম্বন্ধে কিছ; জেনে থাকবে । কেননা, মুসলমান আরবগণ সর্বদাই আসা-যাওয়া 
করেছে, এখানে-সেখানে মসাঁজদও তোর করেছে; তা ছাড়া কখনও কখনও ধর্মপ্রচার করেছে, 
দীক্ষাও 'দয়েছে। সেকালে এসব ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ ছিল না; 'হন্দু আর ইসলামধর্মের 
মধ্যে বিরোধ কিংবা সংঘর্ষও বাধে দন কোনো । এটা লক্ষ্য করবে। কেননা, পরবতাঁকালে এই দুটো 
ধর্মের মধ্যে বিরোধ আর সংঘর্ষ ঘটেছে । একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ তলোয়ার-হাতে 
বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করল তখন এ দেশে দেখা দল একটা দারুণ প্রাতক্রিয়া; যুগযুগান্তের 
পরমতসাহষ্জতার ভাব অন্তার্হত হল, তার স্থান গ্রহণ করল 'বদ্বেষ আর বিরোধ । 

এই বিজয়ীর বেশে ভারতে এল গজনির মাহমুদ; সঙ্গে আনল নিম্ভুর হত্যা 
আর আঁ্নকাণ্ড। বত্মানে গজনি আফগানস্থানের একট ছোটো শহর। দশম শতাব্দীতে 
গজনির আশেপাশে একটা রাম্ট্র গড়ে উঠোছিল। মধ্য-এঁশয়ার রাষ্ট্রগুলো নামেমা বোগদাদের 
খলিফার অধীনে ছিল। তোমাকে তো পূর্বেই বলেছি, হারুন-অল-রাঁশদের মৃত্যুর পরে 
ক্রমশ খলিফার ক্ষমতা হাস পায়; অবশেষে এক সময়ে তার সাম্রাজ্য যায় ভেঙে, গড়ে ওঠে 
গোট্টা-কতক স্বাধীন রাম্ট্র। ঠিক এই সময়কার ইাতহাসই আমরা এখন আলোচনা করছি; 
তুর্কি ক্লীতদাস সবৃস্তগীন ৯৭৫ খজ্টাব্দে গজান এবং কান্দাহারে একট স্বাধীন রাজ্য প্রাতষ্ঠা 
করেন। সবৃ্তগীন ভারতবর্ষও আক্রমণ করেছিলেন। এ সময়ে লাহোরের রাজা 'ছলেন জয়পাল, 
বেজায় দুঃসাহসী লোক। জয়পাল সসৈন্যে কাবুল-উপত্যকায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে 
সবুন্তগশীনের নিকট পরাস্ত হলেন। ৮ 

সবৃস্তগণনের মৃত্যুর পর রাজা হলেন মাহমূদ। ইনি ছিলেন আত "বিচক্ষণ একজন 
সেনাপতি, আর উৎকৃষ্ট অ*বারোহাী সেনানায়ক। মাহমুদ বছরের পর বছর ভারত আক্রমণ 


হর্যবর্ধন থেকে সুলতান মাহমুদ ১৩৩ 


করেছেন; হত্যাকান্ড চালিয়েছেন দারুণ নিম্ঠরভাবে; আর লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন রাশি রাশি 
ধনরত্ব। মোট সতেরো বার তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন; কিন্তু মানত একবারের আক্রমণ 
ব্যর্থ হয়__কাশ্মীর-আক্রমণ। তা ছাড়া তাঁর প্রাতাঁট আক্রমণ সফল হয়োছিল; সারা উত্তর-ভারতে তান 
দারুণ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছিলেন। দক্ষিণে পাটালপনত্র, মথুরা এবং সোমনাথ পর্যন্ত 
তান আঁভযান করেছিলেন। থানেশবরের যুদ্ধে জয়লাভ করে তান দুই লক্ষ বন্দী আর প্রচুর 
ধনরত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বোঁশ ধনরত্ব লুণ্ঠন করেছেন সোমনাথে। 
প্রাচীনকাল থেকে সোমনাথের মান্দরে অগাধ ধনরত্ব সণ্চিত 'ছিল। কাঁথত আছে, মাহমুদ 
আক্রমণ করতে আসছে খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক এই মান্দরে আশ্রয় নেয়; ওরা আশা 
করেছিল অলৌকিক কিছ ঘটবে, মন্দিরের দেবতা রক্ষা করবে তাদের। কন্তু কাঁ জানো, 
অলোফিক ঘটনা বড়ো-একটা ঘটে না- বিশ্বাসীদের কম্পনাতেই এর স্থান। মাহমুদ মন্দির ভেঙে 
ফেললেন, লুণ্ঠন করে নিলেন সব-কিছু। পণ্চাশ হাজার লোক ধ্বংস হল সেখানে। ওরা 
অলোিক ঘটনার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু দৈব ঘটনা ঘটল না। 

১০৩০ খঙ্টাব্দে মাহমূদের মৃত্যু হয়। সমগ্র পাঞ্জাব আর সন্ধুদেশ তাঁর আ'ধপত্য 
স্বীকার করোছিল। লোকে মনে করে, ইসলামধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে এসোছলেন; 
তাই মুসলমানরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আর হিন্দুরা দেখে 'বদ্বেষের চোখে । আসলে 
মাহমুদ ধর্মের ধার বড়ো-একটা ধারতেন না। তান মুসলমান ছিলেন বটে, 'কন্তু সেটা বড়ো কথা 
নয়। 'তনি ছিলেন একজন সাঁত্যকার সৌনক, কুশলণী নিপুণ যোদ্ধা । মাহমুদ ভারতে এসোছলেন 
জয়ের উদ্দেশ্যে, বিপুল ধনরত্ব লৃণ্ঠটনের আশায়। সোনকদের কাজই এই। সুতরাং যে ধর্মের 
লোকই তান হতেন না কেন, লুটপাট তিনি করতেনই। আশ্চর্য যে, সিম্ধুর মুসলমান 
রাজাদেরও 'তাঁন শাঁসয়োছলেন; বশ্যতা স্বীকার করে এবং কর 'দিয়ে তবে তারা রক্ষা পায়; এমনাঁক, 
বোগদাদের খাঁলফাকেও তান হত্যার ভয় দোঁখয়েছিলেন, তাঁর কাছে সমরকন্দ দাঁব করোছিলেন। 
সতরাং মাহমুদকে একজন কৃতী সোনিক ছাড়া আর কিছু মনে করা ভূল। 

অনেক ভারতায় "মাস্ত আর*কাঁরগরকে মাহমুদ গজনি 'নয়ে গিয়েছিলেন এবং এদের 
দয়ে সেখানে আত সুন্দর একটি মসাঁজদ 'নর্মাণ কাঁরয়েছিলেন, নাম দয়োছলেন স্বর্গের পরা; । 

মথুরা নাক তখন খুব সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। মাহমুদ গজাঁনর শাসনকর্তার গনকট 
শলখোঁছিলেন : “মথুরায় হাজার হাজার সুন্দর সুদ অষট্রালকা আছে। বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বায়- 
ব্যতীতই যে এই নগরী বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে পেপচেছে তা মনে হয় না, এবং দু শো বছরের 
মধ্যেও এরূপ আর একটি শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি মনে কার নে।” 

মাহমুদ-প্রদত্ত মথুরা নগরীর এই বর্ণনা ফির শির বইয়ে আছে। মাহমুদের সময়ে 
বখ্যাত পারাঁশক কাব িদেশ 'শাহ্‌নামা” রচনা করেছিলেন। গত বছর তোমাকে 'লাখত এক 
চিঠিতে আম দেশ এবং তাঁর প্রাসদ্ধ গ্রন্থ শাহ্‌নামার উল্লেখ করোছলাম। কাঁথত আছে, 
মাহমুদের অনুরোধেই কাব 'শাহ্‌নামা, রচনা করেন; প্রাত দু লাইনের একট শ্লোকের জন্যে 
মাহমুদ কবিকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেবার প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিদোশি সংক্ষেপে 
সারবার লোক ছিলেন না; রচনা করলেন হাজার হাজার শ্লোক-_বিরাট কাব্য। মাহমুদ প্রশংসা 
করলেন যথেষ্ট, কিন্তু প্রীতশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারলেন না; অবশ্য তিনি কিছু 'দিতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রাতশ্রুত অর্থের চেয়ে ঢের কম। তাই 'ফিদেোঁশ রাগ করে কিছুই 
নলেন না। 

হর্ষ থেকে মাহমুদ, প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক বংসরের ভারতের ইতিহাসের আলোচনা 
মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে শেষ করা গেল। এই দীর্ঘকালের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আরও 
অনেক-কিছুই হয়তো বলা যেত। কিন্তু তেমন কোনো কথা আমার জানা নেই, সুতরাং চুপ 
করে যাওয়াই ভালো। অবশ্য, সে যুগের রাজারাজড়া এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ধববাদ- 
শবসংবাদের কাঁহনী বলতে পারি; পাণ্টালরাজ্যের মতো উত্তর-ভারতের অন্যান্য বড়ো বড়ো 


১৩৪ বি*ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


রাজ্যগুলোর ইতিহাস 'িংবা কনৌজ নগরের ভাগ্যাবপর্যয়ের কাহিনণও বলা যায় বটে, কিন্তু 
প্রয়োজন নেই; বরং তাতে করে তোমার সব গোল পাকিয়ে যাবে। 

ভারতের হাঁতহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষ সীমায় এসে পেশচেছি, এখানে নৃতন এক 
অধ্যায়ের শুরু । ইতিহাসকে 'বাভন্ন কোঠায় ভাগ করা দুর্হ ব্যাপার এবং সেটা সমীচীনও 
নয়। প্রবহমান নদীর মতো এই হইাতহাস-বয়ে চলেছে তো চলেইছে। তবে কনা তারও 
পাঁরবর্তন হয়; এক অঙ্ক শেষ হয়ে শুরু হয় আর-এক অঙ্ক। কিন্তু এইসব পাঁরবর্তন 
নেহাত অতার্কতে ঘটে না। ধারে ধীরে নৃতন যুগ পুরোনো যুগকে ছায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। 
যাই হোক, ভারতোতিহাসে একাঁট অত্কের প্রান্তসীমায় এসে আমরা পেশচেছি। শহন্দুযূগ 
শেষ হয়ে আসছে; হাজার হাজার বছরের সুপ্রাচীন ইন্দো-আর্য সংস্কৃতিকে এখন বোঝাপড়া করতে 
হবে আর-এক নবাগতের সঙ্গে । কন্তু মনে রেখো, এই পাঁরিবর্তন সহসাই ঘটে 'ন, খুব আস্তে আস্তে 
হয়েছে। মাহমুদের সঙ্গে ইসলামধর্মও এসেছিল উত্তর-ভারতে। কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের এই ঢেউ 
দাক্ষিণাত্যে এসে লাগে নি অনেক কাল; আর বাংলাদেশ তো তার পরেও দু শো বছর-কাল এ প্রভাব 
থেকে মস্ত ছিল। উত্তরে চিতোর-রাজ্য; 'বাভন্ন রাজপুত জাতিগুলো সমবেত হয়োছল এখানে । 
পরবতাঁকালের ইতিহাসে অসম সাহস আর বীরত্বের জন্যে চিতোর খ্যাঁতলাভ করেছে। সে 
যাই হোক, মুসলমান-আধপত্য ক্রমশ বস্তার লাভ করাছল এবং তাকে ঠেকাবার সাধ্য কারও 
ছিল না। সনপ্রাচীন ইন্দো-আর্য ভারতের অধঃপতন শুরু হয়োছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। 

ইন্দো-আর্য সংস্কাতি পারল না বিদেশ 'বজেতাকে ঠেকিয়ে রাখতে; আত্মরক্ষা করা ছাড়া 
উপায় রইল না আর। আশ্রয় নিল গণ্ডির মধ্যে, খাড়া করল একটা আবরণ। কণ্ঠোরতর করা 
হল বর্ণভেদ-প্রথা, হরণ করা হল নারীজাতির স্বাধীনতা, এবং এমনাঁক, গ্রাম্য-পণ্ঠায়েত-প্রথাও ক্লমে 
অবনতির দিকে গেল। আঁধকতর শক্তিশালী লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু 
তথাঁপ এই সংপ্রাচীন সংস্কৃতি ওদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে 
নৃতনের স্জ্গে। আশ্চর্য, নতনকে গ্রহণ এবং নিজস্ব করার এতটা ক্ষমতা এর ছিল যে, শেষ 
পর্যন্ত সংস্কাতির দিক থেকে হার মানতে হল 'বজেতাকে। . 

মনে রাখবে, এই বিরোধ ইন্দো-আর্য সভ্যতা আর সুসভ্য আরবজাতির মধ্যে নয়। 
এক 'দিকে সূসভ্য অথচ ক্ষয়িফ; ভারত, অপর দিকে মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য এবং সদ্য ইসলাম- 
ধমেদীক্ষত যাযাবরজাতি-_ীবরোধ ঘটোছল এ দুয়ের মধ্যে। দুঃখের বিষয়, ভারত এ 
অ-সভ্যতা আর মাহমুদের আক্রমণের িভশীষকার সঙ্গে ইসলামধর্মকেও জড়িত করে ফেলল 
এবং তার থেকেই হল তিস্তার সান্ট। 


২ 
ইউরোপে বিভিন্ন রান্ট্রের উৎপাত্ত 


৩রা জন, ১৯৩২ 


চলো এবারে ইউরোপ ঘুরে আস । আগের বার যখন ইউরোপের কথা 'লিখোছি তখন সেখানে 
বড়া গোলযোগ । রোমের পতনের ফলে পশ্চম-ইউরোপে সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল। পূর্ব 
ই উরোপে, কন্স্টাণ্টিনোপ্লসাম্রাজ্য ছাড়া বাদবাকি অংশে অবস্থা ছিল আরও খারাপ । হান- 
বংশীয় এত্তলা মহাদেশ জুড়ে ধবংসের আগুন জবালিয়ে 'দয়ে গেছে । শুধু ক্ষায়ফূ প্র্বরোমক 
সাম্রাজ্য টিকে আছে, মাঝে মাঝে আবার বিক্মও দেখাচ্ছে 

রোমের পতনের পরে পাঁশ্চম-ইউরোপে একটা ভীষণ আলোড়নের সৃম্টি হয়োছল; এটা 
যখন থিতিয়ে এল, শুরু হল নূতন ব্যবস্থা, নূতন সংস্থাপনা। সময় লাগল অনেক । খম্টধর্মের 


ইউরোপে 'বাভন্ন রাষ্ট্রের উৎপাস্ত ১৩৫ 


প্রচার হতে লাগল, কখনও ধর্মানুরাগনদের প্রচেন্টায়, কখনও-বা সোনক রাজাদের তলোয়ারের 
জোরে । গড়ে উঠল নৃতন রাজ্য। ফ্রান্স, বেলাঁজয়ম, আর জর্মীনর একাংশে ফ্রাঙ্ক্রা এক রাজ্য 
স্থাপন করল; রাজার নাম ছিল ক্লোভিস এবং এ*র শাসনকাল ৪৮১ থেকে ৫১১ খম্টাব্দ পর্যন্তি। 
এই ফ্রাঙ্ক আর ফরাঁসরা এক নয় শকন্তু। ক্লোভসের 1ীপতামহের নামে এই রাজবংশের নামকরণ 
হয়েছিল মেরোভীঁঙ্গয়ান-বংশ। শকন্তু এই বংশের রাজাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, রাজ্যের জনৈক 
প্রধান কর্মচারীর হাতে "ছল প্রকৃত ক্ষমতা; এই কর্মচারীকে বলা হত, 'মেয়র অব 'দি প্যালেস,। 
ক্রমে মেয়রের পদও বংশানুক্রামক হয়ে গেল এবং তারাই প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারী হল। মেয়রই 
[ছিল প্রকৃত শাসনকর্তা, রাজারা ছিল তাদের হাতের পূতুল। 

এই মেয়রদেরই একজনের নাম ছিল চার্লৃস্‌ মর্টেল; ৭৩২ খচ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত 
টূর্সনামক স্থানে এক. যুদ্ধে ইনি আরবাঁদগকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ের ফলে 
সারাসেনজাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং খৃঙ্টানদের মতে ইউরোপ রক্ষা পায়। মর্টেল প্রচুর 
খ্যাতি ও সম্মান লাভ করলেন; লোকে মনে করল, তান শন্রুর হাত থেকে খ্টীয় সমাজকে রক্ষা 
করেছেন। কন্স্টাণ্টিনোপূলের সম্রাটের সঙ্গে রোমের পোপদের বাঁনবনাও ছিল না; সুতরাং 
তাঁরা চার্লস মর্টেলের সাহায্যপ্রাথ্দ হলেন। তখন মর্টেলের পুত্র পৌঁপন 'স্থর করলেন, সাক্ষিগোপাল 
রাজাকে সারয়ে নিজেই রাজা হবেন; পোপও এ প্রস্তাবে রাজ হলেন। 

পোঁপনের পরে এলেন তাঁর পূত্র শারলামেন। পোপ আবার ফ্যাসাদে পড়ে শাললামেনের 
দ্বারস্থ হলেন। চার্লস পোপের শন্রুদগকে তাঁড়য়ে দিলেন। তার পর ৮০০ খন্টাব্দে ক্যাঁথদ্রালে 
শাবরাট এক উৎসবের অনুষ্ঠান করে পোপ শার্লামেনকে রোমের সম্রা-পদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 
সোঁদন পাঁবত্র রোমান-সাম্রাজ্যের পত্তন হল। এর কথা আমি আগে একবার তোমাকে লিখেছি। 

শবাঁচন্র এই সাম্রাজ্য; এর পরবতরঁকালের হাতহাস আরও অদ্ভূত; ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য লোপ 
পেয়ে গেল, চিহমান্র রইল না--এঁলসের গল্পের বেড়ালটার মতো। কিন্তু তার তখনও ঢের 
দোর; ভাঁবষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ওৎস্‌ক্য প্রকাশ না করাই ভালো। 

পাত্র রোমান-সাম্রাজ্য কিন্তু পাশ্চাত্যের সেই প্রাচীন রোম-সাম্রাজযর পাঁরপূরক নয়। 
কিছুটা পার্থক্য ছিল। ওটাই যেন একমাত্র সাম্রাজ্য এবং সম্রাট একমান্র পোপ ছাড়া 
পৃথিবীর আর সবাইকার প্রভূ। পোপ আর সম্রাটের মধ্যে কে বড়ো এই 'নয়ে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী চলেছে কত দ্বন্দ, কত 'বরোধ। কন্তু এটাও অনেক পরেকার ঘটনা । তবে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার এই যে, নূতন সাম্রাজ্যকে প্রান রোমক-সাম্্রাজ্যেরই পুনরুথান বলে ধরে নেওয়া হয়োছল। 
তবে কিনা এর একটা নূতনত্ব ছিল, খুজ্টধর্ম ও খজ্টীয় সমাজের ধারণা । তাই তো এই সাম্রাজ্যকে 
বলা হত “হোল, বা “পাঁবত্র'। সম্রাট এবং পোপকে মনে করা হত ঈশ্বরের প্রাতানাধ। রাজনোতিক 
ব্যাপারাঁদ দেখাশোনা করতেন সম্রাট, আর পারমার্থক দিকটা ছল পোপের হাতে। অন্তত 
ধারণাটা তাই ছিল এবং তার থেকেই ইউরোপে রাজার ধর্মগত আঁধকারের কথা উঠেছে, 
এইরূপ আমার আন্দাজ। সম্রাট ছিলেন ধর্মের রক্ষক। ইংলশ্ডের রাজাকে আজও শঁডফেন্ডার 
অব্‌ দি ফেথ্‌? বা ধর্মের রক্ষাকর্তা বলা হয়। 

খাঁলফার সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়; খাঁলফাকে বলা হত ধর্মীব*বাসীদের নেতা বা 
“কমান্ডার অব্‌ দি ফেথ্ফুল'। প্রথমাবস্থায় খালফা একাধারে সম্রাট আর পোপ দুই-ই ছিলেন; 
পরবতর্দটকালে তান নামেমান্র কর্তা থাকেন। | 

এঁদকে পর্বরোম-সাম্রাজ্যের সম্রাটরা পাশ্চাত্যের এই নৃতন হোলি রোমান এমপায়ার'কে 
মোটেই স্বীকার করল না। শারলামেনকে যখন ওখানে সম্রাট করা হয় তখন কন্স্টাশ্টনোপ্লের 
শসংহাসনে বসেছেন এক নারী, নাম আইরিন। এই স্ত্রলোকটিই সম্রাজ্ঞী হবার জন্যে নিজের 
ছেলেকে হত্যা করেোহিলেন; এ*র শাসনব্যবস্থায় ছিল নানা গলদ জার বিশৃঙ্খলা । এই কারণে পোপ 
কনস্টাশ্টনোপ্ল্‌-সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে শার্লামেনকে সমাট করলেন। 

শার্লামেন পাশ্চাত্য খজ্টীয় সমাজের কর্তা হয়ে বসলেন; শুধু তাই নয়, মর্তে ঈশ্বরের 
প্রাতনিধি, আর পাঁবন্্র সাম্রাজ্যের সম্রাট। কী গালভরা কথা! এই ধরনের কথা 'দয়ে সহজেই 
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লোক ভুলানো যায়। ঈশ্বর এবং ধর্মের দোহাই পেড়ে শাসনকর্তৃপক্ষ অনেক সময়েই অন্যের 
চোখে ধুলো 'দয়ে নিজের ক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। কিন্তু, নিত্যনোমাত্তক জবনে এইসমস্ত 
রাজামহারাজা আর ধর্মাধ্ক্ষদের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক ছল না, ওরা ছিল 
জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রায় দেবতার মতো। এবং এই কারণেই জনসাধারণ ভয় করত ' 
ওদের। রাজসভার রীতিননীতি আদব-কায়দা আর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে মান্দর অথবা "গির্জার 
আচার-অনূষ্ঠানাদর তুলনা করে দেখো; দুই স্থানেই নতজানু হয়ে আভবাদন, সাম্টাগ্গ 
প্রণিপাত ইত্যাদি প্রচ্লিত। ছেলেবেলা থেকেই আমরা নানারকমে কর্তৃপক্ষকে পুজো করতে 
এঁশাখি; কিন্তু প্রীতি বা অনুরাগের বশে নয়, কার ভয়ে। 

'শারললামেন ছিলেন বোগদাদের হার্ন-অল-রাঁশদের সমসামায়ক। গুদের দুজনের মধ্যে 
পন্রালাপ ছিল। এমনাক, যাতে পূ্ব-রোম-সাম্রাজ্য এবং স্পেনে সারাসেনদের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় 
সেজন্যে উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধির প্রস্তাবও হয়েছিল। অবশ্য সে প্রস্তাব কার্ষকরী 
হয় নি, কিন্তু তথাঁপ এ থেকে শাসক এবং রাজনৌতিকদের মনের গাঁত বোঝা যায়। খ্টাীয় 
সমাজের কর্তা অর্থাৎ সম্রাট কিনা বাগদাদের খালফার সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করবে 
অপর এক খম্টান-সাম্রাজ্য আর এক আরবশান্তর বিরুদ্ধে! ব্যাপারটা কল্পনা করো তো? 
তোমার হয়তো-বা মনে আছে, স্পেনের সারাসেনরা বোগদাদের আব্বাঁস খাঁলফাকে মেনে 'নতে 
অস্বীকার করেছিল। ওরা 'ছিল স্বাধীন, তাই বোগদাদের গান্রদাহ। কন্তু সারাসেনরা থাকত 
অনেক দূরদেশে, তাই কোনো বিরোধ বাধে নি। এঁদকে কনস্টাশ্টনোপ্ল আর শার্লামেনের 
মধ্যেও তেমন বাঁনবনা ছিল না; এখানেও দূরত্বের জন্যেই কোনো সংঘর্ষ বাধতে পারে 'নি। 
ীকম্তু তথাপ দেখো, প্রস্তাব করা হয়েছিল, খৃষ্টান আর আরব এই দুই জাত মলে অপর এক 
খুন্টান এবং আরব -শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হোক। আসলে রাজাদের মনের উদ্দেশ্য ছিল 
অন্যরকম- কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আর ধনসম্পান্ত দখল করা; তাই ওটাকে একটা ধর্মের খোলস দেওয়া 
হয়োছল। সর্বত্রই এই ব্যাপার। ভারতবর্ষে ক হল? মাহমুদ ধর্মের দোহাই দিয়ে এ দেশে এসে 
শবপুল ধনসম্পান্ত লুণ্ঠন করলেন। ধর্মের নামে প্রায়ই লোকে অনেক 'িছ করে িয়েছে। 

কন্তু যুগে যুগে লোকের মনোভাবের পাঁরবর্তন হয়ে থাকে; সুতরাং প্রাচীনকালের 
'লোকদের কার্যকলাপের বিচার করা আমাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যে ব্যাপার আজ আমাদের 
ণনকট আত সাধারণ বলে মনে হচ্ছে সেটা হয়তো ওদের মনে হত অদ্ভুত; আবার সেকালের 
আচার-বিচারও আমাদের মনঃপূত না হতে পারে। পাঁবন্র সাম্রাজ্য, ঈশ্বরের প্রাতানাধ, খন্টের 
প্রাতাীনাধ পোপ, ইত্যাকার বড়ো বড়ো কথা লোকে অনেক বলেছে, 'কন্তু পাশ্চাত্যের অবস্থা 
ব্যাপার ঘটেছিল। রোমের একদল লোক কেবল তাদের খুশিমতো এক-একজনকে ধরে এনে 
পোপের আসনে বাঁসয়ে দিত। 

রোমের পতনের পরে পাশ্চম-ইউরোপে যে অব্যবস্থা আর গোলযোগের সৃন্টি হল তাতে 
অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, সাম্রাজ্যটাকে পুনরায় গড়ে তুলতে পারলে অবস্থার উন্নাত হবে। 
একজন সম্রাট না থাকাও অনেকের 'নকট মর্ধাদাহানিকর বলে মনে হয়েছিল। সেকালের জনৈক 
লেখকের আভমত এই যে, খৃষ্টানদের একজন সম্রাট না থাকলে পাছে-বা 'বিধম্রা তাদের অপমান 
করে, এজন্যে চার্লস্‌কে সম্রা-পদে আভাষন্ত করা হয়। 

ফ্রান্স, বেলাঁজয়ম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এবং জর্মীন আর ইতালির অর্ধেকটা শারললামেনের 
সাম্রাজ্যের অন্তরভূন্ত ছিল। সাম্রাজ্যের দাক্ষণ-পাঁশচমে ছিল স্পেন, আরবদের অধীনে; উত্তর-পূর্বে 
*লাভ এবং অন্যান্য জাত; উত্তরাঁদকে দিনেমারজাতি, আর দাঁক্ষণ-পূরাঁদকে বুলগোঁরয়া ও সা্বয়া; 
তার পরে কন্স্ট।্টিনোপ্লের পূর্ব-সাম্রাজ্য। 

৮১৪ খন্টাব্দে শালামেনের মৃত্যু হয়, এবং তার পরেই শুরু হয় গোলযোগ; সাম্রাজ্য 
ছন্নাবাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাঁর বংশধরগণ ছিল অকর্মণ্য; ওদের কারও কারও উপাঁধ থেকেই তা বোঝা 
যায়__দি ফ্যাট, দি বল্ড, দি পায়াস বা "মোটা", ণটেকো" ইত্যাঁদ। যাই হোক, এই গোলযোগের ফলে 
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দেখা গেল, জর্মনি আর ফ্রান্স আলাদাভাবে গড়ে উঠছে) জাতাহসাবে জর্মীনর শুরু সম্ভবত ৮৪৩, 
জব্দে; তবে সম্রাট অটো দি গ্রেট নাকি জর্মনাদগকে এক জাতিতে পাঁরণত করেন; গর রাজত্বকাল ৯৬২ 
থেকে ৯৩ খন্টাব্দ। ফ্রান্স অটোর সামাজ্যের অধীন ছিল না। ১৯১৮৭ সনে হিউ ক্যাপেট -নামক, 
' এক ব্যান্ত শ্ারলামেনের বংশধরদের তাঁড়য়ে দিয়ে ফ্রান্স আঁধকার করেন। ফ্রান্স তখন নানা অংশে, 
1বিভস্ত, এক-এক অংশে এক-এক জন সম্দ্রান্ত ব্যান্তির প্রাধান্য। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই 
থাকত। হিউ ক্যাপেট ফ্রান্সকে এক জাতিতে পাঁরণত করেন। তখন থেকেই ফ্রান্স আর জর্মনির 
মধ্যে প্রাতিদ্বান্বিতা শুরু হয়, এবং আজও পর্যন্ত, এই হাজার-বছর-কাল সেই প্রতিদ্বন্দিতা, 
চলে এসেছে। প্রতিবেশী দুটি দেশ, আর আঁধবাসীরা শিক্ষাদীক্ষায় কত উন্নত; অথচ আশ্চর্য যে, 
সেই পুরোনো বিরোধটাকে বংশপরম্পরায় এরা আজও জিইয়ে রেখেছে । তবে সম্ভবত এর দোষটা 
রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার, আঁধবাসীদের নয়। 

প্রায় এই সময়েই রাঁশিয়াও দেখা দিল ইতিহাসের পাতায়। ৮৫০ সনের কথা; উত্তর- 
অগ্চল থেকে এসে রুরক নামে এক ব্যান্ত রুশ-রান্ট্রের 'ভান্ত স্থাপন করেন। ওঁদকে ইউরোপের 
দক্ষিণ-পূর্বে বুলগোরয়া ও সাব্য়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পাঁরণত হল; রুশিয়া এবং 'পাঁবন্র রোমান- 
সাম্রাজ্যের মাঝখানে গড়ে উঠতে লাগল হাত্গোর আর পোল্যাণ্ড। 

ইতিমধ্যে আবার ইউরোপের উত্তর-অণ্ল থেকে একদল লোক জাহাজে করে পশ্চিম ও 
দক্ষিণ -অণ্লের দেশগুলোতে যায়; শুরু করে লুঠপাট, লোকজনকে হত্যা করে, ঘরবাঁড় জরালিয়ে' 
দেয়। দিনেমারজাতি এবং অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের আঁধবাসী অর্থাৎ নরম্যানদের কথা তুমি পড়েছ; 
ওরা ইংলণ্ডে গিয়েছিল লুঠপাট করতে । এই নরম্যানরা নিজেদের জাহাজে করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 
যায়; যেখানে গিয়েছে সেখানেই অবাধে লুণ্ঠন আর হত্যাকান্ড চালিয়েছে। ইতালিতে 
অরাজকতা; রোমের অবস্থাও তথৈবচ- নিতান্ত শোচনীয়। ওরা রোম লুঠ করল, এবং এমনাক 
কন্স্টান্টনোপ্ল্কেও ভয় দেখাল। এই দস্য আর লুণ্ঠনকারীর দল দখল করল ফ্রান্সের উত্তর- 
পশ্চমাঞ্ল-বতমান নরম্যাশ্ডি; তা ছাড়া দক্ষিণ-ইতালি আর 'সাঁসাল। এসব স্থানে তারা 
আস্তানা গেড়ে বসল এবং কালক্রমে বিশেষ প্রাতপান্তশালী হয়ে উঠল, দস্মর দল পাঁরণত হল 
ধনীসম্প্রদায় আর জাঁমদারশ্রেণীতে। ফ্রান্সের এই নরম্যাশ্ডি থেকেই বিজয়ী উইলিয়মের অধীনে 
নরম্যানরা ইংলন্ডে যায় এবং সে দেশ দখল করে; সে ১০৬৬ খ্টাব্দের কথা। সতরাং দেখত্রে 
পাচ্ছ, ইংলণ্ডও গড়ে উঠছে। 

আমরা এতক্ষণে ইউরোপে খস্টীয় যুগের প্রথম এক হাজার বংসরের শেষের দিকে এসে' 
পেশচেছি। এই সময়েই ভারতে গজনির মাহমুদের লুণ্ঠনকার্য চলছে, এবং বোগদাদে আব্বাস 
খাঁলফাদের আধপত্য লোপ পাচ্ছে; আর, তঁকরা পাশ্চম-এঁশয়ায় ইসলামধর্ম প্রচার করছে। 
স্পেন তখনও অবশ্য আরবদের অধীনেই ছিল; কিন্তু এই আরবরা তাদের স্বদেশ আয়বদেশ থেকে 
সম্পূর্ণ 'বিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, এমনাঁক বোগদাদের খালফাদের সঙ্গে এদের বাঁনবনাও ছিল না। 
উত্তর-আফ্রিকা তো বলতে গেলে স্বাধীন ছিল, বোগদাদের আধিপত্য মানত না। মিশরে তো 
ছিল স্বাধীন গভমেন্ট; কেবল তাই নয়, স্বতন্ল একজন খাঁলফাও। কিছুকাল আবার উত্তর- 
আফ্রিকাও এই মিশরীয় খলিফার শাসনাধীঁনে ছিল। 


৫৩ 
ভূম্যাধকার-প্রথা 
৪ঠা জুন, ১৯৩২ 


বর্তমান কালের ফ্রান্স, জর্মীন, রুশিয়া এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলো গড়ে ওঠবার 
প্রাথীমক হাতহাস গত চিঠিতে আলোচনা করোছ। & দেশগুলো সম্বন্ধে এখন আমাদের যে 
ধারণা, সেকালের লোকদের কিন্তু সেই ধারণা ছিল না। ইংরেজ, ফরাঁস আর জর্মনাঁদগকে আমরা 
আলাদা-আলাদা জাত হসাবে দোৌখ; এরাও প্রত্যেকেই 'নজের দেশকে মাতৃ 'িংবা 'পতৃভমি বলে 
মনে করে থাকে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। এ যুগে পাঁথবীতে এই জাতীয়তাবোধ 'বশেষ 
প্রবল। ভারতে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধও জাতীয় যুদ্ধ। 'কন্তু সেকালে এ 'জাঁনষটা ছিল না। 
তবে খজ্টীয় সমাজ কিংবা কোনো-একটা বিশেষ খ্টান-দল-ভুন্ত হবার একটা মনোভাব তখনও 
ছিল। ঠিক তেমাঁন আবার এস্লামিক সমাজের একটা পাঁরকল্পনা মুসলমানদেরও 'ছিল। 

ন্তু খজ্টীয় কিংবা ইসলাম-সমাজের এইসমস্ত ধারণা মোটেই স্পম্ট ছল না, জন- 
সাধারণের দৈনান্দন জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও ছল না। এইসমস্ত ধারণা শুধু 
মাঝে মাঝে লোকের মনে অনপ্রেরণা দিত এবং সেই অনুপ্রেরণাতেই লোকে নিজ নিজ ধর্মের জন্য 
লড়াই করত। পূর্বে বলেছি, জাতীয়তাবোধ তখন ছিল না; তার পাঁরবর্তে ছিল মানূষে মানূষে 
একটা অদ্ভূতরকমের সম্পর্ক। সেটা হল জাঁমর স্বত্বভোগের সম্পর্ক। জামাবালর ব্যবস্থা 
থেকে এই সম্পকর্টার উদ্ভব হয়েছিল। রোমের পতনের পর পাশ্চাত্যে পূর্প্রচলিত রীতি-নীতি 
লোপ পেয়োছল; সর্ব কেবল অনাচার, অত্যাচার এবং অরাজকতা । ক্ষমতাবান লোকেরা সব- 
কিছ; দখল করে বসত, কিছুই ছাড়ত না; আবার হয়তো আঁধকতর ক্ষমতাশালী লোক এসে 
তাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই এসমস্ত দখল করত। ক্ষমতাশাল' এবং জামদারশ্রেণীর লোকেরা 
নানা স্থানে দুর্গ তৈরি করেছিল; মাঝে মাঝে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা গ্রামাণুলে গিয়ে লুঠপাট করত; 
কখনও-বা অন্যান্য দুর্গের অধিকারীদের সঙ্গে লড়াই করত। দরিদ্র কৃষজীবী আর শ্রামকদের 
দুরগাতর সীমা ছিল না। এই গোলযোগের থেকেই সৃ্টি হয় ভূম্যাধকার-পদ্ধাত। 

কৃষিজীবীরা তো আর দলবদ্ধ ছিল নাঃ তাই এসকল ক্ষমতাশালী দস্যুদের সঙ্গে তারা 
পেরে উঠল না। এদের রক্ষা করবার মতো কেন্দ্রে কোনো শান্তশালী গভর্মেণ্টও ছিল না। 
অনন্যোপায় হয়ে এরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করল; যেখানে দুর্গের মালিক এদের উপরে 
অত্যাচার কর্ড সেখানে তার সঙ্গে কৃষিজীবীদের একটা আপোস-নিম্পান্ত হল। কথা থাকল, 
উৎপন্ন শস্যাদির কতক অংশ তারা এ দুর্গাঁধপাঁতিকে দেবে, এবং কোনো কোনো ব্যাপারে তার 
অনুগত থাকবে; কিন্তু দুগ্গাঁধপাঁত তাদের সম্পান্ত লুঠপাট কিংবা কোনো অত্যাচার করতে 
পারবে না; আঁধকন্ত অপরাপর দস্যু দুর্গাধপাঁতিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। 
ছোটো আর বড়ো দুর্গের মালিকদের মধ্যেও আবার এঁ ধরনের একটা কথাবার্তা 'স্থর হল। কিন্তু 
ছোটো তো আর নিজে চাষ নয়? সুতরাং বড়োকে উৎপন্ন শস্যের ভাগ দেবে কোথা থেকে ? 
তাই '্থর হল, যুদ্ধসংক্লান্ত ব্যাপারে সে বড়োকে সাহায্য করবে; যখনই প্রয়োজন হবে সে লড়বে ।' 
ছোটো হল বড়ো দর্গাঁধপাঁতির প্রজা, সূতরাং বড়ো রক্ষা করবে তাকে। এইভাবে ক্ষমতা ও 
প্রাতপান্ত অনুসারে ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে চাষ থেকে দুর্গাঁধপাঁত এবং দুর্গাঁধপিতি থেকে রাজা 
পর্যন্ত পেশছল। গিন্তু সেখানেই শেষ হল না। লোকে মনে করতে লাগল, স্বর্গেও ভূম্যাধকার- 
ব্যবস্থা রয়েছে, ঈশ্বর তার সর্বময় কর্তা । 

রুমে ইউরোপে এই ব্যবস্থাই দাঁড়িয়ে গেল। বস্তুত তখন না ছিল কোনো কেন্দ্রীয় গভমেন্ট, 
না ছিল পালশের ব্যবস্থা । জমির মাঁলকই ছিল শাসনকর্তা, সর্বেসর্বা; তার জমতে যারা বাস 
করত তাদের উপরে তারই আধিপত্য, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের দায় তার। ছোটোখাটো একজন, 


১৪০ [বশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


জায়গিরদার আর কি। তার অধীনস্থ লোকদের বলা হত ভূমিকর্ধণকারা প্রজা। একেও আবার 
দায়ী থাকতে হত উপরওয়ালা জমিদারের কাছে; যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে সাহাযা করতে হত। 

এমনকি, বিশপ, ধর্মযাজক প্রভাতি খূষ্টধর্মোপাসক-সমাজেও এই জায়গিরপ্রথা বিদামান ছিল। 
ধর্মযাজকরা ছিলেন এক-একজন জায়গিরদার। জর্মানতে প্রায় অর্ধেক পাঁরমাণ ধনসম্পান্ত আর 
জমিজমা বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকদের হাতেই ছিল। পোপ নজেই ছিলেন একজন ভূম্যাধকারণ 
জামদার। 

দেখা যাচ্ছে, এই জমদার-প্রথায শ্রেণীবভাগ ছিল। সমাজে মানুষে-মানৃষে সামোের ভাব 
কোথাও ছিল না। সর্বীনম্ন স্তরে ছিল চাকরান- জমিব প্রজা বা চাষ--তার পরে ছোটো জায়াগরদার, 
বড়ো জাযাগিরদাব, বড়ো জমিদার এবং রাজা। সমগ্র সমাজের ভার বইতে হত এ 
িম্নস্তরেব প্রজাকে।  খৃজ্টীযধর্মোপাসক-সমাকেও ছিল এই বাবস্থা । ছোটো বড়ো কোনো 
জামিদাবই শস্যোংপাদন ধিংবা অন্য কোনো পাঁরশ্রমেব কাজ কবত না। ওতে তাদের মানের 
লাঘব হত। ওদের প্রধান কাজ 'ছিল যৃম্ধ কবা; আর যখন যৃদ্ধাবগ্রহের সুযোগ ঘটত না, 
তখন মন্ত্র থাকত শিকারে কিংবা অপর-কোনো ক্লীড়ামোদে। মর্খ আব নিরক্ষর ছিল এই 
জমদারগূলো; লড়াই করা আব মদ খাওযা ছাড়া অনপ্রকাবেব আমোদ-আহ্যাদেব কথা ওদের 
মাথায আসত না। খাদা এবং অনানা প্রযোজনশয দুব্যাদ উৎপাদনের ভাব ছিল চাষ আর কাঁরগর- 
শ্রেণীর লোকের উপাবে। এই বাব্প্থায সবার উপবে ছিল বাজা, যেন ঈশববেব একজন খাস প্রজা। 

এই হল ভুমাধকাব-প্রথান মল কথা। জাঁমদারগণ তাদের প্রজাদের রক্ষা কববে, হিতাহতের 
প্রতি লক্ষ্য বাখবে, এই ছিল উদ্দেশা; কিন্তু আদতে তারা যা খাঁশ তাই করত। উপবওযালারা 
কিংবা বাক্রা কাবও কাজে হস্তক্ষেপ কবত না. গাঁদকে চাষরাও পাবত না তাদের বাধা দিতে। 
চাঁষুদক কোনো ক্ষমতা ছিল না; সৃতবাং জাঁমদাবগণ ওদের কাছ থেকে জ্গোৰ কবে সব-কিছু 
আদায করত, প্রজাদের দূর্দশাব সঈমা থাকত না! সর্নদেশে সর্ককালে জঁমিব মালকদেব রাঁতিই 
এই | জমিদার ববাবন ভদ্রু আখ্যা পেয়ে এসেছে; সমাজে তাব যথেম্ট প্রাতিপান্ত, বিস্তর ক্ষমতা, 
তা সে দস্তা করে জঁমিব মাঁলক হলেও? চাষ, উৎপাদক কিংবা শ্রমিকে কাছ থেকে যত বেশি 
সম্ভব আদায় কবাই তাব কাজ । আইনও জ্রামিদাবদেব পক্ষে, কেননা, সে আইন তো তাবা নিজেরাই 
তব করে নিয়েছে । এই কাবণেই অনেকে মনে কবেন, ভূসম্পান্ত কোনো একজনের হাতে না থেকে 
সমাক্র-গোগ্ঠীর অধীনে থাকা বাগ্থনীয়। বাম্্র অথবা সমাজ-গোষ্ঠীপ হাতে জাম থাকাব মানে, তাতে 
সকলেরই সমান স্ব, কোনো একছরন লোক অন্যামভাবে শোষণ করতে কিংবা অসংগত সাবধা ভোগ 
করতে পারুবে না। 

কিন্ত এই ধাবণা তখন কোথায় 2 আমরা যে সময়ের কথা বলাছ তখন কেউ এই দিক 
থেকে কথাটা ভাবে নি। নিতান্ত দুরবস্থা সহা কবা ছাড়া সাধাবণ লোকেব কোনো উপায ছিল না। 
বশাতা যদি সঙ্জাগাত হমে যাব, লোকে সবকিছু সহা কপতে পাবে। 

তা হলে তখন সমাজে আমবা কী দেখতে পাচ্ছি৮ এক পিকে জামিদার ও তার অনুগহীতের 
দল, অপর দিকে নিতান্ত গবিব ও অসহায় জনগণ। ভম্াধকারীর আন্টালিকা ও দাগের চাব দিকে 
গারবদের বদ্তি। এ যেন দুটো পণীথবী, একটার সঙ্গে আবএকটার যোগ নেই। জমির সখলক 
চাঁষ প্রজাদের গর্‌বাছরেব শামিল মনে করত কখনও কখনও নিম্নস্তরের যাজকসম্প্রণ ॥ চাষিদের 
পক্ষ বলম্বন করত বটে, কিন্তু সাধারণত তাবা জামদারদের পক্ষ সমর্থনি করত। আর তা করবেই-বা 
না কেন বিশপরা নিজেরাই ষে ছিল এক-একজন ভিমাধকারট! ৃ্‌ 

ভারতে ঠিক এইরপ ভুম্যধিকার-প্রথা না থাকলেও কতকটা এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। 
আজেও ভারঠায় রাজাগুলোতে তার আনেক পদ্ধাতি প্রগালত আছে । জাতিডেদ-প্রথাই তো সমাজে 
নানা শ্রেণীর সৃষ্টি কররেছে। চীনদেশে কোনো কালে এই ধরনের স্বরশাসনবাবস্থা (2৮06670৮) 
ছিল না। সে দেশে সবকারি কমণচারণী-নিয়োগের যে পরাক্ষাবাবপথা ছিল তাতে করে যেকোনো 
লোক সপে পদের অধিকারণ হতে পারত । 


ভূম্যাধকার-প্রথা ১৪১ 


ভূম্যধিকার-প্রথায় সাম্য কিংবা স্বাধনীনতার স্থান ছিল না। ছিল আঁধকার আর কর্তবোর 
প্রশন। আঁধকার হিসাবে জামদার তার পাওনাটা ষোলো আনাই আদায় করে নিত, কিন্তু পাঁরবতে 
চাঁষদের প্রতি কর্তবাটা যেত ভুলে। এমনটাই হয়, অধিকার সাব্যস্ত করতে ভুল হয় না, যত 
অবহেলা কর্তব্পালনের বেলা । ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে আজকালও এমন অনেক জামদার্‌ 
আছে যারা প্রজাদের কাছ থেকে শুধু শুধু প্রচুর খাজনা আদায় করে থাকে, বাধ্যবাধকতার কোন্ 
ধার ধারে না। 

ইউরোপের প্রাচীন বর্বরজাতিরা ছিল স্বাধীনতাপ্রয়; কিন্তু ক্রমে ওদের মধ্যেও ভূম্যাধকার- 
প্রথা প্রচলিত হল। অথচ এই প্রথা স্বাধীনতার বিরোধী । এ বর্বরজাতিরা তাদের নেতা বা 
রাজা নির্বাচন করত, তাকে শাসনে রাখত। কিন্তু এখন দেখাছ, সর্বত্র চ্বেচ্ছাচারতন্ত্র ব্য 
অটোক্র্যাসর যুগ) নির্বাচনের ব্যবস্থা পেয়েছে লোপ। এই পাঁরবর্তন কেন হল, বলতে পার না। 
সম্ভবত খ্টীয় ধর্মসমাজ কর্তৃক গণতল্বিরোধী মতের প্রচার এর জন্য দায়ী । রাজাকে মনে করা 
হত পৃথিবীতে ঈশবরের ছায়া; এমতাবস্থাষ সর্বশান্তমান পরমেশবরের ছায়াকে অমান্য করা কংবা 
তার সঙ্গে তকীবতর্ক করা কি সম্ভব 2 স্বর্গমর্ত দুইই এই ভূম্যাধকার-প্রথার অন্তভুন্তি 
হয়ে পড়েছিল। 

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে স্বাধীনতার যে আদর্শ বিদ্যমান ছিল, কালক্রমে তা লোপ পেয়ে 
যায়। তবে মধাধূগের প্রথমভাগেও এ আদর্শ লোকের মনে কিয়ংপারমাণে জাগর্ক ছিল, 
শক্রাচার্ষের 'নীতিসাব' এবং দাক্ষিণাত্যের 'শলালিপ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ক্রমে ইউরোপে নতিন নতিন আদর্শ ও ব্যবস্থার সত্রপাত হল, ধীরে ধীরে স্বাধীনতার 
আলো দেখা 'দল। জমিদার এবং চাঁষ ক্রীতদাস ছাড়াও সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর লোক ছিল, 
যেমন-কাবিগর ও ব্যবসায়ী । এবা জায়াগরপ্রথার অন্তভূন্ত ছিল না। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা এবং কাবিগরদেব প্রাধান্য বেড়ে গেল, অর্থশালশ হয়ে উঠল তারা; ল 
জাঁমদার প্রভাত গুদেব কাছ থেকে টাকাকড়ি ধাব করতে শুব্‌ করল। ওরা ধার 'দিলে বটে. কিন্তু 
পাঁরবর্তে কতকগুলো সবিধা ও আধিকাব আদায় কবে নিলে; তাতে করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল ওরা। 
ফলে কী হল জানো১ এখন আব লর্ডদের দুর্গের আশেপাশে চাষি বা ক্লীতদাসদেব ছোটো ছোটো 
কু'ড়েঘরগুলি রইল না; দেখা গেল. গির্জা, ক্যাথভ্রাল কিংবা সামাত ও সভাগৃহকে কেন্দ্রে করে 
ছোটো ছোটো শহব গড়ে উঠছে। ব্যবসায়ী এবং কাঁরগরশ্রেণব লোকেরা নানা সামাঁত বা মলনগৃহ 
স্থাপন করত, কালক্রমে ওগুলো থেকেই টাউন-হলের সূত্ট হয়েছে। 

এই-যে নগবগৃলো গড়ে উঠছিল-_কলোন, ফ্রাঙ্ক, হ্যামবূর্গ ইত্যাদ, এগুলো খাড়া 
হল ভূমাধকারীদেব প্রাতদ্বন্দ্ীরপে। ওখানে গড়ে উঠাঁছল একটা নৃতন শ্রেণী, নূতন সমাজ-_ 
বাণক আর বকাধসাধার সমাজ । এই শ্রেণী ছিল বি্রশালন, জামদাররা পান্তা পেত না ওদের কাছে। 
এই শ্রেণীযূদ্ধ চলল বহুকফাল। লর্ড আর জামদারদের ভয়ে সন্তত থাকতে হত রাজাকে. তাই 
অনেক সময়ে রাজা এসমস্ত নগরগ্‌লোর পক্ষই সমর্থন করত। 

আঁম অনেক দর এগিয়ে গোছ। তখনকার 'দনে যে জাতীয়তাবোধ বলে কিছ ছিল না, 
সে কথাটাই তোমাকে বলতে শুরু করেছিলাম। উধর্যতন প্রভু বা লডের প্রতি কর্তব্য আর 
বাধাবাধকতা ছাড়া লোকে আবধ-কিছু জানত না, এমনকি রাজার সম্পর্কেও তাদেব কোনো সঠিক 
ধারণা ছিল না। জমিদার যাঁদ রাজার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের ক আসে-যায় তারা সমর্থন 
করবে জামদারকে। সতরাং দেখতে পাচ্ছ, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে এই ধারণার মিল নেই কোনো । 

তবে নাশন্যাঁলটি অর্থাং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হল কবে টসে অনেক কাল পরের কথা। 


৫৪ | 
চন ও যাযাবর জাতি 


৫ই জুন, ১৯৩২ 

চীন এবং সদর প্রাচ্যের দেশগুলো সম্পর্কে অনেক-কাল তোমাকে কিছু 'লাখ 'ন। 
ইতিমধ্যে ইউরোপ, ভারতবর্ষ আর পাঁশ্চম-এিয়া সম্পর্কে আমরা অনেক-কিছু আলোচনা করোছ; 
দেখেছি, আরবজাত দরদ-রান্তরে ছাঁড়য়ে পড়ল, জয় করল নানা দেশ; ইউরোপ ডুবে গেল 
অন্ধকারে । এই সময়ে চীনের অবস্থা ছিল খুব উন্নত। সপ্তম এবং অস্টম শতাব্দীর কথা, চনে 
তখন তাঙ-বংশেব রাজত্ব। এই তাঙ-সম্রাটদের রাজত্বকালে সভ্যতা, সমাদ্ধি, এবং শাসনব্যবস্থার 
দিক দিয়ে চীন এত বেশি উন্নাত লাভ করেছিল যে, তৎকালে সম্ভবত পৃথিবীর আর-কোনো 
দেশ চীনের সমকক্ষ ছিল না। বোমের পতনের পরে ইউরোপের এত অবনাতি ঘটোছল যে, 
চঈনের সঞ্জো তর তুলনাই করা চলে না। উত্তর-ভারতের অগ্রগাতিতিও তখন ভাটা পড়োছল, ক্রমশ 
তার অবনাঁত ঘটছে; অবশ্য দাক্ষিণাতোর অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত- সাগরপারে শ্রীবজয়া, 
আন্জকার প্রভাতি দাক্ষিণাতোর উপনিবেশগুলোর ভাঁবষ্যং উজ্জ্ল। এই সময়কার চীনের প্রাতিদ্বন্থ্বী- 
বশে দুটি রাম্ট্রেব নাম করা যেতে পারে, তা হচ্ছে আরব-রাম্ট্র বোগদাদ আর স্পেন। কিন্তু এদের 
উল্লত অবস্থাও খুব বোঁশকাল স্থায়ী ছিল না। এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঙ-বংশের 
জনৈক সম্ট একবার সংহাসনচ্যুত হযেছিলেন; তার পর আরবদের সহায়তায় তিনি পুনরায় 
ক্ষমতা লাভ কবেন। 

দেখা যাচ্ছে, এই সমষে চন দস্তুরমতো সসভ্ দেশে পরিণত হয়েছে; সুতরাং চীন যাঁদ 
তংকালশন ইউরোপাীয়দিগকে অর্ধববর বলে মনে করত তবে নেহাত অনায় হত না। তখনকার 
পারচিত জগতে চীনের চেষে শ্রেষ্ঠ দেশ আর ছিল না। পাঁরচিত জগৎ বলছি এই জন্যে যে, 
আমোরকাষ তখন কী ঘটছিল আম জান না। এইট.কু মান্র জানি যে, মৌঞ্জকো, পেরু প্রভাতি 
দেশে কয়েক শো বছর আতুগই সভাতাব আলোক প্রবেশ করেছিল; কোনো কোনো বিষয়ে তারা 
আশ্চর্যরকম উন্নেতি লাভও করোছিল, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল নেহাত পশ্চাংপদ । যা হোক, 
এসকল দেশেব সম্পর্কে আমি এত কম ভ্ানি যে, বোশ-কিছু বলতে ভরসা পাই না। তবে 
মোঁক্সকো আর মধা-আমোবিকার “মায়া'-সভাতা এবং পেরুব্রান্ট্রের কথা তোমাকে মনে রাখতে বাঁল। 
জ্ঞানী ব্যক্তিরা হবহতা-বা এদের সম্পর্কে তোমাকে অনেক-কিছ বলতে পারবেন। 

আর-একটা কথা মনে রাখবে । মধা-ঞাঁশয়ার যাযাবর জ্াতদেন কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি) 
এদের কতক ইউরোপে চলে গেল, কতক-বা এল ভারতববে? হুন, তক 'সাঁথয়ান প্রভৃতি আরও 
অনেকে, ঢেউয়েব পরব ডেটনেব মতো দলে দলে এাদকে-গাদকে গেল। শ্বতহুনজাতি এল 
ভরেতবর্ষে, আর এান্তলার অধীনস্থ হৃনবা গেল ইউরোপে ।  মধ্য-এাঁশয়ার সেলজুক তুর্কজাতি 
বোগদাদ-সামজ্য দখল করেছিল; পশণবতীকিলে তৃকর্দের আব-এক বংশ, অটোমান তুর্কজ্বাতির 
আাবিভভাব হয়; এরা কনস্টাশ্টিনোপপ্‌ জয় এবং ভিয়েনা নগরের দ্বারদেশ অবাধ অ? চ্যান 
করেছিল। এই মধা-এাঁশয়া অথবা মঠ্গোলিয়া থেকেই এসেছিল দরধর্য মঞ্গোলীর স্গাতি) এরা, 
দেখ জয় করতে করতে একেবারে ইউরোপের কেন্দ্রস্থল পযন্ত পেশীচোছল, এমনকি চীনকেও 
তাদের অধাীঁনতা স্পীকার করতে হয়োছল। এদেরই একজন আবার ভারতে একটা রাজবংশ ও 
সাম্রাঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং এই বংশের কয়েকজন রাজা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাঞ্চও করেছেন। 

মধ্য এশিযা এবং মঞ্চোলিয়ার যাযাবর জাতিদের সঞ্চো চনদেশকে অনবরত যুষ্ধ করতে 
হয়েছে) প্রকৃতপক্ষে এইসকল যাযাবর জাত চীনকে কেবলই উত্তান্ত করেছে, সৃতরাং 
আত্মরক্গর্থে লড়াই করা ছাড়া চশনের উপায় ছিল না। আর এদের প্রাতরোধ করবার উদ্দেশোই 
শবখ্যাত 'চশনের প্রাচশর' 'নার্ঘত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাচীর ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি। 


চন ও যাযাবর জাত ১৪৩ 


চন-সমাটগণ একজনের পর একজন কেবলই ওদের তাঁড়য়েছেন এবং এই করেই চীন-সাম্রাজ্য 
পাশ্চাত্যে কাস্পিয়ান সাগর অবাঁধ বস্তার লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ চনে 'ছল না বললেই হয়। 
কোনো কোনো সম্রাট সাম্রাজ্যবাদী 'ছলেন বটে, দেশজয়ের আকাতক্ষাও তাঁদের ছিল, কন্তু সাধারণত 
চখশনারা ছিল শাল্তীপ্রয় জাতি, যুদ্ধাবগ্রহ আর দেশজয়ের প্রাত তাদের আগ্রহ ছিল না। 
যোদ্ধার চেয়ে জ্ঞানী ব্যান্তকেই চীন বরাবর বোঁশ সম্মান দোঁখয়েছে। এতৎসত্বেও যে সময়ে-সময়ে 
চশন-সাম্রাজ্যের 'বস্তাতি ঘটেছিল তার কারণ, যাযাবর জাতিদের অত্যাচার ও আক্রমণ । একেবারে 
রেহাই পাবার জন্যে চশন-সম্রাটগণ এদের তাঁড়য়ে দয়েছিলেন বহুদূরে পাশ্চমাদকে; কিন্তু 
তাতে সমস্যার সমাধান হয় নি; তবে চদন গকয়ৎপারমাণে নিরূপদ্রুব হয়োছিল। 

চখন স্বাস্ত লাভ করল বটে, কিন্তু ফ্যাসাদ হল অন্যান্য দেশের। চীনাদের কাছে তাড়া 
খেয়ে যাযাবর জাতিগুলো আক্রমণ করল তাদের। ওরা প্রবেশ করল ভারতবর্ষে, ইউরোপে হানা 
দল বারংবার। তুর্কজাতি গেল ইউরোপে, আর হুন, তাতার প্রভাত জাত অন্যান্য দেশে। 

ণকন্তু এর পরে এমন একটা সময় এল যখন চীনারা আর যাযাবর জাতিদের আকুমণ প্রাতরোধ 
করতে ততটা সক্ষম রইল না। 

তাও-রাজবংশের প্রভাবপ্রতিপান্ত ক্রমশ লোপ পেতে লাগল; পর পর কতকগুলো অক্ষম, 
অপদার্থ ব্যান্ত হল শাসনকর্তা । অনাচারে ছেয়ে গেল দেশ; তার উপরে আতিরিন্ত ট্যাক্সের ভার; 
জনগণের মনে অসন্তোষ। অবশেষে ৯০৭ খন্টাবন্দে এই বংশের পতন হল। 

এর পরে অর্ধ-শতাব্দী-কাল চনের ইতিহাসে উল্লেখষোগ্য কিছু ঘটে নি। ৯৬০ খ্টাব্দে 
চীনে আর-এক প্রাসদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়__সুঙ-বংশ; এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাও-সু। কিন্তু 
তখনও রাজ্যের ভিতরে ও সীমান্তে গোলযোগ লেগেই ছিল। জামির খাজনা ধার্য হয়োছিল 
আতিরিন্ত; চাঁষরা করভারে জর্জারত, ক্ষৃত্ধখ। ভারতের মতো চীনেও জমাবালর ব্যবস্থায় 
চাপ পড়ত বোশি জনসাধারণের উপর, এর প্রাতকার না হলে দেশে শান্তি বা উন্নাতর আশা 
ছিল না। কিন্তু এ তো জানা কথা, কোনো-কিছুর আমূল পাঁরবর্তন করা দুরৃহ ব্যাপার। তবে 
এটাও ঠিক্ধ যে. যথাসময়ে পাঁরবর্তন করা না হলে হঠাৎ এক সময়ে নিজে থেকেই পাঁরবর্তন 
ঘটবে, সব-কিছ ওলটপালট করে দেবে। 

তাঙও-রাজবংশ শাসনব্যবস্থার কোনো পাঁরবর্তন করে নি, কাজেকাজেই তার পতন ঘটল । 
সুঙ-সম্রাটদের রাজত্বকালেও নানা অশান্তি উপদ্রব লেগেই ছিল। একাঁট লোক এইসমস্ত অশান্তি 
দূব করতে পারতেন বটে; তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে সুঙ-রাজাদের প্রধানমন্ত্রী-_ওয়াঙ 
আন্‌ ?শি।। চশনদেশের শাসনতন্্ রাঁচত হয়েছিল কন্ফুসিয়সের আদর্শান্যায়ী। কন্ফ্বাসয়সের 
বিরোধিতা করতে সাহস করত না কেউ। ওয়া আন্‌ শি-ও অবশা তার বিরোধিতা করেন নি, 
তবে এ মত ও আদর্শের ব্যাখ্যা করোছলেন নূতন ধরনে। তাঁর কতকগুলো মতবাদ তো সম্পূর্ণ 
আধুনিক কালোপযোগণী। গুর উদ্দেশ্য ছিল. দাঁরদ্র জনগণের করভার লাঘব করে ধনপদের উপরে 
তা চাপানো। বস্তুত ওয়াও আন্‌ শ জামর ট্যাক্স কাঁময়ে 'দলেন; গাঁরব চাঁষরা ইচ্ছা করলে অর্থের 
পারবর্তে উৎপাঁদত শসা দ্বারা খাজনা দিতে পারত। ধনীদের উপরে বসানো হল আয়কর । এই 
আয়করের বাবস্থাকে আতি আধুনিক বলে মনে করা হয়, অথচ দেখো, নয় শো বছর আগেই চঁনদেশে 
এর প্রবর্তন করা হয়োছল! গভর্মে থেকে চাঁষদের ধণ দেবার ব্যবস্থা হল। বাজার-দর হাস পেলে 
চাঁষদের বড়ো ক্ষাত, শস্যাঁদ 'বাক্ত করে লাভ থাকে না, ট্যাক্স দিতে পারে না। ওয়াঙ প্রস্তাব করলেন, 
বাজার-দরের যাতে উঠাঁত-পড়াঁত না হয় সেজন্যে গভর্মেন্টেরই কর্তব্য, শস্যাঁদ কেনা-বেচা করা। 
প্রতোক লোককে তার কাজের উপযুক্ত পাঁরশ্রীমক দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, 'বিনা পারশ্রামকে 
কাকেও খাটানো হত না। একটা সামারক বাহন"ও ওয়াও গড়ে তুলেছিলেন। “কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
ররর বালান নারি রা লারার হিসি সি িরাগারতা 
'কে 'ছিল। 

শাসনব্যাপারে সৃঙ-রাজাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা 
সমাধান করতে চেম্টা করেন নি; ফলে তাঁদের অধঃপতন ঘটতে লাগল । উত্তরাণুলের বর্বর জাতি 


১৪৪ [বন্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


1খিতানদের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠলেন না, সাহায্যের জন্য কিন্‌ বা তাতারদের দ্বারস্থ হলেন 
িন্রা এসে খিতানদের তাঁড়য়ে দিল বটে, কিন্তু নিজেরা থেকে গেল। সবলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করতে গেলে দূর্বলের বরাতে এরকমটাই ঘটে থাকে । কিন্জাতি উত্তর-চীন দখল করে বসল, 
পাক হল তাদের রাজধানী । সুঙরা সরে গেল দক্ষিণাঁদকে । চীন-ভূখণ্ডে দুটো সাম্মাজযের সাষ্ট 
হল--উত্তরে কিন আর দক্ষিণে সৃঙ -সাম্াজ্য। উত্তর-চীনে সুঙ-বংশের রাজত্বকাল চলোছল ৯৬০ 
থেকে ১১২৭ খ্টাব্দ অবাধ; আর, দাঁক্ষণ-চশনে দেড় শো বংসর; ১২৬০ সনে মঙ্গোলিয়ানদের 
হাতে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য, চীনদেশও প্রাচীন যুগের ভারতেরই মতো; 
চীনের আঁধবাসীরা এমনভাবে মঙ্চোলিয়ানদের আপন সভাতা ও কৃম্টির দ্বারা প্রভাবিত করে নিলে 
যে শেষপর্ষ্ত ওদের পৃথক আস্তত্ব বড়ো-একটা রইল না, দস্তুরমতো চাঁনা বনে গেল। 

যাই হোক, চশন যাষাবর জাতির কাছে হেরে গেল। কিল্তু তাদের হাতে চীনকে লাঞ্ছনা সহ্য 
করতে হয় নি; কেননা, চীনের সংস্পর্শে এসে তারা সভ্য হয়েছিল। 

তাঙ-রাজাদের মতো সঙ-রাজারা রাম্টশান্তর দিক থেকে তত ক্ষমতাশালী ছল না। কিন্তু 
[শিশপকলার দিক দিয়ে তারা পূর্ব এ্রীতহ্য বজায় রেখোঁছল, এমন!ক যথেষ্ট উন্নাতসাধনও করেছিল । 
1বশেষত দক্ষিণ-চীনে সৃঙ-রাজাদের আমলে শিজ্পকলা এবং কাবোর বিশেষ উন্নাতি হয়োছল; 
স্‌ঙ-শল্পীরা প্রাকাতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকতে বশেষ পটু ছিলেন। এই সময়েই পোর্সীলিনের বা 
চশনামাঁটর বাসনের আঁবর্ভাব হম; সুঙীশ্ল্পীদের তুলির স্পর্শে চীনামাঁটির বাসনের সৌন্দর্য 
শতগৃণ বেড়ে যায । এর দু শো বংসর পরে মিঙ-রাজাদেব আমলে আরও উৎকৃষ্ট পোর্সাঁলন প্রস্তুত 
হয়েছিল। তখনকার এক-একখা'নি চীনামাঁটির বাসন আজ ও আমাদের চোখে অপূর্ব বলে মনে হয়। 


৫৫ 
জাপানে শোগাশ-রাজত্ব 


৬ই জুন, ১৯৩২ 


চাঁন থেকে পীতসাগর পার হয়ে জাপানে যাওযা খুব সহভ্ত ব্যাপার। সুতরাং এত কাছে 
ষখন এসেছি, একবার জাপান ঘরে আসা যাক। ইতিপূর্বে জাপানের সম্বন্ধে যা 'লিখোঁছ তা 
মনে আছে তো ক্ষমতালাভেব উন্দেশো বিভ্রশালী কয়েকটি বড়ো পাঁরবারের মধ্যে বিরোধ 
চলতে দেখেছি; তার পরে কেন্দ্রে একটা গভরেন্ট-প্রতিষ্ঠার চেন্টাও হচ্ছিল। আগে সম্রাটের 
ক্ষমতা কোনো-একটা বড়ো এবং ক্ষমতাশালী বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কমে কেন্দ্ৰীয় 
গভর্মেন্টেই সম্রাটের প্রতৃর্ক প্রাতিদ্ঠিত হল। কেন্দ্রে ক্ষমতা-প্রাতষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ নারা-নগরে 
রাজধানী স্থাপিত হল । পরবে আবার রাজধানণ স্থানান্তাতিত হয় কয়টো-নগরে। চশনা শাসন-পদ্ধাতর 
অনুকরণ করল জাপান; এমনকি শিল্পকলা, ধর্ম রাজনশীতি ইত্যাদি অনেক-কিছ গ্রহণ করল 
সরাসার চান থেকে কিংবা চগনের মধাস্থতায় অনা দেশ থেকে । "দাই নি্পন' এই নামটাও চশীন।! 
ফুজিআরা-বংশ খুন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল; সম্ভাট ছিল তাদের হাতে) পুতুল । 
দু শো বছর তাবা জাপানে আঁধপত্া করেছে; শেষ পর্য্ত সম্রাটরা হতাশ হয়ে সিংহাসন ছেড়ে- 
৮74 কিন্তু সন্গ্যাসী হলেও সংসার থেকে একেবারে আলগোছ রইল না, 
পরবতর্ণ স্লাটকে শাসনকার্ধ সম্পর্কে নানা সলাপরামর্শ দিতে লাগল। এতে করে অবস্থাটা জটিল 
হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ পর্তি ফৃজআরা-বংশের ক্ষমতা ও প্রভূত্ব অনেকটা কমে গেল। সমাটরা 
একজনের পবন একজন সিংহাসন তাগ করে মঠে গেল বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা রইল তাদেরই হাতে। 
এদিকে দেশে আরও পাঁরবর্তন ঘর্টাছল; নূতন এক জামদারশ্রেণীর উদ্ভব হল-_-সামারক 
শ্রেণী । এরা ফুজিআরা-বংশেরই স্‌ষ্টি, গভর্মেন্টের খাজনা আদায় করত। এদের বলা হত 'দাইমো, 
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অর্থাৎ 'বড়ো নাম'। ব্রিটিশরা আসবার আগে আমাদের প্রদেশেও এ ধরনের এক শ্রেণীর লোকের 
উদ্ভব হয়োছল, বিশেষত অযোধ্যায়। ওখানকার রাজা 'ছিল অকর্মণ্য, ট্যাক্স-আদায়ের জন্য তাকে 
লোক নিষৃন্ত করতে হয়েছিল। এই লোকগুলো জোর করে ট্যাক্স আদায় করবার জন্য সৈন্যসামন্ত 
রাখত; আদায়কৃত ট্যাক্সের আঁধকাংশই আত্মসাৎ করত 'নজেরা। পরে এদের অনেকে এক-একজন 
বড়ো তালুকদার হয়ে দাঁড়ায়। 

দাইমোরাও তাদের সাথ্গোপাঞ্গ, সৈন্যসামন্ত 'নয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠোছল। 
পরস্পরের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত, কয়টোর কেন্দ্রীয় গভর্মেন্টকে মানত না কেউ। এদের 
মধ্যে আবার টায়রা আর 'মিনামতো -বংশ ছিল প্রধান। ১১৫৬ খন্টাব্দে এদের সহায়তায় সম্রাট 
ফুজিআরা-বংশকে দমন করেন। কিন্তু তার পরে এই দুই বংশ একে অন্যকে আক্রমণ করল; 
জয় হল টায়রাদের, এবং ভাঁবষ্যতে যেন আর উপদ্রব করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে চারাঁট শিশু 
ছাড়া 'মনামতো-বংশের অন্যান্য সকল লোককে তারা মেরে ফেলল । এঁ চার জনের মধ্যে একটির 
বয়স ছিল বারো বংসর, নাম আ'রিতমো। টায়রা-পাঁরবার এখানে মস্ত একটা ভুল করল; 
আ'িতমোকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে 'নি; ভেবেছিল, এ একরাঁন্ত ছেলে কী আর করবে ঃ কিন্তু 
কালক্রমে আরতমো ওদের দারুণ শনু হয়ে দাঁড়াল, প্রাতাহংসার সংকঞ্প ওর মনে। শেষ পর্যন্ত 
ও প্রাতাহংসা নিলে, রাজধানী থেকে তাঁড়য়ে দিলে টায়রা-বংশকে, এক নৌ-যৃদ্ধে ধংস করল 
ওদের । 

এখন আর তাকে পায় কে ঃ অফুরন্ত ক্ষমতা তার হাতে। সম্রাট আরিতমোকে [স-ই-তাই-শোগান 
উপাঁধতে ভাঁষত করল; এর অর্থ দুবূত্ত-দমনকারী বীর সেনাপাত। এটা ১১৯২ খম্টাব্দের কথা। 
এই উপাধিটা বংশগত হয়ে দাঁড়াল এবং তার সঞ্চে এল পূর্ণ শাসনক্ষমতা। 

এভাবেই শুরু হল জাপানে শোগান-রাজন্ব। এই শোগান-রাজন্ব অনেক-কাল চলোছিল-_ 
এই সোঁদন পর্যন্ত, প্রায় সাত শো বছর। তার পরেই পুরোনো সামন্ততান্লিক খোলস ছেড়ে বোরিয়ে 
এল আধুনিক জাপান। 

কিন্তু তা বলে মনে কোরো না, আরিতমোর বংশধরগণই এই সাত শো বংসর রাজত্ব করেছিল। 
এই সময়ের মধ্যে শোগান-বংশে কত পাঁরবর্তন, কত গৃহষদ্ধ ঘটেছে । অনেক সময়ে সম্রাটের প্রকৃত 
কোনো ক্ষমতাই থাকত না, শুধু নামে-মান্র সম্রাট; রাজ্যশাসন করত জনকতক কর্মচারী । 

আ'রতমো রাজধানী কয়টোতে বাস করত না, পাছে রাজধানীর 'বিলাসব্যসন তাকে অকর্মণ্য 
ফরে তোলে । সে থাকত কামাকুরা-নামক স্থানে; ওটা হল তার সামারক রাজধানী । দেড় শো 
বংসর অর্থাৎ ১৩৩৩ খক্টাব্দ অবাধ তা টিকে ছিল। এই সময়ে দেশে কোনোর্প অশান্তি 
বা গৃহযম্ধ ছিল না: নানা বিষয়ে দেশের উন্নাতও হয়েছিল। শাসনব্যবস্থাও ছিল উৎকৃষ্ট, 
সমসাময়িক কালের ইউরোপের কোনো দেশে এমনটা ছিল না। চাঁনের উপযুক্ত শিষ্য হলেও 
এই দু দেশের দৃম্টিভঙ্গি ছিল বিভিন্ন । চীন শান্তিপ্রিয় দেশ; আর জাপান দেশটা ছিল 
আক্রমণশীল ও সামারক। চীনে সৈন্যরা ছিল ঘৃণার পান্র, যুদ্ধ করা সম্মানের কাজ বলে কেউ 
মনে করত না; ধকন্তু জাপানে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সকলেই 'ছিল সোনক। 

চীনের অনেক-ীকছু জাপান গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তা নিজস্ব পম্ধাততে, জাতীয় 
বোৌশম্টের উপযোগী করে। চীনের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক তার্‌ বরাবর ছিল, ব্যবসাবাণিজ্য 
তো চলতই। লভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মণ্গোলীয়গণ যখন চন এবং কোরিয়াতে আসে, 
তখন হঠাৎ এ সম্পর্কে ছেদ পড়োছিল। মঙ্গোলীয়গণ জাপান জয় করতে চেস্টা করোছিল, কিন্তু 
পারে নি; জাপানিরা তাদের তাঁড়য়ে দেয় । এই মঞ্চোলশয়গণ এশিয়ার চেহারা বদলে দিয়েছিল, 
ইউরোপকেও সন্পস্ত করে তুলেছিল, অথচ জাপানের কিছু করতে পারে 'নি। জাপানে বাহর্জগতের 
প্রভাব পড়ে নি, নিজস্ব ধারাই সে বজায় রেখে চলেছে। 

তুলার চাষ কণ করে প্রথম জাপানে প্রচালত হয় সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে; জাপানের 
প্রাচীন সরকার দাঁললপন্লাদ থেকে তা জানা যায়। ৭৯৯ খম্টাব্দে জাপানের উপকূলে একখানি 
জাহাজ জলমণ্ন হয়েছিল; তারই কয়েকজন ভারতায় যান্লীর কাছে 'ছিল তুলার বীজ । 


১০ 


১৪৬ . বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসজ্গা 


আর জাপানে চায়ের প্রচলন কবে থেকে জানো? সে পরেকার কথা। নবম শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে চাষ শৃরু হয়েছিল বটে, ধকল্তু তখন সাবধা হয় নি। তার পরে ১১৯১ খল্টাব্দে জনৈক 
বৌম্ধ শ্রমণ চীন থেকে চায়ের বীজ নিয়ে যায় জাপানে, এবং শীঘ্রই চা জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। কিন্তু 
চা পান করবার পাব্র চাই তো? ঝোঁক পড়ল সুদশ্য বাসন তোরির দিকে । ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ 
দকে একজন জাপানি চীনদেশে গেল পোর্সালন বা চশনামাঁটর বাসন তোর করা শিখতে । সব্দীর্ঘ 
ছয় বংসর লোকটি সেখানে রইল, তার পর দেশে ফিরে সূন্দর জাপানি পোর্সালন তোর করতে 
শুরু করল। আজকাল জাপানে চা-পান একটা চারুশিল্পে দাঁড়য়ে গেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে 
কতই-না উৎসব! যাঁদ কখনও জাপানে যাও, ঠিক রীতি অনুযায়ী তোমাকে চা পান করতে হবে, 
নতুবা তুমি সেখানে অপাংক্তেয়। 
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চার দিন আগে বোরলি জেল থেকে তোমাকে চিঠি লিখেছি । ঠিক সেদিন সম্ধেবেলাতেই 
আমার উপরে হুকুম হল, তহ্পিতহ্পা গুটিয়ে এখান থেকে বেরোতে হবেনা, ম্যান্ত দেওয়ার জন্য নয়, 
অন্য জেলে আমাকে বদলি করা হবে। কাজেই বারাকের বন্ধূদের কাছে বিদায় নিয়ে নিলাম। গত 
চারাট মাস এখদেব সংগে কাটিয়েছি । চব্বিশ ফট উচু দেয়ালটাকে একবার শেষবারের মতো দেখে 
নিলাম, এবই আশ্রয়ে এতদিন ছিলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম, খানিকক্ষণের জন্য হলেও বাইরের 
্রগংটাকে একবার দেখা যাবে। আমার সঙ্গে আর-একজন বন্দীকেও বদাঁল করা হাচ্ছল। এরা 
কিন্তু আমাদেব বোরলি স্টেশনে নিয়ে গেল না, পাছে লোকে আমাদের দেখে ফেলে । আমরা যেন 
পর্দীনাশন, কেউ দেখে ফেললে দোষ হবে। পন্টাশ মাইল মোটরে করে এনে মাতের মাঝখানে ছোট 
একটা স্টেশনে ওরা আমাদের তুলে দিল। মোটর-স্রাই ভি জনা আমি ওদের কাছে কৃতজ্জ। বহু 
মাস নির্নবাসের পবে আলো-অন্ধকারে মার্নষজনের ভিড় আন ছায়ামতরি মতো গাছের সারির 
[ভিতর দিয়ে ছুটে যেতে ভার ভালো লাগাঁছল; রান্তরেব ঠাণ্ডা হাওযাতে প্রাণ যেন জৃঁড়য়ে গেল। 

আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেরাদুনে। গল্তবাস্থলে পেশছবার আগেই আমাদের দ্রেন থেকে 
নাবিয়ে আবার মোটরে চাপানো হল, পাছে এখানেও লোকে আমাদের দেখে ফেলে। 

এখন দেরাদূনের ছোট জেলটিতে আছি। বোরিলির ছেন এখানটাতে ভালো আছি ধলতে 
হবে। জায়গাটা ঠাণ্ডা, বোরালির মতো তাপ ১১২ (ডাগ্রতে ওঠে না। চার দিকের দেয়ালটা 
ওখানকার মতো উপ্দু নয়, আর দেয়ালের বাইরে থেকে যে গাছগব্লো উপক মারছে সেগংলো দেখতে 
ঢের বোশ সবৃজ। দেয়াল ছাঁড়য়ে বেশ খানিকটা দরে একটা তালগাছের মাথা দেখা যায়, মনটা 
খুশি হয়ে ওঠে, মালাবার এবং 'সিংহলের কথা স্মরণ করিষে দেয়। গাছের সার ছাড়িয়ে 7.1 যায় 
পাহাড়ের সারি--খুব বেশি দূরের পাল্লা-নয়- -তারই ৮ড়াধ গাড় মেরে পড়ে আছে « সৌর শহর । 
পাহাড়গুলি ভালো করে দেখা যায় না, গাছের সারিতে ঢাকা পড়ে গেছে; কিন্তু পাহাড়ের কাছে 
আছি এইটে ভাবতেই ভালো লাগে। আর রাত্তিরবেলায় বহু দরে মসৌরি শহরের আলোগুলি 
আকাশের তারার মতো ঝিক-মিক করছে, ভারতে বেশ লাগে। 

চার বছ্ধর আগে-না তিন বছর হল?ঃ- তোমাকে এইসব চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম, 
তখন তুমি ছিলে মসৌরিতে । এই তিন-চার বছরে কত কণ ঘটে গিয়েছে, তুমিও কত বড়ো হয়ে 
গিয়েছে! খেয়াল-খুশি-মতো যখন সময় পেয়েছি তখন এসব চিঠি লিখোছি, বোঁশর ভাগ চিঠি 
জেল থেকে লেখা । মাঝে মাকে লেখায় ছেদ পড়েছে, বেশ কিছ-কাল হয়তো লেখাই হয় নি। কিন্তু 
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যতই লিখছি, নিজেরই আর তেমন মন উঠছে না। কেবলই ভয় হয়, তোমার কাছে বোধ কাঁর 
এগুলো ভালো লাগছে না, হয়তো-বা রীতিমতো বোঝার মতো ঠেকছে । তা হলে আর 'লখে 
দরকার কা 2 

আমি চেয়োছলাম অতাঁতটাকে একেবারে জীবন্ত করে তোমার চোখের সামনে তুলে ধরব, 
যাতে তুমি স্পম্ট বুঝতে পারবে, আমাদের এই পাথবী কণভাবে ধীরে ধীরে বদলিয়েছে, ক্রমে ক্রমে 
এগিয়েছে; আবার কখনও-বা আপাতদৃম্টিতে মনে হবে, বাঁঝ-বা 'পিছয়েই যাচ্ছে। ভেবোৌছলাম, 
তোমাকে দেখাব প্রাচীন কালের 'বাভন্ন সভ্যতা কীভাবে জোয়ার-জলের মতো কৃল ছাপিয়ে এসেছে, 
আবার ভাটার টানে কোথায় মিলিয়ে গেছে । ইতিহাসের ধারা নদীর প্রোতের মতো যুগ ষুগ ধরে 
আবরাম বেগে ছুটে চলেছে_ কোথাও বাধা পেয়ে, কোথাও পাক খেয়ে__কিন্তু কেবলই ছুটে চলেছে 
কোন্‌ অজানা সমূদ্রের পানে । আজও সেই চলার বিরাম নেই। ইচ্ছে ছিল হাত ধরে তোমাকে 
মানুষের সেই চলার পথ বেয়ে 'নয়ে আসব, একেবারে সেই আঁদষুগ থেকে খন মানুষকে মানুষ 
বলেই চেনা যেত না। চলতে চলতে আসব একেবারে আজকের দিনের মানূষের কাছে, 
আপন সভ্যতার গর্বে যে গার্বত, ষাঁদও আমার মনে হয় ষে এ অহংকারও মূর্খের অহংকার । 
তোমার বোধ হয় মনে আছে ঠিক সেভাবেই আমরা শুরু করোছলাম। সেই মুসৌরিতে 
তোমাকে যেসব চিঠি গলখোছি তাতে বলেছিলাম, কীভাবে আগুন আ'বচ্কার হল, কাঁষকার্ষের 
প্তন হল, শহর গড়ে উঠল এবং সমাজে শ্রমাঁবভাগ দেখা দল। কিন্তু যতই এগয়ে গগয়োছ 
ততই রাজ্য-সাম্রাজ্যের গোলকধাঁধায় পড়ে আসল গাঁতিপথের খেই হাঁরয়ে ফেলেছি। আমরা শুধু 
ইতিহাসের স্োতটা উপর উপর ছঃয়ে এসোছ অর্থাং অতাঁতের কঙ্কালটাই কেবল তোমার সামনে 
ধরোছি। ইচ্ছে ছিল গায়ে রন্তমাংস জ্‌ড়ে 'দিয়ে সেটাকে জীবন্ত করে তোমাকে দেখাব। 

কিন্তু মনে হচ্ছে সে শান্ত আমার নেই, কাজেই সে কঠিন কাজটি তোমার আপন কল্পনার 
সাহাযে। নিজেকেই করে নিতে হবে। ভালো ভালো বই থেকে তুমি নিজেই তো অতশীতের ইতিহাস 
পড়ে নিতে পারো, আমার আর লেখার দরকার কট তবু নিজেকে সম্পর্ণ সন্দেহমুূস্ত করতে 
পারাছ নে বলেই লিখে চলেছি, গ্রবাধ করি পরেও লিখব। লিখব বলে তোমাকে কথা 'দিয়োছলাম, 
তা আমার মনে আছে; সেই কথা অবশ্যই রাখবার চেম্টা করব। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো প্রলোভন 
হল, তোমার কাছে চিঠি লেখার আনন্দ। লিখতে বসলেই মনে হয়, তুমি আমার পাশে বসে আছ, 
আর আমরা দুজনে মিলে কথা বলছি। 

আদম মানৃষ যখন প্রথম জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বোরয়ে এল সেই থেকে তার চলার 
শেষ নেই। এ চলার পথের কথাই বলাছলাম-_বহু সহস্র বংসরের দীর্ঘ পথ আঁতক্রমণের 
কাহনশ। অথচ যাঁদ পাঁথবশর কাঁহনীর সঙ্গে তুলনা করো তবে এটা আত যংসামান্য সময়, কারণ 
তারও পর্বে কত যুগ যুগ, কত অযৃত বংসর কেটে গেছে যখন মানৃষের জন্মই হয় 'ন। কিন্তু 
আমাদের কারবার মানুষকে নিয়ে, কারণ তার আগে যতসব প্রাণীর সৃন্টি হয়েছে তাদের চেয়ে সে 
শ্রেষ্ঠ । মানৃষ শ্রেত্ত কারণ তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একটি নূতন 'জানষের উচ্ভব 
হয়েছে। সেটি হচ্ছে মান্ষের মন_-তার কৌত্হল-_অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা । সেই আঁদকাল 
থেকে শুরু হয়েছে মানুষের জানবার প্রয়াস। একটি ছোট্র শিশৃকে লক্ষ্য করে দেখো, কী বিস্ময়ের 
দ:ছ্টতে সে তার চার দিকে তাকায়, আস্তে আস্তে চার দিকের লোকজন জিনিষপন্র চিনতে শুরু করে, 
দেখে দেখে শেখে। একাঁট ছোট্ট মেয়েকেই দেখো-না--সে যাঁদ সস্থমনা এবং কৌতূহলশ হয় 
তবে হাজার বিষয়ে হাজার রকম প্রশ্ন করে উদ্বাস্ত করবে। ঠিক তেমনি সেই আদ ষূগে যখন 
ইতিহাসের কেবলমান্ শৃর্‌ এবং মানুষের সবে শৈশব তখন পাথবাঁটা ছল তার চোখে একেবারে 
নূতন, বিস্ময়কর এবং বোধ কাঁর ভয়াবহ । সেও তখন এমনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চার 'দকে তাঁকয়েছে, 
কৌত্‌হল 'নিবাত্তর জনা কত প্রশন করেছে। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করেছে। তা ছাড়া কাকে 
জিজ্ঞেস করবে, কে জবাব দেবে? সেই-ষে বলোছ, মন--সে এক অত্যান্চর্য জিনিষ, তারই সাহাযো 
ধশরে ধরে ঠেকে ঠেকে আভিজ্ঞতা সণয় করেছে, আর সেই আঁভজ্ঞতা থেকেই সে যা-কিছ্‌ সব 
শিখেছে । সেই আদিকাল থেকে আজ পর্ষ্ত মানুষের কৌতূহলের নিবাস্ত নেই। বহু 'জানিষ 
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সে শিখেছে, কিন্তু এখনও টের শেখবার আছে। নৃতনের সন্ধানে যতই সে এগয়ে যাচ্ছে, বহ্‌- 
[বস্তৃত অজানার রাজ্য ততই চোখের সামনে দেখা 'দচ্ছে। সে রাজ্যের শেষ সীমানা এখনও বহু 
বহু দূরে_ মোটেই তার শেষ আছে ক না কে জানে! 

এই-যে মানৃষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, সেটা কী? কশ সে জানতে চায়, কোথায়ই-বা সে চলেছে ? 
হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেম্টা করেছে। ধর্ম বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান 
বলো, সকলেই এ প্রশ্নের বিচার করেছে, অনেক রকমের জবাবও দিয়েছে। সেসব জবাবের কথা বলে 
তোমাকে 'মিছামাছ ভোগাতে চাই নে, তার কারণ আম নিজেই ওসব ব্যাপার ভালো করে বাঁঝ নে। 
ধর্ম মোটামুট এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছে, 'কল্তু তার মধ্যে গোঁড়াঁম আছে। কারণ, ধর্ম 
মানুষের মনকে আমল না 'দয়ে জোর-জবরদাস্তিতে তার মতামতকে মানুষের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা 
করেছে। আর বিজ্ঞান আমতা-আমতা করে কিছু বলেছে, স্বানাশ্চতভাবে কিছু বলে নি। 
বিজ্ঞান স্বভাবতই মানুষের মনকে প্রাধান্য দেয় এবং সত্যকে যান্তবিচার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে) 
বলা বাহুল্য, আম নিজে বিজ্ঞানের পদ্ধাতিটাকেই গ্রহণীয় বলে মনে কার। 

মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই; 
তবে এইটুকু দেখা গেছে, মানৃষের জ্ঞানাঁপপাসা দুটি 'বাভন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। মানুষ যেমন 
বাইরের দিকে তাঁকিয়েছে তেমনি অন্তরের দিকেও । বহিঃপ্রকীতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেম্টা করেছে, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বোঝবার চেষ্টা করেছে । মূলতঃ দেখতে গেলে 'জানষটা একই, কারণ 
মান্ষ প্রকৃতিরই অংশবিশেষ। প্রাচীন ভারত এবং গ্রীসদেশের জ্ঞানীব্যান্তরা বলেছেন, 'আত্মানং 
বম্ধ', অর্থাৎ নিজেকে জানো। পুরাকালে ভারতীয় আর্ধগণ যে বিপূল অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার ইতিহাস উপনিষদগ্রন্থে লাপবদ্ধ আছে। আর প্রকাঁতিকে 
জানবার যে চেন্টা সেটা বিজ্ঞানরাজোন অন্তর্ভৃক্ক এবং বিজ্ঞান এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছে 
বর্তমান পাঁথবীই তার প্রমাণ। বিজ্ঞানের বাহু ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং জ্ঞানের এই দুই ধারাকে 
এক জায়গায সংযৃত্ত করবার চেষ্টা কবছে। দবতম নক্ষত্রের প্রতিও তার নিশ্চিত দৃণ্ট প্রসারিত 
হয়েছে, এবং ক্ষদ্রাতিক্ষদু অত্যাশ্র্য অণৃপবমাণূর সন্ধান আঙজীদের জানিয়েছে, যার থেকে এই 
ধিশ্বের সব-কিছু সাম্ট হয়েছে। 

মানুষের মনই তাকে পথ দোঁখযে নিষে গেছে এই অনন্ত 'জন্কজাসার পথে । বি*বপ্রকৃতিকে 
যত বেশি করে জানতে পেবেছে ততই বেশি করে তাকে নিজের প্রযোজানে লাগিয়েছে, আর সেই 
পারমাণে তার শান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য অনেক সময সে শান্তর অপব্যবহার সে করেছে। 
বজ্ঞানের সাহাযো সে সাংঘাতিক সব মারণাস্ত্র আবিচ্কার কবেছে, তাতে আপন জনকেই 'বিনাশ 
করেছে এবং যে সভাতা সে এত যর়ে গড়ে তুলেছিল তাকেই ধংস করতে উদ্াত হয়েছে। 


৫৭ 


খৃচ্টোত্তর হাজার বছর 


১১ই জন, ১৯৩২ 


আমরা এ পর্যন্ত যতদূর এগিযেছি তাতে এখানটায় একট থেমে চার দিকটা একবার তাকয়ে 
পীনলে হয়। আমরা কতদূর এসেছি, এখন কোনখানটায় আছি, পাঁথবশর চেহারাটা এখন 
কেমন হযেছে, একবার দেখলে হয়। এসো-না, আমরা আলাদশীনের মন্তঃপত' কাপেটিটায় বসে 
একসার সে যুগের দুনিয়াটা ধাঁ করে দেখে আঁসি। 

খক্টবৃগের প্রথম হাক্জার বছর আমরা পার হয়ে এসেছি । কোনো কোনো দেশের বেলায় 
হয়তো আর-একট বেশিই এশিয়েছি, আবার কোনো দেশের বেলায় পিছিয়ে আছি, অর্থাৎ হাজার 
বছরের কথা এখনও বলা হয় নি। 


থন্টোত্তর হাজার বছর ১৪৯ 


এশিয়ার চীনদেশে দেখাছ তখন সুঙ-বংশ রাজত্ব করছে। সৃবিখ্যাত তাঙ-বংশের রাজত্ব- 
কাল শেষ হয়েছে। সুগুদের আমলে দেশের ভিতরে চলছে আত্মকলহ, ওদকে আবার উত্তর-অণ্চল 
থেকে 'খিতান নামে এক অসভ্য জাতি তাদের দেশ আক্রমণ করেছে। দেড় শো বছর পর্ষন্ত' তারা 
কোনোরকমে শঘ্ুর আক্রমণ প্রাতরোধ করেছিল, কিন্তু শেষে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে বাধ্য হয়ে 
দেশরক্ষার জন্য তাতার বা 'কিন্‌ নামে অপর এক বর্বর জাতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হল। 
কিন্‌রা সাহায্য করতে এসে সে দেশেই থেকে গেল, মাঝখান থেকে বেচার সুঙদের জায়গা ছেড়ে 
য়ে দাক্ষণ-চীনে সরে পড়তে হল। সেখানে কোণঠাসা অবস্থায় আরও শ-দেড়েক বছর তারা রাজত্ব 
করল। এ সময়টাতে ও দেশে নানারকম শিল্পের খুব উন্নাতি হয়। চিন্রাবিদ্যা এবং চশনেমাটির দ্রব্যের 
প্রস্তৃতপ্রণালী বিশেষভাবে প্রচালত হয়েছিল। 

কোরিয়াতে কিছুকাল ভাগ-বাঁটোয়ারা আর দ্বন্দ্বের পর ৯৩৫ খন্টাব্দে একটা যুত্ত স্বাধীন 
রাজ্যের পত্তন হয়, সে রাজ্য স্থায়ী হল অনেক কাল, প্রায় সাড়ে চার শো বছর। , চীনদেশের কাছ 
থেকে কোয়া তার সভ্যতা, 'শল্প এবং রাজ্যশাসনপ্রণালশীর অনেক উপাদান গ্রহণ করোছল। তার 
আর জাপানের ধর্ম এবং আংশকভাবে 'শিশ্পও চীনদেশের মারফত ভারতবর্ষের থেকে পাওয়া। 
সুদূর প্রাচ্যে অবাস্থত জাপান, যেন এশয়ার প্রহরীর মতো। বাক জগংটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
1নজের অস্তিত্ব রক্ষা করাছল। সেখানে তখন ফুজিআরা-বংশের প্রাধান্য । সম্রাট কিছুদন আগেও 
গোম্ঠীপাঁতির মতোই ছিলেন, ইদানীং তাঁর পদমর্যাদা কিছ বেড়েছিল, তা হলেও তাঁর ক্ষমতা 
এমন-কিছু. ছিল না। 

মালয়োশিয়াতে ভারতীয় উপনিবেশগুঁলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠাছল। কম্বোভয়া আর তার 
রাজধানী আঙ্কোর তখন শান্ত ও উন্নাতির শীর্ষে। সূমান্রাতে শ্রীবিজয়া ছিল একাঁট বৃহৎ বৌদ্ধ 
সাম্মাজ্যের রাজধানী, সমস্ত প্রাচ্য দ্বীপগূঁলি তারই আয়ন্তাধীনে থেকে নিজেদের মধ্যে প্রচুর ব্যবসা- 
বাণিজ্য চালাত। পূর্ব-যবন্বীপে ছিল একটি স্বাধীন 'হন্দুরাজ্য; অজ্পাঁদন পরেই এটি প্রবল হয়ে 
উঠে শ্রীবজয়ার সত্গে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যল্ধ ধনসম্পদ নিয়ে প্রাতযোগিতা করে আধুনিক 
ইউরোপণশয় জাতিদের মতো দার্ণ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিল, আর শেষে তাকে জয় করে ধ্বংস করে দিল । 

ভারতবর্ষের উত্তর এবং দাঁক্ষিণাদক িছ্‌কাল ধরে পরস্পর থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়েই ছিল, এখন 
ব্যবধান আরও বাড়ল। উত্তর-ভারতে গজাঁনর মাহৃমূদ বার বার হানা 'দয়ে ধংস এবং লুঠতরাজ 
চালাচ্ছলেন। প্রচুর ধনরত্র কেড়ে নিয়ে তান পাঞ্জাবকে 'নজ রাজ্যের অন্তর্ভূস্ত করে 'নিলেন। দক্ষিণে 
দেখতে পাচ্ছি, রাজরাজ আর তাঁর প্র রাজেন্দ্রের অধীনে চোলরাজ্য বিস্তৃত ও শান্তশালণ হয়ে 
উঠছে। দাঁক্ষণ-ভারত জুড়ে তাঁদের প্রাতপান্ত, আরবসাগর আর বঙ্গোপসাগরে তাঁদের নৌবহর 
সদর্পে ঘ্‌রে বেড়াত; সংহল, দাক্ষিণ-ব্রহন্ন এবং বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাঁরা 'বিজর-আভিষান 
চাঁলয়োছলেন। 


মধ্য আর পাশ্চম-এশিয়ায় দেখতে পাচ্ছ, বোগদাদের আব্বাসি-সাম্রাজোর ধ্বংসাবশেষ । বোগদাদ 
কল্তু তখনও সমৃম্ধ, আর প্রকৃতপক্ষে নূতন সেলজুক-তুর্কি বাদশাদের আমলে তার ক্ষমতা বেড়েই 
চলেছে । কিন্তু পুরোনো সাম্রাজাটি ভেঙে খন্ড খণ্ড রাজত্বে বিভন্ত হয়ে গিয়েছিল। 'ইসলাম' 
বলতে তখন আর একটি সাম্্রাজ্কে বোঝাত না, ইসলাম হয়ে পড়েছে কেবলমান্র বহু দেশ ও জাতির 
ধর্ম। আব্বাসি-সাম্মাজোর ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠেছে গজান-রাজ্য, এ রাজ্যের বাদশা মাহমুদ 
এখান থেকেই সৈনাসামন্ত নিয়ে হুড়মুড় করে ভারতবর্ষের উপরে এসে পড়লেন। সাম্রাজ্য 
ভেঙে গেলেও বোগদাদ কিন্তু বৃহৎ নগরীর মর্ধাদা হারাল না, দূরদ্‌রাম্তর থেকে শিষ্পী আর 
আনীরা তখনও সেখানে আসতেন। বোখারা, সমরকন্দ, বল্‌খ্‌ এবং আরও কত বড়ো বড়ো প্রাসম্ 
শহরও সে সময় মধা-এশিয়ায় গড়ে উঠোঁছল। নিজেদের মধ্যে তাদের প্রচুর বাবসাবাপজা চলত, বড়ো 
বড়ো কারাভান এক শহর থেকে অন্য শহরে পণাদ্রব্য নিয়ে আসত। 

মঙ্চোলিয়াতে ও তার চার পাশে নূতন যাযাবর জাতিরা দলে ভার আর শীন্তশালণ হয়ে 
উঠল, দু শো বছর পরে তারাই সারা এশয়ায় আভষান চালিয়েছিল। মধ্য এবং পাশ্চম এশিয়ায় তখন 
যারা শান্তশালশ জাতি তারাও যাষাবরদের জল্মতৃমি মধ্য-এশিয়া থেকেই এসোছল। চশনাদের তাড়া 





খুষ্টোত্তর হাজার বছর ১৫১ 


খেয়ে তারা পশ্চমাঁদকে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিছ গিয়েছিল ইউরোপে, কিছ এসোছিল ভারতবর্ষে । 
দেখা গেল, তাড়া খেয়ে পাশ্িমে এসে সেলজুুক তুর্করা বোগদাদের সাম্রাজ্কে আবার সম্ধ করে 
তুলল এবং কনস্টান্টিনোপলে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে তাকে হারিয়ে দল 

এঁশয়ার সম্বন্ধে এটুকুই । লোঁহতসাগরের ওপারে 'ছিল মিশর, সে বোগদাদের অধসন নয়। 
সেখানকার বাদশা 'নজেকে একজন স্বতল্ল খাঁলফা বলে প্রচার করেছিলেন। উত্তর-আঁফ্রুকাও তখন 
, জ্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধানে। জিত্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে স্পেনেও তখন কর্টুবা অথবা 
কর্‌্ডোবা নামে একাঁট স্বাধধন মুসাঁলম রাষ্ট্র 'ছিল, সেই রাষ্ট্রের আঁধপাঁতিকে বলা হত আমর। 
এ*র সম্বন্ধে পরে তোমাকে কিছ বলতে হবে। কিন্তু আব্বাঁস খাঁলফারা যখন প্রাতপান্তিশালশ 
হয়ে উঠাছল তখনও যে স্পেন তাদের কাছে নাত স্বকার করে 'ন, সে কথা তো তুমি আগেই 
শুনেছ। সে সময় থেকে স্পেন স্বাধীনই 'ছিল। অনেকাঁদন আগে তার ফ্রাল্স জয় করার চেস্টা 
চার্লস মর্টেল ব্যর্থ করে দেন। এবার স্পেনের উত্তরের খ্‌জ্টান রাজাগুির মুসলমান রাজ্য আক্রমণ 
করার পালা; ষতই সময় যেতে লাগল ততই তারা বোশ সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালাতে লাগল 
1কন্তু যে সময়ের কথা বল্লাছি, তখন আমিরের অধসনে কর্‌্টূবা একাঁট বড়ো আর উন্নাতশশীল রাস্ট্র, 
ইউরোপের দেশগূলি থেকে সভ্যতা আর বিজ্ঞানে সে অনেক এঞাগয়ে আছে। স্পেন ছাড়া ইউরোপের 
বাক অংশটা তখন কতকগ্ৃলি খণ্ড খণ্ড খচ্টান-রাজ্যে [বভন্ত ছিল। খজ্টানধর্ম এর মধ্যেই 
সারা ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়েছে; বীর, দেবতা আর দেবীদের পুরোনো ধর্ম প্রা লুপ্ত 
হয়ে এসেছে। ইউরোপের আধাঁনক দেশগুলি তখন গড়ে উঠাঁছল। ১৮৭ অন্দে হিউ ক্যাপেটের 
অধীনে ফ্লাল্সকে দেখতে পাচ্ছি। ইংলণ্ডে রাজত্ব করছিলেন 'ক্যানউট 'দ ডেন" সে ১০১৬ 
খম্টাব্দের কথা। সমূদ্রতর্গকে প্রাতিহত হবার জন্যে আদেশ করোছলেন ব'লে এর প্রাসাম্ধ আছে। 
এর পণ্টাশ বছর পরে নরম্যাশ্ডি থেকে 'উইিলয়ম দি কঙ্কারার'এর আবির্ভাব হয়। জর্শীন ছিল 
পবিত্র রোমান-সামাজ্যের অংশবিশেষ, সমস্ত দেশটা অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজো বিভন্ত ছিল, 
কিন্তু তবু সবগুলি মিলে যে একটা দেশ হয়ে উঠবে তারও সূচনা দেখা যাঁচ্ছিল। রাশিয়া 
পৃবাঁদক রাজ্যবিস্তার করে তার রণতরীর সাহায্যে কনস্টান্টিনোপূল্‌ আঁধকার করার তালে ছিল। 
কন্স্টান্টিনোপুলের প্রাত রাশিয়ার সর্বদাই আশ্চর্য আকর্ষণ দেখা গেছে, এই সময় থেকেই তার 
সূচনা। এক হাজার বছর ধরে ক্রমাগত সে এই নশগরাঁটি লাভ করার চেস্টা করে এসেছে। শেব 
পর্য্ত চোদ্দ বছর আগেও মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এটিকে পাবার আশা পোষণ করেছে । ধকল্তু 
হঠাৎ 'বিপ্পব এসে প্রাচীন রাশিয়ার সমস্ত সংকল্প ভেস্তে দিল। 

নয় শো বছর আগেকার ইউরোপের মানচিন্রে মেগায়ারদের বাসস্থান পোল্যান্ড এবং 
হাত্গোরকেও দেখতে পাবে, আর পাবে বৃলগোরয়ান এবং সার্বদের রাজ্য । পূর্ব-রোমান-সাম্রাজচকে 
বহুশন্রুপারবৃত দেখতে পাবে, কিন্তু তবু তখনও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি। রুশরা একে 
আক্রমণ করছিল, বুলগেরিয়ানরা এর উপর উপদ্রব করছিল, নরম্যানরা একে উত্তযন্ত করে তুলছিল; 
এদের সবার চেয়ে ভীষণ সেলজুক তুর্কিদের হাতে এখন এর আঁস্তত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। 
1কল্তু এত শরুতা আর অস্াবিধা সত্তেও এ রাজ্যের পতন হতে আরও চার শো বছর লেগেছিল। 
কন্স্টাশ্টিনোপূলের সৃদড় অবস্থান দেখলেই এই অক্ভুত ব্যাপারের কিছুটা কারণ বোবা যাবে। 
এই সুন্দর অবাস্থাতর জন্যই একে আধিকার করা এক দূঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর আরও একটা 
কারণ "ছল, গ্রশকদের আবিষ্কৃত আত্মরক্ষার এক আঁভনব উপায়। এটা ছিল গ্গ্রধক ফায়ার' নামে 
একটা জিনিষ, জলের স্পর্শ পেলেই এটা জ্বলে উঠত। এই গ্রশক ফায়ারের সাহায্যেই 
কন্স্টাপ্টিনোপলের আধবাসীরা আক্রমণকারণী সৈনাদলকে 'িধস্ত করে দত, বসৃফরাস পোঁরয়ে 
আসতে চাইলেই তাদের জাহাজে আগুন ধারয়ে 'দিত। 

থূম্টয় হাজার অন্দের শেষে এই ছিল ইউরোপের মানচিত। নর্থম্যান বা তাদের 
জাহাজ নিয়ে ভূমধাসাগরের তারবতাঁ স্থানে আর মাঝদারয়ায় জাহাজগুঁলর উপর এবং 
লুঠতরাজ করছে, এও দেখতে পাবে। বার বার সফল হয়ে এদের প্রাতপাত্ত ক্রমেই বেড়ে উঠাছল। 
ফ্রান্সের পশ্চিমে নরম্যাশ্ডিতে তারা অধিষ্ঠিত হয়েছিল, এই ঘাঁট থেকে তারা ইংলশ্ড জয় করেছিল। 


১৫২ [বি*্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মুসলমানদের কাছ থেকে 'সাঁসলি কেড়ে নিয়ে তার সঙ্গে দক্ষিণ_ইতাল যুস্ত করে তারা 'সাঁসাঁলয়া 
নামে একটি রাজোরও পত্তন করেছিল। 

মধ্য-ইউরোপে উত্তরসাগর থেকে রোম পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আরামে বিরাজ করাছল পবিত্র রোমান- 
সাম্রাজ্য, এর অনেকগূঁলি ছোটো ছোটো রাজ্যের সার্বভৌম আধিপাঁত ছিলেন সম্রাট। এই জর্মন- 
সম্রাট আর রোমের পোপের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে রেষারোষর আর অন্ত ছিল না। কখনও কখনও সম্রাট 
প্রাধানা লাভ করতেন, কখনও আবার পোপই প্রধান হয়ে উঠতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে পোপদেরই 
ক্ষমতা বেড়ে গেল। তাঁদের এক মারাত্মক অস্ব ছিল, সমাজচাাত করে দেবার ভয় দেখানো, অর্থাৎ 
তাঁরা যে-কোনো লোককে সমাজ থেকে বের করে তাকে আইনের আশ্রয় থেকে বণ্চিত করতে 
পারতেন। একজন সম্াটকে সাঁত্সাঁত্য এতদূর অপদস্থ করা হয়েছিল যে পোপের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 
করার জন্য তাঁকে খাল পায়ে বরফের উপর দিয়ে হে'টে ইতালর কেনেসাতে তাঁর বাড়তে যেতে 
হয়েছিল, আর যতক্ষণ পোপ তাকে ভিতরে ঢুকবার অনুমাত দেন নি ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল! 

ইউরোপের দেশগুলি গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি, কিল্তু তাদের চেহারা এখনকার চেয়ে অনেক 
আলাদা, অন্তত জাতিগুলির মধ্য অনেক প্রভেদ রয়েছে। তারা নিজেদের ফরাসি, ইংরেজ বা জর্মন 
বলে আভাহত করত না। বেচারি কৃষকদের অবস্থা ছিল অতান্ত শোচনীয। তারা দেশ, অথবা 
দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানত না, তারা শুধু জানত তারা তাদের প্রভুর দাস আর 
প্রভুর আদেশ তাদের পালন করতেই হবে। আভজাতদের পঁরিচষ জিজ্ঞেস করলে শোনা যেত, 
তাঁরা হচ্ছেন অমুক জায়গার লর্ড (অর্থাং সামন্ত রাজা ), তাঁদের উপবেও আছেন আবার কোনো বড়ো 
লর্ড বা স্বয়ং সম্নাট। সারা ইউরোপ জুড়ে এই ছিল সামল্ততন্তের রপ। 

জর্মন এবং বিশেষভাবে উত্তর-ইতালতে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। 
প্যারিস-শহবও তখন খুব সমদ্ধ। এই শহরগ্ীল ছিল ব্যবসাবাঁণিজোব কেন্দ্রস্থল, আর দেশের 
ধনদৌলত ওগুলিতেই গিয়ে জমা হত। এই শহরগুলি সামন্তরাজাদের আমল দত না, উভয়ের 
মধ্যে সর্বদাই রেষারোষ চলত, শৈষ পর্যন্ত ধনদৌলতেরই জত হল। সামন্তবাজাদের কাছে ধার- 
দেওষা টাকা থেকে তারা নানারকম সুবিধা আর ক্ষমতা আদায় করে নিল। কাজেই ধারে ধারে 
নতন একাঁট সম্প্রদায় গড়ে উঠল, সামল্ততান্তিক বাবস্থার সঙ্গে তার খাপ খেত না। 

এভাবে দেখতে পাই, ইউরোপেব সমাজব্যবস্থা সামন্ততন্তের গঠন-ভেদে কতকগাীল স্তরে 
[বভন্তু হযে পড়ল এবং খষ্টীষ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় বা চার্চ পর্যত এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন এবং 
অনুগ্রহ দান করলেন। সাবা ইউরোপ জুড়ে কোনো জাতশযতার অনুভূতি ছিল না, কিন্তু 
1িবশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খন্টান ধর্ম সম্বন্ধে এমন একটা অনূভূঁতি ছিল যে এরই ফলে 
সমস্ত খন্টান রাজাগুঁল একতাবদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মযাজক-সম্প্রদায় এই ভাবটি প্রচারে সাহায্য 
করতে লাগলেন, কারণ এর ফলে এই সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বেড়ে যাবার আর পশ্চিম ইউরোপের ধর্ম" 
সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধপতি পোপেরও শাল্তশালণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। এ কথা মনে রাখতে 
হবে যে রোম কন্স্টান্টনোপ্ল্‌ এবং পর্ব-রোমান-সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে এসোছল। 
কনস্টা্টিনোপলে তখন পুরোনো গোঁড়া সম্প্রদায়ের আধিপতা, আর রূশদেশও আপনাস ধর্ম 
বাপারে তারই অনুগত ছিল। কনস্টাশ্টিনোপলের গ্ররকরা পোপকে আমল দেয় নি। 

কিন্তু যখন কন্স্টান্টিনোপূলের চার দিক শন্লুরা ঘিরে ফেলেছে, বিশেষত যখন সেলজুক 
তুঁকি্লা তার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িযেছে, সেই বিপদের সময় নিজের গর্ব এবং রোমের প্রাতি 
বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বিধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে পোপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। 
রোমে তখন হলে ব্রা্ড নামে একজন শাল্তশালী পোপ ছিলেন, পরে তিনিই পোপ সপ্তম গ্রেগারি 
বালে খাত হন। বরফের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে গর্বিত জর্মন-সম্রাটকে কেনোসাতে এরই কাছে যেতে 
হয়েছিল। 

আন্র-একটি ঘটনাত্তও তখন খষ্ট-ইউরোপের চিন্তাধারা উদ্দশপ্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক 
ধর্মপ্রাণ খণ্টান বিশ্বাস করতেন ষে খুষ্টের জল্নের এক 11111010171) (হাজার বছর) পরে 


ইউরেশায় ইীতিহাসের পুনরাবান্ত ১৫৩ 


পৃথিবীর শেষ হয়ে যাবে। 11110111110) (িলেনিয়াম) কথার মানে হল- হাজার বছর। দুটি 
লাতিন শব্দ থেকে এর উপাত্ত । [11110 অর্থ হাজার, আর 21117115মানে বর। এক [111017171001) 
পরে পাঁথবীর শেষ হয়ে যাবে ধারণা 'ছল বলেই, কথাঁটর অর্থ হয়ে দাঁড়াল-ভালোর দিকে পাঁথবীর 
আকস্মিক পাঁরবর্তন। তোমাকে বলেছি, ইউরোপের তখন চরম দরবস্থা, ?11110111710177এর আশা 
অনেক দুর্গতদের মনে সান্ত্রনা এনে দিত। পৃথিবীর শেষ সময়ে পাবন্র ভূমিতে থাকবে বলে অনেকে 
জামজমা 'বাক্তি করে প্যালেস্টাইনে পাঁড় 'দল। 

কিন্তু পাঁথবীর শেষ দন আর এল না। যে হাজার হাজার তরর্থযাত্রশ জেরুজালেমে গিয়েছিল 
তুঁক্কিরা তাদের প্রাত দুব্যক্জার আর উৎপণড়ন করতে লাগল। তারা ক্রোধ আর অপমানের বোঝা 
নিয়ে ইউরোপে ফিরে এল এবং পাঁবন্র ভূমিতে তাদের দুর্দশার কাহনণ সব জায়গায় ছাঁড়য়ে পড়ল। 
মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র নগরী জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য বিশেষভাবে প্রচার করে 
বেড়াতে লাগলেন তপস্ব পিটার নামে দণ্ডধারী এক বিখ্যাত তীঁর্থযান্রী। খজ্টান-সমাজ্ের মধ্যে 
ক্োধ আর উৎসাহের মাল্লা বেড়েই চলেছে দেখে পোপ শিক করলেন, তিনিই এই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করবেন। 

ঠিক এই সময়েই জেরুজালেম থেকে বিধমর্দদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন এল। 
সারা খম্টান-সমাজ, রোমান এবং গ্রণীক, উভয়েই যেন তৃঁকিদের অগ্রগমনে বাধা দেবার জন্য 'মালত 
হয়ে দাঁড়াল। ১০৯৫ অন্দে নাঁখল খন্টীয় ধর্মযাজক-সম্প্রদায় পাবত্র জেব্জালেম-নগরী উদ্ধার 
করবার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার সংকল্প করল। এমাঁন করেই ইসলামের 
ধবরুদ্ধে খৃষ্টানদের, বাঁকা চাঁদের বিরুদ্ধে ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্লূুসেডের সত্রপাত হল। 


&৮ 
১২ই জুন, ১৯৩২ 


সারা পাঁথবাঁটাকে আমাদের সংক্ষেপে দেখা হয়ে গেছে-খষ্টের হাজার বছর পরেকার এশিয়া, 
ইউরোপ এবং আফ্রিকার কিছুটা আমরা দেখোছি। তবু আর-একবার দেখা ষাক। 

এঁশয়া। ভারতবর্ষ এবং চশনদেশের পুরোনো সভাতা তখনও নিরবাচ্ছন্ন সমৃদ্ধির পথে । 
মালয়েশিয়া এবং কম্দোডিয়াতে 'ভারতাঁয় সংস্কৃতি ছাঁড়যে পড়ে সেখানে প্রচুর ফল ফঁলিষেছে। 
চশনদেশের সভাতা বস্তত হয়েছে কোরয়া, জাপান এবং আংশিকভাবে মালয়েশিয়াতে । এাঁশয়ার 
পাশচমভাগে আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতে আরবীয় সভ্যতার আঁধপতা; 
পারশ্যদেশে পৃরৌনো পারশিক সভ্যতার সঙ্গে নবতর আরবীঁষ সভাতার 'মলন ঘটেছে । মধ্য- 
এশিয়ার কতকগুলি দেশ এই মাশ্রত আরব্য-পারাঁশিক সভ্যতাকে গ্রহণ করে লালন করছে, তার উপৰ্র 
পড়েছে ভারতবর্ষ এবং চখনদেশেরও কিছ প্রভাব। এই সবগৃঁলি দেশেরই সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরের, 
তাদের বাণিজা, শিল্পও উন্নত হয়ে উঠাঁছল। চার 'দিকে বড়ো বড়ো শহর, বিখ্যাত বিশ্ব বিদ্যালয় - 
শালতে দ-রদ:রান্তর থেকে িক্ষার্থারা আসত পড়তে । মহ্গোলিয়া, মধ্য-এশয়ার কোনো .কোনো 
অংশ আর সাইবোরয়াতে শুধু বিরাজ করাছিল নিম্নস্তরের সভাতা। 

এবার ইউরোপ । এশিযার উন্নতিশীল দেশগুলির তুলনায় ইউরোপ তখন অনন্ত এবং 
অর্ধসভ্য। 'পৃরোনো গ্রশক-রোমক সভাতা শুধু সদর অতীতের স্মৃতি হয়ে দাড়য়েছে। তার 
শশক্ষার মূল্য গেছে কমে, শিল্পের নিদর্শনও তেমন-কিছু নেই, বাণিজ্যে সে এশিয়ার বহু পিছনে 
পড়ে আছে। দুটি জায়গায় মাত্র দেখা যাচ্ছিল আলোর রেখা । আরবদের অধীনে স্পেন আরব- 
সভ্যতার গৌরবের 'দিনগুলির উত্তরাধকার বহন করছিল; আর, এরাঁশয়া ও ইউরোপের স'মারেখায় 


১৫৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


দাঁড়য়ে ছিল কন্স্টান্টিনোপজ্‌। তারও গৌরব ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসাছল, কল্তু তবু 
তখনও সে বৃহৎ এবং জনবহুল নগরীর মর্যাদা হারায় নি। ইউরোপের আঁধকাংশ জায়গা জুড়ে, 
অব্যবস্থা চলেছে, প্রচলিত সামন্ততল্রের ফলে নাইট এবং লর্ভরা যেন নিজেদের আঁধকারের মধ্যে 
এক-একজন ছোটোখাটো রাজা । প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম এক সময়ে একটি গ্রামের মতোই 
ছোটো হয়ে পড়েছিল, পুরোনো কলোঁসিয়া হয়ে উঠোছল বন্যজন্তুদের বাসস্থান। এখন আঁবাঁশ 
আবার তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। 

কাজেই খৃন্টের হাজার বছর পরে এঁশয়া এবং ইউরোপ দুটি মহাদেশের তুলনা করলে দেখতে, 
এশয়াই অনেক এগিয়ে আছে। ডি 

এসো, আর-একবার তাকিয়ে 'জানষটাকে তাঁলয়ে দোখ। দেখতে পাবে, আপাতদৃম্টিতে 
এশিয়াকে যতটা ভালো মনে হচ্ছে ততটা ভালো সে নেই। প্রাচীন সভ্যতার দুই ধাল্লী ভারতবর্ষ ও 
চীনদেশ বিপদগ্রস্ত। শুধু বাইরের শন্তুর আক্রমণই তাদের বিপদের কারণ নয়, এ বিপদ আরও, 
বাস্তব । এটা তাদের জীবনীশান্ত এবং বীর্য শৃষে নিচ্ছিল। পশ্চিমে আরবদের গৌরবের দিনও শেষ 
হয়ে এসেছে। সেলজ.করা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল সতা, কিন্তু তাদের এই উন্নাতি কেবলমাত্র 
ষুদ্ধোদামেরই ফল। ভারতবর্ষ, চীন, পারশ্য অথবা আরবের মতো তারা এঁশয়ার সংস্কৃতির 
প্রাতানাধ নয়, তারা যেন এশিয়ার সমরপ্রাতভা। এশিয়ার সব জায়গায় প্রাচীন সসভ্য জাতিদের 
উদ্যম যেন 'মিইয়ে আসছে। তারা নিজেদের প্রাতি আস্থা হাঁরয়ে শুধু আত্মরক্ষায় বাস্ত। নূতন, 
উদ্যম নিয়ে যে নূতন শাস্তশালশী জাতিদের অভ্ুযু্থান হচ্ছিল, তারা এশিয়ার এই প্রাচশন জাতিদের 
জয় করেছে, ইউরোপও তাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত! কিন্তু তাদের নেই সভ্যতার কোনো 
নূতন উপাদান বা সংস্কাতির কোনো নূতন প্রেরণা । পুরোনো জাতিগুলি এই 'িজয়ীদেব সুসভ্য, 
করে ধারে ধীরে তাদের আত্মসাং "করে নিল। 

কাজেই এশিয়ার বিরাট পাঁরবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। প্রাচখশন সভ্যতার গাঁতি তখনও 
একেবারে শেষ হয় নি। সূকুমার-কলার উন্নতি হচ্ছে, বিলাসিতার মধ্যে তখনও সক্ষ রূচিবোধ 
বর্তমান, কিন্তু সব সভ্যতারই নাঁড় যেন দূর্বল হয়ে এসেছে, তাদের প্রাণস্পন্দন ধরে ধরে আসছে 
থেমে । তারা বেচে থাকবে অনেকাঁদন। মঙ্গোলদের আগমনের ফলে শুধু আরবে এবং মধ্য-এখশিয়ায় 
ছাড়া আর কোথাও সভাতার গাঁততে সাঁত্যকার ছেদ পড়ে নি, বা কোথাও তার আঁস্তত্ব লুপ্ত 
হয়ে যায় নি। চন এবং ভারতবর্ষে এই সভ্যতা ধরে ধরে বিবর্ণ হয়ে শেষে প্রাণহীন ছবির মতো, 
শুধু দূর থেকেই চোখকে টানছিল; কাছে এলে দেখতে পাবে, তাতে উই ধরেছে। 

সাম্রাজ্যের মতোই সভ্যতারও পতনের কারণ বাইরের শন্লুর আক্রমণ ততটা নয়, যতটা তার 
নিজের দূর্বলতা এবং আভ্যন্তরীণ অবনতি । বর্বরদের আক্রমণে রোমের পতন হয়েছিল, 
এ কথা বলা চলে না। সে মরেই ছিল, তারা উৎখাত করোছল শুধু সেই মৃতদেহাঁটকে। রোমের 
প্রাণস্পন্দন তার অঞ্গচ্ছেদের আগেই থেমে গিয়েছিল। ভারতবর্ধ, চীনদেশ এবং আরবের বেলায়ও 
আমরা এই রখতিরই পৃনরাবৃত্তি দেখতে পাই। আরবসভ্যতা যে হঠাৎ গড়ে উঠোছিল, তেমাঁন 
হঠাংই আবার ভেঙে পড়ল। ভারতবর্ষ এবং চনে এই পতনের ঠিক ঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন, 
এ পতন ঘটেছে অনেকাঁদন ধরে। ৃ 

এর সূচনা হয়োছিল গজনির মাহমুদ ভারতবর্ষে আসারও অনেক আগে। লক্ষ্য করে দেখলেই 
ভারতবাসীর মানসিক পাঁরবর্তন ধরা পড়ে । নূতন ভাব এবং বিষয় স্যান্ট না করে তারা পুরোনোর 
পুনরাবান্ত এবং অনুকরণেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মন তখনও তাক্ষ; 'বিচারবুদ্ধির 
আঁধকারণ, তবু বহুদিন পূর্বে যেসব কথা বলা বা লেখা হয়ে গেছে তার টীকা এব! ব্যাখ্যা -রচনায়ই 
তারা মন্ত হয়ে ছিল। তখনও তারা অপূর্ব ভাস্কর্ষ এবং খোদাইয়ের কাজ করতে পারে, 'কিন্তু তাদের 
কাজ পৃতৎ্খানুপুঞ্খতা ও অলওকরণে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, এবং তার মধ্যে প্রায়ই অস্ধাভাবকতার 
স্পর্শ দেখা 'দচ্ছে। তার মধ্যে মৌনলকতা নেই, আর নেই সবল এবং উন্নত পাঁরকঙ্পনা। মার্জত- 
রূচি লালিত্য, শিল্প এবং 'বিলাসিতা ধনী এবং সংগাঁতিপন্নদের মধ্যে তখনও প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু 
সমগ্রভাবে দেশবাসীর দুঃখদাঁরদ্যু লাঘব বা উৎপন্ন দ্রব্যের পারমাণ বাড়াবার কোনো চেষ্টাই নেই। 


ইউরেশশয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ১৫৫. 


এ সমস্তই অস্তগামী সভ্যতার 'নর্দশন। এগুলি দেখা দিলে নিশ্চিত বুঝতে হবে সভ্যতার 
প্রাণশান্ত হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ, অনুবৃত্তি বা অনুকরণে প্রাণের লক্ষণ নেই, আছে নূতন সৃম্টিতে। 

এরকম ধরনের প্রক্রিয়াগুলি তখন ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে দেখা 'দিয়েছিল। কিন্তু ভুল 
বুঝো না। এর জন্য চীনদেশ বা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বিল্‌প্ত হয়ে গিয়েছিল অথবা তারা আবার 
অসভ্য হয়ে উঠেছিল, এ কথা আমি বলছি না। আম শুধু বলতে চাই, চীনদেশ এবং ভারতবর্ষ 
অততে যে সান্টর প্রেরণা অনৃভব করেছে তার শান্ত ক্ষয় হয়ে আসছিল, কিন্তু তার মধ্যে নৃতন 
প্রাণের সণ্টার হচ্ছিল না। পাঁরপাঁর্বকের সঙ্গে এই শান্ত খাপ খাওয়াতে পারছিল না, শুধু নিজের 
অস্তিত্ব বাঁচয়ে'চলছিল। প্রত্যেক দেশ এবং প্রতোক সভ্যতার জশবনেই এরকম ঘটনা ঘটে। কখনও 
আসে স্ান্টর 'বিরাট প্রেরণা আর বিকাশ, কখনও আবার দেখা দেয় শ্রান্তি ও অবসাদের মূহূর্ত। 
চীনদেশ এবং ভারতবর্ষের বেলায় এই শ্রান্তিজনিত অবসাদ অনেক দোরিতে এসেছিল এটাই অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, আর তবু পাঁরপূর্ণ অবসাদ এদের কোনোঁদনই আসে 'নি। 

ইসলাম মানবজাতির পক্ষে এক নূতন উন্নাতির প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষে এল। এর ফল হল 
যেন প্ষ্টকারক ওষুধের মতো। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পন্দন জেগে উঠল। কিন্তু এই ফল 
যত ভালো হতে পারত তত ভালো হয় নি দুটি কারণে। এটা এসোছল ভুল পথ ধরে, আর 
এসেছিল অনেক দেরিতে । কারণ, গজানির মাহমুদের আক্রমণের শত শত বংসর আগে থেকেই 
মুসলমান-ধর্মপ্রচারকের দল ভারতবর্ষে ঘুরে বোঁড়য়েছেন, আঁভনন্দনও পেয়েছেন। তাঁরা শান্তির 
পথে এসোঁছলেন বলে 'কিছ্‌ পাঁরমাণে সফলতাও অরজন করেছিলেন। ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে 
কোনো বিদ্বেষ ছিল না বললেই হয়। তার পর মাহমূদ এলেন আগুন এবং তরবারি নিয়ে িজেতা 
এবং লুণ্ঠনকারী ঘাতকের রূপে । এতে ভারতবর্ষে ইসলামের সৃনাম যেরকম ক্ষণ হল, আর 
িছুতেই তা হতে পারত না। তান অবশ্য অন্যান্য বড়ো আঁভযানকারীদের মতো হত্যা এবং 
লুণ্ঠন করতেই এসৌছলেন, ধর্মের জন্য তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু বহুদিন ধরে তাঁর 
আভিযানগহলি ভারতবর্ষে ইসলামধর্মকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। তাই অন্য সময়ের মতো নিরপেক্ষভাবে 
এই ধর্মকে বিচার করা ভারতবাসনীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

এটা একটা কারণ। এর অন্য কারণ, এটা যথাসময়ে আসতে পারে নি। এ ধর্ম যখন এখানে 
এল তখন তার সূচনার পর প্রায় চার শো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার কিছ 
শান্তক্ষয় হয়েছে, তার সাষ্টর ক্ষমতাও গেছে অনেক কমে। ইসলামধর্মের প্রথম ঘৃগে যাঁদ আরবরা 
একে 'নিয়ে ভারতবর্ষে আসতেন তা হলে উদীয়মান আরব-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতার 
মলনে এবং পরস্পরের উপর প্রাতিক্রিয়ায় এক বিরাট ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। দুটি সুসভ্য 
জাত তা হলে একত্র মিলিত হতে পারত, কারণ ধর্মসম্বন্ধে সহি এবং যান্তবাদী বলে আরবদের 
খ্যাত 'ছিল। সাঁত্য সাঁত্য এক সময়ে খালফার পন্ঞপোষকতায় বোগদাদে একাঁট সভারও সহজ্টি 
হয়েছিল, সেখানে সকল ধর্মের লোক, ধর্মে যাদের আস্থা নেই তাদের সঙ্গে মিলে যাাঁন্তবাদের দক 
থেকে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিতর্ক করতেন। 

ধিন্তু আরবরা কখনও খাস ভারতবর্ষে আসে নি। তারা 'সম্ধু পর্য্ত এসেই থেমে 
গগয়েছিল, ভারতবর্ষের উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ে নি। ইসলাম ভারতবর্ষে এল তর্ক এবং 
অন্য অনেকের মধ্যস্থতায়, আরবদের মতো তাদের পরধর্মসাহফতা বা সংস্কৃতি কিছুই ছিল না, 
তারা ছিল শুধু যোদ্ধা। 
| তবুও ইসলামের সঙ্গে উন্নীত এবং সৃষ্টির একটা প্রেরণা ভারতবর্ষে এসেছিল। এ প্রেরণ্য 
কণ করে ভারতবর্ষে নূতন প্রাণের সপ্টার করল, আর তার পাঁরণাঁতই বা ক হল, সেটা আমরা পরে 
ণীবচার করর। 

ভারতশয় সভাতার যে শান্ত কমে আসাঁছল তার আর-একটা প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। 
যখন বাহঃশনুর আক্রমণ হল তখন ভারতবর্ষ এই জোয়ারের মুথে আত্মরক্ষার জন্য নিজের চার 'দকে 
একটি খোলস তৈরি করে প্রায় বন্দদশা মেনে নিল। এটাও দুর্বলতা এবং ভয়ের লক্ষণ; উপশমের 
চেম্টা করতে গিয়ে এ রোগ বেড়েই চলল । গাঁতহণন *লথ অবস্থাই এ রোগের কারণ, 'বিদেশশর, 


-১৫৬ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঞ্গা 


আক্রমণ নয়। স্বতন্ম হয়ে থাকার জন্যই এই গাঁতিহঈনতা আরও বাড়ল এবং 'বকাশের সব পথই 
বন্ধ হয়ে গেল। পরে দেখতে পাবে, চশনদেশ এমনাক জাপানও নিজের নিয়মে এই একই পথে 
চলোছিল। খোলসের মতো বম্ধ সমাজে বাস করলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর; আড়ম্ট ভাব আমাদের 
ঘরে ধরে; মুন্ত হাওয়া এবং সজীব ভাবধারাতে আমরা অনভাস্ত হয়ে পাঁড়। ব্যান্তগত জীবনে 
যেমন সমাজ-জীবনেও তেমান, মুস্ত হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

এশিয়া সম্বন্ধে এটুকুই । ইউরোপ এ সময় অনুল্পত এবং বিবাদে রত ছিল দেখোছি। কিন্তু 
এই অব্যবস্থা এবং অসংগঁতির পিছনে অন্তত বীর্ধ এবং জাবনীশান্তর সম্থান পাওয়া যাবে। 
বহুদিন প্রবল থাকার পর এশিয়ার অবনাত ঘ্টছিল, ইউরোপ প্রাণপণ চেষ্টা করছিল উন্নত হয়ে 
ওঠবার জন্য। কিন্তু এশিয়ার কাছাকাছি আসতেও তখন তার অনেক বাঁকি। ৃ 

আজকের ইউরোপই প্রবল, আর এশিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য দ£ঃখময় সাধনা করছে । কিন্তু 
তব্‌ আর-একবার গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাবে, এশিয়াতে নূতন শান্ত, নৃতন সম্টির প্রেরণা 
এবং নূতন জীবনের সণ্টার হয়েছে। এশিয়া নিঃসন্দেহে আবার উঠে দাঁড়য়েছে। আর ইউরোপে, 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চম-ইউরোপে, সমস্ত মাহমা সত্তেও অধোগাতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ইউরোপকে 
ধংস করে দেবার শান্ত রাখে এমন কোনো বর্বর জাতি আজকে নেই। কিন্তু সময় সময় সৃসভ্য 
জ্রাতিরাও বর্বরের মতো ব্যবহার করে, আর তাতে করে একটা সভ্যতা ধবংসও হয়ে যেতে পারে। 

ভৌগোলিক পাঁরভাষায় আমি এশিয়া ইউরোপ ইত্যাদ বলছি, কিন্তু আমাদের সামনে যেসব 
সমস্যা রয়েছে সেগুলি কেবল এঁশয়া অথবা ইউরোপের নয়, সেগুলি সারা জগতের এবং সর্বমানবের 
সমস্যা; আর সারা জগতের কল্যাণের জন্য আমরা যাঁদ এগ্ঁলর সমাধান না কার তা হলে বিপদ 
থামবে না। সর্ব দৃঃখদারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারলেই শুধু এ সমস্যার সমাধান হবে। অনেক 
সময় হয়তো লাগবে, তবু এটাই আমাদের লক্ষ্য, এর চেয়ে কম 'িছৃতে আমরা সন্তুষ্ট হব না, এটা 
যখন ঘটবে তখনই আমরা সাম্যের ভিত্তিতে প্রকৃত সংস্কাতি এবং সভাতার আধকারী হব। সে 
সভ্যতায় কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের শোষণনাঁতি থাকবে না, সে সমাজ হবে গঠনমূলক এবং বিফ, 
পারপাশির্বকের পারবর্তনের সঙ্গে সে মানিয়ে চলবে, তার নির্ভর হবে প্রত্যেক সভ্যের সহযোগিতার 
উপর। শেষ পর্যন্ত এ ছাঁড়য়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে । প্রাচীন সভ্যতার মতো এ সভ্যতার ধ্বংস 
হবার বা ক্ষয় পাবার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। 

কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার সময় মনে রাখতে হবে, নিজের এবং অন্যান্য 
ল্গাতির স্বাধীনতা নিয়ে সর্বমানবের স্বাধীনতাই হল আমাদের মহান লক্ষ্য । 


৯৯ 
আমোরকার মায়া-সভ্যতা 
১৩ই জন, ১৯৩২ 


এই চিঠিগুলিতে আমি পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করাছি। কিচ্তু এটা' 
হয়ে উঠেছে যেন এশিয়া, ইউরোপ আর উত্তর-আফ্রিকার ইতিহাস। 'আমোরকা এবং 
অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে আঁতি সামান্যই বলেছি, 'কিছু বাল 'নি বললেই চলে। এই প্রাচীন যূগে 
আমোরকায় যে একটি সভাতা ছিল এ কথা অবশ্য তোমাকে বলা হয়েছে। এর সম্বন্ধে বিশেষ 
[কিছুই জানা যায় 'ন, এর সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও খুবই অজ্প। তবু এখানে কিছু বলবার লোভ 
সামলাতে পারছি না, কারণ তা না হলে তুমি একটি সাধারণ ভুল করে বসবে; হয়তো ভাববে, 
কলম্বস এবং অন্যানা ইউরোপণয়রা যাবার আগে আমেরিকা বর্বর দেশের শামিল 'ছিল। 


আমোরকার মায়া-সভ্যতা ১৫ 


প্রাচীনকালে, সম্ভবত প্রস্তরযূগে, যখন মানুষ কোথাও বসাঁত স্থাপন করে নি, শুধু, 
যাযাবরবৃত্তি আর 'শকারই ঘখন তাদের একমান্ন কাজ, তখন এশিয়া আর উত্তর-আমেরিকার মধ্যে 
একটি স্থলপথের সংযোগ 'ছিল। আলাস্কার উপর দিয়ে 'বাভন্ন দল বা গোষ্ঠী নিশ্চয়ই এক 
মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে 'িয়েছে। পরে এই সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আমোরকার 
লোকেরা তখন নিজেদের সভ্যতা নিজেরাই ধীরে ধীরে গড়ে তুলল। মনে রেখো, আমরা ধতদর, 
জানি, সে সভ্যতার সঙ্গে এঁশয়া অথবা ইউরোপের যোগসূত্র পাওয়া যায় নি। পণ্চম শতাব্দীর 
এক চীনদেশীয় সন্ব্যাসীর কাহিনশ তোমাকে বলেছি । তান বলেছিলেন, চশনের অনেক পূর্বে একি, 
দেশ তিনি দেখে এসেছেন। এটা হয়তো মৌক্সিকো। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তথাকাঁথত নতন 
পাথবী আঁবন্কারের আগে পর্যন্ত এ ছাড়া আর কোনো কার্যকরী সংযোগের বিবরণ পাওয়া 
যায় নি। আমোরকার এই জগৎটি যেন একট সুদ্‌র এবং ভিন্ন জগং, ইউরোপ এবং এঁশয়ার 
কোনো ঘটনাই এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি। মনে হয়, মৌক্সকো, শ্নধ্য-আমোরকা এবং পেরুতে 
এই সভ্যতার 'তনাঁট কেন্দ্র ছিল। কখন এর পত্তন হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের স্পম্ট ধারণা নেই,. 
তবে মৌক্সকোর বছর গোনা আরম্ভ হয়েছে ৬১৩ থূম্টপূর্বাব্দের কোনো সময় থেকে । খনম্টীয় যুগের 
সূচনা থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং তার পরে অনেকগুলি শহর উঠছে দেখতে পাই। পাথরের 
কাজ, মৃতীশল্প, বয়ন এবং সক্ষম রঙের কাজের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তামা এবং সোনার বাবহার' 
ছিল প্রচুর, কিন্তু ছিল না লৌহা। এদের স্থাপত্য উন্নতধরনের 'ছল, নগরগূলি নির্মাণচাতুর্ধ 
ণনয়ে পরস্পবের সঙ্গে প্রাতযোগতা করত। একটা জাঁটলধরনের বিশেষ 'লাঁপও তাদের 'ছল। 
পচন্রশিল্প, বিশেষ করে ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রচুর, তাদের সৌন্দর্যও নেহাত কম ছিল না। 

সভ্যতার এই কেন্দ্গুঁলর প্রত্যেকটির কয়েকটি করে রাম্ট্র ছিল। কতকগ্ীল ভাষা এবং প্রচুর 
সাহত্যও তাদের ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল স্মানয়মত এবং শান্তশালী, শহরগুলিতে সংস্কাতিসম্পন্ন 
বাঁদ্ধজীবীরা বাস করতেন। এই রাষ্ট্রগুলের আইন এবং রাজস্বব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতধরনের 
ছিল। ৯৬০ অন্দের কাছাকাছ সময়ে উক্পসমল শহরের পত্তন হয়; শোনা যায়, অজ্পাঁদনের মধ্যেই 
এটি মহানগরীতে পাঁরণত হয়োছল। তখনকার এঁশয়ার বড়ো বড়ো শহরের সত্গে তার তুলনা 
চলতে পারত ॥ এ ছাড়া লাবুয়া, মায়াপান, চাওমুলতান প্রভাতি আরও বড়ো বড়ো শহরও 'ছিল। 

মধা-আমোরকার তিনটি প্রধান রাষ্ট্র মিলে একটি সাঁমমালত রাষ্ট্র গঠন করোছল, তাকে এখন 
“মায়াপানের লীগ" বলা হয়। এটা হবে খঞ্টজন্মের ঠক এক হাজার বছর পরে। এশিয়া ও 
ইউরোপের বেলায়ও আমরা এ যুগে এসে উপাস্থত হয়োছ। সৃতরাং খৃন্টের এক হাজার বছর পরে 
মধ্য-আমেরিকাতে সুসভা এবং শাল্তশালী একাঁট সংযুক্ত রাষ্ট্র ছল। কিন্তু এসকল রাষ্ট্র, এমনকি 
মায়া-সভ্যতাটাই, পুরোহিত-প্রধান ছিল। সর্বশ্রেন্ঠ বিজ্ঞান ব'লে সম্মান পেত' জ্যোতার্বদ্যা। 
পুরোহিতরা এই বিজ্ঞান জানত, তাই সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারত। ভারতবর্ষেও- 
ঠিক এমান করেই হাজার হাজার লোককে চন্দ্র এবং সূর্য -গ্রহণের সময় স্নান করতে 
প্রবৃত্ত করা হয়। 

মায়াপানের লীগ এক শো বছরেরও বেশি কাল স্থায়ী হয়োছল। তার পর হয়তো ওখানে 
একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে, সেই সুযোগে প্রতান্ত প্রদেশের বিদেশ শান্ত এসে ঢুকে পড়ল। 
১১৯০ খণচ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মায়াপানের লাগ ধৰংস হয়ে গেল। অন্যান্য বড়ো বড়ো 
শহরগুল অবশ্য তখনও ছিল। আরও এক শো বছরের মধ্যে আর-একাঁট জাতির আবির্ভাব হল, 
তারা মৌজ্জকোর আজটেক। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা মায়াদেশ জয় করে নেয়, আর 
প্রায় ১৩২৫ খষ্টাব্দে টেনকাঁটটলান শহরের পত্তন করে। অজ্পাদনেন্ন মধ্যে অগ্গাণত লোক এসে 
এখানে জমা হল, এটা হয়ে দাঁড়াল মৌক্সকান জগতের রাজধানী আর আজ্‌টেক-সাম্মাজ্যোর কেন্দ্রস্থল । 

আজটেকরা ছিল সামারক জাত। তাদের সামটরক উপানবেশ ও দুর্গরক্ষী সৈনাদল 'ছিল 
আর সৈনা-চলাচলের জন্য রাস্তা তোর" করে তারা দেশটাকে ছেয়ে ফেলোৌছল। ধূর্তও তারা কম 
ছিল না, অধীন রাস্রগূলির পরস্পরের মধ্যে নাকি তারা ঝগড়া বাঁধয়ে 'দিত। সকল সাম্াজ্যেরই 





আমেরিকার মায়া-সভ্যতা ১৫৯ 


«এটা একটা পুরোনো পদ্ধাত। রোমে এই নশীতাঁটকে বলা হত 1015102 ৩ 117119012- অর্থাৎ 
সাম্রাজারক্ষার জন্য 'বাভল্ন দলে বিভেদ সাষ্টর প্রয়োজন। 

অন্যান্য বিষয়ে আজটেকদের যতই ধূর্ততা থাক্‌, এরাও 'ছিল পৃরোহত-প্রধান; এমনি এরা 
আরও খারাপই ছিল বলতে হবে। এদের ধর্মে নরবাঁলর প্রচলন 'ছিল। এরকমভাবে অত্যন্ত বীভৎস . 
উপায়ে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হরণ করা হত। 

প্রায় দু শো বছর আজটেকরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করোছিল, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-রাজত্বের 
মতোই, রাজ্যের মধ্যে বাইরের নিরাপত্তা এবং শান্তি ছিল! কিন্তু প্রজাদের নির্'য়ভাবে শোষণ 
করে তাদের স্কলরকমে দাঁরদ্রু করে তোলা হয়োছুল। এরকম গঠিত এবং নিয়ন্তিত কোনো 
রাম্দ্রুই স্থায়ী হতে পারে না। আর ঘটলও তাই। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৫১৯ অব্দে 
যখন নাকি মনে হচ্ছিল আজ্‌টেকরা .উন্নাতর শশর্ষে তখনই একদল আঁভষানকারী দস্যূুর আক্রমণে 
সমস্ত রাজ্যাট হূড়ুমুড়্‌ করে ভেঙে পড়ল। কোনো সাম্াজ্যপতনের এর চেয়ে বিস্ময়কর 'নদর্শন 
আর বেশি পাবে না। হার্নেন কর্টেস নামে একজন স্পেনদেশীয় অজ্প-কিছ: সৈন্য নিয়ে এ কাজ 
করোছিলেন। ঘোড়া আর বন্দুক এ দুটো জিনিষ তাঁর সহায় হয়োছিল। অনুমান করা যায়, 
মেক্সিকোতে তখন ঘোড়া 'ছিল না, আর বন্দুক তো ছিলই না। কন্তু আজটেক-সায়াজোর ভিতরে 
ভিতরে যাঁদ ঘুণ ধরে না যেত তবে করটেসের সাহস অথবা ঘোড়া এবং বন্দুক দকছুতেই দিছ 
হত না। এর ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গিয়েছিল, বাইরের চেহারাটাই শুধু টি'কে ছিল। অল্প আঘাতেই 
তাই তার পতন সম্ভব হয়েছিল। এ সাম্রাজ্যের 'ভীত্ত 'ছিল শোষণনশীতির উপর, প্রজারা ছিল এর 
প্রাত অত্যন্ত 'বির্প। যখন বাইরে থেকে আক্রমণ হল তখন প্রজাসাধারণ সাম্রাজ্যবাদশদের বিপদে 
আনন্দিতই হয়েছিল। এরকম অবস্থায় সমাজবিপ্লব ঘটা খুবই স্বাভাঁবক, এখানেও তাই ঘটোছল। 
|] প্রথমবার করটেসের আরুমণ রুখে দেওয়া হয়োছল, তান শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে 
পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার 'ফিরে গিয়ে সেখানকার কয়েকজন আঁধবাসীর সাহায্যে রাজ্য 
জয় করে ফেললেন। তাঁর হাতে শুধু আজ-টেক-সাগ্রাজ্যের অবসান হয়েছিল এমন নয়। ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেক্সিকান সভ্যতাও ভেঙে পড়োছিল। অল্পাদনের মধো সাম্রাজোর 
প্রধান শহর বিরাট টেনকৃঁটটলান নগরীরও আর কোনো চিহুই রইল না। এর একটি পাথরও আর 
অবশিষ্ট নেই, যেখানে এ নগরী ছিল সেখানে স্পেনদেশণয়রা একটি শর্জা তৈরি করেছে। মায়ার 
অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরগুলিও টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল; যুকাটানের বন ধশরে ধারে 
প্রসারত হয়ে এদের গ্রাস করে 'নিল। এখন গগুলোর নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে গেছে, কোনো- 
কোনোটর নাম কাছাকাছি কোনো গ্রামের নামের মধ্যে বেচে আছে। এদের সমস্ত সাহিত্যও ধংস 
হয়ে গিয়েছিল, তিনাঁট মাত্র বই এখনও রয়েছে; এগ্ীলও আবার এখন পর্যন্ত কেউ 
পড়তে পারে নি! 

প্রায় পনেরো শো বছর ধরে যে জাতি বেচে ছিল, ইউরোপ থেকে আগত নূতন জাতির 
সংস্পর্শে সে প্রাচীন জাতি ও তাদের পুরোনো সভ্যতা কণ করে লুপ্ত হয়ে গেল তা নির্ণয় করা 
অতান্ত কঠিন। মনে হয়, ষেন এই সংস্পর্শাট ব্যাধর মতো অথবা নূতন কোনো মহামারীর মতো 
তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের নিশ্চহু করে 'দিয়েছিল। কোনো কোনো দিক থেকে তাদের সভ্যতা উন্নত- 
ধরনের হলেও, কতকগাল ব্যাপারে তারা আবার অত্যন্ত ?পাঁছিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে ইতিহাসের 
বাঁভন্ন যুগের একটি বিচিত্র সংমশ্রণ ঘটোছিল। 

দাক্ষণ-আমোরকার সভাতার আর-একি কেন্দ্র ছিল পেরুতে, সেখানে ইন্কার রাজত্ব ছিল। 
এ রাজার দেবত্বে লোকের 'বশ্বাস ছিল। আশ্চর্যের বষয় এই যে, পেরুর সভাতা অন্তত শেষ 
সময়ে মেক্সিকান সভাতা থেকে সম্পূর্ণ 'বচ্ছিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি ছিল না। তব 
তারা পরস্পরের সম্বম্ধে কিছুই জানত না। অনেক বিষয়ে তারা যে অনেক পোঁছয়ে ছিল এটাই 
তার একটা প্রমাণ। মেক্সিকোতে কর্টেসের সাফলালাভের ফিছুদিন পরেই আর-একজন স্পেন- 
দেশীয় লোক পেরুর রাজ্যাটকেও নম্ট করে দেন। এর নাম পিজ্কারো। ইনি ওখানে 'গিয়োছলেন 
১৫৩০ খস্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইন ইন্‌কাকে বন্দ করেন। দেবস্বর্প রাজাকে বন্দী 


১৬০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


করাতে সমস্ত প্রজারা ভয় পেয়ে গেল। 'িজারো কিছুকাল ইন্‌্কার নামে রাজত্ব করতে চেম্ট্য 
করলেন, প্রচুর ধনসম্পান্তও জবরদস্ত করে আদায় করলেন, কিন্তু শেষকালে ছলনা ধরা পড়ে গেল 
স্পেনদেশীয়রা পেরুকে তাদের আঁধকারভুন্ত করে 'নিল। 

টেনকটিটলান শহরের বিরাটত্ব দেখে কর্‌টেস প্রথমে আভভূত হয়ে গিয়েছিলেন, ইউরোপে 
এর জুঁড় তান কখনও দেখেন নি। 

মায়া এবং পেরু -সভ্যতার বহু ভগনাবশেষ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে; আমোরকার যাদুঘর- 
গুলিতে, বিশেষ করে মোক্সকোতে, সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। শজ্পে তাদের একাঁট সূন্দর 
এীতহ্য রয়েছে । পেরুর সোনার কাজ নাকি “অপূর্ব । কতকগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন, বশেষ করে 
কতকগ্ীল পাথরের তৌর সাপ পাওয়া গেছে, সেগ্ির কাজ অত্যন্ত সক্ষ। কতকগুলি কাঞ্জ 
আবার ভীতিপ্রদ করেই তৈরি বলে মনে হয়, আর সেগুঁল দেখলে সাঁত্য সাঁত্য ভয় হয়! 


৬০ 
প্রাশন মহেজোদারোর কথা 
১৪ই জুন, ১৯৩২ 


মহেঞ্জোদারো এবং 'সম্ধু-উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছুদিন ধরে পড়াছ। একটি 
নৃতন নই বোরিয়েছে, অতান্ত মূল্যবান । তার মধ্যে এর বর্ণনা এবং এর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা-কছ* 
জানা গিয়েছে, সমস্তই আছে। ওখানকার খনন-কাজের ভার যাঁদের উপর তাঁরাই এ বইটি সংকলন 
করেছেন। তরা একটু একট? করে খনন করেছেন আর দেখেছেন ধরিন্নন-মা'র ভিতর থেকে একে 
বোৌরয়ে আসতে । আমি ওই বইটি এখনও দোখ 'ন। এখানে ওটা পেলে হত। কিন্তু আম ওটার 
একটা সমালোচনা পড়েছি। সেটাতে ওই বইয়ের যে অংশগৃূঁলি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে 
কতকগুলি তুমি আর আঁম মিলে পড়ব। বড়ো আশ্চর্য এই 1সম্ধূ-উপত্যকার সভাতা, এর সম্বন্ধে 
যতই জ্ঞানা যাষ ততই আভিভূত হয়ে যেতে হয়। তাই পুরোনো ইতিহাসের বর্ণনায় কিছক্ষণের 
জন্য ছেদ টেনে এ চিঠিতে যাঁদ আমরা এক লাফে পাঁচ হাজার বছর আগে চলে ফাই, তুমি কিছু 
মনে করবে না, আশা, কারি। 

মহেঞ্জেদারোর সভ্যতা নাকি অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো । কিন্তু যে মহেঞ্জো- 
দারোকে আমরা জানতে পেরোছি সেটা একটা সুন্দর শহর এবং রুচিসম্পন্ন সুসভ্য লোকের বাসস্থান। 
অনেকাঁদনের বিকাশের ফলেই এরকম হওয়া সম্ভব । ও বইটাতে এ কথা বলা হয়েছে । খনন-কা্ষের 
তত্তাবধান করছেন সার জন মার্শাল। তিনি বলেছেন, “মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সভ্যতার যেট্‌কু 
পরিচয় এযাবৎ পাওয়া গেছে তা থেকে এ কথা স্পম্টই প্রতীয়মান হয় যে, ওটা সে সভাতার প্রথম 
যুগ নয়; ওটা তখনই যথেন্ট প্রাচীন, ভারতের মাটিতে তার স্থায়ী রূপ প্রাতচ্চঠিত হয়ে গেছে, 
জর 'পছনে রয়েছে মানুষের হাজার হাজার বছরের প্রয়াস। সতরাং এখন থেকে পারশা, 
মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সঙ্চো ভারতবর্ষকেও সভাতার প্রথম আ'বর্ভাব এবং ক্রমাবকাশের 
একটি প্রধান কেন্দ্র বলে গণনা করতে হবে।” 

হরস্পা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি নি বোধ হয়। মহেঞ্জোদারোর মতো এখানেও প্রাচীন 
বুগের অনেক ধবংসাবশেষ খনন করে পাওয়া গেছে। এ জায়গাটা পাঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। 

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, সিন্ধৃ-উপত্যকা আমাদের শুধু পাঁচ হাজার বছর নয়, আরও হাজার 
হাজার বছর আগে নিয়ে যায়; শেষে আমরা হারিয়ে যাই সেই পুরোনো যুগে, যে ষুগে মানুষ কোথাও 
বসতি স্থাপন করে 'নি। 

মহেঙ্জোদারো যখন সমন্ধ হয়ে উঠেছিল তখনও আর্ধরা ভারতবর্ষে আসেন নি, তবু এ বিষয়ে 


প্রাচীন মহেঞ্জোদারোর কথা ১৬১ 


কোনো সন্দেহ নেই ষে তখন “ভারতের অন্যান্য অংশে না হলেও পাঞ্জাব এবং সিম্ধুতে 'নিজস্ব একটি 
উন্নত এবং অনেকটা একই ধরনের সভ্যতা ছিল। সমসামায়ক মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সভ্যতার 
সঙ্গে এর খুব মিল দেখা যায়; কোনো কোনো বিষয়ে এটা শ্রেচ্ঠও 'ছিল।” 

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতে খনন করে এই অপূর্ব সভ্যতার কথা জানতে পারা 'গয়েছে। 
ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় হয়তো আরও কত জিনিষ মাঁট-চাপা পড়ে আছে। এ সভ্যতা শুধু 
মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না; হয়তো আরও অনেক দূর পযন্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। এই দুটো জায়গার দূরত্বও কম নয়। 

সে ষূগে “পাথরের এবং তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র এবং তৈজসপন্র একই সঙ্ডে ব্যবহৃত হত।” 
সমসামায়ক মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার লোকদের থেকে 'সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরা কী কী বিষয়ে 
আলাদা এবং শ্রেম্ঠ সে কথা সর জন মার্শাল বলেছেন। তিনি বলেন, “কয়েকটি মান প্রধান বিষয়ের 
উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয়, বস্মবয়নের জন্য তুলার ব্যবহার সে সময়ে একমান্ন ভারতবর্ষেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, আরও দু তিন হাজার বছর পরে এটা পাশ্চাত্য জগতে প্রসার লাভ করে। তা ছাড়া, 
মহেঞ্জোদারোর স্ানার্মত স্নানাগার এবং নাগরিকদের প্রশস্ত বাসগহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
পারে এমন কিছ প্রাগোতিহাসিক মিশর, মেসোপটোমিয়া অথবা এশয়ার পশ্চিমভাগের কোনো স্থানে 
ছিল না। সেসব দেশে সুদৃশ্য দেবমন্দির, প্রাসাদ এবং রাজকীয় সমাধি তোরর জন্য বহু অর্থ 
এবং চিন্তার অপব্য় করা হত কিন্তু বাকি লোকদের নিশ্চয়ই নগণ্য মাটর ঘরে বাস করে সন্তুষ্ট 
থাকতে হত। “সিন্ধৃ-উপত্যকার চিত্র অন্যরকম, শহরবাসদের সুবিধার জন্যই সবচেয়ে সুদৃশ্য 
অদ্রালিকাগূলি তোর হত ।” 
তানি আরও বলেছেন বে, “সন্ধু-উপত্যকার শিল্প এবং ধর্মও একই রকম 'বাশম্টতাসম্পন্ন; 
এসবের মধ্যেও তাদের নিজস্ব ছাপ রয়েছে। ভেড়া কুকুর এবং অন্যান্য জন্তুর 19106 ফ্যোইন্স) 
পদ্ধাতর বা মুদ্রাগুলির খোদাইএর সঙ্গে রূপকাবেরি দিক থেকে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো 
নিদর্শন অন্য কোনো দেশে এ যুগে তৈরি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। 11707110(ইনট্যাগ্সিও) 
খোদাই মুদ্রার সবশ্রেম্ত নিদর্শনগূলি বিশেষ করে কু'জ এবং খাটো শিং -যুত্ত ষাঁড়ের ছাবাটির মধ্যে 
কল্পনার প্রসার, কার্রেখার সূক্ষতা এবং নিমর্ণ-কুশলতার যে বিশেষত্বগ্ল প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে 
শ্রেন্ঠ নিদর্শন £151)0০ গপগ্রপৃটিক) শিল্পে কখনও হয় নি বললেই চলে। ১০ এবং ১১ -সংখ্াক 
প্লেটে হরপ্পা থেকে আনা যে-দুটি ক্ষুদ্র মানুষের মার্ত আছে, তার ভাঁঙ্গর লালতোর সঙ্চেগ তুলনা 
করার মতো কোনো কজ গ্রীসের ক্লাসক্যাল ধূগের আগে পাওয়া অসম্ভব॥ (সন্ধৃ-উপত্যকার 
লোকেদের ধর্মের সথ্গে অবশ্য অন্যানা দেশেরও অনেক সাদৃশা আছে। সকল প্রাগোতহাসিক সভ্যতা 
এবং আধকাংশ এঁতিহাঁসক সভাতা সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। ধকল্তু সমগ্রভাবে দেখলে এর মধ্যে 
ভারতবর্ষের বিশেষত্বগ্গল এরকম পাঁরস্ফূট যে, বতমানে প্রচালত হিন্দুধর্ম থেকে এর প্রভেদ নির্ণয় 
করা প্রায় অসম্ভব ।...৮ 

এই উদ্ধাঁতর মধ্যে কতকগুলি কথা হয়তো তুমি বুঝবে না। [4216006 শব্দের অর্থ মাটির 
অথবা চীনেমাটির কাজ । [17692110 এবং 21510 কাজ হচ্ছে_ কোনো শস্ত জানিষ, প্রায়ই কোনো 
মূল্যবান পাথর বা মুক্তোর উপর, খোদাই-কার্য করা। 

হরস্পাতে পাওয়া মৃর্তগুল, নিদেনপক্ষে তাদের ছাবগুলি, দেখতে পেলে বেশ হত। 
কোনোদিন হয়তো তুমি আর আমি একসঙ্গে বেড়াতে 'গিয়ে ইচ্ছেমতো এসব দৃশ্য দেশে আসব। 
ইতিমধ্যে তোমান্তক থাকতে হবে পুণাতে তোমার স্কুলে; আর আমাকে আমার স্কুলে দেরাদন 'ডিস্টক 
সেপ্ট্রাল জেল যার নাম। 


৯১৯ 


৬১ 
কর়্োবা ও গ্রানাডা 


১৬ই জুন, ১৯৩২ 


এশিয়া ও ইউরোপ পাঁরক্রমা করে আমরা এখন যে সময়টাতে পেীচেছি সে হল খঙ্টজন্মের 
হাজার বছর পরেকার যুগ। গত চিঠিতে আমরা এক পলক 'পছনের 'দকে তাঁকয়ে দেখোছ। 
আরবদের অধীনে স্পেনদেশের অবস্থা সে সময় কেমন ছিল সে কথাটা কেমন করে যেন বাদ পড়ে 
গেছে। আবার একবার পিছনে ফেরা যাক। স্পেনকে সেই সময়কার ইতিহাসে তার 'নার্দন্ট স্থানে 
বসাতে হবে তো! 

আগে আগে যা বলেছি তা যাঁদ তোমার মনে থাকে তবে স্পেনের ইতিহাস কিছুটা তোমার 
খুব সম্ভব জানাই আছে। খত্টীয় ৭১১ অন্দে আরব-সেনাপাঁত তাঁরখ্‌ সমূদ্র পার হয়ে আফ্রকা 
থেকে স্পেনে পদার্পণ করেন, তাঁর জাহাজ 'জন্রাম্টার-বন্দরে এসে লাগে। তারখের পাহাড়__ 
জাবাল-উৎ-তাঁরখ্‌__এই কথাগুলি এখনও 'জিন্রাল্টার-নামের মধ্যে থেকে গেছে । দুই বছরের মধ্যে 
সমস্ত স্পেন আরবদের পদানত হয়। কিছুকাল পরে তারা পর্তৃগালও দখল করে বসে। এখানেই 
তাদের আভিষান শেষ হল না, তারা দলে দলে ঢুকে পড়ল ফাল্সে, ছাড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-ইউরোপের 
সর্বঘ। এই আরব-বিভীষকা ইউরোপের মনে তুমুল ঘাসের সণ্তার করে। ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য 
ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ চার্লস্‌ মার্টেলের নেতৃত্বে আরবদের বাধা দেবার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করে। 
তাদের এই চেস্টা সফল হয় পোয়াঁয়েন্সের কাছে টুর্স বলে একট জায়গায় ফ্রাৎকূরা আরবদের 
পরাজিত করে। এই পরাজয়ের পর আরবদের ইউরোপ জয় করার সকল স্বপ্ন ভূমিসাং হয়ে যায়। 
এর পরও অনেকবার ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য খৃঙ্টান জাতিদের সঙ্গে আরবদের সংঘাত হয়েছে-_কখনও 
তারা ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে, কখনও-বা ফ্রাঞ্কূরা তাদের হ'টয়ে দিয়েছে স্পেনে । শালামেন স্পেনে 
ঢুকে আরবদের আক্রমণ করোছলেন, পরাঁজত হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। মোটামুটিভাবে বলতে 
গেলে বলা যায়, দু পক্ষের কেউই কারও চেয়ে কম ছিল না। আরবেরা স্পেনদেশের শাসনকর্তা হয়ে 
বসলেও ইউরোপের অন্যান্য জায়গা আধকার করার আভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করে। 

স্পেন এইভাবে 1বরাট আরব-সাম্রাজোর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সে সাম্রাজ্য তখনকার 'দিনে 
সুদূর মত্গোলিয়া থেকে আরম্ভ করে আফ্রকা আতক্রম করে স্পেন অবাঁধ বিস্তৃত 'ছিল। এ সাম্রাজ্য 
গল্তু বোশ কাল স্থায়ী হয় নি। তোমার হয়তো মনে আছে, আগেই তোমাকে বলোছ যে, আরব- 
দেশে অনেকাদিন ধরে একটা গৃহাবিবাদ চলে। আব্বাস আরবেরা ওমেয়াদ-খাঁলফার অনুগামশী 
আরবদের হারিয়ে দেয়, খাঁলফা স্বয়ং দেশত্যাগ করে প্রাণে বাঁচেন। স্পেনে আরবদের যে রাজ- 
প্রাতানাধ ছিলেন 'তান ছিলেন ওমেয়াদ, নূতন আব্বাস খালফাকে 'তান মেনে 'নিতে সম্মত 
হলেন না। এইভাবে স্পেন আরব-সাম্রাজ্য থেকে 'বচ্ছিন্ন হয়ে বোরয়ে আসে । বোগদাদের খাঁলফা 
তখন ঘরের 'বিবাদ মেটাতেই ব্যস্ত, হাজার মাইল দূরের এই রাজ্যকে রক্ষা করার মতো তাঁৰ আশ্মহও 
ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু স্পেনে-বোগদাদে এইভাবে পরস্পরের প্রা একটা বৈরী ও 
[বিদ্বেষের ভাব জল্মাল, যার ফলে বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, একের 
বিপদে অন যেন খাঁশ হয়ে উঠত। 

মাতৃভূমি থেকে এইভাবে 'বাচ্ছন্ন হয়ে স্পেনীয় আরবেরা মস্ত একটা ভঙ্গ করেছিল। সুদূর 
1বদেশে গবজাতায় শত্রুদের মাঝখানে তাদের বাস, সংখ্যায় তারা যংসামানা, 'বপদে-আপদে তাদের 
সহায়-সম্বল কেউ ছিল না। সখের বিষয়, সে সময় তাদের মনে আত্মপ্রতায়ের অভাব ছিল না, তাই 
তারা বিঘ্মবিপদকে অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারত। বস্তুতপক্ষে, উত্তরাদক থেকে থ্টান প্রাতিপক্ষের 
নিরদ্তর চাপ সত্ত্বেও, তারা আর কারও সাহায্য ছাড়াই স্পেন দেশের অনেকখানি অংশের 
উপর পাঁচ শো বছর ধরে তাদের প্রতৃত্ব রেখোছিল। তার পরেও আরবেরা দক্ষিপ-স্পেনের একাঁট 
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অপেক্ষাকৃত স্বক্পায়তন রাজ্য দু শো বছর ধরে 'নজেদের আঁধকারে রাথে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, 
বোগদাদ-সামাজ্যের পতনের অনেক-কাল পরেও স্পেনের আরবেরা অপ্রাতহত 'ছিল। বোগদাদ শহর 
ধূলোয় মিশে ধুলো হয়ে যাবার আরও অনেক যুগ পরে আরবেরা স্পেন থেকে শেষবারের মতো 
খবদায় নেয়। 

একাদিক্রমে বিদেশাগত আরবেরা যে স্পেন শাসন করেছিল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। 
আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এই আরব অর্থাৎ মূরদের সভ্যতা ও সংস্কাতি। এঁদক থেকে তারা 
খুবই যে উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূর-সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে একজন এ্রীতহাসিক 
হয়তো একটুখানি উৎসাহের আতিশষ্যেই বলে গেছেন: “মূররা কর্ডোবায় যে আশ্চর্য একাঁট 
রাজ; গঠন করোছল, মধ্যযুগের পক্ষে তা এক আত বিস্ময়কর ব্যাপার। সমস্ত ইউরোপ যখন 
অজ্ঞান ও হিংসা-বিদ্বেষের অন্ধকারে ডুবে ছিল তখন পাশ্চম-জগতের দৃষ্টির সম্মুখে একমান্ত 
কর্ডোবাই জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক তুলে ধরেছিল ।” 

কর্‌্টূবা ছিল পাঁচ শো বছর ধরে এই মূর-রাজ্যোর রাজধানী । ইংরোজতে এই নামাঁট সচরাচর 
কেোবা বলে উচ্চারিত হয়। আম অনেক সময় একই নাম ভন্ন 'ভিন্ন বানানে লাখ । আশা কার 
কডেবার বেলা সে ভুলটা কাটিয়ে উঠতে পারব । কর্ডোবা শহরাঁট যেমন বড়ো ছল তেমান সুদৃশা; 
উদ্যানের মতো পাঁরপাঁট ও মনোরম ছিল এর ঘরবাঁড়, পথঘাট। এ শহরে দশ লক্ষ লোক বাস 
করত । কর্ডোবা লম্বায় ছিল দশ মাইল, শহরতলী-অণুলের আয়তন ছিল চাব্বশ মাইল। 'লাখত 
আছে যে, এই শহরে প্রাসাদ ও অদ্রালিকাঁদর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার, সাধারণ বসতবাটী ছিল দুই 
লক্ষ, দোকান ছিল আশি হাজার, ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য সাত শো হামাম। সংখাগ্াীল হয়তো 
একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তবু এর থেকেই বোঝা যায় কীরকম প্রকাণ্ড ও জমকালো শহর ছিল 
কডেএবা। শহরে অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল আমিরের খাস গ্রল্থাগার । 
এ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। কর্ডোবার বিশ্ববিদ্যালয় সারা ইউরোপে এমনাঁক 
পশ্চম-এশিয়াতেও বিদ্যার পাঁঠস্থান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। দরিদ্র প্রজাদের জন্য 
অনেকগুলি অবৈতাঁনক প্রাথীমক বিদ্যালয় ছিল। একজন এতহাঁসক বলেন : “স্পেনের 
আঁধকাংশ লোকই লিখতে পড়তে জানত। খস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে কিন্তু তা ছিল না। সেখানে 
একমান্র যাজক-সম্প্রদায় ছাড়া আর সকলে এমনাক উচ্চবংশীয় লোকেরা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে 
1নরক্ষর 'ছিল।% 

এই ধরনের শহর ছিল কর্ডভোবা। কেবল আর একটিমান্ন শহর 'ছিল তার সঙ্গে তুলনীয়__ 
সে হল বোগদাদ। কর্ডোবার খ্যাতি পাঁথবীময় ছাঁড়য়ে পড়ে। দশম শতকে একজন জর্মন লেখক 
কর্ডোবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, “এ শহর সমস্ত বিশ্বের ভূষণস্বর্প।” দূর দেশ থেকে 
ছাত্রেরা আসত কডেণবা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাশিক্ষা করতে । আরব-দর্শনের প্রভাব ইউরোপের 
লাম-করা বিশববিদ্যালয়গুলিতে ছাড়িয়ে পড়ে_ প্যারিসে অক্সফোর্ড, উত্তর-ইতালির বিখ্যাত 'বিদ্যা- 
কেন্দ্ুগৃলিতে এই দর্শনের যথেন্ট সমাদর হয়। আভের্রোয়েস অর্থাৎ ইবনে রশিদ ছিলেন দ্বাদশ 
শতাব্দীতে কর্ডোবার একজন উচ্চশ্রেণীর দার্শানক। তাঁর শেষ বয়সে তাঁর সঙ্গে স্পেনের শাসনকর্তা 
বা আমরের মনোমালিন্য হয় ও তার ফলে 'তিনি 'নির্বাঁসত হন। তন তখন প্যারিসে "গিয়ে 
বসবাস স্থাপন করেন। 

ইউরোপের অপরাপর দেশের মতো স্পেনেও তখন সামল্তপ্রথার প্রচলন ছিল। শান্তশালশ 
সামল্তবর্গের সঙ্গে শাসনকর্তা আমিরের বূদ্ধাবগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। এই গৃহবিবাদের ফলে 
স্পেনদেশে আরবদের রাজা এত দূর্বল হয়ে পড়ে যে বাঁহঃশন্নুর আক্রমণেও তা সম্ভব হতে পারত না। 
এই সময়ে উত্তর-স্পেনের কয়েকটি খম্টান রাজ্য পরাক্রান্ত হয়ে আরবদের বাঁহচ্কৃত করে 'দিতে 
আরম্ভ করে। 

খূষ্টীয় ১০০০ অন্দের কাছাকাছি আমরের রাজত্ব প্রায় সমস্ত স্পেন জুড়ে বিস্তৃত ছিল, 
দক্ষিণ-গ্রাম্সের একটা ছোটো অংশও ছিল এই রাজের অন্তর্গত। অম্পদনের মধ্যে এ রাজ্যে 
ভাঙন ধরে দেশের মধ্যে অল্তঙ্ঘন্যের ফলে। আরবেরা স্পেনে ষে চমৎকার সভ্যতার কাঠামো গড়ে 
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তুলোছিল-_তাদের 'শি্প, 'বিলাসব্যসনের নানা উপকরণ, তাদের আদবকায়দা, সমস্তই 'ছিল ধাঁনক- 
শ্রেণীর উপযোগী । এই ধানকতন্রের বিরুদ্ধে অনাহারক্রিষ্ট সর্বহারাদের দল বিদ্রোহ করে; তারা 
পণ করে বসে যে, বড়োলোকদের জন্য কাঁয়ক পারশ্রমের কাজ তারা করবে না। গৃহাববাদ দেশের 
চার দিকে ছাড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন প্রদেশগুলি মূল রাজ্য থেকে বিাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং স্পেনদেশের 
আরব-সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে পড়ে। এরপ বিপর্যয় সত্তেও আরবরা বহাদন মাটি আঁকড়ে 
পড়ে থাকে, শেষ পরশ্তি ১২৩৬ খ্টাব্দে কাস্টলের খম্টান রাজার হাতে কর্ডোবার পতন ঘটে। 

আরবদের তাঁড়য়ে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণাঁদকে। দক্ষিণ-স্পেনে তারা গ্রানাডা নামে একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে এবং সেখান থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রাতহত করতে থাকে । আকারে ছোটো হলেও 
গ্রানাডাকে আরব-সভ্যতার একটি আত ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে আঁভাঁহত করা চলে । গ্রানাডার বিখ্যাত 
আলহাম্রা প্রাসাদ এখনও আরব স্থাপত্য ও সভাতার একট চমৎকার নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়য়ে আছে। 
স্তম্ভ তোরণ প্রভৃতির নির্মাণকৌশল ও গঠনবোচিন্র্যে, প্রাচীরগাত্রে আরবীয় অলংকরণের শোভায় 
এই প্রাসাদটি এখনও মানুষের মনোহরণ করে। আরাবতে এর নাম ছিল 'আলহাম্‌রা' অর্থাৎ 
রন্তবর্ণ প্রাসাদ। আরবীয় স্থাপত্যে ও গশল্পে অলংকরণের একাঁটি বিশিষ্ট পদ্ধাত দেখা যায়, এই 
অলংকরণ-শিল্পের নিদর্শন ইসলাম-প্রভাবিত অনেক অট্টালিকা ও মসজদে নিশ্চয় দেখে থাকবে । 
মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ছাঁব আঁকা ইসলামধর্মনীতর বিরুদ্ধ। এইজনাই আরব-স্থপাঁতিরা 
নানাবিধ জ্টল ও সক্ষ্ন অলংকরণের সাহায্যে তাদের সৌোন্দর্য্পৃহা চরিতার্থ করবার সুযোগ 
খজত। কখনও কখনও তাবা স্তম্ভ, প্রাচীর কিংবা তোরণগান্রে কোরাণগ্রন্থ থেকে শেলাক উৎকীণ" 
করে রাখত। আরাঁব হরফের আকারে একটি চমৎকার ঢেউ-খেলানো রুপ আছে, এজন্য সহজেই এই 
হরফের সাহায্যে অলংকার-চিন্ন অর্থাৎ ডিজাইনের অবতারণা করা চলে। 

গ্রানাডা রাজ্য দুই শত বছর ধরে আরবদের শাসনাধীন 'ছিল। স্পেনের খজ্টীয় রাজাগুলি 
ক্রমেই আরবদের উপর চাপ 'দিতে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শান্তশালী ছিল কাস্টিল। কা'স্টলেব 
খুম্টান নাজাকে গ্রানাডা কয়েকবার কর দেবে বলে অণ্গীকার করোছিল। গ্রানাডা যে এত বছর ধনে 
ট*কে ছিল তার একটি কারণ এই যে, খন্টায় রাজ্যগুলিও পরস্পরের 'বরুদ্ধতা করত। অবশেষে 
১৪৬১৯ অন্দে দুটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে বিবাহ-সম্বদ্ধ স্থাঁপত হয়। ফার্ডিন্যা্ড ও ইসাবেলার 
বিবাহেব ফলে কাস্টিল, আরাগন ও িওন- এই তিনটি রাজ্য একান্ত হয়। এরা একষোগে আক্রমণ 
করবার পর গ্রানাডায় আরব-রাজত্বের অবসান ঘটে। শন্লুকর্তক পাঁরবোন্টত ও অবরুদ্ধ হওয়া সত্তেও 
আরবরা বেশ কয়েক বছর নিছক সাহসের উপর নির্ভর করে সংগ্রাম চাঁলিয়েছিল। রসদ শুনা হয়ে 
যাবার ফলে ১৪৯২ অব্দে তারা স্পেনবাহনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। 

আরবীয় অর্থাৎ সারাসেনদের অনেকেই স্পেন ত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে যায়। আধানক 
গ্রানাডার কাছে একটি জায়গা আছে, যেখান থেকে সমস্ত শহর দেখা যায়; এ জায়গাঁটির নাম-- 
“এল আল টিমো সোসৃপিরো দেল মোরো”- অর্থাৎ মরের শেষ দণর্ঘ*বাস। 

কিছু কিছ আরব স্পেন দেশে থেকে যায়। এরা ও দেশের লোকদের কাছে যে ব্যবহার 
পেয়েছে তা স্পেনের ইতিহাসে একটি লক্জ্রাকর অধ্যায়। নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের তান্ডবললায়, 
পরধর্মসাহফূতার যে প্রাতশ্র2াতি স্পেনবাসশ "দিয়েছিল, তার কথা তারা সমস্ত ভূলে গেল এই 
সময়ে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনা মতাবলম্বী লোকদের 'নার্বঘচারে ধ্বংস করার জনা 
'ইনৃকুইজিশান' নামে একাঁটি হদয়হীন অস্ত আঁবচন্কার করে। 'ইন্কুইজিশান' অর্থাৎ ধর্মবিচারের 
অজুহাতে স্পেনে যে ভয়াবহ কাণ্ড অন্দন্ঠিত হত তার তুলনা 'বরল। সারাসেন অথবা আরবদের 
অধশীনে ইহুদিরা ব্যবসাবাপিজ্জো প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ইনকুইজিশানের ফন্মে তাদের অনেককে 
থূষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, ধর্মতাযাগ করতে যারা চায় 'ন তাদের স্পেনবাসী পুড়িয়ে মারে। 
স্লালোক ও শিশুদেরও এই অত্যাচার থেকে অব্যাহাতি ছিল না। একজন এীতহাসিক লিখেছেন : 
“বিধমাঁ অর্থাৎ সারাসেনদের প্রাত জাদেশ দেওয়া হয়, তারা যেন আরবদেশের 'বাচন্ন পোশাক 
পরিহার করে বিজ্জেতা স্পেনের প্রচলিত লম্বা পাজামা ও টুপি পরতে শুরু করে। নিজেদের ভাষা, 
আচার-অনষ্ঠান, এমনাক নাম পর্য্ত, পারত্যাগ করে স্পেনের ভাষা, আচার-অনূষ্ঠান ও স্পেনীয় 


কর্ডোবা ও গ্রানাডা ১৬৬ 


নাম গ্রহণ করতে সারাসেনদের বাধ্য করা হয়।” এই অন্যায়ের ৰবরুদ্ধে বহু বিদ্রোহ হয়োছল, কিন্তু 
সব-কিছ্‌ অকরুণভাবে দমন করে স্পেন তার প্রভুত্ব প্রাতপন্ন করার চেম্টা করে। 

স্পেনদেশশয় খৃঙ্টানরা স্নান করা, গা-হাত-পা ধোয়া বিশেষ পছন্দ করত না। আরবরা স্নান, 
অবগাহন, আচমন ইত্যাদ অভ্যাস খুব ভালোবাসত বলেই হয়তো স্পেনের কর্তারা হুকুম জার 
করলেন যে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সব হামামগ্ীল বন্ধ করে দিতে হবে। বলা হল :. শবধমাঁ 
মোরিস্কো বা মূরদের পাপের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এমন আইন বানাতে হবে যাতে আরবর! 
স্লীপরূযাঁনার্বশেষে ঘরে অথবা বাইরে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, স্নান-প্রক্ষালনাঁদ আর না করতে 
পারে। আরবদের তোর পাপের কুণ্ড এই হামামগুলি ভেঙেচুরে ধংস করে দিতে হবে।” 

স্নানর্প অপরাধ ছাড়া আর যে-একটি দোষের জন্য আরবরা স্পেনের কাছে অপরাধণ 
প্রাতপন্ন হয়োছল সে হল আরবদের পরধর্মসাঁহফুতা। কথাটা শুনে খুব আশ্চর্ধ মনে হয়, কিন্তু 
ধর্মীবষয়ে আরবদের ওদার্য অপরাধের তালিকায় খুব উদ্চু স্থান পেয়েছিল। ভ্যালোন্সয়ার প্রধান 
ধর্মযাজক ১৬০২ খম্টাব্দে তাঁর রাঁচত একাঁট বইয়ে* সারাসেনদের স্পেন থেকে বিতাঁড়ত করার 
স্বপক্ষে বতগাল ব্যাস্ত 'দিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রধান য্বান্ত ছিল এই যে, আরবরা তাদের 'নিজেদের 
ধর্ম সম্বন্ধেও নাক যথেম্ট গোঁড়া ছিল না। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে ভ্যালোল্সয়ার আর্চাবশপ 
লিখেছেন : “এই মোঁরস্কো অর্থাৎ আরবরা তুর্কি ও অন্যান্য মুসলমান জাতির মতো ধর্মীবষয়ে 
নিজেদের প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, প্রজারা এদের অধীনে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধ-ববেক 
অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মমত অনুসরণ করে।” সমালোচনা করতে 'গয়ে বিশপঠাকুর স্পেনের আরবদের 
কতবড়ো প্রশংসা করে গেছেন তা তান 'নিজেও জ্বানতেন না। এই আরবদের তুলনায় কীরকম 
সংকীর্ণমনা ও ধর্মান্ধ ছিল স্পেনদেশীয় খুষ্টানরা! রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনো 
ধর্ম তাদের কাছে প্রশ্রয় তো পায়ই নি, বরণ লাঞ্ছিত হয়েছে। ূ 

লক্ষ লক্ষ সারাসেনদের জোর করে স্পেন থেকে বহিম্কৃত করা হয়; এদের বোঁশর ভাগ বায় 
আঁফ্রকায় এবং একটা অংশ যায় ফ্রাল্সে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, বাঁহচ্কৃত হবার আগে এই 
আরবরা দীর্ঘ সাত শো বছর ধরে স্পেনে বসবাস করাছল। এই সময়ের মধ্যে তারা অনেক অংশে 
স্পেনের লোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। জাতিতে আরব হলেও এরা ক্রমেই স্পেনবাসী হয়ে যায়। 
শেষের দিকে খুব সম্ভব স্পেনের আরবদের সত্গে বোগদাদের আরবদের খুব অজ্পই মিল 'ছিল। 
স্পেনে যেসব জাতি বাস করে তাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাদের ধমনশতে যথেষ্ট পাঁরমাণে 
আরব-রন্ত আজও প্রবাহত হচ্ছে। 

আগেই বলেছি, কিছু-কিছু আরব যায় দক্ষিণ-ফ্রান্সে, এমনাক সুইজারল্যান্ডেও_ স্পেন থেকে 
বাহন্কত হয়ে আশ্রয়ের সম্ধানে। তারা এসব জায়গায় বসাঁত স্থাপন করে। এখনও এইসব অঞ্চলের 
দু-একাঁট ফরাসি-মুখের মধ্যে আরবীয় ছাপ স্পম্ট দেখতে পাওয়া যায়। 

এইভাবে স্পেনে কেবল আরবদের রাজ্য নয়, তাদের সভ্যতারও অবসান ঘটে। এশিয়া-খন্ডে 
আরব-সভাতার পতন আরও আগেই ঘটেছিল। সে সম্বন্ধে কিছু পরেই আমরা আলোচনা করব। 
অনেক দেশ, অনেক সংস্কৃতিকে সমন্ধ ও প্রভাবান্বিত করেছিল এই আরব-সভ্যতা; বিল্‌স্ত হয়ে 
গেলেও এই সভাতার বহু উল্লেখযোগ্য স্মরণচিহন পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। পরবঁকালের 
ইতিহাসে আরব তার পুরাতন প্রাধান্য আর উদ্ধার করতে পারে 'ন। 

আরবদের চলে যাবার পর, ফা্ডন্যাণ্ড ও ইসাবেলার অধীনে স্পেন খুব শাল্তশালণ হয়ে ওঠে। 
কিছুদন পরেই আর্োরকা-আবিম্কারের ফলে স্পেনের ধনসম্পান্ত প্রভৃতপাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় এবং 
িছ্‌কালের মতো স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে শান্তশালণী রাজ্য বলে স্বীকৃত হয়। স্পেনের উ্থান- 
পতন দুইই আকাঁস্মক। অভূতপূর্ব উন্নতির পরই স্পেন আবার এমন একটা জায়গায় গিয়ে নামে 
যে, রাজশান্তাহসাবে তার স্থান আত নগণ্য হয়ে ষায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্াল খন উন্নাতির 
পথে এগিয়ে চলেছে তখন স্পেন পচা ডোবার মতো আপনার আবর্তের মধ্যে আপাঁন ঘূর্পাক 
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থাচ্ছিল। মধ্যযুগের গৌরবময় স্বশ্নের মধ্যে সে ছিল বিভোর হয়ে, নূতন যূগ যে এসেছে তা আর 
সে খেয়াল করে 'নি। 
ইংরেজ এীতহাঁসক লেন পুল স্পেনবাসী সারাসেনদের সম্বম্ধে বলতে গিয়ে 'লখেছেন : 
বহ শতাব্দী ধরে স্পেন ছিল সভ্যতার কেন্দ্র। 'শিক্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চারুকলার 
পীঠফ্থান ছিল এই স্পেন। মূরদের উন্নত শাসনব্যবস্থার ধারে-কাছেও সেকালকার ইউরোপণয় 
কোনো রাজশান্ত আসতে পারত না। ফার্ডিন্যা্ড ও ইসাবেলার সময়ে এবং সম্াট চার্লসের 
রাজত্বকালে স্বজ্পকালের মতো স্পেনের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে, কিন্তু মূরদের মতো 
দশর্ঘকালস্থায়ী গৌরবের বুনিয়াদদ গঠন করতে তাঁরা কেউ পারেন নি। মূরদের নির্বাঁসত করা 
হল। কিছুদিন খুঙ্টান-স্পেন উজ্জবলভাবে শোভা পেল চাঁদের মতো ধার-করা আলো নিয়ে। 
তার পরে এল চন্দ্রগ্রহণের অন্ধকার; সেই তখন থেকে অন্ধকারের মধ্যে স্পেন বৃথা পথ হাতড়ে 
মরছে। মূরদের সাঁত্যকার সমাধিস্থান দেখা যায় উষর নির্জন বধ্ধ্যা প্রান্তরে, এই প্রান্তরেই 
একাদন মূররা সোনা ফলয়োছল। মূরদের আমলে যে দেশ বাকৃচাতুরী ও 'বদ্যাবৃদ্ধিতে 
শ্রেম্ঠস্থান আধকার করেছিল, সে দেশের লোক আজ মূর্খতার পঙ্কে 'নমাজ্জত। জাতাহসাবে, 
দেশাহসাবে স্পেনের এমন অধঃপতন হয়েছে যে আজ্জ তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা ছাড়া আর 'িছ্‌ নেই। 


এতিহাঁসকের এই মন্তবাটি খুবই কঠোর । বছরখানেক আগে স্পেনে একটি বিদ্রোহ হয় ও 
তার ফলে রাজা সংহাসন্চ্যত হন। এখন সেখানে গণতান্তিক শাসনব্যবস্থা চলছে। আশা করা 
ষায় যে, এই গণতন্তের আওতায় স্পেনের অবস্থা উন্নত হবে এবং স্পেন জগৎসভায় আবার তাব 
স্বকীয় স্থান আঁধকার করতে সমর্থ হবে। 


৬২ 
খমণ্টানদের ধর্ময;দ্ধ 
১৯শে জুন, ১১৩২ 


কিছ্‌কাল আগে লেখা আমার একটি চিঠিতে (৫৭ নম্বর) আমি তোমায় লিখেছিলাম যে. 
খুষ্টান-ধর্মগুর্‌ পোপ এবং তাঁর অধসনস্থ রোমান ক্যাথথীলক ধর্ম-সাঁমাত, খৃষ্টানদের তীর্থক্ষেত 
জেরুজালেম শহর পুনরাধকার করবার জন্য মুসলমানদের বরুদ্ধে একি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
সেলজুক তুকিদের ব্লমবর্ধমান শন্তি ইউরোপের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়য়োছিল__ সবচেয়ে 
ভয় পেয়েছিল কন্স্টান্টিনোপ্লের লোকেরা, কারণ তৃঁকিদের রাজ্য ছিল কনস্টাণ্টনোপলের 
পাশেই। তুকিদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের ক্ুদ্ধ হবার আর-একটি কারণ হল এই যে 
তখন অনেক খন্টান তীর্ঘযাত্রীই অনুযোগ করত, জেরূ্জালেম 'কংবা প্যালেস্টাইন -যান্লীদের প্রাত 
তুঁকরদের ব্যবহার নাকি ভালো ছিল না। এক দিকে এই ভয়, অন্য দকে বিজাতীয়ের প্রাত রাগবশত 
ক্লুসেড' বা ধর্মযদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পোপ ও তাঁর অনুগামী ধর্মপ্রাতম্ঠান ইউরোপের 
খষ্টধর্মাবলম্বী সমস্ত লোককে ডাক দিয়ে বললেন যে, পাব জেরুজালেম শহর তদের কবল 
থেকে উদ্ধার করতে হবে। 

এইপ্রকার অবস্থায় ১০৯৫ খন্টান্দে ধর্মযুদ্ধের শুরু হয়। প্রায় দেড় শো বছরেরও বেশি কাল 
ধরে খ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের, রুশের সম্গে ঈদের চাঁদের সংঘাত চলতে থাকে?” নাঝে মাঝে 
বরাত ঘটলেও এই যুদ্ধ প্রায় একটানা ভাবেই চলে এবং কাতারে কাতারে থঞ্টান-ধর্মযোম্ধারা 
ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে আসেন ও তাঁদের তধর্ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করবার জন্য দলে দলে প্রাণ 
উৎসর্গ করেন। এই দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে খৃষ্টানদের উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ হয় নি। অল্প- 
দিনের জন্য জেরুজালেম তাঁদের দখলে এসেছিল বটে, কিন্তু তুর্কিরা সেই-যে আবার তাদের হৃতরাজ্য 


খৃঙ্টানদের ধর্মযুদ্খ . ১৬৭ 


অধিকার করল, তার পর থেকে তাদের আর স্থানভ্রণ্ট করা যায় নি। ধর্মযৃদ্ধের মোট ফলাফল হল, 
লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ও মুসলমানদের দুঃখ দুগগণত ও মতুযু। আবরাম রন্তের ভ্রোতে ভেসে গিয়েছিল 
এশয়া-মাইনর ও প্যালেস্টাইন। 

এই দুঃসময়ে বোগদাদ-সাম্রাজ্যর দশা কীরূপ ছিল দেখা যাক। আব্বাস মুসলমানেরা 
তখনও বোগদাদে আধিপত্য করছেন, তাঁদের নেতাই ছিলেন খাঁলফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরু । 
কিন্তু খাঁলফারা তখন নামেই 'ছিলেন নেতা, আসলে তাঁদের হাতে খুব বোঁশ শান্ত ছিল না। আগেই 
আমরা পড়োছ যে, আব্বাঁস-সামাজ্য ভেঙে খান-খান হয়ে পড়ে, প্রাদোশক শাসনকর্তারা স্ব-স্ব- 
প্রধান হয়ে পড়েন। বার বার ভারত-আক্লমণ করোছিলেন সেই-যে গঞর্জনির মাহ্‌মুর্-তানি ছিলেন 
একজন আতি পরাক্তান্ত নূপাঁত। তাঁর ইচ্ছার বরুদ্ধে গেলে তিনি খালফাকে পর্যন্ত শাসাতে দ্বিধা 
করতেন না। বোগদাদ শহরের মধ্যেও তুর্কিরাই 'ছিল সত্যকার প্রভুস্থানীয়। ইতিমধ্যে আর-এক দল 
তর্ক (তাদের বলা হয় সেলজ-ক তর্ক) দ্রুত তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং চতুর্দকে তাদের 
রাজ্যাবস্তার করতে আরম্ভ করে। বিজয় বীরের মতো এরা একেবারে কন্স্টাপ্টিনোপলের দুয়ারে 
গিয়ে হানা দেয়। তবু এখনও পর্যন্ত আব্বাঁস খাঁলফাই মুসলমানদের ধর্মগুরু হয়ে রইলেন- 
যাঁদচ সত্যকার রাজনোতিক ক্ষমতা তাঁর কিছুই ছিল না। সেলজ-ক-অধিনায়কদের তানি সুলতান 
উপাধি দিয়ে খালাস। এই সুলতানরাই ছিলেন দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। খজ্টান-ধর্ম যোদ্ধাদের 
যুদ্ধ করতে হয় এই সেলজুক-সুলতান এবং তাঁদের অনূচরদের বিরূদ্ধে। ূ 

ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের খ্টানরা খল্টীয় জগতকে অন্য ধর্মীদের জগৎ 
থেকে যেন পৃথক করে দেখতে শুরু করলেন। সারা ইউরোপ একটি জায়গায় একত্র মিলল-_ 
সকলেরই লক্ষ্য ছিল কণভাবে বিধমদের হাত থেকে “পণ্যভূমি' প্যালেস্টাইন উদ্ধার করা যায়। 
এই একই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে গৃহ পরিবার এমনাক দেশ পর্যন্ত ত্যাগ করে, এই মহান 
উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল! কেউ কেউ গিয়েছিল একটা বড়ো আদর্শ 
দ্বারা অনপ্রাণত হয়ে, কেউ গিয়েছিল তাদের পাপ ক্ষালন করতে । পোপ প্রাতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, ধর্ম যোদ্ধাদের পূর্ককৃত অপরাধ সবই ভগবান শষশু মার্জনা করবেন। এ ছাড়া 
ইউবোপের এই ধর্মযৃদ্ধে যোগ দেবার একাঁট কারণ ছিল এই যে, রোম চেয়েছিল সর্বকালের 
ছান্য কন্স্টাশ্টনোপ্লের আবসংবাদত প্রভু হয়ে বসতে । তোমার হয়তো মনে আছে, 
কনস্টাশ্টনোপ্লে খম্টধর্মের ষে সমাজ 'ছিল তারা ছিল ক্যাথালক সমাজ থেকে আলাদা । এই 
কন্স্টাণ্টনোপলের সমাজকে বলা হত সনাতন (01011601095) সমাজ। এদের সঙ্গে ক্যা্থালক 
সমাজের একবারে যেন জন্মগত বিরোধ-বিদ্বেষ ছিল, পোপকে এরা দু চোখে দেখতে পারত না; 
মনে করত, ইনি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। পোপ ঠিক করেছিলেন, কনস্টান্টনোপ্লের 
এই অহমিকা চূর্ণ করবেন; ভেবেছিলেন, কন্স্টাঁণ্টনোপ্ল্‌ একবার হাতের মূঠোর মধ্যে এলে 
সেখানকার সমাজের জায়গায় ক্যাথলিক সম্প্রদায় গড়ে তাঁর প্রতুত্ব বজায় রাখা শন্ত হবে না। 
ধর্মযৃদ্ধের আছলায় তিনি বিধমাঁ তুর্কদের আক্রমণচ্ছলে সত্য সত্য চেয়োছলেন তরি অনেক 
1দনের স্বপন সফল করে তুলতে । একেই বলে রাজনীতির কৃটনোৌতিক চাল। রোম ও 
কনস্টাশ্টিনোপূলের এই বরোধের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ধর্মযুদ্ধের কথা বলতে 
গিয়ে প্রায়ই আমাদের এই ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। 

ধর্মযৃদ্ধ ঘটানোর আর-একটা কারণ হল, ব্যবসাবাণিজোর উন্নাতি। ভেনিস 'জেনোয়া প্রভৃতি 
বন্দরের বাসিন্দা বড়ো বড়ো বাঁণকেরা ভেবোছল যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাদের মন্দা ব্যবসা আবার ফলাও 
করে ফাঁপিয়ে তুলতে পারবে। ইউরোপের সঙ্গে পূর্বদেশের বাণিজ্যসম্ভার যেসব রাস্তা 'দিয়ে 
যাতায়াত করত তার অনেকগুূলিই সেলজ-ক তুর্কিরা দিয়েছিল বন্ধ করে। 

জনসাধারণ অবশ্য অন্তনশিহত এই কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু জানত না। কেউ তাদের 
বলেন 'ন ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত কারণ কী । রাজনশাত ধাঁদের পেশা তাঁরা সত্যকার কারণ অগোচরে 
রেখে ধর্ম সতা ন্যায়বিচার প্রড়ীতর বুলি কপচান। কব্লুসেডের বেলা ঠক তাই হয়েছিল। 


১৬৮ . ধবম্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আজও ঠিক তাই হয়। সেকালে রাজনশীতকেরা এইভাবে প্রজাসাধারণকে ভাঁওতা 'দতেন, সেই 
একই ধরনের বড়ো কথার প্রবণ্চনা আজও চলছে। 

ধর্মূদ্ধে যোগ দেবার জন্য দলে দলে লোক এঁগয়ে এল। তাদের কেউ কেউ ছিলেন 
সতাকার ভালো ও ধর্মপ্রাণ লোক, আবার কেউ কেউ এসোৌছল 'নছক লুটতরাজের লোভে । পণ্ণ্যাত্মা 
লোকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল যূদ্ধ করতে এমন-সব চোর গুণ্ডা বদমাইশ যারা কোনোরকম 
পাপ কাজ করতেই কুণ্ঠা বোধ করত না। ইতিহাস পড়লে দোখ এই ধর্ম (2) -যোদ্ধাদের মধ্যে 
অনেকে এমন-সব নীচ ও জঘন্য অপরাধ করেছে যার কথা শুনলেও কানে আঙুল 'দিতে হয়। কেউ 
কেউ এমনভাবে লুটতরাজ ও অন্যান্য পাপকর্মে লিপ্ত ছিল যে তারা প্যালেস্টাইনের ধারে 
কাছেও পেশছতে পারে নি। পথে যেতে যেতে কত যে 'নরপরাধ ইহাাঁদ এমনাক খ্টানদের 
পর্ষ্ত তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এদের অমান্াষক অত্যাচারে 'তন্ত 
করেছে। কাউকে প্রাণে মেরেছে, কাউকে-বা দেশের জাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 

শেষ পধন্ত ধর্ম যোদ্ধাদের একাঁটি দল নমাশ্ডিদেশের বুইলো-বাসী গডফ্রে-নামক 
একজন সেনানায়কের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে গিয়ে পেশছয়। তাদের আরুমণ তুকিরা প্রাতিরোধ 
করতে না পারায় জেরুজালেম খৃষ্টান-কবলিত হয়। তার পর এক সপ্তাহ ধরে চলে এক আত 
বশভৎস হত্যাকান্ড । একজন ফরাসি প্রতাক্ষদর্শ বলেছেন, “মসাঁজদের সামনে রন্তের নদী বয়ে 
গিয়েছিল। রক্তের স্রোতে হাঁটু অবাধ ডুবে যেতে লাগল। রন্তের নদী ঘোড়ার লাগাম অবাধ 
উঠোছিল।” গডূফ্রে জেরুজালেমের রাজা হয়ে বসলেন । 

সম্তর বছর পরে মিশরের সুলতান সালাদন খম্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম 
পুনরাঁধকার করে নেন। এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপবাসী আবার বিচলিত ও উত্তোজত হয়ে 
উঠল, পর পর আবার কযষেকাঁট ধর্মযদ্ধের অভিযান এল ইউরোপ থেকে । এবার স্বয়ং খম্টান 
রাজারাজড়ারা যুদ্ধে অবতনর্ণ হলেন। কিন্তু যুদ্ধে কৃতকার্য হবেন কী, পরস্পব পরস্পরের সঙ্গে 
প্রাধান্য নিয়ে কলহ বিবাদ করতে লাগলেন। ধর্মঘুদ্ধের নামে এমন নাঁচতা নৃশংসতা, এমন 
হেয় জঘনা মনোবাঁত্ত সচরচর দেখা যায় না। কখনও-বা এই নিদারুণ বীতংসতার উধের্ব 
উঠেছে মান্‌ষেব উচ্চতর প্রবাত্ত, শত্রু শত্ুর সঙ্গে ন্যা়সংগত ও 'শিম্টাচারসংগতভাবে যু্ধ 
করেছে। ইউরোপীয় রাজাদের মধ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড । 
শারীরক শান্ত ও সাহসের জন্য লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'কৃর দ্য 'লিয়* অর্থাৎ পৃর্ষকেশরী। 
সালাদিন 'নজেও ছিলেন পরাক্রান্ত যোদ্ধা, শুর প্রাত তাঁর আচরণ ছল সত্যকার বীরের 
আচরণ। এইজন্য খুম্টান যোদ্ধারা পর্যন্ত তাঁকে সম্দ্রম ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সম্বন্ধে 
একটি চমৎকার গল্প আছে : প্যালেস্টাইনের প্রখর গ্রীচ্মে বরচার্ভ একবার কাতর হযে পড়েোছিলেন। 
তাঁর অস্থতার সংবাদে সালাদিন 'রিচার্ডের জন্য সদ্য সদ্য পাহাড় থেকে আনীত বরফ পাঠিয়ে 
দিয়োছিলেন। আজকাল আমরা যেন কলের সাহাযো কৃত্রম উপায়ে বরফ তোর করে থাঁক 
তখনকার দনে তা করা যেত না। সৃতরাং বুঝতেই পারো, ক্ষিপ্রগাত হরকরা পাঠিয়ে সেই 
বরফ উপ্চু পাহাড়ের চূড়া থেকে অতি কষ্টে আহরণ করে আনতে হয়েছিল। 

ক্রুসেড সম্বন্ধে অনেক কাহিনন প্রচলিত আছে। সার ওয়াল্টার স্কটের "ঠালিসম্যান' 
বইটিতে তুমি এই ধরনের গল্প কিছ গিছ্‌ পড়ে থাকবে। 

খুম্টান যোদ্পাদের একটা দল গিয়ে কনস্টাপ্টিনোপ্ল্‌ আঁধকার করে নেয়। গ্রীসের পূর্ব 
সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে কনস্টান্টিনোপূুল্‌ থেকে বাহম্কত করে সেখানে তারা প্লোমান রাজ্য ও 
রোমের কাথাঁলক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। এখানেও তুমুল রন্তপাত হয়, শহরের একট অংশ আক্লমণ- 
কারীরা আগ্নদগ্ধ করে ধংস করে। এই রোমান রাজ্যও কিন্তু বোশ 'দিন টেকে নি। দুর্বল 
হলেও পূর্ব-সামাজ্যের গ্রীকরা আবার ফিরে আসে এবং কিণ্িদধিক পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করার 
পর রোমানদের তারা কন্স্টাশ্টিনোপ্ল্‌ থেকে বাহজ্কৃত করে দেয়। কন্স্টাশ্টনোপ্ল্‌কে 
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কেন্দ্র করে গ্রীকদের এই পূর্ব-সাম্রাজ্য আরও দু শো বছর, অর্থাৎ ১৪৫৩ অবন্দ অবাঁধ, 1ট*কে 
খছল। ১৪৫৩ অন্দে তুর্কিদের হাতে এই 'বখ্যাত শহরাঁটর পতন ঘটে। 

রোমান ক্যাথালক সম্প্রদায় ও পোপের সতাকার আনিপ্রায় 'ছিল কনস্টাশ্টিনোপলে তাদের 
আঁধকার বিস্তৃত করা; ধর্মযোদ্ধাদের দ্বারা এই শহর আঁধকার করানো থেকেই তাঁদের এই গন 
অভিপ্রায় বোঝা যায়। একদিন খুব সংকটের মুহূর্তে এই শহরের গ্রীকরা তুকিদের আক্রমণ 
ঠেকাবার জন্য রোমের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু ধর্মযোদ্ধাদের তারা মনে মনে একটুও 
পছন্দ করত না, যুদ্ধে আত অল্পই সাহাধ্য করোছিল তারা। 

এই ধর্মঘুদ্ধের সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হল, ইতিহাসে যাকে বলা হয় বালকদের 
ধর্মযূদ্ধ। ইউরোপময় এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার ফলে ফ্রান্স ও জর্মীন থেকে বহৃসংখ্যক 
কিশোরবয়দ্ক বালক তাদের ঘরবাঁড় ছেড়ে প্যালেস্টাইনে যাবার জন্য এাগয়ে আসে। তাদের 
মধ্যে কেউ গেল রাস্তায় মারা, কেউ গেল পথ হাঁরয়ে। যা হের, বোৌশর ভাগ তো শেষ পর্যন্ত 
পেশছল গিয়ে মার্সাই বন্দরে। সেখানে এই সরলমাতি বালকদের উৎসাহের সুযোগ নিয়ে 
বদমাইশ লোকেরা তাদের নানাভাবে প্রবণ্চিত করে। এইসব বদমাইশেরা ব্রঁতদাসের ব্যবসা 
করত; পূণ্যভামি জেরুজালেমে নিয়ে যাবার ছলে এরা এই বালকদের জাহাজে চাঁপয়ে নিয়ে গেল 
মিশরে এবং সেইখানে বিক্রি করল ক্রীতদাস ব'লে । 

প্যালেস্টাইন থেকে ফেরবার পথে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড পূর্বইউরোপে তাঁর শতুদের 
কবলে বন্দী হন; অর্থের 'বাঁনময়ে তান মান্ত লাভ করেন। একবার প্যালেস্টাইনেই একজন 
ফরাস-রাজা ধরা পড়োছিলেন, 'তানও বহু অর্থব্যয়ে শরুদের হাত থেকে রেহাই পেয়োছলেন। 
পাবন্ন বোমান সাম্রাজ্যের আধপাঁতি ফ্রেডন্িক বার্বারোসা তো প্যালেস্টাইনের একটি নদীতে 
ডুবে মারাই যান। ধর্মযুদ্ধের নামে লোকের মনে ষে কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল ক্রমেই তা হাস 
পেতে লাগল। লোকে ভাবল, যথেন্ট হয়েছে, আর নয়। জেরুজালেম রয়ে গেল মুসলমানদের 
হাতে। কিন্তু ইউরোপের রাজারাজড়ারা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করার জন্য আর ধনপ্রাণ নম্ট 
করতে রাজি নন। সেই তখন থেকে প্রায় সাত শো বছর ধরে জেরূজালেম ছিল মুসলমানদের 
আধিকারে। এই মান্র সোঁদন, ১৯১৮ অন্দে মহাযুদ্ধের পর, তুর্কিদের হাত থেকে একজন ইংরেজ 
সেনাপাঁত জেরুজালেমের প্রতুত্ব হস্তগত করেন। 

পরবতাঁকালে একটি ধর্মযুম্ধ হয় সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারকের সময়। সে এক মজ্জার ষুম্ধ, 
তেমন যুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় ন। আসলে এটাকে যুদ্ধ বলাই হয়তো ভুল। ফ্রেডারক ছিলেন পাঁবন্র 
রোম-সাম্নাজোর সম্াট। যুদ্ধ করতে এসে তান করলেন মিশরের তদানীন্তন সুলতানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, সাক্ষাতের ফলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মন্রতা পাতালেন। ফ্রেডাঁরক সাধারণ লোক 
ছিলেন না। যে কালে রাজাবাদশারা পড়াশুনার ধার ধারত না সে কালে জল্মেও তিনি 'ছিলেন 
বহুভাষাঁবিদ, এমনকি আরাবভাষাও তিনি আয়ত্ত করোছলেন। প্পৃথবীর আশ্চর্য মানূষ' বলে 
[তান পাঁরাচত ছিলেন। পোপকে তিনি বড়ো-একটা খাতির করতেন না, এজন্য পোপ তাঁকে 
একঘরে করে দেন। এতে অবশ্য তাঁর এমন-কিছু ক্ষাতি হয় নি। 

আখেরে ধর্মযূদ্ধের স্থায়ী ফল কিছুই দাঁড়ায় 'নি। তবে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সেলজুক 
তুর্কিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সেলজুক-সাম্মাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে সামন্তপ্রথা 
থাকার ফলে। বড়ো বড়ো সামন্তরাজারা 'নজেদের স্ব-স্ব-প্রধান বলে মনে করতেন। নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া মারামারি তাঁদের লেগেই থাকত। এক-এক সময় অপর পক্ষকে হারয়ে দেবার জন্য 
তাঁরা খম্টানদের সহায়তা নিতেও দ্বিধা করেন নি। এই আভ্যন্তারক দুর্বলতার জন্য খুজ্টীয় ধর্ম- 
যোদ্ধারা মাঝে মাঝে তুকর্দের হারিয়ে দিত। সালাদনের মতো শন্ত শুর পাল্লার পড়লে 
খৃষ্টানরা পদে পদে পরাজিত হত। 

ইদানিং ক্রুসেড সম্বন্ধে রীতহাসকেরা একটি নূতন মতবাদের অবতারণা করেছেন-_ 
এ'দের মধ্যে গ্যারবাঁ্ডর জাবনচাঁরতকার ইংরেজ লেখক জি. এম. ট্রেভীলন অন্যতম। তান 
যা বলেন তা বিশেষভাবে অনূধাবনষোগ্য । খ্রেভিলন বলেছেন, “নূতন করে যখন ইউরোপের 
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শান্ত জ্রেগে উঠছে ঠিক সেই সময় এই ধর্মযৃদ্ধগুলি সংঘটিত হয়। ধর্মের দক থেকে ও শান্ত 
পরীক্ষার দিক থেকে এ যুদ্ধগুঁল প্রাচ্যের ?দকে পাশ্চাত্যের সহজাত আকর্ষণের বাহ্য পাঁরচয়। 
ইউরোপ পবিন্র দেবস্থান বিধমীদের হাত থেকে একেবারে উদ্ধার কোনোঁদন করতে পারে 'নি, 
খূম্টান দেশগুলি একস্রে গাঁথবার স্বপ্নও তার সফল হয় নি। এ 'দিক থেকে ধর্মযৃদ্ধের হীতহাস 
ইউরোপের পক্ষে একটানা বিফলতার ইীতিহাস। ইউরোপ এাঁশয়া থেকে যা 'নিয়ে গিয়েছিল 
তা হল সুকুমার কলা ও শিল্প, 'িলাসব্সনের উপকরণ, বিজ্ঞান, এবং 'বাঁবধ বিষয়ে জানবার 
ও বোববার ইচ্ছা। ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনা জুগিয়োছিলেন ধান সেই সাধু 1পটার এর কোনোটাই, 
অনুমোদন করতেন না।” 

১১৯৩ অন্দে সালাদিনের মৃত্যুর পর আরব-সামাজ্যের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ভেঙেচুরে 
শবশৃঙ্খলার সৃষ্ট হয়। সবশেষ ধর্মযুদ্ধের তারিখ হল ১২৪৯ অব্দ। সেই বছর ফ্রান্সের রাজা 
নবম লুইএর নেতৃত্বে খুঙ্টানরা শেষবারকার মতো একবার লড়তে আসে। লুই পরাজিত হয়ে 
টুকরো টাকরা হয়ে ষায়। পশ্চিম-এশিয়ায় স্ব-স্ব-প্রধান সামল্তদের বিবাদ-বিসংবাদের ফলে 
আরবদের হাতে বন্দী হন। 

ইতিমধ্যে পূর্ব ও মধ্য -এশিয়ায় এমন একাঁট ঘটনা ঘটে যার ফলে আরসব ঘটনা 'নষ্প্রভ 
হয়ে পড়ে। এই অণ্চলে মঞ্গোলদের মধ্যে একজন প্রচণ্ড শান্তশালশ নেতার আবভশব হয়-_ 
এই নেতাই হলেন চেগ্গিস খাঁ। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মঙ্গোলরা সমস্ত পূর্বদেশ অধ্যুষিত 
করে পঞ্গপালের মতো এগিয়ে যেতে থাকে । খ্টান-ধর্ম যোদ্ধা ও তার মুসলমান প্রাতপক্ষ সকলের 
মনে ন্রাসের সণ্টার করে এই মত্গোল-অভিষান ঝোড়ো হাওয়ার মতো সমস্ত দিগন্ত আবৃত করে 
এগিয়ে যেতে থাকে । এর পরের কোনো চিঠিতে তোমায় চৌঙ্গস খাঁ ও মধ্োলদের সম্বন্ধে 
বলব। 

[চিঠি শেষ করার আগে একটা কথা বলে বাখ। মধা-এশিয়ার বোখারা শহরে তখনকার 
দিনে একজন খুব নামজাদা চিকিংসক বাস করতেন। তাঁর খ্যাত এশিয়া ও ইউরোপের সবন্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। এই আরব-চকিৎসকের আসল নাম ছিল ইব্‌ন সিনা, িন্তু ইউবোপে তান 
আঁবসেন্না নামে পাঁরাচিত হয়োছিলেন। তাঁকে সকলে ভিষক-সম্রাট উপাঁপধ 'দিয়োছল। ধর্মযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার অব্বাহৃত আগে ১০৩৭ আব্দে তিন মারা যান। 

এত খ্যাতি ছিল বলেই আঁম বেছে ইবূন্‌ গসনার নাম উল্লেখ করলাম। একটা কথা মনে 
রেখো, আরব-সাম্রাজ্যের যখন পড়াত অবস্থা সেই সময়েও পাশ্চম ও মধা এশিয়ার আরব- 
সভাতার প্রাধান্য ক্ষুগ্র হয় নি। সালাঁদনের মতো রাজা, যাঁর বোঁশর ভাগ সময় কেটেছে খৃষ্টানদের 
সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে, তিনিও বহু 'বিদ্যায়তন ও চিকিৎসা-সদন প্রাতিম্ঠা করে গিয়োছলেন। 
তখনকাব লোক ঠিক বুঝতে পারে নি এ সভ্যতার অকস্মাৎ পতন ঘটবে। এ পতনের পর আরব 
বহাদন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। এই সর্বনাশের কারণ যারা সেই মঞ্গোলরা 
ইতিমধ্যে পুবাঁদক থেকে এগিয়ে আসছে চেঞ্গিস খাঁর নেতৃত্বে । 


৬৩ 
ধর্মযদ্ধের সময়কার ইউরোপ 
২০শে জুন, ১৯৩২ 


একাদশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খন্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতের 'বষয়ে গত 
গঠিতে তোমায় কিছু কিছ 'লখোছ। খম্টস্তান সম্বন্ধে একটা পাঁরকজ্পনা ইউরোপের সবন্ত 
এই সময় ছাঁড়য়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই অবশ্য খৃম্টধর্ম ইউরোপের সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছে; 
পূর্ব ইউরোপের শলাভজাতির অন্তর্গত রাশিয়ান ও অন্যান্য জাতিরা সর্বশেষে খজ্টধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করে। সত্য মিথ্যা জানি নে, রাশিয়ানদের ধর্মীল্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে বেশ মজার গল্প প্রচলিত 
আছে। প্রবীণ রাঁশয়ানরা নাক নতন ধর্ম নেবার আগে এই প্রশ্নটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করে। আলোচনার 'বিষয় 'ছিল, তারা যে দুটি নৃতন ধর্মের কথা শুনৌছিল তার মধ্যে কোনূটি 
গ্রহণ করবে-খজ্টধর্ম না ইসলামঃ আধ্ানক কালের রীত অনুসারে তারা একট 
প্রাতীনাধদল গঠন করে খষ্টান-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান দেশগুঁল দেখে আসবার জন্য পাঠায়। 
কথা 'ছিল, তারা যে রিপোর্ট দাখল করবে তাই দেখে একটা সিদ্ধান্তে পেশছনো যাবে। এই 
প্রাতনাধদল মুসলমান-প্রধান পশ্চিম-এশিয়ার দেশগীল ঘরে অবশেষে কনস্টান্টিনোপলে যায়। 
কন্স্টান্টনোপলের কাণ্ডকারখানা দেখে রাঁশয়ানরা একেবারে অবাক হয়ে গেল। সেখানকার 
সনাতনপম্থী খষ্টানদের ভজন-পুজনের ঘটা, ধর্মমান্দরের 'বাবধ আড়ম্বর, পুরোহতদের 
জমকালো পোশাক-পারচ্ছদ, ধৃপধুনা, সংগীত ইত্যা্দ দেখে শুনে উত্তর-দেশ-বাসী অর্ধসভ্য 
সহজ সরল রাশিয়ানরা মৃদ্ধ হয়ে গেল। ইসলামধর্মে এইরকম বাহ্যাড়ম্বরের বালাই নেই। 
সৃতরাং প্রাতানধিদল 'স্থর করল যে, খম্টধর্ম গ্রহণ করাই বিহিত হবে। ফিরে এসে তারা দেশের 
রাজাকে তাদের এই অভিমত জানাল। রাজা প্রজা সবাই মিলে রাশিয়ানরা এইভাবে নাকি 
খষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। কনস্টাণ্টনোপ্ল্‌ থেকে ধর্ম আমদানি করা হয় বলে রোমের 
ক্যাথথীলক-সম্প্রদায়-ভুস্ত না হয়ে রাঁশয়ানরা সনাতনপন্থী গ্রীক খচ্টানদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে। ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই, রাশিয়া কোনো কালে রোমের পোপ অর্থাৎ রোমান ক্যাথালকদের 
ধর্মগুরুর বশ্যতা স্বীকার করে 'ন। 

ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগেই রাঁশয়া খম্টধর্মীবলম্বী হয়। বুলগোঁরয়ানদের 
সম্বন্ধে বলা হয়, তারাও নাক ইসলামের দিকে ঝকেও শেষ পর্যন্ত কন্স্টান্টিনোপলের আকর্ষণ 
এড়াতে না পেরে খন্টধর্ম গ্রহণ করে। বুলগোঁরয়ার রাজা কনস্টান্টিনোপূলের রাজকুমারণীকে 
বয়ে করে সনাতন-শ্রেণণভুত্ত খৃষ্টান হন। এইভাবে অন্যান্য প্রাতবেশী দেশগুলিও খম্টধর্ম 
স্বীকার করে নেয়। 

এখন প্রশ্নটা হল এই-ধর্মযুদ্ধ চলছিল যখন তখন ইউরোপে কী ঘটাছল? আগেই তো 
পড়েছ, কোনো কোনো খচ্টান রাজারাজড়া বহু দেশ আঁতব্রম করে প্যালেস্টাইনে পেশীছে নানার্প 
দুর্বপাকে পড়েন। এঁদকে পোপ নিরাপদে রোমের ধর্ম-সিংহাসনে বসে আদেশ অন্ভজ্ঞা 
পাঠাচ্ছিলেন-_খৃষ্টানরা যেন 'বিধম তুঁকিদের বিরৃদ্ধে ধর্মযৃ্ধ বা ক্রুসেড চালিয়ে যায়। এই 
সময়ে খৃণ্উজগতে পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা, এত ক্ষমতা এর আগে বা পরে তাঁর কখনও হয় নি। 
আগেই তো তোমায় গ্প বলোছ, কেমন করে একজন আত্মম্ভরী সম্পাট ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কৈনোসা নামে একটা জায়গায় খাল পায়ে বরফের উপর দাঁড়য়ে ছিলেন পোপের দর্শন পাবার 
জন্যে ও তাঁর কাছ থেকে মার্জনা 'ভক্ষা করবার জন্যে। এই পোপের নাম সপ্তম গ্রেগার (গৃরুপদ 
পাবার আগে তাঁর নাম ছিল 'হলডে ব্রা্ড্‌)। পোপ-নির্বাচন-বিষয়ে ইনি একটি নূতন 'নয়মের 
প্রবর্তন করেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বশ্রে্ঠ পুরোহিতদের নাম ছিল কার্ডনাল। 
এই কার্ডনালদের একটা ধর্মমহাসমিতি থেকে পোপ নির্বাচিত হতেন। ১০৫৯ অন্দে এই 
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নিয়ম প্রবার্তত হয়, একটু-আধটু রদবদল হয়ে থাকলেও আজও সেই একই 'নয়ম চলে আসছে। 
এখনও কোনো পোপের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমহাসামীতির একটা কুলুপ-আঁটা 
কক্ষে আধবেশন হয়। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কার্ডিনালের ঘরের বাইরে 
বেরোবার উপায় নেই। অনেক সময় সর্ববাদসম্মত কোনো একটা শসদ্ধান্তে না আসার ফলে 
এদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই বদ্ধ ঘরে বন্দীর মতো কাটাতে হয়েছে-চৌকাঠ পেরোবার উপায় 
নেই। কাজে কাজেই শেষ পর্ষল্ভত একটা মশমাংসায় আসতেই হয় কার্ডনালদের। পোপশীনর্বাচন 
পর্ব সমাধা হলে চিমান 'দয়ে শাদা রঙের ধোঁয়া ছাড়া হয়। এই ধোঁয়া দেখে বাইরের প্রতপক্ষমান 
জনতা জানতে পারে ষে নূতন ধর্মগ্র্‌ একজন-কেউ নির্বাচিত হয়েছেন । 

পোপের বেলায় যেমন, পাঁবন্্ রোমান সাম্রাজ্যের সম্াট-নিয়োগের বেলাও সেইরকম 'নির্বাচনরণীতি 
অনুসৃত হত। তফাত এই যে, সম্রাট নির্বাচন করত দেশের শান্তশালী সামল্তবর্গ। এই 
শ্রেণীর সাতজন সামন্তরাজাদের বলা হত- নির্বাচক রাজা। 'সংহাসনের উপর যাতে বংশানক্রীমক 
আধকার না জল্মায়, এই ছল 'নর্বাচনের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক ক্ষেত্নে অবশ্য দেখা যেত যে অনেক 
সময় একই বংশপরম্পরার মধ্যে এইর্‌প নির্বাচন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত, বংসরের পর বংসর। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হোহেনস্টফেন্-রাজবংশ সম্রাটের পদ নিজেদের মধ্যে 
প্রায় কায়োম করে রেখোছিল। হোহেনস্টফেন সম্ভবত জর্মনির অন্তর্গত একটি ছোটো শহর 
কিংবা গ্রামের নাম ছিল। এককালে এখানকার বাঁসন্দা ছিল বলে বংশের নামও হয়োছিল হোহেন- 
স্টফেন। এই বংশের প্রথম ফ্রেডারক ১১৫২ অন্দে সমাটের 'সংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইতিহাসের পাতায় তিনি ফ্রেডারক বার্বারোসা নামে পারাঁচিত। ইানই ধর্মযৃদ্ধে যোগ দেবার 
কালে পাঁথমধ্যে জলে ডুবে মারা যান। পাব রোমান সাম্রাজোর ইতিহাসে এ"র শাসনকালকে 
বলা হয়, সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। জর্মীনবাসীদের কাছে তিনি পুরাণ-বার্ণত বীরপুরূষদের 
সমগোন্র__-তাঁকে ঘিরে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে । একটি কাহনীতে বলা হয়েছে 
যে. ফ্রেডারক নাক কোনো-এক পাহাড়ের গভনর গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, উপযুন্ত অবসর হলে 
তান যথাসময়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠবেন এবং তাঁর দেশ ও জাতিকে বিপদের হাত থেকে 
উদ্ধার করবেন। 

পোপের সঙ্গে ফ্রেডারক বার্বারোসার বহুকাল ধরে একটা দারুণ 'বসংবাদ চলে, শেষ 
পর্যন্ত পোপেরই জয় হয় এবং পোপের শাসন ফেডাঁরককে নত মস্তকে স্বীকার করে 'নতে হয়। 
বার্বারোসা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী সম্াট। কিন্তু তা হলে কী হয়, শান্তশালী সামন্তদের হাতে 
এ*কে যথেষ্ট দুভোগ সহ্য করতে হয়। ইতালিতে তখন যেসব বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠাছল 
ফ্রেডারক চেয়েছিলেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে । কিন্তু এ কাজে 'তাঁন সফলকাম হন 'নি। 
জর্মীনতেও এ সময় বড়ো বড়ো শহর নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠোছল। কলোন, হামৃবূর্গ, 
ফ্রাঙ্কফুটের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তাঁর স্বদেশে ফেডারক অন্য নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন; স্বাধীন জর্মন শহরগুলি যাতে গড়ে উঠতে পাবে তার জন্য তান সবরকম সাহায্য 
করেছিলেন। এই স্বাধীন ও শান্তশালী শহরগুলি বড়ো বড়ো সামন্তদের শান্ত খর্ব করবে, 
এটাই 'তাঁন চেয়োছলেন। 

ইতিপূর্বে একাধকবার তোমায় বলেছি, এ দেশের প্রাচীনকালের শাম্ত্রাদিতে রাজধর্ম সম্বন্ধে 
কর্প ধারণা ছিল। আর্যদের সময় থেকে অশোকের রাজত্বকাল অবধি এবং এদিকে অর্থশাস্্ 
থেকে শ্রাচার্যের নীতিসার রচনার কাল অবধি বার বার বলা হয়েছে যে, রাজা প্রজানূরঞ্জনের 
জন্য জনসাধারণের মতামত শ্রদ্ধাসহকারে পালন করবেন। দেশের প্রকৃত রাজাই হলেন 
জনসাধারণ । প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম সম্বন্ধে এরুপ উচ্চ ধারণা থাকা সত্বেও অন্যান্য দেশের 
মতো এ দেশেরও কোনো কোনো রাজা যথেচ্ছাচারিতা করতেন। এ বিষয়ে ইউরোপশয় মতবাদের 
তুলনা করতে গেলে দোখ যে, সেখানকার আইন অনুসারে রাজা ছিলেন দেশের সার্বভৌম কর্তা-_ 
তাঁর কথার উপর কারও কথা চলত না। ইউরোপায় মতে রাজা ছিলেন দেশের শাসন-নিয়মের 
জশবল্ত প্রতশক। ফ্রেডাঁরক বার্বারোসা একবার বলেছিলেন, “রাজা কী নিয়মে রাজ্য চালাবেন 
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.সে বিষয়ে প্রজাদের নির্দেশ দেবার কোনো আধকার নেই; তাদের একান্ত কর্তব্য হল রাজার 
আদেশ মেনে চলা ।” 

চীনদেশে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে কীর্প ধারণা প্রচালত ছিল সে কথাও এখানে 
আলোচনা করা যেতে পারে। চশনদেশের রাজারাজড়াদের অনেক গালভরা সব উপাঁধ 'ছিল-_ 
তাঁদের বলা হত স্বর্গপুূত্ত ও আরও কত কা! তাই বলে মনে কোরো না যেন যে তাঁরা 
ইউরোপায় সম্রাটদের মতো সর্বশান্তমান 'ছিলেন। রাজধর্ম সম্বন্ধে ভারত ও চশনের মতবাদ প্রায় 
একই রকমের ছিল। চশনদেশের একজন প্রাচীন লেখক মেঙ-স বলেছেন, “দেশে সবার উচু 
স্থান হল জনসাধারণের, তার পর যাঁদের স্থান তাঁরা হলেন পৃথিবী ও শস্যের দেবগণ, সর্বশেষে 
যাঁর আসন তান হলেন দেশের শাসনকতা।” 

ইউরোপে সমাটদের স্থান ছিল সবার উধের্ব, তাঁরা যেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রাতানাধ হয়ে 
রাজ্যশাসন চালাতেন। এই থেকে ইউরোপে একটা বিশ্বাস প্রচলিত হয় যে, রাজারা হলেন 
ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার আধিকারী। আসলে কিন্তু এতটা ক্ষমতা তাঁদের 'ছল না। অনেক সময় 
সামন্তরাজারা সম্রাটের বিরুদ্ধতা করতেন; পরবতাঁকালে বড়ো বড়ো শহরে নূতন নূতন 
শ্রেণীর সৃন্টি হয় এবং 'বাভন্ন শ্রেণীর লোকেরা সম্লাটের ক্ষমতার অংশ দাব করে বসে। ওাঁদকে 
আবার রোমান ক্যাথালকদের গুর্‌ পোপ বলতেন যে, তিনিও সর্বশান্তসম্পল্ন । যেখানে দুজন 
সর্বশান্তমানের সংঘাত হয় সেখানে আনবার্য বিপর্যয়। 

ফ্রেডারক বার্বারোসার পৌন্রের নামও ছিল ফ্রেডারক। বালক-বয়সে তান 'সংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাঁর নাম হয় দ্বিতীয় ফ্রেডারক। এ"র কথা তোমাকে ইতিপর্বেই বলোছি-__ইাঁনই 
সেই রাজা যাঁকে বলা হত “পৃথিবীর আশ্চর্য মানুষ'; ইনিই ধর্মযৃদ্ধ করতে প্যালেস্টাইন "গয়ে 
মিশরের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়ে ফিরে আসেন। 'িতামহের মতো ইনিও পোপের 
বিরুদ্ধতা করেন ও পোপের অনূজ্জা মেনে নিতে অস্বীকৃত হন! পোপ তাঁকে সম্প্রদায়-বাহর্ভূত 
ও ধম্চুত ঘোষণা করে অপমানের প্রতিশোধ নেন। এই একটি মস্ত বড়ো অস্ত্র ছিল পোপদের 
হাতে, তবে বোশ ব্যবহারের ফলে ইতিধ্যেই এই অস্যতে মরচে ধরোছল। ধর্মগ্র্র রোষ 
ফ্রেডারকের মনে খুব বেশি দাগ কাটতে পারে নি। 'দিনকালও পূর্বের মতো ছিল না। ইউরোপের 
সমস্ত রাজারাজড়াদের কাছে ফ্রেডরিক দশর্ঘ পন্্ লিখে জানালেন যে. রাজকার্যে পোপের হস্তক্ষেপ 
করার কোনো আঁধকার নেই। তান ধর্মগুরু, ধর্ম ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক 'বিষয় 'নিয়ে তানি থাকুন; 
রাজনীতিতে তাঁর মাথা গলাবার কোনো দরকার নেই। ধর্মযাজকদের মধো দুনীীতর প্রসারের 
কথাও তান উল্লেখ করতে ছাড়েন 'নি। য্যান্তর দিক থেকে ফ্রেডারককে হারাবেন পোপের এমন 
সাধ্য ছিল না। সম্রাটের এই িঠিগনীলর যথেম্ট এীতহাঁসক মূল্য আছে। সমাটের সঙ্গে পোপের 
এই বিরোধের মধ্যে সবপ্রথম আমরা ধমেরি সঙ্গে রাজনীতির বিরোধের ইঙ্গিত পাই। আধুনিক 
কালের দৃম্টিভাঙ্গর সঙ্গে ফ্রেডারকের য্যন্তির যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ধর্মীবষয়ে বিশেষ সহনশীল ছিলেন, অনেক আরব ও ইহুদি দাশশনক 
তাঁর রাজসভার সভাসদ 'ছিলেন। শোনা যায় যে, তাঁরই মারফত ইউরোপে আরাবি সংখা ও আ্যালজেব্রা 
(তোমার হয়তো মনে থাকবে, গণিতের এই শাখাটি সর্বপ্রথম ভারতে আবিচ্কৃত হয়) ইঞয়োপে 
প্রচলিত হয়। নেপ্লসের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সালেনোর বিখ্যাত চিকিংসা-শিক্ষালয় এই সমাটই 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

ফ্রেডরিকের রাজত্বকাল ছিল ১২১২ অন্দ থেকে ১২৫০ অবাধি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
ইউরোপে হোহেনস্টফেন-বংশের প্রাতপান্তি অল্তার্হত হয়। গোটা সাগ্াজাটাই ভেঙে পড়ে। ইতালি 
সামাজ্য থেকে বিচ্ছিত্র হয়ে পড়ে, জর্মীন খান্খান্‌ হয়ে যায় এবং চার 'দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
চার 'দকে দস্য্‌-তস্কর বিনা বাধায় দেশময় অত্যাচার ও লুটতরাজ চালাতে থাকে। পাঁবন্র রোমান 
সামাজ্যের বিরাট ভার জর্মন দেশ বহন করতে অপারগ হয়। ফ্ান্সের ও ইংলন্ডের রাজারা তাঁদের 
সামল্তদের দমন করে নিজেদের নিজেদের রাজ্য দৃঢ় ভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত করতে শূর্‌ করলেন। 
জর্মীনর রাজা ছিলেন একাধারে সে দেশের রাজা ও পাব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট_-তাঁরই হল 


ধর্মযৃদ্ধের সময়কার ইউরোপ ১৭৫ 


সবচেয়ে মূশৃকল। এক দিকে পোপ ও অন্য দিকে শাল্তশালশী ইতালীয় শহরগন্ীলর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে 'গয়ে তান এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, গৃহশন্রু সামন্তদের দমন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে 
ওঠে। সান্নাজ্যের ফাঁকা সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে গৃহযুদ্ধে সমস্ত দেশ 'বিভন্ত ও দূর্বল হতে থাকে। 
জর্শীন একতাবদ্ধ হবার অনেক আগেই ফ্রান্স ও ইংলশ্ড পরাক্ুমশালশী দেশ বলে পাঁরগণিত হয়। 
বহুকাল ধরে জরীনতে বহুসংখ্যক ক্ষুদে ক্ষুদে রাজারাজড়াদের দল রাজত্ব করে। মাত্র ষাট বছর 
আগে জর্মীন আবার একতাবদ্ধ হয়, যাঁদচ ক্ষুদে রাজারা তখনও 'টি'কে থাকে । ১৯১৪-১৮ অন্দের 
মহাযুদ্ধের পর এই ক্ষুদে নবাবদের দল নিশ্চহ হয়। 

ধদ্বতীয় ফ্রেডারকের মততযুর পরে জর্মীনতে এমন বিশৃঙ্খলার সন্টি হয় যে, সুদীর্ঘ তেইশ 
বছর সম্রাট-নির্বাচন স্থাগত থাকে। ১২৭৩ অন্দে হাপৃ্স্বূর্গের কাউন্ট রূডল্‌ফ্‌ সম্াট-পদে 
আঁভাষন্ত হন। ইউরোপের সাম্রাজ্য-উ্থানপতনের: রঙ্গালয়ে এবার হাপ্‌স্‌বূর্গরাজবংশের আঁবর্ভাব 
হয়। সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার আগে পর্দ্তি এই বংশ কোনোমতে টিকে ছিল। রাজবংশ 'হসাবে 
হাপ্স্বূর্গদের পতন ঘটে মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধ বাধবার সময় অস্ট্রো-হাঙ্গোরর সম্রাট ফ্রান্সিস 
জোসেফ ছিলেন হাপ্স্বূগাঁয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল অনেক--ইাতপূর্কেই তান একাঁদিক্রমে 
যাট বছর রাজত্ব করেছেন। সংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পূত্র ফ্রাঞ্জ- ফার্ডন্যান্ড্‌। 
বলকান দেশের বোসূনিয়া জেলার সেরাজেভো শহরে ফ্রাঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী আততায়ীর হাতে ১৯১৪ 
অন্দে নিহত হন। এই হত্যাকান্ডের ফলেই মহাযুদ্ধের সূচনা হয় এবং মহাযুদ্ধের ফলে অন্য অনেক 
জনিষের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন হাপ্স্‌বূর্গরাজবংশও লোপ পায়। 

এই তো গেল পাঁবন্র রোমান সাম্রাজ্যের কথা। এই সাম্রাজ্যের পাশচমে অবাঁস্থত ফ্রান্স ও 
ইংলণ্ডে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত । দুই দেশে যুদ্ধ যাঁদ-বা ক্ষান্ত হত, দুই দেশের সামন্তবর্গ 
ও রাজাদের সত্গে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। জর্মনির সম্রাটের চেয়ে এই দুই দেশের রাজাদের অদৃজ্ট 
ভালো বলতে হবে; এ*রা সামল্তদের নিজেদের বশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে ইংলপ্ড ও 
ফ্রা্স অনেক বেশি সংহত ও একতাবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে। একতার বলে এদের শান্ত প্রভৃতপাঁরমাণে 
বাঁদ্ধ পায়। 

ইংলন্ডে এই সময় এমন একাঁট ঘটনা ঘটে যার ফলে সে দেশের ইতিহাসের ধারা পর্যন্ত 
বদলে যায়। ১২১৫ অন্দে ইংলশ্ডের রাজা জন ম্যাগ্‌না কার্টা নামে একটি চুন্তপন্রে স্বাক্ষর করেন। 
শপুরুষকেশরাী 'রিচার্ডের পর জন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জন পরস্বাপহরণে তৎপর 
ছিলেন অথচ তাঁর যতটা লোভ ছিল ততখাঁন ক্ষমতা 'ছিল না। ফলে 'তাঁন সকলেরই 'বিরান্তভাজন 
হয়ে পড়েন। সামন্তেরা তাঁর পিছ ধাওয়া করে শেষ পর্য্ত টেমৃস্‌ নদীর উপর অবাঁষ্থত রাণখীমিড 
নামে একাঁট দ্বীপে তাঁকে বন্দী করে এবং তাদের িচ্কোষিত তলোয়ারের হুমকি দোঁখয়ে জনকে 
এই চুক্তিপরে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করায়। এই ম্যাগৃ্না কাটায় অর্থাৎ মহাঘোষণা-পন্রে সই করতে 
গিয়ে রাজাকে অঙ্গীকার করতে হয় যে, তিনি ইংল্ডের সামন্তবর্গের ও প্রজাসাধারণের কতকগুলি 
সহজাত আঁধকার মেনে নেবেন। ইংলশ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এটা খুবই 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । চুক্তিপন্রে বলা হয়, রাজা প্রজাদের প্রাতানাধস্থানীয় লোকের অনুমোদন বাঁতিরেকে 
কোনো লোকের স্বাধীনতায় কিংবা সম্পাস্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এ থেকে জ্বারপ্রথার 
অর্থাৎ সমশ্রেণর লোকেদের দ্বারা বিচার-নিষ্পাত্তর রেওয়াজ আসে। ইংলন্ডে রাজার ক্ষমতা খর্ব 
করার চেষ্টা খুব আগের থেকেই আরম্ভ হয়। পাবত্র রোমান সাম্রাজ্যে রাজার সার্বভৌমত্ব-বিষয়ে ষে 
ধারণা প্রচালত ছিল, ইংলণ্ডে সে ধারণা গোড়া থেকেই সমর্থন পায় নি। 

ইংলণ্ডে সাত শো বছর আগে এই-বে একটি নখাঁতি প্রবার্তিত হয়-_ইংরেজদেরই রাজত্বে আজ 
১৯৩২ অবন্দেও ভারতে তার বাতন্রম দেখতে পাই। এ কথা ভাবতে খুব আশ্চর্য মনে হয়, নাঃ 
আজ এ দেশে সর্বশান্তমান ভাইসরয় দণ্ডমৃণ্ডের বিধাতা, তিনি আর্ডন্যান্স ও বশেষ আইন জার 
করে প্রজাসাধারণের স্বাধশন্তা ও সম্পান্ত হরণ করতে পারেন। 

ম্যাগৃনা কার্টা স্বাক্ষারত হবার পর ইংলশ্ডে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। দেশের 
সামম্তবর্গ ও প্রজাসাধারণের প্রাতিনাধদের নিয়ে একটি জাতীয় সাঁমাত রুমে র্রমে গড়ে ওঠে। 


৯৭৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এইভাবে ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট-শাসনের পত্তন হয়। লর্ড ও িশপদের নিয়ে "হাউজ অব লর্ডস্‌স 
এবং জনসাধারণ ও ষৃদ্ধোপজশীবী সামন্তদের প্রাতাঁনাধদের নিয়ে 'হাউজ অব কমন্স, গঠিত হয়। 
প্রথম প্রথম পার্লামেন্টের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে জাতীয় সামাতর শান্ত বৃদ্ধ 
পেতে থাকে । শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পেশছয় যেখানে রাজা ও সাঁমাতির মধ্যে সার্বভৌমত্ব 
নিয়ে শীল্তপরাক্ষা হয়। রাজা নিহত হলেন এবং দেশের লোকের ্রাতাঁনাধ-সভা স্বীয় ক্ষমতায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই ঘটনা ঘটে প্রায় চার শো বছর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে । 

ফ্রান্সেও তিন শ্রেণীর লোকদের এক-একাঁট কোন্সিল ছিল। এই 'তিন শ্রেণীর লোক হল 
অভিজাত-সম্প্রদায়, যাজক-সম্প্রদায় ও জনসাধারণ। রাজার ইচ্ছা অনুসারে কালে-ভদ্রে এই কৌন্সিল 
বসত। ইংরেজ পালশমেন্ট যতটা ক্ষমতা অর্জন করে ফরাসি কো্সিল ততটা ক্ষমতা অর্জন করতে 
পারে নি। ফ্রান্সেও রাজশান্ত ধ্বংস হবার পূর্বে একজন রাজাকে তাঁর মস্তক দান করতে হয়। 

পূর্বদেশে তখনও গ্রীকদের পর্ব-রোমান সাম্রাজ্য বেশ প্রতিপাত্তশাল ছিল। গোড়া থেকেই 
কারও-না-কারও সঙ্গে এই সাম্াজোর ষুদ্ধ লেগেই থাকত। অনেক সময় পরাভূত হবার লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছে উত্তর-দেশাগত বর্বর ও তার পর মুসলমানদের পর পর আক্রমণ সত্তেও এই সাম্রাজ্য কোনো- 
প্রকারে টিকে ছিল। এই সাম্রাজোর উপর আকুমণ চালায় রাশিয়ান, বুলগোরয়ান, আরব ও সেলজুক 
তুকিরা। গ্রীক সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হয় ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে--এ যুদ্ধে যেমন ক্ষতি হয় 
তেমন সর্বনাশ তার কখনও হয় 'নি। 'বধমর্শরা যতটা না ক্ষাতি করেছে তার চেয়ে অনেক বোশ ক্ষাত 
করে খ্টান-ধর্ম যোদ্ধাদের দল। খন্টান কনস্টাশ্টিনোপ্ল শহরের উপর এরা ষে নিদারুণ অত্যাচার 
করে তেমন অত্যাচার অসভ্য বর্বরেরাও করে নি। এই সর্বনাশা সংঘাতের পর কনস্টাশ্টনোপল 
আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে 'নি। 

পাশিম-ইউরোপের দেশগৃলি পূর্বইউরোপের এই সামাজ্য সম্বন্ধে খুব অজ্পই জানত। 
কেবল জানত না বললে খুব কমই বলা হবে; খঙ্টস্তানের বাইরে বলে পূর্বদেশবাসী ইউরোপায়দেব 
অবজ্ঞা করত। এ দেশের ভাষা ছিল গ্রনীক, পশ্চিম-ইউরোপের সভ্য ভাষা ছিল লাতিন। অথচ তার 
পড়ত অবস্থাতেও কন্স্টাণ্টনোপূলে যেমন বিদ্যাশক্ষার চর্চা হত তেমনটা পাঁশচম-ইউরোপের 
খুব গৌরবের দিনেও হত কি না সন্দেহ। পূর্ব-দেশের এই "বদ্যা ছিল পারণত বয়সের বিদ্যা, এর 
মধ্যে শান্ত ও সৃজনণ ক্ষমতা ছিল না। পশ্চিম-দেশে বিদ্যার চর্চা বোশ ছিল না সত্য, কিন্তু এ বিদ্যায় 
ছিল যৌবনোচিত শান্ত, সৃজনক্ষমতা। এই শান্তই একাঁদন প্রকাশ পেল শিল্পে, সাহত্যে, নব নব 
সোন্দর্যসান্টতে। 

পূর্ব-সাম্রাজ্যে ধর্মের সঙ্গে রাজশান্তর বিরোধ ছিল না, যেমনটা ছিল রোমে । রাজা 'ছলেন 
সর্বশাস্তমান, তরি যথেচ্ছাচারতায় কারও বাধা দেবার আধকার 'ছিল না। এরকম স্বৈরতন্নী রাজার 
অধানে স্বাধীনতার প্রসঙ্গই ওঠে না। ছলে বলে কৌশলে 'যাঁন সবশ্রেম্ঠ খতানই করতেন সিংহাসন 
আঁধকার। অন্যায় করে. রন্তপাত করে যিনি রাজমুকুট ছিনিয়ে নিতেন, প্রজাসাধারণ সভয়ে 
মেষপালের মতো তাঁকেই অনুসরণ করত । কে রাজা হলেন এতে তাদের খুব বোঁশ মাথাব্যথা ছিল না; 
তারা জানত যে রাজ-আজ্জা তাদের প্রতিপার্পন না করে গত্যল্তর নেই। 

ইউরোপের তোরণদ্বারে পূর্ব-সাম্রাজ্য ছিল শাল্লশর মতো দাঁড়য়ে, এশিয়ার আক্রমণ থেকে 
পশ্চিমকে রক্ষা করাটাই ছিল যেন তার কাজ। শত শত বছর এ আক্রমণ তারা ঠেকিয়ে রেখেছিল । 
আরবরা কন্স্টাশ্টিনোপূল্‌ আঁধকার করতে পারে নি। এই শহরের দরজা থেকে সেলজুক তৃকদের 
দায় নিতে হয়। মধ্োলরা রাশিয়া আক্রমণ করতে যায় এর পাশ কাটিয়ে। সর্বশেষে আসে অটোম্যান 
তুর্কিরা; এদের হাতেই শেষ পর্য্ত ১৪৫৩ অন্দে এই বহত্্রখ্যাত নগরীর পতন ঘটে, এবং এর 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-সাম্াজ্যেরও পতন হয়। 


৬৪ 
ইউরোপে শহর ও নগরের উৎপাত্তি 
এ ২১শে জুন, ১৯৩২ 


যে সময়ে ক্রুসেড পাঁরচালিত হচ্ছিল সেটা ছিল ইউরোপে ধর্মীবশবাসের যূগ। এই ধর্মের 
জোরেই লোকে. দৈনান্দন দুঃখকস্ট সহ্য করত। সে যুগে না ছিল বিজ্ঞান, না 'বদ্যানূশশলন; আর, 
ধর্ম বিজ্ঞান এবং শিক্ষা এই তিনের সমন্বয় বড়ো-একটা দেখাও যায় না। বিদ্যা আর জ্ঞান মানুষকে 
ভাবতে শেখায়। ধর্মের সঙ্গে প্রশ্ন এবং সন্দেহের যোগাযোগ সহজে হয় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরণক্ষা আর অনুসন্ধিংসার অগ্গা্গী সম্বন্ধ, 'কিন্ত ধর্মের পথ আলাদা । ক করে এই ধর্মের মধ্যে 
দুর্বলতা ঢুকল এবং লোকের মনে সন্দেহ জাগল তা পরে আমরা দেখতে পাব। 

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের খুব জাঁকালো অবস্থা । রোমান চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায় ছিল 
ধর্মনেতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে শোষক। হাজার হাজার ধর্মীবশ্বাসীকে পাঠিয়েছিল প্যালেস্টাইনে 
ধর্মযুদ্ধে, কিন্তু তারা আর ফেরে নি। ইউরোপে অনেক খম্টান কিংবা খৃম্টান-সংঘ সব ক্ষেত্রে 
পোপকে মানত না; তাই 'তানও তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে শুরু করলেন। কেবল তাই 
নয়, পোপ এবং উধর্যতন ধর্মসম্প্রদায় মনে করতেন ধর্মের উপরে তাঁদেরই একচেটিয়া আঁধকার; সেই 
'বিশবাসের বশবতাঁ হয়েই চার্চের কতক বাঁধ অমান্য করবার অনুমাত 'দয়ে পোপ এক 'বিধান বা 
শডস্পেনসেশনস্‌' জারি করোছিলেন। তবেই দেখো, যে চার্চ আইন জারি করত, অবস্থাঁবশেষে তা 
অমান্য করবার ব্যবস্থাও সেই দিত। সুতরাং কতকাল আর এ-সমস্ত 'বাঁধর প্রাতি লোকের শ্রদ্ধা 
থাকবে 2 পাশাপাশি আর-একটা ব্যবস্থাও পোপ করোছিলেন, সেটা হল ক্ষমা বা 'ইন্ডালজেন্স। 
পোমান ধর্ম সিম্প্রদায়ের মতে, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা চলে যায় স্বর্গ আর নরকের মধ্যবতর্ঁ 
একটা জায়গায়; পাঁথবীতে অনুষ্ঠিত পাপকার্ষের জন্যে দণ্ড ভোগ করতে হয় সেখানে । পরে 
এক সময়ে সেখান থেকে আত্মা যায় স্বর্গে । পোপ কী করলেন, জানোঃ তিন বাবস্থা দিলেন, 
পাপক্ষালনের স্থানে না গিয়ে মানবাত্মা সরাসাঁর স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা 'তাঁন 
1বনাম.ল্যে দিলেন না; অর্থের 'বাঁনময়ে লোককে এই বাবস্থাপন্র দেওয়া হত। জনসাধারণের ধর্ম- 
বিশ্বাসের সৃযোগ 'নিয়ে চার্চ এভাবে শোষণ করত তাদের। এটা ক্রুসেডের পরেকার কথা । এ ধনয়ে 
শেষ পর্য্ত একটা কেলেও্কারি হল, অনেকেই রোমান চার্চের বিরৃদ্ধাচরণ করতে লাগল। 

আশ্চর্য যে, লোকে এসব অন্যায় সহ্য করে থাকে । তাই তো অনেক দেশেই ধর্ম একটা মস্ত 
ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেছে। মন্দিরে ঘান্দরে পুরোহিতদের কান্ডটা দেখো-না কেন; যারা পুজো 'দিতে 
আসে তাদেরকে শোষণ করতে এরা খুব মজবৃত। গঙ্গার তারে যাও, দেখবে, আগেভাগে পাওনাটা 
আদায় না করে পাণ্ডাঠাকুর কারও কাজ করতে রাজি নয়। বাড়তে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, যাই ঘটুক-না 
কেন, পুরোহিত আসবে, এবং তোমার কিছ অর্থদণ্ড ও হবে। 

হন্দু খঙ্টান ইসলাম প্রভাতি সব ধর্মেই ইত্যাকার ব্যবস্থা । প্রত্যেক ধর্মেরই আবার টাকা 
আদায়ের একটা নিজস্ব ফন্দি আছে। 'হন্দুধর্মে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থার অস্পম্টতা নেই কোনো । 
ইসলামধর্মে পুরোহিতের বালাই নেই, এবং সেইহেতু অতীতে মুসলমানগণ শোষণের হাত থেকে 
কতকটা রক্ষা পেয়েছে । “কিন্তু কালে কালে সমাজে হরেক রকমের লোক আর শ্রেণীর উদ্ভব হল,_ 
কত মোল্লা, মৌলাব, পীর, ধর্মোপদেশক, আরও কত কণ। তারা জনসাধারণকে প্রতারণা করে শোষণ 
শুর্‌ করল। যেখানে নাকি মুখে লম্বা দাঁড়, মাথায় টাক, কপালে ফোঁটা-তিলক, পরনে আলখাল্লা 
িংবা গেরুয়া বসন থাকলেই পরম সাধু মহাপুরুষ বলে গণ্য হওয়া যায় সেখানে লোককে প্রতারণা 
করা তো কঠিন ব্যাপার নয়। 

বিরহ ভোরের সাতানিরা চারার দরগায় তে াসাহি হরেছো কে 
চাটা নিন 


১২ 


১৭৮ বিশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


এই দেখো, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি, মধ্যযুগ থেকে ধর্মের যুগে! মধ্যযুগের 
কথাই আরও বলবার আছে। দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম আর ধরাছোঁয়ার বাইরে নেই। একাদশ ও দ্বাদশ 
শতাব্দীতে পশ্চিম-ইউরোপ-ময় 'গিজনা বা ধর্মমান্দর নার্মত হয় এবং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন 
ধরনের স্থপাঁতীবদ্যার পাঁরচয় পাওয়া যায়। বিরাট এক-একটি "গির্জা, কিন্তু ক-এক কৌশলে 
যেন এই বিরাট ইমারভ্রের ছাদের ভার রাখা হল বাইরের 'দিকে দেয়ালের উপর। অভ্যন্তরভাগে 
যে সরু সরু স্তম্ভ আছে, মনে হবে, বুঝি-বা ওর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত; কন্তু আদতে তা নয়। 
আর এ-যে খিলান, সেটার গড়ন ছিল আরাঁব স্থাপত্যের অনুকরণে । চূড়াটা উপরের 'দকে ক্রমশ 
সক্ষম হয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে । এইভাবে এই গড়নরণীতির উদ্ভব হয়োছল ইউরোপে, একে বলা 
হত গাঁথক স্টাইল। ভারি সুন্দর! ধর্মের উচ্চ আদর্শের সম্গো খাপ থেয়ে গেছে ষেন। গির্জার এই 
গঠনরীতি ধর্মের ষুগের খাঁটি নিদর্শন। যেসকল স্থপাঁতি আর কারিগর তাদের 'শিল্পে একান্তভাবে 
মনপ্রাণ ঢেলে দিষেছে একমান্র তাদের দ্বারাই এই ধরনের ইমারত নির্মাণ সম্ভব। 

পশ্চিম-ইউরোপে এই গাঁথক স্টাইলের উদ্ভব সাঁত্যই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সেই অরাজকতা, 
অজ্ঞতা আর অসাহফুতার দিনেই গড়ে উঠোছল এই সন্দর শল্পাদর্শ। ফ্রাল্স, উত্তর-ইতালি, জর্মীন 
আর ইংলণ্ডে একই সময়ে এঁ গাঁথক স্টাইলে গিজা তৈরি হয়েছিল! কখন কা অবস্থায় এদের 
নির্মাণ শূব্‌ হয় বলা বড়ো শল্ত; কাঁরগরদের নামও কেউ জানে না। আর-একটা নূতন 'জানষ 
হল, 'গর্জার জানলায় রাঁউন কাঁচের ব্যবহার; তাতে আবার নানা রঙে সুদৃশ্য ছাব আঁকা থাকত, 
এবং এ জানলার ভিতর 'দয়ে যে আলো প্রবেশ করত তা গির্জার গুরুগম্ভীর ভাবকে যেন আরও 
বাঁড়য়ে তুলত। 

ইতিপর্বে এক চিঠিতে আম এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের তুলনা করোছিলাম। তখনকার দিনে 
'এাঁশয়া 'শিক্ষাদদীক্ষা সভাতা ও সংস্কৃতিতে ইউরোপের চেয়ে ঢের বোৌশ উন্নত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ 
তখনও নূতন িছ্‌ সৃত্টি করতে পারে 'ন।-আমার মতে সৃষ্টই জীবন। অর্ধসভা ইউরোপ 
গাঁথক স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভাবন করেছিল, সুতরাং সেখানে যে জীবনী শান্ত প্রবল 'ছিল তা স্বীকার 
করতে হবে। নানা গোলযোগ, আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভাব সত্তেও জীবনের গতি রুদ্ধ হয় নি 
সেখানে; গাঁথক ধরনের ইমারতগুলো তার সাক্ষ্য দেয় । পরবতাঁকালে এই জাবনীশান্ত স্ফূর্ত হয়েছে 
চন্রাবদ্যা, ভাস্কর্, আর নানা দ:ঃসাহাঁসক কার্ষে। 

গাঁথক ধরনের গির্জা তুমিও দেখেছ, কিন্তু হষতো মনে নেই। সেই-যে জর্মনর কলোন- 
নগরের দৃশ্য ক্যাঁথড্রালঃ আর ইতালির 'মলানে, ফ্রান্সের সাল্লাস নগরে? কিন্তু কত আর 
নাম করবঃ জর্মীন ফ্রান্স ইংলন্ড আর উত্তর-ইতা'লির যেখানে-সেখানে এই ধরনের ক্যাথিড্রাল 
দেখতে পাওয়া ঘায়। 'কম্তু আশ্চর্য, রোমে এই 'জানিষাঁট নেইা। 

এ একাদশ আর দ্বাদশ শতাব্দীতে গঁথিক ধরনের ছাড়া অন্য ধরনের 'ির্জাও 'নার্মত হয়েছিল, 
যেমন প্যারর নোতরদাম্‌ এবং ভেনিস-নগরের সেন্ট্‌ মার্ক গিজা। এগুলো গ্রশক স্থাপতোর 
নিদর্শন। 

ণকল্তু ক্রমশ ধর্মের যুগে ভাটা এল, গির্জা ক্যাঁথভ্রাল ইত্যাদ 'ির্মাণের ঝোঁকও কমল। 
লোকের মন তখন অন্য 'দিকে- ব্যবসাবাণজ্যে আর নাগারক-জশবনধান্রায়। ক্যাথিড্রালের পারবর্তে 
গড়ে উঠল টাউন-হল্‌। পণ্টদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই দেখা গেল, উত্তর আর পশ্চিম- 
ইউরোপের সব্পি সৃদৃশ্য গাঁথক স্টাইলের টাউন-হল: কিংবা নাগারক-সমাজগৃহের ছড়াছাঁড়। লন্ডনে 
পালণমেন্ট-ভবন গাঁথক ধরনে 'নার্মত। কবেকার তোরি আমার জানা নেই, তবে আমার ধারণা, আদত 
গাঁথক ইমারতাঁট কোনো-এক সময়ে আগুনে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে এ ধরনের আর-একটি গৃহ 
'নার্মত হয়। 

ইউরোপময় একটা পারবর্তন শুরদ হল, দেখা দিল একটা নৃতন জীবনের স্পন্দন। চার 'দকে 
নূতন নতন শহর আর নগর গড়ে উঠতে লাগল, লোকের ঝোঁক এল নাগারক জাবনবানার প্রাতি। 
অবশ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দশর গাঁথক ক্যাথিড্রালগীলও গড়ে উঠোঁছল শহরে আর নগরে । সেই 
রোমান সায়াজ্যের যুগেও ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে বড়ো বড়ো নগরাদির অভাব ছিল না। কিন্তু 


ইউরোপে শহর ও নগরের উৎপাত্ত ১৭৯ 


রোম-সাম্াজ্য আর গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোপ পেয়ে যায়; বলতে গেলে 
কনস্টান্টনোপ্ল ছাড়া বড়ো নগর ইউরোপে আর ছিল না। অথচ তখন এশিয়ার নানা দেশে-_ 
ভারতবর্ষ চীন এবং আরব প্রভৃতিতে বড়ো বড়ো নগরের অভাব ছিল না। শহর সভ্যতা ও সংস্কীতি 
পাশ।পাঁশ গড়ে ওঠে; রোমের পতনের পরে ইউরোপে এ তিনের কোনোটাই 'ছিল না। 

কিন্তু এখন আবার নাগারক জীবন নৃতন করে গড়ে উঠতে লাগল, বিশেষত ইতালিতে । 
«এই নগরগ্যীল পাঁবত্র রোমান-সম্রাটদের পথে কণ্টকস্বরূপ ছিল, কেননা এদের যেসব 'নাদর্ট 
নাগারক-আঁধকার ছিল সেসবের সংকোচে এরা রাজ হত না। এখন ইতাঁলর এই সমস্ত নগরে 
এবং অন্যতও ব্যবসায়ী আর মধ্যাবন্ত বা বুর্জোয়া (9০902091515) শ্রেণীর উন্নাতির পারচয় 
পাওয়া গেল। 

ভেনিস ছিল স্বাধীন সাধারণতাল্লিক রাজ্য; আদ্রয়াতিক-সমুদ্রে তার আধিপত্য । ক সুন্দর 
দেখায় এই ভোৌনস-নগরীকে, আঁকাবাঁকা জলপথে ঘেরা । লোকে বলে, এ স্থানটা আগে ছিল জলাভূমি 
হুন-নেতা এন্তুলা যখন একুইলিয়া আক্মণ করেন তখন কতক লোক পালিয়ে ভেনিসের জলা- 
ভূমিতে আশ্রয় নেয়; পরে তারাই ভোঁনস শহর গড়ে তোলে । পূর্ব এবং পশ্চিম রোমান-সাম্রাজ্যের 
মাঝখানে অবস্থিত ছিল বলে ওটা স্বাধশন থেকে যায়। ভারতবর্ষ এবং প্রাচোর দেশগুলোর সঙ্গে 
ভোঁনস ব্যবসাবাণজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করোছিল, তাতে করে তার 'বস্তর অর্থসমাগম হয়; 
ক্রমে শান্তশাল নৌবিভাগ গড়ে তোলে। এখানে প্রজাতল্শাসন প্রচালত ছিল, প্রোসডেন্টকে বলা 
হত 'দোগা,। ১৭১৭ খন্টাবন্দে নেপোলিয়ন এই প্রজাতল্ত রাজ্য আধকার করেন। তখন দোগ্া ছিল 
একজন খুন্খুনে বৃদ্ধ । কথিত আছে, নেপোলিয়ন যোঁদন বিজয়ীর বেশে ভেনিসে প্রবেশ করেন 
সোদনই বৃদ্ধের মততযু হয়। সেই ভেনিসের শেষ দোগা। 

ইতালির আর-এক দিকে ছিল জ্েনোয়া-নগরী, ব্যবসাবাণিজ্য আর নৌশান্তর 'দিক থেকে 
ভেনিসেরই সমকক্ষ । মাঝখানে বলোনা 'পিসা ভেরোনা আর ফ্রোরেন্স; কত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জল্ম 
হয়েছিল এই ফ্লোরেল্স-নগরে। মোদসি-বংশের শাসনকালে ফ্লোরেন্স খুব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। 
উত্তর-ইতালর 'মলান শহর ছিল কলকারখানার কেন্দ্র। আর দক্ষিণে নেপুল্‌স্‌ শহরের তখন উঠল্ত 
অবস্থা । 

ফ্রান্সের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গেই প্যারি-নগরাঁর প্রাতপান্ত বেড়েছে। ফ্রান্সের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির 
কেন্দ্র এই প্যার-নগরী। কত দেশের কত রাজধানশই তো 'ছিল; কিন্তু প্যার যেমন নাঁক ফ্রান্সের 
উপর আ'ধপত্য করেছে তেমন দি আর-কোনো রাজধানঈ পেরেছে 2 অন্তত গত হাজার বছরের মধ্যে 
এমনটি দেখা যায় নি। ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে লিও, মার্সাই, অললেয়াঁ, বরে আর বলোন 
প্রসদ্ধ। 

ইতাঁলর ন্যায় জর্মীনতেও নানা শহর গড়ে উঠছিল, বিশেষ করে ভ্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতকে। 
তাদের লোকসংখ্যা বাড়ল; সম্পদ ও ক্ষমতা-বাঁদ্ধির সব্গে তাদের সাহসও বাড়ল। তখন বাবসার 
স্বার্থে কয়েকটি শহর একজোট হয়ে এক-এক দল পাকাল, কখনও-বা দলগুলো পরস্পর হানাহাঁন 
শংরু কগল। এ বিষয়ে সম্রাটের কাছ থেকেই তারা উৎসাহ পেত। এসকল শহরের মধ্যে হামূক্র্গ, 
ত্রিমেন, কলোন, ফ্রাঙকফুট, মিউীনক, ডানাঁজগ, নূরেমূবার্গ ব্রেসূলো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 

নেদারল্যান্ডে (আধুনিক হল্যান্ড ও বেলজিয়াম ) ছিল আন্তোয়ার্প্‌ আর ঘেন্ট বাঁপিজ্যপ্রধান 
শহর। ইংলন্ডে অবশ্য তখন লম্ডন-শহর 'ছল, কিম্তু কোনো দিক 'দিয়েই তা ইউরোপের প্রধান 
প্রধান শহরগুলোর সমকক্ষ 'ছল নানা আকারে, না অর্থসম্পদে, না ব্যবসাবাঁণজ্যে। শিক্ষার কেন্দ্ু 
ধহসাবে আক্স-ফো আর কেম্রিজ ি*বাবদ্যালয়ের নাম ছিল। ইউরোপের পূর্বাংশে ছিল সংপ্রাচীন 
ভিয়েনা-নগরণ, আর রুশশিয়ায় ছিল মস্কো, 'কয়েভ ও নভোগরোদ। 

এই-যে নৃতন নতন শহরগুলো গড়ে উঠল, এর উপলক্ষ্য ছল বাবসাবাঁপজ্য, কোনো রাজা 
কিংবা সম্রাটের আনুকৃল্যে এগুলোর সৃষ্টি হয় নি। সূতরাং পুরোনো সাম্রাজ্যক শহরগুলোর 
সঙ্গে এদের পার্থক্য 'ছিল। এদের ক্ষমতা 'ছিল ব্যবসায়ী-শ্রেণীর হাতে, আভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতে 
নয়। এক কথায়, এগ্‌লো ছিল ব্যবসাবাণজ্যের শহর। সৃতরাং এদের উন্নতির অর্থ ছিল, মধাবিত্ত- 
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' শ্রেণীর উন্নবাত। পরবতাঁকালে আবার এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই ক্রমশ শান্তশালশী হয়ে ওঠে এবং রাজা 
কংবা সামল্ততাল্ত্িকদের কাছ থেকে ক্ষমতা 'ছানয়ে নেয়। কিন্তু সে অনেককাল পরের কথা। 

দেখা গেছে, যেখানে শহর সেখানেই সভ্যতার 'িবকাশ। শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও 
হয় প্রচার প্রসার, আর জাগে স্বাধীনতার স্পৃহা । গ্রামাণ্লে লোক বাস করে বিচ্ছিন্নভাবে, আর তারা 
প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে । তাদের খাটুনি বেজায়, বিশ্রাম নেই বললেই হয়; হুকুম অমান্য 
করবার সাহসও নেই। ওাঁদকে শহরে জীবনযান্রাপ্রণালী আলাদা । লোকে বাস করে দলবদ্ধভাবে; 
শিক্ষায়, চিন্তায়, আলাপ-আলোচনায় ভদ্রুজবীবন-যাপনের সুযোগ মেলে শহরে। 

আর সেই স্বাধীনতার স্পৃহা! সামল্ততাণ্তিক শাসনব্যবস্থা, এবং ধর্মের ব্যাপারে চাচেরি 
কর্তৃত্ব_এই উভয়প্রকার নাগপাশ থেকেই লোকে মুক্তি খোঁজে। বিশ্বাসের যুগ যায়, শুরু হয় সন্দেহ । 
পোপ আর চার্চের কর্তৃত্ব লোকে আর অন্ধভাবে মেনে নেয় না। পোপের প্রাত সম্রাট "দ্বিতীয় 
ফ্রেডরিকের ব্যবহার তো আমরা জান। সেই অগ্াহ্যের ভাবটা ক্রমশ বেড়ে চলল । 

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষার দিকটাও যেন পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ইউরোপে তখন 
লাতিনভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন। জ্ঞানলাভের আশায় ইতালির লোকে 'বাভন্ন বিশবাঁবদ্যালয়ে ঘুরে 
বেড়াত। ইতালির 'বখ্যাত কাব দান্তে এালাঘারর জল্ম হয় ১২৬৫ খজ্টাব্দে, আর কাব পেক্্ার্কৃ 
জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৪ সনে। এর অব্যবাহত পরেই ইংলগ্ডে বিখ্যাত কাব চসারের আঁবর্ভব। 

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। এই সময়েই প্রথম বিজ্ঞানচর্চার 'দকে লোকের ঝোঁক 
এসোঁছল। আরবদের নৈজ্জানিক-স্পৃহা ছিল, এ কথা পূর্বে বলোছ; থাঁনকটা চর্চা তারা করেওাছল । 
কিন্তু তখন তো ইউরোপে মধাষূগ। বিজ্ঞানচ্চয় যে অনুসন্ধিংসা আর একাগ্র সাধনার প্রয়োজন, 
তা এই গোঁড়ামির যুগে সহজসাধ্য ছিল না। ধর্মসম্প্রদাই ছিল এর বিরোধী । কিন্তু তথাপি 
একট-আধট বিজ্ঞানচ্চা শুরু হল। ইউরোপের এই যুগে প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে একজন ইংরেজের 
নাম করা যেতে পারে; ইনি অক্সফোর্ডেব আঁধবাসী রোজার বেকন্‌; ব্রয়োদশ শতাব্দীতে এ'র জল্ম 
হয়েছিল। 


৬৫ 
মসলমানগণের ভারত-আক্লমণ 
২৩শে জন, ১৯৩২ 


গতকাল তোমাকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি। লিখতে বসেছিলাম; জেলখানা আর পার- 
পা্রিক সব-কিছ ভুলে গিয়ে কঙ্পনার রথে চড়ে একেবারে মধাযূগের পাঁথবাঁতে উধাও 
হয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু সহসা চমক ভাঙল। সেই অতাঁত যুগ থেকে পলকে ফিরে এলাম বর্তমান 
যুগে। খেয়াল হল, আমি জেলে রয়েছি। উপর থেকে আদেশ এসেছে, তোমার মা ও গাকুরমার 
সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ এক মাস বন্ধ থাকবে। হেতুটা ক তা আমাকে বলা হল না। কেনই-বা 
বলবে, আমি কয়েদী যে! এঁদকে আজ দশ দিন যাবৎ ওরা দেরাদূনে এসে অপেক্ষা করছেন; 
[িন্তু খামোকা, আমার সঙ্গে দেখা না করেই গুদের ফিরে যেতে হবে। এই তো ভদ্রুতা। যাক, 
এ নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই; জেল তো জেল, তা ভূললে চলবে না। , 

যাহোক, এর পরে আর অতশতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে, আজ মন পাতলা হয়ে 
গেছে, তাই নূতন করে 'লিখতে বসোঁছ। 

অনেক-কাল বাইরে-বাইরে ছিলাম, এবারে ভারতে ফিরে আসা যাক। মধ্যযুগের ইউরোপ 
আমরা দেখেছি! দেখোঁছ সামন্ততাদ্রিক অত্যাচার এবং নানাবিধ গোলযোগ আর কৃশাসনে লোকের 
দুরবস্থা, পোপ আর সম্রাটের দ্বন্্, ক্লুসেডের সময়ে খষ্টধর্ম আর ইসলামধর্মের বিরোধ, আর 


শ্‌ 


মধ*সলমানগণের ভারত-আক্রমণ ১৮৯ 


দেখোছ, কী করে দেশগুলো সব নূতন আকারে গড়ে উঠল। আচ্ছা, ভারতবর্ষের অবস্থা তখন 
কীরকম ছিল? 

মধ্যযুগের প্রথম দিককার ভারতের অবস্থা আমরা জান । সুলতান মাহমুদ গজাঁন থেকে উড়ে 
এসে জুড়ে বসোছলেন উত্তর-ভারতে, তাও দেখোছ। মাহমুদের লুশ্ঠন আর ধৰংসকার্যে ভারতে 
স্থায়ী পাঁরবর্তন কিছ ঘটে নি। তবে উত্তর-ভারতের বহু সমন্ধ নগর তান লুণ্ঠন করেছিলেন, 
ধ্বংস করেছিলেন অসংখ্য স্তম্ভ আর ইমারত | কেবলমান্র 'সিম্ধূদেশ এবং পাঞ্জাবের কতকাংশ 'তিনি 
নিজের শাসনাধীন করোছিলেন; দাক্ষিণাতা, বাংলাদেশ, কিংবা ভারতের অন্য কোনো অংশ তান 
গজনি-রাজোর 'অন্ততুন্ত করেন নি। মাহমুদের আক্রমণের দেড় শো বছর পরেও মুসালম-রাজ্য কিংবা 
ইসলামধর্ম ভারতে প্রাতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১১৮৬ খম্টাব্দে, আবার উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত থেকে ভারত- 
আক্রমণ শুরু হয়। তখন গজানি-সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে এবং ঘোর-রাজ্যের আফগান শাসক 
করেন। 'দাল্পর আধপাঁতি ছিলেন পৃথবীরাজ চোহান। উত্তর-ভারতের আরও কয়েকজন হিন্দু 
রাজার সত্গে মিলিত হয়ে 'তনি সাহাবুদ্দিন ঘোঁরকে বাধা দেন এবং যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। 
[কিন্তু পর-বংসর সাহাব্াদ্দন ঘোর বহু সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় ষুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং 
পুথবীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। 

পৃথবীরাজ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। লোকে আজও তাঁর নাম করে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে 
অনেক কাঁহনী এ দেশে প্রচলিত আছে। কাথত আছে, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যাকে তান 
হরণ করে নিয়েছিলেন। এই হেতু রাজা জয়চণ্দ্র তাঁর শু হয়ে দাঁড়ান এবং দুজনের মধ্যে এই 
শলুতাই সাহাব্দাদ্দন ঘোরির জয়লাভের সহায়তা করোছল। 

১১৯২ খত্টাব্দে পৃথবীরাজকে পরাস্ত করে সাহাবুদ্দিন ভারতে মুসলমান-সাম্াজ্য প্রাতষ্ঠা 
করলেন; ক্রমশ তা বিস্তার লাভ করতে লাগল। দেড় শো বছরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের বহূলাংশ 
তার অন্তভুন্ত হল। কিন্তু শীঘ্রই আবার বাধা পড়ল। দাঁক্ষণাত্যে গোটাকতক হিন্দু ও মুসলমান 
সবাধনন রাম্ট্র এই সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়; এদের মধ্যে বিজয়নগরের হন্দুরাজ্য প্রধান। প্রায় দু শো 
লছর মুসলমান-সাশ্রাজা কোণঠাসা হয়ে বইল। তার পরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবরের 
সময় থেকে আবার শুরু হল ইসলামের জয়যাত্রা, প্রায় সমগ্র ভারতে তার প্রাতপান্ত স্থাঁপত হল । 

এই মুসলমান-আক্রমণেরও প্রতিক্রিয়া দেখা "দয়োছিল ভারতবর্ষে। আক্রমণকারণীরা সকলেই 
ছিল আফগান- আরব অথবা পারশ্যবাসী নয়, কিংবা পাঁশচম-এঁশয়ার 'শাক্ষিত এবং সুসভ্য 
মুসলমানও ণয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আফগানরা ভারতশয়দের সমকক্ষ ছিল না; 
[কন্তু তারা ছিল আঁধকতর পরারুমশালন জাঁতি আর সজনীব। ভারতীয়রা তখন অচল অসাড় 
জাতি, জীবনহারা। তারা প্রাচখনপনম্থী, সাবোকি আমলের রীতিনীতিই আঁকড়ে ধরে ছিল; এমনকি 
যৃণ্ধনশাতরও পাঁরবর্তন করে নি। তাই তো, সেকালের ভারত, সাহসী আর ত্যাগ হয়েও, 
মুসলমানদের 'নকট পরাস্ত হয়েছিল। 

প্রথমে এই মুসলমানরা কা ক্রুর আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকই-না 'ছল! অবশ্য কারণও 
ছিল। একে তো .তাদের দেশটাই ছিল কাঠখোট্াগোছ, কোমলতার স্থান ছিল না সেখানে; তার 
উপরে আবার ওরা এসে পড়েছিল একটা অজানা অচেনা দেশে, চার দিকে শু, প্রাতিমৃহূর্তে 
বিদ্রোহের আশঙকা। এ অবস্থায় নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় কী? লোককে দাময়ে রাখতে হবে তোঃ 
তাই 'নার্বচারে হত্যা চলল । কন্তু এই হত্যাকাণ্ডে ধর্মের প্রশন ছিল না কোনো; আসল ব্যাপার 
হল, বিজয়ী কর্তৃক পরাজতের বিদ্রোহী মনোভাব নষ্ট করা। সাধারণতই দেখা যায়, এইসব নিষ্ঠুর 
কারের অজুহাত হিসাবে ধর্মকে দাঁড় করানো হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ধর্ম ছিল একটা ছল, আসল কারণটা 'ছিল রাজনৈতিক 'কংবা সামাঁজক। মধ্য-এশিয়ার 
যেসকল জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, ইসলামধর্মে দীক্ষিত হবার আগে থেকেই তো তারা 


১৮২ ি*ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


ছিল "নির্দয় নিষ্ঞুর। আসল কথা কশ জানো? নূতন দেশ জয় করে তার উপরে আধিপত্য বজায় 
রাখবার একটামান্র উপায়ই তাদের জানা 'ছিল- সেটা হল ভয়প্রদর্শন। 

কালক্রমে ভারতীয়দের সংস্পর্শে এই দুর্দান্ত জাতির স্বভাব কোমল হল, সভ্যতার ছোঁয়া» 
লাগগল। বিদেশী আক্রমণকারীর মনোভাব আর রইল না, নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করতে 
লাগল। বিয়ে-সাদও হল এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে; আক্রমণকারী আর আক্রান্তের মধ্যে প্রভেদটা 
কমে এল ধাঁরে ধাীরে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গজনির সুলতান মাহমুদ তো শ্রেষ্ঠ ধৰংসকারীর্পে প্রাসাম্ধলাভ 
করেছেন; হিন্দু-বিদ্বেষীও তাঁকে বলা হয়। কিন্তু শূনে অবাক হবে, তাঁর অধীনে এক হিন্দু 
সেনাবাহিনশও ছিল, এবং এ বাহনীর সেনানায়কও ছল একজন 'হন্দু_নাম তিলক । এই 'তিলক 


এবং তার সৈন্যবাহনশকেই মাহমুদ গজনি পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহ? মুসলমানদের দমন করতে । তবেই 
দেখো, মাহমুদের উদ্দেশ্যটা ছিল দেশ-জয়। তিনি ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান সৈন্যের সাহায্যে 


মূর্তিপূজাপল্থীদের দমন করেছেন, তেমনি আবার মধ্য-এশিয়ায় হিন্দু সৈনোর সহায়তায় 
মুসলমানদের হত্যা করতে কশুর করেন নি। 

ইসলামধর্ম ভারতকে একটা নাড়াচাড়া 'দিলে। ইদানং ভারতবর্ষের সমাজ তথাকাঁথত 
অচলায়তনে পাঁরণত হয়েছিল, সর্বপ্রকার অগ্রগাতর ধারা ছিল রুদ্ধ। ইসলাম এনে দিল জীবনন- 
শান্ত, অগ্রগতির উদ্যম। হিল্দ্‌-শিপকলার অবনাতি ও কৃতি ঘটেছিল; উত্তর-ভারতে একটা নূতন 
[শজ্পকলার জল্ম হল-_সজীব ও সতেজ; একে ইন্দো-মুসাঁলম শজ্পকলা বলা যেতে পারে। 
মুসলমানরা যে নতন ভাবধারা আমদান করল ভারতায় স্থপাঁতাবশারদগণ অন্ত্রাণত হল তাতে; 
ইসলামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শের ছাপ পড়ল স্থাপত্যে। 

মূসলমান-আক্মণের ফলে উত্তর-ভারত থেকে দলে দলে লোক দাক্ষণ-ভারতে চলে গেল। 
মাহমুদের লঠন আর হত্যাকাশ্ডের পর উত্তর-ভারতে দারুণ আতঙ্কের সৃহ্টি হয়েছিল। লোকে মনে 
করত, যেখানে ইসলাম সেখানেই নৃশংসতা আর ধংস । সতরাং নূতন আক্রমণ বখন শুরু হল, 
যতসব গুণীজ্ঞানী লোক চলে গেল দাক্ষণাত্যে; ফলে সেখানকার আর্ধসভাতায় খুব-একটা সজীবতা 
ও উদ্দীপনা এসে গেল। 

দাক্ষিণাতোর কথা হাতিপূর্বে তোমাকে কিছু কিছ. বলেছি। যম্ত শতাব্দীর মধাভাগ থেকে 
শুরু করে দু শো বছর-কাল চাল_ক্য-সাম্রাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছিল পশ্চিম আর মধ্য -ভারতে, 
অর্থাৎ মারাঠাদেশে। গহউয়েন শাঙ সম্ভাট দ্বিতীয় পুদলকেশীর রাজসভায় এসেছিলেন। তার পবে 
এল রাষ্ট্রক্‌্টরা; ওরা চালুকাদের পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেছিল প্রায় দু শো বছর, অন্টম 
শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্তি। রাষ্ট্রকটদের সঙ্গে সিম্ধুর আরব-রাজাদের বেশ 
সদ্ভাব ছিল; বহু আরব-ব্যবসায়ী আর পর্যটক এসেছিল ওদের রাজসভায়। জনৈক পর্যটক 
তৎকালণন (নবম শতাব্দী) রাষ্ট্রকৃট-সম্াট সম্বন্ধে বলে গেছেন যে, তিনি পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ চারজন 
সম্ভাটের মধ্যে একজন। তাঁর মতে অনা তিনজন শ্রেচ্ট সম্রাট ছিলেন, বোগদাদের খালফা, চনের 
সম্রাট আর রুম অর্থাৎ কন্স্টান্টিনোপ্লের সমাট। এ থেকে সেই সময়কার এশিয়ার লোকদের 
ধারণারই পরিচয় পাওয়া ষায়। খলিফার বোগদাদ-সাগ্াজা তখন ক্ষমতা ও খ্যাতির শশর্ষদেশে; 
সুতরাং আরব-পর্যটক যে তরি সঞ্চে রাষ্ট্রকট-সাঘ্াজোর তুলনা করেছেন, তাতে বোঝা যায়, এ এ।কাও ' 
খুব সমন্ধ আর শান্তশালী ছিল। দশম শতাব্দীতে চালুকা-বংশ আবার পরাক্রমশাল? হয়ে উঠল 
এবং ৯৭৩ খন্টাব্দে ব্াম্ট্রক্টাদের পরাস্ত করে রাজত্ব করল দু শো বছর, ১১:১০ খচ্টাব্দ পযক্তি। 
একজন ঢালুকা-সম্রাটের সম্বন্ধে কাহনন প্রচলিত আছে যে, তাঁর স্ত্রী স্বয়ম্বর-সভায় তাঁকে 
স্বামীরপে বরণ করোছিল। এই প্রান আর্যরশীতি যে এতকাল প্রর্ঠাত ছিল এটা 
আশ্চর্যের বিষয় । 

আরও দাঁক্ষণ-পর্কে তামিলদেশ | থম্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নবম শতক অবাধ এই 
ছয় শো বছর পহবী-বংশের রাজত্ব ছিল এখানে; ষণ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শ-দূই বছর 
পহ্নবীরা সমগ্র দাক্ষিণাতা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই পহনবীরাই মালয় এবং প্রাচ্যের 


মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণ ১৮৩ 


জ্বীপসমূহে উপাঁনবেশ-আঁভষান প্রেরণ করেছিল, সে কথা তোমার মনে থাকবে-বা। পহনব-সাম্াজ্যের 
রাজধানণ 'ছিল কাণ্ী বা কাঞ্জীভরম্‌। 

এর পরে চোল-বংশের আঁধপত্য। চোল-সাম্রাজ্যের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করোছ। 
রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র এই দুই সম্রাটের আমলে চোল-সাম্রাজ্য খুব পরাক্রমশালণ হয়ে উঠেছল ॥ 
গুরা বিরাট নৌবাহনী গড়ে তুলোছিলেন এবং 'সংহল, ব্রহ্ন আর ব্গদেশ জয় করতে 'গিয়োছিলেন। 
এদের প্রধান কণীর্ত, গ্রাম্য পণ্ায়েত-প্রথার প্রচলন। নীচ থেকে শুরু করে উপর অবাঁধ এই প্রথায় 
কাজ হত। গ্রামা সামাতগ্‌লো নির্বাচন করত 'বাভন্ন কার্ধীনর্বাহক সামাতি আর জেলা-সাঁমাতি; 
কতকগুলো জেলা নিয়ে গঠিত হত একটা প্রদেশ। আম অনেক চিঠিতেই এই স্বায়ন্তশাসন-প্রথার 
উল্লেখ কয়েছি; আর্ধশাসনব্যবস্থার মূলে 'ছিল ' এই প্রথা । 

উত্তর-ভারত যখন আফগানদের আক্রমণে বিপর্যস্ত, দাক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-বংশের প্রাধান্য। 
কিন্তু আশ্চর্য, শশঘ্রই চোল-বংশ হীশীনবল হয়ে পড়ে এবং তাদেরই অধশন একটা ছোটো রাজ্য 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরাক্রমশালশ হয়ে ওঠে। এই রাজ্যের নাম পাণ্ড্য-রাজ্য, মাদুরা 'ছিল 
এর রাজধানী । এখানে কয়াল একাট প্রাসদ্ধ বন্দর 'ছিল। ভোনসবাসণ প্রাসিম্ধ পর্যটক মার্কোপোলো 
ব্য়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুবার কয়াল-বন্দরে উপাস্থত হয়োছলেন। তাঁর 'লাখত বিবরণে কয়াল- 
নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে; আরব ও চীন দেশের বাণিজ্য-জাহাজে বন্দর ভার্ত থাকত। মারো 
জাহাজে করেই চীন থেকে এখানে এসৌছলেন। মারো ববরণে সক্ষ্র মসালন-বস্তের উল্লেখ 
আছে, তৈরি হত ভারতের পূর্ব-উপকূলে। মাদ্রাজের উত্তরে তেলেগু-রাজ্যের রানী ছিলেন 
রুূদ্রমাণ দেবী; ইন চাল্লশ বংসর রাজত্ব করেছিলেন। মার্কোপোলো এ*র খ্‌ব প্রশংসা করেছেন। 
গুর বিবরণে আর-একটা খবর আছে- আরব ও পারশ্য থেকে বিস্তর ঘোড়া দক্ষিণ-ভারতে আমদানি 
হয়োছল, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের জলবায়ু অশ*ব-উৎপাদনের উপযোগী ছিল না। লোকে বলে, 
ভারতের মৃসলমান-আক্রমণকারীরা যে ভালো যোদ্ধা ছিল তার একটা কারণ, তাদের ঘোড়া- 
গুলো খুব তেজী ছিল। এশিয়ায় অশব-উংপাদনের ভালো ভালো স্থানগুলো ওদেরই 
অধীনে ছিল কিনা। 

ন্নয়োদশ শতাব্দীতে চোল-বংশের পতনের পর পাণ্ড্য-রাজ্যই ছিল প্রভাবশাল তাঁমল-রাজ্য। 
চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে ১৩১০ খন্টাব্দে মুসলমান-আক্রমণের ঢেউ এসে পেশছল দাঁক্ষণাত্যে; 
অচিরে পান্ড্য-রাজ্য মুসলমানদের বশীভূত হল। 

এই চিঠিতে দাক্ষণ-ভারতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল, অবশ্য এর অনেক কথা 
আমি আগেও তোমাকে 'লিখোঁছ। পহনব, চালুকা, চোল প্রভৃতি কত কত বংশের রাজত্ব সব 
যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে সমগ্রভাবে যাঁদ এই ষূগের ইতিহাসের দিকে তাকাও. মোটামুটি 
ব্যাপারটা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। অশোক সারা ভারতবর্ষে আঁধপত্য বিস্তার করেছিলেন, 
তুম জানো; তা ছাড়া সমগ্র আফগানিস্থান এবং মধ্য-এশয়ার কতকাংশও তাঁর সাম্াজোর অন্তরূক্তি 
গছল। তাঁর রাজত্বের পর দাক্ষিণাত্যে অন্ধ-সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়; এর প্রাতিপান্ত বজায় ছিল চার শো 
বছর। এই সময়েই আবার উত্তর-ভারতে ছিল কুষাণ-সাম্রাজ্য। তেলেগু অল্ধর-বংশ হাীনবল হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তামিল পহন্ব-বংশের আঁবর্ভাব হয়; এই বংশ রাজত্ব করল দর্ঘ ছয় শো বছর। 
পহ্নবশীরা মালয়ে উপানবেশ স্থাপন করোছল। তার পরে চোল-বংশের রাজত্ব। শান্তশালশ নৌবাহন? 
ছিল এদের; তাই তো সমুদ্রেও আধিপত্য ছিল চোলদের, জয় করোছল তারা দ্‌রদূরান্তের দেশ 
তন শো বছর রাজত্বের পর চোল-বংশের অন্তর্ধান; তার স্থান আধকার করে পাশ্ডা-রাজ্য। রাজধানী 
মাদুরা সভ্যতা ও সংস্কাতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল, কয়াল হল বাঁপজ্যপ্রধান বন্দর। 

এই হল দক্ষিণ আর পূর্ব -ভারতের ইতিহাস । পাশ্চমে মহারাম্ট্র-অণুলে প্রথমে ছিল চাল্‌ক্য- 
বংশের রাজত্ব: পরে রাষ্ট্রক্ট এবং তার পর আবার চালক্যদের আধিপত্য । 

অনেকগুলো বংশের নাম উল্লেখ করতে হল। একটা বিষয় লক্ষ্য করবে, এইসকল রাজ্য 
দীর্ঘকাল স্থায়শ ছিল, এবং উচ্চুদরের সভ্যতা বিস্তার করোছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা 'ছিল এদের 
এবং সেজন্যই ইউরোপের রাজাগুলোর চেয়ে এরা বেশি 'দিন টি*কে ছিল, শাল্ততেও ছিল। কিন্তু 


১৮৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


কণ জানো, সমাজের কাঠামোটা জপর্ণ হয়ে এসোঁছল, তাই চতুর্দশ শতাব্দপর প্রথমভাগে যখন দক্ষিণ- 
দিকে মুসলমান-সৈন্যরা অগ্রসর হতে লাগল, ওটা ভেঙে পড়তে সবুর সইল না। 


৬৬ 


দিলর দাস-রাজবংশ 
২৪শে জুন, ১৯৩২ 


গজনির সৃলতান মাহমুদের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে বলোছি; তাঁর রাজসভার বিখ্যাত কবি 
ফিদেো শির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । মাহ্‌মূদের অনুরোধেই 'ফির্দোশি 'শাহ্‌নাষা' রচনা করোছিলেন। 
মাহমূদের সময়কার আর একজন প্রাসম্ধ ব্যান্তর সম্বন্ধে তোমাকে কিছ বলা হয় নি। ইনি 
সৃপণ্ডিত আলবেরুনি; মামুদের সঙ্গে পাঞ্জাবে এসোঁছলেন, কিন্তু যুদ্ধ করতে নয়। ইনি সম্পূর্ণ 
আলাদা ধরনের মানুষ ছিলেন। এই দেশটাকে চেনা ও জানার আগ্রহে তিনি সারা ভারতবর্ষ পাঁর- 
ভ্রমণ করোছলেন, এমনাঁক সংস্কৃত ভাষা আয়ন্ত করে ভারতীয় দর্শন, 'বজ্ঞান, সাহত্য প্রভাত 
তানি অধায়ন করোছিলেন। “ভগবদ্গশতা' তাঁর খুব পপ্রয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে দ্রমণকালে চোল- 
সাম্রাজ্যে উন্নত ধরনের সেচকার্যের বাবস্থা দেখে তান অবাক হয়োছলেন। ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড আর 
অসাঁহফুতার সেই যূগে আলবেরুনি ছিলেন প্রকৃত সত্যের উপাসক। 

পৃথবীরাজের পরাজয়ের পর দিল্লিতে সুলতান রাজত্ব শুরু হয়। এই সুলতানগণ দাস- 
রাজা নামে পারাচত। কুতব্দাদ্দিন দাস-বংশের প্রথম সুলতান। ইন ছিলেন সাহাবাদ্দনের একজন 
ক্লঁতদাস। সেকালে কোনো ক্রীতদাস বীরত্ব ও কার্ধদক্ষতার পাঁরচয় দিতে পারলে সে উচ্চপদ লাভ 
করতে পারত; সুতরাং সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্লীতদাস কুতবৃদ্দিন 'দাল্লতে প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। 
তাঁর পরবতর্শ কয়েকজন সুলতানও প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস, তাই একে দাসবংশীয় রাজত্ব 
বলা হয়। এ*রা সকলেই আঁতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন; এদের রাজত্বে লুণ্ঠন, ধৰংস, 
হত্যাকান্ড অবাধে সংঘাঁটত হয়োছিল। পাঠাগার, পাকা ইমারতাঁদ এ'রা ধংস করেছিলেন। ইমারত 
এ*রাও পছন্দ করতেন, কিন্তু ছোটো আকাবের নয়। বুৃহদাকার অদ্রালিকা এ*রা নির্মাণ করোঁছলেন। 
দল্লির কৃতবামনার স্তম্ভ তুমি দেখেছ, কুতবূদ্দিন এই স্তম্ভনির্মাণ আরম্ভ করোছিলেন। তাঁর 
পরবতর্শ সম্লাট ইলতুতীমস্‌ এই স্তচ্ভের 'ির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া কয়েকটি সুদৃশ্য 
মসাঁজদ ইত্যাদিও ভিনি নির্নাণ করেছিলেন। অবশ্য এদের মা্ভামশলা সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রাচখন 
ভারতীয় অদ্রালকা, 'বাশেষত দেবমান্দর থেকে । আর, হহিন্দ্‌ শিস্পীদের দ্বারাই তান এঁসমস্ত 
নির্মাণ করিয়েছিলেন; তবে কিনা, হিন্দু শিল্পীরা নূতন মুসালম আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়োছল। 

গজনির মাহমুদ থেকে শুরু করে যে-কেউ ভারত আরুমণ করেছে প্রতোকেই বহুসংখ্যক 
ভারতায় স্থপাতি ও কাঁবগরকে স্বদেশে নিয়ে গেছে । এভাবেই ভারতীয় স্থাপত্যাবদ্যা মধা-এশিয়ায় 
প্রচারলাভ করেছিল। এই সময়ে বাংলা ও 'বহারে কীরপে আফগানরা প্রতুত্ব স্থাপন করল 
সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! বাংলাদেশ তো নেহাত অতকিতেই তারা জয় করে নিলে! 

ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল ১২১১ থেকে ১২৩৬ সন। তাঁর শাসনকালে ভারন্চের সীমান্তে 
ভীষণ দুর্যোগ দেখা 'দিয়েছিল। ব্যাপার আর কিছু নয়, চেথ্গিস খানের আভষান। শুর পিছনে 
তাড়া করতে করতে 'তান সিম্ধুনদ পর্যন্ত এসৌছলেন, আর আঁধক অগ্রসর হন 'নি। আপাতত 
ভারতবর্ষ রক্ষা পেল। কিন্তু প্রায় দু শো বছর পরে তাঁরই এক বংশধর ধৰ্ে 'আর লুণ্ঠন করার 
উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। আমি তৈমুরের কথা বলাছ। চৌঞ্গস আসেন 'ন বটে, কিচ্তু 
মঞ্গোলাীয়গণ হামেশাই ভারত-আরুমণ করেছে; সুলতানগণ তাদের ভয়ে সন্ধস্ত থাকত, কখনও-বা 
টাকাকাঁড় দিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পেত। হাজার হাজার মঞ্গোলীয় পাঞ্জাবে স্থায়শভাবে 
বসবাস করেছিল। 


1দাল্পর দাস-রাজবংশ ১৮৫ 


সৃলতানদের মধ্যে একজন 'ছিলেন স্ত্রীলোক, হীন ইলতুৎমসের কন্যা রোৌজয়া। শাসনকার্ষে 
ইনি দক্ষতার পাঁরচয় “দিয়েছিলেন; এমনাঁক যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পাঁরচালনাও করতেন । কিন্তু ওমরাহগণ 
তাঁর 'বিরুদ্ধাচরণ করত। আবার ম্গোলদের বিরুদ্ধেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। 

১২৯০ খ্টাব্দে দাস-রাজত্বের অবসান হয়। অজ্পকাল পরেই আলাউীদ্দন িলজ 'দাল্লর 
[সংহাসনে আরোহণ করেন। 'তাঁন তাঁর 'পতৃব্য এবং শবশুর জালালাীদ্দন 'খিলজিকে হত্যা করে 
সম্রাট হন। তার পর সন্দেহভাজন সকল মুসলমান ওমরাহগ্ণকে তিনি হত্যা করেন; কিন্তু সেখানেই 
'ক্ষান্ত হন না। পাছে মঙ্গোলরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, এই আশঙ্কায় 'তানি তাঁর রাজ্যের 
সমস্ত মত্চোলকে হত্যা করার আদেশ করেন-যেন একজনও অবশিম্ট না থাকে। ফলে ২০ থেকে 
৩০ হাজার মথ্গোল নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল। 

বার বার হত্যাকান্ডের উল্লেখ করাটা সুখকর ব্যাপার নয়; ইতিহাসের বৃহত্তম পটভূঁমকায় 
এসবের তেমন তাংপর্যও নেই। তবে কিনা এ থেকে উত্তর-ভারতের তৎকালীন অবস্থার একটা 
আভাস পাওয়া.যায়; বোঝা যায়, অবস্থা মোটেই 'নিরাপদ 'কংবা উন্নত 'ছিল না। বলতে গেলে, 
বর্বরতার যূগই যেন ফিরে এসোৌছিল। ইসলামধর্মের সঙ্গে একটা সভ্যতার ধারা ভারতে এসোছিল, 
আর আফগান-মুসলমানগণ আমদাঁন করল বর্বরতা । অনেকে আবার এই দুটি জিনিষকে এক 
করে দেখে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এ দয়ে পার্থকা আছে। 

অন্য সবাইর মতো আলাউীদ্দনও ছিলেন পরমত-অসাহফু। তথাঁপ যেন ক্লমশ এদের 
দৃষ্টভাঙগর পাঁরবর্তন ঘটছিল। নিজেদের আগন্তুক বিদেশী বলে মনে না করে ভারতবর্ষকেই 
স্বদেশ বলে মেনে নিতে শূর্‌ করোছিলেন। আলাউীদ্দন আর তাঁর পূত্র বিবাহ করোছিলেন 
হিন্দুনারী। 

আলাউদ্দিন উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেম্টা করেছিলেন। সেনাবিভাগের প্রাতি 
তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তাকে খুব শান্তশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। এই সৈনাদলের সাহায্যেই 
তঁনি গুজরাট এবং দাক্ষিণাতোর বহুলাংশ জয় করোছলেন। তাঁর সেনাপাঁত দাক্ষিণাতা থেকে 
&০ হাজার মোন সোনা, বিস্তর-পাঁরমাণে মণিমূন্তা, ২০ হাজার ঘোড়া এবং ৩৯২টি হাতি লণ্ঠন 
করে এনোছিল। 

চিতোরের কথা তুম জানো। বীরত্ব ও রোমান্সের কাহিনীতে ভরা এই চিতোর । প্রাচীন যুদ্ধ- 
রশৃতর পাঁরবর্তন না করার ফলে আলাউীদ্দনের স্যাশাক্ষত সৈন্দলের নিকট চিতোর-দূর্গের পতন 
হয়েছিল। সে ১৩০৩ খন্টাব্দের কথা । দুগ্গের পতন যখন আসন্ন দুর্গের সমস্ত স্তী পুরুষ 
[চরাচারত-প্রথান্সারে জহরব্রত করে প্রাণ বসর্জন করলেন। জ্হরব্রত হল এই যে, পরাজয় যখন 
আসন্ন এবং রক্ষার কোনোই উপায় থাকে না, শেষ মুহূর্তে তখন পূর্ষরা সকলে দুর্গ থেকে বার 
হয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় আর মেয়েরা ঝাঁপষে পড়ে চিতাশ্যায়। স্বীলোকের পক্ষে এটা 
সাংঘাতিক কাজ। আমার তো মনে হয়, মেয়েরাও তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণ দিলেই 
ভালো হত। সে যাই হোক, দাসত্ব ও মর্যাদাহানির চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয়। 

এঁদকে ভারতের আধবাসণ হিন্দুরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল--অবশ্য খুব মল্থরগাঁতিতে; 
'কেউ-বা ভয়ে, কেউ-বা সাঁত্য সত্য ইসলামধর্মে অনতপ্রাণত হয়ে । আবার অনেকে স্রোতের গাঁত 
লক্ষ্য করে নূতন ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু ধর্মীন্তারত হওয়ার আসল হেতুটা ছিল আর্থিক। 
অমৃসলমানদের একটা বিশেষ ট্যাক্স 'দিতে হত, যাকে বলে পঁজাঁজয়া'-কর। দাঁরদ্রু জনসাধারণের 
পক্ষে ওটা দুঃসহ বোঝাস্বরূপ 'ছিল। কেবল এই ট্যাক্স থেকে রেহাই পাবার জন্যই অনেকে ইসলাম- 
ধর্ম গ্রহণ করত। আর, উচ্চশ্রেণীর লোকদের কথা আলাদা, সম্রাটের অনুগ্রহ আর উচ্চপদ-লাভ ছল 
তাদের উদ্দেশ্য । আলাউীদ্দনের প্রধান সেনাপাত মালিক কাফুর প্রথমে হিন্দু 'ছিলেন। 

দাল্লর আর-একজন সুলতানের কথা তোমাকে বলছি; এ*র নাঘ মহম্মদ বিন তোগলক। 
আঁতি অদ্ভুত প্রীতির লোক 'ছলেন এই সূলতান। আবাঁব ও ফাঁর্শ ভাষায় এ*র অগাধ পাশ্ডিত্য 
ছিল; দর্শন এবং তর্শাস্ত্, এমনকি গ্রীক দর্শনও ইনি অধায়ন করেছিলেন। তা ছাড়া অগ্ক, 
ধবজ্ঞান আর চিকিৎসা-শাস্ও তিনি জানতেন। এক কথায়, সে যুগের পক্ষে তান রখাতিমতো 
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জ্ঞানী লোক ছিলেন, আর বারপুরুষ। কিন্তু, অবাক কাণ্ড! এই পণ্ডিত ব্যান্ত ছিলেন 'নষ্ঠুরতার 
অবতারবিশেষ, আস্ত একটি পাগল! সিংহাসন লাভ করলেন পিতাকে হত্যা করে। চাঁন 
আর পারশ্য-জয়ের কল্পনাও জেগোঁছল এর মস্তিজ্কে। অগ্রপশ্চাৎ 'ববেচনা না করে 'তাঁন 
গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন- এই যেমন, রাজধানণ-পাঁরিবর্তন। দল্লি-নগরীর কাতিপয় 
আঁধবাসণী বেনামীতে তাঁর শাসনপদ্ধাতির সমালোচনা করোছল, এই হেতুতে 'তাঁন তাঁর রাজধানণ 
ধবংস করতে উদাত হলেন। মহম্মদ 'দল্লি থেকে দাক্ষিণাতোর বিখ্যাত নগর দেবাগারতে 
রাজধানী স্থানান্তারত করবার আদেশ দেন। এই স্থানেব নূতন নাম হল দৌলতাবাদ। বাঁড়র 
মালকদগকে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল; সুলতানের আদেশে সকল আধিবাসী তিন 'দনের 
মধ্যে দিল্লি ছাড়তে বাধ্য হল। কতক লোক না গিয়ে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু পরে ধরা পড়ে দার্‌ণ, 
শাস্তি ভোগ করতে হয়োছিল তাদের; এদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ, আর এক ব্যান্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ॥. 
দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ ছিল চল্লিশ দিনের পথ। এতটা পথ যেতে লোকদের শারীরক কষ্টের 
অবাধ ছিল না, পথেই কতজনের জাবনান্ত ঘটোছিল! 

আর 'দিল্লী-নগরী ঃ তার কী অবস্থা হল, জানোঃ দু বংসর পরেই মহম্মদের মাত 
পাঁরবর্তিত হল, পুনরায় 'দাল্লতে রাজধানী-স্থাপনের চেম্টা করলেন; কিন্তু সাবধে হল না? 
তাঁর খেয়ালে সুদৃশ্য দিল্লি-নগরী মরুভূমিতে পারণত হয়েছিল। একটা উদ্যানকে মরুভূমিতে 
পারণত করা সহজ; কিন্তু মরূভূমিকে উদ্যানে পারণত করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রাসদ্ধ মর 
পর্যটক ইবৃন্‌ বতুতা সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। তানি বলেন, “দল্লি পাঁথবশর অনাতম শ্রেষ্ঠ 
নগরী। আমরা যখন এ রাজধানশতে প্রবেশ কার তখনকার 'দলির অবস্থা পূর্বেই বর্ণনা 
করেছি। দিল্ল তখন পাঁরত্যন্ত জনহখন নগরণী।” আর-এক ব্যান্তর বর্ণনা থেকে জানা যায়, 
দল্লি-নগরী আট-দশ মাইল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সমগ্র নগরীকে এর:পভাবে ধবংস করা হয়েছিল 
যে, শহর কিংবা শহরতলণতে একটা কুকুর-বেড়ালও দেখতে পাওয়া যায় নি। 

এই পাগলা সুলতান পণচশ বৎসর-কাল রাজত্ব করেন, ১৩৫১ সন পর্যন্ত আশ্চর্য, 
লোকে কতকাল আর শাসকদের অতাচার, নিষ্ঠুরতা ও অক্ষমতা ববদাস্ত করবে? যাই হোক, 
মহম্মদের রাজত্বকালেই সাম্রাজোর পতন শুরু হয়েছিল। তাঁর খামখেয়ালিতে দেশের সর্বনাশ হল; 
তার উপরে আবার আঁতরিস্ত ট্যাক্সের চাপ। দেশে দুভি্ষ দেখা দল, নানা স্থানে বিদ্রোহ ঘটতে 
লাগল । তাঁর জশীবতাবস্থাতেই সাঘাজোর অনেক অংশে স্বাধীন বাজা প্রাতাঁন্ঠত হল। বাংলাদেশ 
স্বাধান হল; দাক্ষণাতোও কষেকাঁট স্বাধীন রাজোর 'ভান্ত স্থাপিত হল, তল্মধ্যে বিজয়নগরের 
নাম উল্লেখযোগা। দু বংসরের মধ্যে এ হিন্দুরাজা দাক্ষণাতো বিশেষ শাল্তশালন হয়ে উঠল। 

মহম্মদের 'পতা 'দিল্লিব নিকটে 'তোগলকাবাদ'-নামক এক নৃতন শহর নির্মাণ করোছিলেন £ 
আজও তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে। 


৬৭ 


চেঙ্গিস খাঁ 


২৫শে গন, ১৯১৩২ 


গত কয়েক চিঠিতেই আঁম মঙ্গোলদের উল্লেখ করেছি; বাস্তাঁবক তারা আতঙ্ক ও ধ্হংসের 
কারণ হযে দাঁড়িয়োছিল। সুগ্-রাজাদের আমলে তারা চনে প্রবেশ করে;"আবার পাশ্চিম- 
এশিয়াতেও দেখতে প্পাই, মঞ্গোলরা প্রচলিত সমাজবাবস্থাকে তছনছ করে দিলে। ভারতবর্ষে 
দাস-বংশের সম্রাটগণ যাঁদও তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল তথাঁপ তারা যে একটা মস্ত 
আলোড়ন সংস্ট করোছল তাতে ভুল নেই। মঙ্গোলিয়ার এইসকল যাযাবর জাতি সমগ্র এশিয়াকে 
যেন অবনাতির ধাপে নাময়ে এনেছিল; কেবল এঁশয়া নয়, ইউরোপের অর্ধেক অংশেরও এই দশা 
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ঘটোছল। “কিন্তু এরা কারা- হঠাৎ আঁবর্ভূত হয়ে সারা পাঁথবীকে চমাকত করে দিলে; মধ্য- 
এঁশয়ার হুন, তুর, তাতার প্রভাতি জাত ইতিপূর্বে ইতিহাসে কশীর্ত রেখে গেছে; যেমন, পশ্চম- 
এশিয়ার সেলজ.ক তর্ক জাতি, এবং উত্তর-চীনে তাতার জাতি। কিল্তু এযাবং মঞ্গোলদের 
কার্ধকলাপ তো কিছু দেখা যায় নন? সম্ভবত পাঁশ্চম-এশয়ায় তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু 
জানতই না। এরা ছিল উত্তর-চীনে 'িন-তাতার-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অজ্ঞাত অখ্যাত উপজাতি । 

হঠাং যেন তারা ক্ষমতাশাল' হয়ে উঠল। যে যেখানে ছিল সবাই একন্ন হয়ে সর্বশ্রেন্ট খানকে 
ানজেদের নেতা মনোনীত করল এবং তার আনুগত্য স্বীকার করল। খানের অধীনে শূরু হল 
তাদের আঁভযান 'পাকিউ-অভিমুখে, ধবংস করল কিন্‌-সাম্রাজ্য। তারা চলল এঁগয়ে পাঁশ্চমাদকে, 
কত কত সাম্রাজ্কে দিল ছারখার করে। রা'শয়াকেও তারা করল পদানত। অতঃপর বোগদাদকে 
তারা ধনশ্চহ করে দিল, লোপ পেল সাম্রাজ্য। এভাবে অগ্রসর হয়ে তারা পোল্যান্ডে এবং মধ্য- 
ইউরোপে এসে পেশছল। তাদের অগ্রগ্গাতিতে কেউ বাধা 'দিতে পারল না। দৈবক্রমে ভারতবর্ষ রক্ষা 
পেল। এ যেন আগ্নয়াগিরর অগন্যুৎপাত; এশিয়া ও ইউরোপের আধবাসীদের নিশ্চয় তাক্‌ লেগে 
1গয়েছিল। ভূমিকম্পের মতো একটা দৈবদুর্বিপাকাঁবশেষ, ষাতে মানুষের কোনো হাত থাকে না। 

মত্োলিয়ার এই যাযাবরগণ যেমন জোয়ান তেমান ছিল কম্টসাহষু। স্্ীপুরুষ সবাই এক- 
রকমের। বাস করত তাঁবৃতে । কিন্তু তারা যে এতটা সাফল্য লাভ করেছিল তা তাদের শারখীরক শান্ত 
[কংবা কম্টসাহফৃতার দরুন নয়, নেতার গৃণে। অসামান্য ক্ষমতাশালস লোক 'ছলেন এই 
চোঁঙ্গস খাঁ। ইনি ১১৫৫ খ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আসল নাম 'তিমূচিন। তাঁর শৈশবাবস্থায় 
পিতা ইয়েসৃি বাগাতুরের মৃত্যু হয়। মঙ্গোল ওমরাহগণকে 'বাগাতুর” বলা হত। এই শব্দটার অর্থ 
বশর। এর থেকেই উদর 'বাহাদুর' কথাটার উদ্ভব হয়েছে, এইরূপ আমার আন্দাজ। 

দশ বছর বয়স থেকে তাঁর জীঁবনসংগ্রাম শুরু হয়; সাহায্য করবার ছিল না কেউ; নিজদের 
চেম্টাতেই তিন বড়ো হলেন, ক্ষমতা আয়ত্ত করলেন। অবশেষে মঞ্গোলদের জাতাঁয় সামাত তাঁকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ খান বা কেগান অর্থাৎ সম্্াট মনোনীত করল। অবশ্য, ইতিপূবেই তাঁকে চেত্গস নামে 
অভিহিত করা হয়েছিল। 

'এই শিনর্বাচন সম্বন্ধে চীনদেশে ত্রয়োদশ শতকে লিখিত ও চতুর্দশ শতকে প্রকাশিত 
'মণ্গোল-জাতির গুপ্ত ইতিহাস" নামক পুস্তকেও উল্লেখ আছে। 

চেঙ্গিস যখন 'কেগান' বা সম্রাট হন তখন তাঁর বয়স একান্ন বংসর। এই বয়সে লোকে 
নারাবালতে শান্ত জীবন যাপন করতে চায়। কন্তু তাঁর জীবনে এই সবে জয়ষান্রার শুরু । 
লক্ষ্য করে থাকবে, বড়ো বড়ো যোদ্ধারা সাধারণত যৌবনকালেই দেশজয়ে বের হন। চোঁঙ্গস 
কিম্তু যৌবনের উৎসাহে এশয়া-অভিমূখে ধাওয়া করেন নি। তাঁর যৌবন অনেক-কাল আগেই 
পোরয়ে গেছে, তখন তিনি মধ্যবয়স্ক লোক। আগে থেকে ভেবে-চিন্তে মতলব ঠিক করে তবে 
[তিনি কাজে নেমেছেন। 

মঙ্গোলরা ছিল যাযাবর, নগর এবং নাগাঁরক জীবনধারা তারা পছন্দ করত না। অনেকের 
ধারণা, ওরা ছিল বর্বর। যাযাবর কিনা? কিন্তু এটা ভুল। তারাও জীবনযাপনের একটা প্রণালী 
গড়ে তুলেছিল, এবং সেই ব্যবস্থাটা ছিল দস্তুরমতো জঁটিল। শৃঙ্খলা আর সংঘবদ্ধতার গৃণেই 
তারা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়োছল, শুধু সংখ্যাধকোর দরুন নয়। তা ছাড়া, চেঙ্গসের মতো একজন 
ক্ষমতাশালী নেতাও তাদের 'ছিল। এ তো জানা কথা, চৌঁঙ্গসের মতো নেতা আর সামারক 
প্রাতভাশালশ যোদ্ধা ইতিহাসে আর নেই। তাঁর সঙ্গে তুলনায় আলেকজাণ্ডার ও সজারের স্থান 
অনেক নীচে। চৌঁঙ্গস নিজে তো বড়ো সেনানায়ক 'ছিলেনই, তা ছাড়া তাঁর অধীনস্থ বহু 
সৈন্যাধাক্ষকে তান সামারক শিক্ষা 'দিয়ে পারদর্শঁ করে তুলোছিলেন। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার 
মাইল দূরে ধাওয়া করেছেন, চার দকে শন আর 'বিরৃদ্ধভাবাপল্ন আঁধবাসী, এবং তারা সংখায়ও 
আঁধক; তথাপি চেঞ্গিসের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারে 'নি। 

চোঁঞ্গাস যখন দেশ জয় করে বেড়াচ্ছেন, মানাচন্রে তখনকার এশিয়া আর ইউরোপের 
চেহারাটা কশরকম 'ছিল জানো? মঙ্গোলয়ার পুব আর দাক্ষিণ দকে চীন তখন 'দ্বধাবভন্ত: 
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দক্ষিণে ছিল সুঙ-সাগ্রাজ্য; উত্তরে িন্‌-তাতার-সাম্রাজ্য, 'পাকঙ তার রাজধানী । আর পাশ্চম- 
দকে গোঁব নরুভূমিতে তান্গৃৎ-সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষে তখন দাস-রাজাদের আমল। পারশচ 
আর মেসোপটেমিয়া ছিল মুসালম শাসনাধীনে, খোরাশান বা খিবা-সাম্রাজ্য বলা হত তাকে; 
ভারতের সীমান্ত অবাধ তা বিস্তৃত ছিল; রাজধানী সমরকন্দ। তারও পশ্চিমে সেলজুক তুর্ক, 
আর মিশর ও প্যালেস্টাইনে সালাদিনের বংশধরগণ তখন রাজত্ব করছে। বোগদাদে খাঁলফাদের 
রাজত্ব। 

ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড তখন শেষ পর্ধায়ে। "দ্বিতীয় ফ্রেডারক তখন রোম-সাম্রাজ্যের সম্াট। 
ইংলন্ডে 'ম্যাগনা কার্টা'র যুগ । ফ্রান্সে নবম লুই সমাট; ইনি ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে তুকর্দের হাতে 
বন্দী হন এবং পরে অর্থের বিনিময়ে মুন্তলাভ করেন। পূর্ব-ইউরোপে রাশিয়া দুটি সাম্রাজ্যে 
বভন্ত- উত্তরে নভগরোদ- আর দাক্ষণে িয়েভ্‌। রাশিয়া এবং রোম-সাম্রাজ্যের মাঝে ছিল হাণ্গোর 
আর পোল্যান্ড । আর কন্স্টাশ্টিনোপূলের চার দিকে তখনও বাইজান্টাইন-সাম্রাজ্যের প্রাতিপাত্ত ছিল ॥ 

চোঙ্গস তাঁর জয়যান্লার উদ্দেশ্যে বশেষভাবে তোর হয়োছিলেন। সৈন্যদলকে সামারক শিক্ষা 
দয়েই ক্ষান্ত হন নি, ঘোড়াগুলিকেও শিক্ষা দিয়োছিলেন। যাযাবর জাতির পক্ষে ঘোড়া অপাঁরহার্ষ 
নাঃ উত্তর-চীনের কিন্‌-সাম্রাজ্য আর মাণ্ারয়া বিধ্বস্ত করে তান 'পাকঙ দখল করলেন। 
তার পরে কোয়া । দক্ষিণ-চশনের সুঙ-রাজাদের প্রাতি সম্ভবত তান মৈল্রীভাবাপন্ন ছিলেন, কেননা 
ওরা কিন্সাম্রাজ্য-জয়ের ব্যাপারে তাঁকে সাহাধ্য করোছল। ভাঁবষযতে 'নজেদের পালাও যে আসতে 
পারে, সে কথা ভাবে নি। পরে তান্গুৎ-সাম্রাজ্যও চেও্গসের অধীীনতা স্বীকার করেছিল। 

এত এত ব্রাজ্য জয় করে চোঁঙ্গস হয়তো-বা ক্ষান্ত দিতে চেয়েছিলেন; পশ্চিম দিকে অগ্রসর 
হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। খোরাশানের রাজার সঞ্চেও মৈত্রীসম্ব্ধ-স্থাপনে তিনি ইচ্ছুক 
িলেন। কিন্তু, তা হবে কেন? লাতিন প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বর ঘাদের ধবংস করতে চান 
তারাই প্রথমে পাগলামো শুরু করে। খোরাশানের শাহ্‌ এমনসব কার্যকলাপ শুরু করল ষে, 
মনে হল, ধবংসই তার কাম্য। তার অধীনস্থ এক শাসনকর্তা অনেক মঙ্গোল ব্যবসায়শকে হত্যা 
করে। চেঙ্গিস তা সত্তেও অশান্তি সৃম্টি করতে চান নি, শুধু এ গভর্ণরের শাস্তি দাবি করে 
দত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শাহ্‌ তখন কাণ্ডজ্ঞানরহিত, তাঁর আদেশে দূতেরা নিহত হল। 
চোঁঙ্গস অতটা বাড়াবাঁড় সহ্য করবেন কেনঃ কিন্তু 'তিনি তাড়াহুড়ো না করে ভালোরকম তোর 
হয়ে নিয়ে পাঁশ্চমাভিমূখে যাত্রা করলেন। 

এই জয়যাত্রা শর হয় ১২১৯ খঙ্টাব্দে। এশিয়ায় এবং ইউরোপের কতকাংশে দারুণ 
আতঙ্কের সূম্টি হল। এ যেন আবর্তমান একটা 'বরাট লৌহখণ্ড, নগরের পর নগর আর লাখ 
লাখ মানুষ এর তলায় চাপা পড়ে পিষে যাচ্ছিল। খোরাশান-সাম্রাজ্য লোপ পেল। নিশ্চিহ্ন 
হল সমৃদ্ধিশালী বোখারা-নগরী; ধংস হল রাজধানী সমরকন্দ, এবং তার দশ লক্ষ আধবাসীর 
মধ্যে জীবত রইল মান্র &০ হাজ্বার। 'হিরাট প্রভৃতি কত কত বার্ধফু নগরী ভস্মীভূত হল, 
নহত হল কত লক্ষ লক্ষ আঁধবাসী। শত শত বৎসরের সাধনায় যে শিক্ষা সংস্কাতি আর শিজ্প 
গড়ে উঠোছল পারশ্য ও মধা-এশিয়ায়, তার আক্তত্ব আর রইল না। যে পথ 'দয়ে চেঙ্গিস 
গেলেন তা পাঁরণত হল মরুভূমিতে । 

খোরাশানের রাজার পুত্র জালাল্‌ডীদ্দন এই বন্যাত্রোতের গতি রোধ করতে যথাসাধ্য চেস্টা 
করেছিলেন। কিন্তু সিন্ধূনদের তরে তাঁকে এমনই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়তে হয় ষে, কথিত 
আছে, তানি ঘোড়াসৃম্ধ 'ত্রশ ফুট নীচে নদীতে লাফিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে নদী পার হয়ে 
যান। দিল্লির রাজসভায় 'তাঁন আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঞ্গিস আর তাঁর পশ্চাদনূসরণ করেন নি। 

সেলজ্‌ক-সাম্রাজ্য আর বোগদাদের সৌভাগ্য, তারা রেহাই পেল, চেঁঞ্গিস সোজা রাশিয়ায় ঢূকে 
পড়লেন। িয়েভের ডিউককে পরাজিত করে তাকে বন্দ করলেন। কিন্তু আঁবার তাঁকে ফিরতে 
হল পৃবাঁদকে, তানগ্‌ৎ-সামাজ্যে বিদ্রোহ দমন করতে । 

১২২৭ থম্টাব্দে চেঝ্গিস খাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর বংসর। তাঁর সাম্রাজ্য 
কৃফসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ বিল্তৃত 'ছিল। মত্গোলিয়ায় কারাকুরাম নগর ছল তাঁর 
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প্লাজধানী। যাযাবর হলে কী হয়, সংগঠন-ক্ষমতা 'ছল তাঁর অদ্ডুত। তাঁর মতত্যুতে তাই সাম্াজ্য 
ভাঙন ধরে নি। 

পারশিক ও আরাঁব এীতহাসকদের মতে চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন দানবাঁবশেষ, সাংঘাতিক নষ্ঠূর 
প্রকীতির লোক। 'নম্ঠুর ছিলেন, এ 'বষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কিনা সমসামায়ক শাসকসম্প্রদায়ের 
সঙ্গে তাঁর বিশেষ তফাত ছিল না। ভারতে আফগ্নান-রাজারা এ একই পর্যায়ভুস্ত ছিলেন। ১১৫০ 
সনে আফগানরা যখন গজান দখল করে তখন কী হয়েছিল; কবেকার এক পুরোনো শন্ুতার 
অজুহাতে তারা গজানি শহরকে পাযাঁড়য়ে ছারখার করে দিলে; ক্রমান্বয়ে সাত দিন ধরে লুণ্ঠন আর 
হত্যাকান্ড চলেছিল । সমস্ত শিশু আর স্নলোকদের বন্দী করা হয় এবং 'নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা 
হয় পুরুষদের। সদ্য অট্রালকা ও ইমারতাদির একাঁটও আস্ত ছিল না। এই তো ছিল 
মুসলমানের প্রাতি মুসলমানের ব্যবহার! ভারতে আফগান-সম্রাটগণের কার্যকলাপ আর পারশা ও 
মধ্য-এশিয়ায় চেগ্গস খাঁর ধৰংসকার্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাত কিছ নেই। খোরাশানের শাহ তার 
দূতকে হত্যা করাতেই চেঙ্গিস বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়োছলেন। চেঙ্গিস যেখানে গেছেন সেখানেই 
ধৰংসকার্য সাধিত হয়েছে, 'কন্তু মধ্য-এশিয়ায় ধবংসলশলা চরমে উঠেছিল। 

নগরাঁদ ধ্বংস করার 'পছনে চোঙ্গসের একটা উদ্দেশ্য ছিল। উীঁন ছিলেন যাযাবর, শহর- 
নগরাঁদর প্রতি ছিল বিজাতীয় ঘণা। বাস করতেন স্তেপ-অণুল বা বক্ষাবরল সমভূমিতে। এক 
সময়ে তিনি চীনের সমস্ত শহর ধবংস করবার কঞ্পনা করেছিলেন। সৌভাগ্য যে, সে ক্পনা 
কার্যে পারণত করেন 'নি। যাষাবরের জীবনধারার সঙ্গে সভাতার ধারার মিলন ঘটাবেন, এই 
মতলবটা তাঁর ছিল। কিন্তু তা ক কখনও সম্ভব হয় 2 

চোঁঞ্স খাঁ এই নাম থেকে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে, তিনি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু 
তা নয়। ওটা মঙ্গোলীয় নাম। চেঙ্গিস পরধর্মসাহফণ 'ছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিল শামধর্ম_ 
নীলাকাশের আরাধনা! চাঁনের তাও-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নানা আলোচনা 
হত; কিন্তু স্বধ্মে তিনি আবচল ছিলেন, এবং বিপংকালে আকাশের প্‌জা করতেন। 

আম গোড়াতেই বলেছি, মঙ্গোল+য় পারষদ চেঙ্গিসকে সবশ্রেম্ঠ খান অর্থাৎ সম্াট মনোনীত 
করেছিল। ওটা ছিল সামন্ততান্তিক পারষদ, গণপারষদ নয়। তাই চেঙ্গসও ছিলেন 
সামন্তাধপাতি। 

চৌঁঙ্গস এবং তাঁৰ অনুগামীর দল নিরক্ষর ছিলেন; এমনকি, 'লিখনপদ্ধাতির কথাই তাঁর 
জানা ছিল না। সংবাদাদদ পাঠানো হত লোকমুখে, ছোটো ছোটো পদ্য কিংবা প্রবাদবাক্র 
আকারে । মৌখিক সংবাদাঁদ আদানপ্রদানের দ্বারা এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য পাঁরচালনা করা বড়ো 
বস্ময়কর ব্যাপার। পরবতর্ঁকালে 'লিখনপদ্ধাতর কথা জানতে পেরে তিন তার মনল্য ও 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর পূন্রগণ ও প্রধান প্রধান কর্মচারাঁদিগকে ওটা 
আয়ত্ত করে নিতে বললেন। অতঃপর মঞ্গোলদের প্রচলিত আইন এবং তাঁর বাণীসমৃহ 'লাপবদ্ধ 
করার আদেশ হল। ঢোঁঙ্গসের ধারণা ছিল, এইসম্স্ত চিরাচারিত বিধি অপারিবর্তনীয়। কোনো 
কালেই নড়চড় হবে না, কেউ অমানা করতে পারে না. এমনকি সগ্ভাটও নয়। কিন্তু সেইসমস্ত 
অপারিবর্তনীয় বিধি আজ কোথায় লোপ পেয়ে গেছে! বতমান যুগের মঙ্গোলরাও নিশ্ম তার 
খবর রাখে না। 

প্রতোক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগ্‌লো 'চিরাচারত বাঁধ আর 'লাঁপবদ্ধ আইন আছে, 
এবং তার ধারণা, এসবের লয় নেই কোনোকালে । কখনও-বা এসবকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মনে 
করা হয়; এবং সেইহেতুই এসব অপারবর্তনীয় আর চিরস্থায়ী । কিন্তু আইন তো করা হয় চলতি 
কাল অনুযায়ী, এবং আইনের উদ্দেশ্য হল লোকের ভালো করা। কাল ও অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটলে 
পুরোনো বাধ খাপ খাবে কেন? কাল ও অবস্থা ভেদে তারও পারবর্তন অপারহার্য। নইলে তো 
এঁসমস্ত বাধব্যবস্থা আমাদের পায়ে লোহার বোঁড়র মতো জড়িয়ে থাকবে, পৃথিবীর অগ্রগাঁতির 
সঙ্গে আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। কোনো আইনই অপাঁরবর্তনীয় বিধি বলে গণ্য হতে 
পারে না। জ্ঞানের উপর এর 'ভন্তি, সুতরাং জ্ঞানের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্জো এর উল্লাতও আঁনবার্ধ। 


মঙ্গোল-আঁধপত্য ১১৯১ 


চেঙ্গিস খাঁ সম্পর্কে অনেক খঁটনাঁট খবর তোমাকে 'দলাম। এতটা বোধ কার দরকার 
শ্ছল না। কিন্তু এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। আম একজন শান্তাঁশম্ট আঁহংস 
শান্তিপ্রিয় লোক; বাস কার শহরে, ঘৃণা কার সামন্ততন্কে। অথচ দেখো, আমার মতো লোকের 
কনা যাষাবর জাতির এক আতি নিষ্ঠুর ভাঁষণপ্রকতর সামন্তাধপতির প্রাতি আকর্ষণ! আশ্চর্য 
নয় কি? 


৬৮ 
মঙ্গোল-আধপত্য 
২৬শে জুন, ১৯৩২ 


চোঁঙ্গস খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন তাঁর পূত্ব ওঘোতাই। হান আবার ছিলেন 'পতার 
ুবপরীত--সহ্‌দয় আর শান্তীপ্রয়। বলতেন, “এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সম্রাট চেঞ্গিস খাঁকে 
দারুণ পাঁরশ্রম করতে হয়েছে; সুতরাং এখন প্রজাদের দুঃখকম্ট লাঘব করে তাদেরকে সখ- 
শান্তি দেওয়া কর্তব্য।” প্রজাদের সম্বন্ধে একজন সামন্ততান্তিক রাজার এরকম মনোভাব লক্ষ্য 
করবার বিষয় । 

কিন্তু মত্গোলদের জয়ের পালা শেষ হয় নি। তখনও তাদের উৎসাহ আর উদ্যম যেন 
উপচে পড়ছে। সেনাপাঁত সাবুতাইএর নেতৃত্বে ইউরোপে আবার শুরু হল আভযান। ইউরোপের 
'সেনাবাহনী আর জেনারেলগণ কোনো কাজের ছিল না। আভষান শুরু করার পূর্বে সাবূতাই 
গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুর দেশের সব খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। আর যংদ্ধক্ষেত্রে তান ছিলেন 
একজন নিপুণ যোদ্ধা; তাঁর কাছে বিপক্ষের সেনাপাতরা ছিল যেন শিক্ষানাবশ। সাবৃতাই 
সোজা রাঁশয়ায় প্রবেশ করলেন। ছয় বংসর সে আভযান চলল; 'বধবস্ত হল মস্কো, 'কিয়েভ, 
পোল্যান্ড, হাঙ্গর প্রভতি। ১২৪১ খষ্টান্দে মধ্য-ইউরোপে সাইলেশিয়ার অন্তর্গত 'লিবাঁনজ- 
নামক স্থানে এক পোলিশ ও জর্মন সৈন্যবাহনশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হল। মধ্গোলদের অগ্রগতিতে 
বাধা দেবে কে? ইউরোপ বুঝি আর রক্ষা পায় না। দ্বিতীয় ফ্রেডারকের মতো লোক মঙ্গোলদের 
এই কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে পড়ল ইউরোপের রাজারা । কিন্তু সহসা 
অপ্রত্যাঁশত ভাবে স্রোতের গাঁত ফিরল। 

ওঘোতাইএর মৃত্যু হল। কে সম্রাট হবে তা নিয়ে বাধল গোলযোগ । ইউরোপের ম্গোল- 
বাহনী আব অগ্রসর না হয়ে ফিরল দেশের দকে। সে ১২৪২ খঙ্টাব্দের কথা। ইউরোপ 
স্বাস্তর নিবাস ফেলে বাঁচল। 

এঁদকে আবার মঙ্গোলরা চঈনেও বিস্তার লাভ করেছিল। উত্তরে 'িন্‌-রাজ্য এবং দাক্ষণ- 
৮শনে সুঙ-সাম্রাজ্য বধবস্ত করল। ১২৫২ খম্টাব্দে মঙ্গু খাঁ হলেন সম্রাট; তান কুবৃলাইকে 
চীনের গভর্নর 'নিষুন্ত করলেন। কারাকুরাম-নামক স্থানে সম্রাট মহ্গুর রাজসভায় এশিয়া ও 
ইউরোপ থেকে বিস্তর লোক-সমাগম হত। সম্রাট মঙ্গু যাষাবরদের ধরনে বাস করতেন তাঁবৃতে। 
শকন্তু এসমস্ত তাঁবু ধনরত্রাদি লুঠের মালে ছিল ভরাঁত। দেশ-বিদেশ থেকে বেসাতি নিয়ে 
আসত বাধসায়ীর দল, বিশেষ করে মুসলমান ব্যবসায়ীরা, আর মধ্গোলরা হরেকরকমের 'জানষ 
কনত তাদের কাছ থেকে । ছিল বটে তাঁবূর শহর, কিন্তু তার জৌলুস কত, আর কতই-না তার 
দাপট। দেশদেশান্তর থেকে নানা জাতর লোকজন এসে জড়ো হত এখানে_কত জ্র্যোতষা, 
কত অঞ্কশাস্প্বিদ, কত বিজ্ঞানী, কত কারিগর! সাগ্রাজোর সর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা) নানা- 
দেশীয় লোকজনের আনাগোনা । এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে গড়ে উঠোছল একটা নিকট- 
ফম্বম্ধ। 


১৯২ 1ব*্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আর নানান ধর্মের লোক এসে জড়ো হয়েছিল এই কারাকুরাম-নগরে। এবং তারা সকলেই 
মঙ্গোলাদগকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষত করবার চেষ্টা করেছিল। ইসলাম, বৌদ্ধ, খন্টান প্রভাত: 
ধর্মের লোক সেখানে ছিল; রোম থেকে পোপ পাঞ্জিয়োছিলেন তাঁর প্রাতানাধ। কিন্তু মহ্গোলরা, 
খুব ধর্মপ্রবণ জাতি ছিল না, তাই নূতন ধর্ম গ্রহণের তেমন আগ্রহ তারা দেখায় নি। এক সময়ে 
যেন খ্টধমের প্রাত সম্রাটের একটা ঝোঁক এসৌছল; কিন্তু পোপের দাব তান মেনে ?নতে 
পারেন নি। যাই হোক, শেষ পর্য্ত দেখা গেছে যে, মণ্যোলরা যে যেখানে বসবাস করাছল 
সেখানকার স্থানীয় ধর্মই তারা গ্রহণ করেছে; যেমন, চীন আর মঙ্গোলয়ায় ওরা হল বৌদ্ধ, 
মধ্য-এশিয়ায় মুসলমান; আর রাশিয়া এবং হাঙ্গোরতে বোধ হয় কতক লোক খম্টধর্ম অবলম্বন, 
করেছিল। 

সম্রাট ম্গু পোপকে আরাঁব ভাষায় একখান চিঠি লিখোঁছলেন; রোমের ভাঁটকান-শহরে, 
পোপের গ্রন্থাগারে আজও সে চিঠখানি দেখতে পাওয়া যায়। ওঘোতাইএর মৃত্যুর পর পোপ 
এক দূৃতি-মারফতে নূতন খাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যেন ইউরোপ পুনরাক্রমণ করা না হয়; 
তাতে সর্বশ্রেত্ঠ খান বলে পাঠালেন, যেহেতু ইউরোপায়রা তাঁর প্রাত যথাযোগ্য ব্যবহার করে নি, তাই 
[তানি ইউরোপ আক্রমণ করেছেন। 

আর-এক দফা আকুমণ আর ধৰংসকার্য শুরু হল। মঙ্গুর ভাই হলাগু ছিল পারশ্যের, 
গ্রভর্নর। কোনো কারণে বোগদাদের খাঁলফার ব্যবহারে চটে গিয়ে সে তাকে সতর্ক করে দিলে, 
ভবিষাতে ভালো ব্যবহার না করলে তার সাম্রাজ্য ধৰংস করা হবে। খাঁলফা লোকাঁট তেমন বুদ্ধিমান 
গছল না। সে পাঠালে এক কড়া জবাব, আধকন্তু বোগদাদে এক জনতা মঙ্গোল দৃতকে 
করল অপমান। আর যায় কোথা ৯ হুলাগদ্‌ ভীষণ চটে গিষে বোগদাদ আক্রমণ করল; চল্লিশ 'দিন 
অবরোধের পর বোগদাদ আত্মসমর্পণ করে। ধংস হল বোগদাদ-নগরী--আরবোপন্চাসের সেই 
বোগদাদ! লোপ পেল পঁচি শো বছরের প্রাচন সামাজয। পুত্রাদ আর আত্মীয়স্বজনসহ খাঁলফা 
নিহত হল। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ হত্যাকান্ড চলতে লাগল, তাহীগ্রস-নদীর জল লাল হয়ে গেল 
মানুষের রন্তে। কথিত আছে, পনেরো লক্ষ লোকের জীবন নম্ট হয়োছল এ ব্যাপারে; এবং সেই 
সঙ্গে কত ধনসম্পদ, কত অপূর্ব শিজ্পসাহত্য-সম্পদ, আর কত পুস্তকাগার! বোগদাদ-নগরাীর' 
চিহ্ন রইল না কোনো। এমনকি, পশ্চিম-এীশয়ার গৌরবের জানষ, হাজার বছরের পুরোনো: 
সেই সেচ-প্রণালশটাও হুলাগু সম্পূর্ণ নস্ট করে ফেলেছিল। 

আলেপ্পো, এডেসা এবং আরও কত কত নগরী ধহংস হল; পাঁশ্চম-এশয়ার উপরে নেমে 
এল রান্রর কালো ছায়া। জনৈক এীতহাসিকের কথায়, এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞান আর সংকার্ষের 
রশীতমতো দুরভিক্ষ দেখা দিরোছিল। এক মধ্গোল সৈনাবাহনন প্যালেস্টাইনে গিয়েছিল: মিশরেব 
সুলতান তাকে পরাজিত করেন। এই সুলতানের অধীনে আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ বন্দুকধারী একটি 
বাহিনী ছিল, তাই সুলতানের এক উপাধি ছিল 'বন্দুকদার'। এবারে আগ্নয়াস্ত্ের যুগে আসা 
গেল। চীনারা অনেক-কাল আগে থেকেই বারুদের ব্যবহার জানত; মঙ্গোলরা সম্ভবত তাদের 
কাছেই আগ্নয়াস্ত্ের ব্যবহার শিখেছিল। এবং এই মঙ্গোলরাই আশ্নয়াস্ম আমদান ককে 
ইউরোপে । 

১২৫৮ খষ্টাব্দে বোগদাদ-নগরী ধংস হয়, লোপ পায় আব্বাঁস-সাম্রাজা। পাঁণ্ম- 
এঁশয়ায় আরব-সভাতার সমাধি হল এখানে । বহু দরে দাক্ষণ-স্পেনের গ্রানাডা-নগর অবশ্য 
আরব-এীতিহ্যকে বাচিয়ে রেখেছিল আরও দু শো বছর, 'কিল্তু পরে তারও পতন হয়। এঁ সময়ের 
পরে ইতিহাসে আরবদেশের কোনো অবদান নেই, তাই ক্লমশ তার প্রাধান্য কমে, আসতে লাগল । 
পরবতর্ঁকালে আরবদেশ অটোম্যান তুর্ক-সাম্াজোর অন্তভুরন্ত হয়ে গেল! ১১১৪-১৮ সনের 
মহাষৃদ্ধের কালে ইংরেজদের প্ররোচনায় আরবজাতি তুক্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; সেই থেকে 
আরবদেশ কতকটা স্বাধীন হয়েছে। 

দু বছর খাঁলফা-পদ শন্য ছিল। তার পরে মিশরের সুলতান বৈবার সর্বশেষ আব্বাস 
খাঁলফার এক আত্মীয়কে খাঁলফা মনোনখধত করেন। কিন্তু এই খাঁলফার কোনো রাজনোতিক 
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ক্ষমতা ছিল না। কন্স্টাশ্টিনোপূলের তুর্ক সুলতানগণও এককালে এই খাঁলফা উপাঁধ গ্রহণ 
করোছলেন, কিন্তু সে তিন শো বছর পরের কথা। কয়েক বছর আগে মূস্তাফা কামাল পাশা 
সুলতান আর খাঁলফা এই উভয় উপাঁধিই লোপ করে দেন। 

আসল কাঁহনী ছেড়ে আম অন্য কথায় এসে পড়েছি। মৃত্যুর পূর্বে গ্রেট খান মঞ্গু [তিব্বত 
জয় করেছিলেন। ১২৩৯ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন গ্রেট খান বা সম্রাট হলেন কুবৃলাই খাঁ। 
ইনি অনেক-কাল চশনদেশের শাসনকর্তা ছিলেন; ও দেশটা তাঁর ভালো লেগোছল। তাই "তান 
কারাকুরাম থেকে রাজধানী স্থানান্তারত করলেন 'পাকঙে। তখন থেকে নগরের নূতন নাম 
হল “থানবলিক' অর্থাৎ 'খাঁদের শহর'। কুব্‌্লাই খাঁ 'নিজের সামাজোর 'দিকে বিশেষ নজর 'দতেন 
না, চীনদেশ নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত; ফলে প্রধান প্রধান মঞ্চোল শাসনকর্তাগণ ক্রমশ স্বাধীন হয়ে 
গেল । 

কুবূলাই খাঁ-ও চীনদেশে আভযান চালিয়েছিলেন, এবং তাঁর সময়েই চীন-জয় সম্পূর্ণ করা 
হয়। তাঁর আভযানগনীলর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; অন্যান্য মগ্গোল-আঁভযানের মতো এতে অতটা 
নিষ্ঠুরতা আর ধবংসলণলা প্রকাশ পায় নি। চীনের আবহাওয়া কুবূলাইকে অনেকটা ভদ্র করে 
তুলেছিল; চীনারাও তাঁকে 'নজেদেরই একজন বলে মনে করত। এমনকি, কুব্লাই চীনে একটা 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করোছলেন, নাম ছিল ইউনান-রাজবংশ। তঙাকিঙও আনাম ব্রহম প্রভৃতি দেশ তাঁর 
সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ত 'ছিল। জাপান আর মালয়দেশ জয়ের চেষ্টাও কুব্লাই করেছিলেন, কিন্তু 
পারেন নি। কেননা মঞ্গোলরা সমুদ্রে চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিল না। ওরা জাহাজ তোর করতে 
জানত না কিনা? 

সম্রাট মঙ্গুর নিকট ফ্রান্সের রাজা নবম লুই-এর কাছ থেকে দূত এসোৌছল। মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে আভযান চালাবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খূন্টান দেশগুলো আর মগ্গোলদের মধ্যে একটা 
সাঁম্ধস্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন 'তানি। বেচাঁর লুই ধর্মষৃুদ্ধে মুসলমানদের হাতে 
বন্দী হয়েছিলেন কিনা তাই। কিন্তু ম্গোলরা এ 'বষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি, কোনো 
ধর্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করতে তারা রাজও ছিল না। 

আর কেনই-বা মঙ্চোলরা ইউরোপের যত ক্ষদদ্র নগণ্য রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করবে? এবং 
কার ভয়ে? পশ্চম-ইউরোপের রাজ্য কিংবা মুসালম রাম্দ্রগুলর কাছ থেকে মঙ্গোলদের কোনো 
ভয়ের কারণ ছিল না। দৈবক্রমেই তো পাঁশ্চম-ইউবোপ মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
পেয়েছিল? সেলজুক তুর্করাও বশ্যতা স্বীকার করোছল তাদের। একমান্র মিশরের সুলতানের 
কাছেই মঙ্গোল-বাহিনশর পরাজয় ঘটে, কিন্তু মগ্চগোলরা ইচ্ছা করলে ষে তাকে দমন করতে পারত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁশয়া আর ইউরোপ জুড়ে মঞ্ডগোল-সামাজ্যের 'বস্তাতি। মঞ্গোল- 
আভযানের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু ইাতহাসে কোনো কালে ঘটে নি। এত বড়ো 'বিরাট 
সাম্মাজ্যও কোনো কালে ছিল না। মঞ্চোলরাই যেন তখন ছিল পৃথিবীর অধীশবর! ভারতবর্ষ 
তাদের পথে পড়ে 'ন, তাই রক্ষা । পাঁশ্চম-ইউরোপও মঞ্গোল-সাম্রাজ্যের অন্তভূন্তি ছিল না। কিন্তু 
সেটা মঞ্গোলদের দয়ায়। অন্তত, ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে অবস্থাটা এইরকমই মনে হয়োছিল। 

তার পরে যেন মণ্চোলরা ক্লমশ নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল, দেশজয়ের 'লিপ্সা তাদের 
কমে গেল। তখনকার দিনে লোকে চলাফেরা করত পায়ে হে+টে গকংবা ঘোড়ায় চড়ে। দ্ুতবেগে 
যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সৃতরাং একদল সৈন্যবাহিনীকে মঞ্গোলিয়া থেকে 
ইউরোপ-সাম্াজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যেতে হলে এক বৎসর সময় লেগে যেত। তা ছাড়া 
লৃণ্ঠনের সূষোগও মিলত না, কেননা সারাটা পথ যেতে হত নিজেদেরই সাম্রাজ্যের মধ্য 'দিয়ে। 
আর এত যাম্ধাবগ্রহ, লৃঠপাট মণ্গোলরা করেছে যে, লুঠের মাল প্রত্যেকের ঘরেই অজ্পবিস্তর 
ছিল; সৃতরাং লুণ্ঠনের নেশাও তাদের আর 'ছিল না। মঙ্গোলরা শান্তশিম্টভাবে জীবন যাপন 
করতে শুরু করল। এটা তো জানা কথা যে, জাঁবনে যা-কিছু কাম্য তা আয়ত্ত করবার পরে 


(এই বিরাট মঞ্যোল-সা্াজ্ের শাসনকার্ষ নিশ্চই একটা দ্ূহ ব্যাপার ছিল। নতৃবা 
১৩ 


১১৪ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এর ভাঙন ধরবে কেন? ১২৯২ খ্চ্টাব্দে কুবৃলাই খাঁর মৃত্যু হয়; তার পর আর কেউ সম্মাট 
হয় নি। সাম্নাজ্য পাঁচটি অঞ্চলে বিতন্ত হয়ে গেল : 

€১) চীন-সাম্রাজ্য : মঙ্গোলিয়া, মাণ্যারয়া এবং তিব্বত এর অন্ত্ভূন্ত ছিল। এই অণ্চল 
ছিল কুবৃলাই খাঁর বংশধরদের অধাীন। 

(২) সুদূর প্রতীচ্যে রাশয়া, পোল্যান্ড আর হাত্গোরকে কেন্দ্র করে আবার গড়ে উঠল 
একটা সাম্রাজ্য। 

€৩) পারশ্য, মেসোপটোময়া এবং মধ্য-এশিয়ায় ছিল ইল্‌খান-সাম্রাজ্য: প্রাতম্ঠাতা হুলাগু। 

(09) মধ্য-এশিয়ায় তুরস্ক-_তাকে বলা হত 'জগতাই সাম্রাজ্য । 

৫৫) সাইবেরিয়া-সাম্রাজ্য। 

মঙ্গোল-সাম্রাজ্য ছিন্নাবাঁচ্ছন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু উল্লখত অণুলগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল 
খুব শান্তশালী। 


৬৯ 


মাকোপোলো 


২৭শে জন, ৯৯৩২ 


মত্গোল-সাম্রাজযর রাজধানশ কারাকুরাম-নগরের খুব নামডাক ছিল; এঁ মঙ্গোলজাতটার শোর্য- 
বীর্য আর দেশজয়ের খ্যাতি চার 'দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছিল কিনা, তাই। দেশাবদেশ থেকে হাজারো- 
রকম লোকের সমাগম হয়েছিল এই নগরে-কত গুণীজ্ঞানী, ব্যবসায় আর ধর্মপ্রচারক। অনেক সময়ে 
মঙ্গোলদের আহবানেই তারা এসেছে। অল্ভুত এই মঙ্গোলজাতর প্রকৃতি । লোকগুলো এক 'দকে যেমন 
ধছল পারদশাঁ, তেমাঁন আবার অন্য দিকে ছেলেমানষরও 'ছিল না অন্ত। এমনাঁক তাদের 'হিংম্রতা, 
ধনম্তুরতার মধ্যেও ছেলেমানৃঁৰ ভাব ছিল। তাই তো এই যোদ্ধৃ-জাতটার একটা আকর্ষণ আছে। 
কয়েক শো বছর পরে জনৈক মঙ্গোল (ভারতীয়রা বলত, মোগল) আমাদের দেশ জয় করেন। তাঁর 
নাম বাবর; এ*র মা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভূতা। ভার মজার লোক ছিলেন এই বাবর। ভারতবর্ষ 
জয় করবার পর কাবুলের জনো তাঁর মনে সে ক বন্ট! কাবুলের ঠান্ডা হাওয়া, বন-উপবন, 
ফুল-ফল, এমনাক তরমুজের জন্যও তিনি দীর্ঘনশবাস ফেলেছেন! তাঁর আত্মজীবনী পড়লে 
বোঝা যায়, কণ চমৎকার মানূষাঁটি তান ছিলেন। 

জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল এই মত্গোলদের; তাদের উৎসাহেই দেশদেশান্তর থেকে লোকজন 
আসত রাজসভায় এবং এসকল পারিদর্শকদের কাছ থেকে তারা নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। 
এই যেঘন, 'লিখন-প্রণালশর কথা জানামার চেঙ্গিস খাঁ তার প্রয়োজনীয়তা উপলাহষ্ধ করলেন এবং 
কর্মচারখদিগকে সেটা আয়ন্ত করতে বলোছিলেন। তাদের মনের দ্বার ছিল খোলা, অনোর কাছে 
কিছ্‌ শিখতে সংকোচ ছিল না। 'িকিঙ-নগরে কুব্লাই খাঁর রাজসভায় দৃজন ব্যবসায়ী এসোছলেন 
ভেনিস-শহর থেকে-নিকলো পোলো আর মাঁফয়ো পোলো-দু ভাই। এরা বাণজ্য উপলক্ষে 
বোখারা অবাধ গিয়েছিলেন; সেখানে কুব্লাই খাঁর দূতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় এবং তাঁর অনুরোধে 
ওরা পিকিঙে আসেন। রর 

কুবলাই খাঁ সাদর অভার্থনা জানালেন গুদের দু ভাইকে । ওরা সম্মাটকে শোনালেন ইউরোপের 
কাহিনগ, খম্টধর্ম আর পোপের কথা । কুব্লাই খাঁ অবাক হয়ে সব শুনলেন, মনে মনে আকৃষ্ট 
হলেন খন্টধর্মের প্রাত। ১২৬৯ খ্টাব্দে তিনি পোলো-্রাতৃদ্বয়কে পাঠালেন ইউরোপে) খদের 
মারফত পোপকে বলে পাঠালেন, খম্টধর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে এমন এক শো জন 'বিদ্যান 
লোককে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গুরা দেশে 'ফিরে দেখতে পেলেন ইউরোপে 
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নানা গোলযোগ, পোপ নিরুপায় । কুবৃলাই খাঁর কথামতো এক শো লোক তখন একেবারে দুর্ঘট। 
গুরা কী আর করতে পারেন? বছর-দুই গাঁড়মসি করে দুজন থূম্টান সন্ন্যাসীকে সঞ্চে 'নিয়ে আবার 
রওনা দিলেন 'পাকঙ-আঁভমৃখে। আর-একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এবারে 'াাকলোর 
যুবক পত্র মার্কো তাঁদের সঙ্গ 'নিলেন। 

আর সে কণ সাংঘাতিক পর্যটন! সমগ্র এশিয়া তাঁরা আঁতিক্রম করোছিলেন হাটাপথে। এই 
যুগেও গুদের ভ্রমণপথ অনুসরণ করলে প্রায় এক বছর লেগে যাবে। 'হিউয়েন সাঙ যে পথে এসোছলেন 
পোলোরা অনেকটা সেই পথ ধরেই চলেছিলেন। ওদের ভ্রমণপথটা ছিল এইরকম- প্যালেস্টাইন হয়ে 
প্রথমে আরমৌনয়া; তার পর মেসোপটোময়া এবং পারশ্য উপসাগর॥। পারশ্য অতিক্রম করে ব্লখ্‌ 
এবং পর্বতমালা পার হয়ে খাশগর; তার পরে খোটান ও লপ্‌নর হ্দ। আবার মরুভূমি পার হয়ে 
চীনদেশ এবং 'িকিও। পর্যটনে ছাড়পন্ত হিসাবে কুবৃ্লাই খাঁ গুদের একটা সোনার পাত 
1দয়োছলেন। 

প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের আমলে চাঁন আর সায়ার মধ্যে এইটেই ছিল যাতায়াতের পথ । 'কিছু- 
কাল আগে আম সুইডিস পর্যটক ভেন্‌ হেডেনের ভ্রমণ-কাহনী পড়েছিলাম; উন গোবি মরুভূমি 
আতিক্রম করে খোটান 'িয়েছিলেন। কিন্তু সবরকমের আধুনিক সৃযোগ-সুবধাই তানি 
পেয়েছিলেন, তথাপ নানা ফ্যাসাদ ও দুঃখকম্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়োছিল। তবেই বুঝতে পারো 
সাত শো এবং তেরো শো বছর আগে পোলো আর 'হউয়েন সাঙ্কে কতই-না বেগ পেতে হয়োছিল। 
ভেন্‌ হেডেন একটা মজার আবিষ্কার করোছলেন; তিনি দেখোছলেন, লপ্‌নর হুদের অবস্থান বদলে 
গেছে। তাঁরন্‌ নদী এই হদে এসে মিশেছে । চতুর্থ শতাব্দীতে এই নদী হঠাৎ তার গাঁতপথ 
বদলে অনা পথে চলতে শুরু করে; পুরোনো গাতপথ বালিতে ভরাঁতি হয়ে যায়। তঁরবতর্গ লূলান 
শহর 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বাহজগং থেকে, আঁধবাসীরা চলে গেল শহর ছেড়ে। নদীর সঙ্গে সঙ্গে 
হদটাও স্থান-পাঁরবর্তন করল, এবং তার সঙ্গে ভ্রমণ-পথ আর বাণিজ্য-চলাচলের রাস্তা। অল্প 
কয়েক বছর আগে নদঁটা আবার গাতপথ বদলে আগের জায়গায় চলে গেছে, এবং সেইসঙ্গে 
হাদটাও স্থান-পাঁরবর্তন করেছে; ভেন্‌ হেডেন তাই দেখেছেন। ত'রন্‌ নদী আবার লুলান- 
নগরের ধবংসাবশেষের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। হয়তো-বা ষোলো শো বছরের অব্যবহৃত এই 
পথ একাঁদন আবার পারণত হবে রাজপথে । তবে কনা তখন উটের পারবর্তে চলবে মোটরকার। 
এই কারণেই লপূনর হুদকে বলা হয় ভ্রাম্যমান হদ। এ থেকেই বোঝা বায়, জলপ্রবাহ এক বিরাট 
ভূম্যাংশের পাঁরবর্তন করতে পারে, ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে পারে। এককালে মধ্য-এশিয়ার 
জনসংখ্যা ছিল বিপুল; ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো দলে দলে লোকেরা দেশ জয় করতে করতে 
পাশ্চম আর দাক্ষণাভিমুখে বার হয়ে গেছে। আজ গোটাকতক শহর ছাড়া মধ্য-এঁশিয়ায় আর 
কিছু নেই, বলতে গেলে ওটা জনশন্য। সম্ভবত সেই ষুগে ওখানে জলই ছিল বোশর ভাগ, তাই 
আঁধবাসী-সংখ্যাও বেড়েছিল। তার পর ক্রমশ আবহাওয়া শৃচ্ক হয়েছে, জলের প্রাচুর্য হাস পেয়েছে, 
তাই জনসংখ্যাও কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়য়েছে। 

দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে লাভও আছে। নূতন নৃতন ভাষা শেখবার সময় পাওয়া যায়। ভেনিস 
থেকে 'পিকিঙ পেশছতে পোলোদের সাড়ে তিন বছর লেগেছিল; এই সময়ের মধ্যে মাকোপোলো 
মঞ্চোল ভাষা এবং সম্ভবত চশনা ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। সম্রাট কুবূলাই খাঁ তাঁকে স্নেহ করতেন; 
প্রায় সতেরো বছর কাল মাকোো সম্রাটের অধশনে চাকরি করেছেন। তিনি ছিলেন একজন শাসনকতাা। 
সরকার কাজে তাঁকে প্রায়ই চীনের 'বাভন্ন অণ্থলে যেতে হত। স্বদেশে ফেরবার জন্য ওদের প্রাণ 
কাঁদত, 'কিল্ভু উপায় 'ছিল না; সহজে সম্রাটের অনুমতি 'মলত না। অবশেষে একটা সযোগ 
ঘটল। পারশ্যে ইল্‌খান-সাম্রাজোর শাসনকর্তা ছিলেন একজন মঙ্গোল, কুবৃলাই খাঁর জ্ঞাত ভাই। 
তাঁর ম্ব্ীর মৃত্যু হলে তিনি পুনরায় 'বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বজাতীয় মেয়ে 
ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। অগত্যা বিয়ের কনের জন্যে 'পিকিঙে কুবূলাই খাঁর কাছে তান 
দত পাঠালেন। 

কুব্লাই কনে পছন্দ করলেন। পোলো-1তনজনের উপরে ভার পড়ল তাঁকে পারশ্যে নিয়ে 
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যাবার, ভ্রমণে গুদের আঁভজ্ঞতা 'ছিল 'কিনা তাই। সমদ্র-পথে গুরা চীন থেকে সুমান্রায় গেলেন, এবং 
সেখানে রইলেন 'কিছুকাল। সমান্লার তখন বৌন্ধ-সাম্মাজ্য শ্রীবজয়ের আধিপত্য, কিন্তু ইহা 
পতনোল্মাখ ছিল। সমান থেকে তাঁরা এলেন দাক্ষপাত্যে, এবং অনেক দিন এখানে কাটালেন। 
তাঁদের কোনো তাড়া 'ছল না যেন, পারশ্যে পেশছতে লাগল দু বছর। কিন্তু হায়, ততাঁদনে বর 
পণ্ত্ব পেয়েছেন! কতকাল আর তান অপেক্ষা করবেন? অগত্যা তাঁর পূত্রই বিয়ে করল এঁ 
কনেকে; বয়সের মল ছিল ওদের। 

পোলোরা তিনজন সেখান থেকে রওনা দিলেন স্বদেশের দিকে। ১২৯৫ সনে তাঁরা ভেনিস 
পেশছলেন। চব্বিশ বছর তাঁরা দেশছাড়া! পূর্বপাঁরচিত বক্ধূবাম্ধবরা কেউ চিনতে পারল না গুঁদের। 
পুরা তখন কী করলেন, জানোঃ সবাইকে ডেকে এক ভোজ 'দলেন এবং সেখানে সকলের সামনে 
তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদের শেলাই খুলে ফেললেন; আর অমান থরে থরে বহু মূল্যবান মাঁণমাণিক্য, 
হাঁরামূস্তা ইত্যাঁদ বার হয়ে পড়ল! তাক লেগে গেল সবার। কিল্তু তথাপি তাঁদের দুঃসাহসিক 
কার্কলাপের কাহন? আত অল্প লোকেই বিশবাস করল । ভেনিসের মতো ক্ষুদ্র জায়গায় বাস করে 
তারা চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের আকার ও ধনসম্পদের ধারণা করতে পারবে কেন 2 

তন বছর পরের কথা । জেনোয়া-নগরের সঙ্গে ভেনিসের যুদ্ধ বাধল। উভয়ের মধ্যে 
রেষারোষ ছিল আগে থেকেই । বিরাট নৌযুদ্ধে ভেনিস পরাজিত হল, হাজার হাজার লোক বন্দী 
হল জেনোয়াবাসীদের হাতে । মার্কোপোলোও ছিলেন তাদের মধো। জেনোয়ার কারাগারে বসে 
মার্কো তাঁর ভ্রমণবৃত্তা্ত 'লিখলেন; কিংবা মূখে বলে গেলেন, অপরে লিখে 'নিল। বাস্তাঁবক, 
ভালো কোনো কাজ করবার পক্ষে জেল উপয্ন্ত স্থান। 

মার্কোপোলো তারি ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনের কথাই 'বিশেষ করে বলেছেন; তা ছাড়া শ্যামদেশ, 
জাভা, সুমাত্রা, সিংহল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের কথাও আছে। চীনের বড়ো বড়ো বন্দরগুিতে 
দেশবদেশ থেকে জাহাজ এসে ভিড়ত; বিরাট 'বিরাট জাহাজ, এক-একটাতে খালাসই থাকত 
1তন-চার শো। উন্লাতিশীল দেশ এই চশন, কত শহর আর বন্দর! স্বর্ণখাচত এবং রেশাম বস্তাঁদ 
প্রচুর পারমাপে উৎপন্ন হত সে দেশে; কত ফলফুলের বাগান, আর শস্যক্ষেত্র; পর্যটকদের জন্য 
কত ভালো ভালো হোটেলের ব্যবস্থা । বিশেষ দূতের মারফত রাজকায় সংবাদাদি পাঠানো হত। 
এবং এই সংবাদ গড়ে ২৪ ঘণ্টায় চার শো মাইল দূরে পেশছে যেত। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে 
জানা যায় ষে, চশনারা মাঁটর নীচ থেকে কালো পাথর খখড়ে বার করে তাই 'দিয়ে আগুন ধরাত। 
এ থেকে স্পম্ট বোঝা যায়, সে যুগেই চীনে কয়লার খাঁনতে কাজ হত এবং লোকে কয়লার বাবহার 
জানত। কুব্লাই খাঁ কাগজের নোট প্রচলন করেছিলেন; এই কাগজের নোটের মূল্য প্রদান করা 
হত স্বর্ণ দ্বারা। আশ্চর্য যে, তখনকার 'দিনেই চীনে আধুনিক কালের অর্থনৌতিক বাবস্থা 
প্রবার্তত হয়েছিল। আর একাঁট খবরে মার্কো ইউরোপের আধিবাসশদের চমাকত করোছিলেন; 
সে হল এই যে, তখন চীনে একটি খচ্টান উপনিবেশ ছল, তার শাসনকর্তার নাম জন প্রেস্টার। 

জাপান, ব্রহম্ন আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অনেক কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তাল্তে স্থান পেয়েছে। 
এর কতক নিজের দেখা, কতক-বা শোনা । আঁতি বিস্ময়কর মাকোর এই ভ্রমপকাহিনী। এতকাল 
ইউরোপের অধিবাসীরা ছোটো ছোটো গাণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর রেষারোষ করত; এবারে 
চোখ খুলে গেল তাদের; বাঁহর্জগতের বিরাটত্ব, ধনসম্পদ আর নূতনত্বের একটা ধ।রণা ছল। 
লোকের কম্পনাশন্তি উদ্বুদ্ধ হল, অসমসাহাসক কাজের ইচ্ছা আর অর্থলোভ জাগল মনে, ঝোঁক এল 
সমদ্রষাত্রায়। ইউয়োপে তখন নূতন জীবন শুরু হয়েছে; মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের মোহ সে 
কাটিয়ে উঠছে, নূতন সভ্যতার উন্মেষ হচ্ছে, যৌবনের বলবার্ষে সে মাহমময়। অসমসাহাঁসক কাব 
এবং সমদ্্রধারার স্পৃহা আর অর্থলোভ জাগল বলেই তো পরবতর্শকাল্ে' ইউরোপায়গণ দেশ- 
দেশান্তরে ছ্‌টোছটি করেছে, পাঁড় দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর, গেছে আমোরকায়, চন, জাপান 
আর ভারতবর্ষে। সমদ্্রই হয়ে দাঁড়াল পৃথিবণর রাজপথ, হাস পেল স্থলপথের প্রয়োজনপযনতা। 

মার্কোপোলো িকিগ থেকে চলে যাবার পরেই কুব্লাই খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রাতিদ্ঠিত 
ইউনান-সাগ্াজাও আর বোশ দিন 'টকল লা। মধ্োল-শান্ত ক্রমশ খর্ব হতে লাগল। ওাঁদকে 
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বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চীনেও আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং ৬০ বৎসরের মধ্যেই দাক্ষেপ- 
চীন থেকে মচ্গোলরা বিতাঁড়ত হল। নানুঁকঙে একজন চশনা নিজেকে সমাট বলে ঘোষণা করলেন। 
বছর-কয়েক পরেই অর্থাৎ ১৩৬৮ সনে, মঙ্গোল-সাম্লাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হল; চীনারা মহ্গগোলদের 
তাঁড়য়ে দেশের সীমানা পার করে 'দিলে। 

এখন থেকে চনে 'তাই িউ'-রাজবংশের আধিপত্য । তন শো বছর-কাল চশন এই বংশের 
সুশাসনে ছিল। এই সময়ে দেশজয় কিংবা সাম্ত্রজাবাদ আভিষানের কোনো চেস্টা হয় নি। 

চনে মঙ্গোল-সাম্নাজের পতনের ফলে চীন আর ইউরোপের মধ্যে ষোগাযোগসত্র 'ছন্ন হল। 
স্থলপথে গমনাগমন তখন 'নিরাপদ ছিল না, অথচ জলপথের প্রচলনও ততটা হয় নি। 


৭০ 


রোমান ধ্সম্প্রদায় কতৃক বলপ্রয়োগ 


২৮শৈে জুন, ১৯৩৭ 


কুব্লাই খাঁ পোপের নিকট এক শো জন জ্ঞানী লোক চেয়ে পাঠিয়োছলেন, সে কথা তোমাকে 
বলেছি। কিন্তু পোপ সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তিন তখন নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। 
সময়টা হল ১২৫০ থেকে ১২৭৩ সনের মধ্যবতর্ট কাল; সম্রাট "দ্বিতীয় ফ্রেডারকের মৃত্যু 
হয়েছে, কিন্তু আর কেউ সিংহাসনে বসেন নি। মধ্য-ইউরোপে তখন নানা গোলযোগ, চার দিকে 
লুঠপাট চলছে। অবশেষে ১২৭৩ খষ্টান্দে হাপ্‌্সূবূর্গের রুডল্‌্ফ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
[কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছ সুরাহা হল না। ইতালি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

রাজনোৌতক উৎপাত তো ছিলই, তা ছাড়া আবার ধর্মসম্বন্ধীয় গোলযোগেরও সূত্রপাত 
হয়োছল। লোকে রোমান ধর্ম সম্প্রদায়কে সন্দেহ করতে শুরু করল; আগের মতো তারা আর চার্চের 
আদেশ মানতে রাজ হল না। ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ বপজ্জনক। সম্রাট 'ছ্িবতীয় ফ্রেডারক 
পোপের সঙ্গে যাচ্ছেতাই বাবহার করেছিলেন, সমাজচ্যুত হবার ভয়ে তান ভীত হন 'নি। এমনকি, 
সমাট লাখতভাবে পোপকে কতকগুলো প্রশ্নও করেছিলেন, কল্তু পোপ তার সদুত্তর 'দিতে 
পারেন নি। সেই সময়ে ইউরোপে অনেকের মনেই নানা সন্দেহ জেগোছিল। অনেকে আবার পোপ 
কিংবা চারের আধকার নিয়ে মাথা ঘামায় নি বটে, কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের করৃতপক্ষের বিলাসতা আর 
ব্যাভচারে তারা ক্ষুত্খ হয়েছিল। 

এঁদকে ক্রুসেডের অবস্থাও শোচনীয়, আর বুঝ শেষরক্ষা হল না। শুরু হয়োছিল খুব 
তোড়জোড় করে, উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না, কিন্তু ফল হল না কিছুই। বার্তার একটা 
প্রতিক্রিয়া আছেই । চার্চের কাছে নিরাশ হয়ে লোকে অনান্র প্রেরণা খজতে লাগল। চার্চ বলপ্রয়োগ 
শুরু করল, ভয় দেখয়ে লোকের মন দমিয়ে রাখতে চাইল; লোকের সন্দেহ দূর করতে চেস্টা 
করল লাঠির সাহায্যে, য্ান্ততর্ক দিয়ে নয়। কিন্তু মানুষের মন খেয়াল, পাশাবক শান্ত তার 
ক করবে? 

চার্চের প্রথম কোপদ্াষ্ট পড়ল ইতালির অন্তর্গত ব্রোসয়ার ধমপ্রচারক আরন্নজ্ডের উপরে। 
সে ১১৫৫ খ্টাবন্দের কথা। লোকটি সাঁতাকারের একজন ধর্মপ্রচারক ছিল, আর খুব জনীপ্রয়। 
ধর্মযাজকদের 'বিলাসতা এবং অসাধূতার কথা আন্ড প্রকাশ্যে বলে বেড়াত। এই অপরাধে 
আন্কে গ্রেপ্তার করে ফাঁস দেওয়া হয় এবং তার মৃতদেহটা পাঁড়য়ে ফেলা হয়। গকল্তু তাতেই 
শেষ হল না; যাতে আর্নল্ডের এতটুকু চিহ্ৃনও লোকে না রাখতে পারে সেজনো ভস্মাঁদ টাইবার 
নদশর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর্ন্ড শেষ পর্যষ্ত শান্ত আবচল 'ছিল। : 

বাস্তাবক পোপরা বাড়াবাঁড় শুরু করে 'দিলেন। কেউ ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য মতান্তর প্রকাশ 
করলে 'কিংবা ধর্মঘাজকদের সমালোচনা করলে 'তাকে সমাজচ্যুত করা হত। রীতিমতো ধর্মযন্ধ 
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ঘোষণা করা হল এবং বিরোধীদের উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু হল, 'িবশেষ করে ওয়ালডো-নামক 
এক ব্যন্তির শিষ্যসম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সের অন্তর্গত টুলুর অধিবাসী অলাবজিওদের উপর। 

এই সময়ে ইতালিতে সাঁত্যকারের একজন থচ্টান বাস করতেন। এ*র নাম ফ্রান্সিস, এসাঁস- 
নগরের অধিবাসী । ধনীর সন্তান হয়েও ইনি দারিদ্রাব্রত গ্রহণ করে দারদ্র এবং পশীড়তদের, বিশেষ 
করে কুদ্ঠরোগণীদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করোছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একাট ধর্মসম্প্রদায় গড়ে 
উঠোৌছল-সেন্ট্‌ ফ্রান্সিসের সম্প্রদায় । এ ছিল অনেকটা বৌদ্ধসংঘের মতো । ফ্রান্সিস খণ্টের 
আদর্শে জীবনযাপন করতেন, পাঁড়তের সেবা আর মতবাদ প্রচার করে বেড়াতেন। ্য লোক 
তাঁর শিষ্য হয়েছিল। ক্রুসেডের সময়ে তান প্যালেস্টাইন আর মিশরে 1গয়োছিলেন। ছিলেন বটে 
থ্‌জ্টান, কিন্তু মুসলমানরাও মান্য করত তাঁকে । ১২২৬ সনে তাঁর মূতযু হয়। মৃত্যুর পরে চার্চের 
সঙ্গে তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ বাধে । দারিদ্যব্রত-গ্রহণ চার্চের মনঃপূৃত ছিল না। ১৩১৮ খন্টাব্দে 
মার্সাই-নগরে এই সম্প্রদায়ের চারজন সভ্যকে জ্যান্ত পাড়িয়ে মারা হয়। 

বছর-কয়েক আগে এসাঁস-নগরে সেন্ট- ফ্রান্সিসের স্মাতির সম্মানার্থে বড়ো একটা উৎসব 
হয়ে গেছে। ঠিক কী উপলক্ষে এই উৎসব হয়োছল মনে নেই, তবে সম্ভবত এইটে 'ছিল তাঁর 
মৃত্যুর সাত শততম বার্ধক অনচ্ঠান। 

পাশাপাশ আর-একাট ধর্মসম্প্রদায়ও গড়ে উঠোছিল খ্টীয় সমাজে । এর প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন 
স্পেনের আঁধিবাসী সেন্ট ডমিনি। এই সম্প্রদায় ছিল গোঁড়া। ধর্মমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত 
বোঁশ এবং তাতে নিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্যে বলপ্রয়োগেও আপান্ত ছিল না। 

অবশেষে ১২৩৩ খ্টাব্দে চার্চ সরকাঁরভাবেই ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ শুরু করে। 
ইন্কুইজিশন নামে একপ্রকার বিচারালয় প্রাঁতথ্ঠা করা হল। এখানে লোকের ধর্মমতের নোম্ঠকতার 
বিচার করা হত। নিষ্ঠায় রুটি প্রমাঁণত হলে শাস্তর ব্যবস্থা ছিল খোঁটায় বেধে জ্যান্ত পাঁড়য়ে 
মারা। শত শত লোককে এভাবে পাড়িয়ে মারা হল। দোষণ স্তণলোকাঁদগকে বলা হত ডাইনি, 
কত কত গাঁরব স্তীলোকের প্রাণ গেল। ইনৃকুইজিশনের আদেশেই যে এটা হত তা নয়, অনেক 
সমযে জনতাই এ কাজ করেছে, বিশেষত ইংলন্ডে আর স্কটল্যান্ডে। 

পোপ এক আদেশ জার করে প্রত্যে লোককে বললেন গোয়েন্দার কাজ করতে! 
তান রসায়নশাস্পের নিন্দা করে একে শয়তানী-বিদ্যা বলে ঘোষণা করলেন। এই অত্যাচার 
আর ভাঁতিপ্রদর্শনের মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না। লোকে সাত্যসাতাই মনে করত, 
য'পকান্ঠে বেধে জ্যান্ত প্যাঁড়য়ে মেরে তারা নিজেদের এবং অনোর আত্মার মঞ্গাল করছে। ধর্ম- 
প্রচাবকগণ অনেক সময়ে নিজেদের মতবাদ জোর করে অন্যের উপরে চাঁপয়েছে; ভেবেছে, তাতে করে 
সমাজের মঙ্গল করা হল। ঈশ্বরের দোহাই 'দয়ে তারা হত্যা করতে কশুর করে নি; 'অমর আত্মা'র 
মণ্গলার্থে মরণশীল মানৃষকে তারা করেছে ভস্মীভূত । ধর্মের ইতিহাস বাস্তবিকই খারাপ। কিন্তু 
সম্ভবত ইনকুইজিশনের চেয়ে খারাপ আর-কছু নেই। তবে এটা ঠিক যে, ব্যান্তগত লাভের আশায় 
কেউ এই দজ্কার্য করে নি, ন্যায্য কাজ করছে এই ধারণাই তাদের মনে ব্ধমূল ছিল। 

এদিকে পোপদের সার্বভৌম ক্ষমতা হাস পাচ্ছিল। কোনো সমাটকে জাত্চ্যুত করা 'কিংবা 
ভয় দেখিয়ে বশ করা আব সম্ভব ছিল না। পাবন্র-রোমান-সামাজ্যের যখন দুরবস্থা তখন ফ্রান্সের 
বাজা পোপের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ১৩০৩ খন্টাব্দে কোনো বাপারে রাজা 
খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পোপের দরবারে একজন লোককে পাঠালেন। সেই লোকটি জোর করে পোপের 
শয়নঘরে ঢূকে তাঁকে মুখের উপর অপমান করে এল। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো দেশই পোপের প্রাত 
এ অপমানজনক ব্যবহারের নিন্দা করল না। রর 

কয়েক বছর পরে ১৩০৯ সনে একজন ফরাসি হলেন পোপ। তিনি রোমের পারিবর্তে 
ফ্রান্সের অন্তর্গত এভিগনো-নামক স্থানে বাস করতে থাকেন, এবং সেই থেকে ১৩৭৭ খচ্টাব্দ 
অবাধ পোপগণ সেখানেই বাস করলেন ফরাসি-রাজাদের আওতায় । পরের বছর ধর্মযাজকদের মধ্যে 
বাধল বিরোধ, ফলে দুই বিরোধশ দল দুজন পোপ নির্বাচন করল। একজন থাকলেন রোমে; 
রোমের সম্রাট এবং উত্তর-ইউরোপের কয়েকটি দেশ তাঁকে মেনে নিল। আর-একজন রইলেন 
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এভিগনোতে; ফ্রান্সের রাজা এবং অন্যান্যেরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগল । এই ব্যবস্থা চলল ৪০ 
বছর-কাল; পোপ দুজন একে অন্যকে অভিসম্পাত দেন আর জাতিচ্যুত করেন। অবশেষে ১৪১৭ 
সনে দুই দলে একটা 'মিটমাট হল। তার ফলে পোপ 'নর্বাঁচত হলেন একজন এবং 'তিনি থাকলেন 
রোমে । ধল্তু এতকাল দুজন পোপের মধ্যে যে অশোভন 'িববাদ চলেছিল তাতে করে ইউরোপের 
আঁধবাসীদের মনে বিরূপ ধারণার সূঘ্টি হয়োছল। ধর্মগুরুরা নিজেদের 'পাঁথবীতে ঈশ্বরের 
প্রাতাঁনাঁধ' বলে পাঁরচয় দতেন; অথচ তাঁরাই ফাঁদ এরূপ বসদৃশ ব্যবহার করেন তবে লোকে তাঁদের 
শ্রদ্ধাব*বাস করবে কেন? অবস্থাটা তাই দাঁড়াল; ধর্মগুরুদের আঁধপত্য আর লোকে অন্ধভাবে 
মেনে নিতে রাজি হল না। কন্তু আর-একটা ব্যাপারে অবস্থা চরমে উঠল। 

ওয়াইক্রিফ নামে একজন ইংরেজ খোলাখুলি চার্চের সমালোচনা করেছিলেন; তিনি ছিলেন 
একজন ধর্মযাজক আর অকফোর্ডের অধ্যাপক । 'তাঁনই প্রথম ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ 
করেন। জীবদ্দশায় তান রোমের কর্তৃপক্ষের কোপদষ্ট এাঁড়য়েছিলেন; কন্তু তাঁর মৃত্যুর একন্রশ 
বছর পরে, ১৪১৫ সনে, কর্তপক্ষের আদেশে কবর থেকে তাঁর আস্থগুলো বার করে পোড়ানো হয়। 
ওয়াইীক্রুফের মৃতদেহের অসম্মান করা হল বটে, 'কন্তু তাতে করে তাঁর মতবাদের প্রচার রোধ করা 
গেল না। বোহেমিয়ায়ও (আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়া) তা প্রচারত হল এবং প্রাগৃ-বিশববিদ্যালয়ের 
অধাক্ষ জন্‌ হাস এতে আকৃষ্ট হলেন। তখন পোপ তাঁকে সমাজচ্যুত করেন; কিন্তু জনের কোনো 
আনম্ট হল না, তিনি সেখানে খুব জনাঁপ্রয় ছিলেন কিনা তাই। অগ্ত্যা তাঁর সঙ্গে এক চাতুি 
খেলা হল। সম্রাট তাঁকে ডেকে পাঠালেন সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত কনস্টাল্স-নগরে। তাঁর 
আশঙ্কার কোনো কারণ নেই এবং 'নরাপদে তাঁকে পৌছে দেওয়া হবে, এই প্রাতশ্রতি দেওয়া হল। 
জন্‌ হাস গেলেন। সেখানে তখন চার্চ-আইনসভার আধবেশন হচ্ছিল। জন্‌কে বলা হল তাঁর ভুল 
স্বীকার করতে । জন্‌ রাজি হলেন না। তখন কোথায় রইল তাঁদের প্রাতশ্রাত! তাঁরা জ্যান্ত 
পুড়িয়ে মারলেন জনকে । সে ১৪১৫ সনের ঘটনা । জন্‌ হাস্‌ সত্যিকারের সাহসী লোক ছিলেন; 
'মিথ্যাকে স্বীকার করে নেবার চেয়ে মৃত্যুই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। চেকৃ-জনসাধারণ তাঁকে একজন 
শহিদ বলে মনে করে এবং আজও তাঁর স্মণতির প্রতি সম্মান দোখয়ে থাকে। 

জন্‌ হাসের মৃত্যুবরণ একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বোহোমিয়ায় তাঁর অনুগামীরা বিদ্রোহী 
হয়ে উঠল। পোপ ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড ঘোষণা করলেন তাদের 'বিরুদ্ধে। তখন কথায় কথায় কুসেড, 
কারও কোনো দায় নেই; আর পাঁজ বদমাধেশ লোকের তো যেন অভাবই 'ছিল না, তাদের পক্ষে 
এটা ছিল একটা মস্ত সুযোগ । ধর্মযুদ্ধকারীরা নিরপরাধ লোকের উপরে কী দার্ণ অত্যাচারটাই 
না করত! ধকন্তু এবারে হাসের অনুগামী সৈনাদল যেই এগিয়ে এল অমাঁন ধর্মযুূদ্ধকারীরা 
মারলে িছটান, গেল পালিয়ে। ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারটাই ছিল এইরকম; লুঠপাট আর নিরপরাধ 
গ্রামবাসীদের উপরে নৃশংস অত্যাচার করার বেলায় তাদের বীরত্বের অবাধ ছিল না; কিন্তু সংঘ- 
বদ্ধঘভাবে কেউ বাধা দিলে এ ধর্মযুদ্ধকারীদের আর পাস্তা পাওয়া যেত না। 

এ থেকেই শুরু হল বিদ্রোহ, এ গোঁড়া, স্বৈরাচারমূলক ধর্মের বিরুদ্ধে; ইউরোপময় গোলযোগ 
আর কত 'বাভন্ব মতাবলম্বী দল! ফল হল এই ষে, শেষ পযন্ত খম্টানদের মধ্যে দুটো দলের 
সৃষ্টি হল-_ ক্যাথালক আর প্রোটেস্ট্যাপ্ট্‌। 


৭.১ 
কর্তৃত্বের বিরদ্ধে সংগ্রাম 


৩০শে জুন, ১৯৩২ 


ভয় হচ্ছে, ইউরোপের 'বাঁভন্ন ধর্মীবলম্বীদের বিরোধের কাঁহনী তোমার কাছে তত সরস 
লাগবে না। কিন্তু বর্তমান ইউরোপের ক্রমোন্নীতকে জানতে হলে সর্বাগ্রে এদের জানা প্রয়োজন। 
এদের ভিতর দিয়েই আমরা ইউরোপকে বুঝতে পারব। চতুর্দশ শতাব্দী ও তার পরবতর্ঁকালে 
ধর্মমতের স্বাধীনতার সংগ্রামের যে বিস্তার দৌখ, আর তার কিছু পরে রাজনোতিক স্বাধীনতার 
যে সংগ্রাম, দুটোই আসলে একই সংগ্রামের দুই দিক। এই সংগ্রাম ছিল করৃর্পক্ষ ও কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে। “পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য' ও তার পোপ" উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের আধিকারী হয়ে মানূষের 
মনুষ্যত্বকে পদদলিত করতে চেয়োছলেন। মহামান্য সম্রাটের ছিল 'ঈশ্বরদন্ত ক্ষমতা”, “পোপ, 'ছিলেন 
তার চেয়েও উচ্ুতে; আর এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা, বা তাঁদের হুকুমকে অবহেলা করবার 
অধিকার কারও ছিল না। 'নছক বাধ্যতা ছিল মানবের শ্রেষ্ঠ গণ। এমনাঁক ব্যান্তগত 'বিচারশান্তর 
প্রয়োগও দুজ্কর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে অন্ধ আনুগত্য ও স্বাধীনতার ভিতরে পার্থক্য 
বেশ পাঁরহ্কার হয়ে উঠোছল। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে বিবেকের স্বাধীনতা (ধর্মমতের 
স্বাধীনতা) ও পরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার এক বিরাট সংগ্রাম চলাছল। অনেক উত্থানপতন ও 
অনেক দুঃখভোগের পরে কিছুটা সাফল্য আঁজতি হয়। কিন্তু ঠিক যখন লোকে স্বাধীনতার ?শখরে 
পেশছে গেছে ভেবে নিজেদের তারিফ করাঁছল তখনই তারা 'নজেদের ভুল দেখতে পায়। যতক্ষণ 
দারিদ্র্য আছে, ও অর্থনোতিক স্বাধীনতা বলে ছু নেই, ততক্ষণ সাঁত্যকার স্বাধীনতাও আসে না। 
বৃভুক্ষু ব্যান্তকে স্বাধীন ঘোষণা করা মানে তাকে বিদ্রুপ করা। তাই পরবতরঁ কার্যপলথা হল, 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম, যে সংগ্রাম আজ সারা পাঁথবীতে ছড়িয়ে পড়েছে । শুধু একটিমান্র 
দেশেই প্রধানত জনগণের হাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে-সে হল রাশিয়া, অথবা 
সোভিয়েট ইউনিয়ন। 

ভারতবর্ষে বিবেকের স্বাধনতার জন্যে যে কোনো সংগ্রামের আ্তত্ব ছিল না তার কারণ 
এই যে, বহু প্‌রাকাল থেকেই এখানে এই আঁধকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে । লোকে যার যা খাঁশ 


তাতেই িশবাসস্থাপন করত, কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করতে 
নয়োজত হত মৌখক তকাবিতর্ক, লাঠ্যোষাঁধ নয়। মাঝে মাঝে হয়তো শান্তপ্রয়োগ বা উৎপণড়ন 


চলত, তবু নিজ নিজ ধর্মমতের আঁধকার প্রাচীন আর্য-মতবাদে মেনে নেওয়া হয়োছিল। হয়তো 
অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবু এর ফলও সব দিক দিয়ে ভালো হয় নি। মতগত স্বাধীনতা সম্পর্কে 
শননশ্চল্ত হয়ে লোকে যথেম্ট সাবধানতা অবলম্বন করল না, ফলে ক্রমশ অধঃপাঁতিত ধর্মের বাহাক 
অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের নাগপাশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এইভাবে যে ধর্মমতের সাঁন্ট হল তাতে 
তারা বহুদূর গপাঁছয়ে পড়ল এবং ধর্মনেতৃত্বের ক্লীতদাসে পারণত হল। সেই নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব 
শুধু একজন 'পোপ' বা ব্যান্তীবশেষের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এ ছিল 'পবিত শাস্ত' ও পুরোনো 
রীতনীতির শাসন। তাই যখন আমরা ধর্মমতের স্বাধীনতা 'নয়ে গর্ববোধ করছিপাম তখনই 
স্বাধশনতা থেকে অনেক দূরে গিয়ে, পুরোনো বই আর পুরোনো প্রথার শৃঙ্খলে বন্দী হয়েছিলাম । 
কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্ব আমাদের উপর প্রভূত্ব করেছিল ও আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধান 
কবোঁছল। ব্যান্তগতভাবে যে শৃঙ্খল দ্বারা কখনও কখনও আমাদের বন্দ করা হয় সেটাই যথেম্ট 
খারাপ জিনিষ। কিন্তু ধারণা আর সংস্কার দিয়ে গড়া যে অদৃশ্য শৃঙ্খল আমাদের মনকে পাকে 
পাকে জজশীরত করে সেটা আরও অনেক বেশি খারাপ। এই শৃঙ্খল আমাদের নিজেদেরই সৃষ্ট; 
কত সময় তাদের সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, তাই আরও কঠিনভাবে তারা আমাদের আঁকড়ে 
ধরে। 


কর্তৃত্বের বিরদ্ধে সংগ্রাম ২০১ 


আক্মণকারা 'হসেবে ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমনের পর ধর্মের ভিতরে প্রথম বাধাতা- 
মূলক নাত পারলক্ষিত হয়। আসলে এটা ছিল 'বিজেতা ও 'বাঁজতের মধ্যে রাজনোৌতক 
রেষারোষ, উপরে ছিল ধর্মের আবরণ, এবং সময়ে সময়ে ধর্মের নামে উৎপশীড়নও চলত । কিন্তু তাই 
বলে ইসলামধর্ম এই অত্যাচারকে সমর্থন করত, এ ভাবা ভুল হবে। ১৬১০ সালে এক স্পেনণয় 
মুসলমান যখন অবঁশিন্ট আরবদের সাথে স্পেন থেকে 'বিতাঁড়ত হয়, তার সেইসময়কার বন্তুতার 
একাঁট চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাওয়া যায়। ইনৃকুইজিশনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে সে বলল : 

“আমাদের বিজয়শ পূর্বপুরুষ, ক্ষমতা থাকা সত্তেও, কি স্পেন থেকে কখনও খম্টধর্মকে 
শ্বনর্মীল করতে প্রয়াস পেয়োছলেন? পরাধশনতার অন্তরালে থেকেও তোমাদের পূর্বপুরুষ ক, 
ধর্মীবষয়ক সমস্তরকম স্বাধখনতা উপভোগের অনূমাতি পায় নি 2.....বলপূর্বক ধর্মীল্তারত- 
করণের উদাহরণ যাঁদ থেকেও থাকে, তা এত 'বরল যে উল্লেখযোগ্য নয় বললেও চলে। 
এবং এ ধরনের কাজ যারা করেছে তারা যে শুধু ঈশ্বরভীতিশূন্য পরম অধার্মক তাই 
নয়, তারা ইসলামের পাঁবন্র অনূজ্ঞা ও উপদেশাবলশর সম্পূর্ণ শবরূম্ধাচারী। সত্যকার মুসলমান 
'নাম-ধারণের উপযুস্ত কোনো বান্তর দ্রারা এই দুরাচরণ সম্ভব নয়। 'বাভন্ব ধর্মভাবাপন্নতার 
তোমাদের ঘৃণিত ইনৃকুইজিশনের তুলনা চলে। অবশ্য যারা আমাদের ধর্ম অবলম্বন করতে 
দরুন আমাদের ভিতরে এমন কোনো বর্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন খংজে পাওয়া যাবে না যার সঙ্গে 
ইচ্ছুক তাদের জন্যে আমাদের দ্বার সর্বদাই খোলা । তবে আমাদের পাঁবন্ধ “কোরাণ” কখনও 
অপরের বিবেকের উপর জুলুম সমর্থন করে না।" 

তাই প্রাচীন ভারতায় জীবনযান্রার যে দুটি প্রধান 'বশেবত্ব, পরধর্মসাহফণুতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা, দুটোই কিছু 'িছু আমাদের জীবন থেকে মুছে গেল। ওাঁদকে ইউরোপ অগ্রসর 
হতে হতে আমাদের ছাঁড়য়ে গেল ও বহু ঝড়ঝাপটার পর এই দুটি আদর্শকেই প্রাতিম্ঠা করতে 
সক্ষম হল। ভারতবর্ষে কত সময়ে সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ হয়, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর দ্বন্দ্বে, 
প্রবৃত্ত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করে। হয়তো এ ধরনের ব্যাপার অল্প জায়গায় অল্প সময়ের জন্যই 
ঘটে, বোশর ভাগই আমরা সদ্ভাব ও প্রশীতির সথ্গে বসবাস করি, কারণ আমাদের সতাকার স্বার্থ 
এক। তবু এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয় যে, কোনো হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মের নামে 
ভাইয়ের সঙ্গে মারামার করে। এর অবসান ঘটানোই আমাদের কর্তবা, এবং আমরা তা করবও। 
শকম্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ধর্মের মুখোশ পরে পুরোনো প্রথা, রীতি ও কুসংস্কারের যে 
জাঁটল মতবাদ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া । 

পরধর্মসহিষফ্তার বিষয়ে যেমন, তেমাঁন রাজনৌতক স্বাধধনতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ প্রথমে 
ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করোছল । আমাদের গ্রামের সাধারণতন্তের কথা মনে করে দেখো । সেখানে 
প্রথমাদকে রাজার আধকার অতান্ত সীমাবদ্ধ বলে ধরা হত। ইউরোপের রাজার মতো সেখানে 
“ঈমবরদত্ত ক্ষমতা'র স্থান ছিল না। যেহেতু গ্রামের স্বাধীনতার উপরেই আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রনীতি 
(10111) প্রাতিষ্ঠিত 'ছিল, লোকের রাজা সম্পর্কে চিন্তার কোনো প্রয়োজন হত না। 
'তাদের কাছে স্থানীয় স্বাধীনতা বজায় থাকলেই যথেষ্ট, উপরে বসে যেই প্রভুত্ব করুক তাতে 
কারও কিছু এসে যেত না। কিন্তু এই ধরনের ধারণা ছিল নিবুঁদ্ধিতার পাঁরচায়ক ও অত্যন্ত 
শবপজ্জনক। ক্রমে সেই উধর্ততন প্রভূ ক্ষমতা প্রসারিত করতে করতে গ্রামের স্বাধীনতার উপরে 
চড়াও হলেন। তখন এমন এক সময়ের উদ্ভব হল যখন আমাদের রাজাদের হল সম্পূর্ণ 
'একাধিপত্য, গ্রামের আত্ম-নিয়ন্তণের আধকার অদৃশ্য হল, এবং সর্বোচ্চ স্তর থেমে সবনম্ন স্তর 
পরল্তি কোথাও স্বাধীনতার একট. ছায়াও অবশিষ্ট রইল না। 


৭২ 
মধ্যঘগের অবসান 
১লা জুলাই, ১৯৩২ 


্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপে আবার ফিরে যাওয়া যাক। সে সময়টা ছিল 
ভয়ংকর রকম বিশৃঙ্খলা, মারামারি, আর হানাহানির ষূগ। ভারতবর্ষের অবস্থাও তখন বেশ' 
শোচননয়, তবে ইউরোপের তুলনায় তাকে শান্তিপূর্ণই বলা চলত। 

মঙ্গোলীয়রা ইউরোপে বারুদ আমদা'ন করায় আগ্নয়াস্ত্রের ব্যবহার তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। 
বিদ্রোহী সামন্ত অভিজাতদের (1/01)1০) দমন করতে রাজারা আগ্নয়াস্ল্রের সাহায্য নিলেন। এই 
কাজে তাঁরা শহরের নৃতন বাঁণকশ্রেণশর কাছ থেকে যথেম্ট সাহায্য পান। এই অভিজাতসম্প্রদায়ের 
কাজই ছিল 'নিজেদের ভিতরে অনবরত ছোটোখাটো যুদ্ধে লিপ্ত থাকা। এতে তাদের শান্তর হাস 
ঘটোছল, আশেপাশের পল্লনীপ্রান্তকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল। রাজা তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধির সত্চগে সঙ্গে 
এইসব ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। কোনো কোনো জায়গায় রাজমুকুট দাঁব করে দুই 
প্রাতদ্বন্বীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। যেমন, ইংলন্ডে হাউজ অব ইয়র্ক আর হাউজ অব 
ল্যান্কাস্টার, এই দৃই পাঁরবারের সংঘর্ষ। উভয় দলেরই 'বাঁশাম্ট-চিহ ছিল গোলাপ; একদলের শাদা, 
অপরের লাল। এই যুদ্ধগুঁল তাই গোলাপের যুদ্ধ (৬০75 01 07০ 7২০১০৪) নামে খ্যাত। 
এই গৃহযুদ্ধে বহু সামন্ত জমিদারের মত্যু হয়। ক্লুসেড অথবা ধর্মযৃদ্ধেও এদের অনেকে মারা যায়। 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে সামন্ত প্রভূরা আয়ত্তে আসে। কিন্তু এ থেকে বোঝায় না যে, সামন্ত জাঁমদারদের 
ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তাঁরত হয়। বরং রাজা আরও প্রতাপান্বিত হতে লাগলেন। সাধারণ 
লোকের অবস্থা প্রায় সমানই রইল, তবে ঘরোয়া যুদ্ধের অবসানে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নাতি 
হল। রাজা অবশ্য ক্রমে সর্বময় প্রভু ও একচ্ছল্ল আধপাত হয়ে উঠলেন। তখনও রাজা ও নূতন 
বাঁণকশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় নি। 

যুদ্ধ ও হত্যালশলার চেয়েও ভয়ংকর রূপ নিয়ে ১৩৪৮ সালের কাছাকাছি ইউরোপে দেখা 
[দল 'করাল মহামারী" (11) 09205196119) ॥ রাশিয়া ও এশিয়া-মাইনর থেকে ইংলন্ড অবাধ 
সারা ইউরোপে সেটা ছাঁড়য়ে পড়ল। গেল মিশরে, উত্তর-আফ্রকায়, মধ্য-এঁশিয়ায়, অবশেষে 'বিদ্তার 
লাভ করল পশ্চিমে । এর নাম দেওয়া হয়েছিল “মত্যুর তমসা' (7119 13190 1)৩9611)। লক্ষ লক্ষ 
লোক এরই কবলে প্রাণ দিল। ইংলন্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়, চীন ও অন্যান্য 
জায়গাতেও মততযুসংখ্যা অভাবনায়। ভারতবর্ষ কিন্তু অদ্ভূতভাবে এর হাত থেকে বেচে গেল। 

এই সর্বনাশের পর লোকসংখ্যা এত কমে যায় যে, ভূমিকর্ষণের লোকেরও অভাব ঘটে। সেই 
কারণেই মজুরের মজারর অতান্ত হীন অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। 
কিন্তু আইনসভা তখন জমিদার ও মালিকদের আঁধকারে। তারা লোককে অত্যন্ত অল্প মজ.রিতে 
কাজ করতে বাধ্য করে আইন পাশ করায়। বোঁশ চাইবার আঁধকারও দূর হয়। লাঞ্কীত ও শোষিত 
কৃষক ও জনসাধারণের সহ্োর সীমা অতিক্রম করায় তারা বিদ্রোহ করে। সমস্ত পশ্চিম-হউরোপ 
জুড়ে একের পর এক কৃষক-বিদ্রোহ হতে থাকে । ১৩৫৮ সালে ফ্রান্সে 'জ্যাকোয়া।'ন নামে খ্যাত 
বিদ্রোহ ঘটে। ইংলন্ডে তখন ওয়াট টাইলার'এর বিদ্রোহ। ১৩৮১ সালে ইংরেজ-রান্জের সামনে ওয়াট 
টাইলারকে মারা হযর়।  এসমস্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্যের 
নূতন আদর্শ তখন ধধরে ধশরে ছড়িয়ে পড়ছে। লোকের মনে তখন জেগেছে আত্মীজজ্ঞাসা-কেন 
তাদের এই দারিদ্রা আর নিত্য উপবাস, আর অপরদের কেন এত ধনসম্পদ আর প্রাচুর্য ; কেন কেউ 
প্রভু, কেউ হুকুমের দাস? কারও দেহে শোঁখন পোশাক, আর কারও দেহাবরণের জনয একটা 
ছেড়া ন্যাকড়াও জোটে না কেন? কর্তৃপক্ষের প্রভুত্বের নিকট নাতিস্বীকারের পুরোনো আদর্শ__ 
যার উপরে সমস্ত সামন্ততল্মের প্রাতিষ্ঠা- ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তাই বারবার হতে থাকল 


মধ্যযুগের অবসান ২০৩. 


কৃষক-অভ্যু্থান, কিন্তু দুর্বল সংগঠনের জন্যে তাদের সহজেই দমন করা হল, যাঁদও কছুাদন পরেই 
তারা আবার মাথা চাড়া 'দিয়ে জেগে উঠেছিল। 

ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রায় সর্বক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীর 
প্রথম দিক থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ পর্যন্ত তাদের ভিতরে চলোছিল 'শতবর্ষব্যাপী 
যুদ্ধ । ফ্রান্সের পূর্বাদকে বারগাশ্ডি এক শীান্তশাল' রাম্্র, যাঁদও নামে ফ্রান্সের রাজার অনুগত। 
কিনতু অনুগত রাম্ট্রের তুলনায় বারগাণ্ডি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও অশান্ত। ইংলন্ড এই বারগাণ্ডি 
ও আরও কয়েকটি শান্তর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চত্র্দক থেকে ফ্রান্সকে চেপে ধরল। পশ্চিম- 
ক্রান্সের বেশ একটা বড়ো অংশ বহুদন ধরে ইংরেজের আধকৃত হয়ে রইল এবং ইংলন্ডের 
রাজা 'নজেকে ফ্রান্সের রাজা' বলতে শুরু করলেন। ফ্রান্স যখন দুর্দশার শেষ সীমায় পেশচেছে, 
যখন তার .কোথাও আর আশাভরসা নেই, তখন একট কিশোরী কৃবকমেয়ের রূপ ধরে তার 
সামনে এসে দাঁড়াল বিজয়ের সংকেত। তুমি তো অর্লেয়ার মেয়ে জোয়ান অব্‌ আকেরি কথা কিছু 
কিছু জানো, তুমি তো তার খুব ভন্ত। সেই মেয়ে তার ভগ্নোদ্যম দেশের লোকের হৃদয়ে 
আত্মবি*বাস জাগিয়ে বিরাট প্রচেত্টায় উদ্বৃদ্ধ করল, এবং তারই নেতৃত্বে দেশের মাঁট থেকে 
তারা ইংরেজকে 'বিতাঁড়ত করল। কিন্তু এসবের জন্যে তার পুরস্কার মিলল ইনকুইাঁজশনের 
বিচার, ও অশ্নিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর শাস্তি। ইংরেজ তাকে ধরে নিয়ে চার্চের কাছে দোষী 
প্রতিপন্ন করল, এবং রোয়ের প্রকাশ্য বাজারে ১৪৩০ সালে তাকে পাাঁড়য়ে মারল। বহু 
বংসর পরে রোমান চার্চ দোষীর সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে পূরোনো ভুল শোধরাবার চেষ্টা করে। 
এবং আরও বহু পরে তাকে 'সেন্ট' মহাপ্রাণ, এই আখ্যা দেওয়া হয়! 

জোয়ান তার স্বদেশভূমিকে বিদেশীর হাত থেকে বাঁচানোর কথা বলেছিল। এ 'ছিল সম্পূর্ণ 
নতন ধরনের কথা। তখনকার দিনের লোকেদের চিন্তাধারা সামন্ততান্তিকতায় এত বোঁশ পর্ণ 
ছিল যে, তারা জাতীয়তাবাদের কথা ভাবতে পারত না। কাজেই জোয়ানের কথা তাদের মনে বিস্ময়ের 
উদ্রেক করেছিল, তাকে তারা ভালো করে বুঝতে পারে নি। জোয়ান অব্‌ আর্কের সময় থেকেই 
দোখ ফ্রান্সে ক্ষীণ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। 

ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়ানোর পর ফ্রান্সের রাজা বারগান্ডর দিকে মন দেয়, কারণ 
বারগাশ্ডি তাকে বহু জবালিয়েছে। অবশেষে এই প্রতাপা্বিত অনুগত রাজ্যাট আয়ন্তাধীনে 
আসে, এবং ১৪৮৩ সালে ফ্রান্সের এক অংশ বলে গণ্য হয়। ফরাস-রাজ্রা এবার বেশ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সে সামন্ত জাঁঘদারদের হয় উৎখাত করেছে, নয়তো সম্পূর্ণ 'নজের 
অধানস্থ করেছে। ফ্রান্স বারগাণ্ডিকে আত্মসাৎ করবার পর এবার এল জর্মীনর সঙ্গে তার বোঝাপড়ার 
পালা। এদের সীমান্তদেশ এবার পরস্পরের গায়ে লাগালাগ হয়ে গেল। তবে ফ্রান্সে ছিল কেন্দ্রীভূত 
বলশালণ রাজতন্, আর জর্মীন কতকগুঁল ছোটো ছোটো রাচ্্রে বিভন্ত ও দূর্বল। 

এঁদকে ইংলন্ড আবার তখন স্কটল্যান্ড আঁধকারের চেষ্টায় ছিল। এও এক বহুদিনব্যাপনী 
সংগ্রামের কাহনী, এবং স্কটল্যান্ড বৌশর ভাগ সময়ই ইংলন্ডের বিপক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিত। 
১৩১৪ খষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুসের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডবাসশ 'ব্যানকবার্ন-এ ইংরেজকে পরাজত করে। 

এরও আগে, দ্বাদশ শতাব্দীতে, ইংলন্ডের আয়ল্ান্ডকে জয করবার প্রচেম্টা শুরু হয়। 
সে আজ সাত শো বছর আগের কথা; এবং তখন থেকেই আয়র্লাণ্ডে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সন্াস ও আতঙ্ক 
লেগেই ছিল। বিদেশণ প্রভুর কাছে নাঁতিস্বীকার করতে এই ছোট্র দেশটা কোনোমতেই রাজি হয় 'নি, 
তাই পৃব্ষানূত্রমে বিদ্রোহ করে সে নিজের স্বাতল্লাবোধকে ঘোষণা কবেছে। 

্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের আর-একটি ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যান্ড তার স্বাধীনতার 
আঁধকার দাব করে। এট ছিল পাঁবন্র রোমান-সাম্াজ্যের একটি অংশ, আঁ্ট্রয়া দ্বারা শাঁসত। 
তুমি উইলিয়ম টেল আর তার ছেলের গজ্প 'নিশ্যয় পড়েছি, কিন্তু সেটা বোধ হয় সাঁত্য নয়। 
বিরাট সাম্রাজ্যের বিরদ্ধে সইস্‌ কৃষকদের বিদ্রোহের গল্প আরও চমংকার। কিছুতেই তারা হার 
মানবে না। প্রথমে তিনটি ক্যান্টন অথবা জেলা 'বিদ্রোহ করে ও ১২৯১ সালে তাদের ণচরস্থায়ী দল' 
নামে এক সংঘ গঠন করে। অন্য ক্যাণ্টনগুঁলও যোগ দেয়, এবং ১৪৯৯ সালে সুইজারল্যান্ডে 


২০৪ বিশব-হীতহাস প্রস্গ / 


স্বাধীন সাধারণতল্দের প্রাতথ্ঠা হয়। 'বাঁভন্ন কাণ্টনের সংঘ হওয়াতে এর নাম হয় 'সুইস্‌ 
কন্ফেডারেশন'। তোমার মনে আছে তো, অগাস্ট মাসের প্রথম দিনে সূইজারল্যান্ডের কত পাহাড়ের 
চূড়ায় আমরা আগুন জ্লতে দেখোছি? সেটা সুইস্‌দের জাতীয় দিবস, সুইস-বি”্লবের সমাবর্তন- 
উৎসবের 'দিন। এইদিনের আরচ্ভে আগুন জবালিয়ে আস্টীয়ান শাসকের বিরুদ্ধে যৃম্ধ-ঘোষণার 
সংকেত করা হয়েছিল। 

ইউরোপের পূর্বাদকে কনস্টা্টিনোপূলে তখন কণ হাঁচ্ছল 2 তোমার 'নশ্চয় মনে আছে, 
'লাতিন-ধর্মযোম্ধারা খন্টোত্তর ১২০৪ সালে গ্রীকদের হাত থেকে এই শহরটা কেড়ে নেয়। 
১২৬১ সালে গ্রীকরা এদের বিতাড়িত করে "পূর্ব সাম্রাজ্যের প্ননঃপ্রাতম্ঠা করে। কিন্তু মাথার 
উপরে তখন আরও বড়ো একটা বিপদ ঘাঁনয়ে আসাছিল। 

মঙ্গোলীয়রা যখন এশিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসৌছল, তাদের সামনে থেকে পণ্চাশ হাজার 
অটোম্যান তুর্কি পলায়ন করেছিল। এরা 'ছিল সেলজ.ক তুর্কি থেকে 'বাঁভন্ন। এরা “অথম্যান' 
বা 'ওসূমান' নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে দাঁব করত, তাই 
তাদের নাম ছিল 'অটোম্যান' বা “ওসমানূলি” তুর্কি। এই অটোম্যানরা পশ্চিম-এশিয়ায় 
সেলজুকদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সেলজুক তুঁকিদের শান্তহ্াসের সঙ্গে সঙ্গে 
অটোম্যানদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে । তারা ক্রমশ আধকার বিস্তার করতে থাকে । পূর্ববতাঁ 
অনেকের মতো তারা কন্স্টা্টিনোপুল্‌ আক্রমণ করতে গেল না, বরং একে আতনক্রম করে ১৩৫৩ 
অন্দে গিয়ে প্রবেশ করল ইউরোপে । সেখানে তারা দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ল। বৃলগেরিয়া ও সায়া 
আধকার করে আ্যাড্রয়ানোপ্লে তারা রাজধানী স্থাপন করল। এইভাবে অটোম্যান-সাম্রাজ্য 
কন্স্টাস্টিনোপুলের দুই ধার দিয়ে এশয়া ও ইউরোপে প্রসারত হল। কনস্টাশ্টনোপ্ল্‌ 
বেষ্টিত হল বটে, কিন্তু এব অন্তর্গত হল না। এক হাজার বছরের পুরোনো গাঁবরতি পূর্বরোম- 
সাম্রাজ্যের চিহ রইল শুধু এই ছোট্র শহরটিতে, কার্যত আর কোথাও না। তুর্করা যাঁদও পূর্ব- 
সাম্াজাকে আঁতি দ্রুত গ্রাস করছিল তবু তখন সুলতান ও সম্রাটদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি দেখা 
গেছে, পরস্পরের পরিবারে তাদের বিবাহাঁদিও চলেছিল। অবশেষে ১৪৫৩ সালে কনস্টাশ্টনোপ্ল 
তুকিদের হস্তগত হয়। এখন শুধু অটোম্যান তুর্িদের কথাই বলব। সেলজ্‌করা ইতিমধ্যে 
ববানকার অন্তরালে অদৃশ্য হযেছে। 

কনস্টান্টনোপূলের পতন বহাঁদন ধরে আশাঁঙ্কত হলেও এটা ইউরোপকে বড়োরকমের 
একটা নাড়া 'দল। এর পতনের সঞ্জো সঙ্গে এক হাজার বছরের পুরোনো গ্রীক পূর্ব সাম্রাজোর 
অবসান ঘটল এবং ইউরোপে মুসালম আকরুমণের আর-একটা পর্বের সূচনা হল। তুর্কিরা 
অবিবত বিস্তার লাভ করে চলল, মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি তারা সমগ্র ইউরোপকে আধকার করে 
বসবে, কিন্তু তারা বাধা পেল এসে 'ভিয়েনার দবারদেশে। 

সম্রাট জাস্টিনিয়ন যন্ঠ শতাব্দীতে “সেন্ট সোফিয়া'র যে বিরাট ধর্মমান্দর নির্মাণ 
করোছিলেন, সেটা পরিণত হল “আয়া সুফিয়া' নামে এক মসাঁজদে, এর ধনসম্পান্তর কিছু ল.শ্ঠনও 
হয়েছিল। ইউরোপ অতান্ত খেপে গেল বটে, ফিন্তু কিছুই করতে পারল না। সাঁত্য কথা বলতে 
কী, তুর্কি সুলতানরা গোঁড়া গ্রীক ঢার্চ সম্পর্কে খুব সহিফ ছিলেন, এবং কনস্টাশ্টিনোপ পৃ 
আঁধকারের পরে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কার্যত নিজেকে গ্রীক চার্চের রক্ষাকর্তা খলে ঘোষণা 
করেছিলেন। মহামহিমান্বিত সুলেমান (501011091) (110 1192111100100 নামে খাত এক 
প্রবতর্ট সুলতান 'নিজেকে প্রাচা-সম্াটদের প্রাতিনাধি বিবেচনা করতেন, ও সজ্যার' উপাঁধ গ্রহণ 
করেন। পুরোনো এীতিহ্যের এমনি ক্ষমতা । 

অটোম্যান তৃর্কিরা কন্স্টান্টিনোপলের গ্রীকদের কাছে খুব অবাঞ্নীয় হয়েছিল বলে মনে 
হয় না। প্রাচীন সাম্রাজ্যের মুমূর্ দশা তারা দেখেছিল। পোপ এবং পাশ্চাত্য খম্টধর্মাবলম্বীর 
চেয়ে তারা তুকিদেরই পছন্দ করেছিল। লাতিন-ধর্ম যোদ্ধাদের সম্পর্কে তাদের আঁভজ্ঞতা 'বিশেষ 
'সুবিধের ছিল না। কাথিত আছে যে, ১৪৫৩ সালে কনস্টাশ্টিনোপ্লের বিগত অবরোধের সময় 


মধাযূগের অবসান ২০৫. 


“বাইজানাঁটনা'র এক ধনী আঁভজাত বলেছিলেন, “পোপের মস্তকাবরণের চেয়ে পয়গম্বরের 
পাগাঁড়ও ভালো ।” 

তুঁকররা একটা নৃতন ধরনের বাহিনী গড়ে তোলে, একে বলত 'যানিসারজ'। খন্ট- 
ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে দান হিসাবে তাদের সন্তানদের গ্রহণ করে এক বিশেষ "ীশক্ষায় শিক্ষিত , 
করত। বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছেলেদের আলাদা করে রাখা খুবই নিম্ঠুর কাজ বটে, তবে এসক 
ছেলেদের একটা সৃবিধে ছিল এই যে, ভালো শিক্ষা পেয়ে তারা একরকম অভিজাত সামারক- 
শ্রেণীতে পারণত হত। এই যানসারদের বাহনী ছিল অটোম্যান সুলতানদের এক স্তম্ভস্বর্প॥ 
'যানিসার' শব্দাট এসোছল 'যান' জেৌবন) ও শনসার' ডেৎসর্গ) থেকে_অর্থা২ এমন একজন যে 
তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে। 

[ঠিক এইভাবে মিশরে 'মামেলুক, নামে যানিসারর মতোই এক বাহন গঠিত হয়। 
এই বাহিনী সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেছিল, এমনাক এর মধ্য থেকে 'ঈমশরের সুলতান পর্যন্ত 
মনোনীত হত। 

কনস্টান্টিনোপূল্‌ আধকারের পর অটোম্যান সুলতানরা যেন তাঁদের পূর্ববতর্ণ বাইজানাঁটনার 
সম্রাটদের বিলাস ও কলুষতার কদভ্যাসগুলি উত্তরাধকার-সূন্রে অর্জন করোছলেন। বাইজানটিনার 
অধঃপাতিত সামাজ্যের রীতিনীতি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে তাদের সমস্ত শান্তকে ক্রমে নম্ট 
করে ফেলতে লাগল। তবে 'কিছুদনের জন্যে তাদের শান্তর কাছে খম্টীয় ইউরোপকে ভয়ে কম্পমান 
হতে হয়েছিল। 'মিশরকে পরাভূত করে তারা আন্বাঁসদের দূর্বল ও হানশান্ত প্রাতভূর কাছ 
থেকে 'খাঁলফা' উপাধি কেড়ে নেয়। সেই সময় থেকে 'কছাাদন আগে পর্যন্তও অটোম্যান সূলতানরা 
নিজেদের 'খাঁলফা' বলে পারিচয় দিয়ে এসেছেন। মুস্তাফা কামাল পাশা 'সৃুলতান' ও "খাঁলফা” 
দুয়েরই উচ্ছেদ করে এর অবসান ঘটান। 

কন্স্টান্টিনোপলের পতনের দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয়। একটা ধূগের অবসান ও নৃতন 
যুগের শুরু হিসাবে একে ধরা হয় যুগসন্ধি বলে। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল। এক হাজার 
বৎসরের 'অন্ধকারের ঘূগ' শেষ হয়ে ইউরোপে দেখা দিল নূতন প্রাণের স্পন্দন। একেই বলা হয় 
'রেনেসসি'-এর গোড়ার 'দিক- সাহত্য ও শিল্পের নবজন্ম। যেন বহাাদনের ঘূমের ঘোর কাটিয়ে 
মানুষ জেগে উঠল। বহু শতাব্দীর পর্দা ভেদ করে তার দৃষ্ট ?গয়ে পড়ল সেই প্রাচীন গ্রীসে, 
তার গৌরবোজ্জবল 'দনগাঁলর উপরে । এরাই তাকে জোগাল অনপ্েরণা। চার্চের শেখান্যে 
জীবনের যে ভয়াবহ আর গাম্ভীর্ধময় রূপ মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখোছিল, তারই 'িরৃদ্ধে 
সমস্ত মনের মধ্যে এক বিদ্রোহের সূর বেজে উঠল। আবার দেখা দিল সুন্দরের প্রাত পুরোনো 
গ্রীক অনুরাগ, ইউরোপ বিকশিত হয়ে উঠল 'শিল্প ও ভাস্কর্ষের নিপৃণতম অবদানে। 

অবশ্য এ সবই সহসা কনস্টান্টনোপূুলের পতন-জনিতই নয়। সেরকম ভাবা ভার ভুল হবে। 
তুর্কিদের দ্বারা শহরাটি আঁধকৃত হওয়ায় সমস্ত পাঁরবর্তনটা দ্ুুতগতিতে ঘটোছিল বটে, কারণ 
বহুসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোক শহর ছেড়ে পশ্চিমে চলে যান। ঠিক যে সময় পশ্চিম রসগ্রহণে 
প্রস্তৃত হয়োছল, এ*রা ইতালিতে সঙ্গে করে 'নয়ে এলেন গ্রীক সাহত্য-ভাশ্ডারের সেরা 'জানিষগুলি। 
এ 'হসেবে অবশ্য কন্স্টাশ্টনোপ্লের পতন রেনেসাঁসকে আহ্বান করতে অজ্প কিছুটা সাহায্য 
করোছিল। 

কল্তু এটা বিরাট পাঁরবর্তনের একটা ক্ষুদ্র নিমিত্তমা্র। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তাধারা 
ইতাঁল বা মধ্যয্গশয় পশ্চিমের কাছে কিছ নূতন 'জানিষ ছিল না। লোকে িশ্বাবদ্যালয়ে 
এ 'বষয্ে 'শিক্ষাগ্রহণ করত, জবানী লোকেরাও এসবের কথা আগেই অবগত ছিলেন। “কিন্তু এসব 
খুব অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনকার জাবনাদর্শের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় বস্তাতি 
লাভ করতে পারে নি। ক্রমে মানুষের মনে প্রচলিত জীবনষান্নার প্রাত সংশয় জাগল, নৃতন আদর্শ 
ও চিন্তাধারার উল্মেষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। এতাঁদনের জানা 'জানিষ 'নয়েই তারা আর 
সন্তুষ্ট হতে পারল না, আরও বোঁশ জানবার আকাত্্ষায় তারা নৃতনের সন্ধানে মন দিল। আশা- 
আশঙ্কায় ভরা মনের এই অবস্থায় যখন তার গ্রীসের পুরোনো 10882 প্যোগান) দর্শনকে আবিক্কার 


২০৬ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


করল, সেই সা'হত্যকে তারা পান করল আকণ্ঠ। মনে হল এতাঁদনের বাঞ্ছত 'জানষ তারা খংজে 
পেয়েছে, একে আঁবচ্কার করে তারা উৎসাহে উদ্দপ্ত হয়ে উঠল। 

রেনেসাস্রে প্রথম শুরু হয় ইতাঁলিতে। পরে তার আবির্ভাব হয় ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও 
অন্যান্য জায়গায় । এটা শুধু গ্রীক সাহিত্য ও ভাবধারার পুনরাবিজ্কার নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহ, 
অনেক মহং। ইউরোপে যা এতাঁদিন প্রচ্ছন্নভাবে চলেছিল, এ হল তারই বাঁহঃপ্রকাশ। প্রকাশভাঁঙ্গর 
আরও কত নব নব উন্মেষ দেখা 'দয়েছিল। রেনেসাঁস তারই একটা রূপ। 


৭৩ 


সম্‌দ্রপথের আবিন্কার 
৩রা জুলাই, ১৯৩২ 


আমরা এখন ইউরোপের এমন একটা অবস্থায় পেশচেছি যখন মধ্যযুগের অবসান ঘটতে 
আরম্ভ হয়েছে, এবং তার স্থানে এক নন যুগ, নূতন জাঁবনপম্ধাতির আঁবর্ভাব দেখা 'দিয়েছে। 
প্রচলিত অবস্থার বিরৃদ্ধে তখন যে ক্ষোভ আর অসন্তোষ জেগেছে সেই হল পাঁরবর্তন ও প্রগাতর 
জন্মদাতা । সামন্ততল্ত আর ধর্মনীতি যেসব শ্রেণীর শোষণ করছিল তাদের 'ভিতরে জাগল 
অসন্তোষ । আমরা কৃষক-বিদ্রোহ, অথবা ফরাসি ভাষায় যাকে 'জ্যাকোয়াঁর' জ্যোকোয়েস-নামক একটি 
ফরাসি চাষির নাম থেকে) বলা হয়, ঘটতে দেখোঁছ। কিন্তু কৃষকরা তখনও অতান্ত অনুন্নত ও 
দূর্বল থাকায় বিদ্রোহ করেও 'বিশেষ লাভ হয় নি। তাদের দিন তখনও আসে 'নি। আসল বিরোধ ছিল 
পুরোনো সামন্তশ্রেণ ও নৃতন পর্ণজাগাঁরত মধাবিত্তশ্রেণীর মধ্যে। শেষোস্ত শ্রেণীর ক্ষমতা 
কুনশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সামন্তষগের পদ্ধাতিতে ধনসম্পাত্ত ছিল ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, আসলে 
ভূমিই ছিল ধনসম্পদ। কিন্তু এখন যে নতন সম্পদ আহারত হতে লাগল তার সঙ্চে ভূমির 
সম্পর্ক নেই॥। এটা হল যন্তাশলপ ও বাণজ্যের দান, এর থেকেই লাভবান হয়ে নতন মধ্যাবিত্ত 
শ্রেণী ক্ষমতাশালী হযে উঠল। সামন্ত ও মধ্যাবন্তশ্রেণীর এই সংঘাত অনেক দিন আগেই শুরু 
হয়োছল। এখন যেটা দেখাছি সেটা শুধু উভষয দলের পারস্পারক অবস্থাব পারবরনি। সামল্ত- 
নীতি এখন আত্মরক্ষায় বস্ত, আর মধ্যবিন্তশ্রেণ নবলব্ধ শান্তর আশ্বাসে আক্রমণাত্মক পন্থায় 
চলেছে । শত শত বংদব ধরে চলেছে এই সংগ্রাম, আর তাতে মধ্যাবত্তশ্রেণীই উত্তরোত্তর জয় হয়েছে। 
ইউরোপের শবাভন্ন দেশে এই সংগ্রামের তীররতার কমবেশি দেখা গেছে । পর্বইউরোপে সংগ্রাম 
খুবই কম হয়। পশ্চিম ইউরোপেই মধাবত্তশ্রেণন প্রথম প্রাধান্য লাভ করে। 

প্রাচীন বাধানিষেধের বেড়াজাল ভাঙতে পারলেই মানুষ বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিতোো, ভাস্কর্ষে 
ও নব নব আঁবিচ্কারের পথে অগ্রসর হতে পারে। বন্ধনমান্ত্র মানবাত্মা নিজেকে প্রসারত করে, 
ব্যাপ্ত করে। ঠিক এমনি করেই, যখন আমাদের দেশে স্বাধশনতা আসবে, আমাদের দেশবাসীর 
প্রতিভা চতুর্দকে নিজেকে উজাড় করে দেবে। 

চার্চের প্রভাব ষত স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল, লোকে ধর্মমন্দির বা চার্চ শনর্মাণে তত 
কম খরচ করতে শুরু করল। কত জায়গায় সুন্দর সুন্দর বাঁড় গড়ে উঠল, কিন্তু বোশর ভাগই 
টাউন-হল বা সেইজাতীঁয়। 'গথিক' নির্মাণপদ্ধাতি দূরীভূত হয়ে তার স্থলে এল নৃতন এক ধরন। 

কতকটা এইরকম সময়েই, যখন পাশ্চাত্য-ইউরোপ নূতন উদ্দীপনায় সঞ্জীবজ হয়ে উঠেছে 
পূর্ব দক থেকে এল স্বর্ণরাজোর হাতছান। মার্কোপোলো ও অন্যান্য পর্যটকদের ভারতবর্ষ ও 
চীন -্রণণের কাহন? ইউরোপের কম্পনাশান্তকে আঁ্থর করে তুলেছে, প্রাচোর প্রভূত ধনসম্পদের 
উত্তেজনায় অনেকেই নেমে এল সমুদ্রপথে । এই সময়েই ঘটল কন্স্টান্টিনোপূলের পতন। শর্ব 
দিকের স্থল ও জলপথ তখন তুকিরা নিয়ন্্ণ করছিল, বাণিজ্যকে তারা বৌশ আমল দত না। 


সমুদ্রুপথের আবিচ্কার ২০৫ 


বড়ো বড়ো ব্যবসায় ও বাঁণকসম্প্রদায় এতে চটে গেল। প্রাচ্যের-স্বর্ণ-কামী নূতন আভিযান্রীদলও 
অতাম্ত 'বিরন্ত হল। স্বর্ণময় প্রাচ্দেশে পেশছনোর জন্যে তাই তারা নৃতন পথের সন্ধান 
করতে লাগল । 

ইস্কুলের সব মেয়েই তো জানে, পৃথিবীটা গোল আর সেটা সূর্যের চার দিকে প্রদাক্ষণ করে। 
এ তো আমরা সবাই বুঝতে পাঁর। কিন্তু বহ্াদন আগে এটা এত স্পন্ট ছল না; বরং যারাই 
সাহস করে এ কথা ভাবত, চার্চ তাদের 'বপদে ফেলত। কন্তু চার্চের ভয় থাকা সত্ত্বেও ক্রমেই 
আঁধকসংখ্যক লোক 'পৃথিবটা গোল” এই সত্য 'বিশবাস করতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ আবার 
ভাবল, পাথবণ যাঁদ সতাই গোল হয় তবে অনবরত পশ্চিম দক দিয়ে গিয়ে চীন ও ভারতবর্ষে 
পেশছনো নিশ্চয় সম্ভব। আবার অনেকে ভাবল, আঁফ্রকা ঘুরে ভারতবর্ষে পেশছবে। তোমার 
শনশ্চয় মনে আছে, তখন সয়েজ-খালের কোনো আ'স্তত্ব ছিল না, কাজেকাজেই ভূমধ্যসাগর থেকে 
কোনো জাহাজ লোহিতসাগরে পেশছতে পারত না। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যবতর্ঁ 
স্থলভাগটুকুতে মালপত্র ও ব্যবসায়সামগ্রী সম্ভবত উটের িঠে চাঁপয়ে পার করা হত এক সাগরের 
জাহাজ থেকে অন্য সাগরের জাহাজে । কিন্তু এইরকমভাবে আদানপ্রদানটা মোটেই স্মাবধাজনক 
ছিল না। মিশর আর 'সরিয়া তুর্কিদের অধীনে থাকায় এ পথটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। 

কিন্তু ভারতবর্ষের ধনসম্পদ পাশ্চাত্যের লোককে অনবরত আকর্ষণ করতে লাগল। স্পেন 
এবং পোতুগাল এই অনুসন্ধান সমদদ্রষান্রায় নেতৃত্ব গ্রহণ করল। স্পেন তখন গ্রানাডা থেকে 
মর এবং সারাস্নেদের অবশিষ্টাংশকে বিতাঁড়ত করছিল। আ্যারাগনের ফার্ডনান্ড ও কাস্টিলের 
ইসাবেলা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে খষ্টধর্মীবলম্বী স্পেনকে যুত্ত করেন, এবং ১৪৯২ সালে, 
ইউরোপের অপর প্রান্তে তুঁকিরা কনস্টাশ্টনোপ্ল্‌ আঁধকার করার প্রায় ৫০ বৎসর পরেই, 
আরবদের গ্রানাডার পতন হয়। অনাতিকালের মধোই স্পেন ইউরোপের এক বৃহৎ খূল্টধমর্ধ শাম্ততে 
পারণত হয়। 

পোতুগালবাসী যেতে চেম্টা করল পূবাঁদকে, স্পেনবাসী গেল পশ্চিমে । ১৪৪৫ সালে 
পোতুগাল কর্তৃক বার্ডঅন্তরীপের আবিচ্কার এই প্রচেম্টার পথে প্রথম উল্লেখষোগ্য ঘটনা । 
এই অন্তরগপাটি আফ্রিকার পাশচমতম প্রদেশে অবাস্থত। আঁফুকার মানচিন্রের দিকে তাকাও, 
দেখবে, ইউরোপ থেকে এই অন্তরীপে যেতে হলে দাক্ষণ-পঁ্চম দিকে যেতে হয়। আবার বার্ড- 
অন্তরীপের কোণ ঘুরে দাক্ষণ-পূর্ব 'দিকে অগ্রসর হতে হয়। এই অন্তরীপ আঁবচ্কারের পরে 
লোকের মনে আশার সণ্চার হল; তারা ভাবল, এবার আঁফ্রকাকে প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে 
পেশছনো বাবে। 

অবশ্য এই আঁফ্রকা প্রদক্ষিণ করতে আরও চাল্পশ বছর কেটে গেল। ১৪৮৬ সালে 
পোতুগািলের বারথোলোমউ উিয়াজ আ'ফ্রকার দাঁক্ষণ অংশ ঘুরে যান। এই অংশের নাম 'কেপ 
অব গুড হোপ" বা উত্তনাশা অন্তরীপ। কয়েক বংসরের মধ্যেই ভাস্কো-ডা-গামা নামে আর 
একজন পোতুণালবাসী এই আবচ্কারের সুযোগ নেন, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতবর্ষে 
আসেন। 'তনি ১৪১৮ খন্টাবন্দে মালাবারের তরে কালিকটে এসে পেশছন। 

ভারতবর্ষে পৌঁছনোর প্রাতযোগিতায় পোর্তৃগালই গেল জিতে । কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর 
অপর প্রান্তে এমন-সব বৃহৎ ঘটনা ঘটছিল যার থেকে স্পেন লাভবান হল। ক্রিস্টফার কলম্বস 
১৪৯২ সালে আমোরকায় উপাস্থিত হন। কলম্বস ছিলেন জেনোয়ার এক গাঁরব ঘরের ছেলে। 
পৃথিবীটা গোল জেনে তিনি পাশ্চমাদক দিয়ে জাহাজ চালিয়ে জাপান ও ভারতবর্ষে পেশছতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ভাবেন নি রাস্তাটা এতটা লম্বা হবে। তানি 'বাভন্ন রাজ-দরবারে 
ঘুরে ঘুরে রাজন্যদের তাঁর অনুসন্ধান সমযৃদ্রুষান্রায় সাহায্য করতে অন্রোধ জানান। অবশেষে 
স্পেনের ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা তাঁকে সাহায্য করতে রাঁজ হন, এবং কলম্বস 'তিনাট ছোট্র জাহাজ 
আর অষ্টাঁশ জন লোক 'নয়ে যাতা শুর্‌ করেন। অজানার উদ্দেশে এই পাঁড়-দেওয়াটা নিতান্তই 
দুঃসাহাসক হয়েছিল, কারণ সামনে কী কেউ জানে না। কিন্তু কলম্বসের মনে যে দূঢ় 'বি*বাস 
ছল সেটা সত্যে পারত হল। উনসত্তর "দিন সমূদদ্রষাত্রার পর তাঁরা স্থলের নাগাল পেলেন। 


াব*্ব-হইাতহাস প্রসঙ্গ 
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সমদ্রপথের আঁবিচ্কার ২০৯ 


কলম্বস ভাবলেন, এটাই বুঝি ভারতবর্ষ । আসলে সেটা ছিল *ওয়েস্ট ইশ্ডিজ'এর একটা ছ্বীপ। 
কলম্বস কোনোদন খাস আমৌরকায় পেশছতে পারেন নি, আর জাবনের শেষ 'দিন পর্যন্ত তাঁর 
ি*বাস 'ছিল, তান এশিয়ায় পেপচেছেন। তাঁর এই অদ্ভুত ভ্রান্ত গববাস আজও চলে আসছে, 
এই দ্বীপগ্লিকে এখনও বলা হয় “ওয়েস্ট ইাঁণ্ডজ” বা পশ্চম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং 
আমোরকার আঁদম আঁধবাসীদের এখনও ীণ্ডয়ান' অথবা “রেড ইপ্ডিয়ান, বলা হয়ে থাকে। 

কলম্বস ইউরোপে ফিরে এসে পরের বংসরই আরও অনেক জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। 
ভারতবর্ষে পেশছনোর নূতন রাস্তা আঁবচ্কার (তাই ছল লোকের 'বি*বাস) সারা ইউরোপকে 
উত্তেজিত করে' তুলোৌছল। এর অল্প কিছু পবেই ভাস্কো-ডা-গামা তাঁর প্রাচ্যের সম্দ্রযান্না দ্রুত 
শেষ করে কালিকটে পেশছন। পূর্ব থেকে পাঁশিচমে, যত নব নব আবিন্কারের সংবাদ আসতে 
লাগল, ইউরোপের চণ্চলতা ততই বার্ধত হল। পোর্তুগাল ও স্পেন ছিল নবাবিচ্কত দেশে 
আঁবিজ্কার-1বস্তারের ব্যাপারে দুই প্রাতিদ্বন্্বী। পটভূমিতে তখন হল পোপের আবির্ভাব; স্পেন 
ও পোর্তুগালের দ্বন্ িটমাট করে 'দতে গিয়ে তান পরের কাঁড়তে দাতব্য শুর করলেন। 
১৪১৯৩ সালে তান একাঁট অনুশাসন জার করেন। এই অনুশাসনের নাম “বুল অব িমারকেশন”, 
(পোপের অনৃশাসনকে কোনো কারণে "বুল" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে) অর্থাৎ, সীমানা-নর্ধারণের 
অনৃশাসন। 'আজোর'-এর এক শো 'লীগ' পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তিন একটা কাল্পানক 
রেখা টানলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এই রেখার পূর্ব দিকে যত অধ্ন্টীয় জায়গা আছে তারা 
যাবে পোর্তুগালের আঁধকারে, আর স্পেনের আঁধকারে থাকবে রেখার পশ্চমাংশ॥। ইউরোপ বাদে 
প্রায় সারা পৃঁথবীটাকেই পোপ বিনা আয়াসে 'বাঁলয়ে দিলেন! আজোরম্বীপগূলি আটলাশ্টিক 
সমুদ্রে অবাস্থত, আর তাদের ১০০ 'লশগ' অর্থাৎ ৩০০ মাইল পাশ্চম 'দিয়ে যাঁদ একটা রেখা টানা 
যায়, তা হলে পশ্চিম দিকে পরে সমগ্র উত্তর-আমোরকা ও দক্ষিণ-আমোরকার অধিকাংশ। অতএব 
কার্যত পোপ স্পেনকে দান করলেন আমেরিকা, আর পোরুঁগালকে দান করলেন ভারতবর্ধ চন, 
জাপান এবং অন্যান প্রাচ্-দেশগলি, এমন£ক সমগ্র আঁফ্কাও ! 

পেতুগাল এই বিস্তৃত রাজের উপর আধকারস্থাপনে ব্যাপৃত হল। কাজটা সহজ নয়। 
কিছুটা অগ্রসর হয়ে পতুগীজরা পূবাঁদকে যেতে থাকল। ১৫১০ সালে তারা গোয়ায় এসে 
পেশছয়। ১৫১১ সালে পেৌছল মালয় উপদ্বীপের মালাবাতে; তার ?িছু পরেই জাভায়; এবং 
১৫৭৬ খজ্টাব্দে পেশছল চশনদেশে। এর অর্থ এই নয় যে, এসমস্ত জায়গাই তারা আধকার করতে 
পেরেছিল। মাঘ কয়েকটা ছোটোখথাটো জায়গায় তারা ছটা স্থান পায়। প্রাচ্যে তাদের ভাঁবষ্যং 
কর্মপন্থার 'বিষয় আমরা পরবতর্শ কোনো চিঠিতে আলোচনা করব। 

প্রাচযে আগত পতুগীজদের মধো ফার্ডনাণ্ড ম্যাগেলান নামে এক ব্যান্ত ছিলেন। পর্তুগণজ 
প্রভুদের প্রসাদলাভে বত হয়ে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন, এবং স্পেনের প্রজ্ঞা হন। উত্তমাশা 
অন্তরীপের পথে, পুবের সমুদ্রপথ "দিয়ে তান ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য-্বীপগুলিতে একবার 
এসেোছিলেন॥। এখন তাঁর খেয়াল হল, পশ্চিমের পথ 'দিয়ে আমোরিকা হয়ে সেখানে যাবার। হয়তো 
তান জানতেন যে, কলম্বস-আঁবম্কৃত দেশ এশিয়া থেকে অনেক দরে । এমনাঁক ১৫১৩ সালে 
ণালবোয়া' নামে একজন স্পেনদেশবাসী মধা-আমেরিকার পানামা পর্বতমালা পার হয়ে প্রশান্ত 
মহাসাগরে পেশচোঁছল। যে কারণেই হোক, সে এর নাম দিয়োছল '্দাক্ষণ-সমদ্র', আর নব- 
আঁবচ্কৃত সমুদ্রের তরে দাঁড়য়ে সে দাব করোছল যে, এই সমূদ্রধৌোত ষত দেশ আছে, সব তার 
প্রভু স্পেনের রাজার সম্পান্ত। 

১৫১১৯ সালে ম্যাগেলান তাঁর পশ্চিম-সমূদ্রুষাত্তা শুরু করেন। এটাই পরে সবচেয়ে বৃহৎ 
সম্‌দ্রষান্তা বলে প্রাতিপন্ন হয়। তাঁর 'ছিল পাঁচটি জাহাজ ও ২৭০ জন লোক। তন আটলান্টিক 
পার হয়ে যান দক্ষিণ-আমোরকায়, এবং মহাদেশের শেষ প্রান্তে না পেৌছনো পর্যন্ত ক্রমাগত 
দক্ষিণে যেতে থাকেন। পথে একটি জাহাজ নন্ট হয় জলমগ্ন হয়ে, আর-একটি জাহাজ পালয়ে 
যায়। রইল িনাঁট জাহাজ । এদের 'নয়ে তান দক্ষিণ-আমোরকা ও একাঁট দ্বীপের মাঝখানের 
সংকীণর্গ একটি প্রণাল পার হয়ে অন্যাদকের মহাসমুদ্রে এসে পড়েন। এটাই হল প্রশান্ত মহাসাগর । 


৯১৪ 


২১০ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


আটলাশ্টিকের তুলনায় খুব শান্ত ছিল বলেই ম্যাগেলান তার এইরকম নাম 'দয়েছিলেন। প্রশান্ত 
মহাসাগরে পেশছতে তাঁর ঠিক চোদ্দ মাস লেগোছল। আর যে প্রণালশীট 'তান পার হয়োছলেন, 
তাঁর নামে তার নাম দেওয়া হল “স্ট্রেট অব ম্যাগেলান'। 

তার পরে ম্যাগেলান এই অজানা সমূদ্ের মধ্য দিয়ে অসীম সাহাসকতার সঙ্গে প্রথমে 
উত্তরে এবং পরে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হতে লাগলেন। সমদ্রত্রমণের এই অংশটাই ছিল সবচেয়ে 
ভয়ানক। কেউ জানত না ষে, এত বোঁশ সময়ের দরকার হবে। প্রায় চার মাস ধরে, সঠিকভাবে 
ঠিক ১০৮ দিন ধরে, তাঁদের প্রায় খাদ্যপানীয়হীন অবস্থায় মাঝ-সমৃদ্রে ভাসতে হয়োছল। 
অবশেষে বহু দুদ্শার পর তাঁরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পেছন। সেখানকার আঁধবাসণরা 
তাঁদের বন্ধূভাবে গ্রহণ করে ও তাঁদের খাদ্য দেয়। এদের সঙ্গে তাঁদের উপহার-বিনিময়ও হয়। 
কিন্তু স্পেনের লোকের স্বভাবই ছিল উগ্র আর উদ্ধত। দুই দলের সদাঁরের মধ্যে একটা 
ছোটোখাটো যুদ্ধে জড়িত হয়ে ম্যাগেলান মারা যান। অন্যান্য বহু স্পেনীয় তাদের উগ্র স্বভাবের 
দোষে দ্বীপের লোকেদের হাতে মারা পড়ে। 

স্পেনের লোকেরা তার পরে খংজতে বেরোল 'স্পাইস আইল্যান্ড্স্‌", যেখান থেকে তাদের 
মূল্যবান মশলাপাঁত আসত। আর-একটা জাহাজকেও শেষ করতে হল আগুনে পুড়িয়ে। বাক 
রইল মান্র দুটি। তখন ঠিক হল একটা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে স্পেনে ফিরে যাবে, আর- 
একটা জাহাজ ফিরবে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ধরে। পৃবোন্ত জাহাজটি বোশ দূর এগোবার আগেই 
পর্তৃগঅরা তাদের বন্দী করে। কিন্তু অনা জাহাজটি-_-ভিটোরিয়া-ুপ চুপি আফ্রিকা ঘুরে 
১৮ জন লোক নিয়ে পেশছল স্পেনের 'সোঁভিল'-এ। তারা পেশছল ১৫২২ সালে, রওনা হবার 
ঠিক তিন বছর পরে। এইভাবে এই জাহাজটাই সর্বপ্রথম সারা পাঁথবা প্রদাক্ষণ করে এল। 

[ভটোরয়া জাহাজের কথা এত বোঁশ করে বলাছ তার কারণ, এর সমদূ্রযান্তাটা ছিল বড়ো 
চমংকার। আমরা তো আজকাল কত আরামে সমূদ্রু পার হই, বড়ো বড়ো জাহাজে লম্বা পথ পাড় 
[দিই। কিন্তু ভাবো তো একবার সেইসব দিনের সমদ্রযান্নীর কথা, যারা সনস্ত বিপদ মাথায় করে 
অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ 'দিয়ে তাদের পরবতাঁদের জন্য কত সমূদ্রপথ আঁবম্কার করে গেছে! 
তখনকার ধদনের স্পেন ও পোর্তৃগালের লোকেরা উদ্ধত, অহংকারী এবং নিষ্ঠুর 'ছল সাত্য; 
1ল্তু তাদের সাহস ছিল অদ্ভুত, আর ছিল অজানাকে জানবার দুর্দম আগ্রহ । 

ম্যাগেলান যখন সারা পৃগথবশ ঘুরতে বোরয়েছিলেন, কেসি তখন মৌক্সকো শহরে ঢুকে 
স্পেনের রাজার জন্যে 'আজটেক'-সাম্রাজা জয় করাছলেন। এই সম্বন্ধে ও আমোরকার “মায়া' 
সভাতা সম্বন্ধে তোমাকে আগেই কিছু কিছ বলেছি। কর্টেস্‌ মেক্সিকো পেশছলেন ১৫১৯ সালে । 
দাঁক্ষণ-আমোরিকা ইনকা"-সাম্রাজ্যে এখন যেখানে পেরু) পিজারো পেশছলেন ১৫৩০ সালে। 
সাহস, স্পর্ধা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যে, আর দেশের আভ্যন্তরীণ 'ববাদের সযোগ 
নিয়ে, কর্টেস- আর 'পিজারো দুই প্রাচীন সাম্রাজ্যকে ল্‌্ত করতে সক্ষম হলেন। অবশ্য এই 
দুটি সাম্নাজাই খুব জীর্ণশীর্ হয়ে এসৌঁছল, আর কোনো কোনো বিষয়ে ছিল অতাল্ত আঁদম। 
তাই প্রথম ধাক্কাতেই তারা ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো। 

যে পথে বড়ো বড়ো অনুসন্ধানী আর আবিহ্কারক শিয়েছিলেন সেই পথে তাঁদের অনুসরণ 
করল ল্‌ন্ঠনলোভণ দুঃসাহাসক দস্যুর দল। বশেষ করে স্পেনীয় আমোরকাকেই এই দসাদলের 
হাতে দূর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল, কঈম্বসও এদের লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার পান নি। সেই 
সময়েই পেরু আর মেক্সিকো থেকে স্পেনে আবশ্রা্ত সোনা আর রূপোর সমাগম হচ্ছিল। 
ইউরোপের চোখ ধাঁধিয়ে প্রভৃতপাঁরমাণ মূল্যবান ধাতু এসে স্পেনকে ইউরোপের মধ্যে বিরাট এক 
শান্ততে পাঁরণত করল। এই সোনারূপো ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশৈও, আর এইভাবে 
প্রাচ্দেশের উৎপল্নদ্রবা ক্র করার জন্যে প্রচুর অর্থ এসে পড়ল। 

পোর্তৃগিল ও স্পেনের এই সাফল্য স্বভাবতই অন্যান দেশের লোকদের, 'বিশেষ করে ফ্রান্স, 
ইংলন্ড, হল্যান্ড এবং উত্তর-জমর্শনর শহরবাসীদের কল্পনারাজযে আগুন ধারয়ে দিল। প্রথমে 
তাদের প্রাণপণ প্রচেম্টা হল উত্তরাদকের সমুদ্রপথে এশিয়া ও আমেরিকায় যাবার রাস্তা খুজে 


ধবংসমুখে মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্য ২১১ 


পাওয়া, নরওয়ের উত্তর হয়ে পৃবাঁদকে, তার পর গ্রীনল্যাণ্ড ছংয়ে পশ্চিমে । কিন্তু প্রচেষ্টায় বিফল 
হয়ে তারা পারাচত রাস্তাগালই গ্রহণ করল। 

সে সময়টা কী আশ্চর্য সূল্দরই না ছিল, যখন মনে হত পূথিবী বুঝি তার সমস্ত ধন- 
সম্পদ আর বিস্ময়ের ঝুলি উজ্জাড় করে ঢেলে দিচ্ছে! একের পর এক হতে লাগল নব নব আ'বচ্কার, 
কত অজানা মহাসমদ্র, আর মহাদেশ, আর অপাবিস্রিত ধনভাপ্ডার, বাই যেন একটি যাদুমন্মের 
অপেক্ষায় 'ছিল-_“চাঁচং ফাঁক্‌.। সারা আকাশ-বাতাঁস বাঁঝ ভরে ছিল সেই দুঃসাহাসক. 
যাদুমন্তের মায়াতে। 

এখন পৃঁথবীকে কত সংকীর্ণ মনে হয়, এখন যেন কিছুই আবচ্কার করার নেই। কিন্তু 
তাতো সাত্য'নয়! বিজ্ঞান যে আবিস্কারের অজন্্ পথ খুলে দিয়েছে, বন্ধুর যাল্তাপথের তো 
অভাব নেই--বিশেষ করে আজকের ভারতবর্ষে ! 


৭৪ 
ধ্ংসমূখে মঞঙ্গোলশীয় সাম্রাজ্য 
৯ই জৃলাই, ১৯৩২ 


তোমাকে আগেই িখোছি মধ্যযুগের অবসানের কথা, তার পর ইউরোপে নূতন প্রাণের 
স্পন্দনের কাঁহনন, নব উদ্দীপনার কত 'বচিন্ন বাহর্মাঁখতা। মনে হল, ইউরোপ কর্মব্স্ততা আর 
সৃন্টির উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠেছে । তার দেশের লোকে বহু শতাব্দী ধরে ছোটো ছোটো গশ্ডির 
মধ্যে আবদ্ধ থাকার পর হঠাৎ পাগলের মতো পার হয়ে গেল সমূদ্রের বিশাল জলরাশি, প্রবেশ 
করল পৃথবীর গভীরতম অভ্যন্তরে । আত্মশান্ততে সচেতন বিজয়ীর মতো তারা এগিয়ে চলল । 
আর এই আত্মীবশ্বাসই তাদের সাহস জূুগিয়েছে, তাদের করে তুলেছে অজ্ভুতকর্মা। 

নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছ, হঠাৎ এমন পাঁরবর্তন কেমন করে সম্ভব হল? ন্রয়োদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে এশিয়া ও ইউরোপের উপর প্রতুত্ব করাছল মঙ্গোলীয়রা। প্রাচ্যইউরোপ ছিল তাদের 
আধিকারে, আর পাশ্চাতা-ইউরোপ সেই প্রচণ্ড আর দুজয় (অন্তত তাই মনে হত) যোম্ধৃবৃন্দের 
ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকত। ইউরোপের রাজা আর সম্রাটের দল তো "মহামান্য খান'এর একটি 
সেনাপাতির তুলনায়ও নগণা মাত্র! 

দু শো বংসর পরে অটোম্যান তুর্কিরা সাম্রাজ্যের প্রধান নগর কন্স্টাশ্টিনোপ্ল ও দাক্ষিণ- 
পূর্বইউরোপের বেশ-একটা বড়ো অংশ দখল করে। মৃসলমান ও খম্টীয়দের মধ্যে আট শো বছর 
ধরে যৃম্ধবিগ্রহের পরে আরব ও সেলজকদের এতাঁদনের আশার ধন অটোম্যানদের হস্তগত 
হয়ে গেল। এতেও সচ্তুম্ট না হয়ে অটোম্যান-সৃলতানরা লোলুপ দৃম্টি ফেরাল পশ্চিমে, এমনকি 
রোমের উপরেও। তারা জর্মন-সামাজাকে পোঁবত্র রোমান-সাম্রাজা) এবং ইতালকে ভশীতিপ্রদর্শন 
করল। হাত্গোরকে পরাজিত করে তারা পেশছল 'ভয়েনার দ্বারপ্রান্তে ও ইতালির সীমান্তদেশে। 
পৃবাদকে তারা বাগদাদকে নিজেদের রাজোর সঙ্গে যুক্ত করল এবং দক্ষিণে মিশরকে । ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামান্য সুলতান সলেমান 'বশাল তৃঁর্ক-সামাজ্য শাসন করছিলেন। এমনাক 
সমুদ্রেও তাঁরই নৌবাঁহনশ ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালশ। 

কেমন করে এই পাঁরবর্তন ঘটল? কেমন করে ইউরোপ মগ্গোলীয় ত্রাসের কবলমূ্ত হল? 
হুর্কর হাত থেকে বাঁচল কেমন করে? শুধু বাঁচলই না, নজেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে অপরের 
প্রাণে ন্রাসের সন্তার করল কেমন করে? 

মধ্যোলীয়রা ইউরোপকে বোশ দিন ভয় দেখায় নি। নূতন খান 'নর্বাচন করতে গিয়ে তারা 
নিজে থেকেই বিদায় হল, আর ফিরল না। শপাশ্চম-ইউরোপ তাদের দেশ মঙ্গোলিয়া থেকে বড়ো 


২১২ বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


বেশি দূর ছিল। অথবা হয়তো নিজেরা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং তৃণাণ্চলের মানুষ বলে, অরণ্য- 
সংকুল দেশ তাদের ততটা আকর্ষণ করে নি। তবে অন্য যে কারণেই হোক, পাশ্ম-ইউরোপ 
মঙ্গোলীয়দের হাত থেকে নিজেদের বারত্বের জোরে বাঁচে নি, বে"চেছে তারা কিছুটা অন্য কাজে 
ব্যস্ত, এবং 'নিরুৎসুক ছিল বলে। প্রাচ্-ইউরোপে মণ্গোলীয়রা আরও কিছুদিন টিকে ছিল, 
তার পরে তাদের ক্ষমতা ক্রমশ একেবারে লোপ পায়। 

তোমাকে আগেই বলেছি যে, -১৪৫২ সালে তুকিদের কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্‌-আধকার 
ইউরোপের ইতিহাসের গতি 'ফাঁরয়ে দেয়। মধ্যযুগের অবসান, নূতন চৈতন্যের উদয় ও তার 
নানাবধ বিকাশকে (1২০11915581109) সুবিধার জন্যে এই ঘটনার দ্বারা সূচিত করা হয়। তুকির। 
যখন ইউবোপকে শাসাঁচ্ছল, তার সাফল্যমশ্ডিত হবার সম্ভাবনাও যখন প্রচুর, ঠিক তখনই 
অদ্ভুতভাবে ইউরোপ করছিল শ্ন্তসণয়। পাশ্চাত্যইউরোপে তুর্কিরা কিছুদূর অগ্রসর হয়োছিল; 
তাদের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অনৃসন্ধানীগণ নূতন দেশ আর সমূদ্র আবিচ্কার করে 
পাঁথবী পাঁরক্রমা করছিলেন। মহামান্য সূলেমানের রাজত্বকালে (১৫২০--১৫৬৬) ত্ীর্ক-সাম়াজ্য 
ভিয়েনা থেকে বাগদাদ ও কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু তার পরে আর অগ্রসর হয় 'িন। 
তুঁকিরা ক্রমে গ্রীক-আঁধকৃত কন্স্টাশ্টনোপ্লের পুরোনো কদাচার ও দৌর্বল্যর কাছে আত্মসমর্পণ 
করাছল। ইউরোপ যত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠাঁছল, তুর্করা তাদের আগের উদ্যম ও শান্ত ততই 
হারিয়ে ফেলাছিল। 

অতীত যুগে ভ্রমণ কবতে গিয়ে দেখোছি, ইউরোপ কতবার এশিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। 
অবশ্য এাশয়াও কয়েকবার ইউরোপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে ধবশেষ কিছ নয়। 
আলেকজান্ডার এঁশয়া পার হয়ে ভারতবর্ষে ঢূুকেও বিশেষ সূবিধা করতে পারেন নি। রোমানরা 
মেসোপটেমিয়া ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অপরপক্ষে, বহু আগে থেকেই এশিয়াবাসী জাতিপূঞ্জ 
ইউরোপকে বারবার পরযদস্ত করেছিল। এইসব আক্রমণের মধ্যে সর্বশেষ ছিল অটোম্যান কর্তৃক 
ইউরোপ-আক্রমণ। ক্রমে ভূমিকার পাঁরবর্তন ঘটে, ও ইউরোপই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই 
পাঁরবর্তনটা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটে বলা বেতে পারে। নব-আঁবচ্কৃত আমোরকা ইউরোপের 
কাছে তৎক্ষণাৎ হার মানে। কিন্তু এশিয়াই ছিল কঠিন সমস্যা। দু শো বছর ধরে ইউরোপ- 
মহাদেশ এশিয়ার 'বাঁভন্ন অংশে দন্তস্ফুট করতে চেত্টা করে, এবং অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এশিয়ার কিছু অংশকে অধীনস্থ করতে সক্ষম হয়। এটা ভালো করে মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, 
কারণ ইতিহাসাজ্ঞ ব্যান্তদের ধারণা, ইউরোপ চিরকালই এঁশয়ার উপরে প্রতৃত্ব করেছে। আসলে 
ইউরোপের এই নূতন ভাঁমকা খুব বেশি 'দনের নয়, এটা আমরা দেখতেই পাব; আর ইতিমধ্যেই 
দৃশ্যপটের পাঁরবর্তন শুরু হয়ে গেছে, এই ভূমিকাও এখন অতিত্রান্তকাল। প্রাচ্যের দেশে দেশে 
এখন নূতন ভাবধারা জেগে উঠেছে, স্বাধীনতাকামী সবল আন্দোলন ইউরোপকে যুদ্ধে আহবান 
করে তার প্রভুত্বের আসনকে দিয়েছে কাঁপয়ে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার চেয়েও বিস্তীর্ণ ও 
গভাঁর হল সাম্যের নতন সমাজতন্তী মতবাদ, যার উদ্দেশ্য, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের 
বিলোপসাধন। ভবিষাতে এশিয়ার উপরে ইউরোপের প্রতুত্ব বা ইউরোপের উপর এশিয়ার প্রভুত্ব, 
বা যেকোনো দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্ব, এসবের কোনো আস্তত্বই থাকবে না। 

ভূমিকা হল অনেক। এখন আমরা মধ্গোলধয়দের কাছে ফিরে আসি । তাদের ভাগ্য অনুসরণ 
করে দেখা যাক, ক ঘটেছিল। তোমার মনে আছে যে, কুবূলাই খাঁ ছিলেন শেষ উল্লেখযোগ্য খান, । 
১২৯২ সালে তাঁর মূত্বার পর, কোরয়া থেকে সারা এশিয়া, ওদিকে ইউরোপে পোল্যান্ড এবং 
হাঙ্গোর অবধি তাঁর যে বিশাল সাম্রাজ্য, সেটা 'বিভন্ত হয়ে গেল পাচিটা সাম্রাজ্যে। বল্তৃত এর 
এক-একাঁট সাম্রাজ্যই 'ছিল অত্যন্ত 'িরাট। আগের একটা চিঠিতে (৬৮-সংখাক) জেদের পাঁচাটির নাম 
তোমায় জানয়োছ। 

এদের মধো সর্বপ্রধান হল চীন-সাম্মাজ্য। তার অন্তর্গত ছিল মাণ্যারয়া, মঞ্চগোলিয়া, 
তিব্বত, কোরয়া, আনাম, টষ্ত কি, এবং বর্মার কতকাংশ। কুবলাইয়ের বংশধরেরা, অর্থাৎ ইউয়ান- 
রাজবংশ এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন, তবে বেশি দিনের জন্যে নয়। দক্ষিণে কতকাংশ শাঘ্ই 


ধবংসমুখে মগ্গোলায় সামাজ্য ২১৩ 


হস্তচুত হয়, এবং তোমাকে আগেই বলোছি, ৯৩৬৮ সালে, কুবূলাইয়ের মৃত্যুর ঠিক 'ছিয়ান্তর 
বছর পরে, তাঁর রাজবংশের পতন হয় ও মঞ্চোলাঁয়রা বিতাঁড়ত হয়। 

সুদূর পশ্চিমে ছিল গোল্ডেন হোর্ড” বা স্বর্ণভান্ডারের সাম্রাজ্য। তখনকার নামগুলোর 
মধ্যে কীরকম একটা মোহ 'ছিল। কুব্লাইয়ের মৃত্যুর পর রাশিয়ার আভিজাতসম্প্রদায় প্রায় দু শো 
বছর ধরে একে কর 'দয়ে এসেছে । শেষ 'দকে (১৪৮০) যখন সাম্রাজ্য ছটা দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, মস্কোর গ্র্যান্ড িউক' যান রাশিয়ার প্রধান আঁভজাতের ক্ষমতা অর্জন করোছিলেন) 
এই কর দিতে অস্বীকার করেন। এই গ্র্যান্ড 'ডিউকের নাম ছিল 'আইভান 'দ গ্রেট” বা 
মহামান্য আইভান। রাশিয়ার উত্তরে ছিল 'নভোগরোদ'-এর প্রাচীন সাধারণতন্। ছোটো ও বড়ো 
বাঁণকসম্প্রদায় এর শাসন নিয়ন্পণ করত। আইভান এই সাধারণতন্কে পরাজিত করে নিজের 
জমিদারর সঙ্গে যুক্ত করে নেন। ইতিমধ্যে কনস্টাস্টিনোপূল তুর্কিদের হস্তগত হয়েছে এবং 
প্রাচীন সম্ভাটপাঁরবারগণ 'িতাঁড়ত হয়েছেন। এই প্রাচীন সম্া-বংশের এক মেয়েকে আইভান 
বিবাহ করেন, ও সেই সূত্রে নিজেকে সম্রাট-বংশের একজন 'ববেচনা করে প্রাচীন বাইজানাঁটিয়ামের 
উত্তরাধকার দাবি করেন। এইভাবে মহামান্য আইভানের অধীনে গড়ে উঠল রুশ-সাম্রাজ্য, 
১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্যে ঘটল যার পতন। আইভানের পৌত্র অত্ন্ত 'নম্ঠুর 'ছিলেন। 
নিষ্ঠুরতার জন্যে তাঁর নাম হয়েছিল "ভয়ংকর আইভান'। হীন 'জার' উপাঁধ গ্রহণ করলেন, এই 
জার, এসজার' বা "সম্রাট, উপাধির সমগোল্রীয়। 

এইরূপে মগ্গোলীয়রা চূড়ান্তভাবে ইউরোপের আসর থেকে বিদায় গ্রহণ করল। গোল্ডেন 
হোর্ডের অবাঁশম্টাংশ বা মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য মথ্গোলীয় সাম্রাজ্য নিয়ে আমাদের আর মাথা 
ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, সেগুলোর বিষয়ে আমার তত জানাও নেই। একটি লোককে 
কিন্তু আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না। 

এই লোকাঁট হচ্ছেন তৈমুর, ইনি দ্বিতীয় চোঁত্গস খাঁ হতে চেয়েছিলেন। চেগ্গিসের বংশধর 
বলে তান 'নিজেকে দাব করেন, আসলে কিন্তু 'তিনি ছিলেন তুর্কি। খঞ্জ বলে লোকে তার নাম 
দিয়োছিল তৈমুর লঙ” অথবা 'খঞ্জ তৈমূর'। 'িতার উত্তরাধকারী হিসেবে 'তান ১৩৬৯ খল্টাব্দে 
সমরকন্দের শাসক হন। এর অল্প কিছু পরেই শুরু হয় তাঁর নৃশংসতা ও দেশাঁবজয়ের কর্মপঞ্জী। 
[তান ছিলেন নিপুণ সেনাপাঁত, কিন্তু একেবারে বন্য বর্কর। হাঁতমধ্যে মধ্য-এীশয়ার 
মঙ্গোলশয়রা ইসলামধর্ম গ্রহণ করোছল, তৈমুর নিজেও ছিলেন মুসলমান। কিন্তু সে কারণে 
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তিনি ছাঁড়য়ে গেছেন ধৰংস, মহামারী আর চরম দুগ্গাতর বীজ। তীর প্রধান আনন্দ ছিল মানুষের 
মাথার খল 'দিয়ে বিরাট স্তম্ভ নির্মাণ করা। পর্বাঁদকে 'দাল্ল থেকে পশ্চিমে এঁশিয়া-মাইনর 
পর্য্ত হাজার হাজার লোকের উপরে মততযুর তাণ্ডবলীলা করে 'বরাট বিরাট স্তম্ভে তাদের মাথার 
খুলি সাজিয়েছিলেন তৈমূর। 

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁর ম্গোলশয় অনুচরগণ নর্মম ও ধৰংসাপ্রয় ছিলেন বটে, তবে তংকালখন 
অনালোকের সঙ্গে বিশেষ তফাত ছিল না। কিন্তু তৈমুর ছিলেন আরও অনেক খারাপ। দূর্দান্ত 
আস্থরতা আর দানবোচিত নৃশংসতায় তাঁর জুঁড় ছিল না। কথিত আছে, কোনো-এক জায়গায় 
দু হাজার জীবন্ত মানুষের একটা স্তম্ভ নির্মাণ করে সেটাকে তৈমুর ইট ও সুর্কি দিয়ে 
চাপা দেন! 

ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার এই বর্বরকে আকৃম্ট করেছিল। তবে ভারতবর্ধ-আক্রমণের প্রস্তাবে 
তাঁর সেনাপাঁত ও ওমরাহদের সম্মত করাতে কছুটা বেগ পেতে হয়োছল। সমরকন্দে এক বিরাট 
মন্ণাসভা বসে, এবং ওমরাহগণ ভারতবর্ষ অতাল্ত উষ্ণ বিবেচনায় সেখানে যাওয়া সম্পর্কে আপাতত 
তোলেন। অবশেষে তৈমূর কথা দেন যে, [তিনি ভারতবর্ষে বোশ 'দিন থাকবেন না, লুস্ঠন ও 
ধৰংসকার্য সমাপ্ত হলেই প্রত্যাবর্তন করবেন। সে প্রাতজ্ঞা তান পালন করোছলেন। 

তোমার মনে আছে, উত্তর-ভারতে তখন মৃসলমান-রাজত্ব চলছিল। 'দল্লির মসনদে তখন এক 
সূলতান ছিলেন। কিন্তু এই মুসালম-রাষ্ট্র ছল অত্যন্ত দূর্বল, আর সীমান্তদেশে মঙ্গোলশয়দের 
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সঙ্গে অবিরত ফুষ্ধাবগ্রহে লিপ্ত থেকে এর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তাই তৈমুর যখন তাঁর 
মধ্যোলীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন, প্রায় বিনা বাধাতেই তান মহানন্দে তাঁর হত্যালশীলা 
ও জ্তম্ভনির্মাণ সমাপ্ত করলেন। হিন্দু ও মৃসজমান উভয়কেই হত্যা করা হয়োছল, সে বিষয়ে 
কোনো তারতম্য ছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধবন্দশরা ভারস্বর্প হওয়ায় তৈমুরের হ-কুমে . 
এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, কোনো-এক জায়গায়, হিন্দু-মুসলমান একসঞ্ছে 
রাজপৃত-নিয়মে জহরত্রত পালন করোছল, অর্থাৎ মরবার সংকম্প নিয়েই যুদ্ধে যোগদান 
করেছিল। কিন্তু এই 'বিভীষকাময় কাঁহনীর পুনরান্ত করে লাভ কী? তৈমুরের সারা পথের 
এই একই হীতহাস। তৈমুরের সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করে এল ব্যাধি ও দক্ষ । 'দিল্পতে 
তৈমূর পনেরো দিন ছিলেন, তার মধ্যেই এই বিরাট শহর ধ্বংসস্তূপে পারণত হল। তৈমুর তখন 
ফিরে এল সমরকন্দে। পথে কাশ্মীরের ল্‌ণ্ঠনকার্য সমাধা হল। 

বর্বরতা সত্ত্বেও তৈমুরের আভিলাষ ছিল, সমরকন্দে ও মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় স্গশ্য 
প্রাসাদ নির্মাণ করা। তাই, বহুদন আগে সৃলতান মাহৃমূদ যা করোৌছলেন তারই অনুকরণে 
ভারতবর্ষের যত প্রীসম্ধ গৃহানর্মাতা, স্থপাঁত ও যল্তাবদ- সংগ্রহ করে, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 
এদের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের নিয়োগ করলেন নিজের সাম্রাজোর কাজে। অন্যদের পশ্চিম- 
এশিয়ার প্রধান শহরগুঁলতে ছড়িয়ে দেওয়া হল। এইভাবে স্থাপত্যশিজ্পে এক নূতন পদ্ধাতর 
উৎপত্তি ও প্রসার হয়। 

তৈমূর বিদায় নিলে দেখা গেল, দিল্লি শুধু মৃতের শহরে পাঁরণত হয়েছে । দুভিক্ষি ও 
মহামারীর অখন্ড তান্ডবনৃত্য চলেছিল বিনা বাধায় । দূই মাস পর্য্ত সেখানে না ছিল কোনে। 
শাসক, না ছিল কোনো সংগঠন। আঁধবাসীও খুব কমই অবাঁশ্ট ছিল। এমনাক তৈমৃর-ীনষ্্ত 
রাজপ্রতিনিধিও দিল্ল থেকে মৃুলতানে প্রস্থান করেন। 

তৈমূর তখন পারশ্য ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসের বীজ ছড়াতে ছড়াতে পাশ্চমে 
অগ্রসর হলেন। আযঙ্গোরাতে তাঁকে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অটোম্যান তৃরকির্দের বিরাট সৈন্যবাহনখর 
সম্মৃখীন হতে হয়। নিপূণ সৈন্যপাঁরচালনাগণে তান তৃকির্দের পরাজিত করেন। কিন্তু সমূদ্রকে 
আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, বস্ফরাস প্রণালী তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না। 
এইভাবে ইউরোপ তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পায়। 

তিন বছর পরে, ৯৪০৫ খক্টাব্দে, চীনদেশে আঁভযানফালে তৈমূরের মৃত্যু হয়! তার 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া-ব্যাপী তৈমূরের বিশাল সামাজ্যও ভেঙে পড়ে। অটোম্যান- 
সাম্রাজ্য, মিশর ও গোল্ডেন হোর্ড তাঁকে কর দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিল । কিন্তু তৈমুরের 
সত্যকারের ক্ষমতা অসাধারণ নিপুণ সেনাপাঁতিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাইবোরয়ার তুষাররাজো 
তাঁর আঁভষান অতুলন'য়। কিন্তু অন্তরে তান ছিলেন একটা ভবঘ্‌রে নিষ্তুর পিশাচ। চোঞ্গস 
খাঁর মতো সাম্রাজ্জয-পঁরিচালনা করবার জন্য কোনো উপযুন্ত লোক বা কোনো সংগঠন তিনি গড়ে 
রেখে যান নি। তাই তৈমুরের সাম্রাজ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু 
নির্বিচার ধংস ও হতার স্মৃতি! মধ্য-এশিয়ার বুকের উপর দিয়ে যত দুসাহাঁসক ও [িবিজেতার 
দল পার হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে চার বান্তকে এখনও স্মরণ করা হয়-_সিকান্দার বা আলেকন্াস্ডার, 
সুলতান মাহমুদ, চেগ্গস খাঁ এবং তৈমুর । 

অটোমান তৃঁকদের পরাজিত করে তৈমূর তাদের 'ভান্তকে কম্পিত করে তোলেন। কিন্তু 
তারা আবার শীঘ্রই পূর্বাবস্থা ফিরে পায় ও ৫০ বছরের মধ্যেই (১৪৫৩) কন্টাণ্টনোপ্ল: 
দখল করে। .&। 

এইবার মধা-এশিয়া থেকে 'বিদায় নেওয়া যাক। সভাতার তুলাদণ্ডে ক্রমে এর মূল্য চাস 
হয়ে এ বিস্মৃতির অতলে প্রবেশ করেছে । চোখে পড়বার মতো আর কোনো ঘটনাই এখানে ঘটে নি,। 
শুধ রয়ে গেছে পুরোনো সভাতার স্মৃতি, যে সভাতাকে মানুষ নিজের হাতে নম্ট করেছে। 
অবশেষে প্রকৃতিও হয়েছে বিরূপ, ক্রমে আবহাওয়া শুদ্ক হতে হতে এ অণ্চল মানুষের বাসের 
পক্ষে আরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 
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এবার মঞ্গোলণয়দের 'বিদায়-সম্ভাষণ জানাই । তবে আমাদের আরও আলোচনা করতে হবে 
তাদেরই অপর একটি শাখা সম্পর্কে, ষে শাখা ভারতবর্ষে এসে এক বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন সাম্রাজ্য গড়ে 
তোলে। কিন্তু চোঁঙ্গস খাঁ ও তাঁর বংশধরদের সাম্রাজ্য চিরাঁদনের মতো শেষ হয়ে গেল, মঞ্গোলাীয়রা 
, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপাতর অধশনে 'বিভন্ত হয়ে ফিরে গেল তাদের পুরোনো পার্বতা জাীবনযারায় । 


৭ 
কঠিন সমস্যা-সমাধানে ভারতবর্ষ 
১২ই জুলাই, ১৯৩২ 


তোমাকে তৈমুর, তাঁর হত্যালীলা এবং নর-কপাল 'দয়ে তাঁর পিরামিড-নির্মাপের কথা 
আগেই লিখোঁছি। মনে হয়, ক ভয়ংকর বর্বরতা! সভ্যসমাজে বুঝ কখনোই এরকম ঘটতে 
পারত না। কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না। সোঁদনও আমরা নিজেদের চোখ 'দয়ে দেখেছি, কান 
দিয়ে শুনেছি, আমাদের নিজেদের যুগেই কা ঘটে থাকে ও ঘটতে পারে। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের 
সম্পত্তি ও জীবন -নাশের কাহনীও ১৯১৪-১৮ সালের মহাযৃদ্ধের ধবংসলীলার পাশে তুচ্ছ হয়ে 
যায়। এবং বর্তমান ষূগের বীভৎসতার কাহিনী যে-কোনো মঞ্গোলীয় 'নিম্ঞুরতাকে পিছনে ফেলে 
যেতে পারে। 

তবু নিঃসন্দেহে আমরা চৌঙ্গস অথবা তৈমুরের সময় থেকে সহম্রগুণে উন্নত হয়োছ। 
আজকের জাঁবন শুধু যে প্রচন্ডরকম জটিল তাই নয়, অনেক বোঁশ সমদ্ধও বটে। প্রকাতির বহু 
শান্তকে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করে মনৃষ্যব্বহারযোগ্য করা হয়েছে । সত্যই তো, পৃথিবী এখন 
কত সভা ও মাজত হয়েছে! তবে কেন যুদ্ধের সময় আমরা পুরোনো বর্বরতার যুগে ফিরে 
যাই? কারণ যুদ্ধ 'জানষটাই সভ্যতা ও কৃম্টির অভাব সূচিত করে। শুধু একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ 
সভাতাকে স্বীকার করে এবং তার সৃযোগ গ্রহণ করে; সে হচ্ছে, সভ্য মানৃষের চিন্তাশান্তকে আরও 
শর্তশালশ ও আরও ভয়ংকর মারণাস্তরনির্মাণে নিষুন্ত করা। যেসব লোক যুদ্ধসংক্রান্ত কাজ করে 
তাদের ভিতরে এমন অস্বাভাবক উত্তেজনার সণ্টার হয় যে, তারা ভুলে যায় সভাতার দেওয়া শিক্ষা, 
ভুলে যায় সত্য ও সুন্দরকে। তখন হাজার হাজার বছর আগেকার আমাদের বর্বর পর্বপুর্ষদের 
সহ্গে সামঞ্জস্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে । ভাই যে যুগেই হোক, যুদ্ধ 'জানষটা যে এত ভয়ংকর তাতে 
অবাক হবার কিছু নেই। 

ভাবো তো, আমাদের এই পৃথিবাঁটায় যাঁদ যৃদ্ধের সময় এক অজানা আতাঁথ এসে হাজির 
হয়, তার কী মনে হবে? ধরো, সে যাঁদ শান্তির সময় আমাদের না দেখে শুধু যুদ্ধের সময়েই 
দেখে? তখন সে শুধু আমাদের যুদ্ধের আবহাওয়া দিয়েই বিচার করবে আর ভাববে, আমাদের 
মতো নিষ্ঠুর আর হূদয়হশন কেউ নেই, আমরা মাঝে মাঝে সাহস দেখাই আর স্বার্থত্যাগ কার বটে, 
তবু আমরা বন্য। আর অল্প কিছু ভালো দিক আমাদের থাকলেও, মোটের উপর আমাদের 
একাঁটমান্ত চরম লক্ষ্য- পরস্পরকে হত্যা ও নিশ্চহ করা। আমাদের একটিমাত্র বিশেষ রূপ দেখে 
এবং তাহাও খুব অনুকূল সময়ে নয়, আমাদের পাঁথবখ সম্বন্ধে 'বকৃত মত গড়তে তাকে হবেই, 
আমাদের প্রতি আবিচার করতে সে বাধ্য। | 

ঠিক তেমাঁন, আমরাও যাঁদ অতাঁত যুগটাকে যুম্ধ এবং হত্যালীলার পটভূমিকাতেই শৃধূ 
দোঁখ তবে তার প্রাত আবচার করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধ আর হত্যাকান্ডের উপর আমাদের 
সহজে আকৃষ্ট হয়। মানৃষের সাধারণ দৈনন্দিন জঁবনধারায় তেমন কিছ চিত্তাকর্ষক নেই! 
এীতহাঁসক আর কী করেন? যুদ্ধবিগ্রহের উপরেই তাঁর ঘত নজ্ঞর, তাকেই তুলে ধরেন 
যতটা পারেন। বাঁদও এই যাদ্ধগুলোকে আমরা ভূলতেও পার না, উপেক্ষাও করতে পার না, 
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তব যতটা গৃরুত্বের প্রয়োজন তার বোশ দেওয়াও উচিত নয়। তাই অতশতকে আমরা দেখব 
বর্তমানের আলোয়, আর সে যুগের মানুষকে দেখব আমাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে । তাদের' 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগূলো তা হলেই অনেকটা সহজ ও বাস্তব হয়ে আসবে; আমরা এই সত্য 
উপলব্ধি করব যে, সাময়িক যাম্ধবিগ্রহগুলোই বড়ো কথা নয়, তার চেয়ে বড়ো জিনিষ তাদের , 
চিতাধারা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি । এ কথাটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, কারণ, 
দেখবে, তোমার ইতিহাসের পাতাগুলো শুধু যুদ্ধের কাহনটীতেই ভরা। এমনাক আমার 
চিঠিগুলোও হয়তো সেই ধরনেরই হয়ে যাবে। এর আসল কারণ অবশ্য এই যে, অতাত যুগের 
দৈনন্দিন ঘটনা সম্পর্কে লেখা বড়ো কঠিন। ভালো করে আমার জানাও নেই সেসব। 

আমরা দেখে এসোছি যে, ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে তৈমুর ছিলেন অন্যতম প্রধান ঝঞ্জা। 
তাঁর যাব্রাপথের আশেপাশে যে িভীষকার তরঙ্গ তান তুলে গেছেন সে কথা ভাবতে গেলেও 
বূকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। তবু তো সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তাঁর কালো ছায়া পড়ে নি, পূর্ব 
পশ্চিম ও মধা -ভারতেও নয়। এমনাঁক 'দাল্ল এবং মীরাটের কাছাকাছ উত্তরাদকের খানিকটা 
অংশ বাদে বর্তমান যৃ্তপ্রদেশও প্রায় সর্বতোভাবেই বেচে গিয়েছিল। 'দিল্ল শহরের পরেই 
তৈমূরের হাতে বহুলাঞ্থত প্রদেশ হিসেবে নাম করা যায় পাঞ্জাবের। তবে পাঞ্জাবেও, যারা 
তৈমুরের পথের সামনে পড়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পাঞ্জাবের বেশির 
ভাগ অধিবাসী তখনও শান্তিতে জাবনযাপ্রা নির্বাহ করছিল। কাজেই এইসব যূদ্ধথ ও অত্যাচারের 
কাহনণকে আমরা যেন অতিরাঞ্জত না কার। 

এবার আমরা চতুর্দশ ও পণ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফেরাই। দিল্লির 
সৃলতানশক্তি 49711101026) দুর্কল হতে হতে তৈমুরের আগমনের সঙ্গে সম্পর্ণ লোপ পায়। 
ভারতবর্ষে বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল বহ_তার মধো মূসাঁলম-রাষ্ট্রই অধিকসংখ্যক। 
1ক'তু দক্ষিণে একট প্রতাপশাল 'হন্দু-রাষ্ট্র ছিল, তার নাম 'বজয়নগর। ইসলাম তখন ভারতবর্ষে 
নবাগত নয়, বরং সমপ্রাতিষ্ঠত। তখন প্রাচীন আফগান হানাদার আর দাস-রাজাদের 
নিষ্তভুর প্রতাপ অনেক কমে এসেছে, এবং মুৃসাঁলম-রাজারা হিন্দৃ-রাজাদের মতোই ভারতীয় বনে 
গেছে। বাঁহজগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল, না। 'বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধাবগ্রহ 
বাধত সেটা রাজনোৌতিক কারণে, ধর্মসংক্কান্ত নয়। কখনও-বা মৃসলিম-রাম্ট্রে হিন্দ সৈন্য নিযস্ত হত, 
তেমনি হিন্দু-রাম্ট্রে মুসলিম সৈনা। মুসলমান রাজারা কখনও-বা হিন্দু রমণীকে বিবাহ করত, 
মন্ত্র বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে কত সময় নিয়োগ করত হিন্দকে। তাদের মধ্যে তখন বিজিত 
বা বিজেতা, শাঁসত বা শাসকের সম্পর্ক খুব কমই ছিল। বাস্তাবকপক্ষে, আধকাংশ মুসলমান, 
এমনকি শাসকবগে্র মধোও, মুসলমান-ধর্মান্তারত ভারতীয়ের সংখ্যাই ছিল বেশি । বহু লোকেই 
ধম্ণল্তর গ্রহণ কবত রাজপ্রসাদ, অথবা আর্থিক সবাবস্থার আশায়, এবং ধর্মান্তর গ্রহণ সত্তেও 
পুরোনো রাঁতনীতিই আঁকড়ে থাকত। কোনো কোনো মুসালম শাসক ধর্মান্তরকরণে বল- 
প্রয়োগের নাতি অবলম্বন করলেও, প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করতেন। কেননা তাঁরা 
ভাবতেন. রাজধর্মে ধর্মান্তরিত প্রজাই প্রভুর অনুগত বেশি। কিন্তু ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগের 
চেয়ে অর্থনোতিক কারণই আঁধক ফলপ্রস হয়েছিল। তখনকার দিনে অ-মৃসলমানদের “ন্দাজিয়া' 
কর দিতে বাধা কবা হত, অনেকেই এই করের হাত এড়াতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। 

?িন্তু এ সমস্তই শহরের ঘটনা । গ্রামের জখবনযাত্রা থাকত অব্যাহত, লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী 
পুরোনো নিষমেই কালাতিপাত করত। ন্বাজকর্মচারীরা অবশ্য পল্লখজশীবনেই হস্তক্ষেপ করত বোঁশ। 
গ্রানা-পণ্চায়েতের ক্ষমতা আগের চেয়ে কমে গেলেও সেটা পল্লীর মেরুদণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র হয়ে বেচে 
রইল। সামাজিক বিষয়ে এবং ধর্ম ও প্রাচীন প্রথায় গ্রামের চেহারা প্রায় অপারবর্ততই রইল। 
তুম তো জানো, ভারতবর্ষ এখনও হাজার হাজার গ্রাম নিয়েই গঠিত। শহরগুলো হল এর বাইরের 
রপ. আসল ভংরতবর্ধ এখনও পল্লীগ্রামপ্রধান। এই পল্লশগ্রামপ্রধান ভারতবর্ষকে 
বদলাতে পারে 'ন। 

ইসলামধর্মের আগমনে 'হিন্দুধর্মে দুই দক থেকে নাড়া লেগোছিল। আর মজা এমানি, 
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এই দুটো দিক আবার পরস্পরাবরোধী। এক 'দকে সেটা হয়ে উঠল বিষম গোঁড়া, আত্মরক্ষার 
প্রচেষ্টায় কঠোরভাবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে করল আত্মগোপন, জাতিবৈষম্য আরও প্রকট ও 
নিয়মতান্ত্িক হয়ে উঠল, স্লখলোকের পর্দা ও অবরোধ বেড়ে গেল। অপর পক্ষে, জাতিভেদ 
ও অত্যাধক পুজো-পার্বণের বিরদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ জেগে উঠল, সঙ্গে 
সঞ্চে চলল সংস্কারের প্রচেম্টা। 

অবশ্য বহন প্রাচীনকাল . থেকেই, 'হন্দুধর্মকে কদাচারমূস্ত করবার আভিপ্রায় 'নয়ে বারবার 
ইতিহাসে উদয় হয়েছেন কত সংস্কারক। এদের মধ্যে সর্বশ্রেণ্ঠ হলেন বৃদ্ধ। অস্টম শতাব্দীর 
শঞ্করাচার্ষের কাহনী তোমায় আগেই বলোছি। তিন শো বছর পরে, একাদশ শতাব্দীতে, দক্ষিণে 
চোল-সাম্রাজ্যে শত্করের প্রাতিদ্বন্ী “চন্তানায়করপে আর একজন বিখ্যাত সংস্কারক দেখা 
[দিলেন। তাঁর নাম 'ছিল রামানূজ। শঙ্কর 'ছলেন শৈব পাঁণ্ডিত, রামানুজ ছিলেন ভন্ত বৈফব। 
রামানুজ সারা ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তোমাকে তো বলেছি, রাজনীতিগতভাবে 
বাঁভন্ন যুদ্ধরত রাম্ট্রে ভারতবর্ষ খাণ্ডত 'ছিল বটে, কিন্তু সংস্কাীতর দক 'দয়ে সে ছিল একীভূত । 
যখনই কোনো মহামানবের বা বিরাট আন্দোলনের আঁবর্ভাব হয়েছে, সমস্ত রাজনীতির সীমা 
উপেক্ষা করে তার প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে । 

ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'হন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই এক নূতন 
ধরনের সংস্কারকের আঁবর্ভাব হয়। তাঁদের কাজ 'ছিল 'ক্রয়াকর্মের বাহুল্য দরীঁভূত করে 'হন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্মেরই সাধারণ অংশের উপর জোর দিয়ে দুটো ধর্মকে কাছাকাছি আনা। এই- 
ভাবে দুটো ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলে, দুটোকে 'মাঁলত করার চেস্টা করা হয়। “কিন্তু 
উভয় দলই পরস্পরের সম্পর্কে 'বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তবু 
দেখতে পাব যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রচেষ্টার বিরতি নেই। কয়েকজন মুসলমান 
শাসক, এমনাক মহামান্য আকবরও, এই ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা করোছিলেন। 

প্রথম এই মিলনের বাণী প্রচার করলেন রামানন্দ; হীন চতুর্দশ শতাব্দীর দক্ষিণ-ভারত-বাসণ 
এক খ্যাতনামা ধর্মীশক্ষক। ইনি জাঁতিভেদ মানতেন না, এবং তার বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। 
এ*র শিষাদের মধ্যে কবীর নামে এক মৃললমান তাঁতি ছিলেন; কবীর পরে আরও বোশ খ্যাত 
অর্জন করেন। কবীরকে সকলেই ভালোবাসত। তুমি বোধহয় জানো, তাঁর হিন্দি গান উত্তর- 
ভারতের বহু দূর পল্লশ-অণ্চলেও অতান্ত সুপাঁরচিত। কবার 'হন্দু মুসলমান কিছুই ছিলেন না, 
অথবা তিন দুইই ছিলেন, অথবা ছিলেন দুই-এরই মাঝামাঁঝ অন্য-কছু। তাঁর 'শষ্যরা 
এসেছিল সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায় থেকে। কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে একাঁট 
শ্বেত আচ্ছাদনে আবৃত করা হয়। হিন্দু শিষোরা তাঁকে ভস্মীভূত করতে চায়, মুসলমান 
[শষ্যেরা কবর দিতে চায়। তার পর চাদর তুলে তারা দেখতে পায়, যে দেহ নিয়ে এত কলরব 
সেটা অদৃশ্য হয়েছে, তার জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা টাটকা ফূল। গল্পটা হয়তো কাত্পানক, 
'কল্তু বড়ো সুন্দর। 

কবীরের অল্প-কিছু পরেই উত্তর-ভারতে অপর একজন ধর্মনেতা ও সংস্কারকের আবির্ভাব 
হয়। ইনি হলেন গুরু নানক, শখধর্মের প্রাতিষ্ঠাতা। তাঁর পরে পর পর 'শিখধর্মের আরও 
পশাঁট গুরুর আঁবর্ভাব হয়); এদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন গুর্‌ গোবিন্দ িং। 

ভারতবর্ষের ধর্ম ও কৃম্টির ইতিহাসে আর-একটি সূপারচিত নামের উল্লেখ করতেই হবে। 
ইঁনই চৈতন্য, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হয় বাংলার এই বখ্যাত পাণ্ডতের আবর্ভাব। হান 
সহসা নিজ পাশ্ডিত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভান্ত ও বিশ্বাসের পথ গ্রহণ করোছলেন। সারা বাংলায় 
ইাঁন শিষ্যদের সঙ্চে 'নয়ে ভজন গেয়ে বেড়ালেন, পরে বৈফবধর্মের স্থাপনা করেন। বাংলাদেশে 
এ'র প্রভাব এখনও অসামান্য । 

ধর্ম- সংস্কার ও সমন্বয় সম্বব্ধে আজ এই পর্যন্ত। জশবনের অন্যান্য বভাগেও কখনও সচেতন 
কখনও অচেতনভাবে এই একই সমন্যয় চলাছিল। এক নূতন কৃষ্টি, নৃতন কারুশজ্প, এক ন তন ভাষা 
গড়ে উঠছিল। কিন্তু মনে রেখো, গ্রামের 'চেয়ে এসমস্ত শহরেই বেশি ঘটাদ্বল, 'বশেষ করে 
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রাজধানী-শহর 'দাল্ল ও অন্যান্য রাষ্ট্র ও প্রদেশের বৃহৎ শহরগুলিতে। সবচেয়ে উপ্চুতে সর্বেসর্বা 
রাজা । যথেচ্ছাচারকে দমন করবার নানা রীতি ও অনূশাসন প্রাচীন রাজাদের আমলে ছিল। 
কিন্তু নৃতন মুসালম শাসকদের সেটা ছিল না। যদিও 'িচারতকের দিক 'দিয়ে ইসলামধমেই 
আধক সাম্য বর্তমান, এমনাক, আমরা তো দেখেওছি, একজন ক্লীঁতদাসও সুলতান হতে পারে; 
তবু রাজার যথেচ্ছাচার ও আনয়ন্মিত শান্ত বেড়েই চলোৌছল। উন্মাদ তোগলকের কাঁহনীই এর 
সবচেয়ে বড়ো 'নিদর্শন_ যে তোগলক রাজধানশ-শহরকে 'দাল্ল থেকে দৌলতাবাদে তুলে এনোছল। 

সূলতানদের ক্লীতদাস রাখার প্রথা ক্রমশই বেড়ে চলল। যুদ্ধের সময় এদের বন্দী করার 
জনা বশেষ-রকম উপায় গ্রহণ করা হত। এদের মধ্যে কারুশজ্পীদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করা 
হত। অবাঁশম্ট সকলকে নিষুস্ত করা হত সুলতানের রক্ষীর কাজে। 

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো বিখ্যাত 'বিশবাবদ্যালয়ের ভাগ্যে কী ঘটল দেখা যাক। তাদের 
আস্তত্ব বহুদন আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল, তবে আরও অনেক নূতন ধরনের 'শিক্ষাকেন্দ্রু গড়ে 
উঠছিল। তাদের বলা হত 'টোল", সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতসাহত্য শক্ষা দেওয়া হত। তবে 
তাদের মধ্যে আধুনিকতা ছিল না, বরং অতাঁতকে উজ্জীবিত করে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে 
বাঁচিয়ে রাখত। বারাণসী বরাবরই এর সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্ু। 

উপরে বলোছ কবীরের হিন্দি গানের কথা। পণ্দ্শ শতাব্দীতে এইভাবে 'হান্দিভাষা যে 
শুধু লোকাপ্রিয় হয়োছিল তাই নয়, সাহিত্যেও পারণত হয়েছিল। সংস্কৃতভাষার মৃত্যু ঘটোছিল 
বহু আগেই। এমনাক কালদাস ও গৃস্তরাজাদের সময়ও সংস্কৃত কেবলমানন পাণ্ডিতদের ভিতরে 
সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকে কথা বলত প্রাকৃতভাষায়; সংস্কতেরই ঈষং পাঁরবার্তত রূপ 
এই প্রাকৃত। ধারে ধারে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অপর ভাষাগৃলি বিস্তারলাভ করে, যথা-_ 
হিন্দি, বাংলা, মারাঠি এবং গুজরাটি। বহু মুসলমান লেখক ও কবি হিন্দিভাষায় রচনা 
করলেন। জৌনপূরের এক মুসলমান রাজা পণ্ছদশ শতাব্দীতে মহাভারত ও ভাগবতের সংস্কৃত 
থেকে বাংলা তজর্মা করান। দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত বিজাপুরের মুসলমান রাজত্বের বিবরণ 
মারাঠিভাষায় লেখা হয়েছিল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, পণ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই সংস্কৃত 
থেকে উৎপন্ন ভাষাগৃ'লি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। দাঁক্ষণ;ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং 
ক্যান্াারজ প্রভৃতি দ্রাবড় ভাষাগুলে অবশ্য বহু পুরোনো । 

মৃসালম রাজভাষা ছিল ফাঁর্শ। 'শাঁক্ষত ব্যান্তদের রাজজসভা অথবা শাসনতন্তর-সংক্রান্ত 
কোনো কাজ করতে হলেই ফাঁর্শ শিখতে হত। এমান করে বহু হিল্দু ফাঁ্শভাষা আয়ত্ত করেন। 
ক্রমে বাজারে 'শাঁবরে সাধারণের মধ্যে একাঁট চলিত ভাষার জল্ম হল, এর নাম উদরদ। এই 
উর্দ€-শব্দের অর্থ “শাবির । আসলে এটা কোনো নূতন ভাষা নয়। 'কছূটা ভিন্ন পোশাকে একে 
হন্দিই বলা চলে। ফার্শ কথার বাহুল্য থাকলেও, অন্যান্য বিষয়ে এটা 'হান্দিই। এই 'হান্দি-উদ্দ 
ভাষা, যাকে বলা হয় হিন্দস্ধানি, সারা উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিদ্তারলাভ করল। আজ অল্প- 
কিছু তফাত সত্তেও, প্রায় পনেরো কোটি লোকে এই ভাষায় কথা বলে, এবং ততোধিক লোকে এই 
ভাষা বোঝে । কাজেই সংখ্যাঁধকাতার দক থেকে এট পাঁথবীর মধ্যে বৃহৎ ভাষাপৃঞ্জের একটি । 

স্থাপত্যশিল্পে নূতন ধরন এবং নতন দাষ্টভাঙ্গর আঁবভভাব ও প্রসার হওঘায় কত 
প্রাসাদোপন অদ্রালিকা গড়ে ওঠে দক্ষিণে বিজাপুর ও বিজয়নগরে, গোলকু্ডাতে, আমেদাবাদে; 
(এই আমেদাবাদ তখনকার দিনে একটি বিরাট ও সূন্দর শহর ছিল) এবং এলাহাবাদের সান্নকটে 
জোৌনপুরে। হায়দ্রাবাদের কাছে আমরা গোলকুণ্ডার ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে 2 
বিরাট দহ্গটার মাথায় চড়ে আমরা নিম্নে বিস্তৃত প্রাচীন শহরটাকে দেখেছিলাম! কত রাজপ্রাসাদ. 
কত পণাশালা- আর আজ সব ধ্ংসস্ত্প! 

তাই, যখন রাজনাবর্গ পরস্পরের সঙ্গে মারামার করে পরস্পরকে ধ্বংস করছিলেন, এক 
নীরব শাস্ত প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সমন্বয় ঘটাতে, যাতে ভারতবাসশ নির্বরোধে পাশাপাশি বাস 
করে উন্নাত ও অগ্রগাতির পথে যোৌথ-উদাম প্রয়োগ করতে পারে। কয়েক শতাব্দীর পর এই 
প্রচেষ্টা অনেকটা সাফলামশ্ডিত হয়। কিন্তু এই কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই আর-একটা গোলমালে 
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আমরা আবার কিছুটা পথ 'পাছিয়ে গেলাম। আবার আমাদের যা-কছ ভালো তাদের মধ্যে একটা 
সামঞ্জস্য ও সমন্বয় -সাধনের জন্যে পূর্বঅনুসৃত পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এইবার অগ্রসর 
হতে হবে আরও দড় পদক্ষেপে । এবার এর প্রাতিষ্ঠা হওয়া চাই স্বাধীনতা ও সাম্যের উপরে, 
আরও-ভালো পাঁথবীর উপযুস্ত ও যোগ্য হওয়া চাই। তবেই এটা স্থায়ী হবে। 

শত শত বছর ধরে ধর্ম ও কৃঁ্টর এই সমন্বয়-সমস্যা চিন্তাশীল ভারতবাসণর মনকে আচ্ছন্ন করে 
রেখোঁছল। এই বিষয়ে আঁতারন্ত চিন্তার ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সমস্যার 
কথা তাঁরা ভুলে গেলেন। তাই ইউরোপ যখন কত 'বাভন্ন দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল, 
অনগ্রসর অনুন্বত ভারতবর্ষ রইল 'পছনে পড়ে। 

তোমায় আগেই বলেছি, এমন এক সময় ছিল যখন রসায়নশাস্তে ভারতবর্ষের উৎকর্ষের 
জন্যে রঙ-তোর, ইস্পাতের কাজ ও অন্যান্য বহু বিষয়ে আমাদের দেশ বৈদোশক বাজার নিয়ন্ত্রণ 
করত। এদেশের বাণজ্যপোতগুদল নানাবিধ পণ্য বহু দূরদূরান্তরে বহন করে নিয়ে যেত। 
এখন যে সময়ের কথ্থা বলছি তার বহু আগেই ভারতবর্ষ সে নিয়ল্্ণাধকার হারয়েছে। 
ষোড়শ শতাব্দীতে নদীর গতি আবার প্রাচ্ের দিকে মোড় ফেরে। প্রথমে সেটা ছিল ক্ষীণ 
জলধারা । কিন্তু পরে সেটা পারণত হয় বরাট ম্লোতস্বিনগতে। 


৭৬ 
দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ 
১৪ই জুলাই, ১৯৩২ 


আর-একবার ভারতের দিকে তাঁকয়ে দ্ুতপাঁরবর্তনশীল রাষ্ট্র ও সাম্াজাগ্ঁল দেখা যাক। 
সমাপ্তিহশীন বিরাট চলচ্চিত্রের নির্বাক ছবির মতো এদের পর পর আগমন ও প্রয়াণ। 

উল্মাদ সুলতান মহম্মদ তোগলক ও তাঁর হাতে 'দিল্লি-সাম্রাজর ভাঙনের কথা বোধহয় 
তোমার মনে আছে। দাক্ষিণাত্যের বড়ো বড়ো প্রদেশ ক্রমে ধসে পড়ল, এবং তার স্থানে নূতন 
রাম্্ীসমূহের উদ্ভব হল। এদের মধ্যে প্রধান হল বিজয়নগরের 'হন্দ্‌-রাম্ট্র এবং গুলবর্গার মুসাঁলম- 
রাষ্ট্র রঃ পূর্বাদকে বাংলা ও বিহারের সংযোগে তৈরী গৌড়দেশ একজন মৃসলিম শাসকের অধশনে 
বা হল। 

মহম্মদের পরবতী হলেন তাঁর ভাইপো রোজ শাহ্‌। তাঁর কাকার তুলনায় তিনি 
প্রকাতিদ্থ ছিলেন এনং কতকটা কম নিম্ঠুর ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম-অসাহফতা তখনও ছিল । 
ফিরোজ কৃতী শাসক ছিলেন এবং তিনি শাসনবাধ অনেক পাঁরমাণে মাজত করেছিলেন । 
দক্ষণ ও পূর্বের হৃত প্রদেশগ্‌লি তিনি পৃনরুষ্ধার করতে পারেন নি, কিন্তু তান সাগ্রাজ্যের 
ভাঙন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নূতন নৃতন নগর, প্রাসাদ ও মসাঁজদ -নির্মাণ, এবং 
উদ্যানসঙ্জা তাঁর বিশেষ 'প্রয় ছিল। 'দিল্লর সাল্নকটে 'ফিরোজাবাদ এবং এলাহাবাদের অদরে 
জৌনপুর তাঁরই সৃম্টি। তিনি এ ছাড়া যমুনাতে একটি বিরাট খাল খনন করোছিলেন, এবং 
ভগ্নপ্রায় বহু অস্রালকার সংস্কারসাধন করোছলেন। এসব কাজে 'তাঁন রণাতিমতো গর্ব অনুভব 
করতেন; এবং যেসব নতন অদ্রালকা নির্মাণ অথবা পুরোনো অদ্রালিকার সংস্কার তান 
করেছিলেন তাদের দীর্ঘ তালিকা রেখে গেছেন। 

রোজ শাহের মা ছিলেন জনৈক বড়ো রাজপৃত-সর্দারের মেয়ে; নাম বাব নৈলা। গল্প 
আছে যে, প্রথমে ফিরোজের পিতা এ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ফলে ফুম্ধ বাধল, এবং 
নৈলার ্বদেশ আক্রান্ত ও নম্টপ্রায় হল। তাঁরই জন্যে তার দেশের লোকের এই অবস্থা জানতে 
পেরে বিবি নৈলা অত্যন্ত 'বিচালত হলেন এবং নিজেকে ফিরোজ শাহের পিতার নিকট সমর্পশ 
করে এসবের ক্ষান্ত এবং দেশের লোকের 'প্রাণরক্ষা করার 'সিম্ধান্ত করলেন। অতএব 'ফারোজ 
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শাহের দেহে রাজপৃত-রন্ত 'ছিল। লক্ষ্য করে দেখো, মুসালম শাসক এবং রাজপুত রমণশদের 
মধ্যে এই ধরনের আন্তর্জাঁতক পারণয় প্রায়ই ঘটেছে, এবং এর ফলে নিশ্চয় একটা সাধারণ 
জাতীয়তার অত্যুদয়ে বিশেষ সাহায্য হয়োছল। 

দীর্ঘ সাঁইলিশ বছর রাজত্ব করার পরে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের দেহান্তর ঘটল। 
সঞ্চে সঙ্গে 'দিল্লর যে সাম্রাজ্য তান কোনোরকমে জোড়াতাড়া 'দয়ে রেখোছলেন তাও খসে 
পড়ল। কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না, এবং খুদে শাসকরা চার দিকে মাথা উচ্চ 
করে দাঁড়াল এইরকম অরাজকতা ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সময়ে, রোজ শাহের মৃত্যুর 
ঠিক দশ বছর পরে. উত্তর থেকে তৈমুর হানা দিলেন। তিনি 'দাল্লকে প্রায় ধংস ও নিঃশেষ 
করে এনোছলেন। ধরে ধারে 'দাল্ল আবার উঠে দাঁড়াল এবং পণ্যাশ বছর পরে একজন সুলতানের 
শাসনাধীনে দিল্লি আবার কেন্দ্রীয় শাসনের রাজধানী হল। কিন্তু তা হল ক্ষুদ্র রাম্, 
এবং দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমের বড়ো বড়ো রাম্ট্রের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সুলতানেরা 
ছিলেন আফগান। তাঁরা সবাই ছিলেন অক্ষম; তাঁদের নজেদের আফগান ওমরাহরাই অবশেষে 
খবরন্ত হয়ে একজন বিদেশশকে আমন্ণ করলেন এ দেশে এসে তাঁদের উপরে রাজত্ব করবার জন্যে। 
এই 'িবদেশশই বাধবর। হান একজন মঞ্ঞোল, মোগগল, অথবা মোগল; এ দেশে প্রাতচ্ঠিত হবার পর 
থেকে তাঁরা মোগল নামেই পাঁরচিত। "তান ছিলেন তৈমুরের সাক্ষাৎ বংশধর, এবং তাঁর মা ছিলেন 
চোঁওগস খাঁর বংশের মেয়ে। এই সময়ে তিনি ছিলেন কাবুলের রাজা। ভারতে আসার আমন্লণ তিনি 
সাদরে গ্রহণ করলেন; বস্তুত আমন্ণ না পেলে তিনি হয়তো আপনা থেকেই ভারতে এসে 
উপস্থিত হতেন। 'দল্লর কাছে, পানিপথ-প্রান্তরে ১৫২৬ সালে বাবর 'হন্দুস্থানের সাম্রাজ্য জয় 
করলেন। ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজা নামে আবার এক বিরাট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হল, এবং 'দিল্ল 
তার পূর্ব সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেয়ে রাজধানীতে পরিণত হল। কিন্তু এসব আলোচনা করার 
আগে দেখা দরকার দিল্লির দেড় শো বছরব্যাপী অধোগতির সময়ে বাকি ভারতে কা ঘটছিল। 

এই সময়ে ভারতবর্ষে ছোটো বড়ো অনেক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। নবগঠিত জৌনপরে 
শারাক-রাজগণ-শাসিত একাঁট ছোটো মৃসলিম-রাম্ট্র ছিল। আকার অথবা শাল্ততে এ রাজ্য বড়ো 
ছিল না, রাজনখীতির 'দিক 'দয়েও এর ছিল না কোনো গুরুত্ব । কন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক শো 
বছর ধরে এ ছিল সংস্কৃতি ও পরধর্মসাহফতার আধারস্থল। জৌনপুরের মুসলিম বিদ্যামন্দির- 
সমূহের চেষ্টায় এই সাহফ্ণুতার ভাবধারা দিকে দিকে প্রচারিত হল। এদের একজন রাজা হিন্দু 
€ মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় করার চেষ্টা পর্যন্ত করোছলেন, সে গল্প আম গত চিঠিতে 'লিখোঁছ। 
[শহ্রপকলা এবং স্থাপত্য উৎসাহত করা হতে লাগল, এবং দেশেব ক্লমবার্ধ্চ; দুই ভাষা, হিন্দি 
ও বাংলা, অনুরূপ উৎসাহ পেল। সীমাহীন অসাহঞতার মধ্যে এই ছোটো অশ্পস্থায়ী রাজা 
জৌনপুর, শিক্ষা ও সংস্কাতির একাঁট শান্তিপূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মতো শোভা পেয়েছে । 

প-বাঁদকে প্রায় এলাহাবাদ পর্যন্ত ছিল বঙ্গ-বহার-সাম্মিলিত 'বিশাল গৌঁড়রাম্ট্রী। গোৌড়নগরণী 
,ছিল বন্দর, এর সঙ্গে ভারতের অনান্য সমূদ্রতীরবতণঁ নগরসমহের যোগাযোগ ছিল। মধ্য-ভারতে 
এলাহাবাদের পশ্চিম থেকে প্রায় গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিন্স মালবরাজা, এর রাজধানশর নাম ছিল 
মান্ডু, একাধারে নগর ও দুর্গ । এই মান্ডুতে বহু সংরম্য প্রাসাদ জেগে উঠেছিল, এই প্রাসপগুলির 
বংসাবশেষ এখনও দর্শনাকাঙ্ক্ষণদের আকৃষ্ট করে। 

মালবের উত্তুর-পশ্চিমে ছিল রাজপূতানা । এখানে অনেক বাল্র ছিল, আর এদের মধ্য দবপ্রধান 
ছিল চিতোর। চিতোর, মালব ও গুজরাটের মধো প্রায়ই যুম্ধ লেগে থাকত। এই দুই প্রবল 
রাম্টের তুলনায় চিতোর ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু রাজপৃতরা চিরকালই 'নিভরঁক যোম্ধানণ কখনও কখনও 
সংখ্যালঘ-তা সত্তেও তারা জয়লাভ করত। মালবের সঙ্গে এইরকম এক যুদ্ধে জয়লাভ করায় তোরে 
যে বিজয়-উৎসব উদযাপিত হয়েছিল তাতে নির্মিত হয়েছিল চিতোরের সৃরম্য জয়স্তম্ভ। মান্ডুর 
সুলতান হার মানতে রাজ না হয়ে তার চেয়েও এক বড়ো স্তম্ভ গঠন করলেন। চিতোরের স্তম্ভ 
হাজও বর্তমান; মান্ডুর স্তম্ভ কালের অতল গহবরে অদৃশা হয়েছে। 

মালবের পশ্চিমে ছিল গুজরাট। এইখানে এক প্রবল রাজ্য প্রাতচ্ঠিত হয়, এবং সৃলতান 


দাক্ষণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ ২২১ 


আহৃমদ শাহ্‌ আহ্‌মদাবাদে এর রাজধানী স্থাপন করেন। কলমে এই আহৃমহাবাদ দশ লক্ষ আধবাসী- 
পূর্ণ এক বিরাট নগরে পারণত হয়েছিল। এই নগরে আত সুন্দর. স্থাপতোর 'নিদর্শনসমূহ গড়ে 
উঠল, এবং কাঁথত আছে, পণ্চদশ থেকে অন্টাদশ, 'এই তিন শত বংসর-কাল আহৃমদাবাদ পাঁথবার 
অন্যতম শ্রে্ঠ নগর ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই নগরের বিখ্যাত জাম মসাঁজদের সঙ্গে প্রায় 
একই সময়ে চিতোরের রানার 'নার্মত রণপুরের জৈনমন্দিরের বশেষ সাদৃশ্য আছে। এর থেকে 
বোঝা যায় কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় স্থপাঁতরা নূতন আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নূতন 
স্থাপত্যের সৃম্টি করছিল। এইখানে আবার শিল্পের সমন্বয়ের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছ, যার সম্বন্ধে 
আমি আগেই 'লখেছি। এখনও আহ্‌ৃমদাবাদে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন অন্রালিকা আছে 
যাদের পাথরে-গড়া দেয়ালে উৎকপর্ণ রয়েছে অপূর্ব সব শিল্পানিদর্শন। ধিন্তু তাদের চার পাশে 
যে বতমান ব্যবহারিক যুগের নগর গড়ে উঠেছে তা মোটেই সম্প্রী নয়। 

প্রায় এই সময়েই পতৃগাীজরা ভারতে পেশছল। তোমার মনে থাকবে, ভাস্কো-ডা-গামা 
উত্তমাশা অল্তরীপ 'দিয়ে প্রথম এ দেশে আসেন। তিনি ১৪৯৮ খন্টাব্দে দক্ষিণে কালিকট 
নগরে পেশছন। অবশ্য তার আগে অনেক ইউরোপীয় ভারতে এসেছিল, কিন্তু তারা এসেছিল 
বাণকরূপে অথবা শুধু দেশ দেখতে । পর্তুগীজরা এল ভিন্ন আঁভপ্রায় নিয়ে। তারা ছিল 
গার্বত ও আত্মপ্রতায়শশল; পোপের কাছ থেকে তারা সমগ্র প্রাচ্য উপহার পেয়োছল। তারা 
তাই এল জয়ের বাসনা নিয়ে। প্রথমে তারা এসোছল অজ্পসংখ্যায়, কিন্তু ক্লমে আরও অনেক 
জাহাজ এল, এবং কিছু কিছু সমূুদ্রতউবতর্ঁ নগর, বিশেষ করে গোয়া, তাদের আঁধিকারে গেল । 
পতুর্গণজরা ভারতে 'বশেষ কিছ করে নি। তারা দেশের ভিতরে কখনও যায় শন। কিন্তু 
তারাই 'ছিল প্রথম ইউরোপীয় জাত যারা জলপথে ভারত আক্রমণ করতে এসেছিল। তাদের পরে 
এল ফরাসি এবং ইংরেজ । এইভাবে সমূদ্রপথের আবিন্কারের ফলে ভারতবর্ষের দুর্বলতা প্রকাশিত 
হয়ে পড়ল। দাঁক্ষণ-ভারতের প্রাচীন রাজশন্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের বেশি মনোযোগ 
পড়েছিল দেশের 'ভিতরের অংশ থেকে বিপদের সম্ভাবনার উপব। 

গুজরাটের সুলতানরা সমূদ্রেও পতুগতীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা অটোম্যান 
তুর্কিদের সঙ্গে মালিত হয়ে একটা পতু্িখ্জ নৌবাহিনশকে পরাজিত করল, কিন্তু পরে 
পতুগীজরা জয়লাভ করে সমুদ্রের নিয়ল্তা হয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে 'দদাল্লর মোগলদের 
ভয়ে গুজরাটের সুলতানরা পর্তৃগাীঁজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তৎপর হলেন. কিন্তু পর্তুগীজবা 
1ব*বাসঘাতকতা করল। 

দাক্ষণ-ভারতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দু'টি বড়ো রাজ্যের অভ্যুদয় হয়োছল-_ 
গুলবর্গা, যার অনা নাম বাহ্‌মানিরাজা, এবং তারও দক্ষিণে, বিজয়নগর । বাহ্‌্মানরাজ্য সমস্ত 
মহারাম্ট্রদেশ ছেয়ে ফেলল, এবং কর্ণটকেরও কতক অংশ গ্রাস করল। এর স্থায়িত্বকাল দেড় শো 
বছর, কিন্তু এর ইতিহাস কুখ্যাত। অসাহফূতা, অত্যাচার ও হত্যা সমানে চলোছিল, এবং 
সৃলতান ও ওমরাহদের বিলাসতার প্রাচ্যের পাশেই ছিল জনসাধারণের চরম দুর্দশা । ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে নেহাত অক্ষমতার ফলে বাহৃমনিরাজ্য পাঁচটি সূলতানরাজ্যে বিভন্ত হয়ে গেল-_ 
1িজাপুর, আহৃমদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদির ও বেরার। এঁদকে বিজয়নগর-রাজ্য প্রায় দু শো 
বছর ধরে চলছিল এবং তথনও ধনজনপূর্ণ ছিল। এই ছয়াট রাস্ট্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে 
থাকত, প্রত্যেকেরই চেষ্টা 'ছিল দাক্ষিণাতো একাধপত্য বিস্তার করা। পরস্পরের সঙ্গে নানা 
ভাবে যোগ দিয়ে তারা বিপক্ষের সঙ্গে লড়ত, এবং এই মৈল্লী ছিল ক্ষণপাঁরবর্তনশীল। কোনো 
সময়ে মূস্গলমান-রাম্মের সঙ্গে হন্দু-রাষ্দ্রের লড়াই হত। কখনও-বা এক 'হন্দু ও এক মুসলমান- 
রাম্ট্র মিলিত হয়ে অপর-এক মুসলমান-রাস্ট্রের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করত। এই যুদ্ধ ছিল জম্পূর্ণ 
রাজনোতক, এবং যখনই কোনো-একটি রাজ্য বেশি ক্ষমতাশালণশ হয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ হত 
তখনই অপরেরা তার 'বরুদ্ধে 'মালত আভিষান শুরু করত। অবশেষে 'বিজয়নগরের পরাব্রম ও 
এশ*বর্য দেখে অন্য সকলে সাঁমমীলত হয়ে তার বিরৃদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করল, এবং ১৫৬৫ সালে 
তাঁলকোটার যৃদ্ধে তারা বিজয়নগরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করতে সমর্থ হল। আড়াই 


৯২২ [বশ্ব-ইীতিহাস প্রসলা 


শতাব্দখর অস্তিত্বের পরে বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের পতন হল, এবং নগরের অতুল এশবর্য ধৃলিসাং 
হয়ে গেল। 
এ. অল্পকাল পরেই জয়ণ 'মিন্রশান্তরা পরস্পরের মধ্যে কলহ শুরু করল, এবং অনাতাঁবলদ্বে 
'দাল্পির মোগল-সাম্রাজযের ছায়া তাদের উপর পড়ল। তাদের আর-এক বিপদ ছিল পর্তুগীজ; 
এই পর্তুগণজরা ১৫১০ সালে গোয়া আঁধকার করোছল। গোয়া ছিল 'বিজাপুর-রাজ্যের 
অন্তর্গত। তাদের হটানোর বহু চেষ্টা সত্তেও পর্তুগীজরা গোয়া আঁকড়ে বসে রইল, এবং 
তাদের নেতা আল্বুকার্ক্‌ (এই আল্‌বুকাকেরে এক চমৎকার উপাধি 'ছিল- প্রাচ্যের 
রাজপ্রাতনিধি) ঘৃণিত নিষ্ঠুর ব্যাপার আরম্ভ করল। পর্তুগীজরা হত্যালীলা শুরু করল, 
এবং নারী ও শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পেল না। সেই সময় থেকে আজও পর্যন্ত 
পর্তৃগীজরা গোয়ায় রয়েছে। 

এইসব দক্ষিণ রাজ্যে আত সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন-সব 'নার্মত হয়েছিল, 'বশেষ করে 
বিজয়নগর, গোলকুন্ডা ও বিজাপূরে। গোলকুণ্ডা এখন ধ্বংসস্তূপ । বিজাপূরে এইসব 
অট্রালকার কছ্‌ কিছু বর্তমান আছে। বিজয়নগর ধূলিকণায় পর্যবাঁসত, তার আঁস্তত্বও আর 
নেই। এইরকম সময়েই গোলকুণ্ডার কাছে হায়দ্রাবাদ নগর প্রাতহ্ঠিত হয়। কাঁথত আছে, 
যেসমস্ত স্থপাঁত ও শজ্পশরা এই নগর নির্মাণ করেছিল তারা পরে উত্তর-ভারতে গিয়ে আগ্রার 
তাজমহল-ির্মাণে সহায়তা করে। 

সাধারণভাবে পরধর্মসাহফৃতা থাকলেও মধ্যে মধ্যে ধর্মদ্বেষ এবং গোঁড়াম প্রকাশ পেত। 
বৃদ্ধের সঙ্গে" প্রায়ই ভয়াবহ হত্যা ও ধ্বংস দেখা দিত। তবু কৌতূহলের বিষয় এই ঘষে, 
মুসলমান-রাজা বিজাপুরে হিন্দ অশ্বারোহী-সেনাদল ছিল, এবং 'হন্দু-রাজ্য বিজয়নগরে 
মুসলমান সৈন্য ছিল। যতদূর মনে হয়, সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরেই উঠোছল, তবে তা শুধু 
ধনীর জন্যে, তাতে খেতের চাষিজাতীয় লোকের কোনো ভাগ ছিল না। সে গাঁরবই ছিল, অথচ 
বড়ো লোকের বিলাসিতার ভার বহন করতে হত তাকেই-যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। 


৭৭ 


বিজয়নগর 
১৫ই জুলাই, ১৯৩২ 


গত চিঠিতে যতগুলো দক্ষিণী রাজ্যের কথা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে বিজয়নগরের 
ইতিহাস দণর্ঘতম। অনেক বিদেশী পর্যটক এ প্রদেশে এসে রাম ও রাজধানী সম্বন্ধে নানা তথ্য 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৪২০ খষ্টাব্দে নিকোলো কন্তি নামে জনৈক ইতালাশয় এসেছিলন; 
১৪৪৩ খজ্টাব্দে মধ্য-এিয়ার সুববিখ্যাত খানের দরবার থেকে এসেছিলেন হিরাটের আবৃদর-রাজ্জাক; 
এবং ১৫২২ খচ্টাব্দে এসেছিলেন পর্তৃগীঁজ "পর্যটক পেইস। এমনি আরও অনেকে। 
এ ছাড়া দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে, বশেষ করে বিজাপুর সম্বন্ধে, আলোচনাপূর্ণ একখানা 
ভারতের ইতিহাস আছে। এটা 'লাঁখত হয়োছল আকবরের সময়ে ফাঁর্শ ভাষায় ফেরিশৃতা কর্তৃকি, 
আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তার অনাতকাল পরে। সমসামায়ক ইতিহাস প্রায়ই 
পক্ষপাতদূম্ট ও আতিরাজত হয়ে থাকে, কিন্তু তবু তাদের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। 
প্রাক-মুসলমান যুগের বিষয়ে কাশ্মীরের 'রাজতরঞ্গিণশ' ছাড়া আর-কিছ্‌ আমাদের জানা নেই 
বললেই চলে। ফোরশতা-কৃত ইতিহাস তাই হল সম্পূর্ণ নূতন 'জিনিষ। তার পরে এল অনারা। 

বদেশী পর্যটকদের বর্ণনা পড়ে আমরা বিজয়নগর সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিরপেক্ষ চিত্র পাই। 


1বজয়নগর ২২৩ 


হামেশাই বেসব জঘন্য বুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত সেগুলি ছাড়াও অনেক-কিছু আমরা এইসব 
ইতিহাসে পাই। অতএব এই পর্যটকরা কী 'লিখে গেছেন সে -সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব। 

বিজয়নগর স্থাপিত হয় ১৩৩৬ খষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে। এর অবাস্থাত 
ছিল দক্ষিণ-ভারতের ষে অংশকে কর্ণাটক বলা হয় সেইখানে । 'হিন্দু-রাম্ট্ী হওয়ায় দাক্ষিণ- 
ভারতের অনেক মুসালম-রাম্ত্র থেকে আশ্রয়প্রার্থারা এখানে ভিড় করত। এর বৃদ্ধি হল দ্ুত। 
কয়েক বছরের মধ্যেই এটা দাক্ষিণাত্যের প্রধান রাজ্য হয়ে দাঁড়াল, এবং এর রাজধানী এশবর্ষ ও 
সৌন্দর্যের জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বিজয়নগর দাক্ষেণাত্যের সর্বপ্রধান শাস্ততে পাঁরণত হল। 

ফেরিশৃতা' এর 'বপুল এখবর্ষের কথা বলেছেন, এবং ১৪০৬ খস্টাব্দে বখন গুলবর্গা 
থেকে এক মুসলিম বাহ্‌মান-রাজা িজয়নগরের এক রাজকন্যাকে ববাহ করতে আসেন তখনকার 
সমারোহ বর্ণনা করেছেন। ছয় মাইল ধরে পথের উপরে নাক বিছানো হয়েছিল সোনার এবং 
মখমলের আস্তরণ এবং অনুরূপ মহার্ঘ সামগ্রী । অর্থের কী ভয়ানক শোচনীয় অপবাবহার! 

১৪২০ অন্দে এলেন নিকোলো কন্তি -নামক ইতালায়। এ*র বর্ণনা অনুসারে বজয়নগরের 
পরিধি ছিল ৬০ মাইল। এত বড়ো হওয়ার কারণ, বহুসংখ্যক উদ্যানের অবাস্থাত। কন্তির 
মতে িজয়নগরের রাজা, অথবা রায়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে পরাক্লান্ত নৃপাঁত 'ছিলেন। 

তার পরে এলেন মধ্য-এশিয়া থেকে আব্দর-রাজ্জাক। বিজয়নগরে যাওয়ার পথে 
ম্যাঞ্গালোরে তিনি এক অপূর্ব মান্দর দেখেন, বিশুদ্ধ গাঁলত 'িতল দিয়ে তোর। এর উচ্চতা 
ছিল ১৫ ফুট, এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দূইই ৩০ ফুট হাসেবে। আরও পরে বেলুরে গিনি আর- 
একটা মান্দর দেখে আরও বোঁশ অবাক হয়েছিলেন। বর্ণনা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেন 'নি। 
কারণ তাঁর ভয় হয়েছিল, চেম্টা করলে হয়তো তাঁর প্রাত 'আতিরঞ্জনের দোষারোপ" করা হবে! 
তার পরে বিজয়নগরে পেশছে তান নগর সম্বন্ধে উচ্ছবাসত হয়ে উঠেছেন। «এ নগর এমাঁন 
যে, সমস্ত পাঁথবীতে কেউ কখনও এরকমাঁট চোখে দেখে নি বা কানে শোনে 'নি।” তান তার 
পরে নগরের বহৃতর বাজারের বর্ণনা করেছেন : “প্রত্যেক বাজারের সামনে আছে একটি করে 
সুউচ্চ তোরণ ও অপূর্ব মণ্ঠ, কিন্তু রাজার প্রাসাদই সবচেয়ে উচ্চ।” “এইসব বাজার আত দণর্ঘ 
এবং প্রশস্ত......এই নগরে সুগন্ধি তাজা ফুল সব সময়ে পাওয়া যায়, এবং ফুলকে জাীবনধারণের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করা হয়, কারণ ফুল ছাড়া এখানকার লোক বাঁচতে পারে না। এক 
ধরনের বা একই জাতীয় পণ্যসম্ভারের দোকানগুঁল সব পরস্পর-সংলশন॥ মাঁণকারেরা তাদের 
চুঁনি, মু্তা, হীরা ও পোখরাজ্ব প্রকাশ্যভাবে বাজারে বিক্রয় করে।” তার পর আবৃদর-রাজ্জাক 
বলছেন, “যে মনোরম ভূখণ্ডের উপর রাজার প্রাসাদ অবাস্থত সেখানে বহু স্রোতাস্বনী পাথর- 
কাটা মসৃণ পাঁরখার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। ...... দেশটা এত জনবহুল ষে অল্প জায়গায় 
তার বিশদ বর্ণনা অসম্ভব ।" পণ্দশ শতাব্দীতে মধা-এীশয়া থেকে আগত এই পর্যটক 
বিজয়নগরের এশবর্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসত হয়ে এই ধরনের অনেক কথাই বলেছেন। 

মনে হতে পারে, আব্দর-রাজ্জাক বোঁশ সংখ্যায় বড়ো শহরের সঞ্গে পারচিত 'ছিলেন না, 
ফলে 'বজয়নগর দেখেই আঁভভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের পরবতর্ঁশ পর্যটক বহ্‌ দেশই 
অ্রমণ করেছিলেন। তাঁর নাম পেইস, জাতে পতুগীজ। 'তিনি এসেছিলেন ১৫২২ খ্টাব্দে, 
ঠিক যে সময়ে রেনেসাঁসের ঢেউ ইতালকে প্রভাবান্বিত করেছে, এবং সেখানে সূন্দর সুন্দর নগর 
গড়ে উঠছে। মনে হয়, পেইস এইসব ইতালীয় নগর দেখোঁছলেন, এবং সেইজনোই তাঁর লেখা 
গিাবরণ এত মূলাবান। তান বলেছেন, "শবজয়নগর রোমের মতোই বৃহৎ এবং আত সুদর্শন 
মশক" তীন নগরের আশ্চর্য জানষগৃলি এবং তার অগণিত জলাশয়, জলপথ এবং উদ্যানের 
বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এই নগর “পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবন্দোবদ্ত 
গু শৃঙখলাপূর্ণ, কারণ অন্য নগরে অনেক সময় খাদাদ্রব্য আমদানির 'বিঘন ঘটে, কিন্তু এখানে 
সব জিনিষই অফরল্ত।” প্রাসাদে তান একটি ঘর দেখোছলেন, সেটা “সম্পর্ণ গজ্দল্তাঁমার্মত-_ 
ভান্ত দেয়াল ছাদ সমস্তই, এবং ঘরাটর স্তম্ভগলর উপারভাগে গজদল্তের সুদশ্য সৃগাঠিত 


২২৪ ব*ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


গোলাপ ও পদ্মফুল বসানো। সবটা 'মশে এতই সূন্দর যে আর কোথাও এমনাট দেখা 
যায় না।” | 

এই সময়ে যিনি বিজয়নগরের রাজ্বা ছিলেন পেইস তাঁরও বর্ণনা করেছেন। তিনি দাক্ষণ- 
ভারতীয় ইতিহাসে একজন বিখ্যাত শাসক; শ্রেঘ্ত যোদ্ধা ও লোকাপ্রয় দয়াবংসল রাজারূপে এবং 
শত্রুর প্রাত দাক্ষিণ্য, এবং সাহিত্যপ্রণীতির জন, দাক্ষিণাতো তাঁর নাম এখনও লোকের মনে 
জাগর্‌ক আছে। তাঁর নাম ছিল কৃষদেবরায়। 'তান ১৫০৯ থেকে ১৫২৯ সাল পর্যন্ত কুঁড় 
বছর রাজত্ব করেছিলেন। পেইস তাঁর দৈথ্য, দেহগঠন, এমনাকি গান্রবর্ণ পর্যন্ত, বর্ণনা করেছেন; 
তাঁর রঙ নাক ফরশা ছিল।. “তান সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং আদর্শ রাজা- প্রফুল্লাচত্ত এবং 
আমোদাপ্রয়। তিনি বৈদোশিকদের সম্মান দেখান, তাদের সহৃদয়ভাবে অতার্থনা করেন, এবং 
তারা যে অবস্থারই লোক হোক-না কেন, তাদের সকল কথা প্রশন করে জেনে নেন।” রাজার 
বহু উপাধির তালিকা শেষ করে পেইস বলেছেন, “কিন্তু তিনি এতই সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিভাঁক 
বীর ছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর যত উপাধি থাকা উচিত ছিল বস্তুত তা তাঁর নেই।” 

আত উচ্চ প্রশংসা! এই সময়ে বিজয়নগরের সাগ্রাজ্য সমগ্র দাক্ষণ এবং পূর্বউপকূল 
পর্ষ্ত বিস্তৃত হয়োছিল। মহশশূর, ন্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বতমান মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি এর 
অন্তভূন্ত ছিল । ৃ 

আর-একটা কথা বলা উচিত। প্রায় ১৪০০ খ্্টাব্দের কাছাকাছি, নগরে নির্মল জল 
আনার জন্য বিরাট জলসেচ-যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। একটা পুরো নদীতে বাঁধ 'দিয়ে জলাধার 
তোর করা হয়োছল। এখান থেকে জল একটি প্রণালশ বয়ে নগরে পেশছত; প্রণালী'টর দৈঘ্্চ 
ছিল ১৫ মাইল, এবং স্থানে স্থানে পাথর কেটে এটি তোর করতে হয়েছিল। 

এই ছিল বিজয়নগর। ধনগর্কে রূপগর্কে গৰবিতি, নিজের পরাক্রমে আতাবি*বাসী। কেউ 
জানত না যে এই নগর এবং সাগ্লাজ্যের পতন এত 'নিকটে। পেইসের আগশনের মাত্র তেতাল্লিশ 
বছর পরে সহসা বিপদ ঘাঁনয়ে এল। দাক্ষিণাত্যের অন্যসব রাজ্য 'বিজয়নগরের উপর ঈর্ষাবশে 
এর বিরুদ্ধে মিলিত হয়ে একে ধবংস করার জন্য দড়প্রাতিজ্ঞ হল। তখনও বিজয়নগর নিব্ধন্ধতা- 
বশত আত্মপ্রতায়ী। ধংস ও অবসান দ্ুত এল, এবং সে ধংস, সে অবসান এতই সম্পূর্ণ, 
এতই ভয়ানক ! | 

আগেই বলেছি, এই 'মালত রাষ্ট্রসমহের হাতে 'বিজয়নগরের পতন ঘটে ১৫৬৫ খ্টাব্দে। 
অবর্ণনণয় হত্যাকান্ড আরম্ভ হল, এবং এই বিশাল নগরের ধ্বংসকার্য তার পরেই এল। সমস্ত 
সূন্দর প্রাসাদ ও মন্দির লয় পেল। ভাস্কর্যের অপুর্সুন্দর নিদর্শনসমূহ ধূঁলিতে পাঁরণত 
হল; পোড়ানোর মতো যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিরাট চিতা জবালিয়ে সব নিঃশেষ করা হল। 
যতক্ষণ না সমস্ত ধৰংসস্ভপে পাঁরণত হল ততক্ষণ এমান চলল। একজন ইংরেজ এীতহাসক 
বলেছেন, “সম্ভবত পাঁথবশর ইতিহাসে কোনোদিন এত ভয়ানক সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে 
এমন সংন্দর নগরের উপরে আসে নি। আজ যা ছিল কর্মচণ্ল বিত্তশালশ জনতাপর্ণ নগর, 
প্রচুর্ষের প্রাতিমণর্ত পরদিনই তা বর্বর ভয়াবহ হত্যা ও ধবংসলীলার মধ্যে পারসমাপ্ত হল) 
বর্ণনায় এ সর্বনাশ বোঝানো যায় না।” | 


৭৮ 
মালয্নেশিয়ার মাজপাহিত ও মালান্কা-সাম্রাজ্য 
১৭ই জুলাই, ১৯১৩২ 


মালয়েশিয়া এবং প্রাচ্য দ্বীপসমূহ সম্বন্ধে আমরা একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছি,. এবং 
অনেকাঁদন তাদের কথা লাখ 'নি। হিসেব করে দেখাছ তাদের সম্বন্ধে শেষ িখোঁছ ৪৬-সংখ্যক 
পর্রে। তার পরে একতিশখানা চিঠি লিখে ৭৮ সংখায় এসে পেশচোঁছ। সব দেশের সম্বন্ধে এক- 
সঙ্গে সমস্তরে থাকা কঠিন ব্যাপার । 

আজ থেকে ঠিক দু মাস আগে তোমাকে বা 'লিখোছিলাম, মনে আছে? কাম্বোডয়া, আহ্কর, 
সুমান্রা ও শ্রীবজয়ের কথাঃ কেমন করে ইন্দোচীনে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশগ্লি বহৃশত 
বংসর পরে এক বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হল- কাম্বোডিয়া-সাম্রাজ্যে) তার পরে সহসা এল প্রচণ্ড 
প্রাকাঁতক 'বপর্যম়্, যার ফলে নগর ও সাম্রাজ্যের পারসমাঁপ্তি ঘটল । এটা হয়েছিল ১৩০০ থুল্টাব্দে। 

কাম্বোডিয়া-রাম্ট্রের সঙ্গে প্রায় সমসামায়ক আর-একটা বড়ো রাম্দ্র ছল সুমাত্রা দ্বীপে । 
তবে শ্রীবিজয়-সাম্রাজোর 'বিদ্তার একট পরে আরম্ভ হয়োছল, এবং কাম্বোডিয়ার পরেও ইহা বেচে 
ছিল। এর সমাঁপ্তও আকাঁস্মক, কিন্তু সে সমাপ্তি মানুষের হাতে, প্রকীতির হাতে নয়। 'তিন শো বছর 
ধরে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য শ্রীবিজয় বর্তমান ছিল, এবং প্রাচ্যের প্রায় সব দ্বীপেরই ভাগানিয়ল্তা ছিল; 
এমনাক কিছুকাল ধরে ভারত, 'সিংহল ও চীনেও তার প্রভাব এসে পড়েছিল। এটা 'ছিল বাঁণক- 
সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্যই ছিল এর প্রধান কাজ। কিন্তু তার পরে যবদ্বীপের পূর্বাংশে আর-একটি 
বাঁণক-রাস্ট্রের উদ্ভব হল, এক হিন্দ্রাজ্য, যা শ্রীবিজয়ের প্রাধান্য অস্বীকার করল। 

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ৪০০ বছর ধরে এই পূর্ব-ষবদ্বীপ-রাম্্ী শ্রীবজয়ের ক্লমবর্ধমান 
পরাক্রমে বিপন্ন হচ্ছিল। কিন্তু সে তার স্বাধীনতা অক্ষ রাখতে সমর্থ হয়োছল, এবং সেই 
সঙ্গে অগাঁণত অপূর্বসন্দর প্রস্তরমন্দির 'নর্মাণ করেছিল। এদের মধ্যে বৃহত্তম, বরোবদুর- 
মন্দিরশ্রেণী এখনও বর্তমান আছে, এবং বহুসংখ্যক ভ্রমণকারীকে আকৃষ্ট করে থাকে । শ্রীবজয়ের 
আধপত্যে না পড়ে পূর্ব-ষবদ্বীপ নিজেই বলদপর্ঁ হয়ে দাঁড়াল, এবং পুরোনো প্রীতদ্বন্ী 
শ্রীবিজয়ের আশঙ্কার কারণ ঘটাল। উভয়েই ছিল বাঁণক-রাম্, উভয়েরই কাজ ছল বাণিজ্যের জন্যে 
সমুদ্র পার হওয়া, এবং এইব্‌পে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ হল। 

যবদ্বীপ ও সমান্লার মধ্যে এই প্রাতিদ্বান্ঘতার সত্যে বর্তমান দই রাম্ম্ের, ধরো, জর্মন ও 
ইংলন্ডের প্রাতিষ্বন্থ্িতা উপাঁমত করার লোভ সামলাতে পারাছ না। শ্রীবজয়কে অবদামিত রাখার 
একমান্র উপায় নিজের বাণিজ্াবাষ্ধ এবং নৌশীন্তর উন্নতি, এই অনুভব করে যবদ্বীপ নিজের 
সমুদ্রুশান্ত বিলক্ষণ বাড়িয়ে তুলল। ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক নগর স্থাপিত হল, নাম হল 
মাজপাহত। ক্রমবার্ধকু যবদ্বীপ-রাম্ট্রের এই হল রাজধানণ। 

এই বযধদ্ষী বলদর্পাঁ ও স্পর্ধান্বিত হয়ে উঠল যে, মহামান্য কুবূলাই খানের 
যেসব দূত কর-গ্রহণে প্রোরত হয়োছল, তাদের রীতিমতো অপমান করতেও দ্বিধা করে নি। 
কর তো দেওয়া হলই না, উপরন্তু রাজদৃতদের একজনের কপালে উলকি দিয়ে অপমানজনক উত্তর 
লখে দেওয়া হল। একজন মগ্গোল খানের সাথে এইরকম বাহাদ্যার অত্যন্ত বিপজ্জনক 
নির্বাগ্ধতার কাজ। অনুরূপ অপমানের ফলে চোঞ্গস্‌ মধ্য-এঁশয়া এবং পরে হুলাগ্‌ বাগদাদ 
ধংস করেছিলেন। তব ক্ষত্র রাম্ট্র ষবদ্বীপের স্পর্ধা হয়োছল এতখানি সাহসিকতা দেখাতে। 
তার নিতান্ত সৌভাগা, মণ্গোলরা বহুল পাঁরমাণে নরম হয়ে এসেছিল, এবং র্াজ্যজয়ের আর- 
কোনো বাসনা তাদের' ছিল না। তা ছাড়া নৌষুম্ধ তাদের পছন্দসই 'ছিল না; তারা শন্ত জমির 
উপরে ঢের বোশ সৃবিধে পেত। তব্‌ কুবূলাই অপরাধী রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে 'ষবম্বীপে 
এক সৈনাধাহনী পাঠালেন। চাঁনারা যবদ্বীপ্বাসীদের পরাজিত করে রাজাকে নিহত করল। কিন্তু 


৯৫ 


২২৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


মনে হয় তাহারা বিশেষ-কিছ ধ্বংস করে নি। চাঁনাজাতর প্রভাবে মঙ্গোলদের কী অদ্ভুত 
রও 

মনে হয়, চীনাবাহিনীর আগমনের ফলে যবদ্বীপ, অর্থাং মাজপাহিত-সাম্রাজ্য যেন বেশি 
শান্তশালশ হয়ে উঠল। তার কারণ চীনারা যবদ্বীপে আণগ্নেয়াস্্ আমদানি করল, এবং. সম্ভবত 
এই আগ্নেয়াস্টই পরবতর্ঁ কালের যুদ্ধসমূহে মাজপাহতের জয়ের প্রধান কারণ । 

মাজপাহত প্রসার পেয়ে চলল। এ বৃদ্ধি দৈব দুর্ঘটনা নয়, যেমন-তেমন ভাবেও নয়। 
এ হজ সাম্রাজ্যবাদী প্রসার, যার 'পছনে ছিল রান্ট্রের সংগঠন, এবং যা সম্ভব হয়েছিল নিপূণ 
সেনাবাহনী ও নৌবাহিনীর সাহাষ্যে। প্রসারের কতক অংশের সময় রানী সৃহিতা নামক এক 
রমণী ছিলেন রাস্ট্রেরে আঁধশ্বরী। শাসনাঁবভাগ যতদূর মনে হয় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত এবং 
নপৃণ ছিল। পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকেরা লিখে গেছেন যে করপগ্রহণরশীত, চুঙি, পথকর, এবং 
আভান্তরণীণ কর আদায়ের ব্যবস্থা আতি উচ্চাঙ্গের ছিল। শাসনতল্ত্ের 'বাভন্ন বিভাগের মধো ছিল 
ওপাঁনবোশক িভাগ, বাণিজ্যাবভাগ, জনকল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য -বিভাগ, অভ্যন্তরবিভাগ এবং সমর- 
বিভাগ । দূজন প্রধান এবং সাতজন সাধারণ [বচারপাঁত -সংবলিত এক উচ্চতম বিচারালয় 'ছিল। 
ব্রাহ॥ণ পুরোহিতরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু রাজার কাজ ছিল তাঁদের 
নয়াল্তিত রাখা । 

এইসকল বিভাগ, এমনাক এদের কোনো-কোনোঁটির নাম পর্যন্ত, অনেকটা অর্থশাস্ত্রকে মনে 
পাঁড়য়ে দেয়। কিন্তু গপনিবেশিক বিভাগ ছিল নৃতন। অভ্যন্তরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচব, যাঁর 
কাজ ছিল স্বরাম্ট্র পারচালনা, তাঁকে বলা হত মন্লী। এর থেকে দেখা যায় যে, দাক্ষণ-ভারতের 
পহ্বজাতিকর্ৃক উপাঁনবেশ-স্থাপনের ১২০০ বছর পরেও ভারতাঁষ রীতিনশীত ও সংস্কৃতি এই- 
সকল দ্বীপে বঙমান ছিল। সংযোগ থাকলে তবে এটা সম্ভব হতে পারে। বাঁণজ্যোর সাহায্যে যে 
এই সংযোগ রাখা হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

মাজপাহিত ছিল বাঁণক-সাম্রাজা, কাজেই এটা স্বাভাবক যে আমদানি-রপ্তাঁনর বাবসায় 
খুবই সাবধানে সংগঠিত ছিল। এই বাঁণজ্য ছল প্রধানত ভারত, চীন, এবং এর 'নিজের 
উপাঁনবেশগ্ঁলর সঙ্গে। যতাঁদন পর্যন্ত শ্রীবিজয়ের সঙ্গে যৃদ্ধাবস্থা বমান ততদিন এই রাম্ট্রের 
সঙ্গে, অথবা এর কোনো উপানবেশের সঙ্গে বাঁণজ্য সম্ভব ছিল না। 

এই যবদ্বীপীয় রাষ্ট্র বহুশত বংসর ধরে ছিল, কিন্তু মাজপাহত-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে 
যশঃপূর্ণ কাল ছিল ১৩৩৫ থেকে ১৩৮০ খন্টাব্দ্র পর্যন্ত, অর্থাং ঠিক ৪$ বংসর। এই কালের 
মধ্যেই, ১৩৭৭ খট্টান্দে, শ্রীবজয় শেষপযন্তি পরাজিত ও 'ধিধবস্ত হয়। আনাম, শ্যাম, ও 
কাম্বোঁডয়ার সাথে এর মৈল্লী 'ছিল। 

মাজপাহিতের রাজধানন ছিল সৃগঠিত এশবর্যশালণ নগর; এর কেন্দ্রস্থলে ছিল এক বিরাট 
1শবমান্দর। বহ্‌সংখ্যক অন্টালিকার অস্তিত্ব ছিল। মালয়েশিয়ার সব ভারতণয় উপনিবেশেরই বৈশিষ্ট 
ছিল সদর্ণন স্থাপতা। এ ছাড়া যবদ্বীপে আরও অনেক বড়ো নগর এবং বন্দর ছিল। 

[চরশন্রু শ্রীবিজয়ের পতনের পর এই সায়াজ্যবাদণ রাম্ট্ের আস্তত্ব বোৌশ দিন ছিল না। 
গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল, এবং চীনের সঙ্গে [বিরোধের ফলে এক বিরাট চৈনিক নৌবাহিনীর যবদ্বণপে 
আগমন হল। উপনিবেশসমৃহ ধারে ধীরে বাচ্ছ্ল হয়ে পড়ল। ১৪২৬ খম্টাব্দে এল অন্বস্তর, 
এবং দু বছর পরে মাজপাহতের সাম্রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব শেষ হল। তার পরেও গ্ণ্াশ বছর 
নাজপাহিত স্বাধীন রাম্ট্রী হিসেবে রইল, কিন্তু এবার মালাক্কার মৃুসিম-রাষ্ট্র দেশ অধিকার করল। 

ভারতীয় প্রাচখন উপনিবেশ থেকে উৎপন্ন সাম্রাজাগীলির মধ্যে তৃতপয়টির এমাঁনভাবে সমাপ্তি 
ঘটল। আমাদের ছোটো চিঠিতে আমরা দশর্ঘকালের বিষয় আলোচনা করেছি+' ভারত থেকে 
প্রথম ওপাঁনবোৌশকরা আসে খ্টান অন্দের প্রায় প্রথমে, এবং আমরা এখন পণ্ডদশ শতাব্দখতে 
এসে পেীচেছি। অতএব আমরা এই উপানবেশগুঁলর ১৪০০ বংসরের ইতিহাস আলোচনা 
করেছি। আমাদের আলোচিত তিনি সাম্াজ্য__কাচ্বোঁডয়া, শ্রীবিজয় এবং মাজপাহিত- প্রতোকিই 
বহশত বর্ষ ধরে বর্তমান ছিল। এইসব দীর্ঘ সময়ের কথা মনে রাখা ভালো, কারণ এর থেকে 
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রাষ্গুলির স্থায়িত্ব ও সুশাসনাবাধর খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। সুদর্শন স্থাপত্য তাদের 
আত প্রিয় ছিল, এবং তাদের প্রধান পেশা ছিল বাঁণজ্য। ভারতাঁয় সংস্কৃতির এতিহ্য তারা 
বজ্জায় রেখোছল এবং তার সঙ্গে চৈনিক সংস্কৃতির বহ্বাবধ সামঞ্জসা ঘাঁটয়েছিল। 

তোমার মনে থাকবে যে, যে তিনটি ভারতায় উপনিবেশের কথা আম বিশেষভাবে বললাম, 
তা ছাড়াও আরও বহু উপনিবেশ ছিল। কিন্তু তাদের পৃথকভাবে আলোচনা সম্ভব হবে না। 
এবং দা প্রাতবেশী রাম্্র, ব্রহদেশ ও শ্যামের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলতে পারাছ না। এই 
দ.ই দেশেই শাল্তশালশী রাস্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং লিতকলার উন্নতি ঘটোছিল। বৌদ্ধধর্ম 
দুই দেশেই বিস্তৃত হয়ৌছল। ব্রহম মণ্গোলজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়োছল, 'কন্তু শ্যামদেশ 
» কখনও চাঁন করৃকি আক্রান্ত হয় নি। কিন্তু শ্রহম্ন ও চীন দুই দেশই অনেক সময় চখনকে রাজস্ব 
দত। এ যেন শ্রদ্ধেয় বড়োকে শ্রদ্ধানত ছোটোর উপহার। এই রাজস্বের পাঁরবর্তে চীন থেকে 
কাঁনষ্ঠের কাছে মহার্থ উপহারসামগ্রী আসত। 

ব্রহমদেশে মণ্যোল-আক্রমণের পূর্বে দেশের রাজধানী ছিল উত্তর-ব্রহেয পাগান-নগর। 
২০০ বছরের উপর এই নগর রাজধানী ছিল, এবং শোনা যায় এটা নাক খুব সুন্দর নগর ছিল; 
এর একমান্র প্রাতিদ্বন্দী ছিল আহ্কর। এর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ছিল বোদ্ধ-স্থাপত্যের পৃথিবীর 
অনাতম শ্রেষ্ঠ নিদ্শন--আনল্দমান্দর। এ ছাড়া আরও অনেক সনদর্শন অদ্রীলকা ছিল। পাগান- 
নগরের বর্তমান ধ্বংসাবশেষও সন্দর। পাগানের সনৃদ্ধকাল ছিল একাদশ থেকে ভ্রয়োদশ 
শতাব্দী পর্যল্ত। পরবতাঁকালে কছাঁদন ব্রহেন্ন গোলযোগ দেখা 'দিল, এবং উত্তর ও দাঁক্ষণ 
ব্রহন্ন বিচ্ছিন্ন হল। ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণে একজন পরাক্রাল্ত রাজার উদ্ভব হল এবং তিনি 
আবার দূই ব্রহে্রর মিলন ঘটালেন । তাঁর রাজধানণ ছল দাক্ষণে পেগু। 

আশা কার ব্রহন ও শ্যামের এই ছোটো অথচ আকস্মিক অবতারণায় তোমার সব 'ঘুলিয়ে 
যাবে না। আমরা মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের এক পাঁরচ্ছেদের শেষে উপনীত 
হয়েছি এবং আমি আমার আলোচনা সর্বাঞ্গীঁণ করতে চাই। এতাঁদন পযন্ত রাজনোতিক ও 
সাংস্কাঁতিক ষা-কিছ; প্রভাব এই দেশগুলির উপর পড়েছিল, সবই ভারত এবং চীনের মারফত। 
আগেই বলেছি, এশয়ার পূর্ব-দক্ষিণে মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত দেশগল, যথা, ব্রহন্ন শ্যাম ও ইন্দোচীন, 
চশন কর্তক বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিল। দ্বীপসমূহ এবং মালয়-উপদ্বীপের উপর ভারতের 
প্রভাব ছিল আঁধক। | | 

এবারে ঘটনাস্থলে নূতন প্রভাবের আঁবর্ভাব হল। এই প্রভাব আনল আরবরা । ব্রহত 
এবং শ্যামের কোনো পাঁরবর্তন হল না, কিন্তু মালয় এবং ঘ্বীপসমূহ এর আঁধকারে এল এবং 
শশঘ্ই এক মৃসলমান-সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। 

আরব বাঁণকরা হাজার বছর ধরে এই দ্বাঁপে ব্যবসা ও বসাত করেছিল। কিল্তু তারা 
বাণিজ্যে নিমগ্ন ছিল, শাসনাবাঁধতে হস্তক্ষেপ করে নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব-ধর্মপ্রচারকরা 
এল এবং সফল হল, বিশেষ করে স্থানীয় কয়েকজন রাজাকে ধর্মাতারত করাষ। 

ইতিমধ্যে রাজনোৌতিক পাঁরবর্তন ঘটাছল। মাজপাহিত বড়ো হচ্ছিল এবং শ্রীবজয়কে 
পেষণ করছিল । শ্রীবজয়ের পতনের পরে বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থা মালয়-উপদ্বীপের দক্ষিণে 
গয়ে মালাকা-নগ্রীর সৃণ্টি করল। নগর এবং রাষ্টরীসমূহ দ্রুত বড়ো হতে লাগল, এবং 
১৪০০ খন্টাব্দের মধ্যে এটা খুব বড়ো নগরে পাঁরণত হল। মাজপাঁহতের যবম্বীপীয় জাত 
তাদের 'বাজত প্রজাদের 'প্রয়' ছিল না। সাম্রাজাবাদশীদের সচরাচর যা হয়ে থাকে, তারা ছিল 
অত্যাচারী, এবং অনেক লোক মাজপাহিতের অধীনে থাকার চেয়ে নবগঠিত মালাক্কা-রাম্দ্রে যাওয়া 
শ্রেয় মনে করল। এই সময় শ্যামদেশও একটু রাজালোলুপ হয়ে পড়ে। ফলে ম্বালাক্কা বহু 
জাতির আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল। সেখানে বৌম্ধ ও মূসলমান দূইই ছিল। রাজারা প্রথমে ছিলেন 
বৌদ্ধ, পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। 

এক পাশে যবদ্বীপ, অপর পাশে শ্যাম, এই দুই দেশ নবগঠিত রাষ্ট্র মালাক্কার আশঙকার 
কারণ হয়ে দাঁড়য়েছিল। মালাক্কা চেম্টা করল ,দ্বীপসমূহে অন্যান্য মুসলমান রাস্টের সঙ্গে মৈত্রশ 
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স্থাপন করতে । এমনকি চীনের কাছেও রক্ষার জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাল। এই সময়ে মিঙ্রা, 
ধারা এসোছলেন মঞ্চোলদের পরে, চীনে রাজত্ব করছিলেন। আশ্চর্য এই যে, মালয়েশিয়ার ক্ষৃ্ু 
ইসলাম-রাম্ট্রগাল সবাই একই সময়ে চীনের সাহায্য প্রার্থনা করে। এর থেকে বোঝা বায় যে, 
শান্তশালী কোনো শতুর কাছ থেকে সত্বরই কোনো বিপদাশঙ্কা ছল। 

চীন চিরকালই মালয়েশীয় দেশগণল সম্বন্ধে বন্ধূভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে 
আঁধিক পাঁরমাণে কৌতূহলশ ছিল না। রাজ্যজয়ের কোনো স্পৃহা তার ছিল না। সে ভাবত, 
তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে তা সামান্য; তবে নিজের সভ্যতা-বিস্তারে তার কোনো আপান্ত 
ছিল না। যতদূর মনে হয় িঙ-সম্রাট তাঁদের চিরাচরিত প্রথার ব্যাতিক্রমের 'সিম্ধান্ত করে এইসব 
দেশ সম্বন্ধে আধকতর মনোযোগ দেওয়া স্থির করলেন। সম্ভবত যবদ্বপ ও শ্যামের উদ্ধত ভাব 
তাঁর ভালো লাগে 'ন। অতএব, এসব বন্ধ করে চীনের পরাক্রম সম্বন্ধে অন্যদের মনে ধারণা 
জন্মানোর জনো 'তাঁন নৌসেনাপাঁত চেঙউ হো'র অধীনে এক বিরাট নৌবাহিনী পাঠালেন। এই 
বাহনীর কোনো কোনো পোত চার শো ফুট দীর্ঘ ছিল। 

চে হো অনেক অভিযান করলেন এবং প্রায় সব দ্বীপেই পদার্পণ করলেন-ফিলিপাইন 
যবদবীপ সূমান্রা মালয়-উপদ্বীপ, ইত্যাদি। এমনাঁক সিংহলে এসে দেশজয় করে রাজাকে 
চীনে ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁর শেষ আভযানে তিনি পারশ্য-উপসাগর পরন্তি উপনীত 
হয়োছলেন। পণ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চেঙ হো'র এইসব অভিযান তিনি যেসব দেশে ভ্রমণ 
করেছিলেন তার সবগ্ীলতেই বিশেষ প্রভাব স্তার করেছিল। 'হন্দু-মাজপাহত ও বৌদ্ধ-শ্যামকে 
দাঁমত রাখবার জন্যে তান ইচ্ছে করে মুসলমানদের উৎসাহত করতে লাগলেন, এবং তাঁর বিশাল 
নৌবাহিনীর আশ্রয়ে মালাক্কা দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হল। চেঙ হো'র উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক, এবং ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন বোদ্ধ। 

এইরূপে মালাক্কা-রাম্ট্র মাজপাহিতের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়াল। এর শান্ত 
ক্রমে বৃদ্ধি পেল এবং ক্লমে যবদ্বীপের উপনিবেশগুলি অধিকার করল। ১৪৭৮ খ্টাব্দে 
মাজপাহিত-নগর আধকৃত হল। ফলে ইসলাম রাজসভা এবং নগরের ধর্মে পারণত হল। কিন্তু 
গ্রামদেশে, ভারতের মতোই, প্রাচীন ধর্মীব*বাস পুরাণ এবং রীতিনীতি চলতে লাগল। 

মালাকা-সামাজ্য হয়তো শ্রীবিজয় এবং মাজপাহতের মতোই বশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে 
পারত, কিন্তু সুযোগ পেল না। পতুর্গীজদের আগমন ঘটল, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই, 
১৫১১ সালে মালাককার পতন হল। কাজেই এইসব সাম্রাজ্যের চতুর্থের স্থানে এল পণ্চম, কিন্তু 
তারও 'প্থাত বেশি দিনের নয়। হীতিহাসে এই প্রথম ইউরোপ প্রাচাসমদূদ্রে প্রাধান্য লাভ করল। 


৭৯ 
পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোলপ হস্ত 
১৯শে জ.লাই, ১৯৩২ 


আমার গত চিঠি শেষ করোছলাম মালয়েশিয়ায় পর্তৃগণজদের আগমন দিয়ে। জলপথের 
আবিচ্কার এবং পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে সুদূর প্রাচ্যে আগে পেশঞছনোর যে প্রাতি- 
যোগতা চলাছল সে সম্বন্ধে কয়েকদিন আগেই বলেছি। পর্তুগাল গেল পূবদকে; স্পেন পশ্চিমে । 
পর্তুগাল আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পেশহুতে সমর্থ হল। স্পেন অ্রমক্রমে আমোরকায় পেশছে গেল, 
এবং পরবতাঁকালে দাঁক্ষণ-আমেরিকা ঘুরে মালয়েশিয়ায় এসে পড়ল। আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন 
সূত্রকে একাঘিত করে মালয়েশিয়ার কাঁহনশ বলে যেতে পারি। 


পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোল্‌প হস্ত ২২৯ 


মশলা €মারচ ইত্যাদি) -জাতীয় 'জানধগুলি, তুমি বোধহয় জানো, বিষুবরেখার 
গরম দেশে উৎপন্ন হয়, ইউরোপে এসব মোটেই হয় না। দক্ষিণ-ভারত ও 1সংহলে 

কিছু কিছু হয়। কিন্তু এসব মশলার বোশর ভাগই আসত মালাকা-নামধেয় মালয়েশীয় 
দ্বীপপুঞ্জ থেকে । এসব দ্বীপগ্দল ্পাইস্‌ আইল্যাপ্ডস্‌ অথবা মশঙ্গা-দ্বীপপুঞ্জ নামেই 
পারিচিত। আঁত প্রাচীন যুগ থেকে ইউরোপে এসব মশলার খুব বোশ চাহদা ছিল, এবং এসব 
সেখানে নিয়মিত প্রোরত হত। ইউরোপে পেশছনোর পরে এসব জিনিষ খুব দুম্মল্য সামগ্রী 
হয়ে দাঁড়াত। রোমক যুগে মারচ 'ছিল ওজনদরে সোনার সমান। যাঁদও ইউরোপে মশলার 
এত দাম ও চাহিদা ছিল, ইউরোপ 'নজে সেসব জোগাড় করার কোনো চেচ্টা করে নি। 
বহুকাল যাবত এ ব্যবসা ছিল ভারতীয়দের হাতে, তার পরে আসে আরবদের হাতে । এই মশলার 
লোভই পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের পৃথিবশর দূই বিপরীত প্রান্তে আকৃষ্ট করোছিল; অবশেষে 
তাদের সাক্ষাৎ হল মালয়েশিয়ায়! স্পেন বখন প্রাচের পথে আমোরকায় গিয়ে বিশেষ লাভজনক 
কাজে ব্যস্ত 'ছিল, পতুণগণজরা ততাঁদনে তাদের অনুসন্ধানে খাঁনকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। 

উত্তমাশা অল্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-আগমনের অনাতিকাল পরে বহু পর্তুগীজ 
ক্তাহাজ সেই পথে এল, এবং আরও পূবদকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই স্মরে মালান্ধার নৃতন 
সাম্মাজা মশলা ও অন্যান্য বাণিজ্য 'নিয়াল্লিত করছে। সূতরাং আবলম্বে পর্তৃগণজদের সাথে এদের 
এবং মোটামুটি সব আরব-বাঁণকেরই বিরোধ বেধে গেল। পর্তুগজদের রাজপ্রাতিনাধ আলবকার্ক 
১৫১১ সালে মালাব্বা আঁধকার করে মুসলমান-বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটালেন। এখন পততৃগাজরাই 
ইউরোপায় বাণিজ্যের ভার পেল, এবং তাদের রাজধানশ দলিসবন ইউরোপে মশলা এবং অন্যান্য প্রাচ্য- 
সামগ্রী সরবরাহ করার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। 

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে যদিও আলবুকার্ক আরবদের নির্মম শন্রু ছিলেন. তিনি 
প্রাচের অন্যান্য বণকজাতির সঞ্চে বন্ধূভাবাপন্ন হওয়ার চেম্টা করতেন। বিশেষ করে যেসব 
চধনার সংস্পর্শে তিনি আসতেন, সকলকেই বিশেষ সৌজন্য দেখাতেন, এবং তার ফলে চীনে 
পতুর্িজদের সম্বন্ধে অনুকূল সংবাদ পেশছল। আরবদের প্রাতি শতুতার কারণ ছিল সম্ভবত 
প্রাচা বাঁণজ্ঞে তাদের প্রধান স্থান। 

ইতিমধ্যে স্পাইস্‌ আইল্যাপ্ডূসের অনুসন্ধান চলল, এবং ম্যাগেলান, যান পরবতর্সকালে 
প্রশান্ত মহাসাগর আতিক্রম এবং পাঁথবী প্রদাক্ষণ করোছলেন, মালাঙ্কা-দ্বীপুপ্জ-আবিদ্কারকারী 
আভযানের একজন ছিলেন। ষাট বছরেরও বোৌশ কাল ইউরোপে মশলার ব্যবসায়ে পর্তৃগীজদের 
কোনো প্রাতিদ্বন্ী ছিল না। তার পরে ১৫৬৫ সালে স্পেন 'ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আঁধকার 
করল এবং এইর্‌পে প্রাচাসমূদ্রে দ্বিতীয় ইউরোপীয় শান্তর আঁবর্ভাব হল। কিন্ডু স্পেনের 
আগমনে পতুর্ীজ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতিবাঁদ্ধ হল না, কারণ স্পেনীয়রা প্রধানত বাঁণকজাতি 
ণছল না। তারা প্রাচ্দেশে সৈন্যবাহনী ও মিশনারি পাঠিয়ৌোছল। ইাতমধ্যে পর্তুগাল মশলা- 
ব্যবসায় এতদূর স্বায়ভ্ত করে ফেলোছল যে, পারশ্য এবং মিশর পর্যন্ত মশলার জন্য পতৃর্ণ*্জদেব 
মুখাপেক্ষী ছিল। পর্তুগীজরা অপর কাউকে সরাসার মশলা-দ্বীপপৃঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্য পর্যন্ত 
করতে দিত না। এইর্‌পে পর্তুগালের সমৃম্ধি বাড়ল, কিন্তু উপনিবেশ প্রসারের কোনো চেষ্টা তারা 
করে 'নি। তুমি জানো, পর্তুগাল দেশটা ছোটো এবং বিদেশে পাঠানোর মতো অনবল তার ছিল না। 
এক শো বছর ধরে-_সম্পর্ণ ষোড়শ শতাব্দী যাবং_প্রাচো এই ক্ষুদ্ধ দেশটি বা করোছিল তাই 
যথেষ্ট বিজ্ময়কর। 

স্পেনীয়রা ফিপাইন-ম্বীপপুঞ্জ আঁকড়ে ধরে থাকল, এবং এদের থেকে যতদূর সম্ভব 
টাকা করা যায় তার চেস্টা দেখতে লাগল। কর আদায় ছাড়া আর বশেষ কিছু তারা করে 'ন। 
প্রাচ্যসমূদ্রে বিরোধ এড়ানোর জন্যে তারা পতুশগীজদের স্গে বন্দোবস্ত করল। স্পেনীয় সরকার 
শফালপাইন-ম্বীপপুঞ্জকে স্পেনাধকৃত আমোরকার সঙ্চে বাণিজা করতে দত না, পাছে মোল্সকো 
ও পেরুর সোনা ও রূপো পূর্বদেশে চলে যায়। বছরে মান্্র একখানা জাহাজ সেখানে গিয়ে ফিরে 
আসত। এর নাম ছিল 'ম্যানিলা গ্যালয়ন' "এবং কল্পনা করে দেখো, 'ফাঁলিপাইনাস্থত স্পেনীয়রা 


২৩০ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


ক অধীর আগ্রহে এই বার্ষিক আগমনের প্রতীক্ষা করত। ২৪০ বছর ধরে এই 'ম্যানিলা গ্যালিয়ন' 
ছ্বীপপুঞ্জ ও আমোরকার মধো প্রশান্ত মহাসাগর আতক্রম করোছল। 

স্পেন ও পর্তুগালের এই সাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যান্য জাতি ঈর্ধায় জবলে পুড়ে মরছিল। 
পরে দেখতে পাবে, এই সময়ে সারা ইউরোপের উপরে স্পেনের প্রাধান্য। ইংসণ্ড ধরতে গেলে প্রথম 
শ্রেণীর শান্তই ছিল না। 

নেদারল্যান্ডসে, অর্থাং হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের কিছু অংশে, স্পেনীয় প্রভূত্বের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘটেছিল। ওলন্দাজদের উপরে সহানূভূতি এবং স্পেনের প্রাত ঈর্ষা -বশত ইংরেজরা 
গোপনে হল্যান্ডকে সাহায্য করোছল। তাদের কোনো কোনো নাবিক মাঝ-সমুদ্রে যা করে 
বেড়াচ্ছিল, তাকে জলদস্যবৃত্তি ছাড়া আর-কিছ্‌ বলা চলে না; তাদের কাজ ছিল আমোরকা থেকে 
আগত স্পেনীয় ধনপূর্ণ জাহাজ আধকার করা। এই বিপজ্জনক কিন্তু লাভের ব্যবসায়ে 'নিষ্ত 
ছিলেন সার ফ্রান্সস ড্রেক, আর তাঁর ভাষায় এ কাজটা ছিল স্পেনের রাজার দাঁড়িতে ছ্যাঁকা দেওয়া। 

১৫৭৭ সালে ড্রেক পাঁচটা জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন স্পেনীয় উপাঁনবেশসমৃূহ লহ্ঠন 
করার অভিপ্রায়ে। আক্রমণে সফল তিনি হলেন, কিন্তু চারাঁট জাহাজ হারালেন। একট মান্ন 
জাহাজ-_'গোল্ডেন হিন্দ প্রশান্ত মহাসাগরে পেশছল, এবং এতে করে ড্রেক উত্তমাশা অল্তরীপ 
ঘরে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এইভাবে তান প্াঁথবা প্রদক্ষিণ করলেন, এবং "গোল্ডেন হিন্দ" 
হল এই অভিযানে দ্বিতীয় পোত। প্রথম পাঁথবাী প্রদক্ষিণ করে ম্মাগেলানের ণভটো'রয়া'। 
প্রদক্ষিণে সময় লেগেছিল তন বছর। 

স্পেনের রাজার দাড়িতে ছ্যাকা দেওয়া বেশি দিন ধরে চললে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী, 
এবং শশঘ্রই ইংলন্ড ও স্পেনে যুদ্ধ বাধল। ওলন্দাজরা আগে থেকেই স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করছিল। পর্তৃগালও এই যৃূম্ধে জাড়য়ে পড়েছিল, কারণ কয়েক বংসর ধরে স্পেন ও 
পর্তুগালের রাজা ছিলেন একই ব্যান্ত। দন প্রতিজ্ঞা ও বেশ একটু কপালজোরে সারা ইউরোপকে 
বিস্মিত করে ইংলন্ড জয হল। 'ব্রিটেন-আঁধকারের জন্যে প্রোরত “অজেয় আর্মাডা ধংস হল, 
তোমার বোধহয় মনে আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রাচ্য। 

ইংরেজ এবং ওলন্দাজ, দুই দলই সূদূর প্রাচ্যে অভিযান করে স্পেনশয় ও পতৃগিশজদের 
আক্রমণ করেছিল। স্পেনীয়রা সকলে 'ফালপাইন-দ্বীপপূঞ্জে কেন্দ্রীভূত ছিল, ফলে তাদের 
পক্ষে দেশবক্ষা সোজ্জা হল। কিন্তু পর্তুগশজদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। তাদের প্রাচঃ- 
সাম্রাজ্যের বস্ভীতি ছিল ৬০০০ মাইল, লোহত সাগর থেকে মালাককা, অর্থাৎ মশলা-দ্বীপপনঞ& 
পর্ত। এডেনেব কাছে, পারশ্য-উপসাগরে, সিংহলে, ভারতের তটভূমির বহু স্থানে, এবং 
প্রাচ্য-দ্বীপপুঞ্জের সব ও মালয়-উপদ্বীপে তারা প্রাতান্ঠিত ছিল। রুমে তারা তাদের প্রাচ্য- 
সামাজা হারাল; নগবের পব নগর, উপনিবেশের পর উপনিবেশ, ইংরেজ অথবা ওলন্দাজদের 
করায়ন্ত হল। এমনকি মালাক্লারও পতন ঘটল ১৬৪১ সালে। বাকি থাকল শুধু ভারত এবং 
আর দুই-একটি জায়গায় কয়টি ক্ষুদ্র বসাতি। পশ্চিম-ভারতে গোয়া এদের মধ্যে প্রধান: 
পর্তৃগীজরা এখনও সেখানে আছে, এবং কয়েক বংসর আগে যে পর্তুগণজ সাধারণতন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয, এটা তার একাঁট অংশ! মহাপরাক্রমশালণী আকবর পর্তৃগশজদের কাছ থেকে -হায়া 
আঁধকার করার চেম্টা করোছিলেন, কিন্তু 'তাঁনও পারেন 'নি। 

এমনি করে পর্তুগাল প্রাচা ইতিহাস থেকে বিদায় নিল। এই ক্ষুদ্র দেশটি বহ্‌ দেশ গ্রাস 
করার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা করেছিল, তার ফলেই তার শান্ত নিঃশেষ হয়ে গেল। এর 
পরেও স্পেন ফিলিপাইন দখল করে রইল, প্রাচ্য রাজনশীতিতে বিশেষ কোনো ভূমিকা, গ্রহণ না করে। 
লাভজনক প্রাচ্যবাণিজা এবারে হল্যান্ড ও ইংল্ডের হস্তগত হল। এই দুটি দেশেই ব্যবসায়শসংঘ 
গঠন করে এই চেষ্টার অনেকখানি কাজ সেরে রাখা হয়োছল। ইংলন্ডে ১৬০০ সালে রাজ 
এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এক সনদ 'দয়েছিলেন। দু বছর পরে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি গঠিত হল। দুটি কোম্পানিই ছিল কেবল বাণিজ্োর উদ্দেশ । তারা ছিল ব্যান্তরগাত 
কোম্পানি, 'কিল্তু প্রায়ই রাষ্ট্রের সহায়তা পেত। তাদের আগ্রহ ছিল মালয়েশিয়ার মশলা-ব্যবসাযের 


চীনদেশে শান্তি ও সমাদ্ধর ষুগ ২৩১ 


সম্বন্ধে। ভারতবর্ষে তখন মোগল-সম্রাটদের 'বিপুজ বিরুম, এবং তাদের চটানো খুব নিরাপদ 
ছিল না। 

ওলন্দাজ্ম এবং ইংরেজরা প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে কলহ করত, এবং অবশেষে ইংরেজরা 
স্পাইস্‌ আইল্যাপ্ডূস্‌ থেকে সরে ভারতের দিকে বোশ মনোযোগ দিল। পরাক্রা্ত মোগল- 
সাম্রাজ্য তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে বৈদোশক ভাগ্যান্বেবীদের আগমন 
ঘটল। পরে দেখবে, কেমন করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে আগত এইসব ভাগ্যান্বেষী ক্ষষিফু সাম্রাজ্যের 
অংশ নিজেদের আঁধকারভুন্ত করার জন্যে ষড়যন্ত্র ও যদ্ধাবগ্রহ করেছিল। 


৮০ 
চীনদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির ঘূগ 


শে জুলাই ৪১৯৩২ 


মানক আমার, জানলাম তোমার অসুখ করেছিল, এবং হয়তো এখনও শয্যাশায়ী আছ। 
জেলের মধ্যে খবর এসে পেণছতে সময় লাগে। তোমার কোনো উপকার করার উপায় আমার নেই, 
নিজের খবরদার তোমার নিজেরই করতে হবে । শিকন্তু তোমার কথা খুবই চিল্তা করব। কী অদ্ভূত 
ভাবে সবাই ছাঁড়য়ে আছি--তুমি সুদূর পুনায়; মা এলাহাবাদে রোগশয্যায়; বাঁক সবাই 'বাভন্ন 
কারাগারে ! 

কিছুদিন যাব তোমার কাছে চিঠি লিখতে অসুবিধে বোধ করাছ। তোমার সঙ্গে 
কথা বলাছ, এমাঁন একটা কল্পনা চালয়ে যাওয়া শস্তু। খালি মনে পড়ছে, পনায় তুমি রোগশবাায় 
পড়ে আছ, ভাবাছ কবে আবার তোমাকে দেখব, আমাদের দেখা হওয়ার আগে কত মাস, কত 
বংসর কাটবে; আর সেই সময়টাতে তুমি কত বড়ো হয়ে ষাবে। 

কন্তু আতরিন্ত চিন্তা কোনো কাজের কথা নয়, 'বশেষ করে জেলখানায়, অতএব 
গকছুক্ষণের জন্যে বর্তমানকে ভুলে অতখতকে স্মরণ করা থাক। 

মালয়োশিয়ার কথা হচ্ছিল, নাঃ একটা অদৃশ্টপূর্ব ঘটনা দেখলাম আমরা । এশয়াতে 
ইউরোপ ক্রমে মারমার্ত ধরছিল; পর্তুগীজরা এল, তার পরে স্পেনীয়রা; তারও পরে এল 
ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা। কিন্তু এইসব ইউরোপীয় জাতির কর্মতৎপরতা মালয়োশিযা ও দ্বীপপুঞ্জে 
সীমাবম্ধ ছিল। পাশ্চমে মোগলদের অধীনে ছিল প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত। উত্তরে চীনদেশ 
আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ । কাজেই ভারত এবং চনে ইউরোপনণয়েরা বোঁশ গোলমাল করে 'নি। 

মালয়েশিয়া থেকে চীন এক-পা রাস্তা । সেখানেই যাওয়া যাক। মত্গোল-সম্রাট কুব্‌লাই খাঁ 
প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান-বংশ লোপ পেয়েছে। জনাবিদ্রোহের ফলে শেষ মঙ্গোল-বাহিনী ১৩৬৮ সালে 
চীনের বিরাট প্রাচীরের বাইরে বিতাড়িত হয়েছে । বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন হুঙ উ. এর 
জীবনের আরম্ভ হয়েছিল দারিদ্র শ্রমআজীবশীর পুন্রবূপে, এবং লেখাপড়া শেখার সযোগ এর হয় নি। 
ণকল্তু জশবনের বৃহত্তর শিক্ষালয়ে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র, ফলে 'িতনি সার্থক নেতা, 
এধং পরবতাঁকালে বিজ্ঞ শাসক হতে পেরোছলেন। সম্রাট হয়েছেন বলে অহওকারে, গৌরবে 
[তান স্ফণত হয়ে ওঠেন নি; সারা জশবন ধরে তিনি মনে রেখোছলেন ষে তিনি সাধারণবংশজ্বাত। 
তান রাজত্ব করেছিলেন পলিশ বৎসর ধরে, এবং যে জনসাধারণের মধ্য থেকে তাঁর উদ্ভব তাদের 
কল্যাণের জন্যে তাঁর আঁবরত চেষ্টার জন্যে তাঁর রাজত্বকালের কথা লোকে এখনও মনে রেখেছে। 
জশবনের শেষ পর্যন্ত তান তাঁর প্রথম জীবনের রুচির সাদাসধে ভাব বজায় রেখোছলেন। 

হৃঙ উ ছিলেন নবগঠিত মিঙ-রাজবংশের প্রথম সম্রাট। তাঁর ছেলে ইউঙও লো'ও সূযোগ্য 
শাসক ছিলেন। তিনি রাজত্ব করোছলেন ১৪০২ থেকে ১৪২৪ খন্টাব্দ পর্যন্ত। কিম্তু আর 


২৩২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তোমার উপর এই চীনে নামের বহর চাপাব না। পর পর অনেক সূশাসকের পরে সাধারণত যা 
হয়ে থাকে তাই হল, অর্থাৎ ভাঙন ধরল। কিন্তু সম্রাটদের কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে 
চশনের সমসাময়িক ইতিহাসের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। “মঙ' শব্দাটর অর্থ উজ্জবল। 
মিও-রাজবংশ ২৭৬ বংসর বর্তমান ছিল, ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত। সমস্ত রাজবংশের 
মধ্যে এইটিই ছিল খাঁট চশনা-লক্ষণ-সম্পন্ন, এবং এদের রাজত্বকালে চীনের জনসাধারণের 
প্রাতিভা বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সূযোগ পায়। আভান্তারক এবং বৈদেশিক, দুই দিক দিয়েই এটা 
ছিল শান্তর কাল। রাজ্যজয়ের স্পৃহার কোনো লক্ষণ দেখা যায় ?ন, সাম্রাজাব।দতার ভাগ্যান্বেষণও 
ছিল না। প্রাতিবেশশ দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধৃত্ব বজায় ছিল। শুধু উত্তরে তাতার-নামক উপজাতির 
কাছ থেকে [িপদাশঙকা ছিল। প্রাচ্য জগতের আর সকলের কাছে চীন 'ছিল বড়ো ভাইয়ের মতো, 
ধীসম্পন্ন এবং সসংস্কাতিপূর্ণ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সজাগ, কিন্তু ছোটো ভাইদের 
মগ্গলাকাক্ক্ষী, এবং নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাদের শেখাতে এবং ভাগ 'দিতে সর্বদা প্রস্তৃত। 
এবং তারাও চশঈনকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করত। 'িছুকালের জন্যে জাপান পর্যন্ত চীনের বশ্যতা 
স্বীকার করেছে এবং জাপানের শাসক শোগান নিজেকে মিউ-সম্াটের সামন্ত বলে পাঁরচয় 'দিতেন। 
কোঁরয়া এবং যবদ্বীপ, সূমান্রা প্রভাতি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইন্দোচটীন থেকে কর আসত,। 

এই ইউঙও লো"র রাজত্বকালেই নৌসেনাপাঁতি চেঙ হো"র অধীনে মালয়েশিয়ায় 'বিরাট 
সমুদ্রাভিষান হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চেঙ হো পূরবসমদদ্রগ্ীলর সর্বত্র পারশ্য-উপসাগর 
পর্য্ত ভ্রমণ করেছিলেন। মনে হতে পারে, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে ভীত রাখার সাম্রাজ্যবাদী 
প্রচেন্টা। কিন্তু রাজ্জয় অথবা আর্ক লাভের কোনো চেষ্টাই নাকি ছিল না। শ্যাম এবং 
মাজপাহিতের ক্লমবার্ধফু সামারক শান্ত দেখে সম্ভবত ইউঙউ লো এই আভযান পাঠিয়েছিলেন। 
কিন্তু কারণ যাই হোক-না কেন, এই অভিযানের ফল হয়েছিল বহূতর। এর ফলে মাজপাহিত ও 
শ্যাম অবদমিত হল, মালাক্কার নবপ্রাতিষ্ঠিত মূসালম-রাম্ট্র বৃদ্ধির উদ্বোধন পেল, এবং চীনা সংস্কৃতি 
সারা ইন্দোনোশয়া ও প্রাচ্যে ছাঁড়য়ে পড়ল। 

চন ও তার প্রাতবেশীদের মধ্যে শান্তি বিদ্যমান থাকায় ঘবোয়া ব্যাপারে মনোযোগ 
দেওসার সূযোগ ছিল। সৃশাসন ছিল, এবং করভার লঘু থাকায় কৃষকের উপর থেকে বোঝা কমোছিল। 
রাস্তা, জলপথ, খাল প্রভৃতি উন্নত করা হয়েছিল। দুঃসময়ে খাদাশস্যের অভাবের প্রাতিকার 
করার উদ্দেশ্যে সাধারণ শস্যাগার 'নার্মত হয়োছিল। সরকার থেকে কাগজের মূদ্রা গ্রচালত করে 
ক্রয়শান্ত বৃশ্ধি করা হয়েছিল, এবং বাণিজ্য ও বিনিময়ের সহায়তা করা হয়েছিল। কাগজের 
মূদ্রার বহুল প্রচার ছিল। রাজকরের শতকরা ৭০ অংশ এই মূ্রায় দেওয়া চলত। 

এর চেয়ে বোঁশ উল্লেখযোগ্য এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বহুযুগ ধরে চীনারা 
সুসংস্কৃত ও কলারাঁসক বলে খ্যাত। মিঙ-যুগের সুশাসন এবং মিউদের শিল্পকলায় উৎসাহ- 
অনুরাগের ফলে লোকের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সযোগ পেল। সূরম্য অট্রালিকাসমূহ জেগে 
উঠল, আর তোর হল অপরূপ চিন্রপট; িঙ চীনামাটির বাসন তাদের গঠনসৌকের জন্যে খ্যাত। 
ইতালিতে সেই রেনেসাঁসের যুগে আঁঙ্কত চিন্তাবলীর সঙ্গে মিঙ-য্‌গের চিত্র তুলন?য়। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশ এশ*বর্ষে, বাবহারিক শিজ্পে এবং সংস্কাতিতে সে খুগের 
ইউরোপের চেয়ে ঢের বোশ অগ্রসর ছিল। সমগ্র গিঙ-যুগে ইউরোপের কোনো দেশই জনসাধারণের 
সুখ এবং শিজ্পোংসাহের দিক 'দিয়ে চীনের সঙ্গে তুলনায় নয়। এবং মনে রেখো, ইউরোপের 
বিপুল নবজাগরণের যুগ (রেনেসাঁস ) এই ষুগেরই এক অংশ। 

[শহ্পকলার িষয়ে মিঙ-যুগের খ্যাতির একটা কারণ হচ্ছে, তখনকার শিজ্পের নিদর্শন 
এখনও বহু আছে। বিশাল স্মাঁতমন্দির, সুন্দর কাঠখোদাই, এবং গজদল্ত ও জেঁডের খোদাই 
কাজ, ব্রোঙ্ছের পু্পাধার এবং চাঁনামাঁটির বাসন অনেক আছে। মিঙ-য্‌গের শেষ ভাগে কারুকার্য 
একটু আঁতারন্ত হয়ে পড়ায় খোদাই এবং চিত্রগুলি তাদের সৌন্দর্য খানিকটা হারয়ে ফেলে। 

এই যুগেই চনে প্রথম পতুগিজ জাহাজের আগমন হয়। তারা কাণ্টনে পেপছয় 
১৫১৬ খষ্টান্দে। আলবূকার্ক যত চশনার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের প্রতোকেরই সঙ্গে 


চঁনদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ২৩৩ 


সন্ব্যবহার করেছিলেন, ফলে পর্তৃগীজদের সম্বন্ধে চীনে অন্কূল সংবাদ গিয়েছিল। ফলে তারা 
সাদরে অভ্যার্থত হল। কন্তু অল্প কিছুদিন পরেই পর্তুগীজরা অন্যায় আচরণ আরম্ভ করল, 
এবং বহ্ স্থানে দূর্গ নির্মাণ করল। এই অভদ্দুতায় প্রথমে চীন-সরকার 'বাঁস্মত হল। হঠাং 
কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করল না, কিন্তু শেষটার সবসদ্ধ পর্তুগীজদের দেশ থেকে বিতাঁড়ত 
করল। তখন পর্তৃগীজরা বুঝল যে, তাদের চিরাচারত প্রথা চীনে চালিয়ে লাভ নেই। তারা 
'একটু শান্ত ও বিনীত ভাব অবলম্বন করল, এবং ১৫৫৭ সালে ক্যান্টনের কাছে বসাঁত করার 
অনুমাঁতি পেল। তার পরে তারা মাকাও-নগর স্থাপন করে। 

পর্তুগজদের সঙ্গে এল খম্টান 'মিশনাররা। এদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা পাদ্রী 
ছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। "তান বহুকাল ভারতে কাঁটয়েছিলেন এবং তাঁর নামে বহু 
খমশনারি কলেজ আছে। তান জাপানেও গিয়েছিলেন। চীনে অবতরণের অনৃমাতর প্রতণক্ষা 
করতে করতে 'তিনি চীনের এক বন্দরেই মারা ষান। চনারা থষ্টান 'মিশনারদের উৎসাহ দেয় 'নি। 
পু জন জেসুইট পাদ্রী 1কল্তু বৌদ্ধ ছাত্রের ছদ্মবেশে বহু বংসর ধরে চণনাভাষা অধায়ন করোছিলেন। 
তাঁরা বিখ্যাত কন্‌্ফুসীয় শাস্তের অধিকারী বলে এবং বৈজ্ঞানিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন 
করোছিলেন। এদের একজনের নাম ছিল মাতেও 'িচি। তানি অতান্ত খীবদ্বান ছিলেন এবং 
স্বভাবগৃণে সম্রাটের অনগ্রহ লাভ করেছিলেন। পরবতাঁকালে তান ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্বরূপ 
প্রকাশিত করেন, এবং তাঁর প্রভাবে চনে খম্টধর্মের অবস্থার অনেক উন্নাতি হয়। 

ওলন্দাজরা মাকাওতে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তারা বাঁণজ্য করার 
অনুমাত চাইল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পতৃণ্ণীজদের সম্ভাব ছিল না, এবং ফলে পরতুগীজরা 
চশনাদের মনে ওলন্দাজদের সম্বন্ধে বিরৃদ্ধভাব স্বান্ট করার যথেম্ট চেষ্টা করল। তারা চীনাদের 
বাঁঝয়ে দিল যে, ওলন্দাজরা 'হিংম্র জলদস্যূর জাত। ফলে চীনারা ওলন্দাজদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান 
করল। কয়েক বছর পরে ওলন্দাজরা তাদের বাটাঁভিয়া নগর থেকে মাকাওতে প্রকাণ্ড এক নোবহর 
পাঠাল। নিবোৌধের মতো তারা বলপ্রয়োগে মাকাও আঁধিকার করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু চশনা 
€ পতুগীজদের বিরুদ্ধে কিছ্‌ করে উঠতে পার্ল না। 

ওলন্দাজদের পরে এল ইংরেজরা । তাদেরও বিশেষ স্যাবধে হল না। তবে মি-যৃগ শেষ হয়ে 
যাওয়ার পরে তারা চৈনিক বাণজ্ো কিছু অংশ পেল। 

ভালো মন্দ সব জাঁনষেরই একাদন সমাপ্তি হয়, মিঙ-যুগও তেমাঁন শেষ হল সস্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে। উত্তরে ষে তাতারাতঙ্ক মেঘের মতো ক্ষণণভাবে দেখা 'দয়েছিল, তা বড়ো 
হতে হতে ক্রমে চীনের উপরে ছায়াপাত করল। “কন' অথবা ক্বর্ণ-তাতার'তদর কথা তোমার 
হয়তো মনে আছে। তারা সুঙদের চীনের দক্ষিণে তাঁড়য়ে 'দয়োছল এবং পরে নিজেরাও মঙ্গোলদের 
হাতে 'বিতাঁড়ত হয়েছিল। 'কিন্দের স্বজাতীয় এক নূতন উপজাতি চীনের উত্তরে প্রবল হয়ে 
উঠল, যেখানে এখন মারিয়া সেইখানে । তারা মাণ্চ বলে পারিচিত ছিল। এই মাণ্চুরাই পরে 
মঙদের স্থান গ্রহণ করল। 

কিন্তু চন যদ পরস্পরবিরোধী দলে বহাাবভন্ত না হত, মাণ্চুদের পক্ষে চীন আঁধকার 
কঠিন হত। প্রায় সব দেশেই যখন বৈদেশিক আকুমণ সফল হয়েছে, ষেমন চনে অথবা ভারতে, 
বুঝতে হবে তার কারণ হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং গৃহাববাদ। সেইরকম চীনের 
সর্বত্র গৃহকলহে ছেয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত শেষের দিকের মিও-সম্রাটরা ছিলেন দুনরতপরায়ণ 
«ও অকর্মণয, অথবা দেশের অর্থনৌতিক অবস্থার পাঁরবর্তনে সামাজিক 'বিস্লব ঘটেছিল। মাণ্চুদের 
প্রাতিরোধের ব্য়ও কম হল না, এবং 'বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ল। সর্বত্র দসচনেতার উদ্ভব হল, 
আর এদের ধো সবচেয়ে বড়ো ষে সে অহ্প কিছুদিনের জন্যে সম্ভাট পর্যন্ত হয়েছিল। মাণ্চুদের 
শধরুদ্ধে আভষানে মিঙদের সৈন্যদলের "যান সর্বাধনায়ক ছিলেন তাঁর নাম 'ছিল উ সান-কুই। 
দসাসম্্রট ও মাণ্চুদল, এদের মধ্যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে তাঁর রীতিমতো মৃূশাঁকল হয়োছল। 
অতান্ত 'নিব্ধদ্ধতা করে, অথবা হয়তো ইচ্ছে করে 'বিশবাসঘাতকতা করে তান দস্যুদের বিরুদ্ধে 
মাণ্চদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মাণ্রা খুশি হয়েই সাহাধা করল এবং 'পাঁকঙেই রয়ে গেল। 


২৩৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


তার পরে উ সান-কুই বুঝলেন যে, মিঙদের অবস্থা শোচনীয়, ফলে তাদের পাঁরত্যাগ করে বিদেশ? 
»তু মাণ্চদের সঙ্গে যোগ 'দিলেন। 

এই উ সান-কুই আজও পর্য্তি দেশের একজন বড়ো বিশ্বাসঘাতক শন্রু বলে ঘৃণিত হয়ে 
থাকেন, এবং তাতে আশ্চর্য হওয়ার ছু নেই। তাঁর উপরে দেশের রক্ষণভার থাকা সত্তেও তিনি 
শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-প্রদেশগুলো দমনে বস্তুত তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ 
মাণ্চুরা তাঁকে উস্ত প্রদেশগূলোর রাজপ্রাতানাধ নিষুস্ত করেছিল। 

১৬৫০ অব্দে ক্যান্টন নগর মাণ্ুদের আঁধকারে এল, এবং তাদের চীন 'বজয় সম্পূর্ণ হল। 
তাদের সাফল্যের কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যোদ্ধা হিসেবে চীনাদের চেয়ে ভালো 'ছিল। হতে 
পারে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করে যোদ্ধারপে চীনাদের দৌর্বল্য এসোঁছল। 
[কিন্তু মাণ্দের জয়লাভের দ্লুততার অন্য কারণও ছিল, বিশেষ করে তারা চীনাদের খুশি রাখবার 
ফে চেত্টা করেছিল সেই চেষ্টাই হয়তো অন্যতম কারণ। পূব্ষূগে তাতার-আক্রমণের পর প্রায়ই 
নিষ্ঠুর হতাকাণ্ড চলত। এবার কিন্তু চীনা রাজপুরূষদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে বশেষ চেষ্টা 
হল, এবং তাঁরাই আবার নূতন করে পর্বপদে 'িযুন্ত হলেন। চীনা রাজপুরুষেরা উচ্চতম পদে 
প্রাতন্ঠত থাকলেন। 'িঙ-শাসনাবাধরও কোনো পাঁরবর্তন হল না। বাইরের থেকে শাসনপ্রথা 
একই রইল, কিন্তু অন্তরালে ষে হাত তার নিয়ন্ণ করছিল তা ভিন্ন হাত। 

কিন্তু দুটো লক্ষ্যণীয় ব্যাপার থেকে বোঝা যেত যে চীন বাইরের শ।সকের অধানে? 
বিশিষ্ট কেন্দ্রসমৃহে মাণ্সু সৈন্যবাহনী নিষযুস্ত ছিল; এবং বশ্যতার চিহস্বর্প চীনাদের উপর টাকি 
রাখার মাণ্চরীীত চাপিয়ে দেওয়া হল। আমরা অনেকেই চীনাদের সঙ্গে কজ্পনায় টাক যোগ 
করে এসেছি। কিন্তু এটা মোটেই চশনা রীতি নয। এটা ছিল দাসত্বের হু, যেমন দাসত্বের 
চিহ্ন আভও ভারতে অনেকে ধারণ করে থাকে, তার অন্তার্নীহত লঙ্জাকরতাকে উপেক্ষা করে। 
চীনারা এখন আর টিকি রাখে না। 

এইভাবে উজ্জবল মিঙযুগের পাঁরসমাপ্তি ঘটল । বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, তিন শো 
বছরের সুশাসনের পরে এত দ্রুত এ যুগের পতন হল কেন? যাঁদ সাত্যই শাসনব্যবস্থা এত 
ভালো হয়ে থাকে, তবে বিদ্রোহ, অন্তার্ব্লব, এসব এল কেন2 মাণ্চুরিয়া থেকে আগত বদেশশ 
আকুমণকারাকে প্রতিরোধ করা গেল না কেন? হতে পারে শেষেব দিকে শাসনাবাধ অতাচারী 
হয়ে উঠেছিল। এও হতে পারে যে, আঁতমান্তায় অপত্যানার্বশেষে প্রজাপালনের ফলে জনসাধারণ 
দূর্বল হয়ে পড়েছিল। শিশু অথবা জাতি, কারও পক্ষেই ঝিনূকে করে খাওয়ানো কল্যাণকর নয়৷ 

সে বুগের চীন এত সংস্কীতপূর্ণ হয়েও কেন অন্য দিকে তগ্রসর হয় ি--বিজ্ঞান, আঁবহ্কার 
প্রভীতির দিকে, এ কথা ভেবেও মনে বিস্ময় লাগে। ইউরোপের জাতিরা তার অনেক পিছনে পড়ে 
ছিল। কিন্তু তবু সেই রেনেসাঁসের যূগে তাদের দেখি, উৎসাহ উদ্যমে পর্ণ, অনুসন্ধিংসায় 
অসাহফ। এই দু দলের একটির তুলনা ঢলে মধাবয়স্ক মাঁজতরুচি ব্যান্তর সঙ্গে, যে শান্তিতে 
থাকতে চায়, নূতন নূতন 'বিপদসগকুল কাজে জড়িত হয়ে দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না, 
তার সাহত্য ও শিল্প নিয়েই সে বাস্ত; এবং অপরাঁটর দুরল্ত এক কিশোরের সঙ্চো, যার উৎসাহ 
উদ্দাম অনূসন্ধিংসার অন্ত নেই, যে নব নব বিপদসত্কুল কাজের জন্যে উৎসূক। চাঁনে সৌন্ষের 
অভাব নেই, কিন্তু সে যেন অপরাহু অথবা সন্ধ্যার শান্ত রূপ। 


৮১ 
বাহঃপৃথবীর সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ 
২৩শে জুলাই, ১৯৩২ 


চন শেষ করে একবার জাপানে যাওয়া যাক, পথে অক্পক্ষণ কো'রয়ায় দাঁড়য়ে। অবশ্যই 
মঙ্গোলজ্বাত কোরয়ায় শান্তস্থাপন করেছিল। তাদের জাপান-আক্রমণের চেষ্টা সফল হয় 'নি। 
কুবূলাই খাঁ জাপানে অনেকগুলি আভিযান প্রেরণ করোছিলেন, কিন্তু তারা প্রাতিবারেই 'বতাঁড়ত 
হয়োছিল। যতদ.র মনে হয় জলযুদ্ধে মঞ্গোলরা মোটেই সৃবিধে পেত না। তারা ছিল প্রায় 
পূর্ণভাবে স্থলদেশের লোক। দ্বীপময় হওয়ার ফলে জাপান তাদের হাত থেকে বে*চে গেল। 

চীন থেকে মঞ্চোলরা 'বিতাঁড়ত হওয়ার অশ্প পরে কোঁরয়ায় এক [িস্লব হল, এবং যেসব 
শাসক মঞ্গোলদের কাছে বশাতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের 'বিতাঁড়ত হতে হল। এই বিদ্রোহের 
নেতা ছিলেন ই তাই-জো নামে এক দেশভন্ত কোরীয়। নূতন রাজা হলেন তিনিই, এবং তাঁর 
প্রাতচ্ঠিত রাজবংশ ৫০০ বছরেরও উপর বর্তমান ছিল, ১৩৯২ সাল থেকে, আত আধানক 
সময়ে জাপান কর্তক কোয়া আধকারের পূর্ব পর্যষ্ত। সিউল রাজধানী হল; এখনও তাই 
আছে। এই ৫০০ বছরের কোরীয় ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। কোরয়া (অন্য নাম 
চোসেন ) প্রায় স্বাধীন দেশ 'হিসেবেই চলল, শুধু চশনের নামেমান্র বশ্যতার ছায়ায়, এবং 
কালেভদ্রে কর দিয়ে। জাপানের সঞ্চে বহুবার যুদ্ধ বাধে এবং কয়েক ক্ষেত্রে কোরিয়া সফল হয়। 
গিন্তু এখন আর এই দূয়ে কোনো তুলনা চলে না। জাপান এখন দোদ্ডপ্রতাপ বিশাল সাম্রাজা, 
সাম্রাজযবাদখর যত দোষ, সবই তার আছে। বেচারা কোরিয়া এই সাম্রাঙ্গের ক্ষুদ্র একটি অংশ, 
জাপানকর্তক শাসিত ও শোষিত, স্বাধশনতালাভের জন্যে তার বীরত্বপূর্ণ চেম্টা আছে, কিন্তু সামর্থ্য 
নেই। কিন্তু এ সবই হল আধ্নক যুগের হীতিহাস, এবং আমরা এখনও রয়েছি সুদূর অতাঁতে। 

তোমার হয়তো মনে আছে, ম্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শোগানই হয়োছলেন জাপানের 
প্রকৃত শাসক। সম্রাট ছিলেন নামেমান্র সম্রাট । প্রথম শোগান-শাসন যার নাম কামাকুরা শোগানেত, 
প্রায় ১৫০ বছর বর্তমান ছিল এবং দেশকে শান্ত ও শৃতখলাপূর্ণ শাসনে রেখোছল। শাসকবংশের 
অবশ্যম্ভাবী অবনতি ঘটল, ফলে এল অক্ষমতা, বিলাসিতা ও গৃহযুদ্ধ। সম্রাট নিজের ক্ষমতা 
ফিরে পাওয়ার চেম্টা করায় শোগানের সঙ্গে বিরোধ বাধল। সম্রাট 'বিফল হলেন, পুরোনো 
শোগানেতেরও পতন হল, এবং ১৩৩৮ সালে নৃতন শোগানেতের উদ্ভব হল। এর নাম ছিল 
আশিকাগা শোগানেত এবং এর অস্তিত্ব ছিল ২৩৫ বছর। কিন্তু এ সমযটা ছিল বিরোধ ও 
ষয্‌দ্ধপূর্ণ। এটা ছিল চনের িঙদের প্রায় সমসাময়ক। এই শোগানদের একজন মঙদের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপনের জন্যে পরম উৎসৃক ছিলেন, এবং এত দূর এগিয়েছিলেন যে নিজেকে মঙ-সম্রাটের 
সামন্ত বলে পাঁরচয় 'দিতেন। জাপানি এতিহাঁসকেরা জাপানের এই অপমানে সমধিক বিরস্ত, 
এবং এই লোকাঁটকে সমূচিত 'নন্দা করেছেন। 

স্বভাবতই চীনের সঞ্চো সম্বন্ধ বম্ধৃত্বপন্ণ ছিল, এবং মিঙ্‌-ষুগের চীনা-সংস্কৃতিতে নূতন 
আগ্রহের উদয় হল। যা-কিছ্‌ চখনা তাই অধণত এবং আদৃত হত-_-শিক্প, কাবা, স্থাপতা, দর্শন, 
এমনাক যুদ্ধশাস্ত্ পর্যন্ত। এই সময়ে দুটি বিখ্যাত সৌধ ননার্মত হয়, িন্‌্কাকঁজি (স্বর্ণ 
প্রাসাদ ) এবং'গন্কাকুজি (রজত-প্রাসাদ )। 

1শল্পকলার উদ্বোধন ও 'বলাসবাহুলোর পাশাপাশি কীষজশবীদের দৃঃখের শেষ ছিল না। 
তাদের উপর করভার ছিল আঁত বিপুল, এবং গৃহযুদ্ধের ব্যয়ের বোঝাও তাদের উপরেই পড়োছল। 
দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল, এবং অবশেষে রাজধানীর বাইরে কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগের কোনো প্রভাব 
রইল না বললেই হয়। পু 


২৩৬ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


পরুগীজরা এল ১৫৪২ সালে এইসব ষৃদ্ধের সময়। জেনে রাখতে পারো, এই সময়েই 
জাপানে পর্তুগীজরা প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করে। এটা খুবই বিস্ময়কর, কারণ চীনে তাদের 
ব্যবহার জানা ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে, এমনকি ইউরোপ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে চীনাদের 
কাছ থেকে, মঙ্গোলদের মারফত। 

অবশেষে শতবর্ষপ্রাচীন গৃহযুদ্ধ থেকে জাপানকে উদ্ধার করলেন তিনটি লোক; নরবুনাগা-_ 
একজন দাহীমও অথবা আঁভজাত; হিদেয়োশ-_একজন কৃষক, এবং তোকুগাওয়া ইয়েয়াস্‌__ একজন 
আত 'বাঁশন্ট আভজাত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র জাপান আবার একীভূত হল। কৃষক 
[হদেয়োশি ছিলেন জাপানের একজন বিজ্ঞ রাজনশীতিক। কিন্তু শোনা যায়, তান কুতাসং 'ছিলেন-_ 
খর্বকায় এবং চ্যাপটা গড়নের দেহ, আর বানরের মতো মুখ । 

জাপানকে একতাবম্ধ করে এই তিনজনের সমস্যা হল তার বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর 'বালব্যবস্থা 
করা। আর-কিছ করার না থাকায় তাঁরা কোরিয়া আক্রমণ করলেন! কিন্তু পাঁরতাপ করতেও সমর 
লাগল না। কোরায়রা জাপানি নৌবাহিনীকে পরাজিত করে দুই দেশের পধ্যা্থত জাপানসমদুদ্র 
আঁধকার করল। এই সাফল্যের কারণ তাদের নতন ধরনের জাহাজ- লোহা 'দয়ে মোড়া এবং 
কচ্ছপের পঠের মতো তার ছাদ। এদের নামই ছিল 'কচ্ছপ-পোত'। ইচ্ছেমতো এদের সামনে কিংবা 
[পছনে দাঁড় বেয়ে চালানো যেত। জাপান রণপোতবাহন এদের হাতে বিধবস্ত হল। 

তোকুগাওয়া ইয়েয়াস্‌, উপরোক্ত তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন, গৃহযুদ্ধের ফলে লক্ষণ লাভবান 
হয়েছিলেন। 1তাঁন বিপুল ধনের মালিক হলেন এবং জাপানের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ভূমি তাঁর 
খনজস্ব সম্পান্ততে পাঁরণত হল। তাঁর স্থাবর সম্পান্তর মধাস্থলে তিনি য়েদো নগর নির্মাণ 
করেছিলেন, পরবতারঁকালে এরই নাম হয় টোকিও। ১৬০৩ সালে ইয়েয়াস্‌ শোগান হলেন, এবং 
এই তৃতীয় ও শেষ শোগানেতের অর্থাৎ তোকুগাওয়া শোগানেতের রাজত্বকাল চলে ২৫০ বৎসর। 

এই সময়ে পত্ুগিীজরা অশ্পস্বল্প বাণিজ্য চালাচ্ছিল। ৫০ বছর ধরে তাদের কোনো, 
ইউরোপীয় প্রাতিদ্বন্দী ছিল না; স্পেনীয়রা এল ১৫৯২ সালে, এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজরা আরও 
পবে। সম্ভবত ১৫৪১৯ সালে সেন্ট: ফ্রান্সস জেভিয়ার কর্তৃক থ্টধর্ম প্রচলিত হয়। জেসুইটদের 
ধমপ্রচারের অনুমাতি দেওয়া হযেছিল, এমনাঁক তাদের উৎসাহিত করা হত। এর কারণ অবশ 
রাজনৈতিক. কারণ বৌদ্ধ সংঘগূঁলি ছিল ষড়যন্ত্রের আন্ডা। এই কারণে এইসব শ্রমণদের দমন 
করে খ্টান ধর্মপ্রচারকদের অনশ্রহ দেখানো হয়। কিন্তু অজ্পকালের অধোই জাপানিরা অনুভব 
করল যে, এই মশনাররা বিপজ্জনক লোক, এবং আঁবলম্বে তারা রাীঁতিপারবর্তন করে এদের 
বিতাঁড়ত করার চেম্টা পেল। ১৫৮৭ সালেই এক খৃ্টানাবরোধশ আইন জার করা হয়, তাতে 
সমস্ত মিশনারদের বিশ দিনের মধো জাপান ছেড়ে দিতে আদেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় মৃতুাদণ্ড। 
এর লক্ষ্যপ্থল অবশ্য বাঁণকরা নয়। এও বলা হয়েছিল যে বাঁণকরা ব্যবসা চালাতে পারে, কিন্তু তাদের 
জাহাজে মিশনাঁর আনলে জাহাজ এবং তার সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এ আইনের উদ্দেশা 
ছ্বল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। 'হদেয়োশ বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল মে 
শমশনাররা এবং ধর্মান্তরিত জাপানিরা রাজনোতিকভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সন্দেহ যে 
খুব অথলক তাও নয়। 

এই ঘটনার অজ্পকালের মধোই একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে হিদেয়োশি বুঝলেন যে. তাঁর ভয় 
অমৃলক নয়; তাঁর ক্রোধের অবধি রইল না। ম্যানিলা গ্যালিয়নের কথা তোমার মনে আছে, ষা বছরে 
একবার করে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্ধ ও সেপনীয়-আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করত। একবার ঝড়ের 
ফলে জাহাজটা জ্ঞাপানি উপকূলে এসে পড়ে । স্পেনীয় ক্যাপ্টেন একটা পাখবাীর "মানাচতে স্পেন- 
রাজার 'বশাল সাম্রাজ্য দোঁখয়ে স্থানীয় জাপাঁনদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টায় 'ছিলেন। প্রশ্ন হঙগ-_ 
স্পেন কী করে এত বড়ো সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। তিনি উত্তর দিলেন যে, উপায় অতি সোজা। 
ীমশনারিরা যায় প্রথমে, এবং পরে বখন বহু লোক ধর্মাল্তারত হয় তখন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
শাসনবিভাগ বিধ্বস্ত করার জন সৈনাদল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর ধখন হিদেয়োশির কাছে 
গেল 'তিনি খুশি হলেন না মোটেই, এবং িশনারিবিদ্বেষ তাঁর বাড়ল বৈ কমল না। ম্যানিলা 


বাহংপৃথবীর সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ ২৩৭ 


গ্যালিয়নকে তিনি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু জনকয়েক মিশনারি ও তাঁদের দ্বারা ধর্মান্তারত কয়েকজনকে 
প্রাণদণ্ড 'দলেন। | 

ইয়েয়াস, শোগান হয়ে 'বিদেশশদের প্রাতি এর চেয়ে বোশ বন্ধুত্বভাব দোঁখয়েছিলেন। বৈদোশিক 
বাণিজ্য, বিশেষ করে তাঁর 'নজের বন্দর য়েদেতে, বাণিজ্যের প্রসার করতে তান বিশেষ সচেম্ট 
1ছিলেন। কিন্তু ইয়েয়াসুর মৃত্যুর পর খষ্টান-দমন-রশীতি আবার আরম্ভ হল। 'মশনারদের তাঁড়য়ে 
দেওয়া হল, এবং ধর্মাল্তারত জাপানিদের থৃ্টধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। বাঁণজারীীতরও 
পারিবর্তন হল, 'বিদেশীর্টের রাজনৈতিক আভসাঁন্ধ সম্বন্ধে জাপানিরা এতই সন্প্স্ত হয়ে পড়োছিল 
যে, যে রূপেই হোক, বিদেশীদের দেশের বাইরে রাখতেই হবে। 

জাপানের এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। শুধু 'বাস্মত হতে হয় এই ভেবে যে, 
ইউরোপণয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না 'মিশেও তাদের তীক্ষ7 দৃষ্টি দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদীর নেকড়েকে 
ধর্মের মেষচর্মের অন্তরালে দেখতে পেয্েছিল। পরবতর্শকালে এবং অন্য দেশে ইউরোপায়রা 
নিজেদের স্বার্থাসাম্ধর খাতিরে কেমন করে ধর্মের সহায়তা নিয়েছে তা সবাই জানে। 

এইবারে ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। সেটা হল জাপানের দ্বার-রোধ। বিশেষ 
চেল্টায় স্বতল্লীকরণ-রখৃতি অনুসৃত হল, এবং একবার আরম্ভ হয়ে" বিস্ময়কর সম্পূর্ণতার সঞ্চে। 
এ রাঁতি চলতে থাকে । কোনোরকম আপ্যায়ন না পেয়ে ১৬২৩ সালে ইংরেজরা জাপানে যাওয়া 
ছেড়ে দিল। পর-বংসর সবচেয়ে যাদের বোঁশ ভয় করা হত সেই স্পেনীয়রা বিতাঁড়ত হল। আইন 
জার হল ষে, কেবলমান্র অথ্‌ষ্টানরা বাণিজ্যের জন্যে বাইরে যেতে পারবে । কিন্তু তারাও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জে যেতে পারবে না। অবশেষে বারো বংসর পরে, ১৬৩৬ সালে জাপানের দ্বার পুরোপার 
বন্ধ হল। পত্তুগণজদের তাঁড়য়ে দেওয়া হল; খঙ্টান, অখন্টান, কোনো জাপানিরই বাইরে গেলে 
আর ফেরার আঁধকার রইল না, ফিরলে মৃত্যুদণ্ড! শুধু জনকতক ওলন্দাজ রইল, "কিন্তু তাদের 
বন্দর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। ১৬৪১ সালে এই ওলন্দাজদেরও 
* নাগাসাক-পোতাশ্রয়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে অপসারণ করা হল, এবং প্রায় কয়েদির মতো তাদের সেখানে 
রাখা হল। এইভাবে প্রথম পোতুগিজ-আগমনের ঠিক নিরানব্বই বছর পরে জাপান বাইরের পাঁথবীর 
সঞ্চে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'নজেকে রুদ্ধ করল। 

১৬৪০ সালে একাট পর্তুগীজ জাহাজ এল বাঁণজ্য পুনরায় আরম্ভ করার অনুমাতি চাইতে। 
অনুমতি মিলল না। জাপানরা দৃতসংঘ এবং নাঁবকদের আঁধিকাংশকে হত্যা করল, এবং জনকয়েককে 
ছেড়ে দল দেশে গিয়ে সংবাদ দেবার জন্য। 

২০০ বছরের উপর জাপান বাহঃপৃঁথবী থেকে সম্পূর্ণ 'বিচ্ছন্ন থাকল, তার প্রাতবেশী চশন 
ও কোরিয়ার কাছ থেকেও। বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগসূত্র রইল দ্বীপের মধ্যে জনকষেক 
ওলন্দাজ, এবং তীক্ষ] দৃম্টির মধো কালেভজ্জে আগত দুই-একজন চীনা । এই সম্পকচ্ছেদ জনিষটা 
অতান্ত অদ্ভুত 'জিনিষ। জানা ইতিহাসের কোনো কালে, কোনো দেশে এরকম ঘটনার আর-একটা 
উদাহরণ পাওয়া যায় না। এমনাক রহস্যময় তিব্বত অথবা মধ্য-আফ্রকাও তাদের প্রাতবেশবীদের 
' সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। নিজেকে "বিচ্ছিন্ন করা বিপঙ্জনক; শুধু ষে ব্যম্টির পক্ষে বিপজ্জনক 
তাই নয়, জাতির পক্ষেও। কিন্তু জাপান সে বিপদ কাটিয়ে উঠল, এবং আভান্তরধণ শান্তি ফিরে 
পেল, দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষতি ধীরে ধাঁরে কাটিয়ে উঠল। এবং অবশেষে যখন ১৮৫৩ সালে সে তার 
রূম্ধ গৃহের দরজা জানলা খুলল তখন আর-একটি অদ্ভুত কাজ করল। সে অগ্রসর হল ভীমবেগে, 
এতাঁদনের নম্ট সময়ের ক্ষাত আত অহ্ুপ সময়ে পূরণ করে নিল, ইউরোপশয় জাতিদের সমান-সমান 
হল এবং তাদের খেলাতেই তাদের পরাজিত করল। 

কশ নশরস ইতিহাসের এই নিরলভ্কার রেখাচন্রগল! যেসব অস্পস্ট ছায়ামৃর্ত একে একে 
এর মধা 'দিয়ে দ্রলে যাচ্ছে, কা প্রাণহীন তারা! তবু কখনও কখনও, যখন প্রাচীন যুগে লেখা বই 
পড়া যায়, মৃত অততের মধ্যে যেন প্রাণসণ্টার হয়, তাদের জীবনের রঙ্গমণ্ট আমাদের অনেক কাছে 
এগিয়ে আসে, আর আমাদের মতোই রান্তরমাংসের জশীবন্ত মানুষ, যারা ভালোবাসতে জানে, ঘ্‌পা 
করতে জানে, তারা এই রঙ্গমণ্টে এসে. দেখা-দেয়। আমি লেডি মূরাসাক নামে বহৃশত বংসর 
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আগের এক ভদ্রমাহলার কথা পড়ছিলাম; এই চিঠিতে যেসব গৃহষুদ্ধের কথা লিখোছি, তারও 
বহুকাল পূর্বের লোক 'তাঁন। তানি জাপানের সম্রাটের রাজসভায় তাঁর আঁভজ্ঞতার দীর্ঘ বিবরণ 
লাপবদ্ধ করে গেছেন; এই বইয়ের স্থানে স্থানে যখন পাঁড় তখন এর চমৎকার ঘনিষ্ঠ বিবরণগুলির 
রচায়ন্রী আমার কাছে একান্ত জীবন্ত হয়ে ধরা দেন, এবং প্রাচীন জাপানের রাজসভার সসীম অথচ 
কলাবদগ্ধ জগং চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 


৮২ 
ইউরোপে অন্তর্বিপ্লৰ 


৪ঠা আগস্ট, ১৯৩২ 


বেশ কয়েক দিন তোমার কাছে এই চিঠির ধারা বজায় রাখতে পার নি। শেষ বোধ হয় 
[িখোঁছ প্রায় দু সপ্তাহ আগে। বাইরের পৃথিবীর মতো কারাকক্ষেও মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন 
হয়, এবং কিছাদিন ধরে চিঠি লেখার কোনো উৎসাহ পাচ্ছ না, আম ছাড়া কেউ তো আর এ চিঠি 
দেখে না। একসঙ্গে জড়ো করে চিঠির রাশ গাঁছয়ে রেখে দ, কত কাল পরে, কত মাস কত বছর 
পরে তুমি পড়বে, এই আশায়। কত মাস কত বছর পরে! আবার যখন আমাদের দেখা হবে, তোমাকে 
দেখে অবাক হব, তুম কত বড়ো হয়েছ, কত বদলে গেছ! আমাদের কথা বলার এত জিনিষ থাকবে 
যে, তুমি এসব চিঠি পড়ার সময়ই পাবে না। ততাঁদনে চিঠির পাহাড় জমে যাবে, তার মধ্যে রুদ্ধ 
থাকবে আমার জীবনের কতশত ঘণ্টার কারাজীবন! 

তবু লিখব, এবং চিঠির স্তূপ বেড়েই যাবে। হয়তো তুমি পড়ে খুশি হবে। অন্তত আম 
ীলখে আনন্দ পাই। 

এঁশযার ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছাাঁদন কাঁটিয়োছ; ভারত, মালয়োশিয়া, চীন ও জাপানের 
গঞ্প করোছ। ঠিক যে সময়ে ইউরোপ জেগে উঠছিল এবং পাঁরাষ্থাত কৌত্হলোদ্দশপক হয়ে 
উঠাছল, সেই সময়েই আমরা ইউরোপ ছেড়োছ। রেনেসাঁস অথবা পুনজর্্ম শুরু হয়োছিল। নবজন্ম 
বলাই হয়তো ঠিক, কারণ যে ইউরোপ ষোড়শ শতাব্দীতে জাগাছল তা কোনো প্রাচীন যুগের 
অনুকরণ নয়। এটা সম্পূর্ণ নূতন 'জনিষ, কিংবা পুরোনো 'জানিষও যাঁদ হয় তবে তার উপরের 
আবরণ সম্পূর্ণ নতন। 

ইউরোপের সর্ব গোলবোগ ও অশান্তি, এবং রুদ্ধ স্থান ভেঙে বের হওয়ার আকাতক্ষা। 
বহুশত বৎসর ধরে এক সামাঁজক ও অর্থনোতিক বিধান সামন্তপ্রথানুসারে গড়ে উঠেছিল, এবং 
সমগ্র ইউরোপকে আঁধকার করে রেখেছিল। কিছুকাল ধরে এই বাহরাবরণের ফলে উদ্বোতি ব্যাহত 
হয়োছিল। 'কন্তু বহু স্থানে এই আবরণ ভেঙে পড়ছিল। কলম্বস ও ভাস্কো-ডা-গামা, এবং জল- 
পথের আঁদ-আবিচ্কর্তারা এই আবরণ ভেঙে বাইরে এসৌছলেন, এবং স্পেন ও পর্তুগালের 
আমোরিকা ও প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত আকাঁস্মক বিস্ময়কর এশ্বর্ধ ইউরোপের চোখ ঝলসে দিল এবং 
তাতে পরিবর্তন সহজ হয়ে এল। ইউরোপ তার সংকীর্ণ জলরেখার বাইরে তাকাতে আনম্ভ করল 
এবং পৃথিবীর কথা ভাবতে শিখল। বিশ্ববাণিজ্য ও পাঁথবশব্যাপণ সাম্রাজ্যের সম্ভাবনার পথ মৃন্ত 
হল। মধাশ্রেণীর লোকেদের শান্কবৃদ্ধি হল এবং পশ্চম-ইউরোপে সামন্তপ্রথা ক্রমাগত বাধার 
সুন্ট করল। রি 

সামন্তপ্রথা আগেই বাতিল হয়ে গিয়োছল। এই রগাঁতর বিশেষত্ব 'ছল, "কৃষিজশবীদের 
নিলন্জি শোষণ। বলপ্রয়োগে কাজ করানো, বিনা পারশ্রমিকে খাটানো, এবং জমির মালিককে দেয় 
বহঃপ্রকার কব, এসব তো ছিলই, তার উপর বিচারক ছিলেন মালিক নিজে । আগেই জেনেছ যে, 
কৃষকদের দুদশা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ চলাছিল। এই কৃষক-সংগ্রাম চার দিকে 
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ছাঁড়য়ে পড়ল এবং আরও ঘন ঘন হতে আরম্ভ করল; ইউরোপের বহু স্থানে যে অর্থনোতিক 
[বিপ্লব ঘটল, তা প্রাচীন সামল্তপ্রথার পাঁরব্তে মধ্যশ্রেণীয় অথবা বুর্জোয়া-রাম্ট্ের অভ্যুদয় 
ঘটাল; এর আগমনের জন্যে প্রধানত দায়ী কৃষক-ীবদ্রোহ এবং জ্যাকোয়ার ()200051135) 1 

পিন্তু মনেও কোরো না যে, এই পাঁরবর্তন খুব দ্রুত ঘটোছল। এর জন্যে অনেক সময় 
লেগোছল, এবং বহু বংসর ধরে ইউরোপে গৃহাবরোধ চলোছল। ইউরোপের অনেকখানি অংশ এই 
গৃহযুদ্ধের ফলে ধৰংসীভূত হয়োছিল। শুধু যে কৃষকষুদ্ধ তা নয়; তাদের মধ্যে ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট 
ও ক্যার্থালকদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ, স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য জাতীয় যুদ্ধ (যেমন নেদারল্যান্ডসে 
হয়োছল ), এবং রাজার আঁবসংবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণনর বিদ্রোহ! ভীষণ গোলমেলে, না? 
সাঁত্যই তাই। কিন্তু যাঁদ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও আন্দোলন অনুধাবন কাঁর তা হলে খাঁনকটা 
বোঝা যাবে। 

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কৃষকদের মধ্যে দুর্শা ছিল বহুলপাঁরমাণে, যার ফলে হল 
কৃষকসংগ্রাম। দ্বিতীয় কথা হল মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় এবং উৎপাদন-শান্তর বৃদ্ধ। উৎপাদনের জন্যে 
বোশি করে শ্রামক নিযুস্ত হচ্ছিল, এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটোছল। তৃতীয়ত, চার্চ ছিল সবচেয়ে 
বড়ো জামদারশ্রেণী। এটা ছিল তাদের প্রচণ্ড স্বার্থ, এবং তার ফলে সামল্তপ্রথার স্থায়ত্বের 
জন্যে তাদের ছিল গভশর চেম্টা। এমন কোনো অর্থনোতিক পাঁরবর্তন তাদের রূচিকর নয়, যার ফলে 
তাদের ধনসম্পান্ত থেকে বণ্চিত হতে হয়। ফলে, বখন রোমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ধর্মীবিদ্রোহ আরম্ভ 
হা, তখন অর্থনৌোতক 'বপ্লবের সথ্গে তা বেশ খাপ খেল। 

এই বিরাট অর্থনোতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সব দিকেই পাঁরবর্তন ঘটেোছিল--সামাজক, 
ধর্মসংকান্ত এবং রাজনৈতিক । যাঁদ তুমি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর 'দকে সুদরপ্রসারী ব্যাপক 
দৃম্টি দাও বুঝতে পারবে, কেমন করে এইসব আন্দোলন এবং পাঁরবর্তন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
সাধারণত এই সময়ের 'তনাট বড়ো আন্দোলনের উপরে জোর দেওয়া হয় রেনেসাঁস বা নবন্রাগরণ, 
'রফর্মেশন বা পাঁরনার্জন, এবং িস্লব। কিন্তু এসবের পিছনেই ছিল অর্থনোৌতক দুর্দশা এবং 
গোলযোগ, যার ফলে অর্থনোতক 'বপ্লব ঘটোছল, এবং যা সব পারবর্তনের মধ্যে সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য। 

রেনেসাঁস ছিল 'বদ্যার নবজল্ম-ীশজ্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উদ্বোধন, এবং ইউরোপীয় দেশ- 
সমূহের ভাষার উন্নাত। 'রফর্মেশন ছিল রোমান-ধর্মকর্তৃত্বের গবরুদ্ধে বিদ্রোহ, চার্চের দুনীতির 
1বরুদ্ধে জনসাধারণের "বিদ্রোহ; তা ছাড়া, ইউরোপের রাজন্যবর্গকর্তৃক তাদের উপরে প্রতুত্ব করার 
পোপের দ্াাবর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তৃতীয়ত, অভ্যন্তর থেকে চার্চের পারমাজনের প্রচেম্টা। বিপ্লব 
ছিল মধ্যশ্রেণীর রাজনোতিক সংগ্রাম, রাজাদের 'িয়ন্তিত রাখা এবং তাদের শান্ত সীমাবদ্ধ 
করার জন্যে। 

এইসব আন্দোলনের পশ্চাতে আর-একটা জানষ 'ছিল- ছাপাখানা । তোমার মনে আছে, 
আরবরা চাঁনাদের কাছ থেকে কাগজ তোর শিখোছিল, এবং ইউরোপ শিখল আরবদের কাছ থেকে। 
তা হলেও যথেষ্ট পাঁরমাণে শস্তায় কাগজ তৈরি করতে সময় লাগল। পণ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ইউরোপের নানা স্থানে- হল্যান্ড, ইতালি, ইংলন্ড, হাথ্গোর প্রভৃতি জায়গায় বই-ছাপানো আরম্ভ 
হল। কাগজ এবং ছাপা আরম্ভ হওয়ার আগে পৃথিবী কেমন ছিল কল্পনা করার চেষ্টা করো। 
আমরা কাগজ, ছাপানো বই প্রভাতিতে এতই অভাস্ত যে ছাপাখানা ছাড়া পৃথিবীকে কল্পনা করাও 
শন্ত। বই না ছাপয়ে জনসাধারণকে শুধু অক্ষরপরিচয় করানোও প্রায় অসম্ভব । বহু পাঁরশ্রমে বই 
হাতে করে নকল করতে হত, তাতে আতি সামান্য পারমাণ লোকই বই সংগ্রহ করতে পারত। শিক্ষা 
জিনিষটা ছিল বোঁশর ভাগই মৌখিক, এবং ছাত্রদের সবই মুখস্থ করতে হত। এই জিনিষটা এখনও 
সেকেলে মন্তব অথবা পাঠশালায় দেখতে পাবে। 

কাগজ এবং মুদ্রাষন্তের আঁবর্ভাবের পর থেকে এক আতি বিরাট পাঁরবর্তন ঘটল। সকুলপাঠ্য 
প্রভাতি ছাপানো বই দেখা দদল। আঁত শখদ্রই বহু লোকে লিখতে পড়তে শিখল। লোকে যত পড়ে 
তত চিন্তা করতে শেখে (অবশ্য এ কথা শুধু সঁচিন্তিত বইয়ের বেলাতেই খাটে, আজকাল যেসব 
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বাজে বই বের হয় তাদের বেলায় নয়)। আর লোকে যত বোশ ভাবে ততই বর্তমান পারাস্থাত 
পরাক্ষা করে সমালোচনা করতে শেখে । অজ্ঞতা পাঁরবর্তনকে ভয় করে। অজানা জিনিষের ভীতির 
ফলে তা গতানুগাতিক প্রন্থা আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে যতই দুরবস্থা থাক-না কেন। 'নিজের 
অন্ধতায় কোনোরকমে হোঁচট খেয়ে 'দন-গুজরান করে। কিন্তু সৃপাঠ্য বই পড়লে লোকে খাঁনকটা 
জ্ভানলাভ করে, ফলে খাঁনকটা চোখ ফোটে। 

কাগজ এবং মৃদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এই চোখ-ফোটার ফলে, যেসব বিরাট আন্দোলনের কথা 
বলাছ, তাদের প্রচণ্ড সহায়তা হয়। সর্বপ্রথম ছাপানো বইগুলির অন্যতম হচ্ছে বাইবেল, এবং যেসব 
লোকে শুধু বাইবেলের লাতিনভাষা শুনোছল অথচ বোঝে 'ন, তারা এখন নিজেদের ভাষায় পড়তে 
সমর্থ হল। পড়ার ফলে তারা সমালোচনা করতে শিখল, এবং যাজকসম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী আর তত 
থাকল না। বিদ্যালয়পাঠ্য বইও প্রচুর পারমাণে দেখা দিল। এই সময় থেকে আরম্ভ করে ইউরোপের 
ভাষাসমহের খুব দ্ুত অগ্রগতি ঘটল। এতাঁদন পর্যন্ত লাতিনভাষাই ছিল মৃখ্য। 

এই সময়ের ষশস্বী লোকেদের নামে ইউরোপের ইতিহাস পর্ণ । তাঁদের কারও কারও বিষয় 
পরে আলোচনা করব। সবর্দা, যখনই কোনো দেশ তার বাহরাবরণ ভেদ করতে সমর্থ হয়, তার উন্নাতি 
আরম্ভ হয় এবং বহন দিকে অগ্রগাঁত ঘটে । ইউরোপে এইরকম হয়েছিল, এবং ইউরোপের সমসামায়ক 
ইতিহাস আঁত কৌতৃহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, কারণ এই সময়েই অর্থনোৌতক ও অন্যান্য বড়ো 
পাঁরবর্তন ঘটেছিল। এর সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের তুলনা করে দেখো, অথবা সমসাময়িক ঢীনের 
সঙ্গে । আগেই বলেছি, এই দুই দেশই বহুরূপে ইউরোপ থেকে অগ্রসর ছিল। তবু তাদের ইতিহাসে 
একটা 'নাক্কয়তা আছে, যার তুলনায় এই ষুগের ইউরোপের ইতিহাস একটা প্রচণ্ড গাঁতশীলতায় 
পূর্ণ। ভারতে এবং চশনে বড়ো বড়ো রাজা এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব 'ছিল না, আত উচ্চ 
সংস্কৃতিও ছিল, কিন্তু একটা জিনিব-_বিশেষ করে ভারতবর্ষে জনসাধারণ ছিল নিস্তেজ এবং 
নাক্কিয়। শাসকসম্প্রদায়ের পাঁরবর্তন ঘটত, কিন্তু জনসাধারণ বিশেষ আপাঁন্ত জানাত না। তাদের 
যেন পুরোপ্ঁর পোষ মানিয়ে নেওয়া হয়োছিল, এবং আদেশ পালন করতে তারা এতই অভাস্ত ছিল 
যে, আপাত্তর কথাই উঠত না। ফলে, তাদের ইতিহাস মধ্যে মধ্যে কৌতৃহলোদ্দশপক হলেও তাতে 
[ছল নিছক ঘটনাবলশ এবং শাসকদের কাঁহনী, জনসাধারণের আন্দোলনের কথা নয়। আম জানি না 
চশন সম্বন্ধে এ ডীন্ত কতদর প্রযোজ্য । তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে এই উীন্তই সত্য। 
আর ভারতে ষা-কিছু দুর্দশা ঘটেছে এই শত শত বছর ধরে, সবই আমাদের জনসাধারণের অসুখশী 
অবস্থার অন্যে। | 

ভারতের আর-একাঁট স্বভাব, সামনে না তাকিয়ে শুধু পিছন ফিরে অতাতের 'দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করা-যে গৌরব আমাদের আগে ছিল তার দিকে, যে গৌরব একাঁদন আমরা পাব বলে 
আশা করি তার দিকে নয়। ফলে আমাদের দেশের লোকে শুধু অতাঁতের কথা ভেবে দশর্ঘ*বাস 
ফেলেছে, এবং অগ্রসর হওয়ার পাঁরবর্তে যখন যে যা আদেশ 'দয়েছে, মাথা পেতে নিয়েছে। 
পাঁরণামে সাম্রাজ্য টি“কে থাকে তার শান্তর উপর নির্ভর করে নয়, যে জনসাধারণের উপর তারা 
কর্তৃত্ব করে তাদের দাস-মনোভাবের উপর। 


৮৩ 
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যে অল্তার্বপ্লব সারা ইউরোপে প্রসার লাভ করছিল তার থেকেই রেনেসাঁসের অভ্যুদয় 
হল। এর প্রথম জন্ম ইতালির জাঁমতে, কিন্তু পৃম্টি ও বাঁদ্ধর জন্যে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করল প্রাচীন 
গ্রশস থেকে । গ্রীসের কাছ থেকে সে নিল তার সোন্দর্যানুরাগ, এবং দৌহক সৌন্দর্যের সঙ্গে 
অন্তরের গভশরতর আত্মার সৌন্দর্যের সংযোগসাধন করল। এ হল নাগারক-অভুদয়, এবং উত্তর- 
ইতালির নগরসমূহ একে আশ্রয় দিল। িশেষ করে ফ্লোরেন্স হল প্রথম যুগের রেনেসাঁসের গৃহ । 

ফ্লোরেন্সে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালশয় ভাষার দুই মহাকাঁব দান্তে এবং পেন্রকের 
উদয় হয়। মধ্যযুগে বহুকাল ধরে এই নগর ছিল ইউরোপের অর্থজগতের প্রধান নগর, যেখানে 
বড়ো বড়ো মহাজনদের আগমন হত। এ ছিল ধনীদের ছোটো একটা সাধারণতন্্; কিন্তু সে ধনীরা 
খূব প্রশংসনীয় চারন্রের ছিলেন না এবং তাঁদের স্বদেশের বড়ো লোকদেরও উৎপাঁড়ন করতেন। 
এর নাম দেওয়া হয়েছিল “চণ্চলচারিত্র ফ্লোরেন্স'। কিন্তু কুসীদজীবী মহাজন এবং স্বেচ্ছাচারী ও 
অত্যাচারণ শাসকসম্প্রদায় সত্তেও পণ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নগরে তিনজন স্মরণীয় ব্যান্তর 
উদ্ভব হয়োছিল-_লিওনার্দো দা 1ভণ্, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফাএল। তিনজনই ছিলেন আত 
নিপূণ শিজ্পী। িওনার্দো ও মাইকেল এঞজেলো অন্য দিকেও বড়ো ছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো 
গছলেন চমৎকার ভাস্কর, নিরেট মর্মর প্রস্তর থেকে বিরাট সব মৃর্ত কেটে বের করতেন। তা ছাড়া 
[তান ছিলেন দক্ষ স্থাপতাশজ্পী, এবং রোমে সেন্ট পিটারের প্রকান্ড ক্যাথিড্রাল প্রধানত তাঁরই 
পাঁরকজ্পনা অনূযায়ীী 'নার্মত। তিনি অতি দশর্ঘকাল জাঁবিত 'ছলেন, প্রায় নব্বুই বছর পর্যন্ত, 
এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেন্ট িটারের 'গর্জায় পাঁরশ্রম করোছিলেন। তাঁর জীবন সৃখের ছিল না, 
1তানি সকল বস্তুর বহির্ভাগের অভ্যন্তরে একটা-কিছ্‌ খজতেন, সর্বদা চিন্তা করতেন, সর্বদা 
বিস্ময়কর কাজে হাত 'দিতেন। তান একবার বলেছিলেন, “মানুষ হাত 'দয়ে ছাব আঁকে না, 
মস্তিদ্ক 'দিয়ে আঁকে ।” 

এই তিনজনের মধ্যে লিওনার্দো 'ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং নানা 'দক 'দয়ে সবচেয়ে 'বিস্ময়কর। 
তাঁর ধুগে সম্ভবত 'তানই ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বান্ত; মনে রেখো, ষে যুগের কথা বলাঁছ 
সে ধৃূগে বহু শীল্তমান পুরুষ জল্মেছিলেন। 'তাঁন ছিলেন আত দক্ষ 'চিন্নকর ও ভাস্কর, তা ছাড়া 
1বজ্ঞানী ও দার্শানক। তিনি সর্বদা অনুসন্ধান করতেন, পরাক্ষা করতেন, সব 'জানিষের কারণ বের 
করার চেষ্টা করতেন, এবং এক কথায় বলা যেতে পারে ষে, যেসব মহাবিজ্ঞান' আধুনিক বিজ্ঞানের 
পত্তন করোছিলেন, তিনি তাদের অনাতম। তিনি বলতেন, “দয়াশীল প্রকাঁতি কৃপা করে পাথবণশর 
সর্ব শিক্ষণীয় বয় রেখে গেছেন।” তান ছিলেন স্ব-শিক্ষিত লোক, এবং 'তারশ বছর বয়সে 
লা'তিনভাঘা ও অগ্কশাস্ত শিখতে আরম্ভ করেন। কালে তিনি বড়ো যাল্মিকও হয়েছিলেন এবং 1তাঁনই 
প্রথম প্রাণীদেহে রন্ত-চলাচল আঁবজ্কার করেন। দেহের গঠন তাঁকে মৃশ্ধ করত তিনি বলোছলেন, 
“কু-অভ্যাস ও িচারশান্তবিহীন অমাজত লোকের নরদেহের মতো সুন্দর একটি যল্ম, এমন জটিল 
শারশীরক গঠন থাকার কোনো আঁধকার নেই। তাদের থাকা উচিত শুধু একটা থলে, যার মধ্যে 
আহার্য নিয়ে আবার বের করে দেওয়া যায়; কারণ তারা আসলে খাদানালণ ভিন্ন আর কিছুই নয়।” 
1তাঁন নিজে নিরামিষাশী 'ছলেন এবং জাবজন্তুদের ভালোবাসতেন। তাঁর একাঁট অভ্যাস 'ছল-_ 
বাজারে খাঁচায়-ভরা পাঁখ কিনে আবলম্বে তাদের মত্ত করে দেওয়া। 

'লিওনার্দোর সকল প্রচেষ্টার মধ্য সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে 'বমানাবহারের চেম্টা। সফল তান 
হন নি, 'কিচ্তু সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়োছলেন। তাঁর গঠিত মতবাদ ও পরাক্ষাকে 
অনুসরণ করে এগয়ে যাওয়ার মতো কেউ ছিল না। হয়তো তাঁর পরে আরও জনদৃই 'লিওনার্দো 
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থাকলে আধুনিক এরোপ্লেন দু-তিন শো বছর আগে আবিন্কৃত হতে পারত। এই অদ্ভুত বিস্ময়কর 
মহাপুরুষ ১৪৫২ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, “তাঁর জশবন 
ছিল প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ ।” তিনি ক্রমাগতই প্রশ্ন করতেন, এবং পরীক্ষার সাহায্যে তাদের উত্তর 
বের করতে চেস্টা করতেন। তান যেন সর্বদাই অগ্রগামী হতেন, ভাবষ্যংকে হাতের মুঠোয় 
পাওয়ার জন্যে 

ফ্লোরেন্সের এই 'িতনজনের মধ্যে 'লওনার্দোর কথাই বিশেষ করে বললাম, কারণ 'তাঁন আমার 
আত প্রিয়। ফ্লোরেন্সের সাধারণতন্ত্ের ইতিহাস খুব প্রশীতপ্রদ নয়, কারণ এ হল বড়যল্ এবং 
উৎপশড়নকারশ স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ইাঁতিহাস। কিন্তু ফ্লোরেন্সে যেসব মহাপুর্ষদের অভ্যুদয় 
হয়োছল তাঁদের কথা মনে করলে ফ্লোরেন্সের অনেক দোষই, এমনাক তার সুদখোর মহাজনদেরও, 
ক্ষমা করা যেতে পারে। এখনও ফ্লোরেন্সের এইসব বিরাট সন্তানদের ছায়া তার উপর থেকে নিশ্চিহ 
হয়ে যায় নি; এই পরমরমণীয় নগরের রাজপথে ভ্রমণ করতে করতে, অথবা প্রাচীন ষূগের সেতুর 
নীচ দিয়ে যখন আরনো নদী বয়ে যায়, তার দিকে দৃম্টিপাত করলে, হঠাৎ মন যেন কেমন-এক 
মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, অতাঁত যেন দৃম্টির সামনে জীবন্ত রূপ পাঁরগ্রহ করে দাঁড়ায়। দাল্তে 
পথ বেয়ে চলে যান, তাঁর মানসনীপ্রয়া 'বিয়াপ্িচে তাঁর অঙ্গের মূদ্‌ সৌরভে পথ আচ্ছন্ন করে সামনে 
দিয়ে চলে যান। আর সংকণর্ণ রাজপথ দিয়ে গমনরত 'চন্তাঁবভোর 'লওনার্দোকে দেখা যায়, যেন 
জীবন ও প্রকীতর রহস্য সম্বন্ধে ধ্যানমন্ন। 

এইর্পে রেনেসাঁস পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালিতে বিকশিত হয়ে ক্রমে পশ্চিমে অন্যান্য দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়ল। দক্ষ শলপীরা চেষ্টা করলেন প্রস্তরে ও পটে জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে। 
ইউরোপের বহু চিত্রশালা ও প্রত্রগৃহ তাঁদের তোর ছবি ও ভাস্কর্যে পূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ইতালিতে শিল্পকলার নবজাগরণের অগ্রগতি মন্দ হল। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাশ্ডে নিপুণ 
শিল্পীদের অভু।দয় হল, তাঁদের মধ্যে একজন স্যাবখ্যাত শিল্পী হলেন রেমূক্রান্ট। এই সময়ে 
দ্পেনে ছিলেন ভেলাম্কে। কিন্তু আর নাম করে লাভ নেই, কারণ তাঁদের সংখ্যা প্রায় অগণ্য। যাঁদ 
এই শিল্পীশ্রেষ্ঠদের সম্বন্ধে বোশ কিছু জানতে ওৎস্‌ক্য থাকে, শিষ্পশালায় গিয়ে তাঁদের কণার্ত 
দেখো । তাঁদের নামে কিছ্‌ আসে-যায় না, তাঁদের বাণ িলীপবদ্ধ আছে তাঁদের [শল্পকলার সোন্দর্ষে। 

এই সময়ে, পণ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে, বিজ্ঞানও ধশরে ধীরে অগ্রগামী হয় এবং 
ক্রমে তার প্রাপ্য স্থান আঁধকার করে। চার্চের সঙ্গে বিজ্ঞানের তশব্র বিরোধ বেধোছল, কারণ চার্চ 
জনসাধারণের 'চন্তা এবং গবেষণায় ব*্বাস করতেন না। চার্চের বি*বাস অনুসারে পাঁথবী 
বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্য এর চার দিকে ভ্রমণ করে, আর যতসব নক্ষত্র স্বর্গের 'স্থির 
জ্র্যোতিদ্কাবন্দ। যে-কেউ এর বিরোধী কথা বলত সেই ধর্মদ্রোহাী, এবং হয়তো-বা ইনকুইজিশনের 
হাতে পড়ত। এ সত্বেও কোপার্নিকাস্‌-নামক একজন পোল্যান্ডবাসী এই বিশ্বাস অস্বীকার করে 
প্রমাপ করে দিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চাব দিকে ঘোরে । এইর্‌পে তিনি বিশবজগৎ সম্বন্ধে বর্তমান 
ধারণার ভান্তস্থাপন করলেন। তিনি ১৪৭৩ থেকে ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত বেচে ছিলেন৷ তাঁর এই 
বৈপ্লাবক ও ধর্মদ্রোহশ মতামত সত্ত্বেও তিনি কোনোরকমে চার্চের ক্রোধ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। 
গকল্তু তাঁর পরে যাঁরা এলেন তাঁদের অদূম্ট অত ভালো ছল না। জিওপণানো ব্লুনো -নামক জনৈক 
ইতালণয় প্রচার করলেন যে, পাঁথবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে এবং নক্ষত্ররা নিজেরাই এক-একটা 
সূর্য; এবং এর ফলে তাঁকে ১৬০০ সালে রোমে চার্চের হাতে পুড়ে মরতে হয়। তাঁর সমসামার়ক 
একজন, গ্যালিলিও, 'যাঁন দ্‌রবীক্ষণ যন্মের উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁকেও চার্চ থেকে ভীতপ্রদর্শন 
করা হয়োছল; তিনি ছিলেন ব্রুনোর চেয়ে দুর্বলচিত্ত, এবং তাঁর মত প্রত্যাহার কনাই গিনি বৃদ্ধির 
কাজ 'ববেচনা করেছিলেন। অতএব তিনি চার্চের কাছে স্বীকার করলেন যে, তাঁরই ভুল হয়েছে; 
পৃথিবীই ঠব*বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্ধ তার চার দিকে ঘোরে। তা সত্তেও তাঁকে প্রায়শ্চন্তের জন্যে 
কিছুকাল কারাবাস করতে হয়েছিল। 

বোড়শ শতাব্দীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের অনাতম ছিলেন হার্ভ, যান আবিসংবাদশরূপে 
জবদেছে রন্ত-চলাচল সপ্রমাপণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে গাঁণতাবিদ 


রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ২৪৩ 


আইজাক নিউটনের নাম পাওয়া যায়। তানি মাধ্যাকর্ষণ-শান্ত আঁবন্কার করে প্রকৃতির কাছ 
থেকে তার আর-একটা গোপন রহস্য উল্বাঁটিত করেন। 

বজ্ঞান সম্বন্ধে এই পর্যন্তই থাক। এই সময়ে সাহিতোরও বিশেষ অগ্রগাঁত হয়েছিল। 
চার দিকে য়ে নূতন ভাবধারা ছাঁড়য়ে পড়েছিল, নবীন ইউরোপাঁয় ভাষাসমূহকে তা বিশেষভাবে 
উদ্বুদ্ধ করল। এসব ভাষার আস্তত্ব তখনই 'কছ-কাল যাবৎ ছিল; ইতা'লতে হাতিমধ্যেই কয়েকঞ্জন 
মহাকাঁবর অভ্যুদয় হয়োছল। ইংলশ্ডে জন্মোছলেন চসার। কিন্তু সারা ইউরোপে লাতিনভাষা 
[ছল 'শাক্ষতসমাজ ও চার্চের ভাষা, এবং অন্যান্য ভাষা তার অনেক নীচে পড়ে ছিল। সেসব ছিল 
সর্বসাধারণের ভাবা অর্থাৎ ভার্নাকুলার, যে অদ্ভুত নামে এখনও অনেকে ভারতীয় ভাষাসমৃূহকে 
আঁভাহত করে। সেসব ভাষায় লেখা যেন লোকের কাছে সম্মানের হানিকর 'ছিল। 'কিল্তু নবজ্জাগ্রত 
ভাবধারা, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভব, এইসব ভাষাকে এগিয়ে 'নিয়ে চলল । ইতালণয় ভাষা হল 
সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী । তার পরে এল ফরাসি, ইংরোজ, স্প্যানিশ, সবশেষে জর্মন। ফ্রাল্সে 
ষোড়শ শতাব্দীতে একদল নূতন লেখক স্থির করলেন যে তাঁরা লাতিনের পরিবর্তে নিজেদের ভাষায় 
ব্নচনা করবেন, এবং এইর্‌পে তাঁদের প্রাকৃতকে এতদূর উন্নত করবেন যাতে তা শ্রে্চ সাহত্যের 
উপষ্যন্ত বাহন হতে পারে। 

এইরূপে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অগ্রগতি হল, এবং ক্রমশ তাদের সম্পদ ও শান্তবৃদ্ধির ফলে 
তারা বর্তমানের মনোরম ভাষাসমূহে পাঁরণত হয়েছে । আঁধকসংখ্যক বিখ্যাত লেখকের নাম না করে 
মানত গোটাকয়েক নাম বলছি। ইংলণ্ডে ১৫৬৪ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত ছিলেন ষশস্বী শেকজ্সপীয়র। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর অব্যবাহত পরে এলেন 'মল্টন-_“প্যারাডাইস-লস্ট'-এর অন্ধ কাঁব। ফ্রান্সে 
ছিলেন দার্শীনক দেকার্তে এবং নাট্যকার মালয়ের, দুজনেই সপ্তদশ শতাব্দীতে । মাঁলয়ের হলেন 
প্যারসের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় রঙ্গমণ্চ 'কমোদ ফ্রাসেইজ'এর প্রাতষ্ঠাতা। স্পেনে শেক্সুপীয়রের একজন 
সমসামায়ক ছিলেন 'ডন্‌ কুইক্সোট'এর লেখক সারভেশ্টিস্‌। 

আর-একটি নাম এইখানে করব, তাঁর মহত্তেব জন্যে নয়, শুধু আতিপারচিত বলে। সে নাম 
হল মাকিয়াভেলি, ফ্লোরেন্সের আর-একজন অধিবাসী । তিনি ছিলেন পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর 
সাধারণ একজন রাজনশীতক, কিন্তু তান পপ্রন্স-নামক একখানা বই িলখোছলেন, যা খুব 
খ্যাঁতলাভ করে। এই বই থেকে আমরা তৎকালীন রাজনীতিকদের এবং রাজাদের মনের খাঁনকটা 
পাঁরচয় পাই। মাকিয়াভেলর মতে রাজ্যশাসনেব জন্যে ধর্মের প্রয়োজন আছে; মনে রেখো, প্রজা- 
সাধারণকে ধার্মক করার জন্যে নয়, তাদের যাতে শাসন করে পদদালত করে রাখা যায়, সেই জন্যে। 
রাজার পক্ষে মিথ্যা জেনেও কোনো ধর্মকে সমর্থন করা কর্তব্য হতে পারে! মাকয়াভোলির মতে 
“রাজার পক্ষে জানা প্রয়োজন, কেমন করে একই কালে মানূষ এবং পশু, সংহ এবং শৃগালের ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হয়। যাঁদ তিনি এমন কোনো কথা 'দয়ে থাকেন যার ফলে তাঁর আঁনস্ট হতে পারে, 
তা হলেও তাঁর পক্ষে সে কথা রাখা উঁচতও নয়, সম্ভবও নয়।......আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সর্বদা 
সাধ্‌ হওয়ায় অজন্র অস্মাবধা আছে। কিন্তু সাধ, 'বিশবাসা, সদয় এবং ধার্মিক হওয়ার ভান কবায 
লাভ আছে। ধর্মের ভানের চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ আর নেই।” 

বিশেষ সৃবিধের নয়, তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়ায়, যে লোকটা ষত বড়ো পাঁজ সে তত 
বড়ো রাজা । তৎকালশন ইউরোপে এই ছিল মোটামুটি রাজাদের মনোভাব, এবং এর ফলে যে আঁবরাম 
গোলযোগ চলোঁছল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অতদূর পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কা 2 
এখন পর্যচ্ত সাম্রাজ্যবাদী শান্তদের আচরণ অনেকটা মাকষাভেলির রাজার মতোই। ধার্মকতার 
ভানের নীচে আছে লোভ, নিম্ঠুরতা এবং ষথেচ্ছাচার; সভ্যতার হস্তাবরণের নীচে আছে *বাপদের 
তীক্ষ] নখর। 


৮৪ 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিদ্রোহ এবং কৃষাণ-যদ্ধ 
৮ই আগস্ট, ১৯৩২ 


পণ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক 'চাঠ তোমাকে আগেই 
লিখেছি । মধ্যযুগের অন্তর্ধান, কীষিজীবীদের দুরবস্থা, মধ্যাবজ্তশ্রেণীর অভ্যুদয়, আমোরকা ও 
প্রাচ্য দেশের জলপথের আঁবচ্কার, ললিতকলার উন্নাতি, বিজ্ঞানের প্রগাতি এবং ইউরোপের ভাষা- 
সমৃহ, এতগুলো বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বলোছি। কিন্তু এই রেখাচিন্রের সম্পৃণাঁকরণের জন্যে 
আরও অনেক-কিছু বলা প্রয়োজন। মনে রেখো, আমার শেষ দুটো চিঠি, জলপথ সম্বন্ধে চিঠি, যে 
চিচিটা এখন লিখাঁছ এবং সম্ভবত এর পরেও দু-একটা লিখব, সবই ইউরোপের একই যূগের কথা । 
বাভন্ন আন্দোলন পৃথক করে বর্ণনা করাছ, কিন্তু এসব মোটামুটি একই সময়ে ঘটোছল এবং 
পরস্পরের ছবারা প্রভাবান্বিত হয়োছল। 

রেনেসাসের পূর্বেও রোমান চার্চের সংঘের মধ্যে গোলমালের আভাস পাওয়া গিয়েছিল! 
চার্চের কঠোর কর্তৃত্বের চাপ রাজা প্রজা সকলেই অনুভব করে অম্প-অল্প বিরান্ত ও সন্দেহ প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেছিল। তোমার মনে থাকতে পারে, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পোপের সঙ্গে বেশ- 
একট; বিবাদ করেছিলেন, এবং বাহজ্করণের (93:001111110111020017) ভয়েও বিশেষ শঙ্কিত হন নি। 
সন্দেহ এবং অবাধ্যতার এইসকল লক্ষণ রোমের ক্লোধ উৎপাদন করেছিল, এবং এই নূতন ধর্ম- 
দ্রোহতার শেষ করবার জন্যে ধর্মসংঘ উঠে-পড়ে লাগল। এই উদ্দেশ্যে ইনৃকুইজশনের স্যাম 
হয়, এবং সারা ইউরোপে ধর্মদ্বেধী অপবাদে বহু হতভাগাকে, এবং ডাইনী অপবাদে বহু 
নারীকে. প্াঁড়য়ে মারা হয়। প্রাগের জন্‌ হাস্‌কে এইরুপে ফাঁদে ফেলে পাঁড়য়ে মারা হয়, তার 
ফলে বোহেমিয়াতে তাঁর অনুসরণকারীরা (যাদের বলা হত হাসাইট, অর্থাৎ হাস্‌-মতাবলম্বশ ) 
ধবদ্রোহ ঘোষণা করল । ইনকুইজশনের বহু অত্যাচারের ভয়েও রোমান চার্চের বিরুদ্ধে এই নূতন 
দিদ্রোহের ভাব দমন করা গেল না। প্রসার ঘটল, নিঃসন্দেহ প্রধান ভূম্যধিকারীর্পে চার্চের 
বিরুদ্ধে কষজশীবীদের মনোভাব এর সঙ্গে যুক্ত হল; এবং স্বার্থের খাতিরে বহু স্থানে রাজারা 
এই বিদ্রোহী মনোভাবকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কারণ, তাঁদের নজর ছিল চার্চের 'বপুল 
সম্পান্তর উপর- ঈর্ধান্বিত লোল্‌প দৃন্ট। বই এবং বাইবেল ছাপা হওয়ার ফলে এই প্রধীমিত 
বাহুর বৃদ্ধি ঘটল। 

ষোড়শ শতাব্দশর প্রথম দিকে জর্মীনতে মার্টিন লুথারের জল্ম হয়। ইনি পরবতরঁকালে 
রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। একবার রোমে গিয়ে সেখানকার চার্চের দুনাঁতি ও 
িলাসব্যসন চাক্ষুষ করে তাঁর অপারিসীম বিরান্তর উৎপাদন হয়। তান নজে ছিলেন একজন খষ্টান 
ধর্মযাজক । এই বিসংবাদ বাড়তে বাড়তে ক্রমে রোমান চার্চ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল, পাঁশ্চম- 
ইউরোপ দুই বিবদমান দলে বিভন্ত হল, শুধু ধর্মসম্বন্ধীয় নয়, রাজনশীতর 'দিক দিয়েও । প্রখন 
' মতাবলম্বণ গ্রীক চাচেরি দলতুন্ত রাশিয়া এবং পূর্কইউরোপ এই কলহের বাইরে থাকল । এই চারের 
দিক দিয়ে প্রকৃত ধর্মীবশবাস থেকে রোমও ছিল বহন্দ্‌রে। 

এইরুপে প্রোটেস্ট্যাশ্ট-বিদ্রোহের পত্তন হল। এর নাম হল 'প্রোটেস্ট্যান্ট', কারণ এ রোমের 
চার্চের বহু অনূম্ঠানের বিরুদ্ধে 'প্রোটেস্ট' অর্থাৎ প্রাতিবাদ জানয়েছিল। এর গ্প থেকে বরাবর 
পাশ্চম-ইউরোপে খষ্টধর্মের দুটি 'বাভন্ন শাখা চলে আসছে- রোমান ক্যার্থালক ও প্রোটেস্ট্যা্ট। 
কিন্তু প্রোটেস্ট্যাপ্টরা নিজেরাই বহু 'বাঁভম্ব সম্প্রদায়ে বিভন্ত। 

চাচের 'বিরৃদ্ধে এই আন্দোলনের নাম হল “রফর্েশন' অর্থাৎ সংস্কার । এটা প্রধানত 
চার্চের দুনাতি এবং সঞ্চে সচ্গে প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে জনবিন্রোহ। এর পাশে পাশে বহু রাজা 
চেয়েছিলেন তাঁদের উপরে পোপের প্রাধান্যের প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটাতে । তাঁদের রাজনোতক ব্যাপারে 
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পোপের হস্তক্ষেপ তাঁদের 'বিলক্ষণ 'বিরানস্ত উৎপাদন করেছিল। 'রিফর্মেশনের আর-একাট, অর্থাৎ 
তৃতশয় 'দিক ছিল, তা হুল চার্চের অনন্ত ধার্মিকগণ কর্তৃক ভিতর থেকে চার্চের দনাশীত 
দূর করা। 

চার্চের দুটি বধান ছিল- ফ্রাল্সিস্কান এবং ডোমানকান--তা হয়তো তোমার মনে আছে। 
ষোড়শ শতাব্দীতে যে সময়ে মার্টিন লুথারের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন ইস্ন্যাশিয়াস-নামক 
লয়োলার একজন স্পেনীয় কর্তৃক আর-একটি নূতন সংঘবিধানের সৃষ্ট হয়। তান এর নাম দেন 
শশুর ধর্মসমাজ', এবং এ সম্প্রদায়ের দলভুত্ত ব্যান্তরদের বলা হত জেসূইট। জেসুইটদের চখন 
ও প্রাচাদেশ -শ্রমণের কথা আগেই বলেছি। এই "ষশৃ-সমাজ' ছিল একটি অসাধারণ সাঁমাতি। 
এর উদ্দেশ্য ছিল রোমান চার্চ ও পোপের আঁবরাম এবং যথোপবন্ত সেবার জন্যে লোককে 
শাক্ষিত করে তোলা। এই শিক্ষা ছিল আত দুর্হ, এবং এর ফলে চার্চের অনুগত অসামান্য 
কর্মততপর সেবকগোম্ঠীর সৃষ্ট হয়। চার্চের প্রতি আনুগত্য তাদের এত আঁধক ছিল যে, তারা 
বিনা প্রশ্নে অম্ধভাবে তার আদেশপালন করত, এবং নিজেদের শক্তির শেষাবন্দুটুকু পর্যন্ত দিত। 
চার্চের লাভের জন্যে আত্মবলি দিতেও তারা কুশ্ঠিত হত না। চার্চের সেবার জন্যে বিবেক-বৃদ্ধি 
বসর্জন দিতেও তাদের বাধত না শোনা যায়। চার্চের মঙ্গলেই যেকোনো অনায়ের মাজননা 
ধছল। 

এই অসাধারণ সামাত রোমান চার্চকে অজন্্র সাহায্য করেছিল। শুধূ-যষে সংঘের নাম ও 
বাণী তারা দূর-দূরাল্তরে বহন করে নিয়ে যেত তাই নয়, উপরন্তু তাদের কাজে চার্চের অনেক 
উন্নাত হয়োছল। অংশত আভান্তরীণ সংস্কারের জন্যে আন্দোলনের ফলে, এবং খানিকটা 
প্রোটেস্টযান্ট-বিদ্রোহের বিপদের জন্যে রোমে দূনাঁতি অনেক কমে গিয়োছল। এইর্‌পে িফর্মেশন 
যে শুধু চার্চকে দুই ভাগে ভাগ করল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকেও খানিকটা সংস্কার সাধন 
করেছিল। 

প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের অভ্যুদয়ের সত্গে সঙ্গে ইউরোপের রাজনাবর্গ কেউ এ পক্ষে, কেউ 
ও পক্ষে যোগ 'দিলেন। এ ব্যাপারে ধর্মীবশ্বাসের বিশেষ কোনো স্থান গছিল না। আসল উদ্দেশ্য 
ছিল রাজনীতি এবং লাভের বাসনা । এই সময়ে হোলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট ছিলেন পণ্চম 
চালস্‌, একজন হাপ্স্‌বৃর্গ। তাঁর পিতআ এবং [িতামহের বিবাহের ফলে তান একটি বিরাট 
সা্াজ। উত্তরাধকারসতে পেয়েছিলেন, যার অন্তর্গত ছিল আস্ট্িয়া, জম্মশন (নামেমান্ত্), স্পেন, 
নেপ্লস্‌ ও 'সাঁসলি, নেদারল্যান্ডস এবং স্প্যানশ-আমেরকা। সেকালে এইরকম ভাবে বিবাহের 
যৌতুকর্পে রাজ্যবাদ্ধি খুবই জনপ্রিয় ছিল! এইর্‌পে চার্লস্‌ স্বকীয় কোনো গুণ ব্যতিরেকেই 
অর্ধ-ইউরোপের অধাশবর হয়ে হয়ে উঠলেন এবং কিছুকাল বাবং তাঁর খ্যাতির অন্ত রইল না। 
তিনি প্রোটেস্টযাণ্টদের নিরে পোপের পক্ষ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। সংস্কাবের ধারণার সঙ্গে 
সামাজ্যবাদের ধারণা খাপ খায় না। কিন্তু ছোটখাটো জর্মন রাজাদের মধ্যে অনেকেই প্রোটেস্ট্যান্টদের 
পক্ষ নিলেন; এবং গোটা জর্ননি দুই বিবদমান সম্প্রদায়ে পারণত হল-রোমান এবং লুখারান। 
এর স্বাভাবিক পাঁরিণাঁত হল, জমশীনতে গৃহযুদ্ধ । 

ইংলণ্ডে বহবিবাহিত রাজা অস্টম হেনার পোপের বিরোধণ হয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ 
নিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নিজের পক্ষ নিলেন। চার্চের সম্পাত্তর দিকে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি 
ছিল, এবং রোমের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তিনি চার্চ ও 'বাভাষ ধর্মের ভূসম্পান্তি বাজেয়াপ্ত 
করে নিলেন। পোপের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের একটা ব্যান্তগত কারণ ছিল যে, তান পত্ধীকে ত্যাগ 
করে আর-একজন রমণীকে বিবাহ করতে চেয়োছিলেন। 

ফ্রান্সে পরিস্থিতি ছিল একট; অল্ভুত। রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কার্ডিনাল 1রশেলিউ, 
ইনি নিজেই ছিলেন রাজোর প্রকৃত শাসক। 'রিশেলিউ ফ্রান্সকে রোমের পক্ষে রাখলেন এবং স্বদেশে 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট-বাদকে চূর্ণ করলেন। কিন্তু রাজনশীতর গাঁত এতই কুটিল যে, জর্শনতে তান 
প্রোেষ্াপ্ট-বাদকে সাহাষ্য করতে লাগলেন, যাতে জর্মীন গৃহযুদ্ধের 'ফলে দা্বল ও একাহণন 
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হয়ে যায়। ফ্রান্স ও জর্মীনর শত্রুতা ইউরোপের হীতিহাসে ধারাবাহকভাবে বরাবর চলে 
আসছে। 

প্রধান প্রোটেস্ট্যা্ট লৃথার পোপের প্রাধান্যের 'বিপক্ষাচরণ করেছিলেন। “কিন্তু তাঁর ধর্মমত 
উদার ছিল এ কথা কম্পনাও কোরো.না। যে পোপের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তান নিজেও তাঁরই 
মতো অনুদার 'ছিলেন। ফলে 'িফর্মেশন ইউরোপে ধর্মস্বাধীনতা আনল না। বরং ধর্মান্ধতার 
নৃতন দ্টান্ত 'নয়ে এল--পউরটান এবং কাল্‌ভিনিস্ট্‌। কালৃভন ছিলেন পরবতণঁ যুগের 
প্রোটেস্ট্যান্ট-আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর সংগঠন-শান্ত ছিল ভালো, এবং িছুকাল তিনি 
জেনেভা-নগরণশ শাসন করোছিলেন। জেনেভার পার্কে অবাস্থত 'রিফর্মেশনের উদ্দেশে স্থাঁপত 
িবরাট স্মৃতিস্তচ্ভের কথা তোমার মনে আছে? কালূভিন ও অন্যান্য নেতাদের মার্তসংবালত 
1বশাল প্রাচীর ? তাঁর পরমত-অসাহফ্তা এতই প্রবল ছিল যে, যাদের মত কালৃভনের সঙ্গে মিলত 
না তাদের অনেককেই 'তান পুড়িয়ে মেরেছিলেন। 

লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট-মতবাদ জনসাধারণের সমর্থনে লাভবান হয়েছিল, কারণ রোমান 
চার্চের 'বরুদ্ধে লোকের মন 'ছিল উত্তেজত। আগেই বলেছি, চাঁষদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, 
এবং দাঞঙ্গাহাঙ্গামা হত ঘন ঘন। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা জর্মীনতে রীতিমতো কৃষাণ-যুদ্ধে পাঁরণত 
হয়। যে কুরীতির ফলে তাদের এত দুর্দশা, চাঁষরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে আত ন্যায়সংগত 
দাবি জানিয়েছিল ষে, সার্ফরীতির প্রায় ক্লীঁতদাসের মতো অবস্থা) উচ্ছেদ হোক, এবং তাদের 
শিকার করা ও মাছ ধরার আঁধকার দেওয়া হোক। কিন্তু এটুকুও তাদের দেওয়া হয় নন, এবং 
জর্মনির রাজারা সর্বপ্রকার বর্বরতার সাহায্যে তাদের দমনের চেস্টা করোছলেন। এবং এত বড়ো 
সংস্কারক ল.থারের মনোভাব কীরকম ছিল? তান 'কি দাঁরদ্রু কীষজীবীদের পক্ষাবলম্বন করে 
তাদের ন্যায়সংগত দাবির সমর্থন করেছিলেন? মোটেই না! সাঞফ্রীতির উচ্ছেদের জন্য 
কৃষাণদের দাব সম্বন্ধে তান বলোছিলেন: “এই ব্যাপারের ফলে সব মানুষই সমান হয়ে যাবে, ফলে 
খৃষ্টের আধ্যাত্বক স্বর্গরাজ্য পার্থব হয়ে পড়বে। অসম্ভব! বৈষম্য ব্তঈত পুথবীর রাজ্যের 
অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিছু লোক হবে স্বাধীন, ফিছু থাকবে দাস, কেউ হবে শাসক, কেউ 
বা হবে শাসিত।” তিনি চাঁষদের গাল দিয়ে তাদের ধংস করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন : 
“অতএব আমাদের সকলের উীচত তাদের 'নর্মল করা, অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা, প্রকাশ্যে অথবা 
গোপনে; মনে রেখো 'বিদ্রোহীর চেয়ে 'বিষান্ত ঘৃণিত শয়তানের চর আর কিছু নেই। খ্যাপা 
কুকুরকে যেমন করে মারে, তাকেও তেমনি করে হত্যা করো। কারণ তুম যাঁদ তার উপরে চড়াও 
না হও, সে তোমার উপরে চড়াও হয়ে তোমার জাম ছিনিয়ে নেবে।” ধর্মনেতা এবং সংস্কারকের 
বাণাই বটে! 

অতএব দেখা যাচ্ছে স্বাধখনতা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা শুধু উচ্চশ্রেণীর জন্যে, দারদ্র 
জনসাধারণের জন্যে নয়। জনসাধারণ প্রায় প্রাতি ধূগে জানোয়ারের মতো উপায়ে জীবনযাত্রা 
নর্বাহ করেছে। লুথারের মতে এই রাঁতিই চলা প্রয়োজন, কারণ এই হল দৈবের লিখন। 
রোমের বিরূদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের বড়ো কারণ হল, জনসাধারণের অর্থনৌতিক দুরবস্থা । 
এই দুরবস্থা প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের অনুকূল হওয়ার এর সুযোগ গৃহীত হয়োছিল। কিন্তু 
যখন মনে হুল, সার্ফরা বড়ো বৌশ দূর এাঁগয়ে যাচ্ছে, এবং হয়তো-বা দাসত্বপ্রথা 'থেকে মস্ত 
পাবার পথে-এটা তো একটা বেশ বড়ো ব্যাপার- প্রোটেস্ট্যান্ট-নেতারা তাদের দমনের জন্যে রাজাদের 
পক্ষাবলম্বন করলেন। জনসাধারণের স্াদনের তখনও বহু বিলম্ব ছিল। যে নৃতন ষুগের 
উদয় হাচ্ছল তা হল মধাবিত্ত শ্রেণীর অভ্যদয়ের ষুগ। ষোড়শ শতাব্দীর এইস্মস্ত সংগ্রাম ও 
বিরোধ থেকে যেন অবশ্যম্ভাবীর্পে অল্প অ্প করে এই শ্রেণীর উদয় দেখা যায়। 

এই নবজাগ্নত মধ্যবিত্তশ্রেণশী যেখানেই একটু প্রবল হয়েছিল সেখানেই প্রোটেস্ট্যান্ট- 
মতবাদের প্রসার হল। প্রোটেস্ট্যাপ্টদের মধ্যে.বহ 'বাভন্ন সম্প্রদায় ছিল। ইংলণ্ডে রাজা স্বয়ং 


২৪৮ বিশব-ইতহাস প্রসঞ্গ 


চার্চের প্রধান হলেন-__ধর্মীব*বাসের রক্ষক';* এবং চার্চ বলতে গেলে আর চার্চ থাকল না, হল 
সরকার একি দস্তর। চার্চ অব্‌ ইংলন্ড সেই থেকে আজ পর্যন্ত এইরকমই আছে। 

অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে জর্মীন সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যা্ডূসে, অন্য অন্য সম্প্রদায় 
প্রাধান্য লাভ করল। মধ্যশ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খেত বলে কাল্‌ভানিজমের 'বন্তার ঘটল। 
ধর্মীবষয়ে কালঁভন ছিলেন প্রচণ্ডর্পে অসহিঞণু। তথাকাঁথত ধর্মদ্রোহীদের যল্ণা দেওয়া 
হত এবং পুড়িয়ে মারা হত, এবং সংঘের অন্তর্ভূন্তদের তঈব্র নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখা হত। 
কন্তু বাবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর উপদেশ ক্লমবর্ধমান বাণিজোর পক্ষে রোমান ক্যাথালক ধর্মের চেয়ে 
অধিক পাঁরমাণে উপযোগী 'ছিল। ব্যবসায়ে লাভ করা তাঁর মতে ঈশবরানূমোদিত, এবং ধারের 
ব্যবসাকে উৎসাহত করা হত। অতএব নূতন মধ্যাবন্তশ্রেণী পুরোনো ধর্মীবশবাসের এই নবাঁবধান 
গ্রহণ করে হৃন্ট মনে অর্থোপাজন করে চলল । সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা জনসাধারণের 
সহানুভূতির সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এখন জাঁমদারদের উপরে বিজয়ী হয়ে তারা জনসাধারণকে 
অবহেলা এবং উৎপনড়ন করতে লাগল। 

কিন্তু মধ্যাবস্তশ্রেণীর সামনে এখনও বহু প্রাতিবন্ধক 'ছল। স্বয়ং রাজা ছিলেন তাদের 
প্রগাতির অন্তরায়। নগরবাসী জনসাধারণের সঙ্গে রাজা যোগ দিয়েছিলেন ভূম্যাধকারশদের দমন 
করতে। এখন ভূম্যধিকারীরা শীন্তহীন হয়ে পড়ায় রাজার প্রতাপ অনেক বোশ বৃদ্ধি পেল, 
এবং তারি প্রাধানো হস্তক্ষেপ করার কেউ রইল না। রাজা এবং মধ্যাবস্বশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম তখনও 
শুরু হয় নি। 


৮৫ 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্ত 
২৬শে আগস্ট, ১৯৩২ 


আবার আমি কর্তব্যে অবহেলা আরম্ভ করোছি। শেষ চিঠি লিখোছলাম বেশ 'কদ্দিন 
আগে। আমাকে তাগাদা দেওয়ার কেউ নেই। ফলে মধ্যে মধ্যে টিলা দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত 
থাঁক। আমরা একত্র থাকলে অবশ্য এটা হত না। কিন্তু তাঁম আম একসঙ্গে কথা বলতে পেলে 
চিঠি লেখারই বা কণী প্রয়োজন থাকত ? 

আমার শেষ কয়খানা চিঠি ইউরোপের রাজনোতিক আন্দোলন ও পাঁরবর্তনের বিষয় নিয়ে 
লেখা । তাদের বিষয়বস্তু ছিল যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরাট পারবর্তন, যেসব পাঁরবর্তনের 
কারণ হল অর্থনোতিক 'বপ্লব, যার ফলে মধ্যযুগের শেষ, এবং 'বুর্জোবা' অথবা মধ্যাবত্তশ্রেণীর 
আরম্ভ। শেষ চিঠিতে দেখেছ পশ্চম-ইউরোপের খৃজ্টধর্মীবলম্বী রাজাসমহের দুই পরস্পর- 
বিরোধী ভাগে বিভন্তীকরণ-ক্যা্থালক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। এই ধর্মীবষয়ক সংগ্রামের অকুস্থল 'ছিল 
াবশেষ করে জর্মনি, কারণ এইখানেই দুই পক্ষ দলে প্রায় সমান ছিল। পশ্চিম-ইউন্ে..পর 
অন্যান্য দেশও এই বিরোধে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করোছিল। ইউরোপ-মহাদেশের এই 
ধর্মীববরক সংগ্রাম থেকে ইংলণ্ড সরে থাকল। রাজা অন্টম হেনাঁরর নেতৃত্বে ইংলন্ড প্রায় 


পা ০৯৯ পপ পা 


* রাজা অন্টম হেনরি স্বযং 17610 [)01011501 অথবা 'ধর্মীবশ্বাসের” রক্ষক' পদবী 
গ্রহণ করেন নি, তথাকথিত সতাধর্মদ্রোহখ লুথারের বিরুদ্ধে পূস্তক রচনা করে পোপের কাছ 
থেকে এই উপাঁধ পেয়োছলেন ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষকরপে। যখন তিনি নিজেই পোপের বিরুদ্ধে 
দাঁঁড়য়ে ক্যাথালক ধর্ম বর্জন করলেন, তখনও এই শ্রুতিমধূর পদবগীটর মায়া কাটাতে পারলেন 
না। ইংলণ্ডের রাজাদের এই পদবাঁটি এখনও বর্তমান আছে। 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতল্ম ২৪৯ 


শবনা অন্তার্ব”্লবেই রোম থেকে 'বাচ্ছন্ন হল এবং ক্যা্থালক ও প্রোটেস্ট্যাপ্ট -মতবাদের মাঝামাবি এক 
[নিজস্ব ধর্মরীতির প্রাতম্ঠা করল। ধর্মসম্বম্ধে ছেন্রির খুব মাথাব্যথা ছিল না। তিনি চার্চ- 
অধিকৃত ভূঁম চেয়েছিলেন, তা পেলেনও; আবার বিয়ে করতে ব্স্ত হয়োছিলেন, তাও করলেন। 
এইর্‌পে 'রিফর্মেশন অথবা সংস্কারের প্রধান ফল হল রাজামহারাজদের পোপের বন্ধনরজ্জু থেকে 
মুস্ত করা। 

যখন রেনেসাঁস ও 'রিফর্মেশনের এইসব আন্দোলন এবং অর্থনৌতিক 'বিস্লবের ফলে 
ইউরোপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছিল, তখন রাজনৈতিক পটভূমি কেমন ছিল? ষোড়শ ও 
সগ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানচিত্ই বা কেমন ছিল? অবশ্য এই দু শো বছরে এ মানাচন্রের 
অনেক পরিবর্তন ঘটোছল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 'দকে সে মানচিত্রের অবস্থা কী ছল, 
একবার দেখা যাক। 

দক্ষিণ-পূর্বে কন্স্টান্টিনোপ্ল ছিল তুর্কর হাতে, আর তাদের সাম্রাজ্য 'বিস্তারলাভ 
করছিল হাঙ্গেরি পর্যন্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরব বিজেতাদের বংশধর মুসলমান সারাসেনরা 
গ্রানাডা থেতে 'বিতাঁড়ত হয়েছে, এবং স্পেন ফা্ডনান্ড ও ইসাবেলার সাঁম্মীলত শাসনে খৃষ্টান 
রাজশান্তরূপে উঁদত হয়েছে। মুসলমান ও খম্টানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিরোধের 
ফলে স্পেন গোঁড়াীম ও ধর্মীম্ধতার সঙ্গে ক্যাথথালক ধর্মকে আঁকড়ে বসে আছে। এই স্পেনেই 
বীভৎস ইন্‌কুইজিশন-রীতির উদ্ভব। আমেরিকা-আবচ্কারের গৌরবে, এবং এই আঁবচ্কারের 
ফলে সদ্য-আগত এশবর্য লাভ করে স্পেন ইউরোপ?য় রাজনীতির রঙ্গমণ্ে একটি প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। 

আবার মানাচন্রের দিকে তাকাও, ইংলণ্ড ও ফ্লান্সকে বেশ চেনা যাচ্ছে, এখন যেমন তখনও 
প্রায় তাই ছিল। মানচিত্রের মধ্যস্থলে হচ্ছে সাম্রাজ্য (পাঁবন্ধ রোমান সাম্রাজ্য), অনেকগুলি 
ছোটো ছোটো জর্মন রাষ্ট্রে বিভন্ত, যারা প্রত্যেকে প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র । রাজা, 'ডিউক, 'বিশপ, 
ইলেকর প্রভাতি নানাবিধ ব্যান্ত কর্তৃক শাসিত ছোটো ছোটো রাম্ট্টের অদ্ভূত সংমিশ্রণ হচ্ছে 
এই সাম্রাজ্য। অনেক শহর আছে যাদের বিশেষ আধকার আছে, এবং উত্তরের বাঁণিজ্যপ্রধান 
শহরগৃলির সাম্মলনে সংগঠিত এক সমাতি আছে। তার পরে সুইজারল্যান্ডের সাধারণতল্দ, আসলে 
স্বধীন, কিন্তু সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। ভেনিসের সাধারণতন্ম, এবং উত্তর-ইতাঁলতে আরও 
কতকগ্াল সাধারণতন্ত্রী নগর; রোমের আশেপাশে প্রোপদের আঁধকারে ভূখণ্ড, যার নাম পেপাল 
স্টেটস্‌। আর দক্ষিণে নেপ্ল্স্‌ ও সাঁসলি রাজ্য। পূর্বে এই সাম্সাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যে পোল্যান্ড 
ও হ্রাণ্গোরি রাজ্য, অটোম্যান তুকিদের অগ্রগতির ছায়া যার উপর পড়ছে। আরও পূরবাঁদকে রাশিয়া, 
গোল্ডেন হোর্ডের মঙ্গোলদের বিতাঁড়ত করে সবে শান্তশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠছে। উত্তর-পাঁশ্চমে 
আরও গোটাকতক দেশ। ৃ 

এই ছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম যুগের ইউরোপ। ১৫২০ সালে পণ্তম চালস্‌ সম্রাট 
হলেন। তিনি ছিলেন হাপ্স্‌বূর্গবংশীয়, এবং উত্তরাধকারসূত্রে স্পেনরাজা, নেপ্ল্‌স্‌, 'সাঁসাল, 
এবং নেদারল্যান্ডস পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের বিবাহের ফলে সমগ্র জাতি ও দেশ কাঁরকম 
ভাবে ইউরোপে হাতবদল হত এটা একটা অদ্ভূত জিনিষ। লক্ষ লক্ষ প্রজ্জা এবং বিশাল দেশ 
উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত। সময়ে সময়ে যৌতুকর্‌্পে দেশ দান করা হত। বোম্বাই দ্বীপ 
ইংরেজ-রাজা দ্বিতীয় চার্লসের হাতে এসৌঁছল তাঁর স্্রী ক্যাথারন অব ব্রাগাঞ্জার (পোরুাল) 
যোৌতুকরূপে। হিসেব করে বিয়ে করে হাপ্স্বূর্ণরা এক বিশাল সাম্রাজ্য সংগ্রহ করে ফেলোছল, 
এবং পণ্চম চালস্‌ হলেন এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তিনি ছিলেন আতি সাধারণ মানৃষ; তাঁর 
খ্যাতি ছিল তাঁর দৈনিক থাদ্োর প্রচণ্ড পাঁরমাণে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রাজ্যের 'বশালতায় 
তাঁকে সাম্নাজ্বে আতিমানৃষ বলে মনে করা হত। 

যে বছর চার্লস সম্রাট হলেন সেই বছরই সূলেমান অটোম্যান সাম্রাজোর প্রধান হলেন। 
তাঁর রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য চতুর্দকে, বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপের 'দকে, প্রসারলাভ করেছিল। 
তুরকিরা সুন্দরী নগরী 'ভিয়েনার দ্বারদেশ পর্যগত এসে পড়েছিল, খাল অধিকার করতে পারে নি। 


২৫০ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ধিল্তু তাদের ভয়ে সন্মস্ত হয়ে হাপৃ্স্বর্গ-সম্রাট সুলেমানকে কর 'দিয়ে শান্ত করা বাগ্ধর কাজ 
মনে করলেন। ব্যাপারটা কম্পনা করো, পাবন্ন রোমান সাম্রাজ্যের পরাক্রান্ত সম্াট তুর্কর সুলতানকে- 
কর 'দচ্ছেন! সুলেমান, “সুলেমান 'দি ম্যাগানাফশেন্ট' অথবা 'মহানুভব সুলেমান' নামে খ্যাত । 
[তিনি নিজে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন, কেননা তাঁর বিবেচনায় তিনি পূর্ব-বাইজানটাইন্‌-সাঁজারদের 
প্রাতিনধি ছিলেন। 

সুলেমানের সময়ে কনস্টাশ্টিনোপলে প্রাসাদ-নির্মাণ বোঁশ মাত্রায় আরম্ভ হয়েছিল, এবং 
অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ নার্মত হয়েছিল। ইতালির লাঁলতকলার রেনেসাঁসের মতো, 
প্রাচ্যেও এই পুনরভ্যুদয় বস্তুটি দাম্টগোচর হয়েছিল। শুধু যে কনস্টাশ্টিনোপূলেই লালতকলার, 
চর্চা হচ্ছিল তা নয়, পারশ্যে এবং মধ্য-এশিয়ার খোরাশানেও সুন্দর সুন্দর ছাব আঁকা হচ্ছিল। 

ভারতবর্ষে বাবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 'দিয়ে এসে ন:তন রাজবংশ স্থাপন, করেছিলেন । 
এ হল ১৫২৬ সালে, যখন পণ্চম চার্লস ইউরোপে সম্রাট ছিলেন এবং সুলেমান কনস্টাশ্টিনোপুল্‌ 
শাসন করছিঙ্গেন। বাবর এবং তাঁর খ্যাত বংশধরদের সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলব। কিন্তু 
এইখানে একটি 'জনিষ লক্ষ্যণীয় যে, বাবর 'নজেই এই রেনেসাঁস ধরনের রাজা 'ছিলেন, যাঁদও 
ইউরোপীয় রাজন্যসাধারণের চেয়ে উন্নতধরনের। তিনি ভাগ্যান্বেষী হলেও বীর সেনানী 'ছিলেন, 
এবং সাহিত্য ও শিল্প তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। সে যৃগের ইতালিতেও রাজবংশোদ্ভূত 
এরকম ভাগ্যান্বেষী কেউ কেউ 'ছিলেন, যাঁদের শিষ্প ও সাঁহত্যে অনুরাগ ছিল এবং যাঁদের ক্ষুদে 
রাজসভায় একটা ভাসা ভাসা ওজ্জবলা পাওয়া যেত। ফ্লোরেন্সের মোঁদচি-পাঁরবার, এবং বোজি'য়ারা 
তখন বিখ্যাত ছিল। 'কন্তু এইসব ইতালীয় রাজন্যবর্গ এবং তৎকালীন ইউরোপের আঁধকাংশ 
রাজ্জাই ছিলেন মাকিয়াভেলির আসল চেলা। তাঁদের সঙ্গে মহাবীর বাবরের তুলনা করলে অন্যায় 
হবে, যেমন অন্যায় হবে এইসব তুচ্ছ রাজসভার সঙ্গে আকবর, শাহ্‌জাহান প্রভাতি মোগল-সম্ভাটদের 
দিল্লি বা আগ্রার রাজসভার তুলনা করা। শোনা যায় এইসব মোগল-রাজসভার সমারোহ ছিল 
অতুলনীষ, সম্ভবত সর্বকালের মধ্যে শ্রেম্ঠ। 

প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই ইউরোপ থেকে ভারতে চলে এসোছ। কিন্তু এই ইউরোপাঁয় রেনেসাঁমের 
যুগে ভারত ও অন্যত্র কী ঘটাছিল সে সম্বন্ধে তোমাকে খানিকটা উপলব্ধি করাতে চাই। তুরস্ক 
ও পারশ্যে, মধ্য-এশিয়ায় ও ভারতে শিল্পকলার 'বশেষ চর্চা চলাছল। চনে এ সময়টা ছিল 
[মঙ-রাজবংশের অধীনে শান্তি ও সমাদ্ধর যুগ, লালতকলা তখন আত উচ্চস্তরে উঠোছিল। 
1কল্তু রেনেসাঁস-যৃগের এই ললিতকলা ছিল একমান্র চীন ছাড়া সর্বশ্ই রাজসভার শিপ, জনসাধারণের 
নয়। ইতালিতে যেসব শিক্পাচা্যদের নাম করোছি তাঁদের মৃত্যুর পর পরবতর্ণ যুগের রেনেসস- 
শপ সাধারণ গতানুগাতিক শিল্পে পারণত হয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ ক্যাথালক ও প্রোটেস্টান্ট রাজাদের মধো ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে 
গেল। তখন রাজাদের নামেই সব চলত, দেশের আধবাসীদের নামে নয়। ইতালি, আসিয়া, 
ফ্রান্স ও সপন থাকল ক্যাথালক; জর্মীন আধা-ক্যাথীলক আধা-প্রোটেস্ট্যান্ট। ইংলন্ড প্রোটেস্ট্যান্ট, 
কেবলমার রাজা প্রোটেস্ট্যান্ট এই কারণে । এবং যেহেতু ইংলন্ড হল প্রোটেস্ট্যাণ্ট, এবং সে 
আয়াল্ন্ডকে পরাজিত ও অত্যাচারিত করতে চেযোঁছল, সেইজন্যে আয়ালাাণ্ড রয়ে গেল 
ক্যাথলিক। কিন্তু জনসাধারণের ধর্মবি*বাসের বৈষম্যে কিছ; এসে-যেত না বললে ভূল হখে, কারণ 
শেষ দিকে এর ফল দেখা দিয়েছিল, এবং এই ধর্মের জন্যে বহু যুদ্ধ এবং বিস্লব ঘর্ঠোছল। রাজ- 
নৈতিক এবং অর্থনোতিক অবস্থা থেকে ধর্মসংক্রান্ত অবস্থাকে পৃথক করে দেখা কঠিন। যতদ্‌র মনে 
পড়ে, আগেই তোমাকে বলেছি যে, বিশেষ করে যেখানে বাঁণক-সম্প্রদায় প্রতাপশালশী হয়ে উঠোঁছল 
সেখানেই রোমের বিরদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহ ঘটোছল। অতএব দেখা যাচ্ছে, 'ধর্ম ও বাশিজোর 
মধ্যে খানিকটা যোগাযোগ আছে। আবার অনেক সময় রাজারা ধর্মসংস্কারের আন্দোলনকে ভয়া 
পেতেন, কারণ, কে বলতে পারে, ধর্মসংস্কারের তলে তলে সাধারণ বিশ্লবের অভ্যুদয় হয়ে তাঁদের 
কর্তৃত্বের অবসান করবে কি না! যাঁদ কোনো লোক পোপের ধর্মকর্তৃত্বের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে 
তবে রাজার শাসনকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ মতবাদ 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতল্ম ২৫১ 


রাজাদের পক্ষে বিশেষ বিপল্জনক। তাঁরা তখনও রাজাদের ভগবদ্দত্ত স্বত্বের ধারণা আঁকড়ে বসে 
আছেন। এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট-রাজারাও এটা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। 

কিন্তু তবু সংস্কার-আন্দোলন সত্তেও ইউরোপের রাজগণ ছিলেন সর্বশান্তমান। এর 
পূর্বে কোনো সময়েই এতটা স্বেচ্ছাতল্ত্ের অস্তিত্ব ছিল না। হাতিপূর্বে বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারণী 
ওমরাহরা তাঁর ক্ষমতার প্রাতব্ধক ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁর কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতেন। 
বাঁণক এবং মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় এইসব ওমূরাহদের পছন্দ করতেন না, রাজাও করতেন না। অতএব 
বাঁণকশ্রেণশ এবং কৃষিজশবীদের সহায়তায় রাজা ওম্রাহদের দমন করে নিজেই সর্বশীল্তনান 
হলেন। মধ্যাবন্ত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধ পেলেও এতটা বাড়ে নি যে রাজাকে 
প্রাতহত করবে। কিন্তু শখগৃগিরই এই মধ্যশ্রেণী রাজার অনেক কাজেই আপ্পান্ত জানাতে আরম্ভ 
করল। 'বশেষ করে তাদের আপাঁন্ত হল অত্যাধক কর এবং ধর্মীবষষে হস্তক্ষেপের বিরৃদ্ধে। 
এসব রাজার মোটেই পছন্দ হল না। তাঁর কোনো কাজের সম্বন্ধে তাদের আপাতত করার স্পর্ধা 
রাজার অসহ্য বলে মনে হল। অতএব তানি তাদের কারারুদ্ধ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে 
শাস্তি 'দতে আরম্ভ করলেন। আজ যেমন আমরা ভারতে 'ন্রাটশ গভর্মেশ্টকে মেনে চলতে 
অস্বীকার করলে বিনা 'বিচারে কারারুদ্ধ হই, ঠিক তেমন ব্যবস্থা এসব জায়গাতেও চলল । রাজা 
বাঁণজ্য-ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন। এইসব কারণে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হল এবং রাজাব 
বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ বাড়ল। রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মধ্যাবিস্তশ্রেণীর এই সংগ্রাম বহুশত বর্ষ 
ধরে, এই সেদিন পর্যন্ত, চলল এবং রাজাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার ধারণার পাঁরসমাস্তি ঘটার আগে 
বহু রাজারই মাথা কাটা গেল। কোনো কোনো দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জয় দূত এসেছিল, কোথাও-বা 
াবলদ্বে। এই সংগ্রামের বিবরণ আমরা পরে আলোচনা করব। 

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সর্ব রাজাই ছিলেন মালিক। প্রার সবর্ধ, কিন্তু 
একেবারে সবন্র নয়। তোমার মনে আছে হয়তো যে, সুইজারল্যাণ্ডে গারব পাহাড় চাঁষরা প্রবল- 
প্রতাপ হাপ্‌সূক্র্গসমাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। এইর্‌পে 
ইউরোপের স্বেচ্ছাচারের মহাসাগরে সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্রু কৃষকসাধারণতন্ত জেগে রইল দ্বীপের 
মতো, যেখানে রাজার কোনো স্থান নেই। 

শশগৃগিরই আর-এক জায়গায় অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল নেদারল্যান্ডসে; সেখানেও 
জনসাধারণের রাজনোৌতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে আধবাসীরা জয়শ হয়োছল। 
দেশটা ছোটো, কল্তু এ যুদ্ধ হয়োছল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালশ শান্ত স্পেনের 
বরুদ্ধে। এইর্‌পে নেদারল্যা্ড-স্‌ ইউরোপে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক হল। তার পরে ইংলঞ্ডে 
প্রজা-স্বাধশনতার আন্দোলন এল, যার ফলে রাজার মাথা গেল, এবং পালামেন্টের হাতে ক্ষমতা 
এল। এইর্‌পে নেদারল্যণ্ড্স্‌ এবং ইংলপ্ড, উভয়েই ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্মের বিরুদ্ধে মধাশ্রেণর 
সংগ্রামে পথ দেখাল। এবং যেহেতু এইসব দেশে মধ্যশ্রেণীর জয় ঘটল, এরা পাঁথবীর নব অবস্থার 
সূযোগ নিয়ে অন্যসব দেশের থেকে বোশ এগিয়ে গেল। পরবতর্টকালে এই দই দেশেই শান্তশালশ 
নৌবাহনশর সৃষ্টি হল। উভয়েই দূরবর্তী দেশের সঞ্চে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করল এবং উভষেই 
এঁশয়ায় সাম্রাজোর 'ভান্ত স্থাপন করল। 

এতক্ষণ এসব চিঠিতে ইংলপ্ড সম্বন্ধে বোশ কিছু বাল নি। বলার মতো কিছ ছিলও না, 
কারণ ইংলণ্ড সে ষূগে ইউরোপে একটি অপ্রধান দেশ ছিল। কিন্তু এইবার পাঁরবর্তন আরম্ভ হল 
এবং দ্ুতগগতিতে ইংলস্ড এগিয়ে গেল। ম্যাগ্না কার্টা এবং পালণমেশ্টের প্রথম পত্তন, চাঁষাঁবদ্রোহ, 
এবং বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিষয় আম পূর্বেই উল্লেখ করোছ। এইসব যুদ্ধের সময় 
রাজাদের গ্স্তহত্যা খুবই নিত্যানোরমান্তক ছিল। এইসব যুদ্ধে বহু সামন্ত ভূস্বামী মারা গেলেন, 
ফলে এই শ্রেণীর শান্তক্ষয় ঘটল। টউডর-নামক নূতন রাজবংশ 'সংহাসনে এল, এবং তাঁরা 
চ্বেচ্ছাতন্মে বিলক্ষণ পট: ছিলেন। অজ্টম হেনরি এবং তাঁর মেয়ে এলিজাবেথ ছিলেন 1িউডর। 

সম্সাট পণ্চম চাল'সের পরে সাম্রাজা অনেক ভাগে ভেঙে গেল। স্পেন এবং নেদারল্যান্ডস 
পড়ল তাঁর ছেলে দ্বিতয় গালিপের ভাগে সে যুগে স্পেনে ছিল ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশাল* 


২৫২ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


রাজতল্ন। তোমার বোধহয় মনে আছে, এর অধশনে 'ছিল পের্‌ আর মৌক্সকো, এবং আমৌরকা 
থেকে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা আসতে লাগল। কিন্তু কলম্বস, কর্টেস এবং 'পিজারোর পারশ্রম 
সর্তেও স্পেন নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। বাঁণজ্যে স্পেনের কোনো উৎসাহ 
ছিল না। এর প্রগাতি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ধর্মের গোঁড়ামিতে। সারা দেশে ইন্কুইজিশনের 
প্রবল প্রতাপ, এবং তথাকাঁথত অধার্মকদের উপর বাঁভৎস অত্যাচার করা হত। মধ্যে মধ্যে 
প্রকাশ্য উৎসবের আয়োজন করা হত; সেখানে রাজা, রাজ-পাঁরবার, রাজদূত এবং সহম্্র সহম্র লোকের 
সামনে দলে দলে ধর্মঘ্রোহী নরনারীদের জীবন্ত পাঁড়য়ে মারা হত। এইসব প্রকাশ্য দাহন-সভাকে 
বলা হত £১0০5-৫:-৫ অথবা বিশবাসের কাজ। এসব পৈশাচিক বলে মনে হয়। ইউরোপের 
এই যৃগের সমগ্র ইতিহাস এইরকম ধর্মের নামে অত্যাচার ও বাঁভংস নিম্চুরতায় এত পূর্ণ যে, 
আঁবশবাস্য বোধ হয়। 

স্পেন-সায্ভাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ক্ষুদ্র হলাণ্ডের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে এর ভিত সম্পূর্ণরূপে 
নড়ে গিয়েছিল। অল্প পরে, ১৫৮৮ সালে, ইংলন্ড-বজয়ের চেস্টা শোচননয়ভাবে ব্যর্থ হয়, এবং 
যে 'অজেয় আর্মাডা'তে স্পেনের সৈনাবাহনী আসছিল তা ইংলন্ডে পেশছতে পর্য্ত পারল না। 
মাঝ-সমুদ্রেই তা ধবংস হল। এতে বিস্ময়ের কিছ্‌ নেই, কারণ, যে লোকটির অধাক্ষতায় এই রণতরা- 
বাহনশ আসাছল 'তিনি জাহাজ অথবা সমূদ্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এমনাক তান রাজা 
দ্বতাঁয় 'ফিলিপের কাছে গিয়ে বনীতিভাবে এই পদ থেকে তাঁকে অপসারণের অনুরোধ জানান; 
কারণ, তিনি নৌযুদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, উপরন্তু তান জাহাজে সমদূদ্রপীড়া-গ্রস্ত 
হতেন। কিন্ত রাজা উত্তর দিয়েছিলেন যে, স্বয়ং ঈশবর এই রণতরীবাহিনী চালনা করবেন । 

এইরপে ধীরে ধীরে স্পেন-সাম্রাজ্য 'নশ্চহ হয়ে গেল। পঞ্চম চার্লসের সময় বলা 
হত যে, তাঁর সামাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না-যা আজকাল আর-একটি দাম্ভিক সামাজোর 
সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে। 


৮৬ 
নেদারল্যাণ্ডূসের স্বাধীনতা-সমর 
ৃ্‌ ২৭শে আগস্ট, ১৯৩২ 


আমার গত চিঠিতে তোমাকে বলোছ, কী উপাযে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ষোড়শ শতাব্দগতে 
রূজাদের আঁবসংবাদী প্রাধান্য প্রাতান্ঠত হয়েছিল। ইংলণ্ডে ছিল টিউডর-বংশ, স্পেন এবং 
অস্ট্রিয়াতে হাপ্স্বুর্গ।  রাশিয়াতে, জর্মীনর অধিকাংশ স্থলে এবং ইতালিতে রাজারা 
ছিলেন সবে্সির্বা। বান্তগত শাসনের দিক দিয়ে ফ্রান্স ছিল প্রধান দৃষ্টান্ত, সমগ্র রাজাই 'ছিল 
প্রায় রাজার নিজস্ব সম্পারন্ভব শামিল। ফ্রান্স এবং তার রাজতন্ত্র প্রতাপবৃদ্ধিতে কার্ডন্যাল 
রিশেলিউ -নামক একজন অতি দক্ষ মল্লী খুবই সহায়তা করেছিলেন। ফ্রান্সের 'ববেচনায় তার 
গনজের শস্তি নির্ভর করত জর্মীনর দোৌর্বলোর উপর। সেইজন্যে রিশেলিউ, 'যাঁন গশিজে ছিলেন 
গোঁড়া কাথালক, এবং ফ্রান্সে নির্মমভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট-দলনের রখীতি চালিয়োছলেন, তিনি জর্মীনর 
প্রোটেস্ট্যাপ্টদের সমর্থন করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল জর্মীনতে পরস্পর বিরোধ ঘটানো এবং 
অরাজকতা আনা, আর এইরকম করে তাকে শন্তৃহীন করা। এই উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্য লাভ করল। 
জর্মানতে আত গুরুতর গৃহযুদ্ধের উৎপান্ত হয়ে তার সর্বনাশ হয়ে গেল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধাভাগে ফ্রাল্সেও গৃহ্যদ্ধ হয়েছিল, যাকে বলা হয় 'ফ্রণ্ডের যদ্ধ'। 
ণিকল্তু রাজা আভিজাতবর্গ এবং বাঁণিকসম্প্রদায়, দু পক্ষকেই দমন করলেন। আঁভিজাতদের বিশেষ 
কোনো ক্ষমতা অবাঁশন্ট ছিল না, কিন্তু তাদের নিজের দলে রাখবার জন্যে রাজা তাদের অসংখ্য 


নেদারল্যান্ডসের স্বাধীনতা-সমর ২৫৩ 


বশেষ আধিকার দান করলেন। তাদের প্রায় কোনো করই 'দতে হত না। আঁভজাত-সম্প্রদায় 
এবং যাজকগণ উভয় পক্ষই এই সুবিধা ভোগ করত। ফলে সমগ্র করভার পড়ল গাঁরবদের উপরে, 
1বশেষ করে চাষিদের উপরে । এই হতভাগ্যদের কাছ থেকে আহৃত অর্থ 'দয়ে বড়ো বড়ো প্রাসাদ 
তৈরি হল, এবং রাজাকে ঘিরে প্রচণ্ড সমারোহপূর্ণ রাজসভার পত্তন হল। প্যারিসের কাছে 
ভার্সাই-ভ্রমণ মনে আছেঃ যেসব বিরাট প্রাসাদ সেখানে দেখোছ তাদের উৎপান্ত সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ফরাসি কাঁষজশবীদের রন্তু দিয়ে। ভার্সাই হচ্ছে সম্পূর্ণ একতন্তী দায়িত্বশন্য 
রাজতন্তের প্রতশক। এবং ভার্সাই যে ফরাস-বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে সমস্ত রাজতন্তের 
সমাপ্তি ঘটিয়েছিল তাতে অবাক হওয়ার 'কছুই নেই। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখনও 
বিপ্লবের অনেক দোর। রাজা ছিলেন চতুর্দশ লুই, মহানৃপাঁত, যাঁকে বলা হত রাজসূর্য, যে 
সূর্যের চার 'দিকে রাজসভার পাঁরিষদ-রূপ গ্রহরা প্রদক্ষিণ করত। ১৬৪৩ থেকে ১৭১৫, এই 
দশর্ঘ বাহাত্তর বছর ধরে তিনি রাজত্ব করলেন, এবং তাঁর প্রধান মল্লী ছিলেন আর একজন 
খ্যাতনামা কার্ডন্যাল, নাম-_মাজারন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল বিলাসতার চরম, এবং রাজা 
সাহত্য, বিজ্ঞান ও লিতকলার পরিপোষণ করতেন; “কিন্তু এই সমারোহের সক্ষন আবরণের 
তলে 'ছিল দুরবস্থা ও দুর্দশা । এ ছিল সেই জগত, যেখানে বাইরে ছিল মনোরম পরচুল, লেসের 
আস্তিন আর চমৎকার সব পোশাক, আর ভিতরে ছিল মালিন্য আর আবর্জনা । 

বাইরের জাঁকজমক আর সমারোহ দেখে আমরা সকলেই আকৃষ্ট হই; চতুর্দশ লুই 
ষে তাঁর দণর্ঘ রাজত্বকালে ইউরোপের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে বিস্ময়ের 
কিছু নেই। তিনি ছিলেন রাজার আদর্শ, এবং অন্যেরা তাঁর অনুকরণের চেস্টা করত। কিন্তু 
এই মহানৃ্পাঁতি আসলে কা ছিলেন; একজন সৃপারিচিত ইংরেজ লেখক কার্লাইল 'লিখোঁছলেন, 
“চতুর্দশ লুইয়ের রাজবেশ খুলে ফেলো, দেখবে, ভিতরে আর কিছুই নেই, আছে শুধু একটা 
হতভাগা চেরা মুলো, যার মাথাটা খুব কায়দা করে খোদাই করা ।” বর্ণনাটা একটু কঠোর, তবে 
সম্ভবত রাজাপ্রক্জা সকলের সম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য । 

চতুর্দশ লুই আমাদের নিয়ে চলেন ১৭১৫ পর্যন্ত, অর্থাৎ অন্টাদশ শতাব্দীর আরচ্ভে। 
ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অনেক-ীকছু ঘটোছল, সেগুলো একটু লক্ষ্য করা দরকার। 

স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহের কথা আগেই বলেছি। তাদের বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম আর একটু ভালো করে" দেখা দরকার। জে. এল. মট্‌লি -নামক একজন আমোৌরকান 
এই স্বাধশনতা-সংগ্রামের একটা বিখ্যাত বিবরণ লিখেছেন, যা আত চিন্তাকর্ষক। ৩৫০ বছর 
আগে ইউরোপের এক ক্ষুদ্র কোণে ষে ঘটনা ঘর্টোছল তার এই বর্ণনার চেয়ে সৃখপাঠ্য এবং 
চিত্তাকর্ষক কোনো উপন্যাসও আছে বলে আমার জানা নেই। বইটার নাম 41412 [২156 06 01৩ 
[)110]) [1২০1)111)110 (ওলন্দাজ সাধারণতদ্তের অভুদয়); এটা আম জেলেই পড়েছি। 

নৈতিক বেটার উটারেই ররর এদের নাম থেকেই 
বোঝা যায় যে, এগুলি নিম্নভূঁমি। হল্যান্ড কথাটার উৎপাত্ত 'হলো ল্যান্ড" অর্থাৎ 'ফাঁপা ভূমি' 
থেকে। এর নে জেরে নাতি টার খেকে তাকে জা বলা 
বিরাট খাদ (0১1০) এবং দেওয়ালের সাহায্যে। এইরকম দেশে সমূদ্রের সঙ্গে অবিরত 
সংগ্রামের ফলে কম্টসাঁহফু সাগরচারী জাতির স্াঁম্ট হয়, এবং যারা প্রায়ই সমদ্রযাত্রা করে তারা 
স্বভাবতই বাণিজ্যাপ্রয় হয়। এইর্পে নেদারল্যান্ডসের আধবাসীরা ব্যবসায়, হল। তারা 
পশমণ কাপড় ও অন্যান্য 'জানষ উৎপন্ন করত, এবং প্রাচাদেশের মশলা প্রভৃতিও তাদের হাতে 
গেল। কর্মবাস্ত সমৃদ্ধশালী নগরের পত্তন হল- ব্ুগেস, ঘেন্ট, 'বশেষ করে আন্তোয়ার্প। প্রাচা- 
দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব শহরের এশ্বর্য বৃদ্ধি পেল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে 
আল্তোয়ার্প ইউরোপের প্রধান বাণিজ্য-নগরশতে পাঁরণত হল। এর এক্সচেজ-হাউসে নাক পরস্পরের 
সঙ্গে বাবসার জন্যে প্রত্যহ ৫০০০ বাঁণকের আগমন হত। এক সময়ে এর বন্দরে ২৫০০ জাহাজ্জ ছিল । 

বন্দরে প্রায় ৫০০ জাহাজ আসত-যেত। এই বাঁণক-সম্প্রদায় নগরের শাসনাবাঁধ নিয়ল্মণ করত। 

এইরকম বাঁণক-সম্প্রদায়ই শরফর্মেশন্া' অথবা সংস্কারের ধর্মসম্বন্ধীয় নূতন আদর্শের প্রাত 


২৫৪ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আকৃম্ট হয়। প্রোটেস্ট্যাপ্ট বিধি এখানে 'বিস্তাতি লাভ করল, 'বিশেষ করে উত্তরে । বংশানুক্র মক 
উত্তরাধিকার বিধি অনুসারে হাপ্‌স্বর্গ পণ্চম চাস এবং তার পরে তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ, 
নেদারল্যান্ডসের আধপাঁত হলেন। এই দুজনের একজনও রাজনৌতিক অথবা ধর্মীবষয়ক কোনো 
স্বাধীনতাই সহ্য করতে পারতেন না। ফিলিপ এইসব শহরের বিশেষ আধকার এবং ধর্মের নব- 
বিধান ধংস করার চেস্টা করলেন। প্রধান শাসনকর্তা হিসেবে তান পাঠালেন আল্‌ভার ডিউক্‌কে, 
যান অত্যাচার এবং 'নিষ্পেষণের জন্যে খ্যাতনামা হয়েছেন। ইন্‌কুইীজশন ( তথাকাঁথত অধাঁর্মকদের 
শাস্ত দেবার জন্যে প্রাতন্ঠিত আদালত ) প্রাতিষ্ঠিত হল, আর স্থাপিত হল এক 'রন্তসভা' যার 
'বচারে হাজারে হাজারে লোক ফাঁসিকান্ঠে অথবা আগুনে পুড়ে প্রাণ 'দল। 

এ কাঁহনশী আত দীর্ঘ, সব বলার সময় নেই। স্পেনের অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
অত্যাচারকে প্রাতিরোধ করার ক্ষমতাও লোকের বাড়ল। তাদের মধ্যে এক মহান্‌ জ্ঞানী নেতার 
উদ্ভব হল অরেঞ্জের প্রিন্স উইলিয়ম (মৌন উইলিয়ম নামে খ্যাত); ইনি ছিলেন ডিউক অব 
আল্‌ভার অত্যাচারের সমৃচত প্রতুযন্তর। ইন্‌্কুইাজশন ১৫৬৮ সালে বিচার করে এক রায়ে জন- 
কয়েককে বাদ দিয়ে নেদারল্যান্ডসের সমুদয় আঁধবাসার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। ইাতহাসে এই 
রায়ের জুড়ি নেই, তিন-চার ছত্রের রায়ে ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড! 

প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যুদ্ধ বু নেদারল্যান্ডসের অভিজাত-সম্প্রদায় ও স্পেনের 
রাজার মধ্যে। অন্যান্য দেশে যেমন রাজা ও আমর-ওমূরাহতে বিরোধ বাধে, সেইরকম বুঝি। 
আলৃভা তাদের দমন করার চেম্টা করলেন, এবং অনেক বড়ো বড়ো আভজাত পুর্ষকেই সেলসে 
ফাঁসিকান্ঠে চড়তে হল। যেসব জনাপ্রয় ও খ্যাতনামা আভজাতদের প্রাণদণ্ড হয়োছিল তাঁদের 
অন্যতম ছিলেন কাউন্ট এগৃমন্ট। পরে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আল্‌ভা নূতন গুরুভার করের 
প্রবর্তন করলেন। তার ফলে ধনী বাঁণক-সম্প্রদায়ের পজতে হাত পড়ল, তখন তারা বিদ্রোহ করল। 
এর সঞ্গে ছিল ক্যাথথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টের বিরোধ । 

স্পেন ছিল প্রবলপ্রতাপ শান্ত, তার প্রাধান্যের উচ্চতম শিখরে অবস্থিত। নেদারল্যান্ডস 
ছিল বাঁণক-সম্প্রদায় এবং আমতব্যয়ী আঁভঙ্জাত-সম্প্রদায় অধ্যুষিত কয়েকটি প্রদেশের সমান্ট মান। 
এই দুইয়ের মধ্যে তুলনাই চলে না। তবু স্পেনের পক্ষে এদের দমন সহজ হল না। পুনঃপুনঃ 
হত্যালশীলা চলল, কোনো কোনো জায়গা জনশ.ন্য করে দেওয়া হল। মানুষের প্রাণধবংস করার কাজে 
আলূভা এবং তাঁর সেনাপাতরা চোঁঙ্গস্‌ খাঁ ও তৈমুরের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। সমরে সময়ে 
তাঁরা মঙ্গোলদেরও ছাঁড়য়ে গেলেন। নগরের পর নগর আলূভা অবরোধ করলেন, এবং যুদ্ধ- 
বিদ্যায় আঁশাক্ষত পুরুষ, কখনও কখনও নারীরাও জলে স্থলে আলৃভার সুশিক্ষিত সৈনাদের 
বিরূদ্ধে লড়তে লাগল, যতাঁদন না খাদ্যাভাবের ফলে আর লড়াইয়ের উপায় থাকল না। স্পেনের 
অধানতার চেয়ে নিজেদের যাবতীয় প্রিয় জীনষের সম্পূর্ণ ধবংসও তাদের কাছে কাম্য হয়ে উঠল, 
এবং ওলন্দাজরা ভাইক ভেঙে ফেলে উত্তরসাগরের জল ভিতরে নিয়ে এল স্পেনের সেনাবাহিনীর 
ধবংস ও বিতাড়নের জন্য। যত দিন গেল, সংগ্রাম ততই 'িমর্ম হয়ে উঠল, এবং দু পক্ষই অত্যন্ত 
নিষ্ভুর হয়ে পড়ল। সুরম্য নগরণী হারলেম-অবরোধের প্রাতরোধ হয়েছিল প্রচণ্ড বীরত্বের 
সঙ্গে, কিন্তু তার সমাপ্তি হল স্পেনের সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যালীলা ও লুঠতরাঙ্জে। ভার 
পর আল্‌ক্মারের অবরোধ, যা বাঁচল ডাইক ভেঙে 'দিয়ে। তার পর 'িলডেন- শত্ুসেনাবোদ্টত-.. 
অনাহারে ও রোগে যেখানে লোক মরছিল হাজারে হাজারে। 'লডেনের কোনো গাছে সবুজ পাতা 
ছল না, উপবাস জনসাধারণ সেগুলি খেয়ে শেষ করোছিল। আবর্জনার স্তপে ক্ষযাধত কুকুরের 
দলের সম্গে খাদ্যান্বেষী নরনারীর যুদ্ধ বেধে গেল। তবু তারা যুদ্ধ করে চলল, এবং নগর- 
প্রাপর থেকে ক্ষুধাশীর্ণ নরনারী শঘুসৈনাদের প্রাতি অপমান-বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। তারা 
স্পেনবাঁসদের বলল যে, আত্মসমর্পণ করার চেয়ে তারা বরং ইদুর আর কুকুর খেয়েও যুদ্ধ 
করবে। “আর যখন আমরা 'নজেরা ছাড়া আর কিছুই অবাঁশম্ট থাকবে না, জেনে রেখো, আমরা 
নিজেদের বাঁ হাতের মাংস খেয়ে ডান হাতকে বাঁচিয়ে রেখে দেব, বৈদোশক অত্যাচারীর হাত থেকে 
আমাদের নারশজ্ঞাতর সম্মান, স্বাধীনতা ও ধর্মের রক্ষার জন্যে। ক্রুদ্ধ ঈশ*বর যাঁদ আমাদের 


নেদারল্যাপ্ডূসের স্বাধীনতা-সমর ২৫৫ 


খধহংসের পথেই পাঠান, আমাদের কোনো সাহায্য যাঁদ না আসে, তব তোমাদের প্রবেশ রোধ করতে 
আমরা যুদ্ধ করব। যখন অবসান আসবে তখন স্বহস্তে আমরা নগরে আগুন লাঁগয়ে দেব, 
এএবং আবালবৃদ্ধ নরনারী একসঙ্গে সেই আঁগ্নশিখায় পুড়ে মরব, তবু আমাদের গৃহ অপাঁবন্র 
করতে দেব না, আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুগ হতে দেব না।” 

এইরকম ছিল 'িসিডেনবাসীদের মানাঁসক শাস্ত। কিন্তু দিনের পর দন কেটে গেল, 
সাহায্য আর এল না, সবার মন হতাশবাসে ভরে গেল। তখন তারা বাইরে 1:5608095 ০ 
[70119104 -এর বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠাল । এই এস্টেটরা মনস্থ করল যে, দিডেনকে শত্রুর হাতে 
পড়তে দেওয়ার চেয়ে তারা নিজেদের প্রিয় ভাঁমকে জলমণন করবে। “কারণ, শন্রুহস্তগত দেশের চেয়ে 
জলমগ্ন ভূমি শ্রেয়।” তারা 'বিধহস্তপ্রায় 'লিডেন নগরের কাছে প্রত্যুত্তর পাঠাল : “হে 'লিডেন, 
(তোমাকে ত্যাগ করার চেয়ে আমরা আমাদের সমস্ত ভূমি এবং আমাদের সমস্ত সম্পান্ত সমুদ্রের 
হাতে সমর্পণ করব।” 

অবশেষে একটার পর একটা ডাইক ভাঙা হল, অনুকূল বায়ু পেয়ে সমুদ্রের জল তোড়ের 
সঙ্গে ঢুকল, তার সঙ্গে এল ওলন্দাজ-জাহাজের দল, খাদ্য এবং সৈন্য বহন করে। এবং এই নৃতন 
শন সমুদ্রের ভয়ে স্পেনের সেনাবাহনী পালিয়ে গেল। এইরুপে িডেন রক্ষা পেল এবং তার 
আঁধবাসীদের বীরদ্বের স্মাতিরক্ষার্থে ১৫৭৫ সালে বিখ্যাত গলডেন 'বিশবাবদ্যালয় শ্রাতাঁন্ঠত হল। 

এইরকম বারত্বের আরও অনেক কাহনী আছে, আর আছে নির্মম নিষ্ঠুরতার কাহনাী। 
সূন্দর আন্তোয়ার্প-নগরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে মরে ৮০০০ জন 
অধিবাসী । এই হত্যাকান্ডের নাম হল ক্প্যানিশ 'ফিডীর।। 

কিন্তু এই মহাসংগ্রাম চলল হল্যাণ্ডেই বেশি, নেদারল্যাপ্ডূসের দাক্ষিণ-অংশে নয়। ঘুষ 
দয়ে এবং বলপ্রয়োগে, স্প্যানিশ শাসকরা নেদারল্যান্ডসের অনেক আভিজাত ব্যান্তকে নিজেদের 
দলে এনে তাদেরই সাহায্যে তাদের স্বদেশবাসীর দলন করাল। তাদের সুবিধে হয়েছিল আর-একটা 
কারণে; দাক্ষণে প্রোটেস্ট্যান্টদের চেয়ে ক্যার্থালকদের সংখ্যা ছিল বোঁশ। তারা ক্যাথালকদের দলে 
টানতে চেম্টা করে অংশত কৃতকার্য হল। আর আভিজাত-সম্প্রদায়! দেশ যখন ধ্বংস হচ্ছে তখনও 
তাদের অনেকে বি"বাসঘাতকতা ও জংয়াুরর সাহায্যে স্পেনের রাজ্জার কাছ থেকে অননগ্রহ ও অর্থ 
পাবার যে লক্দ্রাজনক চেম্টা করেছিলেন, তা না বলাই ভালো। 

নেদারল্যা্ডূসের জেনারেল আযাসেম্বুল” অথবা 'রাম্ট্রসভাদকে সম্বোধন করে উহীলয়ম 
অব্‌ অরেঞ্ড বলেছিলেন, “নেদারল্যান্ডসের দমন করছে নেদারল্যান্ডূ্সূই। ডিউক অব্‌ আলভা 
তার ষে শান্তর গর্ব করে, তা কোথা থেকে পেয়েছে? তোমাদের কাছ থেকেই, নেদারল্যান্ডসের 
নগরগুলির কাছেই। তার জাহাজ, খাদ্যসামগ্রধ, টাকা, অন্য, সৈন্য, কোথা থেকে এসেছে? এই 
নেদারল্যান্ডসের লোকদের কাছ থেকেই ।” 

অবশেষে স্পেনবাসগণ নেদারল্যান্ডসের অংশ পুনরায় জয় করল, যা এখন' মোটামুটি 
বেলাজয়ম। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক, হল্যান্ডকে তারা নত করতে পারল না। অদ্ভূত এই যে, 
দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যেও হল্যান্ড স্পেনের দ্বিতীর ফালিপের অধীনতা অস্বীকার করে নি। 
শতাঁন যাঁদ তাদের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করতেন তবে তাঁকে রাজা বলে মানতে তারা রাজি 
ছল। অবশেষে অবশ্য তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ভিন্ন আর উপায় রইল না। তারা তাদের 
নেতা উহীলয়মকে রাজমুকুট পরাতে চাইল, 'তাঁন তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না। এইর্‌পে 
ঘটনাচক্রে প্রায় অনিচ্ছাসত্তে তাদের সাধারণতন্ত ঘোষণা করতে হল। রাজতল্মের প্রথা তখন 
এমান বম্ধমূল ছিল! 

হুল্যান্ডের স্বাধীনতা-সমর চলল বহাঁদন ধরে, পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে ১৬০৯ খষ্টাব্দ 
এসে গেল। কিন্তু নেদারল্যান্ডূসের প্রকৃত যুদ্ধ চলেছিল ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৪ থম্টাব্দ পর্য্তি। 
উইীলয়ম অব অরেঞ্জকে পরাজিত করতে না পেরে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ গৃস্তঘাতক 'দয়ে 
তাঁকে হত্যা করালেন। তখনকার ইউরোপের নোতিক অবস্থা এমাঁন 'ছিল যে, তান তাঁর হত্যার 
জন্যে প্রকাশান্ভাষে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। উইলিয়মকে হত্যা করার অনেক প্রচেম্টা বার্থ 
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হয়োছিল। ১৫৮৪ সালে ষত্ঠ চেষ্টা সফল হল, এবং এই মহাপুরুষ, বাঁকে সারা হল্যাশ্ডের 
লোক বলত “পতা উইলিয়ম” নিহত হলেন। কিন্তু তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। ত্যাগ ও দুঃখ- 
ভোগের মধ্য দিয়ে ওলন্দাজ-সাধারণতন্ত প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রাতরোধ দেশের 
ও জাতির পক্ষে শুভকর। এতে শিক্ষা ও শান্তবাদ্ধ হয়। এবং হল্যান্ড সবল আর আত্মাবশবাসী হয়ে 
আ'বিলম্বে এক প্রধান নৌশান্তর স্থান পেল, এবং সদর প্রাচ্য পপ্ত বিস্তারলাভ করল। হল্যান্ড 
থেকে পৃথক হয়ে বেলজিয়ম স্পেনের আঁধকারভুন্তই থাকল। 

ইউরোপের চিন্ব সম্পূর্ণ করতে হলে জর্মীনর 'দকে দ্াষ্টপাত করা দরকার! ১৬১৮ 
থেকে ১৬৪৮ পরন্তি এ দেশে প্রচণ্ড গৃহযৃদ্ধ চলল, যার নাম ন্রিশবর্ষব্যাপী যৃন্ধ। এ যম্ধ 
ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথালকদের মধ্যে, এবং জর্মনির ক্ষুদে সর্দার ও ইলেকটরেরা পরস্পরের 
সঙ্গে এবং সম্ভাটের সঙ্গে লড়ে চলছিলেন। আর ফ্রান্সের ক্যাথালক রাজা প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ 
নিয়ে গোলযোগের মান্রা বৃদ্ধি করলেন। অবশেষে সুইডেনের রাজা গুস্টাভাস্‌ আডল্‌ফাস্‌-- 
উত্তরাপথের সিংহ-__এসে সম্রাটকে পরাজিত করে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বাঁচালেন িল্তু জর্মনর 
আর-কিছ্‌ অবাঁশম্ট ছিল না। 'মার্সেনার' অর্থাৎ বেতনভোগণী সৈন্যরা (যারা টাকার 'বানময়ে 
যেকোনো পক্ষে লড়তে প্রস্তুত) ছিল ডাকাতের মতো। তারা লুঠতরাজ করে চলল । এমনকি 
সৈন্যবাহনগর অধ্যক্ষরাও সৈন্যদের বেতন এমনকি খাবার পর্যন্ত 'দিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজেরাও 
লুটপাট আরম্ভ করলেন। এ অবস্থা চলল কতাঁদন জানো? 'তাঁরশ বছর; 'তাঁরশ বছর ধরে, 
হত্যা আর ধৰংসলীলা আর ল্‌ঠতরাজ। বাবসা বিশেষ কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। চাষেরও 
সেই অবস্থা । ফলে খাবারের পাঁরমাণ কমে চলল, অনাহার উপবাস বাড়ল। তার ফলে উদ্ভব 
হল আরও ডাকাতের, আরও বেশি লুণ্ঠন হতে লাগল। দেশ পেশাদারী বেতনভোগাী সৈন্যদের 
শিক্ষাকেন্দ্রাবশেষ হয়ে দাঁড়াল। 

অবশেষে এ যুদ্ধ শেষ হল, সম্ভবত লুণ্ঠটনের মতো কিছু অবশিষ্ট ছিল না বলে। কিন্তু 
জর্মীনর আত্মপ্রাতষ্ঠা করতে বহু বহ্‌ দিন কেটে গেল। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সাল্ধি 
অনূসারে জর্মন-গৃহযৃদ্ধের অনসান হল। এর ফলে পাঁব্ত রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট শাল্তহশন 
ছায়ায় মাত্র পাঁরণত হলেন। ফ্রান্স একটা বড়ো অংশ নিল--আলসাস্‌। দু শো বছর রাখার পর 
নূতন এক জর্মীনকে এই আলসাস্‌ 'ফাঁরয়ে দিতে হল। আবার ১৯১৪-১৯১৮ অবন্দের মহাযুদ্ধে 
ফিরে পেল। এইর্‌পে এই সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের লাভ হল। কিন্তু জর্মনিতে এখন আর- 
এক শান্তর অভযাতান হল, যার ফলে ফ্রান্সকে ভাঁবষ্যতে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল; এই শান্ত হল 
প্রাশিয়া, যার আধপাঁতি ছিল হোহেন্জ্রোলার্ন-রাজ্বংশ। 

ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিপত্ত অনুসারে সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ডের সাধারণতন্ত স্বীকৃত হল। 

যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাহিনি! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই ছিল রেনেসাঁসের 
পরপরই ইউরোপের অবস্থা, যে রেনেসাঁসের সময় ললিতকলা ও সাহিত্যের অতখানি নবশস্ত 
প্রকাশিত হয়োছিল! ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির তুলনা করে দেখিয়োছ, দেখিয়েছি 
ইউরোপে যে নবজাগরণের উন্মেষ হচ্ছিল তার চিহ্ন। পুরোনো বিধিনিয়মের মধ্য 'দিয়ে নূতন 
জীবনের অভ্যুদয় বেশ বোঝা যায়। নবজাত শিশু ও নবজাত সামাজিক বিধানের আগমনের 
আনূষহ্গিক হচ্ছে প্রচুর দুঃখ, প্রচুর বেদনা । 'ভাত্ততে ষখন থাকে অর্থনৈতিক অস্থাঁয়ত্ব তখন 
উপরে সমাজ ও রাজনীতি টলায়মান হয়। ইউরোপে যে নবজীবনের অভয় হচ্ছিল তা স্পন্ট 
বোঝা যায়। কিন্তু এর চার দূকে ছিল বর্বরোচিত আচরণ। সে ষূগের নীতি ছিল-_'রাজাশাসনের 
বিজ্ঞান হল মিথ্যাচারের বিজ্ঞান । সে কালের সমস্ত আবহাওয়া মিথ্যাচার *্ঃ' ষড়যন্দের বিষে 
বিষান্ত, হিংসা ও নিম্ঠুরতায় দূষত। অবাক হতে হয়, লোকে কী করে এ অবস্থা সহায করত! 


৮৭ 
ইংলণ্ডে রাজার প্রাণদণ্ড 


২৯শে আগস্ট, ১৯৩২ 


এবারে ইংলণ্ডের ইতিহাস কিছুকাল ধরে আলোচনা করা ধাক। এতক্ষণ পর্যন্ত ইংলশ্ডকে 
অনেকাংশে বাদ 'দিয়ে এসোছি, কারণ মধ্যযুগে সেখানে জানার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। এ দেশ 
ফ্রান্স বা ইতালির চেয়ে অনগ্রসর 'ছিল। তবে অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয় প্রাচশন কাল থেকেই বিদ্যার 
একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তার কিছ পরে কেমুর্রিজের উদয় হয়। এই অক্সফোর্ড থেকেই 
ওয়াইক্লিফের উদ্ভব, যাঁর সম্বন্ধে তোমাকে আগেই বলোছ। 

ইংলপ্ডের প্রাচশন ইতিহাসের প্রধান আকর্ষণ হল পার্লামেস্টেন্স অভ্যুদয়। প্রাচশন কাল 
থেকেই রাজার ক্ষমতা সংক্ষেপ করার জন্যে আভিজাত-সম্প্রদায়ের চেষ্টার ঘূটি ছিল না। ১২১৫ 
সালে হল ম্যাগ্‌না কার্টা। অল্প পরে পার্লামেস্টের অস্তিত্বের কিছু কিছ আরম্ভ হয়। আরম্ভ 
অবশ্য হয় একটু অদ্ভুতভাবে। বড়ো বড়ো লর্ড এবং বিঙ্লাপরা সাম্মীলত হয়ে হাউজ অব 
লর্ডস'এ পাঁরণত হয়। ধকল্তু তার চেয়ে কালক্রমে বোশ গুরুত্বপূর্ণ হয় একাঁট 'ীনর্বাচিত সভা, 
যার সভ্য ছিল নাইটরা এবং ছোটোখাটো ভূম্যাধকারীরা এবং নগরসমূহের জনকতক প্রাতানাঁধ। 
এই 'ীনর্বাচিত সভাই পরে হাউজ অব কমন্স্‌'এ পাঁরণত হয়। দুটি সভাই ছিল ভূম্যাধকারী এবং 
ধনী ব্ন্তিদের দ্বারা গঠিত। হাউজ অব্‌ কমন্স্‌এ পর্যন্ত সভ্যরা ছিল অল্পসংখ্ক ভূম্যাধকারণ 
৪ বাঁণক। 

হাউজ অব কমন্সের 'বশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। তারা রাজার কাছে তাদের নালিশ 
জানাত, এবং ধীরে ধারে কর বসানোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। তাদের অনুমোদন 
ব্যতীত নূতন কর ধার্য করা অথবা আদায় করা কঠিন হওয়ায় রাজা এইসব কর ধার্ধ করার আগে 
তাদের অনুমোদন চাওয়ার রশীত প্রবার্তত করলেন। টাকার ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই সবচেয়ে 
শান্তমান। ফলে পার্লামেন্ট, বশেষ করে কমন্সৃসভার সম্মান এবং প্রতাপ, এই ক্ষমতার সঙ্গে 
সঙ্গেই বৃদ্ধ পেল। রাজা এবং কমন্সৃ-সভার মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাধত। ভবু পার্লামেন্ট ছিল 
দুর্বল জিনিষ, এবং টিউডর-শাসকরা প্রায় সর্বেসর্বা রাজা ছিলেন। কিন্তু টিউডরদের বাঁদ্ধ ছল, 
তাই পার্লামেন্টের সঙ্গে কলহ এাঁড়য়ে চলোছলেন। 

ইউরোপে যে ধর্মসংক্রান্ত তীব্র ববাদের সষ্টি হয়, সেটা থেকে ইংলন্ড খুব বেচে গিয়েছিল। 
অবশ্য এখানেও অনেক কলহ, অনেক গোঁড়াীম দেখা 'গিয়োছল, এবং ডাইনি-অপবাদে অসংখ্য 
স্মীলোককে পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তুলনায় ইংলন্ড ছিল শান্তিপূর্ণ" 
অস্টম হেনারর সঙ্গে দেশ প্রোটেস্ট্যাপ্ট মতবাদ গ্রহণ করল। কিন্তু দেশীয় ক্যাথীলক বহু ছিল, 
এবং চরমপল্ধী প্রোটেস্ট্যান্টেরও অভাব 'ছিল না। ইংলশ্ডের নূতন চার্চ হল এই দুয়ের মধ্ো 
একাঁটি-__নামে প্রোটেস্ট্যান্ট, িল্তু সম্ভবত ক্যাথালকগন্ধী। প্রকৃতপক্ষে এটা হল শাসনাবভাগের 
কাটি দপ্তর, যার কর্তা হলেন রাজা স্বয়ং। রোম এবং পোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ কিন্তু সম্পূর্ণ হল। 
এবং পোপাঁবরোধী অনেক দাঙ্গাহাগ্গামা ঘটল। রাজী এলিজাবেথের সময়ে (তিনি 'ছিলেন অস্টম 
হেন্রির 7ময়ে) প্রাচ্দেশ এবং আমেরিকার নৃতন জলপথ আঁবচ্কৃত হওয়ার ফলে বাণজ্যের 
যে নূতন সযোগ হয়েছিল তা অনেককে প্রলৃব্ধ করল। স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ নাবিকদের 
সাফল্য দেখে এবং ধনরজ্ললাভের প্রত্যাশায় ইংলণ্ড সমদ্রষান্লা আরম্ভ করল। স্যার ফ্রাঞ্মিস 
স্রেক এবং এরকম কেউ কেউ জলদস্যতে পাঁরণত হলেন, এবং তাঁদের কাজ হল আমোরিকা- 
প্রত্যাগত স্প্যানশ জাহাজ লুট করা। তার পরে ড্রেক এক বিরাট কার্ধভার গ্রহণ করলেন 
পৃথিবীর প্রদক্ষিণ। সার ওয়াল্টার র্যালে আটলাস্টিক আঁতক্রম করে, বর্তমানে যে দেশের নাম 


৯৭ 


২৫৮ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


ইউনাইটেড স্টেটস্‌, তার পূর্বউপকূলে বসাতিস্থাপনের প্রয়াস পেলেন। ভাঁজ অর্থাৎ কুমারী 
রানী এলিজাবেথের সম্মানে এই দেশের নাম দেওয়া হল ভাঁজর্নিয়া। র্যালেই প্রথম আমোরকা 
থেকে ইংলশ্ডে ধূমপানের অভ্যাস আমদানি করেন। তার পরে এল স্প্যানিশ আর্মাডা' এবং 
এই দার্পত অভিযানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ইংলন্ডকে অনেকখানি উৎসাহিত করল। এসব জিনিষের 
সঙ্গে রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধের কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, এসব ব্যাপার 
লোকের মনকে অন্যমনস্ক রাখল এবং বৈদোশক ঘটনাবলীর উপর নিবদ্ধ করল। কিন্তু িউডরদের 
যুগেও অসন্তোষ দেশের অন্তরে অন্তরে প্রধূমিত হচ্ছিল। ৰ 

এলিজাবেথাঁয় যুগ ইংলশ্ডের উজ্জবলতম কালসমূহের অনাতম। এলিজাবেথ ছিলেন 
মাহমময়ী রানী, এবং তাঁর যুগে ইংল্ডে অনেক কর্মবীরের অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু রাজ্ৰ 
এবং তার ভাগ্যান্বেষী বীরপুরুষদের চেয়ে বড়ো ছিলেন সে যুগের কাব এবং নাট্যকাররা, এবং 
তাঁদের সবার উপরে 'ছিলেন অমর কাব উইলিয়ম শেক্সপীয়র। তাঁর নাটকাবলশী পাঁথবীর 
সর্ব পাঁরাঁচিত, যাঁদও ব্যন্তিগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে আমরা কমই জাঁন। ইংরোঁজ ভাষাকে যাঁরা 
নানা বহূমূল্য মানিক দিয়ে সমদ্ধ করে আমাদের আনন্দদান করেন, তিনি সেই অত্যুন্জবল 
সাহত্যনায়কদের অন্যতম। এলিজাবেথের যুগের ছোটো ছোটো গশীতকবিতারও এমন একটা 
আশ্চর্য মিন্টতা আছে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সরলতম, মধূরতম ভাষায় তারা খুশিমনে 
এগিয়ে চলে, এবং নিতান্ত দৈনান্দন ঘটনার কথা তাদের নিজস্ব ভাঁঙ্গতে শুনিয়ে দেয়। 'লটন্‌ 
স্ট্রেচ-নামক একজন ইংরেজ সমালোচক এ*দের সম্বন্ধে বলেছেন, “এালজাবেথায় ধূগের সেই 
মহাপূরুষের দল, যাঁদের সবল সংষ্ঠু প্রাণ এক-পুরুষেই যাদুমন্ত্ের মতো ইংলন্ডকে সারা পাঁথবীর 
মধ্যে নাটকীয় সাহত্যের শ্রেষ্ঠ এরীতিহ্য দান করেছে।” 

আকবরের মৃত্যুর দু বছর আগে ১৬০৩ সালে এলিজাবেথের মৃত্যু হল। উত্তরাধিকার- 
সূত্রে তৎকালীন স্কটল্যান্ডের রাজা তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি হলেন প্রথম 
জেমৃস্‌ এবং এইরূপে ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ড মিলিত হয়ে এক রাজ্যে পাঁরণত হল। বলপ্রয়োগে 
ইংলন্ড যা করতে পারে নি তা শান্তিপর্ণভাবেই সম্পন্ন হল। প্রথম জেমূস্‌ রাজাদের ভগবন্দত্ত 
আঁধকারে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং পার্লামেন্টকে ঘণা করতেন। তিনি এঁলজাবেথের মতো 
তীক্ষযবৃদ্ধি ছিলেন না, এবং অতি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে পাললনমেন্টের বিরোধ বাধল। তাঁরই 
রাজত্বকালে অনেক অদম্য প্রোটেস্ট্যান্ট চিরকালের জন্য স্বদেশ ইংলগ্ড ভাগ করে ১৬২০ সালে 
মেফ্লাওয়ার জাহাজে করে আমোরকায় বসাঁত করতে চলে গেল। তারা প্রথম জেমসের স্বেচ্ছাচারের 
বিরোধী ছিল, নৃতন “চার্চ অব ইংলণ্ড'এর প্রাতি তাদের প্রীত 'ছল না, কারণ তাদের মতে 
এ চার্চ যথেষ্ট পাঁরমাণে প্রোটেস্ট্যান্ট নয়। তাই তারা ঘরবাঁড় দেশ ছেড়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরের 
পরপারে অজানা নতন দেশের উদ্দেশে যান্রা করল। উত্তর-উপক্‌লে একাঁট স্থানে তারা অবতরণ 
করল, তার নাম দেওয়া হল নিউ ্লিমথ্‌। তাদের পরে আরও অনেক গুপাঁনবোৌশক এল, এবং 
ক্রমে বসতি বেড়ে বেড়ে পর্বউপকৃূল ভরে তেরটা উপনিবেশের প্রাতিষ্ঠা হল। এইসব উপানবেশই 
কালক্রমে আমেরিকার যুত্তরান্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু সে গল্পের এখনও দোর আছে। 

১৬২৫ সালে প্রথম জেমসের পূ্র প্রথম চাললস্‌ রাজা হওয়ার অজ্পকাল পরেই পাঁরস্থাত 
গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। ১৬২৮ সালে পালামেন্ট শপটিশন অব রাইট" নামে এক আবেদন তাঁকে 
দিল, যা হল ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক প্রাসম্ধ দালল। এই আবেদনে রাজাকে জানানো হয় যে, 
তান সবময়কর্তা নন, এবং অনেক কাজই তাঁর করার আধকার নেই। তান বেআইনিভাবে 
কর ধার্ধ করতে অথবা লোককে কারারুদ্ধ করতে পারেন না। ভারতবর্ষের ইংরেজ ভাইসূরয় বিংশ 
শতাব্দীতে যা করেন-অর্থাৎ আডন্যান্স জার এবং 'বিনা বিচারে লোককে কারারুদ্ধ করা--তা 
ইংলশ্ডের রাজা সপ্তদশ শতাব্দীতেও করতে পারতেন না। 

কী করতে পারেন না-পারেন এইসব কথায় বিরক্ত হয়ে চার্লস পার্লামেন্টের আঁধবেশন 
ভেঙে দিয়ে পার্লামেন্ট ছাড়াই রাজাশাসন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে তাঁর আর্ক 


ইংলন্ডে রাজার প্রাণদণ্ড ২৫৯ 


অবস্থা এত খারাপ হল যে, আবার তাঁকে পালণামেন্ট আহবান করতে হল। বনা পার্লামেন্টে চার্লস 
যা করোছিলেন তাতে মহা অসন্তোষের সৃষ্ট হয়েছিল, এবং পার্লামেন্ট তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার 
ক্রন্য উৎসূক হয়ে ছিল। ১৬৪২ সালে, দু বছরের মধ্যে, গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। এক দিকে রাজা, 
তাঁর সহায় হল আভজাত-সম্প্রদায় এবং সৈন্যবাহনর আঁধকাংশ; অন্য 'দকে পালামেন্ট, তার 
সমর্থক হল ধনী বাঁণকরা এবং লম্ডন-নগরের আঁধবাসীরা। এই যুদ্ধ চলল অনেক বছর ধরে, 
অবশেষে পাললামেন্টের পক্ষে অলিভার ক্রমৃওয়েল নামে এক শীন্তশালী নেতার অভ্যুদয় হল। সংগঠন- 
কার্ধে তিনি ছিলেন আদ্বিতপয়, 'নিয়মানুবার্ততার 'দকে তাঁর ছিল প্রখর দৃম্টি, এবং যে কারণ নিয়ে 
যূদ্ধ তার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অন্ত 'ছিল না। কার্লাইল ক্রমৃওয়েল সম্বন্ধে লিখেছেন, “যুদ্ধের 
ঘনঘটা বিপদের মধ্যে যখন আর কারও মনে আশার লেশও অবাঁশন্ট ছিল না তখনও তাঁর মধ্যে 
আশার আলো জহলছিল আগুনের স্তম্ভের মতো।” ক্লমৃওয়েল নূতন সেনাবাহনশী গঠন করলেন, 
তার নাম দিলেন 'আয়রন্সাইড্‌স্‌ এবং নিজের উৎসাহে তাদের উৎসাহত করলেন। পার্লামেন্ট 
সেনাবাহনীর "পডীরিটানূরা' চার্লসের ক্যাভালিয়ারদের সম্মুখীন হল। অবশেষে ব্রমৃওয়েলের 
জব হল, এবং রাজা চালস্‌ পার্লামেন্টের হাতে বন্দী হলেন। 

পার্লামেন্টের অনেক সভ্যই তখনও রাজার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে রাজি 'ছলেন, কিন্তু 
ক্রমওয়েলের নবগঠিত সেনাবাহিনী সে কথায় কানও 'দল না। এই বাহনীর একজন সেনান", 
কর্নেল প্রাইড, সরাসরি পার্লামেস্ট-গৃহে চুকে এই ধরনের সভ্যদের বার করে দিলেন। এর 
নাম হল [21106+5 [১01০9 অর্বা প্রাইড কর্তৃক গৃহমারজন। সমাধানটা একটু রুড় প্রকৃতির 
হল, এবং পার্লামেন্টের পক্ষে প্রশংসনীয় হল না। পালামেশ্ট রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরোধী ছিল, 
[কল্তু এখন এল তাদের নিজেদের সৈন্যবাহনীর স্বেচ্ছাচার, যা পার্লামেন্টের আইনসম্মত 
কচৃকচির দিকে কোনো দৃন্ট দিল না। বস্লবের পল্থাই এই। 

হাউজ অব্‌ কমন্সের যোর নাম এখন হল রাম্প পার্লামেন্ট) অবাশিষ্ট সভ্যরা হাউজ 
অব্‌ লর্ডসের আপান্ত অগ্রাহা করে রাজার বিচার করা স্থির করল, এবং তাঁকে নঅত্যাচারণী, 
1বশবাসঘাতক, খুনী, এবং দেশের শন্রু রূপে" প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত করা হল। এবং ১৬৪১ সালে, যে 
লোকটি তাদের রাজা ছিল, এবং ভগবন্দত্ত রাজশান্তর কথা বলত, লন্ডনের হোয়াইট-হলে তার 
[শরশ্ছেদ করা হল। 

রাজারা মরে অন্য লোকের মতোই। এমনাঁক ইতিহাসে তাদের অনেকেই হত্যাকারীর 
হাতে মরেছে। স্বেচ্ছাতল্ম এবং রাজতন্ম হত্যাকান্ডকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং অতীতে অনেক 
ইংরেজ রাজাই এমনিভাবে মরেছে । কিন্তু এই ব্যাপারটার নূতনত্ব এবং বিস্ময় হল এই যে, 
একটা 'নর্বাঁচিত সভা 'বিচারসভা গ্রাথত করে রাজার বিচার করে তাকে প্রাণদণ্ডে দন্ডিত করল । 
আশ্চর্য এই যে, ইংরেজজ্বাত চিরাঁদনই রক্ষণশীল, এবং আকাস্মক পাঁরবর্তনের €বরোধন, তারাই 
কিনা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী এবং 'বশ্বাসঘাতক রাজার প্রাত কী আচরণ করতে হয় তাই দোঁখয়ে 
দিল! কন্তু এ কাজটা ঠিক ইংরেজ জনসাধারণের নয়, এটা হল ক্রমুওয়েলের অধীনে নূতন 
“মায়রনসাইড্স্‌' সেনাবাহিনীর কণীর্তি। 

ইউরোপের যাবতাঁয় সিজার এবং 'প্রল্প এবং ক্ষুদে রাজারা বিষম আঘাত পেলেন। 
সাধারণ প্রজারা যাঁদ এইরকম মাথা-গরম হয়ে ইংলশ্ডের দম্টা্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করে, 
তা হলেঃ তাঁদের অনেকেই ইংলণ্ড আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু 
ইংলন্ডের ভাগানিয়ন্তা তখন আর কোনো অকর্মণা রাজা নয়। ইতিহাসে ইংলন্ড এখন 
প্রথম সাধারণতন্ত্, এবং ক্রমৃওয়েল ও তাঁর সৈন্যবাহনী তার রক্ষক। ক্রমৃওয়েল ছিলেন মোটা- 
মূটি ডিব্লেটর, অর্থাং রাজোর সবেসর্বা। তাঁকে বলা হত 'লর্ড প্রোটেইউর' মহারক্ষক। তাঁর 
কঠোর সুশাসনে ইংলণ্ডের শান্ত বৃদ্ধি পেল, এবং তার নৌবাহিনী ওলল্দাজ, ফরাসি এবং স্প্যানশ 
নৌবাহিনীকে 'বিতাঁড়ত করল । এই প্রথম ইংলন্ড ইউরোপের প্রধান নৌশান্তর স্থান পেল। 

কিন্তু ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র হল স্বজ্পকালস্থায়ী, প্রথম চালসের মৃত্যুর পর মানত এগারো 
নছর। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হল; এবং দুই বংসর পরে সাধারণতন্মের পতন ঘটল । 


৯৬০ বিন্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


প্রথম চার্লসের ছেলে, 'বান 1বদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ইংলশ্ডে 'ফয়ে এনে সাদরে গ:হশীত 
হলেন, এবং দ্বিতীয় চার্লস্‌ রূপে সিংহাসন গ্রহ করলেন। এই দ্বিতীয় চার্লস ছিলেন নণচ 
এবং দূশ্চরিত ব্যাক্তি, এবং তাঁর ধারণা ছিল রাজা হওয়ার অর্থ িলাসবাসনে কালযাপন করা। কিন্তু 
ভার এটুকু বৃদ্ধ ছিল যে. পালণমেস্টের বোশ বিরৃদ্ধাচরণ লা বরাই ভালো। আসলে তিনি 
ফরাসি-রাজের বেতনভোগ্ী ছিলেন। কুম-ওয়েলের সময়ে ইংল্ড যে প্রধান স্ধান অধিকার করেছিল 
তার ব্য ঘটল। এমনাঁক ওলল্দাজর। টেমুস্‌ নদীতে এসে ইংলশ্ের নৌবাহিনী পড় 

গেল। 
'  চার্লসের পরে তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস রাজা হলেন, এবং সঙ্গে সম্গো পালামেন্টের সম্পদে 
তাঁর বিবাদ বাধল। জেমৃস্‌ নিষ্ঠাবান ক্যাথালক ছিলেন, এবং তান ইংলন্ডে পোপের প্রাধান্য 
গ্দনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উৎসৃক ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণাই থাক--না 
কেন, আর সে ধারণা ধতই অস্পম্ট হোক-না কেন, একটা বিষয়ে তারা 'স্থরানশ্চয় ছিল-_পোপ এবং 
পোপবিধির প্রাতি বিদ্বেষভাব। এই বিদ্বেষভাবের বিরুদ্ধে জেমসের কিছু করার ক্ষমতা ছিল 
না, এবং পার্লামেন্টকে চটানোর ফলে তাঁকে বাধা হয়ে পালিয়ে ফ্রাল্মে আশ্রয় নিতে হল। 

আবার রাজার সঞ্চে বিরোধে পার্লামেশ্টের জয় ঘটল. এবং এবার বিনা গৃহযৃদ্ধে, বিনা রম্র- 
পাতে। কিন্তু ইংলশ্ড আর সাধারণতন্মে পারণত হল না। লোকে বলে ইংরেজজাঁতি মনিব ভালো- 
বাসে, এবং তার চেয়েও বৌশ ভালোবাসে রাজকীয় সমারোহ । অতএব পার্লামেন্ট নূতন রাজার খোঁজ 
করতে লাগল, এবং অয়েঞ্জ-রাজবংশে একজনের সাক্ষাৎ পেল। শতবর্ষ আগে স্পেনের বিরুদ্ধে 
নেদারল্যা্ডসের বৃদ্ধে এই পরিবার থেকেই সে সংগ্রামের নেতা ৬/1111017) 000 9110111) অথব। 
মৌন উইলিয়মের উদ্ভব হয়োছল। অরেজের প্রিন্স আর-এক উইলিয়মকে পাওয়া গেল, যাঁর সঙ্গে 
ইংরেজ-রাজবংশের মেরির বিবাহ হয়োছল। এইর্‌্পে উইলিয়ম ও মোর য্বব্তভাবে ১৬৮৮ সালে 
রাজাভার গ্রহণ করলেন। পার্লামেন্টের প্রাধানা এইবার আবিসংবাদশ হল, এবং এই 'বপ্লবের ফলে 
পার্সমেণ্টের প্রতিনাধি নির্বাচকদের হাতে ক্ষমতার আগমন সম্পূর্ণ হল। সোঁদন থেকে আর কোনে। 
ত্িটিশ রাজা অথবা রানী পার্লামেশ্টের কর্ছুত্বের প্রাতবাদ করতে সাহস পান নি। অবশা সোক্াসৃক্তি 
বিরোধ না বাঁধয়েও ফড়যল্তের নানাবিধ উপায় আছে, এবং অনেক 'ব্রটিশ রাজ্াই সে পল্ধা অবলচ্বন 
করেোছিলেন। 

পার্লামেন্ট এখন হল সর্বময় কর্তা। কিন্তু মনেও কোরো না যে, এ পার্লামেন্ট প্রকৃতই 
ইংলশ্ডের জনসাধারণের প্রাতানিধিত্ব করত । জনসাধারণের প্রাতানাঁধ ছিল এর আঁতি সামানা এক 
অংশ। হাউজ অব্‌ লর্ডসের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এরা ছিল বড়ো বড়ো ভূম্যধিকারণ এবং 
[বিশপ। এমনাক হাউজ অব্‌ কমল্সও ছিল ধনশর সংঘ। হয় জমির মালিক, না-হয় বড়ো বড়ো 
সাগর । খুব কম লোকেরই ভোটের আঁধকার 'ছিল। এক শো বস্থর আগে পর্যন্ত তথাকথিত “পকেট 
বরো'র সংখ্যা ছিল অগণা, অর্থাৎ যেসব 'বরো” থেকে নির্বাচন কারও না কারও পকেট বা অর্থ-প্রাত- 
পান্তর উপর নির্ভর করছে। এমনও হতে পারে যে, এয়কম একটা নির্বাচনস্থলে ভোটার-স্যা ছিল 
এক কিংবা দুই। ১৭৯৩ সালে নাকি ১৬০ জন লোক হাউজ অব কমল্সে ৩০৬ জন সভা দনর্বাচিত 
করেছিল। ওল্‌ভ্‌ সেরাম্‌ নামক এক পল্লণগ্রাম থেকে পার্লামেশ্টে দূজন সভা নির্বাচিত হত: ফলে 
দেখতে পাচ্ছে যে, অধিকাংপ লোফেরই তোট ছিল না এবং পার্লামেন্টে তাদের ক্ষোনো স্তাতাদাধিও 
যেত না। হাউজ অব্‌ কম্দকে মোটেই জননির্বাচিত-স্ুট বলা চলত না। শহরে পহরে যে 
নূতন মধ্যাবন্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, এ সভা তাদের পর্যল্ত প্রাতীনিধিমূলক ছিল লা। পার্লামেশ্টের 
আসন কেনাবেচা চলত, এবং ঘুষ চলত অবাধে। ১৮৩২ সাল অর্থাৎ এড্। শো বছয় আগে 
পর্যন্ত এইরকম চলল, তার পরে তৃমূল আন্দোলনের পন শরফর্ম বিল' পাশ হল, হার ফলে 
অধিকসংখ্যক লোফেয় হাতে ভোটাধিকার এল। 

অতঞব দেখছ, রাজায় উপর পার্লামেশ্টের জয়ের অর্থ মৃষক্টিমেয জনকতক ধনশ বাছিয় ভয় । 
ইংলশ্ডের শাসনভার ছিল প্রকৃতপক্ষে ম্ষ্টিমেয জনকয়েক তৃঙ্যধিকারণ এবং বঁশিফের 1ছটে- 
ফোটার হাতে। অনয়ামপ্ত প্রেপীয়, অর্থাৎ প্রায় সম্পর্ণে জাতির, এ বিষয়ে কোনো আাঁধকার ছিল না। 


বাবর ২৬৯ 


তোমার মনে পড়তে পারে, স্পেনের সঙ্গে সংগ্রামের পয যে ওলন্দাঙ সাধারপতল্যের উল্ভব 
হয়, তাও ছিল ধনীর সাধারপতন্ত। 
উইলিয়ম ও মোরর পরে মোরির ছোটো বোন আযান ইংলশ্ডের অধশশ্বরী হলেন। 
১৭১৪ সালে তাঁর মূত্র পরে আবার পরবতণ" রাজা নিয়ে মূশাঁকল বাধল। অবশেষে রাজ্া- 
ধনর্বাচন নিয়ে পার্লামেন্টকে জর্মীন পর্্ত ধাওয়া করতে হল। তঙৎকালশন ইলেইর অব 
হানোজ্ারকে (হ্যানোভার নামক জর্মীনিয় এক ক্ষুদ্র রাজোর রাজা ) প্রথম জর্জ পদবীতে 'সংহাসনে 
বসানো হাল। তাঁর নির্বাচনের কারণ সম্ভবত এই যে, 'তিনি ছিলেন স্থ্লব্ম্ধ, এবং চালাকচতুর 
কাছে হুস্তক্ষেপকারশ রাজার চেয়ে বোকা রাজাই তাঁদের আঁধক মনঃপৃত হল 
প্রথম জর্জ ইংরোজি পরন্তি বলতে পারতেন না। এমনকি তাঁর ছেলে দ্বিতীয় জর্জও ইরোজতে 
প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এইরুপে ইংলশ্ডে হ্যানোভার-রাজবংশ স্থাপিত হল, এবং এখনও তার 
অস্তিত্ব আছে। এ রান্জবংশ রাজস্ব কম্নছে বললে ভূল করা হবে, কারণ রাজত্ব করার মালিক পার্লামেপ্ট। 
ধোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীতে ইংলন্ড ও আক্লাল্যাশ্ডের মধ্যে অনেক বিরোধ চলোছিল। 
এলজাবেখ ও প্রথম জেমসের রাজত্বকালে আয়ার্লযান্ড-জয়ের চেন্টা, তার ফলে বিদ্রোহ ও 
হতালীলা সংঘটিত হয়। উত্তর-আয়ালযাশ্ডে আলসস্টারে জেমৃস্‌ প্রচুর পরিমাণে ভূসম্পন্তি 
বাজেয়াপ্ত করে এইসব স্ধানে বসবাস করার জন্যে স্কটল্যান্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাপ্টদের আমদানি 
করলেন। সেই সময় থেকে বরাবর প্রোটেস্টাশ্ট ওপাঁনবোৌশকরা সেইখানেই রয়ে গেছে এবং 
আয়ালরাপ্ড দ্‌ ভাগে বিভন্ত হয়েছে দেশীয় আইরিশ এবং স্কট ওপানিবোৌশক, রোমান ক্যাথালিক 
এবং প্রোটেস্টাশ্ট। এই দু পক্ষে প্রচশ্ড বিদ্বেষ বর্তমান, এবং বলা বাহুলা, ইংলপ্ড এই গবদ্বেষভাব 
থেকে লাভবান হয়েছে। চিরকালই শাসকরা দূ পক্ষে বিরোধ ঘটিয়ে শাসন করা পছন্দ করে এসেছে । 
এখন পর্য্ত আয়ার্লযান্ডের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল আল্স্টার-সমস্যা। 
ইংলশ্ডে গৃহযুদ্ধের সময় আয়ারল্যান্ডে ইংরেজদের অনেককে হত্যা করা হয়েছিল। এর 'নম্ভুর 
প্রাতশোধ 'নিলেন জমৃওয়েল; আইরিশদের দলে দলে হত্যা করে; এবং আজ পর্য্ত এই নিদারুণ 
ঘটনা আইরিশদের মনে জাগর্ক আছে। তার পরে আরও ফৃদ্ধ হয়, সন্ধিও হয়, সে সন্ধি ভঙ্গ 
করে ইংরেজরা । আয়ার্লযান্ডের দুর্দশার ইতিহাস দীর্ঘ বেদনার কাছিনী। 
গালিভার-স ট্রাভল্স গ্রম্থের লেখক জোনাথান সইফট্‌ এই সময়ের লোক (১৬৬৭- 
১৭৪৫)। শিশুপাঠা বইয়ের মধ্যে এই বইয়ের স্থান আত উচ্চে, দকন্তু আদলে, এ হল তৎকালশন 


২৬২ বশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


উদ্ধার, এবং মোটাম্ৃটি শাক্তিপূর্ণ দেশ। ভারতের 'বরোধ ও অবনাত সত্ত্বেও ভারত. তুলনায় 
অনেক ভালো ছিল। 

1কম্তু ইউরোপেরও অনা দিক ছিল, তার প্রশীতকর দিক। আধুনিক বিজ্ঞানের পন্তলের 
চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, এবং জনসাধারণের স্বাধশীনতার আদর্শ বৃদ্ধি পেয়ে রাজার সিংহাসন টলাতে 
আরম্ভ করেছিল। এইসবের নীচে, এবং এইসব এবং আরও অনেক কর্মতংপরতার কারণ 'ছিল 
পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপায় দেশসমূহের. শিষ্প ও বাগিজা 'বিষয়ক উত্নাতি। বড়ো বড়ো 
শহর গড়ে উঠল, বাঁপকরা সেখানে দ্‌রবতরঠ দেশসমূহের সচ্গে বাণিজ্যে বাস্ত, কারুশিল্পীদের 
কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ। সমস্ত ইউরোপে কারূশিল্পণদের সাঁমিতি গড়ে উঠল। এইসব বণিক এবং 
ফ্যবহাঁরক কারুশিক্পীরা হল বুর্জোয়া, নৃতন মধাশ্রেশী। এই শ্রেণীর অগ্রর্গাতি আরম্ভ হজ, 
কিন্তু এর সামনে পড়ল অনেক বাধা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয়। রাজনীতি 
এবং সামাঁজক রশতির মধ্যে প্রাচগন সামন্ত-প্রথার খানিকটা তখনও অবশিষ্ট আছে। এই 
প্রথা হল এমন এক অতাঁত ফৃগের, যা নতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, এবং শিল্প-বাণপিজ্যকে 
ব্যাহত করে। 'ফিউডাল লর্ড অর্থাৎ ভূম্যাধকারধরা নানারকম কর গ্রহণ করতেন যা বণিকশ্রেণীকে 
বিরন্ত করে তুলল । তাই মধ্যশ্রেণী এই তথাক্থত ক্ষমতা দূর করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল । রাজ! 
নিজেও এইসব আভক্জাতদের পছন্দ করতেন না, কারণ তারা তাঁর আঁধকারেও হস্তক্ষেপ করত। 
ফলে রাজ্জা এবং মধ্যশ্রেণী মিলে আভজ্ঞাত-সম্প্রদায়কে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করলেন। এইর্‌পে 
রাজার শান্ত বৃদ্ধি পেল এবং 'তিনি স্বেচ্ছাচারশ হয়ে উঠলেন। 

এইর্পেই এটাও অনৃভূত হল যে তৎকালীন ইউরোপে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথা এবং প্রচালত 
জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস শিজ্প ও বাণিজ্োর অন্তরার হয়ে দাঁড়য়েছে। এমনাক ধর্ম 'ছিল 
নানার্পে সামল্ত-প্রথার সঙ্গে যুস্ত, এবং চার্চের সম্পাত দেখলে বোঝা যায়, তারাই ছল সবচেয়ে 
বড়ো ভূমাধকারী। অনেক বছর ধরে অনেকে রোমান চার্চকে সমালোচনা করে এসৌছলেন, 'কিল্তু 
[বিশেষ কোনো ফল হয় লি। এখন কিস্তু ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী পারবর্তনের পক্ষপাতী হওয়াতে 
সংস্কারের জন্যে আন্দোলন বিরাট রূপ গ্রহ করল। 

এইসব পারব্তনি, তা ছাড়া আগে যেসব পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করোছ, সমস্তই হন 
মধাশ্রেপীকে অগ্রবতর্গ করার জন্যে বিস্লব-প্রচেম্টার বিভিন্ন অংশ । পশ্চিম-ইউরোপাীয় দেশগালিতে 
পারবর্তন প্রায় একইরূপে এসেছিল, কিন্তু 'বাভল্ল দেশে বিছা সময়ে। পর্ব ইউরোপ এই 
সময়ে, এবং বহুকাল পর পর্যন্ত শিম্পাবষয়ে অনগ্রসর ছিল, তাই সেখানে কোনো পারবতি 
ঘটল না। 

চন এবং ভারতেও শিষ্পধ-সংঘ ছিল, আর ছিল বহু কারাশিষ্পী এবং মিস্মি। ব্যবহারিক 
শিল্প পশ্চিন-ইউরোপের মতো, এবং সাধারণত তার চেয়ে বোৌশ, অগ্রসর ছিল। কিন্তু এই কালে 
ইউরোপে যেমন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল, এসব স্থানে তা হয় নি, এবং জনস্বাধীনতার জনে; 
কোনো চেষ্টাও দেখা বায় নি। দুই দেশেই গ্রামে নগরে স্থানীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মাবিষয়ক 
স্বাধীনতার দশর্খ এতিহা ছিল। রাজার ক্ষমতা অথবা একনায়কতন্ত নিয়ে লোকে মাথা ঘামাত 
না, যতক্ষণ না তাদের ব্যান্তগত ব্যাপারে 'তাঁন হস্তক্ষেপ করতেন। দূই দেশেই একটা সমাকিক গঠন 
ছিল, ধার অস্তিস্থ ছিল বহুদিন ধরে, এবং ইউরোপের যে-কোনো সামাজিক বিধিবাবম্পার থেকে তায় 
স্থায়ত্ব ছিল বোশ। সম্ভবত এই আতারম্ত স্থাযস্বের ফলেই উদ্নতি ব্যাহত হয়েছিল। বিরোধ 
ও অবনতির ফলে মোগল বাবর কর্তৃক উত্তর-ভারত বিজিত হয়োছিল। জনসাধারণ তাদের প্রাচশন 
আর্য স্বাধীনতার আদর্শ ভূলে গিয়ে সর্ব তোভাবে যে-কোনো শাসকের বন্ধা '্লাতদাসে পাঁরণত 
হতে প্রস্তুত ছিল। এমনাক মুসলমানরা, যারা এ দেশে নূতন জশীবন এনোছিল, তায়াও এইরকম 
দাসরমনোভাবের বশবতাঁ হয়েছিল বলে নে হয়। 

প্রাচোর প্রাপন সভাতায় যে নব জশীবনণশান্তর অভাব ছিল সেই জীবনাশান্তর আঁধকারণ 
হয়ে ইউরোপ এগিয়ে চলল এবং প্রাচোর চেয়ে অনেক বোশি অগ্রবর্তী হছল। তার সন্ভানয়া 
পৃথিবীর দূরতম দেশে ভ্রমণ করল। বাঁপজা ও এখ্বরের আকর্ষণে তার নাবিকরা এশিয়া ও 


বাবর ২৬৩ 


আমেরিকায় গেল। দক্ষিণ-পূর্বএীশিয়াতে পোতৃগিধজরা আরবদের মালাকা-সাম্াজযের সমাপ্ত 
ঘটাল। ভারতের উপকূলে পর্ব-সমূদ্রের সর্বব তাদের ঘাঁট প্রতিষ্ঠিত হল। কিম্তু মশলা- 
বাবসায়ে তাদের অগপ্রাতিহত আঁধকারের শগৃগিরই দুই প্রাতিদ্বল্থী দাঁড়াল__দৃই নবোখিত নৌশল্তি, 
হল্যান্ড ও ইংলস্ড। প্রাচ্দেশ থেকে পোতৃগাল বিতাড়িত হল এবং তার প্রাচা বাণিজ্য এবং 
সাম্মাজয ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। পোতুর্গীজদের স্থান কতকটা ওলন্দাজরা গ্রহণ করল এবং পূর্ব-সাগরের 
অনেক দ্বীপ তাদের হাতে এল। ১১৬০০ সালে রান এলিজাবেথ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি নামে 
লশ্ডনের এক বাঁণক-সম্প্রদায়কে ভারতে বাণিজ্যের জন্য এক সনদ দিলেন, এবং দ্‌ বছর পরে ওলন্দাজ 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান স্থাঁপত হল। এইর্পে এশিয়াতে ইউরোপের লুটের ধূগের পত্তন হল। 
বহুকাল ধরে এ অবস্ধা শুধু মালয় এবং প্রাচ্য ্বীপসঘূহে সীমাবদ্ধ থাকল । চীন ছিল ইউরোপের 
পক্ষে আত প্রব্ধ, তার প্রাবলোযর কারণ িঙ-রাজত্ব এবং সপ্তদশ শতান্দীর মাঝামাঁক সময়ে 
প্রবলপ্রতাপ মাণ-আঁধপতা। জাপান একটু বোশ দূর এঁগয়োছল। ১৬৪১ সালে দেশ থেকে 
সমস্ত বৈদোঁশক 'বিতাঁড়ত করে সম্পর্শরূপে তার গ্বার রুদ্ধ করে দিল। আর ভারতবর্ষ? 
ভারত সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলা হয় নি, এখন সেটা পুরিয়ে নিতে হবে। আমরা দেখব, 
নূতন মোগল-রাজবংশের অধশনে ভারতে প্রতাপশালশী শাসনের গঠন হয়েছিল, এবং ইউরোপ থেকে 
আক্রমণের সম্ভাবনা অথবা 'বপদ প্রায় ছিলই না। কিন্তু সমুদ্রে ইউরোপের তখন প্রাবল্য আরম্ভ 
হয়েছে। 

এবার ভারতে ফিরে আসি । ইউরোপ, চীন, জাপান ও মালয়েশিয়াতে আমরা সস্তদশ শতাব্দী 
পার হয়ে প্রায় অধ্টাদশে এসে পেশচেছি। কিন্তু ভারতে এখনও আমরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, 
বাবরের আগমনের সময়ে । 

১৫২৬ সালে 'দল্লির দূর্বল এবং হেয় আফগান সুলতানের উপর বাবরের জয়লাভের সঙ্গে 
ভারতে নূতন হু, নূতন সাম্ভাজোর আরম্ভ হল-_ মোগল-সান্রাজা। মাঝখানে অল্প একটু ছেদ 
ছাড়া এর অস্তিত্ব ছিল ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ১৮১ বছর ধরে। এই কয় বছর 
ছিল মোগল-সাম্রাজোর ক্ষমতা ও ষশের যুগ, ষখন মোগল-সম্রাটদের খাঁতি এশিয়া ও ইউরোপের 
সর্ব প্রসার লাভ করেছিল। এই রাজবংশের ছযজন বড়ো শাসক ছিলেন, তাঁদের শেষ হলে সাম্রাজ্য 
ছিঘভিন্ন হয়ে গেল। এইসব ববাচ্ছন্ন অংশ থেকে শিখ, মারাঠা এবং অনা অনেকে নৃতন রাজ্য 
তৈরি করে নিল। তাদের পরে এল 'ব্রাটশ জাতি, যাবা কেন্দ্রশান্তর ভাগুনদশার এবং দেশের 
গোলমালের সষোগ নিয়ে ক্রমে রাজ্য সংস্থাপন করল। 

বাবর সম্বন্ধে আগেই কিছু বলোছ। তাঁর জল্ম হয়োছল চৌঁঞ্গস এবং তৈমুরের বংশে, 
এবং তাঁদের 'বিরার্ট প্রাভিভা এবং যোম্ধ্গৃণের অংশ ভান পেয়োছলেন। কিল্তু চোঁগ্গসের ষৃগের 
চেয়ে মঞ্শোলরা সভাতাষ অগ্রসর হয়েছিল, এবং বাবর ছিলেন আত মাঁজতর্চির অমায়িক বান্ত। 
তাঁর মধ্যে সম্প্রদার়গত মনোভাব, ধর্মীবষয়ক শোঁড়ামি কিছুই ছিল না, এবং তান তাঁর পূর্ব 
পৃর্বদের মতো ধ্বংসের পক্ষপাতণ ছিলেন না। তাঁর শিল্পে ও সাহতো অনুরাগ ছিল এবং 
ভান নিজেও পারশাভাষার সুকাব ছিলেন। তিনি ফুল এবং উদ্যান ভালোবাসতেন, এবং 
ভারতবর্ষের তপ্ত গ্রীত্মের মধো "তানি প্রায়ই মধা-এাশয়ার কথা ভাবতেন। তাঁর স্মতিকথায় তান 
[লিখে গেছেন, “ফারগানায় ভায়লেট ফুল চমৎকার, টিউলিপ ও গোলাপের স্তূপ সেখানে ।" 

পিতার মৃত্যুর পরে বাবর যখন সমরকন্দের রাজা হলেন তখন তিনি এগারো বছরের বালক 
মার । এই রাজার কাজ বড়ো সহজ ছিল না। চার দিকে তার শর্‌ ছিল। এইর্পে, যে বরসে 
ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় সেই বয়সে তাঁর তলোয়ার-হাতে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তিনি 
একবার সিংহাসন হাঁরয়ে তা পুন্রাধকার করলেন, এবং তাঁর কর্মবহৃজজ জীবনে অনেক বিপদের 
সম্মৃখশীন হর়েছিলেন। তবু তান সাহিতা, কাবা ও লালতকলার চর্চা করার সময় পেয়োছিলেন। 
তাঁর উচ্চাকাক্ষা তাঁকে চালয়ে নিয়ে যায়। কাবুল আঁধকার করে তান 'সম্ধৃনদ পার হয়ে 
ভারতে এলেন। তাঁর সৈনাবাছহিনী 'ছল ক্ষন, কিন্তু নবাবষ্কত আগ্লেয়াম্ঘ (কামান ইত্যাঁদ), 
বা ইউরোপ ও পশ্চিম-এাশিয়ায় বাবহৃত হচ্ছিল। তা তাঁর ছিল। এই ক্ষ্র সাঁশাক্ষত সেনাবাহনপর 


২৬৪ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কাছে বিরাট আফগান বাঁহনী বিধহস্ত হয়ে গেল, এবং 'বিজয়লক্ষনশী বাবরকে বরণ করলেন। “কিন্ত 
তাঁর বিপদের তাতেও শেষ হল না। বহুবার তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্ভাবনা ঘটেছে। একবার 
বিষম বিপদের সম্মৃথে তাঁর সেনাপাঁতিরা তাঁকে উত্তরাদকে পশ্চাদপসরণের পরামর্শ 'দিলেন। 
কিন্তু দৃঢ় ধাতুতে তোর 'ছিল তাঁর দেহ-মন; তাই তান বললেন, পলারনের চেয়ে মৃত্যুকে 'তানি 
শ্রেয় মনে করেন। তিনি সুরাসন্ত ছিলেন, কিন্তু জীবনের এই সংকটে প্রাতজ্ঞা করলেন যে, জীবনে 
আর মদ খাবেন না, এবং তাঁর সমস্ত সূরাপান্র ভেঙে ফেললেন। তাঁর জর হল, এবং স্‌রাত্যাগের 
প্রতিজ্ঞা তান পালন করলেন। 

ভারত-আগমনের চার বছরের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হল। এই চার বছর ধরেই তান যুম্ধ 
করেছেন, বিশ্রাম পান নি, ফলে ভারতকে জানার সুযোগের অভাবে তান আগন্তুকই রয়ে 
গিয়েছিেলেন। আগ্রায় তান একাঁট রমণীয় রাজধানী পত্তন করেন, এবং কন্স্টাশ্টিনোপূলে একজন 
বিখ্যাত স্থপাঁতর জনো লোক পাঠান। এই সময় সুলেমান 'দ ম্যাগৃ্নাফশেশ্ট কনস্টাশ্টিনোপূজৃ 
নির্মাণে বাস্ত ছিলেন। 'সিনান ছিলেন একজন যশস্বী তুর্কি-স্থপাঁত, এবং 'তান তাঁর 'প্রয় ?শব্য 
ইউসুফকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। 

বাবর তাঁর স্মৃতিকথা 'লিপিব্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর এইসব সুখপাঠ্য বই-এ আসল 
মানুষাঁটর অনেকটা জানা যায়। তান হিন্দুস্থান এবং সেখানকার জন্তু, ফুল, ফল, গাছ, 
এমনাঁক ব্যাঙ সম্বন্ধেও 'লখে গেছেন। তান তাঁর স্বদেশের তরমুজ আর আঙুর আর ফলের 
সম্বন্ধে দীর্ঘান*বাস ফেলে গেছেন। আর তিনি এ দেশের মানুষগুল সম্বন্ধে অত্যল্ত 'নিরাশ 
হয়েছিলেন। তাঁর মতে তাদের একটাও গুণ নেই। সম্ভবত 'তাঁন চার বছবে তাদের ভালো করে 
চেনার সুযোগ পান নি, এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই নূতন দেশজযাীর কাছ থেকে দূরে সরে 
থাকত। এও হতে পারে ষে একজন আগন্তুকের পক্ষে অন্য এক জাতির জীবনযান্রা ও সংস্কৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়॥। যাই হোক, তিনি দেশশাসক আফগানজাতি অথবা অন্যান্য জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রশংসা করাব মতো একটি 'জানষও খংজে পান 'ন। তান সুক্ষমদ্ুষ্টা, এবং 
আগন্তুকের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব বাদ দিলেও তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায়, উত্তর-ভারত তখন 
অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল। তিনি দক্ষিণ-ভারতে মোটেই যান নি। 

বাবর 'লিখেছেন, “হন্দস্থান-সামাজ্য বিস্তৃত, জনবহুল এবং সমাম্ধশালী। পূর্বে, 
দাক্ষণে, এমনাক পশ্চমেও এ স্থান সমূদ্রবোন্টত। এর উত্তরে কাবুল, গজন ও কান্দাহার। সমগ্র 
হন্দুস্থানের রাজধানী 'দল্লি।” লক্ষা করার বিষয় যে, ভারত বহু ভাগে বিভন্ত হওয়া সত্তেও বাবব 
শহন্দ্‌স্থানকে একশভৃত রুপেই প্রত্যক্ষ করেছেন। হইাতহাসে বরাবরই ভারতের একের ধারণা 
পাওয়া যায়। 

বাবর ভারত-বর্ণনায় আরও লিখেছেন : 

“এ দেশ বড়োই মনোরম। অন্য সব দেশের সথ্গে তুলনায় এটা সম্পূর্ণ অন্যরূ্প। এর 
পাহাড় এবং নদী, বন এবং সমভূমি, এর জীবজন্তু এবং গাছপালা, এর অধিবাসী এবং ভাষা, 
এর ঝড় এবং বৃষ্টি, সবই অন্যরকম ।..... সিম্ধূদেশ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ পাথর, ভ্রাম্যমান 
উপজাঁত, লোকদের আচার-ব্যবহার, সবই 'হন্দস্থানের; এমনাকি সরীসৃ্পও অনারকম।...... 
হন্দ্‌স্থানের ব্যাঙও লক্ষ্য করার মতো। যদিও আমাদের দেশ ব্যাঙেরই মতো, তবু তারা জলের 
উপরে ছ-সাত গজ দৌড়ে যেতে পারে ।” 

তার পরে [তান হিন্দ:স্থানের জীবজন্তু, ফুল, গ্রাছপালা এবং ফলের বর্ণনা দিয়েছেন। 
তার পরে অধিবাসীদের কথা ; 

“হিন্দুস্থানে প্রণীতিকর কিছ? নেই বললেই হয়। অধিবাসীরা দেখতে স্ত্রী নয়? বন্ধুবান্ধবের 
সাম্মলন অথবা অবাধ মেলামেশার আনন্দের সঞ্চে তারা অপরিচিত। তাদের প্রাতিভা নেই, মনের 
যল্মের সাহায্যে অথবা অন্যরূপে শিল্পকলার উন্নতি করার কোনো ক্ষমতা নেই, স্থাপত্যাবদ্যার জান 
অথরা নৈপুণ্য নেই। তাদের ভালো ঘোড়া নেই, ভালো মাংস নেই, আঙুর অথবা খরমুজ নেই, ভালো 
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ফল নেই, বরফ কিংবা ঠাণ্ডা জল নেই, ভালো খাবার নেই, বাজারে রুটি নেই, স্নানাগার নেই, 
বীবদ্যাপাঁঠ নেই, মোমবাতি নেই, মশাল নেই, বাতদান নেই।” 

জানতে ইচ্ছে করে, তা হলে আছে কী? বাবর নিশ্চয় অত্যন্ত বিরন্ত হয়ে এসব কথা 
শলখোছলেন। তিনি আরও বলেন : 

'শহন্দুস্থানের প্রধান গুণ হল, দেশটা খুব বড়ো এবং অজন্র পারমাণে সোনা-রূপো পাওয়া 
বায় ।......হন্দুস্থানের আর-একটা স্যাবধা হল যে, প্রাত ব্যবসাতে কারগরদের সংখ্যা অগণ্য। যে- 
কোনো কাজের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে লোক পাওয়া যায়, যারা 'পতৃাঁপতামহক্রমে তাদের ব্যবসা 
শশখেছে।” রঃ 
বাবরের স্মৃতিকথার থেকে অনেকখানিই উদ্ধৃত করে 'দিলাম। যে-কোনোরুপ বর্ণনার চেয়ে 
এইরকম একটা বইতে একটা মানুষের সম্বন্ধে ঢের বোশ পাঁরচ্কার ধারণা করা যায়। 

বাবর ১৫৩০ সালে উনপণ্ঠাশ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সুপাঁরচিত 
কাহনী আছে। তাঁর ছেলে হুমায়ুন যখন পশীড়ত হয়ে পড়েন তখন স্নেহাসন্ত পিতা বাবর নাক 
শনজের জীবনের 'বিনিময়ে তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। শোনা যায়, এই ঘটনার পরে হুমায়ূন সেরে 
ওঠেন এবং বাবর কয়েকদিন পরেই মারা যান। 

বাবরের দেহ কাবুলে 'নিয়ে গিয়ে তাঁর এক 'প্রয় উদ্যানে সমাহত করা হয়। যে ফুলের জন্যে 
ভ্তাঁর এত আকুল আকাঙ্ক্ষা সেই ফুলের দেশেই তিনি অবশেষে ফিরে গেলেন। 
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বাবর তাঁর সেনাপাতত্বে এবং সামারক প্রতাপের সাহায্যে উত্তর-ভারতের একটি বড়ো অংশ 
আঁধকার করেন। তিনি দিল্লির আফগান সৃলতানকে পরাজিত করেন, এবং পরে আরও এক 
কঠিনতর কাজ সম্পাদন করেন; সেটা হচ্ছে, রাজপূত-হাতহাসের একজন বখ্যাত বার, পরমশান্তমান 
যোদ্ধা রাণা সংগ্রামীসংহের নেতৃত্বে মালত রাজপুতদের 'বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। কিন্তু পূর্ন হুমায়ূনকে 
ভান বড়ো কঠিন কাজ 'দিয়ে গেলেন। হনমায়ূন শিক্ষিত এবং মাজত ব্যান্ত ছিলেন, কিন্তু বাপের 
মতো যোম্ধা ছিলেন না। তাঁর নবলব্ধ সাম্রাজ্যের সব্প গোলমাল বাধল, এবং ১৫৪০ সালে, বাবরের 
মৃত্যুর দশ বংসর পরে, শের খাঁ নমে বিহারের একজন আফগান রাজা তাঁকে পরাজিত করে 
ভারত থেকে 'বিতাঁড়ত করলেন। এইরুপে মহা-মোগলবংশের "দ্বিতীয় সম্াট যাধাবরবৃত্তি- 
অবলম্বনে বাধ্য হলেন, তাঁর অদৃন্টে জুটল নিরন্তর আত্মগোপন এবং বহূতর দুর্দশা । রাজপুতানার 
মরুভূমিতে এইরকম ভ্রমণের সময়ে. ১৫৪২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর পত্নী একটি পত্র প্রসব 
করলেন। এই ছেলের মরুভূমিতে জন্ম হলেও কালে ইনি সম্রাট আকবর নামে বিখ্যাত হয়োছলেন। 

হুমায়ুন প্রারশ্যে পলায়ন করে সেখানকার শাহ্‌ তামাস্প-এর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে 
উত্তর-ভারতে শের খাঁর আঁবসংবাদী প্রাধান্য ঘটল এবং 'তাঁন পাঁচ বছর শের শাহ- নাম নিয়ে রাজন 
করলেন। এই অজ্প সময়ের মধ্যেই 'তিনি তাঁর কর্মতৎপরতার অনেক নিদর্শন 'দিয়োছিলেন। 
সংগঠন-কার্যে তাঁর শান্ত ছিল অসাধারণ, এবং তাঁর শাসনবিধি ছিল কর্মঠ ও নিপৃণ। যুদ্ধের 
মধোই তিনি কৃষিজীবাঁদের দেয় কর নির্ধারণের জন্যে উন্নততর ভূমিরাজস্বাবাধর প্রবর্তন করার 

সময় পেয়েছিলেন। তান মানুষ হসেবে ছিলেন নির্মম ও কঠিন, গকল্তু ভারতের হাবতণয় 
এ কল্তু 
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সচরাচর দক্ষ একনায়কতন্মের ফলে যা হয়, 'তানই ছিলেন শাসনাবডাগের সর্বেসর্বা, ফলে তাঁর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। 

হুমায়ূন এই ভগ্নদশার সূযোগ নিয়ে ১৫৫৬ সালে সসৈন্যে পারশ্য থেকে ফিরে এলেন। 
তিনি জয়ী হলেন এবং দীর্ঘ ষোলো বছরের অবসানে পুনরায় 'দিল্লর সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু 
বেশি দিনের জনো নয়; ছ মাস পরে তিনি 'সিড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। 

শের শাহ এবং হুমায়ূনের সমাধ-মাল্দরের তুলনামূলক আলোচনা বেশ শিক্ষাপ্রদ। আফগান 
রাজার কবর শবহারে সাসারাম-নামক স্থানে, আসল মানুষাঁটর মতোই কঠোর শীন্তমান তার গঠন। 
হুমায়ূনের কবর "দিল্লিতে; এটার গঠন সুদৃশ্য এবং শঞ্পসঙ্গত। এই দা প্রস্তরগৃহ থেকে 
ষোড়শ শতাব্দীর সাম্রাজ্যের দুই প্রাতদ্বন্্ীর বেশ ভালো ধারণা করা যায়। 

আকবরের বয়স সে সময়ে মা তেরো । তাঁর িতামহের মতো তিনিও সিংহাসন পেয়োছিলেন 
অঙ্প বয়সে। বৈরাম খাঁ, অথবা খাঁ-বাবা নামে তাঁর একজন আঁভভাবক ও রক্ষক 'ছিল। “কিন্তু বছর- 
চারেকের মধ্যেই আকবর অন্য লোকের আভভাবকত্বে অতিষ্ঠ হয়ে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। 

১৫৫৬ সালের প্রার্ভ থেকে ১৬০৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় পণ্চাশ বর আকবর ভারত 
শাসন করোছলেন। এটা ছিল ইউরোপে নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহ এবং ইংলশ্ডে শেক্সপীয়রের 
যূগ। আকবরের নাম ইতিহাসের পাতায় অনেকের উপরে, এবং কয়েক বিষয়ে তান অশোককে 
মনে কাঁরয়ে দেন। আশ্চর্য এই যে, খ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতের এক বৌদ্ধ সম্সাট 
এবং খৃম্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলমান সম্রাট একই রকম ভাবে, এমনাঁক প্রায় একই 
স্বরে বাণী উচ্চারণ করতেন। কী জানি হয়তো-বা এ হল ভারতের চিরল্তন বাণী, তাঁর দুই 
শ্রে্ঠ সন্তানের মূখে উচ্চারত ॥। অশোক সম্বন্ধে তিনি নিজে শিলালাপতে যা রেখে গেছেন 
তা ছাড়া আমাদের জ্ঞান অজ্প। আকবর সম্বদ্ধে আমরা অনেক-কিছ্‌ জানি। তাঁর সভার দু'জন 
সমসামায়ক এঁতিহাসিক দীর্ঘ বিবরণ রেখে গেছেন, তা ছাড়া যেসব বৈদেশিকরা তাঁর কাছে 
আসতেন, বিশেষত যে জেসুইট্‌ পাদ্রীরা তাঁকে খ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন, 
তাঁরাও অনেক-কিছ্‌ লিখে গেছেন। 

বাবর হইতে বংশপরম্পরায় তিনি ছিলেন তৃতশয়। কিন্তু মোগলরা তখনও দেশে নবাগত । 
তাদের তখনও 'বিদেশ' হিসেবেই দেখা হত, এবং দেশে সামারক শান্ত ছাড়া আর কোনো প্রভাব তাদের 
ছিল না। আকবরের রাজত্বকালই মোগল-রাজবংশের প্রাতঘ্ঠা করল, এবং তাকে পাঁরপূর্ণভাবে 
সর্বাবষয়ে ভারতীয়ে পাঁরণত করল। তাঁর রাজত্বকালেই ইউরোপে গ্রেট মোগল: অথবা 
পহামোগল, কথাটার প্রথম উৎপান্ত হয়। তান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা 
ছিল অগপ্রাতিহত। সে সময়ে ভারতে রাজার ক্ষমতা প্রাতহত করার বাষ্পও ছিল না। যা হোক, 
আকবর ছিলেন জ্ঞানী একনায়কতন্মণী, এবং 'তাঁন ভারতের জনসাধারণের মগ্গলের জন্য বহুল 
পারশ্রম করতেন! এক 'হসেবে তাঁকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে। যে 
সময় দেশে জাতাঁয়তাবোধ ছিল না বললেই হয়, এবং ধর্মই ছিল বিরোধের মূল, আকবর ইচ্ছে 
করেই ধর্মের 'বিভিল্নতার উপরে ভারতের জাতীয়তাবোধের আদর্শকে স্থান 'দিলেন। তান যে 
সম্পূর সফল হয়েছিলেন তা দয়, কিন্তু সেই সাফল্যের পথে যে দূরত্ব তিনি অভিরুদ করেছিলেন 
তা বিস্ময়কর । 

তর পারার তভি কা রিিউি তর কোনো মানুষ বড়ো কাজে 
কৃতকার্য হতে পারে না, যাঁদ-না সময় এবং আবহাওয়া অনুকূল হয়। শান্তশালী ব্যাস্ত নিজেই 
আবহাওয়া তৈরি করে নিয়ে অনেক সময়েই দ্ুদতগাঁতিতে সাফল্য আনতে পারেনু।, কিন্তু সেই 
শান্তশালশ ব্যস্ত নিজেই হচ্ছেন যৃগের সম্তান। সেইরকম আকবর ছিলেন ভারতের তৎকালীন 
ব্থগের পু। 

আগের এক চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, কশরূপে বহু নিঃশব্দ শান্ত দুই সংস্কৃতি এবং 
ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর জন্যে একন্র হয়ে ভারতে কাজ করোছিল। স্থাপত্যের নৃতন ধান্া, এবং 
ভারতীয় ভাষাসমূহ, বিশেষ করে উদ“ অথবা হিন্দুস্থাঁনর উৎপাত্তর কথা বলেছি। তা ছাড়া 
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বলোছ সংস্কারক ও ধর্মগূর্দের কথা--যেমন রামানন্দ, কবীর ও নানক-যাঁরা ইসলাম এবং হিন্দু 
ধর্মকে পরস্পরের কাছে টেনে আনতে চেত্টা করেছিলেন। তাঁদের বন্তব্য ছিল, দুই ধর্মের যা এক 
তাদের গ্রহণ এবং অনুম্ঠান-উপচারের বর্জন। আকাশে বাতাসে এই সমন্বয়ের ভাব ঘুরে 

আকবর তাঁর উদার মন দিয়ে এই ভাবকে গ্রহ করোছিলেন। এমনাঁক 'তাঁনই ছিলেন এর প্রধান 
প্রবতকি। 

রাজনশীতিজ্ঞ হিসেবেও 'তনি নিশ্চয় এই তথ্যে উপনীত হয়োছলেন যে, তাঁর বল এবং জাতির 
বল এই সমন্বয়ের মধ্যেই নিহত আছে। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর সাহসের অভাব 'ছিল না এবং 'তানি 
নিপূণ সেনাধ্যক্ষ 'ছিলেন। অশোকের মতো তাঁর কখনও যুদ্ধে অরুচি হয় নি। কিন্তু 'তাঁন 
তরবাঁর-আঁজতি লাভের চেয়ে প্রশীত 'দিয়ে যা পাওয়া যায় তার বেশি পক্ষপাতী 'ছিলেন, এবং 
জানতেন যে, তা অনেক বোশ দীর্ঘস্থায়ী । অতএব তিনি 'হন্দয আভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের 
শভেচ্ছা-লাভের জন্যে চেষ্টা করলেন। তান অমসলমানদের উপরে ধার্য 'জাজয়া কর এবং 'হন্দু 
তীর্থযান্রীর দেয় করের রহিত করলেন। “তান এক উচ্চবংশীয় রাজপুত রমণণীকে 'বিবাহ করলেন। 
পরে তাঁর ছেলেরও বিয়ে দিলেন এক রাজপুত রমণীর সঙ্গে। এবং এইর্প সঙ্কর-বিবাহে তিনি 
উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। রাজপুত 'রাজনাদের তিনি সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদে নিষুস্ত করতে 
লাগলেন। তাঁর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অনেক দুঃসাহাসক অধ্যক্ষ, সুদক্ষ মল্লশ এবং শাসনকর্তাদের 
অনেকে ছিলেন 'হন্দু। এমনাঁক 'কিছুকালের জন্যে রাজা মানাসংহ কাবুলে শাসনকততারূপে 
প্রোরত হয়েছিলেন। রাজপুত-রাজন্যবর্গ এবং হিন্দু জনসাধারণের সদ্ভাব-রক্ষণের জন্যে তিনি 
এতদ্‌র অগ্রসর হতেন যে, মধো মধ্যে মুসলমানদের উপর অবিচার করে বসতেন। কিন্তু 'তাঁনি 

দের শুভেচ্ছালাভে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং রাজপূুতরা তাঁর সেবা এবং সম্মান করার জন্যে 
এগিয়ে এসেছিল-কেবল একজন অদম্য ব্যান্ত ছাড়া, তিনি মেবারের রাণা প্রভাপসিংহ। রাণা প্রতাপ 
শুধু নামেও আকবরের বশাতা স্বীকার করতে আপান্ত জানালেন। যুদ্ধে পরাঁজত হয়ে, তিনি 
আকবরের সামন্তরূপে ভোগসুখ লাভের চেয়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই শ্রেয় মনে করলেন। এই 
গার্বত রাজপুত যোদ্ধা আজাঁবন 'দিল্লাশবরের বিরুদ্ধে লড়লেন, এবং কখনও বশ্যতা স্বীকারে রাজ 
হলেন না। তাঁর জশবনের শেষ দিকে 'তাঁন 'কছু কিছ সফলও হয়েছিলেন। এই মহান রাজপুত 
বীরের স্মৃতি রাজপ্তানার আত গৌরবের বস্তু, এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী গড়ে উঠেছে। 

আকবর রাজপূতদের প্রীতি এবং প্রজাদের কাছে জনাপ্রয়তা লাভ করলেন। তান পার্শিদের, 
এমনাক যেসমস্ত জেসুইট পাদ্রী তাঁর সভায় এসোৌঁছল তাদেরও, অনগ্্রহ করতেন। এই অনগ্রহ- 
প্রদর্শন, এবং কতকগুলি মুসলমান অনুষ্ঠানের প্রাত অমনোযোগের ফলে 'তাঁন মুসলমান ওম্‌রাহদের 
আপ্রয় হয়ে পড়লেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে তারা বহূবার বিদ্রোহ করেছিল । 

আমি অশোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করোছি, কিন্তু ভুল বুঝো না। অনেক বিষয়েই তাঁর 
অশোকের সঙ্গে অমিল ছিল। তাঁর উচ্চাকাজ্্ষারও শেষ 'ছল না, এবং শেষজশবন পর্যন্ত তান 
খছলেন রাজাজয়ী, সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্যে ব্যগ্র। জেসুইট্রা লিখেছেন : 

“তাঁর মন ছিল সদাজাগ্রত এবং 'বিচারশশল; তাঁর ভালোমন্দজ্ঞান ছিল গভপর, রাজকার্যে তান 
'ছিলেন বিজ্ঞ, এবং সবার উপরে তিনি ছিলেন সদয়, অমায়িক এবং উদার। এইসব গুণের সঙ্গে 
তাঁর সেইরকম সাহস ছিল, যা বড়ো বড়ো কাজের ভার নিয়ে তা সম্পন্ন করতে পারে ।... ..তাঁর বহু 
বিষয়ে কোতূহল ছিল, এবং শুধু-ষে সামারক এবং রাজনোতিক ব্যাপারেই তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্ঞান ছিল 
তা নয়, বহৃবিধ যন্দের বাবহারও তিনি জানতেন ।...... সদয় ভাব এই রাজার দেহ থেকে ফুটে বের 
হত, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আততায়ীকেও "তানি ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিন প্রায় কোনো 
সময়েই মেজাজ গরম করতেন না। যাঁদ কোনো কারণে তা হত তা হলে তাঁর জ্ঞান থাকত না; 
শকল্তু তাঁর ক্রোধ কখনোই বহুক্ষণ স্থায়শ হত না।” 

মনে রেখো, এ কোনো সভাসদের লেখা বিবরণ নয়; এ হল ভিন্ন দেশের এক আগন্তুকের 
রচনা, গনি আকবরকে পর্যবেক্ষণ করার অনেক সূযোগ পেয়োঁছলেন। 

আকবরের দৈহিক শান্ত এবং কর্মপটুতা ছিল অসাধারণ, এবং হিংম্র বন্য জন্তু 'শকার 


আকবর ৬৯ 


করতে তিনি পরম আনন্দ পেতেন। সোনক হিসেবে তাঁর সাহস দুঃসাহাসকতার পর্যায়ে পড়ত ॥ 
আগ্রা থেকে আহমদাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নয় দিনে আতক্রম করার গঞ্প থেকেই তাঁর প্রচণ্ড 
পাঁরশ্রম-ক্ষমতা বোঝা যায়। গুজরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়োছিল, তাই আকবর একাঁট ক্ষুদ্র সেনাবাহনশ 
নিয়ে রাজপূতানার মরুভূমির মধ্য দিয়ে 8৫০ মাইল পথ আঁতক্রম করে সেখানে 'গয়েছিলেন। 
এটা অসাধারণ বাহাদ্যারর কথা । মনে রাখতে হবে, তখন রেলওয়ে অথবা মোটরগাঁড় ছিল না। 

ধকল্তু প্রকৃত বড়ো লোকদের এসব ছাড়া অন্য কিছুও থাকে। লোকে বলে, তাঁদের একপ্রকার 
চুম্বকশন্তি থাকে যা লোককে আকর্ষণ করে। এই 'জানষাঁট আকবুরের প্রচুর পাঁরমাণে ছিল। 
জেসুইটদের চমৎকার বর্ণনায়-_তাঁর দু চোখ ছিল “সূর্যালোকে সমুদ্রের মতো কম্পমান।” এই 
লোকটি যে এখনও আমাদের মুগ্ধ করেন, এবং তাঁর রাজোচিত পৌরুষপর্ণ মূর্তি রাজা-নাম-ধার? 
অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে যে মাথা উচু করে দাঁড়ায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। 

দেশজয়শী 'হসেবে আকবর উত্তর-ভারতের সবন্্, এমনাঁক দাঁক্ষণ-ভারতেও কৃতিত্ব অর্জন 
করোছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে তান গুজরাট, বাংলা, উঁড়ব্যা, কাশ্মীর এবং িম্ধ্দেশ যোগ করেন। 
মধ) ও দক্ষিণ -ভারতেও তিনি বিজয়ী হয়ে কর গ্রহণ করোছিলেন। মধ্য-ভারতের রানী দৃর্গাবতনকে 
পরাঁজত করার মধ্যে অবশ্য তাঁর কাতিত্ব 'বশেষ 'কছু নেই। রানশ ছিলেন বীরনারী এবং সুশাসিকা, 
এবং আকবরের কোনো ক্ষতি করেন নি। কিন্তু উচ্চাকাক্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যের আভলাষের কাছে ওসব 
বাধা খুব গ্রাহ্য নয়। দক্ষিণ-ভারতে তাঁর সৈন্যবাহনশ আর-একজন রমণশর সঙ্গে ষুম্ধ করোছিল, 
ইনিই যশাস্বনী চাঁদাবাব, আহমদনগরের রাজমাতা। এই নারীর সাহস এবং কর্মক্ষমতা ছিল, এবং 
যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম মোগল-বাহনশকে এত মুগ্ধ করোছল ষে, তান নিজের অনুকূল শান্তর শর্ত 
পেলেন। দুরভাগাবশত পরে তান নিজেরই কয়েকজন অসন্তুষ্ট সোনিকের হাতে নিহত হন। 

আকবরের সেনাদল চিতোরও অবরুদ্ধ করেছিল। এ হল রাণা প্রতাপের পূর্ববতাঁ কালে। 
জয়মল অতুল বার্ষের সঙ্গে শচতোর রক্ষার চেম্টা করেছিলেন! তাঁর মৃত্যুর পর ভীষদ জহরব্রতের 
পুনরাঁভনয় ঘটল এবং চিতোরের পতন হল। 

আকবর বহু নিপূণ অন্নরন্ত সহকারীর সাহায্য পেয়োছলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
ফৈজি ও আবুল ফজল-নামক দুই ভাই এবং বীরবল- যাঁর সম্বন্ধে এখনও অসংখ্য গল্প প্রচলিত॥ 
তাঁর অর্থসাঁচব ছিলেন টোডরমল। সমস্ত রাজস্বরীতির 'তাঁনই পুনর্গঠন করেন। তোমার হয়তো 
শুনে অদ্ভুত লাগবে যে, সে যুগে জমিদার-প্রথা অথবা জামদার-তালুকদারের অস্তিত্ব 'ছল না। 
রাম্ট্রের সঙ্গে রায়তের ব্যান্তগতভাবে কারবার চলত। এই প্রথার নাম 'ছল রায়তওয়ার প্রথা । 
বর্তমান যুগের জমিদারেরা '্রিটিশের সাষ্ট। 

জয়প্রের রাজা মানাসংহ আকবরের শ্রেন্ঠ সেনাধ্যক্ষদের অন্যতম। আকবরের রাজসভাব 
আর-একজন খ্যাতনামা ব্যন্তর নাম হল বিখ্যাত গায়ক তানসেন, 'ধান পরবতর্ঁ কালে ভারতের 
যাবতীয় গায়কের পূজ্য হয়েছেন। 

আকবরের রাজত্বের আরম্ভে তাঁর রাজধানশ ছিল আগ্রা, এবং সেখানেই তান দুর্গ 1নর্মাণ 
করোছলেন। তার পরে তিনি ফতেপৃরাঁসক্রিতে নূতন শহর নির্মাণ করালেন; এ জায়গাটা আগ্রা 
থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে । শেখ সেলিম চিস্তি নামে একজন মহাপ্রুষ ফাঁকর সেখানে 
থাকতেন বলে রাজধানীর জন্যে এই স্থান নির্বাচিত হয়োছিল। এখানে তিনি একটি মনোরম নগর 
নির্মাণ করালেন, যা সে ঘূগের ইংরেজ ভ্রমণকারীদের মতে “লন্ডন থেকে অনেক বড়ো ।” পনেরো 
বছর ধরে এখানেই তাঁর রাজধানী থাকল, তার পরে 'তিনি লাহোরে সারয়ে নিয়ে গেলেন। আকবরের 
বন্ধ ও মল্মী আবুল ফজল বলেন, “সম্রাট চমৎকার চমৎকার বাঁড়র পন্তন করেন এবং তাঁর 
মন ও হৃদয়ের কাজকে পাথর ও মাঁটর পোশাক পরান।” ফতেপারাসাক্র, তার বখ্যাত 'মসাঁজদ, 
বুলম্দ দরবাজা ও আরও অনেক প্রাসাদ এখনও দাঁড়য়ে আছে। এটা এখন জনমনৃষ্যহীন শহর 
এবং কোথাও জশবনের চিহ্ন নেই। কিল্তু এক মৃত সাম্মাজোর প্রেতাত্মা যেন এখনও এর রাজপথ এবং 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 

আমাদের বর্তমান এলাহাবাদ নগরও আকবর পত্তন করেছিলেন; অবশ্য এ শহরের আসস্তিত্ব 


২৭০ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে, এবং রামায়ণের যুগেও প্রয়াগের আস্তত্ব ছিল। এলাহাবাদের দূর্গ" 
-আকবরানাম'তি। 

আকবরের জশবন 'ছিল রাজ্যজয় এবং শবশাল সাম্রাজ্যের সংগঠনে কর্মবাস্ত। ধকিল্তু এই 
বাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের আর-একটি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তা হল সত্যের অনুসন্ধানে 
তাঁর অপাঁরসীম কৌতূহল । যে-কেউ যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য বলতে পারত, 
আকবর তাঁকেই ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করতেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁর ইবাদৎংখানায় 
ধমাঁলত হতেন, প্রত্যেকের মনেই আশা, তাঁকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসবেন। অনেক সময়েই তাঁরা 
পরস্পরের সঙ্গে কলহ করতেন, এবং আকবর বসে শুনতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁদের তের বিষয় 
সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন। যতদূর মনে হয় তিনি স্থিরানশ্চয় হয়োছলেন যে, সত্য কোনো ধর্ম 
অথবা সম্প্রদায় -বিশেষের একচেোঁটয়া নয়, এবং তান ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর নশাত হল সকল 
ধর্মের সম্বন্ধে ওদার্য। 

তাঁর রাজত্বকালের একজন এীতিহাঁসক- বদাউান-যান 'নশ্চয় এসব তর্কসভায় যোগদান 
করতেন, আকবর সম্বন্ধে কৌতূহলজনক বর্ণনা 'দয়েছেন; তার খানিকটা আমি উদ্ধৃত করে 'দচ্ছি। 
বদাউান নিজে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, এবং আকবরের কার্যকলাপ তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। 
[তিনি লিখেছেন : 

“সম্রাট সকলেরই, বিশেষ করে যারা মুসলমান নয় তাদের মতামত সংগ্রহ করে বা 
তাঁর পছন্দ তাই গ্রহণ করতেন, এবং যা-কিছু তাঁর খেয়ালের কাছে প্রীতিকর নয় তাই 
বর্জন করতেন। আত শৈশবকাল থেকে যৌবন পযন্ত, এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত 
সম্মাট ধর্মীবষয়ে এবং ধর্মানৃম্ঠান-বিষয়ে অসংখ্য মতামতের সংস্পর্শে এসেছেন, এবং কেতাবে 
যা পাওয়া বায় সবই সংগ্রহ করেছেন তাঁর নিজস্ব মনীষা 'দয়ে, এবং তাঁর জিজ্ঞাস মন 'দয়ে, যা 
যাবতীয় ইসলামনীতির বিরুদ্ধ। এইর্‌পে তাঁর হৃদয়ের আরশিতে 'কতকগুল ধর্মের প্রাথীমক 
নাত প্রাতফলিত হয়ে এক নূতন ধর্মীব*বাসে রূপান্তারত হয়েছে, এবং সম্াটের উপর 
[বিস্তৃত যাবতীয় লোকের প্রভাবের ফলে তাঁর মনে ধীরে ধীরে এই ধারণাই গড়ে উঠেছে যে, সব 
ধর্মেই জ্ঞানী লোক আছে, চিন্তাশীল ব্যান্ত আছে, এবং সব জাতির মধ্যেই অলৌকিক শন্তসম্পন্ন 
লোক আছে। যাঁদ এইর্পে সর্বত্রই কিছ; কিছু সত্য জ্ঞান পাওয়া যায় তবে সত্য এক ধর্মে 
সীমাবদ্ধ থাকবে কেন ?.....৮ 

তোমার বোধ হয় মনে আছে, এই বুগেই ইউরোপে ধর্মীবষয়ক ব্যপারে অসাধারণ অসহিফুতা 
চলছিল । স্পেন, নেদারল্যান্ডস এবং অন্ত ইনৃকুইীজশন (ধর্মের নামে নির্যাতন ) চলাছল, এবং 
ক্যাথালক ও কালৃভানস্ট উভয় পক্ষই ভাবত, অপরের ধর্মের প্রাত গুঁদার্য-প্রদর্শন মহাপাপ। 

বছরের পর বছর আকবর সকল ধর্মের পাণ্ডিতদের সাথে তাঁর ধর্মীবষয়ক আলোচনা এবং 
তর্কাদি চালিয়ে গেলেন, এবং অবশেষে এইসব পঁণ্ডিতরা তাঁকে নিজ নিজ্ঞ ধর্মমতে আনবার চেষ্টা 
ব্যর্থ বুঝে 'িরন্ত হয়ে গেলেন। যখন সব ধর্মেই কিছু কিছু সত্য রয়েছে তখন 'তাঁন এক ধর্ম 
আঁকড়ে ধরে থাকেন কী করে; জেসূইট্‌দের বিবরণ অনুসারে, তিনি নাঁক বলেছিলেন, 'শহজ্দুরা 
তাদের ধর্মনীতি ভালো মনে করে; মুসলমান ও খম্টানরাও নিজ নিজ ধর্ম উৎকৃম্ট ভাবে। ' অদ্এব, 
কোন ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করব 2” আকবরের প্রশ্ন সম্পর্ণ বিধিসঞ্জাত, কিন্তু জেলইট" 
পাদ্রীরা ধবরন্ত হয়ে 'লিখোছলেন, “এই রাজার মধ্যে নাস্তিকের প্রধান দোষ বর্তমান, অর্থাৎ 'তানি 
গব*বাসকে তকেরি উপরে স্থান দেন না; এবং তাঁর ক্ষাণবাদ্ধ মন 'দয়ে যা বুঝতে পারেন না, 
তাকে বিনা বাক্যবায়ে সত্য বলে গ্রহণ করার পাঁরবর্তে যা মানুষের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরও আল্লীত সে বিষয়ে 
নিজের অসম্পূর্ণ 'বিচারবৃদ্ধির উপর নিভভ'র করেন।” এই বাঁদ নাস্তকের সংজ্ঞা হয় তবে এরকম 
নাস্তিক ধত বোশ হয় ততই ভালো। 

আকবরের লক্ষ্যবস্তু ক ছিল ঠিক বোঝা বায় না। তিনি কি সম্পর্ণরূপে রাজনশীতিবিষয়ে 
প্রশনাটকে গ্রহণ করোছিলেন? সর্বসাধারপগ্রাহ্য জাতশয়তাবাদের খাতিরে তিনি ক জোর করে পথ 
ধর্মকে একই প্রণালীতে চালাতে চেয়েছিলেন? অথবা হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিঙ্লু সতধর্মের 


ভারতে মোগল-সাম্াজযর অধোগাঁতি ও পতন ২৭১ 


অমুসম্ধানঃ এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর ভূমিকা ছিল রাজনীতকের, 
ধর্মসংস্কারকের নয়। তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক-না কেন, 'তাঁন সাঁত্যাই এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন 
করেছিলেন, যার নাম শদন-ইলাহি'_এবং যার নেতা ছিলেন 'তনি স্বয়ং। অন্য বিষয়ে যেমন, ধমেও 
তেমাঁন, তাঁর একনায়কত্ব ছিল আবসংবাদণ, এবং পদচুম্বন, সাম্টাঞঙ্গ-প্রপপাত প্রভৃতি খেকো 
কতকগুলো 'জিানিষের উদ্ভব হয়েছিল। এ নূতন ধর্ম কারও মনে ধরল না। মাঝ থেকে মৃসলমানদের 
মনে 'বিরান্তর উৎপাদন করল । 

আকবর ছিলেন কর্তৃত্ববাদের প্রতশক। তবু জানতে কৌতূহল হয়, রাজনীতিতে উদারনোতিক- 
বাদের উপর তাঁর প্রাতাক্রয়া কেমন হত॥ যাঁদ 'ববেকের স্বাধীনতার অধিকার থাকে তবে 
জনসাধারণের বোৌশ রাজনোতিক স্বাধীনতাই বা থাকবে না কেন? বিজ্ঞানের প্রাত যে তাঁর অনুরাগ 
জল্মাত সেটা নিঃসন্দেহ। দুর্ভাগ্যবশত, এইসব ভাবধারা তখন ইউরোপে কোনো কোনো লোকের 
মনে প্রভাব বিস্তার করলেও ভারতে তখন তার আঁস্তত্ব 'ছিল না। তখন মুদ্রাষন্ত্ের ব্যবহারও 
প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না, ফলে শিক্ষা ছিল সামাবম্ধ। তুমি শুনে অবাক হবে, আকবর 
ছিলেন নিরক্ষর, লিখতেও জানতেন না, পড়তেও না! কিন্তু তা সত্বেও তিনি ছিলেন উচ্চাশাক্ষিত 
এবং অপরকর্তৃক পুস্তক-পাঠ শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর আদেশে অনেক সংস্কৃত বই ফাঁর্শতে 
অনূদিত হয়েছিল। 

1তাঁন 'হন্দু-বিধবাদের সহমরণ-প্রথা এবং যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব-প্রথা আইন জার করে বন্ধ 
করোছিলেন। 

চৌষাট্র বছর বয়সে ১৬০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় পণ্টাশ বছর রাজত্ব করার পর আকবর 
মারা গেলেন। আগ্রার কাছে সেকেন্দ্রায় এক রমণায় সমাধিমন্দিরের নীচে তান সমাহত আছেন। 

আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতে কাশশতে একটি লোক ছিলেন, যাঁর নাম য্ব্তপ্রদেশের 
প্রত্যেকাঁট গ্রামবাসী জানে । 'সেখানে তানি আকবর অথবা যে-কোনো রাজার চেয়ে অনেক বোঁশ 
পাঁরচিত, অনেক বেশি জনীপ্রয়। তাঁর নাম তুলসাঁদাস, 'যাঁন হিন্দিতে রামচরিতমানস অথবা রামায়ণ 
রচনা করোছিলেন। 


৯০ 
ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের অধোগাঁতি ও পতন 
১ই সেশ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আকবর সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করা দরকার। 
'কন্তু সে যৃগের পোর্তগীজ 'মশনারিদের বিবরণ থেকে আরও কিছু উম্ধৃত না করে পারাছ না। 
পারিষদদের মতামতের চেয়ে তাঁদের মতের মূল্য অনেক বোশ এবং মনে রাখা দরকার, আকবর 
খুষ্টান না হওয়ায় তাঁরা বিশেষভাবে নিরাশ হয়েছিলেন। তবু তাঁরা 'লিখোঁছলেন : “তি প্রকৃতই 
মহান রাজা ছিলেন; কারণ তানি জানতেন শ্রেষ্ঠ নূপাঁত তাঁকেই বলে 'ধিনি ষূগপৎ প্রজাদের 
বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং ভয়ের কারণ। 'তাঁন ছিলেন সবার অনূরাগের পানর, তান শন্তের কাছে 
ছিলেন দড়, দারদ্রের কাছে সদয়, এবং উচ্চ-নীচ, পাঁরাচত-অপারাচিত, খুঙ্টান, মুসলমান বা ধম, 
সকলের প্রাতই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই মনে করত রাজা তারই পক্ষে।” আবার : 
কখনও-বা 'তাঁন রাজকার্ষে গভীরভাবে ব্যাপৃত আছেন, অথবা প্রজাদের দর্শন দান করছেন, পর- 
মুহূতেই তিনি উটের লোম ছাঁটছেন, পাথর ভাঙছেন, কাঠ কাটছেন, অথবা নেহাইয়ে লোহার উপর 
সি এবং সবই এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে করছেন যেন সেইটিই তাঁর পেশা ।” 

তান প্রতাপশালশী এবং স্বৈরাচারী রাজা 'ছিলেন, সিনা রারননারিরিারা 
মনে করতেন না, যেমন কেউ কেউ এখন মনে 'করেন। 


২৭২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আমরা আরও জানতে পার, “তিনি স্ব্পাহারী ছিলেন, এবং বছরে পাঁচ-ছয় মাসের বোশি 
মাংস খেতেন না।......অনেক কম্টে তানি রানে তিন ঘণ্টা আন্দাজ ঘুমোতে পেতেন।......তাঁর 
স্মাতিশান্ত ছিল বিস্ময়কর। 'তিনি তাঁর সব হাতির নাম জানতেন, যাঁদও তাদের সংখ্যা ছিল বহু 
সুত্র, এবং তাঁর সব ঘোড়া, হারণ, এমনকি কব্‌তরদেরও নাম জানতেন!” এরুপ অসাধারণ স্মৃতি- 
শান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না, এবং এ ববরণে আতিরঞ্জন থাকা সম্ভব । 'কিল্তু তাঁর মন 
যে ছিল বিস্ময়কর সে 'বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যাঁদও 'তানি পড়তে অথবা 'লখতে জানতেন না তবু 
[তানি তাঁর রাজ্যে যা ঘটছে সব জানতেন” আর তাঁর “জ্ঞানের আগ্রহ” ছিল এত বোঁশ যে, তানি 
«“একস্ে সব শেখার চেস্টা করতেন, ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন এক গ্রাসে সমুদয় খাদ্য উদরস্থ করতে 
চেষ্টা করে।” 

আকবর ছিলেন এইরকম । কিন্তু তান ছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্পী, এবং যাঁদও তাঁর অধশনে 
জনসাধারণ অনেক পাঁরমাণে শান্তি ও নিরাপত্তার আধিকারশ হয়েছিল এবং কৃষকদের করভার লাঘব 
করা হয়েছিল, তব্‌ শিক্ষার সাধারণ স্তরের উন্নতি সম্পাদনের জন্যে তিনি খুব সচেম্ট ছিলেন না॥ 
এটা ছিল সর্বন্ন স্বেচ্ছাতন্তের ষুগ, এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনায় 'তাঁন নরপাঁত ও মানুষ 'হসেবে 
ছিলেন উজ্জল জ্যোতিজ্ক। 

যাঁদও বাবর থেকে আরম্ভ করে আকবর ছিলেন বংশের তৃতখয় রাজা, তবুও আকবরই 'ছিলেন 
ভারতে মোগল-রাজবংশের প্রকৃত প্রাতম্ঠাতা। চীনদেশে কুব্লাই .খানের ইউয়ান্-রাজবংশের মত্যে 
আকবর থেকে শুরু করে মোগল রাজারা ভারতীয় রাজবংশে পরিণত হলেন। এবং তান সাম্রাজোর 
একত্ব-সম্পাদনের জন্যে যে পাঁরশ্রম করেছিলেন তারই ফলে তাঁর বংশ তাঁর মৃত্যুর পরে এক শ্যে 
বছরেরও বোশ বজায় ছিল। 

আকবরের পরে তিনজন কর্মদক্ষ রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো অসাধারণত্ব ছিল না। 
যখনই এক সম্পাটের মৃত্যু হত তখনই সিংহাসনের জন্যে তাঁর ছেলেদের মধ্যে অসভা কুদৃশ্য 
হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। প্রাসাদে প্রাসাদে যড়যন্, সিংহাসন-লাভের জন্যে যুদ্ধ, পিতার বিরুদ্ধে 
পুত্রের এবং ভাইয়ের 'বরুদ্ধে ভাইয়ের বিদ্রোহ, আত্মীয়দের হত্যা অথবা অন্ধ করে দেওয়া, 
স্বেচ্ছাতল্লের সব উপকরণই ছিল। অতুলনীয় সমারোহ ও বিলাসিতা ছিল। তোমার মনে আছে, এই 
যুগেই 'নৃপতিসূর্ষ' চতুর্দশ লুই ফ্রান্সে রাজত্ব করছিলেন এবং ভার্সাইতে জাঁকজমকপূর্ণ রাজ- 
সভায় প্রতৃত্ব করাছলেন। কল্তু এই নূপাতসূর্ষের সমারোহ মোগল-সম্মাটের সমারোহের কাছে 
আঁকিণ্িংকর। সম্ভবত এই মোগল রাজারা সে ফূগে পাঁথবীর ধনীতম নরপাঁত 'ছলেন। তবু 
মধ্যে মধ্যে দৃভরক্ষ হত, রোগ মহামারী দেখা 'দিত, যার ফলে বহু লোকের মতযু ঘটত। সে সময়েই 
সম্রাটের প্রাসাদে জীবন চলত অপূর্ব বিলাসিতায়। 

আকবরের ধর্মসম্বন্ধীয় ওদার্য তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও চলল, কিন্তু তার পরে 
তা আস্তে আস্তে মালয়ে গেল, এবং খম্টান ও হিন্দুদের কিছু কছু নির্যাতন আরম্ভ হল। 
পরবতশ কালে, ওরঙজেবের সময়ে, মান্দর ধ্বংস এবং বহৃনিন্দিত জিজিয়া করের পূনঃপ্রচলন করে 
হিন্দু-নির্যাতনের বিশেষ চেম্টা চলেছিল। এইর্‌পে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি আকবর অত কম্টে অত 
পরিশ্রমে স্থাপন করেছিলেন তার একে একে অপসারণ ঘটল এবং সহসা সাম্রাজ্য টউলে উঠে ভূঁমিসাৎ 
হয়ে গেল। | 

আকবরের পরে রাজা হলেন হিন্দু-পত্াীর গর্ভে জাত জাহাঙ্গীর তিনি পিতার ধারা কিছুকাল 
ধরে বজায় রাখলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত রাজকার্ষের চেয়ে শিপকলা, উদ্যান ও ফুলের বোঁশি 
অনুরন্ত ছিলেন। তাঁর একটি চমৎকার চিন্রশালা 'ছিল। প্রাতি বংসর তি কাম্মীবু, যেতেন, এবং 
যতদূর জান, তিনিই শ্লীনগরের কাছে শালিমার ও নিশাৎ বাগ্‌, এই দুটি ধরখ্যাত উদ্যান তোর 
করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের বহু পত্পীর অন্যতমা ছিলেন রূপসী নুরজাহান, যিনি ছিলেন 'সংহাসনের 
পিছনে আসল শান্ত। জাহাঙ্গীরের সময়েই ইত্মদ্‌উদ্দৌলার কবরের উপরের সুন্দর সৌধ নার্মত 
হয়। যখনই আম আগ্রা যাই, এই স্থাপত্যের অপূর্ব রগ্লাটকে দেখে চক্ষু সার্থক কার। 

জাহাঙ্গীরের পরে এলেন তাঁর ছেলে শাহজাহান। তাঁর রাজত্বকাল চলল 'তাঁরশ বছর ধরে 


ভারতে মোগল-সাম্াজ্যের অধোগাঁত ও পতন ২৭৩ 


€(১৬২৮-১৬৫৮ )। তাঁর রাজস্বকালে- তান ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের সমসামায়ক 'ছিলেন- মোগল 
গমারোহ উচ্চতম শিখরে আরোহণ করোছল, এবং তাঁরই সময়ে রাজ্যের জরার িহ স্পম্ট দেখা 
গগয়োছল। বিখ্যাত ময়র-সিংহাসন, যা ছিল অমূল্য-রত্বরাঁজ-খাঁচত, রাজাসনরূপে 'নার্মত হয়োছল। 
তার পরে তোর হয়োছল তাজমহল, যমুনা নদীর ধারের 'বখ্যাত সোন্দর্যস্ব্ন। তৃমি বোধ হয় 
জানো, এটা হচ্ছে তাঁর 'প্রয়তমা পত্রী মমতাজমহলের সমাধ। শাহজাহান 'নন্দনীয় কাজও ষথেন্ট 
করোছিলেন। "তান ছিলেন পরধর্মে অসাহফু, এবং দাক্ষণাত্য ও গুজরাটে যখন ভয়াবহ দযারভক্ষ 
চলছিল, তার 'নবারণের জন্যে বলতে গেলে কোনো চেস্টাই করেন ন। তাঁর প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা- 
দারদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর এ*্বর্য আর সমারোহ আত ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু 
সম্ভবত, পাথর ও মর্মরে তান যেসব র্‌পাঁশজ্প রচনা কাঁরয়ে গেছেন, তাদের 'বিষয় বিবেচনা করলে 
বোধ হয় তাঁর অপরাধের অনেকখানিই ক্ষমা করা যায়। তাঁর সময়েই মোগল স্থাপত্য চরম উন্নাত 
করোছিল। তাজ ছাড়া তিনি আগ্রার মোতি মসাঁজদ নির্মাণ করেন; দিল্লির বিরাট জাম মসাঁজদ, 
দিল্লির কেল্লায় দেওয়ান-ই-আম এবং দেওয়ান-ই-খাস তাঁরই কশীর্ত। এইসব সাদাসিধে প্রাসাদের 
সৌন্দর্য অতুলনীয়; কেউ বিরাট অথচ কলাচাতুর্ষে পূর্ণ, এবং পরাস্থানের হাজ্কারূপে ভরা। 

কিন্তু এই পরাস্থানের সৌন্দর্যের পিছনে ছিল দারদ্র জনসাধারণ, এইসব প্রাসাদের জন্য 
ব্যয়িত অর্থ তারাই দিয়েছিল, যাঁদও তাদের অনেকের বাসোপযোগ মেটে ঘরও ছিল না। স্বেচ্ছাচার 
চলল অগ্রাতহত গাঁততে, এবং সম্রাট অথবা তাঁর প্রতিভূর কোনো অসন্তোষ উৎপাদন করলে 
শাস্তি ছিল কঠিন। প্রাসাদের বড়যন্তর চলত মাকিয়াভেলর নীতি অনুসারে । আকবরের সদয়তা, 
ওঁদার্য এবং সৃশাসন অতাঁতের 'জনিষ হয়ে দাঁড়য়েছিল। গোলযোগ বাধবার আর বোৌশ বিলম্ব 
ছিল না। 

তার পরে এলেন গুরগজেব, মোগল-বংশের শেষ বড়ো সম্াট। তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হল 
পতাকে কারারুদ্ধ করে। ১৬৫৯ থেকে $১৭০৭, এই আটচল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করলেন। তাঁর 
1পতামহ জাহাঙ্গীরের মতো তাঁর শিল্প বা সাহত্যে অনুরাগ ছিল না, পিতা শাহজাহানের মতো 
স্থাপত্যেও অনুরাগ ছিল না। তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর লোক, নিজের ছাড়া অন্যসকলের ধর্মে 
ছিল তাঁর পরম অসাহফূতা। রাজসভার সমারোহ বজায় রইল, কিন্তু ব্যান্তগত জশবনে ওরগজেব 
ছিলেন সাদাসিধে, প্রায় ফকিরের মতো । ইচ্ছা করেই 'তাঁন 'হন্দুধর্মাবলম্বীদের 'নর্যাতনের রীতি 
প্রচালত করলেন। ইচ্ছা করেই 'তাঁন আকবরের আপোস ও মৈন্রশর রীতির বৈপরণত্য সাধন করলেন, 
যার ফলে সাগ্রাজ্য যে ভীত্তর উপর দাঁড়য়ে ছল তাই গেল সরে। "তান 'হন্দুদের উপরে জাজয়া- 
করের পুনঃপ্রবর্তন করলেন। যতদূর সম্ভব রাজকার্য থেকে হন্দুদের বাহন্কার করলেন। যেসব 
রাজপুত রাজা আকবরের সময় থেকে এই মোগল-বংশকে সমর্থন 'দয়ে আসাছিল তাদের অসন্তোষ- 
উৎপাদনের ফলে রাজপৃত-যুদ্ধের সৃষ্টি হল। তিনি হাজারে হাজারে হিন্দুমান্দর ধ্বংস করলেন, 
এবং এইরূপে অতীতের অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ ধুলোয় পাঁরণত হল। এবং যাঁদও দাক্ষণে 
তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটল, গোলকুশ্ডা 'বিজাপৃর তাঁর করায়ন্ত হল, এবং সুদূর দক্ষিণে রাজারা 
তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, সাম্রাজোর 'ভান্ত আগেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফলে ক্রমে তা আরও 
শান্তহীন হতে লাগল এবং চার 'দিকে শন্ুরা মাথা তুলে দাঁড়াল। িজিয়া-করের বিরূদ্ধে এক 
হন্দু-আবেদনে লেখা ছিল যে, এই কর “ন্যায়বাহর্ভৃত; রাজ্যের সুশাসনের নীতিতেও অচল, কারণ 
এর ফলে দেশ দারিদ্র হতে বাধ্য। উপরল্ত এটা একটা নৃতন-কিছু এবং হিন্দস্থানের আইনাবিরুদ্ধ।” 
সাম্াজ্যের সর্বত্র যে পারস্থাতির উদ্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে চিঠিতে ছিল : "মহামান্য সমাটের 
রাজত্বকালে সাম্মাজ্য বহু লোকের সহানুভূতি হারিয়েছে, এবং আরও বোঁশ দেশক্ষয় আনিবার্ষ, 
কারণ ধ্বংস ও লুটতরাজ অপ্রতিহতভাবে চলছে। আপনার প্রজারা পদদলিত, সান্নাজ্যের প্রাতিটি 
প্রদেশ দারিপ্রাগ্রস্ত, লোকসংখ্যা ক্ষায়ফ-, এবং অস্বীবিধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।” 

সর্বসাধারণের এই দুরবস্থাই দেশের আসম্ব বিপুল পাঁরিবর্তনের উপক্রমপকা। এই পাঁরবতণন 
চলেছিল পণ্চাশ বছর ধরে। এই পাঁরবর্তনের অন্যতম ছিল উরঙজেবের মৃত্যুর পর বিরাট মোগল- 
সান্াজযের আত আকস্মিক ও সম্পূর্ণ ধহংস। “বড়ো পাঁরবর্তনের ও বড়ো আন্দোলনের 'পিছনে থাকে 


৯৮ 


২৭৪ িশ্ব-হীতিহাস প্রসঞঃ্গ 


প্রায় সব সময়েই অর্থনৌতিক কারণ, এবং ইউরোপে ও চানে সামাজ্যধবংসের সঞ্দে স্গো দেখেছি 
অর্থনোতিক পতন, এবং পরে বিশ্লব। ভারতেও এইরকমই হল। 

যেমন সব সাম্রাজ্যেরই হয়, তৈল ভাতার দরলিতার নি িললারাজের 
ঘটল। ল্হু এই ধ্বংসের সহায়তা করোঁছল হিন্দুদের মধ্যে নবজাগারত 'িদ্রোহ-মনোভাব, যার 
কারণ ওরঙজেবের কুনীতি। কিন্তু এই ধর্মসংক্রান্ত 'হন্দ জাতীয়তার মূল ওরঙজেবের রাজত্বের 
আগেই ছিল, এবং বলা যেতে পারে অংশত এই কারণেই ওরঙজেব অত তীব্র ও অনুদার ভাব 
অবলম্বন করোছিলেন। হিন্দু-নবজাগরণের সম্মুখে ছিল মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য জাত, এবং 
এদের সামমালত আঘাতে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। কিন্তু এই অতুল সৌভাগোর মালিক তারা 
হতে পারল না। ধূর্ত ব্রিটশজাতির আগমন ঘটল চুপিচুপি, এবং যখন অন্যরা পরস্পরের সঙ্গে 
কলহবিবাদে মত্ত তখন এই এশ্বর্যের মালিক হল তারাই। 

মোগল-সম্রাটরা যখন যুদ্ধযান্রা করতেন তখন তাঁদের শাবির কেমন হত জানতে তোমার 
কৌতূহল হতে পারে। সে ছিল এক 'বরাট ব্যাপার, তার পারধি হত ত্রিশ মাইল, আর তাতে লোক 
থাকত পাঁচ লক্ষ । সম্রাটের সহগামী সেনাবাহনী এই লোকসংখ্যার অন্তরূন্ত ছিল, কিন্তু এ ছাড়াও 
আরও অজন্র লোক থাকত, এবং এই চলন্ত শহরের মধ্যে থাকত শত শত বাজার। এইরকম চলন্ত 
শাবিরেই উর্দদ, অর্থাৎ 'শাবিরের ভাষার উৎপান্ত হয়েছিল। 

মোগল-ব্‌গের অনেক অনুকৃতি এখনও বর্তমান আছে, সক্ষম কারুমশ্ডিত সব ছাবি। 
সম্রাটদের অনূকাতির রীতিমতো 'চন্রশালা আছে। তা থেকে বাবর থেকে ওরগজেব পর্য্ত এইসব 
সম্মাটদের ব্যান্তত্বের চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। 

মোগল-সম্রাটরা 'দিনে অন্তত দৃবার আলন্দতে এসে প্রজাদের দর্শন দিতেন এবং তাদের আবেদন 
গ্রহণ করতেন। ইংরেজ-রাজা পণ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালের মুকুটোৎসব-দরবারের জন্যে ভারতে 
এসৌছলেন তখন তাঁকেও অনুরূপ দর্শন দিতে হয়েধছল। 'ব্রাটশরা ভারত-সাম্রাজ্যে নজেদের 
মোগলদের উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে, এবং খেলো জাঁকজমকে তাদের অনুকরণ করার চেম্টা করে। 
তোমাকে আগেই বলোছি, ইংরেজ-রাজাকে মোগলদের উপাঁধ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কাইজার-ই-হন্দ্‌। 
এখনও ইংরেজ-ভাইসরয়কে ঘিরে যে জাঁকজমকের আঁম্তত্ব আছে তেমন বোধ হয় পৃথিবীতে আর 
কোথাও নেই। 

তোমাকে এখনও পরবতর্শ মোগল-সম্রাটদের সঙ্গে বৈদেশিকদের সম্বন্ধের কথা বাল 'নি। 
আকবরের রাজসভায় পোতুর্গীজ 'মশনারিরা অনুগৃহাীত ব্যান্ত ছিলেন, এবং ইউরোপণয় জগতের 
সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক প্রধানত এই পোতৃরীজদের মধাস্থতায়। তাঁর কাছে পোত্তুগীজরাই ছিল 
আপাতদৃস্টিতে ইউরোপের সবচেয়ে শান্তমান জাতি, এবং সমনূদ্রে তারা ছিল আদ্বতীয়। তখনও 
ইংরেজদের দেখা যায় নি। আকবরের গোয়ার উপর লোভ ছিল, এবং তা আক্রমণও করেছিলেন, 
দিন্তু সফল হন নি। মোগলরা সামদ্রক নৌবিদ্যায় পারদশশ ছিল না এবং নৌশান্তর সামনে ছিল 
তারা শক্তহীন। এটা একটু অদ্ভুত, কারণ এই সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রচুর পারমাণে জাহাজ নির্মিত হত। 
কিন্তু এসব জাহাজ ছিল বেশির ভাগই মালবাহী। বলা হয়ে থাকে যে, মোগল-সাম্াজোর পতনের 
একটা কারণ, সমুদ্রে অক্ষমতা । নৌশল্তির উদ্বানের দিন তথন এসে গিয়েছে । 

ইংরেজরা যখন মোগল-সভায় আসার চেম্টা করছিল তখন ঈর্ধান্বিত পোর্তৃগণন্্য়া অনেক 
চেম্টা করাছিল জাহাঙ্গণরকে তাদের 'বিরুদ্ধভাবাপন্ন করতে। কিন্তু ইংলশ্ডের প্রথম জেমৃসের 
রাজদ্‌ৃত সার টমাস রো ১৬১৫ সালে জাহাঙ্গশরের রাজসভায় পেশছে বাণিজ্যাবষয়ে সম্ভাটের 
অনুমাত পেয়ে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর গোড়াপত্তন করোছিলেন। হীতমধ্যে ভারতসাগরসমূহে 
ইংরেজ-নৌবহর পোর্তুগীজদের পরাজিত করোছল। ইংলন্ডের ভাগ্যনক্ষর ধীরে 'ধীরে দিকচক্রবাল- 
রেখার উপরে উঠছিল; পোর্তুগালের নক্ষত্র তখন পাঁশচমাকাশে অস্তোল্মাখ। গলম্দাজ এবং ইংরেজরা 
ধীরে ধীরে পোর্তৃগীজদের পূর্ব-সমদ্রে থেকে দরে তাঁড়য়ে দিল, এবং মালাক্কা বন্দর পর্যন্ত ১৬৪১ 
সালে ওলন্দাজদের হাতে এল। ১৬২৯ সালে হুগাঁলতে পোর্তুগীজদের সাথে শাহজাহানের য্ধ 
বাধে। পোর্তুগীজরা দাস-ব্যবসায় চালাচ্ছিল এবং জৌর করে লোককে খ্টান করাছিল। তুমুল 


শিখ এবং মারা. ২৭৫ 


আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পর হুগলি পোর্তৃগীঁজদের হস্তচ্যুত হয়ে মোগলের হাতে এল। ছোটো দেগ 
শোর্তুগাল এই ক্রমাগত যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সাম্রাজ্যের জন্যে প্রাতিদ্বন্ষিতা থেকে সে 
দূরে সরে দাঁড়াল, িনসিনলারাকিররাানিরা রা এখনও সেসব জায়গা 
পোতুগালের অধশন 

২৬ নাহল হত 
পত্তন করল। মাদ্রাজ শহরের পত্তন তারাই করোছিল ১৬৩৯ সালে। ১৬৬২ সালে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় 
চার্লস পোতুগালের ক্যার্থারন অব ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করে যৌতুক পেলেন বোম্বাই ছ্বীপ। এ ঘটনা 
ঘটে ওরঙজেবের রাজত্বকালে । পোর্তুগীজদের 'বিতাঁড়ত করে গার্বত ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি 
ভেবোছিল, মোগল-সাম্মাজ্যের শান্তক্ষয় হচ্ছে, এবং ১৬৮৫ সালে ভারতে তাদের ভূঁম-সম্পান্ত বৃদ্ধ 
করার চেস্টা করোছল। কিল্তু লাভ হল না কিছু। ইংলণ্ড থেকে গোটা রাস্তা আঁতক্রম করে যুদ্ধ- 
জাহাজ এল, এবং ওরগজেবের রাজ্যের উপর পূর্বে বাঙলায় এবং পাশ্চমে সুরাটে আকুমণ হুল। 
'কিল্তু' তাদের শোচনায়ভাবে পরাজিত করার মতো ক্ষমতা তখনও মোগলদের ছিল। এই থেকে 
ইংরেজদের ' এমন শিক্ষা হয়োছল যে, তারা ভবিষ্যতে ঢের বোশ সাবধান হল। এমনাক ওরগজেবের 
মৃত্যুর পরেও, মোগলশন্তি খন স্পম্টই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, তখনও বড়ো" বড়ো আঁভষানের আগে 
তারা বেশ কিছুকাল ইতস্তত করত। ১৬৯০ সালে জব চার্নক -নামে একজন ইংরেজ কলকাতা 
শহরের পত্তন করলেন। এইর্‌ূপে 'তিনাট বড়ো শহর- মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা ইংরেজকর্তৃক 
স্থাপিত হল এবং প্রারম্ভে ইংরেজদের চেষ্টাতেই তাদের বৃদ্ধ ঘটল। 

এইবার ফ্রাল্সকেও ভারতে দেখা গেল। একটা ফরাসি বাণিজ্য-সামাতি স্থাঁপত হল, এবং 
১৬৬৮ সালে তারা সূরাট এবং অন্য কয়েকটি স্থানে ফ্যান্টার স্থাপন করল। কয়েক বছর পরে 
তারা পণ্ডিচোর-শহর ক্রয় করল। পূর্ব-উপক্‌লে, এইটেই সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্য-বন্দর হয়ে দাঁড়াল। 

১৭০৭ সালে ওরঙজেব প্রায় ১০ বছর বয়সে মারা গেলেন। ভারতরূপ প্রকাণ্ড রাজ্যের 
আধকারের জন্য এবার সংগ্রামের রঙ্গমণ্ণ তোর হল। তাঁর অকর্মণ্য বংশধরেরা এবং তাঁর বড়ো বড়ো 
শাসনকর্তারা রইল; আর থাকল মারাঠা এবং 'শিখজাত; আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে 
2 আর থাকল সমদ্রপারবতাঁ দটি বৈদোশক জাতি, ইংরেজ 

বং ফরাসি। 'কিল্ভু ভারতের হতভাগ্য জনসাধারণ তখন কোথায় ? 


৯১১ 


শিখ এবং মারাঠা 
১২ই সেশ্টেম্বর, ১৯৩২ 


ওরঙজেবের মৃত্যুর পরে এক শো বছর ভারত ছিল জ্োড়াতাল-দেওয়া একটা অদ্ভুত পদার্থ_ 
্ষণপাঁরবর্তনশীল, কুশ্ত্রী। এই হল ভাগ্যান্বেষীদের উপয্স্ত কাল, আর যারা অসদুপায়ের সুযোগ 
নিয়ে নিজেদের সূবিধে করে নিতে পরাগ্মুখ নয় তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত কাল। ফলে ভারতের 
চার দিকে ভাগ্যাহ্বেষী জূুটতে লাগল, তাদের কেউ-বা দেশেরই লোক, কেউ-বা এল উত্তর-পাঁশ্চম- 
সখমান্ত-প্রদেশ পার হয়ে, এবং কেউ কেউ, যেমন ইংরেজ ও ফরাসি, এল বহু সাগর পার হয়ে। 
প্রত্যেকে, অথবা প্রতি দল, নিজের নিজের সুবধের জন্যে অন্যদের অধঃপাতে পাঠাতে তোর 'ছিল। 
কখনও দুই বা ততোধিক দল মলে অপর এক দলকে দমন করে অবশেষে নিজেরাই কাটাকাটি করতে 
লাগল। রাজ্যলাভের ও রাতারাতি ধনী হওয়ার উদ্দাম চেম্টা চলতে লাগল, আর চলল লৃণ্ঠন-- 
নর্লন্জ প্রকাশ্যে, কখনও-বা বাণিজ্যের আত ক্ষণণ ছন্মবেশে। এবং এসবের পেছনে ছিল দুতক্ষায়ফ্‌ 
মগাল-সাা, ার য় হল শগ্সরই, এবং এবং তথাকাথত সম্াট ছিলেন অন্যের দূর্ভাঙগা বৃত্তিভোগণ 
অথবা ও 


২৭৬ 1বশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


* কিন্তু এইসব তুমূল আলোড়ন ছিল, আবরণের অন্তরালে যে বিপ্লব চলছিল তার বাইরের 
লক্ষণ। পুরোনো অর্থনশীতিক বিধানের ধযংস ঘটছিল। সামল্ততল্লের দিন শেষ হয়োছিল। 
দেশের নৃতন অবস্থার সঙ্গে তা আর খাপ খাঁচ্ছল না। ইউরোপে এই অবস্থা দেখোছ, আরও 
দেখোঁছ বাঁণকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় এবং স্বৈরাচারী রাজা কর্তৃক তাদের দমন। শুধু ইংলশ্ডে এবং 
কিছু পরিমাণে হল্যাণ্ডে রাজার ক্ষমতার হাস হয়োছিল। উরঙজেব যখন [সিংহাসনে বসলেন তখন 
ইংলশ্ডে চলছিল স্বজ্পকালস্থায়ী সাধারণতল্ল্ের যুগ, যার আগমন হয়েছিল প্রথম চাললসের প্রাণদণ্ডের 
পরে। এই ওরঙজেবের যুগেই দ্বিতীয় জেমসের পলায়ন এবং ১৬৮৮ সালে পার্লামেন্টের 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রিটিশ-বিশ্লবের পূর্ণতা ঘটেছিল। এই সংগ্রামে ইংলপ্ডের পার্লামেন্টের মতো 
আধা-জনানর্বাচিত সভা থাকায় সংগ্রামের অনেক স্যাবধে হয়েছিল। এমন একটা-কিছন পাওয়া গেল 
যা ভাবষ্যতে ভূমির মালিক আঁভজাতসম্প্রদায় এবং পরবতর্ধ কালে রাজার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

ইউরোপের অবাশন্ট প্রায় সব দেশেই অবস্থা 'ছিল অন্যর্প। ফ্রান্সে তখনও ছিলেন 'মহান্‌ 
সম্রাট চতুর্দশ লুই । তান তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে ওরগুজেবের সমসামাঁয়ক ছিলেন. এবং শেষোস্ত 
সম্রাটের মৃতুযুর পরেও আট বছর বে“চে ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ একতন্ত 
চলল, তার পরে এল বিখ্যাত ভাষণ বিপ্লব, যার নাম ফরাসি-বিপ্লব। জর্মীনতে সপ্তদশ শতাব্দী 
ছিল ভয়ানক সময় । এই শতাব্দীতেই '্রিশবর্ধব্যাপণ যুদ্ধ ঘটে-_যাতে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা ছিল কিছু পাঁরমাণে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধকালীন 
জর্মানর মতো। কিন্তু এ তুলনা বোশ দূর টানা চলে না। দুই দেশেই পুবোনো অর্থনৌতক 
অবস্থার ধবংস ঘটাছল; ফলে ফিউডাল অথবা ভূম্যাধকারী-শ্রেণীর স্থান নূতন অবস্থায় ছিল না। 
যঁদও ভারতে সামল্ততন্মের ভগ্নদশা এসেছিল তবু এর সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটতে বহু 'দিন 
লাগল, এবং প্রায় সম্পূর্ণ অবসানের পরেও এর বাইরের রূপ বর্তমান থাকল। এমনকি, এখনও 
ভারতে এবং ইউরোপেরও কোনো কোনো স্থানে সামন্ততন্মের অস্তিত্ব আছে। 

এইসব অর্থনোতিক পাঁরবর্তনের ফলে মোগল-সাম্রাজ্যে ভাঙন এল, কিন্তু এই ভাঙনে 
সুযোগ গ্রহণ এবং ক্ষমতা হাতে নেওয়ার মতো কোনো মধ্যশ্রেণীর আঁস্তত্ব ছিল না। এইসব শ্রেণীব 
প্রাতীনাধস্বর্প কোনো সংঘ অথবা সামাত ছিল না, যেরকম 'ছিল ইংলশ্ডে। অত্যাঁধক স্বৈরাচারের 
ফলে লোকের মনে দাসত্ব-মনোভাব এসোৌছল, এবং স্বাধীনতার পুরোনো ধারণার কোনো স্মাত 
বর্তমান ছিল না। তবু, এই চিঠিতেই পরে দেখবে যে, ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্যে চেস্টা হয়োছল; 
সে চেস্টা অংশত সামন্তপ্রধানদের, অংশত মধ্যবিত্তের, এবং খানিকটা কৃষিজীবশীর, এবং এইসব চেম্টার 
কোনো-কোনোটা সাফল্যের খুবই কাছে এসোঁছল। কিন্তু ষে জিনিষটা লক্ষ্য করা দরকার তা হচ্ছে 
এই যে, সামন্তপ্রথার পতন, এবং ক্ষমতা-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত মধ্যশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেকটা 
ব্যবধান ছল বলে মনে হয়। এরকম ব্যবধান থাকলেই গোলযোগের উৎপাঁত্ত হয়, যেমন হয়োছিল 
জর্মানতে। ভারতেও সেইরকম হল। ক্ষুদে বাজার দল দেশের আঁধপত্যের জন্যে লড়োছিল, কিন্তু 
তারা নিজেরাই হল ধহংসোল্মুখ প্রাচীন বিধানের প্রাতানীধি, এবং তাদের ছিল সুদূঢ় 'ভীত্তর অভাব। 
এক নৃতন শ্রেণীর প্রীতদ্বন্্ী তাদের সম্মুখীন হল, ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাতানিধিরা, ধা়া 
অজ্পদিন আগে নিজের দেশে জয হয়েছিল। এই ব্রিটিশ মধ্যাবত্ত শ্রেণী সামন্তগ্রধান শ্রেখীয চেয়ে 
সমাজের উচ্চতর স্তরের প্রাতিনিধি ছিল। পৃথিবীর নবাগত অবস্থাবলশর সাথে এই শ্রেণীর সাম্জসা 
ছিল। এদের সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র অনেক ভালো, ফলে যুদ্ধে ছিল এরা দূর্ধর্ষ । তা ছাড়া সমৃঘ্রে এদের 
প্রাধান্য 'ছল। ভারতের সামন্ত-রাজারা এই নবশ্তর সঙ্গে প্রাতথান্থিতা করতে অক্ষম, ফলে 
একে একে তারা সবাই পরাভূত হল। 

চিঠির উপক্রমাণিকাই প্রকাণ্ড হয়ে গেল। এখন একটু "পাছয়ে যাওয়া দরকার। এই চিঠি 
এবং এর আগের চিঠিতে আঁম জনসাধারণের অভু্খান এবং উরগুজেবের রাজদ্বের শেষভাগে হিল্দ- 
জাতীয়তার পুনরত্যুত্থানের কথা বলেছি। এখন আরও কিছ বেশি করে বাঁপ। মোগল-সাম্াজোর 
বহু স্থানে ধর্মসংরান্ত আন্দোলনের উদয় দেখতে পাই। কিছুকাল তারা শাল্তিপূপ" থাকে, 
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রাজনপীতির সংস্পর্শে আসে না। দেশের নানা ভাষায়-শহন্দি, পাঞ্জাব, গারাঠিতে সংগত এবং স্তোন্র 
রাঁচত হয়ে জনপ্রুয়তা লাভ করে। এইসব গান ও স্তোত্র জনগণের মনে জাগরণ আনে। জনপ্রিয় 
ধর্মপ্রচারকদের কেন্দ্রে করে ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। অর্থনৌতিক অবস্থাবৈগৃণ্যে এইসব সম্প্রদায় 
রাজনীতির দিকে ফেরে; প্রথমে শাঙনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, তার পরে সেই সম্প্রদায়ের দমন। 
এই দমনের ফলে শান্তিপ্রিয় ধর্মসম্প্রদায় সামারক সংঘে পাঁরণত হয়। এরমমনিভাবেই শিখ এবং আরও 
অনেক সম্প্রদায়ের উৎপাস্ত। মারাঠাদের ইতিহাস আর-একটু জটিল, কিন্তু সেখানেও ধর্ম ও 
জাতীয়তার সমন্বয়ে তাদের মোগলদের 'বরুদ্ধে অস্প্রধারণে উদ্বৃন্ধ করেছিল। মোগল-সাঘাজ্যের 
পতন 'ব্রাটশের হাতে নয়, তাদের পরাজয় এই ধর্ম ও জাতাঁর়তার শিম্র আন্দোলনের ফলে, বিশেষ 
করে মারাঠাদের অভ্ুযুদয়ে। ওরগজেবের ধর্মীবষয়ে অসাঁহফতার ফলেই এই আন্দোলনের শাল্তবৃদ্ধ 
ঘটে। এটা খুবই সম্ভব যে, গরঙজেবের অসাহফতার প্রধান কারণ, তরি শাসনের বিরুদ্ধে এই 
ক্রমবর্ধমান ধর্মজাগরণ। 

১৬৬৯ সালে মথুরার জাঠ কৃষাণরা বিদ্রোহ করে। তারা বারবার পরাজিত হলেও তিরিশ 
বছর ধরে, ওরগজেবের মৃত্যু পর্যন্ত, ক্রমাগত বিদ্রোহ করে চলল । মনে রেখো, মরা আগ্রার খুবই 
কাছে, অর্থাৎ এই বিদ্রোহ রাজধানীর খুব কাছেই ঘটোছিল। আর-একটা 'বিদ্রোহ হল সৎনামীদের; 
এই সংনামধীরা ছিল তথাকাঁথত 'নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের একটি ধর্মসংঘ। অতএব এটাও গাঁরব 
লোকের বিদ্রোহ এবং আমর-ওমরাহদের 'বদ্রোহ থেকে 'ভন্ন। তৎকালীন একজন মোগল-ওমরাহ্‌ 
তাদের ঘৃণাভরে বর্ণনা করেছিলেন : “একদল হতভাগা 'বিদ্রোহখ-_স্যাঁকরা, ছুতোর, মেথর, মুচি 
প্রীতি ইতর জীব।” তাঁর মতে এইসব "ইতর জীবদের উচ্শ্রেণীর বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান অতাল্ত 
অন্যায় ব্যাপার। 

এবারে 'শখদের কথা বলতে হলে কিছ আগের থেকে আরম্ভ করতে হবে। গুর্‌ নানকের 
কথা আগেই বলোঁছ। বাবর ভারতে আসার অশ্পাদন পরে তাঁর মততযু হয়। যাঁরা হিন্দু এবং 
মুসলমান -ধর্মের একটা আপোস করতে চেম্টা করেছিলেন 'তনি তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর পরে 
আরও তিনজন গুরুও সম্পূর্ণ শান্তিকামী ছিলেন, এবং ধর্ম ছাড়া আর-কোনো বিষয়ে তাঁদের 
কৌতূহল ছিল না। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির এবং পূজ্কারণীর জন্যে আকবর চতুর্থ গুরুকে ভূঁম 
দান করেন। সেই থেকে অমৃতসর হল 'শিখদের প্রধান কেন্দ্ু। 

তার পরে এলেন পণ্চম গুরু অজর্দন সংহ, যান গ্রন্থ” সংকলিত করেন। এই গ্রন্থ হল 
কতকগুলি বাণী ও স্তোন্রের সংগ্রহ এবং 'শিখদের পাবি ধর্মগ্রল্থ। কোনো রাজনোতিক অপরাধের 
জন্যে জাহাগ্গশীর অর্জন সিংহের প্রাণদণ্ড করেন। এই থেকেই 'শখ-আন্দোলনে্র মোড় ঘরে গেল। 
তাদের গুরুর প্রত এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের ফলে শিখদের ক্লোধের শেষ থাকল না, এবং 
অস্প্রশস্ঘের দিকে তাদের নজর পড়ল। ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সংহের সময় খরা একটি যোদ্ধূ- 
সংঘে পারণত হল এবং শাসনকর্তৃুপক্ষের সত্ে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতে লাগল। গরু হরগোবিল্দ 
নিজেই দশ বংসরের জন্যে জাহাঙ্গীর কর্তৃক কারারূম্ধ হয়েছিলেন। নবম গুর্‌ ছিলেন তেগ্‌ 
বাহাদুর; তানি ওঁরঙজেবের সমসাময়িক ছিলেন। ওরঙজেব তাঁকে আদেশ 'দলেন ইসলামধর্ম 
গ্রহণ করতে; অস্বীকার করায় তাঁর হল প্রাণদশ্ড। দশম এবং শেষ গুরু ছিলেন গোবিন্দ 1সংহ। 
তনি শিখদের প্রতাপশালী যোম্ধৃূসংঘে পারণত করলেন; উদ্দেশ্য, দিল্লির সম্রাটের বিয়োধিতা করা। 
ওরঙজেবের এক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে আর-কোনো গুরু হন 'ন। কাঁথত আছে, 
গূরুদের শান্ত এখন 'শখজাতির উপর 'নভরশীল-_যার নাম হল 'খালসা' অথবা পনর্বাচিত'। 

উরঙজেবের মৃত্যুর অল্প পরেই শিখ-বিদ্রোহ হল। এ শবন্রোেহ দমিত হলেও 'শিখদের শান্বা- 
বাষ্ধ হয়ে চলল, এবং তারা পাঞ্জাবে সংঘবদ্ধ হতে লাগল। পরবতর্শকালে, শতাব্দীর শেষ 'দকে 
রপাঁজত সিংহের নেতৃত্বে এক শিখ-রাশ্টের উদ্ভব হয় 

এইসব "বিদ্রোহ 'বিরান্তকর হলেও মেঙ্চাল-সাম্তাজ্যের আসল বিপদ হল, দক্ষিণ-পাঁশ্চমে মারাঠা- 
জাতির অভদয়। শাহজাহানের রাজত্বকালেও শাহজ ভোৌঁসলা -নামক এক মারাঠা-সর্দার বহু 
গোলধোগ করেছিলেন। 'তনি ছিলেন আহূমদনগর-রাজ্যের একজন সেনানণ, পরে ধবজাপ্‌রের। 


২৭৮ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


কল্ডু মারাঠাদের অতুল শের কারণ তাঁর ছেলে শিবাজি (জল্ম--১৬২৭), এবং "তান 'ছিলেন 
মোগল-সাম়াজ্যের ষম। মাত্র উনিশ বছর বয়সে 'তাঁন পুনার কাছে প্রথম এক দুর্গ আধকার করেন। 
তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক সেনানধ, আদর্শ গোরলা নায়ক ও ভাগ্যান্বেষী, এবং একদল অনুরন্ত 
সাহসী ও শস্ত পাহাঁড়কে সংঘবদ্ধ করে সেনাবাহনশ গঠন করলেন। তাদের সাহায্যে তান বহু 
দুর্গ আধকার করলেন এবং গরঙজেবের সেনাধ্যক্ষদের জীবন আতম্ঠ করে তুললেন। ১৬৬৫ সালে 
তিনি সহসা সূরাটে এসে নগর লৃঠ করলেন। সুরাটে তখন ইংরেজদের একটি গুদাম ছিল। 
অন্রদ্ধ হয়ে তান আগ্রাতে উরগুজেবের রাজসভায় যান, কিন্তু সেখানে স্বাধীন নৃপাঁতর্পে 
ধৃহধত না হওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তাঁকে বন্দী করা হয়, কিল্তু তান পলায়ন 
করেন। তখনই ধকন্তু উরঙজেব তাঁকে রাজা উপাধি 'দয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছিলেন। 

কিন্তু শীগৃঁগিরই শিবাজি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, এবং দাক্ষণ-ভারতের মোগল- 
রাজপ্‌র্ষরা তাঁকে এত ভয় করতেন যে, তাঁকে শান্ত রাখার জন্যে টাকা ঘুষ দিতে আরম্ভ করলেন। 
এই হল বিখ্যাত চৌথ অথবা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, যা মারাঠারা যেখানে যেত সেখানেই আদায় 
করত। এইর্‌্পে দিল্লি-সাম্রাজ্যের শান্তর হাস এবং মারাঠা-শন্তির বৃদ্ধি হতে লাগল। ১৬৭৪ সালে 
1শবাঁজ মহাসমারোহে রায়গড়ে রাজমূকুট ধারণ করলেন। ১৬৮০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তান 
ক্লমাগত জয়শ হয়েছিলেন। 

তুমি এখন কিছুকাল যাবৎ মারাঠাদেশের কেন্দ্রস্থলে পুনায় রয়েছ, অতএব নিশ্চয় জানো, 
শিবাজিকে সে দেশের লোকেরা কীরকম ভালোবাসে । যে ধরনের ধর্ম-জাতীয়তার পুনরুখানের 
কথা আগেই বলেছি, শিবাঁজ 'ছিলেন তারই প্রতীক । অর্থনোতিক ভাঙন এবং জনসাধারণের দশা 
এর ক্ষেত্র তোর করেছিল, এবং তাতে উর্বরতা সম্পাদন করেছিলেন দৃজন বড়ো মারাঠি কবি, 
রামদাস এবং তুকারাম, তাঁদের কাব্য ও ভজনের সাহায্যে। মারাঠাজাতি জাতীয়তা ও একতার বোধে 
উদ্বুদ্ধ হয়েই ছিল, যখন এই অপূর্ব নেতার আবির্ভাব তাদের বিজয়ের পথে নিয়ে গেল। 

শিবাজির ছেলে সম্ভাজকে মোগলরা 'নর্যাঁতিত করে হত্যা করোছিল, কন্তু সামান্য পরাজয়ের 
পরে আবার তারা বোশ করে প্রতাপশালশী হতে লাগল । ওরঙজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল । অনেক শাসনকর্তা রাজধানীর বশ্যতা অস্বীকার 
করে ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। বাঙলা খসল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডও সরে গেল। 
দক্ষিণে উাঁজর আসফ-জা এক রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করলেন, তা হল বর্তমান হায়দরাবাদ। বতমান 
নিজাম এই আসফ-জার বংশধর। ওরঙজেবের মত্যুর সতেরো বছরের মধ্যে মোগল-সাম্রাজ্য প্রায় 
অন্তাহ্হত হল। “কিন্তু 'দাঁল্প ও আগ্রাতে পর পর নামে-মান্র কয়েকজন সম্রাট হলেন, যাঁদের সাম্নাজয 
বলতে 'কিছুই 'ছিল না। 

সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের শন্তির উদ্ধান হতে লাগল। তাদের 
প্রধানমন্তঘী পেশোয়াই আসল শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন রাজাকে *'পছনে ফেলে। পেশোয়া-পদ 
বংশানুক্রমিক হল, অনেকটা জাপানের শোগানদের মতো, এবং রাজার গুরুত্ব কমে গেল। নিজের 
দৌর্বল্যবশত "দাল্লর সম্রাট দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র মারাঠাদের চৌথ আদায়ের দাবি স্বকার করলেন। 
এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পেশোয়া গুজরাট, মালব ও মধ্য-ভারত জয় করলেন। তাঁর সেনাশাহিনণ 
প্রায় দিল্লির দ্বারে এসে পড়ল । মনে হল মারাঠারাই বুঝি ভারতের সর্বময়প্রভু হবে। দেশে তাদের 
অক্ষ প্রাধানা। কিন্তু সহসা ১৭৩৯ সালে উত্তর-পশ্চিম থেকে এক শান্তর অনাহ্‌ত প্রবেশের 
ফলে একটা ওলটপালট ঘটল এবং উত্তর-ভারতের রূপ বদলে গেল। 


৯২ 
ভারতের দ্বন্ছে ইংরেজের জয় 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা দেখোছ, "দল্ল-সাম্াজ্যের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। এমনাক এ বললেও দোষ 
হয় না যে, সাম্রাজ্য হিসেবে তার কোনো আস্তত্বই 'ছল না। তবু 'দল্লি এবং উত্তর-ভারতের আরও 
বেশি পতন হওয়া বাকি 'ছিল। তোমায় বলেছি, ভারতে তখন ভাগ্যাজ্বেষীর ষুগ। এক ভাগ্যান্বেষী 
রাজা সহসা উত্তর-পশ্চিম থেকে ছোঁ মেরে, তুমুল হত্যা ও লুঠতরাজের পরে বিপুল এশবর্ধ নিয়ে 
চলে গেলেন। এই লোকটি ছিলেন নাঁদর শাহ্‌, যিনি বাহুবলে পারশ্যের অধিপাত হয়েছিলেন। 
শাহ্‌জাহান-নার্মত প্রাসদ্ধ ময়্‌রাঁসংহাসন তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই ভীষণ আবির্ভাব হয় 
১৭৩৯ সালে; ফলে উত্তর-ভারত আত দুরবস্থায় পড়ল। নাঁদর শাহ্‌ তাঁর রাজ্যবিস্তার করে 
একেবারে সিম্ধুনদ পর্যন্ত নিয়ে এলেন। ফলে আফগানস্থান ভারতের বাইরে চলে গেল। 
মহাভারতের এবং গাম্ধাররাজোর ষফূগ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ভারতের ইতিহাসে আফগ্াানিস্ধানের 
সঙ্গে ভারতের ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ 'ছিল। এবার সেটা গেল। 

সতেরো বছরের মধ্যে দীল্লতে আর-একজন আক্ুমণকারী এল। এ হল আহমদ শাহ্‌ 
দূর্রানি, আফগানিস্থানের সিংহাসনে নাঁদর শাহএর উত্তরাধিকারী । কিন্তু এইসব আক্রমণ সত্ত্বেও 
মারাঠাশান্ত প্রসারিত হয়ে চলল এবং ১৭৫৮ সালে পাঞ্জাব তাদের করতলগত হল। তারা এইসব 
জিত রাজ্যে শাসনবিধি স্থাপনের কোনো চেম্টা করে নি, প্রাসম্ধ চৌথ-কর আদায় করে স্থানণয় 
লোকদের উপরেই শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিল। এইর্পে তারা ছিল প্রায় সমগ্র 'দল্লি-সাম্রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী । তার পরে কিন্তু সহসা বাধা এল। দূর্রানি আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে নেমে এসে 
অনাদের সাহচর্যে মারাঠাদের এক বিপুল বাহনণকে পানিপথের প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করল। 
এবার দুর্রান হল উত্তর-ভারতের অধশ*বর, এবং তাকে দমন করার মতো কেউ ছিল না। “কন্তু 
এই বিজয়ের মৃহূর্তে তার নিজের সৈন্বাহনশতে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় সে ফিরে চলে গেল। 

মনে হল, বুঝি-বা মারাঠাদের প্রাধান্যের দিন শেব হয়েছে । যে প্রকাণ্ড লক্ষ্যবস্তুর 'পনছনে 
তারা ছুটছিল তা তাদের হাত এড়িয়ে গেল। “কিন্তু ক্রমে তারা তাদের পুরোনো প্রাবল্য ফিরে পেল 
এবং ভারতের প্রবলতম আভান্তরাঁণ শান্ত হয়ে দাঁড়াল। হাঁতমধ্যে কল্তু তাদের চেয়েও বড়ো শান্ত 
ঘটনাস্থলে এসে পড়েছিল এবং বেশ দশর্ঘকালের জন্যে ভারতবর্ষের অদৃ্ট-নির্পণ হাচ্ছল। এই 
সময় বহু মারাঠা সামন্ত-রাজার অভ্যুদয় হয়। কাগজে-কলমে তাঁরা ছিলেন পেশোয়ার অধধনস্থ। 
এ*দের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোয়ালিয়রের 'সান্ধিয়া; এ ছাড়া বরোদার গাইকোয়াড় এবং ইন্দোরের 
হোলকার ছিলেন। 

এবার, আগে যেসব ঘটনার নাম করেছি, সে সম্বন্ধে আলোচনা কার। এই যুগে দক্ষিণ- 
ভারতে ইংরেজ ও ফরাঁসর মধ্ দ্বন্ব হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অল্টাদশ শতাব্দীতে অনেক 
সময়েই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ চলত, এবং তাঁদের প্রাতনাধিরা লড়তেন ভারতে । 
কিন্তু কখনও কখনও সরকারিভাবে ইউরোপে উভয়ের মধো শান্তি থাকলেও ভারতে ফরাসি- 
ইংরেজের যুদ্ধ চলত। উভয় পক্ষেই দুঃসাহসিক 'বিবেকহঈন ভাগ্যান্বেষীর অভাব ছিল না, যাদের 
উদ্দেশ্য ছিল ধন এবং ক্ষমতা লাভ; ফলে স্বভাবতই দূ দলে তীন্র প্রাতিম্বন্দিতা ছিল। ফরাসি- 
পক্ষে সে সময়ে প্রধানতম ব্যান্ত ছিল ডুশ্লে। ইংরেজ পক্ষে ক্লাইভ। ডুগ্লে প্রথম ষে লাভজনক 
ব্যবসার পত্তন করে তা হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ববাদে সৈন্য ভাড়া দেওয়া এবং পরে লঠতরাজ করা। 
ফরাঁস-প্রভাব বাড়ল; কিন্তু আবিলদ্বেই ইংরেজরা তাদের পল্থা অনুসরণ করে তাদের চেয়েও পাকা 
হয়ে উঠল । দু পক্ষই ক্ষুধার্ত শকুঁনর মতো গোলযোগের অনুসন্ধান করতে লাগল, এবং গোলযোগের 
তো কোনো অভাব ছিলই না। যখনই দাক্ষিণ-ভারতে রাজোর উত্তরাধিকার 'নিয়ে কোনো বিবাদ বাধত 
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ভারতের দ্বন্বে ইংরেজের জয় হ৮১ 


“তখনই এক পক্ষে ইংরেজ ও অপর পক্ষে ফরাঁসর ঈমর্থন খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। পনেরো 
বছরের (১৭৪৬-১৭৬১) চেষ্টার পর ফ্রান্সের উপর ইংলন্ড জয়ী হল। ভারতে ইংরেজ 
ভাগ্যান্বেষীরা তাদের স্বদেশের পূর্ণ সমর্থন পেত। ডুপ্লে এবং তার সহকমরা ফ্রান্সের কাছ থেকে 
এ সুবিধেটা পায় নি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতে ইংরেজদের পিছনে 'ছিল '্রাটশ বাঁণিক- 
সম্প্রদায় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর অংশীদারেরা। তারা প্রয়োজন হলে পার্লামেন্টের ও 
পাভর্মেন্টের সাহায্য পেত। ফরাসিদের গিছনে ছিলেন রাজা পণ্চদশ লুই চেতুর্দশ লুইয়ের পোন্ু 
এবং পরবতরঁ রাজা), ধিনি বিলাসব্যসনে দিন কাটিয়ে ধীরে ধারে রসাতলের 'দিকে যাঁচ্ছেলেন। 
ইংরেজদের নৌবহরের প্রাধান্যও তাদের অনুকূল 'ছিল। ফরাঁস এবং ইংরেজ দু পক্ষই ভারতাঁয় 
সেনাবাহিনশকে শিক্ষা দিত, যাদের বলা হত পসপয় অর্থাৎ 'সিপাহি। তাদের অস্নশস্ত্র এবং শিক্ষা 
স্থানীয় সেনাদলের চেয়ে ভালো 'ছল, কাজেই তাদের চাহদাও ছিল খুব। 

এইরূপে ইংরেজরা ভারতে ফরাসিদের পরাজিত করে দুটি ফরাসি শহর, চন্দননগর ও 
পশ্ডিচের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল। ধ্বংসের মাল্লা এমন হয়েছিল যে, শোনা বায়, দুটোর একটা 
শহরেও কোনো বাঁড়র ছাদ অবাঁশস্ট ছিল না। ভারতের রঙ্গভূঁম থেকে ফরাঁসরা এবার বিদায় নিল, 
এবং যাঁদও পরবতাঁকালে তারা পাঁণ্ডচোর ও চন্দননগর ফিরে পায়, এবং এখনও এ দুটি শহর 
তাদের হাতে আছে, তব্য এ দেশে তাদের 'বন্দুমান্ত্ও প্রাতষ্ঠা নেই। 

একালে শুধু যে ভারতেই ইংরেজ ও ফরাসিতে যুদ্ধ হয়েছিল তা নয়। ইউরোপ ছাড়া তারা 
কানাডা এবং অন্যন্ও লড়েছিল। কানাভাতে ইংরেজরা জয়ী হল। অজ্পদিন পরেই কিন্তু আমোরকান 
উপাঁনবেশগূলি ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং ফরাঁসরা এই উপদিনবেশদের সাহাব্য করে 
ইংরেজদের উপর গায়ের ঝাল 'মাঁটয়ে নিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বলা যাবে। 

ফরাসদের পরাজয়ের পরে ইংরেজদের অগ্রগতির পথে আর কা বাধা ছিল? অবশ্য পশ্চিম 
ও মধ্য -ভারতে 'ছিল মারাঠারা, এমনাঁক উত্তরেও তাদের খানিকটা প্রাধান্য ছিল । হায়দরাবাদে নিজাম 
'ছিল, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে। দক্ষিণ-ভারতে নৃতন প্রতাপশালণ প্রাতদ্বন্ঘী হায়দর আঁলর 
আবির্ভাব হয়োছিল। প্রাচীন বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অবাঁশষ্টাংশ তিনি করায়ত্ত করোছিলেন, যা 
বর্তমানে মহশশূর। উত্তরে বাঙলাদেশে ছিলেন সরাজউদ্দৌলা-_সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ব্যান্ত। "দাল্ল- 
সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল শুধু ক্পনায়। কিন্তু মজা এই, ইংরেজরা তাঁদের বশ্যতার 'নিদর্শনস্বরূপ 
'দৃল্ল-সম্রাটকে সসম্মানে উপহার পাঠাতেন ১৭৫৬ খস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ নাঁদর শাহৃএর আক্রমণের 
অনেক দিন পরেও, যাঁদও সে আক্রমণ কেন্দ্রীয় সরকারের ছায়াটুকু পর্যন্ত 'বলস্ত করে 'দয়োছল। 
তোমার মনে থাকতে পারে, বাঙলাদেশের ইংরেজরা ওরঙজেবের সময় একবার আক্রমণের চেম্টা 
করোছিল। 'কিল্তু তাতে এমন 'বপর্যয় ঘটোছিল যে, আবার চেম্টা করার আগে তারা যথেস্ট ইতস্তত 
করাছল। যঁদও উত্তর-ভারতের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো দূঢ়সংকল্প ব্যান্তর আক্রমণের এই 
ছিল সবর্ণসুযোগ । 

সাস্রাজা-প্রতিষ্ঠাতা-রূপে স্বদেশবাসীর কাছে বহসম্মানত ইংরেজ ক্লাইভ ছিল এইরকম দঢ়- 
সংকল্প ব্যান্ত। তার জীবনী ও কার্যের আলোচনা করলে সাম্রাজ্য কী করে তোর হয় তার প্রকৃম্ট 
উদাহরণ দেখা যায়। ক্লাইভ ছিল দহুঃসাহাঁসক, অসাধারণ লোভী, এবং তার সংকল্পের কাছে 
জাল জ;য়াচুর বা মিথ্যা কথার কোনো দোষ ছিল না। বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্রিটিশদের 
অনেক ব্যবহারে ত্যন্ত হয়ে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে এসে কলকাতা দখল করলেন। এই 
সময়েই তথাকাঁথত 'অম্ধকৃপ-হত্যা' ঘর্টোছল বলে প্রকাশ। গঞ্প এই ষে, নবাবের একজন রাজপূরুষ 
বহুসংখ্াক ইংরেজকে একরাপ্রি একটি ছোটো *বাসরোধক ঘরে আটকে রেখে দেন। তার ফলে তাদের 
আঁধকাংশই দম আটকে মরে যায়। এ ধরনের কাজ যে বর্বরোচিত ও ভীষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু এই গঞ্পের উৎপত্তি হচ্ছে মান্র একজন লোকের কথা থেকে, যে লোকটি খুব 'বিশ্বাস্য ছিল না। 
কাজেই বহু লোকের ধারণা যে, গঞ্পটা মোটামুটি মিথ্যা, এবং তা বাঁদ নাও হয় তা হলেও অতাল্ড 

ত। 

ক্লাইভ কলকাতা-আঁধিকারে নবাবের সাফলোর প্রাতশোধ 'নিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যানর্মাতা 


২৮২ . ধিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


কাজটা করল তার নিজের মনোমতো উপায়ে_ নুবাবের মন্ী মীরজাফরকে ঘুষ দিয়ে িশবাসঘাতকত্য 
করতে রাজি করিয়ে,*এবং একাটি জাল দাঁলল তৈরি করিয়ে। কিন্তু সেসব গল্প অনেক বড়ো 
জালিয়াতি এবং বি*বাসঘাতকতা দিয়ে জয়ের পথ সুগম করে নিয়ে ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে নবাবকে. 
পলাশির রণক্ষেত্রে পরাঁজত করল। যুদ্ধের 'দক 'দিয়ে দেখতে গেলে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল 
ছোটোখাটো, কিন্তু আসলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ষড়বন্ম দয়ে যুদ্ধ প্রায় জেতা হয়ে 
গিয়োছল। কিন্তু পলাশির ছোটো যুদ্ধের ফল হয়োছল বড়ো। বাঙলার ভাগ্যনির্পণ এতেই হয়ে 
গেল, এবং পলাশর যুদ্ধ থেকেই ভারতে ইংরেজশাসন সরু হল বলা হয়ে থাকে । এরকম 'বশ্বাস- 
ঘাতকতা ও জালিয়াতির জঘন্য 1ভান্তর উপরে ভারতে 'ব্রাটশ-সাম্রাজ্য প্রাতম্ঠিত হল । কন্তু এই হল 
সব সাম্রাজ্য ও সাম্নাজ্যনির্মাতার সাধারণ পদ্ধাতি। 

নিয়তিচক্রের এই আকাস্মক ঘূর্ণন বাঙলার লোভশগ ইংরেজদের মাথা গরম করে দিল। তারা 
ছিল বাঙলার প্রভু এবং তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। অতএব, ক্লাইভের নেতৃত্বে তারা এই 
প্রদেশের সাধারণ রাজকোষ সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দল। ক্লাইভ নিজের জন্যে প্রায় পণচশ লক্ষ টাকা 
নগদ নিল, এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে একটা জায়াগর গ্রহণ করল, যার বার্ধক আয় ছল বহু 
লক্ষ টাকা। অন্যসব ইংরেজরাও এমাঁন করে নিজেদের ক্ষতিপূরণ, করে 'নিল। ধনের জন্যে 
ণনলজ্জ হুড়োহাঁড় পড়ে গেল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া" কোম্পানির আমলাদের ঘাঁণত লোভ মান্রা ছাড়িয়ে 
গেল। ইংরেজরা ভারতের 'নবাব-নিম্মাতা' হয়ে ইচ্ছামতো নবাব-পরিবর্তন করতে আরম্ভ করল। 
প্রাতি পরিবর্তনের ফলে আসত ঘূষ এবং প্রচুর পরিমাণে উপঢোৌকন। বাজ্যশাসনব্যাপারে তাদের 
কোনো দায়ত্ব ছিল না, তা ছিল হতভাগা নবাবের কাজ। তাদের কাজ ছিল রাতারাতি 
বড়োলোক হওয়া । 

কয়েক বছর পরে ১৭৬৪ সালে 'ব্রাটিশরা বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে 'দল্লির নামে-মান্্র 
সম্রাটকে বশ্যতা স্বীকার করাল। তিনি তাদের বাত্রভোগী হলেন। বাঙলা ও বিহারে 'ব্রাটশের 
প্রভূত্বের কোনো প্রাতিদ্বন্ছ্বী রইল না। দেশের থেকে বিপুল ধনসম্পন্তি লৃঠ করেও তাদের তৃপ্তি 
হল না, তারা টাকা রোজগারের অন্য পন্থা খংজতে লাগল । আভ্যন্তরণ ব্যবসায়ে তাদের কোনো 
হাত ছিল না। এখন তারা এই ব্যবসা আরম্ভ করল, কিন্তু যে বাণিজ্য-কর অন্যসব দেশশ 
বাঁণকদের দিতে হত তা দিতে অস্বীকার করল। ভারতের শিজ্প-বাণিজ্যের ধ্বংসের এই হল 
প্রথম আঘাত। 

উত্তর-ভারতে 'ব্রাটশদের ক্ষমতা এবং ধনসম্পাত্তর উপর আধকার ছল, কিন্তু কোনো দায়ত্ব 
ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণক-ভাগ্যান্বেষীরা প্রকৃত ব্যবসা এবং সোজাসুজি লুঠতরাজের 
তফাত 'নরূপণের জন্যে ক্ট করত না। এই সময়ে ইংরেজরা ভারত থেকে ভারতীয় ধনের বোঝা 
নিয়ে ইংলশ্ডে ফিরত, আর তাদের বলা হত 'নবব্‌, অর্থাং নবাব। যাঁদ থ্যাকারের 'ভ্যানাট 
ফেয়ার, পড়ে থাকো তবে এরকম একটা টাকার কুমিরের কথা তোমার মনে পড়বে! 

রাজনৈতিক 'স্থিতির অভাব, অনাবৃন্টি এবং ব্রিটিশদের লুটের পদ্ধাতির সধামশ্রণে ১৭৭০ 
সালে বাঙলা ও বিহারে এক আঁত ভাষণ দ্যার্ভক্ষ হল। শোনা যায়, এই দুভক্ষে এসব দেশের 
এক-তৃতায়াংশেরও বোঁশ লোকের মৃত্যু হয়। সমস্ত ঘটনাটা ভেবে দেখো, কত লক্ষ লক্ষ লোক 
ধীরে ধীরে অনাহারে মরল। গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল, এবং কাঁষিক্ষেত্র ও লোকালয় জঙ্গলে 
ছেয়ে গেল। এই ক্ষুধার্তদের কেউ সাহায্য করল না। নবাবদের শন্তসামর্থা ছিল না, বাসনাও 
ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শান্ত-সামর্থ্য ছিল, কিন্তু ইচ্ছা অথবা দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব 
ছিল না। তাদের কাজ ছিল টাকা জোগাড় করা এবং খাজনা তোলা । এ দুটো কুঁজ তারা নিজেদের 
দিক থেকে এত ভালো করে করোছিল যে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, এই মহাদু্ভরক্ষ এবং এক- 
তৃতায়াংশ লোকের অন্তর্ধান সত্তেও তারা জশীবতদের কাছ থেকে পুরো খাজনা আদায় করতে 
পেরোছল। আসলে তারা আদায় করেছিল ঢের বোঁশ, এবং সরকার কাগজপন্র অনুসারে সে আদায় 
হয়োছল 'বলপ্রয়োগে'। এক প্রচন্ড মন্বল্তরে নিরম হতভাগা জশীবিতদের কাছ থেকে এরকম 
বলপ্রয়োগে টাকা আদায়ের অমানাষকতা পুরোপুরি বোঝা কঠিন। 


ভারতের দ্বন্দ ইংরেজের জয় ২৮৩, 


ফয়াঁসদের উপর এবং বাঙলাদেশে ইংরেজদের জয় সত্বেও দাক্ষণে তাদের বেশ-একটু 
অসুবিধে হয়েছিল। পাঁরপূর্ণ জয়লাভের আগে তাদের পরাজয় এবং অবমাননা বরণ করতে হয়েছিল । 
মহশীশূরের হায়দর আল ছিলেন তাদের প্রবল প্রাতদ্বন্বী। তিনি ছিলেন যোগা সামারক নেতা, 
এবং তিনি বহুবার ইংরেজ বাঁহনশীকে পরাজত' করেছিলেন। ১৭৬৯ সালে তান নিজের সুবধা- 
জনক শান্তির শর্ত মাদ্রাজ দর্গের নীচেই ইংরেজদের উপরে চাপান। দশ বছর পরে তান আবার 
প্রচুর সাফল্য লাভ করলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে 'টিপু সুলতান ব্রিটিশদের পথের কাঁটা হয়ে 
দাঁড়ালেন। রহ; বছর ধরে দুটো মহীশ্‌র-যুদ্ধের পরে অবশেষে টিপুর পরাজয় ঘটল। মহাঁশ্‌রের 
বর্তমান মহারাজার একজন পূর্বপুরূষকে 'ন্রাটশের রক্ষণাধীনে 1সংহাসনে বসানো হল । 

মারাঠারাও ১৭৮২ সালে দাঁক্ষণ-ভারতে ইংরেজদের পরাজিত করল। উত্তর-ভারতে 
গোয়ালিয়রের 1সম্ধিয়া প্রবল হয়ে উঠলেন, এবং হতভাগ্য 'দল্লর সম্রাট হলেন তাঁর হাতের পৃতুল। 

ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিওস্‌ ইংলন্ড থেকে এসে প্রথম গভর্নর-জেনারেল হল। 'ব্রাটিশ 
পাললামেন্ট এতাঁদনে ভারতের প্রাত মনোযোগ দিতে লাগল। হেস্টিউ্‌স্‌ নাকি ভারতের শ্রেচ্চ ইংরেজ 
শাসক, কিন্তু তার সময়েও বে গভর্মেন্ট ছিল দ্ুনর্শীততে পাঁরপূর্ণ তা সবাই জানে । হোস্টঙ্্‌স্‌ 
কর্তৃক মোটা মোটা টাকার শোষণ সম্বন্ধে বোধ হয় একটু জানাজান হয়ে পড়ে। ইংলপ্ডে 
প্রত্যাবর্তনের পর ভারতশাসনের জন্যে পাললামেন্টে হেস্টিউ্‌সের বিচার হয়, এবং দপর্ঘকাল বিচারের 
পর তাকে মানত দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ক্লাইভেরও অনূর্প 'বিচার হয়েছিল। ফলে সে আত্মহত্যা 
করে। এইরূপে ইংলশ্ড তার দ্যাট লোকের 'বিচার করে বিবেক ঠান্ডা করল, 'কন্তু মনে মনে তারা 
ইংলণ্ডে পরম পূজিত ব্যান্ত। তদপাঁর তাদেরই পম্ধাততে লাভবান হতেও ইংলন্ডের আপাতত 
ছিল না। ক্লাইভ ও হেস্টিঙ্স্‌ [নান্দিত হতে পারে, কিন্তু তারাই হল খাঁঁট সাম্রাজানির্মাতা, এবং 
যতাঁদন পরাধীন জাতির উপর এমনি করে সাম্রাজ্যের ভার চাপাতে হবে এবং তাদের শোষণ করতে 
হবে, ততাঁদন এইসব লোকই হবে বহমান্য। শোষণের পদ্ধাঁত বিভিন্ন যুগে বদলাতে পারে, কিন্তু 
তার মূল একই। ক্লাইভ পার্লামেন্টে নিন্দিত হল বটে, কিন্তু লশ্ডনে হোয়াইট-হলে ই-্ডিয়া-হাউসের 
সামনে তার ম্র্ত প্রাতচ্চিত হয়েছে, এবং ভিতরে তারই আত্মা ভারতে ইংরেজ-শাসনাঁবধির সৃষ্টি 
করছে। 

হেস্টিঙ্‌স্‌ প্রথম 'ব্রাটশ-অধীনে ক্ষমতাহশীন ভারতীয় রাজনাদের সৃ্টি আরম্ভ করে। অতএব 
যে অসংখ্য সাজপোশাকপরা শূন্যমস্তিষ্ক মহারাজা এবং নবাবের দল চার 'দকে পেখম ধরে বোঁড়য়ে 
বেড়ায় এবং 'নজেদের অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ দেয়, তাদের জন্যে অংশত হেস্টিঙ্‌স্‌ দায়ী । 

ভারতে 'ব্রাটশ-সাম়াজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা, আফগান, শিখ এবং বমর্ঁদের সাথে 
আরও অনেক যৃম্ধ তাদের করতে হয়। কিন্তু এইসব যুদ্ধের একটা মজা হল এই যে, ঘাঁদও এই- 
সব যুম্ধ লড়া হত ইংরেজদের উপকারের জন্যে, খরচ জোগাত ভারতবর্ষ । ইংলন্ড অথবা ইংরেজদের 
উপরে কোনো বোঝা পড়ত না। তারা খালি উপকারটা গ্রহণ করত। 

মনে রেখো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা বণিক-সামাতি, ভারত শাসন করাছল। 'ব্রাটশ 
পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ বাড়ছিল, কিন্তু মোটাম:ট ভারতের অদন্টানিয়ল্তা ছিল একদল ভাগান্বেষী 
বাঁণক। শাসন ছিল বহুল পাঁরমাণে ব্যবসা এবং বাবসা ছিল বহুল পাঁরমাণে লুঠ । এই; তিনাট 
শজানষের ভেদরেখা ছিল সক্ষম। কোম্পানির অংশীদারেরা শতকরা ১০০, ১৫০, এবং কখনও 
কখনও ২০০ ভাগেরও উপর লভ্যাংশ পেত। তা ছাড়া, এদের ভৃত্যরা ভারত থেকে মোটা মোটা টাকা 
জোগাড় করত- যেমন ক্লাইভ। কোম্পানির আমলারাও ব্যবসার একচেটিয়া আঁধকার নিয়ে আত দূত 
প্রচুর অর্থের মালিক হত। এইরকম 'ছিল ভারতে কোম্পানির শাসন। 


৯৩ 
চীনের [বখ্যাত মাণ7-আধপাত 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমার মন এত বিচলিত যে ক করব বুঝতে পারাছি না। একটা ভীষণ দুঃসংবাদ পেয়োছি 
যে, বাপু আমরণ প্রায়োপবেশনের 'সিম্ধান্ত করেছেন। আমার নিজস্ব ছোটো জগত, যেখানে তাঁর 
স্থান এত বড়ো, কেপে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সব জায়গাই যেন শ.ন্য, সবই যেন অন্ধকার। তাঁর মূর্তি 
বারেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যখন শেষবার তাঁকে দোখ, বছরখানেক আগে, পাশ্চম- 
যান জাহাজের উপরে তিনি দাঁড়য়ে আছেন। আমি কি আর তাঁকে দেখতে পাব নাঃ মন যখন 
সান্দগ্ধ, যখন উপদেশের প্রয়োজন, যখন মন দহুঃখভারাক্রান্ত হয়ে সান্তনা চায়, তখন কার কাছে 
যাবঃ ষে 'প্রয় নেতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে পাঁরচালনা করতেন 'তনি চলে গেলে আমরা কা 
করব? ষে দেশের মহান লোকেরা এমনি করে মরে সে দেশ কী ভয়ানক! এ দেশের 
লোক জল্ম-্রীতদাস, তাদের মনও ক্লীতদাসের মতো, যারা স্বাধীনতার কথা ভুলে 'গয়ে তুচ্ছ জিনিষ 
নিয়ে কলহাঁববাদ করে। 

লেখার মতো মানাসক অবস্থা নয়; ভেবেছিলাম এই পন্রধারা, শেষ করে দেব। কিন্তু সেটা 
বোকামি হবে। আমার এই কুঠুরর মধ্যে আম লেখাপড়া ও "চিন্তা করা ছাড়া আর কী করতে 
পার? যখন আম ক্লান্ত, মন যখন 'বাক্ষপ্ত, তখন তোমার চিন্তা ও তোমার কাছে চিঠি লেখার 
চেয়ে বড়ো সান্বনার উপকরণ আর কাঁ আছে? দুঃখ ও অশ্রু এ পৃথিবীতে সঙ্গ করলে চলে না। 
বৃদ্ধ বলোছলেন, “মহাসাগরে যত জল, তার চেযষে আধক পাঁরমাণে অশ্রুপাত ঘটেছে।” এ হতভাগ্য 
পৃথিবীর সুখের দিন আসার আগে আরও অনেক চোখের জল পড়বে । আমাদের কর্তব্য এখনও বাকি 
আছে, বরাট কর্মসম্ভার এখনও আমাদের আহবান করছে। আমাদের নিজেদের ও আমাদের যারা 
অনূবতর্শ তাদের, এ কাজ যতাঁদন শেষ না হয় ততাঁদন বিশ্রাম নেই। অতএব আমি আমার কার্ধসূচী 
মেনে চলতে সিদ্ধান্ত করেছি, এবং আগের মতোই 1লখে চলব তোমার কাছে। 

আমার শেষ কয়েকটা িতি হয়েছে ভারত সম্বন্ধে, এবং কাহনীর শেষ দিকটা খুব প্রাঁতিকর 
নযর়। ভূপাতিত ভারত ছল যাবতীয় দস্যু এবং ভাগ্যান্বেষীর লুন্ঠটনের স্থান। প্রাচ্যে ভারতের 
প্রতিবেশী চীনের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। এখন চীন সম্বন্ধে কছু বলা যাক। 

তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে গিঙও-যুগের সমৃদ্ধির কথা বলোছ পেন্র ৮০); আরও 
বলোছি, কেমন করে দুনাঁতি ও বিভেদ এল এবং চানের উত্তরের প্রতিবেশশ মাণ্চুরা এসে চন 
দখল করল। ১৬৫০ সালের পর থেকে মাণ্চুরা চীনের সব দূঢ়ভাবে প্রাতম্ঠিত হয়েছিল। এই 
অর্ধীবদেশশ মাণ্তু-রাজবংশের অধীনে চদনের প্রভাপ বৃদ্ধি পেল, এমনাক সংগ্রামলিপ্সা প্রকাশ পেল। 
মাগুরা নূতন উদ্যম নিয়ে এল। তারা চীনের আভান্তরীণ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ 
করত; তার পার্রবর্তে তাদের আঁতারন্ত উদ্যম উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সামাজ্যবাদ্ধর কাজে 
ননযুস্ত করল। 

নূতন রাজবংশে সাধারণত প্রথম দিকে জনকয়েক সক্ষম শাসকের উদ্ভব হয়ে শেষের 'দিকে 
অক্ষমতায় তলিয়ে যায়। সেইরকম মাণ্০ু-রাজবংশেও কয়েকজন অসামান্য ক্ষমতাশালশ শাসক ও 
রাজনশীতাবিদ্‌ জল্মেছিলেন। দ্বিতাঁয় সম্রাট ছিলেন কাঙ্্াহা। সিংহাসন-আরোহণের সময় তাঁর 
বয়স ছল মোটে আট। একধাঁট্র বছর ধরে তানি পৃথিবশর সবচেয়ে বড়ো ও জনবহূল সামাজ্োর 
অধাশ্বর ছিলেন। কিল্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁর আঁধকারের দাব শুধু এইজন্যে অথবা তাঁর 
সামারক প্রতাপের জন্যে নয়। তাঁকে লোকে মনে রেখেছে তাঁর রাজনশীতজ্ঞতা এবং সাহিতাবষয়ে 
উৎসাহের জন্যে। ১৬৬১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ চুয়াঘন বছর ধরে তান ছিলেন ফ্রান্সের 
রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুইয়ের সমসাময়িক । দুজনেই আত দশর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেন, কিন্তু 


চশনের বিখ্যাত মাণ্চ-আধপাঁতি ২৮৫ 


রাজত্বকালের দৈর্ঘোর প্রাতযোগিতায় লুই নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন বাহান্তর বছর রাজ্যশাসন 
করে। এই দুজনের ,তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে তুলনায় লুইয়ের হার হবে। 
বিলাসিতার আঁধক্যে তিনি দেশের সর্বনাশ করলেন, এবং খণভারে জর্জীরত করে তাকে ক্লান্তির 
শেষ সীমায় এনে ফেলেছিলেন। ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অসহিষু। কাঙ্হ নিম্ঠাবান 
কন্‌ফুসীয় ছিলেন, কিন্তু অন্যের ধর্মীবশবাস সম্বন্ধে ছিলেন উদার। তাঁর অধখনে, শুধু তাঁর 
একার কেন, প্রথম চারজন মাণ্৮ু-সম্ টের অধীনেই, মিঙ-সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা হয় 'নি। 
এই সংস্কাতির উচ্চ স্তর বর্তমান রইল, এমনকি কোনো কোনো স্থলে তার উন্নাত ঘটল। ব্যবহারক 
পশজ্প, ললিতকলা, সাহিত্য এবং শিক্ষার বহুল প্রচলন 'মিঙ-ষুগের মতোই রইল।. আগের মতোই 
চমৎকার চাঁনেমাঁটির পজাঁনষ তৈরি হতে লাগল। রঙিন ছবি-ছাপার কাজ আবন্কৃত হল এবং 
জেসূইট-পাদ্রীদের কাছে চশনদেশ তাম্রফলকে খোদাই করা ছাপার কাজ 'শিখল। 

মাণ্চ শাসকদের রাজনীতিজ্ঞতা ও সাফল্যের মূল হল চীন-সংস্কৃতির সাথে তাঁদের সম্পূর্ণ- 
ভাবে 'মিলন। চীনের "চন্তাধারা ও সংস্কৃতি তাঁরা গ্রহণ করোছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সভ্য 
মাণ্চুদের উদ্যম ও কর্মতৎপরতা হারয়ে ফেলেন নি। ফলে কাঙ্হ ছিলেন দা 'বিরুদ্ধ ভাবের 
অসাধারণ সংমশ্রণ; 'তিনি 'ছিলেন দর্শন ও সাঁহত্যের অনূরাগণী, সংস্কীতিমূলক কাজে 'নাঁবম্ট, 
সঙ্গে সঙ্গে একজন সমর্থ সামরিক নেতা, দেশজয়ে অনুরাগণী। সাহত্য ও লালতকলার প্রতি তাঁর 
অনুরাগ ভাসা-ভাসা ছিল না। তাঁর সাহত্যবিষয়ে কাজের মধ্যে 'নম্নালাখত তিনটি 'জিনিষ-_ 
যা তাঁর অনুরোধে এবং সময়ে সময়ে তাঁরই সহায়তায় তোর হয়োছিল-_তোমাকে তাঁর 'বিদ্যার গভশরত্ব 
সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দেবে।' 

তোমার মনে থাকতে পারে, চখনাভাষা শব্দের সমান্ট নয়, শব্দাচত্রের সাহায্যে গঠিত। 
কাঙ্হি এই ভাষার এক আঁভধান প্রণয়ন করালেন। এই বিরাট আঁভধানে ছিল চল্লিশ হাজারেরও 
উপর শব্দচন্র; বহুসংখ্যক দম্টান্তসহকারে এইসব শব্দচিত্রের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ 

কাঙ্হির উৎসাহের ফলে আর-একটি জিনিষ রচিত হয়োছিল, একটি 'বশাল সচিন্র 'ি*বকোষ, 
বহুশত খণ্ডে বিভন্ত। বইখানি একাই ছিল পুরো একটা লাইব্রোর। এ বইতে পৃথিবীর যাবতাঁয় 
ঠাবষয়ের আলোচনা করা হয়োছিল, কিছু বাদ দেওয়া হয় 'নি। কাঙ্হর মৃত্যুর পরে এই বইখানি 
তামার পাতের সাহায্যে মুদ্ীত হয়োছল। 

তৃতীয় 'জানষাঁট হল, চীনাভাষার সমগ্র সাঁহতোর একটি তুলনামূলক আলোচনা; অর্থাং 
একটি অভিধান, যাতে শব্দ এবং বাকাসমন্টি চয়ন করে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা আছে। 
এ বইখানিও ছিল একটা অসাধারণ জিনিষ, কারণ এর রচনার জন্যে সমগ্র সাহত্যের পুত্খানুপু্থ 
পাঠ প্রয়োজন। কাব, এীতহাসিক এব: প্রবন্ধকারদের রচনা থেকে পূর্ণ রচনা অনেক স্থলে উদ্ধৃত 
করে দেওয়া ছিল। 

কাঙ্হর আরও অনেক সাহত্াবিষয়ক কাজের 'নদর্শন আছে, কিন্তু লোককে 'বাস্মত ও 
স্তম্ভিত করার পক্ষে এই তিনাটই যথেম্ট। একমান্র অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান (000: 
[:121151) 10100101191) -_-ষার রচনা বহু পণ্ডিতের পণ্াশবর্ধব্যাপী পাঁরশ্রমে কয়েক বছর আগে 
সমাপ্ত হয়েছে-ছাড়া আধুঁনক যৃগে এমন কিছু নেই যা কাঙূহির ষুগের এই তিনাট বইয়ের 
সঞ্চে তুলনীয় । 

কাঙ্ডহর মনোভাব খন্টধর্ম ও থম্টান মিশনারিদের প্রতি অনুকূল 'ছিল। বৈদেশিক বাঁণজ্যে 
তাঁর উৎসাহ 'ছিল এবং চীনের সমস্ত বন্দর তান এই কাজের জন্যে উল্মুন্ত করে দেন। কিন্তু 
শগগিরই তান আঁবচ্কার করলেন যে, ইউরোপণয়রা তাঁর আনুকূল্যের ব্যভিচার করছে, এবং 
তাদের দাবিয়ে রাখা প্রয়োজন। তান সন্দেহ করলেন (নেহাত অকারণে নয়) যে, মশনাররা 
দনজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদশদের দেশজয়ের সুবিধের জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। এতে খষ্টধর্মের প্রাত 
তাঁর উদার মনোভাবের অন্তর্ধান ঘটল। ক্যাণ্টনের জনৈক চীনা সেনানীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এক 
সংবাদে তাঁর সন্দেহ দূঢ়তর হল। 'ফালপাইন ও জাপানে ইউরোপীয় বাঁণকসমাজ এবং মিশনারদের 
সঙ্গে তাদের স্ব-স্ব রাজসরকারের ঘনিষ্ঠ সম্রম্থ এই পন্ন থেকে জানা গেল। এই সেনানী পরামশ" 


৯২৮৬ বিশব-ইছিহাস প্রসওগ 


দিলেন যে, বৈদেশিক ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণ থেকে দেশকে মূন্ত রাখতে হলে বৈদোশক বাণিজ্য সীমাবধ্ধ 
ব্াখতে হবে এবং খঙ্টধর্মের প্রচলন বন্ধ করতে হবে। 

এই রিপোর্ট পাওয়া গিয়োছল ১৭১৭ সালে। প্রাচাদেশসমূহে বৈদেশিক বড়ধন্ম, এবং যে 
উদ্দেশ্যে এইসব দেশসমূহের কোনো-কোনোটিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও খস্টধর্মের প্রচার সীমাবদ্ধ 
রাখা হয়োছল, সে সম্বন্ধে এতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনেরই একটা ব্যাপার ঘটেছিল 
জাপানে, যার ফলে সে দেশে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে, চখন এবং অপরাপর 
প্রাচাদেশ অনগ্রসর, অজ্ঞ, এবং বৈদোশকদের উপরে বিদ্বেষবশত তারা শুধু বাঁণজ্যে ব্যাঘাত সৃজ্ট 
করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের পর্যালোচনায় এই সতাই প্রকাশ পেয়েছে ষে, ভারত চীন এবং 
অন্যান্য দেশের মধ্যে আত প্রাচীন যুগ থেকেই ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদেশী এবং বৈদেশিক 
বাঁণজ্যের প্রতি বিদ্বেষের প্রশ্নই ওঠে না। এমনাঁক বহুকাল যাবৎ ভারত বহু বৈদেশিক ব্যবসায়ে 
নিযুত্ত ছিল। শুধু যখন থেকে পারিজ্কার বোঝা গেল যে, বৈদোশক বাঁণকসঙ্ঘ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপের রাজ্যাবস্তারের উপায় তখনই তাদের সাঁন্দগ্ধ দৃম্টিতে দেখা হতে লাগল। 

ক্যান্টনের সেনাপাঁতির রিপোর্ট আলোচনা করে চীনা রাম্ট্রপারষদ তা অনুমোদন করলেন। 
ফলে কাঙ্ীহ যথোপযুক্ত বাধ অবলম্বন করে বৈদোশক বাঁণজ্য ও মশনারদের কর্মতৎপরতা 
সীমাবম্ধ করার আদেশ 'দলেন। 

এবার চন ছেড়ে তোমাকে খানিকক্ষণের জন্যে এশিয়ার উত্তরে সাইবোরয়ায় নিয়ে গিয়ে 
সেখানে কী হচ্ছিল বলব। 'বশাল সাইবেরিয়া পূর্বপ্রান্তে চীনদেশের সঙ্গে পশ্চিমে রাশিয়ার 
যোগসাধন করে। আমি বলোছি, চীনের মাণু-সাম্রাজ্য রাজ্যাবস্তারের পক্ষপাতী ছিল। চান-সাম্রাজ্য 
মাণ্চুরিয়া তো ছিলই, তা ছাড়া এই সাম্রাজা মঙ্গোলিয়! ছাড়িয়ে আরও দরে প্রসারিত হয়েছিল। 
রাশিয়াও গোল্ডেন হোর্ডের মত্গোলদের বিতাঁড়ত করে প্রবল প্রতাপশালণ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পারণত 
হয়েছিল, এবং সাইবোরয়ার সমভূমি অতিক্রম করে পূবাঁদকে প্রসারিত হচ্ছিল। এই দুই সাম্রাজা 
এখন এসে সাইবোরয়ায় মিলিত হল। 

এশিয়ায় মঞ্গোলদের দ্রুত অধোগাঁত এবং অবনতি ইতিহাসের একাঁট বিস্ময়কর ঘটনা । 
যারা একাঁদন ঝড়ের মতো এশিয়া ও ইউরোপের উপর 'দয়ে বন্ভ্রনাদে চলে গিয়েছিল, চোঁত্গস ও তাঁর 
বংশধরদের নেতৃত্বে সেকালের পাঁরচিত পৃথিবীর আঁধিকাংশ জয় করেছিল, তারা বিস্মূতিতে 'মালিয়ে 
গেল। তৈমুরের অধীনে তাবা আবার উঠেছিল, কল্তু তৈমুরের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাম্রাজ্য শেষ 
হয়ে গেল। তার পরে তার বংশের কেউ কেউ, যাদের নাম হল তাইমুরদ কিছ-াদন মধ্য-এশিয়ায় 
রাজত্ব করোছল, এবং তাদের রাজসভায় একটি চিন্নাঙ্কনের 'বশেষ রীতির অভ্যুদয় হয়েছিল। 
ভারতজয়ী বাবর ছিলেন একজন তাইমুরিদ। এসব তাইম্ীরদ-রাজার আঁ্তত্ব সত্ত্বেও সারা 
এশিয়ায়, রাশিয়া থেকে শুরু করে তাদের স্বদেশ মঞ্গোলিয়া পর্যক্ত, মঙ্গোলজাতির জড়াবস্থা 
দেখা দিল এবং তাদের সমস্ত প্রাধান্য লোপ পেল। কেন যে এরকম হল তা কেউ জানে না। 
কেউ কেউ বলেন যে, জলবায়ুর পাঁরবর্তনই এই অধোগাতর কারণ। অন্য কেউ অনা কথা বলেন। 
ধা হোক, পুরোনো যূগের 'দপ্বিজয়ীরা এখন নিজেরাই চার দিক থেকে আক্রান্ত । 

মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের ধবংসের পরে এশিয়া-আতিক্রমের স্থলপথসমহ প্রায় দ্‌ শো বছর ধরে 
বন্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু রূশরা স্থলপথ দিয়ে চখনে এক দৃতসম্ঘ প্রেরণ 
করে। তারা চেয়েছিল মিউ-সম্রাটদের সাথে কূটনৈতিক সম্ব্ধ-স্থাপন, কিন্তু সফশ হয় নি। 
অল্পকাল পরে ইয়েরমাক নামে এক রূশজাতীয় দস্যু একদল কশাক সঙ্গে নিয়ে উরাল-পর্বত 
আঁতক্রম করে সাইবির-নামক একাঁট ছোটো দেশ দখল করে। এই রাষ্ট্র নামেই গোটা দেশের নাম 
হল সাইবেরিয়া। এ 

এ হল ১৫৮১ সালের ঘটনা, এবং সেই সময় থেকে রূশরা ক্রমাগত পূবদকে যেতে লাগল 
এবং অবশেষে প্রায় পণ্াশ বছরে প্রশান্ত মহাসাগরে পেশছল। আঁতি শখঘ্রই চীনাদের সাথে আমুর 
উপত্যকায় তাদের 'বিরোধ বাধল এবং যুদ্ধে রুশদের পরাজয় ঘটল। ১৬৮৯ থন্টোব্দে দুই দেশের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল, যাকে বলে নার্টিনস্কের সম্ধি। রাজ্যের সীমারেখা স্থিরীকৃত হল এবং 


একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চন-সম্মাটের 'চিঠি ২৮৭ 


উভয়পক্ষের বাধিজ্যের বন্দোবস্ত করা হল। ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে চীনের এই প্রথম সম্ধি। 
'এই সন্ধির ফলে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রাতহত হল, কিন্তু বিপুল পাঁরমাণে ক্যারাভানৃ-বাণিজ্য গড়ে 
উঠল। এই সময় রুশ-জার ছিলেন পটার 'দি গ্রেট, এবং তিনি চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে 
উৎসুক ছিলেন। শতাঁন কাঙ্াহর 'নকট দুটি দূতসঞ্ঘ প্রেরণ করেন এবং পরে চাীন-রাজসভায় 
স্থায়শভাবে একটি দৃভাবাসের প্রাতিষ্ঠা করেন। ৃ 

আঁত প্রাচীনকাল থেকে চীন বৈদোশক দৃতসঙ্ঘের আগমনে অভ্যস্ত। যতদূর মনে পড়ে 
আমার একটা চিঠিতে আম লিখেছিলাম যে, রোমক-সম্মাট মাকাস অরোলয়াস আ্যান্টনিয়াস 
খ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এক দূতসঞ্ঘ প্রেরণ করোছলেন। ১৬৫৬ সালে ওলন্দাজ ও রুশ 
দতসপ্য চান-রাজসভার় গিয়ে মোগল রাজদতেদের দেখতে গের়োছিলেন তাঁরা নিশ্চয় 
শাহজাহান কর্তৃক প্রোরত হয়ছিলেন। 


১১৪ 
একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চশন-সম্াটের চিঠি 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


মাণ্চু-সম্াটরা অসাধারণ দীর্ঘজশীবন লাভ করোছলেন মনে হয়। কাঙ্জাহর পোন্র ছিলেন 
চতুর্থ সম্রাট, চিয়েন লুঙ। 'তানও দশর্ঘ ষাট বংসর ধরে রাজত্ব করেছিলেন, ১৭৩৬ থেকে ১৭৯৬ 
প্ন্তি। অন্যান্য বিষয়েও পিতামহের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। তাঁর দুটি 'জিনিষে উৎসাহ ছিল-_ 
স্যাহতাচচা ও সাম্রাজ্যাবস্তার। সংগ্রহের উপয্ন্ত সব সাহিত্য তান খখজে বের করার চেস্টা 
করেছিলেন। সংগ্রহের পরে বিবিধতথ্যসংবালত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাঁলকা বললে অবশ্য 
ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যায় না, কারণ প্রাত বইয়ের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত তথ্য 'লাঁপবন্ধ করে 
সমালোচনা-সংয্স্ত করা হয়োছল। এই বিরাট িবরণ-সংবলিত তালিকার চারটি ভাগ 'ছিল-_ 
পৌরাণিক অর্থাং কন্ফৃঁসিবাদ, ইতিহাস, দর্শন এবং অপবাপর সাহিত্য। শোনা যায়, এর সমতুল্য 
কোনো বই আর কোথাও নেই। 

এই কালেই চীনা উপন্যাস, ছোটো গল্প এবং নাটাসাহত্যের উন্নাত হয় এবং আত উচ্চস্তরের 
হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ইংলন্ডেও এই সময়ে উপন্যাস-সাহত্যের প্র্গাত হাচ্ছিল। চগনা 
পোর্সালনের বাসন এবং ললিতকলার অন্যসব 'নিদর্শন এই সময়ে ইউরোপে সাগ্রহে গৃহশত হাচ্ছল 
এবং এদের ধারাবাহক বাঁণজ্য চলছিল। তার চেয়ে কৌতূহলপ্রদ হচ্ছে চায়ের ব্যবসা । এর শুরু 
হয়েছিল প্রথম মা%ু-সম্রাটের আমলে। চা প্রথম সম্ভবত দ্বিতীয় চাল-সের রাজত্বকালে ইংলন্ডে যায়। 
বিখ্যাত ইংরেজ রোজনামূচা-লেখক স্যামুয়েল পেঁপিসের খাতায় ১৬৬০ সালে প্রথম চা-পানের 
উল্লেখ আছে £[*2০-_& 0111179. 0111)1১ ॥ চায়ের ব্যবসায়ের প্রচণ্ড প্রসার হয়, এবং দু শো বছর 
পয়ে ১৮৬০ সালে ফুচাও নামে একটা চীনা বন্দর থেকেই এক মরশূমে চা রপ্তান হয়োছিল দশ 
কোট পাউন্ড, অর্থাং বারো লক্ষ মোনের উপর। পরবতাঁকালে চায়ের চাষ অন্য জায়গাতেও 
আরচ্ভ হয়, এবং ভারতে ও িংহলে চায়ের বহুল উৎপাদন হয়। 

চিয়েন লুঙ মধ্য-এশিয়ার তুকিস্থান এবং (তব্বত আঁধকার করে তার সামাজ্যের প্রসার 
করোছলেন। কয়েক বছর পরে ১৭৯০ সালে নেপালের গৃর্থারা তিব্বত আরুমণ করে। 'চিয়েন্‌ লৃঙ 
তখন যে শুধু গূর্থাদের তিব্বত থেকে তাঁড়য়ে দেন তাই নয়, উপরন্তু হিমালয়ের পরপারে নৈপাল 
পর্যগ্ত তাদের অনুসরণ করে নেপালকে চীন-সাম্মাজ্যের সামন্তরাজ্যে পারণত করেন। নেপাল-বিজয় 
বিস্ময়কর ঘটনা । চানা সৈন্যের পক্ষে তিব্বত ও হিমালয় আতিক্রম করে গুর্থাদের মতো দ্ধ 
সামারিক জাতিকে তাদের নিজের দেশে পরা্গিত করা অতাঁব বিস্ময়কর ব্যাপার । ভারতে ব্রিটিশ 
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মান্র বাইশ বছর পরে ১৮১৪ সালে নেপালের সঙ্গে গোলযোগ বাধিয়ৌোছল। তারা নেপালে এক 
সেনাবাহনী পাঠিয়ে দেয়, কিল্তু তারা বিশেষ স্বাবধে করতে পারে নি। তবু তো তাদের 'হিমালয় 
আতিক্রম করতে হয় 'ন। 

চিয়েন লুঙ্র রাজত্বকালের শেষ ভাগে ১৭৯৬ সালে মাণ্টযারয়া, মঙ্গোিয়া, তিব্বত এবং 
তুকিস্ধান তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত ছিল। যেসব সামন্তরাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত তারা 
ছিল- কোরিয়া, আনাম, শ্যামদেশ এবং ব্রহমদেশ। কিদ্তু রাজ্যজয় এবং সামারক আভযানের খ্যাতি 
অজনন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তার ফল হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যয়, ফলে করভার বেড়েই চলে। সর্বকালে এই 
করভার গাঁরবের উপরেই পড়ে । অর্থনোৌতিক অবস্থারও পাঁরবর্তন হাঁচ্ছল, তাতে অসন্তোষ বাক্ধ 
পেল। দেশের সর্বত্র গুপ্ত সামাত গাঁজয়ে উঠল। ইতালির মতো চীনেরও গস্ত সাঁমাতর আঁধক্যের 
খ্যাতি আছে। এদের কোনো-কোনোটার নাম বেশ কৌতূহলপ্রদ : শ্বেত লিলি সমিতি, স্বগাঁয় বিচার 
সমিতি, শ্বেতপালক সামতি, স্বর্গ ও মর্ত সামাতি। 

ইতিমধ্যে বহু অন্তরায় সত্তেও বৈদেশিক বাণিজ/ বেড়ে চলছিল। এইসব অন্তরায় বিদেশী 
বাণকদের অসন্তোষের উদ্রেক করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রসার ক্যান্টন পর্য্ত ঘটে ছিল, 
এবং ব্যবসায়ের বৃহত্তম অংশ তাদের হওয়ার দরুন প্রাতিবন্ধকের অসুবিধা তাদেরই বোঁশ হচ্ছিল। 
এইসব সময়েই তথাকাঁথত 'শল্পাঁবপ্লবের আরম্ভ হাচ্ছল এবং তা ঘটাছল ইংলশ্ডের নেতৃত্বে। 
এ সম্বন্ধে পরে বলব। স্টীম-এঁঞ্জন তোরি হয়োছল, এবং যল্তের ব্যবহার ও অন্যান্য নূতন পন্থা 
অবলম্বনের ফলে কাজ সোজা এবং উৎপাদন বেশি হচ্ছিল, বিশেষ করে কার্পাসবস্ত্ের। এসব 
আতারন্ত মালের কাট-তির জন্যে বাজারের দরকার । ঠিক এই সময়েই ভারত ইংলণ্ডের হাতে থাকায় 
ইংলশ্ডের খুব সৃবিধে হয়েছিল, কারণ জোর করে ভারতের বাজারে মাল চালানোর শান্ত তার 'ছিল 
এবং সে শান্তর প্রয়োগও হয়েছিল। কিন্তু চীনের বাজারের প্রাতও তার লোলুপ দৃম্টি ছল। 

অতএব ১৭৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ম্যাকাটীনর নেতৃত্বে পিকিঙে এক রাজদ্‌ত-সংঘ 
পাঠালেন। তখন তৃতীয় জর্জ ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা । চিয়েন্‌ লুঙ তাদের দর্শন 'দয়ে তাদের 
সঙ্গে উপহার-বানময় করলেন। কিন্তু সম্রাট বাঁণজ্যের প্রচলিত প্রাতিবন্ধকের কোনো পাঁরবর্তনে 
অস্বীকার করলেন। 'চয়েন্‌ লুঙ তৃতীয় জঁকে যে উত্তর পাঠিয়েছিলেন তা অতীব কৌত্‌হলপ্রদ ॥ 
আম তার থেকে বেশ খানিকটা তুলে 'দচ্ছি : 

“হে রাজন, তোমার বাস বহু সমুদ্রের পরপারে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার সংস্পর্শে উপকৃত 
হওয়ার বনীত বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার নিকটে দূতসংঘ প্রেরণ করেছ। তারা সসম্মানে 
তোমার 'লাপ নিয়ে এসেছে।......আমার প্রাত শ্রদ্ধা-নিবেদন করবার 'নামন্ত তুমি তোমার দেশজাত 
দ্রবাদি অর্থরূপে প্রেরণ করেছ। আম তোমার লিপি পাঠ করেছি। যের্প পরম আগ্রহ-পহকারে 
এটা রচিত হয়েছে তাতে তোমার বে সম্রদ্ধ 'বনীত ভাব অনুভূত হয় তা অতাশব প্রশংসনণয় 1... 

«এই বিস্তীর্ণ পাঁথবীর একাধিনায়করূপে আমার মান্ন একটি লক্ষ্য আছে, রাজ্যে নির্দোষ 
শাসন-রীতি পরিচালিত করে আমার কর্তবাপালন। অদৃস্টপূর্ব ও মহার্ঘ সামগ্রীর প্রতি আমার 
কোনো অনুরাগ নেই। তোমার দেশজাত দ্রব্যেও আমার কোনোর্প প্রয়োজন নেই। হে রাজন, 
তোমার কর্তব্য, আমার মনোভাবের সম্মান রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতে অধিকতর রাজভান্ত ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা- যাতে আমার সংহাসনের প্রাতি আবিচল বশ্যতার দ্বারা তুমি তোমার দেশে শাঁচ্তি ও 
সমৃদ্ধি লাভ করতে পার।...... 

“ক্পিতকলেবরে আদেশ পালন করো, যেন কোনো লট না হয়!” 

এই উত্তর পড়ে তৃতীয় জর্জ ও তাঁর মল্মীরা নিশ্চয় বেশ একট? চমকে গিয়েছিলেন! কিচ্ছু 
আসলে এই উত্তরে শ্রেষ্ঠ সভাতার উপরে যে পরম 'বি*বাস এবং প্রবল প্রতাপের যে নিদর্শন পাওয়া 
যায়, তার কোনো স্থায়ী ভিত্তি ছিল না। মাণ্:-সরকার চিয়েন লুঙের নেতৃত্বে সত্যসত্যই 
যথেম্ট ক্ষমতাশালশ ছিল। কিন্তু নূতন অর্থনৌতক 'বাধর প্রবর্তনে তার ভিত্তি শিথিল 
হয়ে আসাঁছল। যেসব গ্‌প্ত সাঁমাতর কথা আম উল্লেখ করেছি তারাই হল অসন্তোষের 'নর্শন। 
1কল্তু আসল গলদ ছিল এই যে, নতন অর্থনৌতক পাঁরাস্থাত অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা অবলাম্বত 


একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চশন-সম্্াটের চিঠি 
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হয় নি। এই নবাবিধানে পাশ্চম 'ছিল 'নেতা, এবং দ্ুত অগ্রঙ্গাত সহকারে পরম শান্তমান হয়ে চলল। 
তৃতীয় জর্জের কাছে চিয়েন লৃঙের দম্ভপূর্ণ চিঠি প্রেরণের পর সত্তর বছর কাটল না, ইংলস্ড ও 
ফ্রান্সের হাতে তার অবমাননা ঘটল, তার গৌরব ধূলিলুশ্ঠিত হল। 

কিন্তু এ গল্প বলব আমার চীন সম্বন্ধে পরের চিঠিতে । ১৭৯৬ সালে, চিয্লেন্‌ লুঙের 
মৃত্যুর সঙ্গেই বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে এসে পাঁড়। কিন্তু এ শতাব্দী শেষ 
হওয়ার আগে আমোরকা ও ইউরোপে অনেক-ীকছ্‌ অসাধারণ ঘটনা ঘর্টোছল। প্রায় পরশচশ 
বছর ধরে চীনের উপর পশ্চিমের চাপের হাস হয়েছিল ইউরোপের যুদ্ধের ফলে। পরধতাঁ 
[চাঠিতে আমরা ইউরোপ সম্বন্ধে আলোচনা করব, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুর থেকে গ্র্প 
ধরব। ভারত এবং চীনের সম্বন্ধেও বলব। 

ধল্তু চিঠি শেষ করার আগে তোমাকে প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতির কথা বলব। 
১৬৮৯ সালে রাশিয়া ও চীনের মধো 'নার্চন্স্কের সাঁন্ধর পরে প্রাচ্যে দেড় শতাব্দী ধরে রাশিয়ার 
প্রভাব বেড়ে চলল। ১৭২৮ সালে রাশিষার বেতনভোগণী 'িউস বেরং-নামক জনৈক 'দিনেমার- 
ক্যাস্টেন এঁশয়া ও আমেরিকার মধাবতাঁ প্রণালশীট আবিচ্কার করলেন। তুমি জানো, এই 
প্রণালশীট এখনও তাঁর নামানুসারে বোঁরং প্রণালী নামে খ্যাত। বোঁরং প্রণালী পার হয়ে আলাদ্কা 
পেশছে তাকে রুশ-আধকার-ভুন্ত বলে ঘোষণা করলেন। আলাস্কা হচ্ছে ফার অর্থাৎ রোমশ- 
পশু-চর্মের দেশ, এবং চনে ফারের চাঁহদা থাকার দরুন বাঁশয়া ও চীনের মধ্যে বেশ-একটা 
ফারের ব্যবসা গড়ে উঠল। অক্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনে ফারের চাহদা এত বেড়ে গেল 
যে, রাশিয়া কানাডার হাড্‌্সন্-বে থেকে ইংলন্ড হযে ফার আমদানি করে সাইবেরিয়াতে বৈকাল- 
হুদের কাছে কিয়াখ্টার বিরাট ফারের বাজারে পাঠাতে লাগল । ভেবে দেখো, কতখাঁন পথ ঘুরে 
ফার বথাস্থানে পেশছত! 

আমার অন্য সব চিঠির চেয়ে এ চিঠিটা ছোটো । আশা কার তুমি খুশি হবে। 


৫ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিভিন্ন ভাবধারার বিরোধ 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


এবার ইউরোপে ফিরে গিয়ে সেখানকার পাঁরবর্তনশীল নিয়াতর অনুসরণ করা যাক। 
যে বিরাট পাঁরবর্তন পাঁথবীর ইতিহাসের পাতায় অমোঘ ছাপ রেখে গেছে, ইউরোপ এখন সেইসব 
পাঁরবর্তনের উপব্রমাণকায় এসে উপাস্থত হয়েছে। এসব পাঁরবর্তন উপলাব্ধ করতে হলে বাইরের 
আবরণের ভিতরে বা ঘটছে তাই দেখতে হবে, আর মানুষের মনের মধ্যে কী আছে তা অনুভব 
করতে হবে। কারণ, কাঙ্জ আর কিছুই নয়, চিন্তা এবং মনোবৃত্তি, কুসংস্কার, আশা, জয়, সব 
'জিনিষের জাঁটল সংমশ্রপে এর উৎপান্ত। আর, শুধু কাজের দ্বারাই তার স্বরূপ উপলাষ্ধ'করা খায় 
না; জানা চাই ক কারণে সে কাজের শুরু হল। কিন্তু সে খুব সহজ কথা নয়; যাঁদ আম এইসব 
কারণ আর উদ্দেশ্য, যার থেকে ইতিহাসের স্মরণশয় ঘটনাবঈশর সম্টি হয়, তার সম্বন্ধে বিজ্ঞঞ্জাবে 
1লখতে পারতাম, তা হলেও অকারণে এই চিঠগুলোকে দূষ্পাচা এবং একঘেয়ে করতে দ্বিধা করতাম। 
সম্ভবত সময়ে সময়ে কোনো-এক বিশেষ বিষয় অথবা দূম্টিভা্গার সম্বন্ধে উৎসাহরশত আমি আত্ম- 
বিস্মৃত হয়ে যা বলতে চাই তার চেয়ে বৌশ বলে ফেলি। তোমার অবশ্য এসব সহ্য করতে হবে! যাই 
হোক, এ বিষয়ে আর গভীরভাবে বলবার চেষ্টা করব না। "কিন্তু সম্পূর্ণ এাঁড়য়ে গেলেও 'নিব্শক্খতা 
হবে। যাঁদ এাঁড়রে যাই তা হলে ইতিহাসের আকর্ধণকারণী এবং গুরত্বপূর্ণ অংশগঠীলই হারাব। 

ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের গোলযোগ এবং অশাণ্তি 


অন্টাদশ শতাব্দশর ইউরোপে বিভিন্ন ভাবধারার বিরোধ ২৯১ 


সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সাঁম্ধতে (১৬৪৮) ন্রিশ- 
বর্ধব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। পরের বছর ইংলশ্ডে গৃহযাম্ধ শেষ হয় এরং প্রথম চার্লসের 
প্রাণদণ্ড হয়। এর পরে কিন অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটে। ইউরোপ মহাদেশ শ্রান্তিতে অবসম 
হয়ে পড়েছিল। আমোরিকার উপাঁনবেশসমূহ এবং অন্যসব জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে ইউরোপে 
অর্থাগম হতে লাগল এবং দূরবস্থার খানিকটা নিরসন হল; শ্রেণী-বিরোধটাও একটু নরম হল। 

ইংলন্ডে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব এল, যার ফলে দ্বিতীয় জেমসের 'বতাড়ন এবং পার্লামেণ্টের জয় 
ঘটল (১৬৮৮)। প্রথম চার্লসের 'বর্ষ্ধে ফুম্ধেই পার্লামেন্টের প্রকৃত জয় হয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ 
বস্লবে শুধু চাল্লশ বছর আগেকার বাহুবলে উপনণত সিদ্ধান্তের পাকাপাঁক গ্রহণ ঘটল মানত 

এইর্‌পে ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা কমে গেল, 'কিন্তু ইউরোপ মহাদেশে সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড 
প্রভাত দু-একটা ছোটো ছোটো স্থান ছাড়া সর্ব্ই এর বিপরশত ছিল। ইউরোপে তখনও সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছাতন্্রী রাজার রীতিই ছিল, এবং ফ্রান্সের গ্র্যান্ড মনার্ক চতুর্দশ লুই ছিলেন অন্যদের 
করণায় এবং অনুসরণণয় আদর্শ । ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী ছিল বলতে গেলে চতুদ্শ লুইয়ের 
শতাব্দী । ইংলশ্ডের প্রথম চার্লসের দঙ্টাম্ত দেখেও নিজেদের ভয়াবহ ভাঁবধ্যতের প্রাত দৃষ্টিপাত 
না করে ইউরোপের রাজারা চরম 'নির্বাদ্ধতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারের পথে চললেন। তাঁদের দাঁব 'ছিল 
দেশের সমস্ত ধন এবং ক্ষমতার উপরে, আর তাঁদের দেশ ছিল প্রায় তাঁদের নিজস্ব ভূসম্পান্তর মতো । 
চার শো বছরেরও বেশ আগে বিখ্যাত ওলন্দাজ পশ্ডিত ইরাসৃমূস লিখোছলেন : 

“অন্যসব পাখির মধ্যে একমান্র ঈগলই জ্ঞানীব্যান্তদের কাছে নরপাঁতির আদর্শ । সুন্দর নয়, 
গান গাইতে পারে না, খাদ্য নয়; শুধু মাংসাশী, লোভী, সকলের ঘৃণিত, সকলের কাছে আভশাপের 
মতো, এবং অন্যায় আচরণের সমস্ত শান্ত থাকার ফলে সেই আচরণের ইচ্ছায় পাঁরপূর্থ।” 

এ যুগে রাজা প্রায় নেই; যারা আছে তারাও অতাঁত যুগের একটা টুকরো মান, কোনো ক্ষমতা 
নেই তাদের। আমরা তাদের তুচ্ছ করতে পাঁর। কিন্তু তাদের জায়গায় এসেছে অন্যরা, তাদের 
চেয়ে ঢের বেশি ভয়ানক; এবং ঈগল পাঁখ এখনও এ বুগের লোহা তেল সোনা রুপোর রাজা এবং 
সাম্রাজ্যবাদশীদের উপয্ন্ত প্রতশীক। 

ইউরোপের রাজশাসিত রাম্সমূহ প্রবল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পারণত হয়েছিল। সামল্ততান্দিক 
যুগের মালিক এবং সামন্তের ধারণা লোপ পাচ্ছিল। দেশকে সম্পূর্ণ একক ভাবে দেখার আদর্শ 
আস্তে আস্তে সেই স্থান আধকার করছিল। 'রশেোলউ ও মাজাঁরন -নামক দুজন প্রাতভাশালশ 
মন্লীর প্রভাবে ফ্রান্স এই পাঁরবর্তনের নেতৃস্থান গ্রহণ করেছিল। এমান করে জাতীয়তা এবং অক্প 
পরিমাণে দেশপ্রেম বাম্ধ পেল। এতদিন ধর্মই ছিল মান্ষের জীবনের সবচেয়ে প্রধান জিনিষ 
এটি সরাসরি রগাদা নিপা কা 

* বলব। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বতমান বিজ্ঞানের 'ভীত্তস্থাপন, এবং 
দেশের উৎপন্ন মাল সারা পাঁথবীতে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত। এই বিরাট নৃতন বিক্রয়স্থল স্বতঃই 
ইউরোপের পুরোনো অর্থনশীতি উল্টে দিল, এবং পরবর্তীকালে ইউরোপ এঁশয়া ও আমেরিকায় 
যা ঘটেছিল তা বুঝতে হলে এই নূতন বক্রয়স্থলের কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নাত হল 
পরে, এবং তার সাহায্যে সারা পৃথিবীর বক্রয়স্থলের মালের অভাব মোচনের উপায় ঘটল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ ও সাম্রাজা -প্রাতঘ্ঠার প্রাতদ্বন্বিতায়, বিশেষ করে ইংলন্ড ও 
্লাণ্সের মধ্যে, শুধ্‌ ইউরোপে নম্ন, কানাডা ও ভারতেও যুদ্ধ ঘটেছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে এইমব 
যুদ্ধের পরে পুনরায় কিছুদিনের জন্যে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব দেখা 'দল। ইউরোপের উপারভাগ 
ছিল শান্ত এবং আপাতদৃছ্টিতে তরঞ্গহণন। ইউরোপের অসংখা রাজসভা আত অমায়িক এবং 
মাজত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এ শান্তভাব শুধু বাইরের। ভিতরে ছল 
ঝড় এবং মানৃষের মন আন্দোলিত হচ্ছিল নূতন ধারণা ও ভাবধারায়। এবং ক্রমবর্ধিক: দাবিদ্য-বশত 
কেবল রাজসভায় মায়ামণ্) এবং উল্চপ্রেপীর কেউ কেউ ছাড়া মানৃষের দেহ কমে ক্রমে দর্দশার 
গনচ্পেষণে পিম্ট হচ্ছিল। ইউরোপে অন্টাদশ "শতাব্দীর স্বিতীয়ার্ধের শান্তভাব প্রন্কুত অবস্থার 


২৯২ [বশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


সূচক ছিল না। এ ছিল শুধু ঝড়ের আগের শান্তভাব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ইউরোপের 
রাজতল্মের সবচেক্রে বড়ো আঁধপাঁতর রাজধানী প্যারিসে ঝড় দেখা 'দিল।'এর ঝাপটায় রাজতল্ত 
এবং সেইসঙ্গে বহ প্রাচীন কণটদষ্ট রীতিনীতি নিশি করে নিয়ে গেল। 

এই ঝড় এবং পরবর্ত পাঁরবর্তন ফ্রান্সে এবং অংশত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বহুকাল 
ধরে নূতন ভাবধারার সাহায্যে তৈরধ হয়োছল। সারা মধ্যবুগ ধরে ইউরোপে ধর্মই ছিল সবচেয়ে 
বড়ো 'জানষ। এমনকি পরেও, অর্থাৎ সংস্কারের যূগে, ধর্মই ছিল সব। রাজনোতিক অথবা 
অর্থনৌতক, সব প্রশ্নেরই বিবেচনা হত ধর্মের দিক দিয়ে, ধর্ম জানষটাকে এমন করে তৈরি 
করে নেওয়া হয়েছিল ষে পোপ অথবা খম্টধর্মের বড়োকর্তাদের মতামতই ছিল ধর্ম। 
সমাজের সংগঠন ছিল অনেকটা ভারতবর্ষের জাতিভেদের মতো। মূলে জাতিভেদের অর্থ [ছিল 
পেশা বা কর্মভেদে সমাজের বিভাগ । এই বৃত্তিভেদে সামাজিক শ্রেণী-বভাগই ছিল মধ্যযগের 
সামাঁজক আদর্শ । একই শ্রেণীর ভিতরে, ষেমন ভারতে একই জাতির ভিতরে, সাম্য ছিল। কিন্তু 
দুই অথবা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্য সমাজবিধির মূলে ছিল, কিন্তু কেউ 
তাতে আপত্তি জানাত না। এই প্রথায় যাদের দুরবস্থা ঘটত তাদের বলা হত, তারা দ্বর্গে পৃরদ্কারের 
প্রত্যাশা করতে পারে। এই উপায়ে ধর্ম এই অন্যায় সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের সমর্থন করত এবং 
পরলোকের কথা তুলে ইহলোকের চিন্তা থেকে মানৃষকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করত। এই প্রথা 
আর-একটি মতবাদের সৃষ্টি করেছিল-_'গচ্ছিত-রক্ষা'। অর্থাৎ ধনীরা ছিলেন দরিদ্রের একরকম 
গ্াচ্ছিত-রক্ষা-কর্তা। ভূম্যধকারণর কাছে প্রজার জম 'গচ্ছিত' থাকত । ধর্ম এমাঁন করে একটা কঠিন 
পারাস্থাতর সমাধান করতে চেন্টা করেছিল। ধনীর এতে কিছ এসে-ষেত না, দাঁরদ্রেরও কোনো 
সান্ত্বনা ছিল না। চাতুরী করে নূতন ধরনের ব্যাখ্যা করলেই তাতে 'নরম্নের অন্নের সংস্থান হয় না। 

ক্যাথালক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের তণব্র ধর্মসংগ্রাম, ক্যাথীলক ও কালভিনিস্ট উভয় সম্প্রদায়ের 
ধর্ম-অসহিফতা, সব মায়ে একটা অসহ্য ধর্মসংক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টভাঙ্গ এনোছিল। 
ভেবে দেখো! ইউরোপে, বিশেষ করে 'পিউরিটানদের হাতে, লক্ষ লক্ষ স্তশলোক ডাঁকনশ-অপবাদে 
আঁপ্নদগ্ধ হয়ে মারা পড়োছিল। বিজ্ঞানের নূতন মতবাদ বন্ধ করে দেওয়া হত; কারণ, সেসব নাকি, 
চার্চের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী । এ হল জীবনের নিশ্চল অবস্থা, উন্নতির কোনো প্রন এ 
অবস্থায় উঠতে পারে না। 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধীরে ধারে এসব ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে; বজ্ঞানের প্রথম 
আগমন হয় এবং ধর্মের সর্বভূতে আধকার কমে যায়। রাজনশীত এবং অর্থনশীতির (বিচার হয় ধর্মকে 
বাদ 'দিয়ে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ধ বিশবাসের পাঁরবর্তে যুন্তবাদের অভ্থ্যুদ্য 
হয়, অর্থাৎ অন্ধ 'বি*বাসের পাঁরবর্তে বিচারের ব্যবহার। অন্টাদশ শতাব্দীতে পরমতয়াহিফৃতাব 
প্রাতষ্ঠা ঘটোছিল বলা হয়। অংশত কথাটা সত্য। কল্তু এই জয়ের আসল অর্থ হল মানৃষ আর 
পূবের মতো ধর্মে অত গুরুত্ব আরোপ করত না। পবমতসহিফুতার সঙ্গে নিস্পৃহ ভাবের অজ্পই 
প্রভেদ। কোনো বিষয়ে যখন মানূষের তীব্র নিষ্ঠা থাকে তখন তারা বড়ো-একটা তার বিরোধশ মত 
সহ্য করতে পারে না। যখন সে বিষয়ে তার আসান্ত কমে যায়, সে উদারভাবে ঘোষণা করে যে, 
সে পরমত সম্পর্কে পরম সাঁহফু। ব্যবহারিক শিল্প ও ফন্যূগের আগমনের সঙ্গো স্গো ধর্ম সম্বন্ধে 
অনাসান্তত আরও বাড়ল। বিজ্ঞান ইউরোপের প্রচলিত ধর্মবি*বাসের ভিত্তি টালয়ে দিল। নূতন শিপ 
এবং অর্থনীতির উদ্ভবে নৃতন নূতন সমস্যা মানুষের চিন্তা আচ্ছন্ন কয়ে থাকল। ফলে ইউয়োপের 
লোকেরা ধর্মসংক্তান্ত বিশ্বাস বা মতবাদ নিয়ে পরস্পরের মাথাভাগ্তা অভ্যাস ত্যাগ করল (অবশ্য 
পুরোপুরিভাবে নয়)। তার পাঁরবর্তে তারা অর্থনোতিক এবং সমাজনৈতিক কৃুরহে মাথাভান্তা 
আরম্ড করল। ” 
, ইউরোপের এই ধর্মঘ্গের সঙ্গে বর্তমান ভারতের তুলনামূলক আলোচনা 'শক্ষাপ্রদ এবং 
কৌতূহলজনক। ভারতবর্ধকে অনেক সময়ে, কখনও-বা প্রশংসা আবার কখনও-বা বদুপের ছলে বলা 
হয়, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দেশ। ইউরোপের সঙ্গো এর তুলনা করে দেখানো হয় যে, ইউরোপ ধর্মহুখন 
দেশ, এবং ইহলোকের বিলাসিতায় মণ্ন। প্রকৃতপক্ষে 'ধার্মক' ভারত আর ষোড়শ শতাকাণর 


অন্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিভিন্ন ভাবধারার বিরোধ ২৯৩ 


ইউরোগের মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। অবশ্য এ তুলনামূলক সাদশা বোশ দূর টেনে নেওয়া 
চলে না। কিন্তু একটা জিনিষ পারিচ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্মীবম্বাস ও সংস্কারে আতারম্ত গুরুত্ব 
আরোপ, 'বাভন্ব ধর্মানুবতরঁদের স্বার্থের সঙ্গে রাজনৌতক ও অর্থনৌতক সমস্যার মিশ্রণ, 
সামপরদায়ক কলহ এবং মধ্যযুগের ইউরোপে আর যেসব সমস্যা ছিল তার অনুরূপ সমস্যা 
আমাদের দেশেও বর্তমান। আসল প্রভেদ বস্তৃতান্মিক পশ্চিম এবং আধ্যাতজ্বক ও ধর্মগতপ্রাণ 
পূরের মধ্যে নয়। আসল প্রভেদ, আধুনিক মল্মবৃগের ভালো এবং মন্দ নিয়ে গড়া কর্মকুশল পশ্চিম 
এবং প্রাকৃ-শিজ্প.ষুগের কৃষিজীবী পূর্বের মধ্যে। 

ইউরোপের এই পরমতসহিফূতা এবং যুক্তিবাদ জল্মোছিল ধারে ধীরে। পৃস্তকের সাহায্যে 
খুব বেশি এর প্রসার হয় 'নি, কারণ প্রকাশ্যভাবে খম্টধর্মের সমালোচনা করতে লোকে ভয় পেত, 
করলে কারাদণ্ড বা অন্য কোনো দণ্ডভোগ করতে হত। কন্ফাসয়সূকে আতীরন্ত প্রশংসা করার 
অপরাধে একজন জর্মন দার্শীনককে প্রাশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হয়। এই প্রশংসার অর্থ করা 
হয় যে, এটা খম্টধর্মের 'নন্দা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধকসংখ্যক লোকের মনে যখন এসব ধারণা 
পারচ্কার হয়ে এল তখন এসব বিষয়ে বই বের হতে শুরু হল। হান্তবাদ এবং অন্যান্য 'বষয়্ 
সম্বন্ধে সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক ছিলেন ভল্‌টেয়ার-নামক একজন ফরাসি; কারাবাস ও 'নির্বাসনদণ্ড 
ভোগ করে অবশেষে তিনি জেনেভার কাছে ফার্নতে বসবাস আরম্ভ করেন। কারাদণ্ডকালে তাঁকে 
কাগজ অথবা কালি দেওয়া হয় নি। অগত্যা নি সীসের টুকরোর সাহায্যে বইয়ের 
ছযগৃঁলর মধ্যের ফাঁকা জায়গায় কাঁবতা রচনা করতেন। খুব অজ্প বয়সেই তানি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। 
নাত দশ বছর বয়সে তাঁর অসাধারণ শান্ত লোকের দৃম্টি আকর্ষণ করে। ভল্‌টেযার আঁবচার ও 
স্বেচ্ছাচারের বিরোধশ ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁর বিখ্যাত বাণ” 
শছিল--1+০9582. 1+1111817)5 (কুসংস্কারের আবর্জনা দূর করো)। তিনি বহুকাল বে*চেছিলেন 
(১৬৯৪-১৭৭৮) এবং অসংখ্য বই 'ীলখেছিলেন। তাঁর খল্টধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্যে 
গোঁড়া খৃষ্টানরা তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। তাঁর একটা বইতে তিনি লিখেছিলেন, “ষে ব্যান্ত 
বনা পরীক্ষায় তার ধর্ম স্বীকার করে নেয় সে সেই যাঁড়ের মতো, যে ঘাড়ে জোয়াল চাপালে আপাস্ত 
করে না।" ভল্‌টেয়ারের রচনায় প্রভাবাদ্বিত মানুষের মন যাযান্তবাদ এবং নৃতন 'চম্তাধারার 'দকে 
ঝঃকেছিল। ফা্ন শহরে তাঁর পুরোনো বাঁড় এখনও অনেকের কাছে তীর্ঘস্থান। 

ভল্‌টেয়ারের সমসামাঁয়ক, তবে তাঁয় চেয়ে বয়সে ছোটো, আর-একজন বড়ো লেখক ছিলেন 
ঝাঝাক্‌-রুশো। তাঁর জন্মস্থান ছিল জেনেভা, এবং জেনেভা সেইজন্যে গৌরবান্বিত। সেখানে 
তাঁর প্রাঁতমার্ত দেখেছ, মনে আছে? ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে রূশোর লেখায় তুমূল হৈচৈ 
উঠেছিল। সে যাই হোক, তাঁর নূতন ধরনের নিভরক, সামাজিক ও রাজনোতিক মতবাদ অনেকের 
মনে নূতন চিন্তাধারা, নূতন আদর্শের আলো জেবলেছিল। তাঁর রাজনৌতক মতবাদ এখন পুরোনো 
হয়ে গেছে, কিন্তু বিপ্লবের জন্যে ফ্রাল্সের জনসাধারণকে তোর করতে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। 
রুশো বিপ্লবের মত প্রচার করেন নি, হয়তো-বা বিস্লবের প্রত্যাশাও করেন নি। কিন্তু নিঃসন্দেহ 
তাঁর লেখা মানুষের মনে যে বাঁজ বপন করেছিল, তারই পাঁরণাঁত হয়েছিল. বিদ্লবে। তাঁর সর্বাধিক 
খ্যাত বই হচ্ছে 10711 0018 9০০19] অর্থাং সামাজিক চুন্ত। এই বইয়ের আরম্ভ হচ্ছে একটি 
বিখ্যাত ছন্ দিয়ে : “মানৃষ জল্মায় স্বাধীন, কিন্তু সর্বই আছে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ।” 

রুশো একজন বড়ো 'শিক্ষাবদও ছিলেন এবং তিনি শিক্ষাদানের যেসব নৃতন পম্ধাতর 
সন্ধান 'দিয়োছলেন তাদের মধ্যে অনেকগুলো এখন স্কুলে স্কুলে বাবহৃত হয়। 

ভল্‌টেয়ার ও রূশো ছাড়া অন্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্দে আরও অনেক বশস্বী 'চি্তাবীর 
এবং লেখক '্ছিলেন। আঁম আর মানত একজনের নাম করব-_ম*তেছ্কিউ-যাঁর লেখা অনেক 
বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে 13500760939 1+0151 এই সময়ে প্যারসে একখানা 'বিবকোষও 
প্রকাশিত হয়, তাতে দেরো এবং আরও অনেক দক্ষ লেখকদের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিফ বিষয়ে 
রচনা বের হয়। ফ্রান্সে এ সময়ে বহু দাশশনক ছিলেন, তাঁদের রচনার বহুল প্রচার শৃল এবং তাঁরা 
বহৃসংখাক সাধারণ লোকে মনে তাঁদের চিন্তাধারা বপন করে ভাষতে উদ্বৃষ্খ করেছিলেন 


২১৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


এইর্‌পে ফ্রান্সে একট শান্তশালশ মতবাদের দল গড়ে উঠল, যারা পরধর্ম-অসাহফতা এবং রাজনোতিক 
ও সমাজনোৌতিক বিশেষ অধিকারের বিরোধী ছিল। স্বাধীনতার একটা অস্পম্ট আকাঙ্ক্ষা লোকের 
চিন্ত আঁধকার করল । শকলম্তু মজা এই, দার্শীনক অথবা জনসাধারণ, কেউই তখনও রাজার অপসারণের 
কথা ভাবে নি। সাধারণতন্দের ধারণা তখন প্রচলিত 'ছিল না, এবং লোকে তখনও আশা করত, 
হয়তো তারা একজন আদর্শ রাজা পাবে, অনেকটা প্লেটোর দার্শানক রাজার মতো, যে তাদের সব 
দুর্দশার দূরীকরণ করবে এবং তাদের সুবিচার ও খানিকটা স্বাধীনতা দেবে। অন্তত এই 'ছিল 
দার্শাীনকদের রচনার 'বিষয়বস্তু। কিল্তু জনসাধারণ রাজাকে কতটা ভালোবাসত সে বিষয়ে 
দন্দেহ জাগে। 

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক চিন্তাধারার এত প্রসার ঘটে 'নি। কথায় বলে, ফরাসি রাজনোতিক জন্তু, 
ণকন্তু ইংরেজ তা নয়। এ ছাড়া ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে সমস্যার খানিকটা লাঘব 
হয়েছিল। কিন্তু তা সত্তেও শ্রেণীবিশেষের অনেক বিশেষ অধিকার বর্তমান ছিল। নূতন 
অর্থনোতিক প্রসারণ, আমেরিকা ও ভারতে ব্যবসায় ও অন্যান্য হাঞ্গামায় ইংরেজের মন অন্য 'দকে 
বাস্ত ছিল। এবং যখন সামাজিক অসন্তোষ বেড়ে গেল, সামায়ক আপোষ দিয়ে তাকে ঠান্ডা করে 
রাখা হল। ফ্রান্সে আপোষের কোনো উপায় ছিল না, ফলে 'বিস্লব এল। 

অম্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলশ্ডে আধূনিক উপন্যাসের উদ্ভব হয়। আগেই বলোছ, 
এই শতাবন্দশর প্রারম্ভে 'গাঁলভার্স্‌ ট্রাভল্‌স্‌ এবং 'রাবনৃসন ক্ুশো' প্রকাশিত হয়। তার পরে 
আরম্ভ হয় সাত্যকারের উপন্যাস। ইংলন্ডে এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নূতন পাঠকগোষ্ঠির 
আবির্ভাব হয়োছল। 

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই 'গিবন-নামক ইংরেজ তাঁর বিখ্যাত বই [)90111)0 2170 [91] 
০৫ 016. চ২011917 12111110 (রোম-সামাজযের অধোগাঁতি ও পতন ) রচনা করেন। যে চিঠিতে 
আমি রোম-সাম্ত্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তাতে তাঁর কথাও আগেই বলেছি। 


৯৬ 
বিপুল পাঁরবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ 


২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা ইউরোপে অন্টাদশ শতাব্দীর নরনারীর মননধারা, বিশেষ করে ফ্রান্সের মননধারা 
সম্বন্ধে কিছ বোঝবার চেম্টা করোছ। অবশ্য এ হল নূতন ও পুরোনো ভাবধারার দ্বন্ঘ-দর্শন 
উপলক্ষ্যে ক্ষণিক চেষ্টা মাত । ইউরোপের রঙ্গমণ্ের দৃশ্যপটের পশ্চাতে অবলোকন করে বতর্মানে 
আমরা সেখানকার অভিনেতাদের ভালো করে দেখব। 

ফ্রান্সে ১৭১৫ খন্টান্দে চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর রাজত্ব বেশ কয়েক পর্দবকাল 
স্থায়ী হয়েছিল। তার পরে সংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর প্রপোর, পঞ্চদশ লুই। আধার 
উনযষাট বহুরব্যাপশ রাজত্ব চলল। এইর্‌পে ফ্রান্সের পর পর দুজন রাজা ক্রমান্বয়ে ১৩১ বছর 
রাজত্ব করলেন! সম্ভবত এইটেই পৃথিবীর রেকর্ড। চশনের দুজন মাণ্চু-সম্মাট, কাঙাহ এবং 
চিয়েন, লগ, প্রত্যেকে ষাট বছরের উপর রাজত্ব করেছিলেন; বস্তু পর পর. য়, কারণ তাঁদের 

আর-একজন রাজা ছিলেন। 

অসাধারণ দৈর্ঘ্য ছাড়া পণ্তদশ লৃইয়ের রাজত্বকাল দন্ত এবং ফড়ষল্ম সম্বষ্ধেও আম্বিতত্য 
ছিল। দেশের রাজকোধ রাজার বিলাসিতার জন্যে ব্যয়ত হত। রাজসভায় রাজার 'প্রিয়পান্র নরনারণকে 
ভূমি উপঢৌকন দেওয়া হত, এবং প.রস্কারস্বরূপ 'বিনা কাজের মোটা বেতনের চাকরি দেওয়া হত ॥ 
এই বায়ের গ্রুভার ক্রমেই বোশ করে জনসাধারণের উপরে পড়তে লাগল । স্বৈরাচার, অকর্মখ্যতা, 


বিপুল পাঁরবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ ২৯ 


এবং দুনপশত মহানন্দে একন্র চলল । কাজেই শতাব্দীর অবসানের পূবেই যে তারা পথের শেষ প্রান্তে 
রসাতলে গেল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং এই ভেবেই বিদ্ময় জাগে যে, তারা এত 
দীর্ঘ পথ আঁতক্রম করেছিল এবং পতন আসতে এত দোঁর হয়োছল। পঞ্চদশ লৃই প্রজাদের 'বচার 
এবং প্রাতাহংসা থেকে বেচে 'গিয়োছলেন। তাঁর উত্তরাধকারশী যোড়শ লুইয়ের কপালে সেটা 


। 

নিজের অক্ষমতা এবং হণন চাঁরত্র সত্তেও রাজ্যে সম্পূর্ণ একাধিপত্য সম্বন্ধে পণ্দশ লুইয়ের 
মনে কোনো সন্দেহ ?ছল না। 'তাঁনই ছিলেন একেশ্বর এবং তাঁর যথেচ্ছাচারে বাধা দেওয়ার আঁধকার 
কারও ছিল না। ১৭৬৬ সালে প্যারসে এক সংসদে 'তানি ওষ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় স্বৈরাচারের সমর্থনে 
এক বন্তৃতা ৷ 
অন্টাদশ শতাব্দশর আঁধকাংশ কালের জন্যে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন এইরকম। 'কিছুকালের 
জন্যে তিনি ইউরোপে আত্মপ্রভাব বিস্তার করোছিলেন মনে হয়, কিন্তু শেষে অন্য দেশের রাজা- 
প্রজার উচ্চাকাজ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধশান্তদের কেউ 
কেউ আর ইউরোপের রঙ্গমণ্ডে প্রধান ভূমিকায় ছিল না, কিন্তু তাদের জায়গায় অন্যেরা এসে ফরাসি 
শান্তর আত্মপ্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়াল। শাল্তমদমত্ত স্পেন তার স্বজ্পকালের সামারক শের অবসানে 
ইউরোপ এবং অন্ত পিছিয়ে পড়োছিল। কিন্তু তা সত্তেও আমোরকা এবং ফিলিপাইন চ্বীপপুঞ্জে 
তার বৃহৎ উপনিবেশ ছিল। আস্ট্ীয়ার হাপ্‌্স্বূর্গবংশ বহুকাল ধরে সাম্রাজ্যে তথা ইউরোপে 
একাধিপত্য করে অবশেষে প্রাধান্য হারিয়োছিল। আস্টীয়া আর সান্ত্রাজ্যের (পাব রোমান- 
সাম্রাজ্য ) প্রধান রাষ্ট্র ছিল না। তার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়য়েছিল প্রাশয়া। আস্টীয়ার সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার নিয়ে অনেক যুদ্ধ চলেছিল, এবং মারিয়া থেরেসা-নামক একজন নারী বহুকাল তা 
আঁধকার করেছিলেন। 


তোমার মনে থাকতে পারে, ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি (১৬৪৮) প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম 
প্রধান শান্তর আসন 'দিয়েছিল। হোহেন্জোলার্ন-বংশ ছিল এই রাম্ট্ের রাজবংশ, এবং এটি অপর 
জর্মন-রাজবংশ অস্টিয়ার হাপ্স্বূর্গদের প্রাতিদ্বন্ী ছিল। ছেচল্লিশ বছর €১৭৪০-১৭৮৬ ) ধরে 


প্রাশয়ার শাসক 'ছলেন ফ্রেডারক, সামারক সাফল্যের জন্যে যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেডারক দি 
গ্রেট, অর্থাৎ মহান ফ্রেডারক। ইউরোপের অন্যান্য রাজার মতো তিনিও 'ছিলেন স্বৈরাচারণী, 1কল্তু 
দার্শনকের মুখোশ পরতেন, এবং ভল্‌টেয়ারের সচ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। 'তনি এক 
শাল্তশালী সেনাবাহনী গঠন করোছলেন এবং নিজেও সেনাপাঁতাঁহসেবে সাফলালাভ করোছলেন। 
তান নিজেকে একজন য্যান্তবাদশী বলে প্রচার করতেন, এবং 'তাঁন নাকি বলোছলেন : “স্বর্গগমনের 
জন্যে নিজের নিজের ইচ্ছামতো পথ বেছে নেওয়ার আঁধকার প্রত্যেকের আছে ।” 

সপ্তদশ শতাব্দী এবং তৎপরবতাঁকালে ইউরোপে গন প্রাধান্য ছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভল্‌টেয়ারের খ্যাতি সারা ইউরোপব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। 
এমনাক কেউ কেউ এই শতাব্দকে 'ভল্‌টেয়ারের শতাব্দণ' আখ্যা 'দিয়েছিলেন। ইউরোপের সকল 
রাজসভায়, এমনকি অনগ্রসর সেন্টাপটার্স বার্গেও, ফরাস-সাহত্য পড়া হত, এবং 'শাক্ষত মার্জত 
ভদ্নলোকেরা রচনা ও কথোপকথনের জন্যে ফরাসিভাষা পছন্দ করতেন। ফ্রেডারক দি গ্রেট প্রায় 
সব সময়েই ফরাসি বলতেন এবং লিখতেন, এমনাক করালিতে ফিতা রচনা করে তল চেয়ারের 

সাহাষ্য চাইতেন তার সংশোধনের জন্যে। 

8৮--০্ু্নুত প রানির তার ভারতের রত নল রর 
আরম্ভ করোছিল। চীনের ইতিহাস আলোচনা করার সময়ে দেখেছ, রাশিয়া কেমন করে সাইবোৌরয়া 
আঁতক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পেশচেছিল, এমনাক সমূদ্ু আতিক্রম করে আলাস্কা পযন্ত গিয়োছল। 
সপ্তদশ শতান্দশর শেষাংশে রাশিয়ায় একজন শান্তমান ন:পাঁত ছিলেন, পটার 'দ গ্রেট। রাশিয়ার 
হাবভাব-চালচলনে যে মচ্গোলশয় প্রভাব 'ছিল, পিটার তার দূরীকরণ করতে চেয়েছিলেন। তান 
চেয়েছিলেন রাশিয়ার পাশ্চমণকরণ। তাই তিনি প্রাচশন আদর্শ ও চিরাচারত প্রথা -বিজাড়ত মস্কো 
তাগ করে নিজের জন্যে এক নূতন নগর "এবং ঘ্াজধানী নির্মাণ করালেন। তার নাম হল 


২৯৬ বধ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


সেপ্টা্িটার্সবার্গ; এর 'স্থাত হল উত্তরে নেভা নদীর তারে, 'ফিন্ল্যান্ড-উপসাগরের উপক্‌লে। 
মস্কো-নগরের ম্বর্ণখাঁচত গোলাকার-চূড়া-যুক্ত এবং গম্বুজের মতো এর কিছু ছিল না। তার 
পারিবর্তে এর রূপ হয়েছিল পশ্চিম-ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরের মতো। তুমি বোধ হয় জানো, 
সেপ্টপিটার্সবার্গ নাম আর নেই। গত বিশ বছরের মধ্যে দুবার এর নাম পারবর্তন হয়েছে। প্রথমে 
হল পে্রোগ্রাড, পরে লেনিনগ্রাড। এখন এই 'গ্বতীয় নামেই পারাঁচিত। 

শ্পিটার দি গ্রেট রাশিয়ায় বহু পাঁরবর্তন সাধন করেছিলেন। একটার কথা বলছি। তান 
মেয়েদের অবরোধ-প্রথা (1:21611), যা সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচলিত ছিল, তুলে 'দয়োছলেন। 
পটার আন্তর্জাতিক রাজনশীততে ভারতের মূল্য জানতেন এবং ভারতের উপরে তাঁর চোখ 1ছিল। 
তাঁর উইলে তান লিখোছিলেন, “মনে রেখো, ভারতের বাঁশজাই পৃঁথিবশর বাণিজ্য। যে-কেউ তার 
উপর একাধিপত্য করতে পারে সেই হবে ইউরোপের সবেসির্বা।” তাঁর শেষ কয়াট কথার সত্যতার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত-আঁধকারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলশ্ডের শন্তিবৃদ্ধির দজ্টাল্তে। ভারতশোধণ 
করে ইংলন্ড পৈয়েছিল শান্ত ও সম্মান, এবং বহু পুরুষ ধরে সে-ই 'ছিল পাঁথবণর প্রধান শান্ত । 

এক দিকে প্রাশিয়া ও আস্টীয়া, অপর দিকে রাশিয়া, এই রাম্টীয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল 
পোল্যান্ড । এই দেশ ছিল অনগ্রসর দাঁরদ্রু কীষজাবীর দেশ। বাণিজ্য অথবা শিল্প বলতে 'বশেষ 
1কছু ছিল না, বড়ো শহরও না। এর শাসনাবাঁধ একটু অদ্ভুত 'ছল; রাজা বংশানুক্ামক না হয়ে 
নির্বাচিত হতেন, এবং ক্ষমতা থাকত ভূম্যধিকারী আঁভজাতসম্প্রদায়ের হাতে । এর চতুর্দকের 
রাজাগুলির শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর শান্ত ক্ষীণ হয়ে এল। প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং আস্দ্রয়া এর 
দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। 

কিন্তু মজা এই, এই পোল্যান্ডের রাজাই ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার উপরে তুর্ক-আক্রমণ 
প্রতিহত করেছিলেন। তার পরে আর অটোম্যান তুর্কিদের আক্রমণের স্পৃহা দেখা যায় নি। তাদের 
সাঁণ্চিত শন্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে স্রোতের মোড় ঘুরে যাঁচ্ছল। এর পর থেকে তারা 
আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করল এবং ধীরে ধারে ইউরোপে তুর্কি-সাম্রাজ্য ক্ষয় হতে শুরু হল। কিন্তু 
অজ্টাদ্শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, অর্থাৎ যে সময়ের কথা আলোচনা করাঁছ তখন, তুরস্ক ইউরোপের 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রতাপশালী দেশ ছিল, আর তার সামাজ্যের 'বস্তাঁতি ছিল বলকান ছাঁড়য়ে 
হা্গোর থেকে পোল্যাণ্ড পর্য্তি। 

দক্ষিণে ইতালি বান্ন শাসকের হাতে 1বভন্ত ছিল, এবং ইউরোপের রাজনীতিতে তার স্থান 
খুব বোশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পোপের আধিপত্যের কিছু আর বাকি 'ছল্ব মলা এবং রাজরাজড়ারা 
তাঁকে ভান্ত প্রদর্শন করলেও রাজনীতিতে বাদ 'দিয়ে চলতেন। ক্রমে ইউরোপে এক নূতন অবস্থার 
উদ্ভব হল, মহা মহা শান্তর অভ্যদয়। প্রতাপশালণ কেন্দ্রীভূত রাজতন্্ জাতিগঠনের আদর্শে সাহায্য 
করল। লোকে স্বদেশকে এক অপূর্ব ভাবে দেখতে লাগল, যা বর্তমানে খুবই আছে 'কল্তু সেকালে 
ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড অথবা ব্রিটানিয়া, ইতালিয়া, এবং অনুরূপ অন্যসব মূর্তির আঁবর্ভাব হতে 
লাগল। তারা জাতির রূপক। আরও পরে উনাবংশ শতাব্দীতে এইসব অস্পম্ট মূর্তি নরনারশর মনে 
্পন্ট দেহ গ্রহণ করে তাদের মনের উপর অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করল! এইসব দেশের আধিষ্ঠাত্রী ম্যার্ত 
পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তুমি জানো, ভারতমাতার চিন্তা আমাদের সকলকে কশরকম ভাবে 
আঁভভূত করে এবং এই কাল্পানক 'বগ্রহের জন্যে লোকে হাঁসমুখে সকল কম্ট সহ্য কনে, এমনাঁক 
মৃত্যুকে বরণ করে। অন্য দেশের লোকেও তাদের মাতৃভূমির জন্যে এইরকমই অনুভব করত। রল্তু 
এ সবই অনেক পরের কথা । বর্তমানে এইটুকু জেনে রাখো যে, এই জাতু্লতার আদর্শ এবং 
দেশপ্রেম অন্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম উৎপন্ন হয়। ফরাসি দার্শীনকরা এই ব্যাপারে ষথেন্ট সাহাযা 
করেন এবং ফরাসি-বিপ্লবে হয় এর পূর্ণ পারণাত। 

এই বাঁভম্ন জাতিই ছিল দেশের প্রধান শন্তি। রাজার পরে রাজা আসত, কিন্তু জাতির 
কোনো পাঁরবর্তন হত না। এইসব, শান্তর মধ্যে ক্রমে কয়েকটি অন্যদের চাইতে বোঁশ গর্ব লাভ 
করে প্রধান হয়ে দাঁড়াল। অম্টাদশ' শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রাল্স, ইংলস্ড, আস্টীর়া, প্রা্শিয়া এবং 


বিপুল পাঁরবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ ২৯৭ 


স্রাশয়া ছিল আঁবসংবাদশভাবে “মহাশান্ত'। স্পেন এবং আরও কেউ কেউ কাগজেকলমে প্রধান স্থান 
পেলেও ধীরে ধীরে কয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। 

ইংলপ্ডের এঁশবর্য এবং প্রাধান্য আত দ্লুত বাম্ধপ্রাপ্ত হাঁচ্ছল। এলিজাবেথের সময় পর্যল্ত 
ইউরোপেও তার গুরুত্ব বোশ ছিল না, পৃথিবশতে তো ছিলই না। লোকসংখ্যা ছিল সামান্য। 
সম্ভবত এ সময়ে তার লোকসংখ্যা ধাট লক্ষের বোৌশ ছিল না, অর্থাৎ বর্তমান লণ্ডনের লোক- 
সংখ্যার চেয়ে অনেক ক্ধম। কিন্তু িউীরটান্-বিশ্লব এবং রাজার উপরে পার্লামেণ্টের জয়লাভের 
ফলে ইংলপ্ড নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল এবং এঁগয়ে চলল। হল্যান্ডও, স্পেনের 
প্রভুত্ব দূর হওয়ার পরে, অনুরূপভাবে অগ্রসর হল। 

অন্টাদশ শতাব্দীতে আমোরকা ও এশিয়ায় উপানবেশ-লাভের জন্যে হুড়োহুঁড় পড়ে 
'গিয়েছিল। ইউরোপের অনেক শান্তই এতে যোগ 'দয়েছিল, কিন্তু অবশেষে প্রধান প্রাতযোগিতা 
চলল শুধু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দৃই দেশের মধ্যে। এই প্রাতিযোশিতায় আমোরকা ও 
ভারতবর্ষ দুই স্থানেই ইংলণ্ড অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। পণ্চদশ লুইয়ের অক্ষম শাসন ছাড়াও 
ফ্রান্সের আন্-একটা অসুবিধে 'ছিল, ইউরোপায় রাজনীতিতে বড়ো বোশ অংশগ্রহণ। ১৭৬৬ থেকে 
১৭৬৩ পর্যন্ত এই দুই শান্তর মধ্যে যুদ্ধ চলল ইউরোপে কানাডায় এবং ভারতবর্ষে, কার প্রাধান্য 
হবে এই 'নিয়ে। এর নাম হল সপ্তবর্ষব্যাপীী যুদ্ধ। ভারতবর্ষে এর একটু অংশ হয়োছল, যাতে 
ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। কানাডাতেও ইংলস্ড জয়ী হল। ইউরোপে ইংলন্ড তার নিজস্ব প্রাঁসম্ধ রীতি 
অনুসরণ করল, সেটা হল অর্থের বিনিময়ে অন্যকে 'দিয়ে যুদ্ধ করানো । ফ্রেডারক 'দ গ্রেট তার 
মিন হলেন। 

এই সপ্তবর্ষব্যাপশ যুখ্ধের ফল ইংলশ্ডের পক্ষে বিশেষ অনকূল হয়োছিল। ক ভারতে, 
কণ কানাডায়, কোথাও আর তার ইউরোপাঁয় প্রাতদ্বন্ী ছিল না। সমুদ্রে তার নৌবাহিনীর প্রাধান্য 
প্রাতিষ্ঠত হয়েছিল। এইর্‌পে ইংলণ্ডের পক্ষে সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠা ও বিস্তার করে “পৃথিবীর অন্যতম 
মহাশান্তি' পদবী অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাশিয়ারও গুরুত্ব এই সময় বৃদ্ধি পেল। 

আবার ইউরোপ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়োছল, ফলে পুনরায় মহাদেশে খাঁনকটা শান্তির 
ভাব এল। কিন্তু এই শান্তভাবের জন্যে প্রাশিয়া, আস্ট্রয়া এবং রাশিয়ার পক্ষে পোল্যাশ্ডকে গ্রাস 
করার কোনো ব্যাঘাত ঘটে 'নি। পোল্যান্ডের পক্ষে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব ছল না, কাজেই 
এই তিনটি হিংস্র *বাপদ পর পর কয়েকবার তাকে [িভন্ত করে স্বাধীন দেশ 'হসেবে পোল্যান্ডের 
আস্তত্ব লুপ্ত করে-দদিল। সর্বসমেত তিনবার ভাগ হয়েছিল, ১৭৭২, ১৭৯৩, এবং ১৭৯৫ সালে। 
এর প্রথমটার পরে পোলরা স্বদেশের সংস্কার এবং শান্তবৃদ্ধর জন্যে প্রচণ্ড চেস্টা করেছিল। 
পাললামেন্টের প্রািষ্ঠা হল এবং 'শজ্প ও সাহত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটল। কিন্তু পোল্যান্ডের প্রতিবেশী 
স্বৈরাচারী রাজারা রস্তের আস্বাদ পেয়েছিলেন, ফলে তাঁদের অত সহজে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। 
'তা ছাড়া এ'রা কেউ পালমেন্ট পছন্দ করতেন না। ফলে পোলদের দেশপ্রেম, এবং মহাবীর 
কাঁসিউস্কোর নেতৃত্বে আপ্রাণ যৃদ্ধ সত্তেও ১৭৯৫ সালে ইউরোপের মানচিত্র থেকে পোল্যান্ডের 
অল্তর্ধান ঘটল। সে সময়ে অন্তর্ধান ঘটল বটে, কিন্তু পোলরা তাদের দেশপ্রেম জাগর্ক রেখে দিল 
এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে চলল। অবশেষে ১২৩ বছর পরে তাদের স্ব্ন সফল হল, মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮) অবসানে স্বাধীন দেশর্পে পোল্যান্ডের পুনরাব্রভাব হল। 

আমি বলোছি, অন্টাদশ শতাব্দীর 'গ্বতীয়ার্ধে ইউরোপ কিছ; পাঁরমাণে শান্ত ছিল; কিন্তু 
সে শান্তভাব খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এবং ছিল শুধু বাইরে। আমি তোমাকে এই শতাব্দীর 
অনেক ঘটনাবলশর কথা বলোছ। কিন্তু আসলে অন্টাদশ শতাব্দী বিখ্যাত 'তিনাট বিপ্লবের জন্য, 
এবং এই শতবর্ষকালের মধ্যে আর সব ঘটনাই এই 'তিনাট ঘটনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এই 
'তনাট 'বিপ্লবই ঘটে শতাব্দীর শেষ পশচশ বৎসরে । তারা ছিল 'তনাঁট 'বাভন্ন প্রকাতির, 
রাজনৈতিক, শিজ্পনোৌতিক এবং সামাজিক। রাজনৈতিক 'বিস্লব ঘটে আমোরকায়। এটা 'ছিল 
সেখানকার ব্রিটিশ উপানবেশগৃলির বিদ্রোহ, ধার ফল হল স্বাধীন সাধারণতদ্ঘ হিসাবে আমোরকার 
ষুন্তরানৌর পত্তন, যে যুকরাম্টী আমাদের কালে এত প্রতাপশালশ হয়েছে। 'শম্পাবদ্লবের শুর হয় 


২১৯৮ বশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


ইংলন্ডে, এবং পরে পাঁশ্চম-ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং আরও অনেক স্থানে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
এ ছিল শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, কিন্তু বহ দূরপ্রসারী, এবং ইতিহাসের যে-কোনো ঘটনার চেয়ে মানুষের 
জশবনে এর প্রভাব বেশ। এর অর্থ হল বাম্প ও যল্মশান্তর আগমন, এবং পাঁরণামে ব্যবহারিক 
শিল্পের যে অগণ্য শাখা আমরা দেখতে পাই তাদের অস্ভ্যুদয়। সামাজিক বিশ্লব হল ফরাস- ' 
বিপ্লব, যাতে শুধু ফ্রান্সে রাজতন্্রবাদের শেষ হয় নি, বিশেষ অধিকারশালণ ব্যান্তদের আঁধিকারের 
সমাপ্তি হয়েছিল, এবং নূতন নূতন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটিয়েছিল। একট; বিস্তৃতভাবে এই 'তনাঁট 
িপ্লবই আমরা আলোচনা করব। 

আমরা দেখেছি, এইসব 'বরাট পারবর্তনের প্রান্কালে ইউরোপে রাজতল্লের প্রাধান্য ছিল। 
ইংলন্ড ও হল্যাশ্ডে পার্লামেন্ট ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল আভিজাত ও ধাঁনক সম্প্রদায়ের হাতে । 
আইন প্রবার্তত হত ধনীর সম্পত্তি ও স্বত্ব রক্ষা করবার জন্যে। শিক্ষাও ছিল ধনী ও 'বিশেষ 
অধিকারশালণ ব্যান্তদের জন্যে। মোট কথা, শাসনাবভাগের অস্তিত্বই 'ছিল শুধু এইসব শ্রেণীর 
জন্যে। সে ষুগের একটা বিরাট সমস্যা ছিল গারব লোকেরা । উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অবস্থার কিছু 
উন্নাত হয়েছিল বটে, “কিন্তু দারদ্রদের দুর্দশা যে শুধু থেকে গেল তাই নয়, বরং বাড়ল। 

গোটা অস্টাদশ শতাব্দী ধরে ইউরোপের জাতিরা নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথা চালিয়েছিল। দাসত্বপ্রথা 
বলতে যা বোঝায় তা আর ইউরোপে ছিল না, কিন্তু কাঁষজীবশরা, যাদের বলা হত সার্ফ অথবা 
ভিলেন, ক্রুতদাসের চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। আমোরকার আবিচ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
পিল্তু আবার প্রাচীন দাসব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতম অভিষান আরম্ভ হল। স্প্যানশ ও পর্তৃগীজরা 
এই ব্যবসায় আরম্ভ করল আঁফ্রকার উপকূল থেকে 'নগ্রো ধরে ক্ষেতের কাজের জন্যে 
আমোরকায় চালান করে। এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে ইংলন্ডও পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। এই 
যেসব নিগ্রোদের বনা জন্তুর মতো শিকার করে শিকলে বেধে আমোরিকায় চালান দেওয়া হত 
এদের ভীষণ দরবস্থার কথা কল্পনা করাও তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব। পথ শেষ হবার 
আগেই অসংখ্য লোক মরে ষেত। পৃথিবীতে যারা দুর্ভাগা তাদের সবার চেয়ে গুরুভার বহন করেছে 
বোধহয় - এই নিপ্লোরা। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে দাসপ্রথার যথারশীত বর্জন হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। বর্তমান য্স্তরাষ্ট্রের 
লক্ষ লক্ষ 'িগ্রোরা হল এই ক্লাঁতদাসদের বংশধর। 

এইসব অপ্রীতিকর বিষয়ের মধ্যে একটা খুশি হওয়ার 'জনিষ দিয়ে চিঠি শেষ করব। এই 
শতাব্দীতে জর্মীন ও অস্ট্রিয়াতে সংগীতের বহুল উন্নতি হয়েছিল। তুমি, জানো, ইউরোপাঁয় 
সংগশতে জর্মনদের স্থান সবার উপরে। সপ্তদশ শতাব্দমীতেই তাদের অনেক ঘড়ো সংগণত- 
রচায়তার নাম শোনা যায়। অন্যান্য জায়গার মতো ইউরোপেও সংগাঁত প্রায় ধর্মান্ষ্ঠানের অংশ ছিল। 
ক্রমে এদের মধ্যে ব্যবধান এল এবং সংগীত পৃথক একটি ললতকলার স্থান পেল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে সবার নাম ছাপিয়ে উঠেছে দুটি নাম, মোৎসার্ট ও বীটোফেন। দুজনেরই প্রাতভা শৈশবেই 
প্রকাশ পেয়েছিল, দুজনেই ছিলেন পরম গুণী । বীটোফেন সম্ভবত প্রতাচশর শ্রেষ্ঠ সংগণতরচাক্পিতা, 
কিন্তু শুনতে অবাক লাগে, তিনি ছিলেন বাঁধর। ফলে তাঁর পরমরমণীয় সংগশত শুনে অন্যে মৃখ্খ 
হলেও তাঁর নিজের তা শোনবার শান্ত ছিল না। কিন্তু তাঁর হূদয় নিশ্চয় তাঁর অক্তরেশ্দিয়ের কাছে 
গান করেছিল- যে সুরের রেশ ধরে তিনি সংগত সূম্টি করেছিলেন। 


৯৭ 
যন্মশান্তর আবিভাৰ 


২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২" 


এইবারে শিজ্পাবপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এর পত্তন হয় ইংলন্ডে, অতএব ইংলশ্ডের 
1বষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই 'বিশ্লবের 'নার্দন্ট সঠিক তারখ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ 
পাঁরবর্তনটা যাদুমল্মের বলে এক 'দিনে আসে নি। তা বলে এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, 
এক 'দিনে না হলেও বেশ দ্ুতই হয়েছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে এক শো 
বছরেরও কমে এর ফলে সমস্ত জীবনধারার র'প বদলে 'গিয়েছিল। এই 'চিঠিগুলোতে আমরা 
আদফূগ থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বছর ধরে ষত পাঁরবর্তন ঘটেছিল সেই ইতিহাসের 
ধারা অনুসরণ করোছ। কিন্তু এসব পাঁরবর্তন এমান ষত বড়োই হোক, মানূষের জাবনযান্লার 
কোনো বিশেষ পাঁরতর্বন ঘটায় 'নি। সক্রোটস অথবা অশোক অথবা জুলিয়াস সাজার যাঁদ 
সহসা ভারতবর্ধে আকবরের দরবারে, অথবা অল্টাদশ শতাব্দীর আঁদিভাগে ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্সে 
উপস্থিত হতেন, তা হলে অনেক পাঁরবর্তনই তাঁদের চোখে পড়ত। তার মধ্যে কিছু তাঁদের 
মনোমতো হুত, কিছু-বা তাঁরা অপছন্দ করতেন। কিন্তু মোটামুটি, অন্তত বাইরে থেকে, তাঁরা 
পৃথিবীকে চিনতে পারতেন, কেননা মানবমনের গাঁত তখনও খুব বেশি বদলায় নি। বাইরের আকৃতি 
দিয়ে বিচার করলে তাঁরা সেখানে খুব বোঁশ অস্বস্তিও বোধ করতেন না। যাঁদ ভ্রমণের প্রয়োজন 
হত তা হলে তাঁরা ব্যবহার করতেন ঘোড়া অথবা ঘোড়ার গাঁড়, ঠিক যেমন তাঁদের নিজেদের কালে 
ছিল। ভ্রমণে সময়ও অনেকটা একই রকম লাগত। 

কিন্তু এই 'তিনজনের কেউ যাঁদ বর্তমান কালের পৃথিবীতে আসতেন তা হলে তাঁর বিস্ময়ের 
সীমা'থাকত না এবং সে বিস্ময় হয়তো অনেক সময়েই বেদনাদায়ক হত। তানি দেখতে পেতেন 
যে বর্তমানের মানুষ সবচেয়ে দ্ুতগামী ঘোড়ার চেয়েও দ্ুত চলে, তারবেগের চেয়েও বোৌশ গাঁতিতে ॥ 
রেলওয়ে, বাজ্পীয় জাহাজ, মোটরকার এবং এরোগ্লেনের সাহায্যে তারা প্রচণ্ড বেগে সারা 
পৃথিবীতে ঘূরে বেড়ায়। তার পরে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার, আধূঁনক মদ্রাষম্তে উৎপন্ন 
অসংখ্য বই, সংবাদপত্র এবং আরও অনেক 'জিনিষে তাঁর কৌতূহল জগত; এইসব ব্যবহারিক 
শিজ্পের সম্তান, যাদের উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং পরে। সক্রোটস বা অশোক 
বা জুলয়াস সীজার এসব নূতন রাত দেখে খাঁশ হতেন ক না তা আমি বলতে পার না, 
তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁদের স্ব স্ব কালের পদ্ধাত থেকে এদের 'ভন্নতা তাঁরা উপলাব্ধ করতে 
পারতেন। 

শিল্পাবস্লব ফল্লযুগ নিয়ে এল পৃথিবীতে । অবশ্য এর আগেও ষন্ম ছিল, কিন্তু নূতন 
যল্মের মতো অত বড়ো নয়। ষণ্ম কাকে বলে? যন্ হল যে বিরাট হাতিয়ার 'দিয়ে মানুষ কাজ করে। 
মানৃষকে যল্্নির্মাতা জীব বলা হয়ে থাকে, এবং আদম ষূগ থেকে মানুষ কল তোর করছে ও, 
তাদের উত্তরোত্তর উন্নাতসাধনের চেম্টা করছে। তার চেয়ে আঁধক শান্তমান অন্যান্য জীবের উপরে 
তার প্রাধান্যের মূল হল যন্ত। আসলে যল্ম হল তার হাতের সহায়ক, তৃতীয় হস্তও বলতে পারো।' 
, আধানক ষন্ত ছল এই আঁদম যল্ের উদ্বেত সংস্করণ। এই যল্মের সাহায্যে মানুষ ইতর প্রাপীর 
উপরে উঠেছে। ষল্ম তাকে প্রকাতির দাসত্ব থেকে মান্ত 'দিয়েছে। যল্দের সাহায্যে মানুষ সহজে 
জানষ উৎপন্ন করেছে। উৎপাদনের পারমাণ হয়েছে বেশি, কিন্তু তার অবসরও হয়েছে বোশি।। 
এর থেকে সভাতার লালতকলাসমূহের উন্নাত ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও বিজ্ঞানের উদ্নাতি। 

িল্তু এই বড়ো যন্ম এবং তার সহযোগিতার ফল 'নিরবাচ্ছ্ ভালো হয় 'নি। সভাতার উন্নাতিতে 
যেমন এরা সাহাষ্য করেছে, যুদ্ধ ও ধ্ংসের উপযোগী ভীষণ অস্মশস্ম নির্মাণ করে বর্বরতারও 
অগ্রগাতি ঘটিয়েছে। প্রাচুর্য ঘাঁটয়েছে, কিন্তু সে প্রাচূর্য সবার জন্যে নয়। প্রধানত অঞ্প জনকর়েকের 


৩০০ [িশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


জন্যে। অতাঁতে ধনী-দরিদ্রের বিলাসিতা এবং দারিদ্রের যে তারতম/ ছিল তা বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি। 
মানুষের হাতের যল্ ও ভৃত্য হওয়ার পরিবর্তে তার প্রভু হতে প্রয়াস পেয়েছে। এক দিকে কয়েকটি 
গুণ শিখিয়েছে, যেমন সহযোগিতা, সম্ঘবন্ধতা, সময়ানূবার্তিতা; অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
জীবনকে একথেয়ে আনন্দহীনতায় পাঁরণত করেছে । জাঁবনকে বানিয়েছে যাল্ত্িক বোঝা, যার মধ্ো 
আনন্দ অথবা স্বাধীনতার স্থান নেই। 

কিন্তু এসব দুর্ভাগ্যের জন্যে শুধু যল্কে দোষ 'দয়ে কশ হবে? আসল দোষ মানুষের, যার 
হাতে এর অন্যায় ব্যবহার হয়েছে; আর সমাজের, যে যল্ের কাছ থেকে সবটুকু সুবিধা আদায় করে 
নেয় 'নি। পৃথিবী অথবা কোনো দেশ শি্পাবপ্লবের পূর্ববূগে ফিরে যাবে এটা অচিল্তনীয়। 
'ষাওয়া বোধ হয় বাঞ্চনীয়ও নয়, কারণ কতকগুলো দোষের জন্ো, যল্মযূগ মানুষের যে অজম্্র উপকার 
করেছে সেগুলো বাদ দেওয়া চলে না। যাই হোক, যন্ষুগ এসেছে এবং থাকবে। অতএর আমাদের 
সমস্যা হল এর ভালোটুকু গ্রহণ করে অবাঞ্থনীয় অংশটুকু ত্যাগ করা। যে ধন এর থেকে উৎপন্ন 
হয় তা গ্রহণ করব, কিন্তু দেখব যে সে ধন যারা উৎপাদনের জন্যে দায়শ তাদেরই মধ্যে সেটা মোটামুটি 
সমভাবে বিতরণ করা হয়। 

এ চিঠিতে আম তোমাকে ইংলণ্ডে শিল্পাবপ্লব সম্বন্ধে কিছ বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 
আমার যেমন অভ্যাস, আম অন্য দিকে চলে গিয়ে যন্যূগের ফলাফল সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করোছ। 
যে সমস্যাটার কথা বললাম তার কুফল আজ মানুষ ভোগ করছে। কিন্তু বর্তমানের কথা বলার আগে 
অতীত জেনে নিতে হবে। ফন্মযূগের ফলাফল আলোচনা করার আগে দেখতে হবে সে যুগ 
কখন কেমন করে এল। এ বিষয়ে এতক্ষণ বলার কারণ হল, আম তোমাকে এই বিপ্লবের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করাতে চাই। সাধারণ রাম্ট্রবপ্লবের মতো এ শুধু রাজা এবং শাসনকর্তৃপক্ষের পাঁরবর্তন 
ঘটায় 'নি। এই বিপ্লব যাবতায় শ্রেণীর উপর প্রভাব বস্তার করেছিল, প্রত্যেকাট মানুষের উপর। 
যন্ম ও ষল্তযূগের জয়ের অর্থ, যল্ল যাদের হাতে তাদের জয়। অনেক আগে তোমাকে বলোছ, যে শ্রেণী 
উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ণ করে সেই আসলে শাসকশ্রেণী। অতীত যুগে উৎপাদনের একমা 
বাঁশম্ট উপায় ছিল ভূমি, অতএব ভূম্যধিকারীরাই ছিল শাসক। সামল্ততন্মিকষুগে ছিল “তাই। 
তার পরে জমি ছাড়া অন্য ধনের অভ্যুদয় হল এবং শাসনক্ষমতা দু ভাগে ভাগ হল- জামির মালিক 
এবং উৎপাদনের নূতন উপায়ের মালক। পরে এল কলকারখানা, এবং স্বভাবতই এই জিনিষটা 
যাদের হাতে তারাই পুরোভাগে এসে কর্তা হয়ে দাঁড়াল। 

আম তোমাকে অনেকবার বলোছ কেমন করে নাগারক বুর্জোয়া (মধ্যম শ্রেণী ) ক্রমশ 
বড়ো হয়ে উঠল এবং সামন্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঘাঁটয়ে খানিকটা বিজয় লাভ 
করল। সামল্ততন্তের পতন সম্বন্ধেও বলেছি, ফলে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে যে, 
এই নব-উদ্ভূত মধ্যম শ্রেণী তার স্থান আধকার করল। যদি আমি এই কথা বলে থাঁক তবে 
এই বেলা শুধরে নি। মধ্যম শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছিল আতি ধীরে ধারে, এবং যে সময়ের কথা 
বলাছ তখনও এ অভ্যুদয় ঘটে নি। ফ্রান্সের মহাবিস্লব এবং ইংলণ্ডে অনুরূপ বিপ্লবের সম্ভাবনার 
ফলে মধাম শ্রেণার হাতে ক্ষমতা আসে। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবে ইংলন্ডে পার্লামেন্টের জয় হয়, 
কিন্তু ভুলে যেয়ো না, পার্লামেন্ট ছিল আতি অল্পলোকের একটা সঙ্ঘ, তাও আবার ভূম্যধিকারণদের 
সঙ্ঘ। নগর থেকে বড়ো বাণক দুই একজন হয়তো ঢুকে থাকতে পারে, কিন্তু মোটের গুপর এই 
বাঁণকশ্রেণ অর্থাৎ মধাম শ্রেণীর কোনো স্থান সেখানে ছিল না। 

রাম্ট্রনোতক ক্ষমতা ছিল ভূম্যধকারীদের হাতে । ইংলণ্ডে এবং অন্যও এইরকমই অবস্থা 
ছিল। এইরকম স্থাবর সম্পান্ত বাপের কাছ থেকে ছেলের হাতে আসে, লে রাম্মনৌতিক 
আধকার বংশানুক্মক হয়ে দাঁড়িয়োছল। ইংলণ্ডের 'পকেট বরো? সম্বন্ধে আগেই তোমাকে 
বলোছ- অর্থাৎ যেসব জায়গা থেকে পার্লামেণ্টের সভ্য নিবাচিত হত অতি অজ্পসংখাক 
ভোটাধিকারর দ্বারা। সাধারণত এইসব ভোটাধিকার কারও না কারও হাতে থাকত, কাজেই বলা 
হত, 'বরো' তার পকেটে আছে। এই ধরনের নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং 
দুনাঁতি প্রবলভাবে দেখা 'দয়োছল, পার্লামেন্টের প্রাতানাধত্ব এবং ভোটের রীতিমতো রেচাকেনা 


যন্্শান্তর আঁবর্ভাব ৩০১ 


চলত। ব্লমোল্তিশশল মধ্যম শ্রেণির কোনো কোনো ধনশ এমনি করে পার্লামেন্টের প্রাতানীধস্ক 
রয় করতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণের কোনো দিকেই কোনো লাভ ছিল না। তারা 
উত্তর্লাধকারসূন্নে বিশেষ আঁধকার বা ক্ষমতা পেত না এবং ক্ষমতা ক্রয় করার অর্থবলও তাদের ছিল 
না। কাজেই ধনী ও বিশেষ আঁধকারশালশ ব্যান্তদের দ্বারা প্রপশীড়ত এবং শোষিত হলেই বা 
তারা কী করতে পারত? পার্লামেশ্টের ভিতরে তাদের হয়ে বলার কেউ 'ছিল না, এমনাক 
পার্লামেণ্টের সভ্যানর্বাচনেও তাদের কোনো হাত ছিল না। বাইরে তারা যদ আন্দোলন করত 
তাতেও কর্তৃপক্ষ চটতেন এবং, বলপ্রয়োগে সব থাঁময়ে দিতেন। তারা ছিল অসম্বচ্ধ, দূর্বল, 
অসহায়। কিন্তু দুদ্শা যখন মান্রা ছাড়িয়ে যেত, তারা শান্তির কথা ভুলে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত 
এইজন্যে অন্টাদশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে অরাজকতার আধিক্য ছিল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা 
হাঁন 'ছিল। আরও খারাপ হল, যখন বড়ো বড়ো ভূম্যধকারীরা ছোটো চাষিদের সাঁরয়ে নিজেদের 
ভূসম্পান্ত বাড়াতে আরম্ভ করলেন। পল্লশর সাধারণ সম্পান্ত ছিল যেসব জাম তাতেও তাঁরা হাত 
দিলেন। এইসমস্ত জনসাধারণের দূরবস্থা বৃদ্ধ করল। সাধারণ লোকে শাসনাবধির মধ্যে তাদের 
কোনো অধিকার না থাকায় অসল্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, এবং স্বাধীনতা-বৃদ্ধর অস্পষ্ট দাবি 
শোনা যেতে লাগল। 

ফ্রান্সে অবস্থা ছিল আরও খারাপ, যার ফলে হল বিপ্লব। ইংলন্ডে রাজপদের তত গুরুত্ব 
ছিল না এবং শাসনক্ষমতা অনেকের হাতে বিভন্ত 'ছিল। তা ছাড়া ফ্রান্সে যেমন রাজনোতিক ভাবধারার 
উদ্বোধন ঘটেছিল, ইংলণ্ডে তা হয় নি। ফলে ইংলণ্ডে ফ্রান্সের মতো অত বড়ো বিস্ফোরণ ঘটল না, 
পরিবর্তন এল ধীরে ধীরে । ইতিমধ্যে হন্্রযূগের অগ্রগাতর ফলে এবং নূতন অর্থনোতক অবস্থায় 
পারবর্তনের গাত দুততর হল। 

অম্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের রাজনোতিক পশ্চাৎপট ছিল এইরকম।- কুটিরশিজ্পে ইংলন্ডের 
অগ্রগতি ঘটোছল প্রধানত বিদেশী কাঁরগরদের অগমনে। ইউরোপের ধর্মীবরোধের ফলে অনেক 
প্রোটেস্ট্যা্টকে দেশ ছেড়ে ইংলশ্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্প্যানিশ বাহন যখন নেদারল্যান্ডের 
দ্রোহ দমন করার চেম্টা করছিল তখন বহু কারিগর সেখান থেকে ইংল্ডে পালিয়ে আসে। 
শোনা যায়, তাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার পূর্ব-ইংলশ্ডে বসবাস স্থাপন করে, এবং রানী এলজাবেখ 
বসবাসের অনুমাতর এই শর্ত 'দয়েছিলেন যে, প্রাত গৃহে একজন করে ইংরেজ 'শিক্ষানাবশ 
রাখতে হবে। এর থেকে ইংলণ্ডের বয়নাশঙ্প গড়ে উঠল। এই 'শল্প যখন স্থায়ী হল তখন 
নেদারল্যা্ড থেকে ইংলন্ডে কাপড় আমদাঁন 'নাষন্ধ হল। এই সময় নেদারল্যাপ্ড তাদের স্বাধীনতার 
জন্যে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, ফলে তাদের 'শল্পের ক্ষাত ঘটাছল। তা থেকে এই হল যে, 
আগে যেমন নেদারল্যান্ড থেকে ইংলখ্ডে কাপড় চালান নিয়ে বহু জাহাজ যেত, অল্পাঁদনের মধ্যেই 
তা যে শুধু থেমে গেল তা নয়, উপরন্তু ইংলশ্ড থেকে নেদারল্যান্ডে কাপড়ের একটা বিপরীত 
ধারা শুরু হয়ে ক্রমশ বেড়ে চলল। 

এইরকম ভাবে বেলজয়মের ওয়ালুন্রাও ইংরেজদের বয়নাঁশল্প শেখাল। তার পরে এল 
ফ্রান্স থেকে প্রোটেস্ট্যাপ্ট আশ্রয়প্রার্থী 'হিউাঁজনোরা, শাথয়ে দিল ইংরেজদের রেশম বোনার 
কাজ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপ থেকে অনেক নিপূণ কারিগর এল, এবং 
ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে অনেক পেশাই শিখল, যেমন- কাগজ, কাঁচ, কলের গ্ৰতুল, 
ঘাঁড় প্রতাতি তৈরি করা। 

*এতাদিন ধরে ইংলপ্ড 'ছল ইউরোপের একটি অনগ্রসর দেশ, কিন্তু এমাঁন করে তার এ্বর্য 
ও প্রাধান্য বাড়ল। লন্ডন শহরও বড়ো হল এবং ধনণ বাঁণক-সম্প্রদায়-পূর্ণ একটি প্রধান 
বন্দরে পারিপত হুল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লণ্ডনের একাট প্রধান বন্দর এবং বাণজাস্থলে 
পারণত হওয়ার সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ গল্প আছে। ইংলশ্ডের রাজা প্রথম জেমৃস্‌ 
(প্রাথদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম চার্লসের পিতা ) স্বৈরাচার এবং রাজাদের ভগবন্দত চ্বন্বে পরমাবশবাসী 
ছিলেন। 'তাঁন পার্লামেন্ট এবং হঠাত-ধনশ লণ্ডনের বাণকসম্প্রদায়কে বিদ্বেষের চোখে দেখতেন । 
একদিন রাগের মাথায় তানি ভয় দেখালেন যে তান রাজধানী স্থানাম্তাঁরত করে অক্ধফোর্ডে নিয়ে 


৩০২ বিশব-ইীতিহাস প্রসজ্গা 


যাবেন। এই ভশীতপ্রদর্শন সত্বেও সম্পূর্ণ আবিচলিত লর্ড মেয়র জবাব দিলেন, “আশা কার 
মহারাজ অন্গ্রহ করে টেমৃস্‌ৃ-নদাঁটাকে রেখে যাবেন।” 
লশ্ডনের এই ধনী বণিকসম্প্রদায়ই পার্লামেন্টকে সমর্থন করত, এবং প্রথম চারলসের সঙ্গে 


বিরোধের সময়ে পার্লামেন্টকে অনেক টাকা 'দিয়েছিল। 
৪৯৮৭ বিপু সুপ অর্থাৎ, 
কারুগর অথবা 'মাস্তিরা নিজেদের বাঁড় বসে, অথবা ছোটো ছোটো দলে কাজ করত। কারগরদের 


এক-এক ব্যবসায়ে পৃথক পৃথক সমিতি 'ছিল, অনেকটা ভারতের জাতিভেদের মতো, যাঁদও তাতে 
ধর্মসংক্রাম্ভ কোনো অংশ থাকত না। ওস্তাদ কারগর 'িক্ষানীবশ নিয়ে তাদের কাজ শেখাত। 
তাঁতিদের 'নিজেদের তাঁত ছিল, যারা সুতো কাটত তাদের নিজেদের চরকা ছিল। সুতো কাটত 
অনেকেই, এবং মেয়েদের অবসর সময়ের ব্যবসা ছিল সুতো কাটা। কখনও কখনও ছোটো 
ছোটো কারখানায় কতকগুলো তাঁত একসঙ্গে 'নয়ে তাঁতরা কাজ করত। কিন্তু প্রত্যেক তাঁত 
পথকভাবে তার 'ননজের তাঁতে কাজ করত, এবং আসলে বাঁড়তে কাজ করার সঙ্গে এই সকলে 
মলে কাজ করার কোনো প্রভেদই ছিল না। এই ছোটো কারখানা মোটেই বড়ো বড়ো কলকক্জা- 
ওয়ালা আধুনিক কারখানার মতো ছিল না। 

' ব্যবহাঁরক 'শিজ্পের এই উটজ-যুগ যে শুধু ইংলণ্ডে ছিল তা নয়, সারা পৃথিবীতে 
যেখানেই শিল্পের আস্তত্ব ছিল, সব জায়গাতেই ছিল। ইংলণ্ডে কুটিরশিল্প প্রায় সম্পূর্ণ লোপ 
পেয়েছে, কিন্তু ভারতে এখনও অনেক কৃঁটিরশি্প 1ট*“কে আছে। কাপড়ের কল এবং কুঁটিরের তাঁত 
পাশাপাশি চলছে, ইচ্ছে হলে দুটোয় তুলনা করে দেখতে পারো। তুমি জানো, আমরা যে কাপড় 
পার তা হল খাঁদ। এর সুতো হাতে কেটে হাতে কাপড় বোনা হয়, কাজেই সর্বতোভাবে ভারতের 
কুটির এবং মেটে ঘরের জিনিষ । 

নূতন নূতন যন্ের উদ্ভাবনের ফলে ইংলন্ডের কুটিরাশি্পের অনেক উন্নাতি ঘটেছিল। 
মানুষের কাজ ক্রমেই কলের দ্বারা হতে লাগল, ফলে অল্প পারশ্রমে উৎপাদন বেড়ে গেল। এইসব 
যন্নের আবির্ভাব হয় অন্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। পরের চিঠিতে আমরা সে বিষয়ে 
আলোচনা করব। 
আম সংক্ষেপে থাঁদ-আন্দোলনের কথা বলেছি। এ সম্বন্ধে এখানে বোশ বলার ইচ্ছে নেই। 
শুধু এইটুকু বাঝয়ে দিতে চাই যে, এই আন্দোলন ও চরকার উদ্দেশ্য যল্লাঁশল্পের সঙ্চে 
প্রাতযোগিতা নয়। অনেকেই এই ভুল করেন এবং ভাবেন, চরকার অর্থ মধ্যযুগে 'ফরে যাওয়া 
এবং নৃতন যুগের যল্ীশল্প ও কলকারখানা বর্জন করা। মোটেই তা নয়। আমাদের আন্দোলন 
একেবারেই যন্মশিজ্প অথবা কারখানার বরুদ্ধে নয়। আমরা চাই, ভারতবর্ষ সব ভালো জানিষই 
পাক, ষত শীঘ্র সম্ভব। কিন্তু ভারতের বর্তমান দুরবস্থার কথা এবং বিশেষ করে আমাদের 
নিদার্ণ দারিদ্যের বিষয় বিবেচনা করে, আমরা তাদের অবসর সময়ে চরকা কাটতে 
বলেছি। এইর্‌পে তারা যে শুধু নিজেদের অবস্থার একট; উন্নাত করতে পারবে তাই নয়, তারা 
আমাদের বিদেশী বস্মের উপর নির্ভর খানিকটা কমাবে, সেই সঙ্গে কিছু কিছ দেশের টাকা 
বাইরে যাওয়াও হবে বন্ধ। 


৪১৮ 


ইংলণ্ডে শিল্পাবপ্লবের আরম্ভ 
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


যেসব যল্দের উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদনের উপায়ের তুমুল পাঁরিবর্তন ঘটে, এবার তাদের 
সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এখন যখন আমরা কোনো কারখানায় সেসব দেখি, খুবই সরল 
বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম তাদের ভেবে বের করা এবং তাদের আঁবজ্কার খুবই কঠিন 
ব্যাপার। এইজাতশয় আঁবচ্কারের প্রথমাঁট হয়েছিল ১৭৩৮ সালে, কে-নামক একজনের হাতে। 
তাঁত বোনার ফ্লাইং শাটল অথবা মাকু ইনিই উদ্ভাবন করেন। এই আঁবিজ্কারের আগে মাকুর সুতো 
টানার সৃতোর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে হত। ফ্লাইং শাটলে এই কাজটা খুব দ্রুত 
হতে লাগল এবং তাঁতির উৎপাদন "দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফলে তাঁতির পক্ষে ঢের বোশ সুতোর 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল। যারা সুতো কাটত, এই আতীরন্ত পারমাণে সুতো সববরাহ করা কঠিন 
হওয়ায় তারা সুতোর উৎপাদন বাড়ানোর উপায় খুজতে লাগল। এই সমস্যার আধাঁশক সমাধান 
হল ১৭৬৪ খচ্টাব্দে, হারাগ্রভৃস্‌ যখন 'স্পানং-জেনি নামক ষল্ত তোর করলেন। তার পরে 
এগ 'রিচার্ড আর্করাইট এবং অন্য অনেকের আবিচ্কার। প্রথমে জলন্ত এবং তার পরে বাজ্পশান্ত 
বাবহৃত হতে লাগল। এইসব আবিচ্কারের প্রথম প্রয়োগ হল কার্পাস-শল্পে, ফলে কারখানা অথবা 
কাপড়ের কল গড়ে উঠল। তার পরে পশম-শিজ্প এই নূতন উৎপাদন-রীতি গ্রহণ করল। 

ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে জেমৃস্‌ ওয়াট তাঁর স্টীম-ঞ্জন তোর করলেন। এই বিরাট 
আবিজ্কারের থেকে কারখানায় বাষ্পের ব্যবহার গৃহীত হল। নূতন নূতন কারখানার জন্যে 
কয়লার প্রয়োজন ঘটল, ফলে কয়লার উৎপাদন বেড়ে গেল। কয়লার ব্যবহারের ফলে খনিজ পদার্থ 
থেকে বিশুদ্ধ লোহা 'নষ্কাশনের নূতন পদ্ধীত বের হল। ফলে লোৌহশিক্প দ্ুত উন্নত হতে 
লাগল । কয়লার খনির কাছে নূতন কারখানা তোর হতে লাগল, কারণ কয়লা সেখানে শস্তা। 

এইরূপে ইংলন্ডে তিনাট বৃহৎ ব্যবহারক শিজ্প গড়ে উঠল- বয়ন, লৌহ এবং কয়লা । 
কয়লা-খাঁন এলাকায় এবং অন্যান্য উপযোগী জায়গায় নৃতন নৃতন কারখানা গড়ে উঠল। 
ইংলন্ডের চেহারা বদলে গেল। সব্জ নয়নানন্দকর পল্লশভাম পাঁরবাঁতত হয়ে অনেক জায়গায় 
এইসব নূতন কারখানা 'নীর্মত হল, তাদের দীর্ঘ চিমাঁনর ধোঁয়ায় আশেপাশের পাঁথবী 
অন্ধকার হয়ে গেল। এসব কারখানার কোনো সৌন্দর্য ছিল না, তাদের চার 'দকে থাকত 
কয়লা আর আবর্জনার পাহাড়। যেসব নৃতন উৎপাদন-নগরণী এইসব কারখানার কাছে গড়ে উঠল, 
তাদেরও সোল্দর্য বলে কোনো পদার্থ ছিল না। মালিকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু টাকা উপার্জন 
করা, ফলে শহরগন্ুলো যেমন-তেমন করে গড়া হয়েছিল। এইসব শহর ছিল নোংরা, প্রকান্ড এবং 
কুৎসিত! কারখানার ব্যবস্থা ছিল চূড়ান্তভাবে অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু ক্ষুধার্ত শ্রীমকদের এ অকস্থা 
গ্ুহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। 

বড়ো বড়ো ভূম্যাধকারীরা কী করে ছোটোখাটো চাষদের সাঁরয়ে দিয়েছিল এবং সেইজন্য 
বেকার-অবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলশ্ডে যে দাঙ্গা ও অরাজকতার সমষ্টি হয়োছিল, সে বিষয়ে আগেই 
বলোছ। নৃতন ব্যবহাঁরক 'শজ্পের অভ্যু্থানের আরম্ভেই ফল আরও খারাপ হল। কৃষির ক্ষাত হল, 
বেকার-অবস্থা বৃদ্ধি পেল। নূতন নূতন আ'বচ্কারের সঙ্গে হাতের কাজ লোপ পেয়ে ষন্ম এসে 
চেপে বসল। তার ফলে শ্রামকদের কাজ গেল এবং তাদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হল। 
তাদের অনেকেই এইসব নূতন কলকে 'বদ্বেষের চোখে দেখতে আরম্ভ করল, এমনাক কখনও 
কখনও ভেঙে ফেলারও চেষ্টা করতে লাগল । এদের বলত মোশন-রেকার্স্‌ অথবা যন্দ্রধহংলকারণ। 

ইউজ্লোপেয় যন্ধহংসের ইতিহাস বেশ পুরোনো, ষোড়শ শতাব্দীতে জমণনতে একটি সহজ 
কল্সের তাঁতের আঁবক্ফার থেকে তার আরম্উ। ১৫৭৯ সালে একজন ইতালণয় 'পাপ্রশর লেখা 
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একটা “পুরোনো বইতে এই তাঁতের সম্বন্ধে বিবরণ আছে : ণ্ডানৃজিগের নাগাঁরক-সভায় আশঞ্কা 
প্রকাশ করা হয়োছল যে, এই যল্মের উদ্ভাবনের ফলে অনেক কারিগরের চাকার যাবে, তাই তাঁয়া 
যল্ত্রাটকে নষ্ট করেন, এবং আবিষজ্কর্তাকে গোপনে হয় গলা টিপে অথবা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়!” 
আবিজ্কর্তার এই সরাসার সমাশ্তি সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে যন্তরটির পুনরাবিভভাব ঘটল, এবং 
ইউরোপ জুড়ে দাঙ্গা বাধল। অনেক দেশে যল্মের বিরূদ্ধে আইন তোর হল এবং কোথাও কোথাও 
প্রকাশ্য জনতার সামনে যন্ত্র পাঁড়য়ে ফেলা হল। যখন প্রথম এই যন্দমের আবজ্কার হয় তখনই এর 
ব্যবহার আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক আঁবম্কার ঘটত এবং যন্যূগের আগমন সম্ভবত 
অনেক আগেই ঘটত। কিন্তু তা না হওয়ায় বোঝা যায় যে, দেশের অবস্থা তখনও ঘন্বৃগের 
অনুকূল হয় নি। সময় যখন এল তখন অসংখ্য দাঙগাহাত্গামা সত্ত্বেও যন্ম তার নিজের স্থান অধিকার 
করে বসল। শ্রামকদের পক্ষে যল্তের প্রতি বিদ্বেষের ভাব স্বাভাবক। ক্লমে তারা বুঝতে শিখল যে, 
যল্তের কোনো দোষ নেই, দোষ হচ্ছে সেই রীতির যা অল্প জনকয়েকের লাভের জন্যে এর ব্যবহার 
করে। কিন্তু তার আগে ইংলন্ডে কলকারখানার উন্নাত সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ষাক। 

নূতন কলকারখানা অনেক কুটিরাশল্প এবং স্বাধীন কারুশিঞ্পকে গ্রাস করল। এসব 
কুঁটিরাশজ্পের পক্ষে যল্মের সঙ্গে প্রাতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এই কারগরদের 
তাদের পুরোনো পেশা ছেড়ে আসতে হল দিনমজুর হয়ে সেখানেই যে কলকারখানাকে তারা 
এত ঘৃণা করত। না করলে ফল হত কর্মহীনতা। উউজশিষ্পের পতন সহসা ঘটে নি, কিন্তু 
মোটামুটি বেশ দ্ুতই ঘটেছিল। এই শতাব্দশর শেষে, অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ সালে, অনেক বড়ো! 
বড়ো কারখানা দেখা গেল । প্রায় ত্রিশ বছর পরে 'স্টফেন্সনের বিখ্যাত এঞ্জন 'রকেট'এর আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে রেলওয়ের সূত্রপাত হল। এইভাবে যন্ত্ের প্রসার বেড়ে চলল, ব্যবহারিক শঙ্প 
এবং জীবনের প্রায় সব স্থানেই এর প্রভাব বিস্তৃত হল। 

যেসব আবিকচ্কর্তার নাম করেছি তাঁরা, এবং আরও অনেকে, জন্মোছিলেন কাঁয়িক-প্রমজশীবশীর 
ঘরে। এই শ্রেণী থেকেই প্রথম যুগের শিল্পপাঁতিদের অনেকের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাঁদের 
উদ্ভাবনা এবং কারখানা-পদ্ধাতির ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যবধান বেড়েই চলল। কারখানার 
শ্রমক যন্দের একটি ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত হল; যে বিশাল অর্থনোতিক শান্তকে সে নিয়ন্মণ 
করা দূরে থাক, বুঝতেও পারত না, তার হাতে অসহায় অবস্থায় পড়ল। কারিগর ও মিস্পিদের 
সন্দেহদৃষ্ট এ 'দকে প্রথম পড়ল, যখন তারা দেখল যে, নব-আঁবিজ্কৃত কারখানা তাদের সঙ্গে 
প্রাতিষোগতা করে 'জানষের উৎপাদনের খরচ এবং দাম এত শস্তা করে ফেলেছে যে, তাদের 
পুরোনো ধরনের হাতিয়ার ধদয়ে তার কিছুই করা সম্ভব নয়। 'বনা দোষে তাদের নিজেদের ছোটো 
ছোটো দোকান বন্ধ করতে হল। নিজেদের চরাচারত 'শজ্পেই যখন তাদের এই অবস্থা, তখন 
নূতন কোনো শিজ্পে হাত 'দিয়ে সফল হওয়ার প্রশনই ওঠে না। ফলে বেকার ক্ষুধার্তদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেল, এই মান্ত। একটা কথা আছে, “ক্ষুধা কারখানার মালিকের আড়কাঠ”; সেই ক্ষুধা 
তাদের শেষটায় এইসব নূতন কারখানায় তাড়িত করে নিয়ে গেল কাজের চেস্টায়। মালিকরা 
কিল্তু তাদের খুব করুণা-প্রদর্শন করল না। কাজ তারা পেল বটে, কিন্তু আত অল্প মজ্বারতে, 
আর সেইট:কুর জন্যেই হতভাগ্য মজুরদের প্রাণপাত পাঁরশ্রম করতে হতে লাগল। মেয়েরা, এমনকি 
শিশুরা পর্যন্তি, অস্বাস্থাকর স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করত, অনেকে শ্রা্তিতে অবসম হয়ে 
মূ্াপন্ন হত। পুরুষরা কাজ করত সমস্ত দিন কয়লা-খনির গভীর খাদের মধো, এবং অনেকে 
মাসের পর মাস সূর্ধালোকের মুখ দেখতে পেত না। 

ধিল্তু ভেবো না যে, এই সবই মাঁলকদের নিষ্ঠুরতার জন্যে । জ্রাতসান্নে, হ্‌দয়হশন তারা 
বড়ো-একটা হত না। আসল দোষ 'ছিল এই পদ্ধাতির। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, উৎপাদনের 
বাঁদ্ধ করা এবং দূর দেশের বাজারে মাল চালানো; আর এই কাজের জন্যে তারা সবাঁকছু করতে 
প্রস্তৃত ছিল। নূতন কারখানা তৈরি করতে আর ঘন্পাতি 'কিনতে অনেক টাকা লাগে। আর 
সে টাকার ফল ভোগ করা যার তখনই যখন উৎপাদন আরম্ভ হয়ে মাল বাজারে বিক্রি হতে 
থাকে। কার্জেই কারখানার মালিকদের কারখানা-তৈরির জন্যে ব্যয়সংক্ষেপ করতে হত, এবং মাল- 


ইংলন্ডে শিজ্পাবপ্লবের আরম্ভ ৩০৫ 


ণবান্রুর পয়সা ঘরে এলে তারা আবার নূতন নূতন কারখানা তোর করত। ব্যবহারক উৎপাদন- 
পদ্ধাতর উপায় আগে পাওয়ার জন্যে অন্যান্য দেশের চেয়ে তারা বেশিদূর এগিয়োছিল, আর তারা 
চাইত তার লাভটা ভোগ করতে। লাভ তারা সাঁত্যই ভোগ করত। ফলে ব্যবসাবৃদ্ধর এবং 
অর্থোপার্জনের উল্মন্ত আকাক্ষ্ষায় তারা তাদেরই প্পিষে মারত যাদের কাঁয়ক শ্রম ছিল তাদের 
এশ্বর্যের মূলে। 

কাজেই এই নব উৎপাদন-পদ্ধাত সবলকর্ত দুর্বলের শোষণের বিশেষভাবে উপযোগা ছিল। 
ইতিহাসে চিরকাল এই ঘটনাই দেখা যায়। কারথানা-রশীতি ব্যাপারটাকে আরও সোজা করে তুলল। 
আইনমতে ক্রীতদাসপ্রথার আঁচ্তিত্ব ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধার্ত শ্রীমক, কারখানার 
দদনমজুরের অবস্থা পুরোনো যূগের ক্লীতদাসের চেয়ে একটুও ভালো ছল না। আইন 'ছিল 
মাঁলকের অনুকূলে । এমনাঁক ধর্মও ছিল তারই সূবিধের, কারণ ধর্ম বলত, গাঁরবরা যেন 
ইহলোকে তাদের দুর্দশা “নিয়েই সন্তুন্ট থাকে, ক্ষাতপূরণ মিলবে পরলোকে । শাসকসম্প্রদায় 
বেশ স্মীবধাজনক এক দার্শানক মত তোর করে ফেললেন যে, সমাজের 'হিতার্থে গাঁরবের প্রয়োজন, 
অতএব তাদের অল্প মজুর দেওয়া সম্পূর্ণ ধর্মানুগত। বেশি মজার দেওয়া হলেই নাকি 
গারবরা 'বলাসতা [শিখবে এবং যথেম্ট পারমাণে পাঁরশ্রম করবে না। এরকম 'চিন্তাপদ্ধাতর এই 
সাবধে ছিল যে, এই ধারণা কারখানার মালিক এবং অন্যান্য ধনীব্যান্তদের বস্তুতান্দক বাঁধর সঙ্গে 
বেশ খাপ খেত। 

এই সময়ের ইতিহাস বেশ কৌত্হলজনক ও শিক্ষাপ্রদ। এ থেকে অনেক-কিছ শেখা যায়। 
দেখতে পাই, উৎপাদনের যাল্নক-পদ্ধতি অর্থনীতি ও সমাজের উপর কাঁ তুমুল প্রভাব বিস্তার 
করে! সামাজিক রীতির আমূল পরিবর্তন হয়। নৃতন নূতন শ্রেণী পৃুরোবতর্ঁ হয়ে ক্ষমতা- 
লাভ করে। শিল্পীশ্রেণী কারখানার মজুরশ্রেণীতে পারণত হয়। এ ছাড়া নতন অর্থনীতি 
মানুষের ধর্ম ও নীতি -সংক্রান্ত বিশ্বাস নৃতন ছাঁচে গড়ে তোলে । আধকাংশ লোকের মতবাদ 
ণনজেদের স্বার্থ ও শ্রেণীচেতনার উপর নভর করে, ফলে ক্ষমতা পেলে তারা নিজেদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্যে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য আপাতদুম্টিতে যাতে মানবাঁহতৈষণা 
এবং ধার্মকতার থেকেই আইনের উৎপান্ত বলে মনে হয় সেইরকম চেস্টা হয়ে থাকে। আমরা 
ভারতের ইংরেজ রাজপ্রাতীনাধ এবং অন্যান্য সরকার কর্তাদের কাছ থেকে অনেক 'মান্ট কথা 
শূনেছি। অহরহ আমরা শুনে আসাছ, আমাদের মগ্গলের জন্যে তাঁরা ক ভীষণ পাঁরশ্রম 
করছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শাসনাবাধ চালান আর্ডন্যান্সদু ও বেয়নেটের সাহায্যে, এবং 


ভীষণ ভালোবাসেন, কিন্তু সেজন্যে তাদের করভারে পশীড়ত করে শোষণ করতে তাঁদের বাধে না, 
পড়নের ফলে হতভাশ্যদের উপবাসী দেহ ছাড়া আর কিছু অবাঁশস্ট থাকে না। আমাদের 
পংাঁজবাদীরা এবং বড়ো বড়ো কারখানার মালিকরা শ্রামক-মণ্গলের প্রাতি তাঁদের প্রখর দৃষ্টির কথা 
উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, কিন্তু এই শুভেচ্ছার থেকে মজুরিবাদ্ধ অথবা শ্রামকদের অবস্থার 
উন্নাতির কোনো আভাস পাওয়া যায় না। লাভ যা হয় সবই মালিকদের নূতন নূতন প্রাসাদ 
গড়তে বায় হয়ে যায়, শ্রীমকদের মাটির ঘরের উন্নতির জন্যে কিছ বাকি থাকে না। 

ভাবতে অবাক লাগে, লোকে স্বার্থাসাম্ধর খাতিরে নিজেদের মনকে এবং অপরকে কণরকম 
চোখ ঠারে। এইরকমে অন্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ মাঁলকরা শ্রামকদের অবস্থার উন্নাতিতে 
সবরকমে বাধা দিত। কারখানাসংক্রান্ত এবং বাসস্থান-সংস্কারের আইনে তাদের আপাত্ত ছিল, এবং 
সমাজের যে লোকের দুর্গাতর অপসারণে কোনো দাঁয়ত্ব আছে, এ কথা তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করত। তারা 'নিজেদের সান্ত্বনা দিত এই চিন্তা করে যে, শুধু অলস লোকরাই ভোগে । তা ছাড়া, 
শ্রামকরা যে তাদের মতো রন্তমাংসের মানুষ এ কথা তারা মানতেই চাইত না। একটা নূতন নশীতর 
উদ্ভব তারা করেছিল, যাকে বলে 142155%-79110, অর্থাৎ সরকার থেকে কোনোরকম বাধা স্বীকার 
না করে ব্যবসায়ে তারা যা খুশি করতে চাইত। অন্য দেশের আগে কারখানা শুরু করে তারা 
অগ্রগামী হয়োছল, কাজেই তারা অর্থোপার্জন-ব্যাপারে স্বাধীনতা চাইত। [,915562-19170 


২০ 


৩০৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্ঞ 


প্রায় অর্ধ-এ*বারক মতবাদ হয়ে দাঁড়াল, এবং তার অর্থ হল সকলের পক্ষেই সমান সুযোগ, শুধু 
ষাঁদ তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। প্রাতটি নরনারী বাকি পাঁথবীর বিরুদ্ধে 
“অগ্রগমনের জন্যে লড়াই করে; সে সংগ্রামে যাঁদ অনেকের পতন ঘটে, কী এসে-যায় ভাতে £ 

পরস্পরের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা সভ্যতার 'ভাত্ত, এ কথা তোমাকে আগেই বলেছি। 
শকল্তু [+0155০2-9176-নীতি এবং নূতন ধনতান্ত্রকবাদ সভ্যতার মধ্যে আরণা-নীতি নিয়ে এল। 
কার্লাইল এর নাম 'দিয়োছিলেন 'শূকরদর্শন'। জীবন এবং ব্যবসায়ের এই নূতন রাত কার সাঁষ্ট ? 
শ্রমিকদের নয়, কারণ এ বাপারে তাদের কোনো আধকার ছিল না। এর সান্ট হল ধনাশ্রেম্ঠ 
কারখানার মালিকদের হাতে, যারা অর্থহীন ভাবপ্রবণতার নামে সাফল্যের পথে অন্তরায় চায় 'নি। 
স্বাধীনতা এবং সম্পাত্রস্বত্বের নামে তারা বাসস্থানের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'জানিষে 
ভেজাল মেশানোর বিরোধিতার ব্যাপারেও আপাত্ত করত। 

আম এখনি ক্যাঁপটালজ্‌ম্‌ (ধনতান্তিকবাদ বা প:ঁজবাদ ) কথাটা ব্যবহার করেছি। 
এক ধরনের পংজিবাদ সব দেশেই বহুকাল ধরে চলে আসাঁছল, অর্থাৎ সঞ্চিত ধন থেকে ব্যবসার 
পারচালনা। কিন্তু কলকারখানা এবং নূতন ব্যবহারক শিজ্পের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার 
উৎপাদনের জন্যে বহুগুণ বোঁশ টাকার দরকার হয়ে পড়ল। এর নাম হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল 
অর্থাৎ শল্প-ব্যবসায়ের পঁজ। ক্যাঁপটালিজম্‌ কথাটার এখন ব্যবহার হয় শল্পাব্লবের পরবতাঁ 
অর্থনৌতিক রীতিকে বোঝাতে । এই রীতিতে ক্যাঁপটালিস্টরা, অর্থাৎ পঠজর মালকরা, কারখানার 
কাজ নিয়ন্ণ করে লভ্যাংশ গ্রহণ করত। শিল্পাবগ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পধাজবাদ পাঁথবীর সবন্র 
ছাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সো1ভিয়েট ইউনিয়ন এবং আর দুই-একটি জায়গা ছাড়া । প্রথম থেকেই প'জবাদ 
ধনশদ'রদ্লের প্রভেদটা বড়ো করে দেখিয়োছল। উৎপাদনের যন্কৌশলের ফলে উৎপন্ন 1জাঁনষের 
পরিমাণ বেড়ে গেল এবং বোশ এশবর্যও উৎপন্ন করল। আত ধীরে ইংলন্ডে শ্রীমকদের অবস্থার 
উন্নাতি হল, তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের শোষণ। কিন্তু উৎপাদনের লাভের উপর 
শ্রমকদের অংশ ছিল খুবই কম। শজ্পবিপ্লব এবং পংাঁজবাদ উৎপাদনের সমস্যার সমাধান 
করল, কিন্তু এই নৃতন-উৎপাঁদত অর্থের বন্টন-সমস্যার সমাধান হল না। ফলে যাদের আছে এবং 
যাদের নেই এই দু দলের বিভেদ যে শুধু রয়ে গেল তাই নয়, তণব্রতর হয়ে উঠল । 

অন্টাদশ শতাব্দীর “দ্বিতীয়ার্ধে শিজ্পাঁবগ্লব ঘটল । ঠিক এই সময়েই 'রিটিশরা ভারত ও 
কানাডার সত্গে যুদ্ধ করছিল। এই সময়েই সপ্তবর্ধব্যাপী যন্ধ চলে। এইসব ঘটনার পরস্পরের 
উপর ক্রিয়া-প্রতক্রুয়া বেশ-একটু হল। ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের ভূত্যরা (ক্লাইভের 
কথা মনে কোরো) পলাশির যুদ্ধের পরে ভারত থেকে যে বিশাল পাঁরমাণে ধনসম্পতি লুট 
করেছিল তাই দিয়ে নূতন নূতন ব্যবহারিক ?শল্পের পর্তনের খুব স্মাবধে হল। আগেই বলোছি, 
কলকারখানার প্রবর্তন বায়সাধ্য ব্যাপার । আরম্ভে অনেক টাকা লাগে, কিন্তু সে টাকার ফল 
অনেকাঁদন পাওয়া যায় না। খণ অথবা অন্য কোনো উপায়ে যথেম্ট অর্থ জ্ংগৃহীত না হলে 
দারিদ্র ও দুর্দশার স্াম্ট হয়, যতাঁদন-না কারখানা কাজ চলে টাকা আসতে আরম্ভ হয়। ইংলদ্ডের 
খুবই বরাতজোর যে, যখন তার কলকারখানার উন্নতির জন্যে টাকা প্রয়োজন তখনই ভারতের 
লুশ্ঠটনের ফলে টাকা এসে পেশছল। 

কারখানা সৃন্টির সঙ্গে সঞ্গে অন্য জিনিষের অভাব অনূভূত হল। তৈরি মালের জন্যে 
কাঁচা মাল প্রয়োজন। যেমন কাপড় তোর করতে তুলো লাগে। তার চেয়েও বোঁশ প্রয়োজন 
[ছল এইসব উৎপাঁদত মাল বিব্ুয়ের উপয্স্ত স্থান। সকলের আগে নৃতন ব্যবহারক 'শল্পের 
বাঁধ প্রবর্তন করে ইংলন্ড অনেকখানি এঁগয়ে ছিল অন্যান্য দেশের তুলনায়.&/ কিন্তু তা সর্তবেও 
এহ মাল বিক্রয়ের বাজারের সমস্যাটা রইল। সমাধানের জন্যে আবার ভারতের প্রবেশ, অত্ন্ত 
আনচ্ছার সঙ্গে । নানা উপায়ে ইংরেজরা ভারতের বম্নশিল্পের উচ্ছেদ করে বিলাতি বস্ঘাশল্প 
ঢোকাল। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। আপাতত মনে রাখা দরকার, কী করে ভারতকে হস্তগত 
করে নিজেদের ইচ্ছে তার ওপর জোর করে চাপিয়ে ইংলন্ডে শিল্পাঁবস্লবের সহায়তা বরা হল। 

উনাবংশ শতাব্দীতে শিলপাঁবগ্লব পাঁথবীর সব্ত ছড়িয়ে পড়ল এবং মোটামাঁট ইংলশ্ডেরই 


ইংলণ্ড থেকে আমোরকার বিচ্ছেদ ৩০৭ 


অনুরূপ পঠজিবাদী ব্যবসার আরম্ভ হল। প:জবাদের ফলে স্বতই নূতন সাম্মাজ্যবাদের উদ্ভব, 
কারণ সর্বন্ুই কাঁচা মালের এবং মাল 'বক্রি করার মতো বাজারের ্টাহদা বেড়ে গেল। এই দুই 
জিনিষই পাবার সবচেয়ে সোজা উপায় হল, দেশটাকেই আধকার করা। ফলে শান্তমান দেশগৃলির 
মধ্যে নূতন রাজ্যবিস্তারের জন্যে হুড়োহ্যাঁড় পড়ে গেল। ইংলণ্ডের নৌশান্ত ছিল এবং ভারতের 
উপরে আধিপত্য ছিল, ফলে তারই জয় হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ফল সম্বম্ধে পরে বলব। 

শি্পবিস্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজশাসিত দেশগুলিতে ল্যাগ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের 
মালিকরা, লোহার কারখানার কর্তারা এবং কয়লার খাঁনর মালিকরা ক্রমেই নিজেদের আধিপত্য 
বস্তার করে চলল। 


৪১৪) 


ইংলণ্ড থেকে আমোরকার [বিচ্ছেদ 
রা অক্টোবর, ১৯৩২ 


এইবার আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বতীয় প্রধান 'িস্লবের বিষয়ে আলোচনা করব-_ 
ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমোরকান উপানিবেশসমূহের বিদ্রোহ । এটা শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব, শিল্প- 
বস্লবের মতো অতখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর পরব বিপ্লব, যা ইউরোপের সমস্ত সামাজিক 
ভিত্তর পাঁরবর্তন ঘটিয়েছিল, সেই ফরাস-বিস্লবের তুলনাতেও এর গুরুত্ব অজ্প। কিন্তু 
আমোরকার এই রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের ফল হয়োছিল সূদরপ্রসারণ। যে আমোরকান উপাঁনবেশ- 
গুলি সোঁদন স্বাধীন হয়েছিল তারাই আজ পাঁথবীর সবচেয়ে শীল্তমান, সবচেয়ে ধনী এবং 
যল্লাশল্পে পৃথবীর সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। 

তোমার 'মেফ্লাওয়ার, জাহাজের কথা মনে আছে? এই জাহাজেই একদল প্রোটেস্টান্ট 
১৬২০ সালে ইংলন্ড থেকে আমেরিকায় চলে আসেন। প্রথম জেমূসের স্বৈরাচার এবং ধর্মমত 
তাঁদের পছন্দ হয় নি। কাজেই পরবতাঁকালে ণপলাগ্রম ফাদার্স্‌” বলে পাঁরাঁচত এই ব্যান্তরা 
চিরদিনের জন্যে ইংলণ্ড ত্যাগ করে আটলা্টিক মহাসাগরের পরপারে নূতন অজ্ঞাত দেশে 
উপাঁনবেশ স্থাপন করতে চলল, আঁধকতর স্বাধীনতার প্রত্যাশায়। তারা উত্তরে এক জায়গায় 
পেশছে তার নাম দিল নিউ '্লিমথ। তাদের আগেও উপনিবোশকরা উত্তর-আমোরকার তটরেখার 
স্থানে স্থানে গিয়েছিল, পরেও অনেকে বায়, ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমোরকার পূর্ব- 
তটরেখায় অনেক ছোটো ছেটো উপাঁনবেশ গড়ে উঠল। এইসব উপনিবেশের মধ্যে ক্যার্থীলক 
উপানিবেশ ছিল, ইংলম্ডের ক্যাভালিয়ার আঁভজাতদের সম্ট উপনিবেশ ছিল, আর ছিল কোয়েকার- 
উপাঁনবেশ। পেনসল্ভ্যানিয়ার নামকরণ হয়েছিল 'কোয়েকার পেন'এর নাম থেকে । আরও 
ছিল ওলন্দাজ জর্মন ডেন এবং কিছ; ফরাঁস। এই সংামশ্রণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল 
ইংরেজ ওুপাঁনবোশক। ওলন্দাজরা একটি নগর নির্মাণ করে তাব নাম দল নিউ আযমৃসূটার্ডম। পরে 
এই নগর ইংরেজদের হস্তগত হলে এর নাম পারবার্তত হয়ে হয় নিউ ইয়র্ক, বতমান যুগের বিখ্যাত 
নগর। 

ইংরেজ গুর্পানবোশকরা 'ব্রাটশ রাজা এবং পার্লামেন্টের বশ্যতা স্বাকার করত। এদের 
অনেকেই দেশ ছেড়োছিল সেখানে তাদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে, এবং রাজা অথবা পার্লামেণ্টের খুব 
পক্ষপাতশী ছিল না। কিম্তু দেশের সঙ্গে সম্পকর্ছেদের বাসনাও তাদের ছিল না। দক্ষিণাংশের 
উপানবেশসমূহের আঁধবাসঁ ছিল ক্যাভালয়ার এবং রাজার পক্ষাবলম্বী লোকেরা, এবং তারা স্বতই 
দেশের প্রাত অনেক বৌশ পারমাণে আকৃষ্ট ছিল। এইসব উপনিবেশ প্রায় সব দিক 'দয়েই স্বতন্ত্র 
ছিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে কোনো িলও তাদের 'ছিল না। অন্টাদশ শতাব্দীতে আমোৌরকার পূর্ব- 


৩০৮ বিশ্ব-হাতিহাস প্রসঙ্গ 


তটে তেরোটা উপনিবেশ ছিল, সবই 'ব্রটিশ-শাসন-ভুন্ত। উত্তরে ছিল কানাডা, দক্ষিণে স্পেন- 
আঁধকৃত দেশসমূহ। এই তেরোটি 'ররাটিশ উপাঁনবেশের মধ্যে ওলন্দাজ, 'দিনেমার ও অন্যান্য 
' জাতির যেসব বসাত ছিল সেগুলো সবই 'ব্রাটিশ উপানবেশগুলোর অন্ততভুন্ত হয়ে তাদের 
অধীনেই ছিল। কিন্তু এইসব উপাঁনবেশের অস্তিত্ব ছিল শুধু তটরেখায় এবং অল্প কিছুদূর 
ভিতর পরন্ত। তারও পরে পাশ্চমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত 'িস্তৃত ছিল বিশাল দেশ, এই 
তেরোটা উপানিবেশের প্রায় দশগুণ বড়ো। এইসব অঞ্চল ছিল নানা রেড-ইণ্ডিয়ান উপজাত কর্তৃক 
অধ্যাষত। এইসব উপজাতির মধ্যে প্রধান ছিল ইরোকী জাঁত। 

তোমার মনে থাকতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে 
পাঁথবীব্যাপধ বিবাদ চলেছিল, এরই নাম হল সস্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ €(১৭৫৬-১৭৬৩)। এ যুদ্ধ 
শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু ভরত ও কানাভাতেও এসে পেশীচেছিল। জয় ঘটল 
ইংলশ্ডের, ফলে কানাডা ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়ে ইংলশ্ডের আঁধকারভুন্ত হল। আমোঁরকা থেকে 
ফ্রান্সের অন্তর্ধান ঘটল এবং উত্তর-আমেরিকার সমস্ত উপাঁনবেশই ইংলন্ডের শাসনাধীনে এল। 
একমান্র কানাডার গিউবেক-প্রদেশে কিছু ফরাঁস জনসংখ্যা ছিল। তা ছাড়া উপানবেশগ্ীলর মধ্যে 
সর্বপ্ই ইংরেজজাতির প্রাধানা ঘটল । অদ্ভূত শোনালেও সাঁত্য যে, আংলো-স্যাক্সন অধিবাসীবেন্টিত 
হলেও 'কউবেক এখনও ফরাঁস ভাষা ও সংস্কাতির দবীপাঁবশেষ। যতদূর জান, কউবেক- 
প্রদেশের বৃহত্তম নগর মস্ট্রিলে (কথাটা এসেছে [1011 7২১৮] থেকে ), যত ফরাসভাষী লোক 
আছে, প্যারসের বাইরে আর-কোনো শহরে তত নেই। 

আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিগ্রো-মজর আনার জন্যে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে যে 
দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল তার সম্বন্ধে আমি আগের এক চিঠিতে বলেছি। এই ভয়াবহ ঘৃণিত 
বাণিজ্য ছিল মোটামুট স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের হাতে । আমেরিকায়, বিশেষ করে দাঁক্ষিণ- 
রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমজীবীর প্রয়োজন অনুভূত হয়োছল বড়ো বড়ো তামাকের খেতে কাজ করার জন্যে। 
দেশের আদম আঁধবাসী, অর্থাৎ তথাকাঁথত রেড-ই-্ডিয়ানরা 'ছিল যাযাবর, এবং একস্থানে 
স্থাতাবাধ তাদের রুচিকর ছিল না। তা ছাড়া দাসর্‌পে কাজ করতে তাদের লক্ষণ আপান্ত 'ছিল। 
মচকানোর চাইতে ভাঙতে তারা প্রস্তুত ছিল, এবং কালরুমে সাঁত্যই তাদের ভাঙতে হল। রেড- 
ইশ্ডিয়ানদের *প্রায় শেষ করে আনা হল; যারা বাকি থাকল, নতন ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়ে 
তারাও অনেকে মরল। যারা একাঁদন একটা গোটা মহাদেশ অধ্যুষিত করে ছিল, আজ তাদের মধ্যে 
খুব অজ্প কয়জনই ি'কে আছে। 

রেড-ই্ডিয়ানরা খেতে কাজ করতে রাজ হল না, অথচ শ্রমজীবীর বিশেষ দরকার । 
ফলে মানুষ-শিকারীরা ধরতে লাগল আফ্রিকার হতভাগা আঁধবাসীদের, এবং অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার 
সঙ্গে তাদের সমূদ্রপারে পাঠাতে আরম্ভ করল। এইসব নিগ্রোদের দক্ষিণ-রাষ্ট্রে নিয়ে ষাওয়া হল, 
ভার্জিনিয়া ক্যারোনা জার্জয়া এইসব স্থানে, এবং দলে দলে তামাক ও অন্যান্য ফসলের খেতে 
কাজে লাগয়ে দেওয়া হল। 

উত্তর-রাম্ট্রসমূহে অবস্থা একট অন্যরকম ছিল। মেফ্লাওয়ার জাহাজে 'পিলাগ্রম-ফাদারেরা যে 
প্পিউরিটান আদর্শ নিয়ে এসোঁছলেন তা সেখানে ছিল। ক্ষেত ছিল ছোটো ছোটো, দা্গ'ণব মতো 
অত বিশাল নয়। অগাঁণত শ্রামক অথবা দাসের প্রয়োজন এসব ক্ষেতে ছিল না। জমির কোনো 
অভাব ছিল না, সকলেই নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র অবলম্বন করে নিজেই নিজের প্রভু হতে চেয়েছিল । 
ফলে এই গুপনিবোশকদের মধ্যে একটা সামোর ভাব গড়ে উঠল। 

ইংলশ্ডের রাজা এবং অনেক ধনী ভূম্যাধকারশর এইসব উপনিবেশে, 'ঈশেষ করে দক্ষিণে, 
বেশ একট: স্বার্থ ছিল। তাঁরা এইসব উপ্পানবেশকে বতদ্‌র শোষণ করা যায় তার চেস্টা করতেন। 
সস্তবর্ধব্যাপণ যুদ্ধের পরে আমেরিকান উপাঁনবেশগূলি থেকে টাকা তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল। 
পার্লামেন্ট ছিল ভূম্যাধকারীদের করতলগত, কাজেই তাঁরা উপানবেশগ্ীলকে দোহন করতে সহজেই 
প্রস্তৃত ছিলেন, এবং রাজার নাত সমর্থন করতে লাগলেন। নূতন নূতন কর ধার্য হুল, এবং 
বাঁণিজ্য-ব্যাপারে আরোপ করা হুল অনেক বাধানষেধ। তোমার মনে থাকতে পারে, এই সময়ে 
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ভারতবর্ষেও ইংরেজদের দ্বারা বাঙলাদেশে দোহনকার্য আরম্ভ হয়োছল এবং ভারতায় বাঁণজ্যের 
পথে অনেক অন্তরায় সৃষ্ট করা হয়েছিল। 

ওপাঁনবোশকরা এইসব অন্তরায় ও নূতন কর-নশীতির প্রাতবাদ করল, কিন্তু সপ্তবর্ধব্যাপী 
যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ-সরকারের আত্মশান্তর উপরে বি*বাস এসৌছিল, কাজেই এসব প্রাতবাদে 
তাঁরা কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু সস্তবর্ষব্যাপী সংগ্রামে গপাঁনবোশকরাও অনেক 'জানষ 'শিখোছল। 
[বাঁভন্বর উপনিবেশ অথবা রাম্ট্রের অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পারচয় ঘানম্ঠ করে 
নিয়োছিল। স্থায়ী ইংরেজ-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একসঙ্গে ফরাসি-সৈন্াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা 
যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে পাঁরচত হয়েছিল। অতএব তারাও অন্যায় ও আবচার মুখ বুজে মেনে 
নতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। 

১৭৭৩ সালে যখন 'ব্রাটশ সরকার জোর করে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির চা তাদের উপরে 
চাপানোর চেম্টা করলেন তখনই গোলমাল ঘনিয়ে এল। ইংলশ্ডের অনেক ধনীই ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির অংশীদার ছিলেন, ফলে কোম্পানির ভালোমন্দ তাঁদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত 
ছিল। শাসনাবভাগে তাঁদের যথেষ্ট প্রতিপাত্ত ছিল, এবং সম্ভবত কর্তৃপক্ষেরও অনেকে ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির বাণিজ্যের সঙ্গে সংশিলম্ট ছিলেন। ফলে, তারা যাতে অবাধে আমোরকার বাজারে চা 
নিয়ে বিরুয় করতে পারে তার জন্যে সবকার কোম্পানিকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু 
এর ফলে স্থানীয় গুপাঁনবোশকদের চায়ের ব্যবসায়ে ক্ষাতি হল এবং অসন্তোষের সূ্টি হল। 
অতএব তারা বিদেশী চা বর্জন করার [সম্ধান্ত করল। ১৭৭৩ সালের ভিসেম্বর মাসে ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির চা বোস্টন-বন্দরে জাহাজ থেকে নামানোর চেষ্টায় বাধা পড়ল। কয়েকজন ওপনিবোশক 
রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে মালজাহাজে উঠে চা সমুদ্রে ফেলে দিল। বেশ খোলাখুীলভাবে 
সহানুভূতিশীল জনতার সামনেই ব্যাপারটা ঘটল। যেন ওুঁপনিবেশিকরা ইংলণ্ডকে যুদ্ধে আহবান 
করল, এবং এর থেকেই বিদ্রোহী উপাাঁনবেশ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে এল। 

ইতিহাসের নিখতত পৃনরাবাত্ত কখনও ঘটে না, িল্তু আশ্চর্য এই যে, সময়ে সময়ে এক-একটা 
ঘটনা ঘটে যাকে প্রায় পুনরাবাত্তই বলা চলে। ১৭৭৩ সালে বোস্টন-বন্দরে সমুদ্রে চা নিক্ষেপের 
ইতিহাস বিখ্যাত। একে বলা হয় "বোস্টন টি-পাঁট?। আড়াই বছর আগে বাপ্‌ যখন তাঁর লবণ- 
সত্যাগ্রহ, এব্$ ডাঁণ্ডির লবণ-অভিষান আরম্ভ করলেন, ব্যাপারটা আমেরিকায় অন্বেককে 'বোস্টন 
ট-পাট”র কথা মনে কারয়ে দল। অনেকে এই নৃতন সলট্‌-পার্টর পঞ্গে তার তুলনা করোছিল। 
অবশ্য দুটো ঘটনার মধ্যে অনেক তফাত আছে। 

দেড় বছর পরে ১৭৭৫ সালে ইংলন্ড এবং তার আমোরকান উপানিবেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ 
বাধল। উপাঁনবেশগলি লড়াছল কা জন্যেঃ স্বাধীনতার জন্যে অথবা ইংলণ্ড থেকে 'বাচ্ছন্ন হবার 
জন্যে নয়। এমনকি যৃদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেও, যখন উভয় পক্ষে প্রচুর রন্তপাত ঘটেছে তখনও, 
গপনিবোঁশকদের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জজ্কে 'মহানুভব নৃপাত্ত মহোদয়" 
বলে পন্রাদিতে সম্বোধন করতেন, এবং নিজেদের তাঁর পরম অনুগত প্রজা বলে মনে করতেন। 
এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে এবং সেইজন্যেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ডে যখন সে্পনের 
বিরুদ্ধে তুমূল সংগ্রাম চলছে তখনও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে তার অধশশ্বর বলে “বশকার 
করা হত। অনেক বছর যুদ্ধ করার পরে তবে হল্যান্ড নিজের দ্বাধীনতা ঘোষণা করোছিল। ভারতে 
বহবর্ধব্যাপী সন্দেহ ও ইতস্তত করার পর, এবং ওপনিবেশিক স্বায়স্তশাসন ও অনুর্প কতকগাল 
জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করার অবসানে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ার আমাদের জাতীয় কংগ্নেস 
পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষে মত ঘোষণা করলেন। এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা" পর্শ-স্বাধীনতার 
নামে ভয় পান, এবং ভারতে ওপনিবোশক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু হল্যান্ড 
ও আমোরকার উদাহরণ এবং ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, এরকম সংগ্রামের সমাপ্তি 
হতে পারে শুধু পূর্ণ-স্বাধীনতায়। 

১৭৭৪ সালে, উপানবেশসমূহ এবং ইংলন্ডের মধ্যে ফ্দ্ধ বাধার অল্প 'দিন আগে, ওয়াশিংটন 

যে, সমস্ত উত্তর-আমোরকার মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই স্বাধীনতা চায় না। 


ইংলন্ড থেকে আমোরকার বিচ্ছেদ ৩১১ 


অথচ এই ওয়াশিংটনই কালে আমোরকান সাধারণতন্বের প্রথম সভাপাঁত হয়োছলেন। ১৭৭৪ সালে 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে, ওপাঁনবোশক কংগ্রেসের ছেচল্লিশ জন প্রধান সভা বিনীত প্রজা রূপে 
রাজা তৃতীয় জর্জকে সম্বোধন করে পন্র 'লখলেন, এবং শান্তি ও 'রন্তবন্যা'র 'বিরাতির জন্যে প্রার্থনা 
জানালেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল ইংলন্ড ও তার আমোরকান উপাঁনবেশগ্ীলর মধ্যে শান্তি ও 
সদ্ভাবের পুন্ঃস্থাপন হয়। তাঁরা বোশ কিছ প্রার্থনা করেন নি, চেয়েছিলেন শুধু ওপাঁনবোশক 
স্বায়ভ্তশাসন, এবং বলেছিলেন (ওয়াশিংটনের ভাষায় ) যে, কোনো প্রকাতিস্থ ব্যান্তই স্বাধীনতা 
চায় নি। এই আবেদনের নাম হল “অলিভ ব্র্যাণ পাঁটশন'”। 

ধিল্তু দু বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এই আবেদনের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে পণশচশ জন আর- 
একাঁটি দাঁললে স্বাক্ষর করলেন, সে দলিল হল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র । 

দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতা অজনের জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে 'নি। তাদের 
অসন্তোষের কারণ ছিল করভার, এবং অবাধ-বাঁণজ্যের অন্তরায় । 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের তাদের 
ইচ্ছার বিরূদ্ধে কর দিতে বাধ্য করার আঁধকার তারা অস্বীকার করেছিল। তাদের খ্যাত ধ্ৰনি 
[ছল 'প্রাতানাধত্ব বিনা কর দেব না', কারণ 'ন্রটিশ পার্লামেণ্টে তাদের একজনও প্রাতিনাধ 'ছিল না। 

ওপানবোশকদের সৈনাবাহনী ছিল না, 'কল্তু প্রয়োজন হলে পিছিয়ে গিয়ে 'নিভভর করে 
থাকবার মতো বিশাল ভূখণ্ড ছিল। ক্রমে তারা সৈন্াদল গড়ে তুলল । অবশেষে ওয়াশিংটন তাদের 
সর্বাধিনায়ক হলেন। দু-একটি খশ্ডযুম্ধে তারা সাফল্যলাভ করবার পর ফ্রান্স বোধ হয় ভাবল, 
এই হল পুরোনো শন্রুকে জব্দ করার উপযুন্ত সময়, এবং ফলে উপাঁনবেশদলের পক্ষে 
যুদ্ধে যোগ দিল। স্পেনও ইংলণ্ডের বরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইংলশ্ডের অবস্থাবৈগণ্য 
দেখা দিল, কিন্তু যুদ্ধ চলল বহুকাল ধরে। ১৭৭৬ সালে এল ওঁপাঁনবোশকদের বিখ্যাত 
স্বাধীনতার ঘোষণাপন্ন'। ১৭৮২ সালে যুদ্ধ শেষ হল, এবং যুদ্ধরত দেশসমূহের মধ্যে 
সন্ধিপন্র (প্যারিসের শান্তিচুক্তি) স্বাক্ষরিত হল ১৭৮৩ সালে। 

এইভাবে তেরোটি আমেরিকান উপানবেশ স্বাধীন সাধারণতন্তে পারণত হল, যার নাম হল 
আমেরিকার যয্তরাম্ট্রী। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই রাষ্ট্ুগুলির মধ্যে ঈর্ধার ভাব বর্তমান ছিল, এবং 
প্রত্যেকেই মোটামুটি 'নিজেকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করত। যুন্ত জাতায়তার ভাব এল ধণরে ধাঁরে। 
দেশ ছিল 'রশাল, আর তার বৃদ্ধ ছিল ব্লমাগত পাশ্চম দিকে । এই হল বর্তমান জগতের প্রথম 
মহাসাধারণতদ্ত্র ক্ষুদ্রকায় সুইজারল্যাণ্ড "ছাড়া পাঁথবীর আর-কোথাও প্রকৃত সাধারণতল্ম প্রচলিত 
[ছিল না। হল্যান্ড সাধারণতন্ত্র হলেও সেখানে আঁভজাত-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ছিল। ইংলণ্ডে যে শুধু 
রাজতন্ঘ প্রচলিত ছিল তাই নয়, এর পা্লামেণ্টও ছিল অল্পসংখ্যক ধনী ভূম্যাধকারীর হাতে। 
অতএব যুন্তরাম্টের সাধারণতন্তর হল একটা নূতন ধরনের দেশ। এঁশয়া ও ইউরোপের সব দেশের 
মতো এর অতীত বলে কিছ ছিল না। সামনতপ্রথার কোনো চিহ ছিল না, অবশ্য দক্ষিণ- 
রাষ্ট্রসমূহে দাসবাত্ত ছাড়া। ফলে বুর্জোয়া বা মধ্যাবন্ত শ্রেণীর বৃদ্ধির পথে বিশেষ কোনো 
অন্তরায় ছল না, এবং বৃদ্ধি ঘটলও খুব দ্ুত। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ 
লক্ষের নীচে। দু বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 
বারো কোটি প্িশ লক্ষ । 

জর্জ ওয়াশিংটন য্যস্তরান্ট্রের প্রথম আঁধনায়ক 'নর্বাচিত হলেন। তান ছিলেন ভাজা নয়া 
স্টেটের একজন ধন ভূম্যধকারী। এই কালের আর যেসব খ্যাতনামা ব্যান্তদের সাধারণতন্ত্রের 
স্থাপায়তা বলা হয়, তাঁরা হলেন টমাস পেন, বেঞ্জামন ফ্রা্কৃলিন, প্যাট্রক হেনরি, টমাস জেফার্সন, 
আযডামৃস্‌, এবং জেমৃস্‌ ম্যাঁডসন। বেঞামন ফ্রাংকৃলিনের খ্যাতি ছিল অসামান্য, এবং 'তাঁন 
একজন বড়ো বৈজ্ঞানকও 'ছিলেন। ছেলেদের ঘ্াঁড় ডীঁড়য়ে তিনি প্রমাণ করোছিলেন যে, মেঘে যে 
বিদুৎ চমকায় তা পাঁথবীর বিদ্যুৎ থেকে আভন্ন। 

১৭৭৬ সালের স্বাধশনতার ঘোষণায় ছিল 'জন্মকালে সব মানৃষই সমান'। এ তথ্য পুরো 


আঁলভ অর্থাৎ জলপাইয়ের শাখা-_শাণ্তির প্রতীক। 


৩১২ [বশ*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


সত্য নয়; কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কেউ জন্মায় দূর্ধল হয়ে, কেউ-বা সবল, কেউ অন্যের 
চেয়ে বুদ্ধিমান এবং কাক্ষম। কিন্তু এই ঘোষণার ভিতরের আদর্শ স্পম্ট এবং প্রশংসনীয়। 
ওপনিবেশিকরা চেয়েছিলেন ইউরোপের সামন্তপ্রথার অসামা দূর করতে। শুধু যাঁদ এইটেই 
ধরা যায়, তব্‌ তাঁদের প্রচেষ্টা কম অগ্রগামশ নয়। সম্ভবত স্বাধীনতার ঘোষণাপন্রের অনেক লেখকই 
ভল্‌টেয়ার, রুশো, এবং তৎপরবতা অগ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য ফরাঁস দারশ্শীনকদের দ্বারা 
প্রভাবাম্বিত হয়েছিলেন। 

জন্মকালে সব মানুষই সমান-কিল্তু তবু হতভাগ্য 'নিশ্রো ছিল আধিকারবাঁজত র্লাঁতদাস 
মাত! এই 'িগ্রো-দাসত্ব নব-নির্মত শাসনাঁবধির সঙ্গে খাপ খেল কী করে? খাপ খেল না এবং 
এখনও খাপ খায় 'নি। বহ্‌বর্ধ পরে উত্তরের এবং দাক্ষণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক তুমূল গৃহযাদ্ধ 
বাধল। ফলে দাসত্ব-প্রথা বাঁজত হল। কিন্ত নিগ্রো-সমস্যা আমৌরকায় এখনও চলছে। 


৯০০ 


বাস্তিল-এর পতন 
ই অক্লোবর, ১৯৩২ 


এতক্ষণ সংক্ষেপে অম্টাদশ শতাব্দীর দূটো বপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এবার 
আমার বন্তব্য হবে তৃতীয় বিপ্লব, অর্থাৎ ফরাসি-বিপ্লব সম্বন্ধে যংকিিৎ। তিনটি বিপ্লবের মধো 
ফরাসি-বিপ্লবই সবচেয়ে বোশ আলোড়নের সম্টি করেছিল। ইংলগ্ডে প্রথমারব্ধ শিল্পাঁবপ্লবের 
গুরুত্ব বিরাট, কল্তু তার আগমন হয়েছিল ধারে ধীরে, এবং সে আগমন অধিকাংশ লোকের 
নজরেই পড়ে নি। অল্প লোকেই তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলাহ্ধ করতে পেরেছিল । ফরাস-বিস্লবের 
বেলা কিন্তু তা হয় নি। সমস্ত ইউরোপকে স্তব্ধ 'বাঁস্মত করে বজ্ত্রাঘাতের মতো তার স্ফুরণ। 
তখনও ইউরোপ অজন্ত্র রাজা ও সম্রাটের পদানত 'ছিল। প্রাচখনকালের 'পাঁবন্র রোমক সামাজ্য' 
অনেকাঁদন আগেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু কাগজেকলমে তার আস্তত্ব ছিল, এবং ইউরোপের ওপর 
তার প্রেতযোনির প্রভাব তখনও সম্পূর্ণ 'িলপ্ত হয়ে যায় নি। ফরাসি-বি্লব-রূপ অদষ্টপূর্ব 
ভশীতিপ্রদ দৈতোর আবির্ভাব ঘটল রাজামহারাজা রাজসভা রাজপ্রাসাদ -সমন্বিত এই পাঁথবশর 
জনসাধারণেরই অন্তস্তল থেকে । কণটদম্ট প্রাচীন রীতিনশাতি, সম্প্রদায়াবশেষের বিশেষ আঁধকার 
এই বন্যার শ্লরোতে ভেসে গেল। এর কল্যাণে একজন রাজার 'সংহাসনচ্যাতি ঘটল এবং অন্যদেরও 
আশঙকা দেখা দিল। কাজেই রাজন্যগণ ও অন্যান্য 'বশেষ আঁধকার প্রাপ্ত বান্তগণ, যাঁরা এতদিন ধরে যে 
জনসাধারণকে অবহেলা ও পদদলিত করে এসেছেন, তাঁরা যে এই বিদ্রোহের সামনে কম্পিত হবেন 
তাতে 'বাস্মত হবার কিছুই নেই। 

ফরাসি-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল আশ্নয়াীরর আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো। কিন্তু বিনা 
কারণে এবং দীর্ঘ বিবর্তন বাতশত বিপ্লব অথবা আশ্নয়াগার সহসা ফেটে বের হতে পারে না। 
আকাঁস্মক বিস্ফোরণ দেখে আমরা অবাক হই; কিন্তু ভূপৃ্ঠের অতলে অগাঁণত 'বাভন্ন শান্ত 
যুগষ্গ ধরে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্ করে 'বাভন্ন আগ্নর সাম্মলন ঘটায়, তার পরে পৃথিবীর 
বাহরাবরণ যখন আর তাদের দমন করে রাখতে পারে না তখন তারা মৃত্তিকা বিদীর্শ করে বেরিয়ে 
পড়ে। প্রচণ্ড আ্নাশখা আকাশের 'দিকে ছোটে, গলিত লাভা 'গারর গা বেয়ে গাঁড়য়ে পড়ে। 
সেইরকম, বিপ্লবে যেসব শী্ত প্রকাশ পায় তাদের কমস্থল দশর্ঘাঁদন ধরে সমাজের ভিতরের স্তরেই 
গড়ে ওঠে। জল গরম করলে ফুটতে থাকে । কিন্তু ফোটার উত্তাপে এসে 'পেণছতে তার প্রয়োজন 
ক্রমশ উত্তরোত্তর গরম হওয়া। | 

আদর্শবাদ এবং অর্থনৌতক পরিস্থিতির আনুকূল্যের ফলে বিস্লবের_সূন্টি হয়। নির্বোধ 


বাঁস্তল-এর পতন ৩১৩ 


কতৃপক্ষ তাঁদের প্রচলিত ধারণার সঞ্জো খাপ খায় না বলে এসব 'জানষ দেখতে পান না। তাই 
তাঁরা ভাবেন, বিপ্লব সৃষ্টি করে আন্দোলনকারণীরা। যারা প্রচলিত অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে পাঁরবর্তন 
চায় এবং তদনুসারে কর্মতৎপর হয়, তাদেরই বলা হয় আন্দোলনকারী । প্রত্যেক বৈস্লাবক যুগে 
এদের অস্তিত্ব পূর্ণমান্রায় থাকে । এদের নিজেদেরই উৎপাঁন্ত অসন্তোষের বীজ থেকে । কিন্তু শুধু 
আন্দোলনকারশর কথা শুনে লক্ষ লক্ষ লোক কাজে মেতে উঠতে পারে না। আঁধকাংশ লোকেই 
ধনসম্পা্তর নিরাপত্তাকে স্থান দেয় সবার ওপরে, এবং যা তাদের আছে সেসব তারা অকারণে 
গবপন্ন করতে চায় না। কিন্তু অর্থনৌতিক অবস্থা যখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, দুর্দশা দিন দিন 
বেড়েই চলে, এবং প্রাণধারণ পারত হয় দুর্বিষহ ভারে, তখন দূর্বল যে সেও সব-কিছু বিপন্ন 
করতে প্রস্তুত হয়। আর তখনই তারা আন্দোলনকারীর কথা কানে তোলে, কারণ তারা ভাবে, হয়তো 
তারই হাতে দর্দশা থেকে ম্যান্ত পাওয়ার উপায় আছে। 

আগের অনেক চিঠিতে আম তোমাকে জনসাধারণের দুরবস্থা এবং কৃষক-অভুযু্থানের কথা 
বলোছি। কৃষক-বিদ্রোহ ইউরোপ ও এশিয়ার সব দেশেই ঘটেছে, এবং তুমুল রন্তপাত ও নিম্ঠুরভাবে 
পেষণ করে তাকে দমন করা হয়েছে। প্রচণ্ড দূর্দশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চাঁষরা ছুটেছে বিপ্লবের পথে, 
গিন্তু লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পম্ট ধারণাই নেই। এই চিন্তার অস্পম্টতা এবং আদর্শের 
অভাবে প্রায়ই তাদের প্রচেন্টা বার্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছে। ফরাঁস-বিপ্লবের বেলায় আমরা একটা 
নূতন জিনিষ দোখ, বৈস্লাবক কর্মপ্রচেন্টার জন্যে দুটি প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগাযোগ- বৈপ্লাঁবক 
কর্মপ্রচেষ্টার অনুকূল অর্থনোৌতিক অবস্থা, এবং আদর্শবাদ। যেখানে এই যোগাযোগ ঘটে, প্রকৃত 
'বপলব সেখানেই আসে; এবং প্রকৃত িস্লব জীবন ও সমাজের প্রাতাট স্তরে আঘাত করে, 
রাজনোতিক সামাজিক অর্থনোতক এবং ধর্ম -সংক্রান্ত বিষয়, সব-কিছুর উপরেই । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ কয় বছরে আমরা ফ্রান্সে এই যোগাযোগ দেখতে পাই। 

তোমাকে আগেই বলোছ, এক দিকে ফরাসি-রাজাদের বিলাসিতা, অকর্মণাতা ও দুনর্শীত, 
অন্য দিকে জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্যু। ফরাটিস জনসাধারণের মনে অসন্তোষের বীজ সম্বন্ধে, 
এবং ভলটেয়ার, রুশো, মতেস্ক্যু এবং আরও অনেকের রচিত ভাবধারার কথাও বলেছি। অর্থনৌতিক 
দুরবস্থা ও ভাবধারার সংগঠন, এই দুটি জিনিষ একই সঙ্গে চলল, এবং যথারীতি পরস্পরের উপরে 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটা জাতির সামনে আদর্শবাদ খাড়া করতে সময় লাগে, কারণ লোকে 
নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করে ধশরে ধীরে, এবং আত অক্প লোকেই তাদের প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ 
করতে উৎস,ক হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে. ধতাঁদনে নূতন ভাবধারা মানুষের মনে দড়বদ্ধ 
হয়েছে, এবং জনসাধারণ নতন নতন আদর্শ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে, ততাঁদনে এইসব ভাবধারাই 
পুরোনো হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। অক্টাদশ শতাব্দীর ফরাস-দার্শানকদের ভাবধারার মূলে ছিল 
ইউরোপের শিল্পবিশ্পবের আগের ঘূগ। কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে ইংলণ্ডে শজ্পাবস্নব আরম্ভ 
হয়োছিল, এবং শল্প ও জাবনযান্লার এই পারবর্তনের ফলে অনেক নূতন ফরাসি মতবাদই অর্থহশন 
হয়ে পড়েছিল। আসল কথা এই যে, শিল্পাঁবপ্লবের প্রসার হয়োছল পরে, এবং ফরাসি দারশ্শীনকরা 
ভবিষাতে কী আসছে বুঝে উঠতে পারেন নি। তব, তাঁদের যেসব ভাবধারার ওপরে ফরাস- 
বস্লবের আদর্শবাদের অনেকাংশের 'ভীত্ত, নৃতন যন্দশিজ্পষুগে তারা কিছু পাঁরমাণে পুরোনো 
হয়ে গিয়োছল। 

সে যাই হোক. একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ফরাঁস দার্শানকদের এইসব আদর্শ ও 
মতবাদ 'বিস্বাবের উপরে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করোছল। জন-বিদ্রোেহ এর আগে অনেকবারই 
ঘটেছে। কিন্তু এবারে ধা হল তা হচ্ছে সজাগ জনসাধারণের 'মালত বিদ্রোহ, অথবা সজ্জাগভাবে 
পারচাঁলত জনসাধারণের বিদ্রোহ । এইজন্যেই ফ্রান্সের এই বিরাট বিপ্লবের এতখানি গুরুত্ব । 

আগেই বলোঁছ, চতুর্দশ লুইয়ের পরে তাঁর প্রপোন্র পণ্চদশ লুই ১৭১৫ খম্টান্দে রাজা হয়ে 
উনষাট বছর রাজত্ব করেন। প্রবাদ আছে, তিনি নাক বলেছিলেন, “আমার পরেই সর্বনাশ আসছে,” 
এবং তাঁর আচরণও হয়োছল সেইরকম। দেশকে তিনি অকাতরে রসাতলে পাঠালেন। 'ত্রটেনের 
িস্লব ও ইংরেজ-রাজের [শিরশ্ছেদ দেখেও তাঁর শিক্ষা হয় নি। তাঁর পরে ১৭৭৪ সালে রাজা 


৩১৪ বিশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


হলেন তাঁর পৌন্র, ষোড়শ লুই। মাঁস্তজ্ক বলে কোনো পদার্থ তাঁর ছিল না। হাপ্‌্স্ব্র্গ-বংশীয় 
আস্ট্রয়ান-সম্রাটের ভগনী মারি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন তাঁর স্ত। বুদ্ধি তাঁরও ছিল না, তবে একরোখা 
একটা শীন্ত ছিল, যার ফলে 'তাঁন স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আজ্ঞাবহ করে রাখতে পেরেছিলেন । 
রাজাদের ভগবদ্দত্ত আধকার সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ছিল আরও বোঁশ পাঁরমাণে, এবং জনসাধারণকে 
তিনি ঘৃণ্য মনে করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে যা আরম্ভ করলেন তাতে রাজতন্ঘের উপর 
লোকের বিদ্বেষের ভাব আরও বৃদ্ধি পেল। বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পরেও ফরাসি নরনারণর 
রাজতন্ঘ সম্বন্ধে কোনো স্পন্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু লুই এবং মার আঁতোয়ানেতের 'নর্বশ্ধতার 
ফলে সাধারণতন্তের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল! কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে বুশ্ধমান লোকেরাও 
অনুরূপ আচরণ করে থাকেন। ১৯১৭ সালে, রুশ-বপ্লবের প্রাক্কালে, রাশিয়ার জার ও জার-পত্নশ 
অতুলনীয় নির্বোধ আচরণ করেছিলেন। সংকট যতই ঘনীভূত হয়ে আসে, নির্বদ্ধিতার পাঁরমাণও 
তত বেড়ে চলে, এবং তার ফলে ঘটে আত্মীবনাশ। লাতিন ভাষায় একটা সপারিচিত কথা আছে-_ 
10712 2615 16102076214, 77285 0677,07101 অর্থাৎ, ভগবান যাকে বিনম্ট করতে 
চান, প্রথমে তাকে উন্মাদ করে দেন। এর প্রায় আবকল অনুরূপ একটা কথা সংস্কৃতেও আছে-_ 
'শবনাশকালে বিপরীত বাদ্ধিঃ।” 

রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্তের একটি প্রধান অবলম্বন হচ্ছে, ষূদ্ধজয়ের যশ। স্বদেশে যখন 
গোলযোগ আরম্ভ হয়, রাজা অথবা দেশের কর্তৃপক্ষ তখন বিদেশে সামারক আঁভযানের প্রতি আকৃষ্ট 
হন, জনসাধারণকে অন্যমনস্ক করার জন্যে। কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে সামারক আভিযানের ফল ভালো 
হয় নি। সস্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে লোকের মনে রাজতন্দের প্রাত বিরুদ্ধ ভাবের সণ্ার 
হয়েছিল। রাজকোষের দেউলিয়া হবার সময় আসল্ল হয়ে আসছিল। আমোঁরকার জ্বাধশনতা-সমরে 
ফ্রান্সের যোগদানের অর্থ, বায়বৃদ্ধি। এত টাকা আসে কোথা থেকে 2 অভিজাত ও যাজক -সম্প্রদায় 
ছিলেন বিশেষ অধিকারসম্পন্ন, তাদের প্রায় কোনোরকম করই দিতে হত না। কিন্তু টাকা তোলার 
[বিশেষ প্রয়োজন ছিল, শুধু ধার-শোধ করবার জন্যে নয়, রাজার পাঁরবা'রক বিলাসবাসনের 
সমারোহের খরচ জোগাতে । জনসাধারণের অবস্থা তখন কেমন ছিল? এ সম্বন্ধে ইংরেজ-লেখক 
কালাইল ফবাঁস-বিপ্লব সম্বন্ধে যা বলোছলেন তার খানিকটা তুলে দিচ্ছি। তাঁর লিখনভাঁঙ্গ একট: 
অদ্ভূত, কিন্তু কলমের টানে ছাঁব আঁকতে তান গসম্ধহস্ত : 

“শ্রামিকশ্রেণীর অবস্থাও ভালো নয়। দুর্ভাগ্য! এদের সংখ্যা দুই কোট থেকে আড়াই কোটি। 
আমরা অবশ্য এদের 'পন্ডাকতি একাকার করে দেখতেই অভাস্ত-বরাট কিন্তু অস্পন্ট, দূরের জিনিষ । 
খুব সদয় হলে আমরা এদের 'জনগণ' বলে অভিহিত করে থাঁকি। জনগণই বটে; যাঁদ কন্পনানেত্রে 
তাদের অনুসরণ করে তাদের মাটির কুটিরে পেশছতে পার তা হলে দেখতে পাবে, স্বতন্্র ব্যম্টির 
সমাহার এই জনগণ। তাদের প্রতোকের স্বতন্ত হয় আছে, নানা দুঃখ বেদনা আছে; যে চমে 
তাদের দেহ আবৃত সে তাদের নিজেরই, তাতে আঘাত করলে রন্তুও পড়ে।” 

এ বর্ণনা যে শুধু ১৭৮১৯ সালের ফ্রান্সের সম্বন্ধে খাটে তা নয়, ১৯৩২ সালের ভারতের 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । আমরাও ভারতের জনসাধারণকে একসঙ্গে স্তূপাকার করে রেখে দিই, এবং লক্ষ- 
কোটি চাবি ও শ্রমিককে হতভাগ্য কুীসৎদর্শন জানোয়ার বলেই মনে কার। তাদের 'পরে »নবেদনা' 
জানাই, এবং মুরুব্বিয়ানাভাবে তাদের উপকার করার কথা বলি। কিন্তু তাদের মানুষ ' এবং বান্তি 
বলে গণনা কারি না, ভুলে যাই তারাও অনেকটা আমাদেরই মতো। তাদের মাটির কৃ'ড়েতে তারাও 
আমাদেরই মতো পৃথক পৃথক জীবনযাপন করে, তাদেরও ক্ষুধা ও শশতবোধ আছে, বেদনাবোধ 
আছে। আইনে অভিজ্ঞ রাজনশীতিকরা শাসনাবাঁধর সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা ঝুলেন, কিন্তু আইন 
আর শাসনবিধির সৃঘ্টি যে মানূষদের জন্যে তাদের কথা ভুলে যান। আমাদের দেশের লক্ষকোটি 
মাটর ঘরের এবং শহরের বস্তির আঁধবাসীদের কাছে রাজনীতির অর্থ ক্ষুধার অন্ন, লহ্জা- 
নিবারণের ব্্, এবং মাথা-গোঁজার আশ্রয়। 

যোড়শ লংইয়ের অধানে ফ্রান্সের এই অবস্থা ছিল। তাঁর রাজদ্বের প্রথম দিকেই ক্ষপথত 
জনসাধারণের দাস্গা ঘটোছল। অনেক বছর ধরেই এমানি চলল, তার পরে বিরতি, তার পরে নৃতন 
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করে কৃষক-বিদ্রোহ। এই ধরনের এক দাঙ্গার সময়ে দিজ*র গভর্নর বলেছিলেন, “মাঠে ঘাস 
গাঁজয়েছে, সেখানে গিয়ে ঘাস চিবোগে যা!” বহু লোক পেশাদার ভিক্ষুকে পাঁরণত হল। সরকারি 
শহিসেবমতো ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সে এগারো লক্ষ ভিক্ষুক 'ছিল। এই দ্াঁরদ্যু আর দুর্দশার কথা ভাবলে 
ভারতের কথাই মনে আসে। র 

চাঁষদের অভাব 'ছিল দুটো 'জাঁনষের__খাদ্য ও ভূঁমর। সামল্ত-রাঁতি অনুসারে জামর 
মালিক ছিলেন আঁভজাত-সম্প্রদায়, এবং জামির আয়ের একটা মোটা অংশ তাঁদের ভাগে পড়ত। 
চাঁষদের ধারণা ছিল অস্পচ্ট, লক্ষ্যবস্তু 'ছিল অজ্ঞাতপ্রায়, কিন্তু তাদের জামর উপর আকাঙ্ক্ষা ছিল, 
এবং যে সামন্ত-রশীততে তাদের পেষণ চলাঁছল তার 'পরে তাদের 'বদ্বেষের অন্ত 'ছিল না। 
এমন বিদ্বেষের ভাব তারা পোষণ করত আঁভজ্াত ও যাজক -সম্প্রদায়ের প্রাত, এবং লবণ-করের 
সম্বন্ধে (ভারতবর্ষের মতো); কারণ লবণ-করে গাঁরবদেরই বোশ কম্ট 'ছিল। 

চাঁষদের অবস্থা ছিল এইরকম, কিন্তু রাজা-রানশর টাকার খাঁইয়ের শেষ ছিল না। রাজকোষে 
টাকা ছিল না, খণ বেড়েই চলল। মারি আঁতোয়ানেতের নামকরণ ॥হক্লেছিল “মাদাম 
ডেোঁফাসিট' অর্থাৎ 'দেডীলয়া মাদাম'। টাকা তোলার কোনো পন্থাই ছিল না। অবশেষে মারয়া 
হয়ে ষোড়শ লুই ১৭৮৯ সালের মে মাসে স্টেটস-জেনারেল অর্থাৎ রাষ্ট্রসামাতকে আহবান 
করলেন। দেশের 'তিনট শ্রেণীর প্রাতীনাধদের নিয়ে এই সাঁমাতর গঠন- আভজাত, যাজক এবং 
সাধারণ। গঠনের দিক 'দয়ে 'ব্রাটশ পার্লামেণ্টের হাউজ অব লর্ডস্‌ ও হাউজ অব কমন্সের সঙ্গে 
সমিতির মিল ছিল, কিন্তু দুই সাঁমাতিতে প্রভেদও ছিল প্রচুর । 'ব্রাটশ পালামেন্ট কয়েক শো বছর 
ধরে নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে আসাছল, ফলে তার একটা এাঁতহ্য ছিল, আইনকানুন ছিল, 
কর্মপম্ধাত ছিল। ফ্রান্সের রাম্ট্রীসামীতর আঁধবেশন খুব কমই হত, এঁতহ্যেরও বালাই 'ছিল না। 
দু'টি সামাতই উচ্চশ্রেণশর প্রাতিভূ ছিল; ফ্রান্সের রাম্ট্রসীমীতির সাধারণ সভার চেয়ে ব্রিটিশ হাউজ 
অব কমন্স সম্বন্ধে এ উীন্তু আরও বোঁশ করে প্রযোজ্য। চাষিদের মুখপাত্র কোথাও ছিল না। 

১৭৮১ সালের ৪ঠা মে ভার্সাইতে রাজা রাম্ট্রসামাতির উদ্বোধন করলেন। কিন্তু অল্প পরেই 
রাজা বুঝলেন এই তিন শ্রেণীর প্রাতানাধদের একত্র করে তিনি কাজটা ভালো করেন নি। তৃতীয় 
শ্রেণী, অর্থাৎ মধ্যবিভ্ত-সম্প্রদায়, অবাধা হয়ে পড়ল, এবং যাতে তাদের সম্মাত ব্যতত কর ধার্য 
করা যেতে না পারে, এই জোর দিতে লাগল। ইংলগ্ডে সাধারণ-সভা তাদের আঁধকার শ্রাতম্চিত 
করোছিল, এরাও তাদের অনুকরণে 'নীজেদের আধকার জানয়ে দিল। তৎকালশীন আমোরিকার 
উদ্দাহরণও তাদের সামনে ছিল। একটা ভুল ধারণা তাদের ছিল; তারা ভাবত, ইংলন্ড বাঁঝ স্বাধীন 
দেশ। আসলে ইংলন্ডে প্রুত্ব করত আভজাত-সম্প্রদার এবং জমির মালিকরা । এমনাক পার্লামেন্টও 
গছল তাদের একায়ত্ত, কারণ ভোট দেবার ক্ষমতা ছিল অতি অন্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 

যাই হোক, ভৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ষেটুকু করেছিলেন তাতেই রাজা অসন্তুষ্ট হলেন। 
তিনি সভাকক্ষ থেকে তাদের তাঁড়য়ে দিলেন। কিন্তু প্রাতনাধদের চলে যাওয়ার বাসনা মোটেই 
ছিল না। তাঁরা নিকটস্থ একটি টেনিস-কোর্টে 'মালত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, একটা শাসন- 
বিধির প্রবর্তন না করা পর্যন্ত তারা 'বাচ্ছিন্ন হবেন না। এই প্রস্তাবই “টোনস-কোর্টের শপথ' নামে 
পারাচিত। তার পরে আবার সংকট এল; রাজা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের 
সৈন্দল তাঁর আদেশপালনে অসম্মত হল। প্রাতি বিপ্লবে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সরকারের 
প্রধান অবলম্বন_ সৈন্াদল- জনতার মধ্যে তাদের স্বজাতির উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। 
লুই ভশত হয়ে হার স্বীকার করলেন, 'কন্তু তাঁর চিরাচারত 'নর্বাম্ধতাপরবশ হয়ে গিদেশশ সৈনা- 
দলের সাহায্যে নিজের প্রজাদের গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এ ব্যবহার জনসাধারণের 
অসহ্য হয়ে উঠল, এবং ১৭৮৯ সালের চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাই তাঁরখে তারা প্যারসে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে বহকালের কারাগার বাস্তিল অধিকার করল এবং বন্দীদের মান্তদান করল। 

বাস্তলের পতন হাতহাসের একটি স্মরণশয় ঘটনা। এর থেকেই বিপ্লবের শুরু । সারা 
দেশব্যাপী গণ-অভ্যুর্থানের এই হল সংকেত। এর অর্থ দাঁড়াল, ফ্রান্সে প্রাচীন রপীত, সামন্তপ্রথা, 
রাজার একাধিপত্য, এবং সম্প্রদায় বশেষের বিশেষ আঁধকারের পাঁরসমা্তি। ইউরোপের যাবতায় 
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রাজন্যবর্গের পক্ষে এ হল অমণ্গলের ভীগীতিপ্রঙ্দ ভীষণতার পদধ্দনি। জ্রান্সেই সর্বাধপাঁতি রাজার 
ফ্যাশনের উৎপাত্ত, এখন সেই দেশেই এই উল্টো অবস্থা দেখে ইউরোপ বিস্ময়াঁভভূত হয়ে গেল। 
কেউ-বা ভাঁতঘস্ত হৃদয়ে এই ব্যাপার দেখল, কেউ পেল এতে নূতন আশা, ভবিষ্যতের শুভাঁদনের 
প্রীতশ্রাতি। এখনও পর্যন্ত ১৪ই জলাই ফ্রান্সে জাত্ধয় উৎসবের দিন, এবং প্রাত বছর দেশের 
সর্ব এই উৎসব পালন করা হয়। 

১৪ই জুলাই ক্রুদ্ধ জনতার কাছে বাস্তিল-দূর্গের পতন হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতই দাঁম্টহশন 
যে, আগের রানে, অর্থাৎ ১৩ই তারিখে, ভার্সাইতে রাজপ্রাসাদে এক উৎসবের আয়োজন হয়োছল। 
নৃত্যগীতের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল, এবং বিদ্রোহ প্যারসের উপর আগতপ্রায় জয়লাভের উদ্দেশে 
রাজা-রানশর সামনে স্বাস্থ্যপান করা হল। রাজতন্দ লোকের মনে যে কণ গভশর ভিত করোছল 
ভাবলে অবাক হতে হয়। বতর্মান যুগে আমরা সাধারণতন্তে অভাস্ত, এবং রাজাদের খুব বোঁশ 
আমল দিই না। পৃথিবীতে যে ক'জন রাজা অবাশন্ট আছেন তাঁরাও ভয়ে ভয়ে থাকেন, কখন 
তাঁদের অদূষ্টে কী ঘটে! তবু অধিকাংশ লোকই রাজতন্মের বিরোধী, কারণ তাতে করে শ্রেণণ- 
বিভাগ করে, এবং বড়োর পক্ষে ছোটোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সযোগ বাড়ে। কিন্তু সে ষূগে 
রাজাহীন রাজ্যের কথা লোকে ক্পনা করতেও পারত না। কাজেই লুইয়ের নির্বদ্ধতা এবং 
অপচেম্টা সত্ত্বেও তাঁকে 'সংহাসনচ্যুত করার কথা তখনও ওঠে নি। আরও প্রায় দু বছর ধরে প্রজারা 
তাঁকে ও তাঁর আবরাম ষড়যন্ত্র সহ্য করে চলল, এবং অবশেষে নিতান্তই যোদন তানি পলায়নের 
চেষ্টা করে ধরা পড়লেন, সৌঁদন ফ্রান্স স্থির করল রাজার আর প্রয়োজন নেই। 

কিন্তু তা পরের কথা । ইতিমধ্যে প্রান্তন রাষ্টরসামাত জাতীয় সাঁমাতিতে রূপান্তারত হল, 
এবং মনে করা হল যে রাজার ক্ষমতা সীমাব্ধ বা নিয়মতন্্সম্মত হয়েছে। কিন্তু 
[তান এ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন, এবং মার আঁতোয়ানেংৎ আরও বোঁশ ঘণা করতেন। 
তাঁদের উপরে প্যারসের জনসাধারণের অতাধক প্রীতির অবকাশ 'ছিল না। তারা বরাবরই সন্দেহ 
করত যে, রাজা-রানী নানারকম ষড়যন্ত্র করার ঢেম্টায় আছেন। তখন রাজা-রানশর বাসস্থান ছিল 
ভার্সাইতে এবং সে জায়গা প্যারস থেকে অনেক দূরে হওয়ায় লোকের পক্ষে তাঁদের গাঁতাবাঁধর 
উপর দৃম্টি রাখা সম্ভব ছিল না। ভার্সাইতে িলাসব্যসন ও ভোজের সমারোহ -বষয়ে নানারকম 
জনশ্রুতিও প্যারিসের ক্ষুধার্ত জনসাধারণকে ক্ষুত্খ ও উত্তেজিত করে তুলল। তার পরে একদিন 
রাজা-রানীকে অদস্টপূর্ব এক শোভাষা্রা সহকারে প্যারিসের তুইলারিতে নিয়ে যাওয়া হল। 

বিস্লবের হাতহাস পরের চিঠিতেও আম বলব। 


১০১ 
ফরাসি-বিপ্লব 
১০ই অক্লৌোবর, ১৯৩২ 


তোমার কাছে ফরাসি-বিপ্লবের বিষয়ে কিছু লেখা কঠিন বলে বোধ হচ্ছে_উপকরণের 
অভাবে নয়, তার প্রাচূর্যে। বিদ্রোহটা ছিল অপূর্ব, চির-আবার্তত এক মহানাটক; তার অসাধারণ 
ঘটনাবলাঁ আজও আমাদের রোমাণ্ঠিত করে। রাজা আর রাজপুরুষদের রাজনপর্ডি'আলোচিত হয় 
গোপন কক্ষের মধ্যে, এক রহসোোর হাওয়ায় তারা পূর্ণ। ঘোমটার আড়ালে থাকে বহ্‌ পাপ, 
চাকাঁচকাময় ভাষা ঢেকে রাখে বহন প্রাতদ্বন্দ্বতা, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ। যখন এই দ্বন্দের ফলে শুর 
হয় যুদ্ধ, বহু? তরুণ জীবনকে যখন মরণের মুখে পাঠানো হয় এই লোভের জনো, আমরা এসব 
নাঁচ অভিপ্রায়ের কথা শুনতে পাই না, পাঁরবর্তে আমাদের শোনানো হয় মহান আদর্শ, সং উদ্দেখোর 
কথা; তারা দাব করে আমাদের চরম ত্যাগস্বণীকার। 


ফরাস-বিপ্লব ৩১৭ 


ণকন্তু বিদ্রোহ হল সম্পূর্ণ ?ভন্ন। তার উৎপণন্ত মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে; তার কার্যপ্রণালন 
অমাঁজতি। বিদ্রোহ যারা সৃষ্টি করে, রাজারাজড়াদের মতো তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ হয় 'নি। 
তাদের ভাষা ভদ্র ও সূমার্জত নয়, তার ভিতরে প্রকিয়ে নেই অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও শঠতা। তাদের 
সম্বন্ধে রহস্যের কিছ নেই, তাদের মনের কর্মধারা গোপন করার জন্যে ঘোমটার দরকার হয় না। 
মনের কথা দূরে যাক, তাদের শরশরেরও লাগে না বিশেষ আবরণ। বিদ্রোহের রাজনশীত রাজা ও 
রাজনোতকদের কাছে খেলার 'জানষ; কিন্তু এদের কারবার সত্যের সঙ্গে, আর তার 'পছনে থাকে 
ককর্শ মনষাচিত্ত ও অনশনের শৃন্যোদর। 

তাই, ১৭৮৯ থেকে ১৭১৪ পধন্তি নিয়তির লশলাময় এই পাঁচ বছর আমরা ফ্রান্সে ক্ষুধার্ত 
জনগণকে দেখতে পাই কর্মরত। ভীরু রাজনোৌতকদের তারাই জোর করে রাজতন্ম, সামন্ততন্ত ও 
ধর্মযাজকদের সুখসাবধাজনক আঁধকার্গুজলি বর্জন করতে বাধ্য করাল। দেবী-গিলোটিনের 
পৃজার বাল হল তারাই অতাঁতে যারা জনগণকে দাবিয়ে রাখত, এবং সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রকারণী বলে যাদের সন্দেহ করা হল তাদের উপর নৃশংস প্রাতিহিংসা নিতে লাগল জনসাধারণ । 
এই জীর্ণবস্ঘ নগ্নপদ লোকগুলোই তাদের ঘেমন-তেমন অস্ত্রশস্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহের স্বপক্ষে 
লড়াই করে এক্যবদ্ধ সমগ্র ইউরোপের সাশাক্ষিত সেনাদলকে হটিয়ে দিল। এই ফরাসিরা বিস্ময়কর 
কাজ করল বটে, কিন্তু কয়েক বছর আঁবরত অতুদ্যম এবং সংগ্রামের ফলে বিদ্রোহ তার অল্তীর্নাহত 
শান্ত হারয়ে ফেলে তার নিজের সন্তানদেরই গ্রাস করতে লাগল। তার পর এল প্রাতাঁবস্লব 
প্রকৃত বিদ্রোহকে নম্ট করে 'দিয়ে সে জনসাধারণকে_ যারা অসমসাহাসক কার্ধ করে বহ্‌ দুঃখকম্ট 
ভোগ করোছল- পাঠিয়ে দিল শ্রেম্ঠ* আভিজাত শ্রেণীর হাতে শাঁসত হতে । এই প্রাতিবিপ্লবের 
মধ্য থেকে আবির্ভীত হলেন নেপোলিয়ন-শাসক ও সম্াট। কিন্তু প্রাতাবগ্লব বা নেপোলিয়ন, 
কেউই জনসাধারণকে তাদের পুরোনো জায়গায় 'ফারয়ে নিয়ে যেতে পারল না। কেউই বিদ্রোহের 
প্রধান বিজয়গুলি মুছে ফেলতে পারল না, কেউই পারল না ফরাসিজাতি এবং ইউরোপের অন্যান্য 
দেশবাসীদের মন থেকে কেড়ে নিতে সৌঁদনের স্মাতি, যোদন স্বষ্পকালের জন্যে হলেও বন্দ 
কুকুর তার শিকল 'ছ'ড়ে ফেলেছিল। 

বিদ্রোহের প্রারম্ভে প্রভুত্বের জন্যে বহ 'বাঁভন্ন দল লড়েছিল। রাজার দল ষোড়শ লুইকে 
1সংহাসনে প্রাতাষ্ঠত রাখবার 'মথ্যা আশা নিয়ে লড়েছিল। ছিল নরমপল্থীরা, রাজার শান্ত সীমাবদ্ধ 
কবে দিয়ে শাসনপ্রণালী গড়বার চেষ্টায় আরও ছিল “গরোদ-এর দল' নামে একদল মধ্যপল্থশ, 
এবং আর-একদল চরমপল্থ- নাম তাদের 'জ্যাকোঁবিন'। জ্যাকোবিন-মঠেব কক্ষ তাদের পরামর্শ- 
*থল ছিল বলে তাদের এই নাম। এই হল প্রধান দল-কয়াঁট, তা ছাড়া তাদের প্রত্যেকাটর ভিতরে ও 
দলের বাইরে ছিল বহু দুঃসাহসী । আর এইসমস্ত দলের 'পিছনে ছিল ফরাস-জনগণ, বশেষ করে 
প্যারিসের নাগারকেরা, বহু অজানা নেতার নেতস্বাধীন। বৈদেশিক রাজ্যে, বিশেষত ইংলন্ডে ফরাসি- 
ওপনিবেশিকরা ছিল; তারা সম্ভ্রান্ত দল, বিদ্রোহের সময় পালিয়ে এসে নিতাই তার বিরূদ্ধে যড়যন্ত 
চালাচ্ছিল। সমগ্র ইউরোপের শান্তি দাঁড়য়েছিল বিদ্রোহ ফ্রান্সের বরুদ্ধে। পার্লামেস্টের অধশীন 
িল্তু আঁভজাত ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের রাজামহারাজারা জনসাধারণের এই উৎপাতে আশাঙিকত 
হয়োছিলেন ও তাঁদের চেস্টা ছিল তাকে দমনের । 

রাজা ও তাঁর অনুবতাঁ দল ষড়ষন্ত করে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে নিয়ে এলেন। জাতীয় 
মহাসভায় যারা দলে সবচেয়ে ভাঁর ছিল তারা হল নরমপল্থখ, তারা চেয়েছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
মতো শাসনপ্রণালশ। তাদের নেতা ছিলেন মিরাবো। প্রায় দু বছর সভায় এদেরই কর্তৃত্ব ছিল, এবং 
প্রথম যুগের সাফল্যে গার্বত হয়ে এপ্রা বহু দুঃসাহসিক ঘোষণা করেছিলেন ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
পাঁরবর্তন এনোছলেন শাসনপ্রণালীতে। ১৭৮৯ থ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট, বাঁস্তলের পতনের কুঁড় 
দন পরে, সভায় বেশ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটোছল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, জায়াগরদ্ারদের 
আধকার ও সুবিধা। তখন ফরাসিদেশের হাওয়ায় হাওয়ায় একটা-কিছ ছিল যাতে জায়গিরদার 
প্রড়ুদেরও নূতন স্বাধীনতার উন্মাদনায় নেশা লেগে গিয়োছল। সম্ভ্রান্তজনেরা এবং শির্জার নেতারা 
মহাসভার কক্ষে উঠে দাঁড়য়ে তাঁদের জায়াগরত্যাগের জন্যে পরস্পরের সল্গো প্রাতদ্বান্ঘতা করতে 
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লাগলেন। কাজটা হয়েছিল বেশ উদার, কিচ্তু কয়েক বছরের মধ্যে ওতে বিশেষ কিছ ফল হল না। 
মাঝে মাঝে যোদও খুবই কদাচিৎ) বিশেষ সৃখ-সুবিধাভোগাীী একটা দলের মনে এরকম উদার আকাক্ক্ষা 
হয় অথবা হয়তো সুবিধার শেষ হয়ে আসছে দেখে এরকম ধর্মাচরণই শ্রেষ্ঠ পল্ধা বলে তাঁরা মনে 
করেন। এই ₹তা অম্প কয়েকাঁদন আগে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্যে বাপঁজ বখন উপবাস আরম্ভ 
করলেন, যেন যাদ্দণ্ডের সাহায্যে সহানূভূঁতির একটা ঢেউ দেশের উপর দিয়ে চলে গেল, এ দেশের বর্ণ- 
হন্দূর দল তখন এমনি একটা উদার পল্থা অবলম্বন করেছিলেন। ষে শিকল হিন্দুরা তাদের 
ভাইয়ের গলায় পাঁরয়ে দিয়েছিল তা খসে পড়ল, বহুযুগ ধরে অস্পৃশাদের জন্যে যে শতসহন্র দ্বার 
রুদ্ধ ছিল তা গেল খুলে। 

তেমান উৎসাহের এক আবেগে বিদ্রোহশী ফরাসিদেশের জাতীয় মহাসভা সিদ্ধান্ত করে 
দাসত্ব-প্রথা, এবং জায়গিরদারদের সাবিধেগুলো তুলে দিল; সম্দ্রান্তদের ও ধর্মযাজকদের কর ধার্য 
করার আঁধকার, এবং খেতাব-দানের প্রথা রদ করল। বিস্ময়কর এই ষে, রাজা থাকতেও ধনারা 
তাঁদের খেতাব হারালেন। ৃ 

মহাসভা তখন "মানুষের আঁধকার' সম্বন্ধে এক ঘোষণা করতে গেল। এর কজ্পনাটা বোধ হয় 
এসেছিল আমোরকার স্বাধীনতা-ঘোষণা থেকে। কিন্তু আমোরকার ঘোষণা ছিল সরল সংক্ষিপ্ত, 
আর ফরাসিদেরটা হল জাঁটল ও সূদীর্ঘ। মানৃষের আঁধকার- তাই যা তাকে এনে দেয় সাম, 
স্বাধধনতা ও সুখ । সে সময়ে এটা বড়ো দুঃসাহসিক বলে মনে হয়েছিল, আর পরবতাঁ এক শো 
বছর ধরে সাধারণতন্ত্রী ইউরোপের এ ছিল সনদ। কিন্তু তবু আজ সে পুরোনো হয়ে গেছে, 
বর্তমান ষূগের কোনো সমস্যারই সমাধান এতে হয় না। আইন অনুসারে সাম্য অথবা ভোটের 
আঁধকার থাকলেই যে সব সময় প্রকৃত সামা, সখ বা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এবং আইন থাকা 
সত্বেও যে শক্তিমানের হাতে তাদের নির্যাতন সম্ভব, তা আবিচ্কার করতে জনসাধারণের প্রচুর সময় 
লেগোছল। ফরাস-বিদ্রোহের আমলের তুলনায় আজ আমাদের রাজনোতিক চন্তাধারায় বহু উন্নাত 
ও পারবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সম্ভবত অতি-রক্ষণশীল লোকেরাও আজ 'মানুষের আঁধকার'- 
পত্রের শূন্যগর্ভ বড়ো বড়ো কথায়-ভরা ম.জনীতিগীল মেনে নেবেন। কিন্তু অনায়াসেই আমরা 
দেখতে পাব, তাঁরা যে প্রকৃতই সাম্য বা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত, এ তার অর্থ নয়। এই 
ঘোষণাঁট সতাই বেসরকার সম্পাত্তকেও রক্ষা করল। জায়াগর ও বিশেষ সুবিধাঁদ-সম্বন্ধীয় 
অন্যানা কারণে সম্ভ্রান্ত ধনী ও ধর্মযাজকদের জাম বাজেয়াত করা হল। কিন্তু সম্পার্তকরণের 
আঁধকার সে সময় বিবেচিত হত পাঁবন্র ও অলত্ঘনীয় বলে। তুম বোধ হয় জানো, উন্নত ধরনের 
রাজনোতিক চিন্তাধারানৃসারে ব্যান্তগত সম্পান্ত ভোগ করা একটা পাপ, এবং যথাসম্ভব তাকে 
দরীভূত করা উীঁচত। 

মানবাধিকারের ঘোষণা আক্ত আমাদের কাছে আতসাধারণ একখণ্ড চিরকুট বলে মনে হতে 
পারে। কালকের মহান আদর্শ প্রায়ই আজকে নগণা বলে মনে হয়। কিন্তু তার ঘোষণার সময় 
সারা ইউরোপের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়োছল এক শিহরণ; সে নিয়ে এসোছল নিপশীড়ত-পদদলিতদের 
কাছে এক মহত্তর যূগের প্রতিশ্রাতি। কিন্তু সৌদনের রাজা তাকে পছন্দ করেন নি, এরকম 
কেলেত্কারীতে বিদ্ময়াভিভূত হয়ে 'তাঁন সেটাকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। তখনও তিন 
ভার্সাইয়ে ছিলেন। তখনই প্যারিসের জনগণ নারীদলের নেতৃত্বে ভার্সাই-গ্রাসাদে এসে রাজাকে 
দিয়ে সনদ অনুমোদন তো কাঁরয়ে নিলই, উপরন্তু তাঁকেও প্যারিসে জোর করে নিম্নে গেল। গত 
চিঠিটিতে এই অদ্ভুত 'মাঁছলের উল্লেখই আমি করেছিলাম। 

এই মহাসভা বহ্‌ প্রয়োজনীয় সংস্কারও করেছিল। ধর্মযাজকদের বিশাল সম্পান্ত রাজশান্ত 
বাজেয়াপ্ত করে নিল। ফরাসিদেশটা 'বিভন্ত হল আঁশ ভাগে, এবং বোধ হয় আজও এই বিভাগগুলি 
ব্রতমান। পুরোনো জায়গিরদারদের শাসনসভার স্থান নিল উন্নততর আইনসভা । ভালোর জন্যই 
এগুলো হয়েছিল, কিন্তু বেশি দূর এরা যেতে প্রারল না। জমি-যাচক কৃষক বা বৃভুক্ষ: নাগাঁরকেরা 
এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হল না। বিদ্রোহটাকে যেন দাময়ে দেওয়া হল। আগেই বলোঁছ যে, 
জনগণ, কৃষকমজুর, নাগরিক, এদের স্থান ছিল না মহাসভাতে। মিরাবোর করতে মধ্যবিত্তেরা 
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চালাতেন এই সভা; আর যেই তাঁরা বুঝলেন তাঁরা যা চাইছিলেন তা পেয়েছেন, অমান বিদ্রোহ 
থাঁময়ে দেবার জন্যে হল তাঁদের চেষ্টা । এমনাক, তাঁরা রাজা লুইয়ের সঙ্গে বন্ধৃত্ব স্থাপন করে 
প্রদেশে চাঁষদের গু করে হত্যা করতে লাগলেন। তাঁদের নেতা মিরাবোই হলেন রাজার গোপন 
'উপদেষ্টা। আর যে জনসাধারণ ছারখার করে জয় করে নিয়েছিল বাস্তিল, নিজেদের শঞ্খলমন্ত 
ভেবোছিল, তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, “কী হল! তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন রইল আগেরই 
মতো সুদূরপরাহত, নূতন জাতীয় মহাসভা পূর্বতন জামদারদের মতোই তাদের রাখতে 
লাগল দাবিয়ে। 

মহাসভায় স্থান না পেয়ে বিদ্রোহের কেন্দ্র্থলস্বরূপ প্যারিসের নাগাঁরকেরা তাদের 'বিপ্লবী- 
শান্তর আর-একাঁট উৎসরণ-পথ পেল। সে হল কম্যুন, অর্থাৎ প্যারসের জনপদ । কেবল কম্যুনই 
নয়, নগরের প্রাতাট অংশও, ষেগুলর আঁধকার ছল 'কম্যুনে' তাদের কয়েকাঁট করে সভ্য পাঠাবার, 
জনগণের সঙ্গে সংযোগ রেখে স্থাপন করল একাঁটি সংঘ। কম্যুন, বিশেষত এই নগরাংশগীলই 
হল দ্রোহের পতাকাবাহণ ও মধ্যাবন্তদের মহাসভার প্রাতিদ্বন্্ী। 

ইতিমধ্যেই বছর ঘুরে এল বাতিলের পতনের পর, আর প্যারিসের আধবাসীরা করল এক 
ধবপূল উৎসব তদ্‌পলক্ষে ১৪ই জুলাই তারিখে । তার নাম হয়েছিল "সংঘের উৎসব'। প্যারিসের 
জনসাধারণ অযাচিতভাবে নগর সূর্সাজ্জত করার জন্যে পারশ্রম ম্বীকার করল সোঁদন: কারণ তারা 
উপলব্ধি করোছল যে, উৎসব তাদেরই। 

এই হল ১৭৯০ ও ১৭৯১ জুড়ে বিদ্রোহের অবস্থা । মহাসভা তার 'বিস্লবাত্মক শান্ত 
হাঁরয়ে ফেলল, সাধিত হল তার বহু পাঁরবর্তন, কিন্তু প্যারিসের নাগাঁরকদের মধ্যে তখনও 
দ্রোহের উদ্যম ধূমায়মান, কৃষকের দল তখনও তষাতুর চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে । বৌশাদন 
এ ভাবে চলতে পারে না। হয় 'বিদ্রোহাগ্ন পূর্ণোদ্যমে জবলবে, নয়তো সম্পূর্ণরূপে যাবে নিভে। 
১৭৯১তে শান্তিবাদী নেতা মিরাবোর অকালে মৃত্যু হল। রাজার সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র সর্তেও 
[তানি জনাপ্রয় ছিলেন, জনসাধারণকে তিনি সংঘত করে রাখতেন। ১৭৯১ খচ্টান্দের ২১শে জুন 
গবদ্রোহের ভাগ্য নির্দেশে করে দিল একটি ঘটনা। সে হল ছদ্মবেশে রাজা লুই ও মার 
আঁতোয়ানেতের পলায়ন। তাঁরা প্রায় সীমান্ত পযন্ত পেশছতে পেরেছিলেন, 'কিল্তু ভার্দুর কাছে 
ভারোল্লতে কতকগুলি কৃষক তাঁদের চিনে ফেলল। ধরা পড়ে তাঁরা ফের ফিরে এলেন প্যারিসে । 

প্যারিসের লোকেদের 'দক থেকে রাজা ও রানীর এই কাজ তাঁদের ভাগ্য-ীনর্ধারণ করে 'দিল। 
গণতন্মের আকাৎ্ক্ষা যেতে লাগল বেড়ে, 'কিন্তু মহাসভার সভ্যেরা এই জনমতের থেকে ছিলেন এভ 
দূরস্থিত ও এতই নরমপন্থী যে, লুইয়ের সংহাসনদ্রাতিকামীদের তখনও তাঁরা গাল করে হত্যা 
করেই চললেন। এ বিদ্রোহোতহাসের অনাতম প্রধান চাঁর্র পলাতক মারাট্‌কে কর্তৃপক্ষ খংজে 
বেড়াতে লাগলেন প্রকাশ্যভাবে রাজনিন্দার ও বিশ্বাসঘাতকতার আঁভযোগে। প্যারিসের নর্দমাগ্ীলর 
মধো লুকিয়ে তাঁর দেহে দেখা 'দিল কঠিন চর্মরোগ । 
তবুও অদ্ভুত ব্যাপার! আরও এক বছর লুই রাজা বলে গণ্য হলেন। ১৭৯১, খঙ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে জাতাঁয় মহাসভা 'নিজের জাবনচারতে পূর্চ্ছেদ টেনে দিয়ে স্থান করে দিল 
ব্যবস্থাপক সাঁমাতির। আগেরটির মতোই এঁটও হল নরমপল্ধী, চলতে লাগল সমাজের উচ্চ- 
স্থানখয়দেরই প্রাতনাঁধত্বে। ফরাসদেশের ক্রমবার্ধফণু উত্তাপের ছিল না এতে স্থান। এই বিপ্লবের 
উত্তাপ সন্টারত হল জনসাধারণের মধ্যে, গণতল্তকামীদের মধ্যে, জ্যাকোবিন্দের মধ্যে, উত্তরোত্তর 
বলীয়ান হয়ে। 

ইতিমধ্যেই ইউরোপের শান্তসমূহ সত্রাসে এই অন্ভূত ঘটনাবলশ নিরীক্ষণ করাছল। কিছু 
কালের জন্য প্রাঁশয়া, রূশদেশ ও আস্টীয়া অনান্র ল্‌ঠতরাজে ব্যস্ত 'ছিল। প্রাচীন পোল্যান্ডের অবসান 
ঘটাচ্ছিল তারা । কিন্তু ফরাসিদেশের ব্যাপার বহু দূর পর্য্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়াছল, তারাও শেষে 
এতে আকৃষ্ট হল। ১৭১২ অব্দে যুদ্ধ বাধল ফরাসিদেশের স্গে প্রাশিয়া ও আস্ট্িয়ার। জেনে 
রাখো, এ সময়ে নেদারল্যান্ডের বেলজিয়াম-অংশট্রকু ছিল আস্টীয়া-অধিকৃত, ফরার্সদেশ এবং তার 
মধ্যে সীমানাটা 'ছিল একই। “বিজাতীয় সৈন্যদল ফরাসরাজ্যে ঢুকে ফরাসি-সেনাদের হাঁরয়ে 
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দিল। রাজাকে তাদের সঙ্গে বড়যন্মে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হল (নতান্ত অকারণেও নয়), রাজ-' 
দলশয় সকলকেই সন্দেহ করা হল প্রতারণার অপরাধে । যতই বিপদ চার দিকে ঘিরতে লাগল, 
ফরাসরা ততই হয়ে উঠল উতর্তোজিত ও আতাঁঙ্কত। সবন্রই তারা দেখতে লাগল গৃস্তচর আর 
ণব*বাসঘাতক। এই শওকার সময়ে প্যারিসের বিদ্রোহী 'কম্যুন' 'নল নেতৃত্ব, রাজসভার বিরুদ্ধে 
সামারক আইন ঘোষণা করে রন্ত্রনিশান উীঁড়য়ে দিল; তার পর ১৭৯২ অন্দের ১০ই আগম্ট রাজপ্রাসাদ 
আক্রমণের আদেশ দিল। তাঁর সুইস রক্ষীদের দিয়ে রাজা তাদের গুলি করে মারলেন। কিন্তু 
জয় হল জনগণেরই; 'কম্যুন' ব্যবস্থাপক সমাতিকে বাধ্য করল, রাজাকে সিংহাসন থেকে বিতাঁড়ত 
ও বন্দী করতে । 

সকলেই জানে, সেই রন্্রনিশান আজ সাম্যবাদের নিশান, কুলিমজুরের 'ঝান্ডা'। পূর্বে তাকে 
জনসাধারণের বিরৃদ্ধে সামারক আইন-সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হত। সঠিক বলতে পার না, 
তবু মনে হয়, পযারস-কম্যনই প্রথম জনসাধারণের পক্ষ থেকে এ নিশান তুলোঁছিল, আর এঁ থেকেই 
মজৃরদের নিশানরূপে তার পাঁরণাত হয়ে থাকবে। 

রাজার বিতাড়ন ও শৃঙ্খলদশাতেই ও ব্যাপারের শেষ হল না। প্যারসের নাগাঁরকেরা সুইস 
রক্ষীদের হাতে তাদের সহকর্মীদের হত্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বিশ্বাসহন্তা ও গুপ্তচরদের উপর 
ক্ুম্ধ হয়ে, যাদের সন্দেহ করল তাদের 'দয়েই কারাগার ভার্ত করতে লাগল । যারা ধরা পড়ল 
তাদের অনেকেই নিঃসন্দেহ দোষ 'ছিল, কিন্তু বহু নির্দোষও তাদের সঙ্গে ধৃত হয়েছিল। 'কিছু- 
দন পরে আবার ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে উঠে নাগরিকেরা বন্দীদের ধরে কান্রম বিচারের আভিনয়ের 
পরে তাদের আধকাংশকেই হত্যা করল। এই “সেপ্টেম্বর হত্যাললা'য় যাদের ঝাল দেওয়া হল 
তাদের সংখ্যা এক হাজারেরও উপর। প্যারসের জনতা এই প্রথম রন্তের আস্বাদ পেল বহুল 
পারমাণে। এ তৃষ্ণার তৃশ্তির জন্যে আরও বহু রক্তপাত হবার আয়োজন হল। 

এই সেপ্টেম্বরেই প্রাশিয়ান ও অস্ট্রিয়ান সেনাদলের প্রথম পরাজয় ঘটল ফরাসিদের হাতে। 
ভালমর এই যুদ্ধটা আপাতদৃম্টতে ছোটো হল বটে কিন্তু এর ফল হল বিরাট; 1বদ্োহের অবসান 
ঘটাল এই যূদ্ধ। 

১৭৯২ খন্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রাতনাধ-সভা বসল। সাঁমতির স্থান নিল এই 
নূতন সভা । পূর্বতন সাঁমাতদ্বয়ের চেয়ে এ হল আঁধকতর উন্নত, কিন্তু তবুও কম্যূনের তুলনায় 
এ পড়ে রইল কিছু 'পছিয়ে। এর প্রথম কাজ হল, প্রজাতান্তিক শাসন ঘোষণা । অনাতকাল পরেই 
হল ষোড়শ লুইয়ের বিচার। মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল তাঁকে, রাজত্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে নিজের 
শর দিয়ে করতে হল। 'গিলোটনে হল তাঁর মনন্ডচ্ছেদ ১৭৯৩ খজ্টাব্দের ২১শে জান্য়ার। 
ফরাসিদের আর ফেরার পথ রইল না, ইউরোপের রাজামহারাজাদের অগ্রাহ্য করে তারা চলল এগিয়ে । 
রাজ-শোণিত-স্নাত সেই গিলোটিনের সিপড়র উপর দাঁড়িয়েই [বিপ্লবের নেতা দাঁতোঁ জনতাকে 
সম্বোধন করলেন ও অন্য দেশের রাজাদের প্রতি ঘোষণা করলেন তাঁর সদম্ভ আহ্বান। তিনি 
নিসা রা উল্যা নানা বনী ির সার দানি 
এই মাথা ।” 


৯০২ 
1বগ্লব ও প্রাতাবশ্লৰ 
১৩ই অক্রৌোবর, ১৯৩২ 


রাজা লুই বিগত হলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেও ফরাসদেশে এসোছল বহু অভাবিত 
পারবর্তন। বিদ্রোহের উদ্দপনায় আগুন হয়ে উঠোছল সে দেশের লোকেদের রন্ত, শিরায় শিরায় 
এসোছল তাদের আলোড়ন । প্রজ্বাতাল্লিক ফরাঁসদেশ এক 'দকে; সমগ্র ইউরোপ, রাজকীয় ইউরোপ 
তার বিপক্ষে । ফরাসিরা এই রাজাগুলোকে দেখাতে প্রস্তুত, কেমন করে লড়ে স্বাধীনতার রাঁবকরদণপ্ত 
দেশপ্রোমকেরা। প্রস্তুত তারা, শুধু নিজেদের জন্যে নয়, নৃপাঁতিনিষ্পোষিত সব দেশের স্বাধীনতার 
জন্যে যুদ্ধ করতে । ফরাঁসিরা ইউরোপের সব দেশে বলে পাঠাল তাদের শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, 
নিজেদের তারা ঘোষণা করল মানবের বন্ধু, রাজ-শাসনের শত্রু রূপে । স্বাধীনতার জননী ফরাস- 
দেশের মান্দরে আত্মোৎসর্গ হল আনন্দের কারণ। আর এই প্রচণ্ড উৎসাহের সময় তাদেরই দসস্ত 
প্রাণের হর্ষ বয়ে তাদের কাছে এল অপূর্ব এক সংগখত, প্রেরণা দিল তাদের সকল বাধা 'ছন্ন 
করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে । রাইন-নদণী-তশরের সৈন্যদের উদ্দেশে লেখা র্‌ দ্য িল্‌-এর সেই 
সমরগখীতির নাম তখন থেকে হল 'মার্সাই। আজও সে গান ফরাঁসদের জাতশয় সংগত । 


“ফরাসিভূমির সন্তান-সবে, আয় রে আয় রে আয়! 
কণীর্তলাভের শুভ অবসর যায় রে বাহয়া যায়। 
অত্যাচারের উদ্যত ধৰজা রস্তে কবিয়া স্নান 
আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হয়েছে আঁধজ্ঠান! 
শুনিছ কি সবে ক ভাষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল 
দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রুসৈনাদল। 

তারা যে আসছে কেড়ে 'নিতে বলে তোমার সকল ধন, 
গ্রাঁসতে শস্যক্ষেত্র, নাঁশিতে পত্র ও পারজন! 

ধরো হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল! 
চল রে চল্‌ রে চল্‌! 

মোদের শোঁণতে হবে 'কি সন্ত মোদের ক্ষেত্রতল !” 


রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে নয় তাদের গান। মাতৃভূমির প্রাত পূণ্যপ্রেম ও প্রিয় স্বাধীনতার 
গ্রানই তারা গেয়োছল : 


“জল্মভূমির নির্মল প্রেম! ওগো চিরসম্বল! 

তোমার-শ্রু-নাশে-উদ্াত এ বাহ্‌তে দেহো বল। 

ওগো স্বাধীনতা! প্রিয় স্বাধীনতা! হও ত্বরা পরকাশ! 

আমাদের সাথে 'মালয়া আপন শলু করহ নাশ |” * 

বহু কম্ট সহ্য করতে হয়েছে । অস্ত্র ছিল না, বস্ত্র ছিল না, আহার ছিল না, আবরণ ছিল না। 

নাগারকদের অনেক সময় অনুরোধ করা হয়েছে, তাদের জুতোজামা সৈন্যদের দিয়ে 1দতে। 
দেশপ্রেমিক তারা, অনেক দুম্প্রাপ্য আহার ছেড়ে দিয়েছে সৈন্যদের প্রয়োজনে । প্রায়ই উপবাস করতে 
হয়েছে অনেককে । চামড়া, রান্নার সরজজাম, কড়া, বালতি প্রভাতি চাওয়া হত তাদের কাছে। প্যারসের 
রাস্তাম্ম কামারশালায় ঠকাঠক্‌ পড়ত হাতুড়ির ঘা, নাগারক-নাগাঁরকারা সবাই সাহায্য করত 


* সত্ন্দুনাথ দত্ত -কৃত অনুবাদ । 
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অস্্-প্রস্তুত-করণে। কম্ট হত খুব, কিন্তু তাতে কী যায়-আসে স্বাধীনতা-কিরশীটনী 
জল্মভূঁমি ফরাঁসদেশ যখন বিপন্ন, জীর্ণবসন, শত্রু যখন তার দ্বারে দিয়েছে হানা? ফরাসি 
তরুণেরা. তারই উদ্ধারকল্পে এল বোরয়ে, ক্ষুধাতৃষ্জা অগ্রাহ্য করে এাঁগয়ে গেল জয়যান্রায়। 
কার্লাইল বলে গেছেন, 'শনত্য আহার ও ব্যবহারের জিনিষ ছাড়া আর কিছুতে মানুষের সংঘবদ্ধ 
আস্থা রুচিং দেখা ষায়। যখন যায় তখনই তার ইতিহাস হয় চিত্োদ্বেলক, অবিস্মরণীয়।” এই-ষে 
আস্থা এসোঁছল 'িদ্রোহণ নরনারীদের মনে এক বিরাট লক্ষ্যের ওপর, এবং যে হীতিহাস তারা 
গড়োছিল, যে ত্যাগস্বীকার তারা করোছিল সেই স্মরণীয় দিনে, আজও তা আমাদের জাঁগয়ে তোলে, 
শরায় শিরায় আনে আলোড়ন। 

সামরিক শিক্ষায় অধধাশাক্ষিত এই শবপ্লবী সৈন্যদল ফরাসদেশের মাটি থেকে সমস্ত 'বিজাতণয় 
সৈনাবাহিনকে তাঁড়য়ে দিল, আস্ট্রয়াবাসীদের হাত থেকে মুক্ত করল নেদারল্যান্ড-স্‌ (বেলজিয়ম 
ইত্যাদি)। শেষবারের মতো হাপস্বূর্গেরা ছেড়ে গেল নেদারল্যা'ড্স্‌। ইউরোপের 'শাক্ষত, 
পেশাদার সৈনিকেরা এই বিপ্লবী সেনাদলের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তারা লড়ত সল্তর্পণে, 
টাকার জন্যে, আর বিস্লবী সোনকেরা লড়ত আদর্শের জন্যে। জয়লাভের জন্যে অনেক বিপদ ঘাড়ে 
নিতে পারত তারা । প্রথম দল চলত ধারে ধীরে পাহাড়ের মতো বোঝা সঙ্গে করে, 'দ্বিতীয় দলের 
বইবার কিছুই ছিল না, গাঁতও তাই ছিল দ্রুততর। এই বিপ্লব সেনাদের কৌশল রণশাস্মে নূতন 
এক আদর্শ হল, যৃদ্ধও তারা করত নৃতন পল্থায়। পুরোনো কায়দা তারা বদলে ফেলল, পরব্তাঁ 
শতবর্ষের সৈনাদের তারাই হল আদর্শ । কিন্তু এই সৈন্যদের আসল জোর 'ছল তাদের উদ্দশপনায়, 
তাদের দুঃসাহসে। তাদের মূলমল্লস্বরূপ আমরা 'দাঁতোঁ"র সুবিখাত বাণীই উল্লেখ করতে পার : 
_ “মাতৃভামির শত্রুদের হটাতে হলে চাই সাহস, সর্বদা ও সব্প চাই সাহস, বারেবারে ফিরে 
ণফরে চাই সাহস।” 

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ইংলন্ড তার নৌসেনার বলে হয়ে উঠল বলীয়ান শন্রু॥। গণতান্লিক 
ফরাসদেশ গড়ে তুলোছিল 'িরাট স্থলসেনা, জলয্‌দ্ধে সে ছিল দূর্বল! ইংলশ্ড সকল ফরাস- 
বন্দর অবরোধ করতে লাগল। যেসব ফরাঁস দেশত্যাগ করে ইংলগ্ডে বসাঁত স্থাপন করোছিল তারা 
ফরাসদেশে ফরাস-গণতন্তের রাশি রাশ জাল মূদ্রা পাঠাল। এইভাবে ফরাস আয়বায় ও মদৃদ্রা- 
ব্যবস্থা নম্ট করবার চেস্টা করতে লাগল তারা। 

িদেশশ যূদ্ধই ছিল সবার উপর, দেশের সকল শান্ত লাগত তাতেই । বিপ্লবের পক্ষে এসকল 
যুদ্ধ ভয়ংকর, কারণ সামাজিক সমস্যা থেকে মনোষোগকে তারা সাঁরয়ে নিয়ে যায় শন্রুদলনের 'দকে. 
এবং বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য ন্ট হয়। যুদ্ধের উদ্যম স্থান নেয় বিস্লবোদামের। ফরাসদেশেও 
এই ব্যাপারই ঘটোছিল, এবং আমরা দেখতেও পাব, তার শেষ অবস্থা হল এক বিরাট সেনানায়কের 
নেতৃত্বাধীনতা। 

স্বদেশেও লাগল গোলমাল। পাঁশ্চম-ফ্রান্সে 'ভে'দে'-গ্রামে চাষিরা বাধাল বিপ্লব, অংশত 
চাঁষ-সম্প্রদায় নৃতন সৈন্দলে ঢুকতে অস্বীকার করার জন্যে, আর অংশত রাজভন্ত ও দেশত্যাগণ 
ফরাঁসদের চেষ্টায়। বলব আসলে চালা্ছল প্যারিসের নাগাঁরকেরা। চাষিরা রাজধানীতে এই দ্রুত 
পর্ষিতর্ন বুঝতে না পেরে পিছিয়ে পড়েছিল। বিপূল নৃশংসতার সঙ্গে 'ভে'দে'-বি"৮'ব দমন 
করা হল। যুদ্ধের সময়, বিশেষত গৃহবিবাদের সময়, মানুষের নাচ প্রবৃত্তিগূলিই জাগন্ুক থাকে, 
করুণা হয়ে দাঁড়ায় গৃহহারা ভবঘূরের মতো। বিপ্লবের বিরূদ্ধে এক আন্দোলন দেখা 'দিল 
'লয়”তে । সেটাকে দমন করা হল এবং প্রস্তাব আনা হল যে, শাঁস্তস্বর্প মহানগরী লয়*কেই 
ধংস করা হোক! ্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে লিয়_তার আর অস্িষ্ব রাখা হবে না! 
ভাগাকমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, তবু অত্যাচার লিয়শকে কম সহ্য করতে হয় নি। 

ইতিমধ্যে প্যারসে কা ঘটাছল ? কার আঁধপত্য ছিল সেখানে? নবাঁনবাঁচত এক কম্যান ও 
তার বিভাগগুলিই কর্তৃত্ব করাছল শহুরের উপর। জাতীয় প্রাতানিধি-সভায় 'বাভি্র দলের মধ্যে 
শান্তর শ্রেণ্ঠতা নিয়ে সংঘর্ষ চলছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল 'গিরোঁদশ বা* নরমপম্থীর দল ও 
জ্যাকোঁবন বা চরমপল্থখর দল। জ্যাকোবিনরাই জিতল, ও ১৭৯৩ খম্টাব্দের প্রারম্ভে আধিকাংশ 


বিপ্লব ও প্রাতাবগ্লব ৩২৩ 


পগরোঁদশদের সভা থেকে বাদ 'দিয়ে দেয়া হল। প্রাতাননীধ-সভা এখন জার়গিরদার ঘুচিয়ে দেবার 
জন্যে শেষ পল্থা অবলম্বন করল ।. জায়াগরদাররা যেসমস্ত জাম আঁধিকার করে ছিল তা 'ফারিয়ে 
দেওয়া হল স্থানীয় কম্যন ও জনপদগ্াালকে-_ অর্থাৎ সেগ্ীল সাধারণের সম্পান্ত হয়ে গেল। 

জ্যাকোণবনদের নেতৃত্বে প্রাতনাধ-সভা দু'টি সাঁমাতি স্থাপন করল, জনাহত ও জনানরাপস্তার 
জন্যে এবং তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা নাস্ত করল। এই সাঁমাঁতদ্বয়, বিশেষত জনসাধারণের 
শনরাপত্তার ভারপ্রাপ্তাঁট, বিশেষ শান্তমান হয়ে উঠল। লোকে তাদের ভয় করতে লাগল । প্রাত- 
পাদবিক্ষেপে তারা এগিয়ে নিয়ে চলল প্রাতানাধ-সভাকে, যতদিন পর্যন্ত না বস্লব গাঁড়য়ে পড়ল 
ভয়ঙ্কর সশস্ত্র বিদ্রোহের অতল গহ্বরে । সকলের মনে ছায়াপাত করে রইল ভয়--বিদেশী শঘুর 
ভয়, বিশ্বাসঘাতক ও গৃপ্তচরের ভয়, আরও বহু। ভয় মানুষকে অন্ধ ও মারয়া করে তোলে, 
্রাতানাধি-সভাও ভয়ার্ত হয়ে ১৭৯৩ খাচ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এক ভাষণ আইন পাশ করল-_সন্দেহের 
আইন। যাকেই সন্দেহ করা হল তারই 'নরাপত্তা গেল চুকে । আর কেই-বা রইল সন্দেহের বাইরে 2 
একমাস পরে সভার বাইশ জন গিরোঁদ প্রাতাীনাধকে বিস্লবী-ীবচার-সভার আদেশ অন্যায় 
মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করা ছল। 

সশন্ম বিদ্রোহের স্‌চনা হল এমনি করে। প্রাতাদন দণ্ডিতদের যারা চলল গিলোটিনের পথে। 
প্রাতাঁদন প্যারসের পাবাণ-পথ দিয়ে এই বাঁলর মান্ষদের বষে নিয়ে গাঁড়গুলো_টামাব্রল্‌ নাম 
তাদের ক্যাচ ক্যাচি করতে করতে চলত- _পাঁথিকেরা বিদ্রুপ করত দৃভাগাদের। প্রাতানাধ-সভাতেও 
নেতৃদলের বিরুদ্ধে "কিছু বলা ছিল বিপজ্জনক; তাতে সন্দেহের সৃষ্টি করত, আর সন্দেহের 
পারণাম হত বিচার ও গিলোটিন। জনাঁহত ও নিরাপত্তা -সামাতির হাতেই চালত হত প্রাতানধি-সভা । 
বাঁচা-মরার ভার ছিল এই সমিতির হাতে, সে ক্ষমতা কারও সঙ্গে ভাগ করে 'িতে তারা অসম্মত 
হল। প্যারিসের কমানের বিরুদ্ধে আপাত্ত তুলল তারা, যাদের সঙ্গেই মতে মিলল না তাদের 
1বরুদ্ধেই তুলল আপাঁত্ত। শান্তর অসম্ভব ক্ষমতা মানুষকে ধংস করবার । অতএব, সমিতি চলল 
বিপ্লবের মেরুদণ্ড কম্যুনকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে । আগে ভাঙল 'বিভাগগুলিকে, তার পব 
অবলম্বনহশন কম্যুনকে। এইভাবেই বিস্লব নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। প্যারসের 'বিভাগগুীল 
ছিল জনসাধারণের পাঁরচালিত গণসভার যোগস.ন্র, ছিল সেই ধমনী যার মধ্য 'দয়ে বয়ে যেত 
দবপ্লবের শোণিত, বিপ্লবকে দিত প্রাণ ও শান্ত। সূতরাং ১৭১৪ অবন্দের গোড়ার দিকে 
কম্যুনকে ধৰংস করে ফেলার অর্থই হল এই ধমনশর ছেদন। এর পর থেকে প্রাতাঁনাধ-সভাই 
স্থাঁপত হল শাসনের 'শখরে--তাদের সঙ্গে জনসাধারণের ছিল না কোনো যোগ, ভয় দোখিয়ে তারা 
সবাইকে বশ করত। এই হল প্রকৃত বৈস্লাবক ষগের অবসান। আরও ছ মাস ধরে চলল আতঙ্কের 
জের ও বিপ্লবের শেষ পালা । কিন্তু এসবের সমাপ্তি তখন অনাতিদূরে। 

এই ঝঞ্ধাক্ষুব্ধ সময়ে কে ছিল প্যারিস ও ফ্রান্সের আধনায়ক 2 বহু নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

দেমূল্যাঁ, ১৭৮১৯ খৃজ্টাব্দে বাস্তিল-আক্রমণের নেতা, আরও অনেক কাজে তান গ্রহণ 
করেছেন 'বিপূল অংশভার। আতঙ্কের ষূগে কোমল ও করুণাপূর্ণ নীতি অনুসরণ করার 
পরামর্শ দেওয়াতে তিনিও হয়েছিলেন গিলোঁটনের কবালত। অল্প কয়েক 'দিন পরে তাঁর 
তরুণী পত্রী লুসিল্‌ তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁকে হারিয়ে থাকার তুলনায় 
মৃত্যুকেই শ্রে মনে করে। কাব ফাব্‌র্‌ দেলান্তিন, ফুকিয়ে তিশভল্‌-__ জনগণের 
শাস্তদাতা। মহত্বে ও কর্মক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এদের মধ্যে মারাট _-শার্লো কোদে 
নামে একাঁট মেয়ে তাঁকে হত্যা করে। দাঁতোঁ-_ এরই মধ্যে দূবার আম তাঁর উল্লেখ করোছ-_ 
সংহেক্ন মতো বশর দাঁতোঁ__জনাপ্রয় বাণ্মশ দাঁতোঁ-_গিলোটনেই তাঁর জীবনান্ত হয়। আর সবশেষে 
সবচেয়ে ' খ্যাতিমান রোবেস্পিয়ের জ্যাকোরিনদের নেতা, শঙ্কার সময় প্রাতিনাধ-সভার চালক 
বললেই চলে। 'বিভশীষকার প্রর্তপক হয়ে দাঁড়য়েছেন তিনি, তাঁর কথা স্মরণ করে অনেকে শিউরে 
ওঠে। কিন্তু তবুও এর সততা, এ*র দেশপ্রীভি 'নিঃসংশয়ে স্বীকার্ধ। অসাধূতা-মুক্ধ বলে তাঁর 
প্রাসাদ্ধ ছিল। আশবনযান্া যেমন তাঁর আত সাধাঁসিধে ছিল, তেমান 'তাঁন ছিলেন আত্মকোঁচ্দুক। 
তাঁর সঙ্চে মতে যার না 'মিলবে সেই দেশের" ও.বলবের শতু। তাঁর সহকর্মী, শবদ্রোহের বহু 
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সৈরা লোককে তাঁরই আজ্ঞায় গিলোটিনে যেতে হয়। শেষে তারই অনূসারণ প্রাতানাধ-সভা রুখে 
দাঁড়াল তাঁর বরুদ্ধে। অত্যাচারী দূব্ণ্ত বলে তাঁকে আভাহত করে তারা উচ্ছেদ করল .তাঁর ও 
তাঁর দূ্ধর্যতার। | 

বিশ্বের সকল নেতাই ছিলেন যুবাপুরূষ_বুড়োদের দ্বারা িস্লব রুচি হয়। নেতা 
হিসেবে এপরা প্রধান হলেও এই মহানাটকের অংশতার কারোরই, এমনাক রোবেষ্পিয়েরেরও ছিল না 
বিরাট। বিশ্লবের বিপুলতার তুলনায় তাঁরা যেন সংকুচিত হয়ে ঘান। কারণ বিপ্লব ছিল. না 
তাঁদের হাতে । ঘুগে যুগে সামাঁজক দুরবস্থা, দশর্ঘস্থায়শ দুর্দশা ও অত্যাচার যা ধীরে ধরে 
অলক্ষ্যে গড়ে তোলে” এ সেই মানব-ভূকম্পেরই একটি। 

ঝগড়াঝাঁট আর গিলোটিনে পাঠানো ছাড়া প্রাতনাধ-সভা যে আর কিছুই করে 'ন তা নয়। 
একটা প্রকৃত ব্লব থেকে উৎপন্ন শান্তর পাঁরমাণ 'িপুল। বৈর্দোশক যুদ্ধাবিগ্রহে তার 
অনেকথানিই শোষত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও অবাঁশম্ট ছিল বেশ-কিছ;, তাই দিয়েই বহু গঠন- 
মূলক কার্যাবলী হয়োছল। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধাতর আমূল পাঁরবর্তন হল। আজ স্কুলে ছোটো 
ছেলেরা যে 'মোদ্্রক'-প্রণাল' শেখে, এই সময়েই তা উদ্ভাবিত হল; তাতে দৈর্য প্রস্থ আকৃতি ইত্যাদি 
পারমাপে সুবিধেও হল বথেন্ট। সভাজগতের প্রায় সকল অংশেই এ প্রণালণ এখন বিস্তার-লাভ 
করেছে, কেবল রক্ষণশীল ইংলন্ড এখনও তার গজ-ফালং-পাউণ্ড-হন্দরের এ-যৃগে-অচল প্রাচীন 
প্রণালীগুলিকে আঁকড়ে রেখেছে। আর ভারতে আমাদের এই জটিল পাঁরমাপ শিখতে তো হচ্ছেই, 
তা ছাড়া নিজেদের মন-সের-ছটাকও আছেই। 

মৌট্রক-প্রণালীর পরে এল এক গণতান্তিক 'দিনপঞ্জী। তার মতানূযায়শী অব্দ শুরু হল 
গণতন্ত-ঘোষণা-দিবস ১৭৯২ খ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে । সাত দিনের সপ্তাহ হল দশ 
দিনের 'দশাহ", দশম দিন হল ছুটির দিন। মাসের সংখ্যা বারোটিই রইল, কেবল তাদের নামগুলো 
গেল বদলে। কবি ফাব্‌র দেলান্তিন্‌ খতু-অন্যায়শ মাসগুলকে সূন্দর সুন্দর নাম দিলেন। 
বসচ্তের মাসাতনটির নাম হল-স্ফুটানকা, কুসুমিকা ও সুপার্ণকা। নিদাঘমাসত্রয়ের নাম 
দতনিকা, তপনিকা ও ফলনিকা। শরতের সাড়া পাওয়া গেল ক্রয়নিকা, কুহেিকা ও তুহিনিকা-তে। 
আর শীত-_সুতন্বিকা, কোয়েলিকা ও মলায়কা। গণতল্পের অবসানের পর এ পাঁঞ্জকা আর বেশি 
দিন চলে 'নি। 

এরই মধ্যে একবার খৃঙ্টানধর্মের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন জেগে ওঠে, প্রস্তাব হয় 'যুন্ত'র 
পূজা করার_-সত্যের মন্দির হয় স্থাঁপত। দ্রুতবেগে প্রদেশগূলোতে ছাঁড়য়ে পড়ল এ আন্দোলন। 
১৭১৯৩ খৃষ্টানদের নভেম্বরে স্বাধীনতা ও যান্তর উদ্দেশে এক উৎসব হয় প্যারসের নোতরদাম- 
ক্যাথিড্রালে, একাঁট সংন্দরী স্ত্রীলোককে য্যান্তদেবীরূপে সাজিয়ে বসানো হয়। কিন্তু রোবেস্পিয়ের 
এসব ব্যাপারে ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনিও এগুঁলকে সমর্থন করলেন না, দাঁতোঁও না। 
জনকল্যাণকারী জ্যাকোবিন-সাঁমতি ছিল এব বরুদ্ধে; অতএব আন্দোলনের পাণ্ডাদের গিলোটিন 
করা হল। শান্ত ও গিলোটিনের মাঝে কোনো মধ্যপথ ছিল না। এই ম্ন্তি ও যযান্ত -উৎসবের 
প্রতিবাদস্বরূপ রোবোস্পয়ের আর-একটি উৎসবের আয়োজন করলেন-__পরমব্রহের উদ্দেশে । 
প্রাতনিধ-সভার ভোটে স্থির হল ফরাঁসদেশ বিশ্বাস রাখে পরমন্রহেনন। রোমান ক্যাথালক ধর্ম 
আবার ধারে ধীরে আদরণীয় হয়ে উঠল। 

প্যারিসের বিভাগগূলি আর কমান ধংস হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা চরম পাঁরণাঁতর দিকে 
এগুচ্ছিল। জ্যাকোবিনরাই ছিল শশর্ষস্থানীয়, তারাই চালাত শাসন; কিন্তু তারাও 'নজেদের মধ্যে ঝগড়া, 
বাধিয়ে বসল। যুন্তি-মুন্ত-উৎসবের নেতা হিবার ও তাঁর সমর্থকদের গিলোটিন হওয়ুর পুরে 'প্রথমে 
ভাঙন ধরে জ্যাকোঁবিন-দলে তার পর গিলোটিন হল ফাব্‌র্‌ দেলান্তনের; আর তার পর যখন ১৭৯৪ 
থষ্টাব্দে দাঁতোঁ ও ক্যামিল দেমুল্যা ও অন্যেরা প্রতিবাদ জানালেন রোবেস্পিয়েরের বিরুদ্ধে এত 
লোককে গিলোটিনে পাঠানোর জন্যে, তাঁদেরও হল অবসান। ১৭৯৪'অব্দের এপ্রল মাসে দাঁতোঁর 
গিলোটিন আত সত্বর সেরে ফেলা হল, পাছে লোকেরা বাধা দেয়, ও সেইসচ্গেই 'িস্লব শেষ হল 
প্যারস ও অন্য প্রদেশবাসীদের পক্ষে। বিশ্লবসংহের পতন হল, শান্তর শিখরে দাঁড়াল এক সংকণর্ণ 
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ক্ষুদ্র দল। শন্ুপারবৃত, জনগণ থেকে "বচ্ছিম্ন এই দল চার 'দিকেই দেখতে লাগল শঠতা, আতঙ্ককে 
প্রবলতর করাই হল তার আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থা । 

শবভশীষকা বাড়ল, আঁভযুন্তদের ?দয়ে গিলোটিন-গামী টামাব্রলগুলো ভরাট হতে লাগল 
এবার সবচেয়ে বেশি। জুনে নূতন আইন দ্বারা 'মিথ্যাসংবাদ-প্রচার, জনসাধারণকে উত্তেজিত করা, 
নোৌতক অবনাঁত ঘটানো ও জনসাধারণের 'বিবেকবৃদ্ধিকে খর্ব করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড সাবাস্ত 
করা'হল। রোবোস্পিয়ের ও তাঁর সহচরদের সঙ্গে যার মতভেদ হবে সেই আইনের এই ফাঁদে 
জাঁড়য়ে পড়বে । দলকে-দল একসঙ্গে অভিযুস্ত ও দাণ্ডিত হত-_এক-এক বারে দেড় শো জন বা 
তারও বোশ- দাগ আসামী, রাজতল্পীশ, একস্গে এক সময়ে এদের সকলের বিচার হত। 

ছেচাল্পশ দিন টিকে ছিল এই নূতন আতঞ্ক। অবশেষে তপানকার নবম 'দিনে (২৭শে 
জুলাই, ১৭১৯৪) চাকা ঘ:রল। প্রীতানীধ-সভা সহসা রোবোস্পয়ের ও তার সহচারশদের 'বরদ্ধ 
রুখে দাঁড়াল, ও 'শয়তান নিপাত যাক'ধীনর মাঝে তাঁকে গ্রেফৃতার করল। একাঁট কথাও বলবার 
আধকার 'দল না। পরাঁদন, যেখানে তান এত লোককে পাঠিয়েছিলেন সেই শিলোটিনে, একটা 
টামৃত্রিল্‌ তাঁকেই নিয়ে গেল এবং এখানেই সমাপ্ত হল ফরাসি-বিপ্লব। 

রোবেস্পিয়েরের পতনের পরে এল প্রাতাবপ্লব। মধ্যপল্ধীরাই এল সবার সামনে, আর 
জ্যাকোবনদের উপর পড়ে তাদেরই সল্পস্ত করে তুলল তারা। 'র্ত-বভশীষকা'র শেষে এল 
'শুভদ্র-বিভশাষকা'র যুগ। পনেরো মাস পরে ১৭৯৫-এর অক্রোবর মাসে প্রাতানাধ-সভা ধ্ৰসে 
পড়ল, পাঁচটি সভ্যের এক সামাতই হল শাসনকেন্দ্র। অবশ্য এটা হল একটা 'বৃর্জোয়া' 
শাসন এবং জনসাধারণকে দাঁবয়ে রাখাই হল এর চেম্টা। চার বছরেরও উপর এই সাঁমাত 
ফরাসদেশ শাসন করে, আর গণতন্ত্র ক্ষমতা ও আত্মসম্মান ছিল এতই যে, আভ্যন্তরীণ সকল 
গোলযোগের পরও বিদেশে সে বিজয়ষূদ্ধ চালায়। তার বিরুদ্ধে কয়েকটি আন্দোলনের সূত্রপাত 
হয় কিন্তু তাদের থামিয়েও দেওয়া হয় জোর করে। এদের একটিকে থামায় গণতন্ন-সৈন্দলের একটি 
তরুণ সেনানায়ক__নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, প্যারসের জনতাকে লক্ষ্য করে সে গুলি চালাতে সাহস 
করে- মেরেও ফেলে কযষেকজনকে। হীঁতহাসে এ ঘটনার নাম 'গোলাগুলির ফুৎকার'। প্রাচীন 
ণবপ্লবী সেনাই যখন প্যারিসের জনগণের উপর গুলি চালাতে পারল তখন স্পন্টই বোঝা যায়, 
বস্লবের ছায়া বলেও আর 'কছুর্‌ ছিল না আঁস্তত্ব। 

কাজেই বিশ্লবের হল শেষ, আদর্শবাদীর বহু স্বন ও দারদ্রের বহু আশারও শেষ হল 
তারই সঙ্গে। কিন্তু তবুও ষে লাভের জন্যে শুরু হয়োছল এ আঁভযান তার অনেক-কছ্‌ হল 
লব্ধ। কোনো প্রাতবিপ্লবই 'ফবিয়ে আনতে পারল না দাসত্বকে, ফরাসিদের বুরবো-রাজবংশের 
উত্তরাধকারীরাও চাষদের মধ্যে বালয়ে-দেওয়া তাদের জম 'নতে পারল না 'ফারয়ে। আগের 
চেয়ে জনসাধারণ গ্রামেই হোক নগরেই হোক অনেক সখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে 
আতঙ্কের সময়েও সে প্রাগ্বিদ্রোহ যুগের চেয়ে সুখে ছিল বিদ্রোহের সল্দাসজনক পাঁরণাত তার 
বিরুদ্ধে ছিল না; ছল তাদের 'বরূদ্ধে যারা সমাজে তার উপরে, যাঁদও শেষ দিকে কয়েকটি গাঁরব 
লোককেও কিছুটা 'নর্যাতন সহ্য করতে হয়োছল। 

' বিদ্রোহের হল পতন, কিল্তু গণতাল্তিক মতবাদ সারা ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়ল, আর ভার 
সঙ্গে গেল মানবাধকার-ঘোষণা-পন্লের মলতত্। 


১০৩ 
গভরেণ্টের নীতি 


২৭শে অন্লৌবর, ১৯৩২ 


দু সপ্তাহ ধরে কিছু 'লাখি নি বলে কু'ড়ে হয়ে যাবার ভয় হচ্ছে। গল্পের শেষে পেপছে 
যাচ্ছ, এ ভাবনাই আমাকে পিছিয়ে রাখছে । এর মধ্যেই তো আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এসে 
পড়েছি। এর পরে উনিশ শতকের একশোটা বছর আতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর এই বন্রিশটা বছর 
পার হলেই পেশছে যাব একেবারে আজকের ধূগে! কিন্তু এই এক শো বাত্রশ বছরেই অনেক কিছু 
বলতে হবে। এত কাছে বলে তারা প্রকাণ্ড হয়ে আমাদের মনকে চেপে ধরেছে প্রাচীন ঘটনাবলশর চেয়ে 
আধকতর উল্লেখযোগ্য সেজে । আজ আমাদের চার 'দিকে যা দোঁখ তাদের আঁধকাংশেরই মূল 
এ দিনগৃ্জিতে; আর সত্যিই, ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন এই 'বগত শতাধক বছরের মধ্য দিয়ে তোমাকে 
নিয়ে ষেতে আমার বেশ বেগ পেতে হবে। এইজন্যেই বোধ হয় আমার আলস্য! কিন্তু আবার 
ভাবাছ, মানবোতিহাসকে যখন ১৯৩২-এ টেনে আনব, অতাঁত যখন বর্তমানরূপে অভ্যাদত হয়ে 
ভাবষ্যতের ছায়াতোরণে এসে থেমে দাঁড়াবে, তখন আম আর কী করবঃ তখন তোমাকে আর 
কশ লখব খূকৃঃ কলম হাতে নিয়ে বসে তোমার কথা ভাববার, অথবা আমার পাশে বসে তুমি 
যেন আমায় প্রশ্ন করছ আর আম যেন তার উত্তর দেবার চেঘ্টা করাছ, এ ছাব কল্পনা করার জন্য 
কশই-বা কোফিয়ত দেব তখন ? 

ফরাস-বস্লবের বিষয়ে তিনখানা চিঠি তো 'লিখোঁছ-_ফরাসি দেশের সামান্য পাঁচাটি বছর 
সম্বন্ধে সুদীর্ঘ [তিনখানি চিঠি! যুগযার্রা-পথে আমরা এক-এক লাফে এক-এক শতাব্দী 
আতক্রম করেছি, বিপুল মহাদেশ দেখে নিয়েছি এক পলকে । কিন্তু ১৭৮৯ ও ১৭৯৪-এর 
মাঝখানে এই ফরাঁসদেশে বহুক্ষণ ধরে থমকে রয়েছি, যাঁদও তুমি আশ্চর্য হবে শুনলে যে, 
মামি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংক্ষেপের; কারণ এ বিষয়েই তখন আমার মন ভরপুর, কলম 
আমার চাইছিল ছুটে চলতে। হীতিহাসের পক্ষ থেকে ফর্সি-বিস্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। 
এক যুগের অবসান ও নবধুগের সূচনার মধ্যে সেই সাম্ধস্থল। কিন্তু তার নাটকীয় গুণেও 
সে আকৃষ্ট করে আমাদের, বহু শিক্ষাও দান করে। আজকের জগৎ আবার দোলায়মান, বিপুল 
পারবর্তনের প্রতাষে দাঁড়য়ে আমরা। স্বদেশেও চলছে আমাদের এক বিপ্লবের যুগ, যতই 
হোক-না সে শান্তিময়! সুতরাং অনেক শিক্ষণর আছে আমাদের ফরাস-বিপ্পবের ও আর- 
একি বিপ্লবের থেকে বা আমাদেরই যুগে, আমাদেরই চোখের সামনে ঘটেছে রুশদেশে। এ 
দু'টির মতো জনগণের প্রকৃত বিপ্লব জীবনের কঠোর বাস্তবতার উপর করে কী তত্র আলোকপাত! 
বিদযুদ্বহ্ির মতো সমগ্র ভূমিখস্ডটিকে সে আলোকিত করে তোলে, বিশেষতঃ তার অন্ধকার 
কোণগ্লিকে। মূহূর্তেকের জন্যেও লক্ষাকে মনে হয় বড়ো স্পস্ট, বড়ো কাছে। বিশ্বাদ ও 
কর্মশন্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ; সন্দেহ ইতস্তত করার ভাব সব দূরে চললে 'যায়। 
মাটমাটের কোনো কথাই ওঠে না। তীরের মতো সোজা 'বপ্লবীরা ছুটে চললে লক্ষ্য- 
পানে, অন্য কোনো দিকে তাকায় না। আর যতই সরল, যতই তশক্ষ4 তাদের দৃষ্টি, 
ততই এগিয়ে চলে বিশ্লব। কিন্তু এ ঘটে কেবল 'বস্লবের শশর্ষদেশে, যখন নেতৃবর্গ 
দাঁড়য়ে পর্বতশঙ্গে আর জনগণ চলে সে পর্বতের সানুদেশ বেয়ে। কিন্তু হায়! এমনও 


হয়ে আসে 'নিষ্প্রভ, শান্ত হয়ে আসে ক্ষাণ। 

১৭৭৮ অন্দে বন্ধ ভলটেয়ার__সারাজখবনই তাঁর কেটোছিল 'নর্বাসনে--ফিরে এলেন প্যারিসে 
শুধু মরতে। ৮৪ বছর বয়স তখন তাঁর, প্যারিসেব ষূবাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, “তরুণের 
দল সৌভাগ্যবান, বিরাট 'জানিষ দেখবে তারা।” সাঁত্যই তারা বিরাট জিনিষ দেখল, তাতে অংশ 


গভর্মেন্টের নাত ৩২৭ 


দনল, কারণ তার এগারো বছর পরে শুরু হয়েছিল বিপ্লব। বহুদিন ধরে হয়ে রয়োছিল তার 
সম্ভাবনা । সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাসম্রাট চতুর্দশ লুই বলোছলেন, “আমিই রাজ্য অর্থাৎ আমার 
রাজ্যে আমি সর্বেসর্বা।”--“আসক প্লাবন আমি চলে গেলে” বললেন তাঁর উত্তরাধিকার পণ্চদশ 
লই, অন্টাদশ শতাব্দীতে । এ আহ্বানের পর প্লাবন এসে দলবলসম্থ ষোড়শ লুইকে ভাসিয়ে 
নিয়ে গেল। সাদা পরছুলা আর রেশমের পাজামা-পরা সম্দ্রা্ত লোকদের বদলে এগিয়ে এল 
সাঁসকুলোং-_পাজামা-বর্জনকারশদের দল। ফরাসদেশের সবাই হল নাগারক ও নাগারক নব- 
গণতন্ত্র জগৎকে শোনাল তার স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। 

বিপ্লবের দিনে আতঙ্কই বড়ো হয়ে থাকে। 'বিশেষ বিপ্লবী আদালতের প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
রোবেস্পিয়েরের পতন, এই ষোলো মাসেরও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় ৪ হাজার লোককে গিলোটিন 
করা হয়। সংখ্যাটা বেশ বড়ো; আর যখন তারই সঙ্গে মনে পড়ে কত নির্দোষ নিরপরাধ ওর 
সঙ্গে গিয়ে থাকবে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই, ব্যাথত হই। তবু এই ফরাসি 'বিভাীষকাকে 
যথার্থ দৃস্টিভাঙ্গ 'নিয়ে দেখতে গেলে কয়েকাঁট তথ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য। শন্রু, গুপ্তচর, িশ্বাস- 
ঘাতকে বেন্টিত ছিল তখন গণতনল্ঘ, এবং দশ্ডিতদের মধ্যে অনেকে ছিল গণতন্মের ঘোর 'বিরোধন, 
গণতল্মের উচ্ছেদ-সাধনের জন্যে ছিল তাদের প্রয়াস। আতঙ্কের শেষ 'দিকে নির্দোষরাও অপরাধীদের 
সঙ্গে দশ্ডভোগ করত। ভয় এলে আমাদের দন্টশান্ত আচ্ছন্ন হয, দোষাী-নির্দোষে আমরা আর 
প্রভেদ বুঝতে পারি না। এক দুঃসময়ে ফরাসি গণতন্ত্রকে লাফায়েং-এর মত স্বপক্ষণীয় অনেক 
সমরনায়কের বিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে হয়োছল। অতএব আশ্চর্য নয় যে, নেতৃবর্গের 
মাথা আর স্থির ছিল না, এলোমেলোভাবে এ'দিকে-ওদিকে তাঁরা আঘাত চালাতে আরম্ভ 
করলেন। রর 

এইচ. জি. ওয়েলস্‌ যেমন দৌথিয়েছেন, এ সময় ইংলন্ড, আমোরকা ও অন্যান্য দেশে কণ 
ঘটছিল সেটা সত্যিই স্মরণযোগ্য। ফৌজদারি আইন, বিশেষতঃ সম্পত্তিরক্ষার পক্ষে, ছিল নৃশংস- 
বকমের, সামান্য অপরাধেই ছিল ফাঁসর চলন। শারীরক নির্যাতনের ব্যবস্থা তখনও কোথাও 
কোথাও আইনানুসারেই হত। ওয়েল্সের মতে আতঙ্কষুগে ফরাসদেশে গিলোটিনে যত .লোক 
মরেছে, ঠিক সেই সময়েই ইংলপ্ড-আমেরিকায় ফাঁসিতে মরেছে ঢের বেশি। 

সে সময়ের ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর, অমানুষক অত্যাচারের কথা ভাবো, আর যৃদ্ধাবগ্রহ, 
বিশেষ করে আজকের যুদ্ধের কথাও ভাবো, শতসহত্র ষূবকের জীবনকে ষে যুদ্ধ বিকাশের 
সময়ই নম্ট করে ফেলে। আরও কাছে এসো, আমাদের স্বদেশে, আধাঁনক যুগের ঘটনাগুলিই 
বিচার করে দেখো । তেরো বছর আগে অমৃতসরে এরীপ্রল মাসের এক সন্ধ্যাবেলায় বসন্তোধসবের 
দিনে জালিয়ান্ওয়ালাবাগে শত শত লোককে হত্যা ও সহম্রাধিক লোককে জখম করা হয়। আর 
এই-যে সমস্ত ষড়যল্লের মামলা, বিশেষ বিচারসভা, বিশেষ আইন জারি, এসব জনগণকে আতাঁঙ্কত 
করে দাবিয়ে রাখার কায়দা ছাড়া আর কীঃ এই কণ্ঠরোধ বা ভয় দেখিয়ে শাসন, এরা শাসন- 
কর্তাদের ভয়েরই পরিমাণ নির্দেশ করে। প্রতি শাসনপদ্ধতি, সে স্বদেশশই হোক আর বিদেশই 
হোক, নিজের আস্তত্ব সম্বন্ধে শা্কত হয়ে উঠলেই এই ভয় দেখিয়ে শাসন শুরু করে। 
প্রীতাক্রয়াশশীল শাসকেরা এর সাহায্য নেয় কয়েকাঁট ক্ষমতাশালশ লোকের স্বপক্ষে ও জনসাধারণের 
বিপক্ষে । বিদ্রোহ করে যারা শাসক হয়েছে তারা আরও স্পম্টবাদী; প্রায়ই হয় কঠোর, নিষ্ঠুর; 
ণকচ্তু তাদের মধ্যে শঠতা, শয়তানি অজ্পই আছে। গ্রাতক্রিম্নাশশল শাসকেরা থাকে প্রবণ্ঠনারই 
আবহাওয়ার মধ্যে, তারা জানে ধরা পড়লে তাদের আস্তিত্বই থাকবে না আর। এরা স্বাধীনতার কথা 
বলে, আর সে অর্থে মনে কবে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা । এরা ন্যায়ের কথা বলে, তার অর্থ এরা 
চিরকালই এমান অবস্থায় এমাঁন করে উন্নাতর পথে এগিয়ে যাবে, অন্যে মরুক আর বাঁচুক, কিছ 
যায়-আসে না। সবচেয়ে বড়ো হল, এরা আইনের কথা, নিয়মের কথা বলে, আর সেই শব্দের 
আবরণের তলে তলে মানূষকে গালি করে মারে, গলা টিপে মারে, বাঁধন পারয়ে রাখে, সকলর়কম 
অন্যায়, বেআইনি কাজ করে। এই ন্যায়বিচারের নামে আমাদের শত শত ভাইকে 'বিশেষ বিচার- 
সভায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হক্পেছে। আড়াই বছর আগে এপ্রল মাসের আর-এক দিনে এই নামেরই 


৩২৮ ৃ বিশব-হীতহাস প্রসজজা 


দোহাই দিয়ে এদের মৌশনগান পেশোয়ারে আমাদের বীর পাঠানভাইদের নিরস্ত্র অবস্থায় গুল করে 
মেরেছে। আর এই ন্যায়বিচারের নামে 'ব্রাটিশ বিমানবাহিনী আমাদের দেশের প্রান্তের গ্রামগলতে 
এবং ইরাকে বোমা ফেলে নর-নারী-শিশু-নার্বচারে কত লোককে হত্যা করেছে অথবা সারাজশীবনের 
মতো করে রেখেছে পঞ্গু। পাছে বিমানের আবিভাবে লোকেরা পালিয়ে যায় তাই শবলম্বিত বোমা, 
নামে এক শয়তানি মাল আঁবচ্কত হয়েছে, সেগ্ীল মাটিতে পড়ে "নাক্কয় থাকে, কিছুক্ষণ পর্বল্ত 
ফাটে না। গ্রামের নরনারীরা বিপদ কেটে গেছে ভেবে যেই বাড়ি ফিরে আসে তার কিছুক্ষণ পরেই 
হয়তো বোমাগুলো ফেটেফুটে করে তাদের ধবংসের কাজ। 

আবার ভাবো আজকের অনশনের কথা, লক্ষ লক্ষ লোককে যে কবলিত করে ফেলছে। 
চার দিকের দৃঃখকম্ট দেখতে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে আসাঁছ; মনে করছি যে, চাঁষ-মজ.রেরা 
আমাদের চেয়ে অনেক সহনশশল, দৃঃখকম্ট তাদের অত বাজে না। ববেকের দংশন থেকে মস্ত 
পাবার জন্যে মিথ্যা আমাদের এ যান্ত। মনে পড়ে, আমি একবার বিহারে ঝারয়ার কয়লাখাঁন দেখতে 
[গিয়োছলাম। সেখানে মাটির নীচে ঘন কালো অন্ধকার খোপের মধ্যে করিত অগণ্য স্মীপৃরূষকে 
দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম । লোকে খনির মজূরদের দিনে আট ঘণ্টা কাজের কথা বলে; অনেকে 
আবার এতেও সন্তুষ্ট নন, আরও বোঁশ তাঁরা চান আদায় করতে । এই য্যান্তগুল পড়তে পড়তে 
আমার মনে আসে সেই ভূগর্ভের অন্ধকৃপের অভিজ্ঞতা, যেখানে আট 'মাঁনটও আমার অসহ্য 
হয়ে উঠোছল। 

ফরাসি-বিভশীষকার যুগ ছিল সাঁত্যই ভরানক। কিন্তু তবু দারিদ্র্য, বেকার-জবন ইত্যাদির 
মতো স্থায়ী রোগগীলির তুলনায় তার আঘাত তুচ্ছ। এই সামাজিক বিস্লবের আঘাত যত বেশিই 
হোক-না কেন, বর্তমান রাজমৌতক ও সামাঁজক জীবনের অন্তদ্তল থেকে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে 
যেসকল পাপ যুদ্ধবিগ্রহ, সামান্য তারা এদের তুলনায়। ফরাসি-বপ্লবের ভীষণতা বিপুল বলে মনে 
হয়, কারণ অনেক খেতাবধারী অভিজাতসম্প্রদার পড়োছিলেন তার কবলে, আর এই সম্ভ্রান্তশ্রেণীকে 
সম্ভ্রম করতে আমরা এতদূর অভাস্ত হয়ে পড়েছি যে, এ'রা বিপদে আপদে পড়লে আমাদের সমবেদনা 
সহজেই এদের দিকে ছোটে। অন্যদের সঙ্গে তাঁদের প্রা সমবেদনা-প্রদর্শনও ভালো, কিন্তু এও 
মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যায় তারা অত্যন্প। আমরা শুভেচ্ছা জানাতে পারি তাঁদের, কিন্তু আসল 
হচ্ছে দেশের জনসাধারণ, আর সংখ্যালঘুদের জন্যে আমরা এই বেশিকে বলি 'দিতে পার না। 
রুশো লিখে গেছেন, “জনসাধারণই সৃম্টি করেছে সমগ্র মানবজাতি। যারা জনসাধারণ নয় তারা 
এত নগণা ষে, তাদের গণনা করবার পারিশ্রমটুকু বাদ দিলেও বেশ চলে ।” 

এ চিঠিতে নেপোঁলিয়নের কথা তোমাকে বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মনের সঙ্গে কলম 
উড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়, কাজেই নেপোঁলয়ন এখনও রইলেন পাঁরিদর্শনাধীন। আমাদের 
আনন্দের জন্যে তাঁকে পরের চিঠিখানি পরন্তি অপেক্ষা করতে হবে। 


১০৪ 
নেপোলিয়ন ৫১) 
8ঠা নভেম্বর, ১৯৩২ 


ফরাসি-বিপ্নবের মধ্য থেকে অভ্যুদয় হল নেপোলিয়নের। ফরাসদেশ, গণতাঁগ্ঘক ফরাসিদেশ, 
যে কিনা সারা ইউরোপের রাজনাবর্গকে আহদান করবার মতো সাহস দোখয়োছল, এই ছোট 
কার্সকাবাসখাঁটর হাতে তার ঘটল অপমতত্যু। তখন ফ্রান্সের ছিল এক অপর্ব সৌোন্দর্য। ফরাসি- 
কবি বার্বয্ে তাকে অবাধ্য মুন্ত বুনো ঘোড়ার সঞ্চো তুলনা করেছেন-_গর্বোধ্ধত তার শির, চকচক: 
করছে তার গায়ের চামড়া-যেন এক .ষাযাবর, ক্িন-লাগামের বাঁধন তার অসহ্য, মাটিতে পর্দাঘাত 


নেপোলিযন (১) ৩৯১৯ 


করছে, জগংকে করে তুলছে শ্রত্কাকুল তার চ্ষোরবে। সেই উদ্ধত ঘোড়া পোষ মানল এই কার্সকার 
যুবকের কাছে, তাকে নিয়ে যুবক দেখালেন বহু বিস্ময়কর কী্তকলাপ। বশ করে নিয়ে তার মৃস্ত- 
জশবনের উদ্দাম বন্যতার সুখ ঘুচিয়ে দিলেন 'তাঁন, 'বাঁজত ঘোড়াকে লুটিয়ে পড়তে হল তাঁর পায়ে। 


“নদাঘাঁদনের রৌদ্রালোকে ফরাঁসিদেশ সমূজ্জবল 
বিদ্রোহ এক বন্য ঘোড়ার মতো; 
জিন-লাগামের-বাঁধন-ছে+ড়া অদম্য সে, কণ চল! 
নয় কারও বশ-_অশব সে উদ্ধত। 
মুখ দিয়ে তার ফুটছে ফেনা নৃপাঁতদের রম্ত সে; 
পদক্ষেপে স্পর্ধা প্রকাশ পায়। 
মুস্ত প্রাণের মন্ত সৃখে নয়কো কারও ভন্ত সে, 
বন্দী করার নেই কোনো উপায়। 
গায়ের আভা ঝলসে ওঠে, বন্ধহারা অবাধপ্রাণ-- 
কেশরাশির ঝামর ওঠে দুলে; 
বিব মানে শঙ্কা শুনে সতেজ কণ্ঠে হ্রেষার তান, 
ন্স্ত হয়ে তাকায় আঁখ তুলে ।" 


কশরকম,লোক ছিলেন এই নেপোঁলিয়ন ঃ বিশ্বের তান কি 'ছলেন ভাগ্যাবধাতা ?- প্রচণ্ড 
বীর, মানবজাতিকে 'বাবধ বোঝার গুরু চাপ থেকে মুক্ত করতে তিনি 'কি করেছিলেন সাহাব্য ? 
অথবা এইচ. জি. ওয়েল্স্‌ ও অন্যান্য কয়েকজন যেমন বলেছেন-_তিনি কি 'ছিলেন তেমানি 
দঃসাহসণ ধংসকারণ, ইউরোপের ও সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষাতিসাধক ? বোধ হয় দুটি মতই অত্যান্তর 
কোঠায় পড়বে । আবার বোধ হয় উভয়েরই অন্তরে কিছ সত্য আছে 'নাহত। আমরা সবাই, বড়ো- 
ছোটো-নার্বশেষে ভালোমন্দের এক অপূর্ব সধামশ্রণ। তিনিও ছিলেন তাই, তবে অনেক অসাধারণ 
উপাদান লেগোছল এই মশ্রণে। তাঁর ছিল অদম্য সাহস, আত্মনির্ভর, 'বিরাট কজ্পনা, কর্মশান্ত, 
বিপুল উচ্চাশা । তান 'ছিলেন খুব বড়ো একজন সেনানায়ক, সমরকোশল তাঁর আয়ন্ত, আলেক- 
জান্ডার ও চোঁঞ্গসের মতো প্রাচীন বীরদের সমকক্ষ । কিন্তু তেখনি আবার ছিলেন নণচ; স্বার্থপর, 
আত্মকোন্দ্রক; জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য 'ছিল নিজেরই শীন্তবৃদ্ধি, কোনো আদর্শের সন্ধানে ফেরেন 'নি 
[তাঁন। 1তাঁন বলোছলেন, “শাস্তই আমার প্রিয়া। তাকে জয় করতে আমায় বহু কম্ট পেতে হয়েছে, 
এখন কাউকে আম তাকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে দেব না।" 
িগ্লবেই জল্ম তাঁর, তবুও তান স্বপ্ন দেখতেন বিপূল সাম্রাজ্যের, আলেকজান্ডারের 'বিজয়কাহিনী 
ভরে রাখত তাঁর মন। সারা ইউরোপও তাঁর কাছে পর্যাপ্ত 'ছিল না, তাঁকে ডাকত প্রাচ্য-পৃঁথিবশ, 
বিশেষত মিশর ও ভারত । সাতাশ বছর বয়সে সমাদ্ধর সচনাষ তান বলেছিলেন, “কেবল প্রাচোই 
হয়েছে বিশাল সামাজ্য ও 'বিরাট পাঁরবর্তন- সেই প্রাচী, যেখানে ষাট কোট লোকের বাস! 
ইউরোপ তো তার কাছে গোম্পদমান্র?” 

কার্সকা তখন ফ্রান্সের অধাীন। ১৭৬৯ খম্টাব্দে সেখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জল্ম। 
দেহে তাঁর ফরাসি-কর্সিকান ও ইতালিয়ান রন্তের 'মশ্রণ। ফ্রান্সের এক সমর-শিক্ষায়তনে তাঁব 
শিক্ষালাভ, জ্যাকোবিনদের এক সংঘের সভ্য ছিলেন তান বিদ্রোহের সময়ে। সে সভ্যপদ বোধহয় 
স্বার্থাসাম্ধরই জন্যে, কোনো আদর্শে তাঁর বি*বাস ছিল বলে নয়। ১৭৯৩ অন্দে “তুলোঁ'য় তাঁর 
প্রথম জয়লাভ । এই 'বগ্লবী-শাসনের হাতে নজেদের সম্পাত্ত খোয়াবার ভয়ে সেখানকার শবত্তশালশ 
লোকেরা ইংরেজদের নিমন্মণ করে ফরাসি-নৌবাহনধর অবশিম্টাংশ তাদের হাতেই সমর্পণ করে 
্দয়েছিল। নবীন গণতল্মকে এট এবং আরও কয়েকটি দূর্ঘটনা 'বষম আঘাত করে; প্রাতটি সমর্থ 
পুরুষ এবং নারশীদেরও যুদ্ধে নাম-লেখানোর জন্যে ডাক। হল। সুকৌশলে আক্রমণের ফলে 'বিদ্রোহশ- 
শন্তকে চূর্ণ করে ইংরেজদের নেপোলিয়ন হারিয়ে দিলেন তুলোঁয়। তাঁর ভাগানক্ষর্র এবার 
উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চাঁব্বশ বছর বয়সেই "তান্তর উন্নীত হলেন সেনাধিনায়কের পদে। তবু কয়েক 
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মাসের মধ্যেই, রোবেস্পিয়েরের গিলোটিনের সময়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হল। তাঁকেও সন্দেহ করা 
হয়েছিল এ-দলশয় বলে। অথচ প্রকৃতপক্ষে 'তান যে দলের ছিলেন তার সভ্য মান একজন-তাঁন 
নিজে। তার পর শাসলের পালা এল 'ডাইরেন্টীর'র, তাতে নেপোলিয়ন প্রমাণ করে দিলেন যে 
জ্যাকোবিন হওয়ার পরিবর্তে তিনি প্রাতাবগ্লবেরই নেতা হয়ে দাঁড়য়েছেন, আর জনসাধারণকে 
তিনি গুলি করে মারতেও পারেন কোনো দিকে দূক্পাত না করে। এই হচ্ছে ১৭৯৫ অবন্দের 
খ্যাত গোলাগুলির ফুংকার। সেইদিন নেপোিয়ন প্রথম আঘাত হানলেন গণতন্মের 'ভাত্তিতে, 
আর দশ বছরের মধ্যে গণতন্মের উচ্ছেদসাধন করে হলেন রা স-লন্সাট। 

১৭৯৬ অন্দে ইতালগামী ফরাসি-সেনাদলের নায়ক হয়ে উত্তর-ইতালিতে এক রণাভিযানে 
অপূর্ব নৈপৃগ্য দেখিয়ে তিনি চমকে দিলেন সারা ইউবোপকে। বপ্লবাণ্নির কিছু তখনও অবাঁশিছ্ট 
ছিল ফরাসি সৈন্যদের মনে, কিন্তু ছিল না কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, জুতোমোজা, টাকাকাঁড়। 
মৃমূর্য, ক্ষতাবক্ষত এই দলকে নিয়ে তান গিয়েছিলেন আঙ্পৃস্‌ পার করে- ইতালীয় সমভূঁমিতে 
পেশছলে বহু খাবার ও ভালো ভালো জিনিষ মিলবে এই উৎসাহ '্দয়ে। অন্য দিকে তেমনি 
ইতালশয়দের 'দিয়োছলেন প্রাতশ্রুত স্বাধীনতার আশ্বাস; বলেছিলেন, অত্যাচারদের হাত থেকে 
তাদের রক্ষা করবার জন্যেই নাকি তানি এসেছেন! বিপ্লবীদের অর্থহীন বাক্যাবলীর সঙ্গে 
লৃণ্ঠনের, ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষার এ এক অপূর্ব সংামশ্রণ। এইভাবে ফরাসি ও ইতালয়ান উভয় 
দলকেই তান বেশ খেলাতে লাগলেন, আর নিজে আংশক ইতালিয়ান হওয়াতে বেশ প্রভাব 
বিস্তারও করলেন। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভার আদর ও খ্যাতি বাড়তে লাগল। নিজের সেনাদলে 
সাধারণ সৈনিকের ভাগ্যের অংশই তিনি গ্রহণ করতেন, তার 'বপদে ও সেইসঙ্গে আক্রমণের সময় যে 
জায়গাটা সবচেয়ে বিপজ্জনক সেখানেই তাঁকে দেখা যেত। তিনি খঃজতেন সত্যকারের গুণী, আর 
তার গুণকে আবিলদ্বে পুরস্কৃত করতেন, এমনকি ষৃদ্ধক্ষেত্রেও। সৈন্যরা তাঁকে দেখত পিতার 
মতো--তাদের তরূণ পিতা! তাদের কাছে তাঁর নাম ছিল 'পোতি কাপোরা' (বাচ্চা সেনাপাঁতি ), 
তারা তাঁকে অনেক সময় 'তু" তুমি) বলেই ডাকত। 'বিশ বছর বয়সেই এই নবাঁন সেনানায়ক যে 
ফরাস-সৌনকদের আদরের বস্তু হয়ে উঠোছলেন, এর পরেও কি তা আর আশ্চর্য লাগে ? 

উত্তর-ইতালির সর্ব জয়লাভের পর অস্ট্রিয়াকে সেখানে হারিয়ে 'দিয়ে, ভোনসের পুরোনো 
গণতন্বের উচ্ছেদসাধন ও সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো এক অবাঞ্চিত সাঁন্ধস্থাপন করে, বিজয় 
বাঁর রূপে €তাঁন ফিরে এলেন প্যারসে। তখনই ফ্রান্সে তাঁর প্রাতপাত্তর সূচনা হল। 'কন্তু বোধহয় 
তাঁর মনে হয়েছিল যে, শান্ত কেড়ে নেবার মতো সময় এখনও আসে শন, তাই এক সেনাবাহিনশ নিয়ে 
তিনি মিশরে যাবার উদ্যোগ করলেন। যৌবনোল্মেষের সময় থেকেই 'মশরের ডাক তাঁর কানে 
বেজেছিল, আজ 'তাঁন তারই উত্তর 'দতে চললেন। 'বপূল সাম্তাজোর স্বপ্নও বোধহয় তখন তাঁর 
মনে জেগে থাকবে। ভূমধাসাগরে অজ্পের জন্যে ইংরেজ নৌবাহনীকে এাঁড়য়ে আলেকজ্ঞান্দ্রয়ায 
এসে তিনি নামলেন। 

মিশর তখন অটোম্যান-তুর্ক-সাম্াজ্যের অংশ। কিন্তু সে সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসের পথে, 
কাজেই নামেমান্র তুর্ক-সৃলতানের অধীন, মামেলুকেরাই আসলে কর্তৃত্ব করত। বিপ্লবের পরে 
[বগ্লব, নূতন নৃতন আঁবচ্কার ইউরোপকে খন দোলা 'দয়ে যেত, সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে 
মামেলুকেরা তখনও রাজ্যশাসন করে যেত মধ্য-যুগের কায়দায়। জানা যায় যে, নেপোলয়নের দল 
কায়রোর 'দিকে এগোতে শুরু করলে কোনো-এক মামেলুক-সেনাপাত ঝল্মলে রেশমের বস্ধে ও 
পুক্সোনো দামাস্কাসীয় অস্যমে সান্ভত হয়ে ফরাসি-দলের সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ফরাসিদের 
নেতাকে নাকি দ্বন্যুদ্ধে আহবান করে। অত্যন্ত অ-বীরোচিতভাবে এক ঝাঁক গুজিগোলা 'দয়ে 
বেচারাকে প্রত্যন্তর জানানো হয়। অজ্প পরেই নেপোলিয়ন জয়ী হন শপর্বামিডের যুদ্ধে । তান 
নাটকীয় ভাব-ভঙ্গর অনুকরণ করতে বড়ো ভালোবাসতেন । িরামডগুলোর সামনে সেনাবাহনণর 
পুরোভাগে দাঁড়য়ে তাদের উদ্দেশে তান নাকি বলোছলেন, “সৈনাদল, চাল্লশাট শতাচ্দণশ চেয়ে 
রয়েছে তোমাদের দিকে ।” 

স্থলবৃদ্ধে নেপোল্সিন ছিলেন আত সূনিপ্ণ, কাজেই তিনি জিতেই চললেন। কিল্তু 
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নৌসমরে তিনি ছিলেন অসহার়। নিজে তিনি ওর বোশি বুঝতেন না, আর সুযোগা কোনো 
নৌসেনাধাক্ষও ছিল না তাঁর। আর ঠিক তখনই ভূমধ্যসাগরে নোবাহনীর প্রভুত্বে ইংলন্ডের' ছল 
একজন প্রাতভাশালশ যোদ্ধা- হোরোশিয়ো নেল্সন। নেলসন একাঁদন একটু; বোশ সাহস করেই 
বন্দরে ঢুকে ফরাস-নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন, এরই নাম 'নশলনদের যুদ্ধ । নেপোলিয়ন 
এখন বিদেশে এসে স্বদেশ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। গোপনে পালিয়ে তানি ফ্রাচ্দে এসে 
পেশছলেন বটে, কিন্তু এতে তাঁর 'প্রাচ্যদেশের সেনাদল'কে দিতে হল বলিস্বরূপ। 

ছু বিজয়, ছু গৌরবলাভ সত্তেও 'প্রাচ্য-অভিযান' ব্যর্থ হয়োছিল। তবুও এর একটা 
ঘটনা বেশ কৌতৃহলজনক। 'মিশরে নেপোলিয়নের সঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো বিদ্বান বাদ্ধমান 
অধ্যাপক, বহ্‌; গ্রন্থরাজি ও ফন্তপাতি নিয়ে গিয়েছেলেন। রোজ এই 'বিদ্বন্মন্ডলীর আলোচনা-সভা 
বসত, নেপোঁলিয়ন তাতে সমভাবে যোগ দিতেন। এই পাণ্ডতেরা বহু বৈজ্জানক আঁবচ্কার প্রভাতি 
করেছিলেন। িশরণয় লিপিচিন্রের পুরোনো রহস্য উদ্ঘাটিত হয়োছল- গ্রীক ও দূরকম 
মশরীয় ছাবর লেখা, এই তিন ভাষায় খোঁদিত একটি পাষাণফলকের সাহায্যে । গ্রীকদের 
সহায়তা নিয়ে অপর ভাষাদ্বয়ের অর্থানর্ণয় করা হল। আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, সুয়েজের 
মধ্য দিয়ে একটা খাল কাটার প্রস্তাব নেপোলিয়নফে যথেম্ট পাঁরমাণে উৎসাহিত করেছিল। 

মশরে থাকতে নেপোঁলয়ন পারশ্যের শাহ ও দাঁক্ষণ-ভারতের টিপু সুলতানের সঙ্গে 
সংবাদ আদানপ্রদান আরম্ভ করেন। কিন্তু সমূদ্রে শাল্তহীনতার দরুন তাতে কোনো ফল হয় 'নি। 
এই নৌশান্তহীনতাই হয়েছিল অবশেষে নেপোঁলিষনের পতনের কারণ, আর এই নৌশান্তই ইংলণ্ডকে 
উনাবংশ শতকে শান্তর শিখরে স্থাপন করোছল। 

মিশর থেকে নেপোলিয়ন যখন ফিরে এলেন, ফ্রান্সে তখন দুরবস্থা । ডাইরেন্তীর তখন জন- 
সাধারণের কাছে নাম খারাপ করে আপ্রয় হয়ে পড়েছে, তাই সবাই ফিরে তাকাল তাঁরই 'দকে। 
শা্তগ্রহণে তাঁর আনচ্ছা ছিল না একটুও । প্রত্যাবর্তনের এক মাস পরে, ১৭৯৯ অন্দের নভেম্বর 
মাসে ভাই লুসিয়ের সহায়তায় মহাসভাকে জোর করে ভেঙে দিয়ে তৎকালীন শাসনধারার উচ্ছেদ 
করলেন 'তাঁন। এই 'কু-দেতা, (অর্থাৎ বলপূর্বক রাজনোৌতক ক্ষমতালাভ ) নেপোঁলিয়নকে 
নেতৃস্থানীয় করে তুলল। এখন সমস্ত বিশঞ্খলতার মধ্যে একমান্ত্ তাঁকেই কর্ণধার করা ছিল সম্ভব; 
কারণ "তান ছিলেন জনাপ্রয়, জনসাধারণ আস্থা রাখত তাঁর উপরে। বিস্লবের শেষ চিহও 
বহাঁদন হল মূছে গেছে, সাধারণতন্মও লুপ্ত হয়ে আসাছল ধরে ধীরে, তাই এই জনাপ্রর 
সেনাপাঁতর হাতেই পড়ল কর্তৃত্বের ভার। নতন শাসনরীতির খসড়া করা হল, তাতে 'তন জন 
কন্‌সাল থাকবেন এ নামাট গৃহসত হয়োছিল প্রাচীন রোম থেকে), পূর্ণশান্ত থাকবে নেপোলিয়নের 
হাতে, তান হবেন এই তন জনেরই একজন । তাঁর নাম হল প্রথম কন্সাল, তাঁর কর্মভার হল 
দশ বছরের জন্যে। শাসনরীতি আলোচনার মধ্যে কে-একজন প্রস্তাব আনলেন যে, একজন সভাপতি 
নিযুত্ত করা হোক। তাঁর সত্যকার কোনো কাজ থাকবে না, কেবল দলিলপত্তরে সখলমোহর 
লাগাতে হবে আর নামেমান্ত গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে রইবেন, আজকের ফ্রান্সের সভাপাঁতির মতো 
কতকটা। কিন্তু নেপোলিয়নের চাই শান্ত, রাজার পোশাকটা 'দয়ে তাঁর ক হবেঃ এরকম 
ককিজমকালো নম্কর্মী অসহায় সভাপাঁততে তাঁর কোনো দরকার নেই। তান তাই চেশচয়ে 
উঠলেন, “এই পেট-মোটা শুয়োরটাকে দূর করে দে তো!” 

দশ বছরের জন্যে নেপোলিয়নকে প্রথম কন্‌সাল রূপে নিয়ে শাসন চালানোর প্রস্তাব জনগণের 
নিকট উপাস্থিত করা হল, এবং ন্রিশ লক্ষেরও বোশি ভোটে শ্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহশত হল এ 
প্রস্তাব। এমনি করে ফরাসিরা নিজেদের হাতের ক্ষমতা তুলে দিল নেপোলিয়নর্কে মিথ্যা আশা 
নিষে ষে, তান নিশ্চয়ই 'ফারয়ে আনবেন স্বাধীনতা ও সূখ। 

কিন্তু নেপোলিয়নের জাঁবনকাহিনী বিশদভাবে অনুসরণ করতে আমরা অক্ষম। প্রচণ্ড 

"ও আরও ক্ষমতার জন্যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার ইতিহাসেই পূর্ণ এর পাতা। ককু-দেতা'র 
পররান্িতেই, নবশাসনরণাত গঠিত বা গৃহশত হবার আগেই একটা 'বাধবদ্ধ আইনের খসড়া তোরর 
জন্যে তিনি দুটি সাঁমাত নিয়োগ করলেন। বহুবিধ আলোচনার পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই আইনের 


নেপোলয়ন (১) ৩৩৩ 


খসড়া গ্রহণের চরম [সিদ্ধান্ত হল, নাম তার 'নেপোিয়নের 'বাধবন্ধ আইন' (0015 ১ 910015021) । 
বৈপ্লাঁবক বা আধুনিক যুগের তুলনায় এই আইনগুলি খুব উন্নতপ্রণালীর না হতে পারে, কিন্তু 
তদানীল্তন যুগধর্মের তুলনায় তাকে উন্নতই বলতে হবে, এবং এক শো বছর ধরে এই আইনগলিই 
ছিল ইউরোপের আদর্শস্বর্প। আরও বহু উপায়ে রাজ্যশাসনপদ্ধাততে সরলতা ও নিপুণতার 
প্রবর্তন করেছিলেন নেপোঁলিয়ন। সব কাজেই হাত লাগাতেন তিনি, ছোটো ছোটো খুটনাটিও 
চমৎকার মনে রাখতে ,পারতেন। তাঁর আশ্চর্য কর্মক্ষমতা ও সপ্্রচুর প্রাণশীল্তর সঙ্গে পাল্লা দিতে 
গিয়ে হাঁপিয়ে উঠত, তাঁর সহকর্মীরা । তাঁর জনৈক সহকারশ এই সময়ের উল্লেখ করে 'লিখোছলেন : 
“রাজ্যশাসন, সংস্কার, সন্ধি-সংস্থাপন-_তাঁর এই সুসমঞ্জস ধাঁশান্ত নিয়ে তিনি দনে আঠারো ঘণ্টা 
কাজ করে যান। অন্য নৃপাঁতরা শতাব্দীব্যাপশী শাসনে যা করতে পারেন নি তানি তন বছরে তাই 
করেছেন।” অত্যান্ত বটে, কিন্তু এ কথা স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে ষে, আকবরেরই মতো অসাধারণ স্মৃতি-. 
শান্ত ও পরিজ্কার মন ছিল নেপোলিয়নের। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, “কোনো জিনিষ 
মন থেকে দূর করতে চাইলে আম দেরাজের সেই টানাটা বন্ধ করে 'দয়ে অন্য-একটা টানা খাঁল। 
টানার ভিতরের 'জানিষগ্লো কখনও এলোমেলো হয়ে ষায় না, তারা আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রান্ত বা 
দুশ্চন্তাগ্রস্ত করতে পারে না। ঘুম চাই? *সমস্ত টানাগৃলো বন্ধ করে দিলেই ধীরে ধণরে 
আম ঘূমিয়ে পাঁড়।” সাঁত্য, অনেক সময় ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে রণাঙ্গনেই তাঁকে আধঘণ্টা 
ঘুমিয়ে নিয়ে আবার সুদীর্ঘ কালের জনে) অবিশ্রান্ত কাজের মধ্যে ডুবে যেতে দেখা গেছে। 

দশ বছরের জন্যে তাঁকে প্রথম কন্সাল করা হল। তিন বছর পরে ১৯৮০২ অন্দে এল শাল্ত- 
সোপানের দ্বিতীয় ধাপে উন্নতি, আজশবন তাঁকে কন্সাল-পদে প্রাতাষ্ঠত রাখা ও তাঁর 
ক্ষমতাবর্ধনই তখন সাব্যস্ত হল। গণতল্ল তখন তিরোহিত হয়েছে, তিনি সাম্রাজ্যাধর্পাত নন 
শুধু নামে। অতএব ১৮০৪ খজ্টাব্দ্ে নিজেকে 'তাঁন সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, অবশ্য জনসাধারণের 
'ভোট' নিয়ে। ফ্রান্সের তনিই তখন সর্বেসর্বা, অথচ পুরোনো আমলের রাজাদের থেকে তাঁর 
অনেক তফাত। তাঁর ক্ষমতার 'ভন্তিভূমি ছিল না গতানুগতিক ধারার উপরে বা রাজাদের 
এশবারক আঁধকারের উপরে-ছিল তাঁর কর্মনৈপৃণ্যে আর জনাপ্রয়তার উপরে, বিশেষ করে 
চাঁষদের ভালোবাসায়, যারা আজাশবন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের দডরাব*বাস 'ছিল, 
তাঁনই তাদের ক্ষেত খামার রক্ষা করেছেন। নেপোলয়ন একবার বলেছিলেন, “বৈঠকখানা- 
বিলাসী বাচালদের মতে আমার কী আসে-যায়; আম শ্রদ্ধা কার কেবল এক দলের মত, সে 
মত কৃষাণদের ।” কিন্তু আবরাম যুদ্ধের জনো নিজেদের ছেলেদের পাঠাতে পাঠাতে সে চাঁষর 
দলও বিরস্ত হয়ে গেল। আর তাদের এই সাহায্য বন্ধ হতেই নেপোঁলয়নের এতাঁদনের গড়া 
বিরাট কশীর্তি টলমল করে উঠল। 

দশটি বছর "তান ছিলেন সম্রাট; এ দশ বছর সারা ইউরোপ জ্‌ড়ে ছুটোছ্াটি করে, লড়াই 
বাধিয়ে, ও স্মরণীয় সব যুদ্ধ জিতেই কেটেছিল। সারা ইউরোপ তাঁর নামে কে'পে উঠত, পড়ে রইল 
সে তি বশীভূত হয়ে-এরকম বশ তাকে আগে আর কেউ করতে পারে নি। মারেঙ্গো (১৮০০ 
অন্দে যখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডের তৃহিনাবৃত সেন্ট বার্নার্ভ গগাঁরবর্ম অতিক্রম করেছিলেন), উল্‌ম্‌, 
অস্টারলিজ্‌, জেনা, ঈলো, ফ্রিয়েল্যান্ড, ওয়াগ্‌্রাম্‌ তার কয়েকটি স্থলযুদ্ধক্ষেত্রের নাম, এগৃলিতে 
তান জয়ী হয়েছিলেন। আস্টরয়া, প্রাশিয়া, রুশদেশ সব একে একে ধসে পড়ল তাঁর সামনে। 
স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ড, রাইন-রাম্্ নামে জর্মীনর একাংশ, পোল্যান্ড, সব হল তাঁর অধধন। 
প্রাচীন সেই “পবিত্র রোম-সাম্মাজ্য এতাঁদন ধরে নামখানি মাত বজায় রেখে এবার পেশছল চরম 
অবসানে। . 

প্রধান ইউরোপণয় শান্তগৃলির মধো কেবল ইংলপ্ডই দূর্ভাগোর হাত এাঁড়য়ে যেতে পারল। 
নেপোলিয়নের কাছে যে সমুদ্র ঠেকত অগাধ রহসাময় বলে সেই সমূদ্রুই রক্ষা করল ইংলন্ডকে। আর 
গাগরদত্ত এই নিরাপত্তার দরুনই সে হয়ে দাঁড়াল নেপোলিয়নের সবচেয়ে মারাত্মক শরু। পূর্বেই 
বলেছি, কী করে প্রতিপান্তির প্রারম্ভেই নীলনদের যুদ্ধে নেপোলিয়নের নৌবাহিনী ধংস হয়েছিল 
নেল্‌সনের হাতে। ১৮০৫ অন্দের ২১শে অন্ত্রোবর সাঁম্মালত ফরাঁস ও স্পেনীয় পোত-বাহনশর 


৩৩৪ বিশ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


[বিরূদ্ধে স্পেনের দাক্ষণকূলে প্রাফালশগার-অন্তরশপে যুদ্ধের ফলে নেল্সনের ভাগ্যে অ্কিত হল 
জয়টকা। এই নৌধষুদ্ধের অব্যবাহত পূর্বেই নেল্‌সন তাঁর সেনাবাহনীকে উদ্দেশ ' করে 
বলেছিলেন, “ইংলশ্ড বিশ্বাস করে যে, তার সন্তানেরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে।” 
জয়গৌরবমশ্ডিত মৃহূর্তে নেল্‌সনের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু তাঁর এই কীর্তকে ইংরেজরা লপ্ডনের 
নেল্সন-স্তম্ভ ও ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, যে কশীর্ত ধুঁলসাৎ করে 'দিল 
নেপোলিয়নের ইংলন্ড-আকুমণের আকাঙ্ক্ষা । 

ইউরোপ থেকে ইংলন্ডে যাবার পথ্থে সমস্ত বন্দর বন্ধ করবার আদেশ দিয়ে নেপোলিয়ন এই 
পরাজয়ের উত্তর 'দিলেন। ইংলশ্ডের সঙ্গে কোনোরকম সদ্বম্ধ রক্ষা করা চলবে না, 'দোকানদারের 
দেশ, ইংলন্ডকে এমনি করে দমন করার তোড়জোড় চলল । অন্য দিকে ইংলণ্ড আবার এই বন্দর- 
' গুলো দিয়ে আমোরকা যাবার পথ আটকে দিল-আমোরকা ও অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে 
নেপোলিয়নের বাণজ্যও অগত্যা গেল বন্ধ হয়ে। ইংলন্ডও বহ:প্রকার ষড়ষল্মের সাহায্যে ইউরোপে 
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগল, তাঁর শন্লুদের ও নিরপেক্ষ দলকে প্রচুর অর্থ দিয়ে হাত করতে লাগল, 
আর এই সোনার জোগান 'দিতে লাগল ইউরোপের কয়েকাঁট বিরাট ধনাগার, গবশেষ করে 
রথচাইল্ড-বংশ। 

আরও-একাটি পল্থা ইংলন্ড অবলম্বন করোছিল, সে হচ্ছে নেপোলিয়নের বিরদ্ধে প্রচার_ 
যাকে বলে পপ্রোপাগান্ডা'। সে যূগের তুলনায় এ ফন্দিটা বেশ 'নৃতন রকমেরই হয়েছিল, তবে 
অধূনা এটা আঁত সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে । ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক 'ছাপাখানার অভিযান" শুরু 
হল। নব নব পাষ্তিকা, সংবাদপন্রী, নূতন সম্রাটের সব বাঙ্গচিন্র, মিথ্যায়-ভরা সব স্মৃতিকথা" 
লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়ে গোপনে পাঠানো হত ফ্রান্সে। আজকাল তো এই ছাপার যুদ্ধ আসল 
ররণপম্ধাতির সঙ্গে অভিন্নই হয়ে গেছে । ১৯১৪-১৮ অব্দের বিগত মহাযুদ্ধে সকল দেশের সকল 
শাসননিয়ল্তারা সম্পূর্ণ অকুণ্ঠভাবে কত মিথ্যাই ষে রটনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, আর এদের 
মধ্যে ইংরেজ-সরকারই বোধ হয় অনায়াসে শীর্ষস্থানের আঁধিকারী হবে। নেপোঁলিয়নের যূগ 
থেকে আজ অবাধ এরা এক শো বছরের শিক্ষা পেয়েছে এ বিষয়ে । আমরা ভারতবাসীরাই বেশ 
জান, কেমন করে আমাদের দেশের সমস্ত সত্য চাপা দিয়ে এ দেশে ও ইংলন্ডে অসংখ্য মিথ্যা 
প্রচার করা হয় 
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০854 
হবে। 

নেপোলিয়ন যেখানেই যেতেন তাঁর সঙ্গে ফরাসি-বিপ্লবের কী-একটা যেন থাকত: তাই ষে 
দেশের লোকেদের তিনি পরাভূত করোছলেন তাদের খুব বেশি অনিচ্ছা ছিল না তাঁর অধশনে 
আসতে । তাদের উপরে গুরূভার হয়ে বসেছিল যে প্রাচীন সামন্ত-শাসকের দল তাদের উপরে 
উত্ত্যন্ত হয়ে উঠোঁছিল এরা । এতে নেপোলিয়নের প্রচুর সুবিধা হল, তাঁর সদম্ভ গঙক্ষেপের সামনে 
ধসে পড়ল জায়াগর-প্রথা। বিশেষ করে, জমনতে জায়াগর-প্রথার অবসান হুল; স্পেনে উচ্ছেদ 
সাঁধত হল তথাকাঁথত পাপণ-দলনার্থ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত 'িচারালয় 'ইন্কৃইজিশন'-এর। কিন্তু 
যে জাতাঁয়তাবোধকে তিনি জাগিয়ে তুললেন অজ্ঞাতভাবে তাই পরে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকে 
পরাস্ত করল। বুড়ো বুড়ো রাজারাজড়াকে তিনি হারাতে পারতেন, কিল্তু সমগ্র জনগণের বিরচ্ধে 


নেপোঁলয়ন (২) ৩৩৫ 


লড়াইয়ে জেতা তাঁর অসাধ্য। স্পেনীয়েরা রুখে উঠল, বহ: বছর ধরে শুষে 'নিল তার শাল্ত, 
তাঁর রসদপন্র। জর্মনরাও নেপোলিয়নের অন্যতম শন্রু ব্যারন ফন স্টীনের নেতৃত্বে নিজেদের 
প্রস্তুত করে নিল, বাধল স্থানে মুক্তিষুদ্ধ। এইভাবে নৌশন্তির সঙ্গে একন্িত এই নবজাগ্রত 
জাতীয়তাবোধেই তাঁর পতন হল। তবে এমনিতেও তাঁর 'ডিন্লেটীর চাল বোধ হয় ইউরোপের 
পক্ষে অঈহ্ায হয়ে উঠত। অথবা হয়তো এ বিষয়ে নেপোলিয়নের পরবতর্ণ উীন্তই সত্য : “আমার 
পতনের জনো নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। আঁমই আমার প্রবলতম শত্রু, 
আমার ভাগ্যাবপর্যয়ের একমান্ত কারণ ।” 

বড়ো অদ্ভূত সব ঘটি ছিল এই লোকাঁটর প্রাতিভায়। “আঙুল ফলে কলাগাছ'এর একটা 
ভাব 'ছিল তাঁর, হতগোৌরব এসব রাজারাজড়ারা তাঁকে নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে করবে, এই 
ছিল তাঁর বাসনা । উঅযোগ্যতা সত্বেও নিজের ভাইদের অন্যায়রকম পদোন্নাত করে 'দিয়োছলেন। 
গুদের মধ্যেই একটু ভালো ছিলেন লুসয়ে। ১৭৯৯ অন্দে কু-দেতার সময়ে নেপোিয়নের অবস্থা 
যখন সং্গীন, তিনি তাঁকে সাহাধ্য করেছিলেন। অবশ্য পরে ঝগড়া করে তিনি ইতালিতে চলে 
যান। আর-সমস্ত ভাইরা ছিলেন নির্বোধ, দাঁ*ভক, তবু নেপোলিয়ন তাঁদের রাজার গাঁদতে বাঁসিয়ে 
'দিয়েছিলেন। নিজের পারবারের প্রাতি পক্ষপাতিত্ব করবার মতো নীচ প্রবৃত্ত ছিল তাঁর। তবে 
তাঁদের সকলেই তাঁর সঙ্গে চাতুরশ করোছিলেন, তাঁর বিপদের সময়ে সবাই তাঁকে ছেড়ে যান। 
ণনজের একটা বংশ প্রাতাষ্ঠত করতে নেপোঁলয়ন বরাবরই ছিলেন উৎসূক। সমাঁদ্ধর আগেই, 
ইতালিতে গিয়ে খ্যাতি-অজনের আগেই, তিনি জোসোঁফন দ্য বোহার্নে নামে রূপসখ, চপলমাঁত 
একাঁট মেয়েকে বিয়ে করেন। এ বিয়েতে সন্তানাদ না হওষায় তানি বিষম নিরাশ হয়ে 
পড়েন, কারণ বংশ-প্রাতিষ্ঠার দিকে তাঁর বরাবরের ঝোঁক। তাই ভালোবাসা সত্তেও জ্রোসোঁফনকে 
ত্যাগ করে আর-একজনকে বিয়ে করার সত্কষ্প করেন। রূশদেশের এক গ্র্যান্ড ভাচেস'কে 
বিয়ে করতে চাওয়ায় জার তাতে অসম্মত হলেন; কারণ, ইউরোপেব প্রভূ হলেও নেপোলিয়ন 
যে রুশ-রাজবংশে বিয়ে করবেন, এ তাঁর স্পধধা বলেই মনে হয়োছিল। নেপোিয়ন তখন 
আস্ট্রিয়ার হাপ্স্বৃর্গ-সমাটকে একরকম বাধ্যই করলেন তাঁর মেয়ে মার লুইকে দিতে। 
এইবারে তাঁর একটি ছেলে হয়, কিন্তু মার ছিলেন বাদ্ধহশনা, স্নেহহীনা। নেপোলিয়নকে 1তাঁন 
একটুও ভালোবাসতেন না, নিজেকে অযোগ্য বলেই প্রমাণ করেছিলেন 'তান। নেপোলিয়ন 'বিপন্ন 
হলে 'তিনি তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন, ভুলে গেলেন তাঁকে চিরাঁদনের মতো । 

বড়োই আশ্চর্য লাগে যে, সাধারণের চেয়ে বহ উচ্চে দাঁড়যেও এই লোকটি প্রাচ্থন রাজাদের 
ফাঁকা জৌলসের এত ভন্ত হযে পড়লেন। কিন্তু তব্‌ও "তান প্রায়ই বৈপ্লাবক মনোভাব নিয়ে 
এই রাজাদের উপহাস করতে ছাড়তেন না। স্বেচ্ছায় তিনি িস্লব থেকে সরে এসেছিলেন। নূতন, 
পুরোনো কোনো যুগধর্মই তাঁর মনোমতো হল না, ?তাঁন রয়ে গেলেন ঠিক মধ্যস্থলে। 

ধীরে ধীরে তাঁর বিজয়গৌরব দৃঃখময় সমাপ্তির দিকে এাঁগয়ে যেতে লাগল। তাঁর নিজের 
মল্মশরাই 'বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁর বিরূদ্ধে চালাতে লাগল ষড়যন্ম। তালিরাঁ রৃশ-সম্রাট জারের 
সঙ্গে কুমল্লণায় লিপ্ত হল। আর ফুশে ইংলণ্ডের সঙ্গে। নেপোলয়ন তাদের ধবে ফেললেন, 
ণকল্তু আশ্চর্ষের কথা, তাদের ধমকে 'দিয়েই ছেড়ে 'দিলেন, পদ্যুতও করলেন না। বার্নাদোৎ 
নামে তাঁর জনৈক সেনানায়ক তাঁরই 'বরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁব কঠিন শন্লু হয়ে দাঁড়াল। ভাই ল:াসয়ে* 
আর মা বাদে নিজের পাঁরবারের আর সকলেই যথাপূর্ব দূর্বাবহার ও বিরূম্ধাচরণ করে চলল। 
ফ্রান্সে অশাম্ত ধূমায়ত হয়ে ওঠে, নেপোলিয়নের শাসনও হয়ে ওঠে কঠোরতর়, 'নিচ্করূণ; বহু 
লোক বিনা 'বিচারে কারারূম্ধ হয়। তাঁর ভাগ্যের জ্যোতিন্ক এবারে সুনিশ্চিত 'ভাবে অস্তাচলে 
হেলে পড়েছে, আর সেই দুরবস্থা দেখে বহু 'মূষিক জাহাজ ছেড়ে পলায়ন করে'। তাঁর শরীর- 
মনও ক্ষয়ে আসে, যাঁদও বয়সে 'তান তখনও তরুণ। দ্ধের ঠক মাঝখানে তাঁর হঠাৎ ভীষণ 
শূল-বেদনা শুরু হয়। শাশ্বিসামর্থও আসে কমে। অল্পবয়সের চট্‌পটে-ভাব কিছু কিছু থাকলেও 
এখন তাঁর পদক্ষেপ আরও ভাত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিধা, ইতস্ততভাব জাগে, ' আর 
তাঁর রপসঙ্জা, বাহ 'ইত্যাদিও জাঁটলতর হয়ে আাসে। 


৩৩৬ ' ' , বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


১৮১২ অন্দে গ্রাদ আরম নামে শান্তশালশ এক সেনাদল নিয়ে 'তাঁন রুশদেশ আক্রমণ 
করতে চললেন। রুশীয়দের হারাতে হারাতে বিনা বাধায় এগিয়ে চললেন। রুশীয় সেনাবাহিনী 
বৃদ্ধ করতে অনিচ্ছুক, তারা কেবলই পিছু হটে। শুধু শুধুই গ্রাদ আর্ম তাদের সন্ধান করে 
মস্কো পেশছয়। জার হার মানতে ইচ্ছুক হলে নেপোলিয়নের পুরোনো সহকারণশ ও সেনাপাঁত 
বার্নাদোং ও জর্মন জাতীয় নেতা ব্যারন ফন স্টীন--যাকে নেপোিয়ন নির্বাসিত করেছিঝলন-_-এই 
দু লোক তাঁকে তা করতে বারণ করল। ধোঁয়া দিয়ে শু তাড়াবার জন্যে রুশীয়েরা নিজেদের 
প্রয় নগরী মস্কোতে আগুন লাগিয়ে দিল। এ খবর সেন্ট 'পিটার্সবার্গে যখন পেশছয় স্টীন, 
তখন খাবার টোবলে বসে তার গ্লাস তুলে বলোছিল, “এর পূর্বেও আমার সম্পান্ত আম ৩।৪ বার 
হারয়েছি। এসব ফেলে দিতে আমাদের অভ্যেস হয়ে আসা চাই। মরতে যখন হবেই তখন এসো, 
আমরা সবাই বারের মতো মরি ।” « 

শীতের সূচনা তখন। দগ্ধ মস্কো ত্যাগ করে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসার 'সিম্ধান্ত 
করলেন। অতএব শ্রান্ত হয়ে ?িরে চলল গ্রাদ আর্ম তুষারের মধ্য দিয়ে-_-পাশে পাশে, পিছনে 
পিছনে রুশ কশাকেরা চলল তাদের খোঁচা দিয়ে দিয়ে উদ্ভ্রান্ত করতে করতে, কেউ দলছাড়া 
হয়ে পড়লেই আর নিম্তার ছিল না তাদের হাতে । সুতণব্র শীত আর কশাকদের কবলে প্রাণ 
গেল হাজার হাজার। গ্রাদ আর্মি হয়ে উঠল প্রেতের শোভাযান্রার মতো- নণ্নপদ, জীর্ণবাস, 
তুহিনাহত, পাঁরক্ষীণ সৈন্দল। সৈন্যদের স্গে নেপোলিয়ন স্বয়ং চললেন পায়ে হে*টে। ভীষণ 
হৃদয়াবদারক এ যাত্রা, বিপুল বাহ্নী ক্ষায়ফু হয়ে চলে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাঘ ফিরে এল 
অবশেষে । 

এই রুশ-অভিযানের ফলে ক্ষাতি হল অপাঁরমেয়। ফ্রান্সের পুরুষ-শান্ত 'নিঃশোষিত হয়ে 
গেল; নেপোলিয়নকেও বৃদ্ধ, অতিসতর্ক, রণাঁবমুখ করে তুলল। চার ধ্দকে ঘিরে রইল শরুদল, 
আর অশ্পবয়সের সেই রণজয়কৌশল বর্তমান থাকা সত্তেও বেড়াজাল যেন চার দক থেকেই লাগল 
এণিয়ে আসতে । গুাঁদকে তালিরাঁর কটচক্র/'ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বহু বিশ্বাসী সহকমর্ঁও 
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উল্মুখ। শ্রান্ত হতাশ মনে ১৮১৪ অন্দে সংহাসন ত্যাগ করলেন 
নেপোলিয়ন। 

নেপোলিয়ন সরে দাঁড়াতে ইউরোপের শান্তসমূদয়ের এক 'বিরাট আঁধবেশন বসল 'ভয়েনাতে, 
ইউরোপের এক, নূতন মানচিত্র গঠনের জন্যে। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপ এল্‌বাতে 
নেপোলিয়নকে "পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর-এক বুরবোঁ, এক লূই--গিলোঁটিনে নিহত সম্রাটের 
ভাই সে-কোথায় ছিল নির্জনে, তাকে ডেকে এনে সপ্তদশ লুই নাম দিয়ে সিংহাসনে বাঁয়ে 
দেওয়া হল। আবার ফিরে এল বূরবোঁদের কাল, নিয়ে এল তার সঙ্গে বিগত দিনের অত্যাচার- 
লশলা। অতএব বাঁস্তলের পতনের পর পশচশ বছর ধরে যা ঘটেছিল, মোটামুটি এই তার 
সারাংশ। 'ভিয়েনায় ইতিমধ্যে চলল রাজায়-মন্তিতে আলোচনা ঝগড়া-ববাদ, আর বশ্রামের 
সমর়টুকৃতে প্রচুর আমোদপ্রমোদ। তাঁদের এখন খুব আরাম। এক বিভগাষকা দূর হয়েছে, আবার 
তাঁরা স্বচ্ছন্দে 'নিশবাস ফেলে বাঁচলেন। কৃতঘ্য তালিরাঁ এই রাজমল্ত্ীর ভিড়ে খুব জনীপ্রর 
হয়ে পড়ল, এই মহাঁসভায় তার প্রাতিপান্ত হল প্রচুর। অস্ট্রিয়ার বৈদোশক মন্ত্রী মতোন” ও 
নাম কিনলেন রাজনৈতিক কূটচালে নিপূণ বলে। 

বছর-থানেকের মধ্যেই এলবায় নেপোলিয়ন আতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, বুরবোঁ-রাজত্বও ফ্রাল্সকে 
আঁস্থর করে তুলল । ১৮১৫ থন্টাব্দের ই৬শে ফেব্রুয়ার ছোট্ট একটা নৌকোয় করে পালিয়ে, 
বলতে গেলে একলাই নেপোলিয়ন রভিয়েরা নদীর কূলে কাল্িতে এসে নামলেন৭ চাঁষদের 
হাতে তাঁর সম্বর্ধনা হল প্রচুর। তরি বিরুদ্ধে যে সৈন্যদলকে পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের 
'ক্ষুদে সেনাপতি'কে আবার দেখে “সম্রাটের জয় হোক" এই ধ্বনির মধ্যে তাঁর পক্ষেই যোগ 'দিল। 
কাজেই জরগোৌরবমণ্ডিত রূপে তিনি ফিরে এলেন প্যারিসে, বুরবোঁ-রাজা ততক্ষণে পলাতক । 
কিন্তু ইউরোপের আর-সব রাজধানীতে তখন আতঙ্ক, ধবিমূঢতা। ভিয়েনায় তখনও মহাসভা 
' চলাছিল, সেখানে নাচ গান ভোজ হঠাৎ থেমে গেল। শঙ্কাকুল রাজা-মন্মীর দল সব ছেড়েছ্‌ড়ে মন 
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সম মারি লুইও তাঁকে ভুলে গেছেন। প্রথম কয়েকটা যুদ্ধে তানি জিতলেন বটে, 'কিম্তু অবতরণের 
ঠিক একশো 'দিন পরে ওয়োলংটন আর রুশির নায়কত্বে ইংরেজ ও প্রুশীয় সেনাদলের হাতে 
ব্রসেল্সের কাছে ওয়াটাল“তে ঘটল তাঁর চরম পরাজয়। তাঁর 'ফরে আসার পর এই 'শতাঁদন' 
িরস্মরণণয়। কঠিন যুদ্ধ হয়েছি্সী ওয়াটাললতে, জয়পরাজয় ছিল বহুক্ষণ আঁনার্দন্ট। নেপোলিয়নের 
দুরদন্ট! জয়লাভের সুষোগ তাঁর ঘথেম্ট ছল, কিন্তু তবুও তো কিছুকাল পরে সারা ইউরোপের 
কাছে তাঁকে হার মানতেই হত। পরাজিত হলে তাঁর পক্ষীয় অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে নিজেদের 
রক্ষা করতে চাইল। আর বৃদ্ধ করা বৃথা, অতএব এই "দ্বিতীয় বার তান 'সংহাসন ত্যাগ করলেন, 
আর ফরাঁসি-বন্দরে দাঁড়ানো এক ইংরেজ-জাহাজে 'গয়ে আত্মসমর্পণ করে বললেন, অবশিষ্ট 
জশীবনটুকু তিনি শান্তিতে ইংলন্ডে কাটাতে চান। 

শকল্তু ইউরোপ বা ইংলশ্ডের কাছ থেকে উদার বা ভদ্র ব্যবহার আশা করা তাঁর পক্ষে ভুল 
হয়েছিল। তারা তাঁকে বড়ো ভন্ন করত, আর এল্‌বা থেকে তাঁর পলায়নের নমুনা দেখেই তারা 
বুঝোছিল যে তাঁকে খুব সাবধানে এংটে রাখতে হবে। তাই তাঁর আপান্ত অগ্রাহ্য করে অল্প কয়েকটি 
সঙ্গী দিয়ে তাঁকে বন্দীরূ্পে দক্ষণ-আটলাশ্টিকের সুদূর সেপ্ট-হেলেনা দ্বীপে পাঠানো হল। 
"ইউরোপের বন্দ" বলে তাঁকে গণ্য করা হত, সেন্ট-হেলেনায় তাঁকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে একাধিক 
শান্ত তাদের প্রাতানাধ পাঠাল, কিন্তু আসলে তাঁকে পাহারা দেওয়ার দাঁয়ত্ব রইল ইংলশ্ডের হাতে। 
বাহার্বি*ব থেকে 'বাচ্ছন্ন সেই সুদূর ছ্বীপেও তাঁকে পাহারা দেবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল 
ছোটোথাটো একটি সেনাবাহিনী । সে সময়ে সেখানে নিযাক্ত রুশীয় কামশনার কাউন্ট বালমেন সেপ্ট- 
হেলেনার যে অংশে নেপোঁলয়ন অবরুদ্ধ ছিলেন তার বর্ণনা দয়েছেন : শবষাদময়, নিভৃততম, দুর্গম, 
রক্ষণের পক্ষে খুব অনুকূল, আবার তেমনিই দূরাতিক্রম্, আর অতাব নির্বাম্ধব......।” দ্বীপের 
ইংরেজ শাসনকর্তা ছিল একটা বর্বর, নেপোলিয়নের প্রাত তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আশন্ট। 
দ্বীপের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে তাঁকে রাখা হত, নানারকম 
বরান্তকর বিধিনিষেধ চাপানো ছিল তাঁর ও তাঁর সঙ্গদের উপর । মাঝখানে ভাঁর ভালোরকম 
খাওয়াও জুটত না। ইউরোপের কোনো বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সংবাদ আদানপ্রদান করা বারণ ছিল, 
এমনকি তাঁর নিজের ছোট্ট ছেলেটি, সমৃদ্ধির সময়ে তান যাকে রোমের রাজা' উপ দিয়েছিলেন, 
তার কোনো খবরও তাঁর কাছে পেশছত না। 

নেপোলিয়নের প্রাত কদর্ধ ব্যবহার সত্যই আশ্চর্যজনক । কল্তু সেন্ট-হেলেনার শাসনকর্তা 
তো তার উপরওয়ালাদের যন্ত্র মানত, আর ইংরেজ-সরকারের স্বেচ্ছাকৃত আভসান্ধই ছিল বোধ হয় 
গুকে অপমানিত, লাঞ্ছত করার। জরাজশণ্ণা তাঁর মা সেন্ট-হেলেনায় তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে 
চাইলে বিশ্বের মহাশান্তগুলি বলে উঠল, 'না!' এই ন"চ ব্যবহার তাঁর প্রাত করা হয় সম্ভবত তিনি 
ইউরোপে তখনও যেরকম ভীতির সণ্ার করতেন তারই প্রাতদানস্বরূপ, যাঁদও [তিনি তখন 'ছন্নপক্ষ, 
দূরাবস্থিত এক দ্বীপে অসহায় বন্দশ। 

সাড়ে-পাঁচ বছর সেপ্ট-হেলেনায় তাঁকে এমনি জীবল্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। প্রাণোম্বেল, 
উচ্চাকাঙ্ক্ণ সেই মানুষকে এ পাহাড়ে দ্বীপে প্রাতাদনের অপমান-লাঞ্থনার মধ্যে কত কষ্ট স্বীকার 
করতে হয়েছে তা কম্পনা করা কঠিন নয়। ১৮২১ খ্টাব্দের মে মাসে তাঁর মৃত্যুর পরেও 
শাসনকর্তার ঘৃণা তাঁর পিছু পিছু চলেছিল, ফলে এক সামান্য কবরে তাঁর স্থান হয়। কিন্তু এই 
দুব্যবহার-অত্যাচারের কাঁহন”ী যেমন ধাঁরে ধারে ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়ল (সে যুগে সংবাদবহনে 
প্রচুন্ন সময় লাগত ), এর বিরুদ্ধে বহু দেশে, এমনাক ইংলণ্ডেও তুমূল প্রাতিবাদ উঠল । ইংরেজ- 
বৈদোশিক মল্্ কাস্লৃর এই অত্যাচারের জন্যে দায়শী বলে জনাপ্রয়তা হারালেন, অবশ্য তাঁর 
আভাম্তরধণ নীতির কঠোরতাও এর অপর এক কারণ। এতে তাঁর প্রাণে এত বেজেছিল যে, তানি 
আস্মহৃত্যা করলেন। 

বড়ো বড়ো লোকেদের বিচার করা দৃঃসাধ্য। আর, এক দিক থেকে নেপোঁলিয়ন যে মহৎ ও 


ই 
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অসামান্য ছিলেন তাও নিঃসংশয়ে স্বশকার্য। তান ছিলেন প্রাকৃতিক কোনো শীন্তর মতোই মৌলক-_ 
নানান কল্পনার পরিপূর্ণ কিন্তু সে কজ্পনার বা 'নঃস্বার্থ উদ্দেশ্যগুলর মূল্য তিনি কোনোদিন 
চল্তা করেন নি। অর্থ দিয়ে, যশ দিয়ে তিনি মানুষকে অভিভূত করবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই 
শীস্ত-সম্মান কমে এলে পর যাদের তিনি এ-যাবৎ সাহায্য করে এসেছেন তাদেরই ধরে রাখবার মতো 
আর-কোনো আদর্শ রইল না, তাই কাপুরুষের মতো তাঁকে ছেন্রেও গেল অনেকে । দীনদারদ্রের 
স্বীয় দুর্ভাগ্য নিয়েই তৃপ্ত থাকবার উপায় বলেই 'তাঁন ধর্মকে গণ্য করতেন। থূম্টধর্ম সম্বন্ধে 
তানি বলেছিলেন, “সক্রেটিস আর শ্লেটোকে যে ধর্ম গোল্লায় পাঠায় তাকে আম কেমন করে বরণ 
কার?” মিশরে থাকতে ইসলামধর্মের প্রাত তিনি কিং পক্ষপাতিত্ব দেখান, যাতে তাদের 
জনীপ্রয়তা অন করতে পারেন নিশ্চয় সেইজন্যেই। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অধার্মিক, কিন্তু 
তবৃও ধর্মকে 'তিনি প্রশ্রয় দিতেন, কারণ তাকে 'তাঁন বর্তমান সামাজিক 'বাঁধব্যবস্থার অবলম্বন 
বলে মনে করতেন। তিনি বলোছিলেন, “ধর্ম স্বর্গের সন্গে একটা সাম্যের কল্পনা এনে দেয়, তার 
ফলে দাঁরদ্রেরা আর ধনীদের উপর অত্যাচার করে না। ধর্মের সার্থকতা রোগে টিকা দেওয়ার মতো । 
অসাধারণের প্রাত সে আমাদের অন্তরকে কৃতজ্ঞ রাখে, আবার. হাতুড়েদের হাত থেকেও সে আমাদের 
রক্ষা করে। সম্পান্তর অসাম্য ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। আবার ধর্ম ছাড়া এই অসামোর 
আস্তত্বও থাকে না। যখন একজন চর্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-তে তৃপ্ত তখনই যাঁদ আর-একজন অনশন- 
'ক্রুষ্ট অবস্থায় থাকে, কোনো পরমশীল্ততে 'বশবাস রাখলে তবেই সে বাঁচতে পারে; সে বাঁচতে পারে 
যাঁদ মনে করে, পরলোকে ভাগ-বাঁটোয়ারা অন্যরকম হবে।” শান্তর গর্বে গার্বত হয়ে তান 
বলোছিলেন, “আকাশ যাঁদ আমাদের ওপর ভেঙে পড়ে, হাতিয়ারের ফলায় তাকে আমরা ধরে রাখব ।" 

মহাপুরুষের আকর্ষণণ শান্ত ছিল তাঁর, অনেকের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন বিশ্বস্ততা 
ও সৌহার্দা। আকবরেরই মতো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল আকর্ষণের একটা ক্ষমতা । তিনি নিজেই 
একবার বলোছিলেন, “চোখ দিয়েই আমি যূম্ধ জয় করেছি, অস্ন দিয়ে নয়।” সারা ইউরোপে যিনি 
বাঁধয়ে দিলেন রণতাণ্ডব তাঁর পক্ষে এ উীন্ত 'বিস্ময়কর। আরও পরে 'ির্বাঁসত অবস্থায় তান 
নাকি বলোছলেন যে, বাহুবলে কোনো ফল হয় না, মানুষের অন্তরের তেজাম্বিতা তলোয়ারের চেয়েও 
বড়ো। 'তাঁন বলতেন, "জানো, সবচেয়ে বৌশ আমায় কী অবাক করে দেয়? কোনো-কিছ্‌র সংগঠনে 
বাহুবলের অক্ষমতা । জগতে মান্র দুটি শান্ত আছে_ মনোবল আর অস্মবল। ধীরে ধারে অস্ত্রবল 
হেরে যাবে মনোবলের কাছে।” 'কিল্তু তাঁর পোষাত না এঁ ধগরে ধরে কিছ করা। সব-কিছুই 
তাড়াহুড়ো করে করাই 'ছিল তাঁর অভ্যাস, আর গোড়ার থেকেই তান বেছে 'নিপ্লেছিলেন হাতিয়ারের 
জোরকেই। এ হাতিয়ারের জোরেই ঘটোছিল তাঁর উদ্থান ও পতন। তিনি এও বলোছলেন, “এই 
যুদ্ধ জিনিষটাই অসামায়ক। এমন দিনও আসবে যখন কামান-সাঁওন ছাড়াই যুদ্ধ জেতা যাবে।” 
তাঁর জণবনে গ্রহের ফেরের প্রভাব ছিল অনেক-_তাঁর অভ্রংলিহ উচ্চাশা, রণজয়ে সাফল্য, এই “হঠাৎ 
বড়ো, লোকটির প্রাতি ইউরোপের ঘৃণা ও ভয়, তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে 
দেয় নি। য:ম্ধে মানুষের প্রাণকে উৎসর্গ করতে তিনি ছিলেন 'দ্বিধাহশীন; কিন্তু তবুও জানা যায়, 
কাউকে কম্টভোগ করতে দেখলে 'তিনি নাকি অভিভূত হয়ে পড়তেন। 

দৈনন্দিন জশীবনে তিনি ছিলেন সরল। আঁতমান্লায় কিছুই তান করতেন না_ কাজ ছাড়া। 
তাঁর মতে : “মানুষ যত কমই থাক না কেন, খাওয়া তার বড়ো বোশ হয়। আতিভোজনে অসুখ হতে 
পারে, কিন্তু অজ্পভোজনে হয় না।” এই অনাড়ম্বর জীবনই 'ছিল তাঁর চমৎকার স্বাস্থ্য ও উচ্ছল 
প্রাণশান্তর উৎস। তিনি যখন খাঁশ, যেখানে খুশি, যত খুশি ঘুমতে পারতেন, সকালে-বিকালে 
এক শো মাইল ঘোড়ায় চড়া তাঁর পক্ষে দুই ছিল না। 

তাঁর উচ্চাকাণক্ষা ধখন তাঁকে ইউরোপীয় মহাদেশের ওপারে 'নিয়ে গেল, 'তান ইউরোপকে 
ভাবতে লাগলেন এক দেশ, এক রাজ্য -রূপে- একই রশীতি, একই শাসনের অল্তর্গত। “সব জাতকে 
আমি একন্িত করব,” সেশ্ট-হেলেনায় 'নির্বাসন-কালে এই স্ব্ন তাঁর মনে এসৌঁছল, কিন্তু 
তার মধ্যে অহং-ভাবটা আর ছিল না--“আগেই হোক পরেই হোক, এই (ইউরোপণয় জাতিগ্যালর ) 
এঁক্য ঘটনাচক্রে সাধিত হবেই। তার সূচনা দেখা 'দিয়েছে; আর আমার শাসনপ্রণালশর অবসানে এ 
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সম্ভব হতে পারে একমান্র একটি মহাজাতি-সভা বা 'লখগ অব্‌ নেশন্স্‌'এর সাহায্যে” তার পরে 
এক শো বছর কেটে গেছে, ইউরোপ আজও পরীক্ষা চালাচ্ছে লশগ অব নেশন্স্‌' নিয়ে। 

তাঁর ষে ছেলেকে 'তান 'রোমের রাজা” নাম 'দয়েছিলেন, যার সংবাদ তাঁর কাছ থেকে 
নম্ঠুরভাবে চেপে রাখা হত, তার জন্যে তানি এক শেষ দাঁলল 'লখে রেখে যান। তাঁর বড়ো আশা 
ছল তাঁর ছেলেই একাঁদন রাজা হবে, তাই তাঁকে 'তিনি 'লখে গিয়েছিলেন শান্তিতে শাসন চালাতে, 
হিংসার পথ যেন সে অবলম্বন না করে। “অস্ত 'দয়ে ইউরোপকে ভয় দেখাতে আম বাধ্য হয়োছিলাম, 
কিন্তু আজকের পল্থা হচ্ছে য্ান্ত দিয়ে বাঁঝয়ে জয়লাভ ।” কিন্তু ছেলের অদৃন্টে ছিল না রাজ্যশাসন। 
ণপতার মৃত্যুর এগারো বছর পরে যৌবনেই সে 'ভিয়েনা-শহরে মারা যায়। 

'কিল্তু এসব চিন্তা তাঁর মনে আসে পরে, নির্বাঁসত অবস্থায়। তখন তান অনেক সংবত 
হয়েছেন, আর তা ছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বোধ হুয় ভাবীকালের মানৃষদের প্রভাবিত করা। তাঁর 
প্রাতপান্তির 'দনে 'তাঁন 'ছলেন কাজের মানূষ, দার্শীনক হবার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর পূজা ছিল 
শীলম্তর বোদমূলে; তাঁর একমান্ত প্রকৃত ভালোবাসা 'ছিল শান্তর প্রাত-সে ভালোবাসা রুক্ষ নয়, 
শিল্পণমনের প্রকাশ 'ছিল তাতে । “আম ভালোবাসি শান্ত,” তান বলেছিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু গশজ্পীর 
মতো, যেমন বীন্‌কার তার বীশাকে ভালোবাসে, সূর তান প্রকাশ করবার জন্যে। কিল্তু আতমান্ায় 
শান্তর সাধনা বিপল্জনক, তার সাধক পূরুষ বা জাতির এক সময়ে ঠিক পতন হবেই।” কাজেই 
নেপোলিয়নের পতন হল, বোধ হয় ভালোই হল। 

ইতিমধ্যে ফরাসদেশে চলে বূরবোঁ-রাজত্ব। কিন্তু একটি উীন্ত প্রচলিত আছে যে, বূরবোঁরা 
কোনোদন কিছু শেখে নি, তাই ভোলেও নি 'িছু। নেপোঁলিয়নের মৃত্যুর নয় বছর পরে, ফ্রান্স 
অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সারয়ে দিল। আর-এক রাজবংশ প্রাতন্ঠিত হল, আর নেপোলিয়নের স্মাতির 
প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভে*দোম-স্তম্ভ থেকে অপসূত তাঁর মূর্তিটি পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করা হল। তাঁর 
দুঃখিনশ জরাজশর্ণা দৃষ্টিহশীনা মা তখন বলেছিলেন, “আবার সম্রাট 'ফিরে এসেছেন প্যারিসে ।” 


৯১০৬ 
[বশব-আলোচন 
১৯শে শভেম্বর, ১৯৯৩২ 


এতাঁদন কর্তৃত্বের পর জগতের রগ্গমণ্ট থেকে বিদায় নিতে হল নেপোলিয়নকে। তার পর 
এক শো বছরেরও বেশি কেটে গেছে, পুরোনো বিবাদ-বিসংবাদের ঝড়ে ষে ধুলো উড়াছিল তা 
আবার মাটিতে 'থাতয়ে গেছে । কিন্তু আগেই বলোছি, তাঁর সম্বন্ধে আজও লোকের মতভেদ ঘোচে 'ন। 
হয়তো আঁধকতর শান্তিময় অন্য কোনো যঘূগে নেপোলিয়নের জল্ম হলে তান কেবল সেনাপাঁত 
বলেই পাঁরাঁচিত হতেন; চিরকাল হয়তো অলক্ষ্যেই রয়ে যেতেন সবার। কিন্তু বিশ্লব আর পরিবর্তন, 
এগলিই তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল জোর করে এগিয়ে যাবার, সে সুযোগ তান হাতছাড়া করেন নি। 
তাঁর পতন ও ইউরোপীয় রাজনশীতি থেকে অন্তর্ধানের পর ইউরোপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বে'চোঁছিল 
নিশ্চয়, যুদ্ধের প্রাত তাদের তখন এমনি বিতৃফা! পুরো একপুরুষ ধরে তারা শান্তির মুখ দেখে 'নি, 
তাই শান্তিই ছিল তখন তাদের একমাত্র কাম্য। ইউরোপের রাজামহারাজারাই স্বাস্ত অনুভব করল 
সবচেয়ে বেশি, নেপোলিয়নের নামে ষারা এতকাল 'ছিল থরহরি-কম্পমান। 

বহুদিন ধরে তো ফ্রান্স আর ইউরোপেই কাটালাম, এখন উনাবংশ শতাব্দীতে আমরা বেশ 
এগিয়ে গোঁছ। একবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আসি, নেপোঁলিয়নের পতনের পর ভার আকার 
কীরকম হয়েছে। র 


৩৪০ [ব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তোমার মনে পড়বে, ইউরোপে তখন পুরোনো রাজারা ও তাঁদের 'মন্তশর দল ভয়েনার 
সাম্মলনে সমবেত । যাঁকে তাঁদের ভয় 'তাঁনই আর নেই; আবার তাঁরা পুরোনো খেলায় মাততে 
পারেন, লক্ষকোঁট মানুষের ভাগানিধারণ করতে পারেন তাঁদের খেয়ালখুশি অনুসারে । জনসাধারণ 
কী চায় তা জেনে কী যায়মআসে? কাঁ আসে-যায় দেশের প্রাকীতিক ও ভাষানুযায়ী সীমারেখা 
কীভাবে হওয়া উচিত তা জেনে? রুশদেশের জার, ইংলন্ড (প্রাতানাধ- কাসূলৃর ), আস্টীয়া 
( প্রাতানাধ-_ মেতের্নিশ ) ও প্রাশিয়া, এ*রাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শান্তর প্রতীক। আর তা ছাড়া চতুর, 
সূরাঁসিক, জনাপ্রয় তাঁলরাঁ তো 'ছিলই--অতীতে নেপোঁলয়নের মন্মী, পরে বৃরবোঁ-রাজার। নৃত্যগীত- 
পানাহারের মধ্যে এরা নেপোলিয়নের দ্বারা আমৃল-পাঁরবার্তিত ইউরোপের মানচিন্রকে আবার নূতন 
ছাঁচে ঢালাই করতে লাগলেন। 

বুরবোঁ অন্টাদশ লুইকে আবার ফরাসদেশের উপর চাপানো হল। স্পেনে 'ইন্কুইজিশন' হল 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত। িয়েনার মহাসভায় সমাগত রাজন্যদের পছন্দ হত না গণতন্ন, তাই হল্যাণ্ডে 
তাঁরা আর প্রাচীন ওলন্দাজ-গণতন্ত্ের প্রাতিষ্ঞঠা করলেন না। পাঁরবর্তে তাঁরা 'নেদারল্যান্ডূস্‌ নাম 
দিয়ে হল্যান্ড আর বেলজিয়মকে করলেন একই রাজ্যের অন্তভুর্ত। স্বতল্ল রাজ্য পোল্যান্ডকে গ্রাস 
করল প্রাশিয়া, আসস্ট্রয়া, ও প্রধানত রাঁশিয়া। ভেনিস ও উত্তর-ইতাঁল গেল আম্প্য়ার কবলে। 
সৃইজারল্যান্ড ও 'রিভয়েরার মধ্যে ইতালি ও ফ্রান্সের এক-এক খণ্ড করে মিলিয়ে চাপিত হল 
সার্ডীনিয়া-রাজা। মধ্া-ইউরোপে এক অদ্ভুত জর্মন-রাম্ট্র প্রাতষ্ঠত হল বটে, তবে তার শীর্ষে রইল 
প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া। অন্যান্য অনেক পারবর্তনও সাধিত হল । তাই ভিয়েনা-মহাসভার পণ্ডিতেরা 
এখানে-সেখানে জনগণকে আনচ্ছা সত্বেও জোর করে বিজাতীয় এক-এক ভাষা ব্যবহার করাতে 
লাগলেন, অর্থাৎ পরবতাঁ যুদ্ধবিগ্রহের বীজ বপন করা হল। 

১৮১৪-১৫ অব্দ ব্যাপন ভিয়েনার মহাসম্মেলনের বিশেষ লক্ষা ছিল, নৃপাতিবগ্গের নিরাপত্তা- 
রক্ষা। ফরাসি-বিপ্লব এনে দিয়োছিল তাদের প্রাণের ভয়। রাজারা এবার নিরবোধের মতো ভাবল, 
বিপ্লবী মতবাদের বিস্তারকে তারা বন্ধ করতে পারবে। রাশিয়ার জার, অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রাশিয়ার 
আঁধপাতি এক 'পূণ্য সান্ধ'র প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেদের ও অন্যান্য নরপাতিদের 'নিরাপদে রাখবার 
জন্যে । দেখে মনে হয় ষেন চতুর্দশ কি পণদশ লুইয়েব সময়ে আমরা ফরে এসোছ। সারা ইউরোপে, 
এমনাক ইংলন্ডেও সকল স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধের চেম্টা। ইউরোপের প্রাগ্রাসর জনগণ 
কতই-না-জ্ঞাঁন কম্ট অনুভব করেছিল জেনে যে, ফরাঁস-বিপ্লবের এত "দুঃখসহন বৃথাই গেছে! 

পূর্ব-ইউরোপে তুরস্কদেশ তখন আতমান্রায় দূর্বল হয়ে পড়েছিল । তুর্কি-সাম্নাজ্যের অন্তভূর্ত 
বলে গণ্য হয়েও মিশর তখন অর্ধস্বাধীন। ১৮২১ খন্টাব্দে গ্রীস বিদ্রোহ ঘোষণা করল তুরস্কের 
বিরৃদ্ধে, আর আট বছর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহাযো অর্জন করল তার স্বাধশনতা । 
এই যুদ্ধেই গ্রীসের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ইংরেজ কাবি বায়্‌রনের মৃত্যু হয়। গ্রীসের উদ্দেশে তাঁর 
সুন্দর কয়েকটি কাঁবতা আছে, জানা বোধ হয়। 

১৮৩০ অন্দে ইউরোপে আরও দু রাজনোৌতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। বূরবোঁদের অত্যাচারে 
নিপীঁড়ত ফরাসদেশ আবার তাদের তাড়িয়ে দিল। কিন্তু গণতল্লের পাঁরবর্তে এলেন আর-এক 
নৃতন রাজা । এ*র নাম লুই ফিলিপ। এ'র ব্যবহার ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো, কতকটা প্রজাদের 
মতামত নিয়েই চলতেন। ১৮৪৮ পর্যন্ত রাজত্ব করতে 'তাঁন সমর্থ হলেন, তার পরে ঘন আর-একাঁট 
বৃহত্তর অসন্তোষের আভবান্তি। 

১৮৩০ সালে বেলজিয়মেও বিদ্রোহ ঘটল, ফলে হল হল্যান্ড ও বেলজিয়মের 'বিচ্ছেদসাধন। 
গণতন্ম-স্থাপনে ইউরোপের শ্রেঘ্ঠ শন্তিগুলির ছিল তাঁর অমত, তাই এক'জর্মন পপ্রন্সকে 
বেলজিয়মের 'সংহাসনে বসানো হল। আর-একজন হলেন গ্রীসের রাজা। জর্মীনর প্রদেশগ্যীলতে 
এইসব 'প্রন্সদের ছড়াছাঁড় দেখা যাচ্ছে, কোনো সিংহাসন খাঙ্গ হলেই তাঁদের মেলে। ইংলপ্ডের 
বতর্মান রাজবংশও যে জর্মীনর হ্যানোভার-বংশ থেকে উদ্ভৃত তা তুমি জানো। 

১৮৩০ খষ্টাব্দকে ইউরোপীয় বিদ্রোহের বছরই বলা চলে-_জর্মীন, ইতালি, পোল্যান্ড, 
সর্বনূই বিদ্রোহ । কিন্তু রাজারা তাদের দমন করে ফেললেন। রূশীয়রা পোল্যান্ডে অত্যাচার করল 
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নিষ্ঠুরভাবে, পোলিশভাষার ব্যবহারও 'নাঁষম্ধ হল। ইউরোপে ১৮৪৮ অন্দে যে বিদ্রোহ হয়োছিল, 
৯৮৩০ হয়ে রইল তারই ভূঁমকাস্বরূপ। 

এই তো গেল ইউরোপের কথা । আটলান্টিকের ওপারে যু্তরাষ্ট্ী পশ্চিমে ধীরে ধীরে প্রসার- 
লাভ করাছল। ইউরোপীয় রেষারোষ ও যম্ধাববাদের থেকে তফাতে নিজেদের আধকারে অপর্যাপ্ত 
ভূখণ্ড পেয়ে সে প্রর্গাতর পথে দ্ুত এগয়ে চলোছিল ইউরোপের সমকক্ষ হতে। দাঁক্ষণ-আমোরকায় 
ঘটছিল বহু পারিবর্তন, একে নেপোলিয়নের পরোক্ষ-ক্রিয়া বলা যেতে পারে। নেপোলিয়ন স্পেন 
জয় করে খন নিজের ভাইকে গসংহাসনে বসান, দক্ষিণ-আমোরকার স্পেনীয় উপাঁনবেশগ্ীল বিদ্রোহ 
করোছিল। এমান করে প্রাচীন স্পেনীয় রাজবংশের প্রাত উপানবেশবাসীদের এই ভীন্তই তাদের 
স্বাধীনতার সূযোগ এনে দেয়। তবে এ হল আকাস্মিক কারণ-আসলে কিছুদিন পরে হলেও এ 
বিদ্রোহ বাধত; কারণ, দাক্ষণ-আমোরকার সর্ব ছড়িয়ে পড়াছল স্বাধশনতার অদম্য আকাক্ক্ষা। এই 
মান্তরণের বীর নেতা সাইমন বালভার আঁভাহত হযোছলেন “মান্তপণপ্রদর্শক' বলে। তাঁরই 
নামানুসারে দক্ষিণ-আমেরিকার 'বালভিয়া'-রাষ্ট্রের নাম। নেপোলিয়নের পতনের পরে স্পেন থেকে 
বাচ্ছন্ন হয়ে স্পেনয় আমেরিকা চালাল তার সংগ্রাম, নেপোঁলিয়ন সরে গেলেও থামল না তা, 
সমভাবেই চলল নূতন স্পেনের বিরূদ্ধে অনেক বছর ধরে। এই বিদ্রোহীদের দমন করতে কোনো 
কোনো ইউদ্বোপায় রাজা প্রাতবেশী স্পেনকে সাহাযা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্যের ব্যাপারে 
মাথা-ঘামানো একদম থাঁমিষে দিল য্তরাষ্ট্র। তার তৎকালীন সভাপাঁত মন্রো ইউরোপীয় শাস্ত- 
গুঁলকে স্পম্ট করে বলে দিলেন যে, আমোঁরকার যে-কোনো অংশে যাঁদ তারা হস্তক্ষেপ করে, 
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়তে হবে তাদের। এতে ভয় পেয়ে গেল ইউরোপাঁয় শান্তগুলি, আর তার পর 
থেকে বরাবরই তারা দক্ষিণ-আমোরকা থেকে দরেদ্‌রেই থেকেছে । সভাপাঁত মন্রোর এই ভীতি- 
প্রদর্শন ইতিহাসে 'মনূরো নীতি" নামে খ্যাত হয়ে আছে। ইউরোপের লব্ধ দৃম্টি থেকে দক্ষিণ- 
আমোরকাকে স্বীয় পক্ষপুটে' বহুদিন রক্ষা করে এসেছে, বাড়বার সুযোগ দিয়েছে এ। ইউরোপের 
কাছ থেকে দাক্ষিণ-আমোরকা রক্ষা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রক্ষকাঁটর হাত থেকে তাকে রক্ষা করার 
জন্যে কেউই 'ছিল না-_-অর্থাৎ যুত্তরাস্ট্রের হাত থেকে । আজ যুত্তরাষ্ট্ুই দক্ষিণ-আমোরিকাকে শাসন 
করে চলেছে, আর ক্ষুদ্রতর গণতন্্রগ্গলির আঁধকাংশই সম্পূর্ণ তার হাতের মূঠোয়। 

সূবহৎ দেশ রোজল ছিল পর্তুগালের উপাঁনবেশ। এও স্পেনীয় আমোরকার সম-সময়েই 
স্বাধীন হয়োছিল। অতএব ১৮৩০ অন্দে সমগ্র দাক্ষণ-আমোঁবকাই ইউরোপের কবল থেকে নত্কাত 
পেল। উত্তর-আমেরিকায় অবশ্য কানাডা ছিল ইংরেজের হাতে। 

এবার এশিয়ায় একবার ঘুরে যাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের এখন একাধপত্য। ইউরোপে যখন 
নেপোঁলয়ন-ঘাঁটত যৃদ্ধগুলি চলাছল ইংরেজ তখন এখানে দৃঢ় করে তাদের স্থান গড়ে 'নয়েছে, 
যবদ্বীপেও বিস্তার করেছে প্রভুত্ব। মহীশরের টিপ্‌ সুলতান পরাস্ত হলেন, ১৮১১ অন্দে মারাঠা- 
শান্তর ঘটল চরম পরাজয় । পাঞ্জাবে কিন্তু তখনও 'শিখ-অধিকার, রণজিংসিংহের নেতৃত্বে। সারা 
ভারত জুড়ে ইংরেজরা অগ্রসর হাচ্ছল ধীরে ধীরে। পূর্বাণ্চলে আসাম আধকৃত হল, আরাকান ও 
ব্রহনদেশ প্রস্তৃত হয়ে রইল পরবতাঁ গ্রাসের জন্যে। 

ভারতে যখন ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করছে, মধ্য-এশিয়ায় তখন আর-একটি ইউরোপাঁয় শান্তর 
প্রসার হাচ্ছল-সে রূশদেশ। চীন ও পূবাঞুচলে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল স্পর্শ করেছিল তার 
আঁধকার। এ দিকেও মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্রু রাম্ট্রগ্লর মধ্য দিয়ে আফগানিস্থানের সীমান্তে এসে সে 
উপাস্থিত। ভারতের ইংরেজ-শান্ত এই দৈত্যের আগমনে শঙ্কিত হয়ে অকারণে আফগানস্থানের সঙ্গে 
লড়াই বাঁধয়ে বসল। কিন্তু এতে তাদের ক্ষাত হল 'বস্তর। 

চখনের শাসনভার ছিল মাণ্ুদের হাতে। বিদেশ থেকে ধর্ম বা বাণিজ্য উপলক্ষ্য করে কেউ 
এলেই এরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখত, চেস্টা করত বাইরে রাখবার জন্যে। কিন্তু 'বিদেশশরা 
এর প্রবেশদ্বারে খুব হৈ-হুল্লা চালাল, বশেষ করে আঁফমের ব্যবসা যাতে বেশ ভালো চলে তারই 
জন্যে সেটাকে তারা খুব উৎসাহ দিতে লাগল॥ 'ব্রটেন ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যের আঁধকার ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানর ছিল একচেটিয়া । চখন-সম্ভাট আফমের প্রবেশ 'নাঁষ্ধ বলে আদেশ দিলেন, 
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গকল্তু তলে তলে চলল গোপন অন্যায় ব্যবসা বিদেশীদের কারসাঁজতে। ফলে হল ইংরেজদের সঙ্গে 
যূদ্ধ। তার 'আফিমের যুদ্ধ এ নাম ঠিকই হয়েছিল, ইংরেজরা জোর করে চীনাদের আফিম ধরাল। 
১৬৩৪ অন্দে জাপানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কাঁহনী তোমাকে আগেই শ্ানিয়েছি। 
উনাবংশ শতকের প্রারম্ভেও সকল বিদেশির কাছে সে রুদ্ধই 'ছিল। কিন্তু এই বেড়ার মধ্যে প্রাচীন 
শোগান-বংশ দূর্বল হয়ে এসোছল, তাই নূতন যুগধর্ম জাগ্রত হয়ে পুরোনোর অবসানের সূচনা 
করাছিল। আরও দাক্ষণে দাক্ষণ-পূর্ব-এিয়ায় ইউরোপীয় শাল্তগুঁল এক-এক করে সমস্ত ভূখণ্ড 
আঁধকার করে নিচ্ছল। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ তখনও স্পেনের অধিকারে । ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা 
পতুর্গীজদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। িয়েনার মহাসভার পর ওলন্দাজেরা যবদ্বীপ ও অন্যান্য 
দ্বীপগূি ফিরে পেল। সিঙ্গাপুর ও মালয়-উপদ্বীপে ইংরেজ স্বীয় শাল্ত প্রসারত করতে ব্যস্ত, 
ও দিকে চীনের কাছে মধ্যে মধ্যে উপঢোৌকন পাঠানো সত্বেও আনাম, শ্যাম ও ব্রহদেশ তখনও স্বাধশন। 
ওয়াটার্ল থেকে ১৮৩০ খম্টাব্দ, এই পনেরো বছরের মধ্যে এই ছিল মোটামুটি পৃথবীর 
রাজনৈতিক অবস্থা । ইউরোপই যে পৃথিবীর প্রভূর্‌পে নিজেকে প্রাতিম্ঠিত করছিল, এ কথা 'নিশ্চিত। 
ইউরোপেও প্রাতিক্রিয়ারই জয় হল। সম্রাটেরা, রাজারা, এমনাঁক ইংলন্ডের পার্লামেন্টও মনে করল, 
সমস্ত স্বাধীন মতামতকে তারা চূর্ণ করেছে । এই মতগুলিকে তারা বোতলে পুরে আটকে রাখতে 
চেয়েছিল। তাই অতান্ত স্বাভাবকভাবেই তারা অকৃতকার্য হল, বারংবার ঘটতে লাগল বিদ্রোহ । 
রাজনোতিক পরিবর্তনই এই ঘটনাচক্রের নিয়ন্তা বলে মনে হয়। কিন্তু ইংলন্ডের শ্রমাশিজ্পের 
বিপ্লব বা 'ইন্ডাস্ট্য়াল রেভীলউশনে'র সঙ্গে উৎপাদন বিতরণ ও যানবাহনের রীতিতে যে ঘোর 
বিপ্লব বেধোছল তার প্রাধান্য ঢের বোৌশ। নিঃশব্দে অথচ অদম্যভাবে এই বিপ্লব ছাঁড়য়ে পড়োছল 
ইউরোপ ও উত্তর-আমোরকায়, লক্ষ লক্ষ লোকের দূম্টিভাঙ্গতে আনাঁছল পাঁরবর্তন, 'বাঁভন্ন জাতির 
মধ্যে সম্বন্ধও যাচ্ছিল বদলে । যন্-ঘর্ঘরের মধ্য হতে আঁবিভতি হচ্ছিল নব নব কজ্পনার, নূতন 
এক জগতের হচ্ছিল সৃন্টি। ইউরোপ ক্রমেই নিপুণ ও ভয়ংকর, ক্লমেই লোভশ ও রাজকীয় এবং 
ধনম্ঠুর হয়ে উঠছিল, যেন তার হাওয়ায মেশা নেপোঁলিয়নের তেজ। কিন্তু সাম্াজ্যবাদের সব্ে 
সংগ্রাম করতে বম্ধপারকর এক মনোভাবেরও সাঁন্ট হচ্ছিল ইউরোপেই। 
এ ফুগের সাহিত্য, কাবা, সংগত, তারাও মানুষের মনকে মুগ্ধ করে। তবে, আর আমার 
কলমকে আমি ছুটে চলতে দিতে পার না। আজকের কাজ সে যথেষ্ট করেছে। 


৯১০৭ 
মহাসমরের পৃৰের শতবর্ষ 
২২শে নভেম্বর, ১৯৩২ 


১৮১৪ খন্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন হল। পরের বছরে এল্‌বা থেকে ফিরে আব'« তাঁর 
পরাজয় ঘটোছল বটে, কিন্তু তার শাসনপ্রণালশ ১৮১৪ অবন্দেই ধসে পড়েছিল। আর ঠিক এক শো 
বছর পরে ১৯১৪ সালে বাধল মহাষুদ্ধ, চার বছর ধরে জগৎ জূড়ে ঘটল ভাষণ ধবংসলশলা। 
এই একশোটি বছর আমাদের সাবশেষ পর্যালোচনা করতে হবে। গত পত্রেই এ যুগের কিছু আভাস 
আম তোমাকে দিয়েছি। "ভিন্ন ভিন্ন দেশে খণ্ড খণ্ড করে এ যূর্গাট আলোচনা করার আগে একটা 
পূর্ণাঙ্গ আভাস গ্রহণ করায় উপকার হবে বলেই মনে কাঁর। এতে এই শত বর্ষের ঘটনাবলশর 
প্রধান ধারাটাকে অনুসরণ করা যাবে তরুলতাগুলি তো দেখা যাবেই, পুরো অরণ্যাটও বাদ 
পড়বে না। 

১৮১৪ থেকে ১৯১৪, এই এক শো বছর জানোই তো প্রধানত উনাবিংশ শতাব্দীর মধোই 
পড়ে। অতএব ঠিক না হলেও একে আমরা উনাঁবংশ শতকই বলব। 


মহাসমরের পূবের শতবর্ষ ৩৪৩ 


উনাবংশ শতাব্দী একটি চমংকার যুগ । কিন্তু এর আলোচনা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। 
বরাট দৃশ্যপট এটি, আমরা এর এত কাছে বলেই হয়তো একে বৃহত্তর ও পূর্ণতর বোধ হয় 
আগের শতাব্দীগুলির তুলনায়। এই সহম্র গ্রান্থর জট যখন আমরা ছাড়াতে চেষ্টা করব তখন এই 
বিপুলতা, এই জটিলতা সময়ে সময়ে আমাদের অবাক করে দেবে। 

যান্তিক অগ্রগাতি এই শতাব্দীতেই দুততম। শ্রমশিজ্পের বিপ্লব সথ্গে নিয়ে এল যল্মাশল্পের 
বিপ্লবকে, মানুষের জশীবনে যন্ত্র অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল । পূর্বে মানুষ যা করত এখন যন্ই সেগুলি 
করতে লাগল, ফলে কাজ করার দরুণ একঘেয়ে শ্রমের লাঘব হল, প্রাকীতিক উপাদানগুলির উপর তার 
নির্ভরশশলতা দিল কমিয়ে, এমনাক অর্থও আনতে লাগল তার ঘরে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ষানবাহন- 
সমস্যা দূত সরলতর হয়ে আসতে লাগল। রেলপথ এসে হটিয়ে দিল পুরোনো ঘোড়ার গাঁড়কে। 
পাল-তোলা জাহাজের জায়গা জুড়ে নিল কলের জাহাজ, আর তার পরে এল বিরাট অর্ণবপোত-_ 
বিপুল, উত্তুগ্গ- মহাদেশ থেকে মহাদেশে তারা দ্রতবেগে ও যথানয়মে পাঁড় 'দিয়ে বেড়াতে লাগল। 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এল কলের গাঁড়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল হাওয়াগাঁড়ি__-'মোটর-কার'; 
আর সবশেষে 'বিমানপোত। আবার এমান সময়েই মানুষ আর-এক নূতন বিস্ময়কে ব্যবহার ও 
আধকার করতে লাগল--তাঁড়ংশান্ত; আবির্ভূত হল টেলিগ্রাফ ও টোলফোন। পৃথিবীর রূপ আমূল 
পাঁরবার্তত হয়ে গেল এর ফলে। যানবাহনের উন্নাতি ও মানুষের যাত্রা সুগম ও দ্লুত হওয়ার ফলে 
পৃঁথবী যেন সংকুচিত হয়ে ছোটো হয়ে গেল। আজ আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গোঁছি, খুব কমই 
ভাব এদের কথা। 'কন্তু এসব উন্নতি, এই পাঁরবর্তন আমাদের পাঁথবীতে নবাগত, গত এক শো 
বছরের মধ্যেই তাদের জল্ন হয়েছে। 

এ শতাব্দী ইউরোপের শতাব্দী, অথবা পশ্চম-ইউরোপের শতাব্দী, বিশেষত ইংলন্ডের। 
সেখানে শ্রমশি্পের ও ফন্রশিল্পের হয়েছিল সূচনা ও প্রসার, পশ্চিম-ইউরোপের অগ্রগতিতে তা 
অনেক সাহায্য করল। নৌশন্তি ও বাঁণজ্যে ইংলণ্ডই ছিল সবার উপরে, কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিম- 
ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি তার সমকক্ষ হয়ে উঠল। এই যান্নিক সভ্যতার ফলে আমোরকার 
যুস্তরাম্্র উন্নত হল, রেলপথ চলল পাঁশ্চমে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ, বিরাট দেশাটকে করে তুলল 
এঁকাবদ্ধ এক জাতি । নিজেদের নানা সমস্যা ও আ'ধপত্য বস্তার নিয়ে তারা এত বাস্ত 'ছল যে 
ইউরোপ ও পৃথিবীর অবশিম্টাংশ সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে পেরে উঠল না। গত চিঠিতে 
'মন্রো নাত সম্বন্ধে তোমাকে তো কিছু শানিয়োছ। মন্রোর সেই বাণী ইউরোপের 
লোলুপ দৃম্টর থেকে দাঁক্ষণ-আমোরকাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই গণতাল্লুক রাম্ট্রগুঁলকে 
বলা হয় 'লাতিন-রাম্ট্র কারণ স্পেন ও পর্গালবাসীরা এদের প্রাতিষ্ঠাতা। আর ফ্রান্স, 
ইতালি এবং এই দুটি দেশ হচ্ছে ইউরোপের লাতিন জাতি'। ইউরোপের উত্তর-ভাগের 
দেশগুঁল আবার “টউটন জাতি'; ইংরেজ 1টিউটন জাতির আযংলো-স্যান্সন শাখা । আমোরকার যত্ত- 
রাষ্ট্রের প্রথম ওপানবেশিকেরা এই আংলো-স্যাক্সন শাখা থেকেই উৎপন্ন, যাঁদও পরে সকল দেশের 
লোকেই ওখানে গিয়েছে। 

বাঁণজ্যাশিজ্প ও যন্ত্রশল্পে পাঁথবীর অন্যান্য অংশ তখনও ছিল পিছিয়ে, পশ্চিমের নবখন 
ষল্মসভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে তারা তখন অক্ষম। পুরোনো কুটিরশিল্পের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি 
ও সংপ্রচুর পাঁরমাণে মালপত্র তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এই তৈরি করায় লাগে কাঁচা মাল, আর পশ্চিম- 
ইউরোপে তার অল্পই পাওয়া যায়। তা ছাড়া তোর হওয়ার পরে তাদের 'বাক্ত করতে হবে, সেজন্যে 
চাই বাজার। সতরাং পাঁশ্চম-ইউরোপকে সন্ধান করে বেড়াতে হল এমন দেশের যারা কাঁচা মালও 
জোগাবে, আর উৎপন্ন দ্রব্যাদিও কিনবে। এশিয়া আর আফ্রিকা ছিল দুব'ল, ইউরোপ তাদের উপর 
ঝাঁপয়ে পড়ল, যেমন করে বাজপাঁখ ধরে তার 'শকার। এই সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড তার 
নৌশন্তি ও বাণিজ্যশান্তর ফলে সহজেই প্রথম হয়ে গেল। 

তোমার স্মরণ থাকবে, ইউরোপের চাঁহদা মেটানোর জন্যে মশলা ও অন্যান্য বস্তু 'িনবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপ২য়েরা ভারত এবং প্রাচ্যে প্রথম আসে । এমাঁন করে প্রাচ্যের মাল চলত 
ইউরোপে ও প্রাচ্যদেশের তাঁতে-বোনা বহু 'জিনিষ চলত পশ্চমে। কিন্তু এখন বন্মষূগের 
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সূচনার সঙ্গে স্টগ সব গেল পাল্‌টে। পঁশ্চম-ইউরোপের শস্তা মাল এল প্রাচ্দেশে, ভারতের 
সুপ্রাচীন কুাঁটরশিজ্প ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইচ্ছে করে নষ্ট করল, যাতে 'বালাতি মালের ব্যবসার 
উন্নাতি হয় এ দেশে। 

বিশাল এশয়ার উপর বসে রইল ইউরোপ । উত্তরে রুশ-সাম্মাজ্য সমগ্র মহাদেশ জুড়ে এগুতে 
লাগল। দক্ষিণের সব-সেরা রত্বাটর উপর কঠিন মৃঠি চেপে রাখল ইংলণ্ড-সে রক্ত ভারতবর্ষ । পাশ্চমে 
তুর্কি-সাম্রাজোর ধ্বংসোল্মাথখ অবস্থা, তুরজ্ককে বলা হত 'ইউরোপের রোগী'। পারশ্য নামেমার 
স্বাধীন হয়ে রইল ইংলন্ড ও রূশদেশের কবলে । দক্ষিণ-পূর্ব-এাশিয়ার সর্বাংশই, অর্থাৎ ব্রহমদেশ, 
ইন্দোচশীন, মালয়, যবদ্বীপ, সূমারা, বোর্নও, 'ালপাইন-দ্বীপপূপ্জ ইউরোপ শোষণ করে 'নিল, 
বাক রইল কেবল শামদেশের একাংশ । সুদূর পূর্বে চীনদেশের 'দকে সমস্ত ইউরোপীয় শান্তগ্ল 
ছোঁ মারাছিল, একটির পর একটি স্বীকাতি তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নেওয়া হচ্ছিল। 
একমান্র জাপান খাড়া দাঁড়িয়ে ইউরোপের সমশান্তরপৈ তার মখোমুঁখ হল। তার 'নিভূত আবাস 
থেকে বোরিয়ে এসে নতন যুগধর্মের সত্গে নিজেকে সে আশ্চর্যরকম তাড়াতাঁড় মানিয়ে নিয়েছিল। 

মিশর বাদে আফ্ুকার বাঁক অংশ "ছল 'পাছয়ে। ইউরোপকে সে বিশেষ কোনোরকম বাধা 
দিতে পারল না। তাই সাম্রাজ্যের জন্যে এক উন্মত্ত প্রাতিযোঁগতায় ইউরোপের শান্তগুঁল তার উপর 
ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল । ইংলণ্ড আঁধকার করে 'নিল মিশর, কারণ ও দেশাঁট 
ভারতে যাবার পথেই পড়ে আর 'ব্রাটশ নীতির প্রধান আকাঙ্ক্ষা হল ভারতবর্ষে স্বীয় অধিকার 
বজায় রাখা! ১৮৬৯ অব্দে সয়েজখাল কাটা হল, এতে ইউবোপের পক্ষে ভারতবর্ষ আরও সুগম 
হয়ে এল। এর ফলে ইংলন্ডের কাছে মিশরের ন.লাও গেল বেড়ে, কারণ মিশরের হাত ছিল এই 
খালের ব্যাপারে, ভারতে যাবার সমুদ্রূপথ ছিল তারই নিয়ল্মণে। 

সৃতরাং এই যল্াবগ্লবের পাঁরণামরূপে ধনতান্তিক সভ্যতা ছাঁড়য়ে পড়ল পুথবী জুড়ে, 
সবই কর্তৃত্ব রইল ইউরোপের । আর, ধনতল্প্ের ফল হল সাম্াজাবাদ। তাই এই শতকাঁটকে 
“সাম্রাজ্যবাদী শতাব্দী' বলা চলে ॥। কিন্তু এই নৃতন যুগাঁটর সাম্রাজ্যবাদ প্রাচপন রোম, চন, ভারত, 
আরবীয়, বা মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যবাদ থেকে অনেক পৃথক । এ সাম্রাজ্য এক নূতন ধরনের, কাঁচা মাল 
ও বাজার, এই এদের একমান্র কাম্য । নূতন শ্রমশি্পবাদেরই সন্তান এই নূতন সাম্রাজ্যবাদ । সেকালে 
বলা হত, "বাণিজ্য পতাকার অনুসরণ করে', আর অনেক সময় বাইবেলের অনুসরণ করেছে এই 
পতাকা । ধর্ম শীবজ্ঞান দেশপ্রেম, সব-কিছৃরই এ এক উদ্দেশ্য হল--বাণিজ্যশল্পে যারা পশ্চাংপদ, 
যারা দুর্বল, তাদের দূর করে 'দয়ে যন্ত্রের প্রভুরা, কোপাঁতরা দিন দিন অর্থবৃদ্ধি 
করবেন। সত্য ও প্রেমের নামে খ্টান মিশনারিরা গিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদের খট গাড়ত আর তাদের 
কোনো আঁনম্ট হলেই তাদের দেশবাসণরা দেশ-জয়ের পেত বিপুল সুযোগ। 

শ্রমাশল্প ও সভ্যতার পিছনে এই ধনতান্লিক দল সহজেই সামাজ্যবাদের কোঠায় পা দিল; 
আবার 'এই ধনতন্ই পথ দেখাল মানৃষের মনে 'নাবিড়ভাবে জাতীয়তাবাদ সণ্টারত হওয়ার; তাই 
এই শতাব্দীটিকে 'জাতীয়তাবাদশী শতাব্দী” আখ্যাও দেওয়া যায়। এই জাতীয়তাবাদ কেবল স্বদেশের 
প্রাত প্রেম নয়, অন্য সকলের প্রতি ঘৃণাও এর অঙগ। নিজের ভূখণ্ডটুকুকে মহাগৌরবমশ্ডিত করে 
অন্যের অংশের প্রাতি সঘণ দৃষ্টপাতের পারণাম যে হবে 'বাভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাত ও সং" ম, এ 
অবশ্যম্ভাবী । শ্রমাশিল্পে ও সাম্রাজ্যবাদে নানা ইউরোপীয় রাজোর পরস্পরের মধো প্রাঁতদ্বন্দিতা 
একে আরও ঘোরালো করে তুলল। ১৮১৪-১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভায় নির্ধারিত ইউরোপের 
মানচিত্র হল আর-এক বিরান্তর বস্তু। এই মানচিত্র অনুসারে কতকগীল দেশকে দমন 
করে, বলপূর্কি অন্যের কবলে রাখা হয়েছিল। পোল্যান্ড জাত হিসাবে অদৃশ্য হয়ে 
গিয়োছিল। আস্দ্রয়া-হাঙ্গোর বিবেচনাশন্যর্ূপে নির্বাচত এক সাম্রাজ্য, তাতে নানা 
জাঁতর লোক পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। দক্ষিণ-পূর্বইউরোপে বলকান- 
উপদ্বীপে তুর্কসাম্রাজ্যে বহু লোক ছিল যারা জাতিতে তুর্কি নয়। ইতালিকে 
খণ্ডে খন্ডে ছিম্নাবাচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছিল, তার কয়েক খণ্ড 'ছিল আস্বীয়ার আঁধকারে। 
যূদ্ধ ও বিশ্লবের মধ্য দিয়ে বারবার ইউরোপের এই আকৃতি বদলাবার চেম্টা হতে লাগল। গত 


মহাসমরের পূবের শতবর্ষ ৩৪৫ 


চঠিতে ভিয়েনা-সদ্ধান্তের অবাবহিত পরে যেসব পাঁরবর্তন ঘটোছল তাদের উল্লেখ করোছ। 
এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি, উত্তরে অস্ট্রিয়া ও মধ্যে পোপের আঁধকার থেকে 'নিজেকে মূন্ত 
করল, পরিণত হল একুজাতিরূপে। এর পরেই আবার ঘটল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জর্মীনর এঁক্যবন্ধন। 
জর্মনির হাতে ফরাসদেশের ঘটল 'বিষম পরাভব ও লাঙ্থনা। তার দুটি সীমাল্তদেশ আলসাস আর 
লোরেন কেড়ে নেওয়া হল। সোঁদন থেকে তার চিন্তা হল, কী করে রেভাঁশ' প্রোতশোধ) নেওয়া 
যায়। পণ্টাশ বছরের মধ্যেই নেওয়া হয়েছিল শোঁণতাগ্লুত এক ভীষণ প্রতিশোধ । 

ইংলশ্ড তার প্রাধান্যের সুযোগের ফলে ছিল সবচেয়ে ভাগ্যবান। লোভনীয় সব কিছুই 
পড়োছিল তারই ভাগে, যা পেয়োছল তাই নিয়েই সে ছিল তৃস্ত। নূতন ধরনের এই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
আদর্শ ছিল ভারতবর্য, তাকে জয় করার ফলে তার থেকে এক সোনার প্রন্রবণ অশ্রান্তধারায় বয়ে 
চলেছিল ইংল্ডের দিকে । অন্যসমস্ত সাম্াজ্যস্থাপনোল্নুখ দেশগুঁলি ইংলণ্ডকে ঈর্ধা করত তার এই 
ভারতাধিকারের জন্যে। অন্য কোথাও তারা এই ভারতবর্ষের আদর্শে সাগ্রাজ্য-প্রাতিষ্ঠায় সচেম্ট ছিল। 
ফরাসিরা কয়ংপরিমাণে কৃতকার্য হয়েছিল, জর্মনরা বড়ো দোর করে ফেলেছিল বলে তাদের ভাগে 
আর ছিল না 'বিশেষ কিছুই। কাজেই সারা পৃথিবী জূড়ে চলছিল এই রাজনৈতিক সংঘাত। 
বৃহত্তর ভূথণ্ড-গ্রাসের প্রয়াসী ইউরোপের এই মহাশীন্তদের প্রত্যেকটিই তার ফলে নিজেদেরই মধো 
লাগাঁচ্ছল গোলমাল বশেষ করে ইংরেজ ও রূশশয়দের মধ্যে বারবার বাধাছিল ঝগড়া, কারণ মধ্য- 
এশয়া থেকে ইংলন্ডের এত সাধের ভারতবর্ষ আঁধকার করবার প্বম্ভাবনা ছিল রুশশয়দের। তাই 
রুশদেশের অগ্রগ্গাতিকে সংবত করার 'দকে ইংলশ্ড ছিল সদাসতর্ক। এই শতকের মাঝামাঝি রূশদেশ 
যখন তুরজ্ককে হারিয়ে কনস্টান্টনোপুল প্রত্যাশা করছিল, ইংলশ্ড তুরচ্কের পক্ষে যোগ দিয়ে 
রুশীয়দের হটিয়ে দিয়েছিল। তুরচ্কের প্রাতি ভালোবাসা 'ছিল বলে ইংলন্ড এ কাজ করে নি, 
করেছিল ভারতবর্ষহারানোর ও রুশদের ভয়ে। 

ইংলণ্ডের বাণিজ্যঘাঁটত শ্রেচ্ঠতা ক্রমেই কমে আসতে লাগল, জর্মান ফ্রান্স ও যুত্তরাস্ট্র তার 
“কাছে ঘে'বে আসবার সঙ্গে সঙ্গে । শতাব্দীব শেষ দিকে এল চরম বোঝাপড়ার অবস্থা । এইসব 
ইউরোপাঁয় শান্তির বিপুল উচ্চাশা রাখবার মতো স্থান এই ছোট্ট পাঁথববটুকুতে ছিল না। প্রত্যেকে 
পরস্পরকে করত ভয়, ঘৃণা, হিংসা; আর সেইজন্যে প্রত্যেকেই অনোর চেয়ে বোশ সৈন্য ও রশপোত 
তৈঁরর চেষ্টা করতে লাগল । এই ধৰংসের যন্ত্র-নির্মাণে চলল ভঈষণ প্রাতযোগিতা। অন্য দেশগুলির 
সঙ্গে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে 'বাভন্ন দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাঁপত হতে লাগল, শেষে ইউরোপে 
এইরকম দুটি 'মিন্রশান্ত পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল__একাঁটর নায়ক ফরাসদেশ, ইংলন্ডও একে 
গোপনে সাহায্য করত; আর-একটির পুরোভাগে জর্মীন। ইউরোপ হল এক রণাশাবর। শ্রমাশজ্পে, 
বাণিজ্যে, অস্ত্রশস্তে চলল আরও ভয়ংকর প্রতিযোগিতা । আর প্রত্যেকটি পাশ্চাত্যদেশে এক সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদ জাগানো হল, তার ফলে প্রাতিটি লোক ঘ্‌ণা করতে লাগল অন্য দেশের আঁধবাসীদের, 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল সদাসর্বদা। 

এই অন্ধ জাতীশয়তাবাদই ইউরোপে প্রাধান্য 'বিদ্তার করল। এটা সাঁত্যই অদ্ভুত, কারণ 
যানবাহনের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে দেশগুশীল নিকটতর হয়ে এসোৌছল, অনেক বোঁশ লোক এখন 
পর্যটন করত। মনে করা সম্ভব ষে, কোনো লোক তাব প্রাতিবেশশদের ধত বেশি জানবে তার কুসংস্কার 
ততই কেটে যাবে, সংকশর্ণতার পাঁরবর্তে আসবে উদার দ্াঁন্টভত্িগ। কিিৎপাঁরমাণে তা হয়েছিল 
বটে, 'িল্তু বর্তমান শ্রমীশলপ ও ধনতন্মবাদী সমাজের আকারই এমন যে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে, মানুষে মানুষে সংঘাত তার ফলে অবশাম্ভাবশ। | 

প্রাচোও জাগ্রত হচ্ছিল জাতীয়তাবাদ । অত্যাচারী বিদেশ শাসককে বাধা দেওয়ার রূপ 
নাচ্ছল এ। প্রথমে পূ্বাঞ্চলের প্রান জামদার-বংশ বিদেশী শাসনকে বাধা দিল, কারণ তাদের 
ভয়, নিজেদের পদ থেকে চ্যুত হবার অবস্থা হয়েছে তাদের। তারা 'সফল হল না, না হবারই কথা। 
নূতন জাতীয়তাবাদ উঠল, ধাঁর্মক দৃঁম্টভাঁঙ্গ-মেশানো। আস্তে আস্তে এই ধর্মের রঙ 'মলিয়ে 
গেল, পাশ্চাতা-প্রথানৃষায়শ একজাতায়তাবাদের আবভাব হল। বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহত 
রইল জাপান, অর্ধসামন্ততান্লিক একজাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে লাগল। 


৩৪৬ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


প্রথম থেকেই ইউরোপীয় আক্রমণকে এঁশয়া বাধা "দিয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় অস্ব্শস্তের 
ক্ষমতা যেদন বোঝা গেল সোঁদন থেকে বাধাদানে তেমন আর জোর রইল না। তদানীন্তন ইউরোপে 
বৈজ্ঞানক ও যাল্মিক অগ্রগতি তার সেনাদলকে যেরকম শান্তমান করে তুলেছিল, প্রাচ্যে তখন সেরকম 
কিছুই ছিল না। পূর্বের দেশগুলি নজেদের শীন্তহনীনতা অনুভব করে বেদর্নার সঙ্গে মাথা নোয়াল 
তাদের সামনে । কোনো কোনো লোকে বলে, প্রাচী অধ্যাত্মবাদশী আর প্রতণচশ জড়বাদী। এ ধরনের 
মত ভ্রান্তিজনক। প্রাচী-প্রতীচীর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য ছিল অন্টাদশ-উনাঁবংশ শতাব্দীতে, ইউরোপ 
যখন আক্রমণকারীরূপে এসোছিল- সে হচ্ছে প্রাচ্দেশের মধ্যযুগীয় ধারা ও প্রতশচীর যান্ক 
অগ্রগাত। ভারতবর্ষ ও পূবাঞ্চলের অন্যান্য দেশ প্রথমে চমকে িয়োছল- কেবল পাঁশ্চমের রণ- 
কৌশলেই নয়, তার বৈজ্ানিক ও যাল্ত্িক উন্নীতিতেও। এর ফলে তারা উপলাব্ধ করেছিল নিজেদের 
দৈন্য। তা সত্তেও জাতীয় ভাব 'দিন 'দন বোশ করে জাগতে লাগল, বাড়তে লাগল 'বদেশীদের 
আক্রমণে বাধাদানের ও তাদের বিতাড়নের আকাতক্ষা। বিংশ শতকের প্রারম্ভে একটা ঘটনা সারা 
এশিয়ার মনে পারবর্তন আনে। সে হল জাপানের হাতে জারশাসিত রাশিয়ার পরাজয়। ইউরোপের 
অন্যতম সুবৃহৎ শাল্তকে ছোটো জাপানের পক্ষে হারিয়ে দেওয়ার খবর আঁধকাংশ লোককেই চমকে 
দিল। এশিয়াতেই এ চমক সবচেয়ে বোঁশ লেগোঁছল। সবাই জাপানকে দেখতে লাগল যেন সমগ্র 
এঁশয়ার প্রাতিনিধি, পাশচমের আরুমণের সব্গে যদ্ধ করছে। জাপান সে সময়ে খুব জনাপ্রয় হয়ে 
পড়ল সারা পূর্বাণলে। আসলে জাপান যে মোটেই এশিয়ার প্রাতানাধ ছিল না সে তো ঠিকই-_ 
যেকোনো ইউরোপণয় শান্তর মতোই সেও স্বার্থের জন্যেই যুদ্ধ করছিল। মনে আছে, জাপানের 
জয়-সংবাদ এলে আমি কীরকম উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। বয়সে তখন আম তোমার মতোই হব। 

এমনি করে পাশ্চমের সাম্রাজ্যবাদ যতই সমরোন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল, প্রাচ্যেও তার বিরুদ্ধে 
বাধা দেবার জন্যে জেগে উঠল জাতাঁয়তার ভাব। সারা এশিয়া জুড়ে, পাঁশ্চমে আরবদের দেশ থেকে 
সুদূর পূর্বে মঞ্গোলীয়দের দেশ পর্যন্ত, প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে চরম রূপ নিল জাতীয় 
আন্দোলন। 'জাতীয় কংশ্রেসে'র সূচনা হল ভারতবর্ষে। শুরু হল এশিয়া জুড়ে বিদ্রোহ । ,. 

উনাবংশ শতাব্দীর এ আলোচনা আমাদের শেষ হতে এখনও অনেক বাকি । কিন্তু এ চিঠিখানা 
বেশ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, এবারে থামা উচিত । 


১০৮ 
উনাঁবংশ শতাব্দীর অন্পুবৰণ 
২৪শোে নভেম্বর, ১৯৩২ 


আগের চিঠিখানিতে, উনাবংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিরাট যন্তগ্লির আঁবর্ভাবের 
পরে পশ্চম-ইউরোপ জুড়ে নিল যে শ্রমশিজ্পঘটিত ধনতন্বাদ, তারই পরিণামের কথা বলোছি। 
পশ্চম-ইউরোপের এই শ্রেষ্ঠতার অন্যতম কারণ, তার আঁধকারে ছিল প্রচুর কয়লা ও লোহা; আর 
প্রকান্ড যন্ত্রগুলি চালাতে কয়লা ও লোহার প্রভূত প্রয়োজন। 

এই ধনতল্বাদের পরিণাম হল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ । এ জাতীয়তাবাদ ন-তন কিছ. 
নয়, আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন এ প্রগাঢতর ও সংকীর্ণতর হয়ে উঠল। একই সময়ে এ 
সৃঘন্টি করছিল নৈকটোর ও দ্‌রত্বের। একই জাতীয়তার গণ্ডগর মধ্যে বাস করত খরা তারা ক্রমশ 
নংহত হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু তেমাঁন দূরে পড়ে যেতে লাগল তারা অন্য জাতির কাছ থেকে। 
প্রত্যেক দেশে যেমন দেশপ্রেম জাগতে লাগল, তারই সঙ্গে এল বিদেশীর প্রত বিদ্বেষ। ইউরোপে 
শিহপ-বাঁপিজ্যে সমূল্লত দেশগুলি পরস্পরের প্রাতি চোখ-রাঙিয়ে রইল হিংঘ্র পশুর মতো। 
লুটের মাল ইংলপ্ডই পেল সর্বাঁধক, তাকেই আঁকড়ে রইল সে। কিন্তু জর্মীন প্রভাত অন্যান্য দেশের 
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পক্ষে ইংলশ্ডের এই ক্ষমতা হয়ে উঠল অসহ্য । কাজেই সংঘাত বাড়ল, শুরু হল প্রকাশ্য সংগ্রাম । 
শ্রমাশম্পগত ধনতল্তবাদ ও তার প্রশাখথা সাম্রাজ্যবাদ, এরা শুধু 'নিরে যায় সংঘাত ও সংগ্রামের দিকে 
এদের মধ্যে নিহত আছে প্রাতযোঁগতা ও দেশ-জয়ের 'ভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত সংগাঁতহান বিরোধ । 
তাই প্রাচ্যে সামাজ্যবাতীর সন্তান জাতীয়তাবাদ হল তার কঠিন শন্রু। 

এইসব বিরোধ সত্ত্বেও ধনতান্তিক সভ্যতা বহু আবশ্যক শিক্ষা দান করোছল। শৃহ্খলা 
1শাখয়েছিল সে, কারণ 'বরাট যল্পাঁত ও বিপুল শ্রমাশজ্প চালাতে প্রভূত শৃঙ্খলা-রক্ষা প্রয়োজন । 
সৃবৃহৎ কর্মাদিতে সহযোগিতা-শিক্ষাও হল তার কল্যাণের, নৈপুণ্য ও সময়ানূবর্তনও এল তায 
থেকে। এসব গণাবল? ছাড়া বড়ো বড়ো কারখানা বা রেলপথ চালানো সম্ভব নয়। কখনও কখনও 
বলা হয়, এগুল পুরো পাশ্চাত্য গুণ, প্রাচ্দেশে এ গুণ দেখা যায় না। অন্যান্য বহু প্রশ্নের মতো 
এতেও প্রাচ্-পাশ্চাতোর কথাই ওঠে না। বাণিজা/শিজ্পের ফলেই এই গুণগুলির বিকাশ, আর সে 
শিল্পে পাশচাত্যদেশ উশ্লত বলেই সে এই গণসম্পন্ন । প্রাচ্দেশ এখনও কীঁষপ্রধান, বাণিজা প্রধান 
নয়; এবং সেইজনোই এই গুণ-রহিত। 

বাবসায়ক ধনতঃ্ত্রবাদ আরও একটা বড়ো কাজ করোছল। শান্তর সাহায্যে অর্থলাভের পথ 
দেখিয়ে দিয়োছল সে। শান্ত অর্থাৎ বড়ো বড়ো যল্ধপাতি, কয়লা, বাষ্প ইত্যাঁদ। পাঁথবাঁতে সবাইকার 
ভোগ করার মতো জিনিষ বোধ হয় নেই, ফলে বহু লোক সর্বদাই দাঁরদ্যপশীড়ত হয়ে থাকবে--এই থে 
একটা আশঙ্কা অনেকদিন থেকেই ছিল এর মূলাভান্ত নম্ট হয়ে গেল। বিজ্ঞান ও ফন্দ্- 
শিল্পের সাহায্যে প্রচুর আহার্য, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক 'জানষ পাঁথবীর জনসংখ্যার জন্য 
উৎপন্ন করা সম্ভব। উৎপাদন-সমস্যার এভাবে সমাধান হল, অন্তত কঞ্পনায়। অথচ 
এখানেই ঘটল তার অবসান। অর্থ অবশ্য নিঃসংশয়েই প্রচুর উৎপন্ন হল, কিন্তু গাঁরবেরা 
সেই গাঁরবই রইল, দাঁরদ্যু আরও বোশ করে পাড়া দিতে লাগল তাদের। ইউরোপ- 
আঁধকৃত পূর্বাঞ্চলে ও আফ্রকাদেশে অবশ্যই অত্যাচার তার নিলজ্জ নগ্নমূর্তি নিয়ে দেখা দিল। 
সে দেশের হতভাগ্য আধবাসীদের জন্যে মাথা ঘামানোর কেউ ছিল না। কিন্তু পাঁশ্চম-ইউরোপেও 
দা'রপ্য ঘূচল না, বরং প্রকাশ পেল স্পন্টতররূপে। কিছদন পৃথবীর অবাঁশষ্টাংশ সেচে তার ধন 
এসেছিল পাশচম-ইউরোপে। তবে তার আঁধকাংশই রইল শীর্ষস্থানীয় ধনী-সম্প্রদায়ের ঝৃঁলতে, 
কেবল সামান্য একটু ফুটো দিয়ে ঝরে পড়ল দারদ্রদের হাতে, তাদের জীবনযান্রার মান একট: 
উন্নত হল। লোকসংখ্যাও হ্‌ হ্‌ করে গেল বেড়ে। 

কিন্তু এই অর্থবৃদ্ধি, এই জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন, এর অধিকাংশই হতে লাগল শিল্পে 
বাঁণজ্যে অনগ্রসর এঁশয়া, আঁফ্রকা প্রভাতি 'বাঁজত দেশবাসীর ব্যয়ে। ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে 
সমালোচনা কিছুদিন চেপে রাখল এই জয়লাভ, এই অর্থের প্রবাহ । তবু, ধনণ-দারিদ্রের মধ্যে যে 
বিভেদ ও দ্‌রত্ব তা শুধু বেড়েই চলল । তারা ছিল যেন পুঁটি শবাভন্ন দলীয় লোক, দুটি পৃথক 
জাতি। বেঞ্জামন ডিস্রেলি উনাঁবংশ শতাব্দীর যশস্বী ইংরেজ রাজনীতাবদ-। “তান এই 
দুটি দলকে বর্ণনা করে গেছেন : 

“দুটি জাতি; তাদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি, কোনো সম্পর্ক নেই; একে অন্যের অভ্যাস, 
অন্যের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যেন তারা ভিন্ন অণ্চলের অধিবাসী, যেন ভিন্ন গ্রহে 
তাদের বাম। ভিন্ন অবস্থায় তাদের জন্ম, ভিন্নরকম তাদের আহার, ভিন্নরকম তাদের আচরণ, 'ভিন্ন- 
রকম তাদের নিয়মকানুন-_এক ধনী, আর-এক দাঁরিদ্র।” ৰ 

শ্রমশিল্পের এই নূতন অবস্থায় বিরাট কারখানাগ্ঁলতে কাজ করতে এল অসংখ্য মজুর, 
ফলে আর-একটা নূতন শ্রেণী জেগে উঠল- শ্রামকশ্রেণী। চাষিদের থেকে এরা নানারকমে ভল্ন ছিল। 
খতুভেদে ও বৃন্টিপাতের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে কৃষকেরা । এ দুটি জিনিষ তাদের 
আয়ন্ত নয়, তাই তাদের মনে হয় দুঃথদারিদ্রের মূল আঁতপ্রাকৃত কোনো শান্ত। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
হয় সে, আর্ক কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করে এক নৈরাশাময় জীবন-বাপন করে অমোঘ নিষ্ঠুর এক 
শান্তর উপর সব ছেড়ে 'দিয়ে। কিন্তু শ্রীমকের কাজ মানুষেরই গড়া যন্ম নিয়ে। খাতুভেদ, বৃষ্টপাত 
তার মাল-উৎপাদনে বাধ সাধতে পারে না। অর্থ উৎপন্ন করে সে, কিন্তু দেখতে পায় যে তার 
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আঁধকাংশই চলে যায় অনোর হাতে, সে গরিবই রয়ে যায়। সে কতকটা দেখে, কেমন করে অর্থনোতিক 
বিধান তার কাজ করে যায় । তাই সে অপার্থব কোনো শান্তর কথা ভাবে না, কীষজীবীর মতো তার 
মন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। তার দাঁবদ্রোর জন্যে সে দেবতাদের দোষ দেয় না। দোষ দেয় 
সমাজকে, সামাঁজক নিয়মকে, বিশেষ করে যে পজবাদী মালিক তার লাভের অংশে ভাগ বসিয়ে 
নিজের অর্থবাদ্ধ করে, তাকে । সে হয় শ্রেণী-সচেতন; দেখে যে, তার উপর ওং পেতে বসে রয়েছে 
অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণী । আর এর ফলে সূম্টি হয় অশান্তির, সৃষ্টি হয় বিদ্রোহের। সে ক্ষোভের 
প্রথম সূচনা হয় অস্ফুট অর্থহীন ধ্বনির মধ্য দিয়ে, প্রথম বিদ্রোহ হয় অন্ধ চিন্তাহীন দুর্বল; 
অনায়াসে শাসকেরা তাকে দমন করে ফেলে, কারণ বর্তমানের শামক-সম্প্রদায়-গঠিত এই নূতন 
মধ্যাবস্তশ্রেণী, বড়ো বড়ো কারখানা যারা চালায়, তাদের 'নিয়ে। কিন্তু বূভুক্ষাকে তো দমন করা 
যায় না, হতভাগ্য শ্রীমক নূতন শান্তর সন্ধান পায় তার সঙ্গীদের সঙ্গে দঢ়তর এঁকোর মধো, আবার 
জেগে ওঠে সে। তাই মজুরদের রক্ষা করবার জন্যে, তার আধিকারের পক্ষ 'নিয়ে লড়াই করবার জন্যে 
প্রতিষ্ঠা হয় শ্রামক-সংঘের। প্রথমে তাদের কর্মধারা চলে গোপনে; কারণ সরকার দেবে না তাদের 
সংঘবদ্ধ হতে। ক্রমেই স্পন্টতর হয়ে ওঠে এই সত্য যে, শাসক-সম্প্রদায় শ্রেণীবিশেষের প্রাতিনীধমান্, 
এবং সেই শ্রেণকে রক্ষা করতে তারা দডুপ্রাতিজ্ঞ। 'বাঁধাবধান সেও শ্রেণীবিশেষের জনো। ধীরে 
ধরে শ্রীমকেরা শান্তসণ্টয় করে, তাদের সংঘ হয়ে ওঠে শান্তমান, সূসমঞ্জস। নানারকম শ্রামকেব। 
সবাই দেখতে পায়, তাদের উদ্দেশ্য এক-_অত্যাচার শাসকদের বরুদ্ধে দাঁড়ানো । অতএব, 'বাভন্ন 
সংঘগ্‌ূলি একত্র হয়ে সারা দেশের কারখানার মজরেরা এক্যবদ্ধ একটি দলে পাঁরণত হয়। এর পরের 
কার্যভার হল অন্যান্য দেশের মজুরদেরও নজেদের সঙ্গে একন্িত করা, কারণ তারাও বোঝে যে 
তাদের একই উদ্দেশ্য, একই শন্রু। রব ওঠে, "দুনিয়ার মজদুর এক হও", আন্তজাতিক শ্রামক- 
সংঘ গাঠিত হয়। এদকে ধনতা্পিক শিজ্পবাণিজাও প্রসারলাভ করে, আন্তজাতিক প্রাতি্ঠান হযে 
দাঁড়ায় সেও। এবার শ্রমকের দল ধনতল্কে রুখে দাঁড়ায় সর্ব জায়গা, যেখানেই প্রসারিত 
হয়েছে ধনতন্ত। 

আমি বড়োই দ্লুততালে এগয়ে গিয়েছি, এবাবে একটু পিছিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই 
উনাঁবংশ শতাব্দীর পৃথিবী 'বাভন্ন (মধ্যে মধো পরস্পরবিরোধী) মতবাদের এমনই এক জটিল 
শশ্রণ যে. তাদের সবগৃঁলকে দাষ্টর সামনে রাখা কঠিন। ভাবতেই পারছি না, এই জাতীয়তা, 
আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থ ও দারদ্রোর অপূর্ব সংমশ্রণ থেকে তুমি কী করবে। কিন্তু 
জশখবনটাই তো তাই। অতএব, যেমন আছে তেমাঁন অবস্থাতেই তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, 
বোঝবার চেম্টা করতে হবে; তার পর তাকে উন্নত করে তুলতে হবে। 

এই রাশিকৃত অসামঞ্জস্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোককে ভাঁবরে তুলোছিল। এ শতাব্দীর 
সচনায় যখন নেপোলিয়নের পতন হল, কোনো ইউরোপীয় দেশই তখন বিশেষ স্বাধীন ছিল না। 
কোনো কোনো দেশে চলছিল রাজার অত্যাচার, আবার ইংলণ্ডের মতো কয়েকটিতে ক্ষুদ্র এক ধন- 
সম্প্রদারই ছিল শান্তর আসনে । আগেই বলেছি, স্বই উদারপন্থীদের দমন করে রাখা হত। কিন্তু 
তা সত্তেও আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে গণতন্ত এবং রাজনৈতিক স্বাধশনতার বিষয় উদার- 
পল্থী চিন্তাশীল ব্যন্তদের নজরে পড়েছিল, এবং সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাও জল্মোছল। বাস্তবিক, 
সাধারণতন্তল জিনিষটা রাম্দ্র ও জনসাধারণের সর্ববিধ রোগের মহোষধ বলে বিবোগত হত। 
সাধারণতন্পের আদর্শ ছিল এই যে, বিশেষ আঁধকার বলে ধিছু থাকা উচিত নয়; রাষ্ট্রের চোখে 
সবারই সামাজিক এবং রাজনোৌতিক মূল্য সমান থাকবে । অবশ্য নানা 'দিক দিয়ে একের সঙ্গে অনোর 
যথেষ্ট প্রভেদ থাকে; কেউ-বা অনোর চেয়ে সবল, কেউ বেশি জ্ঞানী, কেউ-বা আঁধকতর নিঃস্বার্থ । 
কিন্তু সাধারণতন্তে বিশ্বাসীদের মতে লোকের মধ্যে এমান প্রভেদ যতই থাক-না কেন, সকলেরই 
রাজনৌতক আঁধকার সমান হতে হবে। এবং এই অবস্থাব আগমন হবে সকলকে নির্বাচনের আধকার 
দয়ে। প্রগাঁতিপম্থশ এবং উদ্াারমতাবলম্বশরা সাধারণতল্যে প্রগাটভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং এর জনো 
প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। রক্ষণশশল এবং প্রাতক্রিয়াশশল দল তাঁদের বাধা দিল, এবং এর ফলে 
বিপুল কলহের সাঁষ্ট হল। কোনো কোনো দেশে বিপ্লব হল। ইংলন্ড প্রায় বিস্লবের মুখে এসে 


উনাবংশ শতাব্দীর অনুপূর্ব ৩৪৯ 


পড়েছিল, এমন সময় নির্বাচনাঁধকার বৃদ্ধি করা হল, আর্থাৎ আঁধকসংখ্যক লোককে পার্লামেন্টে 
সভ্য-নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হল। ক্রমে কিন্তু গণতল্ের জয় হল আঁধকাংশ স্থলেই, এবং পাঁশ্চম- 
ইউরোপ ও আমোরকাতে এই শতাব্দীর শেষ ভাগে আধকাংশ লোকেরই অন্তত নির্বাচনাধকার 
জল্মাল। উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্তই ছিল মহান আদর্শ, এবং সেই সুত্রে একে "গণতন্ত্র-শতাব্দী' 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পাঁরণামে গণতন্তের জয় হল, কিন্তু এই পাঁরণাম যখন এল তখন লোকে 
গণতন্ত্রে আস্থা হারাতে আরম্ভ করেছে। তারা দেখল, গণতন্ত্রের ফলে দারিদ্র্য এবং দুর্দশা দূর 
হয় নি, ধনতাল্তিক রীতির অনেক বৈপরাত্য যেমন তেমানই রয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত লোকের কাছে 
নর্বাচনাধকারের মূল্য-কীঃ একবার আহারের পাঁরবর্তে যার নির্বাচনাধকার অথবা আনুগত্য ক্রয় 
করা যায় তার স্বাধীনতার অর্থ কী? ফলে গণতন্তের দুর্নাম ঘটল, অথবা রাজনোৌতিক গণতল্লের 
উপর থেকে লোকের 'িশবাস চলে গেল। কিন্তু সে হীতহাস উনাঁবংশ শতাব্দীর বাইরে! 

গণতন্মের 'ববেচ্য বিষয় ছিল, স্বাধশনতার রাজনোতিক রূপ । এ ছিল একতল্ল "এবং অনুরূপ 
যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া । যেসব যন্তাশজ্প-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হাচ্ছিল সে সম্বম্ধে 
অথবা দারিদ্র সম্বন্ধে অথবা শ্রেণশাবরোধ সম্বন্ধে গণতন্ত্র কোনো সমাধান দিতে পারে নি। 
এর বিশেষ জোর 'ছিল ব্যান্টর 'নজের 'নজের ইচ্ছা অনযায় কাজ করবার পথগত স্বাধীনতার 
ঈদকে, এই আশায় যে, সে নিজের স্বার্থের দক 'দয়ে নজের অবস্থার উন্নাতি করার চেস্টা করবে, 
এবং তার ফলে সমাজের প্রগাত ঘটবে । একেই বলে 1-9)১১০%-14179 নাতি; এর সম্বন্ধে আগে 
একটা চিঠিতে তোমাকে িখোঁছ। 'কন্তু ব্যম্টি-স্বাধীনতার মতবাদ বার্থ হল, কারণ যে মানুষের 
মজ-রর 'বাঁনময়ে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই তাকে স্বাধীন বলা চলে না। 

যল্তশিল্পগত ধনতন্মের ফলে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হল তা হল এই--যারা খেটে জন- 
সাধারণের সেবা করছিল তাদের আয় 'ছিল অন্প, কিন্তু পুরস্কার জূুটত তাদের ভাগ্যে যারা কাজ 
করত না। ফলে পুরস্কারের সঙ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর ফল এক দিক দিয়ে হল 
শ্রামকদের দূরবস্থা এবং দারিদ্র্য; অন্য 'দিক 'দিয়ে এমন-একটি শ্রেণীর উৎপাত্ত হল যা যল্দাশজ্পের 
সুযোগ নিয়ে অর্থোপারজন করতে লাগল, কিন্তু বিনা পারিশ্রমে। এ হল অনেকটা জামদার-কৃষাণ 
সম্প্রদায়ের মতো-এক দল খেতে কাজ করে, অন্য দল নিজেরা কাজ না করে অপরের আয়াসলব্ধ 
ফসল নিজে ভোগ করে। পাঁরচ্কার দেখা যাচ্ছে, পরিশ্রমের ফলের 'বভাগ ন্যায়সংগতভাবে হয় 'ন। 
তা ছাড়া, শ্রমজীবীরা কৃষাণ-সম্প্রদায়ের মতো মুখ বুজে সহ্য করে নি. আঁবচার অনুভব করে তার 
প্রাভবাদ করেছে। যতই 'দিন গেল, অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি হতে লাগল। পশ্চমের সংগঠিত- 
শিল্প দেশগুলিতে এই বৈপরাত্য আঁধকতর প্রকট হয়ে উঠল, এবং চিন্তাশীল ব্যান্তরা এই সমস্যার 
সমাধানের চেম্টা দেখতে লাগলেন। এর ফলে যে আদর্শ সমূহের উৎপাঁত্ত হল তাই হল সমাজতন্তবাদ, 
যার জল্ম হল ধনতন্ত্রেন থেকে, এবং যার উদ্দেশ্য হল ধনতন্্ের শন্ুতাসাধন, এবং সম্ভবত কালে 
ধনতন্দের স্থান-গ্রহণ। ইংলণ্ডে এই সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষাকৃত নরম রূপ নিল, ফ্রাল্ম এবং জর্মীনতে 
এর রূপ হল বৈশ্লবিক। আমোরিকার যুস্তরাম্টে, বিরাট দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প জনসংখ্যার ফলে 
উল্নাতর যথেষ্ট সুযোগ ছিল, তাই ধনতন্তের ফলে পাশ্চম-ইউরোপে যে আবচার-দুর্দশার আগমন 
হয়েছিল তার ততটা উপলব্ধি আমোৌরকায় বহুকাল পধন্তি হয় নি। 

উন্নাবংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জর্মীনতে একজন মহাপুরূষের অভ্যুদয় হল, যিনি সমাজ- 
তল্লবাদের গুরু এবং যে সমাজতন্বাদ এখন কাঁমউনিজ্মূ বা সাম্যবাদ বলে পারচিত তার 
জন্মদাতা । তাঁর নাম কার্ল মার্কস । 'তান একজন অস্পম্ট দার্শানক মতবাদে আস্থাবান অথবা 
প*থগত মতামতের আলোচনাকারণ অধ্যাপকমান্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন বাস্তববাদী দার্শানক, 
এবং তাঁর পদ্ধাত ছিল বিজ্ঞানের শৈলশ দিয়ে রাজনোতিক ও অর্থনৌতক সমস্যা অনুধাবন করা 
এবং এইর্পে পূৃথিবশর দুর্দশার প্রাতকার করা। দর্শনশাস্ত্র তাঁর মতে এতাঁদন শুধু পাঁথবীর 
ব্যাখ্যা করতেই বাস্ত ছিল। সাম্যবাদী দর্শন পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে আগ্রহাম্বিত হবে। 
এঞ্গেল্‌স্‌ নামে আর-একজনের সঙ্গে তিনি 'কাঁমউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করলেন, যাতে 
তাঁর দর্শনের মূলসূত্রগুলি থাকল। তার পরে তান জর্মন ভাষায় একখানি বিরাট বই বের করলেন, 
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এর নাম 'ডাস্‌ ক্যাপিটাল", যাতে তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঁথবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেন 
এবং দেখালেন, সমাজ কোন: দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ক করে সেই অগ্রগাঁতি দ্রুততর করা যায়। 
এখানে মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব না। কিন্তু মনে রেখো যে, মার্কসের এই বই 
সমাজতন্তবাদের পরিস্ফুরণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব "বস্তার করেছিল. এবং ইহাই বর্তমানে সাম্যবাদ 
রাশিয়ার বাইবেল। 

আর-একটি 'বখ্যাত বই ইংলশ্ডে এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রকাশিত হয়ে যথেম্ট আলোড়ন 
তুলেছিল, তার নাম 'গাঁরাঁজন অব স্পোঁসজ', ডারুইনের লেখা । ডারুইন ছিলেন প্রকীতাঁবদ,, 
অর্থাৎ 'তাঁন প্রকীতিকে, বিশেষ করে ডীদ্ভদ ও প্রাণীকে, পর্যবেক্ষণ করতেন। বহু উদাহরণ-সহ তানি 
দেখালেন, কীর্‌পে প্রকৃতিতে ডীদ্ভদ ও প্রাণীর সস্টি হয়েছিল, কেমন করে একাঁট জাতি প্রাকীতিক 
নর্বাচন অনুসারে আর-এক জাতিতে পারণত হয়েছিল, কেমন করে সরল প্রাণীদেহ কালক্রমে জটিল 
হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ছিল ধর্শীশক্ষা অনুসারে উীদ্ভদ, প্রাণী এবং পাঁথবশর 
সৃম্ট-তত্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন আরম্ভ হল বৈন্জানিক ও ধর্মমতে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড 
তক । বিরোধের প্রকৃত কারণ তথ্য 'নয়ে ততটা নয়, যতটা জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা নিয়ে। 
ধর্মমতের সংকীর্ণ বি*শবাসের মূলে ছিল কুসংস্কার এবং ইন্দ্রজালের ভশীত। বিচার জিনিষটাকে 
মোটেই উৎসাহত করা হত না, এবং সাধারণকে যা বলা যায় তাই 'বশ্বাস করতে বলা হত, কারণ 
তর্ক করে লাভ নেই। কতকগুলি বিষয় ছিল পাঁব্রতার বহসাময় আবরণে আবৃত, তাদের ছোঁয়া 
বা নিরাবরণ করা 'নিষিদ্ধ। বিজ্ঞানের পদ্ধাত ছিল এ থেকে সম্পর্ণ ভিন্ন । কারণ, বিজ্ঞানের কাজ 
সব বিষয়ে অন:সান্ধৎংসা দেখানো । সে ছুই মেনে নেবে না অথবা কোনো বিষয়ের কাঙ্পানিক 
পিতা দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবে না। সব 'জানিষের মধ্যেই সে কারণ অনুসন্ধান করত, এবং 
শুধু তাইতেই বিশ্বাস করত যা পরাক্ষা অথবা 'বচারের ফলে যথার্থ বলে 'নণীঁত হয়েছে। 

এই প্রাচীন প্রাণহীন ধর্মমূলক দৃস্টিভাঞঙ্গর সঞ্চগে বিচারে বৈজ্ঞানিক চেতনাই জয় হল। যে- 
সব লোক এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে আগে চিন্তা করেছিল, এমনাঁক অন্টাদশ শতাব্দীতেও, তাদের 
আধকাংশই যান্তবাদী হয়ে পড়েছিল । বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে যে দার্শীনক চিন্তার তরঙ্গ এসোছল সে 
কথা তোমার মনে থাকবে । কিন্তু এখন পাঁরবর্তন সমাজের অভ্যন্তরে গভীরতরভাবে প্রবেশ করল। 
সাধারণ শিক্ষিত ব্যান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভবত 
সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব গভশরভাবে চন্তা করে 'ন, বিজ্ঞান সম্বম্ধেও হয়তো বোঁশি-কিছ্‌ জানত না। 
কিন্তু তার চোখের সামনে উদ্ভাবন ও আঁবচ্কারের যে উজ্জবল দৃষ্টান্ত সে দেখতে লাগল তাতে 
তার মনে বেশ খানিকটা সম্দ্রমের উদয় হল। রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, টোলগ্রাফ, টেলিফোন, ফোনোগ্রাফ, 
এবং আরও কতশত জিনিৰ একটির পর একাঁট এল, এবং এ সবেরই উপাত্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতি 
থেকে। বিজ্ঞানের জয়চিহ বলে এদের সাদরে গ্রহণ করা হল। দেখা গেল, বিজ্ঞান যে শুধ্‌ মানুষের 
জ্ঞানভান্ডারের বৃদ্ধি করে তা নয়, প্রকাঁতির উপরে তার আঁধকারও বাঁড়য়ে দেয়। আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই ষে, বিজ্ঞানের জয় হল এবং লোকে তাকে সব্বশান্তমান নূতন দেবতা বলে তার সামনে 
মাথা নত করল। এবং উনাঁবংশ শতাব্দীর বিজ্জানীরা নিজেদের সম্বন্ধে আতিরিক্তমা্রায় বিশবাসণ 
হয়ে পড়লেন, তাঁদের মতবাদ বড়ো বোঁশ নিশ্চিত হয়ে পড়ল। অর্ধশতাব্দী পর্বের সে যুগ 
থেকে বিজ্ঞান বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, কিল্তু বর্তমানের মনোভাব উনাবংশ শতাব্দশব 'নাশ্চিত- 
জ্ঞানের মনোভাব থেকে অনেক ভিন্ন । আজকের 'দিনে প্রকৃত বিজ্ঞানী অনুভব করেন যে, জ্ঞান- 
মহার্ণব বিশাল এবং অপার; এবং যাঁদও তিনি এতে পাড় দেবার চেস্টা করেন, ০5585] 
থেকে তিনি অনেক বেশি নম্র ও বিনয়ী। 

উনবিংশ শতাব্দীর আর-একটি লক্ষাণীয় ব্যাপার হল, পাশ্চাত্যদেশে সাধারণের শিক্ষার 
অগ্রগাত। শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকে বিপুল উদ্যমে এর 'বিপক্ষতা করেন, কারণ তাঁদের মতে এর 
ফলে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট, রাজদ্রোহ?ী, অবাধ্য এবং অথন্টান হয়ে পড়বে! এই বিচারে খন্টধর্ম 
হচ্ছে_-অজ্ঞতা, এবং ধনী ও শাল্তশালী ব্যান্তদের বিনা আপান্ততে দাসত্ব করা। কিন্তু এই বিরোধিতা 
সত্বেও প্রাথামক বিদ্যালয় প্রচলিত হল এবং শিক্ষার প্রসার ঘটল। উনাঁবংশ শতাব্দীর অনেক 'জিনিষের 


উনাবংশ শতাব্দীর অনুপূর্ব ৩৬১ 


মতো এটা ছিল নূতন ব্যবহারিক শিজ্পের প্রচলনের ফল। কারণ, বড়ো কারখানা ও বড়ো যল্লে শক্প- 
ধবষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন, এবং তা পাওয়া যায় শুধু শিক্ষা থেকে । এই যুগের সমাজে সর্বপ্রকার 
দক্ষ শ্রীমকের প্রয়োজন ছিল অতাধক। সাধারণের শিক্ষাপ্রসারণে সে অভাব ঘুচল । 

এই বহুলপ্রচালত প্রাথাীমক শিক্ষার ফলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। 
তাদের ঠিক 'শাক্ষত বলা চলে না, কিন্তু তারা 'িলখতে-পড়তে পারত এবং সংবাদপন্র-পাঠের অভ্যাস 
প্রসারিত হল। শস্তা সংবাদপন্র বের হতে লাগল, আর তাদের প্রচার-সংখ্যা হল বিপুল। লোকের 
মনের উপরে তারা বিশেষ প্রভাব 'বদ্তার করতে আরম্ভ করল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তারা লোককে 
ভুল পথে চাঁলত করত এবং প্রাতবেশী দেশের উপরে উম্মা জাগিয়ে পারণামে যুদ্ধের সৃষ্ট করত। 
সে যাই হোক, 'প্রেস' বা সংবাদপন্রসমূহ সত্যই খুব একটা ক্ষমতাশালশ জিনিষ হয়ে দাঁড়াল। 

এই চিঠিতে যা হিখোছ তা প্রধানত ইউরোপের উপর, বিশেষ করে পাশ্চম-ইউরোপের উপর 
প্রযোজ্য । উত্তর-আমোরকার সম্বন্ধেও এ কথা খানিকটা খাটে। জাপান বাদে অবাশম্ট এশিয়া এবং 
আফ্রিকা ছিল নিক্কিয় এবং ইউরোপের শাসনরীতির তলে 'নর্ধযাঁতিত। ইউরোপই ষেন সব; 
পৃথিবীর রঙ্গমণ্ে ইউরোপ প্রধান স্থান আঁধকার করোছিল। অতাঁতে সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল ধরে 
এশিয়া ইউরোপে প্রভুত্ব করেছে। এমন যুগ ছিল খন সভ্যতা ও অগ্রগাঁতির কেন্দ্র ছিল মিশর, বা 
ইরাক, বা ভারত, বা চীন, বা গ্রীস, বা রোম, বা আরব। কিন্তু এসব প্রাচীন সভ্যতার আয় শেষ 
হয়ে তার জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ কঠিন প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তন ও প্রগতির প্রাণশক্তি 
তাদের ত্যাগ করেছিল, এবং সে প্রাণ অন্য দেশে চলে 'িয়োছল। এবার ইউরোপের পালা, এবং 
ইউরোপ আরও বেশি প্রভুত্বপরায়ণ হল, কারণ যাতায়াতের উপায়ের উন্নতির ফলে পাঁথবীর সব 
অংশই নিকট এবং সুগম হয়োছল। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতা, যাকে এখন বলা হয় বুর্জোয়া-সভ্যতা, তার প্রস্ফ;টন 
হল। একে বুজজয়া-সভ্যতা বলার কারণ, যে মধ্শ্রেণী ব্যবহারক শিল্পের ধনবাদের থেকে উদ্ভূত 
হয়োছল এতে তাদের আধিপত্য ছিল। আমি তোমাকে এই সভ্যতার পরস্পরবিরোধী ভাব এবং 
আপাঁন্তকর িষয়সমূহের কথা বলেছি। আমাদের ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যে আমরা এই আপাত্তকর 
শিষয়গুলি দেখোঁছ এবং তার দুর্ভোগ ভূগোছি। কিন্তু কোনো দেশই বড়ো হতে পারে না, যাঁদ 
সেই বড়ো হওয়ার মতো উপকরণ তার মধ্ো না থাকে, এবং পশ্চম-ইউরোপে এই উপকরণের অভাব 
ছিল না। ইউরোপের মানের কারণ তার সামারক শান্ত ততটা নয়, যতটা তার এই বড়ো হওয়ার 
গুণগীলর আঁস্তিত্ব। সর্বত্র কর্মতৎপরতা ও জীবনীশীল্তর প্রাচুর্য ছিল। শ্রেম্ঠ কাব, লেখক, দার্শীনক, 
বৈজ্ঞানক, সংগণতকার, স্থপাঁত এবং সত্যকার কাজের লোকের উদ্ভব হয়োছিল অজন্র পাঁরমাণে। 
এবং জনসাধারণের অবস্থা পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই যূগে ষে উন্নততর হয়েছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। বিরাট রাজধানীগুল, যথা- লন্ডন প্যারস বাঁলন নিউইয়র্ক, এরা আরও 
বড়ো হতে লাগল, তাদের প্রাসাদসমূহের শীর্ধদেশ উচ্চতর হল, বিলাসিতা বাড়ল, বিজ্ঞানের 
সাহায্যে কায়িক শ্রমের পরিমাণ কমল, জীবনের উপভোগের উপায় বাড়ল। সচ্ছলশ্রেণীর মধ্যে 
জশবন হল সুসংস্কৃত ও মৃদুভাবাপন্ন, এবং তাদের মধ্যে কিছ পাঁরমাণে আত্মসন্তোষ ও পরি 
তুঁশ্তির ভাব এল। মনে হয় যেন, সভাতার আরামদায়ক অপরাহ অথবা সন্ধ্যা। 

এইরূ্‌পে উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের রূপ ছিল প্রীতকর ও সুসমদ্ধ, এবং 
অন্তত উপরে-উপরে মনে হল, এ সভ্যতা ি*কবে এবং ক্লমশ উন্নাতির পথে এগিয়ে ঘাবে। কিন্তু 
বাঁহরাবরণের নীচে উশক মারলে দেখা যেত অনেক অগপ্রাঁতকর দৃশ্য এবং তুমুল আলোড়ন। কারণ, 
এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভোগ করছিল বেশির ভাগ ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, এবং এর 'ভীন্ত 
ছিল বহু জাতি ও বহ্‌ দেশের শোষণের উপরে । আমি যেসব পরস্পরবিরোধা ভাবের কথা বলেছি 
তা ষাঁদ দেখতে পেতে; তাহলে দেখতে জাতিগত ঘৃণা এবং সাম্াজ্যবাদের কর মুখশ্রী। তথন আর 
তুমি উনাবংশ শতাব্দশর সভ্যতার স্থায়িত্ব অথবা মধুরতা সম্বন্ধে অত নিশ্চিত থাকতে পারতে না। 
বাইরে দেহ 'ছিল সংশ্রী, কিন্তু হৃদয়ে ছিল দুন্টক্ষত। স্বাস্থ্য ও প্রগগাত সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা 
বলা হত, কিন্তু বৃর্জোয়া-সভাতার প্রাণশান্ত ব্রমে ক্ষয়ে যাঁচ্ছল। 


৩৫২ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


১৯১৪ সালে দূর্যোগ এল। সওয়া চার বছর যদ্ধের পরে ইউরোপ বেচে রই বটে, কিচ্তু 
তার সে গভশর ক্ষত এখনও শূুকোয় নি। সে সম্বন্ধে পরে বলব। 


১০৯) 
ভারতবর্ষে যদ্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ 


২৭শে নভেম্বর, ১৯৩২ 


উনাবংশ শতকের ঘটনাবলগ আমরা তো বেশ ভালো করেই পর্যালোচনা করলাম। এবার 
পৃথবীর বিশেষ বিশেষ দেশের 'দিকে একটু ভালো করে নজর দেওয়া যাক। গোড়াতে তা হলে 
ভারতবর্ষের কথা 'দিয়ে শুরু কার। 

কয়েকটা 'চাঠি আগে তোমায় তো বলোছ, কীভাবে ইংরেজ ভারতে তাদের প্রাতদ্বন্দবদের 
হাঁরয়ে দিয়ে আধিপত্য স্থাপন করে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ফরাঁসরা ভারতে সাম্রাজা- 
বস্তারের আশায় জলাঞ্জল 'দিতে বাধ্য হয়। কিছুটা কাল মারাঠিরা, মহাীশরে টিপু সৃলতান ও 
পাঞ্জাবে শিখেরা ইংরেজদের ঠেকিয়ে রাখে । কিন্তু সে আর কটা দন! যুদ্ধবিক্রমে ও জনবলে- 
অর্থবলে ইংরেজরা ছিল সবচেয়ে শান্তশালন। তাদের অস্প্শস্ত্র ছিল ভালো, ব্যবস্থা ছিল ভালো, 
আর তা ছাড়া সমূদ্রের উপর ছিল তাদের একাধিপত্য। দু-চার বার পরাজিত হলেও তারা হটে 
যাবার পালন ছিল না-_কারণ, সমূদ্রপথের উপর তাদের একচেটিয়া দখল থাকাতে তারা প্রয়োজন হলেই 
জলপথে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রসম্ভার এনে হাঁজর করতে পারত । কিন্তু দেশীয় শাস্তগুঁল একবার হার 
মানলে আর তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জো 'ছিল না। ইংরেজদের কেবল অস্নসজ্জা বা সামারক 
বাবস্থাঁদ উৎকৃষ্ট ছিল যে তা নয়, ছলে কৌশলেও তাদের সঙ্গে এটে ওঠা ভারতায় রাজ্যগুির 
পক্ষে শস্ত 'িল। দরকার হলে ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে গৃহশরুতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে দ্বিধা 
করত না। সূতরাং একপ্রকার আনিবার্ষভাবেই ইংরেজদের আঁধপত্য ক্রমেই বেড়ে চলল। আজ যার 
সহায়তায় সে জয়ী হল কাল আবার তারই সর্বনাশ করতে উঠে-পড়ে লাগল ইংরেজ; এইভাবে 
গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ তার রাজত্ব কায়েম করল। তখনকার যুগের ভারতের সামল্ত- 
রাজাদের অদূরদার্শতার কথা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। বাঁহঃশন্রুর বিরুদ্ধে তারা যে একতাবদ্ধ হয়ে 
লড়বে এ যেন তারা কল্পনাতেও মনে স্থান দেয় ন। যে-যার মতো একা-একা লড়েছে ও হেরেছে 
তাদের পরাজয়ের জন্যে দায়ী তারা নিজেরাই । 

শাল্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের কলহগ্রবৃত্তও যেন বাদ্ধ পেতে লাগল, তারা 
নানা অছলায় পর্স্বাপহরণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে লাগল। এইরকম বিনা কারণে 
অন্যের বহু রাজ্য ইংরেজ আক্রমণ করেছে । সেসব অকারণ রন্তপাতের বীভৎস বর্ণনা 'দয়ে 
তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যুদ্ধ জিনিষটা আনন্দের জিনিষ নয়, তা সত্তেও দোঁখ 
ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধকে একটা অনর্থক বড়ো স্থান দেওয়া হয়। সে যাই হোক, এইসব যম্ধ- 
বিগ্রহ সম্বন্ধে অজ্পবিস্তর যাঁদ কিছু না বলি তা হলে তখনকার দিনের ছাঁবিটা সম্পূর্ণ মিলবে না। 

মহাঁশ্‌রের হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যে দুটো সংঘর্ষ হয় তার সম্বম্ধে তোমাকে 
তো আগেই বলেছি। এ দুই যুদ্ধে হায়দার আলি বহুল অংশে কৃতকার্য হন। তাঁর ছেলে টিপু 
সুলতান ছিলেন ইংরেজের চিরশন্রু। ১৭৯০ থেকে ৯২ পষল্তি, আবার ১৭৯৯ অন্দে দু-দুটো 
যুদ্ধের পর এই বহুকালব্যাপ?্‌ সংঘর্ষের অবসান হয়-_দ্বিতীয় ষপ্ধে টিপু আঁসিহস্তে সম্মুখসমরে 
বীরের মতো রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন । মহশীশ্‌র-শহরের অনাতদর়ে টিপুর রাজধানণ ্রীর্গপত্তমের 
ধবংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে-__এই শহরেই টিপুকে সমাধিস্থ করা হয়। 


ভারতবর্ষে যম্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ ৩৫৩ 


এর পর মারাঠাদের সঞ্গে ইংরেজদের শস্তিপরীক্ষা হয়। দাঁক্ষিণাত্য প্রদেশের পশ্চিম ভাগে 
1ছলেন পেশোয়া, 'সিন্ধিয়া ছিলেন গোয়ালয়রে, ইন্দোরে ছিলেন হোলকার। এরা এবং আরও 
কয়েকজন মারাঠা সামন্ত-নপাঁতি ইংরেজকে প্রাতিহত করার চেষ্টা করোছলেন। 'কল্তু মহারাম্ট্ের 
দুজন প্রখ্যাতনামা কূটনীতিকের মৃত্যুর পর মারাঠাশান্ত দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে_ এই দুজনের মধ্যে 
গোয়ালয়রের মহাদাঁজ 'সাম্ধয়া ১৭১৪ অন্দে মারা যান, এবং পেশোয়ার অমাত্য নানা ফড়নাঁবশ 
মারা যান ১৮০০ অন্দে। নানা দুর্বিপাক সত্তেও মারাঠাবা কিন্তু খুব সহজে ইংরেজের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করে নি; ইংরেজদের অনেকবার তারা ছোটো ছোটো যুদ্ধে হটিয়ে দিয়েছে । মারাঠা-শান্তর 
সাঁত্য সাত) পতন হয় ১৮১৯ অন্দে। ইংরেজ এদের সংহত শান্তকে পরাজত করতে পারে 'নি, 
[িন্তু আলাদা আলাদা প্রত্যেককে সহজেই হারাতে পেরেছে। এই-যে এক-একটি রাজ্যের পৃথকভাবে 
পরাজয় এইটাই সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার । 'সিন্ধিয়া ও হোলকার শেষ প্যন্তি ইংরেজের আনুগত্য 
স্বীকার করে কোনোমতে সামন্ত-ন্পাঁতির মতো টিকে থাকলেন। বরোদার গাইকোয়াড় তো 
ইতিপূবেই ইংরেজকে প্রভুহিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। 

মারাঠাদের কথা শেষ করার আগে, মধা-তারতের একটি ইতিহাসপ্রাসদ্ধ নামের সঙ্গে তোমার 
পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চাই। ইনি হলেন মহারানী অহল্যাবাঈ; ১৭৬৫ থেকে ১৭১৯৫ অবাধ দীর্ঘ 
'ত্রশ বংসর এই মাঁহয়সী রমণী ইন্দোরের সংহাসনে আঁধাষ্ঠতা ছিলেন। বখন গাঁদতে আঁধরোহণ 
করেন তখন তিনি ছিলেন '্রিশ-বসর-বয়স্কা 'হন্দু বিধবা । কী 'নপুণভাবে তান রাজ্বকার্য চালিয়ে 
গেছেন তা ভাবতেও আশ্চর্য মনে হয়। এ কথা বলাই বাহূল্য, তান পর্দা মানতেন না, মারাঠিদের 
মধ্যে এই বিশ্রী পর্দীপ্রথা নেই। রাজ্যশাসনের যাবতীয় খ:টনাটি অহল্যাবাঈ নিজেই দেখতেন, খোলা 
দরবারে বসে 'তনি প্রজাদের আর্জ-আবেদন শুনে নিজের 'বচারবৃদ্ধমতো তাদের অভাব- 
অভিযোগের প্রাতাবধান করতেন। এইভাবে সামান) গণ্ডগ্রাম ইন্দোরকে তিনি একটি এশবর্যময়” 
নগরীতে পাঁরণত করেন। তানি যুদ্ধাবগ্রহ ভালোবাসতেন না; 'নিরবাচ্ছন্ন শান্তির মধ্যে ইন্দোর 
তাঁর রাজত্বকালে প্রভূত উন্নাত লাভ করে। অথচ ঠিক সেই সময়েই প্রাতিবেশী রাজ্যসমূহে ঝগড়া- 
িবাদ-যদ্ধাবগ্রহের অন্ত ছিল না। অহল্যাবা যে এখনও মধ্য-ভারতে দেবীর মতন সর্বসাধারণের 
প্‌জনীয়া হয়ে আছেন, এটা মোটেই আশ্চর্য নয়। 

শেষ মারাঠা-যুদ্ধের অনাতপূর্বে ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ খ্টাব্দ অবাধ নেপালের সত্গে 
ইংরেজের একটি সংঘর্ষ হয়। পার্তত্য-অণুলে যুদ্ধ করা ইংরেজের পক্ষে সহজ হয় 'নি। কিন্তু শেষ 
পর্য্ত তারাই জয়ী হয় এবং আজ যে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত জেলে বসে আম এই “চা 
'লিখাঁছ--সেই দেরাদুন, কুমায়ুন এবং নৌনতাল জেলা এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজের অধীনে আসে। 
তোমার হয়তো মনে আছে, চীন সম্বন্ধে চিঠি ?লখতে গিয়ে তোমায় চীন-সৈন্যদলের যুদ্ধতৎপরতার 
একটা আশ্চর্য কাহিনী লিখেছিলাম, কেমন করে তারা তিব্বত পোঁরয়ে পায়ে হে+টে হিমালয় 
অতিক্রম করে গযর্খাদের তাদের নিজ-বাসভূমি নেপালে হাঁরয়ে দিয়ে যায়। এটা ঘটেছিল ইঞ্গ- 
নেপাল সংঘর্ষের ঠিক বাইশ বছর আগে । সেই থেকে নেপাল আনজ্ঞাঁনকভাবে চীনের প্রীতি তাদের 
আনুগত্য স্বীকার করে এসেছে, আজকাল বোধ হয় আর করে না। নেপাল একটা অদ্ভূত দেশ, 
শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে খুবই অনুন্নত, পাথবীর অন্যান্য অংশ থেকে অনেক অংশে 'বাচ্ছিল্ন। 
শবন্তু লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, নেপালের ভৌগোলিক সংস্থান নাক অতনব মনোরম, 
প্রাকৃতিক এশবর্যে নাক এ দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ । কাশ্মীর কিংবা হায়দ্রাবাদের মতো নেপাল ইংরেজের 
অধশনস্থ দেশ নয়। একে যাঁদচ স্বাধীন নেপাল বলা হয়, তবু বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ-কর্তারা 
সতর্ক নজর রাখেন যাতে সে স্বাধগনতার সীমা আতন্রম করে না যায়। নেপালের পরাক্রাল্ত ও 
যুদ্ধনিপুণ গুর্থারা ভারতে এসে 'ব্রাটশ সৈন্যদলে যোগ দেয়, তাদের তখন কর্তব্য হয় ভারতায়দেব 
দাঁবয়ে রাখা। ্‌ 

ভারতের পূর্ব-ভূখণ্ডে ব্রহম এসোছিল প্রায় আসাম পর্যন্ত এঁগিয়ে। রাজ্যাবস্তারলোভশ 
ইংরেজের সঙ্গে ব্রহন্নদেশের সংঘর্ষ আ'নবার্য হয়ে উঠল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধল; পর পর 
'তনাট যুদ্ধের ফলে ইংরেজ একটু একট করে ভ্রহমদেশের অংশাবশেষ আধকার করতে লাগল। 
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বিশ্ব-হীতহাস প্রসঞ্গ 


ভারতবর্ষে যৃদ্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ ৩৫৫ 


১৮২৪-২৬এর প্রথম যুদ্ধের ফলে আসামদেশ ইংরেজের আয়ত্ত হয়। ১৮৫২ অন্দে দ্বিতীয় 
রহম-ষুদ্ধের পর দাঁক্ষণ-ব্রহয ইংরেজের আঁধকারে আসে । মান্দালয়ে অব্থিত উত্তর-্রহেমর 
রাজধানশ আভা এইভাবে বহেনর সমূদ্রতীরবতরঁ ভূখণ্ড থেকে একেবারে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে_. 
যে-কোনো মূহূর্তে উত্তরভাগ ইংরেজের কবলস্থ হবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। সর্বনাশ হল 
১৮৮৫ অন্দে; তৃতীয় ব্রহমষূদ্ধের পরে সমস্ত ব্রহমদেশ পরাজয় স্বীকার করে 'ব্রাটশ সাম্লাজ্যের 
অন্তর্গত হয়ে গেল। কিন্তু নেপালের মতো ব্রহমদেশও 'ছিল আনুষ্ঠাঁনকভাবে চীনদেশের সামন্ত- 
রাজা-্লহন্ন থেকে 'নয়ামত রাজকর দেওয়া হত চীনকে । খুবই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রহন্ন তাদের 
সামাজোর অন্তর্গত করার কালে ইংরেজ 'িন্তু চীনকে নিয়ামত রাজস্বপ্রদানের কথা স্বীকার করে 
নেয়। এ থেকেই বোঝা যাবে, ১৮৮৫ অন্দেও অর্থাৎ এই সোঁদনও পর্যন্ত চীনের সামারক শীস্তর 
প্রীত ইংরেজ প্রভূত মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু চন তখন নিজেই গৃহবিবাদে বিপর্যস্ত, কাজেই 
বিপদের সময় সে তার শরণাগত সামন্তদেশ ব্রহমনকে সাহায্য করতে পারে নি। ১৮৮৫ অন্দের পর 
মানত এক বছরের মতো ইংরেজ চশনকে ব্রহ়-বাবদ রাজকর দেয়--অতঃপর কর দেওয়া বন্ধ করে। 

প্রহময্দ্ধের কথা বলতে বলতে আমরা ১৮৮৫ অন্দে এসে পেশচেছি। সবকয়টি যুদ্ধের 
কথা আম একসঙ্গে একযোগে সেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। এখন এসো আবার উনাঁবংশ শতকের 
গোড়ার দিকে ভারতের উত্তরভাগে কী কী ঘটল তার আলোচনায় 'ফরে যাওয়া যাক। সে সময় 
পাঞজগাবে রণাঁজৎ1সংহের নেতৃত্বে একটি শীান্তশালী গশখ-রাজ্য অকস্মাৎ মাথা উচু করে দাঁড়ায়। এই 
শতকের প্রায় প্রার্ভেই রণাঁজধাঁসংহ অমৃতসরের আধপাঁতিরপে স্বীকৃত হন। বিশ বছরের মধো, 
অর্থাৎ ১৮২০ অন্দে, রণাঁজধাঁসংহ প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর আধকার করে বসেন। ১৮৩১৯ অব্দে 
তাঁর মৃত্যু হয়। এর অব্যবাঁহত পরেই শিখ-রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাতে ভাঙন ধরতে আরম্ভ হয়। 
একটা পুরোনো প্রবচন আছে-না 2- দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে আমাদের সদ্‌গুণগূলি বিকাশলাভ 
করে এবং কৃতকার্য হয়ে যখনই আমরা আরামের স্রোতে গা ভাঁসয়ে দিই অমান আমাদের অধঃপতন 
শুরু হয়। যখন শিখরা অত্যাচারিত সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়-রপে ছিল তখনও কিন্তু মোগল-বংশের 
শৈষ সমাটেরা তাদের কাবু করতে পারে নি। 'কল্তু রাজনীতিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
জাতণয় শান্তর বানিয়াদ দূর্বল হতে আরম্ভ করে। ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের দুটি ষূদ্ধ হয, 
প্রথমটি ১৮৪৫-৪৬ অন্দে এবং ছ্বিতীয়াট ১৮৪৮-৪৯ অন্দে। চিলিয়ানওয়ালার 'দ্বতীয় শিখ- 
যুদ্ধে ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়। কিন্তু তা হলে কী হয়ঃ কনীতাবদ ইংরেজরাই 
শেষ পর্য্ত জয় হয় এবং পাঞ্জাব তারা আধকার করে বসে। তুমি কাশ্মীর-কন্যা-তোমার জেনে 
রাখা ভালো যে, ইংরেজ পশ্চান্তর লাখ টাকার 'বাঁনময়ে কাম্মীর দেশটাকেই একজন রাজা জম্ম্‌- 
আধপাতি গুলাবাঁসংহের কাছে বিক্রয় করে। গুলাবাঁসংহ বড়ো দাঁও মেরোছিল! গাঁরব কাশ্মীর 
জনসাধারণ অবশ্য এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কাশ্মীর এখন একাট 'ন্রাটশ- 
অধশন দেশ এবং সেখানকার যিনি রাজা তিনি হলেন সেই গুলাবাঁসংহেরই বংশধর । 

পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে ছিল আফগানিস্থান। তারই অপর দিকে ছিল রাশিয়া । 
মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার দূত সাম্রাজ্যবিন্তার দেখে ইংরেজ তখন বিভীিকাগ্রস্ত। তদের ভয় ছিল, 
রাশিয়া হয়তো ভারত আক্লমণ করতে পারে। উনাঁবংশ শতকের সবচেয়ে বড়ো কথাটাই ছিল যাকে 
বলা হয় 'রুশ-আতঙ্ক'। এই আতঙ্ক-নিবারণ-কঞ্পেই বোধ হয় ইংরেজ ১৮৩৯ অন্দে অকারণে 
আফগানিস্থান আক্রমণ করে। তখনকার 'দনে আফগান-সীমাল্ত 'ছিল ত্রিটশ-ভারত থেকে বহু দরে, 
মাঝখানে ছিল স্বাধধন শিখ-রাজ্য। শখরা ইংরেজ-সৈনোর অগ্রগমনে বাধা দেয়। শকল্তু তা হলে 
কণ হয়ঃ কৌশল ইংরেজ শিখ-রাজোর স্গে সখ্য পাতিয়ে শিখদের সাহাষ্য নিয়েই কাবুলে এসে 
উপাস্থত হয়। আফগানরা এই অকারণ আকুমণের চরম প্রাতিশোধ নেয়। অন্যান্য দিক থেকে অনুন্নত 
হলে কা হয়, স্বাধীনতা আফগানদের কাছে প্রাণ অপেক্ষা 'প্রয়, মারয়া হয়ে তারা তাদের দেশের 
স্বাধণনতারক্ষার জন্যে এীগয়ে এল। এর পর থেকে যে-কোনো বিদেশ শান্তই আফগানদের 
স্বধেশনতা হরণ করতে এসেছে তারাই টের পেয়ে গেছে যে, এ হল ভমরুলের চাকে হাত দেবার 
মতো ব্যাপার। যাঁদচ ইংরেজ কাবূল ও তৎসাল্লিকটবরত আরও অনেক অগ্চল আধকার করে নেয়, 
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তবু এ জয় তাদের স্থায়শ হতে পারে নি। চারি দকে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল- আফগানরা 
ইংরেজদের হটিয়ে দিল দেশ থেকে, একটি বিরাট অক্ষৌহিনন শুর হাতে সম্পূর্ণ ধবংসলাভ করল। 
প্রাতিশোধলিপসায় ইংরেজ আর-একবার কাবুলের উপর আক্রমণ চালায়। কাবুল শহর আধকার করে 
তারা সেখানকার প্রকাণ্ড একটি বাজার বোমার আঘাতে ডীঁড়য়ে ফেলে, ইংরেজ-সৈন্য ঘরে ঘরে আগুন 
লাগিয়ে ধনসম্পত্তি লুট করে, ধহংসের বিরাট তাণ্ডব সৃম্ট করে। কিন্তু ইংরেজ বৃঝতে পারে যে, 
একাদিক্রমে যুদ্ধ চাঁলয়ে না গেলে আফগানিস্থান দখলে রাখা মূশাঁকল। তাই শেষ পর্যন্ত তারা 
আফগানিস্থান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। 

এর প্রায় চাল্লশ বছর পরে ১৮৭৮ অন্দে আফগানস্থানের ব্যাপার নিয়ে ইংরেজের আবার 
একটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে। তদানীন্তন আফগান-শাসনকর্তা আমীর রাশিয়ার সঙ্গে মি্রতা-সূত্রে 
আবম্ধ হচ্ছেন, এরকম একটা সংবাদ এল। আবার ঘটল ইতিহাসের পূনরাবৃত্ত। আবার বাধল 
যুদ্ধ; ইংরেজ আফগ্াঁনস্থান আক্ুমণ করল। মনে হল, ইংরেজই বুঝ জয়লাভ করেছে। সন্ধির 
শর্ত আলোচনা করতে গিয়ে 'ব্রাটশ দত ও তার সঙ্গীরা নৃশংসভাবে 'নহত হল, ইংরেজদের একাট 
সৈন্দল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। আবার সেই প্রাতাহংসা ও অতঃপর 'ভিমরুলের চাক 
থেকে দূরে সরে যাওয়া। এর পর কয়েকটা বছর আফগানিস্থানে একটা অদ্ভুত পাঁরাস্থাত চলতে 
থকে । ইংরেজ জোর করতে লাগল যে, আমর অন্য কোনো বদেশন শান্তর সঞ্চে কোনোপ্রকার 
সম্বন্ধ পাততে পারবে না, সেইসঙ্গে বছর বছর আমীরকে মোটা টাকাও 'দিতে লাগল। 
প্রায় তেরো বছর আগে, ১৯১৯ অন্দে, তিতীয় বার আফগানস্থানের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে 
এবং তার ফলে আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সে কথা এখন না-হয় ভোলা যাক-_ 
সে অনেক পরেকার কথা । | 

বড়ো বড়ো যুদ্ধ ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোটোখাটো যুদ্ধ হয় উনাবংশ শতকে । এর মধ্যে 
একটি যুদ্ধ ইংরেজের পক্ষে বিশেষ লঙ্জাকর, সে হল ১৮৪৩ অন্দে সন্ধুদেশের সঙ্গে ষুদ্ধ। 
'সন্ধুদেশের ব্রিটিশ প্রতিনিধি সিন্ধিদের এমনভাবে ভয় দেখান যাতে তারা যুদ্ধ ঘোষণা 
করতে বাধ্য হয় । অতঃপর বিরুদ্ধ দলকে 'নিচ্পোষত করে তাদের দেশ কেড়ে নেওয়া 
এ তো ইংরেজের পক্ষে নিতান্ত নিত্যনোমা্তক ব্যাপার! সম্ধু-বিজয়ের জন্যে যেসব ইংরেজ 
আঁফিসার এই যুদ্ধে যোগদান করে তারা প্রত্যেকেই মোটা টাকা পুরস্কার লাভ করে। একা ব্রিটিশ 
প্রাতানাঁধই (সার চার্লস নোপিয়াব ) দাক্ষিণা পান সাত লক্ষ টাকা! কাজেকাজেই 'ববেকব্যাদ্ধহশীন 
দুঃসাহসিক ইংরেজ যে সেযূগে ভারতে আসতে প্রলুব্ধ হবে-এ আর 'বাচন্র কী! 

অযোধ্যা ইংরেজের কৃক্ষিগত হয় ১৮৫৬ অব্দে। সে সময় অযোধ্যায় অরাজক অবস্থা । তখন 
দেশ-শাসন করতেন যাঁরা তাঁদের বলা হত নবাব-উঁজর। গোড়াতে নবাব-উা্জর 'নযূন্ত হন মোগল- 
বাদশাহের সবেদাররূপে। কিন্তু মোগল-সামাজ্যের দূর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে অযোধ্যার নবাব- 
উজিব নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা খুব বোশ দিন টেকে নি। 
পরবতাঁ নবাব-উজিরদের না ছিল শাসনক্ষমতা, না ছিল চীরন্রশন্তি। তাঁরা ভালো কাজ করতে 
চাইলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে কিছুই করতে পারতেন না। সত্যকার ক্ষমতা 
নবাব-উজরদের ছিল না। অযোধ্যার আভ্যম্ডরীণ শাসন-ব্যাপারে কীভাবে উন্নতি হতে গ্রে 
কোম্পানি সেদিকে কোনো দ্াম্টই দেয় নি। ফলে অযোধ্যা-রাজ্য ক্লমেই অবনাতি লাভ করে এবং 
একপ্রকার অপরিহার্যভাবেই যেন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যতুস্ত হয়ে যায়। 

য্দ্ধাবগ্রহ ও দেশ-আঁধকার সম্বন্ধে অনেক-কিছুই বলা হল। এগৃলি আসলে আভাক্তরাণ 
দুরবস্থার একটা বাহ্যিক প্রকাশ । এটা একহিসেবে ছিল অবশাচ্ভাবী। ইংরেজদের. শ্লাগমনের প্রায় 
সমসময়ে দেখ যে, ভারতের পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেন একটা ভাঙন ধরেছে। সামল্ত- 
তল্ত্ের তখন প্রায় অন্তিম অবস্থা । বাইরে থেকে কোনো বিদেশশ শান্তর আগমন না হলেও সামন্ত- 
প্রথা এ দেশে অচল হয়ে যেত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মতন এ দেশেও ক্রমে একাঁট 
নূতন শ্রেণী মাথা-চাড়া দিয়ে উঠত--সে হল ধন-উৎপাদনকারণ বণিক-সপ্প্রদায়। এই ভাঙনের মূখে 
আসার দরুন ইংরেজ আত সহজেই ভারত আঁধকার করতে সমর্থ হয়। যেসব রাজরাজন্দের সঙ্গে 


ভারতবর্ষে যদ্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ ৩৫৭ 


ইংরেজের যুদ্ধ বাধল তাঁরা তখনই যেন প্রাকৃ-আধ্বীনক 'বিলীয়মান একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক- 
স্বর-প হয়ে গেছেন- তাঁদের সামনে সত্যকারের ভবিষ্যং বলে কোনো-কিছ সম্ভাবনা ছিল না। তাঁরা 
কালের নিয়মেই ধংস পেতে বাধ্য হলেন; সুতরাং ইংরেজের এই কৃতকারিতায় 'বাস্মত হবার কিছ 
নেই। এক দক থেকে বলতে গেলে বলা চলে যে, তারা সামন্ত-সম্প্রদায়ের সত্বর গিবলোপ-সাধনে 
সহায়তা করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ইংরেজই আবার অন্য দিক থেকে এই অসময়োচিত 
প্রথা অন্তত বাহ্যিক দিক থেকে তুলে ধরবার চেম্টা করেছে। এর 'পছনকার কারণ আর-কছুই নয়, 
সময়ের স্রোতের সঙ্গে ভারত যাতে প্রগতির দিকে অগ্রসর না হতে পারে, ইংরেজদের মনোগত 
ইচ্ছাই হল তাই। * 

এইভাবে ইংরেজরা ইতিহাসের একটা আঁনবার্য আঁভব্যন্তি-প্রকাশে সহায়তা করল-_সামন্ততল্ত 
থেকে শিল্পপাঁত-প্রাতষ্ঠিত ধনিকতন্দ্ের প্রাতিষ্ঠা হল ভারতবর্ষে । এই পাঁরবর্তনের 'নামন্ত হলেও 
ইংরেজরা নিজেরা জানত না যে, ইতিহাসের এই প্রগাঁতি তাদের দ্বারাই সম্ভবপর হল। যেসব ভারতীয় 
রাজরাজন্য তাদের বিরুদ্ধতা করোছিল তারাও জানত না যে, এইরকম একটা বিরাট পাঁরবর্তন ভারতে 
সংঘটিত হবে। য্‌গ-পাঁরিবর্তন যখন আসে তখন সে কালের অমোঘ ছাড়পন্র নিয়েই আসে । কালের 
নিয়মে যা জীর্ণ পুরাতন তার ধবংস অবধারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ষে, যুগান্তরের এই 
স্বাভাবিক নশীত্ট্‌কু আমরা অনেক সময় বূঝে উঠতে পার না, এবং বুবলেও স্বীকার করে নিতে 
পার না। এতিহাসক ঘটনা-পরম্পরায় যা কালের গাতর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না 
তার মানে-মানে পিছিয়ে পড়াই কর্তব্য, নতুবা তার স্থান 'নার্দ্ট হয় ষাকে একজন লেখক বলেছেন 
'ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে' । ভারতের সামন্ত-সম্প্রদায় এই সহজ সত্যাট বুঝতে চায় নি এবং তার 
ফলে নূতন কালের অগ্রদূত ইংরেজের কাছে তাদের পদে পদে হার মানতে হয়েছে। আজ ইংরেজও 
ঠক এই ভুলটাই করছে তাদের প্রাচা-সাম্রাজো। সাম্রাজাবাদের দন যে ফারয়েছে এবং কালের 
রথচক্কের নির্মম নিষ্পেষণে তা যে গুড়ো হয়ে যেতে বাধা, এ কথা ইংরেজ মেনে নিতে চায় না। 
সুদুরপ্রসারণ ব্রিটিশ সাম্রাজোরও একাদন এই 'ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে' লুপ্ত হতে হবে। 

ভারতের এই সামন্ত-সম্প্রদায় ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার-প্রচেষ্টাকে প্রাতিহত করার জন্যে একবার 
চরম প্রয়াস করে। 'বিদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে তাকে দেশ থেকে বাহচ্কার করার জন্যে 
মারয়া হয়ে যুদ্ধ করে। একেই বলা হয় ১৯৮৫৭ সালের 'সপাহ-বিদ্রোহ। তখন দেশের সবন্তি 
ইংরেজের বিরদ্ধে নিদারুণ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর একমান্র লক্ষ্য ছিল টাকা 
রোজগার; এক দিকে তাদের শোষণনীতি, অন্য দিকে আধকাংশ ইংরেজ কর্মচারীর ভারত সম্বন্ধে 
অজ্ঞতা ও অর্থাল্সা- এই দুয়ের সংমিশ্রণে একটি শোচনীয় পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয়। এমনাকি 
ভারতাঁস্থত ব্রাটশ সৈন্াদলের মধ্যেও একটি িন্ততা ও অসন্তোষ ছ'ড়য়ে পড়ে ও ছোটোখাটো 
অনেকগুলি সেনা-বিদ্রোহ সংঘাঁটত হয়। সামন্ত-রাজন্য ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ইংরেজদের বিরদ্ধে 
একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ তো ছিলই। এইভাবে একটা বিরাট রাজদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে তলায়- 
তলায় র্পায়িত হতে থাকে । এই বিদ্রোহের আগুন সবচেয়ে দ্রুত 'বিস্তারলাভ করে য্যস্তপ্রদেশ ও 
মধাপ্রদেশে। অথচ ভারতবাসীরা কী করে, কী ভাবে, এসব বিষয়ে ব্রিটিশ মহাপ্রভুরা এমনি 
উদাসীন ছিলেন যে, ওলায়-৩লায় এমন একটা বৃহৎ বাপার যে সংঘটিত হচ্ছে তা সরকারবাহাদুর 
ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। ভারতের সবন্ন যাতে একসঙ্গে একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা হয় তার জনো 
একটি শেষ তারিখও 'নার্দস্ট করে দেওয়া হয়। অধৈর্যবশত মাীরাটের একদল ভারতীয় সৈনা 
যথানার্দস্ট দিনের পৃবেই ১৮৫৭ অন্দের ১০ই মে তাঁরখে 'ীবদোহ ঘোষণা করে। এই অকাল 
আবমৃষাকারিতার জন্যে বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় লোকদের যথেম্ট বেগ পেতে হয় ও তাঁদের কার্য- 
সূচশতে ব্যাঘাতের সৃ্টি করে, সরকারও সাবধান হবার সৃযোগ পান। সে যাই হোক, বিদ্রোহ আত 
সত্বর য্দ্তপ্রদেশ ও 'দাল্লতে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিস্তৃত হয়। এটাকে 
কেবল সেনাশীবিদ্রোহ বললে ভুল বলা হবে, এ বিদ্রোহ ছিল 'ব্রিটশের বরুদ্ধে জনগণের আঁভিষান। 
মোগল-বংশের শেষ নৃপাঁত বৃদ্ধ কবি বাহাদ্‌র শাহ্‌কে কেউ কেউ সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। 
ঘুণিত বিদেশীর কবল থেকে ম্বস্তি-সংগ্রামের রূপ নিল এই সেনা-বিদ্রোহ। কিন্তু এই ষ্বরাজ- 
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সাধনার মূলে ছিল স্বৈরতন্তর সম্াটকে পুরোভাগে রেখে সামল্ত-শাসনতন্মের প্রাতষ্ঠা। 
জনসাধারণের স্বরাজ লাভ এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য যদিচ ছিল না, তবু তারা কাতারে কাতারে 
িদেশশ-বিতাড়ন-ঘজ্ঞকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এর কারণ ছিল মূলত দুটি-জনসাধারণ বুঝতে 
পেরেছিল, তাদের দুঃখদূগশীতর মূলে হল ইংরেজ-শাসন; দ্বিতীয়ত, ভারতের নানা স্থানে 
জমিদারদের প্রতাপ-প্রাতিপান্ত তখনও অক্ষ্যপ্ন ছল । এ ছাড়া ছিল 'বধম্ণী-ধবংসের একটা স্বাভাবক 
প্ররোচনা । এর ফলে দোঁখ যে, হিন্দ ও মুসলমান সমভাবে যোগদান করেছিল এই জন-যুদ্ধে। 

বেশ কয়েকটা মাস উত্তর ও মধ্য -ভারতে ইংরেজ-শাসনব্যবস্থা উলটলায়মান হয়েছিল। শেষ 
পযন্তি এই িদ্রোহ-নিবারণ করে কতকটা ভারতীয়েরা নিজেরাই । শিখ ও গ্‌র্খারা ছিল ইংরেজের 
অনুরস্ত। দক্ষিণ-ভারতে নিজাম, উত্তর-দেশে িন্ধিয়া, এবং আরও অনেক দেশীয় রাজরাজন্য 
ইংরেজের সহায়তা করার জনো এাগয়ে আসেন। বিদ্রোহে ভাঙন ধরে কেবল 'বিভীষপ-বান্তর ফলে 
যে এমন নয়, এই বিদ্রোহের মধ্যেই এমন একটি দৌর্বল্য ছিল যার ফলে এটা সার্থক হতে পারে নি। 
প্বেই বলোছি, যুদ্ধ ঘটোছিল সামন্ত-রাজতন্ত্ের পুনঃপ্রাতিজ্ঠাকল্পে, সুতরাং এর মধ্যে প্রগাতির 
স্বাক্ষর ছিল না। বিদ্রোহ ভালোভাবে 'নয়ন্রিত হতে পারে নি উপযুস্ত নেতার অভাবে । সংগঠনের 
মধ্য অনেক ত্রুটি তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল 'বাভন্ন বিদ্রোহ দলের মধ্যে পারস্পারিক ঈর্ধা-বিদ্বেষ। 
কোনো কোনো দল 'িম্চুরভাবে 'নার্বচারে নিরস্ত্র ও অসহায় ইংরেজদের হত্যা করে এই 'বদ্রোহকে 
কলাঙ্কত করোছল। এই অমানুষক বর্বরতা ইংরেজ বিনা প্রাতবাদে স্বীকার করে নেবে তা তো 
হয় না; একাঁদন তারা সৃদে-আসলে এই 'নম্ঠুরতার বহুগুিত প্রতিশোধ নিয়োছল। তাদের 
জাতক্লোধের কারণ হয়েছিল কানপুরের হত্যাকাণ্ড নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েও পেশোয়ার বংশধর 
নানাসাহেব বিশ্বাসঘাতকতা করে কানপুরের বাঁসন্দা ইংরেজদের স্বীপৃর্ষাঁশশুএনার্বিশেষে হত্যা 
করার আদেশ দেন। কানপূুরের একটি কূপ আজও এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের স্মারকর্‌ূপে 
রাক্ষত আছে। 

প্রত্য্তঃপাতন অঞ্চলের বহু স্থানে ইংরেজ অধিবাসীদের ভারতী য়েরা ঘেরাও করে। কখনও 
তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার দেখানো হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো হয় 'ন। 
নানা প্রতিকূলতা সত্বেও ইংরেজরা বেশ সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে লড়োছল বলতে হবে। ব্রিটিশ 
শৌর্ধ বীর্য ও সহনক্ষমতার উজ্জবলস উদাহরণ হল লক্ষেখীর অবরোধ-পর্ব। এই অধ্যায়ের সঙ্গে 
'নাউটরাম ও হ্যাভলকের নাম চিরকাল জাঁড়য়ে থাকবে । 'দাল্র-অবরোধ ও ১৮৫৭ অন্দের সেপ্টেম্বর 
নাসে দিল্লির পতনের সঙ্গে এই বিদ্রোহের মোড় ঘুরে যায়। এই সময় থেকে বেশ কয়েকটা মাস 
ধরে ইংরেজ বিদ্রোহ দমন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে । দেশের স্বপ্ন একটা নিদারুণ ল্রাসের সপ্তার 
হয়, বহু লোককে বিনাপরাধে গ্ীল করে মারা হয়, কামান দেগে অনেক লোকের দেহ'টুকরো টুকরো 
করে ডীঁড়য়ে দেওয়া হয়, হাক্জার হাজার লোককে পাঁথপাম্বের গাছের ডালে ঝূলিয়ে ফাঁস দেওয়া 
হয়। নীল নামে একজন ইংরেজ-সেনাপাঁতি এলাহাবাদ থেকে কানপুর অবাধ মার্চ করে যাওয়ার 
কালে রাস্তার দু ধারের গাছে গাছে বহুসংখ্যক লোককে ফাঁসিতে লটকে 'দিয়োছল; শোনা যায়, 
সে রাস্তায় হেন গ্রাছ ছিল না বা ফাঁসকাঠে রূপান্তরিত হয় নি। সমহ্ধ গ্রাম আগুনে প্াড়য়ে 
ধংস করে দেওয়া হয়। ইতিহাসের এ এক বাঁভৎস ও বেদনাদায়ক অধ্যায়__এর সবটুকু সত্য তোমার 
কাছে প্রকাশ করে বাল আমার সে দুঃসাহস নেই। ধরা যাক, নানাসাহেব ববরোচিতভাবে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করোছিলেন, কিন্তু বর্বরতা ও নৃশংসতায় অনেক অনেক ইংরেজ সেনাধাক্ষ নানাসাহেবকে 
ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। নেতৃবিহাীন 'বিদ্রোহগ ভারতীয় সেনাদল অনেক জায়গায় নির্মম) জঘন্য ভাবে 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে সতা, কিন্তু ইংরেজ-সেনাধ্যক্ষ দ্বারা নিয়ল্লিত সুশাক্ষত ও স্নয়ল্লিত 
ইংরেজ-সৈন্য ততোধিক নিষ্ঠুরতার পারিচয় 'দয়োছল। দু দলের মধ্যে তুলনা করতে আমার রুচি 
হয় না, দু পক্ষেরই দোষঘুটি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মিথ্যাভাষী ইতিহাস দূষেছে কেবল ভারতণয়দের, 
অপর পক্ষ সম্বন্ধে ইতিহাসের পাতায় কোনো নাঁজর মিলবে না। এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, 
টক্ছ্খল জনতার কাণ্ডজ্ঞানহখন বর্বরতার সঙ্জো সংপ্রতাত্ঠিত রাজশান্ধর স্াচিল্তিত নিষ্ঠুরতার 


ভারতের ি্পজশবীদের দূর্দশা ৩৬৯ 


কোনো তুলনা হতে পারে না। আমাদের যুস্তপ্রদেশের অনেক গ্রামে তুমি গিয়ে দেখতে পাবে, আজও 
প্রীতহিংসাপরায়ণ ইংরেজ সরকারের অমানাষক অত্যাচারের কথা মানুষের মন থেকে মূছে যায় নি। 

এই নৃশংসতার অন্ধকারে একাটি নাম আলোকাঁশখার মতো দেদীপ্যমান থাকবে_সে নাম 
হল ঝাঁসর রানী লক্ষয়ীবাঈয়ের। লক্ষমবাঈ ছিলেন বালাঁবধবা, িপাহ-ীবিদ্রোহের সময় তাঁর 
বয়স ছিল মোটে কুঁড়। পুরুষের পোশাক ধারণ করে 'তিনি তাঁর সৈন্যদলের নেতীস্বরুপিণী হয়ে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ব্ধারণ করেছিলেন। তাঁর অমিত সাহস, অসামান্য দক্ষতা ও অতুলনীয় স্বদেশ- 
প্রেম সম্বন্ধে নানা কাহনশ প্রচলিত আছে। এমনাঁক, যে ইংরেজ সেনাধাক্ষ তাঁর 'বরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন 'তাঁন পর্য্ত বলেছেন যে, 'িদ্রোহসদলের নেতাদের মধ্যে লক্ষীবাঈই ছিলেন "সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও সকলের অপেক্ষা সাহস । তিনি সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন। 

১৮৫৭-৫&৮ অব্দের বিদ্রোহ ভারতে সামন্ত-শাসনতন্ন পূনঃপ্রাতিষ্ঠার শেষ প্রচেম্টা। 
নির্বাণোল্মুখ দশপাঁশখার মতো আচমকা জহলে উঠে এই আগুন চিরকালের মতো দিভে যায়। 
এর সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে যায় ভারতের অনেক-ীকছ্‌। এই শবদ্রোহের ফলেই মোগল-সম্রাট-বংশ 
নর্বংশ হয়। বন্দী অবস্থায় দিল্লি নিয়ে যাবার পথে হাডসন নামে একজন ইংরেজ আফসার অকারণে 
বাহাদুর শাহএর দুই ছেলে ও একজন পৌন্রকে গুলি করে হত্যা করে। তৈমর, বাবর ও আকবরের 
বংশ শোচনীয়ভাবে 'নর্মল হল। 

এই বদ্রোহের ফলেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর রাজত্বের অবসান ঘটে । "ব্রাটশ সরকার 
প্রতাক্ষভাবে ভারত-শ্যাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং 'ব্রিটিশ-বড়োলাটবাহাদূর ভাইসরয় অথবা রাজ-: 
প্রতিনধিরূপে পারচিত হন। উাঁনশ বছর পরে ১৮৭৭ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী কাইজার-ই-হিন্দ 
উপাধি গ্রহণ করেন। রোমের সজারদের এবং কনস্টাণ্টিনোপূলের সমাটদের ছিল এই উপাধি। 
মোগলবংশ আর রইল না; কিন্তু স্বৈরতদ্নী মোগল-সম্নাটদের মনোবাত্ত এমনাঁক তাদের প্রতীক- 
চিহাদও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এই মহারানণ গ্রহণ করলেন। 


১৯১০ 


ভারতের শিল্পজশবীদের দদ্শা 
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


উনাবংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়োছল সেসবের কথা বলা হল। 
এখন আমরা এঁ সময়কার অন্যান্য ঘটনা 'নিমে আলোচনা করব। এক 'দিক থেকে সেগুলি যৃদ্ধ- 
ণবগ্রহের চেয়েও বড়ো ঘটনা । মনে রাখতে হবে যে, সেসব যুদ্ধে লাভ হয়েছে ইংলশ্ডের, িন্তু তার 
ব্যয় বহন করতে হয়েছে ভারতবর্ষের । ইংরেজরা বারবার এই চালাকাট করে এসেছে। যুদ্ধ করে তারা 
ভারতবর্ধকে জয় করেছে, আবার ভারতবাসীদের কাছ থেকেই তার খরচা উশূল করেছে । এমনকি 
আশপাশের রাজ্য- যেমন, ব্রহ্মদেশ কিংবা আফগানিস্ধান_যাদের সঙ্গে কোনোকালে আমাদের 
ঝগড়াববাদ 'ছিল না, তাদের সঙ্গে ইংরেজ যখন যুদ্ধ করেছে তখনও ভারতবাসীকে রন্তু এবং অর্থ 
[দিযে তার যম্ধজয়ে সহায়তা করতে হয়েছে। যুদ্ধাবিগ্রহের সময় ধনসম্পান্তর ক্ষত অবশাম্ভাবণ, 
লৃতরাং এসব যুদ্ধে ভারতবর্ষের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধের পরে বিজেতারা 
আবার পরাজিতের কাছ থেকে জোর করে অথ আদায় করে থাকে, ইতিপর্বে সিম্ধুদেশে আমরা 
এর দম্টান্ত দেখোছ। নানা কারণে দেশের সম্পদ বহুল পাঁরমাণে নন্ট হয়ে যাওয়া সত্বেও দেশের 
সোনা রূপো পূর্ববং অকাতরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জঠরে পিয়ে প্রবেশ করতে লাগল এবং 
কোম্পানির অংশশদারদের মোটা লাভ ক্রমেই মোটা হয়ে উঠল। 


৩৬০ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তোমাকে বোধকাঁর আগেই বলোছি যে, ইংরেজ আমলের গোড়ার 'দিকে ইংরেজ বাঁণকদেরই 
ছিল আধিপত্য। এরা এক 'দিকে ব্যবসা করেছে, আর-এক 'দিকে নির্বিচারে টাকা লুটেছে। ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা কত-যে টাকা লুট করেছে তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের 
দক থেকে এক কাণাকাঁড়ও লাভ হয় নি। সাধারণত ব্যবসার বেলায় লাভালাভটা দু পক্ষেই ভাগাভাগ 
হয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অর্থাং পলাশর যুদ্ধের পর থেকে লাভের অংশটা ষোলো 
আনাই গিয়েছে ইংলশ্ডের হাতে । এইভাবে ভারতবর্ষের বহু সম্পদ নম্ট হল, আর সেই অর্থে 
ইংলন্ডের শিল্পবাণিজ্য হু হ্‌ করে বেড়ে চলল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ধরনের 
একতরফা ব্যবসা আর নির্লজ্জ লুটপাট চলেছিল। 

উনাঁবংশ শতাব্দী থেকে 'ব্রাটশ রাজত্বের দ্বিতধয় পর্যায় শুর্‌। এখন থেকে ভারতবর্ষকে 
তারা কাঁচামাল সরবরাহের একটি বিরাট কেন্দ্ররপে বাবহার করতে লাগল। সেসব মাল তাদের 
কারখানায় প্রোরত হত। ক্রমে তাদের কারখানা-জাত দ্রব্যাদ এসে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলল । 
এর ফলে ভারতবর্ষের অর্থনোতিক সমৃদ্ধির পথ একেবারে রদ্ধ হয়ে গেল। ইস্ট ই'ণ্ডিয়া কোম্পানি 
যাঁদচ একটি ব্যবসা-প্রাতিষ্ঠান মান্র, তথাপ উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পযন্তি এ দেশের শাসনভার 
তাদেরই উপর নাস্ত ছিল। অবশ্য, 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের দান্ট ক্রমশই এ দিকে বোঁশ করে আকৃষ্ট 
হচ্ছল। তার পরে ১৮৫৭ খন্টাব্দে হল বিদ্রোহ ॥। সে কথা তোমাকে গত চিঠিতে িখোঁছ। 
দ্রোহের পরে 'ব্রাটশ গভর্মেন্ট ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসার [নঞ্জের হাতে নিয়ে নিল। কিন্তু 
' তাতে শাসনপ্রণালীর কোনোই পারিবর্তন হল না। কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতৃত্বি ষে ধানক- 
শ্রেণীর হাতে ছিল, 'ব্রটেনের শাসনক্ষমতাও তাদেরই হস্তগত ছিল। 

ভারতবর্ষ এবং ইংল্ডের মধ্যে আরকি ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী হতে 
বাধা । যখনই স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে তখনই লাভের দিকটা ষোলো আনা ইংলশ্ডের পক্ষে গিয়েছে; 
কারণ, সর্ব ক্ষমতা তাদেরই হাতে ছিল। ইংলশ্ডে খন শিল্পের প্রসাব মোটে শব হয় নি তখনই 
একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ভারতে কোম্পানির শাসনের কুফল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। 
এর নাম আডাম স্মিথ, বলতে গেলে ইনই অর্থনীীতি-শাস্তের জনক। ১৭৭১৬ খ্টান্দে প্রকাশত 
শদ ওয়েলুথ্‌ অব নেশন্স্‌, -নামক স্াবখ্যাত গ্রন্থে তিনি ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁন সম্বন্ধে নিম্ন- 
1লাঁখত মন্তব্য করোছিলেন : 

“কেবলমান্ত কোনো বণিক-প্রাতিচ্ঠানের দ্বারা পারচালত যে শাসনবাবস্থা তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
বাবস্থা আর হতে পারে না।.....শাসকহিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তবা, ইউরোপীয় দব্যাদি 
ভারতবর্ষে নিয়ে যতটা সম্ভব শস্তা দরে বিক্রি করা আর ভারতীয় দ্রব্য এ দেশে এনে যথাসম্ভব 
উদ্চু দরে বিক্রি করা। কিন্তু বণিকহিসেবে ঠিক এর উল্টোটা করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। 
শাসকৃহসেবে এদের মনে রাখা উচিত যে, শাসিতের কল্যাণেই শাসকের কলাণ। ীকন্তু বণিকের 
স্বার্থ ঠিক তার উল্টো ।” 

তোমাকে পূবেহইি বলেছি, ইংরেজ যখন এ দেশে আসে তখন আমাদের পুরোনো সামন্ততল্ন 
ভাঙতে শুরু করেছে । মোগল-সামাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষের নানা অংশে রাজনোতিক 
বিশৃঙ্খলা দেখা 'দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্তেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তাব কীষজাত বং 
[শল্পজাত দ্রব্যাদর জন্য যথেষ্ট খ্যাত লাভ করোছল। এখানকার তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদ এশিয়া 
এবং ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হত। ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত অর্থনশীতিজ্জ রমেশচন্দ্র দত্ত 
এসব কথা লিখে গিয়েছেন। পূববিতর্ঁ কোনো কোনো চিঠিতে তোমাকে বলেছি যে, বহু প্রাচীন 
কালেও ভারতাঁয় বণিকরা বিদেশে বাণিজ্যবিস্তাব করেছিল । চার হাজার বংসব পর্ষে মিশরের মমণ 
ভারতীয় মসিনের দ্বারা আবৃত হত। ভারতীয় শিষ্পজাীীবীদের খ্যাত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য 
-দেশসমূহে সমানভাবে ছাড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি রাজনোতিক পতনের পরেও এইসব শিল্পজণবীরা 
বহুকাল তাদের 'ি্পদক্ষতা অক্ষুপ্ল রেখোছিল। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশশ বণিকরা যখন এ দেশে 
আসত তখন নিজেদের 'জানষ- বাত করতে আসত না, এ দেশ থেকে সদ্য দ্ুব্যাদ নিয়ে গিয়ে 
[নিজের দেশে বাক্ত করত আর প্রচুর লাভ করত। ইউরোপণয় বাঁণকরা প্রথমটায় কাঁচা মালের লোভে 


ভারতের শল্পজীবীদের দুর্দশা ৩৬১ 


এ দেশে আসে নি, এসেছিল 'শিজ্পজাত দ্রব্যের লোভে । এ দেশ জয় করবার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির প্রধান বাবসা ছিল ভারতে-প্রস্তুত সুতোর, পশমের এবং রেশমের বস্ত্র নিজ দেশে নিয়ে 
বাক করা। বশেষ করে বয়নাঁশল্পেই ভারতবর্ষ বিশেষ পারদার্শতা লাভ করোছল। রমেশচন্দ্র দত্ত 
বলেছেন, “বয়নাশিল্পই তখন আমাদের জাতীয় শিল্প ছিল, এবং মেয়েরা ঘরে ঘরে চরকায় সুতো 
কাটত।” ভারতীয় বস্ম শুধু ইংলণ্ডে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যেত। তা ছাড়া, চন জাপান 
ব্রহমদেশ আরব পারশ্য এবং আফ্রিকার কোনো কোনো অংশে ভারতাঁয় বস্ত্র প্রচলন 'ছিল। 

বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ নগর সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছেন যে, “এই শহর লন্ডন শহরের ন্যায় 
সাবিদ্তীর্ণ এবং জনবহুল ছিল, তবে মার্শদাবাদ নগরে কোনো কোনো ব্যান্ত এর্‌প প্রভূত ধনের 
আধকারী ছিলেন যে তাঁদের ন্যায় 'বত্তশালশ ব্যান্ত তখন লন্ডন শহরে ছিল না।” ক্লাইভ 
এ কথা বলেছেন ১৭৫৭ খন্টান্দে অর্থাৎ যে বংসর পলাশর য্‌দ্ধ জয় ক'রে ইংরেজরা বাংলাদেশ 
আঁধকার করে। দেখা যাচ্ছে, সেই রাজনোতিক বিপর্যয়ের মূহর্তেও বাংলাদেশ ধনে জনে পারপূর্ণ 
এবং বহু শিজ্পবাণিজ্যের কেন্দ্র! বিশেষ করে ঢাকা নগরী মসালনের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে 
উঠোছল; ঢাকাই মসালন দেশদেশান্তরে রপ্তানি হত। 

এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ তখন কাঁষজশীবী অবস্থা ছাঁড়য়ে শিল্পোল্নাতির পথে 
অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ প্রধানত কাঁষিজীবী দেশ, বরাবর তাই ছিল, এখনও 
আছে এবং আরও বহুকাল তাই থাকবে। কিন্তু দেশটা যাঁদচ কীষপ্রধান এবং গ্রামপ্রধান তথাপি শহর 
এবং নগরও ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠাছল। 'শিল্পজীবীর দল এসব শহরে এসে জমা হত। 
শহরে ছোটো ছোটো কারখানা ছিল, তার কোনো-কোনোটিতে শতাঁধক কারুশিক্পী কাজ করত। 
অবশ্য পরবতীঁকালে আমাদের যাল্পক-যূগে যেসব 'বিরাট বিরাট কারখানার সাঁম্ট হয়েছে তাব 
তুলনায় এগুলো কিছুই নয়। যল্মষুগের আগে ইউরোপের পশ্চিমাণ্চলে, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডে, 
এরকম ছোটো ছোটো ধহু কারখানা ছিল। 

গোড়ার দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁন ভারতীয় [িজ্পকে কিছ কিছ উৎসাহ 'দিয়েছিল। 
কারণ, ওটা তাদের অর্থগমের একটা পন্থা ছিল। ভারতীয় পণ্য বিদেশে প্রচলিত হওরাতে এ দেশের 
সম্পদও বৃদ্ধি পাঁচ্ছল। কিন্তু ইংলগ্ডের িল্পজীবীরা ভারতীয় পণ্োর প্রাতিযোগিতায় ভীত হয়ে 
এসব পণ্যের উপর মোটা কর বসাবার জন্যে 'ব্রটিশ সরকারকে চাপ দিতে লাগল। ভারতনয় 
কোনো কোনো দ্রবের ইংল্ডে প্রবেশ 'নাঁষম্ধ হয়ে গেল, সেসব 'ীজাঁনষের ব্যবহার অতান্ত দোষাবহ 
বলে গণ্য হতে লাগল । আইনের সাহায্যে সেই বর্জন-নশাতি খুব কড়াভাবে চালু করে 'দল। আর, 
ভারতবর্ষে 'বিলিতি বস্ত্র বজ্ন করবার কথা মুখে উচ্চারণ করলেও জেলে যেতে হয়! কেবলমান্র 
ইংলন্ড ভারতী"য়ু দ্রব্য বন করলেও আমাদের 1বশেষ-কিছ ক্ষাতি হত না, কারণ ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য 
বহু দেশে আমাদের পণ্যের যথেম্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির মারফত ভারতবর্ষের 
বৃহত্তর অংশ তখন ইংলগ্ডের কর্তত্বাধশনে এসে গিষেছিল। সেই সুযোগে তারা ভারতীয় শজ্পকে 
পঙ্গু করে এ দেশে 'ব্রাটশ 'শিম্পাঁব্তারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ও 'দকে 'ব্রাটশ্‌ 
পণ্যের উপর কোনোরপ শ.ল্ক 'ছিল না, তারা বিনা বাধায় আমাদের দেশে প্রবেশ করতে লাগল। 
ভারতখয় কারাীশজ্পীদের জোরজবরদাস্তি করে ধাধা করা হল ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কারখানায় 
কাজ করতে । ইংরেজরা আমাদের দেশের আভান্তরীণ বাণিজ্যকেও পঙ্গু করবার জন্যে নানারকম বাধা 
সৃম্টি করতে লাগল॥ দেশের মধোই এক স্থান থেকে অনা স্থানে দ্রবাঁদ প্রেরণ করতে হলে নানারকম 
শুল্ক দিতে হত। 

ভারতের বয়নাঁশশ্প এতই উন্নত প্রণাল'র ছিল যে, ইংলন্ডের ল্দে প্রস্তুত বস্ম তার স্গে 
প্রাতযোগতায় পেরে উঠত না। ইংলন্ডের বয়নাশম্পকে রক্ষা করবার জনো ভারতীয় পণ্যের উপর 
শতকরা আঁশ টাকা হারে শুল্ক বসানো হয়েছিল। উনাঁবংশ শতকের প্রথম ভাগেও ভারতীয় 
রেশমি এবং অন্যান্য বস্ম ব্রিটিশ বস্মাদির তুলনায় অল্প মলো ইংলন্ডের বাজারে 'শবাক্তু হত। 
কিচ্তু এটা বোঁশ দন চলে নি, আমাদের ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় শপ িনম্ট করবার জনো 
উঠে-পড়ে লেগেছিল। এমাঁনতেও যল্মশিষ্পের যেমন দ্রুত উন্নতি হতে লাগল তাতে আমাদের 
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কঁটিরাশিক্প বেশি দিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারত না। কুটিরশিজ্পের চেয়ে বন্্রজাত দ্রব্য 
পারমাণে আধক এবং দামের দিক 'দিয়ে শস্তা হতে বাধা । ও দিকে ভারতাঁয় 'িল্পজীবীরা যে 
আপন 1শজ্পপ্রসারের দ্বারা এই প্রীতিযোগিতার সম্মুখীন হবে তারও উপায় ছিল না। ইংলন্ড 
জোর করে আমাদের িল্পপ্রসারের সমস্ত পথ বন্ধ করে 'দয়েছিল। 

যে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে বলতে গেলে প্রাচ্দেশসমূহের ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান গ্রহণ 
করেছিল এবং অন্টাদশ শতকে দেশে দেশে প্রচুর বস্ব সরবরাহ করেছে, সে এখন বয়নশিল্প ত্যাগ 
করে বালতি বস্ত্র খদ্দের হয়ে দাঁড়াল। নৃতিন-উদ্ভাবিত যন্দগুলো অনায়াসেই ভারতবর্ষে আসতে 
পারত, গকম্তু তা না এসে কেবলমাত্র যন্ত্রজাত পণ্যই এ দেশে আসতে লাগল । এতাঁদন ভারতীয় 
গণ্য বিদেশে ষেত আর তার 'বনিময়ে বিদেশ থেকে প্রন্টর সোনারূপোর আমদানি হত। এখন ঠিক 
তার উল্টো ব্যাপার হল! বিদেশী মালের 'বানময়ে আমাদেরই সোনারূপো বিদেশে চালান 
হতে লাগল। 

বিদেশী বাণিজোর আক্রমণে আমাদের বস্ত্রশিল্পই সর্বপ্রথম 'বিনাশপ্রাপ্ত হল। ইংলণ্ডে 
যান্নক শিজ্পোন্নীতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য শিন্পেরও একে একে পতন হতে লাগল। 
দেশেব শিজ্পবাণিজ্যকে রক্ষা করা এবং উৎসাহ দেওয়া দেশের গবর্মেন্টের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু 
রক্ষা করা বা উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, যখনই 'ব্রীটশ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে তখনই 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁন িম'মভাবে ভারতীয় শিষ্পকে আঘাত করেছে । এইভাবে ভারতবর্ষে পোত- 
নির্মাণের কার্য বন্ধ হযে গেল, ধাতুদ্রবোর বাবসা নষ্ট হল এনং আদ্তে আস্তে কাঁচ এবং কাগজের 
ব্যবসাও লোপ পেয়ে গেল। 

গোড়ার দিকে শুধু নড়ো বড়ো বন্দর এবং তার নিকটবতর্ঁ অণ্লসমূহেই 'বদেশশী দ্ুবোর 
প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে রাস্তাঘাট এবং রেলপথ -ীনমাণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশশ পণ্য বহুদূরবতর্ 
গ্রামাণলে প্রবেশ করে তথাকার গিল্পজশীীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্হেদসাধন করল । সুয়েজখাল খননের 
ফলে ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ডের মধ্যে বাব্ধান কমে গেল এবং পর্বাপেক্ষা অল্প খরচে 'বালাত দ্রব্য 
আমদানব রাস্তা হল। ক্রমেই আধকতর পাঁরমাণে যন্ত্রজাত বিদেশশ দ্ববা এসে আমাদের নগর গ্রাম 
সব ছেয়ে ফেলল । উনাঁবংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ অবাধ এই কাণ্ড চলেছে এবং আজ পর্যন্তও 
তার জের চলছে। গত কয়েক বংসর যাবৎ এই শবদেশন পণোন বন্যাটাকে কিং রোধ করা গিয়েছে । 
এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব! 

এই ক্রমবর্ধমান 'ব্রাটশ বাঁণজা ('বিন্যে করে 'বিলিতি-বস্ন-ব্যবসায়) একে একে আমাদের 
সমস্ত হস্তচালত শিল্পের [নাশ সাধন করোছল। এ ছাড়াও এই ব্যাপারের আর-একটা দিক 
আছে, সেটা আরও সাংঘাঁতিক। এই-যে লক্ষ লক্ষ শি্পজীবশর জশবিকার উপায়ট নষ্ট হল, তাদের 
তখন ক অবস্থা হয়োছল! অগাঁণত লোক, যারা কেউ-বা তাঁতের কাপড় বুনে কিংবা অন্য কাজ 
করে জশীবকা অজ্ন করত তাদের কাঁ ঘটল? ইংলণ্ডে যখন প্রথম বড়ো বড়ো কারখানার পত্তন হল 
তখন ও দেশেও বহু শিল্পজীবীর এই দুদশশাই হয়োছিল। তাদেরও যথেষ্ট দুভেগ ভূগতে হয়েছে, 
বিন্তে মস্ত বাঁচোয়া যে এরা পরে এসব কারখানাতেই কাজ পেয়েছে এবং নূতন অবস্থার সঙ্গে 
নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে । কিন্তু ভারতবর্ষে তো সে উপায় ছিল না। এখানে কারথানাই 
নেই। ইংরেজ চায় নি বে, ভারতবর্ষে শিল্পোল্তি হয়; কাজেই এখানে কারখানা গড়ে তোলবার 
কোনো সুযোগস্যাবধেই দেওয়া হয় নি। এখন এই দরিদ্রু উপবাসাক্রপ্ট বেকার 'শিল্পজাবনরা 
অনন্যোপায় হয়ে কৃষিকার্যে ফিরে গেল। কিন্তু সেখানেই-বা অত লোকের স্কান হবে কেন? 
অত জাম কোথায়? খুব অল্পসংখ্াক 'শিল্পজীবধীই চাষবাসের কাজে নিযুন্ত হল। বোশর ভাগ 
লোক ভূমিহীন শ্রমজীবীর ন্যায় চাকরির উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহু লোক না খেতে 
পেয়ে মারা গেল। তখন যানি এ দেশের বড়োলাট তিনি ১৮৩৪ খম্টাব্দে বলেছিলেন, “দেশময় যে 
দুঃখদন্দশা দেখা 'দয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাঁতদের হাড়গোড়ে দেশের 
মাঠঘাট ছেয়ে গেছে।” 


ভারতের শিল্পজীবীদের দুর্দশা ৩৬৩ 


এইসব তাঁত এবং শতপজশীবীর দল বেশির ভাগ থাকত শহরে-বন্দরে। এখন তাদের ব্যবসা 
উঠে যাবার ফলে এরা দলে দলে জামর খোঁজে গ্রামে ফিরে যেতে লাগল । এইভাবে শহরের লোক - 
সংখ্যা কমে গিয়ে গ্রামগৃলি জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। অর্থাৎ এখন থেকে ভারতবর্ষে শহুরে-জীবনের 
চেয়ে গ্রাম্য-জশীবনই প্রধান হয়ে উঠল। এই গ্রামমূখী গাঁতি সারা উনাবংশ শতক ধরেই চলোছিল, 
এমনকি এখনও চলছে। কেবলমান্ত ভারতবর্ষেই এই অদ্ভুত ব্যাপারাট ঘটেছে। যন্ত্রচালত 
[শন্দপোপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র লোকজন গ্রাম ছেড়ে বরং শহরের দিকেই 
ধাওয়া করেছে। ভারতবর্ষে হয়েছে এর উল্টো। শহর-বন্দরের লোকসংখ্যা কমে গিয়ে ক্রমেই সেগুলো 
গনজর্ঁব হয়ে এসেছে । কৃষিজবীর সংখ্যা দিন দন বাড়তে লাগল এবং জীবনধারণ ক্রমেই দুঃসাধ। 
হয়ে উঠল । 

প্রধান প্রধান ল্পগূলো লোপ পাওয়ার সঙ্চে সঙ্গে ছোটোখাটো কাঁটরাঁশলপগ্ালও একে 
একে উঠে যেতে লাগল । তুলো পেজা, রঙ করা, ছাপ দেওয়া, এমনকি চরকায় সুতো কাটা বন্ধ 
হয়ে গেল। আগে প্রাত ঘরে ঘরে যে চরকা দেখা যেত সে যেন হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 
গারব চাঁবদের যে উপাঁর-আয়টুকু ছিল তাও বন্ধ হল, কারণ বাঁড়ব মেয়েছেলেরাই সুতো কেটে 
পাঁরবারের খানকটা আয় বাঁদ্ধ করত। যাল্লিক 1শষ্পের আরম্ভকালে ইউরোপের পশ্চিমান্চলেও 
এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। কন্তু সেখানকার পাঁরবর্তনটা হয়োছল স্বাভাঁবক উপায়ে অর্থাৎ 
পুরোনো প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটা নূতন ব্যবস্থা চালু হয়োছিল। “কিন্তু ভারতবর্ষে 
সেই পাঁরবর্তনটা হল একটা অঘটনের মতো। পূবপ্রচালত কুটিরাঁশ্পগূঁলি উঠে গেল, অথচ তার 
জায়গায় নূতন কিছুর জল্ম হল না। ব্রিটিশ শপ রক্ষার জন্য ইংরেজ কর্তারাই তা হতে দিলেন না। 

ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ আঁধকার করে তখন ভারতবর্ষ শিল্পসম্ভারে সমন্ধই 'ছিল' 
সাধারণ দৃঘ্টিতে আশা করা খাচ্ছিল, ইংরেজরা আধ্াানক কল-কারখানার সাহাযো দেশের শিল্পকে 
আরও বোঁশ সমৃদ্ধ করে তুলবে । কিন্তু ব্রিটিশ কটনশীতর ফলে দেশ উন্নতির পথে না এগিয়ে 
অবনাঁতর পথে গেল। বরং যেটুকু দেশজ শিপ 'ছিল তাও জলাঞ্জাল দিয়ে ভারতবর্ষ পুরোপ্রি 
কাষিজীব দেশে পাঁরণত হল। 

অসংখ্য বেকার শিশ্পজীবীকে এখন চাষবাস্রে উপর ভর করতে হল। একেই জাঁমিতে 
কুলোয় না, তার উপরে ব্লমেই অধিকসংখ্যক লোক এসে জাঁমতে ভর করতে লাগল। ভারতবর্ষের 
দাঁরদ্র/-সমস্যার এই হচ্ছে গোড়ার কথা, আমাদের সকল দ:ুঃখদূর্দশার মূল এইখানে । যতাঁদন-না 
এই মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততাঁদন ভারতীয় চাঁষ এবং গ্রামবাসীদের দুঃখ কখনও 
দর হবে না। 

অসংখ্য লোক জাম আঁকড়ে পড়ে আছে. চাষবাস ছাড়া আয়ের আর-কোনো পন্থা নেই, ফলে 
জাম ভাগ ভাগ করে এক-এক খন্ডকে শতধাবিভস্ত করা হয়েছে । এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, 
আর ভাগ করা চলে না। এক-একজন চাষির ভাগে ষেটুকু জমি পড়েছে তাতে একটা পাঁরিবারের 
ভরণপোষণ কিছুতেই চলতে পারে না। যে বংসর খুব ভালো ফসল হয় সে বংসরও এদের আধপেটা 
খেয়ে থাকতে হয়। আর তেমন ভালো ফসল খুব কম বছরেই হয়ে থাকে । প্রকাঁতদেবীর দাক্ষিণ্যের 
উপর নির্ভর করতে হয়, মৌসুমী বৃষ্টির দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে । দৃভিক্ষি আর 
মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা ষায়। বিপদে-আপদে বোনয়া িংবা মহাজনের কাছে গিয়ে টাকার 
জন্যে হাত পাততে হয়। সেই ধারের টাকা জমে জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা শোধ করা এখন 
এদের পক্ষে অসাধ্য। প্রত্যেকাঁট চাঁষর জীবন দূর্বহ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ-শাসনের ফলে ভারতীয় 
জনগণের এমান শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। 


১৯১ 
ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামী 
খরা ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


আগের চিঠিতে তোমাকে ভারতবর্ষে ভ্রিটিশদের নীতির কথা বলোছ। এই নাতর ফলে 
ভারতের কুঁটিরীশজ্পগৃঁল নম্ট হয়ে গেল; শিজ্পীরা কষর কাজ ধরল, গ্রামে গিয়ে বাস শুরু করল। 


অন্য কোনো জশীবকা নেই এমন বহু সংখ্যক মানুষ গিয়ে চাপল জামির উপরে--ভারতের এইটেই 
হয়েছে বড়ো সমস্যা, এও তোমাকে বলেছি। প্রধানত এইজন্যেই ভারতবর্ষ গাঁরব দেশ হয়ে আছে। 


এই লোকগুলোকে যদি জাম থেকে খাঁসয়ে নিয়ে অনারকম উৎপাদনের কাজে লাগয়ে দেওয়া যেত 
তবে শুধু যে দেশের অর্থসম্পদই বেড়ে যেত তাই নয়, জামর উপরে চাপটাও অনেক কমে যেত, 
এবং তার ফলে কৃষির অবস্থাও অনেক উন্নত হয়ে উঠত। 

অনেকে বলেন, জামির উপরে এই-যে আতারিন্ত চাপ পড়েছে, এর হেতু 'ব্রাটিশ নীতি ততটা 
নয়; এর কারণ হচ্ছে, ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে । কিন্তু কথাটা ঠিক নয। গত এক শো 
বছরে ভারতের লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে সাত্য, গিল্তু আরও প্রায় সমস্ত দেশেরই বেড়েছে । বরং 
ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে বেলাজয়মে হল্যাণ্ডে জর্মনিতে লোকসংখ্যা বেড়েছে ভারতের তুলনায় 
অনেক বোশ হারে । কোনো দেশের বা সমস্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা কতটা বাড়ল, তার দরুন কী 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে কা করেই-বা এটা ঠোঁকয়ে রাখা যায়? এটা 
একটা খুবই জরর সমস্যা। এখানে তার আলোচনা আমি করতে পারছি না, কারণ তাতে অনা 
কথাগুলো একত্র জড়িয়ে গোল পাকিয়ে যেতে পারে । কিন্তু এ কথাটা আম পাঁরত্কার করেই বলে 
দিতে চাই, ভাবতে জামর উপরে যে চাপ পড়েছে তার যথার্থ হেতু লোকসংখ্যার বাঁদ্ধ নয়; তার 
হেতু হচ্ছে, কাঁষ ছাড়া প্রজার আর অন্য কোনো জশীবকা নেই । অন্যান্ারকম জীবিকা ও শপ যাঁদ 
গড়ে তোলা যায় তা হলে ভারতে এখন যা লোক আছে এদের বোধ হয় আঁতি সহজেই কাজে লাগয়ে 
দেওয়া যায় বা আরও বাঁড়য়ে তোলা যায়। হতে পারে, হয়তো পরে আবার এই লোকসংখ্যা-বাদ্ধর 
সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। 

এবারে আমরা ভারতে ব্রিটিশ নীতির অন্য কয়েকটা দক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে 
গ্রামের কথা ধরা যাক। 

ভারতের গ্রাম্য-পণ্সায়েতের কথা আমি অনেকবার তোমাকে লিখোছি; বাহঃশরুর অনেক আক্মণ 
এবং অনেক পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়েও এরা টিকে রয়েছে । বোঁশ দিনের কথা নয়, ১৮৩০ খম্টাব্দেও 
ভারতের একজন ব্রিটিশ-গভর্নর, সার ঢার্লস্‌ মেটাফ, এই গ্রাম্য-সমাজকে বর্ণনা করে বলেছেন: 

প্রামগ্ীলি ছোটো ছোটো প্রজাতন্ন: এদের যা-কিছ, প্রয়োজন প্রায় সমস্তই এদের নিজেদের 
মধ্যে আছে; বাইরের কাবও সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এনের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। যেখানে অন্য কিছুই 
টি'কে থাকে না সেখানেও এরা বেশ টি'কে রয়েছে । গ্রামগযীলর এই প্রজাসমাজ, এদের প্রতোকেই এক. 
একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাম্ট্রীবশেষ--প্রজার স্‌খস্বাচ্ছন্দ্যর প্রভূত বাবস্থা করে দিচ্ছে, এবং এদের কলাণে 
প্রজারা প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ও স্বরাজ-ক্ষমতা ভোগ করতে পাচ্ছে।” 

এই বর্ণনাতে পুরোনো গ্রাম-ব্বস্থার সাঁতাই বেশ প্রশংসা দেখা যাচ্ছে। জবনযাল্রার যে ছবি 
এতে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয়, এসব প্রা কজ্পনার স্বর্গলোক! গ্রামের লোকের? প্রচুর পারমাণে 
স্বাধনতা 'এবং স্বাযস্তশাসন ভোগ করত, সেটা খুবই ভালো জিনিষ ছিল সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও 
অনেক ভালো বস্তু এর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই নাবস্থার প্ুটিগুলোকেও আমাদের না দেখলে 
চলবে না। সমস্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রাম তার নিজস্ব স্বাধীন জশবন যাপন করত; 
এর ফলে কোনো ব্যাপারেই বোঁশদ্‌র প্রগগাতির আশা ছিল না। প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্লমেই বাড়বে, 
তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, পরস্পর-সাহায্য থাকবে, এর ফলেই প্রগাঁত আর উন্নাত আসে। 


ভারতের গ্রাম, কৃবক ও ভূস্বামী ৃ ৩৬৫ 


ব্ন্তই হোক বা জনসংঘই হোক, যতই সে নিজেকে নিয়ে একা একা থাকতে চাইবে ততই তার 
আত্মপরায়ণ, স্বার্থপর এবং সংকশীর্ণচেতা হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ঘটবে। শহরের লোকের তুলনায় 
গ্রামের লোকেরা অনেক সময়েই বোশি সংকীর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে । এইজন্যেই গ্রাম্য- 
সমাজগুলোর এতসব ভালো দিক থাকা সত্তেও এরা প্রশাতর কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে নি। বরং 
এগুলো ছিল পুরোনো ধরনধারণের স্থান ও অনন্বত। কার্াাঁশজ্প এবং কারখানা গড়ে উঠোছিল 
প্রধানত শহরগুলোতেই । গ্রামে গ্রামে বহসংখ্যক তাঁতি অবশ্য ছাঁড়য়ে ছিল। 

গ্রামা-সমাজগুঁল একা-একা নিজস্ব জাঁবন যাপন করত, অনাদের সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক 
রাখত না। এর প্রকৃত কারণ ছিল, পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থার অভাব। বাভন্ন গ্রামকে 
একন্ত সংযুস্ত করেছে এমন ভালো রাস্তা প্রায় 'ছলই না। বস্তুত এই ভালো রাস্তাঘাটের অভাবেই 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে গ্রামগ্লর ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা কাঠিন ছিল। যেসমস্ত 
শহর বা গ্রাম বড়ো বড়ো নদীর তাঁরে বা কাছে অবাস্থত, সেসব জায়গায় তব্‌ নৌকোয় করে ধাতায়াত 
করা যেত; কিন্তু এভাবে যাতায়াত করা চলে এমন নদীর সংখ্যাও বোশ ছিল না। সহজ যানবাহনের 
এই-যে অভাব, এর ফলে দেশের মধ্যেকার বাবসাবাঁণজ্যও তেমন বেড়ে উঠতে পারে 'ন। 

অনেক নছর ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমান্ন উদ্দেশ্য ছিল টাকা আয় করা আর 
অংশীদারদের লাভের টাকা তুলে দেওয়া । রাস্তাঘাটের জন্যে টাকা তারা সামান্যই বায় করেছে; 
1শক্ষা স্বাস্থ্য হাসপাতাল এসবের জন্যে তো মোটেই ব্যয় করে নি। কিন্তু পরে যখন 'ব্রাটিশরা 
এ দেশে কাঁচামাল কেনা আর ব্রিটিশ কলের তৈরি মাল বেচার দিকে নজর 'দিল তখন যানবাহনের 
সম্বন্ধেও নূতন রকমের নশাতি খাড়া করা হল। 'বদেশের সথ্গে বাঁণিজা বেড়ে উঠাঁছল, এই বাঁণজাকে 
গড়ে তোলবার জন্যে ভারতের সমুদ্রোপকৃলে নূতন নূতন শহর সংন্ট করা হল। যেমন- বোম্বাই, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, এবং তার পরে করাচি। এইসব শহরে তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল এসে জমা হত, 
হযে বাইরের দেশে রপ্তা'ন হয়ে যেত; আাবার বাইরে থেকে, বিশেষ করে ইংলণ্ড থেকে কলের তৈরি 
মাল এসে এখানে হাজির হত, হযে সমস্ত ভারতে ছাড়িয়ে গিয়ে 'বাক্ু হত। পাশ্চাত্যদেশে 
লভারপুল ম্যাণ্েস্টার বার্মিহাম শোঁফজ্ড্‌ প্রভতি যেসমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান শহর গড়ে 
উঠছিল, তাদের সঙ্গে ভারতের এই নূতন শহরগুলোর অনেক পার্থকা। ইউরোপের শহবগুলো 
[ছিল পণ্য উৎপাদনের স্থান, আর বন্দর; সেখানে বড়ো বড়ো কারখানা মাল তোরি হচ্ছে, তার পর 
সেই মাল বিদেশে রপ্তাঁন হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের নূতন শহরগুলোতে উৎপন্ন হত না কিছুই; 
এগুলো ছিল িদেশশ বাণিজোর গুদাম, আর বিদেশ শাসনের পরিচায়ক প্রতক। 

তোমাকে বলোছ, 'ব্রাটশ নীতির ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই বোঁশ করে গ্রামপ্রধান হয়ে পড়াছিল, 
লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বাস করাছল, কাঁধ শুরু করছিল। তা সা্তুও, এবং সে বাপারটাকে 
ব্যাহত না করেই, সমুদ্রের ধারে ধারে এই নৃতন শহরগুলো গাক্তয়ে উঠল। এদের সৃষ্টির ফলে 
গ্রামের অস্তিত্বের কোনো বাধা ঘটল না, মারা পড়ল ছোটো ছোটো শহর-বদ্দরগুলো। জনসাধারণ যে 
গ্রামমুখী হতে চলেছিল সেটা চলতেই লাগল । 

সমূদ্রতীরের এই নবগঠিত শহরগুলোকে দেশের অভ্যল্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে 
হয়েছিল; কারণ, দেশের ভিতর থেকে কাঁচামাল কুঁড়য়ে এনে শহরে জমা করতে হবে; আবার শহর 
থেকে বিদেশী মালকে দেশের সর্ব পেশছে দিতে হবে। ও 'দিকে রাজধানী বা 'বাভন্ন প্রদেশের 
শাসনকেন্দ্রু বলেও কতকগুলো শহরের পত্তন হল। এইরকম করে যানবাহনের ভালো ব্যবস্থার 
প্রয়োজন বেশ তীব্র হয়ে উঠল। রাস্তা তোর করা শুরু হল, তার পবে এল রেলপথ । প্রথম 
রেলপথ 'নার্মত হয় ১৮৫৩ খ্টাব্দে বোম্বাইতে। 

ভারতের শিজ্পগুলো ভেঙে নম্ট হয়ে যাবার ফলে দেশের সব যে নূতন অবস্থার আবিভাব 
হল তার সঙ্গে তাল 'মালয়ে নেওয়াও পুরোনো ধরনের গ্রাম্য সমাজের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে 
উঠোছল। তার পরে যখন দেশময় অনেক ভালো ভালো রাস্তা তোর হল, রেলপথ তোর হল, 
তখন তার ধাক্কায় পুরোনো গ্রাম-ব্যবস্থা, এতাঁদন্‌ টিকে এসেও, এবার সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে ধসে 
বনষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত পাঁথবী তার দোরে এসে ধাক্কা 'দয়েছে, সে-পাঁথবশ থেকে নিজেকে 


৩৬৬ িশব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 
বিচ্ছিন্ন করে একা-একা টিকে থাকার সাম্য আর সে ক্ষুত্র গ্রাম্য গণতন্দের রইল না। এক গ্রামে 
পণ্যের যে দর দাঁড়াচ্ছে তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই অন্য গ্রামের পণোর দরকে নাড়া দতে লাগল, 
কারণ এখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সহজেই পণ্য চালান করা যায়। এমনাঁক, দেখা গেল, সমস্ত 
পৃথিবী জুড়ে যানবাহনের উন্নতি ঘটার ফলে কানাডাতে বা আমোরকার য্য্তরাম্ট্রে গম কী দরে 
বাত হল তার দ্বারাই ভারতবর্ষেও গরমের বাজার-দর 'স্থর হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ঘটনাচক্কের 
আবর্তনে ভারতবর্ষের গ্রামগুলোও সমস্ত পাঁথবীর পণ্যমূল্যের আওতায় এসে পড়ল। গ্রামের বে 
পুরোনো অর্থনোৌতক ব্যবস্থা ছিল সেটা ভেঙেছুরে খান খান হয়ে গেল; কৃষক অবাক হয়ে দেখল, 
কোথা থেকে একটা নৃতন ব্যবস্থা এসে তার ঘাড়ে চেপে বসছে । আগে সে মাত্র তার গ্রামের বাজারের 
জন্যেই খাদ্যদ্রব্য ও অন্য সব 'জানিষ উৎপাদন করত; এখন পণ্য উৎপাদন করতে লাগল পাঁথিবীর 
বাক্তারের জন্যে। পাঁথবীব্যাপী উৎপাদন আর পণ্যমল্যের ঘার্ণর মধ্যে সে পড়ে গেছে, ক্মেই সে 
আরও আঁধিকতরভাবে নীচে তাঁলয়ে ষেতে লাগল । আগেও ভারতবর্ষে দ্যাভক্ষ হত-_যখন মাঠের 
ফসল যেত নম্ট হয়ে, অন্য কোনো খাদ্যের সংস্থান থাকত না, দেশের অন্য জায়গা থেকে খাদ্য 
আনাবারও ভালো ব্যবস্থা করা যেত না। সেটা ছিল খাদ্যের অভাবে দুভিক্ষ। এখন ঘটতে লাগল 
একটা অদ্ভূত ব্যাপার-_খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো তার প্রাচুরযও আছে, তবু তার মধ্যেও মানুষ 
অনাহারে মরে যাচ্ছে। ঠিক সেই জায়গাঁটতে খাদ্য যাঁদ নাও থাকে, অন্য জায়গা থেকে ট্রেনে করে 
থা অন্যরকমের দ্রুত যানে করে খাদ্য 'নয়ে আসা সম্ভব; খাদ্য মজুত রয়েছে, কন্তু নেই সে খাদ্য 
ক্লয় করবার মতো টাকা । কাজেই এই দক্ষ খাদ্যের নয়, এটা হচ্ছে টাকার দুভক্ষ। এর চেয়েও 
আশ্চর্য ব্যাপার, অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে-ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং শহদ্ধ তার ফলেই 
কৃষকের পরম দূদরশা উপস্থিত! গত তিন বছরই এর নমূনা আমরা দেখোঁছ। 

এমনি করে পৃরোনোকালের গ্রাম-ব্যবস্থার অবসান হল; পণ্সায়েতেরও আর অস্তিত্ব রইল না। 
এর জন্যে খুব বোঁশ-পাঁরমাণ শোকপ্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই; যে কালে এই ব্যবস্থাটা কার্যকরী 
ছিল, সে বহুদিন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল; আধুনিক পাঁরবেশের সঞ্জো এর তাল মেলে নি বলেই 
এ টি“কল না। কিল্তু ব্যবস্থাটা এখানে ভেঙেই পড়ল শুধু; নৃতন পাঁরবেশের সঙ্গে মিল রেখে 
কোনো নতনতর গ্রাম-ব্যবস্থার জল্ম হল না। এই নতন সৃম্টি, নতন ব্যবস্থার কাজ এখনও বাকি 
রয়ে গেছে, সে ভার আমাদের উপরে । (বদেশী শাসনের শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা; সে শৃঙ্খল থেকে 
যেদিন মান্ত পাব তার পরে আমাদের করবার কত কাজই যে জমে রয়েছে!) 

জমি আর কৃষকের উপরে 'ব্রাটশ নীতির পরোক্ষ ফল কী হয়েছে তারই আলোচনা এতক্ষণ 
করলাম। এই পরোক্ষ ফলগুলোই যথেম্ট-পাঁরমাণে সাংঘাতিক । এবারে দেখা যাক, জমি সম্বন্ধে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির বাস্তব নীঁতিটা কী ছিল-_যে নীতির ফল প্রত্ক্ষভাবে কৃষককে এবং জাঁমর 
সঙ্গে যাদেব সম্পর্ক ছিল তাদের সকলকেই ভুগতে হয়েছে। আলোচনাটা জাঁটল, এবং বেশ একট. 
নিরস। কিন্তু আমাদের সমস্ত দেশটাই এই দারিদ্র কৃষকে পাঁরপূর্ণ; তাদের কী কী আভযোগ, 
কী করে আমরা তাদের কিছু কাজে লাগতে পার, তাদের ভাগ্যকে একটু ভালো করে তুলতে পার, 
সেটা জানবার জন্যে একট, কম্ট স্বীকার আমাদের করতেই হবে। 

জমিদার, তালুকদার, প্রজা-এই নামগূলো আমরা শুনি। প্রজা হয় অনেক রকমের; হ.পার 
কোল-রায়ত, মানে প্রজার প্রজাও আছে। এর সমস্ত খ+ঃটিনাটি তত্তের গোলকধাঁধায় আ'ঘি তোমাকে 
ফেলব না। মোটামুটি বলা যায়, এখনকার জমিদাররা হচ্ছেন মধ্যস্থ দালাল, মানে কৃষক এবং রাম্ট্রের 
মাঝখানে আছেন এরা । কৃষক এদের প্রজা, জাঁম ব্যবহারের দরুন সে এদের খাজনা বা একরকমের 
কব দেয়; কারণ জমিটাকে জাঁমদারের সম্পান্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই খাজানা থেকে একটা 
অংশ জাঁমদার রাজস্ব বলে রাষ্ট্রকে 'দয়ে দেন, তার নিজের হাতে যে জাম রয়েছে তার কর-বাবদ। 
এইভাবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসল 'তিন ভাগ হয়ে যাচ্ছে--একটা অংশ নেন জামদার, একটা পায় রাষ্ট্র, 
আপন বাকি একটা অংশ থেকে যায় কৃষক-প্রজার ভাগে । এই িতনাট অংশই যে সমান এমন মনে 
করো না। কৃষক জাম চাষ করে, জমিতে বা-কিছু ফসল হয় তা তারই শ্রমের- চাষ বপন এবং আরও 
নানারকম কাজের ফলে। তার শ্রমের এই ফল ভোগ করার আঁধকার স্বভাবতই তার নিজের। রাষ্ট্র 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ডূস্বামী ৩৬৭ 


সমগ্র সমাজের প্রাতানাধ; সমস্ত প্রজার কল্যাণের জন্য তাকে কতকগুলো দরকার কাজ করতে হয়, 
যেমন--সমস্ত ছেলোপলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা সে করবে, ভালো ভালো রান্তাঘাট তোর ও অন্যান্য 
যানবাহনের ব্যবস্থা করবে, হাসপাতাল বসাবে, স্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থা করবে, পার্ক ও যাদুঘর তোর 
করবে, আরও নানারকমের কত কাজকর্ম তাকে করতে হবে। এর জন্যে তার টাকা চাই, এবং জামর 
যা ফসল হয় তা থেকে একটা অংশ সে আদায় করে নেবে এটাও ন্যাধ্য কথা । সে অংশ কতর্থখাঁন 
হবে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশন। রাষ্ট্রকে প্রজা যা দেয় সেটা বস্তুত তার কাছেই আবার 
ফিরে চলে আসে, অন্তত আসা উঁচিত- রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-বিধান ইত্যাদর মধ্য 'দয়ে। 
ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রের প্রাতভ্‌ হচ্ছে একটা বিদেশী সরকার, কাজেই আমরা স্বভাবতই 
এই রাষ্ট্রকে ভালো চোখে দেখাছ না। কিন্তু স্বাধীন ও যথাযথভাবে সুসংহত যে দেশ, সেখানে 
রাষ্ট্র বলতে সমস্ত প্রজাকেই বোঝায় । 

জামর ফসলের দুটো অংশের বিলি আমরা করলাম--একটা অংশ পাচ্ছে কৃষক, আর একটা 
পাচ্ছে রাষ্ট্র! আমরা দেখোছি, তৃতনয় একটা অংশ চলে যাচ্ছে জামদার বা মধ্যস্থ দালালের হাতে। 
এমন কী কাজ তানি করেন যার দরুন এটা 'তাঁন পান বা পেতে পারেন? একেবারে কিছুই নয়, 
বা বস্তুত প্রায় কিছুই নয়। উৎপাদনের কাজে কিছমান্ত সাহায্য করেন না তান, অথচ না 
করেই তাঁর খাজনা বলে ফসলের একটা বৃহৎ অংশকে নিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গাঁড়র 
'তনি হয়ে আছেন একটি পঞ্চম চাকা_-অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, রীতিমতো একটা জঞ্জাল, জাঁমর 
উপরে একটা বৃহৎ বোঝা । আর এই অনাবশ্যক বোঝার ভার সবচেয়ে বেশি পশড়ন করছে যাকে 
সে হচ্ছে চাঁষ স্বয়ং-নিজের আয়ের একটা অংশ তাকে এ*র হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। এই জন্যই 
অনেকে মনে করেন, জমিদার বা তালৃকদাব একটা সম্পূর্ণ অনাবশাক মধ্যস্থ ব্ন্তি। জমিদারি প্রথাটাই 
খারাপ, এবং এটাকে এমন ভাবে বদলে ফেলতে হবে যেন এই মধ্যস্থ ব্যন্তিরা একেবারেই লোপ পেয়ে 
বায়। 

বাঙলা, বিহার, যুনন্তপ্রদেশ, প্রধানত ভারতবষেধি এই 'তিনাট প্রদেশেই বর্তমানে জামদার-প্রথা 
প্রচলিত আছে। ৮ 

অন্য সব প্রদেশে এরকম কোনো মধ্যস্থ দালাল নেই, ঢাষ-প্রজা সাধারণত তাদের ভূঁমি-রাজস্বটা 
সরাসারই রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়। সাধারণত এদের বলা হয় কৃষক-ভূস্বামশ; কোথাও-বা বলা হয় 
জাঁমদার, যেমন পাঞ্জাবে । কন্তু য্ল্তপ্রদেশ, বাঙলা ও বহারের বাড়া বড়ো জামদার আর এরা 
কন্তু এক নয়। 

এই দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে, এবার আমি তোমাকে আর-একটি কথা বলব। বাঙলা, বিহার ও 
যুক্তপ্রদেশে যে জাঁমদারি-প্রথা প্রাতিম্ঠিত রয়েছে, যাকে নিয়ে আজকাল এত আলোচনা-আন্দোলন 
চলেছে, সেটা ভারতবর্ষে একেবারেই একটা নতন বস্তু। এর সৃষ্ট করেছে 'ব্রাটশরা, তাদের 
আসবার আগে এর আস্তত্ব ছিল না। 

প্রাচটনকালে এ দেশে এরকম কোনো জাঁমদার, ভূম্বামণ বা মধ্যস্থ মালিক 'ছিল না। চাঁষরা 
তাদের ফসলের একটা অংশ সোজাসূজি রাষ্ট্রকে দিয়ে দিত। অনেক সময় গ্রামা-পণ্টায়েত গ্রামের 
সমস্ত চাঁষর প্রাতীনাধ হসেবে কাজ করত। আকবরের কালে তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব-মল্লী ছিলেন 
রাজা টোডরমল; তিনি খুব ভালো করে সমস্ত দেশটার একটা জরিপ করিয়ে নিলেন। চাঁষর কাছ 
থেকে সরকার বা রাম্ত্র ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে নিত; চাষি ইচ্ছে করলে নগদ টাকাতেও 
রাজস্ব জমা 'দতে পারত। মোটের উপর, প্রজার উপরে করের বোঝা খুব বেশি ছিল না; করের 
চাপ বাড়ানোও হত খুব আস্তে আস্তে । . তার পর মোগল-সাম্াজা ভেঙে পড়ল । কেন্দ্রীয় সরকারের 
শান্ত কমে গেল, সে আর ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারে না। তখন রাজস্ব আদায়ের একটা 
নূতন পন্থা আবিজ্কার করা হল। কর আদায়ের জন্যে কমচারী নিযুন্ত হতে লাগল; এরা মাইনে 
পাবে না, পাবে আয়ের অংশ; ধা কর আদায় করল তার দশ ভাগের এক ভাগ এরা নিজের পারশ্রামক 
বলে নিয়ে নেবে। এদের নাম দেওয়া হল রাজস্ব-ঠিকাদার। অনেক সময়ে জামদার বা তাল্‌কদারও 
এদের বলা হত। কিন্তু মনে রেখো, আজকাল এই নাম রলতে যা বোঝায় তখন তা বোঝাত না। 


৩৬৮ [বশ্ব-ইাতহাস প্রসংগ 


কেন্দ্রীয় সরকার ধবংসের পথে যত এাঁগয়ে চলল, রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটাও ততই আরও 
খারাপ হয়ে উঠল । শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল, এক-একটা অণ্লের রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদার 
কাজটাকেই নিলামে তুলে দেওয়া হত; যে সবচেয়ে বেশি দর দেবে সেই এই পদ পাবে। তার মানে 
হল, ষে লোকটি এই পদ কিনে নিল, দুর্ভাগা প্রজাকে শোষণ করে যতখানি সম্ভব আদায় করে 
নেবারও পুরো স্বাধীনতা সে পেয়ে যেত, এবং এই ক্ষমতার ব্যবহারও এরা যথাসাধ্য করত। 
এদের আবার এই পদ থেকে সাঁরয়ে দেবার মতো শান্ত সরকারের ছিল না, ফলে এই রাজঙ্গব- 
ঠিকাদারের পদটা কলমে পুরষানূক্রামক হযে উঠল। 

বাঙলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম যে তথাকথত আইনসম্মত আঁধকার পেল, 
বাস্তবিকপক্ষে সেটাও ছিল মোগল-সম্াটের নামে এই রাজদস্ব-আদায়ের ঠিকাদারি মাত্র। ১৭৬৫ 
খূস্টাব্দে কোম্পানিকে 'দেওয়ান' মঞ্জজর করা হয়। এর ফলে কোম্পানি 'দল্লর মোগল-সম্রাটের 
অধীনস্থ দেওয়ান বলে গণ্য হল। কিন্তু আসলে এব সবই ছিল কথার ফাঁকি। ১৭৫৭ খম্টাব্দে 
পলাশির যূদ্ধ হল, তার পর থেকেই বাঙলাদেশে ব্রিটিশরা সবেসর্বা হয়ে উঠল, বেচার মোগল- 
সম্রাটের প্রায় কোথাও কোনো ক্ষমতাই আর থাকল না। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁন আর তার কর্মচারীরা সকলেই ছিল ভয়ংকররকম অর্থলোভাী। এরা 
বাঙলাদেশের রাজকোষ শূন্য করে দিল, যেখানে যার হাতে টাকার সন্ধান পেল তাই জোর- 
জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে লাগল । বাঙলা ও বহার প্রদেশকে নিংড়ে যতখানি সম্ভব রাজস্ব 
আদায় করে নিতে এরা চেন্টা করল। ছোটো ছোটো অনেক রাজস্ব-ঠিকাদার খাড়া করল, তাদের 
উপরে ধার্য রাজস্বের পাঁরমাণ অত্যন্ত বোৌশরকম বাঁড়যে দিল। খুব অৰপকালের মধ্যেই ভূমি- 
রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হল। এই রাজস্ব আদায় করাও হত একেবারে 'নিমর্মভাবে, 
ঠিক সময়মতো যে রাজস্ব জমা দিতে পারত না তারই জম কেড়ে নেওয়া হত। রাজস্ব-ঠিকাদাররাও 
আবার তেমনিভাবে চাবির উপরে উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালাতে লাগল, রাজস্বের নামে তাদের 
যথাসর্বস্ব শুষে নেওয়া হল, জাম থেকে তাদের উৎখাত করে তাড়ানো হতে লাগল । পলাশির যুদ্ধের 
পর বারো বছরও কাটল না. দেওয়ানি পাবার পর চার বছরও পার হল না--এক 'দকে ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানর এই রাজস্বনীতি আর-এক 'দকে অনাবাঁঘ্ট, দুষে মিলে বাঙলা আর বিহার জুড়ে এক 
ভয়ানক দৃরভক্ষ সৃভ্টি করল। এই দুর্ভক্ষে এদের মোট প্রজার এক-তৃতীয়াংশ মারা গেল। এর 
আগের একটা চিঠিতে আম তোমাকে এই ১৭৬৯-৭০ খন্টান্দের দুভিক্ষের কথা বলেছি। এও 
বলোছ যে. এই দুর্ভক্ষ সত্বেও ইস্ট হীপ্ডয়া কোম্পানি তার রাজস্ব একেবারে পুরোমান্রায় আদায় 
করে চলেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এই কাজে যে অপূর্ব দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দোখয়োছিল 
তার জন্যে তাদের নাম সসম্মানে স্মরণ করবার যোগ্য হয়ে আছে! কোটি কোট মানুষ, স্তীপুরুষ- 
শশশু মারা গেছে; তা যাক, তব সেই মৃতদেহগুলোর কাছ থেকেও তারা টাকা আদায় 
করে নিচ্ছিল ইংলন্ডের বড়ো বড়ো ধন? ব্যান্তবা বযেছেন, তাঁদের প্রাপ্য মূনাফা ঠিকমতো 'মিটয়ে 
দিতে হবে তো! 

আরও কুড়ি বছর বা তারও বেশিকাল ধরে এই ব্যাপার চলল । দৃভিক্ষের মধ্যেও ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানি টাকা আদায় করতে লাগল, সোনার দেশ বাগুলা শমশান হয়ে গেল। বড়ো বড়ো রাঞ্স্ব- 
ঠিকাদাররা পর্য্ত ভিখারি হয়ে গেল; গারব চাষদের অবস্থা কী দাঁড়াল তা এর থোকই ধারণা 
করা যায়। অবস্থা ক্রমে এত খারাপ হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও ঘুম 
ভাঙল, তারা এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা শুরু করল। এই সময়ে গভরন্নর-জেনারেল ছিলেন লড" 
কর্নওআলিশ, তিনি নিজেও ছিলেন ইংলণ্ডের একজন বড়ো ভূম্বামী। তান চাইজেন, এ দেশেও 
'ব্রটেনের মতো একদল ভূঙ্বামী সঘ্ট করে দেবেন। কিছাঁদন থেকে রাজস্ব-ঠিকাদাররা ঠিক 
ভুম্বামীর মতোই আচরণ করছিল। কর্নওআলিশ এদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন। 
ভূস্বামী বলেই এদের স্বীকার করে নিলেন। এর ফলে সেই প্রথম, ভারতবর্ষে এই নূতন ধরনের 
ভুদ্বামীর আবির্ভাব ঘটল; চাষিরা হয়ে গেল একেবারেই এদের অধশনস্থ প্রজা মান্ত। '্রিটিশ সরকার 
এই ভূস্বামী বা জমিদারদের কাছ থেকে সোজাসুজি রাজস্ব আদায়ের বাবস্থা করে নিল। প্রজাদের 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামী ৩৬৯ 


সঞ্চে যা-খাাঁশ তাই বাবস্থা করে নেবার স্বাধশনতা এদের দিয়ে দেওয়া হল। ভূস্বামীর অত্যাচার 
আর শোষণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই আর গরিব প্রজার থাকল না। 

১৭৯৩ খঙ্টাব্দে বাঙলা ও বিহারের জামদারদের সঙ্গে কর্নওআদিশ এই বন্দোবস্ত করেন, 
একে বলা হয় শচরস্থায়শ বন্দোবদ্ত'। “বন্দোবস্ত, কথাটার মানে হচ্ছে, কোন্‌ জাঁমদার সরকারকে 
কত টাকা ভূঁমি-রাজস্ব দেবে তার পাঁরমাণ 'নর্ধারণ। বাঙলায় ও 'বহাবে এই রাজস্বের পারমাণ 
একেবারে চিরকালের মতো স্থির করে দেওয়া হল; এব আর কোনো 'দন কোনো নড়চড় হবে না। 
এর পরে উত্তর-পশ্চিমে অযোধ্যা এবং আগ্রাতে 'ব্রাটশ আঁধকার প্রার্তীষ্ভত হল, 'ব্রাটশের নীতও 
তখন বদলে নেওয়া হল। সেখানে তারা জাঁমদারদের সঙ্গে বাঙলাদেশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করলেন না, করলেন “মেয়াদ বন্দোবস্ত' । প্রতোক মেয়াদী বন্দোবস্তই একটা 'নার্দন্ট কাল অন্তর 
অন্তর-_-সাধারণত এর সময় ছিল 'ন্রশ বছর--নূতন করে স্থির করা হত, ভূমি-রাজস্ব বাবদ জমিদারের 
কত দিতে হবে তার পাঁরমাণও নতন করে ধার্য করে দেওয়া হত। প্রত্যেক নূতন বন্দোবস্তেই 
সাধারণত রাজস্বের পরিমাণ কিছু বেড়ে যেত। 

দাক্ষণ-ভারতে, মাদ্রাজ ও তার কাছাকাছি অণুলে, জামদারি-প্রথা ছিল না। সেখানে প্রজাই 
ছিল ভূস্বামী; ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনিও সরাসাঁর প্রজার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু 
সমস্ত জায়গার মতো সেখানেও তাঁদের অপারসীম অর্থলোভ প্রকট হয়ে উঠল; কোম্পানির 
কর্মচারীরা অত্যন্ত উদ্চু হারে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করে দিলেন এবং সে রাজস্ব আত 'নিষ্ঠুরভাবে 
আদায় করা হতে লাগল । রাজস্ব না দিলে প্রজার জাম তৎক্ষণাৎ কেড়ে নেওয়া হত। কিন্তু সে 
বেচাঁর যাবে কোথায়? জমির উপরে বহু লোক নিরভব করে আছে, ফলে জাঁমর জন্যে রয়েছে 
কাড়াকাঁড়। বহু অন্নহশন মানুষ সর্বদাই মলত, যারা যে-কোনো শর্তে জাম বন্দোবস্ত নিতে 
রাজ আছে। এর ফলে প্রায়ই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত; চিরকাল কম্ট সফে সয়ে নিরীহ প্রজারও 
শেষে এক-এক সময়ে সহ্যের সীমা ছাঁড়য়ে যেত, তখন হত কৃষক-ীবদ্রোহ । 

উনাবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙউলাদেশে আর-একাঁট নূতন ধরনের অত্যাচার শুরু হল। 
কতকগুলো ইংরেজ এ দেশে এসে ভূস্বামী হয়ে বসল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নঈলের ব্যবসা করা। 
এরা এদের প্রজাদের সঙ্গে অতান্ত কঠোর শর্তে নীলচাষের ব্যবস্থা করে 'নল। প্রজা তাব জাঁমর 
একটা নার্দষ্ট পারমাণ অংশে নীলের চাষ করতে বাধা থাকবে, এবং তার পর সেই নীল তাকে 
তার ইংরেজ-ভূঁম্বামীর কাছে একটা 'নার্দন্ট দরে বেচতে হবে। এই ভূদ্বামীদের নাম ছিল নীলকর। 
এই প্রথাটাকে বলা হত 'নীলকর-প্রথা'। প্রজাদের উপরে যেসমস্ত শর্ত দেওয়া হত তা এত কঠিন 
যে, তা যথাযথ পালন করা প্রজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হযে উঠত। এব উপর আবার 'ত্রাটশ 
সরকার এলেন নীলকরদের সাহায্য করতে । এমনসব বিশেষ রকমের আইনকানুন তৈরি করে 'দতে 
লাগলেন যার ফলে গরিব প্রজা শর্তের কথা অনুযায়ী নীলের চাষ করতে বাধা হত। এইসমস্ত 
আইন এবং এদের অন্তর্গত শাস্ত-ব্যবস্থার ফলে এই নীলকরদের প্রজারা অনেক ব্যাপারে একেবারে 
নীলকরদের দাস বা ভূমিদাসে পারণত হয়ে গেল। নীলকুঠির কর্মচারীদের নামেই এরা ভয়ে 
জড়োসড়ো হয়ে যেত, কারণ সে ইংরেজ বা ভারতাঁয় কুঠিয়ালরা কিছুরই পরোয়া করে চলত না, 
স্বয়ং সরকার বাহাদুব ছিলেন তাদের রক্ষক। অনেক সময় নীলের বাজারদর নেমে যেত; প্রজার 
পক্ষে তখন ধান বা এরকম অন্য কোনো ফসলের চাষ করায় অনেক বোঁশ লাভ; কিন্তু সে চাষ 
করবার আঁধকার তাদের থাকত না। চাঁষর দুঃখদুর্দশার আর অন্ত রইল না। শেষে এক 'দন 
অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে সেই নিরীহ কে*চোও ফণা তুলে উঠল । নীলকরদের বিরূষ্ধে 
|ঁধরা শবদ্রোহ করল, একটা নলকুঠি তারা লট করে নিল। সে বিদ্রোহ দমন করা হল অতান্ত 
কঠোর হস্তে। 

উনাবংশ শতাব্দীতে দেশে কৃষকদের অবস্থা কেমন 'ছিল তার একটা চন্ধ আম এই 'চাঠিতে 
তোমাকে দিতে চেষ্টা করলাম-_হয়তো একটু বোশি লম্বাই হয়ে গেল 'চিঠিটা। আম দেখাতে চেষ্টা 
করোছি কশরকম করে ভারতের চাঁষর অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে এসেছে; কীরকম করে যে 
যে দিক 'দয়ে তাৰ সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই তাকে খানকটা শুষে নেবার ব্যবস্থা করেছে-_ 
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রাজস্ব-আদায়কারী, ভূস্বামী, বৌনয়া, নীলঞ্চর ও তার কর্মচারী, এবং সকলের চেয়ে বড়ো বোঁনয়া 
'ব্রাটশ সরকার স্বয়ং__কখনও ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানির মারফত পরোক্ষভাবে, কখনও সোজাসু'জিই। 
তার কারণ, এইসমস্ত শোষণেরই মূলে ছিল ভারতে 'ব্রিটশদের নীতি, এই নীতি এরা সংকল্প 
করেই চালাচ্ছিল। কুঁটিরাশল্পগ.লোকে ভৈঙে নম্ট করে দেওয়া হল, তার জায়গাতে নূতনরকম শিল্প 
গড়ে তোলার কোনো চেম্টাই করা হল না; বেকার শি্পীকে তাড়া করে গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া হল, 
এবং তার ফলে জমির উপরে প্রজার চাপ ক্মেই খাড়তে লাগল; ভূস্বামী-প্রথা ও নীলকর-প্রথার 
আমদানি করা হল; ভাঁম-রাজস্বের পাঁরমাণ অত্যন্ত বাঁড়য়ে দেওয়ার ফলে প্রজার উপরেও অতান্ত 
বোঁশ হারে খাজনা ধরা হল এবং সেটা নিম্মমহস্তে আদায় করা হতে লাগল । দাঁরদ্র্যের চাপে প্রজা 
বাধ্য হয়ে বেনিয়া মহাজনদের কাছে টাকা ধার করলে এবং তার লোৌহমুন্টি থেকে আর কোনোদিনই 
সে নিজেকে মুস্ত করতে পারল না। যথাসময়ে খাজনা ও রাজস্ব দিতে না পারার দরুন অসংখ্য 
প্রজাকে জাম থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল; এবং সকলের উপরে পুলিশ, তহাশিলদার, জাঁমদারের 
গোমস্তা আর নীলকরের গোমস্তা, সবাই 'িলে প্রজার চার দিকে এমনই একটা স্থায়ী 'বিভশীষকার 
রাজত্ব গড়ে তুলল যে, তার মন বা আত্মা বলতে যেখানে যেটুকু ছিল সমস্ত ভেঙে মরে 
প্রায় নাশ্চহ হয়ে গেল। অপারহার্য দ্দশা এবং ভয়াবহ সর্বনাশ ছাড়া এর ফল ক" 
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এক-একটা ভয়ানক দৃভিরক্ষে লক্ষ লক্ষ লেক মারা গিয়েছে । এবং এইটেই আশ্চর্য, যখন 
দেশে খাদ্যের অভাব, খাদ্য না পেয়ে যখন বহু লোক শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এমন সময়েও এ দেশ 
থেকে গম ও অন্যান্য খাদাশস্য অন্য দেশে চালান হয়ে গিয়েছে । বড়োলোক বণিকের লাভ করা 
চাই তো! সতাকার দুর্দশা ঘটেছে খাদ্যের অভাবে নব, খাদ্য হয়তো দেশের অন্য স্থান থেকে ট্রেনে 
করে আনা যেত। লোক মরেছে সে খাদা কিনবার অর্থের অভাবে । ১৮৬১ খন্টাব্দে উত্তর-ভারতে, 
াবশেষ করে আমাদের এই প্রদেশে. একটা ভয়াবহ পরভক্ষ হল; শোনা যায়, সে দুর্ভক্ষে সমস্ত 
অঞ্চলটির মোট লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮ই জনই মারা ীগয়েছিল। পনরো বছর পরে, ১৮৭৬ 
সনে, এবং তার পর পুরো দু বছর ধরে আর-একটা ভয়ানক দুভিরক্ষ হয়। এর ক্ষেত্র ছিল উত্তর 
মধ্য এবং দাক্ষণ -ভারত । এবারেও সবচেয়ে বোৌশ লোক মনল যন্তপ্রদেশে; মধ্যপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবের 
কতক অংশেও বহু লোক মারা গেল। এই দুভরক্ষে মোট লোক মরোছল প্রায় এক কোটি! এর 
কুঁড় বছর পরে ১৮৯৬ খণ্টাব্দে প্রায় এই একই অণ্ুলে আবার দ:ভক্ষে হয়; ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
তার চেয়ে ভয়াবহ দূভিক্ষ আর হয় নি। এই সাংঘাতিক দূরবের ফলে উত্তর ও মধ্য “ভারত 
একেবারেই নিঃস্ব সবস্বান্ত হয়ে যায়। ১৯০০ খন্টান্দেও আবার দুভক্ষ হয়। 

চল্লিশ বছরের মধ্যে চারটি বিরাট দুভিক্ষ হয়েছে । একাটিমাত্র ছোট্ট অনুচ্ছেদের মধো আমি 
তোম।কে তার হিসেব দিলাম। এই ইতিবৃত্তের মধো যে কতখানি দুঃখদুদরশা আর বিভীষকার 
কাহিনী লুকিয়ে আছে তার বর্ণনা আম তোমাকে দিতে পারব শা, তুমিও সে বুঝবে না। বস্তুত 
তুমি তা বুঝতে পার এও বোধ হয় আমি ঠিক চাই নে; কারণ, বুঝলে তোমাব মন ভরে উঠবে 
ক্রোধে আর অপাঁরিসম বিদ্বেষে। এই বয়সেই তোমার মন 'বছ্বেষে ভরে যাক, এ আম চাই নে। 

ফ্রোরেন্স নাইটিঞ্গেলের নাম শুনেছ তুমি-এই মহায়সণ ইংরেজ মাহলাই প্রথম যুচ্ধে ভ্রাহত 
সৈনিকদের শুশ্রুবার সব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বহুকাল পর্বে, ১৮৭৮ খম্টাব্দে, তিনি ।লখেছিলেন: 
“পর্বালে_ কেবল পূর্বাুলে নয়, সম্ভবত সমস্ত পথবীতেই- সর্বাপেক্ষা করুণ দৃশ্য যা মানুষের 
চোখে পড়ে, সে হচ্ছে আমাদের প্রাচ্য-সামাজ্যের কৃষকের আকৃতি ।” বলোছলেন, “আমাদের রাঁচিত 
আইনগুলোর ফলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বর দেশে সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রাণছরিশ স্থায়শ অর্ধ- 
অনশনের-__এমন বহু স্থানে, যেখানে তথাকথিত দৃঁভিক্ষের অস্তিত্বমান্র নেই।” 

সতাই তো, আমাদের কৃষাণদের চোখ গেছে গর্তে ঢুকে, সে চোখে ভীত আশাহশন দৃম্টি-- 
এর চেয়ে আর মর্মান্তিক দৃশ্য কী হতে পারে! এই এতকাল ধরে শোষণের কা বিপুল বোঝাই 
ন্ম আমাদের চাঁষরা বহন করে এসেছে! আর এ কথা যেন না ভুলি, আমরা যারা তাদের চেয়ে 
একট. সচ্ছল অবস্থায় আছ তার সেই বোঝারই অন্তর্গত । কশ দেশ কী বিদেশ, সকলেই আমরা 
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এই চিরপীড়ত কৃষাণকে শুষে মোটা হবার চেষ্টা করেছি, তার কাঁধে চেপে বসে আছি। বোঝার 
চাপে তার সে কাঁধ যদ ভেঙেই পড়ে, আশ্চর্য হবার কী আছে! 

কিন্তু সব শেষে এতকাল পরে তার জন্যে বুঝি এসেছে একটুখানি আশার আলো, এল বুঝি 
শুভ 'দনের আভাস, এল দুঃখমোচনের আমবাস। একজন ছোট্র মানুষ এসে দাঁড়ালেন তার সামনে; 
সহজ দৃন্টিতে তাকিয়ে দেখলেন একেবারে তার চোখের মধ্যে, তার বিশীর্ণ সংকুচিত অন্তরের 
অন্তস্তলে; তার দীর্ঘকাল-সাঁ9ত বেদনাকে নিলেন অনুভব করে। তাঁর সে দৃম্টিতে ছিল যাদু; 
তাঁর স্পর্শে ছিল আগ্নস্ফুলিৎগ; তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সহানুভূতি, ছিল আগ্রহ, ছিল অসীম প্রেম, 
[ছল মৃতুযুপণ-করা 'ব*বাস। তাঁর 'দিকে চেয়ে দেখল, তাঁর কথা শুনল চাষ, শুনল মজর-_যারা 
এতাঁদন পায়ের তলায় ছিল পড়ে, শুনল তারা সবাই; তাদের মৃত প্রাণ আবার নূতন করে বেচে 
উঠল রোমাণণিত হয়ে, অপূর্ব এক আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠল, আনন্দে উচ্ছ্বাসত হয়ে তারা 
হে'কে বললে, মহাত্মা গাম্ধীক জয়! উৎপীড়নের অবসাদের গহ্বর থেকে বোরয়ে আসবার জন্যে 
প্রস্তুত হয়ে পা বাড়াল তারা । কিন্তু ষে প্রাচঈন যন্ত্র এতকাল ধরে তাদের পিষে এসেছে সেও তো 
অত সহজে তাদের ছেড়ে দেবে না! সে ধন্ত আবার নড়ে উঠল, তোর করতে লাগল নতন নূতন 
অস্ত্র; তাদের পিষে ফেলবার জন্যে কত নূতন নূতন আইন আর আর্ডিন্যাল্স, বাঁধবার জন্যে কত 
নৃতন ধরনের শৃঙ্খল । তার পরঃ কী হল তার পরে; সেটা আমার আজকের গঞ্প বা কাহনশীর 
অন্তর্গত নয়। সেটা আগামী কালের কথা; সেই কাল যখন আজ হয়ে উঠবে তখনই সেটা জানতে 
পাব আমরা । 'কল্তু তার সম্বন্ধে কি সংশয় আছে কারও মনে! 
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উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতের কী অবস্থা ছিল, সে নিয়ে তোমাকে ইতিমধ্যেই িতনটি দণর্ঘ 
[চিঠি লিখেছি । দীর্ঘ ?দনের কাহনশ এটা, দীর্ঘকালের দুঃখ-বেদনার হাঁতিহাস; আমার ভয় হচ্ছে 
যে, খুব বোশ সংক্ষেপ করে যদি বলতে যাই তবে হয়তো ব্যাপারটাকে আরও বেশি দুর্বোধ্য করে 
তুলব। অন্যান্য দেশের ইতিহাস বা ভারতেরই অন্য কালের হাতিহাসের তুলনায় হয়তো ভারতের 
ইতিহাসের এই অধ্যায়টির উপরে আমি অনেক বোঁশ ঝোঁক দিয়ে বলেছি। সেটা অস্বাভাঁবক কিছুই 
নয়। আম ভারতবাসী, এটার সঙ্গে তাই আমার সম্পর্ক বোশ; এটাকে আমি বৌশ করে জান, 
তাই এর সম্বন্ধে বলতেও পার বোশ। শুধু তাই নয়, কেবল এীতহাসিক কৌতূহল ছাড়াও এই 
অধ্যায়টতে আমাদের পক্ষে অনেক বোঁশ দরকার জিনিষ রয়েছে। আধূনিক কালের যে ভারতবর্ষকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছ সেও জল্মলাভ করেছিল, বেড়ে উঠোছিল উনাঁবংশ শতাব্দীর সেই বেদনার 
মধোই । ভারতবর্ষকে তার যথার্থ রূপটি-সুম্ধ যাঁদ চিনতে চাই তবে যেসমস্ত শান্ত ও ঘটনা তাকে 
ভেঙেছে বা গড়ে তুলেছে তাদের কথাও কিছু কছু্‌ জেনে নিতে হবে। জানলে পর তখনই শুধু 
আমরা বুদ্ধিঘানের মতো তার সেবা করতে পারব; জানতে পারব কী আমাদের করা দরকার, 
কোন পথেই-বা চলা দরকার। 

ভারতের হীতিহাসের এই অধ্যায়াট সম্বদ্ধে কথা আমার শেষ হয় নি. এখনও অনেক কথা 
তোমাকে বলার আছে। এই চিঠিগুলোতে আম এর এক-একটা করে দিক ধরে নিয়ে তার সম্বন্ধে 
খাঁনকটা তোমাকে বলে যাচ্ছ। প্রত্যেকটা দক আলাদা করে বলছ, যেন তুমি সহজে বুঝতে পারো। 
িম্তু এটা তুমি অবশ্যই বুঝবে, যে সকল ঘটনা ও পাঁরবর্তনের কথা আম তোমাকে বলোছ, বা এই 
চিঠিতে এবং এর পরের চিষ্টিপত্রে বলব, সেগুলো ঘটেছে অজ্পাবস্তর একই সঙ্গে; একটার প্রভাব 
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আর-একটার উপরে এসে পড়েছে, এবং সবগুলো একস্গে মিলে তবেই উনাবংশ শতাব্দীর 
ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছে। 

ভারতবর্ষে 'ত্রাটশদের এইসমস্ত কাজ এবং অকাজের কথা পড়তে পড়তে এক-এক সময়ে 
দেখবে তোমার রাগ হচ্ছে। এ দেশে যে অত্যাচার তারা করেছে এবং তার ফলে যে দুঃখদু্শা সর্ব 
ছড়িয়ে পড়েছে তার দরুন রাগ। কিন্তু এটা ঘটেছিল কার অপরাধে? আমাদেরই দুর্বলতা আর 
অন্্রতার জন্যে নয় কিঃ দুর্বলতা আর মূঢতা যেখানেই থাকবে সেখানেই স্বেচ্ছাচারী শাসক এসে 
আসন গেড়ে বসবে । আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পাঁর না বলেই 'ব্রাটিশরা লাভ গুছিয়ে নিচ্ছে; 
তাই ষাঁদ হয় তবে দোষ আমাদেরই--আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কার কেন? আমাদের প্রত্যেকটা 
ভিন্ন দলের স্বার্থবূদ্ধিকে তারা নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে আমাদের পরস্পর থেকে বিভন্ত 
করে ফেলছে, দূর্বল করে ফেলছে । কিন্তু এটা তারা পারে কেনঃ আমরা তাদের এ করতে 'দাচ্ছ 
এটাই তো প্রমাণ ষে, তারা আমাদের চেয়ে বড়ো। কাজেই রাগ যাঁদ করতে হয় করো দুর্বলতার 
উপরে, অজ্ঞতার উপরে, পর্পর-সংগ্রামের উপরে- আমাদের দূঃখদূর্দশার মূল তো এরাই। 

আমরা বলি, 'ব্রাটশদের অত্যাচার, কিন্ত আসলে কার অত্যাচার এটা ঃ এতে লাভ হয় কার 2 
সমস্ত 'ত্রিটশজাতির নয়; তাদেরও মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজেরাই অসুখী, অত্যাচারিত । 
ভারতবাসীদের মধ্যে এমন অনেক ছোটো ছোটো দল ও শ্রেণী আছে যারা, ভারতবর্ষে 'ব্রাটশরা যে 
শোষণ চালাচ্ছে, তার থেকে খানিকটা নিজের লাভ গুছিয়ে নিয়েছে । তা হলে আমরা দু দলের মধো। 
সীমারেখা টানব ঠিক কোনখানে 2 এটা বান্তর ব্যাপারই নয় মোটে; এটা হচ্ছে একটা প্রথার দোষ। 
আমরা বাস করাছি প্রকাণ্ড একটা যন্বের ছায়ায়, ভাবতবেরি লক্ষ লক্ষ আঁধবাসীকে সে যন্ন ভেঙে 
গ:ঁড়য়ে দিয়েছে, তাদের রন্তু শূষে নিয়েছে । এই ফল্রটার নাম 'নতন সাম্রাজাবাদ'; শল্পাশ্রয়ী 
ধানকতল্লের ফল এটা। এই শোষণের ফলে যে লাভ হচ্ছে তার আঁধকাংশই চলে যাচ্ছে বিলাতে; 
[কিন্তু বিলাতেও এর প্রায় সমস্তটাই গিয়ে পেশচচ্ছে মাত্র বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর হাতে । এই লাভেব 
খাঁনকটা অংশ আবার ভারতেও থেকে যাচ্ছে, এখানেও কয়েকটা শ্রেণী এর ভাগ পাচ্ছে। অতএব 
এর জন্যে বিশেষ কোনো ব্যান্তর উপরে বা জাতহিসেবে সমস্ত ইংরেজদের উপরে যাঁদ রাগ কার, 
সেটাও বোকাম। যে প্রথাটা দোষদূত্ট, ক্ষতিকর, তাকে বদলে ফেলতে হবে। কে তাকে চালাচ্ছে 
সৈ তত্তে খুব বোশ যায়-আসে না; আর মন্দ প্রথার পাকে পড়লে ভালো মানূষরাও শান্তহন হয়ে 
পড়ে। হাজার সাঁদচ্ছা তোমার মনে থাক্‌, পাথরকে বা মাটিকে সুখাদ্য বানিষে তুলতে পারবে না 
তুম, যতই কেন-না তাকে রান্না করো আর জবাল দাও। সাম্াজ্যবাদ আর ধনিকতন্মের ব্যাপারটাও 
এইরকম বলেই আমার ধারণা । একে শুধরে ভালো করে তোলবার কোনো উপায়ই নেই; সাত্যকার 
ংশোধনের একমান্র উপায় হচ্ছে একে একেবারেই ভেঙে লুস্ত করে দেওয়া। কিন্তু সেটা আমার 
নিজের অভিমত মান্ল। অন্যরকম মতও অনেকের আছে। কানে শুনে এর কোনোটাকেই তোমার 
মেনে নেবার দরকার নেই; সময় যখন আসবে তখন নিজের বাদ্ধমতো সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই করে 
নিতে পারবে । একটা কথা কিন্তু প্রায় সকলেই স্বীকার করেন; দোষ আসলে এই প্রথাট্ারই, ব্যান্তি- 
বিশেষের উপর রাগ করে লাভ নেই। পাঁরবর্তন যদ চাই তবে এই প্রথাটাকেই আরুমণ কবস্ত হবে, 
ভেঙে বদলে ফেলতে হবে। ভারতবর্ষে এই প্রথার কুফল কণ হয়েছে তার 'কছ্‌ ছু আমরা 
দেখেছি । চীন, মিশর এবং অন্যান্য দেশের কথা যখন আমরা আলোচনা করব তখন দেখা যাবে 
সেখানেও এই একই প্রথা বর্তমান, একই ধনতাল্লিক-সামাজ্যবাদের যন্ন; অন্যানা জাতিকে শুষে 
নেবার কাজে সে যন্ত্র নিষুন্ত হয়ে রয়েছে। 

আমাদের আগের কথায় ফিরে আসা যাক । '্রিটিশরা যখন প্রথম এল তখন ভারতে কু'ঁটির- 
শল্পগৃলো খুব উন্নত ছিল, সে কথা তোমাকে বলোছ। পণ্যানর্মাণের কাজে প্রগাঁতি যাঁদ স্বাভাবিক 
গাঁততে চলতে পারত, বাইরে থেকে যাঁদ এর বাধা না আসত, তবে খুব সম্ভবত একাঁদন-না-একাঁদন 
ভারতেও যন্মশল্পের আবির্ভাব ঘটত দেশে লোহা ছিল, কয়লা ছিল; ইংলশ্ডে দেখা গেছে এরাই 
নতন 'শল্পব্যবস্থাকে 'অতান্তরকম সাহায্য করেছে, এমনাক কিছ পাঁরমাণে গড়েও তুলেছে। 
শেষ পর্ষন্ত ভারতবর্ষেও তাই ঘটত। তবে রাজনোৌতিক বিশৃঙ্খলা 'ছিল, তার ফলে একটু দোর 
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হয়তো-বা হত। কিন্তু কিছুই হল না, 'ব্রাটশরা মাঝখান থেকে এসে বাধা দিল। তারা এল অন্য 
একটি দেশের ও জাতির প্রাতাঁনাধ হয়ে, সেখানে তার আগে থেকেই পণ্য-উৎপাদনের পদ্ধাত বদলে 
গেছে, বড়ো বড়ো কলকারখানার ষূগ এসে গেছে। এ থেকে মনে হতে পারত, ভারতেও তারা এই- 
রকমের পাঁরবর্তনই আনতে চাইবে, ভারতে যে শ্রেণীর লোকের এই ধরনের পাঁরবর্তন আনবার কাজে 
ব্রতী হবার সম্ভাবনা তাদের উৎসাহত করবে। সেরকম ছুই তারা করল না, বরং তার ঠিক 
উল্টো পথেই চলল । তারা ধরে নিল, ভারতবর্ষ একাঁদন তার প্রাতিদ্বন্ঘী হয়ে উঠতে পারে । অতএব 
তারা ভারতের শশ্পগুলোকে ভেঙেচুরে নম্ট করে 'দিল, ষল্নাশজ্পের প্রাতম্ঠাকেও রশীতিমতো বাধাই 
দতে লাগল। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে একটা অন্ভুত অবস্থা দাঁড়য়ে 'গয়োছল। সে সময়কার 
ইউরোপে ব্রিটিশরা ছিল সবচেয়ে অগ্রণী জাত। ভারতবর্ষে তারাই একন সাম্মলিত হল এখানকার 
সবচেয়ে অনুল্নত এবং রক্ষণশীল শ্রেণীগুলোর সঙ্গে । মুমূর্য সামল্ত-ভূপাতি-শ্রেণীকে তারা আবার 
জাঁগয়ে তুলল, একটা ভূস্বামীশ্রেণী সাঁন্ট করল, তাদের অধীনে যে শত শত দেশীয় রাজা অর্ধ- 
সামল্তিক রাম্টী শাসন করছিল ঠেকো দিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখল। বম্তৃত ভারতবর্ষে সামন্ত- 
প্রথাটাকেই তারা জোরালো করে তৃলল। অথচ ইউরোপে এই ব্রিটিশরাই ছল মধ্াবিন্তশ্রেণীর বা 
বুর্জোয়া-ীব্লবের অগ্রদূত; এই বিশ্লবের ফলে তারা শাসন-নিয়ল্পণের ক্ষমতা পেয়োছিল। তারাই 
ছিল শল্পাঁবপ্লবের প্রবর্তক, যে বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে শিল্পাত্বক ধনতচ্তের জল্ম। এইসব 
বাপারে অগ্রণী ছিল বলেই তারা প্রাতদ্বন্থী জাতিদের অনেক পিছনে ফেলে এাগয়ে 'গয়োছল, 
1বরাট একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা এরকম উল্টো আচরণ কেন করল তা বোঝা শন্ত নয়। ধাঁনকতল্ম বস্তুটা 
দাঁড়য়ে আছে যে ভিত্তির উপরে সে হচ্ছে_অপরের গলা কেটে প্রাতিদ্বন্দিতা আর শোষণের বাজারে 
ভায়লাভ; সামাজাবাদও এরই পাঁরণতরূপ মান্। ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা ছিল, অতএব তারা বাস্তাবক 
প্রাতদ্বন্দী যারা 'ছিল তাদের মেরে ফেলল, এবং নতন প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ গাঁজয়ে উঠতে না পারে 
জেনেশূনেই তার ব্যবস্থা করে নিল। প্রজাসাধারণের সঙ্গে বন্ধৃত্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব 'ছল না, 
কারণ, ভারতবর্ষে তারা এসে বসোঁছল শুধু সৈই প্রজাকেই শোষণ করে নেবার জন্যে। শোষক আর 
শোষিতের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। কাজেই 'ব্রাটশরা সহায় বলে ধরে বসল ভারতবর্ষে 
সামন্ত-প্রথার যে ধবংসাবশেষটুকু তখনও বাকি ছিল তাকে । 'ব্রটশরা যখন এ দেশে প্রথম এল 
তখনই এর প্রাণশান্ত প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে । কিন্তু তাকেই আবার ঠেকো দিয়ে ঠেলে তোলা 
হল, দেশের শোষণকার্ষে একটা ক্ষুদ্র অংশ 'দয়ে দেওয়া হল। এই শ্রেণটার যখন সমাজে 
প্রয়োজনীয়তা ছিল সে 'দিন তখন অনেককাল পার হয়ে গেছে, কাজেই এই প্লেকোর ফলে এরা 
মরতে মরতে সাময়িকভাবেই মান্ত একট.খাঁন রেহাই পেতে পারে; ঠেকো সারয়ে নেওয়ামান্ত এরা 
হুড়মূড় করে পড়ে যাবে, অথবা নতনতর অবস্থা অনুসারে এদের নিজেদের ঢেলে সেজে 'নতে হবে। 
ছোটো বড়ো মিলে দেশীয় রাজ্যে সংখ্যা ছিল সাত শো; ব্রিটিশদের অনুগ্রহের উপরেই 
এদের অস্তিত্ব নির্ভর করত। এর মধ্যে কতকগুলো বড়ো বড়ো রাজোর নাম তুমি জানো : হায়দ্রাবাদ, 
কাশ্মণর, মহাঁশ্‌র, বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি। এটা কিন্তু আশ্চর্য, এই দেশীয় রাজাগুলোর 
বোঁশর ভাগই শাসিত হচ্ছে এমনসব লোকের দ্বারা যাঁরা কেউই এদের পুরোনো সামন্ত-আভিজাতদের 
বংশধর নয়, ঠিক যেমন আঁধকাংশ বড়ো বড়ো জামদারই বিশেষ কোনো প্রাচীন কুলজির বড়াই 
করতে পারেন না। একজন রাজা অবশ্য আছেন, 'ষাঁন তমসাচ্ছন্ন প্রাগোতহাঁসক য্‌গ থেকেই তাঁর 
বংশাবলশর হিসেব দেখাতে পারেন ইনি হচ্ছেন উদয়প্রের মহারাণা: সর্ধবংশী অর্থাৎ সর্ষের 
বংশধর রাজপুতদের প্রধান। সম্ভবত এ বিষয়ে এর সংগে পাল্লা দতে পারেন এমন জাঁবত মানূষ 
একজন মানত আছেন-_ জাপানের মিকাডো। 

'ব্রাটশ শাসনের ফলে ধর্মসংক্রান্ত রক্ষণশীলতাও বেড়ে গেল। এটা শুনতে অদ্ভূত লাগে । 
ব্রাটশরা দাঁব করত তারা খচ্টানধর্মের প্রসার বাড়াচ্ছে, অথচ তাদের আগমনের ফলেই ভাবতে 'হল্দ্‌ 
ও মূসলমান -ধর্মের গোঁড়াম অনেক বেড়ে উঠল। এই প্রাতীক্রয়ার খানিকটা স্বাভাবক, কারণ 
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ধবদেশীর আবির্ভাবের সঙ্গে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি গোঁড়ীমির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে 
রক্ষা করতে চেম্টা করে। ঠিক এইজনোই মুসালম-আক্রমণের পরে হিন্দুধর্মে গোঁড়াম এসেছিল, 
জাতিভেদও পূর্ণতর রূপে প্রাতচ্ঠিত হয়েছিল। এবার 'হন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মই এই পল্থা 
অবলম্বন করল। কিন্তু এ ছাড়াও ভারতবষের 'ব্রাটশ সরকার এই দুই ধর্মের মধ্যে রক্ষণশীলতা 
যেট্‌কু ছিল তাকে হাতেকলমেই বাড়য়ে তুললেন-কোথাও-বা না জেনে, কোথাও-বা জেনেশুনে 
ইচ্ছে করেই। ধর্ম নিয়ে, বা ধর্মে লোককে দপক্ষা দেওয়া 'নয়ে 'ব্রাটিশদের মাথাব্যথা ছিল না, তাদের 
উদ্দেশ্য 'ছল টাকা আয় করা। ধর্মের ব্যাপারে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে তারা ভয় পেত, 
পাছে লোকেরা চটে গিয়ে তাদের বিরোধ হযে দাঁড়ায়। কাজেই, ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে 
এমন সন্দেহও যাতে কেউ না করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তারা এ দেশের ধমগিলোকে অর্থাৎ ধর্মের 
বাইরের রূপগ্যলোকে রক্ষা এবং সাহাধ্য করবার কাজেই লেগে গেল। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখা গেল, ধমেরি বাইরেব আকারটি ঠিক কে রয়েছে, যদিও তার মধ্যে আসল বস্তু প্রায় কিছুই 
বে'চে নেই। 

গোঁড়া লোকেরা পাছে উটে যায় এই ভয়ে সংস্কার-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সরকার তাদেরই 
পক্ষ টেনে চলতে লাগল। এর ফলে সংস্কারের কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ল। বিদেশী সরকারের 
পক্ষে সামাজিক সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ, সে যে পরিবর্তন ঘটাতে চাইবে 
তাতেই লোকেরা আপান্ত তুলবে । হিন্দুধর্ম এবং 'হন্দু-আইন অনেক ব্যাপারে পাঁরবর্তনশল 
এবং প্রগঁতিগীল 'ছিল, যাঁদও ঠিক এর আগের কয়েক শতাব্দী ধবে সে প্রগাঁতির বেগ অতান্ত 
মন্থর হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-আইন বস্তুটাই প্রধানত হচ্ছে প্রচলিত প্রথার ব্যাপার; প্রথা বদলায 
এবং এাঁগয়ে চলে। বৃটিশ শাসনের আওতায় এসে 'হন্দু-আইনের এই ্থাতিস্থাপকতা অন্তাহতি 
হয়ে গেল, তার জায়গায় এসে জুড়ে বসল যত অপাঁরবর্তনশীষ আইনেব বাঁধ, প্রজাদের মধ্ো 
যারা অত্যন্ত বেশি গোঁড়া রক্ষণশশুল তাদের মতামত অনসারেই এগুলো বাঁচত হয়েছিল। হিন্দু 
সমাজের অগ্রগতির বেগ এমনিই মন্থর ছিল। এবার সে গাঁতি একেবারেই থেমে গেল। মৃসলমানরা 
নূতন পাঁরবেশকে মেনে নিতে আরও জোর আপান্ত করল এবং একেবারেই হাত-পা গুঁটিবে 
শামুকের মতো নিজের খোলাব মধো ঢুকে বসে বইল। 

হন্দু বধবারা মৃত স্বামীর চিতায় পড়ে মরতেন। এই 'সতী'প্রথাট (কিছুটা ভুল করেই 
এর এই নাম দেওয়া হয়েছে) রাঁহত করে দিয়েছেন ধলে ব্রিটিশবা খুন বাহাদুরি করে থাকেন। এর 
[কিছুটা গোরব তাঁদের প্রাপ্য বটে, কতু বাস্তাবকপক্ষে রাজা রামমোহন রাম -প্রমূখ ভারতখয 
সংস্কারকরা বহু বছর ধবে এর জন্যে আন্দোলন ঢালাবার পলু তবেই সরকার এ বিষযে হাত 
দয়োছলেন। তাঁদের আগেও অন্যান্য বাজারা, বিশেষ কবে মারাঠারা, এই প্রথা নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছিলেন; পতুগাীজ শাসনকর্তা আলব্‌কার্ক গোয়াতে এটা বন্ধ করছিলেন। ভাবতীয়দের 
আন্দোলন আর খজ্টান মিশনারিদের চেগ্টায় ব্রিটিশরা এটা পাঁহত করে দিয়েছিলেন। আমার যতদূর 
মনে পড়ছে, ধর্মমত সম্বন্ধে এই একটি মান্ত সংস্কার-কার্য 'ব্রটশ সরকার এ দেশে করেছেন। 

দেশের মধ্যকার সমস্ত প্রাচীনপল্থী এবং বক্ষণশল বাপারেব সঙ্গে এইভাবে ব্রিটিশরা 
মৈতী স্থাপন করল। ভারতবর্ধকে করে তুলতে চাইল একটা পুরোপুরি কাঁষপ্রধান শেশ, সে 
শুধু তাদের কারখানাগুলোর জন্যে কাঁচা মালই উত্পাদন করবে । ভারতবর্ষে যাতে ক্রখান। গড়ে 
উঠতে না পারে তার জন্যে তারা রীতিমতো আইন করে দল, বাইরে থেকে এ দেশে কলকব্জা 
আমদানি করলে তার উপর শুল্ক ধার্য করা হবে । অন্যান্য সমস্ত দেশ তাদের শিল্পগ্‌লোকে 
বাড়িয়ে তুলাছল। জাপান তো কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একবারে ল।ফৈ লাফে এঁশিয়ে 
যাচ্ছল-সে কথা আমরা পরে বলব। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার গোঁ ধরে বসে রইলেন 
কিছুতেই কলকারখানা বাড়তে দেবেন না। কলকব্জার উপরে যে শূঙ্ক বসানো হয়োছিল সেটা 
১৮৬০ থষ্টাব্দ পর্ক্তি টিশকয়ে রাখা হল। এই শুল্কের ফলে ভারতবষে একটা কারখানা 
বসানোর খরচ পড়ছিল, ইংলশ্ডে বসাতে যা খরচ তার চারগুণ; অথচ এখানে শ্রামকের মজার 
আনেফ শস্তা। এই বাধাদানের নীতির ফলে অবশ্য কাজকে মাত কিছুদিনের মতো দোঁর 
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কাঁরয়েই দেওয়া হল, যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী তাকে একেবারে ঠোঁকয়ে রাখার সাধ্য এর ছিল না। 
এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে যন্তাশল্প গড়ে ওঠা শুরু হল। বাগলাদেশে পাটের 
কারখানা শুরু হল ব্রিটিশ মূলধন নিয়েই। রেলওয়ে তোর হবার ফলে কলকারখানা প্রাতিজ্ঠা 
করা সহজ হয়ে গেল। ১৮৮০ খন্টাব্দের পর থেকে বোম্বাই ও আহৃমেদাবাদে অনেক কাপড়ের 
ণমল প্রাতান্ভত হল; এর মূলধন ছিল বোঁশর ভাগই ভারতীয়। এর পরে এল খাঁনাশল্প। 
আত ধারে ধারে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ চলাঁছল, একমাল্র কাপড়ের কলগুলো ছাড়া প্রায় এর 
আঁধকাংশ কারখানাই বসছিল 'ব্রাটশ মূলধনের জোরে; এবং এর প্রায় সমস্তখাঁন কাজই চলাছল 
একেবারে সরকারের নীতির সঙ্গে লড়াই করে। সরকার মূখে “অবাধ-বাণিজ্য'-নসতির বালি 
কপচাঁচ্ছলেন; বলছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য যে যেমন পারে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠুক, স্বাধশন 
বাবসায়ীর কাজে কোথাও কোনোরকম. বাধা দেওয়া হবে না। অম্টাদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীতে 
ইংলপ্ডের বাজারে ব্রিটিশ শিল্প-বাঁণিজ্যের প্রাতিদ্বন্দী ছিল ভারতবর্ষ। তখন ইংলশ্ডে ভারতীয় 
পণ্য 'বক্লয়ের ব্যাপারে '্রিটিশ সরকার প্রচুর হস্তক্ষেপ করেছিলেন, শুল্ক বাঁসয়ে পণ্য আমদান 
নিষেধ করে সে বাঁণজ্যকে একেবারে ভেঙে বিনস্ট করে তবে ছেড়োছিলেন। এখন তাঁরাই বড়ো 
হয়ে বসেছেন, এখন তো আর 'অবাধ বাণোজ্যর' বন্কুতা দেবার কোনো বাধা নেই। বাস্তাঁবক 
পক্ষে কিন্তু তাঁরা এ বষয়ে শুধু উদাসীন হয়েই বসে রইলেন; কতকগুলো ভারতনয় ?শল্পের 
রীতিমতো বিরোধিতাই করতে লাগলেন; বিশেষ করে বোম্বাই আর আহৃমেদাবাদে যে কাপড়ের 
মিল গড়ে উঠছিল তার। এই ভারতীয় কলগৃলোতে উৎপন্ন কাপড়ের উপরে একটা কর বা 
শুল্ক বসানো হল, নাম দেওয়া হল 'তুলোর উপরে ধার্য উৎপাদন-শুল্ক'। এর উদ্দেশ্য ছিল 
ল্যাঙকাশায়ার থেকে বিলাতি কাপড়ের আমদান-ব্যবসায়ে সাহায্য করা, যেন সে কাপড় ভারতীষ 
কাপড়ের চেয়ে শস্তায় গবকোতে পারে। পূথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই শুজ্ক বসায় বদেশী 
[জনিষের উপরে, বাঁসয়ে তার নিজের শিষ্পকে রক্ষা করে বা রাজস্বেব আয় বাড়ায়। কিন্তু 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা করতে লাগলেন একটি অসাধারণ এবং আশ্চর্য কাজ--তাঁরা শুল্ক বসালেন 
ভারতেব নিজের তৈরি জিনিষের উপরেই। তুলোব কাপড়ের উপরে এই উৎপাদন-শুল্কের বিরুদ্ধে 
প্রঢুর-পাঁরমাণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা হয়েছে; তবুও এটাকে এই দশর্ঘকাল ধরেই টিশকয়ে 
বাখা হমোছিল। মান্র কয়েক বছর হল একে তুলে দেওয়া হয়েছে। 

এইভাবে সরকারের বিরোধিতা সত্তেও ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। 
এ দেশের ধনী-সম্প্রদায় শিক্প-প্রসারের জন্যে ক্মেই বেশি জোর করে দাঁব জানাতে লাগলেন 
সরকার মান্র আত অঞ্পাঁদন হল একটা শঞ্প ও বাণিজা বিভাগ খুলেছেন; বোধ হয় ১৯০ 
খষ্টাব্দে। কিন্তু খোলার পরেও একে 'দিয়ে কাজ আঁতি অশ্ুপই হয়েছে, অন্তত বশবষ্দ্ধ 
বাধবাব আগে। 1শল্পপ্রগাতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা কারখানার মজর-শ্রেণী গড়ে উঠছিল, 
এর শ্হর-অণ্চলের কারখানাগূলোতে কাজ করত। জমির উপরে অতাধক চাপের কথা আগেই 
বলোছ; তার উপর গ্রাম-অণ্চলগুলোতে তো আধা-দুরিক্ষের দশা লেগেই ছিল। এর ফলে বহু 
গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে কাজ করতে এল এই কারখানাগ্লোতে, কতক-বা চলে গেল বাংলায় আর 
আসামে যে বড়ো বড়ো বাগানগূলো গড়ে উঠছিল সেইখানে। এই চাপের ফলে অনেকে আবার 
দেশ ছেড়ে একেবারে অন্য দেশেই চলে গেল; তারা শুনোছল সেখানে খুব বোঁশ মাইনে পাওয়া 
যায়। এরা বিশেষ করে যেত দক্ষিণ-আফ্রকা, চিল, মারসস্‌ ও 'সংহলে। কিন্তু এই স্থান- 
পাঁরবর্তনের ফলেও এদের ভাগ্য বিশেষ ফিরল না। দেশ ছেড়ে যারা নৃতন দেশে চলে গেল, 
কোনো কোনো স্থানে তাদের প্রাত বাবহার করা হত প্রায় ক্রীতদাসের মতো। আসামের 
চা-বাগানেও এদের অবস্থা তার চেয়ে ভালো ছিল না। এর ফলে বিরন্ত হযে পরে একসময় আবার 
এরা বাগান থেকে নিজের গ্রামে ফিরে আসতে চাইলে । কিন্তু তখন শ্রামেও তাদের ভাগ্যে 
াবশেষ সম্বর্ধনা জুটল না; গ্রামে এসে জাম পাবে কোথায় ? 

কারখানায় যারা মজুর হল তারাও অন্পাঁদনের মধোই দেখল, সেখানে মাইনে অল্প- 
একটু বোঁশ বটে, কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ নেই। শহরে সব জিনিষেরই দর চড়া; সবসম্ধ 
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জখীবকা-ীনর্বাহের বায় শহরে অনেক বোশ। তাদের বাস করতে হত কদর্য সব বাঁস্ততে; নোংরা 
স্যাংসেতে, অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর সেগুলো । কাজও করতে হত অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায়। গ্রামে 
তাদের পেট ভরে খাওয়া হয়তো অনেকসময় জূটত না, কিন্তু সর্যের আলো আর খোলা হাওয়ার 
তাদের অভাব ছিল না। কন্তু কারখানার মজুরের ভাগ্যে খোলা হাওয়া জোটে না, আলোর 
দেখাও কঁচং মেলে। জীবনযাত্রার বায় বোশ, মাইনেতে সে বায় সংকুলান হয় না। স্তীলোক 
এবং শিশদেরও দীর্ঘকাল ধরে খাটতে হত। মায়ের কোলে ছোটো ছেলোঁপলে থাকলে তারা সে 
1শশুকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে রাখতো, নইলে সে মাকে কাজে যেতে দেয় না। কারখানাতে 
এই মজুররা যে অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করত, এই হচ্ছে তার স্বর্প। সুখী ষে তারা ছিল 
না, তাতে সন্দেহ নেই; ফলে তাদের অসন্তোষণও ক্রমে বেড়ে উঠল । সময় সময় একেবারে হতাশ 
হয়ে গিয়েই তারা ধর্মঘট করে বসত, অর্থাৎ কাজকর্ম বন্ধ করে দিত। কিন্তু তারা দুর্বল 
অসহায়; মানবরা ধনী, এবং তাদের 'পছনে আবার আনেক সময়েই থাকত সরকারের সমর্থন; কাজেই 
এদের পিটিয়ে শায়েস্তা করা মনিবের পক্ষে শন্ত হত না। অতি আস্তে আস্তে অনেক তিক্ত 
অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে তারা একক্র দাঁড়াবার মল বুঝল, ট্রেড ইউানিয়ন বা শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠল। 

এটাকে কেবল অত'ত কালের বর্ণনা মনে কোরো না। ভারতবর্ষে শ্রীমকের অবস্থার কিছ 
উন্নাত হয়েছে; দুঃস্থ শ্রীমককে সামান্য একটুখানি রক্ষা করবার মতো দুটো-চারটে আইনও তোর 
করা হয়েছে। তব এখনও যাঁদ কানপুরে বা বোম্বাইতে বা অন্যান্য যে-সব জায়গাতে কারখানা 
আছে, তার কোথাও যাও, শ্রামকরা যে ঘরগুলোতে বাস করে তার দশা দেখলে তুমি ভয় 
পেয়ে যাবে। 

এই চিঠিতে এবং আরও অনেক চিঠিতে আমি তোমাকে ভারতবর্ষেআগত ব্রিটিশদের কথা 
এবং ভারতে ব্রিটিশ সবকারের কথা বলেছি। এই সরকার কী রকমের ছিল, কঈবকম ভাবেই 
বা শাসন করত ১ প্রথমে ছিল ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি। তার পিছনে ছিল 'ব্রাটশ পালনমেন্ট। 
১৮৫৮ খঙ্টাব্দে, বিদ্রোহের পরে, ব্রিটিশ পালামেণ্ট সোজাসুজিই নিজের হাতে শাসনভার নিয়ে 
ণনলে। তার পরে ইংলন্ডের অধিপাতি (ঠিক ঠিক বলতে গেলে- রানী, কারণ তখন ব্রিটেনের সংহাসনে 
একজন রানই আধাম্ঠত ছিলেন) ভারত সম্রাজ্ঞী (কাইজার-ই-হন্দ) বলে প্রাতিষ্ঠত হয়ে গেলেন। 
ভারতে সবার উপরে ছিলেন গভর্নর জেনারেল, 'তাঁন রাজপ্রাতানাধ বলেও গণ্য হলেন তাঁর 
অধীনে থাকল অসংখ্য কর্মচারশ। ভারতবর্ষকে ভাগ ভাগ করে কতকটা এখনকারই মতো 
কতকগুলো বড়ো বড়ো প্রদেশ আর রাজো পরিণত করা হল। ভারতীয় রাজাদের অধীনে যে 
রাজ্যগুলো থাকল সেগুলো নামে ছিল অর্ধস্বাধশন; কিন্তু আসলে তারা পুরোপৃরিই বৃটিশ 
সরকারেব অধীনস্থ ছিল। বড়ো রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিতে একজন করে ইংরেজ কর্মচারী থাকতেন, 
এ*র নাম ছিল রোঁসিডেন্ট: শাসন-ব্যাপারটাকে 1তাঁনই সর্ব 'নিয়ান্দত করতেন। রাজ্যের ভিতরে 
সংস্কার-সাধন নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না; রাজ্যের শাসনব্যবস্থা যতই খারাপ বা সেকেলে 
হোক-না কেন, তাতেও তাঁর কিছ যেত-আসত না। তাঁর লক্ষ্য থাকত শুধু একাঁট বিষয়ে, সোট 
হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতিপান্ত বাড়িয়ে তোলা । 

ভারতবর্ষের প্রায় এক-ঠতীয়াংশ স্থানকে এইসব রাজ্যে পরিণত করা হল। বাক ৮.ই- 
তৃতীয়াংশ থাকল সোজাসুজি 'ন্রাটশদের শাসনে । এই দুই-তৃতীয়াংশের নাম ওয়া হল 
ব্রিটিশ-ভারত! ব্রিটিশ-ভারতেব বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীদের পদগুলো সমস্তই থাকত সাহেবদের 
হাতে। এর ব্যাতিরিম ঘটল উনাঁবংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ 'দকে পেশছে; তখন দু-চারজন 
ভারতবাসীও কায়ক্রেশে এর মধো ঢুকে গেলেন। কিন্তু তখনও সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রভূত্ব 
স্বভাবতই রয়ে গেল ব্রিটিশদের হাতে; এখনও তাই আছে। এক সেনাবভাগ ছাড়া অন্যান্য 
সমস্ত বিভাগের এই বড়ো বড়ো কমচারীরা ছিলেন তথাকাঁথত ভারতীয় 'সাভিল সার্ভিসের 
অন্তর্ভুন্ত সদস্য। অর্থাং ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন-ব্যাপারটাই চলত এদের- এই আই. গস. এস-দের 
ইঞ্গিতে। কর্মচারীদের দ্বারা এই প্রকারের শাসন- যেখানে তারাই একজন আর-একজনকে নিয্স্ত 
করে এবং তাদের কাজের জন্যে প্রজার কাছে তাদের কোনো জবাবাঁদাহ নেই- একে বলা হয় 


ব্রিটেনের ভারত-শাসন ৩৭৭ 


বারোক্রোস বা আমলাতন্ত্। ব্যুরো কথাটার অর্থ শাসনের দপ্তর বা আঁফস, তার থেকেই কথাটার 
সৃষ্ট হয়েছে। 

এই আই. সি. এস. সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শাঁন। এরা আশ্চর্য রকমের লোক। 
কোনো কোনো দিক 'দয়ে এরা খুবই কর্মদক্ষ। এরা শাসন-ব্যবস্থাটাকে সৃসংহত করে 
তুলল, '্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কায়োম করে দল, এবং তার দ্বারা ফাঁকতালে 'নজেদেরও বেশ 
একটু লাভ গুছিয়ে নিল। সরকার বিভাগগুলির মধ্যে যেটা-যেটা দিয়ে 'ব্রাটশ শাসনকে কায়োমি 
করা হবে আর যেটা-ষেটা দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হবে তার সমস্তগলিকে খুব ভালো করে 
গড়ে তুলল এরা । অন্যগ্‌লোর ভাগ্যে জুটল চরম অবহেলা। 

এই আই. 1স. এস. প্রজার দ্বারা "নযুন্ত নয়, তাদের কাছে এদের জবাবাঁদাহও নেই; কাজেই 
অন্যান্য যে বিভাগগ্ালর উপরে প্রধানত প্রজাদের ভালোমন্দ নির্ভর করছে সেগুলোর 'দিকে এরা 
একেবারে নজরই দিল না। এ অবস্থায় বা হওয়া স্বাভাবিক, এরা অতান্ত দুর্িনীত এবং কর্তৃতব- 
ভাবাপন্ন হয়ে উঠল, প্রজার মতামতকে সম্পর্ণ অবজ্ঞা করে চলল । এদের দৃহ্টি ছিল সীমাবদ্ধ 
ও সংকণর্ণ; কাজেই এরা মনে করতে লাগল যে, এদের চেয়ে বিজ্ঞ লোক আর পৃথিবীতে নেই। 
এদের কাছে ভারতের কল্যাণ বলতে বোঝাত প্রধানত এদের 'নজেদের চাকাঁরর কল্যাণ। সবাই 
মলে একটা পরস্পরের বাহবা-দেওয়ার দল গড়ে নিল এরা, সারা ক্ষণই একে অনোর প্রশংসা করে 
বেড়াত। অপাঁরিসীম শান্ত আর প্রভুত্ব কারও হাতে থাকলে তার ফল এরকম না হয়ে পারে না; 
ভারতাঁয় সিভিল সাঁভস ছিল বস্তুত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র প্রভু । ব্রিটিশ পালমেন্ট থাকে বহু 
দরে; সেখান থেকে তার পক্ষে এদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে আসা সম্ভব ছিল না, আর 
তা ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে আসবার দরকারও তার কিছু ছিল না। কারণ, এরা সেই পাললামেন্টের 
এবং 'ব্রাটশ 'শি্পগ্ঠীলর স্বার্থই কায়েম করাছিল। আর ভারতবর্ষের লোকদের স্বার্থের কথা যাঁদ 
বলো, সেজন্য এদের খুব বোঁশ মাথা ঘামাবার কোনো উপায়ই ছিল না। এদেব কাজের সামান্য 
একট সমালোচনা করলেও এরা খেপে যেত, এতই ছিল এদের অসাঁহফতা। 

অথচ, ভারতীয় সিভিল সা্ভসের মধ্যে সাধু এবং যোগ্য ভালোমানুষও অনেক আছেন। 
তাঁরা চেম্টাও করেছেন, কিন্তু যে নীতি এবং ষে ঘটনার স্রোত ভারতবর্ষকে ভাসয়ে নিয়ে যাচ্ছিল 
তার গাঁতল্র ব্যাহত করতে পারেন 'ন। আসলে এই আই. 'ীস. এস. ছিল ইংলণ্ডের িল্প- 
ব্যবসায়ী এবং মলধনওয়ালাদের স্বার্থের সংরক্ষক: তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ভারতবর্ধকে 
শোষণ করা। 

এদের নিজেদের বা 'ব্রাটশ শিল্পের স্বার্থ যেখানে জাঁড়ত সেইখানেই ভারতের এই 
ব্যরোক্োটক সরকার অপূরবরকম কর্মদক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থা, হাসপাতাল এবং 
আরও নানারকম কাজ, যেগুলো জাতিকে স্বাস্থ্যবান এবং সমৃদ্ধিশালী করে তোলে. এগ্‌লোকে 
তারা আগাগোড়া অবহেলা করে এসেছে । বহু; বছর ধরে এগুলোর কথা কেউ ভেবেই দেখে 'ন; 
গ্রাম-অণ্চলের পুরোনো বিদ্যালয়গুলো মরে শেষ হয়ে গেল। তার পর খুব ধীরে ধীবে খুব 
অনিচ্ছার সঙ্গে একটুখানি কাজ আরম্ভ হল। শিক্ষাদানের এই আরম্ভ করা হয়েছিল অনেকটা 
এদের নিজের প্রয়োজনেই । বড়ো বড়ো সমস্ত কমচারীব পদে সাহেবরাই আধিম্ঠত থাকত, 
শকন্তু ছোটোখাটো কর্মচারী আর কেরানর কাজ তো সাহেব দিয়ে চলে না! কেরানর প্রয়োজন; 
কেরানি তোর করে নেবার জনোই প্রথম ব্রিটিশরা এ দোশে স্কুল কলেজ খুলল । সেই থেকে আজ 
পর্য্তও ভারতবর্ষে শিক্ষার এইটেই প্রধান উদ্দেশা হমে রয়েছে। এই শিক্ষার ফলে যে মানুষ 
তৈরি হচ্ছে তাদের অধিকাংশ একমান্র কেরানিগাররই উপযুস্ত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
দেখা গেল, সরকার এবং অন্যান্য আপিসে মোট যত কেরানি দরকার তার চেয়ে অনেক বোশ 
কেরানি তৈরি করা হয়ে গেছে। অনেকের ভাগো কাজ জচ্টল না, এদের য়ে নূতন একটা 
শশক্ষিত বেকার' শ্রেণীর স্াঁষ্ট হয়ে গেল। 

এই ইংরোজ শক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়োছুল বাংলাদেশে, তাই প্রথমাঁদকের কেরানিরাও বৌশর 
ভাগই ছিল বাঙালি। ৯৮৫৭ খজ্টাব্দে তিনাঁট বিশ্ববিদ্যালয স্থাপন করা হয়__কলিকাতা, 


৩৭৮ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


বোম্বাই ও মাদ্রাজে। একাঁট জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো । মুসলমানরা এই নূতন শিক্ষাকে ভালো 
চোখে দেখে নি। এর ফলে কেরানাগার আর সরকারি চাকার পাবার প্রাতযোঁগিতায় তারা িছনে 
পড়ে রইল। পরে আবার এইটেই হল তাদের একটা বড়ো রকমের অভিযোগ । 

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে-ঁশক্ষার আয়োজন যখন সরকার শুরু করলেন 
তখনও মেয়েদের শিক্ষার একেবারে কোনো ব্যবস্থাই করা হল না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই। লোককে তখন 'শক্ষা দেওয়া হচ্ছিল শুধু কেরান তোর করবার জন্যে; পুরুষ কেরানিই 
তার চাইত। আর সমাজের 'বাঁধনিয়ম তখনও সেকেলে ধরনের, তখন একমান্র পুরুষরাই চাকার 
করতে আসত, কাজেই মেয়েদের শিক্ষার দিকে আদৌ দাঁষ্ট দেওয়া হয় নি। তাদের 'শক্ষার 
আত সামান্য আয়োজন যখন শুর্‌ করা হল সে এর অনেক কাল পরের কথা। 


১১৩ 
ভারতের প্নজাগরণ 
৭ই িসেম্নর, ১৯৩২ 


ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কণভাবে কায়েম হযে বসল এবং তাদের নীতর ফলে কণ- 
ভাবে এ দেশের প্রজার দারদ্রয এবং দুদ্শা বেড়ে উঠল সে কথা তোমাকে বলোছ। শান্তি 
অবশ্য এসেছিল দেশে, এসেছিল সশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা। মোগল-সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার সঙ্জো 
সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলার যুগ শুরু হয়েছিল তার পরে আবার এই শান্তিশৃঙ্খলা পেয়ে মান্ষ 
বেচেও গেল। চোর এবং ডাকাতদের সূসংবদ্ধ দলগ্‌লোকে দমন করা হল। কিন্তু মাঠে আর 
কারখানায় কাজ করছিল যে শ্রামিকরা তাদের ভাগ্যে এই শান্তি-শৃঙ্খলার সফল প্রায় কিছুই 
জ্‌টল না, নন শাসনের ভীষণ চাপে তারা একেবারে পিষে মারা যাচ্ছিল। কিল্তু তবুও আমি 
আবার তোমাকে কথাটা মনে কাঁবয়ে দিচ্ছি--কোনো-একটা দেশ বা জাতির উপরে, ব্রিটেন বা ব্রিটিশ 
জাতির উপরে রাগ করাটা নিছক মূর্খতা । আমরা যেমন, তারাণ্ড তেমনি অবস্থার দাসমান্র ছিল। 
ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা এটা শিখোছি, মানবের পক্ষে জীবনযান্রা অনেক সময়েই হয় অত্যন্ত 
নিষ্চুর এবং হৃদয়হীন। তা নয়ে রাগাবাগি করা বা শুধূশুধূ কাউকে গালাগাল দেওযা একেবারেই 
বোকামি, তাতে কোনো লাভই হয় না। তার চেয়ে অনেক বোশ বাঁদ্ধমানের মতো কাজ হচ্ছে, 
দারিদ্র্য দূঃখ শোষণ কেন হচ্ছে তার কারণটি বুঝে নেওয়া এবং তাকে দর করতে চেষ্টা করা। 
এ যাঁদ করতে না পারি, ঘটনার স্রোতে যাঁদ গা ভাসয়ে দিই, তবে দুদরশায় পড়তে আমরা বাধ্য। 
ভারতবর্ষ এইভাবেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ছোটোখাটো একটি অচলায়তন হয়ে উঠেছিল 
সে। তার সমাজ-জীবন প্রাচীন প্রথা আর 'বাধর দ্বারা দঢ়বদ্ধ, তার সামাজক রাতিনশীতি প্রাণ 
এবং শান্তর অভাবে মুমূর্য। দুঃখ তাৰ এসেছে এতে আশ্চর্যের ছু? নেই। ব্রিটিশরা দৈবক্রমে 
এই দুর্শার নিমিত্ত হয়েছিল মার। তারা যাঁদ না থাকত, হয়তো অন্য কোনো জাতি এসে 
বসত; তারাও ঠিক এই কাজই কবত। 

এ দেশের একটা খুব বড়ো উপকার কিন্তু ইংরেজরা সত্যই করেছিল। তাদের নূতন এবং 
জোরালো জাবনযান্লার ধাবা এসে এ দেশে লাগল; সেই ধাক্কায় ভারতবর্ষের জড়তা কাটল, তার 
মধো রাজনোৌতিক একতা এবং জাতীয়তাবোধের স্পহা জেগে উঠল । এই আঘাতের মধো বেদনা 
আছে। তবুও আমাদের এই প্রাচীন দেশ ও জাতিকে জরা ঘুচিয়ে তাকে আবার নবীন যৌবনে 
উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে এমন একটা বেদনাদায়ক আঘাতেরই হয়তো প্রয়োজন ছিল। 

ইংরেজি-শিক্ষার আমদানি করা হয়েছিল কেরানি তৈরি করবার জন্যে; কিন্তু সেই শিক্ষারই 
ফলে ভারতবাসণরা পাশ্চাতাদেশের প্রচলিত 'চিন্তাধারারও সম্ধান পেয়ে গেল। এর ফলে একটা 


ভারতের পনর্জাগরণ ৩৭৯১ 


নূতন শ্রেণী গড়ে উঠল-ইংরেজি-াক্ষতের দল; এরা সংখ্যায় অম্প, দেশের জনসাধারণ থেকে 
বাচ্ছন্ব, তব্‌ ভাগ্যের নিদেশে নূতন য্‌গের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব এরাই গ্রহণ করল। 
প্রথমদিকে এধ্রা ইংলন্ডকে, তথা ইংলন্ডে প্রচলিত স্বাধীনতার মতবাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে 
দেখতেন। ঠিক এই সময়ে ইংলশ্ডেও এক দল লোক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র নিয়ে খুব মস্ত 
মস্ত বন্তৃতা 'দাচ্ছলেন। আসলে কিন্তু তার অনেকখানিই ভুয়ো; ভারতবর্ষে ইংলন্ড তার 'নজের 
লাভের জন্য পুরোদস্তুর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালাচ্ছিল। ীকন্তু তখনকার ইংরোজ-শাক্ষিত 
ভারতবাসীরা ছিলেন খাঁনকটা আশাবাদী । এদের ভরসা ছিল, সময় ঘখন আসবে ইংলন্ড নিজেই 
ভারতবাসীকে স্বাধীনতা 'দয়ে দেবে। 

পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবর্ষকে এসে নাড়া দিচ্ছিল, এর ফল 'হন্দুধর্মের উপরেও খাঁনকটা 
প্রভাব দেখা গেল। জনসাধারণের উপরে এর প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না; এবং 'ব্রাটশ সরকারের 
নীতি ছিল বস্তৃত গোঁড়াদেরই পৃম্ঠপোষণ। কন্তু সরকার চাকুরে এবং অন্যান্য ব্যবসায় 
লোকদের 'নয়ে নূতন একটা মধ্যাবত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, তারা এর প্রভাব এড়াতে পারল না। 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম 'দকেই পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত অনূসারে হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটাবার একটা 
চেম্টা বাঙলাদেশে করা হল। অতশত কালেও অবশ্য 'হল্দুধর্মের সংস্কারক অসংখ্য এসেছেন, 
এদের অনেকের কথা আমিও এইসব 'িঠিপন্নে তোমাকে বলোছ। কিন্তু এই-যষে নূতন চেষ্টা 
হল, এর মধ্যে খুব স্পম্ট প্রভাব "ছল খঙ্টানধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার। এর উদ্যোস্তা 
ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আত মহান্‌ পুরুষ ছিলেন তিনি, আতি বিরাট পণ্ডিত; এ*র 
নাম আমরা ইতিপূর্েই একবার দেখোছি, 'সতী'-প্রথা নিবারণের সম্পরে। তিনি সং্কৃত, 
আরাব এবং আবও অনেক ভাষা খুব ভালো করে জানতেন, এবং খুবই মনোযোগ দিয়ে সমস্ত 
ধর্মের শাস্গুলোকে খটয়ে শিখেছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং পা প্রভাতির 'তাঁন 
[িরোধন ছিলেন। তান বললেন, "সমাজকে সংস্কৃত করো, নারীদের 'শাক্ষত করো । তিনি যে 
সমাজাঁট স্থাপন করেন, তার নাম ছিল ব্রাহম্নসমাজ। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে এট একটি ছোটো 
প্রীতিষ্ঠান ছিল, এখনও তাই আছে, বাঙলাদেশের ইংরোঁজ-জানা লোকদের মধ্যেই এর গাঁণ্ড সীমাবদ্ধ । 
বাঙউলাদেশের জীবনের উপরে এর প্রভাব পড়েছে অতান্ত পারমাণে। ঠাকুর-পাঁরবার এই ধর্ম 
গ্রহণ করলেন, এবং বহুদিন ধরে কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রাণস্বর্প 
হয়ে ছিলেন। এর আর-একজন মান্যগণ্য নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্রু সেন। 

এই শতাব্দীঁতেই আর 'কছাঁদন পরে আরু-একটি ধর্ম-সংসকার-আন্দোলন হয়। এর স্থান 
"ছল পাঞ্জাব, এবং প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী । আর-একাঁট নূতন সমাজ এরা 
প্রতিষ্ঠা করলেন, এর নাম হল আর্ধসমাজ। হিন্দুধর্মের যেসব ফ্যাকড়া শেষ 'দকে গাঁজয়োছিল 
তার অনেকগুলোকে এতে বন করা হল, জাতিভেদও তুলে দেওয়া হল। এর কথা 'ছল 
'বেদের যুগে ফিরে যাও। এটা ছিল একটা সংস্কার-আন্দোলন, এবং এর মূলে নিঃসন্দেহ 
ছিল মুসালম এবং খৃষ্টান মতের প্রভাব তবৃও আসলে এটা একটা উগ্র সংগ্রামাত্রক আন্দোলন। 
এর ফলে একটা আশ্চর্য 'জনিন দেখা গেল : হিন্দুদের নানাবধ দল-উপদলের মধ্যে এই আর্ধ- 
সমাজেরই জীবনধারণ মুসলমানধর্মের সঙ্গে সবচেয়ে বোশ মেলে, অথচ এইটেই হয়ে উঠল 
একেবারে মুসলমানধর্মের প্রাঁতদ্বন্দধী এবং 'বরোধী। 'নাক্কয় ও স্থাণ্‌ হিন্দ্ধর্মকে একটা 
সাক্ুয় সকর্মক ধর্ম বাঁনয়ে তোলাই হল এর উদ্দেশ্য । শহন্দধর্মকে এ আবার বাঁচিয়ে তুলতে 
চাইল। এর মধ্যে একট: জাতীয়তার ছোঁয়াচও ছিল, তার ফলেই আন্দোলনটা 'কিছ.টা শান্ত পেয়ে 
গেল। এটা ছিল বস্তুত 'হন্দু-জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের প্রতীক। এবং ?হন্দু-জাতীয়তা- 
বাদের সমর্থক বলেই এটা ভারতায় জাতীয়তাবাদের রূপ নিতে পারল না। 

ব্রাহমসমাজের তুলনায় আর্ধসমাজ অনেক বোঁশ বিস্তার লাভ করোছল, 'বশেষ করে পাঞ্জাবে । 
কিন্তু এটা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিভ্ত শ্রেণীদের মধ্যে। শিক্ষার প্রসারের দকে আর্য- 
সমাজ প্রচুর পারমাণ কাজ করেছে, ছেলেদের জন্যে এবং মেয়েদের জন্যে অনেক স্কুল এবং কলেজ 
স্থাপন করেছে। 


৩৮০ [বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


এই শতাব্দীতে আরও একজন আশ্চর্য ধার্মিক লোকের আঁবর্ভাব হয়, তাঁর নাম রামকৃফ 
পরমহংস। এই চিঠিতে অন্যান্য যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের থেকে ইনি ছিলেন একেবারে আলাদা 
ধরনের লোক। ইনি সংস্কারের জন্যে কোনো সরুয় সমাজ স্থাপন করলেন না; বললেন, “মানুষের 
সেবা করো।' দেশের বহু স্থানে এখন রামকুফ্ণ-সেবাশ্রমগ্ীল তাঁর এই দুর্বল ও দারদ্রকে সেবা 
করার ব্রত পালন করছে। রামকৃষ্ণের একজন বিখ্যাত শষ্য ছিলেন স্বামী 'ববেকানন্দ। ইন 
অত্যন্ত বাঁগ্মতা এবং তেজের সঙ্গে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করে 'িয়েছেন। এ*র কথায় কোথাও 
মৃুসলমানধর্ম বা অন্য কারও সম্বন্ধে বিরোধ-প্রচার ছিল না। আর্ধসমাজের জাতীয়তাবাদ কিছুটা 
সংকীর্ণ; এতে সে সংকীর্ণতাও ছিল না। কিন্তু তা হলেও বিবেকানন্দের প্রচারিত জাতাঁয়তাবাদ 
হিন্দ:-জাতীয়তার কথাই বলেছে। এর মূল প্রাতিষ্ঠত ছিল হিন্দুধর্ম ও 'হিম্দু সংস্কৃতির 
উপরে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতায়তার ষে প্রথম সূত্রপাত হল 
সেটা এল ধর্ম ও হিন্দসমাজকে আশ্রয় করে। মুসলমানরা এই "হন্দ-জাতীয়তাবাদে স্বভাবতই 
যোগ দিতে পারল না, দূরে সরে রইল । ইংরোজ-শক্ষাকে তারা গ্রহণ করে নি, নৃতন চিল্ভাধারা- 
গুলোও তাদের বেশিদূর স্পর্শ করে নি, কাজেই তাদের মনে দোলাও লেগেছিল অনেক কম। 
খোলস ছেড়ে তারা বাইরে বোরিয়ে আসতে শুরু করল আরও অনেক বছর পরে; তখন হিন্দুদেরই 
মতো তাদেরও জাতীয়তাবাদ একটা মুসলমান-জাতীয়তাবাদের রূপেই আত্মপ্রকাশ করল, ইসলামের 
রীতিনীতি ও সংস্কৃতির উপরে তার "ভীত্ত, সংখ্যাপ্রধান 'হন্দুদের চাপে পড়ে সে রাতিনীতি 
সংস্কৃতি পাছে নম্ট হয়ে যায় এই তাদের ভয়। এই মুসাঁলম আন্দোলন কিন্তু স্পম্ট হয়ে উঠল 
অনেক দিন পরে, এই শতাব্দীর একেবারে শেব দিকে এসে। 

এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধো এই সব-যে সংস্কার আর প্রগতির 
আন্দোলন এল, এরা সকলেই পাশ্চাত্য জগৎ থেকে যে নৃতন বৈজ্ঞানিক এবং রাজনোতিক মতামত 
এ দেশে এসে পেশচাচ্ছল তার সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন ধর্মগত মতামত আর অভ্যাসগুলোকে 
একন্র মালয় নেবার চেস্টা করাছল। এই পুরোনো ধারণা এবং অভ্যাসগুলোকে নিভাঁকদষ্টতে 
[বিশ্লেষণ ক'রে তার দোষগুণ বিচার করবার সাহস এদের ছিল না; আবার বিজ্ঞান এবং 
রাজনোৌতক ও সামাঁজক মতামতের যে নৃতন জগৎ তাদের চার 'দকে চেপে গিয়েছিল তাকেও 
এরা অস্বীকার করতে পারছিল না। কাজেই এরা চাইল এই দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে; 
বোঝাতে চাইল যে, যত আধুীনক মতামত এবং প্রগাতি দেখা যাচ্ছে, সমস্তেরই মূল তাদের ধর্মের 
প্রাচীন শাস্দগ্রন্থের মধ্যে খংজে পাওয়া যায। এই চেম্টা বিফল হতে বাধ্য, এতে শুধু মানৃষকে 
সহজ পথে ভেবে দেখার থেকে ধনবৃত্ত করে রাখা হল। কোথায় বেশ সোজাসূজ সব কথা ভেবে 
দেখবে, যেসমস্ত নবীন শান্ত আর মতামত জগংটাকেই নতন করে গড়ে তুলাছল তাকে বূঝে 
নেবার চেষ্টা করবে, তা না করে তারা প্রাচীনকালের মত আচার আর প্রথার ভারে স্থবির 
হয়ে বসে রইল। সামনে দৃম্টি মেলে তাকিয়ে দেখল না তারা, চলল না সামনে এগিয়ে । 
সারা ক্ষণই খালি লুকিয়ে লুকিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে লাগল । কেবলই যাঁদ মাথা ফিরিয়ে 
পেছনে তাকাতে থাক তা হলে সামনে এগিয়ে চলা হয় না। 

ইংরেজি-শাক্ষিত শ্রেণীটা বেড়ে উঠেছিল ধরে ধরে, বড়ো বড়ো শহরগুলোতে । এরই 
সঞ্চে সঙ্গে নতন একটা মধ্যাবন্ত শ্রেণশীও গড়ে উঠল, এর মধ্যে ছিল সব 'বাভন্ন পেশার লোক-__ 
আইনজীবী, ডান্তার ইত্যাঁদ; আর ছিল ব্যবসায়ী ও বাঁণকরা। আগের কালেও অবশ্য 
একটা মধাবিত্ত শ্রেণী ছিল এ দেশে, কিন্তু প্রথম যূগের ব্রিটিশ নীতির ধাক্কায় তার বেশির ভাগই 
ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নূতন বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণশটার জল্ম হল' *ব্রটিশ শাসনের 
প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে; এই শাসনকে অবলম্বন করেই এটা বেচে রইল বলা যায়। জনসাধারণের 
উপরে যে শোষণ চলছিল তার কিছু 'ছিটেফোঁটা-ভাগ এরা পাচ্ছিল; ব্রিটিশ শাসক-প্রডুদের ভোজের 
বিপুল আয়োজন থেকে যা এক-আধ টুকরো উদবৃত্ত পাতে পড়ে থাকত সেটুকু এরাই ফুটিয়ে 
খেত। এরা ছিল ছোটোখাটো কর্মচারী, দেশ-শাসনের ব্যাপারে 'ব্রীটশকে এরা সাহাযা করত। 


ভারতের পুনর্জাগরণ ৩৮১ 


এদের অনেকে ছিল উাঁকল, 'বচারশালার কাজকর্ম চালাতে তারা সাহাধ্য করত আর 
লোকের মধ্যে মামলা বাঁধয়ে নিজেদের টাকার 1সন্ধুক ভার্ত করল; কেউ-বা ছিল বাঁণক, 
[াটশ শিল্প আর বাণিজ্যের তারা দালাল, লাভ বা কমিশনের আশায় 'বিলাতি মাল বাজারে 
চালিয়ে দিতে লাগল। 

এই নূতন বুর্জোয়া-দলের আধকাংশ লোকই ছিল 'হম্দু। তার কারণ, মুসলমানদের 
তুলনায় তাদেরই আর্ক অবস্থা একটু ভালো ছিল; আর ইংরোজ-ীশক্ষাটাকেও তারাই গ্রহণ 
করেছিল, সে শিক্ষা থাকলে তবেই সরকার চাকার মেলে, অন্যান্য পেশাগুলো চালানো যায়। 
মুসলমানরা সাধারণত ছিল এদের চেয়ে গারব। ব্রিটিশদের হাতে ভারতের শিল্পগ্‌লো ধ্বংস 
হয়ে যাবার ফলে তাঁতিরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল; এদের প্রায় সকলেই মুসলমান। 
ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাঙলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বোশ, এরা ছিল গাঁরব 
প্রজা বা আত ক্ষুদ্র ভূস্বামী। জাঁমদার সাধারণত হত 'হন্দু, গ্রামের বানয়াও তাই। এই বানিয়াই 
হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মাদ। কাজেই এই জাঁমদার এবং বানিয়া প্রজার 
ঘাড়ে চেপে বসে তার রন্তু শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদৃব্যবহারও করে 
নিতে ছাড়ত না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার, কেন না, হিন্দ আর মুসলমানের মধ্যে ষে 
বিবাদ তার মূল রয়েছে এইখানে। 

ঠিক একই ভাবে উচ্চবর্ণের শহন্দুরা, গিােশেষ করে দক্ষিণ-ভারতে, শুষে নিতেন তথাকাঁথত 
'অনূল্নত” জাতিদের, তাদের আধিকাংশই কৃষিজশীবী। সম্প্রাত কিছুদিন ধরে, এবং 'বিশেষ করে 
'বাপু'র প্রায়োপবেশনের পর থেকে, এই অনূন্নত জাতিদের সমস্যাটা 'নয়ে আমরা অনেক আলাপ- 
আলোচনা করছি। সমস্ত ক্ষেত্রেই অস্পৃশাতাকে দূর করবার চেষ্টা চলেছে, শত শত মাল্দরে 
এবং অনুরূপ স্থানে এইসমস্ত শ্রেণীকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই 
সমস্যাটির একেবারে তলায় যে কারণ বর্তমান সে হচ্ছে এই আর্থিক শোষণ; সেটা যতক্ষণ দূর 
না হবে ততক্ষণ অনন্বত জাতিরা অনুম্বতই থেকে যাবে। অস্পৃশা জাতিরা ছিল কৃষিজীবাঁ 
ভাঁমদাস; এদের নিজস্ব জাম রাখবার আধকার 'ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক আঁধকার থেকে 
এদের বাণ্চিত করে রাখা হয়োছল। 

সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার জনসাধারণ গাঁরব হয়ে যেতে লাগল; অথচ তারই সত্যে সঞ্চগে 
নূতন মধ্যাবিস্ত শ্রেণীতে যে মুষ্টিমেয় ক'জন লোক তাদের অবস্থা একট; ভালো হয়ে উঠল, তারা 
দেশের শোষণ-লব্ধ অর্থের কিছুটা ভাগ পাচ্ছল। উঁকলরা, অন্যানা পেশা-জীবীরা, বাঁণকবা 
গকছু টাকা জমিয়ে ফেলল। এখন এই টাকা আবার খাটাতে হয়, তা হলেই সুদ-বাবদ ছু 
আয় হবে। ভূস্বামীরা গারব হয়ে পড়ছিল, এদের অনেকে তাদের জাম কিনে নিল, নিয়ে 
নিজেরাই ভূস্বামী হয়ে বসল। অন্যেরা দেখল, ইংরেজরা শি্প থেকে আশ্চর্যরকম লাভ কবে 
নিচ্ছে; দেখে তারা ঠিক করল, নিজের টাকায় এ দেশে কারখানা খুলবে । এইভাবে ভারতীয় 
মূলধন দিয়ে বড়ো বড়ো কল-কারখানা তৈরি হল; এবং তার ফলে একটা ভারতাঁয় শিল্পপাঁতি 
ধনিক-শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এর শুরু হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৮৮০ খষ্টাব্দের 
পর থেকে। 

বেড়ে ওগবার সঙ্গে সঙ্গে এই বুর্জোয়াদের ক্ষুধাও বেড়ে যেতে লাগল। এখন তারা 
চাইল__-আরও এাঁগয়ে চলবে আরও টাকা আয় করবে, সরকার দপ্তরে আরও বোঁশ চাকার দখল 
করবে, কারখানা চালাবার আরও বোশি সযোগ-সবধা আদায় করবে। কিন্তু দেখল, যে দিকেই 
যেতে চান্স, 'ব্রটিশরা সব জায়গাতে তাদের বাধা 'দিচ্ছে। বড়ো বড়ো চাকরি সমস্তই তোলা রয়েছে 
সাহেবদের জন্যে, ব্যবসাবাণিজাও চালানো হচ্ছে সাহেবদেরই লাভের জন্যে। দেখে তারা আন্দোলন 
শুরু করল। এই হল নূতন জাতাঁয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন । ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহটাকে অত্যন্ত 
নিষ্ভুর হাতে দমন করা হয়েছে, তার ফলে দেশের প্রজারা অত্যান্তরকম ছন্রভঞ্গ হয়ে পড়েছিল, 
তারা আর আন্দোলন বা সক্রিয় কর্মক্রমের মধ্যে যেতে চাইত না। আবার নৃতন করে জেগে 
উঠতে তাদের বহু বছর লেগে গেল। 


৩৮২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


স্বদেশীর হাওয়া দেখতে দেখতে দেশময় ছাঁড়য়ে পড়ল; বাঙলাদেশই এ বিষয়ে অগ্রণী 
হল। বত্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালি লেখক একাঁটি উপন্যাস লিখলেন, তার 
নাম 'আনন্দমঠ'। বইটিতে এই জাতীয়তাবাদের কথা ছিল, এর দ্বাব্ সে মতামত আরও বেশি 
ছাঁড়য়ে পড়ল। বাঙলাভাষায় এ ধরনের বই এর আগে কখনও লেখা হয় 'ন। বাঙলাদেশের উপরে 
এর প্রভাব হল অসামান্য, জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার দিকেও এর প্রচণ্ড প্রভাব হল। এই বইতেই 
আমাদের 'বখ্যাত 'বন্দেমাতরম্‌ গানাট আছে। এখানে একাট কথা বলতে পাঁর,_একখানি বাংলা 
নাটক প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিকে নিয়েও খুব হৈচৈ হয়। এইটির নাম ছিল 'নশলদর্পণ' অর্থাৎ 
“নীলচাষের স্বর্‌প দেখবার আয়না'। নীলচাষের সম্বন্ধে আম তোমাকে একটুখানি বলেছি; নীলচাষের 
ফলে বাঙলাদেশের চাঁষরা কা দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছিল তার একটি মর্মান্তিক চিত্র এই বইয়ে দেওয়া 
হয়োছল। 

ভারতীয় মূলধনেরও ইতিমধ্যে পাঁরমাণ বেড়ে যাঁচ্ছল, তার জন্যে আরও জায়গা চাই। 
শেষে ১৮৮৫ সনে এইসমস্ত নূতন বুর্জোয়ারা একত্র হয়ে স্থির করলেন, নিজেদের বন্তব্য পেশ 
করবার জন্যে একটা প্রাতিষ্ঞান গড়ে তুলতে হবে। এইর্পে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সৃন্টি হল। তুমি বেশ জানো, ভারতবর্ষের প্রতোকটি ছেলে ও মেয়ে জানে, আধুনিক 
কালে এই প্রাতিজ্ঠানট আতি বৃহৎ ও শান্তশালী হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের হয়ে কথা বলতে 
[গয়ে এ খানিকটা তাদেরই প্রাতীনাধ-যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের মূল 'ভাত্ত 
নিয়েই সে আপাত্ত প্রকাশ করেছে, করে তার 'বরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গণ-আন্দোলন চালয়েছে। 
স্বাধীনতার ধৰজা উীঁড়য়েছে আকাশে, স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো যুদ্ধও করেছে । আজও 
এই সংগ্রাম সে চালিয়ে ষাচ্ছে। কিন্তু এ সমস্তই পরবতর্ঁ কালের বথা। প্রথম যখন জাতীয় 
কংগ্রেসের সৃ্টি করা হয় তখন সে ছিল একাঁট অত্যন্ত নরমপন্থী প্রাতিষ্ঞঠান, অতি সাবধানে 
ভয়ে ভয়ে কথা বলত, শ্রিটশের প্রীতি ভান্তশ্রদ্ধা খুব জোর দিয়ে নিবেদন করত এবং অতান্ত 
[বনীত ভাষায় আঁত সামান্য দু-চারাঁট সংস্কারের জন্য প্রার্থনা জানাত। অপেক্ষাকৃত বোশ ধনী 
বৃর্জোয়াদেরই মুখপান্র ছিল এটা, অপেক্ষাকৃত-দাঁরদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণদেরও এখানে জায়গা ছিল না। আর 
জনসাধারণের, চাষি-মজরের কথা যাঁদ বলো, তাদের তো কোনো সম্পককই ছিল না এর সঙ্গে। 
এটা ছিল প্রধানত ইংরোঁজ-শাক্ষিত শ্রেণীদেরই প্রাতিষ্ান; এর কাজকর্মও চলত আমাদের 'বিমাতৃ- 
ভাষায়, অর্থাৎ, ইংরোজ ভাষায়। যেসব দাব নিয়ে এ লড়াই করত সে হচ্ছে, ভূস্বামীদের ও ভারতীয় 
শিল্পপাতদের দাবি, বেকার শিক্ষিত লোকদের চাকার পাবার দাঁব। দেশের জনসাধারণ দারদ্র্ের 
চাপে গপষে মারা যাঁচ্ছল, তাদের সে দাঁরদ্য বা তাদের প্রয়োজন নিয়ে এ আদৌ মাথা ঘামাত 
না। এর দাঁব ছিল, সরকার চাকারগ্‌লোকে "ভারতীয় করো_তার মানে সরকার চাকাঁরতে 
সাহেবের বদলে বোঁশ করে ভারতবাসী নিযুন্ত করো। ভারতের সত্যকার ব্যাধ হচ্ছে তার 
শোষণের জনো যে কলট বসানো হয়েছে সেইটি; সে কল কে চালাচ্ছে, সাহেব না ভারতবাস", 
তাতে কিছুই যায়-আসে না-এই সোজা কথাটা এদের মাথায় ঢুকত না। আরও একটি অভিযোগ 
এই কংগ্রেসের ছিস- সেনাবিভাগে ও শাসনবিভাগে ইংরেজ কর্মচারীদের দরুন অত্যন্ত বোশি 
অর্থ বায় করা হচ্ছে, আর ভারত থেকে সোনা বূপো কেবলই ইংলন্ডে চালান হয়ে যাচ্ছে। 

প্রথম যুগের কংগ্রেস কী রকম নরমপম্থী ছিল বলতে গিয়ে আমি তার ধনন্দা করাঁছ বা 
তাকে ছোটো করে দেখাতে চাইছি, এমন কথা মনে করো না। সেরকম উদ্দেশ্য আমার নেই, 
কারণ, আমি বিশ্বাস করি, তখনকার 'দনেও কংগ্রেস ও তার নেতারা বিরাট কার্য সাধন করাছলেন। 
ভারতের গাজনীতির কাঁঠন সত্যের আঘাতে আঘাতে প্রায় আনচ্ছাসত্বেই, কংগ্রেস ক্মে আঁধকতর 
চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই প্রথম যূগে তার পক্ষে সে যা ছিল তার চেয়ে বোশি কিছু 
হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তখনকার 'দনে এর নেতাদের পক্ষে এগিয়ে যেতে বেশ সাহসের 
প্রয়োজন হত। আজ দেশের জনসাধারণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়য়েছে, স্বাধধীনতার 
কথা বলাছি বলে আমাদের প্রশংসা করছে--এখন বুক ফুলিয়ে স্বাধীনতার কথা বলা খুবই সোজা । 
কিন্ু প্রকাণ্ড একটা কাজের প্রথম গোড়াপত্তন করা একটা রখাঁতমতো কঠিন ব্যাপার। 


ভারতের পুনজাগরণ ৩৮৩ 


কংগ্রেসের প্রথম আধিবেশন হয় বোম্বাইতে, ১৮৮৫ খষ্টাব্দে। প্রথমবারের সভাপাত 
[ছিলেন বাঙলাদেশের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রথম যূগের অন্যান্য বড়ো বড়ো নেতা 
ছিলেন সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদর্দাদ্দন তায়েবাঁজ, ফিরোজ শাহ্‌ মেটা। কিন্তু সকলের উপরে 
মাথা তুলে আছে একাঁট নাম-_দাদাভাই নৌরাঁজ। ইনি হয়ে গগয়েছিলেন 'ভারতের বুড়ো 
দাদামশাই', ভারতের চরম লক্ষ্য 'বরাজ' কথাটও ই'নই প্রথম প্রবর্তন করেন। আর একটি নাম আম 
তোমাকে বলব, কংগ্রেসের পুরোনো দলের একমান্ত ?তাঁনই আজও বেচে আছেন); তুমি বেশ ভালো 
করেই চেন তাঁকে । তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। পণ্জাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে তান 
ভারতের জন্যে সংগ্রাম করে এসেছেন; এখন জরায় ও চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন, তবু এখনও তাঁর 
যৌবনে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাকে বাস্তবে পাঁরণত করবার জনো তিনি কাজ করে 
চলেছেন। 

এমাঁন করে বছরের পর বছর কংগ্রেস কাজ করে চলল, তার শান্তুও কমে বাড়তে লাগল । 
আগের দনের 'হিন্দু-জাতখয়তাবাদের মতো এর দাাঁন্ট সংকীর্ণ ছিল না। ধকন্তু তবুও এটা 
প্রধানত ছিল হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। দু-চারজন নেতৃস্থানীয় মুদলমান এতে যোগ দিয়েছিলেন, এর 
সভাপতিও হয়েছিলেন; কিন্তু মোটের উপর মুসলমানরা এর থেকে দূরেই সরে থাকল। এই 
সময়কার একজন বড়ো মুসলমান নেতা ছিলেন সার সৈয়দ আহমদ খাঁ। "তান দেখলেন, শিক্ষার 
ণবশেষ করে আধ্যানক শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষাত হচ্ছে, পশ্চাৎপদ করে রেখেছে! 
তিনি স্থির করলেন তিনি তাদের বোঝাবেন, ধেন রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাতে যাবার আগে তারা 'শক্ষা 
নিয়ে নেয়, যেন 'শিক্ষালাভের দিকেই সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দেয়। মুসলমানদের তিনি কংগ্রেস 
থেকে দূরে সরে থাকতে উপদেশ 'দলেন, এবং সরকারের সঙ্গে একন্র হয়ে আলগড়ে চমৎকার 
একট কলেজ স্থাপন করলেন। এই কলেজ পরে বড়ো একাট বশ্বাবদ্যালয়ে পাঁরণত হয়েছে৷ 
মুস্লনানদের মধ্যে আঁধকাংশ লোক সার সৈয়দের উপদেশ মেনে নিলেন, কংগ্রেসে ষোগ দিলেন 
না। কিন্তু অল্প কয়েকজন মুসলমান বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে গেলেন। মনে রেখো, 
আঁধিকাংশ বা অন্পসংখাক বলতে আম বোঝাচ্ছি__উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত এবং ইংরোজ-শক্ষিত মুসলমান 
ও 'হন্দুদের মধ্যে আঁধকাংশ বা অক্পসংখ্যক। শহন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সাধারণ 
জনতা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না, তখনকার দিনে তাদের কেউ বড়ো-একটা 
কংগ্রেসের নামও জানত না। নিম্নতর মধাবন্ত শ্রেণির উপরেও তখন পযন্তি কংগ্রেসের কোনো 
প্রভাব পড়ে নি। 

কংগ্রেস বড়ো হয়ে উঠতে লাগল । তার চেয়েও তাড়াতাঁড় বেড়ে উঠল স্বদেশী-মতামত আর 
স্বাধীনতার কামনা । কংগ্রেস শুধু ইংরোজ-জানা লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সৃতরাং তার কথাও 
ছিল স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। এর ফলেই কিন্তু বিভিন্ন পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে এসে একত্র হওয়া 
এবং সকলে মিলে একটা সর্বগ্রাহ্া মতামত স্থির করে নেওয়া কতকটা সহজ হয়েছিল। 'কন্তু 
সাধারণ প্রজার যেখানে জীবনযাত্রা তত গভশরে এর দ্াঁন্ট পেশছয় নি, কাজেই এর শান্তও 
তেমন ছিল না। এই সময়ে একটি ঘটনাতে সমস্ত এশিয়া জূড়ে মস্ত সাড়া পড়ে যায়। 
এর কথা তোমাকে আর-একটি চিঠিতে বলেছি। ঘটনাটি হচ্ছে ১১০৪-৫ খজ্টাব্দে বিপুলাকৃতি 
রাশয়ার উপরে ক্ষুদ্রায়তন জাপানের জয়লাভ। এই জয় দেখে এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশের 
মতো ভারতবর্ধষও একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ, ভারতের 'শাক্ষিত ম্ধ্াবিত্ত শ্রেণীরা মৃন্ধ হয়ে 
গেলেন, তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ও বেড়ে উঠল। ইউরোপের অত্যন্ত শান্তুশালশ দেশগুলির একটিকে যাঁদ 
জাপান যুদ্ধে হাঁরয়ে দিতে পারে, ভারতবর্ষই বা পারবে না কেন? বহুকাল ধরে ভারতবাসীরা 
ইংরেজদের নামেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছে । 'ব্রাটশের দীর্ঘকালব্যাপী শাসন, ১৮৫৭ সনের 
ধবদ্রোহের পরে তাদের 'হংন্র উৎপশড়ন, এর ফলে ভারতবাসীরা নিরুংসাহ হয়ে পড়েোছিল। একটা 
অস্ত্-আইন বানানো হয়োছিল, তার ফলে ভারতবাসীরা কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারত না। 
ভারতবর্ষে যা-কিছ্‌ ঘটছে সমস্তর মধ্য দিয়েই তাদের কেবলই মনে করিয়ে দেওয়া হত, তোমরা 
অধশখন জ্রাতি, হীনতর জাতি। যে শিক্ষা তাদের দেওয়া হত তাতে পর্যষ্ত এই ধারণাই তাদের 


৩৮৪ িশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, তোমরা ছোটো। দেশের হাতহাসকে বিকৃত করে, মধ্যে করে তাদের 
পড়ানো হত; পড়ে তারা 'শিখত, ভারতবর্ষ চিরকালই অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলার দেশ, হন্দু 
আর মুসলমান চিরকাল এ-ওর গলা-কাটাকাটিই করেছে: শেষ কালে 'ব্রাটশরাই এসে এই দেশকে 
সে দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে, দেশে শান্তি আর সমাদ্ধ নিয়ে এসেছে। বস্তুত, সমস্ত 
এঁশয়াটাই একটা অত্যন্ত অসভ্য মহাদেশ, এবং একে ইউরোপের অধীনস্থ হয়েই চিরাদন থাকতে 
হবে, এই কথা তখনকার ইউরোপশীয়রা বিশ্বাস করত এবং জোর গলায় প্রচার করত। প্রকৃত 
সত্য বা ইতিহাস নিয়ে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। 

অতএব জাপাঁনদের এই জয়ে এশিয়ার মনে নূতন করে ভরসা জাগল। ভারতবর্ষে প্রায় 
সকলেই জানত, তারা হাঁনজাতি; সে ভাবটাও কমে গেল। জাতীয়তাবাদ আরও বোঁশি বিস্তারলাভ 
করল, বিশেষ করে বাঙলাদেশে ও মহারান্ট্রে। ঠিক এই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল, যার ফলে 
বাঙলাদেশের একেবারে মরম্থলে আঘাত লাগল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জ্‌ড়েই একটা বিক্ষোভ 
জেগে উঠল। বাঙলাদেশ-নামক বৃহৎ প্রাদেশটিকে (তখন 'বহারও এর অন্তর্গত 'ছিল) 'ব্রাটশ 
সরকার ভেঙে দূটি অংশে বিভন্ত করে দিলেন; এর একটির নাম হল পূর্ববঙ্গ । বাঙলাদেশে 
বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধো জাতীয়তাবোধ বেড়ে উঠাছল। তাঁরা এতে অত্যন্ত অসন্তুম্ট হলেন; তাঁদের 
সন্দেহ হল, এইভাবে িভন্ত করে তাঁদের দুর্বল করে ফেলাই হচ্ছে প্রিটিশের উদ্দেশ্য । পূর্ব- 
বঙ্গের আঁধবাসীরা অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সতরাং, এই বিভাগের ফলে একটা 'হিন্দ-মৃুসলমান 
সমস্যাও মাথা তুলে দাঁড়ীল। বাঙলাদেশে প্রচণ্ড একটা 'ব্রাটশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। 
আধকাংশ ভূক্বামী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, ভারতীয় ধনিকবাও যোগ দিলেন। সেই প্রথম 
'স্বদেশশ'র বাণশ ধ্বনিত হয়ে উঠল; তার সত্গে সঙ্গে বিলাত পণ্য বজন। এর ফলে স্বভাবতই 
ভারতীয় শিল্প-বাণিজোর খুন সূবিধা হয়ে গেল! এই আন্দোলন কিছ পাঁরমাণ জনসাধারণের 
মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। এব খানিকটা প্রেরণা এসোছল হন্দুধর্ম থেকে । এরই সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙলাদেশে একটা 'হংসাত্বক 'বপ্লবশ দলও গড়ে উঠল; ভারতের রাজনগাতিতে 
বোমার সেই প্রথম আঁবভীব। বাঙলাদেশের আন্দোলনের একজন খুব বড়ো নেতা ছিলেন 
অরাবন্দ ঘোষ। তান এখনও বেচে আছেন, কিন্তু বহু বংসর ধরে তিনি ফরাঁস-ভারতের 
পাণ্ডচোঁবতে নিভৃত জীবন যাপন করছেন। 

পাঁশচম-ভারতে মহারাম্ট্রদেশেও এই সময়ে একটা বিরাট চাণুল্য দেখা 'দিয়েছিল, একটা 
উগ্র জ্ঞাতীয়তাবাদ আবার জেগে উঠাঁছল। এরও মধো ছিল 'হিন্দুয়ানর গন্ধ। এখানে একজন 
বড়ো নেতার আবির্ভাব হল- বাল গঞ্গাধর তিলক। সমস্ত ভারতবর্ষে ইনি 'লোকমান্য', অর্থাৎ, 
'সমস্ত লোকেব সম্মানের পান্র' বলে পাঁরচিত ছিলেন। তিলক খুব বড়ো পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচোর 
প্রাচীন রাঁতিনীত এবং পাশ্চাত্জগতের নবীন রীতিনীতি দুটোই তিনি সমান জানতেন। 
খুব বড়ো রাজনীতকও ছিলেন 'তিনি; কিন্তু সকলের উপরে তানি ছিলেন একজন আত বড়ো 
জননেতা । জাতীয় কংগ্েসের নেতারা এতাঁদন শুধু ইংরোঁজ-শিক্ষিত ভারতায়দের কাছেই তাঁদের 
বন্তব্য প্রচার করতেন, সাধারণ প্রক্তা তাঁদের প্রায় চিনত না। 'িতলকই নবীন ভারতের 
প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে তাঁর বাণণ প্রচার করলেন, তাদের 
কাছ থেকে শান্ত সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যেভরা ব্যন্তিত্ব দেশ জুড়ে একটা ন.তন শান্ত 
আর অদম্য সাহসের জোয়ার এনে দিল; এর সত্গে এসে যুস্ত হল বাঙলাদেশের নবীন জাতশয়তার 
চেতনা আর আত্মোৎসর্গ-দূয়ে মিলে ভারতঈয় রাজনশীতির চেহারাই একেবারে বদলে 'দিল। 

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খষ্টাব্দের মধ্যে এই-যে দেশ জুড়ে সাড়া জাগল, কংশ্রেঁস সে সময়ে কশ 
করাছিলঃ জাতীয় চেতনার সেই জাগরণের মুহূর্তে কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা জাতির নেতৃত্ব 
গ্রহণ করতে পারলেন না, পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের অভ্যাস ছিল বেশ-একটা শাম্তশিষ্ট 
রকমের রাজনীতি, জনসাধারণ তার মধ্যে এসে যেন গোল না পাকায়। বাগলাদেশে যে উদ্দশপনার 
শিখা জবলে উঠেছিল সেটা তাঁদের ঠিক পছন্দ হল না; মহারাম্দের যে অদম্য চেতনা তিলককে 
আশ্রয় করে জেগে উঠাছল ভাকে দেখেও তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। স্বদেশশকে তাঁরা 


ভারতের পুনর্জাগরণ ৩৮৫ 


ভালো বলতেন, কিন্তু বিলাতি পণ্য বজনের নামে দ্বধাবোধ করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুটো 
দল হয়ে গেল। এক দলে থাকলেন চরমপন্থশরা, এদের নেতা হলেন 'িতিলক এবং কয়েকজন বাঙালশ 
নেতা; অন্য দলে রইলেন নরমপল্থীরা, এদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের পুরোনো নেতারা । নরমপল্থী 
নেতাদের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন একজন তরুণ যুবক, তাঁর নাম গোপাল কৃ গোখলে; 
অত্যন্ত যোগা বাঁস্ত ছিলেন তিনি, সমস্ত জীবনটাই হান কাজের জন্য উৎসর্গ করে 'দিয়োছলেন। 
গোখলেরও বাড়ি ছিল মহারাম্ট্ে। দুই প্রাতদ্বন্ণ দল থেকে তিলক আর গোখলে পরস্পরের ুখো- 
মুখা হয়ে দাঁড়ালেন; এর অবশ্যম্ভাবৰ ফল হল কংগ্রেসের ভাঙন; ১৯০৭ সনে কংগ্রেস দ.ট দলে 
1বভন্ত হয়ে গেল । নরমপল্থঈরাই কংগ্রেসের কর্ণধার হয়ে রইলেন, চরমপল্থনীরা তাড়া খেয়ে বোরয়ে 
গেলেন। নরমপন্থীরা যুদ্ধে জিতলেন, কিন্তু তার ফলে দেশের মধ্যে তাঁদের প্রাতপাত্ত হারাতে 
হল; কারণ, দেশের জনসাধারণের কাছে তিলকের দলই ছিল অনেক বেশশ প্রিয়। কংগ্রেস দুর্বল 
হয়ে পড়ল, কয়েক বছর পযন্ত দেশের উপরে তার প্রায় কোনো প্রভাবই রইল না। 

আর সরকার ক করাছলেন এই ক'বছর ধরে2 ভারতশয় জাতীয়ভার এই জাগরণকে তাঁরা 
কনভাবে গ্রহণ করলেন? নিজে যেটা পছন্দ করেন না এমন যান্তি বা দাবর জবাব দিতে সমস্ত 
সরকারই একাঁটমান্র উপান্ন অবলম্বন করেন-ডান্ডার গঠতো। এখানেও সরকার জোর অত্যাচার 
চালালেন-_ লোককে ধরে ধরে জেলে দিলেন, ছাপাখানার সম্বন্ধে আইন বানয়ে সংবাদপনরগুলোর 
কণ্ঠরোধ করলেন, যাঁদের তাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদেরই পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে গুপ্ত পৃলিশকর্মচারী 
আর গুপ্তচর লোলয়ে দিলেন। সেই কাল থেকে আজও পর্যন্ত ভারতের 'স. আই. 'ড'র 
লোকেরা সমস্ত প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতার 'নিত্য সহচর হয়ে রয়েছে। বাঙলাদেশের নেতাদের অনেককেই 
জেলে দেওয়া হল। এর মধ্যে সবচেষে প্রসিদ্ধ মামলা হল- লোকমান্য 'তিলকের 'বিচার। তাঁকে 
হ'বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মান্দালয় জেলে বসে বসে তিনি একটি বিখ্যাত বই রচনা করেন। লালা 
লাজপত রায়কেও ব্রহনদেশে নির্বাদত করা হল। 

অত্যাচার করে কিন্তু বাঙলাদেশকে দমানো গেল না। কাজেই তখন অন্তত কতক লোককে 
শান্ত করবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে শাসনপদ্ধাতর খানিকটা সংস্কারের ব্যবস্থা খাড়া করা হল। 
সরকারের নীতি তখন যা 'ছিল পরেও তাই, এখনও তাইই রয়েছে_ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা 
ভাঙন ধাঁরয়ে দেওয়া। 'স্থর হল, নরমপন্থীদের 'হাত' করে 'নতে হবে আর চরমপল্থীদের 1পষে 
মারতে হবে। ১৯০৮ সনে এই নূতন শাসনসংস্কার ঘোষণা করা হল, এর নাম-মাল-মন্টো 
শাসনসংস্কার। নরমপল্থীরা এই সংস্কার পেয়ে খুশিই হলেন এবং হাত হয়ে গেলেন। চরম- 
পন্থদের নেতারা তখন জেলে, চরমপম্থীরা তাই 'নিবৃৎসাহ হয়ে পড়লেন; জাতীয় আন্দোলনেরও 
জোর কমে গেল। বাঙলাদেশে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সমানভাবেই চলতে লাগল এবং শেষ 
পরন্তি সফলও হল। ১১৯১১ সনে 'র্রটিশ সরকার বঙ্গ-বিচ্ছেদ রাঁহত করে দিলেন। এই 
জয়লাভের ফলে বাঙালির প্রাণে নতন উদ্যম জাগল। কিন্তু ১৯০৭ সনের আন্দোলনের গাঁতবেগ 
তখন থেমে গেছে; ভারতবর্ষের রাজনোতক চেতনা আবার 'নাক্রয়তার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

১৯১১ সনেই আরও একটি ঘোষণা প্রচার করা হল, ভারতের নূতন রাজধানী হবে দিলি-__ 
সেই দিলি, যেখানে কত কত সাগ্তাজ্য গড়ে উঠেছে, আবার কত সাম্রাজ্য ভেঙে ধুলায় মিশে গেছে। 

১৯১৪ সনে এই ছিল ভারতবর্ষে অবস্থা । ১৯১৪ সনে ইউরোপে বিশ্বষ্দ্ধ শুরু 
হল, এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যেও আতিবৃহৎ পাঁরবর্তন ঘটে গেল, িন্তু তার সম্বন্ধে 
আ'ম পরে বলব। 

এতক্ষণে উনাঁবংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের কাহিনী বলা আমার শেষ হল। আজ থেকে 
আঠারো বছর পর্বের দিন পর্য্ত আমি তোমাকে এনে পেশছে দিলাম । এবার আমাদের ভারত 
ছেড়ে একট; বাইরে যেতে হবে। এর পরের চিঠিতে আমরা চীনে চলে যাব, সাম্রাজ্যবাদ শোষণের 
আর-একটা চেহারা দেখতে পাব সেখানে। 


তে 


১১৪ 
চীনে ব্রিটেনের আফিম-বিক্রয় 
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


[শল্প এবং যন্ত্র -বিগলবের ফলাফল ভারতের উপরে কীরকম হল এবং নূতন সাম্রাজ্যবাদ 
ভারতে কী রূপ ধারণ করল তার 'বস্তৃত বর্ণনা আম তোমাকে 'দিয়োছ। ভারতবাসণ 'হসাবে 
আমিও একটা 'বশেষ পক্ষের লোক; সে পক্ষের দিকে না টেনে কথা বলা আমার পক্ষে কাঠন। 
কিন্তু, তবুও আম বৈজ্ঞানিকের নার্বকার বিশ্লেষণের দৃস্টি নিয়েই এই সমস্যাগুলোর আলোচনা 
করতে চেষ্টা করেছি, এর বিশেষ একটি পক্ষের সমর্থনে অবতীর্ণ জাতীয়তাবাদীর ভঙ্গি নিয়ে 
কথা বলি নি। আমার ইচ্ছে, তুমিও ঠিক সেইভাবেই একে দেখতে চেষ্টা করো। জাতায়তার 
চেতনা বস্তু হিসাবে ভালো, কিন্তু বন্ধু হিসাবে সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং এীতহাসিক 'হসাবে 
1[ব*বাসযোগ্য নয়। এই চেতনার ফলে অনেক ঘটনা আমাদের চোখে পড়তে চায় না, অনেক সময় 
সতা যা তা বিকৃত হয়ে দেখা দেয়__বিশেষ করে যেখানে আমাদের নিজেদের নিয়ে বা আমাদের 
দেশকে 'নয়ে কথা। কাজেই ভারতবর্ষের আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদের 
সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের দুঃখদূ্দশার সমস্তখানি অপরাধই ব্রিটিশদের ঘাড়ে এক কথায় 
চাঁপয়ে না দিই। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শিল্পপাঁতি আর ধানিকরা ভারতবর্ষকে কীভাবে শোষণ করাছল 
তা আমরা দেখলাম । এবার আলোচনা করব এশিয়াতে আর-একটি যে বৃহৎ দেশ আছে তার কথা; 
ভারতবর্ষের সে পুরোনোকালের বন্ধু, সমস্ত জাতির মধ্যে আত প্রাচীন জাতি--চীন। এখানে পাশ্চাত্য 
জাতন্া আর-একটা নতন কায়দায় শোষণ চালাচ্ছিল। ভারতবর্ষের মতো চীন কোনো ইউরোপীয় 
দেশের উপাঁনবেশ বা অধশন হযে যায 'নি। সমস্ত দেশটাকে একত বেধে রাখতে পারে এমন একাঁট 
শান্তশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল চনে; তার ফলে এবং 'বদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে কিছু-পাঁরমাণ 
লড়াই করে সে প্রায় উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পযন্তি বিদেশর অধশনতাকে এাঁড়য়ে 
চলতে পেরেছিল। এর এক শো বছরেরও বোশ আগে, মোগল-সামাজোর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারতবর্ষ ভেঙে খানখান হয়ে ীগয়োছিল, সে আমরা আগেই দেখোছি। উনাঁবংশ শতাব্দীতে চশনও 
দূর্বল হয়ে পড়ল, তব্‌ সে শেষ পর্যন্ত অথণ্ডতা বঙ্জায় রেখে চলল. ও দিকে িবদেশী জাত যারা 
তাকে হাত করতে চাইছিল তাদের মধ্যে ছিল পরস্পর-রেষারোষ, ফলে তাদের কোনো-একজনই 
চীনের দূর্বলতাটাকে পুরোপুরি নিজের কাজে লাঁগয়ে নিতে পারল না। 

চীন সম্বন্ধে শেষ যে চিঠি তোমাকে লিখেছি (৯৪), তাতে, 'ব্রাটিশরা চীনের সঙ্গে তাদের 
বাণিজ্য বাড়াবার যে চেম্টা করছিল তার কথা বলোছি। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জজের 'চিঠির উত্তরে 
মাণ্তু-সম্ভাট চিয়েন লুঙ অত্যন্ত ভারাক্কি মুরুব্বিয়ানা চালে যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকেও 
অনেকখানি আমি সে চিঠিতে উদ্ধৃত করে 'দিয়েছিলাম। এটা ১৭৯২ খ্টাব্দের কথা। ৩1রিখটা 
শুনেই নিশ্চয় তোমার মনে পড়বে, এই সময়ে ইউরোপে প্রচন্ড একটা ঝড়ঝঞ্চা বয়ে যাঁচ্ছল-_এটা 
হচ্ছে ফরাঁসাবপ্লবের ষফুগ। আর তার পরেই এলেন নেপোলয়ন, এল নেপোলিয়নের যত যূষ্ধাবিগ্রহ । 
এই সমস্তটা সময় ধরেই ইংলপ্ডকে অতান্ত বাতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, নেপোলয়নের সঙ্গে 
একেবারে মাঁরয়া হয়ে লড়াই করতে হচ্ছিল তাকে। নেপোঁলিয়নের পতনের 'পর তবেই ইংলপ্ড 
একটই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল; তার আগে পধন্তি চীনের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য বাঁড়য়ে তোলার 
কোনো কথা তোলাই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর আত অজ্পাঁদন পরেই, ১৮৯৬ সনে 
চাঁনে আবার একাঁট ব্রিটিশ দৌত্য পাঠানো হল। কিন্তু সেখানে পালনীয় কায়দাকানূন নিয়ে একট; 
গোল বাধল। ফলে চীন-সম্পাট ব্রিটিশ দূত লর্ড আমহাস্টের সঙ্গে দেখা করতেই রাজ হলেন না। 
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৩৮৮ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


সোজা হুকুম দিলেন-_ফিরে চলে যাও। যে অনুষ্ঠানটি তাঁকে করতে বলা হয়োছিল তার নাম ছিল 
“কোটাউ'_ এটা একরকমের ভৃমষ্ঠ-প্রণাম। তুমিও হয়তো 'কাউ-টাউ; কথাটা শুনেছ। 

সুতরাং কাজ ছুই হল না। ইতিমধ্যে নূতন একটা ব্যবসা দ্রুতগাঁততে বেড়ে উঠছিল, 
সে হচ্ছে আফমের ব্যবসা । একে ঠিক নতন ব্যবসা বোধ হয় বলা চলে না, কারণ ভারতবর্ষ থেকে 
চনে প্রথম আফম আমদান হয়োছল বহুকাল পূর্বে, পণদশ শতাব্দীতে । আগের দিনে ভারতবর্ষ 
থেকে বহু ভালো জানষই চনে পাঠানো হয়েছে। সত্যকার মন্দ জানষ যে-কটি সে পাঠিয়েছিল 
আফিম তার মধ্যে একাঁট। এই ব্যবসার পারমাণ কিন্তু বোশ ছিল না। উনাঁবংশ শতাব্দীতে এর 
আয়তন বেড়ে গেল-বাঁড়য়ে তুলল ইউরোপায়রা, এবং বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; 
ব্রাটশ তরফ থেকে ব্যবসায়ের একচেটে আধকার এদেরই ছিল। শোনা যায়, প্রাচ্য অণ্ুলের ওলন্দাজরা 
প্রথম এর ব্যবহার শুরু করে; তারা তামাকের সঙ্গে আঁফম মিশিয়ে তার ধূমপান করত, তাতে 
নাক ম্যালোরয়া হয় না। ওলন্দাজদের মারফত আফমের ধূমপানের অভ্যাস চীনে গিয়ে পেশছল; 
কিন্তু গেল অনেক বোঁশ খারাপ রূপে: চীনে লোকেরা খাঁট আফিমেরই ধূমপান করত। এর 
ফলে দেশের লোকের স্বাস্থ্য নত্ট হচ্ছিল এবং আঁফমের দরুন দেশ থেকে বহু টাকা বাইরে চলে 
যাঁচ্ছিল বলে চীনা সরকার এই অভ্যাস বন্ধ করে দেবার চেম্টা করলেন। 

১৮০০ সনে চীনা সরকার বিজ্ঞশ্তি বা হুকুম জার করলেন, কোন কারণেই দেশে আফিম 
আমদাঁন করা চলবে না। কিন্তু বিদেশীদের কাছে এটা অত্যন্ত লাভের ব্যবসা; তারা লুকিয়ে 
দেশে আঁফম আমদানি করতে লাগল, চশনা রাজকম্চারীদের ঘ্‌ষ খাইয়ে হাত করে নিল যাতে 
তারা এই চোরাই ব্যবসাকে বাধা না দেয়। চখনা সরকার তখন আইন করলেন, তাঁদের কোনো 
কর্মচারী কোনো বিদেশী বাঁণকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কোনো াবদেশশকে চীনা বা মা 
-ভাষা শেখানোকেও অপরাধ বলে গণা কর। হবে; সেজনা অত্যন্ত গুরুতব শাস্তর ব্যবস্থা করা হল। 
কিন্তু কিছুতেই িছ; হল না। আফিমের ব্যবসা ঠিকই চলতে লাগল; ঘুষ এবং দুনরাীতিও পুরোদমে 
চলল। ১৮৩৪ সনে ব্রিটিশ সরকার চীনের ব্যবসাযে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর যে একচেটে আঁধকার 
ছিল সেটা তুলে দিয়ে সমস্ত ব্রিটিশ বাঁণককেই এই ব্যবসা চালাবার স্বাধশনতা দিলেন। এর ফলে 
অবস্থা আরও খারাপ হযে উঠল। আঁফমের চোরাই বাবসা হঠাং বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চঈন- 
সরকার স্থির করলেন, একে বন্ধ করবার জনো জোর ব্যবস্থা করবেন। বেশ ভালো একটি লোককেই 
খজে বার ঝরা হল, তাঁর নাম লন সোস। আঁফমের চোরাই ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে একে 
স্পেশাল কাঁমশনার নিষুন্ত করা হল। 'ভানও খুব দ্ুত এবং কড়া হাতে কাজ শুরু করলেন। 
দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টন ছিল এই বেআইনি ব্যবসার বড়ো আভ্ডা। লিন নিজে ক্যান্টনে চলে গেলেন; 
সেখানকার সমস্ত বিদেশী বাঁণকদের উপর আদেশ জার করলেন, যার হাতে যত আঁফম আছে 
সমস্ত তাঁর হাতে জমা 'দয়ে দিতে হবে। প্রথমে এরা আদেশ মানতে অস্বীকার করল। দিন জোর 
করে তাদের আদেশ মানিয়ে ছাড়লেন। এদের তান যে-যার কুঙিতে আটকে ফেললেন; এদের চণনা 
কর্মচারী, মজুর এবং চাকর-বাকরদের সরিবে নিয়ে এলেন, বাইরে থেকে এদের কাছে কোনোরকম 
খাদাদ্রব্য পেশছতে না পারে তার ব্যবস্থা করলেন। এই জোরালো এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে শেষ 
পরযন্তি বিদেশী বণিকরা কথা শুনতে বাধ্য হল; কুড়ি হাজার বাক্স আফিম তারা চশনাদে $ হাতে 
সমর্পণ করল। চোরাই ব্যবসার উদ্দেশো সাণ্ঠত এইসমস্ত আফিম লিন নষ্ট কবে ফেললেন। 
[নদেশী বণিকদের তিনি জানালেন, কোনো জাহাজকেই ক্যাণ্টনে ভিড়তে দেওয়া হবে না,. যাঁদ-না 
তার ক্যাপ্টেন প্রাতিশ্রাতি দেন যে, তিনি আফিম আমদানি করবেন না। এই প্রাতশ্রতি কেউ ভাঙলে - 
চীনা সরকার সে জাহাজ এবং তার সমস্ত মালপর বাজেয়াপ্ত করে নেবেন। কৃ্মশনার লিন কাজে 
তুটি রাখতেন না। যে কাজের ভার তাঁর উপণে দেওয়া হয়েছিল তা সূঙ্চুভাবেই তান সম্পন্ন 
করলেন।॥ কিন্তু জানতেন না এর কুলে চীনকে বিধন বিপদে পড়তে হবে। 

কল হল-ব্রিটেনের সহ্গে বাধল যুদ্ধ, চখন হেরে গেল, একটা খুব অপমানকর শর্তে সন্ধি 
মেনে নিতে বাধ্য হল; আফিম-আমদাঁনকে চখন সরকার বাধা দিতে চেয়েছিলেন, সেই আফমই 
জোর করে তাব গলায় ঠেসে দেওয়া হল। 'আ'ফিম বস্তুটা চীনাদের পক্ষে ভালো ছিল কি মন্দ ছিল 


চীনে 'ব্রটেনের আফিম-ীবক্য় ৩৮১ 


সে প্রন অবান্তর; চীন-সরকার ক করতে চেয়েছিলেন সে কথারও বিশেষ মূল্য নেই; বড়ো কথা 
হল, চীনে আফিমের চোরাই ব্যবসাটা ব্রাটশ বাঁণকদের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভের ব্যাপার; সে আয় 
বন্ধ হয়ে যাবে এটা সহ্য করতে ব্রিটেন রাজি নয়! কাঁমশনার 'লিন যে আফিম নস্ট করে দেন তার 
আঁধকাংশই ছিল 'ব্রাটশ বাঁণকদের সম্পাত্ত। সুতরাং তাদের জাতীয় সচ্দ্রমে আঘাত লেগেছে এই 
দোহাই 'দিষে 'ব্রটেন ১৮৪০ সনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। এই যুদ্ধকে বলা হয় 'আফিমের 
যদ্ধ'; নামটা মিথ্যা নয়, কারণ চীনকে জোর করে আঁফম কেনাবার উদ্দেশ্য 'নয়েই এই যুদ্ধ শুর 
এবং জয় করা হয়েছিল। 

রাশ রণতরণীর বহর ক্যাণ্টন এবং আরও অনেক বন্দর অবরোধ করল; চীনারা তার সঙ্গে 
পেরে উঠল না। দু বছর লড়াই করে শেষে সে বাধ্য হয়ে হার মানল। ১৮৪২ সনে নানাকিঙে 
সন্ধি হল, তাতে এই শর্ত করা হল যে, চখনের পাঁচাট বন্দরে বিদেশশদের বাঁণজ্যের আঁধকার 
থাকবে । এখানে বাণিজ্য মানে বিশেষ করে আফমের বাঁণজ্য। এই পাঁচাট বন্দর হচ্ছে_ ক্যান্টন 
সাংহাই আযময় নিংপো এবং ফুচাও। এদের নাম দেওয়া হল 'সন্ধি-ভুন্ত বন্দর'। এ ছাড়া ক্যান্টনের 
নিকটবতর্শ হংকঙ-দবাঁপাঁট 'ব্রিটেন দখল করে বসল, এবং যে আঁফিমগ্‌লো নম্ট করে ফেলা হয়েছিল 
তার মূল্য বাবদ, আর সে নিজেই চীনের স্গে যে যুদ্ধ বাঁধয়োছল তার ক্ষাতপূরণ বাবদ একটা 
'বরাট-পাঁরমাণ টাকা চীনের কাছ থেকে আদায় করে নিল। 

এইভাবে 'ব্রিটেন আফিমের রণজয় লম্পূর্ণ করল। তখন ইংলণ্ডের রানী ছিলেন ভিক্টোরিয়া; 
চশন-সম্রাট স্বয়ং তাঁর কাছে একট ব্যান্তগত আবেদনপত্র পাঠালেন; অত্যন্ত ভদ্রভাষায় বুঝিয়ে 
বললেন, আফিমের যে বাবসায় জোর করে চীনের উপর চাপয়ে দেওয়া হল তার কণশ মারাত্মক ফল 
হচ্ছে। মহাবান ভিক্টোরিয়া সে চিঠির জবাবই দিলেন না। ঠিক এর পণ্ঠাশ বছর আগে এই 
সম্রাটের পূর্বপূরূষ চিয়েন লুঙ ইংলন্ডের রাজাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির ভাষা ছিল 
একেবারেই অনারকম। 

পাশ্চাতোর সাম্রাজাবাদী জাতিগুলির হাতে চীনের লাঙ্থনা এই শুরু হল। তার সে নিভৃত 
একক জীবন আর রইল না। বিদেশ বাঁণজ্যকে তার মেনে নিতে হল, আর মেনে নিতে হল খম্টান 
[মশনারদের অশুভাগমনকে । সাম্রাজাবাদের অগ্রদূত হিসাবে এই মিশনাররা চনদেশে অনেক কান্ডই 
করে গেছে। এর পর থেকে চঈনকে বতবার যত 'বিপদে পড়তে হয়েছে তার অনেক ব্যাপারেরই 
মলে ছিল 'মিশনারিরা। এদের আচরণ প্রায়ই ছিল অভদ্র এবং অসহনীয়, অথচ চীনা আদালত 
এদের বিচার করতে পারত না। নৃতন সাঁন্ধাটর শর্ত ছিল, পাশ্চাতাদেশ থেকে যে 'িবদেশীরা চনে 
আসবে তারা চীনা আইন বা চীনা 'বচারালয়ের অধীন থাকবে না; তাদের 'বিচার হবে তাদের 'নজস্ব 
আদালতে । এই প্রথার নাম 'ছিল 'বহির্দেশীয়-সংক্রান্ত নীতি'। প্ররথাঁট এখনও টিকে রয়েছে, এর 
সম্বন্ধে আভযোগেরও অন্ত নেই। মিশনারিরা যে চীনাদের খৃষ্টান বানিয়েছে তারাও এই 
“বাহিদেশীয়-সংকান্ত নাতি'র দোহাই দিয়ে বিশেষ ব্যবহারের দাঁব জানাত। এই বশেষ বাবহার 
চাইবার আধকার তাদের কোনো 'দিক 'দয়েই ছিল না, কিন্তু তাতে কী যায়-আসে । তাদের পিছনে 
রয়েছে স্বয়ং মিশনারি প্রভূ: শল্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতির মহামান্য প্রাতানাধ সে! অনেক 
সময় এরা এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের লোকের বিবাদ বাধিয়ে দিত। এইসব কাণ্ডের ফলে মারিয়া 
হয়ে গিয়ে গ্রামবাসন প্রজারা ক্ষেপে উঠত, মিশনারকে আক্রমণ করত, কখনও-বা মেরেই ফেলত। 
সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত এদের পণ্ঠরক্ষক সাম্রাজ্যবাদী সেনা: সে অপরাধের 
একেবারে ভয়ংকর প্রাতশোধ নিয়ে তবে ছাড়ত। ইউরোপীয় জাতিগুলোর পক্ষে চীনে তাদের যে 
শমশনারিরা থাকত তাদের কেউ 'নহত হওয়াটা যেরকম লাভের ব্যাপার ছিল তেমন লাভ বোধ হয় 
আর কিছুতেই তাদের হয় 'নি। এইসব হত্যার প্রত্যেকাটকে উপলক্ষ করে তারা আরও িছু 
সুযোগ-সুবিধা দাঁব করত এবং আদায় করে নিত। 

চীনে আজ পর্যন্ত যত বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভরানক এবং নিষ্ঠুর একটি 
বদ্রোহেরও শুরু করোছল একজন থঙ্টান চীনা। এই বিদ্রোহের নাম তাইপং বিদ্রোহ; ১৮৫০ 
সনের কাছাকাছি সময়ে এর আরম্ভ হয়। এটি আরম্ভ করোছল একাঁট অর্ধ-উল্মাদ লোক, তার নাম 
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হু গসন-চুয়ান। এই ধর্মোন্মাদ লোকটি একেবারে অদ্ভুত কাণ্ড বাঁধয়ে দিল; 'পৌত্তলিকদের 
হতা করো' বলে জিগির দিয়ে সে দেশময় ঘুরে বেড়াত। এর ফলে অসংখ্া মানুষ নিহত হল। 
এই বিদ্রোহের ফলে চীনের অর্ধেকেরও বোঁশি স্থান লন্ডভশ্ড হয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, 
বারো বছর বা এরকম কালের মধ্যে এর ফলে অন্তত দু কোটি লোক মারা গিয়েছিল। এই বিশৃঙ্খলা 
এবং মৃত্যু-তাণ্ডব, এর জন্যে অবশ্য খষ্টান মিশনাঁর বা বিদেশী জাতিদের দায় করতে যাওয়া 
ঠিক হবে না। প্রথম দিকে বোধ হয় মিশনারিরা এর জয়-কামনা করেছিল; পরে তারাও আর হুঙকে 
ণনজেদের লোক বলে স্বীকার করল না। চীন-সরকারের 'কন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল, খন্টান 
মশনাররাই এর মূলে রয়েছে। এই ধারণা থেকেই আমরা বুঝতে পার, সে সময়ে এবং তার পরের 
ষূগেও, মিশনারদের কাজকর্মকে চীনারা কতখাঁন বিশ্বেষের চোখে দেখত। ধর্ম এবং কল্যাণ- 
কামনার দত হয়ে মিশনারিরা এসেছে, এ কথা তারা মনে করতে পারে নি; তাদের চোখে মিশনার 
ছিল সাম্রাজ্যবাদের চর। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, “প্রথমে মিশনারি, তার পরে রণতরণ, 
তার পরে জমি দখল-_চীনাদের মতে এই হচ্ছে ঘটনার পরম্পরা ।” কথাটা মনে করে রাখা ভালো; 
কারণ টচনদেশের অশান্তি-বিগ্রহের মূল খখড়তে গেলে মিশনাঁরর সাক্ষাৎ প্রায়ই মিলে যায়। 

একটা ধর্মোল্মাদ পাগল যে বিদ্রোহের নেতা, সম্পূর্ণভাবে দামত হওয়ার পূর্বেই তাতে 
এত বড়ো একটা কান্ড ঘটে গেল, এটা কেমন আশ্চর্য লাগে। এর সাফল্োর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, 
চীনে তখন প্রাচনকালের রীতিনশীতগ.লো ভেঙে পড়ছিল। চন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে 
আম বোধ হয় তোমাকে বলোছ, চীনে তখন করের চাপ অত্যন্ত বোঁশ হয়ে উঠেছিল. অর্থনীীতিক 
ব্যবস্থাটা বদলে যাচ্ছিল, মানূষেরও মনে অসন্তোষ জমে উঠছিল। দেশের সবন্ত মাণ্চু-সরকারেব 
াবরোধশ গুস্তসামাতি গড়ে উঠছিল; দেশের বাতাসেই তখন বিপ্লবের বীজ ভেসে বেড়াচ্ছে। 
বিদেশীদের বাণিজ্য, আফিম ও অন্যান্য 'জানিষের ব্যবসা-এরা অবস্থা আরও খারাপ করে তুলল । 
িবদেশের সঙ্গে বাণিজ্য অবশ্য চীন প্রাচীনকাল থেকেই করেছে। 'কন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম । 
পাশ্চাত্যদেশের বড়ো বড়ো কলের কারখানায় অতি দ্ুতবেগে রাশি রাশ মাল তোর হয়ে যাচ্ছে, 
তার সমস্ত মাল সে দেশের মধ্যে কাটানো যায় না। কাজেই তাদের অন্যত্র মাল বে€বার বাজার খ*জে 
নতে হবে। এইজন্যই হল ভাবতবর্ধ এবং চশনের বাজার দখল করবার প্রয়োজন। এইসব মাল, 
বিশেষ করে আফিম আমদানি হযে বাণিজ্যের পুরোনো ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল, তার ফলে 
আর্ক বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গেল। ভারতবষেবি মতো চীনেও বাজারে পণ্যের বাজার-দর পৃথিবীর 
বাজারের তালে তালে উঠতে-পড়তে লাগল । এইসমস্তর ফলে লোকের অসন্তোষ আর দুর্দশা 
রুমেই বেড়ে চলল, তাইপং 'বদ্বোহেরও জোর বোঁশ হয়ে উঠল। 

পাশ্চাতাজাতিদের ওম্ধত্য আর হস্তক্ষেপ ক্রমশ বেড়ে চলবার সেই যূগে এই ছিল চীনের 
অবস্থা । এদের সমস্ত দাঁব মেনে নেবার মতো সামর্থ; চীনের ছিল না। তাতে আশ্চর্য হবার কিছ 
নেই। চীনের আভান্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর বিপদ-আপদের সংযোগ নিয়ে এই ইউরোপীয় জাতিরা 
তরে কাছ ধেকে যথাসম্ভব সযোগ-সূবিধা এবং গাম আদায় করে নাঁচ্ছল; এর অনেক পরে জাপানও 
এসে এই বিদ্যা শুরু করল, সে আমরা পরে দেখব। চীনেরও হয়তো ভারতের দশাই হত, 
সেও খুব সম্ভব কোনো-একাঁটি বা একাধিক পাশ্চাতাজাতির আর জাপানের অধশন দেশ বা পান্রাজ্যে 
পারণত হয়ে যেত। রক্ষা পেয়ে গেল সে শুধু একটি কারণে, এই জাতগুলোর দাধ্য প্রস্পর- 
রেষারোষ আর বিদ্বেষের কল্যাণে । 

উনাবংশ শতান্দতে চীনদেশেব ইতিহাসের এই পশ্চাংৎপট। অর্থনৌতিক বাবস্থার ভাঙন, 
তাইীপং বিদ্রোহ, মিশনারির দল, িবদেশীর আক্রমণ-এদের কথা বলতে গিয়ে'খ্সাম আমার মূল 
বন্ধব্য ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু এর খানিকটা জানা থাকা দরকার, নইলে ঘটনার ধারাটাকে ঠিক- 
নতো বোঝা যাবে না। ইতিহাসের ঘটনা আকস্মিক বিস্ময়ের মতো হঠাৎ ঘটে না; ঘটে তার কারণ, 
তার গোড়ায় অনেকগুলো কারণ একত্র হয়ে তাকে ঘটয়ে তোলে। কিন্তু এই কারণগৃলোকে সব 
সময়ে চোখে স্পন্ট দেখা যায় না, এরা থাকে বাইরের নানাবধ ব্যাপারের তলায় লৃকিয়ে। চগনের! 
মাণ্রু-সম্নাটরা এর আত অন্পাদন আগে পর্যন্ত বিপ্ল পরারুমে রাজত্ব করে এসেছেন; হঠাং 
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যে দন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল সে দিন তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এটা তাদের 
1নশ্চয়ই খেয়াল হয় নি যে, তাঁদের পতনের মূল 'নাহত ছিল তাঁদেরই অতাঁত আচরণের মধ্যে; 
পাশ্চাত্যজগতে যে শিল্প-প্রগাঁতি চলেছিল তার স্বরূপ কণ, বা তার ধাক্কায় চীনের অর্থনোতক 
ব্যবস্থাতে কা সর্বনাশা ভাঙন দেখা দেবে, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। "বর্বর" বিদেশীদের 
অভ্যাগমনকে তরা অত্যন্ত ধবদ্বেষের চোখে দেখতেন। এদের আগমন সম্বন্ধে কথা বলতে 'গিয়ে 
এই সময়কার চীন-সম্রাট প্রাচীন চীনা ভাষায় একটি ভার চমৎকার কথা ব্যবহার করোছিলেন:; 
বলেছিলেন, “আয়ার বিছানায় আমার পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আম কাউকেই দেব না!” 
1কল্তু প্রাচন সাহত্যের জ্ঞান আর রাঁসকতার দ্বারা গভশর আত্মপ্রতায় আর দুঃখে পরম সাঁহফতাই 
লাভ করা যাষ; বিদেশীর আক্রমণ ঠোঁকিয়ে রাখবার শান্তি তার নেই। 

নানকিঙের সন্ধির ফলে চীনে ব্রিটেনের প্রবেশদ্বার খুলে গেল। কিন্তু তার সমস্তখান 
ক্ষীর ননণ একা খাওয়া ব্রিটেনের ভাগ্যে জুটল না। ফ্রান্স আর আমেরিকার যন্তরাম্ট্রও এসে জ্‌টল; 
এসে তারাও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করে নিল। আপান্ত করবার শান্ত চীনের ছিল না; 'কল্তু 
তার উপরে এইসমস্ত জোরজুলুমের জনে বদেশশদের উপরে তার ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই 
জল্মায় 'ন। এই 'বর্বর'দের উপ্পাস্থাতটাকেই সে বষদ্যান্টতে দেখাঁছল। ও 'দকে সে 'বদেশশরাও 
মোটেই তৃপ্ত হতে পারছিল না। চীনকে শোষণ করবার স্পৃহা তাদের দিন 'দিন বেড়ে চলল । এবারেও 
[রিটেনই অগ্রণী হল। 

1বদেশীদের পক্ষে সেটা অতান্ত সুসময। চীন তাইপং বিদ্রোহ নিয়ে ব্যাতব্যস্ত, বিদেশশকে 
রোখবার তখন তার ক্ষমতাই নেই। কাজেই ব্রিটেন যুদ্ধ বাধাবার একটা ছতো খঃজতে লেগে গেল । 
১৮৫৬ সনে ক্যান্টনের চীনা রাজপ্রাতাঁনাধ বোম্বেটোগাঁর করার অপরাধে একটা জাহাজের চীনা 
খালাসিদের গ্রেপ্তার করলেন। জাহাজটা চশনাদের, কোনো 'বিদেশীই তার সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু 
সে জাহাজে 'রাটশ-পতাকা উড়ছিল, কারণ হংকঙ্র ব্রিটিশ সরকাবের কাছ থেকে পাওয়া একাঁট 
অনুমাত-পন্ন তাদের কাছে ছিল; সে অনূমাতি-পন্রেরও আবার মেয়াদ পার হযে গেছে। তা হোক, 
রূপকথার নেকড়ে আর ভেড়ার গল্পের মতো, এই বাপারটারই ছূতো ধরে ব্রিটিশ সরকার ষুদ্ধ 
ঘোষণা করে বসল। 

ইংলন্ড থেকে চনে সৈনা পাঠানো হল। ঠিক এই সময়েই আবার ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের 
বিদ্রোহ শুরু হল, কাজেই এইসমস্ত সৈন্যকে আবার ঘুরিয়ে ভারতবর্ষে নিয়ে যাওয়া হল। 
ভারতের বিদ্রোহ দমন না হওয়া পধন্তি চীন-ঘুদ্ধটাকে বাধ্য হয়েই স্থাগত রাখতে হল । এই "দ্বিতীয় 
চীন-যুদ্ধ শুরু হল ১৮৫৮ সালে। ইতিমধ্যে ফ্রাল্সও এই যুদ্ধে যোগ দেবার একটু ছতো আঁবচ্কার 
করে বসেছে । চীনের কোথায়-এক-জায়গাতে একজন ফরাঁস 'মশনারকে লোকেরা মেরে ফেলে। 
অতএব ইংরেজ আর ফরাসি দুজনে মিলে চীনাদের আক্রমণ করল; সে বেচাররা তখন তাইপিং 
বিদ্রোহ সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আর ফরাসি সরকার আবার রাশিয়া আর 
আমেরিকার য্্তরাম্ট্রকেও বুঝিয়েসঝিয়ে নিজেদের সঙ্গে ভেড়াবার চেস্টা করল, তারা রাজি হল না। 
অথচ লুটের ভাগ নেবার বেলা দেখা গেল তারা খুব রাজ! যুদ্ধ বাস্তাবকপক্ষে প্রায় হলই না; 
এই চারাঁট জাতিই চীনের সঙ্গে নৃতন করে সন্ধিপন্র বানিয়ে নিল, সে সন্ধির জোরে অনেক নূতন 
সৃযোগসুবিধাও আদায় করে নিল। আরও অনেক বন্দর 'বিদেশী বাঁণকদের জন্যে খুলে দেওয়া হল। 

ধবতীয় চীন-যুদ্ধের কাহনশ কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। এই আভনয়ের আরও একাট 
অন্ক আছে, সোঁট আরও অনেক বোশ করুণ । দুই দেশের মধ্যে যখন সম্ধি হয়, নিয়ম হচ্ছে, 
যারা সন্ধি করল তাদের প্রত্যেক দেশের সরকারই সে সম্ধিপন্র স্বাক্ষর বা অনুমোদন করবে। “স্থির 
হল, এদের এই নূতন সম্ধিপন্রে স্বাক্ষর করা হবে 'পিকিঙে, এক বছর কালের মধ্যে। সময় ষখন হল, 
রাশিয়ার দূত রাশিয়া থেকে ডাঙা-পথে সোজাসাঁজ 'পাকঙে চলে এলেন। অন্য 'িতন পক্ষ এলেন 
সমূদ্রপথে; জানালেন, তাঁরা পিহো নদশ 'দিয়ে জাহাজ একেবারে 'পাকঙের ঘাটে নিয়ে ষাবেন। 
ঠক সেই সময়ে তাইপিং বিদ্রোহীরা এই .শহরাঁটি আক্রমণের উদ্যোগ করছে; তাই নদপাটিকে 
সংরাক্ষত করা হয়েছিল অতএব চীনা সরকার 'র্রিটশ ফরাঁস আর আমোরকার দৃতদের 
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অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন সে নদীর পথে না এসে আরও উত্তরের একটা স্থলপথ দিয়ে আসেন। 
এটা কিছুমান অন্যায় অনুরোধ নয়। আমোরকার দূত রাজ হলেন। 'ত্রাটশ ও ফরাঁস দূত কিন্তু 
রাজ হলেন না; সশস্ব প্রাতরোধের ব্যবস্থা সত্বেও সেই নদীর পথেই জোর করে চলতে গেলেন। 
চনারা তখন গুলি ছঠড়ে তাদের বাধা দিল, খানিক মার খেয়েই তাঁরা ফিরে এলেন। 

এ'রা হচ্ছেন উদ্ধত আর আঁতমান্রায় গাঁবত সরকারের প্রাতীনাধ; চঁনা সরকার মান্র যাওয়ার 
পথটা বদলাতে অনুরোধ করোছিলেন, সেটুকুও শুনতে এপরা চান 'ন; গ্রালের উপর এত বড়ো 
থাপ্পড় খেয়ে এরা হজম করবেন কেন? প্রাতশোধ নেবার জন্যে এ'রা আরও সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। 
১৮৬০ সনে এরা প্রান নগরী 'িকিও আক্রমণ করল; প্রাতিহংসা চরিতার্থ করল এরা নগরীর 
অন্যতম শ্রেম্ঠ প্রাসাদকে বিধবস্ত, লুণ্ঠন এবং আগ্নিদগ্ধ করে। এই প্রাসাদটির নাম 'ইউয়েন-মিং- 
ইউয়েন'; এট ছিল সম্রাটের গ্রীম্মাবাস, সম্রাট চিয়েন লুঙের রাজবকালে এটর নির্মাণ সমাপ্ত করা 
হয়। এই প্রাসাদে ছিল শিঞ্প আর সাহতোর দুলভ সমস্ত সৃন্টি, এমন মূল্যবান সব রত্ব চনে আর 
তোর হয় নি। প্রাচনকালের অপ: সুন্দর সব ব্রোঞ্জের মর্ত ছিল এখানে; ছিল অপরূপ 
কার্‌কার্য-খাঁচিত চনামাটির বাসন, ছিল বহু দুলভ পাথর পাশ্ডীলাঁপ, ছিল ছববি, ছিল সর্ব- 
প্রকার আশ্চর্য বস্তু, আর 'শিজ্পকলার চরম সাষ্ট-যে কলার জন্যে চীন হাজার বছর ধরে 'বিখাত 
হয়ে ছিল। ইংরেজ আর ফরাসি সৈনিকেরা, মর্খ দুর্বৃত্তের দল, এইসমস্ত অমূল্য সম্পদ লুটে 
গনল, "নিয়ে প্রকান্ড প্রকান্ড আগুন জেহলে সেগুলো পাাঁড়য়ে মজা দেখল; সে আগুন অনেক 'দন 
ধরে জহলোছল। চঈনাদের পিছনে ছল হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আর সংস্কীতি। আশ্চর্য হবার 
কী আছে যাঁদ এই গণ্ডাঁম দেখে তাদের মন বেদনার্ত হয়ে উঠে থাকে, বাঁদ তারা মনে করে থাকে 
এই ধবংসকারীরা নেহাতই অজ্ঞ ববরমান্, হত্যা আব ধবংস ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না এরা ? 
হুন মোগল এবং প্রাচঈনকালের আরও বহু ধদ্ংসপরায়ণ ববরের নাম নিশ্চয়ই তাদের মনে 
পড়েছিল সে 'দিন। 

কিন্তু চীনারা তাদের ক ভাবল তা নিয়ে এই বিদেশী বর্ধরদের কিছমান্র মাথাব্যথা ছিল না। 
তাদের আছে রণতরণ, আছে কত আধুনিক সমরোপকরণ, তারা ভয় করবে কাকে? কণা তাদের 
যায়-আসে, শতশত বৎসর ধরে যে মহার্ঘ ও দূলভি রত্বরাজি আহারত হয়েছিল তা যাঁদ নম্ট হয়ে 
গিয়েই থাকে? চীনাদের শিল্প বা সংস্কৃতির মলা তাদের কাছে কতটুকু 2 


“হোক-না সে যা হবার, 
আমাদের দেখো এই 
কলের কামান আছে-_ 
ওদের তো কিছু নেই!” 


১১৫ 


বিপন্ন চন 
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


গত চিঠিতে আমি বলোছি, কীরকম করে ১৮৬০ সনে ব্রিটিশ আর ফরাঁসরা 'পাঁকঙের 
অপরূপ গ্রনজ্ম-প্রাসাদাটকে ধ্বংস করেছিল। এরা বলে, চীনারা সাঁন্ধজ্ঞাপক নিশানের মর্যাদা রাখে নি, 
তাই তাদের শাস্তস্বর্পই এটা করা হয়েছিল। হতে পারে হয়তো দ-চারজন চশনা সৌনক সাত্যই 
এইরকম কোনো অন্যায় করেছে; কিন্তু তা হলেও ব্রিটিশ আর ফরাসিরা মিলে যে ইচ্ছাকৃত গুণ্ডাঁমর 
নমুনা দোখয়েছিল তা প্রায় মানুষের কম্পনার বাইরে। এ কাজ কয়েকজন অজ্ঞ সৈনিকের নয়, 
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এ কর্তা-ব্যান্তদেরই কাজ। এরকম কাণ্ড ঘটে কেন? ইংরেজ ও ফরাসিরা সভা, সংস্কীতিসম্পন্ন 
জাতি, অনেক 'দক থেকে এরাই আধূনিক সভ্যতার অগ্রগামী । ঘরোয়া জীবনে এরা সভ্য ও 
1ববেচক, তবূ বাইরের আচরণে এবং অন্য জাতির সঙ্গে লড়াইয়ের বেলায় এরা সমস্ত সভাতা 
ভবাতা একেবারেই ভুলে যায। আমার মনে হয়, পরস্পরের প্রাত ব্যান্তদের আচরণ আর পরস্পরের 
প্রতি জাঁতিদের আচরণ, এ দ-য়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত তফাত আছে। ছোটো শিশুদের, ছেলেমেয়েদের 
আমরা শেখাই আতারস্ত স্বার্থপর হতে নেই, অন্যের মঙ্গল টিন্তা করবে, লোকের সঙ্গে ভদু 
ব্যবহার করবে। এই কথা আমাদের শেখাবার জন্যেই আমাদের যত লেখাপড়ার আয়োজন; খানক 
পরিমাণে এ আমরা 'শখেও থাঁক। তার পর আসে যুদ্ধ, সঞ্গে সঙ্গে আমরা সেসমস্ত পুরোনো 
পড়া একদম ভূলে যাই, আমাদের মধ্যেকার জন্তুটা দতিমূখ খিশচয়ে বাইরে বোরয়ে আসে । তখন 
ভদ্রজাতিরাও অবিকল পশুর মতো আচরণ শুরু করে দেয়। 

এক গোল্লের দুটি জাতি, যেমন ফরাঁস আর জর্মন, যখন পরস্পর লড়াই লাগায় তখনও এই 
ব্যাপার ঘটে। অবস্থা আরও অনেক ভয়ানক হয়ে ওঠে বখন যুদ্ধ বাধে দুটি ভিন্ন গোত্রের জাতির 
মধ্যে, ইউরোপশয় জ্াতিরা যখন এশিয়া আর আঁফ্রকার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নামে । তখন 
দই পক্ষের দুই জাতি পরস্পরের সম্লন্ধে কেউই ফিছমান্র জানে না, প্রত্যেকেই থাকে অপরের 
কাছে না-খোলা বইয়ের শামিল হয়ে । পরস্পরকে যেখানে জানি না সেখানে সমবেদনারও স্থান নেই। 
প্রত্যেকেরই মনে অনাজাতির উপরে ঘণা আর দ্বেষ জমে উঠতে থাকে; তার পর ষখন সে দুই 
জাঁতর মধ্যে যুদ্ধ বাধে, সেটা শৃধূ রাজনোতক যুদ্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে তার চেয়েও অনেক 
খারাপ জানব, জাতগত যুদ্ধ। ভারতে ১৮৫৭ সনেব বিদ্রোহে ষে গবভীষকার সৃস্টি হয়েছিল, 
ইউরোপের প্রবল জাতিরা এীশয়া আর আঁফ্রকাতে যে নিষ্ডঞুরতা ও দুবৃত্ততার পাঁরচয় দিয়েছে, 
তার অনেকখানি ব্যাখা হচ্ছে এই। 

এর সমস্তটাই মনে হয় বডো দুঃখের আর ভার বোকাঁমির কথা । কিন্তু যেখানেই এক দেশ 
অন্য দেশের উপরে, এক জাত অনা জাতির উপবে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপরে প্রভৃত্ব করছে 
সেইখানেই আসবে অসন্তোষ সংঘর্ষ আর বিদ্রোহ; সেইখানেই সে শোষিত দেশ জাতি বা শ্রেণী 
শোষকদের হাত থেকে ম্যান্ত পাবার জন্যে চেষ্টা করবে। একের হাতে অপরের এই শোষণ, এরই 
উপর 'ভাঁত্ত করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আধ্ানক কালের সমাজ । এর নাম ধাঁনকতন্ম, এবং এব 
থেকেই জন্ম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের । 

উনাবংশ শতাব্দীতে বড়ো বড়ো কলকারখানা আর শিল্পের প্রগাতির কল্যাণে পশ্চিম- 
ইউরোপের দেশগুদল এবং আমৌরকার যুক্তরাষ্ট্র ধনশালী ও শীন্তশালশ হয়ে উঠোছিল। তারা মনে 
করতে লাগল, সমস্ত পাঁথবীর তারাই, প্রভু, অন্যান্য জাঁতিগুলো তাদের চেয়ে অনেক ছোটো, অতএব 
তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য। প্রাকীতিক শান্তগুলোকে তারা খানিকটা অধনন করে ফেলেছে; 
তারই জোরে তারা গাঁবত হয়ে উঠল, অনোর উপরে মূরুব্বিয়ানা করতে শুরু করল। ভুলে গেল, 
সভ্য মানূয যে হবে তার কেবল প্রাকীতিক শান্তকে নিয়ন্লিত করলেই হবে না, নিয়ান্যিত করতে হবে 
তার 'নিজেকেও। এইজন্যেই দেখ, এই উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে প্রগাতবাদী জাতিগুলো অনেক 
দিক থেকে অনাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়োছল তারাই অনেক সময়ে এমনসব আচরণ করছে 
যা করতে অনূন্বত অসভ্যরাও লজ্জা পায়। কেবল গত শতাব্দীতে নয়, আজকালও ইউরোপীয় 
জাতগ্‌লো এশিয়াতে এবং আঁফ্রকাতে ষে আচরণ করে বেড়াচ্ছে, এই থেকেই সম্ভবত তুমি তার 
অর্থ বুঝতে পারবে। 

এ কথা মনে করো না যে, আমি আমাদের নজেদের বা অন্য জাতিদের সঙ্গে ইউরোপণয় 
জাতিদের তুলনা করে তাদের ছোটো প্রমাণ করতে চাইছি। সে ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। দোষ 
ন্রট আমাদের সকলেরই আছে। আমাদেরই কতকগাীল দোষ তো একেবারে মারাত্বক; তা না হলে 
যতথাঁনি অধঃপতন আমাদের হয়েছে এতথান হয়তো হত না। এই চিঠি লিখতে লিখতেই ষে প্রশ্নটি 
আমার মনকে জুড়ে রয়েছে সে হচ্ছে বাপাজ্র আসন্ন উপবাস; যাদের এখন 'হারজন' বলা হচ্ছে 
আমাদের সেই দুর্গত শ্রেণীগুলোকে দেবমান্দরে প্রবেশের আঁধকার আদায় করে দেবার জন্যে তিনি 
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উপবাস করবেন। মন্দিরে তারা যাক বা না যাক সে নিয়ে আম বিশেষ মাথা ঘামাই নে। কিন্তু 
জোর করে তাদের বাইরে ঠেলে রাখবার মানেই হচ্ছে তাদের ছোটো বলে, অশুচি জীব বলে 'চাহৃত 
করে রাখা । কাজেই এই প্রশনটা একটা গুরুতর প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে কোনো দুর্গত 
বা শোঁষত শ্রেণী থাকবে না এরকম চরম ব্যবস্থা যত দিন আমরা সম্পূর্ণ করতে না পারাছ 
ততদিন অন্যেরা যাঁদ আমাদের প্রাতি অনূরপ বাবহার করেই তা নিয়েও নালিশ করবার কোনো 
আধকার আমাদের নেই। 

এবার আবার চখনে ফিরে যাওযষা যাক। গ্রীন্ম-প্রাসাদ ধংস করে ব্রিটিশ আর ফরাসিরা খব- 
একটা বীরত্বের পাঁরচয় দিয়োছল। এর পরে তাবা জোর করে চীনকে, পুরোনো সাঁম্ধর শর্তগুলোকে 
নূতন করে ঝালিয়ে দিতে বাধা করল, করে তার কাছ থেকে আবার কিছ সযোগসূবিধা আদায় 
করে নিল। এই সন্ধি অনুসারে চীন-সরকার সাংহাইতে চীনের বাণিজ্য-শুজ্ক বিভাগাঁটকে নূতন 
করে গড়ে নিলেন, এর কর্তা হল বিদেশ কর্মচারীরা । এই 'বিভাগাটর নাম দেওয়া হল 'রাজকায় 
নৌবাণিজা-শুজ্ক-বিভাগ!। 

তাইপ্পিং বিদ্রোহে দ্াহের ফলেই ৮খন দূর্বল হয়ে পড়েছিল এবং 'বদেশশরা তাকে ঘায়েল করবার 
সৃযোগ পাচ্ছিল; সে বিদ্রোহ তখনও শেষ হয় শন। শেষে ১৮৬৪ সনে একজন চীনা শাসনকর্তা 
একে একেবারে দমন করে 'দিলেন। এর নাম ছিল 'ল হঙ চাঙ; পরে হান চীনের একজন প্রধান 
রাজনীতিক হয়ে উঠেছিলেন। 

ইংলন্ড এবং ফ্রান্স ভয় দোঁখয়ে চীনের কাছ থেকে নানারকম সূযোগস্যাবধা ও আঁধকার 
আদায় করে নিচ্ছল; ও দিকে উত্তর-চীনে রাশিয়া বেশ ভালো কাজ গুছিয়ে নল অনেক বোঁশ সহজ 
উপায়ে । এর মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে রাঁশয়া কনস্টাশ্টনোপূল্‌ দখল করবার লোভে ইউরোপীয় 
তুর্কি দেশ আক্রমণ কবে বসেছিল। রাশিয়ার শান্ত বেড়ে যাচ্ছে এই ভয়ে ইংলন্ড এবং ফ্রান্স 
ছুটে এসে তুর্কির সঙ্গে যোগ দিল; ফলে রাশিয়া হেরে গেল। এই যুদ্ধের নাম পরুমিয়ার যুদ্ধ", 
এর কাল হচ্ছে ১৮৫৪-৫৬ সন। পশ্চম 'দকে বাধা পেয়ে রাশিয়া পুব দিকে ফিরে তাকাল, 
এখানে তার ভাগ্য ভালো ফলই জুটল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে চীনকে বৃঝিয়েসঝিষে সে প্রসন্ন 
করে ফেলল, চাঁন তাকে উত্তর-পূ্ন অণ্চলে সমূদ্রুতীরের একটি প্রদেশ দিয়ে দিল। এর মধ্যে ছিল 
ভ্নাঁডভস্টক-নামক নগর ও বন্দর। রাশিয়ার এই কার্যোন্ধার হয়েছিল একজন খুব বিচক্ষণ তরুণ 
সেনানীব জন্যে; তরি নাম মুরাভির়েফ। এইভাবে শুধু বন্ধনের জোরে রাশিয়া যে কাজ আদায় 
করে নিল, ইংলন্ড আর ফ্রান্স তিনটি বছর ধরে যুষ্ধবিগ্রহ আর উল্মন্ত ধবংসলীলা চাঁলয়েও তা 
আদায় করতে পারে 'নি। 

১৮৬০ খঙ্টাব্দে এই 'ছিল দেশের অবস্থা । অষ্টাদশ শতাব্দশর শেষ দিকে মাণ্চু-বংশের 
বিরাট চীন-সাম্রাজ্য প্রায় অর্ধেক এাঁশযা জুড়ে প্রবল প্রতাপে অধিচ্ঠিত ছিল; সে সাম্রাজ্য তখন 
হশীনবল, অবমানিত হয়ে পড়েছে । সুদূর ইউরোপ থেকে পাশ্চাত্জাতিরা এসে চীনাদের পরাঁজত 
লাঞ্ছিত করেছে; দেশের মধো একটা বিষম বিদ্রোহ সাম্রাজ্যটাকেই প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম করে 
তুলেছিল। এইসমস্ত কান্ডের ফলে চীন একেবারে বিপযক্তি হয়ে পড়ল । বোঝা গেল, কোথাও 
একটা বড়ো গোল বেধেছে! নৃতনতর পাঁরাঁস্খাতি আর বিদেশীর আক্রমণকে যাতে সামল।নো যায় 
এমনভাবে দেশটাকে নূতন করে গড়ে নেবার কিছ চেআ্টাও করা হল। এক 'হসেবে এই ১৮৬০ 
খঙ্টাব্দটাকে প্রায় একটা নূতন যূগের আরম্ভকাল বলে ধরা যায়; কারণ, সেই প্রথম চখন বদেশশর 
আক্রমণকে রোখবার জন্যে তৈরি হল। এই সময়ে চীনের প্রতিবেশী-দেশ জাপানেও ঠিক এই কাণ্ডই 
চলছিল, তাকে দেখেও চীন খানিকটা উৎসাহ পেয়ে গেল। চনের চেয়ে জাপানের সাফল্য হল অনেক 
বোৌশ; তবু কিছ; 'দিনের মতো চনও 'বিদেশী জাতিদের দূরে সারয়ে রাখতে পেরেছিল । 

চীনের একজ্জন বড়ো বন্ধু ছিলেন বা্লত্গেম-নামক একজন আমোরকান; একে মুখপা 
করে সম্ধব্ধ জাতিদের কাছে চীনের একাঁট দৌত্য পাঠানো হুল। তাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত 
ভালো শর্তও তিনি আদায় করে নিয়ে এলেন। ১৮৬৮ সনে আমেরিকার সঞ্চগে চশীনের একাঁট 
নূতন সন্ধি হল। এই সন্ধির মধ্যে একটা লক্ষ করবার মতো বস্তু আছে। এতে চপনা সরকার 
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যন্তরাম্ট্রের প্রাতি প্রীতি ও অনূগ্রহের স্বরূপ চাঁনা শ্রীমকদের দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার 
অনূমাত 'দিলেন। যত্তরাষ্ট্র তখন তার পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবতরঁ অণ্চলগনলোকে 
গড়ে তুলতে ব্যস্ত, যুক্তরাষ্ট্রে মজুরের অভাব হয়েছিল। কাজেই তারা চীনা মজুরদের নিয়ে যেতে 
লাগল। কিন্তু এতেও আবার নৃতন বিপত্তির সৃন্টি হল। শস্তায় চঈনা মজুর আমদানি করা হচ্ছে 
বলে আমোরকানরা আপাঁত্ত তুলল, ফলে দুই দেশের সরকারের মধ্যে খাঁটীমাট লেগে গেল। এর 
কিছু দন পরে য্তরাষ্ট্র-সরকার চশন থেকে লোক আসা নাঁষণ্ধ করে দিলেন। এই অপমানে 
চীনের প্রজা অত্যন্ত ঢটে গেল; তারা আমেরিকার পণ্য বন করল। কিন্তু এটা আত দার্ঘ 
কাহনী, বলতে বলতে আমরা বংশ শতাব্দীতে এসে যাচ্ছ। এ কাঁহনখশ এখানে থাক। 

তাইপিং বিদ্রোহ ভালো করে দামত হতে-না-হতে মাণ্চু-সম্াটের গবরুদ্ধে আবার একটি বিদ্রোহ 
শুর হল। এর ঘটনাস্থল ঠিক চনে নয়, বহুদূর পাশ্চমে, তুর্কদ্তানে- এশিয়ার একেবারে মধ্য- 
প্রদেশ সেটা। এর অধিবাসীরা আঁধকাংশই ছিল মুসলমান। ১৮৬৩ সনে এই মুসলমান উপজাতিরা 
বিদ্রোহ করে বসল, এদের নেতা ছল ইয়াকুব বেগ নামে এক ব্যন্তি। চীনা কর্তৃপক্ষকে এরা দেশ 
থেকে তাড়িয়ে দিল। আমাদের পক্ষে এই স্থানীয় বিদ্রোহট দেখবার মতো দুটো কারণে । 
বাঁশয়া এই সুযোগে কিছ কাজ গুছিয়ে নিতে চাইল; চশনের খাীনকটা স্থান সে দখল করে 
বসল। এটা অবশ্য ছিল ইউরোপীশয়দের একটা প্রচালত চাল। চন ষখনই কোনোরকম মুশকিল 
পড়ত তখনই এরা এই কর্ম করে বসত। কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, চীন এতে রাজ 
হল না, এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়াকে সে জায়গাটুকু আবার উগরে দিতে হল। এটা সম্ভব হয়েছিল 
চশনা সেনাপাঁতি সো-সৃং-তাঙ-এর অপূর্ব আভযানের ফলে। এই সেনাপাঁতাঁট সমস্ত কাজই 
করতেন আত ধারেসুস্থে। মধ্য-এশিয়াতে বিদ্রোহী ইয়াকুব বেগের বিরুদ্ধে তান যুদ্ধযাত্রা করলেন। 
ভাঁর আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন, বদ্রোহীদের কাছে গিয়ে পেশছতে তাঁর পথেই অনেক বছর 
লেগে গেল। এমনাক দ্‌-দুবার তান পথের মধ্যে দীর্ঘকালের মতো সৈন্যদলকে থামিয়ে দিলেন, 
দিয়ে জম চাষ করে শস্যের ফসল তুলে নিলেন। সৈন্যদলকে খেতে হবে তো! সৈনাদলের জন্য খাদা 
সংগুহ করাটা সর্বত্ুই একটা বড়ো সমস্যা; তাঁর কাছে এটা নিশ্চয়ই একটা আত কাঁঠন সমস্যা ছিল; 
কারণ, পথে তাঁকে গোবি-মরুভম পার হয়ে যেতে হবে। সেনাপাঁত সো আভনব উপারে সে 
সমস্যার সমাধান করে নিলেন! তার পর তান ইয়াকুব বেগকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন, বিদ্রোহও 
শেষ করে দিলেন। কাশগর তুর্‌্ফান ইয়ারকন্দ প্রভাতি স্থানে তান যে আঁভযান চালয়েছিলেন, 
রণনী'তির দিক থেকে সেটা নাকি অপূর্ব । 

মধ্য-এীশয়াতে রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়াটা বেশ ভালোই হল। 'কন্তু এর অল্পাঁদন পরেই 
আবার চন-সরকারকে নূতন হাগ্গামায় পড়তে হল। 'বরাট সাগ্রাজ্য, অথচ তার বন্ধন তখন 'শাথিল 
হয়ে আসছে। এবার 'বপাঁন্ত উঠল সে সামাজ্যের আর-এক 'দিকে-_-আনামে । আনাম ছিল চশনের 
অধীন সামন্ত-রাজ্য। ফরাসিরা এর দিকে হাত বাড়াল, অতএব লাগল চীনে আর ফ্রান্সে যৃদ্ধ। 
এবারও চন সবাইকে অবাক করে দিল; যুদ্ধে সে বেশ অনায়াসে জিতে গেল. ফরাসিদের ভয়ে 
মোটেই ঘাব্‌ড়ে গেল না। ১৮৮৫ সনে বেশ ভদ্র শতেই দুয়ের মধো সন্ধি হয়ে গেল। 

চীনের এই নবজাগ্রত শান্তর পাঁরচয় পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা বেশ একটু মূষড়ে পড়ল। 
ভাবল, ১৮৬০ সনের আগে পর্যন্ত যে দূর্বলতা চশনের ছিল, এবার বুঝি সে দূর্বলতা তার 
ঘুচেই যায়। দেশেও সংস্কারের কথাবার্তা উঠল; অনেকেই মনে করলেন, এত 'দনে চীনের ভাগ 
আবার মোড় ফিরল। এইজন্যেই ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ড যখন ব্রহমদেশ দখল করে নিল, সঙ্গে সঙ্গেই 
চশনকফে সে প্রতিশ্রুতি 'দিল, প্রাতি দশ বছর অন্তর চশনের প্রাপা রাজ-কর সে চীনকে পাঠিয়ে 
দেবে। 

বাস্তবিক পক্ষে চীনের কিন্তু মোড় ফিরতে তখনও অনেক দোৌর। তখনও তার ভাগ্যে প্রচুর- 
পঁরমাণ অসম্মান দুর্দশা আর গৃহাববাদ তোলা রয়েছে। চীনের যেখানে বস্তুত গলদ ছিল সে 
শুধু তার সেনা বা নৌ-বাহিনশর দুর্বলতা, নয়, তার দুর্দশার মূল কারণ ছিল অনেক বোশ 
গভশর। তার সমস্ত সায়াজিক ও অর্থনৈতিক জাবন-ব্যবস্থা তখন ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে ॥ 


৩৯৬ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


আম আগেই বলেছি, উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের অবস্থা আতি খারাপ হয়েছিল; 
মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে তখন বহু গুপ্ত সাঁমাত গড়ে উঠাছিল। বিদেশ বাণিজা আর শিল্পপ্রধান 
দেশগুলোর সংস্পর্শের ফলে তার অবস্থা আরও মন্দ হয়ে উঠল। ১৮৬০ সনের পর কিছাঁদিন 
যাবং চীনের সবন্ যে শান্তর পরিচয় দেখা 'দিয়েছিল তার তলায় সত্য প্রায় কিছুই ছিল না। 
এখানে সেখানে উৎসাহশী রাজকর্মচারীরা ছিটেফোঁটা রকমের সমাজ-সংস্কার করাছিলেন, এর মধ্যে 
শবশেষ করে অগ্রণধ ছিলেন 'লি হুঙ চ্যা। কিন্তু এদের সে চেষ্টা প্রকৃত সমস্যার মল পযন্ত গিয়ে 
পেশচাচ্ছল না; যে রোগের দরুন চীন অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাকে সারাবার সাধ্যও এর ছিল না। 

এই ক'বছর ধরে চন বাইরে যে শান্তর পারচয় দোখয়েছিল তার প্রধান কারণ 'ছিল, সমস্ত 
দেশের মাথার উপরে একজন শীস্তমান শাসকের আঁবিভীব। হীন এক জন মহায়সী নারী, 
সম্াট-মাতা জ্‌ সি। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তান শাসনভার হাতে তুলে নেন; প্রকৃত সম্রাট 
তাঁর পুত্র তখন একেবারেই শিশু । সাতচল্লিশ বছর-কাল ধরে তিনি দক্ষহস্তে চীনদেশ শাসন 
করলেন। বেছে বেছে সব যোগ্য কর্মচারী 'নিযুন্ত করলেন, তাঁর নিজের দক্ষতা ও শান্তর খানিকটা 
দিয়ে তাঁদের অন:প্রাণত করে তুললেন। প্রধানত তাঁর ব্যান্তৃত্ব ও তাঁর নীতির ফলেই চীন 
একটা মহত্তর শান্তর খেলা সোঁদন দেখিয়েছিল--এমন শান্তর পারচয় সে বহুকাল দেয় নি। 

এই সময়েই কিন্তু আবার সংকীর্ণ সমদদ্ররেখার অন্য পারে জাপান একেবারে আশ্চর্য কাণ্ড 
শুরু করে দিয়েছিল; এমনভাবে তার সমস্ত জাঁবনযান্রাকে বদলে ফেলছিল যে, তাকে আর দেখে 
চেনাই বায় না। অতএব চলো এবার আমরা জাপানকে দেখতে যাই। 


১৯১৬ 
জাপানের অগ্রগাতি 


২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


জাপান সম্বন্ধে তোমাকে চাঠ লিখেছিলাম, তার পর অনেক দিন চলে গেছে। পি মাসেরও 
বোশ হল আম ভোমাকে দলখোছিলাম (৮১নং চিঠি ) সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দেশাঁটি কী অদ্ভুত 
ভাবে নিজেকে সকলের থেকে আলাদা করে রেখোছিল। ১৬৪১ সনের পর থেকে দু শো বছরেরও 
বোশ কাল ধরে জাপানের লোকেরা বাইরের পাঁথবশী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে। 
এই দু শো বছরে ইউরোপে এশিমায় এবং আমোরকায়, এমনকি আঁফ্রকাতে পযন্ত বিপ্ল 
পাঁরবর্তন ঘটে গেল। এই সময়ে যেসমস্ত আশ্চর্য কান্ড ঘটেছে তার কিছ কিছু কাহিনী আম 
তোমাকে বলেছি। কিন্তু এদের কোনো সংবাদই এই 1ানভৃতবাসী জাতিটির কানে এসে পেশছয় নিন; 
জাপান যে প্রাচগন সামন্ত-প্রথার রাজত্ব, বাইরের কোনো বার্তা এসে তার বাতাসে চাণ্লা জ্রাগায় নি। 
তাকে দেখলে মনে হত যেন কাল আর বিবর্তনের গাতি তার কাছে এসে স্তম্ধ হয়ে থেমে গেছে, 
মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর যুগাঁটকে যেন চিরতরে বল্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে । কালপ্রবাহ বয়ে 
চলে পাঁথবী জুড়ে, কিন্তু জাপানের চেহারা মোটেই যেন বদলাচ্ছে না। সেখানে তখনও সামন্ত-প্রথা 
টিকে আআছে। সেখানে ভূদ্বামীশ্রেণীই সমাজের প্রভূ । সম্রাটের ক্ষমতা প্রায় কিঞ্ছুই নেই; শাসনের 
ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার হয়ে বসে আছে শোগানরা, বড়ো বড়ো উপজাতিগুলোর সর্দার তারা। 
ভারতবর্ষে যেমন ক্ষত্রিয় তেমান জাপানেও একটা যোদ্ধার শ্রেণী ছিল, এদের নাম সামূরাই। সামন্ত- 
রাজারা আর সামরাইরাই দেখু, শাসন করত। অনেক সময় আবার 'বাভন্ন সামন্ত বা উপজাতির 
মধ্যেও ঝগড়া বাধত। চাঁষদের এবং অন্যসকল প্রজাদের উৎপশীড়ন এবং শোষণ করবার বেলা কিন্তু 
এরা সবাই একজোট হয়ে থাকত। 


জাপানের অগ্রগাঁত ৩৯৭ 


তবুও একসময়ে জাপানে শান্তি স্থাঁপত হল। দীর্ঘকাল ধরে গৃহবিবাদের ফলে দেশ 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়োছল, এমন সময় এই শান্তি-স্থাপনের ফলে সকলেই একটু স্বাস্ত 
পেয়ে বাঁচল। বড়ো বড়ো যোদ্ধা নায়কদের এদের নাম ছিল দাইমিও- অনেককে দমন করে 
ফেলা হল। গৃহবিবাদের ফলে জাপান বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে সে ক্ষাতি আবার 
সে পুরণ করে নিতে শুরু করল। মানুষের মন আবার শিম্প ও কলা, সাহত্য ও ধর্মের দিকে 
ফিরতে লাগল। খজ্টানধর্মের প্রাতিপান্ত নষ্ট করে দেওয়া হয়োছল; বৌদ্ধধর্ম আবার জেগে 
উঠল। তার পরে আবার বড়ো হয়ে উঠল 'শশ্টো; এটা জাপানের নিজস্ব ধর্ম, এর মূলকথা_ 
পূর্বপুরুষদের পূজা । সামাজিক আচারব্যবহার এবং নোৌতক জীবনের ব্যাপারে আদর্শ করে নেওয়া 
হল চীনা খাঁষ কনফুীসয়সের উপদেশকে। রাজা এবং সামন্ত-নায়কদের আশ্রয়ে কলাচর্চার 
উন্নাতি হতে লাগল। কোনো কোনো দিক 'দিয়ে তখনকার জাপানের অবস্থা ছিল 'ঠিক মধাযুগের 
ইউরোপের মতো । 

কিন্তু পারবর্তনকে ঠৌকয়ে রাখা অত সহজ নয়। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে 
রাখা হল, তবু জাপানের নিজের মধ্যে পাঁরবর্তন চলতে লাগল। অবশ্য অন্য অবস্থায় যেমন 
হতে পারত তার চেয়ে মন্দগাতিতে। অন্যসব দেশের মতো জাপানেও সামন্ত-প্রথার অর্থনোৌতিক 
ব্যবস্থা ধসে পড়বার উপক্রম হল। প্রজারা অসন্তুদ্ট হয়ে উঠল। সমস্ত ব্যাপারের কর্তাব্যন্তি 
1ছলেন শোগান, তাই অসন্তোষটাও পড়ল গিয়ে তাঁরই উপর। শন্টো পুজোর চলন বেড়ে গেছে, 
প্রজারা ক্রমেই বোঁশ করে সমাটের দোহাই 'দতে লাগল, কারণ, তাদের ধারণা সমাটই হচ্ছেন সূর্ষের 
একেবারে সাক্ষাৎ বংশধর। এইভাবে চতুর্দিকের অসন্তোষ-অশান্তির মধ্য থেকে জন্মলাভ করল 
একটা জাতীয়তাবোধ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন থেকেই এর সান্ট, তাই এর অবশ্যম্ভাবী 
ফল হল দেশময় একটা বিরাট পাঁরবর্তন--বাইরের জগতের কাছে জাপানের দ্বার উল্মুন্ত 
হয়ে গেল। 

জাপানে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বিদেশী জাতিরা বহুবার চেষ্টা করেছে, তার কোনো 
চেষ্টাই সফল হয় 'ন। উনাঁবংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে আমেরিকার যু্তরাষ্ট্র এর জন্যে 
উঠে-পড়ে লেগোছল। তখন তারা পশ্চিমে কালিফোর্নয়া পযন্তি সদ্য প্রভাব বস্তার করেছে; 
সান্ফ্রান্সিসকো একটা বড়ো বন্দর হয়ে উঠছে ক্রমশ। টাীনের সঙ্গে বাঁণজোর নূতন পত্তন 
হয়েছে, তার আকর্ষণ তাকে টানছে অথচ প্রশান্ত মহাসাগর পাড় দিয়ে সে যাত্রাপথ আত দীর্ঘ । 
কাজেই আমোরকা চাইল, জাপানের কোনো-একটা বন্দরে যাঁদ একবার থেমে যাওয়া যায়-_ 
তাতে দার্ঘ পথের মাঝখানে একবার হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। দরকারি 
শজানসপন্রও কিছু জোগাড় করে নেওয়া যাবে। এইজন্যেই আমেরিকা জাপানের ক্ষমতা বুঝবার 
জন্যে বারংবার চেষ্টা করাছল। 

১৮৫৩ সনে আমোরকার একট রণতরীর বহর জাপানে এল, নিয়ে এল আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টের একটি চিঠি। জাপানিরা সেই প্রথম বা্পকলের জাহাজ দেখল। এর এক বছর পরে 
শোগান দুটি বন্দর আমেরিকানদের জন্যে খুলে দিতে রাজি হলেন। এই খবর পেয়ে ইংরেজ রূশ 
আর গওলন্দাজরা অজ্পাঁদনের মধ্যেই ছুটে এল, এসে তারাও শোগানের সঙ্গে অনূর্প ধরনের সান্ধি 
করে 'নিল। এইভাবে ২১৩ বছর পরে জাপান আবার বিশবজগতের সঙ্জে সম্পর্ক স্থাপন করল। 

কিন্তু এর পরেই বিপদ বাধল। বিদেশীদের কাছে শোগান নিজেকেই সম্রাট বলে জাহির 
করোছিলেন। প্রজারা তাঁর উপর চটে গেল; তাঁর বিরুদ্ধে, এবং 'াবদেশীদের সঙ্গে তান যেসমস্ত 
সম্ধি করোছিলেন তার বিরূদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হল। কয়েকজন বিদেশী মারা পড়ল; সুতরাং 
িদেশশ জাতিরা রণতরী নিয়ে জাপানকে আক্রমণ করল। অবস্থা ক্লমেই বোশ সাঁঙগন হয়ে উঠল, 
শেষ পষন্তি সকলের অনুরোধে পড়ে ১৮৬৭ সনে শোগান পদত্যাগ করলেন। তোকুগাওয়া-বংশের 
শোগান-পদ এইভাবে শেষ হয়ে গেল; তোমার মনে থাকতে পারে, ১৬০৩ সনে ইয়েয়াসূকে দিয়ে 
এর আরম্ভ হয়োছল। শুধু তাই নয়, শোগ্ান-প্রথাটা একেবারে উঠে গেল; প্রায় সাত শো বছর 
ধরে এই প্রথা টি'কে ছিল। 
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জাপানের অগ্রগাত ৩৯৯ 


নৃতন সমাট এবার ক্ষমতা হাতে পেলেন। ইন ছিলেন একজন ১৪ বছর বয়সের বালক, 
সদ্য সংহাসনে বসেছেন। এপ্র নাম ছিল সম্রাট মুখীসাহতো। পণ্যতাল্লশ বছর-কাল ইনি রাজক্ 
করলেন- ১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সন পযন্তি। এই কালটাকে বলা হয়-মেইজি বা 'জ্ঞানদীপ্ত- 
শাসন' যূগ। এর রাজত্বকালেই জাপান একেবারে হ্‌ হ্‌ করে এাঁগয়ে চলল, পাশ্চাত্যজাতিদের 
ধরনধারন অনুকরণ করে 'নয়ে অনেক দিক থেকে একেবারে তাদের সমকক্ষই হয়ে উঠল। এক- 
পুরুষের মধ্যে এত বড়ো একটা বিরাট পারবর্তন-সাধন রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার; ইতিহাসেও 
এর জড় নেই। শিল্পে ব্যবসায়ে শাল্তশালী জাত হয়ে উঠল জাপান; তার পর পাশ্চাতাদেশগাালয় 
দেখাদেখি সাম্নাজ্যবাদশ এবং লুণ্টনব্রতীও হয়ে উঠল। প্রগাঁতর সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণই তার মধ্য 
দেখা গেল। শিল্পে সে তার 'শিক্ষকদেরও ছাড়িয়ে চলে গেল। তার লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে 
চলল। সমস্ত পাঁথবী জুড়ে তার জাহাজ চলতে লাগল। একটি “বৃহৎ শান্ত' বলে সে পারচিত 
হয়ে গেল, আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও তার কথা সকলে মন 'দয়ে শোনে। কিন্তু তবুও এই-ষে এত 
বড়ো পারবর্তন, জাতির হৃদয়ের গভীর তলদেশে তার মূল গিয়ে পেশছল না। এই 
পারবর্তনগুলোকে উপরস্উ্পর বললে ভুল হবে, তার চেয়ে এটা নিশ্চয়ই অনেক বড়ো 'জাঁনস 'ছিল। 
[কিন্তু শাসকদের মন-বযঁদ্ধ তখনও সেই সামন্ত-যূগেই রয়ে গেছে, আধুনিক সংস্কারকে সেই সামন্ত- 
যুগের খোলার সচ্গে মিলিয়ে নিতেই এ*রা চেস্টা করছিলেন। কছ_ পাঁরমাণে সে চেম্টা সফলও 
হয়োছিল বলে মনে হয়। 

জাপানে এইসমস্ত বিরাট পাঁরবর্তন ঘটল যাঁদের কল্যাণে তাঁরা হচ্ছেন দেশের আঁভজাত- 
সম্প্রদায়ের একদল দ:রদর্শ ব্যান্ত। এদের বলা হত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের দল'। 'বদেশীদের 
তাড়াবার জন্যে যখন জাপানে দাওগাহাঙ্গামা শুরু হল এবং তার শোধ নিতে বিদেশী রণতরী 
জাপানের উপরে কামান চালাল, জাপানিরা তখনই টের পেল. তারা কতখাঁন অসহায়; অপমানে 
লজ্জায় যেন মরে গেল তারা । তবু কিন্তু তারা কেবল ভাগ্যকে দোষ 'দয়ে বুক চাপড়াতে বসল না; 
স্থির করল, এই পরাজয় এবং *লানি থেকেই যেটুকু শিক্ষা হল তাকে তাদের কাজে লাগাবে । 
প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞেরা দেশের সংস্কার-সাধন কাঁভাবে হবে তার একটা কর্মসন খাড়া করে দিলেন; 
জাপানিরা প্রাণপণ করে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল। 

প্রাচটন সামন্তযুগের দাইমিও-প্রথা তুলে দেওয়া হল। সম্রাটের রাজধানী 'কয়োটো থেকে 
সারয়ে ইয়েদোতে নিয়ে যাওয়া হল, এর নূতন নাম দেওয়া হল টোকও। নৃতন একাঁট শাসনতল্ 
রচনা করা হল; এতে ব্যবস্থাপক সভায় দুটি পাঁরষৎ থাকল-__নিম্ন-পাঁরষদের সভারা হবেন নির্বাচিত, 
উচ্চ-পাঁরষদের সভ্যরা হবেন মনোননীত। শিক্ষা, আইন, শিল্প ইত্যাঁদ করে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই 
অনেক অদলবদল ঘটানো হল। বড়ো বড়ো সেনাবাহনশ এবং রণতরখ-বহর গড়ে তোলা হল। 
বাইরের সমস্ত দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিযে আসা হল; জাপান থেকে ইউরোপ আর 
আমেরিকায় ছান্র পাঠানো হতে লাগল--ভারতায় ছাত্রদের মতো ব্যাঁরস্টার বা এবকম কিছ হবার 
জন্যে নয়, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে। 

এইসমস্ত কাজই চালাঁচ্ছলেন প্রবশণ রাজনীতিজ্ঞরা, সম্মাটের নামে। নূতন বাবস্থাপক সভা 
প্রীত যত ষাই হোক, সম্রাট কিন্তু তখনও আইনত জাপান-সাম্রাজোর একচ্ছত্র শাসক হয়েই রইলেন। 
ও দিকে আবার এক 'দকে যেমন এইসব সংস্কার ঘটিয়ে তোলা হচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্জোই এরা 
সম্মাটকে দেবতা বলে পূজা করার নশীতিটাকে প্রচার করতে লাগলেন। এই দুটো অশ্পাঁদনের জন্যেও 
কী করে একসঙ্গে চলতে পারে বুঝতে আমাদের ধাঁধা লাগে । অথচ জাপানে দুাট বাযাপার বেশ 
পাশাপাশি চলে গেল; আজ পর্যন্তও এদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নি। সম্রাটের প্রতি জাপানিদের 
একটা অধন্ভুত শ্রদ্ধা আছে, এই শ্রদ্ধাটাকে প্রবীণ রাজনশীতিজ্ঞরা দূই ভাবে কাজে লাগালেন। 
রক্ষণশশল এবং সামল্তপল্থী শ্রেণীগৃলোকে তাঁরা জোর করেই সংস্কার-নীতি মেনে নিতে বাধা 
করলেন; এমনিতে হয়তো এরা তাঁদের বাধা 'দিত, কিন্তু সমাটের নাম-মাহায্মে এদের আর সে সাহস 
হল না। আবার যে অধিকতর-অগ্রণশ দলগুলো আরও বোশ জোরে এগয়ে চলতে চাইল, সমস্ত 
সামল্ত-প্রথাটাকেই উৎখাত করে 'দতে চাইল, তাদেরও এরই জোরে তাঁরা সংঘত করে রাখলেন। 


৪০০ শবধব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


উনাবংশ শতাব্দীর এই শেষ-অর্ধেকে চীন এবং জাপানের মধ্যে যে তফাত দেখা গেল, সে আত 
আশ্চর্য। জাপান অতি দ্ুুতবেগে নিজেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত করে 'নাচ্ছল; চীনের কথা আমরা 
আগেই দেখেছি, পরেও আবার আরও বোঁশ করে দেখব-__সে ক্রমেই অত্যন্ত জাঁটল সব সমস্যায় জাঁড়ত 
হয়ে পড়াছিল। এটা কেন হল: চাঁন প্রকাণ্ড দেশ, বিপুল তার লোকসংখ্যা, ?বরাট তার আয়তন । 
তার এই বিরাটত্বের জন্যেই সেখানে কোনোরকম পাঁরিবর্তন ঘটানো কঠিন হয়ে উঠোছল। বৃহ 
আয়তন, বিরাট জনতা-_বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এগুলো শান্তর উৎস। অথচ এর ভারেই 
ভারতবর্ষও 'বপন্ন। হাতিকে ঠেলে চালানোই শস্ত; অবশ্য একবার যখন সে চলা শুরু করে তখন 
দেখা যায়, ক্ষুঘ্তর জাবের তুলনায় তার শাস্তও অনেক বেশি, গতির বেগও অনেক বোঁশ। চাঁনের 
সরকারও তখন খুব বোঁশ কেন্দ্রায়ত্ত ছিল না; অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক অণ্চলেই অনেকখানি ক্ষবায়স্ত- 
শাসন চাঁলত ছিল। কাজেই জাপানের মতো এদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং 
বড়োরকমের কোনো পাঁরবর্ভন সাধন করা চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতটা সহজ ছিল না। 
তার উপরে আবার চীনের ছিল একটা 1বরাট সভাতা, হাজার হাজার বছর ধরে তিলে তিলে সে 
স্ভাতা গড়ে উঠেছে; প্রজার জীবনযাণ্ার সঙ্গে সে সভ্যতার এমন ঘাঁনচ্ঠ 'সংযোগ যে, তাকে হঠাৎ 
বর্জন করা মোটেই সহজ নয়। এ দক থেকেও আমরা ও ভারতবর্ষের সঙ্গে চাঁনের তুলনা করতে পারি। 
ও দিকে জাপান শুধু চীনের সভাতাকে ধার করে নিয়োছল; তাকে বদলে নূতন জিনিস আমদানি 
করা তার পক্ষে অনেক বোশ সহজ । ইউরোপীয় জাতিগৃলো সারা ক্ষণই চীনের সমস্ত ব্যাপারে 
এসে হস্তক্ষেপ করাছিল; চীনের অসাবধার সেটাও একটা কারণ। চীন প্রকান্ড দেশ, প্রায় একটা 
মহাদেশ বললেই হয়। জাপান দ্বীপের দেশ, তারা বাইরের জগং থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও 
বন্ধ করে রাখতে পেরেছে । চীনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। উত্তরে এবং উত্তর-পঁশ্চমে রাঁশয়া 
তার একেবারে গা ছঃরে রয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইংলন্ড তার গায়ে ঘেষে বসেছে, দক্ষিণে ফ্লাল্স 
ধীরে ধীরে এাগয়ে আসছে । এই ইউরোপীয় জাতিগুলো চীনকে কায়দায় ফেলে তার কাছ থেকে 
বড়ো বড়ো সৃযোগসূবিধা আদায় করে নিয়েছে, নিয়ে নিজেদের খুব বৃহত্রকমের একটা বাণিজ্য- 
স্বার্থ গড়ে তুলেছে । এই স্বাথেরি দোহাই দিয়ে চীনের উপর হস্তক্ষেপ করবার তাদের প্রচুর 
সযোগ রয়ে গগয়েছিল। 

কাজেই জাপান উ€কার বেগে সামনে ছুটে চলল। ও ?দকে চীন তখন অন্ধের মতো 
ধস্তাধাদ্ত করে মরছে, নতন পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা 
করছে, 'কন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না। অথচ এর মধ্যেও একাঁটি আশ্চর্য নস্তু দেখবার আছে। জাপান 
পাশ্চাত্দেশের কলকব্জা-শিহপকে আয়ত্ত করে নিল, আধুনিক সেনা এবং নৌবহর ইত্যাদর জোরে 
বেশ-একটা অগ্রণী শিলুপপ্রধান জাতি সেজে বসল। ইউরোপের নূতন চিন্তাধারাকে মতামতকে 
কিন্তু সে তত সহজে মেনে নিল না_ ব্যাস্ত ও সমাজের স্বাধীনতা, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
দৃম্টিভাঙ্গ, এগুলোকে গ্রহণ করল না। মনেপ্রাণে সে থেকে গেল সেই সামন্ত-নশতি আর স্বৈর- 
তন্দ্রেরই উপাসক; বাকি সমস্ত জগৎ যাকে বহুকাল পিছনে ফেলে চলে এসেছে এমন একটা অচ্ভুত 
রাজপুজাকে আকিড়ে ধবে রইল জাপানিদের উন্মন্ত ও আত্মঘাতী দেশভন্তি, এই রাজভান্তরই আত 
ঘনিষ্ঠ আত্মসীয়মান্ন। জাতারতাবাদ এবং দেবতা-জ্্রানে সম্রাটের পূজা, দুটো ধর্ম পাশাপ'।খই চলল 
জাপানে । ও দিকে আবার চন বড়ো বড়ো কলকারখানাকে শিজ্প-বাঁণজ্যকে অত সহজে আয়ত্ত 
করে নিল না, অথচ চীনারা, অন্তত আধূনিক কালেব চীনারা, পাশ্চাত্যদেশের মতামত, চিন্তাধারাকে, 
বৈচ্ছঞানক দৃঘ্টিভাঙ্গকে আগ্রহভরে স্বীকার করে নিল। এই চিন্তাধারা আর তাদের নিজের 
চিন্তাধারার মধ্যে খুব বেশি তফাত ছিল না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আধনিক চন পাশ্চাতা- 
সভ্যতার ম.লতত্্রীটকে বৌশ ভালো করে শিখে নিয়েছে; তবুও কিন্তু তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে 
যাচ্ছে জাপান_কারণ, সে সেই সভ্যতার বাইরের বর্মটাকে গায়ে এ'টে নিয়েছে, যাঁদও তার মূল- 
তত্বের দিক দিষেই তাকায় নি। আবার এই বর্ম পরে তার গায়ের জোর বেড়ে শিয়েছে বলেই সমস্ত 
ইউরোপও তারিফ করল জাপানেরই; তাকে তারা নিজেদের দলভুক্ত বললেই মেনে নিল। কিন্তু 
চীন দূর্বল; তার কলের কামান নেই, কিচ্ছু নেই। অতএব চীনকে তারা অপমান করতে লাগল, 


জাপানের অগ্রগাঁতি ৪০১ 


তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকল, তাকে খুব বিজ্ঞের মতো উপদেশ শোনাতে লাগল, তার ধনসম্পদ 
শুষে নিতে লাগল; তার চিন্তাধারাকে মতামতকে মোটে আমলই দল না। 

কেবল শিল্প-ব্যবসায়ের প্রণালশতে নয়, সাম্রাজ্যবাদী উগ্র নীতিতেও জাপান ইউরোপের 
অনুসরণ করল। শুধু ইউরোপাীয় জাতিদের মেধাবী শষ্য হয়েই থাকল না, অনেক সময়ে 
বিদ্যায় গুরুদেরও ছাড়িয়ে গেল সে। জাপানের পক্ষে বড়ো বিপদ বাধাচ্ছল তার নূতন 'শজ্পতন্্ 
আর পুরোনো সামন্ততল্দ্ের অসামঞ্জস্য। একসঙ্গে দুটোকেই নিয়ে চলতে গিয়ে সে কোনোমতেই 
তার অর্থনৌতক জীবনে একটা সুশৃঙ্খলা আনতে পারছিল না। করের ভার অত্যাধক, তাই নিয়ে 
প্রজা অসন্তোষ প্রকাশ করাছল। দেশের মধ্য বিশৃঙ্খলা না হয তার জন্যে সে একাঁট পুরোনো 
কৌশলের আশ্রয় ঠনল-_বিদেশে যুদ্ধের আর সাম্রাজ্য-প্রাতিষ্ঠার আয়োজন দিয়ে লোকের মনকে 
সেই দিকে আটকে রাখতে চাইল। তখন তার নূতন নতন িল্পাবাণজ্য বেড়ে উঠছে, এদের জন্যেও 
তাকে বাধ্য হয়ে কাঁচা মাল আর বাজারের সন্ধানে ছুটতে হল-_-ঠিক যেমন িল্পবিপ্লবের ফলে 
ইংলন্ডকে এবং তার পরে অন্যান্য পাশ্চাতাদেশগূলিকে বাঁণজ্য আর রাজ্যজরর করতে বিদেশে 
বেরোতে হয়োছল। জাপানে পণ্যের উৎপাদন বাড়ল, লোকসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলল। ক্রমেই আরও 
বেশি বোঁশ খাদ্য, আরও বেশি বোঁশ কাঁচা মালের প্রয়োজন হতে লাগল । কোথায় সে পাওয়া বায় 2 
সবচেয়ে কাছের দেশ আছে চশন আর কোরিয়া । চশনে বাণিজ্য করবার সযোগ আছে, িন্তু চশনের 
নাজেরই লোক-সংখ্াযা অতাধিক; কিন্তু চীন-সাম্সাজোর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মাণ্তুরিয়াতে প্রচুর 
জায়গা রয়েছে, সেখানে গেলে শিজ্প-বাণিজোর প্রসার, আর উপাঁনবেশ-স্থাপন বেশ চলতে 
পারে। অতএব জাপানের ক্ষাধত দৃমন্টি পড়ল কোরয়া আর মাণ্চারয়ার উপরে। 

চীনের কাছ থেকে পাশ্চাতাজাতিরা সকল রকমের সযোগসুবধা আদায় করে নিচ্ছিল, 
1কছু ?কছু-বা জমিও দখল করে বসব।র চেজ্টা করাঁছল- দেখে জাপান চিত হয়ে উঠুল। ব্যাপারটা 
মোটেই ভালো লাগল না তার। ঠিক তার মুখোমুখ দেশের উপরে যাঁদ এই জাতিরা একবার 
পাকারকম আমন গেড়ে বসে যায় তবে হয়তো একদিন তারও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, অন্তত 
মহাদেশের উপর তার প্রাতিপার্ত-বস্তারে বাধা পড়বেই। তা ছাড়া এই লুটের বাজারে বড়ো ভাগটা 
হম্তগত করবার ইচ্ছেও তার মনে ছিল। 

বাইরের জগৎকে তার দরজা খুলে দেবার পর পুরো কুঁড়ি বছরও কাটল না, জাপান চীনের 
উপর জুলুম চালানো শুর করল। জন-কযেক জেলে নৌকোড়ুবি হয়ে চীনাদের হাতে মারা পড়োছিল; 
সেই তুচ্ছ বিবাদকে উপলক্ষ্য করে জাপান চীনের কাছ থেকে ক্ষাতপূ্রণ দাব করে বসল। চন 
প্রথমটা ক্ষাতপূরণ দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু তার পর দেখল, জাপান যৃদ্ধ বাধাবার উপক্রম 
করছে; ও দিকে আবার ঠিক সেই সময়টাতেই আনামে ফরাঁসদের নিয়ে সে ব্যতিবাস্ত; বাধা হয়ে 
সে জাপানের দাবি স্বীকার করে 'নল। এটা ১৮৭৪ সনের কথা। এই জয়ে জাপান উল্লাসত হয়ে 
উঠল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন জয়যান্রার সূষোগ খংজতে লেগে গেল। কোরিয়াকে মনে হল 
বেশ ভালো জায়গা; কী সামান্য একটু খুটিনাট নিয়ে জাপান তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল, 
তার পরই তাকে আক্রমণ করে বসল। এর ফলে কোঁরয়া বাধ্য হয়ে জাপানকে কিছ টাকা সেলাম 
দল, আর তার কয়েকটা বন্দরে জাপানিদের বাণিজ্য করবার অধিকার 'দয়ে দিল। পাশ্চাত্য- 
জাতিদের সযোগ্য শিষ্য সে, তার প্রমাণ জাপান ভালো করেই ধদচ্ছিল। 

বহুকাল ধরে কোরিয়া চীনের অধীনস্থ রাজ্য হয়ে ছিল। তার আশা ছিল চীন তাকে 
রক্ষা করবে; কিন্তু সাহায্য দেবার ক্ষমতা চীনের ছিল না। চীন-সরকারের ভয় হল, জাপান বড়ো 
বোঁশ প্রবল হয়ে উঠবে। কোবিয়াকে তাঁরা উপদেশ 'দলেন, এখনকার মতো জাপানের কথা মেনে 
নাও, এবং পাশ্চাতাজাতগলোব সঙ্গে সম্ধি-স্থাপন করে নাও, তখন তারাই জীপানকে 
ঠেকিয়ে দেবে। এইভাবে ১৮৮২ সনে কোরিয়ার দরজা বাইরের জগৎকে খুলে দেওয়া হল। 'কিচ্তু 
জাপান এত অল্পে তুষ্ট হবার পান্র নয়। চাঁন তখন বিব্রত, সেই সুযোগ নিয়ে জাপান আবার 
কোরিয়ার সমস্যাটিকে খ:চিয়ে তুলল। চীন বাধ্য হয়ে স্বীকার করল, কোরিয়া তাদের দুই দেশের 
যৌথ-কর্তৃত্বের অধশনে থাকবে; অর্থাৎ, হতভাগ্য কোরিয়াদেশাট চীন আর জাপান একসঙ্গে এই 


১৬, 


৪০২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দুই দেশেরই অধীনস্থ বলে গণ্য হয়ে গেল। বেশ বোঝা যায়, এ ধরনের ব্যবস্থাতে সকল পক্ষেরই 
সমান অস্মাবধা। এর ফলে হাঙ্গামা না বেধে পারে না। আর জাপানের তো ইচ্ছেই তাই, হাওগামা 
বাধানো; ১৮৯৪ সনে সে চীনের সঙ্গে যদ্ধ লাগিয়ে দিল। 

১৮৯৪-৯১৫ সনের এই চশন-জাপান যুদ্ধ জাপানের পক্ষে হল একেবারে 'ছনামানি 
খেলা । জাপানের সেনা আর নোৌবহর আধুনিক রাঁতিতে সাঁজ্জত; চীনের সেনা তখনও সেকেলে, 
অকর্মণ্য। সমস্ত ক্ষেত্রেই জাপান অনায়াসে যুদ্ধ জিতে গেল; চীনের উপরে সন্ধির এমনসব শর্ত 
চাপিয়ে দিল যে তার ফলে জাপানের মর্ধাদা একেবারে পাশ্চাত্যজাতিদের সমান দাঁড়িয়ে গেল। 
কোঁরয়াকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সেটা আসলে হল জাপানিকর্তৃত্বের একটা 
অবগণ্ঠন মান্র। এ ছাড়াও, মাঞুরয়াতে পোর্টআর্থার-সহ লিয়াওতুং-উপদ্বীপ এবং ফরমোজা 
প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দিতে চীন বাধ্য হল। 

ক্ষুদ্র জাপানের হাতে চীনের এই নিদারুণ পরাজয় দেখে সমস্ত পাঁথবী 'বাস্মিত হয়ে গেল। 
দূরপ্রাচ্য নূতন একটা শক্তিমান জাতির এই অভ্দয়ে পাশ্চাতাজাতির৷ মোটেই খুশি হল না। 
চীন-জাপান যুদ্ধ যখন চলছে, যখন জাপান সে যুদ্ধে জিতে চলেছে, সেই সময়েই এরা জাপানকে 
সতর্ক করে দিয়েছিল, খাস চাঁনদেশের কোনো বন্দর জাপান হস্তগত করে নিলে এরা তা সহ্য 
করবে না। সে সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করেই জাপান লিয়াওতুং-উপদ্বীপ আর তার সঙ্গে একটি 
ভালো বন্দর পোর্টআর্থার আত্মসাং করে নিল। কিন্তু এগুলো ভোগ করতে সে পেল না। রাশিয়া 
জর্মীন ফ্রাল্স, এই তিনাট বৃহৎ জাত জেদ ধরে বসল, ও জায়গা তাকে ফেরত দিতেই হবে। 
জাপানকেও সেটা ফেরত 'দতেই হল, তার ক্ষোভ এবং রাগের আর অবাধ রইল না। কা করবে, 
এই তিনজনের সঙ্গে একা ঝগড়া করবার মতো শান্ত তার ছিল না। 

ধকন্তু এই অপমান জাপান ভুলল না। তার মনের মধ্যে স্মৃতির আগুন জঞলে রইল, 
তার জ্বালায় সে আরও বড়োরকমের একটা লড়াই করবার জনে প্রস্তুত হয়ে উঠল। সে লড়াই 
এল ন বছর পরে, রাঁশয়ার সত্গে। 

চীনের বিরুদ্ধে জয়-লাভের ফলে ইতিমধ্যেই জাপান দ.রপ্রাচোব সবচেয়ে শান্তশালী জাতি 
বলে প্রাতম্তা পেয়ে গেছে । চীনেরও সমস্তখানি দূব্লিতা প্রকাঁশত হয়ে পড়েছে; পাশ্চাত্য- 
জাঁতরা তাকে যেটুকু ভয় করে চলছিল সে ভয়ও গেছে ভেঙে। মৃত বা মুমূর্ষ দেহের উপর 
যেভাবে শকুঁনি পড়ে ঠিক তেমাঁন করেই তারা এসে চীনের উপর হাড় খেয়ে পড়ল, চীনের দেহ 
থেকে যে যতখাঁন পারে ছিড়ে নিতে চেষ্টা করল। ফান্স রাশিয়া ইংলন্ড জর্মীন সবাই মলে 
চীনের উপকূলাস্থত বন্দর আর চীনে ব্যবসার সযোগসবধা নিয়ে একেবারে হুড়োহ্াঁড় 
কাড়াকাঁড় লাঁগয়ে দিল। নানা রকমের আঁধকার আদায় করবাপ্র জন্যে যে মারামারি তারা শুরু 
করল তা যেমন অন্যায় তেমনি কুংাসং। প্রতোকটা আতি সামান্য খটনাটি কথার ছতো ধরে এরা 
আরও খানিকটা করে সুাবধা বা আঁধকার আদায করে নিতে লাগল। দুজন মিশনারিকে চণনারা 
মেরে ফেলোছিল এই অজ্‌হাতে জর্মনি জোর করে পূর্ব-চীনে শান্তুং-উপদ্বীপের কিয়াওচাও-বন্দর 
দখল করে নিল। জর্মনি কিয়াওচাও নিয়েছে, অতএব অন্যরাও তাদের ভাগ আদায় করে নেবার জন্যে 
ব্দ্ত হয়ে উঠল। রাশিয়া পোর্টআর্থার দখল করে বসল--ঠিক তিন বছর আগে সে নিজেই 
জাপানকে এই বন্দরটি নিতে দেয় নি। রাশিয়া পোর্টআর্থার নিয়েছে; অতএব ভারম।ন্য বজায় 
রাখবার জন্যে ইংলণ্ড নিল ওয়েই-হাই-ওয়েই। ফ্রান্সও আনামের একটা বন্দর আর খানকটা 
জায়গা দখল করে নিল। এর উপরে আবার রাশিয়া উত্তর-মাণ-রয়ার মধ্য দিয়ে একটা রেলপথ 
তোর করবার অন্দমাতি আদায় করল--এটা হল ট্রান্স-সাইবোরিয়ান রেলওয়ের একটা ন.তন শাখা। 

এই নিল্জ ছে্ড়াঁছিশড় কাড়াকাড়_এ এক অপূর্ব ব্যাপার! জের জাম আর অধধকার 
এইরকম করে ছেড়ে দিতে হচ্ছে, চীনের অবশ্যই সেটা খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তব্‌ প্রাত বারেই 
তাকে রাজ হতে হাচ্ছিল, কারণ, অন্য পক্ষ বিপুল নৌবহর নিয়ে আসছে, কামান চালাবে বলে 
ভয় দেখাচ্ছে । এই লঙ্জাকর আচরণের কী লাম দেব আমরা 2 ডাকাতি ? রাহাজান? এইই হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদের স্বরপ। কখনও এটা একটু গোপনে কাজ সেরে নেয়; কখনও-বা প্রবল ধমশনধ্ঠার 
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আবরণ বা পরোপকারের ছদ্ম ভান 'দয়ে তার দজ্কর্মকে একটুখানি ঢাকাঢাঁক 'দিয়ে রাখে। কিন্তু 
১৮৯৮ সনে চীনে ষা করা হল তার উপরে কোনো আবরণ বা ঢাকা ছিল না। সেখানে একেবারে 
নগ্ন বক্তুটাই তার সমস্তখানি কদর্ধতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 


৯১১০ 
জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯১৩২ 


দূর-প্রাচ্যের কথা তোমাকে বলছিলাম, আজকের চিঠিতেও সেই কাঁহনীই বলব। তুমি হয়তো 
অবাক হয়ে ভাবছ, অতাঁত কালের সব যুদ্ধ আর বিরোধের গল্প শ্ানয়ে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত 
করাঁছ কেন। স্শ্রাব্য গল্প এগুলো নয়; এরা ঘটেও গেছে বহুদন আগে। এদের খুব বোশ 
বড়ো করে দেখাতে আমিও চাই নে। কিন্তু আজকের 'দনে দূর-প্রাচ্যে যেসব কাণ্ড ঘটছে, তার 
অনেকখানরই মূলে রয়েছে পুরোনো কালের এইসব হাঙ্গামা। কাজেই আধ্দীনক কালের সমস্যা- 
গুলোকে বোঝবার জন্যেই সেগুলোর সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থকা দরকার হচ্ছে। চীনের 
পাঁরাস্থিতি ভারতের মতোই বর্তমান জগতের গুরূতর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম । আর এই চিঠি 
আম যখন বসে খাছ, ঠিক এই মুহৃতে'ই জাপাঁনদের মাণুারয়া-জয় নিয়ে একটা বিশ্রী কলহ 
৮লেছে। 

আগের চিষ্ঠিতে বলোঁছ, ১৮৯৮ সনে চীনে নানারকম অধিকার নিয়ে কীরকম কাড়াকাঁড় 
গড়েছিল; তার পছনে ছিল পাশ্চাত্যজাতিদের রণতরীর বহর। সমস্ত ভালো ভালো বন্দরগুলো 
তারা গ্রাস করে নিল; বন্দরের সংলগ্ন প্রদেশগলোতেও তারা সকলপ্রকার অধিকার আর স্বত্ব 
হস্তগত করে বসল -_-খাঁন চালানো, রেলপথ তোর করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু তাদের ক্ষুধা 
[মউল না, আরও নূতন নূতন আঁধকারের দাব দন 'দিন বেড়েই চলল। বিদেশ সরকাররা একটা 
নূতন বুল ধরলেন_ চীনের মধ্যে তাঁদের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল চাই। এট একটি ভদ্রু পল্থা, আধুনিক 
সাম্মাজ্যবাদী জাতদের আঁবন্কার; এর দ্বারা তারা যে-কোনো দেশকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা 
করে নিতে পারে। এইসব আঁধকার এবং ধনয়ল্মণ-ক্ষমতা'র আবার অনেক রকম-ফের আছে। 
'অন্ততভুত্ত' করে নেওয়া মানে অবশ্য একেবারেই গ্রাস করে নেওয়া। রক্ষিত অণ্চলে' নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা থাকে তার চেয়ে সামান্য একটু কম। 'প্রভাবাধীন অণ্ুলে' আরও কম। তবু এর সবগুলোরই 
লক্ষ্য এক; একটি ধাপ থেকে অন্য একটিতে আত সহজেই এগিয়ে যাওয়া যায়। বস্তুত এ কথাটা 
নিয়ে হয়তো আমরা পরে আবার আলোচনা করব; 'অল্তর্ভূন্ত' করে নেওয়াটা অতি প্রাচীন কালের 
পদ্ধাত, এখন এটা প্রায় বাঁতিলই হয়ে গেছে, কারণ এ করতে গেলেই সব্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন 
ইত্যাদি হাঙ্গামা এসে হাজির হয়। তার চেয়ে অনেক সহজ পল্থা হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক জশবনটাকে 
নয়ান্লিত করার ক্ষমতা দখল করে নেওয়া, এবং অন্য দিকগৃলো নিয়ে মাথা না ঘামানো।. 

মনে হল, পাশ্চাত্যজাতিরা চ্নকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগ করে নেবার উপক্রম করছে। 
জাপান অত্ন্ত ভয় পেয়ে গেল। চীনকে সে পরাজিত করেছিল. তার ফল সবখানিই কেড়েকুড়ে 
নিয়েছে এই পাশ্চাতাজ্জাতরা। এখন আবার চঈনদেশটাকেই তারা ভাগাঁবাঁল করে 'নয়ে 'নচ্ছে-- 
জাপান অক্ষম ক্রোধের দৃম্টিতে তাকিয়ে বসে রইল। সবচেয়ে বেশি রাগ হল তার রাশয়ার উপর, 
সেই তো জাপানকে পোর্টআর্থর নিতে দেয় নি, তার পর নিজেই সেটি দখল করে বসেছে। 

একাট কিন্তু বড়ো জাত ছিল যে তখন পর্যন্ত চীনে আঁধকারের জন্যে এই কাড়াকাঁড়তে 
বা চীনকে ভাগ করে নেবার মতলবে যোগ দেয়.নি। এটি হচ্ছে আমেরিকার যুদ্তরাম্্বী। এরা দূরেই 
দাঁড়য়ে ছিল; অন্যদের চেয়ে এরা বোঁশ ধারক বলে নয়, নিজেদের 'বরাট দেশাটকে সমৃদ্ধ 
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করে তোলা নিয়েই বাস্ত ছিল বলে। দেশের পশ্চিম-অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের 'দকে যতই তাদের 
রাজ্য বাড়তে লাগল, দেখা গেল, ততই নৃতন নতন অণ্চলকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, তাদের সমস্তখান 
উদ্যম আর সমস্তখানি সংগাঁত এই কাজেই িষুস্ত হয়ে রইল। বস্তুত ইউরোপেরও প্রচুর-পাঁরমাণ 
টাকা তখন আমোরকার এই কাজে আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষাশোষ এসে 
আমেরিকাও বিদেশের দিকে চোখ ফেরাল- কোথায় কিছু মূলধন খাটানো যায় কি না। চীনের 
দিকে তাঁকয়ে দেখল, ইউরোপাঁয় জাতিগুলো তাকে ভেঙে ভেঙে যে-ষার মতো 'প্রভাবাধীন অণুল' 
তোর করে নেবার উপরুম করছে; হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে নিজেদের খাসদখলের 'অন্তর্ভূন্ত' করে 
নেওয়াই এদের মতলব। ব্যাপারটা আমেরিকার ভালো লাগল না--তাকে বাদ দিয়েই এরা সবাই 
ভোজে বসে গেল এ কীরকম কথা! অতএব আমোরকা তখন একটি আইন জার করল, একে 
বলা হয় চীনে 'মুক্ত-দ্বার' নীতি। এর কথা হচ্ছে, টীনে বাবসা এবং বাণিজ্য চালাবার ব্যাপারে 
সমস্ত জাঁতকেই ঠিক সমান সুযোগসূবিধা দিতে হবে। অন্যান্য জাঁতিরাও এতে রাজ হয়ে গেল। 

বিদেশীদের এই বারংবার আঁভযানে চীন-সরকার অত্যল্তরকম ভয় পেয়ে গেলেন। এবার 
তাঁরা বুঝলেন, নিজেদের সংস্কার এবং পুনগ্ঠিন করে না নিলে আব চলছে না। চেষ্টাও করলেন, 
ণকন্তু সে চেষ্টা বোশদূর করাই গেল না, কারণ বিদেশী জাঁতরা ক্রমশই আরও বোশ বেশি 
আধকারের দাঁব তুলাছল। সম্াট-মাতা জ্‌ সস কয়েক বছর ধরে অবসর-জাীীবন যাপন করাছলেন। 
প্রজাদের ি*বাস হল একমান্ন তিনিই তাদের ব্ক্ষা করতে পারেন। সমাটের এই সময়ে সন্দেহ 
হল, তাঁর বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে; তিনি সম্াট-মাতাকে কারারুদ্ধ করতে চাইলেন। তাব উত্তরে 
বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী তাঁকেই পদচাত করলেন, করে রাজ্যের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। জাপানের 
মতো তিনি কিন্তু দেশের মধ্যে আমল সংস্কার-সাধনের কোনো চেস্টা করলেন না; সমস্তখানি 
মনোযোগ দিলেন চীনে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলবার 'দিকে। তাঁর উৎসাহ পেয়ে 
দেশের সর্ব ছোটোখাটো আত্মরক্ষণ সেনাদল গড়ে উঠল। রে 
বলত 'ই-হো-তুয়ান-_অর্থাং, নায়সংগত এঁকোর সেনা। অনেকসময় আবার এদের বলা হত 
'ই-হো-্চুয়ান' বা ন্যায়সংগত একের মুঘ্ট। এই শেষের নামটা বন্দরের শহরগুলিতে কয়েকজন 
ইউরোপণয়ের কানে গিয়ে পেশছল; তারা এর অনুবাদ করল 'বক্সার' বা "মুন্টিযোদ্ধা' বলে। সল্দর 
একটা কথার একটা অসন্দর অনুবাদ ! 

এই বক্সারদের নাম বিখ্যাত হয়ে উঠল; নামাঁটর প্রকৃত তত্ব জানতে যতাঁদন পাই নন ততাঁদন 
আমিও অনেকসময় ভেবোঁছ, এমন অসাধারণ নাম এদের কেন হল। চীনের উপর বিদেশীরা আক্রমণ 
চালিয়েছে, চীনকে ও চীনাদের অসংখ্য কমে অসম্মান অপমান করেছে, তারই প্রাতীক্রিয়া হিসেবে 
দেশভভ্ত চীনাদের এই বাহিনশ গড়ে উঠেছিল । এদের চোখে এই বিদেশীরা ছিল দর্বৃন্তের জশবল্ত 
প্রতীক; তাদের এরা ভালোবাসতে পারে নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ করে অপছন্দ 
করত এরা [মশনারিদের। অনেক অন্যায়, অনেক অভদ্রতা তারা করেছে । আর চীনা খন্টানদের 
কথা যদি বলো, সেগুলোকে এরা জানত দেশের প্রতি বিশবাসঘাতক বলে। নূতন যুগের প্লাবন 
থেকে প্রাচীন চীনের আত্মরক্ষা করবার শেষ চেষ্টার প্রতীক ছিল এরা। কিন্তু এইভাবে সে ল্চষ্টা 
সফল হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। 

এই 'বদেশী-বিদ্বেষী, মিশনার-বিদ্বেষী, বক্ষণশশীল দেশপ্রৌমকদের সঙ্গে পাশ্চাতয- 
আগন্তুকদের সংঘর্ষ না হয়ে পারে না। সংঘর্ধ বাধল; একজন ইংরেজ িশনার নিহত হল; অনেক, 
ইউরোপীয় এবং বহসংখ্যক চীনা খঙ্টান মারা পড়ল। বিদেশী সরকাররা দাঁব জানাল, এই দেশ- 
প্রোমিক বন্সার-আন্দোলনকে দমন করতে হবে। যথার্থ নরহত্যার দায়ে যারা অপরাধী তাদের ধরে 
চীন-সরকার শাস্ত দিলেন; কিন্তু এরকম করে নিজেরই সম্ট আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে সে পেরে 
উঠবে ক করে বক্সার-আন্দোলন 'বিদাংগতিতে দেশের সবর্তি ছাড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে বিদেশ 
মন্তীরা তাঁদের রণতরী থেকে সৈনা এনে হাজির করলেন; তাই দেখে আবার চীনারা ভাবল, 
বিদেশীরা বুঝি চীন-আক্রমণই শুরু করল। লড়াই বাধতে দর হল না। চশনারা জর্মন মল্মশকে 
মেরে ফেলল, পাকিতে বিদেশশদের দ্‌তাবাসগুলোকে অবরোধ করে বসল। 
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দেশপ্রোমক বক্সারদের আন্দোলনের দেখাদোঁখ চীনের একটা বৃহৎ অংশ 'বদেশীদের বিরুদ্ধে 
সশস্ম আভিযান ঘোষণা করল। কিন্তু কয়েকটি প্রদেশের শাসনকর্তারা 'নরপেক্ষ হয়ে রইলেন 
এবং এইভাবে বদেশদেরই সাহায্য করলেন। বক্সারদের কাজে সম্াট-মাতার সমর্থন ছিল সন্দেহ 
নেই, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি তাদের সঙ্গে ষোগ দিলেন না। বিদেশীরা প্রাতপন্ন করতে চাইল 
যে, এই বক্সাররা দস্যুর দল মান্ন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ১৯০০ সনের এই বিদ্রোহ 'ছিল বিদেশীদের 
হস্তক্ষেপ থেকে চীনকে মত্ত করবার জন্যে দেশপ্রোমকর্দের একটা প্রয়াস। চীনে এই সময়ে একজন 
উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর নাম সার রবার্ট হার্ট। তান এই সময়ে ছিলেন বৈদেশিক- 
বাঁণজ্য-শুল্ক বিভাগের ইনস্পেক্টর-জেনারেল; দতাবাসগুলো যখন অবরোধ করা হয়, 'তাঁনও 
তার মধ্যে পড়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন, চীনাদের মনে আঘাত করার অপরাধে বিদেশীরা, 
বিশেষ করে মিশন্াাররাই ছিল অপরাধশ; তাঁর মতে এই বিদ্রোহটার “মূলে ছিল দেশপ্রেম; এর 
স্বপক্ষে যাান্তও আছে, কারণ এর যা লক্ষ্য ছিল তাতে অন্যায় কিছুই নেই, এবং তার প্রয়োজনকেও 
অস্বণকার করা যায় না।” 

কেচোর এইভাবে ফণা তুলে ওঠা দেখে বিদেশীরা অত্যন্ত চটে গেল। তারা তাড়াহুড়ো 
করে সৈন্য এনে হাঁজর করল; আনবার ধাঁন্তও ছিল, কারণ, সে সৈন্যরা 'পকিঙে অবরুদ্ধ 
[বিদেশীদের উদ্ধার এবং রক্ষা করতে আসছে । এদের সকল জাতির একটি 'মালত বাহনী একজন 
জর্মন সেনাধ্যক্ষের অধশনে দূতাবাসগুলিকে মুক্ত করবার জন্যে যুদ্ধযান্রা করল। চশনে জর্মীনর 
যেসব সৈন্য ছিল জর্মনির কাইজার তাদের প্রাত উপদেশ পাঠালেন, হুনের মতো আচরণ করবে। 
ঠবশবযুদ্ধের সমষে ইংরেজরা সমস্ত জর্মনদের হূন বলে ডাকত, খুব সম্ভবত এই কথাটা থেকেই 
তার উৎপান্ত। 

কাইজারের উপদেশটা কেবল তাঁর নিজের সেনারা নয়, মিলিত বাহিনীর সমস্ত সেনারাই 
মেনে চলল। 'পাঁকঙ্র দিকে এগিয়ে যাবার পথে সবন্র তারা দেশের লোকের প্রাতি এমন আচরণ 
করতে লাগল যে, বহু লোক তাদের হাতে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাকেই বরং সহজ বলে মেনে 
নিল। তখনকার 'দনে চাঁনা মেয়েরা পা ছোটো করত; তাদের পক্ষে পাঁলয়ে যাওয়া সহজ 'ছিল না। 
তারা অনেকেই আত্মহত্যা করল। এইভাবে য্স্ত-বাহনী পথ আঁতক্রম করে চলল, 'পছনে তাদের 
পদাঁচহদ লেখা রইল মৃত্যু আত্মহত্যা আর গ্রামদাহনের আগুন 'দিয়ে। এই বাহিনীর সঙ্গে একজন 
ইংরেজ যুদ্ধ-সাংবাদিক গিয়োছলেন; 'তাঁন 'িলখলেন : 

“এমন অনেক ব্যাপার আছে যা আমার লেখবার আঁধকার নেই এবং যা ইংলণ্ডে ছাপা হতে 
পারে না; সেগুলো প্রকাশিত হলে প্রমাণ হবে. আমাদের এই পাশ্চাত্যসভাতা বর্বরতারই উপরের 
একটা পাতলা আবরণ মাত্র। কোনো যুদ্ধের সম্বন্ধেই প্রকৃত সত্য কথা কোনোধদন লেখা হয় নি; 
এ ক্ষেত্রেও তার বাতিক্রম হবে না।” 

যুক্ত-বাহনী পাকঙে গিয়ে পেশছল, দ্‌তাবাসগুলোকে মস্ত করল। তার পর তারা 'পিকিও 
শহর লুঠ করল-“পজারোর ষূগের পরে এতবড়ো লুষ্ঠন-মহোংসব আর হয় নি।” 'াকতে 
সণ্িত শিল্পকলার মহার্ঘ রত্ররাজি পড়ল অভবা অশিক্ষিত যত লোকের হাতে, তাদের মৃূল্যও 
তারা জানত না। দুঃখের কথা, এই লুঠতরাজে মিশনাররাও বেশ ভালো করেই যোগ দিয়োছিল। 
দলে দলে লোক হৈ-হৈ করে এক-বাঁড় থেকে অনা-বাঁড় করে ঘূরতে লাগল। বাঁড়র গায়ে তারা 
«এই বাঁড় আমাদের' বলে একটা ইস্তাহার টাঁঙয়ে দেয়, দিয়ে তার ঘর থেকে সমস্ত দাম মালপত্র 
বাইরে এনে 'বাক্ত করে, তার পর আবার আর-একখানা বড়ো বাঁড়র 'দকে পা বাড়ায়! 

এইসমস্ত জাতিদের মধ্যে পরদ্পর-রেষারোষ, আর িছুটা-বা যু্তরাম্ত্র-সরকারের নীতি, 
এর জন্যেই সেবার ভাগাভাঁগর হাত থেকে চীন রক্ষা পেল। কিন্তু অপমানের তার একেবারে 
চরম করে ছাড়ল এরা। যত 'দিক থেকে যতরকম সম্ভব অপমান আর অসম্ভ্রম তার উপরে 
চাঁপয়ে দেওয়া হল। এক স্থায়শ বিদেশী সেনাবাহনী 'পাকঙে কায়োম হয়ে বসে থাকবে, 
রেলপথটাকেও পাহারা দেবে; চীনের অনেকগুলো দুর্গকে ধংস করে ফেলতে হবে; কোনো 
িদেশশ-বিরোধশী সংগঠনের কেউ সভা হলে তার শাস্তি হবে প্রাণদশ্ড; বাণিজ্যের আরও 


৪০৬ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


অনেকরকম অধিকার বিদেশীরা নিয়ে নিল, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বলে একটা বিরাট- 
পারমাণ টাকা আদায় করে 'নিল; এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক আঘাত হল বজ্জার-আন্দোলনের দেশ- 
প্রেমিক নেতাদের পবদ্রোহ” বলে প্রাণদণ্ড দিতে চশন-সরকারকে বাধ্য করা হল। এই হচ্ছে 
তথাকথিত পকিঙ-সাল্ধপন্্'; ১৯০১ সনে এট স্বাক্ষর করা হয়। 

খাস চনে এবং [বিশেষ করে াঁকঙের চার দিকে যখন এইসব কান্ড ঘটছে, সেই বিশৃঙ্খলার 
সুযোগ নিয়ে রুশ সরকার বিপূল-পাঁরমাণ সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যরা সাইবেরিয়া পার হয়ে 
একেবারে মাণ্ুারয়াতে এসে জুড়ে বসল। চীন কেবল মুখেই এর প্রাতবাদ করল, তার বোঁশ 
কিছু করবার তার সাধ্য ছিল না। 1কন্তু দৈবাং আবার আর-এক কান্ড হল; রুশ সরকার এইরকম 
করে মস্তবড়ো একপ্রস্থ স্থান দখল করে বসেছে, অন্যান্য জাতরা এতে ঘোরতর আপান্ত তুলল। 
তাদের চেয়েও এই বাপারে উতৎকাঁণ্ঠত ও ভীত হয়ে উঠল জাপান-সরকার। এরা সকলে মলে 
রাশিয়ার উপর চাপ 'দিল-ফিরে যাও। রাশিয়া শুনে সমস্ত মুখেচোখে একটা অকৃত্িম বেদনা 
আর বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল; তার সদাভসন্ধি সম্বন্ধে কেউ এরকম করে সংশয় প্রকাশ করতে 
পারে, এ যে ধারণার অতঈত ব্যাপার! সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে বলল, ভষ নেই, চঈনের রাষ্ট্রীয় 
আধকারে হস্তক্ষেপ করবার কোনো ইচ্ছেই নেই আমাদের; মাণ্চ2ারয়াতে রূশদের রেলপথ-অণ্চলটাতে 
আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেই আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত সৈন্য সাঁরয়ে নিয়ে যাব। 
এই উত্তর শুনে সকলেই একদম খূঁশি হয়ে উঠল; নিজেদের এই অতুলনীয় নিঃস্বার্থতা 
আর পরোপকারপ্রবৃত্ত নিয়ে পরস্পরকে নিশ্চয়ই খূব-একচোট বাহবাও 'দয়ে নল! তা হোক, 
রাশিয়ার সৈন্যদলটা কিন্তু মাণ্চারষাতেই থেকে গেল, তার পর আরও এগোতে এগোতে একেবারে 
কোরিয়ার মধ্যে গিয়ে হাজির হল। 

মাণ্চুরয়া এবং কোঁরয়াতে রাশিয়ার এই আবির্ভাব দেখে জাপান ভয়ানক রুদ্ধ হয়ে উঠল। 
নিঃশব্দে অথচ আতিষতে সে ষূদ্ধের আয়োজনে লেগে গেল। ১৮৯৫ সনে চীন-যুদ্ধের পর জাপান 
পোর্টআর্থার দখল করেছিল, তখন তাদেব বিরুদ্ধে তিন শান্ত একত্র হয়োছিল, তাকে পোর্টআর্থার 
তারা নিতে দেয় নি-সে কথা জাপাঁনরা ভোলে 'নি। এবারেও যাতে সেরকম না ঘটতে পারে, তারা 
সেই চেম্টা কবতে লাগল। তারা দেখল, রাঁশয়ার অগ্রগাততে ইংলন্ডও ভয় পেয়েছে, তাকে বাধা 
দতে চাইছে। অতএব ১৯০২ সনে ইংলন্ডের সংগে জাপানের সাম্ধ হল, তার উদ্দেশ্য. যেন অন্যান 
জাতিরা একব্র হয়েও দ্‌ব-প্রাচ্যে এদেব কাউকে জব্দ করতে না পারে। এবার জাপান একট নিশ্চিন্ত 
হল, হয়ে রাঁশয়ার প্রাতি একটু আধকতর উগ্র নীতি অবলম্বন করল । বলল, মাণ্-রিয়া থেকে সমস্ত 
রূশ সৈন্য সরিয়ে নিষে যাওয়া হোক। কিন্তু তখনকার জারের সরকার ছিল মর্থদের হাতে; তারা 
জাপানকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, সেও আবার যুদ্ধ করতে পারে এ কথা তাদের বিশ্বাসই হল না। 

১৯০৪ সনের প্রথম দিকে দুই দেশে যৃদ্ধ বাধল। জাপান যুদ্ধের জনো সম্পূর্ণ প্রস্তুত 
হয়ে গিয়েছে; জাপান-সরকারের উৎসাহবাণী আব তাদের সম্াট-পৃজার নিষ্ঠা, দুয়ে মিলে জাপানিদের 
দেশপ্রেম একেবারে আগুনের শিখার মতো জলে উঠেছে। ও 'দিকে রাশিয়া একেবারেই প্রস্তুত 
হয় নি; তার স্বৈরতন্তরী সরকার দেশশাসন করতে জানে শুধু প্রজার উপর একটানা পাঁড়ন চালিয়ে। 
দেড় বছর ধরে যুদ্ধ চলল, সমস্ত এশিয়া ইউরোপ আর আমেরিকা চেয়ে চেয়ে দেখল, জলে *খলে 
সর্বই জাপানিনা ক অনায়াসে জিতে যাচ্ছে। জাপানি সৈন্যদের অপূর্ব আত্মোৎসর্শ ৫1২ অগাঁপত 
নরহত্যার পরে পোর্টআর্থার জাপানের হস্তগত হল। রাশিয়া ইউরোপ থেকে প্রকাণ্ড একটি 
রণতরীর বহর পাঠাল, সমূদ্রুপথ ঘরে সে বহর দর-প্রাচ্যে এসে পেশছল। অর্ধেক পৃথিবী পার 
হয়ে হাজার হাজার মাইল যান্লার ফলে পারশ্রান্ত হয়ে এই বিরাট বহরাঁট জাপীন-সমুদ্রে এসে 
হাঁজর হল; সেখানে জাপান আর কোরিয়ার মাঝখানের সরু খাঁড়র মধ্যে আটকে ফেলে জাপানিরা 
একে জলে ডুঁিয়ে দিল, সেনাপাঁতিকে-সম্ধ। এই বিপর্যয়ে বহরাঁটর প্রায় সমস্ত জাহাজই একসঙ্চো 
মারা পড়ল। 

বারবার পরাজয়ে রাশিয়া, মানে জার-শাঁসিত রাশিয়া, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তখনও কিন্তু 
রাশিয়ার প্রচুর-পারিমাণ সাণ্চিত শান্ত রয়েছে; এই রাশিয়াই কি এর এক শো বছর আগে নেপোিয়নকে 
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নাজেহাল করে দেয় নি? কিন্তু ঠিক সেই সময়াটতে সত্যকার রাশিয়া, মানে রাশিয়ার জনসাধারণ 
জেগে উঠোছল। 

এই চিঠিগুলোতে আমি আগাগোড়াই রাশিয়া ইংলন্ড ফ্রান্স চীন জাপান ইত্যাদদ করে নাম 
বলে যাচ্ছ, যেন এর প্রত্যেক দেশই এক-একাটি জাবধন্ত ব্যাস্ত এটা আমার একটা কু-অভ্যাস 
বই আর খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শেখা । এর দ্বারা আম বোঝাতে চাই অবশ্য সেই সময়কার 
রুশ সরকার, ইংরেজ সরকার প্রভাতিকে। এই স্রকারগ্লো হয়তো দেশের একাঁট আত ক্ষুদ্র দলের 
মান্ত প্রাতানাধ, হয়তো-বা কোনো একটি শ্রেণীরই প্রাতানাধ। সমগ্র দেশের লোকের প্রাতানাধ একে 
ভাবলে বা বললে ভুল হবে। উনাবংশ শতাব্দশর ইংরেজ সরকারকে বলা যেত একটি ক্ষুদ্র ধনণ- 
সম্প্রদায়ের প্রাতাঁনাধ_-এরা ছিল দেশের ভূস্বামী ও উচ্চ-মধ্যাবন্ত -শ্রেণী। এরাই পার্লামেন্টে কর্তৃত্ব 
করত। দেশের লোকের আঁধকাংশের কোনো কথাই খাটত না এ ব্যাপারে । ভারতবর্ষে আমরা এখন 
মাঝেমাঝে শুনি, জাতি-সঙ্ঘে বা গোল টেবিল বৈঠকে বা এরকম কোনো ব্যাপারে ভারত 
থেকে প্রাতানাধ পাঠানো হচ্ছে। এটা একেবারেই অর্থহীন কথা। এই তথাকাঁথত প্রাতানাধরা 
ভারতের প্রাতনাধ বলে গণ্য হতে পারেন না, ষতাঁদন-না ভারতের জনসাধারণ এদের নির্বাচিত করে 
দচ্ছে। এরা হচ্ছে শুধু ভারত-সরকারের মনোনীত ব্যান্তী; নামে ভারত-সরকার হলেও আসলে 
সেটা ব্রিটিশ সরকারেরই একটা বিভাগ মান্। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ছিল একটা 
স্বৈরতল্তী দেশ। জার ছিলেন "সমস্ত রাশিয়ার একচ্ছন্্ প্রভু', এবং একটা অভ্ান্ত মূর্খ 
প্রভু। সেনাব সাহায্যে শ্রামক এবং কৃষকদের জোর করে দামিয়ে রাখা হত; দেশের শাসন- 
ব্যাপারে মধাবভ্ত-শ্রেণদেরও কিছ-মাত্র আধকার ছিল না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু বীর 
রুশ যুবক মাথা তুলে, বাহু তুলে দাঁড়াতে গিয়েছে, এবং স্বাধীনতার জন্যে সেই যুদ্ধে প্রাণ 
দিয়েছে। অনেক মেয়েও এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই আমি যখন বলছি "রাশিয়া এই 
করল, এ করল, জাপানের সথ্গে ঘূদ্ধ করল, সে রাশিয়া বলতে বোঝাচ্ছে মান্র জারের সরকারকেই, 
তার বেশি কাউকে নয়। 

জাপান-যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাঁশয়ার জনসাধারণের দুঃখকম্ট আরও বেড়ে 
গেল। সরকারকে কথা শোনাবার জন্যে সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা প্রায়ই ধর্মঘট করতে লাগল । 
১৯০৫ সনের ২২শে জানুয়ার তাঁরখে কয়েক হাজার কৃষক এবং শ্রীমক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা 
করে জারের শীত-প্রাসাদে গিয়ে উপাস্থত হল, একজন পুরোহিত তাদের নেতা । জারের কাছে 
তারা প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিল, যেন তাদের দ:ঃখকম্ট 'তনি কিছুটা দূর করে দেন। জার তাদের 
কথা মোটে শুনলেনই না, ঢালা হূকুম দিলেন-সব গুলি করে মারো। 

একটা ভয়ংকর হত্যাকান্ড ঘটল, 'পিটার্সবার্গের রাজপথে শীতের শাদা বরফ মানষের রক্তে 
লাল হয়ে গেল। এই দিনটি ছিল রাঁববার; সেই 'দন থেকেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রন্তম্নাত 
রাববার'। দেশে একটা গভশর আলোড়ন উঠল। বহু স্থানে শ্রামকরা ধর্মঘট করল, শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত মিলে একটা বিপ্লবেরই চেম্টা করা হল। ১১০৫ সনের এই বিপ্লবকে জারের সরকার 
অত্যন্ত 'নম্ঠুর হাতে দমন করে দিল। আমাদের পক্ষে এই ঘটনাটি অনেক কারণেই দেখবার মতো । 
বারো বছর পরে, ১৯১৭ সনের বিরাট বিপ্লবে রাশিয়ার চেহারাই একেবারে বদলে গেল-_এটা 
ছিল সেই বিপ্লবের একটা মহড়া-বিশেষ। তা ছাড়া ১১০৫ সনের এই বার্থ বিপ্লবের সময়েই 
বিপ্লবী কর্মারা একাঁট নতন সংগঠন সৃষ্টি করোছলেন; পরবতর্ঁকালে সোৌট আতিশয় প্রাসিদ্ধ 
হয়ে উঠেছে, তারই নাম হচ্ছে সোভিয়েট। 

যেমন আমার স্বভাব, চীন আর জাপানের কথা, রূশ-জাপান যুদ্ধের কথা বলতে বলতে 
একেবারে ১৯০৫ সনের রূশ বিপ্লবের কথা এনে ফেলোছি। কিন্তু এর কথা খাঁনকটা তোমাকে 
বলতেই হল, নইলে মাণ্চযারয়ার এই যুদ্ধের সময় রাশিয়ার অবস্থা কী 'ছিল তা বুঝতে পারতে না। 
প্রধানত এই বিশ্বের প্রচেষ্টা আর প্রজাদের মাঁতগাঁতর চাপে পড়েই জার জাপানের সঞ্গে সাম্ধ 
করোছিলেন। 

১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পোটস্মাউথে সন্ধি হল, এর দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের 


৪9০৮ বশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


সমাপ্তি হল। পোর্টস্মাউথ জায়গাঁট আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দুই পক্ষকেই 
সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন; সেখানেই সম্ধিপন্ন স্বাক্ষর করা হল। এই সাঁম্ধর ফলে জাপান 
শৈষ পধন্তি পোর্টআর্থার এবং লিয়াওতুং-উপদ্বীপ ফিরে পেল; তোমার মনে থাকতে পারে, 
চীন-যুদ্ধের পর এ দুটো তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মাণ-রিয়াতে রাশিয়া যে রেলপথ তোর 
করোছিল তার একটা বৃহৎ অংশ, এবং জাপানের উত্তর দিকে অবাস্থত সাখালন দ্বীপেরও 
আধখানা জাপান পেয়ে গেল। তা ছাড়া, কোঁরয়ার উপরেও রাশিয়া সমস্ত দাব ছেড়ে দিল। 

জাপান যৃণ্ধে জিতেছে; এবার জাপান পৃথিবীর প্রবল শন্তিদের সঙ্গে এক-পঙীজ্ততে ঠাঁই 
পেল। এশিয়ার অন্তভূর্ত দেশ জাপান, তার এই জয়ে এটিয়ারও সমস্ত দেশেই একটা প্রচণ্ড 
সাড়া পড়ে গেল। আম তোমাকে বলোছ, শিশুকালে এই গল্প শূনে আমিও উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠতাম। এশিয়ার বহু বালকবালিকা এবং বয়স্ক ব্যান্তরই মধ্যে এই উদ্দীপনা দেখা যেত। মস্ত- 
বড়ো একটা ইউরোপীয় জাতিকে জাপান হারিষে দিয়েছে; তা হলে তো এখনও এাঁশয়া ইউরোপকে 
হাঁরষে দিতে পারে, প্রাচীন কালে যেমন বহুবার দিয়েছে! প্রাচ্দেশগ্ীলতে 'জাতগয়তাবাদ' আরও 
দ্রুতগাঁততে ছড়িয়ে পড়ল: “এাশয়াতে এশিয়াবাসীরই আঁধকার' এই ধ্বানরও তখনই সৃম্ট হল। 
কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ অর্থ শুধু অতাঁত যূগে প্রত্যাবর্তন নয়. প্রাচীন বীতিনশাতি আর মতামতকে 
আঁকড়ে ধরে থাকা নয়। সবাই দেখল জাপানের জয় হয়েছে তার কারণ, সে পাশ্চাতাজগতের 
নৃতন শিক্পপ্রণালীকে আয়ন্ত করে নিয়েছে। সূতরাং প্রাচাজগতের সর্বঘই লোকেরা এই তথাকাথিত 
পাশ্চাত্য মতামত এবং প্রণালীকে সাগ্রহে আয়ত্ত করে নতে ঢাইল। 


১১৮ 


চীনে প্রজাতন্দ্রের প্রতিষ্ঠা 


৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা দেখেছি, জাপানের হাতে রাঁশযার পরাজয়ে এশিষার সমস্ত দেশ আনাল্দিত এবং 
গার্বত হয়ে উঠেছিল। অন্পাঁদনের মধোই তু এর ফল দেখা গেল; জগতের যুদ্ধকামণ সাম্রাজ্যবাদ 
জাতিদের ক্ষুদ্র দলে আর-একটি সভ্য উর এব প্রথম কোপ পড়ল কোরিয়ার উপর। জাপানের 
অস্থাথান অর্থই হল কোরিয়ার পতন নৃতন করে পাঁথবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার পর 
থেকেই জাপান জেনে রেখেছিল, কোরিয়া এবং কিছ_-পাঁরঘাণে মাণ্চুরিয়া তারই সম্পাত্ত। মূখে 
অবশ্য সে বারবার ঘোষণা করেছে, চীনের অখণ্ডতাকে সে ক্ষ:ম করবে না, কোরয়ার স্বাধশনতায়ও 
হস্তক্ষেপ করবে না। এটা সাম্রাজাবাদী জাঁতদের একটা অপর্ব কায়দা; অন্যকে যখন লৃঠ করে 
নিতে থাকে তখনও তারা বড়ো গলায় বলে, তাদের প্রাতি তার সদভিপ্রায়ের অন্ত নেই; মানুষকে 
হত্যা করতে করতেই তারা জননের জযগান করে থাকে। 

জাপানও গম্ভীরমুখে বলতে লাগল, কোরমার দিকে সে হাত বাড়াবে না, এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গেই কোরিয়া দখল করবার জনো তার পুরোনো চাল ঢালতে শুরু করল। চশন এবং রাশিয়ার 
স্যে তার যেসমস্ত যম্ধ হল তার সমস্তগুলোরই প্রধান লক্ষ্য ছিল কোরিয়া আর মাণ্ারয়া । 
এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে এসেছে, চীন অকেজো হয়ে পড়েছে, রাশিয়াও কেরে গেল, এবার 
জাপানের পথ খোলা । 

সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে চলতে উঁচত-অনুচিতের প্রশ্ন নিয়ে জাপান কখনও মাথা ঘামায় নি। 
পরের দেশ কেড়ে নেবার কাজটি সে খোলাখুলিই করে চলল, তার উপরে ঈষং একট. অবগৃণ্ঠন 
পর্যন্ত রাখল না। অনেককাল আগে, ১৮৯৪ সনে, অর্থাৎ চখন-যুদ্ধের ঠিক পবমৃহতে, 
জাপানরা জোর কনে কোরিয়ার রাজধানী ?সওউল-শহরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিল, রানগকে 


চখনে প্রজাতন্দ্ের প্রাতিচ্ঠা ৪০৯ 


ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি জাপানদের আদেশ পালন করতে রাজি 
হন নি! রুশ-যুদ্ধের পরে ১৯০৫ সনে, জাপান-সরকারের জূলূমে কোরিয়ার রাজা বাধ্য হয়ে 
সান্ধিপন্রে স্বাক্ষর করলেন; তাঁর দেশের স্বাধীনতা লোপ করে 'দিয়ে জাপানের কর্তৃত্ব মেনে নিলেন। 
এতেও কিন্তু জাপানের খাঁই মিটল না। পচা বছরও যেতে-না-ষেতে এই হতভাগ্য রাজাকে 
একেবারেই 'সিংহাসনচুত করে কো'রয়াকে জাপান-সাম্নাজ্যের অন্তর্ভূন্ত করে নেওয়া হল। এটা 
১৯১০ সনের কথা । দীর্ঘকাল--তিন হাজার বছরেরও বোশ 'দিন স্বাধীনভাবে থেকে এসে অবশেষে 
কোরিয়া-রাজ্যের মৃত্যু ঘটল। এই-ষে রাজাঁটিকে এইভাবে সংহাসনচ্যুত করা হয়োছিল, এ*দেরই 
বংশ পাঁচ শো বছর আগে যুদ্ধ করে মত্গোলদের তাঁড়য়ে দিয়েছিল। কিন্তু চীনের 
মতো কোঁরয়ারও জনবনপ্রবাহ প্রাণহীন পাঁঙ্কল হয়ে উঠোছল, তার প্রায়াশ্চত্তও তাকে করতে হল। 

কোরিয়ার প্রাচীন নাম ছিল চো-সেন বা প্রভাতশান্তর দেশ; আবার তাকে সেই নাম 
দেওয়া হল। জাপানিরা দেশে কিছু্‌-কিছ: আধানক সংস্কারও আমদানি করল, কিন্তু কোঁরয়া- 
বাসীঁদের আত্মচেতনাকে তারা দর্মমভাবে পিষে মেরে ফেলল । বহ্‌ বছর ধরে কোরিয়ার লোকেরা 
স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেম্টা চালাল, বহুবার বিদ্রোহ করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ 
হয় ১৯১৯ সনে। জিতবার কোনো আশাই নেই, তবু কোঁরয়ার প্রজারা, বিশেষ করে তরুণ- 
তরুণীরা, বীরের মতো লড়াই করতে লাগল। একবার কোরয়ার একাঁট স্বাধীনতাকামশ দল 
জাপাঁনদের অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে; শোনা যায়, তারা নাক তৎক্ষণাৎ 
প্ীলশকে টেলিফোন করে তাদের এই কাজের কথা জানিয়ে দিয়েছিল! এইভাবে জেনেশূনেই তারা 
তাদের আদর্শের জন্যে নিজেদের বাঁল 'দচ্ছিল। এমন ধীরেস্‌স্থে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা 
কাজ করত, দেখে অনেকসময় মনে হয় সে যেন ঠিক বাপুর কর্মপদ্ধাতিরই প্রতিধবান। জাপানরা 
যেভাবে এই কোরিয়ানদের দমন করল. ইতিহাসে সেটি একটি অত্যন্ত করুণ এবং মসালিপ্ত 
অধ্যায়। শুনে তোমার আনন্দ হবে, এই যুদ্ধে কোরিয়ার তবুণশ মেয়েরা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ 
করোঁছল, তাদের অনেকে তখন সদ্য কলেজ ডে বোরো! 

এখন আবার চঈনের কথা বলা যাক। বক্সার-বিদ্রোহ-দমন এবং ১৯০১ সনের পাঁকঙ-সান্ধর 
কথা বলেই, হঠাৎ তার কথা ছেড়ে চলে এসোছিলাম। চীনের তখন অপমানের আর বাকি রইল না, 
আবার দেশে সংস্কারের কথা উঠল । বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত বোধ হয় বুঝলেন, এবার এরকমের 
কিছু না করলে আর চলে না। রূশ-জাপান যুদ্ধের সময় চীন 'নরপেক্ষ থেকে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
দেখেছে, যাঁদও যুদ্ধটা হাঁচ্ছল চীনেরই এলাকার মধো, মাণ্চারয়াতে। জাপানের জয় দেখে চীনের 
স্কারপল্ধীদের উৎসাহ বাড়ল। শিক্ষার ব্যবস্থাকে আধদীনক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজা হল; আধুনক 
খবজ্ঞান শেখবার জনো বহু ছান্রকে ইউরোপ আমোৌঁরকা ও জাপানে পাঠানো হল। এতাঁদন সরকার 
কর্মচারী নিয়োগ করা হত লেখাপড়ার পরাঁক্ষা নিম্নে; সে প্রথা তুলে দেওয়া হল। এই আশ্চর্য 
প্রথাটি ঠিক চীনের প্রকৃতির অনূযায়ী বস্তু; দু হাজার বছর ধরে. সেই হান-বংশের রাজত্বকাল থেকে 
এই প্রথা চগনে চলে এসেছে । কবে একদা এর সার্থকতা ছিল সে দিন বহুকাল পার হযে গেছে; 
এখন এটা শুধু চীনের অগ্র্থীতিকেই বাধা 'দিচ্ছল--কাজেই এটা তুলে দেওয়াতে চীনের ভালোই হল। 
তব, কিন্তু একাহসেবে এটা ছিল দার্ঘকালের একটা বিস্ময়কর বস্তু। জীবন সম্বন্ধে চীনাদের 
দম্টভাঁঙ্াটাই এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল; এশরা এবং ইউরোপেব আধকাংশ দেশের মতো তাদের 
সে দৃষ্টিভঙ্গি সামন্তপল্থীও নয়, পুরোহতপন্থীও নয়; তার প্রতিষ্ঠা ছিল য্যান্তর উপরে । চীনাদের 
উপরে চিরকালই ধর্মের প্রভাব সমস্ত জাতির চেয়ে কম: অথচ তবুও তারা নীতি ও সংযম-প্রধান 
এই জখবনযান্রার রগাঁতকে অত্যন্ত 'নষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে । কোনো ধর্মপ্রধান জাতিও 
তেমন পারে নি। তাদের সংকল্প ছিল সমাজকে ব্যান্তবাদ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু প্রাচ্ন 
পুরাণের চতুঃসীমার মধ্যে তাকে আটকে রাখতে গিয়েই তারা প্রয়োজনমতো পারবর্তন্গুলো ঘটিয়ে 
উঠতে পারল না, ফলে সমস্ত বস্তুটাই হয়ে উঠল জড়, প্রাণহীন। ভারতে আমাদের, চনাদের এই 
ষান্তবাদ থেকে অনেক শিখে নেবার আছে: আমরা এখনও জাতিভেদ, ধর্মের গোঁড়াম, পৃরোহতের 
বুজরাীক আর সামন্তষগের মতামতের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে রয়োছ। চীনের প্রাসম্ঘ খষি 
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কন্ফুসিয়স ভাঁর শিষ্যদের প্রাত একটি সতর্কবাণণ উচ্চারণ করে গেছেন, সোঁট স্মরণ করে রাখবার 
মতো : “অতীন্দ্রি়কে 'নিয়ে যারা কাজ-কারবারের ভান করে তাদের সঞ্গে কখনও সম্পর্ক রেখো না। 
অতীন্দ্রিয়বাদ যাঁদ দেশে একবার আসন গাড়তে পারে, তার ফল হবে ভয়ংকর সর্বনাশ ।” দুর্ভাগ্য 
আমাদের, এ দেশে এখনও অসংখা লোক মাথার টাক, চুলের জটা, লম্বা দাঁড়, কপালে 'হিজিবিজি- 
চিহু বা গেরুয়া পোশাকের জোরে অতীপীন্দ্িয়ের প্রাতানাধ বলে পাঁরচয় দিচ্ছে এবং সাধারণ লোককে 
বোকা বানিয়ে শোষণ করে নিচ্ছে। 

চীনের ছিল প্রাচীনকালের যাাস্তবাদ, ছিল সংস্কৃতি। কিন্তু আধ্নক জগতের সঙ্গে সে 
তাল মেলাতে পারে নি। বিপদে যখন সে পড়ল, তার প্রাচীন প্রাতজ্ঞানগুঁল কোনো কাজেই এল না। 
চতুর্দকের ঘটনাপ্রবাহ তার বহু সন্তানের মনে কাজের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল; আলোর সন্ধানে 
এরা নিষ্ঠার সত্গে অন্য দেশের শিযাত্ব গ্রহণ করল। এদের চাপে পড়ে বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত 
জেগে উঠলেন; প্রজাদের একটা নূতন শাসনতন্ন এবং স্বায়ন্তশাসন 'দিতে প্রস্তুত হলেন, এবং 
অন্যান্য দেশের শাসনপ্রণালশ জেনে আসবার জন্যে একাঁট কাঁমশনকে বাইরের সমস্ত দেশে 
পাঠিয়ে দিলেন। 

এতাঁদনে বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা-শাঁসিত চখন-সরকার সচল হয়ে উঠল। িল্ভু প্রজারাও আরও 
বেশি বেগে এগিয়ে চলেছিল। অনেক দিন আগে, ১৮৯৪ সনেই, ডক্টর সূন-ইয়াং-সেন বলে একজন 
চীনবাসী "চীনা নবজাগরণ-সংঘ' স্থাপন করোছলেন। খবদেশী জাঁতরা চীনের উপরে নানারকমের 
অন্যায় এবং একপক্ষ-টানা সন্ধি চাপিয়ে দিচ্ছিল, চীনারা এগুলোকে বলত 'অসমান সান্ধা'। এই- 
সমস্ত সন্ধির প্রতিবাদে বহু লোক তাঁর এই সংঘে এসে যোগ 'দিল। সংঘাঁট ক্রমে বেড়ে উঠল, 
দেশের ষুবশান্ত এর 'দকে আকৃষ্ট হল। ১৯১১ সনে সংঘের নাম বদলে করা হল কুণ্ডামন্টাঙ-_ 
প্রজাদের জাতীয়দল: এইটিই হল চীনাবিপ্লবের কেন্দ্র ও সংগঠক। এই আন্দোলনের সাান্টকর্তা 
ডাঃ সন আদর্শাহসেবে ধরলেন আমোরকার যক্তরাম্ট্রকে। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্; ইংলণ্ডের 
মতো প্রজাধীন রাজতন্ত্র নয়, জাপানের মতো সম়াট-পৃজা তো নযই। চীনারা কোনো দিনই তাদের 
সমাটকে দেবতা বানিয়ে তোলে নি; আর তখন যে রাজবংশ 'সংহাসনে আঁধাম্ঠত ছিল তারা জাতে 
মোটে চীনাই নয়, তারা মাণ্2। প্রজারাওড তখন দারুণরকম মাণ্টু-বিদ্বেষী। প্রজাদের মধ্যে এই 
িবদোহের লক্ষণ দেখেই সম্রাট-মাতা শাসন-সংস্কাব করতে বাজ হয়েছিলেন। কিন্তু আগামী 
শ্যসন-সংস্কার সম্বন্ধে ঘোষণা করনার অল্প দিন পরেই তান হঠাৎ মারা গেলেন। যে চন-সম্রাটকে 
1তানই সংহাসনছ্ভাত করোছিলেন-_-আশ্চর্যের কথা- সমাজ্ীর মৃত্যুর চাত্বশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরও 
মৃত্যু হল। ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে এদের মৃত্য হয়। এবার নামে সম্মাট হলেন একাঁট 
নবজাত শিশু। 

আবার দেশে তুমুল কোলাহল উঠল,' 'বাবস্থাপক সভা" ডাকা হোক। মা:-বিদ্বেষ আর 
রাজ-[বিদ্বেষও বেড়ে গেল। বিপ্লবীদের শান্তি বাড়তে লাগল! তখন এদের রুখবার মতো শান্তমান 
লোক একজনমান্র ছিলেন, হান একট প্রদেশের শাসনকর্তা, নাম যুআন শিহৃকাই। অতান্ত ধূর্ত 
ধাঁড়বাজ্জ লোক, কিন্তু দৈব্রমে এরই হাতে ছল চীনের একমান্ আধুনিক ও শান্তশালী সেনা- 
বাহিনীটি; তার নাম “আদর্শ বাহিনন'। সাণ:-শাসকরা একটি অত্যন্ত মূর্খের মতো কাজ কমংলন; 
যূআনকে তাঁরা চিয়ে দিলেন এবং বরখাস্ত করলেন। যে একাঁটমান্র মানুষ তাঁদের কিছ-কাল 
অন্তত রক্ষা করতে পারত সেও হাতছাড়া হয়ে গেল। ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে ইয়াংঁস-নদশর 
উপতাকার তশরবতাঁ অঞ্চলে বগ্লব শুরু হল; অল্প দিনের মধোই মধ্য এবং দাঁক্ষণ-চনের একটা 
বৃহৎ অংশ বিদ্রোহে যোগ দিল। ১৯১২ সনের নববষেন্ি দিনে এই বিদ্রোহখ প্রদেশগশীল নিয়ে একাঁটি 
প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল, তার রাজধানধ হল নানাকঙু। ডাঃ সৃন-ইয়াংসেনকে এর প্রোসডেন্ট 
করা হলস। , 

যুআন শিহ্‌-কাই এতদিন চুপচাপ বসে দেখছিলেন; তাঁর মতলব, নিজের সুবিধা বুঝলেই 
রঙ্গমণ্ে নেমে পড়বেন। রিজেন্ট (শিশু সয়াটের পিতা, ইনিই পূতের হয়ে রাজ্যশাসন করাঁছলেন ) 
যেভাবে যুআনকে বরখাস্ত করলেন এবং তার পর আবার ডেকে 'ফাঁরয়ে নিলেন, সে ভার মজার 


চশনে প্রজাতন্দ্ের প্রতিষ্ঠা ৪১১ 


গজপ। প্রাচীন চীনে সব-ীকছুই করা হত যথাসাধ্য বনয় এবং ভদ্রতা -সহকারে। ফআনকে যখন 
বরখাস্ত করতে হবে, ঘোষণা করা হল, যুআনের একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে! এ কথাও অবশ্য 
সকলেই জানত যে, ঘুআনের পা বেশ আস্তসুস্থই আছে, এটা তাঁকে পদচ্যুত করবার একটা চলিত 
রশীতি মান্র। যুআনও আবার এর পাল্টা শোধ নিলেন। দূ বছর পরে, ১৯১১ সনে খন সরকারের " 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর যুদ্ধের আগুন জলে উঠল, 'রিজেন্ট ভয় পেয়ে যুআনকে ডেকে পাঠালেন। 
যুআনের তখনই ছুটে যাবার কোনো মতলবই নেই; আগে তার সব শর্ত মেনে নেওয়া হোক, 
তার পর দেখা .যাবে। আর তখন তো 'তাঁনই বড়োকর্তা। 'রজেন্টকে তান জবাব পাঠালেন, 
অত্যন্ত দুখত, 'ঠিক তখনই বাঁড় ছেড়ে যাল্লা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁর খোঁড়া পা তখনও 
ভালো করে সারে নি, পথ চলবেন কী করে! এর এক মাস পরে রিজেন্ট তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে 
নিলেন, খবর পেয়েই যুআনের খোঁড়া পা আশ্চর্যরকম চটপট: সুস্থ হয়ে গেল। 

?িন্তু তখন অনেক দের হয়ে গেছে, বিপ্লবকে আর নিরস্ত করা সম্ভব নয়। যুআন বিচক্ষণ 
লোক, তানি কোনো-এক পক্ষের সঙ্গেই যোগ দিয়ে নিজের ভাঁবষ্যৎ মাঁট করতে চাইলেন না। 
শেষ পযল্তি তিনি মাঞ্চ-রাজাদের পরামর্শ দিলেন, সিংহাসন ছেড়ে দাও। প্রজাতন্ত্র তখন একেবারে 
সামনে এসে হাঁজর হয়েছে, ও দিকে আবার তাঁদের সেনাপাতিও সরে দাঁড়ালেন, মাণ্চু-রাজাদের 
আর গত্যন্ভর রইল না। ১৯১২ সনের ১২ই ফেব্রুয়ার 'সংহাসন-তাাগের 'নির্দেশপত্র বার করা হল। 
এইভাবে চঈনের রঙ্গমণ্ থেকে মাণ্-রাজবংশ বিদায় গ্রহণ করলেন। আড়াই শো বছরেরও বোঁশ- 
কাল ধরে এই বংশ চীনে রাজত্ব করেছে; সে রাজত্বের ইতিহাস মনে রাখবার মতো । এরপ একাঁট চীনা 
প্রবাদবাক্য আছে : “তারা এসেছিল বাঘের মতো গজন করে, চলে গেল ঠিক সাপের লেজের 
মতো করে।” 

নবীন প্রজাতন্মের রাজধানী হল নানাকঙ; আবার প্রথম মিঙ-সম্রাটের সমাধিস্তম্ভও ছিল 
এই নানকিঙ-শহরেই । সেই দিন, সেই ১২ই ফেরুয়ার তাঁরখেই নানাকঙে একটি অদ্ভুত উৎসবের 
আয়োজন করা হল। এই উৎসবে প্রাচীন ও নবশনের একত্র মিলন হল, এদের পৃথক রূপও স্প্ট 
হয়ে দেখা দিল। 

প্রজাতন্তের প্রোসডেন্ট সুন-ইয়াং-সেন তাঁর মন্তশদের নিয়ে সেই সমাধস্থলে চলে গেলেন, 
প্রাচীন পদ্ধাততে সেখানে পূজা দিলেন। এই উপলক্ষে যে বন্কৃতা 'তাঁন 'দলেন তাতে বললেন, 
“প্রজাতান্রিক শাসনাবাধর একটি দম্টান্ত আমরা পর্ব-এীশয়াতে প্রাতিষ্ঠা করাছ। যারা সংগ্রাম 
জয়লাড়ে বিলম্ব ঘটেছে বলে বিলাপ করব কেন?" 

স্বদেশে ও 'নর্বাসনে, বহু বহু বংসর ধরে ডাঃ সন চীনের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে 
এসেছেন; অবশেষে এত দিনে বুঝি তাঁর সে চেস্টা সফল হল! 'কন্তু স্বাধীনতা বড়ো চণ্চল বন্ধু। 
সাফলা অর্জন করতে হলে আগে তার সম্পূর্ণ মল্যট চুকিয়ে দতে হয। অনেক সময বৃথা আশা 
দেখিয়ে সে আমাদের বণনা করে; নানারকম দুঃখে কম্টে ফেলে আমাদের পরাক্ষা করে নেয়: 
তার পর তবেই সে আমাদের হাতে ধরা দেবে! চীনের এবং ডাঃ সনের যাত্রাপথ তখনও শেষ হয় নি। 
তার পরও অনেক বছর ধরে সেই নবীন প্রজাতল্লকে প্রাণপণ লড়াই করে বেচে থাকতে হল; 
আজ একুশ বছর পরে যখন এত দিনে তার সাবালক হয়ে যাবার কথা, এখনও চীনের ভাবিষাং 
আনশ্চিত হয়ে রয়েছে। 

মাণ্চ-রাজারা সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু যুআন তখনও প্রজাতন্তের পথ রুদ্ধ করে 
দাঁড়য়ে আছেন। 'তনি কী করবেন কেউ জানে না। উত্তর-চীন, প্রজাতন্ন, দাক্ষণ-চীন, সমস্তই 
তাঁর হীঞ্গিতে চলছে। ডাঃ সূন চান, দেশে শান্তি আসূক, গৃহযুদ্ধ না বাধুক। তানি 1নজেেকে 
একেবারেই মুছে ফেললেন, প্রোসডেন্টের পদ ত্যাগ করলেন, যুআন 'শিহ্‌-কাইকে প্রোসডেন্ট-পদে 
নির্বাচিত করিয়ে 'দিলেন। কিন্তু যুআন মোটেই প্রজাতাম্মিক নন। তাঁর মতলব হচ্ছে শান্ত সংগ্রহ 
করা, নিজেকে বড়ো করে তোলা । 'তনি বিদেশী জাতিদের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন. তাই 
দিয়ে যে প্রজাতম্ঘ তাঁকে, সম্মান দৌথয়ে প্রোসডেশ্টের পদে বরণ করেছে তাকেই ভেঙে দিতে চেষ্টা 


৪১২ বি্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


করলেন। ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিলেন তান; কুণওমিনটাঙকেও ছন্রভঙ্গ করে দিলেন। এর ফলে 
বিরোধ বাধল, দাক্ষিণ-চপনে যুআন-এর বিরোধী একটি সরকার প্রাতম্ঠিত হল, ডাঃ সুন তার নেতা । 
ডাঃ সন তাঁর সমস্ত শান্ত দিয়ে যে বিরোধ এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই বরোধই এসে উপাস্থিত 
হল; বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল তখনও চীনে পাশাপাঁশ দুটি রাম্ট্ী রয়েছে। যুআন সম্রাট হয়ে 
বসতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হল। তার অল্পাঁদন পরেই 'তানি মারা গেলেন। 


১১৯ 
বৃহত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপনঞ্জ 


৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে দ্র-প্রাচ্যের কথা বলা শেষ হল। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতবষেরি 
অবস্থা কী ছিল তারও কিছু কিছু আমরা দেখোছি। এবার পাশ্চমে ইউরোপ আমোরকা ও আফ্রিকার 
কথা বলতে হবে। কিন্তু অত দূর পশ্চিমে চলে যাবার আগে তোমাকে এশিয়ার দক্ষিণ-পর্ব 
কোণটির কথা একট.খাঁন বলে নিই, যাতে এর সম্বন্ধেও তোমার জ্বান অসম্পর্ণ না থাকে। 
এই দেশগুলোর কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম অনেক দিন আগে । আগেকার কতকগুলো 
চিঠিতে আমি এদের কতকটা অস্পম্ট এবং বিভিন্ন নামে উল্লেখ করোছ--মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 
ইস্ট-ইশ্ডিজ. বৃহত্তর-ভারত ইত্যাদি বলে; হয়তে। সে নামগূলো খুব নিরভূলও নয়। এর কোনো- 
একটা নামেই এই অঞ্চলটির সমস্তখানিকে বোঝায় কি না সন্দেহ। তবু আমরা জনে যখন 
পরস্পরের কথা বুঝতে পারছি তখন যে নামেই একে ভাঁকি-না কেন, কিছুমাত্র যায়-আসে না। 

মানচিত্র আছে একটা হাতেব কাছে2 থাকে তো চেয়ে দেখো। এশিয়ার দক্ষিণ-পুবে 
দেখবে একাট উপদ্বীপ আছে; এর মধ্যে পড়ে ব্রহমদেশ, শ্যাম, এবং এখন যার নাম ফরাসি- 
ইন্দোচন। ব্রহনদেশ আর শ্যামের মাঝখান থেকে সরু জিভের মতো একফাঁল জাম বেরিয়ে এসেছে, 
তার নাম নাল উপন্বপ7 শেষের দিকে গিয়ে জমিটা চওড়া হয়ে গেছে, ঠিক তার ডগাঁটতে বসে 
আছে সঙাপূর শৃহর। মালয় থেকে অস্টেট্রলিয়া পর্যন্ত সমুদ্র জুড়ে ছোটো এবং বড়ো নানা 'বাঁচত্র 
আকারের বহু “্বীপ ছড়িয়ে রষেছে; দেখলে মনে হয় যেন একদা এঁশয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার 
জনো কে একটা বিরাট পল তোব করোছিল, এগুলো তাবই ধ্বংসাবশেষ । এই দ্বীপগূলোর নাম 
হচ্ছে ইস্ট-ইশ্ডিজ; এদের উত্তরে আছে 'ফিপিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ। নতন একটা মানচিত্র নিলে দেখবে, 
ব্রহম্দেশ আব মালয় হচ্ছে ব্রিটিশের রাজ্জা; ইন্দোচীন ফরাসদের; আর মাঝখানে শ্যাম রয়েছে 
একটি স্বাধীন দেশ। ইস্ট-ইপ্ডিজ দবীপপুুঞ্জ--সংমান্রা, জাভা, বোর্নও দ্বীপের একটা বৃহৎ 
অংশ সেলিবস এবং মালাক্কা ওলন্দাজদের অধশন-_ এগুলি হচ্ছে বিখ্যাত মশলার দ্বশপ, 
যার লোভে হাজার হাজাব মাইল বিপজ্জনক সমূদ্র পাড় 'দিয়ে ইউরোপ থেকে বাঁণকরা এসে 
ভুটত। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আমোরকার অধীন। 

এই হচ্ছে পূর্ব-সমূদ্রের এই দেশগুলির বর্তমান অবস্থা । অথচ মনে করে দেখো, আমিই 
তোনাকে বলোছ, প্রায় দু হাজার লছর আগে ভারতবর্ষের লোকেরা এইসব দেশে গিয়ে উপনিবেশ 
স্থাপন করোছলেন: দীর্ঘকাল ধরে এখানে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 'ছিল;'"আতি অনুপম 
প্রাসাদ-ঘালায় সাঁজ্জত কতশত সন্দর শহর গড়ে উঠোছিল; ব্যবসা এবং বাণিজ্যের প্রাতিম্ঠা হয়োছল; 
ভাবতাীয় ও চীনা সংস্কৃতি ও সভাতার একত্র মিলন হয়েছিল এইখানে । এই দেশগুলোর সম্বন্ধে 
তোমাকে শেষ যে চিঠি বলাম লিখোঁছ (৭৯-সংখ্যক), তাতে বলোছ, কখরকম করে প্রাচ্যে পর্তৃগণীজদের 
সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল, এবং 'ব্রাটশ আর ওলন্দাজ ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির প্রাতপাত্ত বেড়ে 
উঠল। 'ফাঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জে তখনও স্পেনিয়ার্ডরা রাজত্ব করছে। 
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পতুগণীজদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ আর ওলন্দাজরা 
একন্র মিলিত হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হল। কিন্তু এদের দুই জাতির মধ্যে বিশেষ প্রীত 'ছল 
না; এদের মধ্যে প্রার়ই ঝগড়া বাধতে লাগল। একবার তো, ১৬২৩ সনের কথা সেটা, মালাক্কা-দ্বীপের 
আম্বয়না শহরের ওলন্দাজ শাসনকর্তা 'ব্রাটশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীকে 
ধরে এনে প্রাণদশ্ডে দশ্ডিত করলেন; তাদের নামে অভিযোগ, তারা ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধে 
ষড়ফল্ল করেছে। এই ঘটনাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'আ্যমৃবয়নার হত্যাকান্ড'। 

একটি কথা কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, আম আগেও কয়েকটি চিঠিতে তোমাকে 
এ কথা বলেছি। এই সময়টাতে, অর্থাৎ, সপ্তদশ শতাব্দী এবং তার পরেও, ইউরোপ 'শিল্পপ্রধান 
দেশ 'ছিল না। বাইরে রপ্তানি করবার মতো পণ্য সে ?বশেষ তোর করত না। বড়ো কলকারখানা 
আর 'শিল্পাঁবপ্লবের যুগ আসতে তখনও অনেক দোর। তখন ইউরোপের তুলনায় বরং এঁশয়াই 
অনেক বোঁশ "জানষপর তোর করত এবং বাইরে রপ্তাঁন করত। এশয়ার যে মালপন্র ইউরোপে 
যেত, ইউরোপ তার মূল্য কতক দত তার মালপন্র দিয়ে, কতক-বা দিত স্পেনের আঁধকৃত আমোরিকা 
থেকে লব্ধ ধনরত্র গদয়ে। এঁশয়া এবং ইউরোপের মধ্যে এই বাণজ্য চালানো ছিল খুবই লাভজনক 
কাজ। পতুিণজরা দীর্ঘকাল ধরে এই বাণিজ্যের বাজারে আঁধপত্য করেছে এবং তার দ্বারা বড়োলোক 
হয়ে গিয়েছে । এই বাণিজ্যে ভাগ বসাবার জন্যেই তোর হল শব্রাটশ ও ওলন্দাজদের ইস্ট ইঁশ্ডিয়া 
কোম্পাঁন। কিন্তু পতৃগাজরা এই বাণিজ্যটাকে তাদেরই 'নজস্ব আধকার বলে মনে করত, তারা 
অন্য কাউকে এর ভাগ দিতে রাঁজ হল না। 'ফালপাইন-দ্বীপপচঞ্জে যে স্প্যানিয়ার্ডরা ছিল তাদের 
সঙ্চে এদের বেশ সন্ভাবই ছিল, কারণ স্প্যানিয়ার্ডরা বাণিজ্যের চেয়ে ধর্ম নিয়েই বোঁশ ব্যস্ত থাকত। 
ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ ভাগ্যান্বেীরা এল নূতন দুটি বাণিজ্য-প্রাতিষ্ঠানের প্রাতানাধ হয়ে; ধমেরি 
বালাই এদের ছিল না। অতি অশ্পদিনের মধ্যেই দুই দলে লড়াই বাধল। 

সওয়া-শো বছরেরও বেশি কাল ধরে পর্তুগণীজরা প্রাচ্য-অণ্চলে রাজত্ব করে এসেছে । শাঁসত 
প্রজারা এদের মেন্টেই পছন্দ করত না; অসন্তোষও লেগেই ছিল। ইংলন্ড আর হল্যাণ্ডের বণিক- 
প্রাতিজ্ঞান দুটি এসে এই অসন্তোবকে কাজে লাগাল; এদের সাহায্যে অধীন প্রজারা পর্তুগশীজদের 
শাসন থেকে মান্ত অন করল। তার কিছু দিন পরেই কিন্তু এরা নিজেরা পর্তৃগীজদের শূন্য 
আসনে নিজেদের প্রাতম্ঠিত করে নিল। ভারতবর্ষ এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আধপাতি 
হিসেবে এরা প্রজাদের কাছ থেকে, খুব মোটারকম কর বাঁসয়ে এবং আরও অনেক উপারে, রাজদ্ব 
আদায় করে নিত; এর ম্বারা ইউরোপের উপর 'বশেষ দায় না চাঁপয়েও দেশী বাঁণজ্য চালাবার 
ভারি সুবিধা হয়ে গেল। এর আগে ইউরোপের পক্ষে বড়ো মুশাঁকলই 'ছল প্রাচ্দেশগীল থেকে 
যত মাল যাচ্ছে তার দাম চুকিয়ে দেওয়া; সেটা এখন আর কাঁঠন থাকল না। 'কল্তু তা সর্তেও 
ইংলন্ড ভারতঈয় পণোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জার করে খুব মোটা হারে শুল্ক বাঁসয়ে তার আমদানি 
কমাতে চেষ্টা করোছিল, সে ইতিহাস আমরা দেখোছ। এই অবস্থা অনেক 'দিন চলল, তার পর 
এল 'শল্পাঁবপ্লব। 

পূর্ব-ভারতাঁয় দ্বীপপুঞ্জে 'ত্রাটশের সঙ্গে ওলন্দাজদের কলহ বোঁশ 'দিন চলল না; 'ব্রাটিশরা 
পাছিয়ে চলে এল। তারা তখন ভারতবর্ষে নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছে, তাই নিয়ে তাদের 
হাত জোড়া । সূতরাং, ইস্ট-ইশ্ডিজের এই দ্বীপগ্ীল সমস্তই রয়ে গেল ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির হাতে। বাদ গেল একমান্র ফালপাইন-দ্বীপপুঞ্জ, সেটা তখনও স্পেনের অধাঁন। 
সপ্যানিয়ার্ডরা বযবসাবাণিজ্যের দিকে বড়ো-একটা যেতে চায় না. নতন জায়গা দখলেরও চেস্টা করাছল 
না তারা। কাজেই এই অণ্লাটতে এখন আর ওলন্দাজদের প্রাতদ্বন্থী কেউ রইল না। 

ভারতবর্ষে 'ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি যেমন করেছিল, এই ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও 
ঠিক তেমান করে গ্যটি হয়ে বসল; তাদের চেষ্টা, কী করে যথাসম্ভব টাকা আয় করে নেওয়া যায়, 
দ্রুত বড়োলোক হয়ে ওঠা যায়। এক শো পণ্টাশ বছর ধরে এই বাঁণক-দল এই দ্বীপগৃলোতে রাজত্ব 
করল। প্রজার মঞ্গলের দিকে কিছমান্ দৃষ্টি দিল না এরা; খালি তাদের বুকের উপর চেপে বসে 
তাদের পশড়ন করতে লাগল, আর যতখানি সম্ভব রাজস্ব নিংড়ে আদায় করতে লাগল । যেখানে দেখা 
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গেল রাজস্ব বলেই সহজে টাকা আদায় করা যাচ্ছে সেখানে বাণিজ্যও হয়ে উঠল গৌণ বস্তু, সেটা 
অযত্রেই নম্ট হয়ে গেল। শাসনব্যাপারে এদের অক্ষমতার সীমা ছিল না; এদের চাকার নিয়ে 
যে ওলন্দাজরা সেখানে যাচ্ছিল তারাও 'ছল ঠিক ভারতবর্ষের 'ব্রাটশ ইস্ট ই-্ডিয়া কোম্পানির সদস্য 
বা কর্মচারশদেরই মতো ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশন্য ভাগ্যান্বেষী দূর্বত্ত। সদুপায়ে হোক অসদপায়ে 
হোক, টাকা আয় করাটাই ছিল এদের একমান্র লক্ষ্য। ভারতবর্ষে তবু দেশের অর্থসম্পদ অনেক 
বোঁশ, সেখানে হয়তো অনেকখানি কুশাসনকেও তার জোরে সামলে নেওয়া চলত; তা ছাড়া ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের অনেকে যোগ্য ব্যান্তও 'ছলেন, তার ফলে তথাকার প্রজার উপর পণড়ন 
পড়লেও উপরকার শাসনব্যবস্থাটা অন্তত কর্মক্ষম হত। তবু মনে রেখো, এখানেও ১৮৫৭ সনের 
1বরাট বিদ্রোহের ফলে 'ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়ে গিয়েছিল। 

ডাচ ইস্ট ইঁশ্ডিয়া কোম্পানির দুবৃন্ততা ক্রমেই চরমে উঠল। শেষে ১৭৯৮ সনে নেদারল্যান্ডের 
শাসনকর্তৃপক্ষ প্রাচ্দেশের এই দ্বীপগুলর শাসনভার সরাসার 'নজেদের হাতে তুলে 'নলেন। 
এর কিছ দিন পরেই, ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধাবগ্রহ শুরু হল, হল্যান্ড নেপোলিয়নের 
সাম্রাজ্য-তুন্ত হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার সেই সুযোগে এই দ্বীপগুলো দখল করে বসলেন। 
পাঁচ বছর যাবং এদের গণ্য করা হল '্রাটিশ-ভারতের একাঁট প্রদেশ বলে। এই সময়ে এখানে 
অনেকখানি সংস্কারসাধন করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের ফলে ইস্ট-হীণ্ডজ আবার হল্যাণ্ডের 
হাতে ফিরে চলে গেল। যে পাঁচ বছর কাল জাভা 'ব্রাটশ-ভারতের সরকারের হাতে ছিল, সেই সময়ে 
জাভার লেফট্ন্যান্ট্‌ গভর্নর ছিলেন একজন ইংরেক্ত, তাঁর নাম টমাস স্ট্যামূফোর্ড্‌ র্যাফল.স্‌। 
এই উপাঁনবেশে ডাচদের শাসনপ্রথার বর্ণনা 'দতে গিয়ে তান বলেছিলেন, “এর ইতিহাস হচ্ছে 
একটা অভূতপ,র্ব প্রবণনা, ঘুষ, নরহত্যা ও ন'চতার কাঁহনন।" নানারকম অসংকাজই এই ডাচ 
কর্মচারীরা করত, তার মধ্যে একটি বেশ নিয়মিত ব্যাপার ছিল, সোলবিস থেকে মানুষ চুরি করে 
এনে জাভায় তাদের ক্রীতদাস বলে ব্যবহার করা। এই মানুষ-চুরি-আভিযানের একটি অগ্গই 
ছিল লুণ্ঠন ও নরহত্যা। 

নেদারল্যান্ডের সরকার যখন স্বয়ং শাসন করতে গেলেন, তারও স্বরূপ এই কোম্পানির 
শাসনের চেয়ে বিশেষ ভালো দাঁড়াল না। বরং কোনো কোনো ব্যাপারে প্রজার উপরে পীড়ন আরও 
বেড়ে গেল। বাঙলাদেশে নীলচাষের কথা তোমাকে আমি বলোছিলাম, হয়তো মনে আছে, চাঁষর 
তাতে দুঃখকম্টের চরম হয়েছিল। জাভাতে এবং অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক এঁ রকমের একটা প্রথা 
প্রবার্তত করা হল, বরং সেটা ছিল আরও খারাপ। কোম্পাঁনর আমলে প্রজাদের জোর করে মাল 
সরবরাহ করানো হত। এখন একটি নূতন প্রথা প্রবর্তন করা হল, এর নাম 'কালচার সিসূটেম'। 
এতে প্রজা বছরে কিছু দিন করে কাজ করে দিতে বাধ্য থাকত। নামে এই সময়টা 'ছিল, 
চাষি মোট যতক্ষণ কাজ করতে পারে তার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের মতো। কাজে 
কিন্তু অনেক সময়ে প্রজার প্রায় সমস্তটা সময়ই তাকে খাটিয়ে নেওয়া হত। ডাচ সরকার কাজ 
চালাতেন ঠিকাদার 'দিয়ে; সরকার থেকে এই ঠিকাদারদের বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া হত। 
ঠিকাদাররা সেই জোর-করে-খাটানো লোকদের দিয়ে দেশের জমি 'চাষ করাত। জাঁমর ফসল সরকার 
ঠিকাদার আর চাষ, এই তিনজনের মধ্যে ভাগ হবার কথা থাকত, কে কতটা অংশ পাবে তারও 
একটা হিসেব 'স্থর করা ছিল। চাঁষর অংশটা নিশ্চয়ই হত সকলের চেয়ে কম; ঠিক কতখানি 
সেটা আমি জানি নে। এর উপর সরকার আবার আইন করে দিলেন, দেশের জমির খানিক অংশে 
[বিশেষ কতকগুলো জিনিষের চাষ করতেই হবে, কারণ ইউরোপের বাজারে তার দরকার আছে। 
এইসব 'জানষের মধ্যে ছিল চা কাঁফ চান নীল ইত্যাদ। বাঙলাদেশের নীলচাষের মতো এখানেও 
এই ফসলগুলোর চাষ প্রজাকে করতেই হত, অন্যান ফসলের চেয়ে এতে তার লাভ যাঁদ কম 
থাকে তবুও । 

ডাচ সরকারের 'বিপুলরকম লাভ হতে লাগল, ঠিকাদাররা ফেপে উঠল, চাঁষরা অনাহারে 
দুঃখে কম্টে দিন কাটাতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভয়ংকর একটা দৃভিক্ষি 
হল, অসংখ্য লোক মারা পড়ল। কর্তারা সেই প্রথম ভাবলেন, চাঁষদের বাঁচাবার জন্যেও কিছ. 


ঙগ্‌ 


৪১৬ [বশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


ব্যবস্থা করা দরকার। ধীরে ধণরে চাঁষর অবস্থার উন্নাতিও হল। কিন্তু ১৯১৬ সন পর্যন্ত 
সেখানে জোর করে চাঁষকে খাটানোর রীত প্রচলিত ছিল। 

উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়-অর্ধেকে ডাচরা শিক্ষা এবং অন্যানা ব্যাপারে কতকগ্যীল সংস্কার- 
সাধন করেছে। হাঁতমধ্যে দেশে নৃতন একটা মধ্যবিত্তশ্রেণ গড়ে উঠেছে, স্বাধশনতার দাব নিয়ে 
একটা জাতীয় আন্দোলনও শুরু হয়ে 'গিয়েছে। ভারতবর্ষের মতো এখানেও এরা ধীরে ধীরে নানা 
বাধাবঘেনর মধ্য দিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছে; কয়েকটি দূর্বল ব্যবস্থাপক সভাও সৃষ্টি 
করা হয়েছে, যাঁদও আসলে তাদের ক্ষমতা প্রায় কিছুই নেই। বছর-পাঁচেক হল ডাচ ইস্ট-ইস্ডিজে 
একটা বিপ্লব হয়েছিল, তাকে অতান্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়েছে । কিন্তু জাভায় এবং এরই 
অন্যান্য দ্বীপগুলিতে স্বাধীনতার কামনা মানুবের মনে জেগে উঠেছে; হাজার নিষ্ঠুরতা আর 
পীড়ন দিয়েও আর তাকে রোধ করা সম্ভব হবে না। 

ডাচ ইস্ট-ইশ্ডিজকে এখন বলা হয় নেদারল্যান্ডূসইশ্ডিয়া। প্রাতি পনেরো, দিন অল্তব 
একখানি করে ডাচ বিমান হল্যান্ড থেকে ইউরোপ এবং এঁশয়া পার হয়ে জাভার ব্যাটাভয়া-শহর 
পর্য্তি চলাচল করে। 

পর্বভারত৭য় দ্বীপগ্যালর সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ হল। এবার সমর 
পাব হয়ে আবার এশিয়া মহাদেশে এসে ওঠো । ব্রহযদেশ সম্বন্ধে আর বোশ কিছু বলবার নেই । 
এই দেশটা অনেক সময়েই উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যেত. তার পব দুটো অণ্চল 
পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকত । কখনও-বা এক-একজন শীন্তশালশ রাজা এসে দুটোকে 
একন্র করে ফেলতেন; এমনাক পাশের রাজ্য শ্যামকে পযন্ত জয় করে বসতেন। তার পর উনাবংশ 
শতাব্দীতে বাধল ব্রিটিশের সঙ্গে ব্রহেমর যৃদ্ধ। প্রহর রাজা নিজের শান্তর অহংকারে দৃপ্ত হয়ে 
আসাম আকুমণ এবং দখল করে বসলেন। এর ফলে ১৮২৪ সনে ভারতবর্ষের ব্রিটিশদের সঙ্গে 
ব্রহেনর প্রথম যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে আসাম আবার 'ত্রিটিশের আঁধকারে চলে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে 
ধব্রটশরা জেনে ফেলেছে যে, ব্রহ্মের সরকাত্র ও তার সেনার শান্ত বিশেষ কিছু নেই। অতএব 
সমস্ত দেশটাকেই জয় করে নেবার ইচ্ছে তাদের জেগে উঠল। অদ্ভুত সব ছুতোনাতা ধরে 
ব্রহেযর সঙ্গে পর পর আরও দুবার যুদ্ধ বাধানো হল; ১৮৮৫ সনের মধ্যে সমস্ত রাজাটাই 
1ব্রাটশরা জয় করে ফেলল এবং 'ব্রাটশ-ভারতায় সাম্রাজ্যের অন্তভূর্তি করে নিল। তখন থেকেই 
ব্রহেমর ভাগ্য ভারতের ভাগোর সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে; এখন আমরা বাঁচ তো একসঙ্গে বাঁচব, মরলেও 
একসঙ্গেই মরব। 

ব্রহেমর দাঁক্ষণে মালয়-উপদ্ধনপেও 'ব্রাটশের আধপত্য 'বিস্তিত হয়েছিল। উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকেই সিঙাপুর-দ্বীপ তাদের হস্তগত হয়। অবস্থানাঁট খুব ভালো বলে এটি অল্প 'দনের 
মধ্যেই বেশ একটি বড়ো বাঁণজ্য-প্রধান শহর হয়ে উঠল; দুর-প্রাচ্যের দিকে যত জাহাজ যায় তারা 
সকলেই এর বন্দরে একবার করে ভিড়ে যেতে লাগল। এই উপদ্বপের আরও উপব দিকে 'ছিল 
পুরোনো দিনের বন্দর মালাক্া; সেও অজ্প 'দনের মধ্যেই পিছনে পড়ে গেল। সঙাপূুর থেকে 
ব্রিটিশরা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল । মালয়-উপদ্বীপের মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজা 'ছিল, 
তাদের অনেকেই শ্যামের অধানস্থ সামল্ত-রাজা। উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে দেখা গেল, 
এই রাজ্যগুলো সমস্ত প্রিটিশের রক্ষণাধীন হয়ে গেছে এদের একত্র করে 'ব্রাটশরা একটা য্.ন্তরাণ্মের 
মতো রাজা সৃম্টি করল, তার নাম হল 'মালর-যাস্তরান্ট্র'। এর কতগুলি রাজ্যে শ্যামের কিছ: কিছু 
আধকার প্রাতিত্ঠত ছিল; সেসমস্ত আঁধিকার শ্যাম 'রাটিশকে ছেড়ে 'দতে বাধ্য হল। 

ইউরোপীয় জাতিরা এইভাবে শ্যামকে চত্র্দক থেকে থিরে ফেলছিল। পাঁশ্চন্টী আর দক্ষিণে, 
ব্রহ্ম আর মালয়ে ইংরেজরা রাজত্ব করছে; পূর্বে ফরাসিরা দ্ধ চালাচ্ছে এবং আনামকে গ্রাস 
করে দিচ্ছে। আনাম নিজেকে চনের প্রজা বলে স্বীকার করত, কিন্তু চশনের দোহাই 'দয়েও 
[বিশেষ 'কছ কাজ হল না। আনাম দোহাই দিয়ে বলিল, সে চশনের অধীন, কিন্তু তাতে তার রক্ষার 
উপায় হল না_টখন নিজেই তখন বিপনন । ফরাসদের আনাম-আকব্রমণ নিয়ে ফ্রাল্স আর চখনের 
মধ্যে যুদ্ধ বাধল; চীন সম্বন্ধে অল্পদিন আগের একটি চিঠিতে আমি তোমাকে এই যুদ্ধের কথা 
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বলেছি, মনে আছে বোধ হয়। যুদ্ধের ফলে ফরাসরা একট; বাধাও পেয়ে গেল, কিন্তু সে অতি 
জন্পকালের জন্যে। উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়-অর্ধেকে ফরাসরা আনাম ও কাম্বোঁডিয়াকে একন্র 
করে প্রকান্ড একটি উপানিবেশ গড়ে তুলল, তার নাম হল “ফরাধস-ইন্দেচীন' । কাম্বোডিয়া ছিল 
শ্যামের অধশন-রাজ্য; এই কাদম্বোডিয়াতেই প্রাচীনকালে যশস্বী সম্রাট আঙ্কোরের সাম্রাজ্য ছিল। 
শ্যামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার হমাকি 'দিয়ে ফরাঁসরা কাম্বোঁডিয়া হস্তগত করে নিল। একটা কথা 
লক্ষ্য করবার মতো; এইসব দেশে প্রথম দিকে ফরাঁসরা যত কূটনাীঁতির চাল দোখয়েছে তার সবই 
হয়েছে ফরাঁস 'মিশনারিদের হাত 'দয়ে। কে জানে কী কারণে এইরকম একজন ফরাস মশনারিকে 
প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এর দরুন ক্ষাতপূরণ আদায় করবার জন্যেই প্রথমবার ফরাস-সেনার আঁভযান 
হয় ১৮৫৭ সনে। এই সেনা দক্ষিণে সাইগন-বন্দরটি দখল করে মিল।. তার পর সেখান থেকে 
ফরাসদের আধিপত্য ক্রমে আরও উত্তর 'দকে বিস্তৃত হয়ে গেল। ১ 

এশিয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রগাঁতর এই কদর্য কাঁহনী 'বলতে গিয়ে একই গল্প 
বারবার আব্শন্ত করতে হচ্ছে। এদের কর্মপন্থা সর্বঘ প্রায় একই রকমের হত; প্রায় সমস্ত 
জায়গাতেই এরা সাদ্ধও লাভ করল। আঁম তোমাকে একাঁটির পর একটি করে দেশের কথা বলোছ, 
এবং তাদের কোনো-একটা ইউরোপীয় জাতির অধধন হয়ে যাওয়া পর্য্ত বলে অন্তত তখনকার 
মতো সে কাঁহনগটা শেষ করোছ। দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার একাঁটমান্র দেশকে এই দুর্ভাগ্য সইতে 
হয় নি, সোঁটি হচ্ছে শ্যাম। 

ব্রহমদেশে ইংরেজ, আর ইন্দোচীনে ফরাসি, শ্যাম পড়ে গিয়েছিল এই দুইয়ের মাঝখানাটিতে। 
তবু সে স্বাধীন থাকতে পেরেছে, এটা ভাগ্যের কথা । খুব সম্ভবত প্রাতিদ্বন্ী এই পুঁটি ইউরোপাঁয় 
জাতির ডাইনে-বাঁয়ে অবস্থাতর জন্যেই সে বেচে গিয়েছিল। তার এই সৌভাগ্যের আরও একটা 
কারণ ছিল, তার শাসনব্যবস্থাঁটি ছিল মোটামুটি ভালো, আর অন্যান্য দেশের মতো তার আভ্যল্তরশণ 
জীবনেও কোনোরকম অশান্তি ছিল না। শুধু শাসনব্যবস্থা ভালো বলেই অবশ্য কেউ বিদেশনর 
আক্রমণ থেকে অব্যাহাতি পায় না। শ্যামের কপালগুণে ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত ছিল ভারতবর্ষ আর 
ব্রহমদেশ নিয়ে; ফরাসি ব্যস্ত ছিল ইন্দোচন নিয়ে। এরা দুজন ধীরে ধীরে এাগয়ে শ্যামের 
সীমান্ত পর্যন্ত এসে পেশছল উনাঁবংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ 'দকে; অন্যের দেশ দথল করে 
নেবার দিন তখন প্রায় চলেই গেছে। প্রাচাদেশে তখন বিদ্রোহের চেতনা জেগে উঠেছে, উপাঁনবেশ 
আর অধীন রাজ্যগুলিতেও স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কাম্বোঁডিয়া নিয়ে শ্যাম এবং 
ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটে উঠেছিল, শ্যাম কাম্বোডিয়া ছেড়ে 'দিয়ে সে যুদ্ধকে এাঁড়য়ে 
গেল। পাঁশ্চম ঈদকে একটি দুর্গম পর্বতশ্রেণী শ্যামকে ব্রহমদেশে অবাস্থত 'ন্রাটশদের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করছিল। 

আমি বলেছি, অতণতকালে অন্তত দুবার ব্রহেমর রাজারা শ্যাম আক্রমণ করেছিলেন, দখল 
পরন্তি করেছিলেন। এর শেষ আক্রমণ হয় ১৭৬৭ সনে, তাতে শ্যামের রাজধানী অধূথিয়া বা 
অধূুধিয়া (ভারতীয় নাম এইসব দেশে কতথানি পাওয়া ষায় সেটা দেখবার মতো) -শহ্‌র ধংস 
হয়ে যায়। কিন্তু এর অশ্পাদনের মধ্যেই প্রজারা বিদ্রোহ করে এবং বমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে 
দেয়; ১৭৮২ সনে রাজা প্রথম রাম শ্যামদেশের সিংহাসনে আভাষন্ত হন, নূতন একটি রাজবংশের সেই 
শুরু হয়। তখন থেকে আজ ঠিক এক শো পণ্সাশ বছর হল, আজও সেই বংশেরই রাজারা শ্যামে 
রাজত্ব করছেন; বোধ হয় এদের প্রত্যেক জন রাজারই নাম 'রাম'। এই নূতন রাজবংশের 
আমলে শ্যামের শাসনব্যবস্থা বেশ ভালো-_ যদিও বোধ হয় একটু 'পিতৃত্বভাবাপন্ন- হয়ে উঠল। 
এ"রা একটা খুব বড়ো সুব্দাম্ধর পাঁরচয় দলেন, বদেশী জাতিদের সধ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলবার 
চেষ্টা করলেন। শ্যামের বন্দরগুলোতে বিদেশীদের বাণিজ্য করবার আধকার দেওয়া হল, কতকগুলো 
বিদেশী জাতির সঙ্গে বাঁণজা-সন্ধি স্থাপন করা" হল, শাসনব্যবস্থাতেও কিছ কিছ সংস্কারসাধন 
করা হল। দেশের নূতন রাজধানী বসানো হল ব্যাঙকক-শহরে; এখনও রাজধানণ ব্যান্ককেই আছে। 
িম্তু এত করেও সাম্লাজযবাদণ নেকড়েদের দূরে ঠোঁকয়ে রাখা গেল না। ইংরেজরা মালয়ে রাজ্য- 
বিস্তার করল, এবং সেখানে শ্যামের কিছ জাঁম দখল করে বসল; পূবে ফরাসিরা কাম্বোঁডিয়া এবং 
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আরও এক্ছু শ্যামের জাম নিয়ে নিল। ১৮৯৬ সনে শ্যামকে নিয়েই ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে 
হাতাহাতি বাধবার উপক্রম হল। যুদ্ধ অবশ্য হল না, সাম্রাজ্যবাদশীদের চিরাচারত রীতি অনুসারে 
দুজনেই অঙ্গীকার করল, শ্যামের রাজ্য যেটুকু অবাঁশম্ট আছে তার অক্ষু্তা এয়া দূজনে মিলে 
রক্ষা করবে; তার পর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থানটুকুকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে তিনটি 
'কর্তৃত্বাধীন অণ্চলে' পাঁরণত করল! এর পুব দিকের খণ্ডাট থাকল ফরাসিদের কর্তৃত্বে, পশ্চিমের 
অংশাট ব্রিটিশদের হেপাজতে, আর দুষের মাঝখানে রইল একাট নিরপেক্ষ অগ্চল, সেখানে এরা 
দৃজনেই ইচ্ছেমতো চরে খেতে পারবে। এইভাবে শ্যামের অক্ষু্রতা বজায় রাখবার আশবাসবাক্য 
অত্যন্ত 'নচ্ঠা-সহকানে উচ্চারণ কবে, ঠিক তার অজ্প কয়েক বছর পরেই ফরাসরা পুব দিকে 
শ্যামের আর-খাঁনিকটা জম দখল করে নিল: ইংলন্ড আর করে কী, তাকেও বাধ্য হয়েই তখন ক্ষাত- 
প্‌রণ স্বর্প দক্ষিণ অণ্চলের কিছু জাঁম নিয়ে নিতে হল। 

তবু এত কান্ড সত্ত্বেও শ্যামের একটা অংশ আজ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের অধীন না হয়ে 
টিকে আছে; এশিয়ার এই অণ্চলে এইটেই একমান্র দেশ যে এটা পেরেছে। ইউরোপাঁয়দের রাজা- 
[বস্তারের প্রবাহ এখন শেষ হয়েছে: এর পরেও এঁশয়াতে ভারা আরও জায়গা দখল করবে এমন 
সম্ভাবনা বিশেষ নেই। এশিয়াতে এখন যে ইউরোপীয়রা রাজত্ব করছে এদেরও পোঁটলাপ:ট'লি 
বেধে দেশে ফিরে যেতে হবে; সে দিনেরও আর দোঁর নেই। 

অল্পাঁদন আগেও শ্যামে সৈবরাচারী রাজতন্ত ছিল। পিছ: কিছু শাসন-সংস্কার হয়েছে, তবু 
সামন্ত-প্রথা অনেকখানই টিকে ছিল। কয়েক মাস হল শ্যামে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে, একটা 
আহংস বিপ্লব; এতে বোধ হয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণনরাই অগ্রণী হয়েছিল। যেমন হোক একটা 
বাবস্থাপক সভাও তৈঁবি হযেছে । শ্যামের রাজা, ইন প্রথম রামের বংশধর, বাঁদ্ধমানের মতো এই 
পাঁরবর্তভনে সম্মাতি দিয়েছেন, কাজেই তাঁকে সিংহাসনচুত করা হয় নি। অতএব শ্যামে এখন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্। 

দক্ষণ-পর্ব-এীশয়ার আব মাত্র একটি দেশের কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে 
ফিলিপাইন-দবীপপুঞ্জ। এই চিঠিতেই তাব্রও কথা আমি লিখব ভেবেছিলাম । কিন্তু রাত অনেক হল, 
আমিও পাঁরশ্রান্ত, আর চিঠিও এমনিতেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে । এ বছর, এই ১৯৩২ সনে, 
ভোমাকে আমার এই শেষ চিঠি লেখা । প্‌বোনো বছর শেষ হয়ে গেছে, এখন শেষ নিবাস 
পড়ছে তার। ঠিক আব তিনটি ঘণ্টা পরেই তার আঁস্তত্ব শেষ হয়ে যাবে, থাকবে শুধু তার 
অতদত স্মৃতি ' 


১২০ 
আর-একটি নববর্ষের দিন 


নববর্ষ, . ১৩৩ 


আজ নববর্ষ । সর্যের চতুর্দিক ঘিরে পাঁথবীর আর-একটি চকর দেওয়া সম্পূর্ণ হল। 
প7থবীর কোনো পরদিন নেই, নেই কোনো ছি; আবরাম গাঁততে সে শন্যপথে ছটে চলেছে। 
ভার বকেব উপরে অসংখ্য ক্ষদ্র প্রাণী ঘুর্খ্র্‌ করে বেড়াচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া মারামার 
কবছে, বদ্ধিহান দপেরি ভরে নিজেদের মনে করছে সুষ্টিব সারবস্তু, বিশ্বের নিয়ল্তা--তাদের 
ভাগো কা হল না-হল সে 'নয়ে পৃথিবীর কিছুমান চিন্তা নেই। পাঁথবণ তার সল্তানদের কথা 
ভাবে না; কিন্তু আমরা 'নজেদের কথা না ভেবে পারি নাতো! নববর্ষের দিনে অনেকেই আমরা 
জীবনের যাত্রাপথে একট:ক্ষণ থেমে বিশ্রাম নিই, একবার 'পছ্ছন ফিরে তাকাই, অতখৃতের 'হসেব- 
নিকেশ কার; আবার সামনে মূখ ফেরাই, ভাঁবষাতের জন্যে আশা-সণয়ের চেষ্টা করি। আমিও 


আর-একি নববর্ষের দন ৪১৯ 


তাই আজ অতশতের কথা ভাবাছ। কারাগারে এই আমার পর পর তৃতীয়বার নববর্ষের দিন এল; 
মাঝখানে একবার অবশ্য বেশ কয়েকটা মাস বাইরের মুক্ত পৃথ্থবীতে যেতে পেরেছিলাম । আরও 
বোঁশ আগের কথা যাঁদ বাল, দেখা যাচ্ছে গেল এগারো বছরের মধো আমার পাঁচটি নববর্ষের দিনই 
কেটেছে কারাগারে। আরও কত দিন, আরও কত নববর্ষের দিন এমাঁন করে কারাগারে আমার 
কাটাতে হবে, বসে বসে তাই ভাবাছ। 

কিন্তু জেলখানার ভাষায় আমি এখন একজন 'দাঁগ' হয়ে গোছ, তাও বহু বারের দাগ, 
জেলখানায় থাকা আমার বেশ অভ্যাসও হয়ে গেছে এতাঁদনে। আমার বাইরের জীবনের সঙ্গে 
এর আশ্চর্য তফাত। বাইরে আমার দিন কাটে কাজকর্ম, বড়ো বড়ো সভা-সমাত, বন্তুতা আর 
এখানে-ওখানে ছুটোছুটি নিয়ে। এখানে তার কিছু নেই; সমস্ত শান্ত, নড়াচড়ারও বালাই নেই 
আমার; দীর্ঘ কাল ধরে আম চেয়ারে বসে বসে কাটাই, অনেক সময় চুপ করেই বসে থাঁকি। 'দনের 
পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আসে আর চলে যায়, একটা থেকে আর-একটাকে 
আলাদা করে দেখবার মতো বৈচিন্ন্যও 'কিছু থাকে না তাদের মধ্যে। অতাতটাকে মনে হয় যেন 
একটা আবছায়া ছবি, তার কোনো-কিছুই স্পম্ট হয়ে চোখে পড়ছে না। গত কাল বলতে মনে পড়ে 
গ্রেপ্তার হওয়ার 'দিনাটকে; তার পরে আজ পর্যন্ত মাঝখানের দিনগুলো সমস্তই যেন ফাঁকা, তার 
কোনো হই মনের উপর পড়ে নি। এ যেন একেবারে উদ্ভদের জীবন, একই জায়গাতে 'শকড় 
গেড়ে দাঁড়িয়ে আছি, বেচে আছি; সে আস্তত্বের কোনো বর্ণনা নেই, য্ান্ত নেই, নিঃশব্দ নশ্চল 
আস্তত্ব। অনেকসময় বাইরের জগতের ঘটনাগুলো কারাগারে আবদ্ধ বন্দীর কাছে আশ্চর্য, একট.-বা 
বিস্ময়কর বলেই, মনে হয়; সে যেন কত দূরের কত অবাদ্তব ঘটনা, যেন ছায়ামূর্তর আভনয্ন। 
তখন আমাদের মধ্যে দুটো প্রকৃতি গাঁজয়ে ওঠে, একটা সক্রিয় একটা 'নিক্কিয়; আসে দু রকমের 
জীবনযাত্রা, আলাদা দুটো বাঁন্তত্ব, ঠিক যেন ডাঃ জোঁকল আর মিঃ হাইড | রবার্ট লুই স্টিভেনশনের 
লেখা এই গম্পাঁট তুমি পড়েছ নিশ্চয় ? 

তব্‌ সমযে সবই অভ্যাস হয়ে যায়, জেলখানার কর্মসচী আর একঘেয়েম প্যন্তি। 
তা ছাড়া 'বিশ্রামও দেহের পক্ষে প্রয়োজন, শান্তি প্রয়োজন মনের পক্ষে_এর ফলে আমরা 
ভাবতে শাখ। 

এবার হয়তো তুমি বুঝবে, তোমাকে এই 'চাঁঠগুলো আম িখোছ কেন। তোমার হয়তো 
এগুলো পড়তে ভালো লাগে না; মনে হয়, কী 'বিরান্তকর আর কী লম্বা! কিন্তু এই িঠিগুলোই 
আমার কারাজীবনের দিনগুলোকে ভরে তৃলেছে. একটা করবার মতো কাজ 'দিয়েছে আমাকে, সে কাজে 
প্রচুব আনন্দ। আজ থেকে ঠিক দু বছর আগে, এমনি একাঁট নববর্ষের দিনে নাইন জেলে বসে 
আমি এই চিঠি লেখা শুরু করোছলাম। আবার জেলে ফিরে এসেও সেই' চিঠি লৌথাই আম 
চালিয়ে যাচ্ছি। কখনও-বা আমি একটানা অনেক সপ্তাহ ধরে মোটেই চিঠি লাখ নি, আবার 
কখনও-বা প্রতোেক দিনই লিখোছি। লেখার ঝোঁক যখন চেপেছে, কাগজ-কলম 'নয়ে বসে গেছি, 
তখন ষেন বিচরণ করেছি অন্য একটি জগতে, সেখানে তুমি আছ আমার 'প্রয়সঙ্গিনী, জেলখানা 
আর তার কাণ্ড-কারখানাকে একেবারেই ভুলে গেছি। কাজেই এই চিঠগুলো আমার কাছে 
ছিল যেন জেল থেকে মান্ত পাওয়ার প্রতীক। 

এই-যে চিঠিটা এখন লিখছি এটার ক্লুমিক-সংখ্যা হচ্ছে ১২০। মাল্ল নয় মাস হল বোরালি 
জেলে বসে এই সংখ্যার প্রথম চিঠিটা লিখেছিলাম। এর মধ্যেই এতখানি লিখে ফেলেছি, ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে। এই পবতপ্রমাণ চিঠি যখন একেবারে একসঙ্গে গিষে তোমার ঘাড়ে অবতীর্ণ হবে 
তখন তুমি কী ভাববে আর বলবে, সেটা ভেবেও ভয় পাঁচ্ছ। কিন্তু জেলখানাকে একটুখানি ফাঁক 
দিলাম, একটুখানি বাইরে বোঁড়য়ে এলাম, এতে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে না! মানিক আমার, তোমার 
সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে সাত মাসেরও বোঁশি হল। কী দীর্ঘ এই সময়টা! 

আমাব চিঠিতে যে গল্প বলেছি সে শ্রুতিমধুর নয়। ইতিহাস বস্তুটাই অমধূর। অসম 
প্রগাত হয়েছে মানৃষের, তার দরূণ তার গর্বেরও অবাঁধ নেই; কিন্তু আজও সে একটা অত্যন্ত 
অকরূণ জ্বার্থপর জানোয়ারই হয়ে আছে। তবুও হয়তো মানষের সেই স্বার্থপরতা কলহাপ্রয়তা 


৪২০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


আর অকরুণার দশর্থ এবং কালিমাচ্ছন্ন ইতিহাস ভেদ করে প্রগাঁতর অরুণ আলোর দেখা মেলে। 
আমি লোকটা একটু আশাবাদী, একটু ভরসার দৃত্টি নিয়েই সব-কিছুকে দেখতে চাই আমি। 
কিন্তু আশাবাদী হয়েও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের চার পাশে পাপের আর 
অন্ধকারের অভাব নেই; ভুললে চলবে না ষে, না ভেবোঁচন্তে আশা করতে গেলে সেই আশাই অস্থানে 
ণগয়ে ন্যস্ত হবার ভয়। আমাদের এই জগংটা [রকাল যা ছিল এবং এখনও যা আছে, তা দেখে 
এখনও আশা করবার মতো জোর বিশেষ খজে পাই নে। আদর্শবাদীর পক্ষে, এবং যা শোনে তাই 
ধনার্বচারে ধিব*বাস করে নিতে যার দ্বিধা আছে তার পক্ষে, বড়ো কাঁঠন স্থান এটা । নানান রকমের 
প্রশ্ন জেগে ওঠে যার কোনো সহজ উত্তর নেই; নানান রকমের সংশয় জেগে ওঠে যার সহজ মীমাংসা 
নেই। এতখান মূঢুতা, এতখাঁন দুঃখ জগতে থাকবে কেন? আঁত পুরোনো প্রশ্ন; আমাদেরই 
এই দেশে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে রাজপন্তর িম্ধার্থকে এই প্রশনাটই ব্যাকুল করে 
তুলেছিল। গল্প শোনা যায়, এই প্রশন তানি বার বার নিজেকে করেছিলেন; তার পরে, তবেই 
এল তাঁর সত্যের উপলব্ধি, তান বুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নাক নিজেকে 'নিজে প্রন করেছিলেন : 

“এ কী করে হয় ষে, ব্রহনন জগৎকে সম্টি করেছেন অথচ তাকে দুঃখে রেখেছেন ডুবিয়ে ১ 
কারণ, সর্বশস্তিমান হয়েও যাঁদ তিনি একে দুঃখেই রেখে থাকেন তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর 
শাল্তমানই যাঁদ না হন তান তবে ঈশবর হবেন কী করে?” 

আমাদের এই দেশে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলেছে; তবু আমাদেরই বহু; দেশবাসী তার 
কে আদৌ মনোযোগ "দিচ্ছেন না, গনজেদের মধ্যে তর্কাতার্ক ঝগড়া করে দিন কাটাচ্ছেন, নিজের 
ধনজের দল বা ধর্মগত সম্প্রদায় বা সংকীর্ণ শ্রেণীকে নিয়েই তাঁদের চিন্তা সীমাবদ্ধ; সমগ্র জাতির 
বৃহত্তর কল্যাণের কথা তাঁরা ভুলে বসে আছেন। আবার অনেকে আছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁদের 
চোখে নেই, তাঁরা 


“অতাচারণর সঙ্গে মিন্রতা করলেন, তাদের পোষ মানলেন, 
তাদের ফেলে-দেওয়া মুকুট আর মন্ত্র কুড়িয়ে নিরে করলেন পাঁরধান, 
নিজেকে সাঁজ্জত করলেন ছিন্ন বস্ত আর নতন-রঙ-করা খোলামকুচি দিয়ে ।" 


আইন আর শৃঙ্খলার ছদ্মবেশে এখানে রাজত্ব চলেছে অত্যাচারের; যারা তার কাছে নাথা 
নোয়াতে রাঁজ নয় তাদেরই ভেঙে চর্ণ করবার তার চেস্টা । আশ্চর্য, যে জানষটা হবে দুর্বল 
আর উৎপনাঁড়তের রক্ষা পাবার আশ্রষ, সেই হয়ে বসেছে উৎপশীড়কের হাতের অস্ত্র । এই চিঠিতে 
আম ইতিমধোই অন্যদের কয়েকটি কথা উদ্‌ধৃত করোছি; তবু আরও একি বচন আম উদধৃত 
করব। কথাটি আমার বড়ো ভালো লাগে; আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এটি ভার স্ন্দর 
মিলে যার। এট যে বইযের কথা সেটি ম'তেস্কুর লেখা; ইনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন 
ফরাস দার্শনিক, আমার আগের একাঁটি চিঠিতে আমি তোমাকে এর নাম বলেছি । কথাটি হচ্ছে : 

“আইনের ছায়ার তলায় এবং বিচারের আবরণে যে অত্যাচার সাধিত হয় তার চেয়ে নিষ্ঠুর 
অত্যাচার আর নেই; কারণ, সেখানে যে নৌকো তাদের জল থেকে টেনে তুলল তারই তলার 
হতভাগ্যদিগকে চেপে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে” 

চিঠিটা বড়ো বেশি দুঃখের সরে লেখা হল; নব্বষে'রি চিঠির পক্ষে এটা অত্যন্ত অশোভন । 
বাস্তবিক 'কণ্তু আম দুঃখার্ত নই; দুঃখিত হব আরা কিসের জন্যে? আমরা কাজ করে যাচ্ছি, 
সংগ্রাম চালাঁচ্ছ একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই তো আমাদের আনন্দ! আমাদের আছেন একজন 
নহান নেতা, একজন "প্রয় বম্ধু, একজন বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক; তাঁর দৃষ্টি আমাদের মনে শান্তর 
সণ্টার করে, তাঁর স্পর্শ এনে দেয় উন্মাদনা; আমরা জানি, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে 
নিশ্চিত সাফল্য, আজ হোক কাল হোক, তাকে আয়ত্ত আমরা করবই। জশবনের পথে চলতে প্রাত 
পদে বাধা ভেঙে চলতে হয়, যুদ্ধ করে জয়লাভ করে করে এগোতে হয়। এই যাদ্ধ, এই বাধা যাঁদ 
না থাকত তবে জীবনটাই হয়ে যেত 'নবানন্দ, বোচন্রাহখন। 


ফালপাইন-দ্বীপপনঞ্জ ও আমোরকার য্ন্তরাষ্্র ৪২১ 


আর তুমি, আমার প্রিয় কন্যা, তুমি আছ জীবনের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়য়ে-দুঃখকে 'বষাদকে 
নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই। জাবনকে এবং তার স্মস্ত দানকে তুমি 
গ্রহণ করবে আনান্দিত প্রসন্ন মুখে; যেসব বাধাবঘ্য তোমার পথে থাকবে তাদেরও অভ্যর্থনা করে 
নেবে, তাদের জয় করে তুমি যে আনন্দ পাবে তার ভরসায়। 

আজ তা হলে 'বদায় নিই। “পুনদরর্শনায় চ'_আশা করা যাক, তার যেন খুব বোৌশ দের 
না থাকে! 


১২১ 
িলিপাইন-দ্বীপপনঞ্জ ও আমেরিকার যযক্তরাম্ত্র 
৩রা জানুয়ার, ১৯৩৩ 


নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে একটু অন্য কথা বলে নেওয়া গেল, এখন আমাদের গল্পটা আবার 
বলা ষাক। এবার বলব াঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জের কথা; তা হলেই এাঁশয়ার পূর্ব-অগ্ুলটার 
কথা বলা শেষ হয়ে যায়। এই দ্বীপগুলোর দিকে আমরা বিশেষ করে মনোযোগ 'দচ্ছি কেন? 
এঁশয়াতে এবং অন্যান আরও তো কত দ্বীপ ররেছে, এই িঠিগুলোর মধ্যে তাদের আম নাম 
পর্যন্ত উল্লেখ করাছ না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এঁশিয়াতে কীভাবে 
প্রাতষ্ঠিত হল এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোর উপরে তার কণরকম প্রাতীক্রিয়া হল তাই লক্ষ্য 
করা। এই অধ্যয়নের পক্ষে আদর্শ সাম্রাজ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ; এই 1শজ্পতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের 
আর-একটি নূতন এবং খুব লক্ষা করবার মতো রীতির দেখা পেলাম আমরা চীনদেশে। পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপহুঞ্জ, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসেও আমাদের শিখবার বস্তু আছে। ঠিক 
এইভাবেই ফিলিপাইন-্বীপপুঞ্জের ইতিহাসও আমাদের নেড়ে দেখা দরকার। সে দরকার আরও 
বোঁশ এই জন্যে যে, এখানে আমরা নূতন একটি জাতির কার্ধকলাপ দেখতে পাব। সেদেশাঁট হচ্ছে 
আমেরিকার য্যন্তরাম্ট্র। 

আমরা দেখেছি, চীনে রাজ্যাবস্তার করতে অন্যান্য দেশের মতো যুস্তরাম্ট্র ততটা আগ্রহ 
দেখায় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের বাধা 'দয়ে, চীনকেই সাহাষ্য 
করেছে। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে, তার সাম্রাজ্যাবস্তারে অরুচি ছিল বা চীনের উপরে খুব 
ভালোবাসা 'ছিল। এর কারণ হচ্ছে তার নিজের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যার দরুন 
ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে তার অবস্থার তফাত ছিল। এই ইউরোপীয় দেশগুলো ছিল 
ছোট্র একাঁট মহাদেশের মধ্যে গায়েগায়ে ঠাসাঠাঁস হয়ে; এদের লোকসংখ্যাও ছিল বহু, ফলে 
এদের কারোই হাত-পা মেলে থাকবার জায়গা ছিল না। পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি আর 
অশান্তও তাই লেগেই থাকত। িল্পতন্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা দ্ুতগাঁততে 
বেড়ে চলল, পণ্য-উৎপাদনও ক্রমেই আরও বেড়ে যেতে লাগল, অত পণ্য দেশের বাজারে কাটানো 
যায় না। লোক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের জন্যে খাবার চাই, কারখানার জন্যে কাঁচা মাল চাই, উৎপন্ন 
পণ্য বেচবান জন্যে বাজার চাই। এইসব প্রয়োজন মেটাবার জরাঁর অর্থনোৌতক তাগিদে পড়ে তারা দেশ 
ছেড়ে দ:র-বিদেশে গিয়ে হাঁজর হল এবং সাম্রাজ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুর্‌ করল। 

এইসব প্রয়োজন যৃক্তীরাস্ট্রে ছিল না। তার দেশের আয়তন প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান; 
তার প্রজার সংখ্যা তখন বোশ নয়। দেশের মধো সকলের জন্যই প্রচুর জায়গা পড়ে আছে; 
দেশের অনেক বড়ো বড়ো অণ্চল তখনও অনাবাদশ, সেগ্‌লোকে চাষ-আবাদ করে গড়ে তোলার 
ধদকে প্রজার কর্মশান্ত নিষুস্ত করবারও সুয্যগ রয়েছে প্রচুর। রেলপথ তোর হবার সঙ্গে সঙ্গে 
তারা পাঁশ্চমাদকে যান্না করল, অগ্রসর হতে হতে ক্রমে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পর্ষ্ত গিয়ে 


৪২২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


পেশছল। নিজের দেশে এই সমস্ত কাজ নয়েই তখন আমোরিকানরা ব্যস্ত ছিল, উপাঁনবেশ 
স্থাপন করতে যাবার মতো সময়ও তাদের ছিল না, গরজও ছিল না। একবার তো ক্যাঁল- 
ফোর্নিয়ার উপকূল অণুলে মজুরের এমনই প্রয়োজন পড়ল যে, আমোরিকানরা বাধ্য হয়ে চীনা- 
সরকারের কাছে অনরোধ জানাল, আমোরকায় চশনা মজুর পাঠানো হোক। চন-সরকার অনুরোধ 
রাখলেন। পরে আবার এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অনেক ঝগড়া বিবাদের সৃম্টি হল- এর কথা 
আমি তোমাকে বলোছি। 'নজের দেশকে 'নয়ে এইরকম ব্যতিব্যস্ত ছিল বলেই আমোৌরকানরা 
ইউরোপায় জাতিদের সঙ্গে সাম্রাজ্য-অর্জনের পাল্লায় তখন যোগ দেয় 'নি। চীনের ব্যাপারেও 
তারা হস্তক্ষেপ করোছিল শুধু তখনই যখন দেখেছে সে না করে আর উপায় নেই, যখন তাদের 
আশঙ্কা হয়েছে অন্য জাতিরা সে দেশটাকে বুঝি একেবারেই ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করে নিল। 

ফিলিপাইন-ম্বপপহঞ্জ কিন্তু আমোরকার নিজ শাসনাধীনে এসে গেছে। লোকে বলে 
আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ চালাচ্ছে, কাজেই আমরাও তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এ কথা 
কিন্তু মনে কোরো না যে, ফিলিপাইন ছাড়া আমোরকার আর কোনো সাম্রাজ্য নেই। বাইরে থেকে 
দেখতে অবশ্য এইটেই তার একমাত্র সাগ্রাজ্য। আসলে কিন্তু আমোরিকানরা বাঁদ্ধমান, অন্যান্য 
সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের যেসব আঁভিঙজ্ঞতা আর হাঙ্গামা সইতে হচ্ছে তাই দেখে তারা সাবধান 
হয়ে গেছে, পুরোনো পচ্ঘার কিছুটা পারবর্তন করে 'নয়েছে। 'ব্লটেন ভারতবর্ষ দখল করে 
বসে আছে; আমেরিকা সেরকম করে কোনো দেশকে দখল করার হাঙ্গামা স্বীকার করতে চায় না। 
তাদের একমাল্র লক্ষ্য হচ্ছে ধনলাভ, কাজেই তারা অন্য দেশের ধন-সম্পদকে আয়ত্তে আনবারই 
শৃধ চেষ্টা করে। ধন-সম্পদ আয়ত্ত হলেই তখন দেশের প্রজ্জা সহজেই আয়ন্তে চলে আসে, 
তার পর দেশের জামও আসতে দোর হয় না। কাজেই এইভাবে আঁতি সহজে তারা সে দেশের 
উপর কর্তৃত্ব করে, তার সম্পদে ভাগ বসায়; সেজন্যে তাকে বোশ কম্টও করতে হয় না, দেশের 
উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে লড়াইও কবতে হয় না। এই আঁভনব পন্থাটির নাম হচ্ছে-_অর্থনোতক 
সামাজ্যবাদ। মানাচন্রে এর ছবি থাকে না। ভূগোল বা মানাচন্র খুলে দেখো, একটা দেশকে 
হতো মনে হবে সে স্বাধশন স্বাবলম্বী । অথচ তার অবগণ্ঠন খুলে যাঁদ দেখতে পারো দেখবে, 
সে অন্য কোনো দেশের বা শেষোন্ত দেশের ব্যাৎকার আর বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের করায়ত্ত হয়ে 
আছে। আমোরিকার য্য্তরাম্্েরে আছে এই অদৃশ্য সাম্তাজ্য। এই সাম্রাজ্য অদৃশ্য, কিন্তু এর 
ফলপ্রসৃতা কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষে এবং অনন্ত একেই ব্রিটেন নিজের জন্যে বাঁচিয়ে 
রাখতে চাইছে; বাইরে সে দেখাচ্ছে যেন দেশের রাজনোৌতক শাসন-ক্ষমতা সেই দেশেরই 
প্রজার হাতে ছেড়ে দিল। এটা একটা 'বপজ্জনক বাপার, এর সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে 
হবে। 

আপাতত অবশ্য আমাদের এই অদৃশ্য অর্থনৈতিক সাম্রাজা নিযে আলোচনার দরকার নেই, 
কারণ 'ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে যে সাম্রাজ্য সে মোটেই অদৃশ্য নয়। 

1ফালপাইন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আগ্রহ বাড়বার আরও একটি কারণ আছে, যাঁদও 
কারণটা তেমন বৃহ নয়। কিছুটা বরং ভাবপ্রবণতারই ব্যাপার। আজকের দিনে এর চেহারাটা 
স্পেন ও আমেরিকার ধরনে গড়া। কিন্তু এদের পৃবোনো সংস্কৃতির সমস্তটাই এসেছিল 
ভারতবর্ষ থেকে। সমান এবং জাভার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ফালপাইনে গিয়ে 
পেশীচোছল এবং সমাজ ধর্ম রাজনীতি ইত্যাদ করে এর জাবনযাশ্রার প্রায় প্রত্যেকটি 'দিককেই 
নূতন করে গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের পুরাণের কাহিনী আর গন্প। এবং আমাদের 
সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এরা নিজস্ব করে নিয়েছিল। এদের ভাঘায় সংস্কৃত শব্দ অনেক 
আছে। এদের শিল্পকলার উপরে ভারতীয় প্রভাব খুব স্পম্ট; এদের আইন এবং কারুশিল্প 
সম্বন্ধেও সে কথা সতা। এমনকি, এদের পোশাকপারচ্ছদ-অলংকারাদিতেও ভারতখয় রখাঁতির 
প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্ানিয়ার্ডরা তিন শো বছরেরও বোশ দিন এখানে রাজত্ব করেছে এবং 
এই দীর্ঘ কাল ধরে এই প্রাচশন ভারতীয় সংস্কাতর সমস্ত চিহকে নম্ট করে ফেলতে চেষ্টা করেছে; 
এইজন্যেই এখন এর আতি অঞ্পই অবাশিষ্ট আছে। 


1ফালপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার য্ক্তরাম্ট্ ৪২৩ 


দ্পেন এই দ্বীপগুলোকে দখল করতে আরম্ভ করে বহুকাল আগে, ১৫৬৫ সনে। কাজেই 
এশয়ার যেসব জায়গাতে ইউরোপের সর্বপ্রথম পদার্পণ হয়, ফলিপাইন তাদেরই অন্যতম! 
পতুর্গঈজ ব্রিটিশ বা ডাচদের উপানবেশের তুলনায় এর শাসনব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকমের 
গছিল। ব্যবসাবাণজ্যকে এখানে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত না। শাসনপ্রণালীর গোড়ার 'ভাস্ত 
[ছিল ধর্ম, সরকার কমচারীরাও প্রায় সকলেই ছিলেন মিশনারি বা পাঁদ্র। লোকে তাই একে 
বলতেন ণমশনারিদের সাম্রাজ্য'। প্রজাদের অবস্থার উন্নাতি-সাধনের কোনো চেম্টাই করা হত 
না। কুশাসন, অত্যাডার এবং অত্যাধক কর আদায় তো ছিলই, লোককে জোর করে খন্টান 
বানাবার চেষ্টাও চলত। এইসব কারণে স্বভাবতই প্রজাবা অনেকবার বিদ্রোহ করল। বাবসা 
করবার জন্যে চীন থেকে অনেক লোক এইসব দ্বীপে এসে বাঁড় করোছল। তারা খম্টান 
হতে রাজ হল না, সতরাং তাদের উপর প্রচন্ড হত্যাকাণ্ড চালানো হল। ইংরেজ এবং ডাচ 
বাণকদের এখানে ঢূকতে দেওয়া হত না। তার এক কারণ, অনেক সময়েই তারা শন্লু বলে 
গণ্য হত; আর-একটি কারণ তারা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। স্প্যানিয়ার্ডরা রোমান-ক্যাথলিক, অতএব 
এদের চোখে তারা ছিল স্বধর্মীবরোধী। 

অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হতে লাগল। কিন্তু এব একটা সফল দেখা "দল । অত্যাচারের 
চাপে ছ্বীপগুলোর বিভিন্ন অণ্ল এবং দল একক মিলিত হল, উনাবংশ শতাব্দীতেই একটা জাতীয় 
চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই দ্বীপগুলোতে গবদেশশ 
বাঁণকদের প্রবেশের আধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষা এবং অন্যান ব্যাপারের কিছ কিছু 
সংস্কার করা হল: ব্যবসাবাণিজ্যেরও উন্নাতি হল। কিলিপাইনবাসঈদের একটা মধ্যাবত্ত শ্রেণী 
গড়ে উঠল। স্প্যানয়ার্ড এবং ফিলিপাইনবাসীদের মধ্যে বিবাহ হত; অনেক 'ফালপাইনবাসঈরই 
দেহে স্প্যানয়াডের রন্ত ছিল। স্পেনকে িলিপাইনবাসীরা তাদের স্বদেশ বলেই জানত, স্পেনের 
নতামতও দেশে প্রসার লাভ করল। কিন্তু তবুও দেশে স্বাধীনতার কামনা ক্রমে বেড়ে উঠল; 
এই কামনাকে জোর করে দমন করা হল, সতরাং তখন এটা হয়ে উঠল 1বপ্লবপল্থী॥। প্রথম 
[দকে এরা স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক গছন্ন করার কথা মোটেই ভাবত না; এরা চাইত, এদের একটা 
স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হোক, আর স্পেনের ব্যবস্থাপক সভায় এদের দু-চারজন প্রাতানাধ 
নেওয়া হোক। স্পেনের এই সভার নাম ছিল 'কর্টিস্‌', যাঁদও এর কর্মশীন্ত ছিল সামান্য। 
এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। প্রতোক জায়গাতেই জাতীয় আন্দোলনটা শুরু হয় আত 
অজ্প দাব নিয়ে; তার পর বাধ্য হয়ে সে ক্রমে চরমপন্থী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত 
একেবারেই শাসকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশ স্বাধখন হয়ে উঠতে চায়। প্রজ্জা যেখানে 
মান্তর কামনা জানাচ্ছে, সে কামনাকে জোর করে দমন করলে পরে একাঁদন তাকে চক্ুবাদ্ধ সদ 
সুদ্ধই মিটিয়ে দিতে হবে। িলিপাইনেও প্রজাদের দাবি বেড়ে চলল, সে দাবি নিয়ে লড়াই 
করবার জন্যে অনেক স্বদেশী সংগঠন গড়ে উঠল, বহু গুস্ত সামাতিরও সৃস্টি হতে লাগল। এই 
ব্যাপারে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করোছিল একটি সাঁমাতি--ইয়ং ফিলিাপিনো পার্টি । তার নেতার নাম 
ডাঃ জোস রাইজাল। স্প্ানিশ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনাটিকে চেপে মারতে চেম্টা করলেন। এসব 
কাজে শাসন-কর্তৃপক্ষদের একটিমান্র পল্থাই জানা থাকে, তাঁরাও সেই পল্থাই অবলম্বন করলেন__ 
িভশীষকার সাষ্ট। রাইজাল এবং আরও বহ্‌ নেতাকে মৃত্দণ্ডে দশ্ডিত করা হল। এটা 
১৮৯৬ সনের কথা। 

প্রজার ধৈর্য এবার ভাঙল। স্প্যানিশ সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখালই বিদ্রোহ শুরু হয়ে 
গেল; 'ফিলিপাইনবাসীরা তাদের '্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জার করে দিল। পুরো একাট 
বছর ধরে লড়াই চলল, স্প্যানিয়ার্ডরা কিছুতেই বিস্লবকে দমন করতে পারল না। তখন তারা 
অনেকখানি শাসন-সংস্কারের আশবাস দিল। 'ব্লবও তাই আপাতত স্থাগত রাখা হল। কাজে 
কিন্তু স্পেন কিছুই করল না, সৃতরাং ১৮৯৮ সনে আবার নূতন করে বিস্লব আরম্ভ হল। 

ইতিমধো অন্য কী-একটা বাপার ন্বিয়ে আমোরকার সঙ্গে স্পেনের ঝগড়া হওয়ায় এই 
দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ, লেগে গেল। ১৮৯৮ সনের এপ্রল মাসে একটি মাকরণি নৌবহর 


৪২৪ [বশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


1ফাঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করল। ফিলিপাইনের বিদ্রোহী নেতাদের খুব বড়ো আশা ছিল, 
আমেরিকা এতবড়ো একটা প্রজাতন্ত্রী দেশ, 'ফালপাইনবাসীদের স্বাধীনতা-অজনে তারা নিশ্চয়ই 
সাহায্য করবে! কাজেই এপ্রা এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহাধা করতে লাগলেন। আবার তাঁরা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, একটি প্রজাতন্মী সরকারও প্রাত্ঠিত হল। ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে একটি 'ফালাপনো কংগ্রেসের আঁধবেশন হল; নভেম্বরের শেষাশোঁষ একাট শাসনতন্তও খাড়া 
করা হল। কিন্তু এই কংগ্রেস যখন শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে, ও দিকে স্পেন তখন 
যান্তরাত্ট্রের সত্গে যুদ্ধে হেরে যাঁচ্ছল। স্পেনের শান্ত কিছুই ছিল না, বছর শেব হবার আগেই 
তারা পরাজয় স্বীকার করল, সান্ধপন্রে স্বাক্ষর করল; এই সান্ধর শর্ত অনুসারে স্পেন ফালপাইন- 
দবীপপ-্ঞজটি যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিল। এই বিরাট দানকার্ধট করতে তার অবশ্য লোকসান 'কিছ-মান্র 
সইতে হল না; ফিলিপাইনের বিদ্রোহীরা তার বহু পূবেই সেখানে স্পেনের কর্তৃত্ব খতম করে 
দিয়েছে । 

যাস্তরাষ্টী সরকার এবার এই দ্বীপগূলো দখল করবার আয়োজন শুরু করলেন। 
1িলিপাইনবাসরা আপান্ত জানিয়ে বলল, এই দ্বীপগুলো অন্যকে দেবার কোনো আঁধকারই স্পেনের 
নেই। কারণ, সে সময়ে তার দান করবার মতো কোনো স্বত্বই এখানে ছিল না। সে আপাস্ত 
অবশা কেউই কানে তুলল না। ঠিক যখন সদ্য-আর্জত স্বাধীনতার আনন্দে তারা উচ্ছবাসত হয়ে 
উঠছে সেই সময়টিতেই তাদের আবার যৃদ্ধ শুর করতে হল- এবার যুদ্ধ স্পেনের চেয়ে অনেক 
বড়ো, অনেক বোঁশ বলবান একটা দেশের সঙ্গে । পুরো সাড়ে-তিনটি বছর ধরে তারা বীরের মতো 
সংগ্রাম করল, এর মধ্যে কয়েকাঁট মাস তারা যুদ্ধ করেছিল একটা সুশৃঙ্খল রাচ্ট্র হিসেবে, তার পরে 
করেছে গেরিলা-যুদ্ধ। 

শেষ পষন্তি বিদ্রোহীরা হেরে গেল, দেশে আমোরকানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। অনেক দিকে 
অনেক সংস্কার এরা সাধন করল, বিশেষ করে শিক্ষার ব্যবস্থায় । তবু কিন্তু ফাঁলাপনোদের 
স্বাধীনতার দাঁব বেচে রইল ॥ ১৯১৬ সনে যৃত্তরাষ্ট্ের কংগ্রেস 'জোন্স্‌ বিল” বলে একাঁট আইন 
তোর করলেন: এর দ্বারা ফিলিপাইনে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা প্রাতিষ্ঠিত হল, কিছু কিছু 
ক্ষমতাও তার হাতে 'দয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আমোঁরকান বড়োলাটের এই সভার কাজে হস্তক্ষেপ 
করবার আঁধকার আছে; অনেকবার এরা হস্তক্ষেপ করেওছেন। 

এখন পর্য্ত এই দবীপগুলোতে যুস্তরাম্ট্র-সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয় 'নি। কিন্তু 
তাদের বর্তমান অবস্থাকেই সন্তুত্টচিত্তে মেনে নিতে ফিলিপিনোরা রাজ নয়; স্বাধীনতার জন্ো 
তাদের দাঁব আন আন্দোলন তারা সনানেই চালিয়ে আসছে । আমোরকানরা অবশ্য খাঁটি সামাজ্য- 
বাদীর ভাষায় বহু বার এদের আশ্বাস 'দিয়েছে- এখানে আমরা রয়েছি কেবল তোমাদেরই ভালোর 
জন্যে; নিজেদের ভার নিজেরা বহন করার মতো শান্ত তোমরা অর্জন করবামান্র আমরা তক্ষুনি 
এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। ১৯১৬ সনেব “জোন. স্‌ বিল'-এ এও বলা হয়োছিল, "যযস্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
চিবাদন যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে--ফালিপাইন-স্বপপুঙ্জে একাঁটি স্থায়শ শাসনবাবস্থা 
প্রাতিগ্ঠিত করতে পারলেই সে তৎক্গণাৎ এদের উপর থেকে তার কর্তৃত্ব সারয়ে নিয়ে যাবে, এদের 
স্বাধীন অধিকার স্বীকার করে নেবে।” অবশ্য এত কথা সত্তেও এখনও আমোরকায় বহু লোক 
আছে যাবা খোলাখুলিই 'ফাঁলপাইনেব স্বাধীনতার বিরোধী । 

এই কথা লিখতে লিখতেই সংবাদপন্রে খবর দেখাছি, যস্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটা 'সম্ধান্ত না 
এরকম কাঁ-একটা ঘোষণাবাক্য প্রকাশ করেছেন; তাতে বলেছেন, আর দশ বছারের মধ্যেই ফিলিপাইনকে 
স্নাধীনতা দিষে দেওয়া হবে। 

ফাঁলপাইন-দ্বীপপহ্ঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে 
ভাব উৎকণ্ঠার শেষ নেই। 'বিশেৰ করে তার গরজের বস্তু হচ্ছে ফিলিপাইনের রবার-বাগান; রধার 
একটি অত্যন্ত দরকার 'ক্রনিষ যা আমেবিকার নিক্তের নেই। কিন্তু আমার ধারণা, এই ঘ্বীপগুলো 
দখলে রাখতে আমেরিকার যে আগ্রহ তার প্রধান কারণ হচ্ছে, জাপানের ভয়। জাপান দেশটি 
ফিলিপাইন-্বীপপুঞ্জের অত্যন্ত কাছে; জাপানের লোকসংখ্যাও ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, দেশের 
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মধ্যে আর জায়গা কুলোচ্ছে না তাদের। কাজেই এই দ্বীপগুলোর উপরে জাপানের লব্ধ দৃষ্টি 
থাকা খুবই সম্ভব। আমোরিকার সত্গেও জাপানের এমন-কিছ সদ্ভাব নেই। কাজেই 'ফালিপাইন- 
দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কী সে প্রশ্নটা হয়ে পড়ছে অনেক বৃহত্তর একটা প্রশ্নের একটি অংশমান্র। 
এর পর থর হবে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বৃহত্তর জাতদের পরস্পর-সম্পর্ক ক? দাঁড়াবে 
তাই 'দয়ে। 


১২২ 
1তনাঁট মহাদেশের মিলনস্থল 
১৬ই জানূয়ার, ১৯৩৩ 


পনেরো দিন হল নববর্ষের াঠ লিখোছি। নববর্ষে ষে কামনাগাল প্রকাশ করেছিলাম তার 
একি এরই মধ্যে সফল হয়েছে। এত তাড়াতাঁড় হবে ভাব ন। দীর্ঘকাল প্রতনক্ষার পর শেষ পর্যন্ত 
আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার আম তোমাকে দেখতে পেয়োছি। তোমাকে এবং আর সবাইকে 
দেখলাম, এই আনন্দ অনেক দিনের মতো আমার মনকে পূর্ণ করে দিয়েছে, আমার রোজকার 
কর্মপদ্ধাত উলটে গেছে, আমার 'শনয়ামত কাজকর্মে পর্য্ত আম ফাঁক 'দিচ্ছি। ছাটর হাওয়া 
লেগেছে আমার মনে । আমাদের দেখা হয়েছে চার দন মাত্র হল, এরই মধ্যে মনে হচ্ছে সে যেন কত 
যুগ আগেকার কথা! এরই মধ্যে আবার ভবিষ্যতের দিকে 'ফিরে তাকাচ্ছি, ভাবছি আবার কবে 
কোথায় আমাদের দেখা হবে। 

যাক, ততক্ষণ তো আমার 'মনকে-ধোঁকা-দেওয়া'র খেলা খেলতে পারব আম, জেলখানার 
আইনের সাধ্য নেই সে খেলায় বাধা দেয়। তোমাকে এই-যে চিঠিগূলো িখাছলাম, তাই আবার লিখব 
বসে বসে। 

গকছাঁদন ধরে তোমাকে আম উনাবংশ শতাব্দীর কথা িখাঁছ। প্রথমে চেম্টা করোছি এই 
শতাব্দী, অর্থাৎ নেপোলিয়নের পতনের পর শ-খানেক বছর-কাল সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামুটি 
ধারণা 'দতে। তার পরে বলোছি কয়েকাঁট দেশের অপেক্ষাকৃত 'বশদ বর্ণনা। ভারতবর্ষকে আমরা 
বেশ-একটু ভালো করেই দেখে 'নিযোছ; তার পর দেখোঁছ চীন আর জাপানকে, তারও পরে দেখলাম 
বৃহত্তর-ভারত এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বপপুঞ্জকে। অতএব আমাদেব এই বিশদ আলোচনা এখন 
পর্ষ্ত করা হয়েছে শুধু এশয়ার খানিকটা অংশকে নিয়ে; তার বাইরের সমস্ত পাঁথবাঁটাই এখনও 
দেখতে বাকি। এ অতি দীর্ঘ ইতিহাস; খজ এবং স্পম্ট ভাষায় একে বলে যাওয়া সহজ নয়। 
আমি একটি একাঁটি করে দেশ ও মহাদেশের নাম করছি, পৃথকভাবে তার কাহিনী বলে যাচ্ছি। 
বারবার আমাকে পুরোনো 'দিনের কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে, অন্য একাঁট স্থান সম্বন্ধে একই কালের 
কথা আবার বলতে হচ্ছে। এর ফলে গল্পগুলো খানিকটা জাঁড়য়ে যাবেই। কিন্তু এই কথাটি 
মনে রাখতে হবে, উনাবংশ শতাব্দীতে 'বাভন্ন দেশের এই-যে নানা বকমের ঘটনা, এরা ঘটেছে একই 
সঙ্গে, মোটামুটি একই সময়ে; একটার উপরে আর-একটার প্রভাব এবং প্রাতঘাতও অনেক পড়েছে। 
এইজন্যই কোনো-একটি দেশের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা খুব বোশ 
থাকে; যেসমস্ত ঘটনা এবং বস্তুর জোরে পৃথিবীর অতশত জীবন চলেছে এবং বর্তমান জীবন গড়ে 
উঠেছে তাদের স্বরপ ঠিকমতো বুঝতে হলে একেবারে সমগ্র পৃথিবীরই হীতিহাস একসঙ্গে 
পড়তে হয়। সমগ্র পাঁথবীর তেমন একটা ইতিহাস এই চিঠির মধা দিয়ে বলব এমন স্পর্ধা কার নে। 
তত বড়ো কাণ্ড করার মতো শান্তও আমার নেই, সে সম্বন্ধে বইয়েরও অভাব নেই বাজারে । এই 
চিঠিগুলো দিয়ে আম শুধু চেষ্টা করছি, জগতের হতহাসের দিকে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ 
করে দিতে, এর কতকগলা ব্যাপার তোমাকে বুঝিয়ে দিতে, এবং আঁত প্রাচীন কাল থেকে আজ্জ 
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পর্যন্ত মানুষের কীর্তকলাপ যে নানা পথ ধরে বয়ে এসেছে, তারই বিশেষ দু-চারটে সূন্ন তোমাকে 
ধারয়ে দিতে । সে কাজ কত দূর করতে পারব জানি নে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো-বা আমার 
শ্রমের ফল হবে এই যে, এগুলো তোমার কাছে একটা জগাখিছঁড় হয়ে দাঁড়াবে- যাতে সাঠক 
িচারধুদ্ধির উন্মেষে তোমাকে যতটা সহায়তা না করবে তার চেয়ে বোৌশ দিবে তাকে গুলিয়ে । 

উনবিংশ শতাব্দঈতে সগস্ত পাথবীব জীবনকে ইউরোপই ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। 
জাতীয়তাবাদের রাজত্ব ছিল সেখানে; সেইখান থেকেই জল্মলাভ করে শিল্পতন্ত পৃথিবীর দূরতম 
দেশে-বদেশে ছাঁড়য়ে পড়াছুল, আবার কোথাও-বা সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করাঁছল। এই শতাব্দীর 
ইতিহাস নিয়ে আমরা প্রথমেই যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করোছ তাতেই এ আমরা দেখোছ। তার পর 
ভারতবর্ষে এবং পর্ব-এিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের কী ফল দাঁড়িয়েছে তার বশদ আলোচনাও খাঁনকটা 
করেছি। আবার ইউরোপকে আরও একটু ভালো করে দেখতে যাব আমরা; কিন্তু তার আগে 
একবার পশ্চিম-এশিয়াটাকে একটখানি দেখে নিতে হবে। কাহিনীর এই অংশটাকে আম অনেক 
দিন ধরেই এড়িয়ে চলে এসেছি। প্রধানত তার কারণ. এই অণ্চলাঁটর পরবতরঁ কালের ইতিহাস 
আমার নিজেরই তেমন ভালো করে জানা নেই। 

পর্ব-এশিয়া এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে পাঁশচম-এঁশয়াপ অনেক তফাত। আঁত প্রাচীন কালে 
অবশ্য মধ্য এবং পর্ব -এশিয়া থেকে বহ্‌ জাতি ও উপজাতি এসে এই অণ্চলকে ছেয়ে ফেলেছিল। 
তুর্করাও এসোছল এইভাবেই । খষ্টধর্মের আঁবর্ভাবের আগে বৌোদ্ধধর্মও একেবারে এশিয়া-মাইনর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে দেশে তার প্রতিষ্ঠা গভীর হয়োছল মনে হয় না। চিরকাল 
ধরেই পাশ্চম-এশিয়া তাকিয়ে রয়েছে ইউরোপের দিকে; এাশয়ার বা প্রাচ্যের দিকে ততটা তাকায় নি। 
সে যেন হয়ে ছিল এশিয়ার ইউরোপ-আভমূখন বাতায়ন। এশিয়ার নহু স্থলে ইসলামধর্ম প্রাতিষ্ঠা- 
লাভ করেছে, 'কন্তু তাতেও এব এই পাশ্চাত্য-দ্াম্টভাঁঙ্গর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নি। 

ভারত, চীন বা এদের প্রাতিনেশী দেশগ্লো কখনও তেমন করে ইউরোপের দিকে তাকায় নি। 
এরা এশিয়াকে নিষেই মণ্ন হযে ছিল। ভারত আধ চশনের মধ্যে প্রভেদ অনেক- জাতিতে দৃণ্টি- 
ভাঙ্গতে সংস্কৃতিতে । চীন কোনোদিন ধর্মের দাস স্বীকার করে নি, পুরোহিতের প্রাধান্যও 
কোনোদিন প্রাতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে । ভারতবর্ষ চিরদিন তার ধর্মকে নিয়েই গর্ব করেছে; তার 
সমাজও চিরকাল রষেছে পুরোহিতদের মুণ্টগত হয়ে; বৃদ্ধ স্বয়ং শত চেষ্টা করেও তার এই 
মোহ ঘোচাতে পারেন নি। এমানতর আরও অনেক ব্যাপার নিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে চনের আমল; 
তবুও 'কন্তু ভারতবর্ষ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পর্ব এশয়ার মধ্যে একটা অদ্ভূত একতা রয়েছে। 
এই একতার জল্ম হয়েছে বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে; এইসমস্ত বাভন জাতকে সে কাঁহনীর স্ব 
একত্র বেধে 'দয়েছে, এদেন শল্প সাহতা কলা ও সংগীতের মধো একই ধরনের চেতনার 
সণ্টার করেছে। ্‌ 

ইসলামধর্মের সঙ্গে সঙ্গে পশ্টিম-এাঁশয়ার খানিকটা প্রভাব ভারতবর্ষে এসে পেণেছল। 
এই সংস্কৃতির প্রকৃতিই আলাদা; জীবন সম্বন্ধে সে এক নূতন রকমের দাম্টভাঁঙ্গ। কিন্তু পাশ্চম- 
এশিয়ার এই-যে রতি ভারতবর্ষে এসে হাজির হল. সে সবাসার বা তার নিজস্ব স্বাভাবিব র্‌পে 
আসে নি। সেটা হত, মর্দি আরবরা ভারতবর্ধ জয় করত । এ এল বহু বহু কাল পরে, মধ্য-এাঁশয়ার 
জাতগুলোকে বাহন করে-তারা নিজেরাই এর সমস্তখানিকে আয়ন্ত করতে পারে !ন। তবুও 
কিল্তু এই ইসলাম ভারতবর্ধ আর পশ্চিম-এাশয়াকে একত্র সংযুস্ত করে দিল; ফলে ভারতবর্ষ হয়ে 
উঠল এই দুটি মহান সংস্কাতির গিলনক্ষেত্র। ইসলামধর্ম চখনেও গিয়ে পেশীচোঁছিল»চনে বহু লোক 
এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু চীনের প্রাচীন সংস্কাঁতিকে বিনষ্ট করতে সে কোনোদিন চেথ্টা 
করে নি। সেই চেষ্টা ভারতবর্ষে হয়েছে, কারণ, দীর্ঘকাল যাবং ইসলাম ছিল এখানকার রাজাদের 
ধর্ম। সুতরাং ভার়তবর্ধ হয়ে উঠল এই দট সংস্কৃতির মৃখোমূখি শান্ত-পরণক্ষার স্থান; 
এই কাঠন সমস্যার সমাধান এবং এদের সমন্বয় ঘটাবার জনো নানাবিধ চেষ্টাই করা হয়েছে, তার 
কথা তোমাকে আম আগেই বলেছি। সে চেষ্টা অনেকখান সফলও হয়ে এসোছল; এমন সময় 
আবিভাব হল একট ন:তনতর বিপদ এবং বাধার-এব্রটেন ভারতবর্ষ জয় করে বসল। আজকের 
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দনে এই দুটি সংস্কীতিরই মূল রূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয়তাবাদ আর বড়ো বড়ো 
কলকারখানা, িঞ্পতন্ল, সবাই ধমলে পৃথিবীর চেহারাটা বদলে দিয়েছে; পুরোনো কালের সংস্কাত 
এখন টিকে থাকতে পারবে মান্ন নূতন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে যতটুকু 
মালিয়ে নিতে পারবে ততটুকু পাঁরমাণেই। তাদের ফাঁকা খোলসটাই শুধু পড়ে আছে এখনও, 
(ভতরকার প্রাণবস্তু চলে গেছে। পশ্চিম-এশিয়াই হচ্ছে ইসলামের নিজের জল্মভূমি, সেখানেও কী 
[বরাট পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছে। চীন এবং দূর-প্রাচ্যে তো ক্রমাগতই সমস্ত ওলটপালট হয়ে চলেছে। 
আর ভারতবর্ষে কণ হচ্ছে সে আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। 

পাশ্চম-এঁশিয়া সম্বন্ধে আম এত দিন ধরে কোনো আলোচনাই কার নি। এখন তার 
কাণহনীীর সত্তর খুজে পাওয়াই কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে 
আরবদের বিরাট সাগ্রাজ্য বাগদাদের কথা বলেছি। বাগদাদ জয় করল তুঁকিরা-এরা ছিল সেলজুক 
তুর্কি, অটোমান নয্ন। তাব পর চেোঙ্গস খাঁর মঙ্গোল-বাহিনী একে একেবারে ধংস করে দিল। 
খোরাশান-সাম্রাজা মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তিত হয়েছিল, পারশ্যদেশও তার অন্ততুন্জ ছিল-_ একেও 
এই মধ্গোলরাই ভেঙে দিয়ে গেলে। আরও পরে এলেন থণ্জ তাইমুর, অপ 'কিছাদন য্দ্ধজয় এবং 
হত্যাকান্ড চালিয়ে তানও শেষ হয়ে গেলেন। পাঁশ্চমে কিন্ত তখন নূতন একটা সাম্রাজ্য গড়ে 
উঠাছল); তাইমৃর একে পরাজিত করোছিলেন, তবুও সে বেড়েই চলল । এট হচ্ছে অটোম্যান তুীর্কদের 
সাম্রাজ্য। পারশ্যের পাশ্চমে সমস্ত এঁশয়া, মিশর, এবং দাঁক্ষণ-পর্বইউরোপের অনেকখানি 
স্থান এরা দখল করে বসল। অনেক পুরুষ ধরে ইউরোপেব দেশগুলি এদের আক্মণের ভয়ে 
সন্ত্রস্ত হয়ে ছিল; ইউরোপ তখন মধ্য-ষ্‌গাঁটকে সদ্য পার হবে আসছে। তখনকার ইউরোপের 
ধর্ম আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের ধাবণা ছিল, এই তুর্কিবা হচ্ছে ঈশববের আঁভিশাপস্ববপ, পাপীর 
শাস্তাবধানেব জন্যে তিনিই এদের পাঠিয়েছেন। 

অটোম্যানদের শাসনকালে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে পশ্চিম-এাঁশয়ার নাম প্রায় 
অন্তর্হত হয়ে গেল; জগতের মল জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে হযে উচ্ল একটা নিশ্চল 
জলাভূমির মতো। শত শত, তাও নয়, হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশ ছিল ইউরোপ আর এঁশয়ার 
সংযোগক্ষেত; এর নগর আর মরুভূমি অতিক্রম করেছিল অসংখ্য বাঁণকদলের যাত্রাপথ-_এক মহাদেশ 
থেকে তারা অন্য মহাদেশে পণ্াসম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু এই তুর্কিরা বাণিজা পছন্দ 
করত না। আর করলেও তখন জগতে একটি নৃতন বস্তুর আবিভণব হয়েছে, তার সত্গে এ্টে 
ওঠবার শান্ত তাদের ছিল না। এই নৃতন কাণ্ডটি হচ্ছে এশিয়া থেকে ইউরোপে যাবার সমূদ্রপথ 
আ'বজ্কার। এখন থেকে সমূদ্রই হয়ে উঠল বাণিকদের নূতন রাজপথ, মরুভূমির উটের স্থান গ্রহণ 
করল সমূদ্রের জাহাজ । এই পরিবর্তনের ফলে জগতে পশ্চিম-এশিয়ার যে স্থান-গৌরব ছিল তার 
অনেকথানই হ্রাস পেয়ে গেল। একাকণী, নিঃসঙ্গ জীবন হয়ে উঠল তার। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে সুয়েজখাল কাটা হল, তার ফলে সমুদ্রপথের মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেল। 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান রাজপথ হয়ে উঠল এই খালি; এই দুইটি জগংকে সে 
পরস্পরের আরও নিকটবতর্* করে 'দিল। ৮ 

আর আজ এই বিংশ শতান্দীতে আমাদের চোখের সামনেই আবার একটি পারবর্তন টে 
যাচ্ছে; ডাঙার সঙ্গে সমূদ্রপথের আছে প্রাচীন কাল থেকে রেষারেষি, এখন আবার ডাঙাই প্স পাল্লায় 
দ্দিতে যাচ্ছে, পাথবার যারাপথ হিসেবে সমদদ্রের প্রাধান্য আবার যাচ্ছে কমে। মোটর আর রেলগাড় 
আবম্কারের ফলে এই পার্থক্য বেড়ে গেল; এরোগ্সেন এসে তাকে আরও বাড়য়ে 
তুলেছে । প্রোনো কালের ষে বাঁণজাপথগুলো দীর্ঘ কাল শ্‌না পড়ে ছিল এখন্ন আবার তারা 
যাত্রীর কোলাহলে মুখর হয়ে উঠছে। অবশ্য এখন আর সে মল্থরগামণ উটের দিন নেই, তার বদলে 
এখন সরুভূদির ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মোটরগাঁড়; মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায় 
এবোপ্লেন। 

এশিয়া ইউবোপ আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশই এসে একাঘিত হয়েছিল অটোম্যান-সাম্রাজোর 
মধ্যে । কিন্তু উনাবংশ শতাব্দী শেষ হবার বহু আগে থেকেই সে সামাজ্য দূর্বল হয়ে পড়েছিল; 


অতাঁতের স্মত ৪২৯ 


এই শতাব্দীতে এসে সে একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার নাম ছিল 'ঈশবরের 
আভশাপ', এখন তার নাম হল 'ইউরোপের রুগ্‌ণ ব্যান্তীট'। ১৯১৪-১৮ সনের 'বশ্বষ্দ্ধে এর অবসান 
হয়েছে; এর চিতাভস্ম থেকে জল্মলাভ করেছে নবীন তৃর্ক- আত্মপ্রত্যয়ণ, শান্তমান এবং প্রগাঁতিপল্থী 
একট জাতি; জন্মলাভ করেছে আরও অনেকগুলি নূতন রাম্দ্র। 

আমি আগেই বলেছি, পশ্চিম-এশিয়া হচ্ছে এীশয়ার ইউরোপ-অভিমূখী বাতায়ন। পাশ্চমে 
এর সীমা ভূমধ্যসাগর; এশিয়া ইউরোপ আফ্রকা, এই তিন মহাদেশকে এই সাগরাঁট আলাদা করে 
রেখেছে, আবার সংযুস্ত করেও 'দয়েছে। অতীত কালে এই সংযোগ আঁত 'নাঁবড় ছিল; ভূমধ্য- 
সাগরের তারবর্তীঁ.দেশগ্লোর মধ্যে অনেকখানই মৈত্রী এবং সাদৃশ্য 'ছিল। এই ভূমধ্যসাগরায় 
অঞ্চলেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম আঁবর্ভীব। িন মহাদেশের উপকূলের সর্বন্ন প্রাচীন গ্রীস বা 
হেলাস তার উপাঁনবেশ স্থাপন করোছিল; এই সাগরকে ঘিরেই রোমের সাম্রাজ্য 'িস্তত হয়োছিল; 
থূম্টানধর্মের প্রথম প্রাতষ্ঞা হয় এই ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকে; আরবরা এর পূর্ব-উপকূল থেকে 
1গয়ে তাদের সংস্কাতি প্রতিম্ঠিত করল 'সাঁসালতে, তার পর সেখান থেকে আফ্রকার উত্তর-উপকূল 
ধরে বরাবর পাঁশচমে একেবারে স্পেন পধন্ত গিয়ে হাঁজর হল; সাত শো বছর তারা সেখানে 
রাজত্ব করোছল। 

এবার দেখলে তো, এশিয়ার ভূমধ্যসাগর-তঈীরবতরট দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-ইউরোপ আর 
উত্তর-আফ্রকার দেশদের সম্পর্ক কত ঘাঁনম্ঠ! অতশত কালে এঁশয়া এবং এ দু'টি মহাদেশের মধ্যে 
একটা বড়ো বন্ধন হয়ে উঠেছিল এই পাশ্চিম-এশিয়া। অবশ্য খুজতে চেস্টা করলেই এরকমের বন্ধন-সত্র 
সমস্ত পৃথিবীময়ই পাওয়া যায়। জাতীয়তাবাদ মানুষের দ্াম্টকে সংকীর্ণ করে এনেছে, আমাদের 
ভাবতে 'শাখয়েছে-পৃথিবর সমস্ত দেশই আলাদা, একাকী । আসলে সমস্ত জগৎংটাই একন্র গাঁথা 
এবং 'বাভন্ন দেশের মধ্যে স্বার্থের মিলও প্রচুর । 


১৩ 
অতবতের স্মৃতি 
১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩ 


তিতা ডা জার ভালো লাগল এবং বড়োই ইচ্ছে হাচ্ছল তুমিও তার একট. 
ভাগ নাও। দু'টি বইই একজন ফরাস ভদ্রলোকের লেখা, এব নাম [২০1] 017001৯১০ (রেলে 
গ্রসে ), প্যারিসে [10১6৩ (0111766  (িউসে গুইমে )-এর ইনি সংরক্ষক বা তত্বাবধার়ক। 
প্রাচ্য, বিশেষ করে বৌদ্ধ-শিল্পকলার এই চমৎকার যাদুঘরাঁট তুমি কি দেখেছ; আমার সঙ্গে তুমি 
গিয়োছিলে বলে তো মনে পড়ছে না। মপসয়ে গ্রসে প্রাচ্দেশের অর্থাৎ এশিয়ার দেশ- 
গুলোর সভ্যতা নিয়ে একাঁট আলোচননী 'লিখেছেন। বইটির চারটি খণ্ড; এক-একটি খন্ডে যথাক্রমে 
ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রাচ্য (অর্থাৎ পশ্চিম-এঁশয়া ও পারশ্য ), চীন ও জাপানের কথা বলা হয়েছে। 
শিল্পকলাতেই তাঁর উৎসাহ; 'শিজ্পকলার 'বাভন্ন ধারা কীভাবে পরিণাতি লাভ করল সেই দিক 
থেকেই প্রধানত তানি আলোচনা করেছেন; অনেকগুলো সন্দর সুন্দর ছাবও দিয়েছেন বইয়ে। 
যুদ্ধাবগ্রহ আর রাজারাজড়াদের কূটচক্রের গল্প মুখস্থ করার চেয়ে এই রকমের হাঁতহাস পড়ার 
আনন্দও অনেক বোঁশ, 'শিক্ষাণও এতেই বোঁশ হয়। 

আমি এখন পর্যন্ত বইাঁটর মোটে দুটি থণ্ড পড়োছি, ভারতবর্ধ এবং মধ্য-প্রাচ্য নিয়ে লেখা 
খণ্ডদুটি। আমার"খুবই ভালো লেগেছে পড়ে। চমৎকার সব প্রাসাদ, অপর প্রস্তরমার্ত, আশ্চর্য 
সুন্দর প্রাচীরচির, আর ছাব_এদের প্রাতালাপি দেখতে দেখতে দেরাদুন জেল ছেড়ে বহু দরে 
চলে গেছি আমি, বহু দূরের দেশে, বহু দূর অতাঁত কালে। 


৪৩০ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


অনেক 'দিন হল তোমাকে উত্তর-পশ্চম-ভারতে 'সিন্ধুনদের উপত্যকায় আঁবচ্কৃত মহেঞ্জোদারো 
আর হরপ্পার কথা িখোছিলাম; এরা যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ সে বেচে ছিল পাঁচ 
হাজার বছর আগে। দূর অতীতের সেই দনে, যখন মহেঞ্জোদারোতে জীবন্ত মানুষ বাস 
করত, কাজ করত, খেলা করে বেড়াত, পৃথিবীতে তখন আরও অনেকগুলো সভ্যতার উদয় হয়োছল। 
এদের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই; আমরা মান্র দোখ কতকগুলো ধৰংসস্তৃপ, এশিয়া 
আর মিশরের 'বাভন্ন স্থানে এগুলো আবিত্কৃত হয়েছে। হয়তো আরও বোঁশ জায়গাতে আরও 
বোশ করে খুড়লে আমরা এইরকম আরও অনেক ধবংসস্তৃপের সন্ধান পাব। কিন্তু এটুকু আমরা 
ইতিমধ্যেই জেনোছি, তখনকার দিনেও বড়ো বড়ো সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে হয়েছিল-_-মিশরে 
নীলনদের তীরে; ক্যালডয়াতে (মেসোপটেমিয়া ): সেখানে এলাম-রাজ্যের রাজধানী ছিল স_সা; 
পূর্ব-পারশোর পাঁর্সপোলিসে; মধ্য-এশিয়ার তুঁকিস্থানে; চীনে পীত-নদ বা হোয়াঙ-হো'র 
তাঁরভূমিতে। 

এই সময়ে তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছে; মাঞ্জা-পাথরের অস্ত্শস্মের যুগ চলে যাচ্ছে। 
মিশর থেকে চীন অবাধ বিস্তৃত এইসমস্ত স্থানগুলোতেই সভ্যতা সম-স্তরে উন্নীত হয়োছল 
বলে মনে হয়। বাস্তবিক আগাগোড়া সমস্ত এশয়া জুড়েই একটামান্ত বিশেষ রকমের সভ্যতা ছড়িয়ে 
আছে দেখলে বিস্ময় লাগে; এ দেখে বোঝা যায়, সভাতার এই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো মোটেই স্ব-সবস্ব 
ছিল না, এরা সকলেই ছিল পরস্পর-সম্পৃন্ত। কীষব তখন খুব আদর. গৃহপালিত পশ্‌ রাখা হত, 
ছু কিছু বাণিজ্যও চলত। লেখার বিদ্যা তখন আবিচ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেসব প্রাচীন চিন্র- 
ধলাঁপর পাঠোদ্ধার আমরা এখনও করতে পার নি। বহু দূর-দ্‌র বিস্তৃত সব অণ্ুলে একই 
প্রকারের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে: তাদের শিল্পকলার সমম্ট বস্তুগুলোও আশ্চর্যরকম এক-প্রকারের। 
ণবশেষ কবে দম্ট আকর্ষণ করে তখনকাব চিকিত হাঁড়িকুড়ি এবং নানারকম নকশা আর কারুকার্থ- 
শোভিত সূণ্দর সন্দর পাত্। এই চিত্রিত হাঁড়িকৃড়ি এত বেশি পাঁরমাণে পাওয়া গেছে যে, এই 
সমগ্র যুগাঁটিরই নাম দেওয়া হয়েছে “চীব্রত পাত্রের সভ্যতা'। এ ছাড়া, সোনা-র্‌পোর গয়না ছিল, 
শ্েবেতপাথর আর মমরি-পাথরেব পান্র ছিল, এখনি সতি-কাপড়ও ছিল। মিশর থেকে সিন্ধুনদের 
তর এবং চঈন পর্যন্ত ছড়ানো প্রান সভ্যতাব এই কেন্দ্রগীলর প্রত্যেকটিবই নিজস্ব িছু-না-কিছু 
একটা বিশেষত্ব ছিল । প্রতোকে এরা স্বাধীন ভাবেই নিজেব জনীবনযাত্রা ানর্বাহ করছিল, তব একটি 
সার্বজনগন এবং পরুদ্পর-সম্পৃন্ত সভ্যতার সত্র এদের সকলকে যেন একত্র গেথে রেখেছিল । 

এ হচ্ছে মোটামুটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু এ কথা স্পম্টই বোঝা যায়, 
এই-যে সভ।তা, এটা অনেকখানি উন্নত ধরনের জিনিষ, এবং পারণত হয়ে এই রূপ পেতে এর 
নিশ্চয়ই কষেক হাজার বছর লেগেছিল। নগীল-উপতাকা এবং ক্যালডযার সভাতার ইতিহাস অল্তত 
আরও দু হাজার বছর আগে থেকে পাওয়া যায; স্থানগ্ীলব সভাতার বযসও খুব সম্ভবত এদের 
মতোই 'ছিল। 

মহেলোদারোব কাল প্রায় খৃষ্টপূর্ব তিন হাক্জার বছরেব মতো। প্রথম তাগ্রযুগের সেইসমস্ত 
একর.প অথচ বহদুরাবস্তৃত সভ্যতার গধ্যে প্রাচোর চারটি সভাতার প্রকৃতি আলাদা, এগুলো 
পৃথক র্‌পেই গড়ে উঠোছিল। এই চারটি হচ্ছে মিশর, মেসোপটোমিয়া, ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা । 
এই শেষোন্ত সময়েই মশরের বিখ্যাত পরামিডগলো এবং গিজের বিরাট স্ফিংকস্‌ মার্ত তোর 
হয়। তারও পরে এল মিশরে থিবূসেব যন্গ, যখন থবৃসের সায্নাজ্য বড়ো হয়ে উঠল। সেটা হচ্ছে 
খ্টপর্ব ২০০০ সন এবং তার পরের কথা। এই সময়ে অনেক আশ্চর্য-সন্দর প্রস্তরমূর্তি এবং 
প্রাচীরাঁচত্র তৈরি হয়। শিল্পকলার এটা ছিল খুব বড়ো একটা পুনরজ্জীবনের যুগ। এরই 
কাছাকাছি সময়ে লাক্সরের বিরাট মন্দিরটি তোর হয়োছিল। 'িব্সের ফ্যারাওদের অন্যতম ছিলেন 
তুতানখামেন: এর নামটা মনে হয় যেন সবাইই জানে, এ*র সম্বন্ধে আর-কছু না জানলেও। 

ক্যালডয়ার দুটি জায়গাতে বেশ পরাক্রান্ত এবং সুসংহত রাষ্ট্র গড়ে উঠোছল, এদের নাম-_ 
সুমেন আর আলাদ। ক্যাল্ডিয়ার বিখ্যাত শহর ছিল উর, মহেঙ্জোদারোর যুগেই এখানে 
শিল্পকলার আত সুন্দর সব বস্তু তৈরি হচ্ছিল। প্রায় সাত শো বছর আধিপত্য করবার পর উরের 


অতশীতের স্মৃতি ৪৩১ 
পতন হয়। এবার নূতন রাজা হল বোবলোনীয়রা_এরা জাতে সৌমাঁটক (অর্থাৎ ইহাদ বা আরবদের 
জাত-ভাই ), সিরিয্না থেকে এসেছিল। বাবিলন-শহরকে কেন্দ্র করে এবার একটি নূতন সাম্রাজ্য 
পাড়ে উঠল, বাইবেলে এর বহর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে সাঁহত্যের একটা নূতন প্রেরণা আসে; 
অনেক মহাকাব্য রচিত ও প্রচারত হয়। এই মহাকাব্যগুলোতে সৃম্টির আরম্ভ এবং 'বিরাট একটা 
জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে। অনেকে মনে করেন, এদের এই গল্পগুলোকে অবলম্বন করেই বাইবেলের 
গোড়ার কটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল৷ 

তার পর বাবিলনেরও পতন হল। বহু শতাব্দী পরে (প্রায় খষ্টপূর্ব ১০০০ সন এবং 
তার পর থেকে) আ'সিরীয়দের আবর্ভাব হল। এরা একাঁট সাম্রাজ্য স্থাপন করল, তার রাজধানশ 
হল 'নিনেভে। বড়ো আশ্চর্য জাতি ছিল এরা । বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার এদের সীমা ছিল না। 
এদের সমস্ত শাসনকার্যটাই চলত 'নছক 'বিভখাষকার জোরে; হত্যা এবং ধহংসলীলার ছ্বারা এরা 
সমস্ত মধ্য-প্রাচ্য জুড়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এরাই ছিল সেই যুগের সাম্রাজ্যবাদী । 
অথচ এই বন্য পশূর মতো হিংস্র জাতিটাই আবার অনেক দিকে ছিল অতান্ত সভ্য! 'নিনেভে- 
শহরে প্রকান্ড একাঁট পস্তকাগার করোছল এরা, সেখানে তখনকার দিনের সমস্তরকম জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেরই বই এনে জড়ো করা হয়েছিল। সে পস্তকাগারে কাগজের তৈরি পথ ছিল না, এ কথা 
অবশ্য বলাই বাহুল্য; আজকাল আমরা বই বলতে যা ধূঝি তাও কিছ ছিল না সেখানে । তখনকার 
যুগে বই লেখা হত টশিলা-ফলকের উপর । নিনেভের সেই প্রান পুস্তকাগার থেকে সংগ্রহ-করা 
এই রকমের হাজার হাজার িশলালাঁপ এখন লন্ডনের 'রিটিশ মিউজিয়মে এনে রাখা হয়েছে। এর 
অনেকগুলো পড়তে রীতিমতো গা শিউরে ওঠে; রাজাবা তাতে জলন্ত বর্ণনা দিচ্ছেন, শতর উপর 
কীরকম নিষ্তুর অত্যাচার চালিয়েছেন এবং তাই দেখে তান কী বিপূল আনন্দ পেয়েছেন ! 

ভারতবর্ষে আরা আসেন মহেঞ্জোদারো-ষগেব পবে। এদের সেই প্রথম যুগের কোনো 
ধ্বংসস্তূপ বা প্রস্তরমৃর্তি আজও আবিচ্কৃত হয় নি: কিন্তু এদের সবচেষে বড়ো স্মৃতিস্তম্ভ 
হচ্ছে এদের প্রাচীন পঠাথগুলো--বেদ ইত্যাদ। সেই পধাথ থেকেই আমরা ভারতবর্ষের সমতল- 
ভূমিতে আগন্তুক এই ভাগ্যবান যোদ্ধাদের মনোবাত্তব নিগ্ড পাধ5য় পাই। এই বইগুলো খুব 
দা এদের দেবতারা পর্য্ত প্রক্াত-দেবতা। এদের শিল্পকলার উন্নাতির 
সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে প্রকৃতির প্রাতি এই আকর্ষণের প্রভাব গভশর হয়ে পড়বে, এটা খুবই 
স্বাভাবক। এদের 'িজ্পকলার যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিজ্কৃত হায়ছে তার মধো সবচেয়ে প্রাচঈন কণটর 
মধ্যে একটি হচ্ছে, সাঁচির তোরণদ্বার। এট ভূপালের কাছে অবাস্থত। এট 'নার্মত হয়োছল প্রথম 
বোদ্ধষুগে; এই তোরণস্তম্ভের উপরে যেসব সুন্দর ফুল পাতা আর জীবজন্তু খোদাই করা রয়েছে 
তা দেখলেই বোঝা যায়, এট যাদের তৈরি সেই 'শজ্পণরা প্রকাতিকে কতখাঁন ভালোবাসতেন, কতখাঁন 
মন দিয়ে উপলাব্ধ করতেন। 

তার পর এল উত্তব-পশ্চম থেকে গ্রীকদেব প্রভাব। তোমার মনে আছে, আলেকজান্ডারের 
কালে গ্রীকদের সাগ্াজা একেবারে ভারতের সীমান্ত পর্য্ত এসে পেশচেছিল। তার পরে আবার 
সাঁমান্ত-প্রদেশে আবর্ভ়ত হল কুশানদের সাম্রাজ্য, এরও উপরে গ্রধকদের প্রভাব খুব স্পম্ট 'ছিল। 
বুদ্ধ ছিলেন মৃর্তিপূজার বিরোধী । তিনি কখনও নিজেকে দেবতা বলে জাহির করেন নি বা 
পুজো পেতে চান নি। পুরোহিতবৃত্তর ফলে সমাজে যেসমস্ত অন্যায়ের প্রাদূর্ভাব হয়েছে, তান 
চেয়েছিলেন তার হাত থেকে সমাজকে মূন্ত করতে; তান সংস্কাবক; তাঁর চেষ্টা ছিল, পাঁতত এবং 
দুর্গতকে 'তিনি টেনে তুলবেন। বারাণসীর কাছে ইসিপতন বা সারনাথে 'তাঁন তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ 
দেন; সে দিন ভান বলোছলেন, “আগি এসেছি জ্বানহনকে জ্বান দ্বারা তৃপ্ত করতে......প্রকৃত 
মানুষের নাম সার্থক হবে শৃধ্‌ তখনই যখন সে প্রাণীর কলাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে, 
দুঃস্থকে সান্ত্বনা দান করবে ।.....আমার ধর্ম করুণার ধর্ম; এইজনাই জগতের সুখন বাস্তরা একে 
কঠিন বলে মনে করে। ম্বীন্তর পথ সকলের জনাই মৃত্ত রয়েছে। চণ্ডালের সম্মুখে মাস্তর পথ 
শ্রাহমীণ বন্ধ করে রেখেছে, সেই চণ্ডালের মতোই সেও কি নারীর গর্ভজাত নয়১ হস্তী ষের্প' 
তৃণানার্মত কুটির ভেঙে ফেলে, সেইর্পে তোমার" প্রবৃন্তগ্লোকে ধংস করো......অন্যায়ের একমান্র 


৪৩২ বিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


প্রতিকার হচ্ছে ধার স্থির বাস্তব চেতনা ।” এমান করে বৃদ্ধ সদাচরণের এবং জাঁবনের পথের 
ধনর্দেশ দিয়ে গেলেন, কিন্তু মূর্খ শিষেের রীতিই হচ্ছে, তারা গুরুর কথার প্রকৃত অর্থ বোঝে না; 
বৃদ্ধেরও অনেক শিষ্য তাঁর বার্ণত আচরণের বাইরের নীতিগুলোকেই পালন করতে লাগল, তার 
নধোর অর্থ তাঁলয়ে দেখলে না। বৃদ্ধের উপদেশ তারা পালন করল না, তাঁকেই দেবতা বানিয়ে পূজা 
শুরু ক্ল। কিন্তু তখনও বৃদ্ধের মুর্তি প্রাতম্তিত হয় নি, তাঁর প্রাতকাত গড়া হয় নি। 

তার পর এসে পেসছল গ্রীস এবং অন্যান্য হেলেনিক দেশের অধিবাসীদের চিন্তাধারা । এইসব 
দেশে দেবতাদের খুব সন্দর প্রস্তরম্ৃর্ত গড়া হত। সেইগুলোকে পূজা করা হত। ভারতের উত্তর- 
পশ্চিমে গান্ধার-প্রদেশে এদের প্রভাব সবচেয়ে বোৌশ ছিল, এইখানে পাথর খোদাই করে শিশু-বৃদ্ধের 
মৃর্তি রুনা করা হল। গ্রশীকদের নিজেদের ক্ষুদ্রু অথচ মনোহারী দেবতা কিউাপডের মতো হল তাঁর 
রপ, অথবা হল পরের যুগে শিশু-খুজ্টের মৃর্তি যেমন করে গড়া হয়োছল- ইতালীয়রা তাঁর নাম 
[দিয়েছিল ১০০) 11511119111 (স্যাক্রো ব্যামাবনো )। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মৃর্তপৃজা, 
শুরু হল; ক্রমেই এ বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা হল যে, প্রত্যেক বোদ্ধমন্দিরই বুদ্ধের 
অসংখ্য মৃরততে ভরে উঠল। 

ভারতীয় শিল্পকলার উপরে ইরান বা পারশোর প্রভাবও এসে পড়েছিল। বৌদ্ধদের জাতক 
এবং শহন্দদের সমৃদ্ধ পৌরাণক আখ্যানের মধ্যে ভারতীয় শিল্পীরা অফুরন্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান 
পেয়ে গেলেন; অন্ধরদেশে অমরাবতন, বোম্বাইর কাছে এলফান্টা গুহা, অজন্তা ও ইলোরা, এবং 
এমান আরও অনেক জায়গাতে প্রন্তরালাঁপ এবং ছাঁবতে জাতক এবং পুরাণের এইসব প্রাচীন কাহন? 
এখনও অমর হয়ে রয়েছে। এই জায়গাগুলো আশ্চর্বরকম দেখবার মতো, আমার মনে হয় স্কুলের 
ছান্র-ছান্রী প্রত্যেকেরই এর অন্তত কিছুটা দেখে আসা উচিত। 

সমুদ্র পার হয়ে ভারতের পৌরাণিক কাহিনী চলে গেল বৃহত্তর-ভারতে। জাভার বোরোবুদুরে 
অনেকগুলো ধারাবাহিক প্রস্তরানার্মত প্রাচীরচিত্রে বুদ্ধের সমস্ত ইতিহাসটা একে রাখা হয়েছে। 
আঙ্কোব ভ্যাটে ধবংসাবশেষের মধ্যে এখনও অনেক সন্দর মার্ত পাওয়া যায়। সেগুলোকে দেখলে 
মনে পড়ে আট শো লছর আগেকার কথা, যখন পর্ব-ঞাশয়াতে এই নগরাঁটির নাম ছিল “সমাদ্ধশালণ 
আহেকোর'। এই মতিশ্লোর ভাব আঁত প্রশান্ত এবং প্রাণবস্তূতে পারপূর্ণ; এদের অনেকের মুখে 
একট অদ্ভুত রহসাময় হাঁস দেখতে পাওয়া যায়, তার নামই হযে গেছে “আধ্কোরের হাসি'। মুূর্তি- 
গুলোর মধ্যে নানারকম জাতিৰ প্রাতিকীতি আছে, কিন্তু এই হাঁসাট সর্বত্রই সমানভাবে ফুটে রয়েছে, 
একে দেখতে কখনই ক্লান্ত লাগে না। 

[শতপকলা হচ্ছে কোনো একটি যুগের জনবনযান্রা এবং সভাতার আত সত্য প্রাতাঁবম্ব। ভারতের 
সভ্যতায় যখন প্রাণের প্রাচুর্য ছিল, তখন সে অপূর্বসন্দর সব বস্তু সৃষ্টি করেছে, তার 1শল্প- 

কলার সমৃদ্ধ ঘটেছে, সে কলাব প্রাতধবাঁন বহুদূর বদেশেও গিয়ে পেশচেছে। তার পরে 

আবার তার জীবনযারার শৈথিল্য, ধংস; দেশটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তার সঙ্গে 
সঙ্গে তার শিল্পকলারও ঘটল অধঃপতন। শান্ত এবং প্রাণ হারিয়ে গেল তার, তখন তার ক্রমেই 
বেড়ে উঠল খ:টনাটি জবড়জঙ্ের বোঝা, কখনও-বা সে হয়ে উঠল একেবারেই অস্বাভাবিক । 
মুসলমানরা আসবার ফলে আবার সে একট; গা-নাড়া দিয়ে জেগে উঠল; অধঃপাঁতিত ভারতাঁয় 
শিল্প কেবল অলংকারবাহুল্য নিয়েই মন্ত হয়ে ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে যে ন.5শতর 
প্রভাব দেশে এল সে তাকে সেই বাহুলা থেকে মুক্তি দিল। তখনকার স্াষ্টতে 'পছনে থাকল 
ভারতের পুরোনো আদর্শ, কিন্তু ভার বাইরের রূপ সহজ এবং শোভন হয়ে উঠল, আরব এবং 
পারশোর নবাগত সঙ্জা ধারণ করে। প্রান কালে ভারত থেকে হাজার হাজার ওস্তাদ শিল্পে 
পশ্চিম-এাঁশঘা মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছিলেন। এবাব পাশ্চিম-এশিয়া থেকে স্থপাঞ্চি আর চিন্রকররা 
এলেন ভারতবর্ষে । পারশ্য এবং মধ্য-এশিয়াতে তখন শিল্পকলার একটা পুনরুজ্জীবন হয়েছে; 

নস্টান্টিনোপূলে বড়ো বড়ো স্থপাতিরা বিরাট সব প্রাসাদ তোর করছেন। এইটেই ছিল আবার 
টিভির পুনরদজ্জীবনের প্রথম যুগ, সেখানে তখন অপূর্ব প্রাতিভাশালশ বহু শিল্পণ চমৎকার 
সুন্দব চিত্র এবং মতি সৃন্টি করছেন। 


ইরানের প্রাচীন রীতিনীতি ৪৩৩ 


তখনকার 'দিনে তুর্কির বিখ্যাত স্থপাঁত ছিলেন 'সনান, তাঁর প্রিয় শষ্য ইউসূফকে বাবর 
এ দেশে নিয়ে এলেন। ইরানের প্রীসদ্ধ চিত্রকর 'ছিলেন 'বিহ্জাদ, তরি কয়েকজন 'শষ্যকে 'নয়ে 
এসে আকবর তাঁর রাজকশয় চিন্রকর করে রাখলেন। ভারতের স্থাপত্যে এবং চিন্রীশল্পে পারশ্যের 
প্রভাব ব্লমেই পাঁরিপূষ্ট হয়ে উঠল। আগের একাঁট চিঠিতে তোমাকে মোগল-ভারতের এই িন্দু- 
মুসালম 'শিঙ্গের সৃষ্ট কয়েকটি বড়ো বড়ো প্রাসাদের কথা বলেছি, তুমিও এদের অনেকগুলো 
দেখেছ। এই ভারতীয়-পারাশক শিল্পের সবচেয়ে বড়ো গৌরবের সূম্টি হচ্ছে তাজমহল। বহু 
[খ্যাত শিপ একত্র হয়েছিলেন একে গড়ে তুলতে । শোনা বায়, এর প্রধান স্থপাঁত ছিলেন 
ওস্তাদ ইশা নামক একজন তর্ক বা পারশ্যবাসী; বহু ভারতীয় স্থপাঁতও তাঁর সহকারী 'ছিলেন। 
এর ভিতরকার কারুকার্য নাকি সম্পন্ন করোছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পী, বিশেষ করে 
একজন ইতালশয় শিল্পী । 'বাঁভন্ন জাতির ও রীতির এতজন শিল্প একল্লে একে তোর 
করেছেন, তবু কিন্তু এর কোথাও কোনো অসংলগনতা বা আমল নেই। 'বাভন্ন রকমের সমস্ত 
রতি একন্র মিলে গিয়ে একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য সৃম্টি করেছে, এইটেই আশ্চর্য! কত দেশেব 
কত লোকই যে তাজের নির্মাণে সহায়তা করেছে তার হিসাব নেই। কিন্তু এর মধ্যেও যে দুটি 
দেশের প্রভাব বড়ো হয়ে রয়েছে সে হচ্ছে পারশ্য এবং ভারত; মপসয়ে গ্রুসে তাই একে 
বলেছেন “ভারতের দেহে ইরানের আত্মার আবিভভাব”। 


১২৪ 
২০শে জানুয়ারি রর, ১৯৩৩ 
এবার আমরা পারশ্যদেশকে দেখতে যাব, এর আত্মা ভারতবর্ষে এসোছল এবং তাজের 


মধ্যে সার্থক-বিকাশ লাভ করোছল। পারশ্যের শি্পকলার উল্লেখযোগ্য একটি প্রাচশন রীতি 
আছে। দু হাজার বছরেরও বোশ কাল ধরে, একেবারে সেই আঁসরাীয়দের যুগ থেকেই, তা 
সেখানে চলে এসেছে । শাসনতন্তের বহু পরিবর্তন হয়েছে ইতিমধ্যে বহু রাজবংশ, বহু ধর্ম এসেছে 
আর চলে গেছে, দেশে কখনও-বা বিদেশীরা রাজত্ব করেছে, কখনও-বা করেছে তার নিজেরই রাজারা; 
তার পর ইসলামধর্ম এসে তার মধ্যে অনেকখানি পরিবর্তন ঘাঁটয়েছে, তবু কিন্তু এই রীতা 
আগাগোড়া বরাবরই 'ট*কে রয়েছে। বদল অবশ্য এরও হয়েছে, ষুগে গে নৃতনতর পাঁরণাতও 
এর লাভ হয়েছে। তবুও যে এটা এইভাবে 'টি'কে আছে, অনেকে বলেন, তার কারণ হচ্ছে, পারশ্যে 
তার দেশের মাঁটি এবং নৈসার্গক দৃশ্যের সধ্গে 'শিঞ্পকলার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। 

তোমাকে আমি 'নিনেভের আিরায় সাম্রাজ্যের কথা বলেছি, পারশ্যও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। খম্টজলন্মের পাঁচ-ছ শো বছর আগে ইরানিরা-__এরা জাতিতে আর্য_-নিনেতে দখল করে, 
আপসিরায় সাম্রাজাটাও শেষ হয়ে যায়। তার পর এই পারশ্যবাসী আর্ধরা নিজেদের একটি বিরাট 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলে; এই সাম্্াজা 'সিম্ধুনদের তাঁর থেকে একেবারে মিশর পর্যন্ত বিস্তত ছিল। 
তখনকার সেই প্রাচীন জগতে এরাই প্রবল হয়ে উঠল, গ্রণকদের পধাথপন্রে বহু স্থানে এদের রাজাদের 
উল্লেখ করা হয়েছে 'বড়ো রাজা" বলে। এই "বড়ো রাজা'দের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন কাইরাস, 
দারয়়স, জোরকসিস ইত্যাদ। এ'দের নাম হয়তো তোমার মনে আছে. দারয়ূস এবং জোরাক্সিস গ্রীস 
জয় করার চেষ্টা করোছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন। এই রাজবংশের নাম ছিল একিমোনড বংশ। 
২২০ বছর ধরে এই বংশের রাজারা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধশশবর হয়ে ছিলেন; তার পর মাঁসডনের 
বীর আলেকজান্ডার এই সাম্নাজ্য ধংস করেন। . 


বট 


৪৩৪ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আঁসরীয় এবং বাঁবলনীয়দের পরে পারশা-রাজাদের পেয়ে দেশের প্রজারা নিশ্চয়ই 
একট; স্বস্তিলাভ করেছিল। প্রভু হিসাবে এ*রা ছিলেন সভ্য এবং সহি, বিভিন্ন ধর্ম এবং 
সংস্কৃতিকে এরা অবাধে বাড়তে 'দয়োছলেন। এদের এই বিশাল সাম্রাজ্যাটর শাসনব্যবস্থা 
বেশ ভালো ছিল; এর সমস্ত স্থানের মধ্যে যানবাহনের সুব্যবস্থা আনবার জনো রাজারা এর 
সবন্ই অনেক ভালো ভালো রাস্তা তোর কাঁরয়েছিলেন। পারশ্যবাসীরা জাতিতে আর্ধ, ভারতে 
যাঁরা এসোছিলেন সেই ভারতীয়-আর্দের সঙ্গে এদের আত নিকট সম্বন্ধ ছিল, এদের ধর্ম 
ছিল জোরোআস্টার বা জরথম্স্ট্রের ধর্ম, বেদের প্রাচীন ধর্মের সঙ্গেও তার খুব ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 
[ছল। পাঁরচ্কার বোঝা যায়, এই দুটি জাতিরই উৎপাত্ত হয়েছিল এক জায়গাতে, আর্যদের আদ 
বাসস্থানে, সে স্থানটি যেখানেই হয়ে থাক্‌ । 

একমোনিড রাজারা বাঁড়ঘর তোর করার খুব ভন্ত ছিলেন, এ*দের রাজধানী পাঁরসপোলিস 
শহরে এ'রা প্রকান্ড প্রকান্ড প্রাসাদ_-মন্দির এরা তোর করতেন না-তৈরি করালেন, তাতে মস্ত 
বড়ো বড়ো সব হলঘর, তার অসংখা স্তম্ভ। এখনও এর কিছু কিছু ধহংসাবশেষ রয়েছে, তা 
দেখে এগুলো কাঁ প্রকাণ্ড বস্তু ছিল তার খাঁনকটা ধারণা করা যায়। দেখে মনে হয়, 
একিমোনডদের এই শিজ্পের সঙ্গে মৌর্যযূগের (অশোক প্রভাতি ) ভারতীয় শল্পের যোগ ছিল, 
তাব উপরে এর প্রভাবও অনেক পড়েছিল । 

আলেকজান্ডার “বড়ো রাজা" দারিয়্‌সকে পবাজিত করলেন, একিমেনিড-রাজবংশের শেষ 
হয়ে গেল। এর পর অল্প কিছুদন এখানে গ্রীকরা রাজত্ব করল, এদের রাজা ছিলেন সোলিউকস 
( ইনি আলেকজান্ডারের সেনাপাঁত ছিলেন ) এবং তাঁর উত্তরাধকারীরা। তার পর আরও কিছ 
দীর্ঘতর কাল ধরে কয়েকজন অর্ধ-বিদেশী রাজা এখানে রাজত্ব করলেন, এদের সময়েও হেলেনিক 
সংস্কাতির প্রভাব এখানে টি'কে রইল। এ"দেরই সমসাময়িক ছিলেন ভারতের সাঘান্ত-প্রদেশে 
অবস্থিত কুশান রাজারা; দক্ষিণে বারাণসী এবং উত্তরে মধ্য-এশিয়া পযন্তি তাঁদের রাজ্য বস্তৃত 
'ছিল। তাঁদের উপরেও হেলেনিক সংস্কীতির প্রভাব 'ছিল প্রচুর । কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলেকজান্ডারের 
পরে পাঁচ শো বছরেরও বেশি কাল, খৃষ্টজন্মের পরবতর্ঁ একেবারে তৃতীয় শতাব্দী পন্তি, ভারতের 
পাঁশ্চমে সমগ্র এঁশয়া মহাদেশই ছিল গ্রণীক সংস্কাতর প্রভাবাচ্ছন্ন । এই প্রভাব বোশ করে দেখা যেত 
[শতপকলাষ। পারশ্যের ধর্মমতের কোনো ব্যাঘাত এর দ্বারা হয় নি, ধর্মে পারশ্য জরথস্টের 
নভাবলম্বীই থেকে গেল। 

খজ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পারশ্যে একটা জাতীয় জাগরণ এল, নূতন একটি রাজবংশ 
[সিংহাসন আঁধকার করল। এর নাম সসাঁনদ বংশ, এর রাজারা ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদ”; 
এ*রা বলতেন, এরা প্রাচীন কালের একিমেনিড-রাজাদের বংশধর । উগ্র জাতীয়তাবাদের যা দোষ 
স্বভাবতই দেখা যায়, এ*দের মতামত বড়ো সংকশর্ণ এবং অসাহিফ ছিল। না হয়ে উপায়ও 'ছিল 
না ভার; পশ্চিমে রোমান-সাগ্াজা এবং কনস্টান্টিনোপলের বাইজানাঁটনা সাম্রাজ্য আর পূর্ব দিকে 
তুর্কি উপজাতিদের অগ্রগাত, এই দুয়ের চাপে পড়ে তার তখন কাহিল অবস্থা। তবৃও সে 
চার শো বছরেরও বেশি কাল, একেবারে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত, কোনোক্রমে টিকে 
রইল। সসানিদ-রাজাদের আমলে জরথমস্ট্রীয় পুরোহতদের প্রাতিপান্ত অতান্ত বেশি হয়ে 
উঠেছিল: তাদেরই ইঙ্গিতে রাম্ট্র চলত; কোনোরকম িববোধিতাই সহা করবার মতে! উদারতা 
তাদের দিল না। এই সময়েই তাদের ধম্পিস্তক আবেস্ভার শেষ সং্করণ রাঁচিঙ হয়েছিল বলে 
শেএনা যায়! 

ভারতবর্ষে এই সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্য রয়েছে, সেটাও ছিল কুশান এবং বৌদ্ধ -যূগের পরে 
একটা জাতীয় জাগরণের প্রতীক। শিজ্পকলা এবং সাহিতোর এই সময়ে কটা প্‌নরূজ্জশীবন 
হয়েছিল; এই সময়েই কালিদাস প্রভাতি সংস্কৃতভাযার কয়েকজন শ্রেন্ঠ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। সসানিদ-রাজাদের অধধন পারশ্য আর গুপ্ত-রাজাদের শাসিত ভারতবর্ষের শি্পকলার 
মধ্যে একটা সংযোগ 'ছিল, এবং এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সসানিদ-ষুগের ছবি বা প্রস্তর- 
মূর্তি আজ পর্যন্ত আত অজ্পই টিকে আছে; কিন্তু যে দূ-চারটে পাওয়া গেছে তাতে জখবনণশাস্ত 


ইরানের প্রাচশন রশীতনশাত ৪৩৫ 


এবং গাঁতর প্রাচুর্য রয়েছে, অজল্তার প্রাচীরাঁচন্রের সঙ্গে এর পশুর মার্তগুলোর একেবারে 
আশ্চর্য 'মিল। সসানদ-ষুগের শিল্পকলার প্রভাব একেবারে চীন এবং গোবি-মর্ভূমি পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। " 

দার্ঘ কাল রাজত্ব করে শেষ দিকে সসানদ-রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লেন, পারশ্যেরও অবস্থা 
খারাপ হয়ে উঠল। অনেকদিন ধরে বাইজানাঁটনা-সামাজ্যের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলল, ফলে দুই পক্ষই 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন এল আরব-বাহনী, তাদের নূতন ধর্মের উৎসাহে তাদের মন 
ভরপুর, পারশ্য জয় করতে তাদের কছুমান্র বেগ পেতে হল না। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, 
হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর দশ বছরের মধ্যে, পারশ্যদেশ খালফার অধীন হয়ে গেল। 
আরব-বাঁহনাী ক্রমে মধ্য-এঁশয়া এবং উত্তর-আঁফ্রকা পর্যন্ত এাঁগয়ে গেল, সঙ্জে বহন করে 'নিয়ে 
গেল কেবল তাদের নৃতন ধর্মকে নয়, একাঁট নবীন এবং প্রাণবান সংস্কীতকে | 'সাঁরয়া মেসোপটোময়া 
মিশর, আরব-সভাতা সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। আরবের ভাষা হয়ে গেল এদের ভাষা; 
জাতাহসেবেও এরা আরবদের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আরব-সংস্কাতির বড়ো বড়ো কেন্দ্র হল 
বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো; এই নবীন সভ্যতার উৎসাহে এইসব জায়গাতে চমৎকার সব প্রাসাদ 
গড়ে উঠল। আজ পযন্ত এইসমস্ত দেশ আরব-দেশ হয়েই রয়েছে; পরস্পর থেকে এরা পৃথক, 
কিন্তু সকলে একন্র হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এদের মনের স্বখ্ন। 

পারশ্যকেও আরবরা এদের মতোই জয় করে নয়োছল, 'কন্তু 1সাঁরয়া বা গমশরের লোকেরা 
যেমন আরবদের মধ্যে অবলুস্ত বা বিলীন হয়ে গিয়েছিল, পারশ্যে তা হল না। ইরানরা জাতিতে 
ছিল প্রাচীন আর্ধ-বংশীয়; আরবরা সোমাটক জাতি; দুয়ের মধ্যে তফাত ছিল অনেক বোশ। তাদের 
ভাষ।ও ছিল আঞ্ভাষা। কাজেই জাতিহিসেবে ইরানিরা পৃথক হয়েই রইল, তাদের ভাষাও বেশ 
[টিকে থাকল। ইসলামধর্ম অবশ্য খুব দ্রুত বিস্তিত হয়ে পড়ল, জরথু্স্ট্রের ধর্মকে একেবারেই 
হটিয়ে দিল, তাকে শেষ পর্য্ত এসে আশ্রয় নিতে হল ভারতবর্ষে । কিন্তু ইসলামকেও পারশ্যবাসীরা 
গ্রহণ করল তাদের নিজস্ব পদ্ধাততে। ইসলামধর্ম গ্রহণ করেও পারশ্যবাসীরা তাদের নিজস্ব ধারা 
বঙ্তায় রাখল। এর ফলে একটা মতভেদ হল, দুটো দলের সৃম্টি হল, মুসলমানরা শিয়া আর 
সান, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে গেল। পারশা হল প্রধানত শিয়া-দেশ। এখনও সে তাই রয়েছে। 
অনান্য দেশের মুসলমান প্রায় সকলেই সন্নি। 

কিন্তু আরব-সংস্কাতি পারশাকে গ্রাস করতে না পারলেও আরব-সভ্তার প্রভাব তার উপরে 
প্রচুর পাঁরমাণেই পড়ল । ভারতবর্ষের মতো এখানেও ইসলামধর্ম শিল্পকলার চর্চায় নূতন প্রাণের 
সণ্চার করল। আরবদের শিল্পকলা এবং সংস্কৃতিতেও আবার পারশ্যের প্রভাব সমানভাবেই দেখা 'দল। 
আরবরা মরুভূমির সন্তান, সহজ সরল ছিল তাদের জীবনযান্রা। পারশ্যের বিলাসব্যাম্ধ তাদের 
সেই সকল গাহস্থ্য জীবনকেও প্লাবিত করে দিল; আরন খাঁলফার রাজসভা অন্য যে-কোনো 
সাগ্রাজ্যের রাজসভার মতোই এশ্বর্য আর জাঁকজমকে ভরে উঠল। সাম্রাজোর রাজধানী বাগদাদ হল 
তখনকার 'দিনের সবশ্রেম্তঠ নগরী। বাগদাদের উত্তরে টাহীগ্রস-তীরে সামারা-নগরে খালফারা নিজেদের 
জন বিরাট এক মসজিদ আর প্রাসাদ তোর করালেন, এর ধ্বংসাবশেষ আজও আছে । মসঁজদটিতে 
আত প্রকান্ড সব হল-ঘর ছিল, বড়ো বড়ো চত্বর ছিল, সেথানে ফোয়ারা বসানো । প্রাসাদটি ছিল 
চতুজ্কোণ, তার একটা 'দিকেরই দৈর্ঘা ছিল এক কিলোমিটারেরও (প্রায় 8 মাইল ) বোশ! 

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের সাম্রাজা ভেঙে গেল, এর এক-একটা টুকরো নিয়ে অনেকগুলো 
রাজ্য গড়ে উঠল । পারশ্য স্বাধীন হয়ে গেল। পূর্বঅণলের তুর্কিউপজাতিরা অনেকগুলো রাজ্য 
স্থাপন করল, শেষ পর্যন্ত এরা পারশাকেই জয় করে বসল, বাগদাদের নামমান্ন খালফা 'যান 'ছিলেন 
[তিনিও এদের হুকুমে চলতে লাগলেন। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আঁবর্ভূত হলেন গজানির 
মাহমুদ । তানি ভারত জয় করলেন, খাঁলফাকেও সন্মস্ত করে তুললেন। মাহমুদ একটি সাম্রাজ্যও 
স্থাপন করলেন; সে সাম্রাজ্য কিন্তু বোঁশ 'দন বাঁচল না, তাকে ভেঙে ফেলল আর-একটি তুর্কি 
উপজাতি; এদের নাম সেলজ্‌ক। সেলজ-করা দীর্ঘকাল ধরে থন্টান-ধর্মযোম্ধাদের সঙ্গে সমানে 
যুদ্ধ চালাল, যৃদ্ধে জয়ও তাদেরই হল। তাদের সাম্রাজ্য ট'কে ছিল দেড় শো বছর। দ্বাদশ 


৪৩৬ বশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


শতাব্দীর শেষ দিকে আবার আর-একটি তুর্কিউপজাতি এসে সেলজুকদের পারশ্য থেকে তাঁড়রে 
দিল, "দয়ে প্রতিষ্ঠা করল খোয়ারিশম বা খিভা রাজ্যের। এই রাজ্যটিরও আয়ু ছল আত অক্প। 
খোয়ারশমের শাহ্‌ চৌঙ্গস খাঁর দতকে অপমান করেছিলেন; 'সেই রাগে চেঞ্গিস খাঁ তাঁর মোগল- 
সেনা নিয়ে একে আক্রমণ করলেন এবং দেশাঁটকে ও উহার লোকাঁদগকে একেবারেই বিধ্বস্ত করে 
দিয়ে গেলেন। 

সংক্ষিপ্ত কটি কথার মধ্যে অনেক পাঁরবর্তন অনেকগুলো সাম্রাজ্যের কাহিনী বলে গেলাম, 
নিশ্চয়ই তুমি যথেম্ট পাঁরমাণ ধাঁধায় পড়ে গেছ। নানা রাজবংশ ও নানা জাতির উত্থান-পতনের 
এই গল্প বললাম অবশ্য তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলবার জন্যে নয়; আম তোমাকে দেখাতে 
চাইছ, এত সমস্ত কাণ্ডের মধোও পারশ্য তার প্রান শিজ্পকলার রাত এবং জীবনের ধারাকে 
কখরকম করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পর্দেশ থেকে একটার পর একটা তুর্কউপজাতি এসেছে, এসে 
তারা আরব ও পারশ্যের মাশ্রত সভাতার মধ্যে অবলুস্ত হয়ে গেছে _সে সভ্যতা তখন বোখারা 
থেকে ইরাক পযন্ত প্রাতান্ঠত ছিল। পারশ্য থেকে দূরে এঁশিয়া-মাইনরে গিয়ে পেশচেছিল 
ষে তুর্করা তারা কিন্তু নিজেদের পুরোনো রশীতিনীতিকেই বজায় রেখেছিল, আরব-সংস্কৃতিকে 
মেনে নিতে তারা রাজ হয় নি। এশিয়া-মাইনরকে তারা প্রায় তাদের নিজের দেশ তুর্কিস্থানেরই 
মতো করে তুলোছল। কিন্তু পারশ্যে এবং তার আশেপাশে প্রাচীন ইরান সংস্কাীতর জোর এতই 
বোঁশ ছিল যে, এই তুর্কিরাও তাকে মেনে নিল, তার ধরনে নিজেদেরও নূতন করে গড়ে 'নিল। 
বহু তুর্ক-রাজবংশ পারশ্যে রাজত্ব করে গেছে, কিন্তু পারশ্যের শিল্পকলা আর সাহিত্য তার আগা- 
গোড়াই নিজের সমৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে । পারশ্যের কবি ফিরদোৌঁসর কথা বোধ হয় তোমাকে 
বলেছি; গজনির সৃূলতান মাহমুদের সময়ে এর আঁবর্ভাব হয়েছিল। মাহমুদের অনুরোধে ইনি 
পারশ্যের বিরাট একটি জাতীয় মহাকাবা রচনা করেন, তার নাম শাহ্‌নামা। এই কাব্যে বার্ণত 
ঘটনাগৃলির কাল প্রাগ্‌-ইসলামীয় বুগ, এর প্রধান বার হচ্ছেন রুস্তম। এর থেকেই বোঝা যায়, 
দেশের প্রাচীন জাতীয় ইতিহাস আর 'িংবদন্তীর সঙ্গে পারশ্যের শিজ্পকলা এবং সাহতোর 
কতখানি নিবিড় ষোগ ছিল। পারশ্যে যেসব ছবি আর প্রাতমূর্ত রচিত হত তারও আধকাংশেরই 
বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া হত শাহ্‌নামার কোনো গল্প থেকে। 

রদৌস বেচে ছিলেন দুটি শতাব্দী তথা সহত্রাব্দীর মিলনক্ষণে- ৯১৩২ সন থেকে ১০২১ 
সন পর্য্তি। তাঁর অ্পাঁদন পরেই এলেন পারশোর অন্তর্গত 'নিশাপুরের অধিবাসী জ্যোতিষী-কাঁৰ 
ওমর খৈয়াম-ফার্স এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই এর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। ওমরের পরে 
এলেন শিরাজের কবি শেখ সাদি। পারশ্োর শ্রেষ্ঠ কবিদের ইনি অন্যতম, অনেক পুরুষ ধরে 
ভারতবর্ষের সমস্ত মন্তবে ছাত্ররা এ"র কাব্য গুলিস্তান আর বৃস্তান মুখস্থ করে আসছে। 

অনেক বড়ো বড়ো নামের মধ্যে অন্প কয়েকটা মান্র বললাম। প্রকাণ্ড লম্বা একটা নামের 
তালিকা তোমাকে দেবার কোনো সার্থকতা নেই। আমি চাই তুমি এইটে শুধু লক্ষ্য করে দেখো, 
এই এতগুলো দীর্ঘ শতাব্দী ধরে পারশ্য থেকে মধ্য-এঁশয়ার ট্রান্স-আক্য়ানা পর্যন্ত দেশ জড়ে 
পারশ্যের শিষ্প আর সংস্কৃতির শিখা ক উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে গেছে। শিজ্পকলা এবং 
সাহিত্চর্চার দিক থেকে পারশ্যের নগরগুলির বড়ো বড়ো প্রাতিদ্বন্ী নগরশীরও অভাব 'ছিল না, 
যেমন বোখারা এবং ট্রীন্স-অক্রিয়ানার শহর বল্‌খ্‌। বোখারাতে দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বনে 
সিনা বা আবিসেম্না জন্মগ্রহণ করেন, আরব দার্শানকদের 'মধ্যে ইনিই সবচেয়ে প্রাসম্ধ। এর দু শো 
বছর পরে বল্খৃ-শহরে জন্মগ্রহণ করেন পারশ্যের আর-একজন বিখ্যাত কাব, জালালান্দন রূমি। 
রামকে খুব বড়ো একজন রহস্যময় অধাত্মতত্ব-বাদণ বলা হয়; তানই নতো-পর গ্রবেশ-সম্দায়টি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

এইভাবে এক 'দিকে যুম্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল, অথচ তা সত্তে 
অন্য দকে আরব-পারশোর শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ প্রাণশান্ত নিয়ে বেচে রইল, সাহতো 
চিত্রে ভাস্কর্ধে অপর্ব সন বস্তু সৃন্টি করে চলল। তার পর এল সর্বনাশা ধবংস। ্রয়োদশ শতান্দখতে 
(১২২০ সনের কাছাকাছি সময়ে ) চেগ্গিস থা খোয়ারিশম এবং ইরাণ আক্রমণ ও ধংস করলেন। 


ইরানের প্রাচীন রাঁতনশীত ৪৩৭ 


এর অঙ্প কয়েক বছর পরেই হূলাগ্‌ বাগদাদ ধবংস করলেন। বহু দশর্ঘ শতাব্দী-ব্যাপণী উচ্চস্তরের 
সংস্কীতির ফলে যে রক্মভাণ্ডার সণ্চিত হয়েছিল তা সেই বন্যাপ্লাবনে ধূয়ে নিশ্চিহ হয়ে গেল। 
মোগলরা মধ্য-এশিয়াকে প্রায় মরূপ্রান্তরে পারণত করল; এর বড়ো বড়ো শহরগুলো, সমস্ত লোক 
পালিয়ে যাওয়াতে, যেন একেবারেই জনহান হয়ে পড়ল-এর আগের কোনো একটি চিঠিতে আম 
তোমাকে এর কথা বলোছ। 

এই দুরদৈবের আঘাত মধ্য-এশিয়া আর কোনোঁদনই পুরোপ্যার সামলে উঠতে পারে নি। 
তব্‌ যে পর্যন্ত সামলে নিয়োছিল তাই আশ্চর্য। তোমার মনে আছে, চেগ্গিস খাঁর মৃত্যুর পরে 
তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অনেক ভাগ হয়ে গেল। পারশা এবং তার আশপাশের অণ্চলাট পড়ল হুলাগুর 
ভাগে। তিনিও প্রথমটা প্রাণ-ভরে ধৰংসলীলা চালালেন; তার পর কিন্তু বেশ শান্তাপ্রয় এবং 
সাহঞ্্‌ রাজা হয়েই বসলেন; তাঁকে 'দিয়ে ইলখান-রাজবংশাঁটর আরম্ভ হয়। এই ইলখান-রাজারা 
কিছাঁদন পর্যন্ত মোগলদের প্রাচীন 'শন্য-ধর্ম অনুসরণ করলেন, তার পর মুসলমান হয়ে গেলেন। 
কিন্তু মুসলমান হবার আগে ও পরেও, এরা বরাবরই অন্যের ধর্মমতকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা দোঁখয়ে 
এসেছেন। চীনে এদের জ্ঞাতিরা-_“বড়ো খাঁ” এবং তাঁর পারজনবর্গ ছিলেন বৌদ্ধ; তাঁদের সঙ্গে 
এ*দেরর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনাক অত দূরবতর্ঁ চনদেশ হতেও এরা বিয়ের জন্য 
মেয়ে আনতেন! মোগলদের, পারশ্য এবং চশনের আঁধবাসী এই দুটি শাখার মধ্যে, এইরকম সম্পর্ক 
থাকার ফল শিল্পকলার উপরেও প্রচুর দেখা দিল। চশনা শিল্পের প্রভাব কমে পারশ্যে এসে পড়ল, 
তখনকার ঠিন্রকলায় আরব পারশ্য ও চীন, তিন দেশেরই প্রভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রেও, নানারকম বাধাবপাত্ত সত্তেও, পারশ্যেরই কলার প্রাতপাত্ত বড়ো হয়ে উঠল। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে পারশ্যে আর-একজন বড়ো কাঁবর আবিভাব হল। এ*র নাম হাফিজ; এ*র রচনা 
ভারতবর্ষে আজও জনপ্রিয় । 

মোগল ইল্‌খানদের রাজত্ব বেশি 'দিন চলে 'নি। এদের শেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিধহস্ত 
করে দিলেন আর-একজন বড়ো যোদ্ধা; ইনি ট্রান্ম-আক্সিয়ানার অন্তর্গত সমরকলন্দের রাজা-- 
তাইমুর। এর কথা আম তোমাকে বলোছি। এই বর্বর যোদ্ধা যেমন ছিলেন ভয়ানক, তেমনি ছিলেন 
নিজ্ঞুরতায় অতুলনীয়। অথচ ইনিই আবার 1শজ্পকলারও পরম অনুরাগী ছিলেন; বেশ একজন 
পশ্ডিতলোক বলেও এর খ্যাতি ছিল! এ"র শিজ্পানুরাগের বোধ হয় প্রধান প্রমাণ ছিল এই, 
দাল্ল রাজ বাগদাদ দামাস্কাস ইত্যাঁদ বহু বড়ো বড়ো শহর ইাঁন লুপ্ঠন করলেন, এবং সমস্ত 
লুণ্ঠিত জনিষপন্র নিয়ে গিয়ে নিজের রাজধানী সমরকন্দকে স্জত করে তুললেন। সমরকন্দের 
সবচেয়ে আশ্চর্য এবং মনোহর অদ্রালকা হচ্ছে তাইমুরের সমাঁধ__গুর আমির। তাইমূরেরই উপয্দ্ত 
সমাধস্তম্ভ এট; এর বিশাল আয়তনের প্রাতাট রেখায় তাইমরের 'বিরাট ব্যান্তত্ব শান্ত আর উগ্রতার 
প্রাতাবম্ব স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 

তাইমুর একটা বহ-ঃবিস্তৃত ভূখস্ড জয় করোছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে সেটা আবার বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেল। কিন্তু অল্প-খানিকটা রাজ্য তাঁর বংশধরদের হাতে থেকে গেল, এর মধ্যে পড়ল খ্্রীল্স- 
আক্ষয়ানা আর পারশ্য। পুরো এক শোশট বছর, সম্পূর্ণ পণ্দশ শতাব্দীট ধরে, এই তাইম্বারদ'- 
রাজারা ইরান বোখারা এবং হিরাটে রাজত্ব করলেন। এটা কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই নির্মম যোদ্ধার 
বংশধর এই রাজারা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের দানশীলতা, করূণা এবং 'শিল্পানূরাগের জন্যে । এ“দের 
মধো আবার সবচেয়ে বড়ো ছিলেন তাইমুরেরই পুত্র শাহ্‌ রুখ। তাঁর রাজধানী হিরাট-শহরে 'তিনি 
চমংকার একটি পুস্তকাগার তৈরি করেন; অসংখ্য পণ্ডিত ও সাহিত্যানুরাগণ বান্ত এখানে এসে 
জড়ো হয়োছলেন। 

তাইমুরিদ-রাজারা এক শো বছর রাজত্ব করেন, এই সময়টাতে 'শি্পকলা আর সাহিত্যের 
এতদূন্র উন্নাত হয়েছিল যে, এর নামই হয়ে গেল 'তাইমুরিদ-আমলের পুনরজ্জীবন'। পারশ্যের 
সাহত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই সময়ে; সুন্দর সৃন্দর ছবিও অনেকই আঁকা হল। চিন্রকলার 
একটি বিশেষ ধরনের প্রবর্তন করলেন তখনকার বিখাত চন্নকর বহৃজাদ। এটা লক্ষ্য করবার বস্তু, 
তাইমারদ-রাজাদের সাহত্য-চক্কের হাতে পারশ্য-সাহ'ত্যের যেমন উন্বাত হল, ঠিক তার পাশাসাঁশই 
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উন্নাতি ঘটল তুর্ক-সাহিত্যেরও। মনে রেখো, ঠিক এই সময়টাই ছিল ইতাঁলতেও পুনরজ্জীবনের 
যুগ। 

তাইমুরিদরা জাতিতে তুকি; পারশ্যের সংস্কাতি তাঁদের অনেকখানি আঁভভূত করে ফেলাছল। 
তুর্কি এবং মোগলদের অধীনে থেকেও ইরান সেই বিজেতাদের জয় করে নল তার সংস্কাঁতি 'দয়ে। 
তারই সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনোতিক অধখনতা থেকে মাুন্ত পাবার জন্যে পারশ্য চেজ্টা করতে লাগল; 
তাইমুরদ-রাজারা ক্রমেই আরও বোশ পূব দিকে হটে বেতে বাধ্য হলেন, তাঁদের রাজাও ক্রমে ছোটো 
হয়ে গেল, মান্ন ট্রান্স-আক্সয়ানার চার পাশ নিয়ে থাকল তার অস্তিত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ইরানিদের 
জাতীয়তাবাদেরই জয় হল; তাইমুরিদ-রাজারা পারশ্য থেকে চিরাদনের মতোই চলে গেলেন। 
এবার পারশ্যের সিংহাসনে বসল তার দেশেরই একটি রাজবংশ, এর নাম সাফাভি বা সাফাভিদ্‌-বংশ। 
এই বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন প্রথম তাহ্‌মাস্পৃ; শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন 
ষখন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যান তখন ইনিই তাঁকে আশ্রয় 'দিয়েছিলেন। 

১৫০২ থেকে ১৭২২ সন পযন্ত দু শো কুঁড় বছর ধরে সাফাভি-রাজারা রাজত্ব করৌছলেন। 
এই সময়টাকে বলা হয় পারশ্যের 'শল্পকলার স্বর্ণযূগ। রাজধানী ইপ্পাহান-শহর অপূর্বসুন্দর 
অদ্রালকায় ভরে উঠল; শি্পকলা, বিশেষ করে চিন্রকলারও বিখ্যাত কেন্দ্রু হয়ে উঠল সে। এই বংশের 
সবচেয়ে বড়ো রাজা ছিলেন শাহ আব্বাস; পারশ্যদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে একে 
একজন বলে ধরা হয়। ইন ১৫৮৭ থেকে ১৬২৯ সন পযন্ত রাজত্ব করেন। এর সময়ে এক 'দিক 
থেকে উজবেগরা এবং অন্য দিক থেকে অটোম্যান-তুর্কিরা পারশ্যকে চেপে ধরাছল। তিনি এদের 
দুই পক্ষকেই পরাজত করে দুরে তাঁড়য়ে দিলেন, নিজের একাঁটি পরাক্তান্ত রাজ্য গড়ে তুললেন, 
পাঁশ্চমে এবং অন্যানা দিকেও দরস্থিত রাজ্যগুলর সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপন করলেন, তার পর নিজের 
রাজধানশীটকে শোভন ও সন্দের করে তোলবার দিকে মন দিলেন। ইস্পাহানে শাহ আব্বাস যে 
নগর-পরিকষ্পনা করেছিলেন তাকে বলা হয়েছে প্রাচীন শুচিতা ও সুরুূচির চরম নিদর্শন'। 'তাঁন 
যে অট্রালিকাগুলি তর করোছলেন সেগুলি যে শুধু নিজেরা সন্দর এবং সসাঁজ্দরত ছিল তাই নয়, 
সাজানোর কায়দার জন্যও তাদের সৌন্দর্য বহ্‌গ্‌ণ বেড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে যেসব ইউরোপাঁয় 
পর্যটক পারশো গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই আতি উচ্ছবসিত ভাষায় এর রূপ-বর্ণনা করেছেন। 

পারশ্যে শিল্পকলার এই স্বর্ণঘূগে এর স্থাপত্য, সাহত্য, প্রাচীর ও আলেখ্য -চিত্র, সন্দর 
গালিচা-নির্মাণ, মিনার কাজ, সমস্ত কিছুরই উন্নতি হয়েছিল। এর মধ্যে কতকগুলো প্রাচীরাচন্র 
এবং আলেখ্যচিন্ত ছিল একেবারে অপরূপ সুন্দর । শি্পকলা কখনও দেশ বা জাতির সীমা নিয়ে 
গাঁণ্ডবদ্ধ থাকে না, থাকা উীঁচতও নয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই পারাশিক শিল্পকে বহু 
দেশের বহু প্রভাবই নিশ্চয় এসে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। অনেকে বলেন, ইতালির প্রভাব নাকি এর 
মধ্যে সম্পেষ্ট। কিন্তু এই সব-কিছ,রই 1পছনে বয়েছে ইরানের প্রাচগন শিল্পরণীত। দ হাজার বছর 
ধরে সে রশীত ইরানে টি'কে রয়োছল। ইরানি সংস্কাতিরও কর্মক্ষেত শুধু পাঁরশ্যের মধ্যেই সমাবদ্ধ 
হয়ে থাকে নি--পশ্চিমে তুর্কি ও পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত আত বিরাট স্থান নিয়ে সে বিস্তার-লাভ 
করেছিল। ইউরোপে ফরাসিভাষার মতো, ভারতে মোগল-সম্মাটদের দরবারে এবং পশ্চিম-এাশয়ারও 
সবই, সংস্কাতপ্রাপ্ত সমাজের ভাষা হয়েছিল ফার্সভাষা। আগ্রার তাজমহলে পারাশক শিজ্পবলার 
প্রাচীন রীতির পাঁরচয় আজও অমর হয়ে রয়েছে। ঠিক একই ভাবে এই 'শিজ্পকলা তাটাম্যানদের 
স্থাপত্যাশজ্পকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, পাঁশ্চমে কনস্টাণ্টিনোপ্ল্‌ পযন্তি তার প্রমাণ দেখা যায়; 
সেখানকার অনেক প্রাসদ্ধ অন্রালিকায় পারাঁশিক প্রভাবের হন সংস্পন্ট। 

পারশ্যের সাফাভ-রাজারা মোটামুটি হসেবে ভারতের মোগল-সমাটদের সমঙ্গাময়ক ছিলেন । 
ভারতের প্রথম মোগল-সম্রাট বাবর ছিলেন সমরকন্দের তাইমারদ-রাজপুরদের একজন। পারাঁশকদের 
শল্িবৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চে তারা তাইমুরিদ-রাজবংশকে দূর করে 'দয়েছিল; ট্রান্স-আক্সিয়ানা এবং 
আফগানস্থানের খানিক অংশমাত্র 'বাঁভন্ব তাইমীরদ-রাজার অধীন হয়ে ছিল। বারো বছর বয়স 
থেকেই বাবরকে এইসব ক্ষুদ্র রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়াতে হয়েছে। যুদ্ধে এদের হারিয়ে 
তিনি কাবুলের [সিংহাসন আঁধকার করলেন; তা পর এলেন ভারতবর্ষে। এই সময়কার তাইম্যারিদ- 


পারশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতায়তাবাদ ৪৩৯ 
রাজারা কতখানি সংস্কৃতির অধিকারণ হয়েছিলেন বাবরকে দেখেই তা বোঝা যায়। এর আগের একটি 
চিঠিতে আমি তোমাকে তাঁর আত্মজীবনী থেকে কিছু কিছু কথা উদ্ধৃত করে পাঠিয়োছ। সাফাভি- 
বংশের সবচেয়ে বড়ো রাজা শাহ আব্বাস ছিলেন আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসামায়ক। দা 
দেশের মধ্যে আগাগোড়া খুব ঘানম্ঠ বন্ধূত্ব নিশ্চয় বজায় ছিল। বহাদন ধরে এদের সীমান্ত- 
রেখাও এক 'ছিল, কারণ আফগানিস্থান ছিল মোগলদের ভারত-সাম্রাজ্যেরই একাঁট অংশ। 


১২৫ 
পারশ্যে সামাজ্যবাদ ও জাতীম্মতাবাদ 
২১শে জানয়াঁর, ১৯৩৩ 


আমার নামে একটা নালিশ তুমি করতে পার ইতিহাসের নানান আলগালতে হুড়মূড় করে 
একবার এ দক একবার ও 'দক ছ্‌টোছনটি কবিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি তোমাকে । এতে রাগ হবারই কথা। 
নানা পথ বেয়ে আমরা এসে পেপছলাম উনাবংশ শতাব্দীতে; তার পর আবার হঠাৎ 'পাছয়ে চলে 
গেলাম কয়েক হাজার বছর আগে, লাফ মেরে মেরে বোঁড়য়ে বেড়ালাম, মিশর ভারতবর্ষ চন আর 
পারশ্য করে। এতে নিশ্চয়ই যেমন গেছ চটে. তেমনি পড়েছ ধাঁধায়; অনুযোগ করছ সেটা প্রায় 
কানেই শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু তার ভালো কিছ জবাব আমার দেবার নেই। মণসয়ে গ্রসেব 
বইটি পড়তে পড়তে হঠাৎ অনেকগূলো চিন্তার ধারা একসঙ্গে আম্মার মাথার মধো জেগে 
উঠোছল, তোমাকে তার গোটাকতকের ভাগ না দিয়ে পারলাম না। এ কথাও ভেবেছিলাম যে, 
এই চিঠিগুলোতে আম পারশ্য সম্বন্ধে 1িাশেষ কিছু বাল নি, সেই ব্রাটটাও খানিকটা পূরণ 
করতে চেয়েছিলাম। আর পারশ্যের কথা বলতে যখন শুরুই করেছি তখন তার গল্পটাকে একেবারে 
আধবনক কাল পর্যন্ত বলে শেষ করলেই তো হয়। 

পারশোর সংস্কৃতির প্রাচীন রীতিনশীত, তার অত্যুচ্চ গুণগারিমা, পারশ্যের শিল্পকলার স্বর্ণ- 
যুগ ইত্যাঁদ অনেক কথাই তোমাকে বলোছি। এই কথাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে কন্তু আমার 
মনে হয়, ভাষাটা বড়ো বোশরকম কাব্যিক, হয়তো-বা একট; ভ্রান্তজনকও। হঠাৎ মনে হতে পারে, 
সত্যই বুঝি পারশ্যের লোকেদের ভাগ্যে একটা স্বর্ণযুগ নেমে এসোৌছিল, তাদের দুঃখদুদ্শার অবসান 
হয়ে তারা বুঝ একেবারে রূপকথার দেশের প্রজাদের মতো সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন কবোছল। 
এ রকমের অবশা কিছুই ঘটে নি। তখনকার 1দনে সংস্কাতি আর কলা-চর্চা ছিল আত অজ্পসংখ্যক 
কট লোকের একচেক্রে (এখনও অনেকটা তাই )) দেশের জনসাধারণ বা সাধারণ লোকের সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিন থেকেই সাধারণ লোকের জশবনযাত্তার 
অর্থ ছিল শুধু খাদ্যের আর জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপন্রের জন্যে আঁবশ্রাম সংগ্রাম; পশূর 
জীবনের সঙ্গে তার খুব বড়ো প্রভেদ কিছু 'িল না। অন্য কিছু করবার মতো সময় বা অবসর 
তাদের হত না; তাদের প্রাতটি দিন আকণ্ঠপূর্ণ হয়ে থাকত সেই 'দিনেরই গ্লানিতে আর কদর্ধতায়। 
শিল্পকলা আর সংস্কৃতির কথা ভাববে তারা কখন? পারশো ভারতে চীনে ইতালিতে ইউরোপের 
অন্যান্য সমস্ত দেশে শিল্পকলার উন্নতি হয়েছিল, সে তাদের রাজাবাজড়া ধনী এবং অবসরাবলাসণী 
শ্রেণদের সময় কাটাবার বাসন 'হসেবে। ধর্মসংক্রান্ত শজ্প 'হসেবে হয়তো-বা তার একটুখানি 
স্পর্শ সাধারণ লোকের জীবনেও গিয়ে লাগত, এই পর্যন্ত। 

গকল্তু রাজা 'শল্পোংসাহশ হলেই ষে রাজ্যের শাসনবাবস্থাও ভালো হবে, এমন কোনো কথা 
নেই; শিষ্পকলা আর সাঁহত্যের পোষক বলে যে রাজারা জাঁক করতেন তাঁদেরই অনেকে আবাব 
ছিলেন রাজা হিসেবে অকর্মণ্য আর নিম্ঠুর।. তখনকার 'দিনের প্রায় সকল রাষ্ট্রের মতো পারশোও 
তখন সমাজের রূপ ছিল অজ্পাবস্তর সামল্ত-পল্থী। শান্তশালী রাজাদের প্রজারা পছন্দ করত, 
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কারণ, সামন্ত-প্রভুদের অনেক খধাটনাটি আদায় ও উৎপণড়ন থেকে তান তাদের রক্ষা করতেন। 
সময়ের ফেরে কখনও-বা বেশ ভালো শাসন হত, আবার কখনও-বা অতান্তরকম কুশাসনই 
চলত। 

১৭২৫ সনের কাছাকাছি সময়ে সাফাভি-রাজবংশের পতন হল; ভারতে মোগলদের প্রভুত্বও 
তখন শেষ হয়ে এসেছে । যেমন হয়, সাফাঁভি-বংশেরও জাবনাীশান্ত ফুরিয়ে গিয়েছিল। সামন্ততন্ত্ 
তখন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে; দেশের মধ্যে কতকগুলো অর্থনৌতিক অবস্থার সৃস্টি হয়েছে যা পুরোনো 
ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। রাজারা খুব চড়া হারে কর বসাঁচ্ছলেন, তার ফলে অবস্থা আরও 
খারাপ হয়ে উঠল, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে লাগল। আফগানরা তখন 'ছিল সাফাঁভ-রাজার 
অধশীন। তারা বদ্রোহ করল; নিজেদের দেশে তো জয়লাভ করলই, এগিয়ে এসে ইস্পাহান পর্ষ্ত 
দখল করল, শাহ্‌কে 1সংহাসনচ্যুত করল। এইভাবে সাফাঁভদের রাজত্ব শেষ হল। এর অল্পাদন 
পরেই আবার আফগানদের তাড়িয়ে দিলেন একজন পারাঁশক সেনাপতি, তাঁর নাম নাদির শাহ্‌। 
এর পরে ইনি 'নজেই রাজা হয়ে বসলেন। জরাজীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে এই নাঁদর শাহ্‌ই 
ভারত আরুমণ করোছিলেন, দিল্লির সমস্ত লোককে নিহত করেছিলেন, এবং বিপুল ধনরত্র লুটে নিয়ে 
শিয়েছিল; তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শাহজাহানের ময়র-সিংহাসন। পারশ্যের অজ্টাদশ শতাব্দীর 
ইতিহাস কেবল গৃহযুদ্ধ, রাজা-বদল আর কুশাসনের দুঃখময় কাহনীতে পূর্ণ। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে আবার নৃতনতর বিপদ এসে দেখা দিল। ইউরোপের 'বিস্তারশশীল এবং 
উগ্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পারশ্যের সংঘাত বাধল। উত্তরে রাশিয়া তার উপরে চাপ 'দচ্ছে; দাক্ষণে 
পারশা-উপসাগর ধরে 'ব্রাটিশরা উঠে আসছে। ভারতবর্ষ থেকে পারশ্যের দূরত্ব বোঁশ নয়; এদেরও 
সশমান্তবেখা ব্লমেই পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসাছল; বস্তুত এখন এদের দুই দেশেরই সীমান্ত- 
রেখা এক হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে আসবার সোজা স্থলপথাঁট চলে গেছে পারশ্যেরই মধ্য 'দিয়ে; 
ভারতে আসবার সমূদ্রপর্থাটও একেবারে পারশোর হাতের তলায়। ব্রিটিশ নীতির সমস্ত শীন্ত তারা 
তখন 'নয্ন্ত করছিল তাদের ভারতীয় সাম্নাজ্কে এবং সে সাম্রাজ্যে পেশছবার সমস্ত পথগুলোকে 
রক্ষা করবার দিকে । রাশিয়া রয়েছে ব্রিটেনের প্রবল প্রাতিদ্ব্ধী; সে যে হঠাৎ এসে এই পাটির 
উপর জুড়ে বসবে আর ভারতের দিকে লোলুপ দৃঁন্ট জবে, এমনটাও ঘটতে 'দিতে 'ন্রটেন দিছতেই 
রাজ নয়। কাজেই 'ব্রটেন আর রাশয়া দু পক্ষই পারশ্যের দিকে খুব প্রখর মনোযোগ 'নাবিষ্ট 
করল, নানান রকমে সে বেচারিকে উৎপাীড়ন করতে লাগল । শাহরা ছিলেন একেবারেই অকর্মণ্য 
আর ম্‌খ; তাঁরা প্রায়ই এদের কারও হাতের পুতুল হয়ে পড়তেন-কখনো-বা অসময়ে এদের সঙ্গে 
যুদ্ধ নাধিয়ে, কখনও-বা নিজেদেরই প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ব্রিটেন আর রাশয়ার মধ্যে 
প্রাতদ্বশ্দ্বিতা ছিল বলে তাই, নইলে পারশা হয়তো একেবারেই রাশিয়ার বা ব্রিটেনের কবলে চলে 
যেত, গিয়ে তাদের রাজ্যের অন্ততুন্ত হযে পড়ত বা মিশরের মতো এদের একটা কর্তৃত্বাধীন অণ্চল 
হয়ে থাকত। ঃ 

বিংশ শতান্দীর গোড়াতে আবার একটা কারণে নতন করে পারশ্যের উপর সকলের লোভ 
পড়ল। পারশো তেল, অর্থাৎ, পেখ্ট্রোলিয়ামের খান আবিচ্কৃত হল; তেল তখন একটা অতান্ত মূল্যবান 
বস্তু হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে মোটরগাঁডির ব্যবহার বেড়ে যাবার পর থেকে । বদ্ধ শাহকে প্রভাবত করে 
রাক্জী করা হল; ১৯০১ সনে তিনি ডি-আর্ক-নামক একজন ইংরেজকে খুব উদার একাঁট সনদ 
মঞ্জুর করলেন, ষাট বছর ধরে পারশ্যের সমস্ত খান থেকে তেল তুলে নেবার অধিকার 'দিয়ে। এর 
কষেক বছর পরে এই তেলের খনিগুলোতে কাজ চালাবার জন্যে একটি 'ব্রাটশ কোম্পানি গড়া হুল, 
এর নাম "দ আংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি'। সেই থেকে আজও পযন্ত .প্রই কোম্পানিটি 
সেখানে কাজ চালাচ্ছে, তেলের ব্যবসা করে প্রচুর পরিমাণে লাভও তুলে নিয়েছে । এই লাভের ক্ষুদ্র 
অংশ পারশ্য সরকার পেতেন; বোশর ভাগই চলে যেত দেশের বাইরে, কোম্পানির অংশশদারদের হাতে; 
এর সবচেয়ে ঝড়ো অংশীদারদের মধ্যে একজন হচ্ছে 'ব্রাটশ সরকার স্বয়ং। পারশযের বতমান সরকার 
চরম জাতীয়তাবাদী, বিদেশীদের এই লুশ্ঠটনের এরা অত্যন্ত বিরোধী । ১৯০১ সনে ডি-আকির 
সঙ্গে যে যাট বছরের চুন্ত হয়েছিল তার জোরেই 'আ্যাংলো-পার্শিযান অয়েল কোম্পাঁন' বাবসা 
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চালাচ্ছিল; এরা সে চুন্তিটিকে বাঁতল করে 'দিয়েছেন। 'ব্রাটশ সরকার এতে স্বভাবতই খুব চটে গেল, 
পারশ্যকে ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি করে বাধ্য করবার চেষ্টা করল-_ভুলে গেল যে, 'দিনকালের পাঁরবর্তন 
হয়েছে, এখন আর এশিয়ার লোকেদের উপর জবরদাস্ত চালানো অত সোজা নয়।* 

কিন্তু এও পরের কথা আগে বলে যাচ্ছি। পারশ্যের দিকে সাম্মাজ্যবাদীরা যত এঁগয়ে আসতে 
লাগল, শাহ্‌ যতই ক্রমে এদের হাতের পৃতুল হয়ে উঠতে লাগলেন, দেশের মঞ্্র্যে এর অবশ্যম্ভাবী 
ফল, জাতীয়তাবাদ, ততই বেড়ে উঠল । একটি জাতীয়তাবাদী দল সূ্টি হল। এই দল বিদেশীদের 
হস্তক্ষেপ পছন্দ করল না, আবার শাহ্‌দের স্বৈরতন্ত্র শাসন সম্বন্ধে ঠিক সমান জোরেই আপীাঁন্ত 
জানাল। এরা দাঁব করল, দেশে একটি প্রজাতল্পী শাসনবাবস্থা এবং আধুঁনক রীতিতে সব 
সংস্কার প্রতান্ঠত করতে হবে। দেশে তখন শাসন বলে কিছু নেই, প্রজার উপরে করের ভার 
অত্যধিক হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশ এবং রাশিয়ানরা সমস্ত ব্যাপারেই এসে হস্তক্ষেপ করছে। তখনকার 
শাহ ছিলেন প্রগ্গাতি-বিরোধী; তার প্রজারা খানিকটা স্বাধীন আধকার পেতে চাইছে অতএব তাদের 
চেয়ে এই বিদেশশদেরই তিনি নিজের বন্ধু বলে মনে করলেন। দেশের লোকে প্রজাতল্নশ শাসন 
চাইছিল, এই দাঁব প্রধানত আসাঁছল নূতন মধ্যাবন্ত এবং বাদ্ধিজীবশ শ্রেণগুলোর কাছ থেকে। 
১৯০৪ সনে জাপানের হাতে জার-শাঁসত রাশিয়া পরাজিত হল; দেখে পারশ্যের জাতাঁয়তাবাদীরা 
অত্যন্তরকম মুগ্ধ এবং উত্তোজত হয়ে উঠল; তার এক কারণ, এটা একটা এঁশিয়াবাসী জাতির হাতে 
একটা ইউরোপণয় জাতির পরাজয়; আর-একটা কারণ, এই জার-শাঁসিত রাশয়াই ছিল তখন পারশোর 
উগ্রপল্থণ এবং কলহপবায়ণ প্রতিবেশী । বাশিয়ায় ১৯০৫ সনের বিপ্লব বিফল হল, সরকার নির্মম 
অত্যাচার চালিয়ে তাকে নম্ট করে 'দিল; িল্তু সেই বিপ্লব দেখে পারশ্যের জাতাঁয়তাবাদঈদের উৎসাহ 
আর কমের প্রেরণা বাঁড়য়ে তুলল । শাহ্‌এর উপরে এবা এত জোর চাপ দিতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত 
আনিচ্ছা সত্ত্বেও তান ১৯১০৬ সনে একাট প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা প্রাতহ্ঠা করতে রাজ হলেন। 
পারশ্যের জাতীয় বাবস্থাপক সভা প্রাতান্ঠত হল, এর নাম হচ্ছে 'মজাঁলশ'; মনে হল যেন পারশ্যের 
বিপ্লব জয়যূন্ত হয়েছে। 

কিন্তু বপদও ঘনিয়ে আদাছল। নিজেকে অবল:প্ত কবে দেবার ইচ্ছা শাহৃএর মোটেই ছিল না; 
রুশ এবং 'ব্রিটিশরাও পারশ্যে প্রজাতন্তের প্রাতিষ্ঠাকে পছন্দ করল না; কেননা, একদিন সে প্রজাতন্ত্র 
সবল হয়ে উঠতে পারে, তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত জল্গাতে পারে । শাহ এবং 'মজলিশ'এর মধো ঝগড়া 
লাগল; শাহ একেবাবে কামান ছংড়ে নিজেবই ব্যবস্থাপক সভাকে ডীঁড়য়ে দিলেন। কিন্তু প্রজা আর 
সেনা ছিল মজালিশ এবং জাতায়তাবাদীদের পক্ষে; শেষ পর্য্ত রাশয়ার সেনাই এসে শাহ্‌কে রক্ষা 
করল । কোনো-না-কোনো একটা ছচতো ধারে, সাধাব্ণত তাদের নিজেদের প্রজাদের রক্ষার নাম করে, 
রাশিয়া এবং ইংলন্ড দুই পক্ষই নিজের ানীভের সেনা এনে হাজির করাছিল এবং তাদের দেশের 
মধ্যেই বাঁসয়ে রাখাঁছল। রাশিয়ার ছিল ভয়ংকর কশাক-বাহনী; শ্রিটিশরা প্ারাঁশকদের উপর জুলুম 
চালাচ্ছিল ভারতঈয় সেনার জোবে; অথচ পারশোর সঙ্গে আমাদের কোনোই ঝগড়া নেই। 

পারশ্য বিষম বিপদে পড়ে গেল। তার টাকা নেই, প্রজার অবস্থাও খুবই খারাপ । প্রজার 
অবস্থার উন্নতির জন্যে মজালিশ প্রাণপণ চেম্টা করতে লাগল: কিন্তু তাদের প্রায় সমস্ত চেষ্টাই 
বার্থ করে দিল হয় ব্রিটিশরা নয়তো রুশরা, নয়তো দ: দলে মিলে । শেষ পযন্তি পারশ্য দাহাষ্য 
চাইতে গেল আমেরিকার কাছে; তার অর্থনৌতিক অবস্থার সূবাবস্থা করবার জন্য একজন দক্ষ 
আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞকে নিষ্স্ত করা হল। এই আমেরিকান ভদ্রলোকটির নাম মর্গন শস্টার। তিনি 
এই কাজের জন্যে প্রাণপাত করতে লাগলেন, কিন্তু সব সময়েই দেখা গেল, হয় রাশিয়া নয় ব্রিটেন 
তি সামনে অলগ্ঘ্য প্রাচগর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরন্ত ও হতাশ হয়ে তানি ওধাঁশ ছেড়ে স্বদেশে 
ফিরে গেলেন। পরবতর্ণ কালে শস্টার একটি বই লিখোঁছলেন, তাতে তিনি বেশ খুলেই বলেছিলেন, 
কীরকম করে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদশরা পারশ্যকে পিষে তার প্রাণ শেষ করে দিচ্ছে। 

* অবশেষে '্রাটিশ সরকার ও অয়েল কোম্পানীকে একটা নতন চুন্ত মেনে নিতে হয়েছে 
এবং সেটা পারশা সরকারের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা অধিক অন্কূল হয়েছে। 


পারশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতাঁয়তাবাদ ৪8৪৩ 


বইটির নামাটই খুব অর্থপূর্ণ, এই নাম দেখেই এর কাঁহনাঁটি বোঝা যায়। নামটি হচ্ছে__ 116 
,5748221175 0/ 1১9151% বা “পারশ্যের সংগ্রাম? । 

ব্যপার দেখে মনে হল, পারশোর আর অব্যাহতি নেই, স্বাধশন রাষ্ট্র 'হসেবে তার আঁস্তত্ব 
এবার শেষ। এ দিকে খানিকটা পথ 'ব্রটেন আর রাশিয়া ইতিমধ্যেই এাগয়েও গিয়েছিল; দেশটাকে 
তারা দু ভাগ করে তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় পাঁরণত করে 'নয়েছিল। দেশের বড়ো বড়ো কেন্দ্র- 
স্থলগুলোতে তাদের সেনা মজুত; একটি ব্রিটিশ কোম্পানি তার তৈল-সম্পদ শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। 
পারশ্যের দুর্দশার একেবারে চরম হল। এর চেয়ে যাঁদ কোনো বিদেশ তাকে সোজাসীজই 'নজের 
রাজ্যের অন্তরভুরন্ত করে নিত, বোধ হয় সেটাও তার পক্ষে এর চেয়ে ভালো হত, কারণ, তা হলে সেই 
1বদেশশীর তার দরুন কিছুটা দাঁয়ত্বও স্বীকার করতে হত। এই অবস্থায় শুরু হল ১৯১৪ সনের 
গবশ*বযুদ্ধ। 

পারশ্য ঘোষণা করল, এই যুদ্ধে সে কোনো পক্ষেই যোগ দেবে না। কিন্তু প্রবলের কাছে 
দুর্বলের ঘোষণার কোনো মল্যই নেই। পারশ্য বলোছিল, সে নিরপেক্ষ থাকবে । সে কথা যুদ্ধরত 
জাতিরা কেউ কানেই তুলল না; দুর্বল পারশ্য-কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রাহ্যমান্র না করে বিদেশী সেনারা 
পারশ্যের মধ্যেই এসে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। পারশ্যের চার দিকেই তখন যুদ্ধরত 
জাতিরা রয়েছে--এক পক্ষে ইংলন্ড আর রাশিয়ার মৈত্রী, অন্য দিকে তুরস্ক হচ্ছে জর্মীনর ধমন্্। তখন 
আবার ইরাক আর আরব 'ছল তুর্করাজ্যের অন্তগত। ১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল, ইংলন্ড ফ্রাল্স 
ও তাদের মিন্জাতরা জিতে গেল, পারশোর সবন্রুই তখন ব্রিটিশ সেনা জুড়ে বসে রয়েছে। 
ইংলন্ড পারশাকে তার একটা “রক্ষণাধীন অণুল? বলে ঘোষণা করতে উদ্যত--তাকে নিজের রাজ্যের 
অন্তভুন্ত করে নেবারই একটা রকম-ফের এটা । ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে বেলাচস্থান এরং 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তত 'ব্রটশের 'বশাল একটি মধ্য-প্রাচ্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নও সে তখন 
দেখছে। কিন্তু সে স্বপন সফল হল না। ব্রিটেনের দূভ্গ্ক্রমে রাশিয়াতে তখন জারের শাসন 
অন্তাহত হয়েছে, তার জায়গাতে এসেছে সোভয়েট রাশিয়া। ব্রিটেনের দুভাগারুমেই তুর্কিতেও 
তার সমস্ত আশা 'নর্মল হয়ে গেল; 'মন্রশান্তর একেবারে মুখের ভিতর থেকে কামাল পাশা তাঁর 
দেশকে ম্ন্ত করে 'ানয়ে এলেন। 

এইসমস্ত ব্যাপারেই পারশ্যের জাতীয়তাবাদীদের খুব সৃবিধা হল: দেশাহসেবে পারশ্য 
স্বাধশনই থেকে গেল। ১৯২১ সনে রেজা খাঁ নামক একজন পারাঁশক সৈনিক হঠাৎ 'বখাযত হয়ে 
উঠলেন। অতাঁক্তে আভিষান করলেন তান; সেনাকে আয়ত্ত করে নিলেন, তার পর প্রধানমন্ত্রী 
হয়ে বসলেন। ১৯২৫ সনে প্রাচীন শাহ্‌ সিংহাসন্চ্যুত হলেন; একটি শাসন-বাবস্থাপক পারষদ গঠিত 
হল; এই পাঁরষদ রেজা খাঁকেই নূতন শাহ্‌ 'নর্বাচিত করল। রাজা হয়ে তান নাম নিলেন 
'রেজা শাহ্‌ পহ্‌লবি'। 

শান্তিপূর্ণ উপায়েই রেজা শাহ্‌ সিংহাসন আধকার করেছেন; যে নীতি 'তান অনুসরণ 
করেছিলেন সেটা অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রী। মজলিশ এখনও টিকে আছে; নবখন শাহ 
নিজেকে মোটেই স্ধৈরতন্তী রাজা বলে জাহির করতে চান না। তবু এটা স্পম্টই বোঝা যায় ষে. 
পারশ্য-সরকারের গোড়ায় শন্ত হাতে হাল ধরে বসে আছেন 'তানিই। গত কয়েক বছরের মধ্যে পারশোর 
অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে; দেশকে আধুনিক রীতিতে গড়ে তোলবার জন্যে রেজা শাহ্‌ নানান রকমের 
সংস্কারসাধন করতে লেগে গেছেন। পারশ্যের খুব-একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে, দেশের সবন্ত 
নূতন প্রাণের সন্টার হয়েছে; যেখানেই পারশ্যে বিদেশীদের স্বার্থ নিয়ে কথা সেইখানেই এটা উগ্র 
জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করছে। 

এটাও খুব লক্ষা করবার বিষয়, পারশ্যের এই-যে জাতীয় জাগরণ, এটা চলেছে ঠিক তার সেই 
দু হাজার বছরের প্রাচথন রীতনশীতিরই পথ ধরে। আতি প্রান কালে, ইসলামের আবির্ভাবেরও 
পূর্বে, পারশ্য খুব বড়ো জাত 'ছিল; তার দিকেই 'ফিরে তাকাচ্ছে তারা, সেই যৃগের কাহনী থেকেই 
সংগ্রহ করছে চলার পথের প্রেরণা । রেজা শাহ-তাঁর বংশের নূতন নাম গ্রহণ করেছেন “পহ্লাবি_ 
এই নামাঁটও সেই প্রাচশন কালকেই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। পারশোর প্রজারা অবশ্য মুসলমান, শিয়া 
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মূসলমান। কিন্তু দেশের কথা যেখানে সেখানে তাদের মনে ধর্মের চেয়েও অনেক বড়ো প্রভাব 
দেখা যাচ্ছে জাতীয়তার। এঁশয়ার সর্বত্রই এই ব্যাপার ঘটছে। ইউরোপে এ ঘটেছিল এক শো বছর 
আগে, উনাবংশ শতাব্দীতে । কিন্তু সেখানে এর মধ্যেই অনেকে মনে করছে, জাতীয়তাবাদ একটা 
পুরোনো সেকেলে মতবাদ মান; তারা এখন খুজছে আরও নূতন মতামত, আরও নূতনতর বিশ্বাস, 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য আরও অনেক বেশি। 

পারশ্যের সরকার নাম এখন ইরান। রেজা শাহ আদেশ জার করেছেন যে “পারশা, 
নামাট আর ব্যবহার করা চলবে না। 


৯২৬ 
বিপ্লব, এবং বিশেষ করে ইউরোপে ১৮৪৮ সনের বিপ্লব 


২৮শে জানুয়ার, ১৯৩৩ 
ঈদল-ফেতর 


এবার আমরা আবার ইউরোপে ফিরে যাব; উনাঁবংশ শতাব্দীতে এই মহাদেশাঁটর অবস্থা 
কশরকম জাঁটল এবং নিতাপারবর্তনশশল হয়ে উঠেছিল তাই দেখব। মাস দুই আগে লেখা 
কয়েকাঁট চিঠিতে আমি এই শতাব্দীটির সম্বন্ধে খাঁনকটা আলোচনা করোছ, এর প্রধান কয়েকটি 
বিশেষতের কথাও তোমাকে বলেছি। তখন যতগুলো মতবাদের নাম করেছিলাম তার সমস্ত 
তোমার মনে থাকবার কথা নয়; িজ্পতল্লবাদ ধানকতন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতনল্নুবাদ জাতীয়তা- 
বাদ আন্তর্জাতীয়তাবাদ, আরও কত রকমের নাম! গণতন্ত এবং বিজ্ঞানের কথাও তোমাকে 
আম বলেছি, বলেছি যানবাহনের ব্যবস্থা ও লোক শিক্ষার কথা যার ফল আধুনিক সংবাদপত্র । এইসব 
ব্যাপারে কী বিরাট পারবর্তন এসেছে । এইসমস্ত এবং আরও অনেক কিছু কাণ্ড একত্র মিলে 
তবেই হয়েছিল তখনকার ইউরোপায় সভাতার সূন্টি--বূর্জোয়া সভাতা, যেখানে নবজাত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীরা ধাঁনকতন্ব রীতিতে 'শিজ্প ও কলকারখানা চালাচ্ছে। বুর্জোয়া ইউরোপের এই সভ্যতার 
ক্লমেই আরও উন্নাত হতে লাগল; ক্লমেই প্রগাতিব উচ্চ হতে উচ্চতর 'শখরে আরোহণ করল সে। 
তার পর এই শতাব্দীর শেষ দিকে গিয়ে, যখন তার শান্তর বেগে সে নিজেকে এবং সমস্ত জগৎকে 
মৃগ্ধ করে ফেলেছে, ঠিক এমাঁন সময় এল সর্বনাশ। 

এশিয়াতেও এই সভ্যতা কী কার্যকলাপ শুরু করেছিল তার খানিকটা খঠটিনাঁট আমরা 
দেখেছি । ইউরোপে শিজ্পতন্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে; তার তাগিদে পড়ে ইউরোপ হাত বাড়িয়ে দিল 
দরের দেশগুলির পানে, চেষ্টা করল তাদের মুঠোয় পুরতে, আয়ত্ত করে রাখতে, এবং মোটামুটি 
তাদের জাীবনযান্লায় হস্তক্ষেপ করে নিজের সুবিধা গুছিয়ে নিতে । ইউরোপ বলতে আমি 
এখানে বোঝাচ্ছি বিশেষ করে পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোকে; 'শিল্পতল্লের উন্নতিতে এরাই জ্চশ্রণী 
হয়োছিল। এইসমস্ত পাশ্চাত্য দেশের মধো আবার ইংলপ্ডই ছিল বহুকাল ধনে একেবারে 
নেতৃস্থানীয়; অন্যদের অনেক পিছনে ফেলে সে এাগয়ে চলেছিল, এবং এই অগ্রগাতির ফলে প্রচুর- 
পারমাণ লাভও করে 'নিচ্ছল। ৃ 

ইংলন্ডে এবং পাশ্চাত্য জগতে এই-যে বিরাট পারবর্তন ঘটে যাঁচ্ছল, এ.শতাব্দীর প্রথম 
দকৃকার রাজা এবং সম্মাটরা কিন্তু তার স্বরপ ভালো করে জানতেন না। নূতন যেসব শান্তর 
তখন জল্ন হচ্ছিল তার প্রকৃত গুরুত্ব কতথান, তা তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন 'নি। 
নেপোলিরনের চরম পরাজয়ের পরে ইউরোপের এই রাজাদের একমান্ন চিন্তাই হল, কশ 
করে নিজেদের এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের প্রভৃত্ব চিরদিনের মতো কায়েমি করে রাখবেন, 
পাঁথবীতে কী করে স্বৈরতন্তের আসনকে অক্ষয় করে তুলবেন। ফরাসি-বিস্লব আর 
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নেপোঁলিয়নকে দেখে ভয়ে তাঁদের আত্মাপুরূষ খাঁচা ছাড়বার উপক্ুম করোছিল, সে ভয় 
তখনও ভালো করে কাটে 'নি। আবার সেইরকম বিপদের ঝাঁক 'নিতে তাঁরা চাইলেন না। আগের 
একটি চিঠিতে বলোছ, এ*রা সকলে মিলে "পবিত্র মৈন্াশ” ইত্যা্দ সব বস্তু গড়ে তুললেন, বেন 
রাজাদের যা ইচ্ছে তাই করবার 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা'কে টিশকয়ে রাখা যায়, ষেন প্রজারা কিছুতেই 
আবার মাথা তুলে উঠতে না পারে। আগেও যেমন বহুবার হয়েছে, এবারেও এই উদ্দেশ নিষ়ে 
স্বৈরতন্তী রাজা এবং ধর্মগ্রুরা একত্র হাত ধরে দাঁড়ালেন। এইসমস্ত মৈত্রী-স্থাপনের ব্যাপারে 
সবচেয়ে বড়ো উৎসাহ ব্যাস্ত ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার। নূতন শিল্পতন্ত এবং 
নবীন যুগের কণামান্ত স্পর্শ তাঁর রাজ্যে তখনও গিয়ে পেশছয় 'ন; রাঁশয়া ছিল তখনও সামন্তপল্থী 
এবং অত্যন্তরকম অনুন্নত দেশ। তার বড়ো শহরের সংখ্যা আতি সামান্য, বাণিজ্যের সুব্যবস্থা 
প্রায় কিছুই নেই। এমনাক তার কারুশিল্পেরও বিশেষ কোনো উন্নাত হয় নি। দেশে স্বৈরতল্তী 
রাজার অপ্রতিহত প্রতাপ। ইউরোপের অন্য দেশগুলির অবস্থা ঠিক এরকম ছিল না। যতই 
পশ্চিমে এগিয়ে চলবে ততই মধ্যাবন্ত শ্রেণীর সাক্ষাৎ বোশ করে পাওয়া যেত। ইংলণ্ডে 
স্বৈরতন্ত ছিল না, আগেই বলেছি। রাজা 'ছিলেন পালামেন্টের অধীন; সেই পার্লামেন্ট আবার 
চলত অব্প কয়েকজন ধনীর ইঙ্গিতে । রাশিয়ার স্বৈরতল্তী সম্রাট আর ইংলণ্ডের এই ধনশ 
আভজাত শাসকগোম্ঠীঁ, এদের মধ্যে প্রভেদ ছিল প্রচুর। কিন্তু একটি জায়গাতে এদের মিল ছল, 
সে হচ্ছে জনসাধারণকে এবং বিশ্লবকে তাঁদের ভয়। 

এইভাবে ইউরোপের স্বর প্রগাঁতি-বিরোধী দলের জয় হল; যা-কিছুরু মধ্যে প্রগতির 
নামগন্ধ আছে তাকেই নির্মমভাবে পিষে মারা হতে লাগল। ১৮১৫ সনে ভিয়েনা-কংশ্রেসে যে 
সিদ্ধান্ত 'স্থির হল তার বলে ইতালি পূর্ব-ইউরোপ প্রভাত অঞ্চলের অনেকগুলো ছোটো ছোটো 
জাতিকে কোনো বিদেশর অধীন করে দেওয়া হল। এই শাসন এদের মানতে বাধ্য করা হল 
জোর করে। কিন্তু এরকমের ব্যাপার দীর্ঘকাল ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়া যায় না; এর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ হবেই । এ যেন ফুটন্ত কেটলির ঢাকনাটাকে জোর করে চেপে বাঁসয়ে রাখা । সমস্ত 
ইউরোপ জুড়ে অসন্তোষের বাদ্পের অস্ফুট ধ্যান শোনা যেতে লাগল, বারবার সে বাম্প ঢাকা 
ঠেলে বাইরে বোরয়ে এল। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে ১৮৩০ সনের বিদ্রোহগ্ঁলর কথা 
বলোছ; এর ফলে ইউরোপে অনেক পাঁরবর্তন সাধত হল; 'বশেষ করে ফ্রান্সে, সেখানে বৃবেশি 
রাজাদের চিরাঁদনের মতোই তাড়িয়ে দেওয়া হল। এইসব বিদ্রোহ দেখে রাজারা সমাটরা আর 
তাঁদের মন্মীরা আরও ভয় পেয়ে গেলেন; আরও বোঁশ পরাক্রমে তাঁরা প্রজাদের পণড়ন এবং 
পেষণ করতে লাগলেন। 

এই চিঠিগুলোর মধ্যে আমরা অনেকবার দেখেছি, কীভাবে যুদ্ধ এবং 'ধিপ্লবের ফলে বহ্‌ 
দেশে বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। অতাঁতকালের যৃদ্ধাবগ্রহ কখনও হত ধর্ম নিয়ে, কখনও-বা 
হত রাজপদ 'নয়ে, মানে রাজবংশের বিভিন্ন বান্তর মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে লড়াই, কখনও-বা যম্ধ 
হত এক জাতি অন্য এক জাতর রাজ্য আক্রমণ করার ফলে। আবার, এইসব কারণের পিছনে 
কিছুটা অর্থনৈতিক কারণও সাধারণত থাকত। যেমন, মধ্য-এশিয়ার উপজাতিরা যে বারবার 
ইউরোপ এবং এশিয়া আক্রমণ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির 
হয়ে খাদ্যের অন্বেষণে তাদের পাশ্চম দিকে আভযান। আবার, অর্থনৈতিক সম্পদবৃদ্ধর ফলেও 
হয়তো এক-একটা দেশ বা জাতির শান্ত বেড়ে যায়, তখন তারা অনোর উপরে প্রভুত্ব করার অবসর 
পায়। আমি তোমাকে দেখিয়েছি, ইউরোপে এবং অন্য যেসব তথাকাথিত ধর্মযূদ্ধ হয়েছে 
তারও পিছনে অর্থনোতিক কারণ বর্তমান ছিল। আধুনিক কালে এসে আমরা দেখাছ, ধর্ম এবং 
রাজপদ 'নয়ে যুদ্ধাবগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধ অবশ্য শেষ হয় নি; বরং দূর্ভাগ্যক্মে তার 
তশব্রতা আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু সে যুদ্ধের মূল কারণ ষে অর্থনৈতিক বা রাম্ট্নৌতিক সেটা 
এখন স্পম্টই দেখা যায়। রাম্ট্রনোতক কারণগৃলোর উৎপাত্ত হয় প্রধানত জাতায়তাবাদ থেকে, 
একটা জাতি অন্য একটা জাতিকে পদানত করে রাখবার ফলে, বা দুটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশের 
মধ্যে বিরোধ বাধবার ফলে। আবার এই 'বরোধেরও অনেকথানিই সাঁন্ট হয় অর্থনৌতিক কারণে; 
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যেমন আধুনিক কালের শিজ্পতল্লণী দেশেরা যখন কাঁচা মাল এবং বাজারের সন্ধানে অন্যন্ন গিয়ে 
হানা দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে এখন অর্থনৌতক কারণেরই গুরুত্ব দিন দন বেড়ে 
যাচ্ছে; বাস্তাবক পক্ষে আজকালকার 'দিনে অন্যান্য কারণের তুলনায় এইটেই হয়ে উঠেছে ম্য। 

বিশ্লবেরও প্রকীতিতে অতাঁতকালে এইরকমের পাঁরবর্তন হয়েছে। প্রাচীন কালের বিস্লব 
সাধারণত ছিল প্রাসাদ-বিপ্লব; রাজবংশের 'বাঁভিল্ন ব্যক্তিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, 
পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং খুনাখূনি করল; অথবা হয়তো অতাচারে মরিয়া হয়ে প্রজারা বিদ্রোহ 
হয়ে উঠল এবং অত্যাচারী রাজাকে শেষ করে দিল; কিংবা হয়তো উচ্চাকাজ্ষী সোনক সেনার 
সাহাষ্যে নিজেই 'সংহাসন আঁধকার করে বসল। এই প্রাসাদ-বিপ্লবের আঁধকাংশই ঘটত রাজ্যের 
সর্বোচ্চ স্তরের কয়েকজনের মধ্যে । সাধারণ প্রজার উপরে এর প্রভাব 'বিশেষ পড়ত না, তারাও একে 
নিয়ে মাথা ঘামাত না। এক রাজা যেত, অন্য রাজা আসত, কিন্তু শাসনব্যবস্থা একই থেকে 
যেত, প্রজাদের জীবনযান্রাও একইভাবে বয়ে চলত । অবশ্য উপরে যানি রাজা হয়ে বসে আছেন 
তিনি লোক খারাপ হলে প্রজার উপর অত্যাচার চালাতেন, প্রজারও ক্লমে অসহ্য হয়ে উঠত। ভালো 
লোক হলে প্রজারা তাঁকে পছন্দ করত। কিন্তু রাজা ভালো লোক হোন মন্দ লোক হোন, শুধু 
সেই রাজনোৌতিক পাঁরবর্তনের দরূনই প্রজার সামাজিক ও অর্থনৌতিক অবস্থার কোনো ইতর- 
শেষ প্রায়ই হত না। সামাঁজক বিপ্লব কিছুই এতে হত না। 

জাতীয় বিপ্লবে এর চেয়ে অনেক বোশ পরিবর্তন আসে। এক জাতি যখন অন্য এক 
জাতির অধদনে থাকে তখন তার মাথার উপরে বসে থাকে একটা বিদেশী শাসক শ্রেণী। এটা 
অনেক দিক দিয়েই ক্ষাতিকর। অধীন দেশটাকে শাসন করা হয় আর-একটা দেশের, বা এই শাসনে 
যার লাভ এমন একটা 'বিদেশশ শ্রেণীর, লাভের জন্য। এতে স্বভাবতই সেই পরাধশন জাতির 
আত্মসম্দ্রমে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তা ছাড়া 'বদেশ শাসক শ্রেণীটা পরাধশন জাতির সমস্ত 
উচ্চতর শ্রেণীদের সকলরকম ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব করবাব আধিকার থেকে বাঁণ্ঠত করে রাখে, এরা 
না থাকলে সেই পদগুলো তাদেরই আয়ত্ত থাকত। জাতীয় 'ব”্লব সফল হলে তার ফলে অন্তত 
এই বিদেশশরা দেশ থেকে দূর হয়ে যায়, তাদের স্থান তৎক্ষণাৎ আধকার করে দেশেরই 
প্রাতপাত্তশালন বাস্তরা। কাজেই উপরস্থ বিদেশশী শ্রেণীকে সাঁরয়ে দিতে পারলে তাতে দেশের 
প্রভাবশালী শ্রেণগুলোর প্রচুর লাভ; দেশটারও সাধারণত লাভই হয় কারণ তখন আর তাকে 
আর-একটা দেশের প্রয়োজন অনুসারে শাসিত হতে হয় না। 'নম্নতর শ্রেণীদের লাভ তেমন কিছ 
নাও হতে পারে, যাঁদ-না সে জাতীয় িবপ্লবের সঙ্গে সঞ্জো একটা সমাজাবপ্লবও দেশে এসে যায়। 

অন্যান্য ধরনের 'িগ্লবে কেবলমান্র উপরকার ব্যবস্থাই বদলায়। তাতে আর সমাজাঁবপ্লবে 
অনেক তফাত । এর মধ্যে রাষ্ট্রীবপ্লবও জাঁড়যে থাকে । কিন্তু শুধু তার চেয়ে এটা অনেক বৃহত্তর 
একটা ব্যাপার; কারণ, এতে সামাজক গঠনেরই পরিবর্তন হয়। ইংলন্ডের বিপ্লবে পার্লামেন্টের 
প্রভৃত্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু সেটা শুধু রাম্ট্রবিগলব নয়, খানিক পাঁরমাণে সমাজবিশ্লবও। 
কারণ, এর ফলে ধনী বৃুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের সমন্বয় ঘটেছিল । উচ্চতর বৃজোয়াশ্রেণীর 
কাজেই এতে পদোন্নাতি ঘটল, নিম্নতর বুর্জোয়া এবং সাধারণ প্রজাদের অবস্থার 'বশেষ তারতম্য 
হল না। ফরাঁসি-বিপ্লবে সমাজাবপ্লব ঘটেছিল আরও বোশ। আমরা দেখেছি এর ফলে সমাজের 
গোটা ব্যবস্থাটাই উল্‌টে গেল; এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রজাসাধারণও উপরে চলে এল শেষ- 
পর্যন্ত এখানেও বুর্জোয়াদেরই জয় হল; প্রজাসাধারণকে আবাব একেবারে তলায় তার পুরোনো 
জায়গায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারণ, বিপ্লবে তাদের যা করবার ছিল তারা শেষ করে 
ফেলেছে, আর তাদের দিয়ে প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে একেবারে মামার উপরে বসে 
ছিলেন যে ক্ষমতাশালী আঁভিজাতরা তাঁদেরও সেখান থেকে বিচ্যুত করা হল। 

এটা সহজেই বোঝা যায়, এইরকমের সমাজবিপ্লব মানে শুদ্ধ একটা রাজনোতিক পাঁরিবর্তন 

নয়, ভার চেয়ে ঢের বোশি বিশদ ব্যাপার; সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘানম্ত। 
ৃ একটিখার অত্যুৎসাহশ উচ্চাকাঙ্ক্ষণ বযা্ত বা দলের সাধা নেই একটা সমাজাবপ্লব ঘটিয়ে তোলে, 

রি -না পাবিপাশির্বক অবস্থার ফলে জনসাধারণ নিজেই তার জন্যে তোর হয়ে থাকে। তৈরি 


বিপ্লব, এবং বিশেষ করে ইউরোপে ১৮৪৮ সনের বিপ্লব 8৪৭. 


হওয়া মানে অবশ্য এ নয় যে, তাদের এর জন্যে তৈরি থাকতে বলা হবে এবং তারাও সজ্ঞানে 
স্বেচ্ছায় সেইভাবে তোর হয়ে যাবে। আমার কথা হচ্ছে, সামাজিক এবং অর্থনৌতক অবস্থা 
এমন হওয়া চাই যার দরুন জীবন তাদের পক্ষে পূুর্বহ বোঝা হয়ে ওঠে, এইরকমের একটা 
পারবর্তন না এলে আর মুক্তি পাবার বা সামঞ্জসাবিধানের কোনো ভরসা দেখতে পাওয়া যায় না। 
বাস্তাবক পক্ষে বহু যুগ ফুগ ধরে অসংখ্য সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন এমনিতর দরর্বহ হয়ে রয়েছে; 
কীভাবে তারা একে সহা করে চলেছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এক-এক সময় খেপে গিয়ে তারা 
বিদ্রোহ করেছে, এগুলো হত প্রধানত জ্যাকোয়ার বা কৃষকদের বিদ্রোহ; উন্মন্ত ক্রোধে তারা 
যা-কিছ হাতের 'কাছে পেত তাই 'নার্বচারে ধ্বংস করে দত। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পাঁরবর্তন 
করবার কোনো ইচ্ছা বা চেতনা এদের থাকত না। এই অন্জ্রতা সত্তেও কিন্তু অতশতকালে বারবার 
সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার 'বনাশ ঘটেছে প্রাচীন রোমে, মধ্য-যুগের ইউরোপে, ভারতে, চীনে; এর 
দরুন বহু বহু সাম্নাজ্য ধংস হয়ে গেছে। 

আগের দিনে সামাজিক এবং অর্থনোতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটত ধীরে ধীরে; যুগ যৃগ ধরে 
উৎপাদন-বণ্টন আর যানবাহনের পদ্ধাত প্রায় একই রকম থেকে যেত। কাজেই পাঁরবর্তন যেটুকু-বা 
ঘটত তাও জনসাধারণের নজরে পড়ত না; তাবা ক্রানত সমাজের পুরোনো ব্যবস্থাটাই স্থায়ী এবং 
অপারবর্তনীয়। এই ব্যবস্থা এবং এর সঙ্জে সং্লষ্ট রখীতিনীত ও মতামতগুলোর সঙ্গে আবার 
ধর্ম জুড়ে গিয়ে এদের একেবারে ঈশবরপ্রণত বস্তু করে তুলত। এই 'বশবাস লোকের মনে এত 
গভশর হত যে, অবস্থার পারিবর্তনের ফলে যখন সে ব্বস্ধা একেবারেই অচল হয়ে উঠেছে, তখনও 
তাকে পাঁরবর্তন করবার কথা তারা ভাবতেই পারত না। 'শল্পাঁবগ্লবের আঁবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
যানবাহনের পদ্ধতি অত্যন্তরকম বদলে গেল, সামাঁজক পাঁরবর্তনেরও গাঁত অনেক দ্রুত হয়ে উঠল। 
নতন কতকগুলো শ্রেণী সমাজে প্রাতিপান্তিশালশ এবং ধনশ হয়ে উঠল। নৃতন একটি 'শিল্প-শ্রামক- 
শ্রেণীর সষ্ট হল, কার্শজ্পী এবং কৃষাণদের সঙ্গে তাদের অনেক তফাত। এইসমস্ত ব্যাপারের 
দরুন নূতন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনোতিক পারবর্তনের প্রয়োজন হল। পাশ্চম- 
ইউরোপে দেখা গেল একটা অন্ভুত অসামঞ্জস্য। সমাজের যাঁদ বৃদ্ধি থাকে তবে সে যেখানে যেমন 
প্রয়োজন তেমনি পাঁরবর্তনের ব্যবস্থা করে, সৈই পাঁরবার্তত ব্যবস্থার ফলে যেটুকু লাভ হওয়া 
সম্ভব তা পুরোপ্যান্পিভোগ করে" নেয়। কিন্তু সমাজের জের বাঁদ্ধ নেই; এবং কোনো সমাজই 
একমন হয়ে চিন্তা করে না। ব্যান্তরা চিন্তা করে তাদের নিজেদের কথা, ভাবে_কিসে তাদের 'িছু 
লাভ হবে; যেসব শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ মোটামুটি এক সেই শ্রেণীরাও ঠিক তাই করে। ষে শ্রেণীটা 
কোনোকমে সমাজের মাথায় উঠে বসেছে সে চেষ্টা করে সেইখানেই টিশকে থাকতে আর 'নচেকার 
অন্যান্য শ্রেণগুলোকে শোষণ করে নিজের লাভ গ্ছয়ে নিতে । ব্াঁদ্ধ এবং ভাবষাদ্দাঁম্ট থাকলে 
বোঝা যায়, শেষ পযন্ত নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজে যে সমাজাঁটর 
অঙ্গ হয়ে আছি সমগ্রভাবে তারই লাভের ব্যবস্থা করা। 'কল্তু যে ব্যাস্ত বা শ্রেণী একবার ক্ষমতা 
হাতে পেয়ে বসেছে, সে যেটুকু পেয়েছে তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চায়। সেটা করবার 
সবচেয়ে ভালো পল্থা হচ্ছে অন্যান্য শ্রেণী এবং লোকদের মনে বি*বাস জল্মিয়ে দেওয়া যে, সমাজের 
যে ব্যবস্থাটি বর্তমান রয়েছে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। মানূষকে এই কথা 
ঠাবে*বাস করবার জনো টেনে আনা হয় ধর্মকে: শিক্ষার ভিতর 'দিয়েও এটাই তাদের শেখানো হয়; 
শেষ পর্যন্তি প্রায় সকলেরই মনে এই বিশ্বাসটা দড় হয়ে বসে যায়। সে ব্যবস্থাকে বদলানোর কথা 
আর তারা ভাবে না_কথাটা শুনতে আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। এমনাক একেবারে তলায় যারা পড়ে 
আছে সে মানূষরা পর্যন্ত বাস্তাবকই 'বি*বাস করে, এইটেই ঠিক--তারা সেইখানে পায়ের তলায়ই 
থাকবে, লাথি ঘাঁষ খাবে, অন্যরা যখন বলাসবাসনে "দন কাটাচ্ছে তখন তারই পাশাপাঁশ অনাহারে 
দিনযাপন করবে। 

এইভাবে লোকের মনে ধারণা হয়ে যায় যে, একটা অপাঁরবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা আছে: 
তার চাপে যাঁদ আঁধিকাংশ মানুষকে কম্টে দিন কাটাতে হয় তব্‌ তার জন্যে কেউ দায়ী নয়; এটা 
তাদের নিজেদেরই অপরাধের শাস্তি, এর নাম শকস্মং, এর নাম ভাগ্য, এটা হচ্ছে অতাত পাপের 
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প্রায়শ্চিন্ত। সমাজ চিরদিনই রক্ষণশশল; পাঁরবর্তন সে পছন্দ করে না। যে গর্তে পড়েছে সেই গর্তে 
পড়ে থাকতেই সে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে িশবাস করে সেইখানে তার পড়ে থাকাটাই হচ্ছে বিধাতার 
আভিপ্রেত। এই বিশবাস তার এত গভখর যে, তার অবস্থার উন্নাতসাধন করবার ইচ্ছা “নিয়ে যারা, 
তাকে সে গর্ত ছেড়ে উঠে আসতে বলে তাদেরই সে শাস্তি দেয় সবচেয়ে বেশি । 

এই ধীনজের-অবস্থায়-সন্তন্ট আর চিম্তাবমূখ লোকদের মূখ চেয়ে কিন্তু সামাজিক এবং 
অর্থনৌতিক অবস্থা অনড় হয়ে বসে থাকে না। সে সামনে এগয়ে চলে, লোকেদের মতামত 
বদলাতে না চাইলেও। এইসব সেকেলে মতামত আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যায়; 
সে ব্যবধান কমিয়ে দুটোকে আবার একত্র করবার ব্যবস্থা যাঁদ না করা হয় তবে শেষ পযল্তি সমস্ত 
ব্যবস্থাটাই ভেঙেচুরে যায়, একটা বিষম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সতাকার সমাজবিপ্লব আসে 
এরই জন্যে। অবস্থা এরকম হয়ে উঠলে তার ফলে বিপ্লব আসবেই, যাঁদও প্রাচনপল্থী মতামতের 
টানে পড়ে তার এসে পেণছতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। আর এই অবস্থাই যাঁদ না আসে তবে 
দূজন-চারজন লোক হাজার চেম্টা করেও বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে পারে না। বি্লব একবার ষখন শুরু 
হয় তখন, যে অবগৃণ্ঠন দিয়ে মানুষের দৃম্টি থেকে সত্যকার অবস্থাটা গোপন করে রাখা হয়েছিল 
সেটা, খুলে পড়ে যায়; তখন আসল অবস্থাটা বুঝে নিতেও আর তাদের দোর হয় না। একবার 
গর্ত থেকে উঠে আসতে পারলে তখন তারা দ্রুতবেগে সামনে ছুটে চলে। এইজন্যেই 'িগ্লবের যুগে 
মানুষের অগ্রগতির বেগ প্রচন্ড হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্লব হচ্ছে রক্ষণশীলতা আর 
প্রগাতীবমুখতার অবশাম্ভাবী ফল। একটা অপারবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা আছে এই মূ ভ্রান্তিটাকে 
সমাজ যদি এাঁড়য়ে চলতে পারত, এবং প্রাতক্ষণে অবস্থার পারবর্তনের সত্গে পা 'মালয়ে এাগয়ে 
চলতে পারত, তবে সমাজবিপ্লব মোটে হতই না। তখন পথিবীতে চলত ক্লমান্বিত বিবর্তনের 
রাজত্ব। 

বিগলব সম্বন্ধে কথা বলবার আমার মতলব ছিল না, তবু অনেক কথাই বলে ফেললাম। 
বিষয়টা আমি জানবার মতো বলে মনে কার; কারণ, আজকের দিনে সমস্ত পাঁথবী জুড়েই অসামঞ্জস্য 
দেখা দিয়েছে, বহু স্থানে মনে হচ্ছে যেন সমাজব্বস্থা ভেঙে পড়ছে । অতশঈত কালে এইটেই 
হয়েছে সমাজবি্লবের অগ্রদূত; তাই স্বভাবতই মনে হচ্ছে পৃথিবীতে বুঝি আবার বরাট রকমের 
সব পাঁরবর্তন আসন্ন হয়ে এল। বদেশীর পদানত সমস্ত দেশের মতো ভারন্তবর্ধেও জাতায়তাবাদ 
এবং বিদেশ শাসন থেকে দেশকে মস্ত করবার কামনা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের 
এই প্রেরণা বৌশর ভাগই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে অবস্থাপল্ল শ্রেণীগুলোর মধ্যে। চাঁষ মজুর আর 
অন্যরা, যারা চরাঁদন অভাবে দন কাটায়, তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের আবছায়া-স্বপ্নের চেয়ে অনেক 
বেশি দরকার কথা হচ্ছে তাদের শন্য উদরের জন্যে খাদ্যের সংস্থান করা। জাতীয়তাবাদ বা 
স্বরাজের কোনো মানেই তাদের কাছে নেই যাঁদ-না সে স্বরাজ আসবার ফলে তাদের ভাগো বেশি 
থাদ্য বোশ সচ্ছলতা জোটে। কাজেই ভারতবর্ষেও আজ আমাদের যে সমস্যা সেটা শুধু রাজনৈতিক 
নয়, বরং আরও বেশি করেই একটা সামাজক সমস্যা। 

আসল কথা ছেড়ে এসে বিপ্লব সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, আমি আলোচনা 
করছিলাম উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা । সেখানে এই সময়টাতে অমেক ধিদোহ 
ও অন্য রকমের বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। এইসব বিদ্রোহের অনেকগুলো, বিশেষ করে এই শতাব্দীর 
প্রথম-অর্ধেকে যেগুলো ঘটেছিল তারা, ছিল 'বদেশীর শাসন থেকে মুস্ত হবার জনো অধশন জাতির 
বিদ্রোহ । ঠিক এরই পাশাপাঁশ আবার যল্ত্শি-্পপ্রধান দেশগুঁলিতে জাগল সমাজবিস্লবের চেতনা, 
ধনতান্তিক প্রভুদের বিরুদ্ধে নৃতন শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের চেতনা। লোকেরা সমা্জরিন্লবের কথা 
ভাবতে শিখল, তার জন্যে সম্জানে চেষ্টা শুরু করল। | 

১৮৪৮ সনটিকে বলা হয় ইউরোপের বিপ্লবের বছর। এই বছর অনেক দেশে অনেক বিদ্বোহ 
হয়; তার কতক-বা আংশিকভাবে সাফলাযলাভ করল, কতক-বা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। পোল্যান্ডে 
ইতালিতে নোহেমিয়ায় হাত্গোরতে যেসব বিদ্রোহ হল তাদের মূলে ছিল এদের জাতায়তাবাদকে 
জোর করে দাঁময়ে রাখবার চেস্টা। পোল্যাশ্ড বিদ্রোহ করল প্রাশিয়ার 'ির্ষ্ধে, বোহেমিয়া আর উত্তর- 
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ইতালি করল আঁস্টীয়ার বিরুদ্ধে । এর সব-কটা 'বিদ্রোহই দমন করা হল। সবচেয়ে বড়ো 'বিদ্রোহ 
হল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ। এর নেতা ছিলেন লোজস কোসুথ, দেশপ্রেমিক এবং 
স্বাধীনতার বীর সোনর্ক বলে হাঙ্গোরর ইতিহাসে তাঁর নাম প্রাসদ্ধ হয়ে রয়েছে । দু বছর ধরে 
লড়াই চালাবার পরে এই 'বিদ্রোহাটও দমিত হয়ে গেল। এর কয়েক বছর পরে হাঙ্গেরি তার কাম্য 
ফলের অনেকগুলো পেয়ে গেল একটি নূতন নবাীতিতে যুদ্ধ চালিয়ে; এর চালক ছিলেন আর-একজন 
বড়ো নেতা, তাঁর নাম ডিক। এটা লক্ষ্য করবার 'বষয়, ডিকের নীতি ছিল আঁহংস প্রাতরোধ। 
১৮৬৭ সনে হাঙ্গোর আর আস্ট্িয়াকে মোটামুট সমান আঁধকার ধদয়ে একত্র যুস্ত করা হল; 
ফলে তোর হল একটা 'দ্বৈত-রাজত্ব'; এর রাজা হলেন হাপ্স্বূর্গের সম্মাট ফ্রান্সিস জোসেফ। 
ডিক যে আহংস প্রাতরোধের নীতি প্রবর্তন করলেন, অর্ধ শতাব্দী পরে আইারশ জাতীয়তাবাদরা 
্রাটশের বিরুদ্ধে বুদ্ধ চালাতে একেই আদর্শ করে 'নিয়োছল। ১৯২০ সনে যখন ভারতবর্ষে 
অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন অনেকেরই ডিকের সংগ্রামের কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু 
এই দুই পদ্ধাতির মধ্যে প্রভেদও ছিল অনেক। 

৯৮৪৮ সনে জর্মনিতেও কয়েকবার বিদ্রোহ হয়োছল, কিন্তু সেগুলো তেমন বৃহৎ নয়; সে, 
বিদ্রোহ দমন করা হল এবং কিছু িছু সংস্কারের প্রাতশ্রাত দেওয়া হল। ফ্রান্সে বেশ বড়ো-একটা 
পারবর্তন হল। ১৮৩০ সনে বুবোঁ-রাজাদের ীসংহাসনচ্যুত করা হয়োছিল, তার পর থেকেই ফ্রান্সের 
রাজা ছিলেন লুই ফিলিপ, কতকটা অর্ধ-নিয়ঘতান্ল্িক রাজা 'হসাবে তান রাজত্ব করতেন। ১৮৪৮ 
সনে দেখা গেল, প্রজারা তাঁকেও আর চায় না, তাঁকে সংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হল। আবার 
একট প্রজাতন্ম স্থাঁপত হল। বড়ো বিপ্লবের পরে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রাতিম্ঠিত হয়েছিল তাই এটির 
নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বতীয় প্রজাতল্ল। এইসব হড্টগোলের সুযোগ নিয়ে লুই বোনাপার্ট -দামক 
নেপোলিয়নের এক ভাইপো প্যারিসে এসে হাজির হলেন, এবং নিজেকে স্বাধশীনতার একজন মস্তু- 
বড়ো বন্ধু বলে জাহর করে প্রজাতল্দের সভাপাঁতির পদে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। আসলে এটা 'ছিল 
শান্ত হদ্তগত করবার জন্যে তাঁর একটা ভান মান্ত। নিজেকে ঠিকমতো প্রাতীম্ঠত করে নিয়ে তান 
সেনাকে হস্তগত করলেন, তার পর ১৮৫১ সনে একটি "অতর্কিত অভিযান, করে বসলেন । তাঁর 
মারলেন, এবং ব্যবস্থাপক সভাকে ভয় দোখয়ে বাধা করলেন। পরের বছর 'তাঁন গনজেকে সম্রাট 
বলে আভাষস্ত করলেন, নাম নিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, যাঁদও 'বিশ্বাবশ্রুত নেপোলিষনের পত্র 
কখনও রাজা হন নি, তবু তাঁকেই দ্বিতীয় নেপোিয়ন বলে মনে করা হত। এইভাবে মানত চার 
বছরের কিছু বোশ 'দিনের একটা সংক্ষিপ্ত এবং অখ্যাত আস্তত্বের পর দ্বিতীয় প্রজাতন্ন শেষ 
হয়ে গেল। 

ইংলন্ডে ৯৮৪৮ সনে কোনো বিদ্রোহ হয় নি, কিন্তু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা অনেকই হয়োছল। 
ইংলশ্ডের একটি নিজস্ব কায়দা আছে, সাঁত্য করে বিপদ এসে পড়লে সে একটু অবনত হয়ে তাকে 
এড়িয়ে ষায়। তার শাসনব্যবস্থাটা পাঁরবর্তনশশল, তাতে এর সৃবিধা হয়; এবং দর্ঘকালের অভ্যাসে 
ইংরেজরা যখন আর-কোনো উপায় নেই তখন একটা মাঝামাঝি 'িটমাটকে মেনে নিতে শিখেছে। 
এরই জন তারা চিরাঁদন বৃহৎ এবং আকস্মিক পাঁরবর্তনকে এাঁড়য়ে চলতে পেরেছে; অন্যানা দেশে 
যেখানে শাসনব্যবস্থা অনমনীয় এবং লোকেরা মিউমাটে ততটা রাজি নয়, সেখানে এই পাঁরবর্তন বহু 
বার এসেছে। ১৮৩২ সনে একটি সংস্কার-আইনকে উপলক্ষ করে সমস্ত ইংলন্ডে একটা প্রচণ্ড 
আলোড়নের সূন্ট হল; এই আইনে পালশমেশন্টের সভ্য নির্বাচন করবার জন্যে ভোট দেবার 
আধকার আরও কিছু বোশ লোককে দেওয়া হয়েছিল। আধূুনিক কালের 'হসাবে 
দেখলে এই আইনাঁট খুবই নরমপল্থধী এবং 'নারশহ প্রকীতির 'ছিল। এতে মার 
মধ্যাবত্তশ্রেণীর আর-কিছু লোক “ভোটের অধিকার পেল, শ্রমিকরা এবং সাধারণ লোকের বেশির 
ভাগ তখনও সে আধিকার পায় নি। কিন্তু পার্লামেন্ট তখন ছিল অল্প কয়েকজন 
ধনী ব্যান্তর হাতের মুঠোয়; তাঁদের ভয় হল, এতে করে বুঝি তাঁদের সমস্ত সুযোগসুবিধা 
আর তাঁদের যে "পচা বরোগুলো' থেকে তাঁরা ধিনা হাত্গামায় হাউজ অব কমল্সের সভ্য 'নর্বাচিত 


৪১ 


৪৫০ [বশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ. 


হয়ে যাচ্ছেন সেগুলো তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়! কাজেই এ*রা এদের সমস্ত শান্ত 'দিয়ে এই 
1রফর্মীবলকে বাধা দিতে লাগলেন; বলতে লাগলেন, এই আইন যাঁদ প্রণয়ন করা হয় তবে ইংলন্ড 
একেবারে গোল্লায় চলে যাবে, আর সমস্ত পৃথিবাটাই ধংস হয়ে যাবে! ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবার 
উপক্রম হয়ে উঠল; তার পর এই বিলের স্বপক্ষে জনতা তীব্র আন্দোলন শুরু করল, দাগগাহাগ্গামাও 
শুরু হল; দেখেশুনে আইনের বিরোধীরা ভয় পেয়ে গেল, আইনও প্রণীত হয়ে গেল। এ কথা 
অবশ্য না বললেও চলবে যে, এর পরেও পৃথিবীটা ঠিক টিকে রইল, পার্লামেন্টও মরল না, এবং 
ধনীরা আগের মতোই সেখানে কর্তৃত্ব করতে লাগল। অবস্থাপন্ন মধ্যাবস্ত শ্রেণীরা শুধু আরও 
বোশ আধকার অর্জন করল। 

১৮৪৮ সনের কাছাকাছি সময়েই আরও একটি বিরাট আন্দোলনের ফলে দেশটা কেপে উঠল। 
এটর নাম ছিল চাঁটস্ট আন্দোলন, কারণ এর প্রস্তাব ছিল অনেকরকম সংস্কার দাঁব করে একটি 
পেশ করা হবে। শাসকশ্রেণীরা এতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন; তার পর' আন্দোলনাঁটকে 
দমন করা হল। তখন কারখানার মজুরদের দুর্দশা এবং অসন্তোষের আর অন্ত ছিল না। এই 
সময়ে কতকগুলো শ্রমিক-আইন তোর করা শুরু হল; তার ফলে মজুরদের অবস্থারও কিছুটা 
উন্নাত ঘটল। ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য তখন খুব বেড়ে চলেছে, ঘরে টাকাও আসছে প্রচুর। ইংলশ্ড 
তখন হয়ে উঠাছল 'পৃইথবীর কারখানা” । এই লাভের প্রায় সমস্তটাই যেত কারখানার মালিকদের 
হাতে; অতি সামান্য কিছ ছি*টেফোঁটা মজুরদের ভাগ্যে গাঁড়য়ে পড়ত। তবু এইসমস্ত মিলেই 
১৮৪৮ সনে দেশে বিদ্রোহ ঘটতে দিল না। কিন্তু বিদ্রোহ তখন খুবই আসন্ন বলে সবাই মনে 
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১৮৪৮ সনের সমস্ত কথা আমার এখনও বলা হয় নন; এই বছরে রোমে যা ঘটেছিল তার 
গল্পটি বলতে বাকি আছে। সে গল্প আমি এর পরের চিঠিতে বলব। 


১২৪ 
ইতালর এক্য ও স্বাধীনতা অর্জন 


৩০শে জানুয়ার, ১৯৩৩ 
বসন্ত পণ্চমশ 


১৮৪৮ সনের কাহনী বলতে গিয়ে আমি ইতালির কথাটি শেষের জন্যে রেখোছ। ১৮৪৮ 
সনে যত উত্তেজনাপূর্ণ ব্পার ঘটল তার মধ্যে রোমের বার-সংগ্রামের কাহিনাটাই সবচেয়ে মৃশ্ধকর। 

নেপোলিয়নের আবির্ভীবের আগে ইতালি ছিল একটা জোড়াতালি-দেওয়া দেশ; তার মধ্যে 
অনেক ছোটোছোটো রাজ্য, অনেক ছোটোছোটো রাজা । নেপোলিয়ন এদের একত্র করেছিলেন, অজ্প- 
দিনের মতো। তার পর ইতালি আবার বাচ্ছন্ন হয়ে আগের মতো বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় 
ফিরে যায়। ১৮১৫ সনের ভিয়েনা-কংগ্রেসে বিজয়ী মি্রশান্ত বেশ বিবেচকের কাজ করণেন, ইতালি 
দেশাঁটকে ভাগ-ভাগ করে নিজেদের মধ্যে বেটে নিলেন। আস্ট্রয়া নিল ভোনস আর তার আশপাশের 
অনেকখানি অগ্চল; অস্ট্রিয়ার কয়েকজন সামন্ত-রাজাকে ইতালি থেকে বাছাধাছ্া এক-এক টুকরো 
করে জায়গা দিয়ে দেওয়া হল; রোম আর তার চার পাশের খানিক জায়গা আবার পোপের আঁধিকার- 
ভুন্ত হল, এর নাম হল 'পোপের রাজ্য; নেপল্‌স্‌ আর দক্ষিণ-ইতালকে নিয়ে তোর হল 'সিসিলির 
াজাদহাট, এর মালিক হলেন একজন বুর্বোবংশীয় রাজা; উত্তর-পাশ্চমে ফ'রাসি-সীমান্তের কাছে 
তোর হল পাঁড্মন্টু ও সার্ডীনয়ার অধাশ্বর একজন রাজার রাজা। একমান্র পাঁডমস্ট- ছাড়া 
এই ক্ষদ্্র রাজাগুলোর রাজারা সকলেই অত্যন্তরকম স্বৈরতল্মণ নশীতিতে শাসন করতে লাগলেন, 
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প্রজাদের উপর এত পাঁড়ন চালালেন যে নেপোলিয়নের আগেও তাঁরা বা আর-কেউ কোথাও তত 
পীড়ন করেন নি। কিন্তু নেপোঁলয়নের আভষানের ধাক্কায় ইতালিতে বড়ো-একটা নাড়াচাড়া 
লেগোছিল, তার যুবকরা স্বাধীন এবং এঁক্যবদ্ধ ইতালির স্বপ্ন দেখতে 'শখোঁছল। রাজাদের পণড়ন 
সত্তেও, কিংবা হয়তো সেই পড়নের ফলেই, অনেক জায়গাতে ছেোটোখাটো বিদ্রোহ দেখা দিল, 
ইতাঁলর সর্বত্র বহুসংখ্ক গুপ্তসামাতও গড়ে উঠল। 

অঙ্পাদনের মধ্যেই এদের ভিতর থেকে দেখা 'দিলেন একজন উৎসাহী যুবক, তাঁকে স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের নেতা বলে সকলেই স্বীকার করে নিল। ইনিই হচ্ছেন 'গিমেপ ম্যাটসানি, ইতালির 
জাতীয়তাবাদের ধাষ। ১৮৩১ সনে 'তাঁন একাঁট সাঁমাতি স্থাপন করলেন, তার নাম ছিল গওভানে 
ইতালিয়া' বা তরুণ ইতালি; এর উদ্দেশ্য ছিল ইতালিতে একটি প্রজাতল্ত্ স্থাপন করা। বহু বংসর 
ধরে তিনি এই লক্ষ্য নিয়ে ইতালির মধ্যে কাজ চালালেন, নির্বাসনে গেলেন, বারবার নিজের জীবনকেও 
বিপন্ন করলেন। এর অনেক লেখা জাতীয়তাবাদের সাহিত্যের প্রামাণ্য রচনা বলে স্বশকৃত হয়ে 
রয়েছে। ১৮৪৮ সনে উত্তর-ইতালির সর্বব্ুই বিদ্রোহ শুরু হল। ম্যা্টসান দেখলেন, এই তাঁর 
সুযোগ; তিনি রোমে চলে এলেন। পোপকে তাঁরা তাঁড়য়ে দিলেন, 'দয়ে একটি প্রজাতন্ম স্থাঁপত 
করলেন; এর কর্তাব্যান্ত হলেন 'তিনজন--এ'দের নাম দেওয়া হল ট্রায়ামভির্স্‌, কথাটি রোমের 
প্রাচশন ইতিহাস থেকে নেওয়া । এই তিনজন ট্রীয়ামূ'ভরের একজন ছিলেন ম্যাটাসান। এই 
নবজাত প্রজাতন্তরটর উপর একেবারে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হল; এল আস্ট্রয়ানরা, এল 
নয়াপোঁলটান্রা; এমনাক ফরাসিরাও এসে একে আক্রমণ করল, পোপকে তারা আবার স্বস্থানে 
প্রাতম্ঠিত করবে। রোমের প্রজাতল্দের পক্ষে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন গ্যারবজ্ডি। আস্টীয়ানদের 
তিনি ঠোঁকয়ে রাখলেন, নিয়াপোলিটান সেনাকে হারিয়ে দিলেন, এমনাঁক ফরাসরাও তাঁকে ঠেলে 
অগ্রসর হতে পারল না। এইসমস্ত কান্ড তান করোছিলেন তাঁর স্বেচ্ছাসৌনক-বাহিনীর সাহায্যে; 
রোমের এই সবচেয়ে সাহস আর গুণবান যুবকরা প্রজাতল্লকে রক্ষা করবার জন্যে অকাতরে প্রাণ 
উৎসর্গ করল। শেষ পর্য্ত খুবই বীরের মতো যুদ্ধের পরে রোমান-প্রজাতন্ ফ্রান্সের কাছে 
হেরে গেল; তারা পোপকে আবার রোমে এনে বাঁসয়ে 'দিল। 

ইতালির সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় এইভাবে শেষ হল। ম্যাট্সিনি এবং গ্যারিবল্ডি নানা 
উপায়ে তাঁদের কাজ চালাতে লাগলেন; আবার একটা বড়ো চেম্টা করবার জন্যে প্রচার এবং প্রস্তুতি 
চলল। এরা দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভন্ন প্রকীতির লোক; ম্যাটাসান ছিলেন 'চিন্তাবীর এবং 
আদর্শবাদশ; আর গ্যারবাল্ড ছিলেন বীর যোম্ধা, গোরলা-যৃদ্ধে তাঁর আশ্চর্যরকম মাথা খেলত। 
দুজনেই ইতালির স্বাধীনতা আর এঁক্য প্রাতম্ঠার জন্যে জবনপণ করেছেন। এই সময়ে এই বিরাট 
খেলার আর-একজন খেলোয়াড় বখ্যাত হয়ে উঠলেন। এর নাম কাভুর, পীডমস্টের রাজা 'ভিন্র 
ইমানুয়েলের ইনি প্রধানমল্ত্রী। কাভুরের প্রধান উদ্দেশা ছিল 'ভন্নর ইমানুয়েলকে সমগ্র ইতালির 
রাজা করা। সেটা করতে গেলেই ইতালির ছোটো ছোটো রাজ্যগৃঁলর রাজাদের অনেককে দমন করা 
এবং সরিয়ে দেওয়া দরকার। অতএব কাভুর ম্যাটাঁসান এবং গ্যারিবাঁন্ডর কার্যকলাপের সুযোগ 
নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেন। তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন তৃতশয় নেপোলিয়ন। কাতুর ফরাসিদের 
সঞ্চে চক্রান্ত করলেন; করে তাঁর শত্রু আসম্মীয়ানদের সঙ্গে ফ্রান্সের যুম্ধ বাধিয়ে 'দিলেন। এটা 
১৮৫১৯ সনের কথা । অস্ট্রিয়ানরা ফরাসদের কাছে হেরে গেল। গ্যারব্ডি সেই সুযোগে তাঁর 
নিজস্ব একাঁটি আশ্চর্য অভিযান চালালেন নেপ্ল্‌্স্‌ ও 'সাঁসলির রাজার বিরুদ্ধে। এইটেই 
গাযারবাল্ড আর তাঁর এক হাজার লালকোর্তা সৈন্যের সেই বিখ্যাত আঁভযান। এই লালকোর্তারা 
[ছল অশিক্ষিত সেনা, তাদের ভালে! অস্ঠাশস্ত নেই, মালপত্র নেই; তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে অসংখ্য 
সূশিক্ষত সৈন্য। লালকোর্তাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাদের ছিল উৎসাহ, আর তাদের পিছনে 
ছল সমস্ত প্রজার সহানুভূঁতি-_এরই জোরে তারা যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে চলল। গ্যারব্ডির 
নাম ছাঁড়য়ে পড়ল। তাঁর নামের এমন জাদু ছল যে, 'তান কাছে এসে পড়েছেন শুনলেই বড়ো 
বড়ো স্মোবাহনশ পালিয়ে হাওয়া হয়ে যেত। তু তাঁর কাজ অতান্ত কঠিন হল; বহবার 'তাঁন 
এবং তাঁর স্বেচ্ছাসৌনক বাহনশীর পরাজয এবং সর্বনাশ একেবারে আসন্ন হয়ে এসোৌছল। কল্তু 
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সর্বস্বপণ করে লাগতে পারলে যেমন হয়, বহুবার নিশ্চিত পরাজয়ের গ্হূর্তেও ভাগ্যলক্ষনী 
তাঁর প্রতি প্রসন্ন স্মিত মূখে ফিরে চাইলেন; তাঁর পরাজয় অতাঁকিতি-জয়ে রৃপান্তারত হয়ে গেল। 

গ্যারিবৃল্ড এবং তাঁর সহম্র সেনা 'সাঁসিলিতে শ্িক্দে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে ধশর- 
গাঁততে অগ্রসর হয়ে এসে ইতালিতে পেশছলেন। দক্ষিণ-ইতালির গ্রাম-অণলের মধ্য দিয়ে কুচ- 
করে অগ্রসর হতে হতে গ্যারবল্ডি সেখানকার লোকদের কাছে স্বেচ্ছাসেবক চাইতে লাগলেন; যে 
পুরস্কারের আশা তাদের সামনে মেলে ধরলেন সে অপূর্ব। তিনি বললেন, “এসো, এসো! আজ 
যে বাঁড়তে বসে থাকবে সে কাপুরুষ । আমার সঙ্গে এলে পাবে ক্লান্তি, পাবে কঠোর শ্রম, পাবে যচ্ধ। 
কিন্তু আমরা হয় জিতব, না হয় মরব।” সাফল্যের মতো কাজ-উদ্ধারের অল্প আর 'দ্বিতীয নেই। 
গ্যারব্ডির যুদ্ধজয় দেখে ইতালিয়ানদের মনেও দেশপ্রেমের আগুন জলে উঠল। জলম্রোতের 
মতো জনম্তরোত এসে তাঁর স্বেচ্ছাসৌনক-বাহনশকে বড়ো করে তুলল। গ্যারিবহ্ডির রচিত গান 
গেয়ে তারা উত্তর-মৃখে এগিয়ে চলল : 


“সমাধির ঢাকা খুলিয়া গিয়াছে, বহু দূর হতে মৃতেরা আসে, 
আমাদের মৃত বীরেরা আজিকে জাগয়া উঠিছে মহোল্লোসে। 
হস্তে তাদের শাঁনিত কৃপাণ, ললাটে তাদের যশের টিকা, 
মৃতের হৃদয়ে জবলল্ত হেরো ইতালির নাম--আঁপ্নশিখা ! 
এসো, হও আজ সঙ্গী তাদের, দেশের যুবারা এসো হে আজি, 
উড়াও গগনে বজয়পতাকা, সোনকদল, দাঁড়াও সাজি। 
হদ্তে ঝলুক হিম তরবারি, বক্ষে জবলুক অনল-জবালা, 
আজ ইতালির মনের কামনা তোমাদের বৃকে জবলার পালা। 
ইতালি ছাঁড়য়া চলে যাও, ছেড়ে আমাদের দেশ চলে যাও__ 
ইতালি ছাঁড়য়া চলে যাও, ওহে বিদেশীরা, যাও, চলে যাও!” 
সমস্ত দেশেরই জাতীয় সংগীতের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! 
গ্যারবল্ডির যুদ্ধজয়টাকে কাভুর কাজে লাগয়ে নিলেন, ফলে ১৮৬১ সনে পীভ্মস্টের 
রাজা ভিন্টর ইমানুয়েল ইতালির রাজা হয়ে বসলেন। রোম তখনও ফরাস-সেনার দখলে রয়েছে, 
ভেনিস রয়েছে আস্ট্রিয়ানদের হাতে । দশ বছরের মধ্যে ভোনস রোম দুটোই এসে বাঁক ইতালির 
সঞ্জেগ মিশে গেল; রোম হল তার রাজধানী । এতাঁদনে ইতালি একাঁটি অখণ্ড জাতিতে পারণত হল। 
ম্যাটুসিণি কিল্তু এতে তৃপ্ত হলেন না। সমস্ত জীবন ধরে তান সংগ্রাম করেছেন প্রজাতাল্মিক 
আদর্শের জন্যে; ইতালি এখন হল শুধু পীড্মণ্টের রাজা 'ভিন্তর ইমানুয়েলের রাজ্য। এ কথা 
অবশ্য সত্য, এই নূতন রাজ্যটির শাসনতন্ত্র নিয়মতা্দ্িকই ছল; ভন্রর ইমানয়েলের সিংহাসনে 
আরোহণের ঠিক পরেই তুরিনে ইতালির পার্লামেন্টের অধিবেশন হয়েছল। 
এইভাবে ইতালিজাতি আবার এঁক্যবদ্ধ হল, বিদেশ শাসন থেকে মুক্ত হল। এই ব্যাপার 
ঘটিয়ে তুললেন 'তিনজন মানুষ- ম্যাটএসনি গ্যারিবল্ডি আর কাডুর। এদের কোনো-একজন যাঁদ 
না থাকতেন তবেই হয়তো দেশের স্বাধখনতা আসতে আরও অনেক দোর লাগত। বহু বছর পরে 
ইংরেজ কাব ও ওুপন্যাঁসক জর্জ মেরিডিথ 'লিখোঁছলেন : 


“ভাগ্যচক্র উঠিতে পাঁড়তে ইতালিকে মোরা দেখেছি যারা 
আধেক উঠিয়া আবার তখাঁন মাটিতে আছাড় হইতে সারা 
আজ হোর তারে গৌরবময়; একদা যেখানে চলেছে হল 
আজকে সে ভুমি রূপের বিভায় ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জহল। 
স্মার তাহাদের, মৃত সে তন্‌তে জাগাল যাহারা নূতন প্রাণ 
কুশলশ কাভুর, খাঁষ ম্যাটসাঁন, গ্যারিবাল্ড সে বীর্যবান-- 
বাদ্ধ, আত্মা, তরবার তার একত্র এক-লক্ষ্য হয়ে 
আত্মধবসেণ বিভেদ নাশিয়া স্বাধীনতা-ধন আনল বয়ে।” 


9৫৪ িশব-হইীতহাস প্রসঙ্গ 


সংক্ষেপে মোটামুটি আভাসে ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের গল্পটি তোমাকে বললাম। এই 
সংক্ষিপ্ত কাহিনশীটি পড়ে তোমার মনে হবে, এটাও মৃত ইতিহাসের অন্য যে-কোনো একটা- গল্পের 
মতোই রসহান। িন্তু কী করলে এই গবপটিই জীবন্ত হয়ে উঠবে, এর এই সংগ্রামের সমস্তথানি 
আনন্দ আর উৎকণ্ঠা দিয়ে তোমার মনকে ভরে তুলবে, তার সন্ধান আমি তোমাকে বলতে পারি। 
আমার অল্তত তাই হয়োছিল; অনেক, অনেক বছর আগের কথা, আম তখন স্কুলের ছেলে। এই 
ইতিহাস আম তখন পড়োছিলাম গিনাঁট বইয়ে। বই তনাঁট 'জি এম ট্ররেভেলিয়নের লেখা- তাদের 
নাম হচ্ছে "্যারবাল্ড ও রোমান প্রজাতল্মের জন্যে সংগ্রাম', 'গ্যারিবাঁজ্ড ও তাঁর একহাজার যোদ্ধা" 
এবং 'গ্যারবাজ্ড ও ইতালির সমষ্টি? । 

ইতালির এই যুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের লোকেরা গ্যারবাজ্ডি আর তাঁর লালকোর্তা সৈন্যদের 
সহানুভূতি দোখয়েছে; বহ্‌ ইংরেজ কাঁব সে য্যম্ধ নিয়ে চমৎকার কাঁবতা 'লিখেছেন। এটা একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার মুক্তির জন্যে যুদ্ধে বাপ্ত জাতির প্রতি ইংরেজের সহানৃভূতর অন্ত থাকে না, 
অবশ্য যাঁদ তাদের নিজেদের স্বার্থহানির ভয় না থাকে। ম্যান্তযুদ্ধের সৌনিক গ্রীসকে সাহাবা 
করতে তারা পাঠাল কাব বায়রনকে এবং আরও অনেককে; ইতালিতে পাঠাল সর্বরকমের শুভ কামনা 
আর উৎসাহবাক্য; এ 'দকে বাঁড়র পাশের দেশ আয়ল্যান্ডে, দূরের দেশ মিশরে ভারতবর্ধে এবং 
অন্যান্য স্থানে তার দৃতেরা বহন করে নিয়ে গেল ম্যাক্সিম বন্দূক আর ধৰংসের বাণী! এই সময়ে 
ইতাঁলকে নিয়ে সুইনবার্ন, মেরিডিথ আর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউানং বহু সুন্দর সান্দর কবিতা 
লিখেছেন। মোরাঁডথ এই 'বিষয় নিয়ে উপন্যাসও লখোঁছলেন কয়েকখানা ।_ সুইন্বার্নের একটি 
কবিতা থেকে আম কয়েকটি ছত্ত তোমাকে শোনাচ্ছি; কাঁবতাঁটর নাম "দ হল্ট বিফোর রোম' 
(রোমের সামনে 'বরাম )। এই কবিতাটি যখন তিনি লেখেন তখন ইতালি যুদ্ধ করে চলেছে এবং 
তাকে নানাবিধ বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, তার বহ্‌ দেশদ্রোহৰ প্রজা বিদেশী প্রভুদের সেবা 
করছে : 


“তোদের প্রভুরা দিতে পারে বহু পুরস্কার । 
স্বাধধনতা__তার দেবার মতন কিছুই নেই 
নেই তার গৃহ, রাজসম্মান নেই তো তার, 

নেই তার সামা, বাধা-বিপান্ত একেবারেই । 
সে কেবল বলে, ঘুমিয়ে পোড়ো না, এগিয়ে চলো, 
সেনারা তাহার শীর্ণ ক্ষুধায়, রন্তুপাতে 
জীবনশোণত মাটিতে ঢাঁলয়া তবুও বলে, 
মোদের চিতা জল্ম লভুক নবীন জাতি 

মোদের আত্মা জবালক নবাঁন তারার ভাতি।” 


১২৮ 
জমণনর অভ্যুত্থান 
৩১শে জানয়ারী, ১৯৩৩ 


ইউরোপের যে বড়ো বড়ো জাঁতগুলোকে এখন আমরা দেখাছ, তার একাঁটর জল্মবান্ত্ান্ত 
আগের চিঠিতে তোমাকে বলোছ। এবার তোমাকে আজকালকার আর-একটি বড়ো জাতির হীতহাস 
বলব__ সেটি হচ্ছে জর্মীন। 

জর্মীনর সর্বর একই ভাষা একই রকমের জীবনধারা প্রচাঁলত; তবু কিন্তু বহু কাল ধরে এই 
জাতিটা ছোটো-বড়ো অনেকগুলো রাজ্যে বিভন্ত হয়ে ছিল। অনেক শো বছর যাব জর্মনদের মধ্যে 
প্রধান ছিল হাপ্স্বূর্গ-রাজাদের রাজ্য অস্ট্রিয়া। তার পর প্রাশিয়া বড়ো হয়ে উঠল; জর্মনজাতির 
নেতা কে হবে তাই নিয়ে এই দয়ের মধ্যে লাগল রেষারেষি। নেপোঁলিয়ন দয পক্ষেরই গর্ব খর্ব 
করে দিলেন। তাঁর পড়নে ব্যাতব্স্ত হয়েই জর্মনিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত 
তার ফলে নেপোলিয়ন হেরে গেলেন। এমাঁন করে ইতালি এবং জর্মীন এই দুই দেশেই নেপোিয়ন 
জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলোছলেন, যাঁদও 'তাঁন জে সেটা টেরও পান নন, 
করতে তো চানই নি। নেপোলয়নের সময়ে জ্মীনতে জাতশযতাবাদের প্রধান পান্ডা যাঁরা ছিলেন 
তাঁদের একজনের নাম হচ্ছে ঠিখ্‌টে। ইন 'ছলেন একাধারে একজন দার্শানক এবং অতত্যুগ্র স্বদেশ- 
ভন্ত লোক; তাঁর দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি অনেক কিছুই করোছলেন। 

নেপোলিয়নের পতনের পরও অর্ধ শতাব্দী পযন্ত জর্মীনর ছোটো ছোটো রাজাগুলো 'টি'কে 
রইল, এদের একণ্র করে একটি যৃ্তরাষ্্রী সৃষ্টি করতে অনেকে অনেকবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু 
আস্ট্িয়া আর প্রাঁশয়া এই দুই রাজ্যের রাজারাই সে য্স্তরান্ট্রের কর্তা হয়ে বসতে চাইলেন। ফলে 
সে সমস্ত চেষ্টাই বার্থ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে সকল প্রকারের প্রগাঁতবাদঈদের উপর 
নিদার্ণ পশড়ন চলতে লাগল। ১৮৩০ সনে একবার এবং ১৮৪৮ সনে একবার বিদ্রোহ হল, সে 
বদ্রোহও সফল হল না। প্রজাদের স্তোক দেবার জন্যে সামান্য কিছ সংস্কারও সাধন করা হল। 

ইংলন্ডের মতো জর্মনিরও স্থানে স্থানে কয়লা এবং লোহার খান ছিল, সৃতরাং তার 'শিজ্প- 
প্রশ্াতরও সুযোগ বর্তমান 'ছিল। এ ছাড়া জর্মীনর আরও এক ব্যাপারে খ্যাঁত ছল, সে হচ্ছে তার 
দার্শীনক এবং বৈজ্ঞাঁনকের দল, আর তার সেনার পরাক্রম! দেশে কলকারখানা প্রাতাঁন্ঠিত হল, 
একাঁট শিল্পজীবশ মজরশ্রেণীও গড়ে উঠল। 

এই সময়ে, উনাবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে, প্রাশিয়াতে একটি লোকের আবির্ভাব হল; 
বহু বছর ধরে কেবল জর্মীনতে নয়, সমস্ত ইউরোপের রাজনোতিক জগতেই তানি প্রভুত্ব করে গেলেন।, 
এ*র নাম ওটো ফন 'বিস্মাক; ইনি ছিলেন একজন জাংকাব, মানে প্রাশিয়ার একজন ভূস্বামী। 
ওয়াটালধুর ষুদ্ধের বছরেই এর জল্ম হল। অনেক বছর যাবৎ ইনি রাম্ট্রদূত 'হসাবে ইউরোপের 
বহু রাজ্যের রাজসভায় নিষুন্ত ছিলেন। ১৮৬২ সনে তান প্রাশিয়ার প্রধানমল্ী হলেন, এবং 
তার পর থেকেই তাঁর আস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুললেন। প্রধানমন্ত্রী হবার এক 
সস্তাহও পার হতে-না-হতে 'তিনি একটি বন্তৃতায় বলোছলেন: “এ যুগের বড়ো বড়ো সমস্যাগুলোর 
সমাধান করতে হবে বন্তৃতা বা সংখ্যার্গারহ্ঠ-দলের প্রস্তাব 'দয়ে নয়, অস্ঘ দিয়ে আর রন্ত 'দয়ে।" 

রন্তু আর অস্ত্র! কথা-কট প্রাসম্ধ হয়ে আছে; এই কথা-কাঁটই হচ্ছে তাঁর নশাতির যথার্থ 
পারচায়ক; দরদৃম্ট এবং 'নর্মম নিষ্ঠার সঙ্গে তান এই নীতি অনুসরণ করোছলেন। গণতল্নুকে 
তিনি ঘৃণা করতেন; পালামেণ্ট এবং প্রজাতন্তশ ব/বস্ধথাপক-সভা প্রভাঁতির সম্বন্ধেও তাঁর ছিল 
অপারসীম অবজ্ঞা। তিনি যেন অতশত যুগের মানুষ, দৈবক্রমে এ ফূগে এসে পড়েছেন; অথচ 
বর্তমান ষুগটাকেই তান একেবারে 'নজের ইচ্ছামতো করে গড়ে 'নলেন, এমাঁন 'ছল তাঁর কর্মশাস্ত 
আর সংকক্পের জোর। আধুনিক জর্মীনকে সৃন্ট করে গেলেন তান; উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়- 


৪6৬ বধব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


অধধেক কাল ধরে ইউরোপের যা ইতিহাস তাও তাঁরই হাতে গড়া হল। জর্মীনর জীবনের প্রধান 
ছিলেন তার দাশশনক আর বৈজ্ঞানিকরা, সে জম্ীন পিছনে 'গিয়ে আত্মগোপন করল; সমগ্র ইউরোপ 
মহাদেশ জডড়ে প্রভুত্ব প্রাতষ্ঠা করল নবীন জর্মনি, রন্ত আর অস্দ্বের দ্বারা প্রাতিষ্ঠিত সে জর্মান, 
তার পারচয় তার সামারক প্রাতভা। সেই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ জর্মন বলেছিলেন, “বিস্মার্ক 
জর্মীনকে বড়ো করছেন, জর্মনদের ছোটো করছেন।” জর্মনিকে ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনসীতিতে একটা বড়ো শান্তি করে তুলবেন, তাঁর এই নীতিতে জর্মনরা অত্যন্ত খ্দাঁশ হয়ে উঠল; 
জাতীয় মর্যাদা বাঁদ্ধর আনন্দে তারা তাঁর সমস্তরকম পাঁড়ন সহ্য করতে রাজ হয়ে গেল। 

বসূমার্ক যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন তখন, কী তান করতে চান সে সম্বন্ধে স্থির 
গসদ্ধাল্ত হয়ে গেছে-কদভাবে তা করবেন তারও পাঁরিকজ্পনা তিনি করে ফেলেছেন। 'স্থর 
সংকল্প 'িয়ে তিনি কাজে লেগে গেলেন, এবং আশ্চর্যরকম সাফল্য অন করলেন। তাঁর ইচ্ছা 
ছিল জমশনকে, এবং জর্মীনর নামে প্রাশিয়াকে, ইউরোপে সর্বেসর্বা করে তুলবেন। ইউরোপে 
তখন সবচেয়ে শান্তশাল জাতি বলে পাঁরাঁচত ছিল ফ্রান্স, তার রাজ। তৃতীয় নেপোলয়ন। আস্দ্রয়াও 
ছিল একট প্রবল প্রাতিদ্বন্দী। এইসমস্ত দেশের সঙ্গে বিসমার্ক নানা রকমের খেলা খেললেন, 
তার পর আবার একে একে এদের উচ্ছেদসাধন করলেন- আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং কূটনীতির 
প্রাণন রীতির পাঠ হসাবে এটি একটি চমৎকার অধ্যায়। তাঁর প্রথম কাজ হল, জাতাহসেবে যে 
জর্মীনই সকলের উপরে, সেই সত্যাট নিশ্চিতভাবে প্রাতাঞ্ঠত করা। বিসূমার্ক দেখলেন, প্রাশিয়া 
আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে যে প্রাতিদ্বান্ববতা চলে আসাঁছল, তাকে এবার শেষ করে 
দিতে হবে। এর অবসান হবে অবশ্য প্রাঁশয়াকেই 'জাতিয়ে, আস্টীয়াকে বাঁঝয়ে দিতে হবে যে তাকে 
দ্বিতীয় স্থান নিয়েই খুশি থাকতে হবে। প্রাশিয়ার অভ্যঙ্থান ঘটাতে গেলে প্রথমেই দরকার হচ্ছে 
আস্ট্রয়ার পতন; তার পরে আসবে ফ্রান্সের পালা । (এ কথা কিন্তু মনে রেখো, প্রাশিয়া আস্টীয়া 
বা ফ্রান্স বলতে আমি বোঝাচ্ছি এদের শাসন-কর্তৃপক্ষকে। এই কর্তৃপক্ষরা সকলেই ছিলেন অজ্প- 
বিস্তর স্বৈরতল্ম; এদের পার্লামেপ্টদের আসলে ক্ষমতা প্রায় কিছুই ছিল না।) 

কাজেই বিস্‌মার্ক নিঃশব্দে তাঁর সামারক আয়োজনকে সম্পূর্ণ করে তুললেন। হইাঁতমধ্যে 
তৃতীষ নেপোলয়ন আস্ট্রয়াকে আক্রমণ এবং পরাজিত করলেন। আস্টীয়ার এই পরাজয়ের ফলেই 
দাঁক্ষণ-ইভালতে গ্যারিবল্ডির অভিযান শুনু হল, শেষ পর্যন্ত ইতালি স্বাধীনই হয়ে গেল। 
শবস্মারকেন এতে খুব সীবধা, কারণ আস্ট্রয়ার এতে শান্ত কমে যাচ্ছে। পোল্যান্ডে রাশিয়ার অধান- 
অঞ্চলে জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহ করল, 'বিসমার্ক জারকে তাঁর সাহাষ্য দিতে চাইলেন, দরকার 
হলে তান এই পোলদেব মেরে শেষ করে 'দিতে পারেন। অত্যন্ত লঙ্জাকর প্রস্তাব, কিন্তু বিস্মাকেরি 
এতে কাজ হাশিল হল; ভাঁবষ্যতে ইউবোপে যদ কোনোরকম জটিল সমস্যা ওঠে, সে দিন জারের 
বন্ধুত্ব বিস্মাকেরি পাওনা হয়ে রইল। এর পরে তিনি আস্ট্রিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে ডেনমার্কে যুদ্ধে ' 
পরাস্ত করলেন। তার অল্পাঁদন পরেই আবার আস্ট্রয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধালেন, এধার তাঁর মিন্ল 
করে নিলেন ফ্রান্স আর ইতালিকে। আত অল্প দিনের মধ্যেই আস্ট্রিয়া গ্রাশিয়ার কাছে পরাজয় 
স্বাঁকাব করল; এটা হল ১৮৬৬ সনে। জমানই ইউরোপের নেতৃস্থানীয় এবং জমণনর মধ্যে 
বড়োকর্তার আসন প্রাশিয়ার, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা হল। ধবিস্মার্ক বিচক্ষণ লোক, এবার 
তিনি অস্ট্রিয়ার প্রাতি খুব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন; যেন দুয়ের মধ্যে কোনোরকম মনোমালিন্য 
না থাকে । এবার রাস্তা খোলা, উত্তর-জর্মীন জুড়ে একাট সৃত্তরাষ্ট্র তোর হল, তার নেতা হল 
প্রাশয়া (আস্ট্রিরা অবশ্য বাদ পড়ল )। বিসমার্ক হলেন এই য্ক্তরাষ্টরের চ্যান্সেলর ,বা প্রধানমন্ত্রী। 
এখনকার দিনে আমাদের বড়ো বড়ো রাজনশীত আর আইনের পা্ডিতরা য্স্তরাষ্ত্' আর শাসনতন্ত্র 
কশরকম হবে তাই নিয়ে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে বন্তৃতা আর ত্কাতার্কার কচ্‌কাঁচ 
চালাচ্ছেন; আর এই উত্তর-জমীনর হয্তরা্টের শাসনতন্ বিসমার্ক রচনা করেছিলেন ঠিক পাঁচ 
ঘণ্টার মধ্যে। এই শাসনতন্মটিই পুরো পণ্টাশ বছর ধরে জমণীনিতে প্রাতষ্ঠিত হয়ে ছিল, এই 
সনযের মধ্য এর অতি সামানাই অদল-বদল করার প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্বষূপ্ধের পরে বখন 
১৯১৮ সনে জর্মীনিতে প্রজাতন্ন স্থাঁপত হল তখনই মান্ন এর অবসান হয়েছে। 


জর্মীনর অভ্যুত্থান ৪৫৭ 


ধবসূমার্কের প্রথম উদ্দেশ্যটি সফল হল, প্রাশিয়া তখন জর্মীনর প্রধান শান্ত হয়ে ধসেছে। 
'এর পরের কাজ হল তাঁর, ফ্রান্সের শান্ত খর্ব করে ইউরোপে জর্মীনর প্রাতপান্ত বড়ো করে 
তোলা। নিঃশব্দে কোনোরকম হৈচৈ না করে তানি এর আয়োজন করলেন, সমস্ত জর্মনদের মধ্যে 
এক্যস্থাপনের চেষ্টা করলেন, এবং ইউরোপের এবং অন্যান্য দেশের সন্দেহও নিরসন করলেন। 
অস্ট্রিয়া তাঁর হাতে পরাস্ত হয়োছল, তার প্রাতও তিন এত ভদ্র ব্যবহার দেখালেন যে দু পক্ষের 
মধ্যে প্রায় কোনো অসদ্ভাবই আর রইল না। চিরকাল ধরেই ইংলন্ড ছিল ফ্রান্সের 'বখ্যাত 
প্রাতিদ্বন্শ, তৃতীয় নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ফন্দিফাকর সে গভীর সন্দেহের দৃম্টিতে 
দেখত। কাজেই ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াই করবার ব্যাপারে ইংলন্ডের বন্ধূত্ব বাগিয়ে নিতে িস্মাকের 
মোটেই বেগ পেতে হল না। যুদ্ধের জন্য সবরকমে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে তিনি শেষে এমাঁন 
-ওস্তাদের মতো চাল দিলেন যে, ১৮৭০ সনে তৃতীয় নেপোঁলয়ন নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে বসলেন। সমস্ত ইউরোপ জানল, প্রাশিয়ার কোনো দোষ নেই, ফ্রাল্স ওপরপড়া 
হয়ে তার সঙ্গে এসে যুদ্ধ বাধাচ্ছে। প্যারসে লোকের মুখে ধবানি উঠল, 'বার্লন চলো", 
“বার্লিন চলো'। তৃতাঁয় নেপোলিয়নের মনে মনে ভরসা ছিল, 'তনি ধরে 'নিলেন অল্পাঁদনের 
মধ্যেই তাঁর বিজয়ী সেনা বাললনে গিয়ে হাজির হবে। আসলে কিন্তু ঘটল 'ঠিক তার উল্‌টো । 
বিস্মার্কের সেনা সুশিক্ষিত; ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব-সণমান্ভে সেই সেনা প্রচন্ড আক্রমণ চালাল, তার 
ক্রমে ফ্রান্সের সেনা, একেবারেই বধক্ত হয়ে গেল। মান্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেডানে 
তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং সসৈন্যে জর্মনদের হাতে বন্দী হলেন। 

ফ্রান্সের দ্বিতীয় নেপোিয়ন-সাম্নাজ্যের এইভাবে অবসান হল; এর পরেই প্যারসে আবার 
একটি প্রজাতন্ত্র সরকার প্রাতাম্ঠত হল। তৃতীয় নেপোঁলয়নের পতন হয়োছিল অনেক কারণে; 
কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল, তাঁর প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ। তাঁর অত্যাচার ও পাঁড়ননীতির জন্য 
তারা তাঁকে মোটেই দেখতে পারত না। অন্য দেশের সথ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তান প্রজাদের মনোযোগ 
অনান্র নিবদ্ধ রাখতে চেস্টা করতেন; বিপদ আসন্ন দেখলে রাজারা এবং শাসনকর্তারা অনেক 
সময়েই এই পম্থাঁটি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু তাঁর এই ফন্দি খাটল না; শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে 
উপলক্ষ করেই তাঁর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেল। 

প্যারসে একাঁট দেশরক্ষী সরকার স্থাপিত হল। এ*রা প্রাশিয়ার সত্যে সাঁন্ধ করতে 
চাইলেন। কিন্তু বিসমার্ক সন্ধির যেসব শর্ত দলেন তা এমন অপমানকর যে এরা 'স্ধর 
করলেন, বুদ্ধই চাঁলয়ে যাবেন, যাঁদও তখন এ*দের সেনা বলতে আর বস্তুত ছুই অবাঁশষ্ট 
ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে প্যারসের অবরোধ চলল, শহরের চতুর্দকে এবং ভার্সাইতে জর্মন 
সেনা ঘাঁট করে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত প্যাঁরস পরাজয় স্বীকার করল; নূতন প্রজাতন্কে 
পরাজয় এবং বিস্মাকের দেওয়া সন্ধির কঠিন শর্তগুলোই মেনে নিতে হল। যৃদ্ধের ক্ষাতি- 
পূ্‌রণ-বাবদ একটা বিরাট-পারমাণ টাকা এ'রা জর্মীনকে দিতে স্বীকৃত হলেন। আলসেস এবং. 
লোরেন এই প্রদেশ-দুটি জর্মীনকে ছেড়ে দিতে তাঁবা বাধ্য হলেন; সন্ধির শর্তের মধ্যে এইটিই 
পর মর্মান্তিক; কারণ, এই প্রদেশ-দুঁট দূ শো বছরেরও বোশিকাল ধরে ফ্রান্সের অন্গ 
হয়ে | 

প্যারিসের অবরোধ শেষ হবার আগেই কিন্তু ভার্সাইতে নূতন একটি সাগ্রাজ্যের পত্রন হল। 
তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসি-সাগ্রাজযের শেষ হয় ১৮৭০ সনের সেশ্টেম্বর মাসে। ১৮৭১ সনের 
জানুয়ারী মাসেই ভার্সাইয়ের “প্রাসাদে, সম্রাট চতুর্দশ ল্‌ইয়ের প্রাসদ্ধ সভাগৃহে, মিলিত জর্মীনর 
একট সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল; তার কাইজার অর্থাৎ সম্রাট হলেন প্রাঁশয়ার 'রাজা। 
জর্মীনর সমস্ত অণ্চলের রাজা আর প্রাতনিধিরা সেই সভায় সমবেত হয়ে তাঁদের নৃতন সম্াট 
কাইজারকে তাঁদের আনুগত্য নিবেদন করলেন। প্রাশিয়ার রাজবংশ হোহেন্জোলার্ন এবার হয়ে 
গেল সম্রাট-বংশ; মিলিত জর্মীন এবার হয়ে উঠল সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই শীল্তশালপ জাতিদের 
অন্যতম। 

ভার্সাইতে আনন্দ এবং উৎসবের ধুম পড়ে গেল; অথচ তার ঠিক পাশেই প্যারসে তখন 
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জর্মীনর অভ্যুত্থান ৪৫৯ 


চলেছে দুঃখ দুর্শা আর চরম গ্লানর রাজত্ব। ক্রমাগত একাঁটর পর একাঁট সর্বনাশের আঘাতে 
প্র্জারা তখন বিভ্রান্ত, বিহ্বল; স্থায়শ বা সংপ্রতিষ্ঠ শাসনব্যবস্থাও তাদের কিছু নেই। 'নর্বাঁচত 
জাতীয় পারষদে বহু সংখ্যক রাজপল্থী লোক ঢুকে বসেছে, তারা চক্রান্ত করছে আবার একজন 
রাজাকে সিংহাসনে বসাতে । পথের বাধা সরাবার জন্যে তারা জাতীয় রক্ষব-বাহিনশকে নিরস্ত্র 
করে দিতে চেষ্টা করল; তাদের ধারণা ছিল সে বাহন” প্রজাতন্ে বিশ্বাসী । শহরের সমস্ত 
প্রজাতন্ত্র এবং বিশ্লবীরাই বুঝলেন, এর মানে হচ্ছে আবার পুরোনো পল্থার প্রবর্ত, আবার 
অত্যাচারের আঁবর্ভাব। সূতরাং, এ*রা বিদ্রোহ করলেন; ১৮৭১ সনের মার্চ মাসে প্যারিসের 
“কমিউন, প্রাতাষ্ঠত হল। এটা ছিল একটা পৌরসভার (মিউনাসপালাটি) মতো বস্তু; এর 
আদর্শ ছিল অতীতের সেই "বরাট ফরাসি-ীবপ্লব। কিন্তু বস্তুত এর মধ্যে তার চেয়েও বৃহত্তর 
ীজনিষের আভাস ছিল, তখন সেটা তেমন স্পন্ট হয়ে চোখে পড়ে নি, িল্তু আধুনিক কালে যে 
সমাজতন্পবাদের দেখা আমরা পেয়েছি তার বীজ এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এক দক থেকে 
বলা যায়, রাশিয়াতে যে সোঁভয়েটগুলো প্রাতাম্ঠিত হয়েছে, প্যারস-কমিউন ছিল তাদেরই অগ্রদূত । 

কিন্তু ১৮৭১ সনের এই প্যারিস-কমিউন বোশাদন বাঁচল না। সাধারণ প্রজাদের এই 
জাগরণ দেখে রাজতন্ত্র এবং বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল; প্যারিসের ষে অংশাঁট কামউনের অধীনে 
তাকে তারা অবরোধ করে বসল। ভার্সাই এবং অন্যান্য নিকটবতর্ঁ অণ্চলে বসে জর্মন সেনা 
নিঃশব্দে শুধু চেয়ে দেখতে লাগল। যেসব ফরাসি সেনা জর্মনদের হাতে বন্দী হয়ে ছিল 
তাদের এবার ছেড়ে দেওয়া হল; প্যারসে 'ফিরে এসে তারা তাদের পুরোনো 'দনের মানিবদের পক্ষ 
নিয়ে কমিউনের সত্গে যুদ্ধে লেগে গেল। কাঁমিউন-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে এরা আভধান করল, 
১৮৭১ সনে মে মাসের শেষাশোষ একটি রোদ্রোজ্জবল দিবসে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করল এবং 
প্যারস শহরের রাস্তায় ত্রিশ হাজার নরনারীকে গুলি করে বধ করল। বহসংখ্যক কমিউনপল্থণ 
বন্দী হল, এদেরও পরে বেশ ধীরেসস্ধে গুল করে মারা হল। এইভাবে প্যারিস-কমিউনের 
শেষ হল; সে সময়ে এই কমিউন ইউরোপে একটা বিরাট সাড়া জাগয়ে তুলেছিল, সে সাড়া 
শুধু, একে যেরকম নৃশংস রক্তপাতের দ্বারা লুপ্ত করা হয়েছিল তার দরুন নয়; বর্তমান সনাজ- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এইই 'ছিল প্রথম সমাজতন্ী বিদ্রোহ । ধনীর অত্যাচারের বিরূদ্ধে দারিদুরা 
বহ্‌ বারই বিদ্রোহ করে; কিন্তু সমাজের ষে ব্যবস্থার ফলে তাদের দাঁরদ্র্য তাকেই বদলে ফেলবার 
কথা তারা এর আগে আর কখনও ভাবে নি। এই কাঁমিউন 'ছিল একাধারে একাঁট প্রজাতন্ত্র 
এবং অর্থনৌতক বিদ্রোহ; তাই ইউরোপে সমাজতন্ত্র চিন্তাধারা প্রাতচ্ঠার ইতিহাসে এটি একটি 
স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে। ফ্রান্সে তখন কাঁমিউনকে 'বিনম্ট করবার জন্যে ষে প্রচন্ড পণড়ন 
চালানো হল তার ফলে সমাজতল্মবাদ অলক্ষ্যে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হল; তার আবার 
মাথা তুলে দাঁড়াতে বহুকাল লেগোঁছল। 

কাঁমউনকে উচ্ছেদ করা হল, কিন্তু রাজতন্মেরও প্রাতিষ্ঠা ফ্রান্সে আর হল না। িছু- 
দিন পর ফরাসিরা নিশ্চিতভাবেই প্রজাতন্তকে স্বীকার করে নিল; ১৮৭৫ সনের জানুয়ারী 
মাসে একট নূতন শাসনতন্ম রচনা করে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ম স্থাপন করা হল। তখন 
থেকে এই প্রজাতন্ত্রটই চলে আসছে, এখনও সে টিকে রয়েছে। এখনও ফ্রান্সে এমন লোক 
কিছু ছু আছে যারা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই অল্প; 
ফ্রান্স চিরকালের মতোই প্রজাতন্নকে গ্রহণ করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ফরাসি প্রজাতন্ম হচ্ছে 
বৃর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্র; অবস্থাপন্ন মধ্যাবিন্ত শ্রেণীরাই এখানে প্রভূত্ব করছে। 

১৮৭০-৭১ সনের জর্মন-ষৃদ্ধের ধাক্কা ফ্রান্স ক্রমে সামলে উঠল, সেই 'বিরাট-পারমাণ 
ক্ষৃতপূরণও মিটিয়ে 'দিল। কিন্তু তার প্রজাদের মাথায় ষে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়োছল তার আগ্‌ন তাদের মনের মধ্যে জবলে রইল। ফরাসরা গার্বত জাতি, তাদের 
স্মৃতিও প্রথর; প্রাতশোধ নেবার চিন্তায় তারা অধীর হয়ে উঠল। আলসেস এবং লোরেন প্রদেশ 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এই আঘাতটাই তাদের খুর বোশ বেজেছিল। অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করবার 
পরে বি্মার্ক তার প্রাতি.খুব সদয় ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, সেটা তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ। 


৪৬০ [বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কিন্তু ফ্রান্সের প্রাত তিনি যে কঠোর আচরণ করলেন তার মধ্যে সহৃদয়তা বা বিচক্ষণতার পরিচয় 
কোথাও ছিল না। গার্বত জাতির গর্ব খর্ব করলেন তান, তার পাঁরবর্তে অর্জন করলেন সেই 
জাতিটির ভয়ানক এবং আঁবস্মত প্রাতাহংসা। এই যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নি, সেডানের বাদ্ধাটর 
ঠিক পরে, বিখ্যাত সমাজতলম্প্রবাদণী কার্ল মার্কস একটি ইস্তাহার প্রকাশ করোছলেন; তাতে তান 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আলসেস্‌্কে এভাবে দখল করে নেবার ফলে “এই দুই দেশের মধ্যে মারাত্মক 
শত্রুতার সূম্টি করা হবে; শান্তির বদলে প্রতিষ্ঠা করা হবে মাত্র একটা সামাঁয়ক সাঁন্ধর।” মার্কসের 
আরও বহু বাণীর মতো তাঁর এই ভাঁবষাদ্বাণীটিও সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 

জর্মনতে বিস্মার্ক তখন সব্বেসর্বা প্রভু, সাম্রাজ্যের প্রধানমন্্রী। তাঁর 'রন্ত আর অস্ত" 
নীতি তখনকার মতো জয়যুস্ত হয়েছে; জর্মীন সে নীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল, উদারপল্থী 
মতামতকে তারা তখন অবজ্ঞা করে। গণতন্মের উপরে বস্মাকের শ্রদ্ধা ছিল না; 'তাঁন রাজার 
হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন। ও 'দিকে আবার জর্মনিতে শিল্প-কারখানা 
এবং শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন সব সমস্যা এসে উপস্থিত হল; শ্রামকশ্রেণীর 
তখন শান্ত বেড়ে যাচ্ছে, তারা আমূল পাঁরবর্তনের দাঁব জানাচ্ছে। 'বস্মার্ক এর সমাধান 
করলেন দুই উপায়ে : শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাতিসাধন এনং সমাজতল্বাদের দমন। সমাজকল্যাণের 
জন্য কিছুটা আইনকানুন রচনা করলেন তান, এবং তার লোভ দেখিয়ে শ্রাীমকদের হাত করে 
নিতে, অন্তত তারা চরমপন্থী না হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করে নিতে চাইলেন। এইভাবে 
জর্মীনই প্রথম এই ধরনের আইনকানুন বানাতে শুরু করল; শ্রামকদের বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন্‌ 
দেবার, তাদের চিকিৎসা এবং জাীবনবীমার বাবস্থা করবার, এবং আরও নানাবিধ উপায়ে শ্রামকদের 
অবস্থার উন্নাতি সাধন করবার জন্যে আইন তৈরি হল। তখন পর্যন্ত ইংলন্ডও এ দিকে বিশেষ 
কিছ; কাজ করে নি, অথচ তার কল-কারখানা এবং শ্রীমক-আন্দোলন, এর অনেক আগেই শুরু 
হয়েছে। বিস্মার্কের এই নীতিতে কিছুটা ফল হল। তবুও শ্রামকদের সংগঠন বেড়ে চলল। শ্রামকর? 
তখন কয়েকজন খুব ভালো নেতা পেয়ে গিয়েছিল, এদের কয়েকজনের নাম বলছি : ফাঁডনন্যান্ড 
ল্যাসেল, অত্যন্ত মেধাবী লোক; অনেকের মতে উনবংশ শতাব্দীর সবাশ্রেম্ঠ বাপ্মী। আঁত অল্প- 
বয়সে হীন দ্বন্বষদ্ধে নিহত হন। উহলহেলম্‌ লীব্নেকট্‌, সাহসী এবং প্রবীণ যোদ্ধা ও 
বিদ্রোহপ। ইনিও আর-একট হলেই বন্দুকের গলিতে প্রাণ হারাচ্ছিলেন, অল্পের জন্যে বেচে যান 
এবং বুদ্ধ বয়স পর্ষন্তিই বেচে থাকেন। তার প্‌ন্ত্র কার্ল; স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চালাতে 
চালাতেই হীন অম্পাদন মান পূর্বে ১৯১৮ সনে জর্মন-প্রজাতন্ত-প্রাতষ্ঠার সময়ে আততায়পর হাতে 
প্রাণ হারিয়েছেন। তার পর কার্ল মার্কস্‌, এর সম্বন্ধে আমি তোমাকে অনেক কথা বলব, আর- 
একটি 'চাঠিতে। মার্কস্‌ অবশ্য জীবনের বেশির ভাগই কাটিয়েছিলেন জর্মীনর বাইরে, নর্বাসনে। 

শ্রীমকদের সংঘগ্লি বেড়ে উঠল; ১৮৭৫ সনে এরা সমস্ত একত্র হয়ে সোশ্যালিস্ট 
ডেমোক্র্যাটক দলে পাঁরণত হল। সমাজতন্বাদের এই বিস্তার বিস্‌মার্ক সইতে পারলেন না। 
এই সময়ে সম্াটকে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হয়; সেই অজুহাত ধরে 'বিস্মার্ক সমাজতন্বাদশীদের 
উপরে একেবারে হিংশ্র আক্রমণ চালালেন। ১৮৭৮ সনে বহু সমাজতন্্-বিরোধী আইন রচিত হল, 
তার ফলে সমস্ত রকমের সমাজতল্ঘণী কার্যকলাপ 'নাঁষদ্ধ হয়ে গেল। সমাজতম্মবাদশদের সম্বচ্ধে 
যেসকল আইন করা হল কঠোরতায় সেগুলো প্রায় সামারক আইনের কাছাকাছি; হাজার হাজার 
লোককে কারাদণ্ড দেওয়া হল বা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল। নির্বাসিতদের অনেকে আমেরিকায় 
চলে গেলেন এবং সেখানে সমাজতল্মবাদের প্রথম প্রাতষ্ঠা করলেন। সোশ্যালস্ট ডেমোকরযাটক 
দল এই আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও সে বেচে রইল, এবং পরে আবার শান্ত 
সণ্টয় করে উঠে দাঁড়াল। বিস্মাকেরি পীড়ননপাঁত তাকে মারতে পারল না, বরং সে নখাতির 
সাফলোরই ফল হল বেশ খারাপ! শান্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দলটি একটি বিরাট 
প্রাতদ্ঠানে পাঁরণত হল, তার প্রচুর ধনসম্পান্ত, হাজার হাজার বেতনভোগণী কর্মচারী । কোনো ব্যান্ত 
বা সংস্থা যখন ধনা হয়ে ওঠে তখনই তার মধ্যের বি্লবশী মনাটি মরে শেষ হয়ে যায়। জর্মণনর এই 
সোশ্যালিস্ট ডেমোক্্যাটিক দলেরও অবস্থা ঠিক তাই হয়। 


কয়েকজন প্রসিম্থ লেখক ৪৬১, 


ক্‌টনীতিতে 'বিস্মাকের নৈপুণ্য তাঁর জীবনের শেষ 'দন পর্যন্ত 'টিণকে ছিল; তাঁর সময়কার 
আন্তর্জাতিক রাজনশতিতে তিনি এক বিরাট খেলা খেলে গেছেন। এখন যেমন, তখনকার 'দিনেও 
তেমান, সে রাজনশীতির সমস্তটাই 'ছিল চক্রান্ত আর প্রাতিচক্রান্ত, প্রতারণা আর ধাস্পাবাজির একটা 
আশ্চর্য ও জাঁটল জালাবস্তার, তার সমস্তখানিই গোপনে চলে, আবরণের তলায় ঢাকা থাকে। 
দিনের আলোতে প্রকাশ পেলেই আর তার আ্তত্ব থাকে না। বিস্মার্কের তখন ভয় ধরেছে, 
ফরাসরা হয়তো প্রতিশোধ না তুলে ছাড়বে না; তাই 'তিনি আস্য়া আর ইতালির সঙ্গে একটা 
মৈন্নী স্থাপন করলেন, তার নাম হল এন্রশীল্তর মৈশ্শ'। এমনি করে দুই পক্ষই অস্ম-সংগ্রহ আর 
চক্রান্ত করতে লাগল আর পরস্পরের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল । 

১৮৮৮ সনে একাঁট যুবাপুর্ূষ জর্মীনর কাইজার হয়ে বসলেন, হীন সম্রাট 'দ্বিতীয় 
উইলহেল্ম। নিজেকে তান একজন অত্যল্ত শাস্তশালী ব্যান্ত বলে মনে করতেন, সূতরাং অর্প- 
দিনের মধ্যেই িসূমার্কের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লাগল । বৃদ্ধ বয়সে সেই লৌহের মত কঠিন ও দৃঢ়চেতা 
প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। বস্‌মাকের রাগের আর শেষ রইল না। 
একটুখানি সান্ত্বনা 'হসাবে কাইজার তাঁকে পপ্রন্স' উপাঁধ দান করলেন। 'বিস্‌মার্ক কিন্তু রাগে 
দুঃখে, এবং সমস্ত রাজা-জাতটারই উপরে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে একেবারে তাঁর নিজের বাঁড়তে গিয়ে 
বাস শুরু করলেন। একজন বন্ধুর কাছে 'তাঁন বলোছলেন, “যোঁদন এই পদ গ্রহণ করোছিলাম 
সোঁদন আমার সহায় 'ছিল, রাজার প্রাত একটা গভীর আনগত্য এবং ভান্ত। আমার ভাগ্য খারাপ, 
এখন দেখাছ সে প্রীতি এবং ভীন্তর ভান্ডার দন দিন র্লমেই কমে আসছে ।......তিন-তিনজন রাজাকে 
আম উলঙ্গ দেখোছ; সকল ক্ষেত্রে সে দৃশ্যটা মনোরম ছিল না!” 

রোষে ক্ষোভে ভরা মন নিয়ে বৃদ্ধ বিস্মার্ক আরও কয়েক বছর বেচে ছিলেন; ১৮৯৮ 
সনে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাইজার কর্তৃকি পদচ্যুত হবার পরে, এমনাক মৃত্যুর পরেও, 
তাঁর বান্তিত্বের ছায়া জর্মীনর উপরে ছাঁড়য়ে ছিল; তাঁর পরবতরাও তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরবতাঁ কালে যাঁরা এসেছেন তাঁরা মানুষ হিসাবে বিস্মাকের চেয়ে 
অনেক ক্ষু্র। 


১২৪১ 
কয়েকজন প্রাসম্ধ লেখক 
১লা ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


কাল তোমাকে জর্মীনর অভ্যুদয়ের কথা লিখতে লিখতে মনে হল, উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথম 'দকে জর্মীনর সবশ্রেম্ঠ ব্যান্ত 'যাঁন 'ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধেই তোমাকে কিছু বলা হয় 'ন। 
এই লোকটি হচ্ছেন গোটে। আত বিখ্যাত লেখক ইনি, কয়েক মাস মানত আগে জর্মনির সর্ব 
এ*র মৃত্যুতিথির শতবার্ধকী-উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তার পর আবার ভাবলাম, এই সময়ে 
ইউরোপের বড়ো বড়ো লেখক যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু কথা তোমাকে বললে 
হত। কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার; বিপজ্জনক বললাম তার কারণ, বলতে 
গেলে থালি আমার এ বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রমাণ হয়ে যাবে। শুধু কতকগুলো বিখ্যাত ব্যান্তর নাম 
আউড়ে যাবার কোনো মানে হয় না; আবার তার চেয়ে বোশ বলতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। 
ইংরোজজ সাহিত্য সম্বম্ধেই আমার জ্ঞান আতি অঞ্প; ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে 
আমার বিদ্যার দৌড় হচ্ছে মাত দু-চারখানা অনুবাদ পড়া পর্ষ্ত। কাঁ এখন করি, বলো তো। 

এ বিষয়ে খানিকটা তোমাকে বলতেই হবে, দেখলাম এই সংকম্পটা ভূতের মতো আমার ঘাড়ে 
চেপে বসেছে, কিছুতেই তাকে কেড়ে ফেলতে পারাছ না। তখন ভাবলাম, অন্তত এ 'দিকের পথে 


৪৬২ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


একটা ইঙ্গিত তোমাকে 'দিয়ে দেব যাঁদও সে র্‌পকথার রাজ্যের পথে সঞ্গে করে তোমাকে বোৌশদুর 
এগিয়ে দিয়ে আসা আমার সাধ্যে কুলোবে না। একটা জাতির ভিতরকার মনটিকে বুঝতে হলে 
তার জনতার বাইরের কার্যকলাপের চেয়েও বেশি করে দেখতে হয় তার শিল্প আর সাঁহতাকে। 
মনের সন্ধান এরই মধ্যে মেলে, তার শান্ত গম্ভীর চিন্তাধারার সাক্ষাৎ, কোনো-একটি মুহূর্তের 
সামায়ক উত্তেজনা বা সংস্কার তাকে ব্যাহত করতে পারে না। অথচ এখনকার 'দনে কবিকে বা 
শিল্পীকে আর আমরা ভাবষ্যংএদনের স্বস্নদ্ুষ্টা বলে মনে কার না; সমাজে তাদের মর্ধাদাও নেই। 
মর্ধাদা যাঁদ-বা দৈবাৎ কারও ভাগ্যে মিলে যায়, তাও মেলে সাধারণত মৃত্যুর পরে। 

অতএব আ'ম মাত্র কয়েকজনের নামই তোমাকে শোনাব। এদের অনেকের নাম তুমি নিশ্চয়ই 
আগে থেকে জান। আর কথাও আমি বলব শুধু এই শতাব্দীটর প্রথম দিকটি নিয়ে। এটা 
হচ্ছে শুধু তোমার জানবার ইচ্ছাকে শানিয়ে তোলা। মনে রেখো, ইউরোপের বহু দেশেই 
উনাবংশ শতাব্দীতে বহু চমৎকার সাহত্য রচিত হয়েছে, তার ভান্ডার এখনও পর্ণ । 

গ্যেটে বস্তৃত ছিলেন অন্টাদশ শতাব্দীর লোক; তাঁর জন্ম হয় ১৭৪৯ সনে। কিন্তু তিনি 
দীর্ঘকাল বেচে ছিলেন, তিরাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই উনাবংশ শতান্দীরও এক- 
তৃতশয়াংশ কাল তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন। গ্যেটের জাীবনকালটা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে 
একটা আঁত প্রচণ্ড বিপর্যয়ের যুগ; তাঁর নিজের দেশাটকেই তিনি নেপোলিয়নের সেনার হাতে 
শবাঁজত হতে দেখোছলেন। নিজের জীবনেও তিনি অনেক দঃখ অনেক আঘাত পেয়েছেন; কিন্তু 
তারই ফলে ক্রমে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈনাকে জয় করবার মতো একটা মনের জোর তান অন 
করলেন, অর্জন করলেন একটা আশ্চর্য নিলিপ্ততা এবং প্রশান্তি; তার ফলে তাঁর মনেও তান 
শান্তি পেলেন। নেপোলিয়ন যখন প্রথম তাঁকে দেখলেন তখন তাঁর বয়স ষাট পোরয়ে গেছে। 
দরজার মুখে তিনি দাঁড়য়ে ছিলেন, তাঁর মুখে এবং সর্বাঞ্গে এমন একটা-কিছ? ছিল, এমন একটা 
অনুদাবিগন দ্াম্ট একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যন্তিত্ব যে, দেখে নেপোলিয়ন চেচিয়ে উঠলেন, “এই এক 
জন মানুষ দেখলাম!” গোটে অনেক রকম কাজ করে গেছেন; যাতে তিনি হাত দিতেন সেইটই 
চমৎকার ভাবে সম্পন্ন করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শানক, কবি, ন্যাটাকার এবং বৈজ্ঞানিক-_ 
বহু 'বাভন্ন 'বজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর চর্চা ছিল; এর উপর আবার তাঁর জীবিকা-নির্বাহের উপায় 
ছিল চাকুরি_জর্মীনর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার তিনি মল্্শ ছিলেন! আমরা প্রায় সকলেই 
তাঁকে চান একজন লেখক বলে; তাঁর সবচেয়ে প্রাসম্ধ বইয়ের নাম হচ্ছে ফাউস্ট। দীর্ঘজাীবন 
পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর জীবনকালেই তাঁর খ্যাত বহুদূর দেশেও ছাড়িয়ে পড়েছিল: তাঁর নিজস্ব 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে একজন দেবতুল্য ব্যান্ত বলেই তাঁর দেশবাসীরা মনে করত। 

গ্যেটেরই সময়কার, অবশ্য তাঁর চেয়ে বয়সে 'কছ ছোটো, আর-একজন 'ছিলেন, তাঁর নাম 
শিলার। ইনি একজন খুব বড়ো কবি। জর্মীনর আর-এক জন কবি_ হায়েন্রীখ হাইন, 
তাঁর বয়স এ'দের চেয়ে অনেক কম 'ছিল। হাইন অনেকগুলো খুব চমৎকার গণীতিকাঁবতা 'লিখে 
গেছেন। গোটে শিলার এবং হাইন, এপরা 'তিনজনেই গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির পরম ভন্ত 'ছিলেন। 

দীর্ঘকাল ধরে জর্মীন দার্শানকের দেশ বলে প্রাসম্ধ হয়ে আছে, দ্‌-একজন দারশশীনকের 
নামও তোমাকে শোনাতে পারি, যাঁদও এ হয়তো তোমার তেমন ভালো লাগবে না। এ”দ্র 
লেখা বইগুলোতে খুবই জটিল এবং কঠিন তত্বের আলোচনা থাকে, তাই- যাদের এই বিষয়াটা 
বিশেষ ভালো লাগে তারাই শুধু সে বই পড়তে চেষ্টা করে। তবুও এই দাশশীনকদের বইগুলো 
পড়ে আনন্দ এবং শিক্ষা দুটোই পাওয়া যায়; কারণ, এরাই চিরকাল জ্ঞানের আর চিন্তার দখপ- 
শিথাকে জালিয়ে রেখেছেন। এ"দের বই পড়েই লোকে জগতের চিন্তাধারার গাঁতরস্ছাদিশ পায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্মনির বড়ো. দার্শনিক ছিলেন ইমানূয়েল কান্ট; এই শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত তিনি বে*চে ছিলেন, তখন তাঁর বয়স আঁশ বছর। দার্শীনকদের মধ্যে আর-একাঁট বড়ো 
পাঁণ্ডতের নাম হেগেল। হেগেল মতামতের ব্যাপারে কান্টের অনূবতর্গ ছিলেন; অনেকের মতে 
কাঁমউীনিজমের প্রবর্তক কার্ল মার্কসের উপরে তাঁর মতামতের খুব বড়ো প্রভাব দেখা বায়। 
দীর্শনকদের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই আমি ক্ষান্ত হব। 


কয়েকজন প্রাসম্ধ লেখক ৪৬৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 'দকে বহু সংখ্যক কবির আবিভার্ব হয়েছিল, বিশেষ করে 
ইংলণ্ডে। রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাসদ্ধ জাতীয় কাঁব পুশৃকিনও এই সময়েই জাঁবত ছিলেন। 
ইনি অজ্পবয়সেই দ্বন্ঘযুদ্ধে মারা যান। ্রান্সেও অনেক কাব আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু আম 
তাঁদের মধ্যে মাত্র দু জনের নাম এখানে করব। এ'দের এক জন হচ্ছেন 'ভন্তর 'হউগো, ১৮০২ 
সনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গোটের মতো ইনিও তিরাশি বছর পর্ষ্ত বেচে ছিলেন, এবং ঠিক 
গ্টের মতোই এ'কেও এর দেশবাসীরা সাহত্যের ক্ষেত্নে একজন দেবতাস্বরূপ বলে মনে করত। 
লেখক হিসাবে এবং রাজনশীতক হিসাবে, উভয়তই এ*র জীবনটা 'ছিল ঘটনাবৌচন্র্যে পাঁরপূর্ণ। 
প্রথম-জীবনে হীন ছিলেন একজন উগ্র রাজতন্্ী, এবং প্রায় স্বৈরতল্পেরই সমর্থক। রুমে ক্মে 
একটু একটু করে তাঁর মত বদলাতে লাগল; ১৮৪৮ সনে তান প্রজাতল্মবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। 
লুই নেপোঁলিয়ন যখন ক্ষণজশীবী দ্বিতীয় প্রজাতল্মের প্রোসডেন্ট হলেন তখন তানি হউগোকে 
তাঁর প্রজাতল্প্ী মতামতের অপরাধে 'নির্বাঁসত করে দিলেন। ১৮৭১ সনে ভিন্তর 'হউগো প্যারিস- 
কামিউনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। রক্ষণশণীলতার চরমপন্থী ছিলেন তান; ধীরে ধগরে “কিন্তু 
'স্থর গাঁতিতে বদলাতে বদলাতে 'তাঁন হয়ে গেলেন সমাজতন্্রবাদেরই চরম উপাসক। বয়স 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষই রক্ষণশীল এবং প্রাতক্রিয়াপল্থী হয়ে ওঠে। হিউগোর বেলায় 
হল ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু আমরা এখানে 1ভন্টর হউগোকে দেখাছিলাম লেখক 'হসাবে। "তান 
ছিলেন বড়ো কবি, ওপন্যাঁসক এবং ন্যাট্যকার। 

ধদ্বতীয় যে ফরাঁস লেখকাঁটর নাম তোমাকে বলব 'তাঁন হচ্ছেন অনর দ্য বাল্জাক। হীন 
ভিন্তর হিউগোর সমসামীয়ক, কিন্তু দু জনের মধ্যে অনেক তফাত। উপন্যাস লেখায় 
বালজাকের অদ্ভুত শান্ত ছিল; খুব বোশ দন তান বাঁচেন 'নি অথচ তারই মধ্যে বহুসংখ্যক 
উপন্যাস 'লখে গেছেন। তাঁর গল্পগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো, একই চরিত্রের দেখা তাঁর 
অনেক গঞ্পের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সময়কার ফ্রান্সের সমণ্র জাবনযান্রার 
স্বরূপ তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন; তাঁর সমস্ত রচনাবলীর নাম তিনি 
দয়েছিলেন 'মানুষের জাবননাটা'। সংকজ্পটা খুবই বড়ো সন্দেহ নেই; দীর্ঘকাল ধরে আত কঠোর 
পরিশ্রম করেও তানি তাঁর এই বিরাট স্বেচ্ছাকৃত কর্তব্কে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলন্ডের কাঁবদের মধ্যে তন জন তরুণ ও গুণ কাব 
প্রাসম্ধ হয়ে রয়েছেন। এরা 'ছিলেন সমসামায়ক, তিন জনেই মারাও যান অল্প বয়সে, পরম্পর 
থেকে ঠিক 'তিনাট বছরের মধ্যে। এই তিনজন হচ্ছেন কীটূস্‌ শোল আর বায়রন॥ 
কণট-সকে দািদ্য এবং নিরাশার সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়োছিল, ১৮২১ সনে ছাব্বিশ 
বছর বয়সে তান রোমে মারা ষান, তখনও তাঁর নাম বিশেষ কেউ জানত না। তবু কিন্তু তানি 
কতকগুলো খুব চমংকার কবিতা লিখে গেছেন। কণটস্‌ ছিলেন মধ্যাবন্ত শ্রেণীর লোক; পয়সার 
অভাবে যাঁদি তাঁরই কাবাচর্চায় এত বাধা পড়ে থাকে, তবে দাঁরদ্রের পক্ষে কাঁব এবং সাহাত্যিক 
হওয়া আরও কত কঠিন ব্যাপার, সেটা ভেবে দেখবার মতো। কেমূুত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন 
নি ইংরেজি সাহতোর অধ্যাপক 'তিনি এ সম্বন্ধে একটি ভার য্াস্তপূর্ণ কথা বলেছেন; 
“এটা নিশ্চিত আমাদের এই সমাজটিরই মধ্যে কোথাও একটা গলদ রয়েছে, ধার ফলে দরিদ্র কবির 
পক্ষে সাফল্যের কোনো আশা থাকে না, গত দু শো বছর ধরেই এমান চলেছে । আমার কথা 
বিশ্বাস করুন -_-দশাঁটি বছর কালের অধিকাংশ সময় আম প্রায় তিন শো কুড়িটি প্রারথামক 
বিদ্যালয়কে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখোছ -- আমরা গণতল্মের বুল আওড়াই, কিন্তু কার্যত, বৃদ্ধি- 
বৃত্তির যে স্বাধীনতা থাকলে বড়ো উপ্চুদরের সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয় সে স্বাধীনতা অর্জনের 
ভরসা এথেন্সের ক্লীতদাসদের যতট.কু ছিল, ইংলগ্ডের দারিদ্র শিশুদেয় তার চেয়ে মোটেই বোঁশ নেই ।” 

এ*র কঞ্ধীট আমি উদ্ধৃত করলাম তার কারণ, আমরা স্বভাবতই ভূলে যাই যে, কাব্য ও 
সৎ-সাহত্য রচনা শুবং সংস্কৃতি, এগুলো সবই সাধারণত রয়েছে অবস্থধাপন্ন শ্রেণদের হাতে শরক- 
চেটিয়া হয়ে। দরিদ্রের কুঁটিরে কাব্য আর সংস্কতির স্থান হয় না; শুন্য উদরে চর্চা করবীর 
বন্তু এগ্াীল নয়। তাই আমাদের আধুনক কালের সংস্কৃতি হয়েছে অবস্থাপন্ন বুর্জোয়া 


৪৬৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


মনেরই প্রাতাঁলাপি মান্ত। হয়তো এর মধ্যেও প্রকান্ড একটা পাঁরবর্তন আসবে, যোঁদন শ্রমিকরা 
নৃতনতর সমাজব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়য়ে এর ভার হাতে তুলে নেবে; সে ব্যবস্থাতে সংস্কাতি নিয়ে 
মাথা ঘামাবার সযোগ এবং অবসর তারও থাকবে। আজকালকার সোভয়লেট রাশয়াতে এই রকমেরই 
একটা পাঁরবর্তন চলছে, আমরা মুগ্ধ হয়ে তার গাঁত নিরাক্ষণ করাছ। 

এর থেকেই আরও একটা কথা স্পম্ট হয়ে ওঠে_গত কয়েক পুরুষ ধরে ভারতবর্ষে 
আমাদের সংস্কীতির যে দৈন্য দেখা দিয়েছে তারও কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশবাসীদের চরম 
দাঁরদ্যু। যে মানুষের ঘরে থাবার সংস্থান নেই তার কাছে সংস্কাতর কথা বলতে ষাওয়া মানেই 
তাকে নিছক অপমান করা। যে দৃ-চারজন দৈবাৎ একট. অবস্থাপন্ন থাকে, দারিদ্যের এই প্লান 
তাদেরও জীবনকে অবসন্ন করে আনে, সেইজন্যই দেখাঁছ ভারতবর্ষে এখন এই শ্রেণীর লোকেরাও 
অত্ন্তরকম সংস্কীতিহশন হয়ে পড়েছে। বিদেশী শাসন আর সামাঁজক গশ্চাদ্গাঁতির কা 
অপাঁরসীম কুফল! তব এই নিদারুণ দারিদ্র্য এবং বৌন্র্যহীনতার মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষে আজও 
গান্ধণ এবং রবশন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এক-এক জন অপূর্ব মানুষ, সংস্কৃতির এক-এক জন বিরাট 
প্রতীক জন্গ্রহণ করেছেন, এ ক কম কথা! 

আমার আসল কথাটা ছেড়ে চলে এসোছ। 

শোঁল ছিলেন একজন সাঁত্য করে ভালোবাসবার মতো লোক। আত অজ্প বয়স থেকেই 
[তানি ছিলেন উৎসাহ-উদ্যমে ভরপুর। প্রত্যেক স্থানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত 
যোদ্ধা । নাস্তিকতার প্রয়োজন, সম্বন্ধে একাট প্রবন্ধ লেখার জন্যে তাঁকে অক্পফোডেরি কলেজ 
থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয। তান (এবং কণট্‌সৃও) তাঁর সখাক্ষপ্ত জীবনাঁট কাটিয়ে গেছেন, 
ঠিক কাঁবর জীবন যেমনটি হওয়া উচিত বলে লোকের ধারণা তেমাঁনভাবে_ কল্পনার রাজো, হাওয়ায় 
পাখা মেলে, বাস্তব পাঁথবীর বাধাবিঘনকে গ্রাহামাত্র না করে। কাঁট্‌্সের মৃত্যুর এক বছর পরে 
ইতালির উপকূলে জলে ডুবে শেলির মততুযু হয়। তীঁর প্রাসদ্ধ কবিতাগুলোর নাম তোমাকে শোনাবার 
দরকার নেই, তুমি নিজেই অনায়াসে সে জেনে নিতে পারবে । কিন্তু তাঁর একটি ছোটো কাঁবতা 
আম এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর খুব ভালো রচনা যেগুলি তার মধ্যে অবশ্য এাঁট পড়ে 
না। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সভ্যতার আমলে দরিদ্ু শ্রীমকের কী নিদার্ণ দুর্ভাগ্য দেখা 
দিয়েছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা এই কবিতাঁটতে আছে। আগের 'দিনের ক্লাতদাসের চেয়ে 
তার অবস্থা মোটেই কম খারাপ নয়। কাঁবিতাট ষে দিন লেখা হয়েছিল তার পর এক শো বছরেরও 
বোশি দিন চলে গেছে; কিন্তু বর্তমান কালের অবস্থার সঙ্গেও এর কথা বেশ মিলে যায়। 
কাঁবতাঁটর নাম হচ্ছে 'অরাজকতার মুখোশ' : 


স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা তো শুধু জানো, 
দাসত্ব যার নাম, তারেই কেবল মানো। 

তার নাম হয়ে গেছে, বহু? অভ্যাসে জানি, 
তোমারই নামের ছায়া, তাহারই প্রতিধবনি। 
তার মানে সারাদিন খেটে যাওয়া আর পাওয়া 
যেটুকু বেতনে চলে পেটেভাতে দুটি খাওয়া, 
কোনোমতে দেহ নিয়ে কায়কেশে বে'চে থাকা 
মনিবের প্রয়োজনে প্রাণটুকু ধরে রাখা। 
তাহাদের প্রয়োজনে তুমি হও সকলই-_ 
তাঁত বা লাঙল হও, তরবারি, কোদালি; 
তোমাদের সম্মতি কে পুছে আছে বা নাই-_ 
তাদের রক্ষা আর বিলাস তো মেটা চাই! 
তোমাদের শিশুগুলি অনাহারে হাীনবল, 
তাহাদের মায়েদের পেটে জালা, চোখে জল, 


কয়েকজন প্রাসম্ধ লেখক ৪৬৫ 


অনাবৃত দেহে ঘবে শীত আসে নামিয়া, 
যায় ক্ষীণ হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া। 
তোমরা ক্ষুধায় মরো, লোভে ভরা চক্ষে 
দেখো সেই খাদ্যেরে, 'বিলাসশর কক্ষে, 
ধন যারে হেলাভরে দেয় 'নিত্য ছংড়ে 
তাহার আদরে-পোষা স্ফণীতকায় কুকুরে । 
তোমাদের অল্তরও দাসত্বে বাঁধা ভাই, 
নিজের ইচ্ছা সেও তোমার অধীন নাই, 
তোমার জীবনধারা তাই হয়ে রয়েছে 
অন্যেরা তোমাদের যেমনাঁট গড়েছে । 
অভিযোগ কোনোঁদন কর যাঁদ তার পর 
দুর্বল ক্ষীণ দেহ, অশ্রুত ক্ষণ স্বর-_ 
পীড়ন তোমার 'পরে, তোমার নারীর পর- 
শিশিরের মতো ঘাসে জমে রুধরের সর! 


বায়রনও স্বাধশনতার স্তুতি গান করে অনেক সুন্দর কাঁবতা দিখেছেন; 'কিন্তু তাঁর সে 
স্বাধীনতা হচ্ছে জাতির স্বাধীনতা, শোলির মতো অর্থনোতিক স্বাধীনতা নয়। বায়রন মারা 
যান তুর বিরুদ্ধে গ্রগকদের স্বাধীনতা-সমরে যুদ্ধ করে, শেলির মৃত্যুর দুই বছর পরে। 
মানুষ হিসাবে বায়ব্রনের উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তবু তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে 
একটা সহানুভূতি আছে। তিনি ছিলেন হ্যারো স্কুল এবং কেমব্রিজের দ্রীনি কলেজের ছাত্র। 
আমিও এই স্কুলে আর কলেজে পড়েছি। বায়.রন কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই কাঁব বলে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন, কশট্‌স্‌ আর শোঁলর সে ভগ্য হয নি। লন্ডনের পাঠকসমাজ তাঁকে একেবারে 
মাথায় করে তুলোছিল, তার পর আবার ধপাস করে ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়োছল। 

এই সময় আরও দুজন নাম-করা কাঁবর আবর্ভাব হয়, এ*রা দুজনেই এই তিন যুবক- 
কবির চেয়ে অনেক দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। ওয়ার্ডসূওয়ার্থ ১৯৭৭০ থেকে ১৮৫০ সন, আঁশ 
বছর বয়স পরণ্ত বেচে 'ছিলেন। ইংলন্ডের শ্রেষ্খ কাঁবদের মধ্যে তাঁকে একজন বলে ধরা হয়। 
তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত ভন্ত ছিলেন, তাঁর কাঁবতারও অনেকখানিই প্রকৃতিকে 'নিয়ে লেখা। 
এদের অনাজন হচ্ছেন কোল্রজ; তাঁর কয়েকাঁট কবিতা খুবই ভালো । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনজন প্রীসদ্ধ ওপন্যাঁসকেরও জল্ম হয়। এদের মধ্যে 
বয়সে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন ওয়াল্‌্টার স্কট; তাঁর ওয়েভার্নি উপন্যাসগুলো লোকেরা খুব 
আগ্রহ করে পড়ত। তুমিও বোধ হয় তাঁর কিছ কিছু পড়েছ। আমার মনে আছে, ছোটো ছেলে 
বখন ছিলাম তখন আমারও সেগুলো পড়তে বেশ লাগত। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের পছন্দও বদলায়; এখন পড়লে সেগুলো নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে না। অনা দুজন 
ওঁপন্যাসকের নাম হচ্ছে থ্যাকারে আর 'ডিকেন্স। আমার মতে এ"রা দুজনেই স্কটের চেয়ে অনেক 
ভালো 'লিখতেন। তোমারও এদের লেখা ভালো লাগে আশা কাঁর। থ্যাকারে ১৮১১ সনে 
কলকাতায় জল্মগ্রহণ করেন, পাঁচ -ছুয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সেখানেই কেটোছল। তাঁর কয়েকখানা 
বইয়ে ভারতীয় 'নবাব'দের খুব চমৎকার বর্ণনা আছে- নবাব মানে হচ্ছে, ভারতবর্ষে যে ইংরেজরা 
এসে বিপুল ধনসম্পান্ত অর্জন করে মোটা আর বদমেজাজি হয়ে উঠত, তার পর ইংলশ্ডে ফিরে 
1গয়ে বড়োমানঁষ করে দিন কাটাত। 

উনাবংশ শতাবন্দণর প্রথম ভাগে যে লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের সম্বন্ধে এর বেশি 
কথা আমি বলব না। খুব বড়ো একটা বিষয় সম্বন্ধে এ খুব অল্প একটুখানি বলা, এই 'বিষয়াট 
সম্বন্ধে যাঁর জানাশোনা আছে এমন কেউ হলে হয়তো এ নিয়ে বেশ সুন্দর কারে গৃছিয়ে লিখতে 
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পারতেন; তিন নিশ্চয়ই তোমাকে এই যূগের সংগীত এবং শিষ্পকলার সম্বন্ধেও অনেক কথা 
বলতেন। কিন্তু সে করতে হলে জানাও চাই বলতে পারাও চাই; সেটা আমার বিদ্যার বাইরে, 
কাজেই আমি ব:দ্ধিমানের মতো চুপ করে গেলাম, অজানা জায়গায় পা বাড়ালাম না। 
গোটের ফাউস্ট- থেকে একি কাঁবতা উদ্ধৃত করে দিয়ে আমি এই চিঠি শেষ করাছ। 
এট্টা অবশ্য তাঁর জর্মন থেকে অনুবাদ করা : 
হায়, হায়_ 
পাঁথবীকে আঘাত হেনেছ তুমি, 
তুমি তাকে 'দিয়েছ ধুলোয় লুটিয়ে, 
ধবধবস্ত, বপর্যস্ত করে, 
অনাঁস্তত্বের অতলে ফেলেছে তাকে ছংড়ে__ 
দেবকঞ্পের আঘাতে সে চূর্ণীকৃত! 
আমরা সেইগ্লোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাই 
পৃথিবী ভাঙা খোলামকুচিগুলোকে, 
আমরা গাই তার 'বিদায়-সংগণীত 
যে মাধুরী গেল অন্তাহত হয়ে 
যে সৌন্দর্য গেল মত্যুর মাঝে তাঁলয়ে! 
আবার তুম গড়ে তোলো তাকে 
হে পৃথিবীর বিরাট সন্তান, 
আবার গড়ে তোলো পাঁথবীকে, 
গড়ো তাকে আরও মহন্কর করে 
তোমার নিজের বুকের আশ্রয়ে, আরও উচ্চতর পাদপশঠে! 
আবার ছুটে চলো তোমার পথ বেয়ে। 
আবও উচ্চ, আরও স্পম্ট স্বরে 
আরও সংন্দরতর সরে 
আবার বাজাও তোমার বাঁশ 
যেমনটি কেউ কখনও শোনে নি! 


১৩০ 
ডারউইন : বিজ্ঞানের দিশ্বিজয় 
ওরা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


কাঁবদের ছেড়ে এবার বৈজ্ঞানিকদের কথা বলা যাক। কাঁবদের আজকাল লোকে মনে করে-_ 
অকেজো জীব; এখনকার ধুগে বৈজ্ঞানিকরা হচ্ছেন আশ্চর্য জাদাবদ্যার ওস্তাদ, তাঁরাই পাচ্ছেন বত 
প্রাতপত্তি আর সম্মান। উনবিংশ শতাব্দীর আগে কিন্তু এমন ছিল না। ''র আগের যূগে 
ইউরোপে বৈঙ্গানিক হওয়ার মানেই ছিল বিপদকে ডেকে আনা; অনেক সময়ে বৈজ্ঞানকরা জল্লাদের 
হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! গিণদণনো প্রুনোকে রোমের পান্রিরা আগমনে পুড়িয়ে মেরোছিল, মে 
গলপ তোমাকে বলেছি। এর কয়েক বছর পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে গালালিও জল্লাদের হাতে 
মরতে মরতে কোনোরুমে বেচে যান; তাঁর অপরাধ, তান বলেছিলেন, পাঁথবী সূর্যের চার দিকে 
ঘোরে। এইসমস্ত উন্তি প্রত্যাহার করলেন এবং পাদ্রদের কাছে 'এই অপরাধের জনা ক্ষমা- 
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প্রার্থনা করলেন বলেই তাঁর প্রাণ বাঁচল, নইলে তাঁকেও ধর্মের অবমাননা করার দায়ে আগুনে 
পুড়ে মরতে হত। এমনি করে ইউরোপে পাঁদ্রসাহেবরা সারাক্ষণ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে 'খিটামাটি 
বাধাত এবং সমস্ত নূতন মতামত আর আবিষ্ষারকে দমবন্ধ করে মারত। ইউরোপেই হোক 
আর অন্যন্ই হোক, সংঘবজ্ধ ধর্মমতের মধ্যে সর্বই নানা রকমের অন্ধ ধারণা জাঁড়ন়ে থাকে; ধরে 
নেওয়া হয় যে সেই ধর্মের সেবকরা এইগুলোকে বিনা সংশয়ে 'বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে চলবে। 
বজ্ঞান সমস্ত 'জিনিষকে বিচার করে দেখতে চায় এর ঠিক উল্টো রকমে। কোনো কিছুকেই 
সে স্বতঃসিদ্ধ বলে 'বনা দ্বিধায় মেনে নিতে রাজ হয় না; তার কোনো অন্ধ সংস্কার নেই, থাকা 
উচিতও নয়। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে চলবার পক্ষপাতাঁ; বারবার পরাক্ষার মধা 'দয়ে 
সত্যে উপনীত হবে, এই তার লক্ষ্য। ধর্ম ষে দৃষ্টিভঙ্গি 'নিয়ে চলে তার সঙ্চগে এর একেবারে 
আকাশপাতাজ্দ তফাত, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাতও লেগেই 'ছিল। 

অবশ্য সমস্ত ষূগেই নানা জনে নানা রকমের পরীক্ষা করে দেখেছে। প্রাচীন ভারতে 
রসায়নশাস্ত্র আর অস্মাচীকৎসার খুব উন্নাতি হয়োছিল বলে শোনা যায়; হাতে-কলমে প্রচুর-পাঁরমাণ 
পরশক্ষার ফলেই শুধু এটা হওয়া সম্ভব। প্রাচশন কালের গ্রীকরাও 'কিছু কিছু পরীক্ষা আর 
দীবেষপা চালাতেন। আর চীনের কথা যাঁদ বল, সম্প্রতি আমি একাঁট আশ্চর্য প্রবন্ধ 
পড়াঁছলাম, তাতে দেড় হাজার বছর আগেকার চীনা লেখকদের রচনা থেকে অনেকগুলো জায়গা 
উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে, তখনকার চীনারা বিবর্তনবাদ এবং দেহের মধ্যে রন্তম্ত্রোতের আবর্তনের 
কথা জানত। তখনকার চীনা অস্তরচিকিৎসকেরা রোগকে অচেতন করে নিতেন! কিন্তু তবুও সেই 
প্রাচীন ধূগ সম্বন্ধে আমরা এমন বেশি কিছু জান নে যার থেকে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত 
খাড়া করা সম্ভব হয়। সেই প্রাচীন সভ্যতার যুগে মানুষ যদ এইসমস্ত প্রণালী আবিচ্কার 
করেই থাকে, তবে পরে আবার তারা সেগুলোকে ভূলে গেল কেন এর থেকেই আরও বৃহত্তর 
আঁবদ্কার করে করে কেন এগিয়ে চলল না? অথবা এই কি তার কারণ ষে, এই ধরনের 
প্রগাতিকে তারা বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করত না? এমন ধারা নানা রকমের প্রশ্ন মনে জেগে 
ওঠে, তার জবাব ভেবে বার করবার মতো তত্ব আমাদের জানা নেই। 

আরবরাও এইসব গবেষণার খুব ভন্ত ছিল; মধ্যযুগের ইউরোপ তাদেরই অনুসরণ করেছে। 
কল্তু এদের সমস্ত গবেষণাকে ঠিক বৈজ্জানক বলা চলে না। এরা সারাক্ষণই খুজে বেড়াত 
'পরশমাঁণ”, এদের ধারণা ছিল তার স্পর্শে সাধারণ ধাতু সোনা হয়ে ষায়। ধাতুকে পারবর্তন 
করার এই গোপন রহস্য আঁবচ্কার করবার আশায় বহু লোক নানাবিধ জাঁটল রাসায়ানিক পরাক্ষা 
করে করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; এই 'বিদ্যাকে তারা বলত আল্‌কেমি। আরও একাঁট বস্তু 
আবিষ্কারের জন্য তারা প্রাণপণ চেম্টা করেছে, সেট হচ্ছে "জীবন-রসায়ন' বা অমৃত, তা খেলে 
অমর হওয়া যায়। এই অমৃত বা পরশমাঁণ কেউ কখনও খ*জে পেয়েছে, এমন কাহিনী কোথাও 
পাওয়া যায় না, একমান্ত রূপকথার গল্পে ছাড়া। আসলে এর সমস্তটাই ছিল অর্থ শান্ত আর 
দীর্ঘ আয়ু লাভের আশায় নানারকমের বুজরুকি আর ভেল্কর চর্চা। সত্যকার বিজ্ঞানের সঙ্গে 
এর কোনো সম্পকই ছিল না। জাদুবদ্যা ভোজবাজি প্রভাতির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক 
নেই। 

তবুও ইউরোপে সতাকার বিজ্ঞানের চর্চা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
যে-কাঁট মানুষের নাম সবচেয়ে বড়ো হয়ে রয়েছে তাদের একজন হচ্ছেন ইংরেজ, আইজাক নিউটন-_ 
১৬৪২ থেকে ১৭২৭ সন পর্যন্ত ইনি বেচে ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ, মানে 'জানস কেন পড়ে যায় 
এই তত্বাটি তান আঁবিজ্কার করেন; এই সূত্রাট এবং এর আগেকার আঁবজ্কৃত আর কয়েকটি 
স.প্রের সাহায্যে তিনি সর্য এবং গ্রহনক্ষরদের গাঁতাবাধর একটা বাখা রচনা করেন। দেখা 
গেল, পাঁথবশর ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারই তাঁর আঁবচ্কৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। 
নিউটন একটা বিরাট সম্মান আর প্রীতম্ঠা লাভ করলেন। 

ধর্মপ্রমূত গোঁড়ামর উপরে বিজ্ঞানের বুদ্ধ কমে জয়লাভ করতে লাগল। বিজ্ঞানকে 
তখন আর ঞজ্রোর করে দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তার সেবকদের দেওয়া চলছে না মৃত্যুদন্ড। বহু 
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বৈজ্ঞানক বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে গবেষণা আর পরাঁক্ষা চালাতে লাগলেন, তত্ব আর জ্ঞান আহরণ 
করতে লাগলেন। বিশেষ করে এদের কর্মক্ষেত্র ছিল ইংলশ্ড আর ফ্রান্স; তার পরে হল জমান 
আর আমোরকা। এইভাবে বৈজ্ঞাঁনক বিদ্যা আল্ম জ্ঞানের ভান্ডার সমনদ্ধ হয়ে উঠল। তোমার 
নিশ্চয়ই মনে আছে, ইউরোপে অন্টাদশ শতাব্দীটই 'ছিল শাক্ষত-শ্রেণীদের মধ্যে যঁস্তবাদ-বিস্তারের 
ফুগ। এই শতাব্দীতেই জন্মেছিলেন ভল্‌টেয়ার, রুশো এবং ফ্রান্সের আরও বহু বিচক্ষণ পাণ্ডিত 
ব্যান্ত। সমস্ত প্রকারের বিষয় নিয়েই এ*রা পঠাথপন্র রচনা করলেন, মানুষের মনে নূতন একটা 
অশান্ত উন্মাদনা এনে দিলেন। এই শতাব্দশীটর গভেই বিখ্যাত ফরাসি-বিপ্লবের বাজ 
গোপনে পাঁরপৃম্ট হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিকদের দৃম্টিভীঙ্গর সঙ্গে এদের এই ব্বীন্তবাদী দৃষ্টি- 
ভঙ্গির কোনো অসামঞ্জসা ছিল না; বরং একটা জায়গাতে এই দুয়ের মধ্যে চমৎকার মিল দেখা 
গেল, এই দুই পক্ষই ধর্মধহজ্জীদের গোঁড়ামির সমান বিরোধী ছিলেন। 

তোমাকে বলোছ, উনাবংশ শতাব্দশটা ছিল আরও নানা জিনিষের মতো বিজ্ঞানেরও চর্চার 
যুগ। শিল্পবিপ্লব, ষন্বিপ্লব এবং যানবাহনের প্রণালীতে যত আশ্চর্য পাঁরবত'ন, সমস্তই 
সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানের প্রসাদে। অসংখ্য কারখানা তোর হবার ফলে পণ্য-উৎপাদনের প্রণালী টাই 
বদলে গেল; রেলগাঁড় আর বাজ্পের জাহাজ পৃথিবীর আয়ত্রনটাকে হঠাৎ ছোটো করে ফেলল; 
এবং এর চাইতেও বড়ো বিস্ময়কর বস্তু হল 'বিদ্যুংচালিত টেলিগ্রাফ । ইংলণ্ডের বহুদরবিদ্তৃত 
সাম্রাজ্যের সব থেকে ধনসম্পদের স্রোতে চলে আসতে লাগল। এর ফলে স্বভাবতই 
মানুষের প্রাচীন কালের সব মতামতের দারুণ পাঁরবর্তন হয়ে গেল; মানুষের উপরে 
ধর্মের প্রভাবটাও কমে গেল। জাঁমকে আশ্রয় করে মানুষ কীষিকর্মে জীবকা অর্জন করত, তার 
বদলে এল কারখানার জীবন; সে জীবন তাকে অনেক বেশি করে বুঝিয়ে দিল, মানুষে মানুষে 
অর্থনৌতক সম্পর্কটাই হচ্ছে বড়ো কথা, ধর্মের গোঁড়ামির স্থান মানুষের জীবনে বড়ো নয়। 

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, ১৮৫৯ সনে, ইংলশ্ডে একট বই প্রকাশিত হয়; এই 
বইকে উপলক্ষ করে গোঁড়ার দল আর বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে সংঘর্ষটা একেবারে চরমে উঠে গেল 
এই বইটি চার্লস ডারউইনের লেখা,_'গাঁরাজন অব স্পোসজ' বা 'জীবজাতির উৎপাস্ত? 
পাঁথবীর খুব বড়ো বৈজ্ঞানকদের মধ্যে ডারউইনের নাম পড়ে না, তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে 
নৃতনত্ব তেমন-কিছু ছিল না। ডারউইনের আগেও অন্যান্য বহু ভূতত্ববিদ এবং প্রকাতিততবিদ 
গবেষণা করেছেন, অনেক তথা আহরণ করেছেন। তবুও কিন্তু ডারউইনের বইটি একেবারে একট। 
নূতন ঘুগের প্রবর্তন করল। সে বই পড়ে সমস্ত মানুষ মোহত হয়ে গেল, সামাজিক জীবন 
সম্বন্ধে মানুষের দৃ্টিভাঁঙগকেও এই বইটি এমন করে বদলে দিল যে, অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক 
তেমন পারে নি। পাথবশী জুড়ে মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্ট করল বইথান। 
ডারউইনেরও নাম প্রীসদ্ধ হয়ে গেল। 

হসাবে ডারউইন দক্ষিণ-আমোরকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু স্থানে 

ঘুরে বেড়িয়েছিলেন; তথ্য এবং প্রমাণও অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। সেই তথা-প্রমাণের জোরে 
তিনি দেখিয়ে দিলেন, কীরকম করে স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ভিতর দিয়ে প্রতোক জাতের 
জশবজন্তু বদলে বদলে পাঁরণত রূপ ধারণ করেছে । তার আগে পর্যন্ত অনেক লোকেরই ধারণা 
ছিল, প্রত্যেক প্রকারের জাঁবজল্তুকে এবং মানৃষকেও, পৃথক ভাবেই ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন; 
সেই থেকেই এরা প্রত্যেকে পরদ্পর থেকে পৃথক এবং অপাঁরবর্তনীয় রূপ নিয়ে টিকে রয়েছে; 
তার মানে এক জাতের জাবের কিছুতেই অন্য জাতের জীবে রূপাল্তারত হিয়া সম্ডব নয়। 
ডার্উইন একেবারে রাশিকৃত বাস্তব উদাহরণ 'দিয়ে প্রমাণ করলেন, এক জাতের জশব সাঁত্যই 
অন্য জাতের জাঁবে রূপান্তরিত হতে পারে, এবং এইটেই হচ্ছে র্প-পাঁরণতির স্বাভাবিক পল্ধা। 
এই পরিবর্তন আসে স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ফলে। কোনো-একটি জাতের জশবের মধ্যে 
সামান্য একট. বৈচিত্র্যের ফল দেখা গেল, এতে তাদের কোনোরকমে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য 
জাতের তুলনায় টি'কে থাকবার শান্ত বেড়ে যাচ্ছে; তখন ক্রমে সেই বোচন্রাটই তাদের স্খায়শ অঞ্গ 
দাঁড়য়ে যাবে, কারণ জীবনসংগ্রামে এই বৈচিন্াওয়ালা জখবগৃলোই বোঁশ পাঁরমাণ টিকে থাকবে। 


ডারউইন : বিজ্ঞানের 'দিশ্বিজয় ৪৬৯ 


এমাঁন করে িছাদন পরে দেখা যাবে, এই বোৌঁচন্র্যওয়ালা জীবরাই সংখ্যায় বোশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
এদের চাপে পড়ে অন্যগুলো একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এমাঁন করে একাঁটর পীর একটি 
বৈচিন্্য আর পাঁরবর্তন জশবের মধ্যে আসতে গ্রাকে, কিছাাদন পরে এইভাবে প্রায় পুরোপাুঁর 
নূতন একাঁট জাতেরই সৃষ্টি হয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থা-নির্বাচনের ফলে, যে যোগাতম হয়ে 
উঠল জাবনযুদ্ধে অন্যদের হাঁরয়ে সেই 'টি'কে থাকবে; এই পদ্ধাতর মধ্য 'দয়ে এইভাবে বহু 
নূতন জাতি কালক্রমে গজিয়ে ওঠে। গাছপালা, জীবজন্তু এমনাক মানুষের সম্বন্ধেও এই কথা 
সত্য। এই মতে যাঁরা বিশবাসণ তাঁরা বলেন, আজকার দিনে যত 'বাঁভন্ন রকমের গাছপালা আম 
জশবজন্তু দেখা যাচ্ছে তারা সকলেই মূলত একটি মাত্র পূর্বপৃরূষের বংশধর, এমন হওয়াও 
কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। 

এর কয়েক বছর পরে ডারউইন আর-একটা বই বার করলেন, তার নাম--ণদ ভিসেশ্ট অব 
ম্যান'-_'মানৃষের জল্মকথা,। এই বইয়ে তান তাঁর মতি মানুষের সম্বন্ধে প্রয়োগ করে দেখালেন। 
ববর্তন এবং স্বাভাবক অবস্থা-নির্বাচনের এই সত্য এখন প্রায় সকল মানৃষই মেনে নিয়েছে, 
যাঁদও ডারউইন এবং তাঁর শিষ্যরা ষে ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন ঠিক সেই আকারে নয়। 
বস্তুত লোকেরা কীন্িম উপায়ে পশুপক্ষণর প্রজনন, গাছপালার ফলফুলের চাষ করতে 'গিয়ে 
এই ধনর্বাচনের নাতাঁটকে কাজে লাগাচ্ছে। এটা আজকাল হামেশাই দেখা যায়। আজকাল 
খুব বাছাই-করা জীবজন্তু এবং গাছপালা যেগুলো দেখতে পাচ্ছ তার অনেকগুলোই হচ্ছে নৃতন 
রকমের জাত, কৃন্িম উপায়ে সৃষ্টি করা। মানুষ যাঁদ অল্প সময়ের মধ্যে এই রকমের পাঁরবর্তন 
ঘটাতে, নূতন নূতন জাত সৃস্টি করতে পেরে থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধ'রে 
এই ভাবে চেষ্টা করে প্রকৃতি নানা আশ্চর্য ফল স্াঁন্ট করবে এতে বিস্ময়ের ক আছে! লশ্ডনের 
সাউথ-কেনৃসিংটন মিউজিয়মের মতো যে-কোনো একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জাদুঘরে যাঁদ যাও, 
দেখবে কীরকম করে গাছপালা আর জাবজন্তুরা ক্রমাগত বদলে বদলে প্রকাতির সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে 'নিচ্ছে। 

আমরা এখন এই কথা বি*বাস করতে অভাস্ত হয়ে গোঁছ, আমাদের কাছে. এটা খুবই সহজ 
বলে মনে হয়। কিন্তু সত্তর বছর আগে এটা এত সহজ মনে হত না। তখনও ইউরোপে বোঁশর 
ভাগ লোকই 'বিশবাস করত বাইবেলের উপাখ্যান-খৃষ্টের জন্মের ঠিক ৪০০৪ বছর আগে জগৎ 
সম্টি করা হয়, প্রত্যেটি গাছপালা এবং জবজন্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর সান্ট 
করেছিলেন এবং সকলের শেষে সাঁন্ট করোছলেন মান্ষকে। তারা বিশ্বাস করত, পাঁথিবীতে 
বরাট একটা জলপ্লাবন হয়েছিল, সে সময়ে নোয়া তাঁর জাহাজে করে প্রত্যেক জীবের একটি 
করে জোড়া বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যেন কোনো জাতের জাীবই প্লাবনে একেবারে লুপ্ত হয়ে না 
যায়। এর কোনো গল্পই ডারউইনের মতবাদের সঙ্গে মিলল না। ডারউইন এবং ভূতত্বীবদরা 
বললেন, পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর, মাত্র ছ হাজার বছর নয়। অতএব সমস্ত নরনারীর মনে 
1বষম ধাঁধা লেগে গেল; অনেকেই ভেবে পেলেন না কী এখন করা যায়। তাঁদের প্রাচীন ধর্মমত 
তাঁদের বলছে এক কথা 'বিশবাস করতে, ষাান্ত বলছে অন্য কথা । মানুষ যখন অন্ধের মতো 
কতকগুলো গোঁড়ামকে বিশ্বাস করে বসে থাকে এবং সেই গোঁড়ামির গোড়ায় যখন নাড়া লাগে, 
তখন তারা একেবারেই অসহায়, বিপন্ন হয়ে পড়ে, পায়ের তলায় আর ভর 'দিয়ে দাঁড়াবার মতো 
শন্ত জাম খুজে পায় না। কিন্তু তবু যে ঝাঁকুনি আমাদের ঘুম ভেঙে দেয়, সত্যের সন্ধান এনে 
দেয়, সে আমাদের পক্ষে কলাণের বস্তু। 

কাজেই ইংলশ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য বহু স্থানে বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে দারুণ 
তর্কাতার্ক এবং দারুণ বিরোধ বেধে গেল। এই বিরোধের ফল কাঁ হবে, সে বিষয়ে অবশ্য 
সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নূতন জগতের প্রধান বস্তু ছিল 'শিক্প আর যাল্মক যানবাহন, 
এদের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান; অতএব বিজ্ঞানকে তখন বর্জন করা চলতেই পারে না। তাই এই 
বিরোধে সর্বঘই বিজ্ঞানের জয় হল; ক্বাডাবির অবস্থা-নির্বাচন” আর 'ষোগ্যতমের টি'কে 
থাকা' হয়ে উঠল সমস্ত লোব্বের কথাবার্তায় চলাঁতি বুকাঁন; মানে ভালো করে না বুঝেও কথা- 
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গুলোকে তারা খুব করে বলে বেড়াতে লাগল। "ডসেন্ট্‌ অব ম্যান' বইয়ে ডারউইন বলেছিলেন, 
মানুষ এবং বিশেষ কয়েকাঁট জাতের বাঁদর হয়তো একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রুপ- 
পরিণতির বিভিন্ন স্তরকে প্রতাক্ষ করে দেখাতে পুরে, এমন কতকগুলো উদাহরণ 'দয়ে এই কথাটাকে 
প্রমাণ করাও গেল না। লোকে তামাশা করে ষে 'মাঁসং লিঙ্ক বা লুপ্ত স্তরের কথা বলে, সে কথাটা 
এই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসক-্রেণীর লোকেরা আবার ডারউইনের 
মতবাদটাকেই ঘ্যারয়ে নিয়ে তাদের কাজে লাঁগয়ে নিল; জোর গলায় বলতে লাগল তাদের 
শ্রেষ্ঠত্বের আর-একটা নূতন প্রমাণ এই মতবাদ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জাবনযুদ্ধে জয়ী হবার 
ব্যাপারে তারাই হচ্ছে যোগ্যতম ব্যান্ত; অতএব "স্বাভাবিক অবস্থা নির্বাচন'এর দ্বারাই তারা মানুষ- 
জাতের একেবারে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে, শাসক-শ্রেণী হয়ে বসেছে। এই যান্ত 'দয়ে প্রমাণ 
করা হল, একট শ্রেণী অন্য একাট শ্রেণীর উপরে প্রভুত্ব করবে, একটি জাত আর-একট জাতিকে 
শাসন করবে, এইটেই হচ্ছে স্বাভাবিক এবং সংগত । সাম্রাজ্যবাদ এবং পাঁথবীতে শ্বেতজাতিদের 
প্রতুত্বের স্বপক্ষেও এইটেই হয়ে উঠল একেবারে চরম যৃত্তি! পাশ্চাত্য দেশের বহু লোক সাঁত্যই 
মনে করতে লাগল, অপরের উপরে তারা যত বোঁশ জবরদস্ত চালাবে, যত বোঁশ পরাক্রম এবং 
নির্মমতার পরিচয় দেবে, মনূষাজাতির মধ্যে তারা ততই উচ্চস্তরের বলে প্রমাণিত হবে। যুক্তিটা 
শুনতে ভালো নয়; কিন্তু এশিয়া আর আঁফ্রকাতে পাশ্টাত। সাম্রাজ/বাদী জাতিরা যে নূশংস আচরণ 
দেখিয়েছে, তার অনেকখানি ব্যাখা এর থেকে বোঝা যায়। 

পরবর্তাঁ কালে অন্যানা বৈজ্ঞানিকরা ডারউইনের মতবাদের অনেক দোষন্ুুটি বার করে 
দোঁখয়েছেন: তবু তাঁর মোটামুটি সদ্ধান্তগুলো এখনও লোকে স্বীকার করছে। তাঁর মতবাদকে 
সমস্ত লোকেই স্বীকার করে নিয়েছিল, তার একটা ফল হচ্ছে, লোকে প্রগাঁতর কথা [ব*বাস 
করতে শিখেছে । এই প্রগাঁতির মানে, সমস্ত জগৎটা, বা মানুষ এবং সমাজরা, ক্রমে ক্রমে একটা 
পর্ণ পরিণাতির দিকে এগিয়ে চলেছে, ক্মেই আরও উৎকৃষ্ট হয়ে উঠছে। প্রগতির এই ধারণাটা 
কেবল ডারউইনের মতবাদেরই ফল নয়। পাথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানক আঁবিক্কারের ধারা, এবং 
[শজ্পাঁবপ্লবের ফলে এবং তার পরেও পাঁথবীতে যত রকমের পাঁরবর্তন ঘটে চলেছে তাই দেখেই 
মানুষ এর কথা ভাবতে শিখোছল। ডারউইনের মতবাদ ব্যাপারটাকে আরও স্পম্ট করে প্রমাণ 
করল; লোকেদের মনে ধারণা হল, তারা বরের মতো পা ফেলে ফেলে একটির পর একটি যুদ্ধ 
জয় করে এগিয়ে চলেছে. তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের একেবারে চরম পাঁরণত রূপ, তার 
স্বরূপ যাই হোক। এটা লক্ষ করো. এই প্রগতির কজ্পনাটা ছিল একটা একেবারেই নতন 
ব্যাপার। পুবোনো দিনের ইউরোপে এাঁশয়াতে বা প্রাচীন যূগের অনা কোনো সভাতার মধো 
এ রকমের কোনো কল্পনা কোথাণ্ড ছিল বলে মনে হয় না। ইউরোপে একেবারে শিল্পাঁবপ্লবের 
মৃহূর্ত পষন্তি লোকেরা অতশতকেই তাদের আদর্শ যুগ বলে জানত। তাদের মতে গ্রপস আর 
রোমের প্রাচীন গৌরবের যূগটাই ছিল পরবতর্গ সমস্ত কালের তুলনায় অনেক বোশ উন্নত, সুসভা 
এবং সমূদ্ধ ফুগ। তাদের বিশ্বাস ছিল, মান্ষজাতি ক্রমেই অবনতির দিকে, হাীনতার পথে এগিয়ে 
চলেছে; অন্তত বলবার মতো কোনো বৃহৎ পরিবর্তন তার মধ্যে ঘটছে না। 

ভারতবর্ষেও এই রুমান্বিত অবনাতর একটা ধারণা লোকের মনে আছে; যে ররাজত্বের 
দিন বহুকাল পার হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আমরা আজও বিলাপ কার। ভাবতশয় পুরাণের 
উপাখ্যানে সময়ের 'হসাব ধরা হয়েছে খুব দীর্ঘ দীর্ঘ সব যুগের মাপে, ঠিক ভূতত্বিদার মতো।। 
'কিল্তু সে মাপের হিসাব সর্বদাই শুরু হচ্ছে অতশত কালের সেই মহান সভ্যযৃগকে দিয়ে: তার 
শেষ হচ্ছে এখনকার এই পাপে-ভরা দিনে এসে, এর নাম হচ্ছে কলিযুগ। » 

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানুষের ক্রমপ্রগাতর ধারণাটাই হচ্ছে একটা একেবারে আধূনিক 
কালের বস্তু। অতাঁত কালের হাতহাস যেটুকু আমরা জানি তা থেকেও আমাদের বিশ্বাস হয়, 
এই প্রগতির কথাটাই সত্য। অবশ্য আমাদের জ্ঞানের দৌড় এখনও অত্যন্ত সামাবন্ধ; হতে 
পারে হয়তো আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করলে তখন আমাদের এই মত বদলে যাবে। উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতাঁয় ভাগে 'প্রগতি' কথাটাকে নিয়ে মানব বতথানি উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠত, আজকালই 
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আমরা ঠিক ততখানি উঠাঁছ না। প্রগগাতর মানে যাঁদ এই হয় যে, আমরা পরস্পরকে আত ব্যাপক- 
ভাবে ধ্বংস করতে থাকব, বশ্বযুদ্ধের সময়ে যেমন করা হল, তা হলে বলতে হবে, সেই 
প্রগ্গাতরই মধ্যে কোথাও একটা বড়ো গলদ রয়ে গেছে। আরও একটা কথা মনে রাখতে 
হবে; ডারউইন বলোছিলেন, “যোগ্যতম ব্যন্তিই জীবন-ষৃদ্ধে জয় হয়ে টিকে থাকবে”-_কিল্তু 
ষোগ্যতম মানেই গুণে সর্বোত্তমকে বোঝায় না, সে হয়তো টঁকতে নাও পারে। অবশ্য এ সমস্তই 
পণ্ডিত ব্/জিদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার। আমাদের পক্ষে লক্ষ করবার কথা হচ্ছে, সমাজের জীবন 
স্থায়ী বা অপারবর্তনীয় হয়ে রয়েছে, বা এমনাক ক্রমেই অবনাতর পথে চলেছে, এই রকমের 
একটা ধারণা এতাঁদন সর্ব চল-তি ছিল; উনাঁবংশ শতাব্দীতে আধূনিক বিজ্ঞান এসে সে ধারণাটাকে 
ধাক্কা মেরে ভেঙে দিল; তার জায়গাতে এল ন.তন ধারণা- সমাজের মধ্যে একটা প্রাণশান্ত আছে, 
পাঁরবর্তনের প্রবৃত্তি আছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এল প্রগাঁতরও ধারণা । আর বাস্তাঁবকই এই 
যুগাঁটতে সমাজের রূপ এতখানি বদলে িয়োছল যে, তাকে আর দেখে চেনা যায় না। 

জাঁবজাতির উৎপান্ত সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদের কথা তোমাকে বলাছলাম। আড়াই হাজার 
বছর আগে একজন চীনা দার্শানক এাঁবষয়ে কী লিখে গিয়েছেন, শুনবে? এই লোকটির নাম ছিল 
সন্‌ সে; খণ্টপূর্থ বষ্ত শতাব্দীতে তান এই কথা লিখেছিলেন, অর্থাৎ, প্রায় বুদ্ধের জীবনকালে-_ 
“একাঁটমাত্ত জাত থেকে সমস্তপ্রকার জশবের সৃষ্টি হয়েছে। সেই একাঁট জাত ক্রমান্বয়ে এবং 
ক্রমাগত নানা রকমের পারবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে; এবং তারই ফলে হয়েছে 'বাভন্ন প্রকারের 
সমস্ত জীবদেহের সাষ্ট। এই 'বাভন্ন শ্রেণীর জীব একেবারেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় 
নি: বরং এদের পার্থক্যের লক্ষণগুলো এরা অর্জন করেছে আত ক্রমান্বিত পাঁরবর্তনের ফলে 
বহু পুরুষ ধরে ।” কথাগুলো ডারউইনের মতবাদের অতান্ত কাছাকাছি । আর এ কথা ভাবতেও 
বস্ময় লাগে, চীনের এই প্রাচীন জীবতত্বিদ কী করে এই সিদ্ধান্ত আঁবিচ্কার করেছিলেন, যাকে 
আবার নূতন করে আঁবচ্কার করতে পৃথিবীর মানুষের পাক্কা আড়াইটি হাজার বছর লেগে 
গেল! 

উনাবংশ শতাব্দী যত শেষেব 'দকে এগোতে লাগল, পরিবর্তনের গাতিবেগও ততই ক্রমে 
বেড়ে চলল । জ্ঞান একটার পর একটা বিস্ময়কর সষ্ট করে চলল; 'নিতা নতন আ'বিচকারের 
একটা অফুরন্ত মিছিল মানৃষের চোখে একেবারে ধাঁধা লাঁগষে দিল। এর অনেক আঁবজ্কার 
মানুষের জীবনে বিরাট এক-একটা পাঁরবর্তন এনে দিল, ফেমন--টোলগ্রাফ, টেলিফোন, মোটরগাঁড়, 
এবং তার পর এরোগ্লেন। বিজ্ঞানের সাহস বাড়তে লাগল, সে আকাশের দূরতম কোণ পধঞ্রত 
মেপে আনতে চায়, অদশ্য পরমাণুকে আর তার মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রুতর উপকরণের ধহসাব কষে 
বারঞ«্করে। মানুষের শ্রমের কঠোরতা কামিয়ে দিল সে; লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা 
আগের চেয়ে অনেক স্হজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের কল্যাণেই পাঁথবাঁর জনসংখ্যা, বিশেষ করে 
[শজ্পপ্রধান দেশগুলির জনসংখা বিপুল-পাঁরমাণে বেড়ে গেল। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার 
ধ্যংসেরও অত্যন্ত নিখুত সব বাবস্থা বিজ্ঞান আবত্কার করে ফেলল। সেটা কিন্তু আসলে 
বজ্ঞানের অপরাধ নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল. প্রকৃতির উপরে মানূষের 'নিয়ল্লণ-ক্ষমতাকে ক্রমাগত 
বাঁড়য়ে তোলা । মানুষ প্রকাতিকে 'নয়ন্্ণ করতে শিখল, অথচ 'শিখল না তার 'নজের প্রবৃত্তকে 
নয়ান্লিত করতে । কাজেই সে ফকি পেলেই অনায় পথে চলতে লাগল, বিজ্ঞানের দানগুলোর 
অপব্যবহার করতে লাগল। বিজ্ঞানের জয়যাব্রা কিন্তু অবাহত গাঁতিতেই এাগয়ে চলল: দেড় শো 
বছরের মধ্যে পাঁথিবীতে এতথাঁন পাঁরিবর্তন সে এনে দিল যে, তার আগের বহু হাজার বছরেও 
তা সম্ভব হয় নি। বস্তুত জাবনের প্রত্যেকটি 'দিকে প্রতোকটি বাপার়ে বিজ্ঞান একেবারে বিরাট 
বিপ্লব এনে দিয়েছে, পাঁথবীর চেহারাই দিয়েছে বদলে। 

শবস্জানের এই জয়যান্তা আজও শেষ হয় 'ন, বরং তার গাঁতর বেগ ষেন দিন দন আরও 
বেড়েই চলেছে। সে গাতর বরাম নেই, বিশ্রাম নেই। একটা রেলওয়ে তোর করা হল। ঠিকঠাক 
হলে যখন তার কাজ শুরু করা হবে, দেখা গেল, ইতিমধোই সেটা সেকেলে, বাতিল হয়ে গেছে। 
একটা কল নিলাম, তোড়জোড় করে চালাতে শুরু করলাম; এক বছর 'কি দু বছর না যেতেই দেখি, 
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তার চেয়ে অনেক ভালো অনেক বোঁশ কাজের কল তোর হয়ে গেছে। এমাঁন করে এই আঁবজ্কারের 
পাল্লা উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। এখন এই আমাদেরই যুগে বাছ্পের জায়গা এসে দখল করছে 
বিদা্‌ৎ; তার ফলে এমন একটা বরাট বিপ্লবের সূচনা হয়েছে যে তার গুরুত্ব দেড় শো বছর 
আগেকার সেই 'শিল্পবিপ্লবের চেয়ে কিছমান্র কম নয়। 

ধজ্ঞানের অসংখ্য রাজপথ, অসংখ্য গাঁলপথ; সেই পথে পথে অসংখ্য পাঁরমাণ বৈজ্ঞানিক 
আর বিশেষজ্ঞের দল তাঁদের নানাবধ কাজ নিয়ে ক্রমাগত এগয়ে চলেছেন। এখনকার 'দিনে এ'দের 
মধো সবচেয়ে বিরাট ব্ান্তটির নাম হচ্ছে আযালবার্ট আইনস্টাইন; 'নিউটনের বিখ্যাত মতবাদেরও 
খানিকটা সংশোধন ইনি বার করেছেন। 

আধূৃীনক কালের মধ্যেই বিজ্ঞানের শবপুল-পাঁরমাণ উন্নাতি হয়েছে; বৈজ্ঞানিক সব মতবাদের 
এতখান পারবর্তন আর পারবরধন হয়ে যাচ্ছে যে, দেখেশুনে বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই হতভম্ব হয়ে 
গেছেন। প্রাচীন কালে ষে আত্মতাঁশ্তি আর 'নশ্চয়তার গর্ব তাঁদের ছিল তার কিছুই আর তাঁদের 
অবাঁশম্ট নেই। এখন তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা সম্বন্ধেই দ্বিধাগ্রস্ত; নিজেদের 
উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধেই এখন তাঁদের মনে সংশয় জেগেছে। 

কিন্তু সেটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কথা, আমাদের এই কালেব কথা । উনাবংশ শতাব্দীতে 
তখনও মানুষের মনে পূর্ণ আশ্বাস ছিল; অসংখা সাফল্যের গর্বে গার্বত হয়ে বিজ্ঞান তখন 
জোর করেই মানুষের উপরে নিজের মর্যাদা প্রাতা্ঠিত করাছল; মানুষও কায়মনে তার সামনে 
নিজেকে অবনত করে 'দচ্ছিল, ঠিক যেমন করে সে তার দেবতাকে প্রণাম করে। 


১৩১ 
গণতন্দ্বের অগ্রগতি 
১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কীরকম উন্নাতি হয়েছিল তার একট. আভাস আম গত 
তে দিতে চেম্টা করোছ। এবার দেখব এই শতাব্দীর আর একটি 'দকের হীতিহাস-_গণ- 
ল্লনক মতবাদের অত্যুত্থান। 
অন্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে নানা মতবাদের মধ্যে একটা জোর লড়াই চলেছিল, এর গকথা 
তোমাকে আমি বলোঁছ। সে সময়কার সবশ্রেম্ঠ চিন্তাবীব এবং লেখক ভলটেয়ার এবং আরও 
অনেক ফরাসি মনীষঁ তখন ধর্ম এবং সমাজেব বহ্‌; প্রাচীন ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 
কোনো কিছুকে ভয় না করে নূতন নূতন সব মতবাদ প্রচার করাছলেন। সে সময়ে এই ধরনের 
রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ প্রধানত ফ্রান্সের মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র এর তেমন চর্চা হয় 
নি। জর্মনিতে ছিলেন দার্শানকরা, তাঁরা দর্শনশাস্ত্ের জটিলতর তত্তের আলোচনা নিয়েই বাস্ত 
থাকতেন। ইংলন্ডে বাবসাবাণিজ্য বেড়ে চলছিল, সেখানে লোকেরা চিন্তা করতে ভালোবাসত 
না, নেহাত যাঁদ অবস্থার ফেরে পড়ে করতে হয় সে আলাদা কথা। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে 'কল্তু ইংলশ্ডে একটি খুব উল্লেখষোগা বই প্রকাশত হল। এটি হচ্ছে আডাম স্মিথের 
লেখা,_-ওয়েলুথ্‌ অব্‌ নেশন্সৃ। এটা ঠিক রাজনীতির বই নয়, অর্থনশীতির রই। তখনকার 
দিনের অন্য সমস্ত বিষয়ের মতোই এই ধিদ্যাটাও ধর্ম আর নশীতি -শাস্ছের সন্গে চড় পাকিয়ে 
ছিল, ফলে এর সম্বন্ধে মানুষের মনে রাশিকৃত খট্কাও লেগেই থাকত। আ্যাডাম স্মিথ 
পুরোদস্তুর বৈজ্ঞানিকের ঢঙে এর ব্যাখ্যা দিলেন, এবং সমস্ত নীতিশাস্বের অনাবশ্যক বাহ্‌লাযকে 
বঙ্জন করে. অর্থনোতিক জীবন যার জোরে চলে সেই প্রকৃতিসিম্ধ নিয়মগ্‌লোকে আবিহ্কার করতে 
চেষ্টা করলেন। অর্থনীতির নাম তুমি বোধ হয় জান, দেশের প্রজার বা সমস্ত দেশটারই আয় 
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আর ব্যয়ের 'বাঁলব্যবস্থা, তার প্রজারা কী কা বস্তু তোর করছে, কী কী বস্তু ভোগ করছে, 
পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশের ও জাতির সঙ্গে তাদের কী রকম সম্পর্ক, এইসব কথা 
শনয়ে এতে আলোচনা করা হয়। আ্যাডাম স্মিথের ধারণা হল, এইসমস্ত জটিল ব্যাপারই চলছে 
কতকগুলো ধরাবাঁধা প্রাকীতিক নিয়ম অনুসারে; এই কথাই তাঁর বইয়ে তিনি 'লিখলেন। তাঁর 
আরও বিশ্বাস 'ছিল, ?শজ্পের পূর্ণ পাঁরণাঁত যাঁদ চাই তবে মান্ষকে কাজকর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিতে হবে, যেন এইসব নিয়ম কোথাও বাধা না পায়। 'লেইজে ফেয়ার্‌, বা স্বাধীন জাবকা' 
মতবাদের এইখানেই শুরু হল; এর কথা আমি আগেই তোমাকে খানিকটা বলোছি। ফ্রান্সে 
এই সময়টাতে গণতন্নের নৃতন সব মতামত গাঁজয়ে উঠছে; তার কোনো আলোচনা আ্যাডাম 
স্মথের বইয়ে ছিল না। কিন্তু মানুষ এবং জাতির জীবনের একি অত্যন্ত জরুরি সমস্যাকে 
নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করবার চেম্টা করলেন, এই থেকেই বোঝা বাক্স, এর আগে 
যেমন সমস্ত-কিছ্‌কেই ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা হত, সে পথ ছেড়ে 'দয়ে মানূষ 
নূতন পথে চলতে চাইছে। আ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় অর্থনীতি-বিজ্ঞানের শ্রন্টা;ঃ উনাঁবংশ 
আতাব্দীর বহু ইংরেজ অর্থনীতাঁবদই তাঁর কাছে প্রথম প্রেরণা পেয়োছলেন। 

অর্থনীতির এই নৃতন বিজ্ঞানের চর্চা কেবল অধ্যাপকদের আর আতি অল্প দু-চারজন 
সাশাক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ও 'দকে তখন গণতল্পের সব নবীন মতামত 
ছাঁড়য়ে পড়ছে; আমোরকা আর ফ্রান্সের বি্লব তার জোর আর খ্যাত আরও বহুগুণ বাঁড়য়ে 
তুলল। আমোরকার প্বাধশনতার ঘোষণাপন্ন, এবং ফ্রান্সের প্রজার আধকারের ঘোষণাপন্ন' যে 
ভাষায় রচিত হল তার ধনি এবং বাক্যসৌম্ঠব মানুষের মনের একেবারে তলায় পর্ষ্ত গিয়ে 
নাড়া লাগাল। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতাঁদন শুধু পীড়ন আর শোষণই সয়ে এসেছে; এই ঘোষণা- 
পন্রের ভাষা শুনে তারা রোমাণ্চিত হয়ে উঠল, তাদের ম্ান্তর বার্তা বহন করে এনেছে তারা! এই 
দুইটি ঘোষণাপব্রেই উচ্চারত হয়েছিল স্বাধীনতার বাণী, সাম্যের বাণী, এবং সৃখভোগের যে 
আধকার সমস্ত মানুষেরই রয়েছে তার বাণী। অবশ্য এই মহার্ঘ আধকারগুূলির নাম তখন 
সদর্পে ঘোষণা করা হয়েছিল বলেই সে আধিকার সমস্ত মানৃষের করায়ত্ত হয় নি। সে ঘোষণাপন্থ 
প্রচার করবার পর দেড় শো বছর কেটে গেছে, তবু আজও আত অজ্পসংখ্যক মানুষই সে 
আঁধকার অর্জন করেছে, তবু সেই নশীতিটা ষে স্পম্টভাষায় ঘোঁষত হল এইটেই ছিল একটা আশ্চর্য 
বাপার, মানুষের দেহে নবীন প্রাণের সণ্ার করল সে ঘোষণা । 

অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো ইউরোপেও, অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মতো খ্টান ধর্মেও, মানুষের 
চিরাদন ধারণা ছিল, পাপ এবং দুঃখ মানৃষের স্বাভাবিক এবং অলম্ঘ্য ললারটটালাপ। ধর্মশাস্নে 
বরং এই পার্ঘব জীবনে দারিদ্র্য এবং দুঃখভোগকেই সনাতন এমনাঁক একটা লোভনীয় বস্তু 
বলে বর্ণনা করা হত। ধর্মশাস্তে মানুষকে যে শান্তি আর পুরস্কারের আশবাস দেওয়া হত 
তার সমস্তই মিলবে অন্য কোনো পারলোকিক জগতে । মানুষকে বোঝানো হত, এই জীবনে ষে 
ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য দেখা গেল তাকে প্রসন্নমনে শুধু সহ্য করে যাও, বিরাট কোনো পাঁরবর্তন এতে 
আনবার চেম্টা কোরো না। দান-দাক্ষিণ্কে, দরিদ্রকে দু মুঠো খেতে দেওয়াকে, এরা প্রশংসা 
করত; কিন্তু দারিদ্যুকে, বা যে সমাজব্যবস্থার ফলে দারিদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে তাকে, বিল*্ত কবে 
দেবার কোনো কথা কেউ বলত না। ধর্মমত এবং সমাজ যে কর্তত্বের দৃম্টি নিয়ে সমাজবাবস্থা 
চালাতেন তার কাছে স্বাধীনতা এবং সাম্যের নামটা পর্যন্ত 'ছিল অপরাধের শামিল। : 

সমস্ত মানূষই বস্তুত একেবারে সমান. এমন কথা অবশ্য গণতম্্ও বলত না. বলা সম্ভবও 
নয়। কারণ, এটা সহজেই বোঝা যায় যে. মানুষে মানুষে কিছ তফাত থাকবেই; দৌহক শান্তর তফাতের 
ফলে একজন আর-একজনের চেয়ে বৌশ বলবান হবে, মানাঁসক শান্তর তফাতের ফলে একজনের 
চেয়ে আর-একজন বোঁশ কর্মক্ষম বা বিচক্ষণ হবে; নোতিক শান্তর তফাতের ফলে একজন স্বার্থপর 
হবে, একজন হবে না। এইসমদ্ত অসাম্যের অনেকখানিই আসে লালনপালন এবং শিক্ষার তফাতের 
ফলে, বা শিক্ষার অভাবে-__এটা হওয়া খুবই সম্ভব। দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের বাদ্ধবাত্ত এক 
সমান; এক জনকে ভালো করে শিক্ষা দাও, এক জনকে দিয়ো না। কয়েক বছর পরে দেখবে দ্‌ জনের 
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মধ্যে অনেকখানি তফাত হয়ে গেছে; কিংবা এদের এক জনকে ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার দাও, অন্য 
জনকে খারাপ এবং অপ্রচুর খাদ্য দতে থাকো । প্রথম জন ঠিকমতো পাঁরপুষ্ট হবে, আর দ্বিতীয় জন 
হবে দুর্বল রুগৃণ এবং অপরিপুষ্ট। এইভাবেই মানুষের পালন পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষার ফলে তার 
অনেকখানি তফাত এসে যায; সকলকেই যাঁদ ঠিক এক রকমের শিক্ষা আর সুযোগ আমরা দিতে 
পারতাম তবে হয়তো এখনকার তুলনায় মানৃষে-মানষে পার্থক্যও অনেক কম হত। এটা হওয়া অবশ্য 
খুবই সম্ভব । কিন্তু গণতন্মের কথা যাঁদ ধর, তাতে স্বীকার করা হল যে, বাস্তবিকই সকল মানুষ 
পরদ্পর সমান নয়, অথচ এও আবার বলা হল ষে, প্রত্যেক মানৃষেরই রাজনোতক এবং সামাজিক 
জশীবনে ঠিক সমান মর্ধাদা আছে বলে মেনে নিতে হবে। গণতন্তের এই মতবাদকে যাঁদ আমরা 
সম্পূর্ণভাবে ্বীকার করে নিতে চাই তবে তার ফলে আমরা নানান রকমের সব বৈপ্লবিক 'সিম্ধান্তে 
গয়ে উপনীত হব। এর সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই মতবাদাটর 
একটি সহজ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শাসক-সভা বা পার্লামেন্টে প্রাতাঁনাধ নির্বাচন করে পাঠাবার বাপারে 
প্রভোক মানুষেরই একট করে ভোট দেবার আঁধকার থাকবে । এই ভোট দেবার ক্ষমতাটাই হয়েছিল 
রাজনৈতিক আঁধকারের প্রতীক; সুতরাং ধরে নেওয়া হল, প্রতোক লোকের যাঁদ একটা করে ভোট 
দেবার আঁধকার থাকে তবে এই লোকেরা প্রত্যেকেই ঠিক সমান-পাঁরমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক 
হবে। অতএব সমস্তটা উনবিংশ শতাব্দী ধবে গণতন্তের একটি প্রধান দাঁব হল, আরও বেশি বেশি 
লোককে ভোট দেবার আঁধকার দিয়ে দেওয়া হোক। 'সাবালকের ভোটাধিকার" বলতে বোঝানে তাকে 
যখন প্রতোক সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্ত ভোট দেবার আঁধকার লাভ করেছে । দীর্ঘ কাল যাবং 
এই আঁধকার থেকে মেয়েদের বাত করে রাখা হয়েছিল: তার পর তারা 'বশেষ করে ইংলণ্ডে একটা 
প্রচন্ড আন্দোলন শুরু করল-সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। এখন প্রায় সমস্ত সভা দেশেই পুরুষ 
এবং মেয়ে দ; দলেরই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তরা ভোট দেবার আঁধকার পেয়েছে। 

1কন্তু এইটেই আশ্চর্য, অধিকাংশ মান্য যখন ভোট দেবার আধকার মর্জন করেছে তখন 
দেখা গেল, এতে করে তাদের অবস্থার বিশেষ কিছুই ইতরাবশেষ হয় নি। ভোটের আঁধকার তারা 
পেয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও রাষ্ট্রের বাপারে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই, বা দৈবাৎ থাকলেও সে আতি 
সামান্য । পেটে যার খাদা নেই ভোটের ক্ষমতা তার কোনো কাজেই আসে না। সতাকার ক্ষমতা থাকল 
সেই লোকদের হাতে যারা এর এই বৃভুক্ষার সুযোগ নিতে পাবল, তাদের নিজেদের প্রয়োজনমতো 
এদের শ্রমিক হিসেবে বা অনা কোনো রকমে খাটিয়ে নিতে পারল। অতএব দেখা গেল, ভোটের 
আধকার পাবার ফলে যে রাজনোতিক ক্ষমতা মান্ষের হাতে আসে বলে লোকের ধারণা 'ছিল, সে 
ক্ষমতাটা একেবারেই একটা কায়াহান ছায়ামান্ত, যাঁদ-না তার সঙ্গে অর্থনোতক ক্ষমতাও যুস্ত থাকে। 
ভোটের ক্ষমতা সকলের আয়ন্ত হবার সঙ্গে সধ্শে সমাজে সামা প্রাতষ্ঠিত হয়ে যাবে, প্রথম যুগের 
গণতন্তবাদীরা এই স্বপ্ন দেখতেন; সে স্বপ্ন একেবারেই মিথ্যা হয়ে গেল। 

এও অবশ্য অনেক দিন পরের কথা । প্রথম ফ্গে-অন্টাদশ শতাব্দশর শেষ এবং উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে- প্রজাতল্তরবাদদের মনে বিপুল উৎসাহের সন্তার হয়েছিল । প্রজাতন্ত্র একবার 
প্রতিষ্ঠিত হোক, তখন দেশের প্রতোকটি লোক স্বাধশন এবং সমান মর্যাদার নাগারক বলে গণা হবে; 
দেশের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে চলবে যাতে প্রত্যেক ব্যন্তরই সুখসমাদ্ধর ব্যবস্থা হয়ে ফব। 
অক্টাদশ শতাব্দীতে রাজা এবং শাসনকতৃর্পক্ষের হাতে স্বৈরতল্তী ক্ষমতা ছিল এবং তাঁদের সেই 
একচ্ছর্র ক্ষমতার তাঁরা অনেক অপবাবহার করেছিলেন। এবায়ে তার একটা প্রচণ্ড প্রাতক্তিয়া দেখা দিল। 
এরই ফলে লোকেরা তাদের ঘোষণাপন্রগুলোতে প্রজাদের ব্যান্তগত আঁধকারগুলি খুব ষ্পম্ট ভাষায় 
প্রচার করতে লাগল । আমেরিকা আর ফ্রান্সের ঘোষণাপন্লে ব্যান্তর এইসমস্ত আধিকাকক্ম্বন্ধে যেসব 
কথা বলা হল তাতে সম্ভবত আবার অন্য দিকে বাড়াবাড়ি করে বলা হয়েছিল। জাঁটল একটা সমাজ- 
জীবনের মধো তার প্রত্যেকটি ব্যান্তকে আলাদা করে নিয়ে সম্পর্ণ স্বাধশনতা দিয়ে দেওয়া 
খুব সহজ ব্যাপার নয। এই রকমের যে-কোনো একজন ব্যান্তর স্বার্থ আর সমাজের স্বার্ধ এক না 
হতে পারে, গুয়ের মধ্য সংঘাতও বেধে ওঠে। কিন্তু সে যাই হোক, ব্যান্তর পক্ষে অনেকখানি 
স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রজাতল্ঘবাদশরা করতে চেয়েছিল। 
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অন্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড পাজনোতক মতামতের দিক দিয়ে অনেক পিছনে পড়ে 'ছিল। 
আমোরকা আর ফ্রান্সের বিপ্লব স্বভাবতই তাকে একটা নাড়া দিয়ে গেল। এর প্রথম প্রাতক্রিয়া হল 
ভয়-_-নূতন প্রজাতান্তিক মতামতের সম্বন্ধে, আর তাদেরও দেশে যদি আবার সমাজাবস্লব ঘটে যায় 
তার সম্বন্ধে ভয়। এই ভয়ে শাসকশ্রেণীরা আরও বোশ রক্ষণপল্থী এবং প্রগাতাবমুখ হয়ে উঠলেন। 
তবুও কিন্তু বুদ্ধজীবীদের মধ্যে এইসব নূতন মতামত ব্লমে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল। এই সময়কার 
একজন উল্লেখযোগ্য ইংরেজ ছিলেন টমাস পেইন। স্বাধশনতা-সমরের সময়টাতে তান আমোরকাতেই 
ছিলেন, যুদ্ধে আমোরকানদের সাহায্যও করেছিলেন। পূর্ণস্বাধধনতা অর্জনের ইচ্ছা আমোরকানদের 
মাথায় ঢোকানোর ব্যাপারেও এর খানিকটা হাত ছিল বলে মনে হয়। ইংলপ্ডে ফিরে 'তাঁন "দ 
রাইট্‌স: অব ম্যান' বা 'মানুষের আঁধকার' নামে একটি বই লিখলেন; ফ্রান্সে তখন 'বপ্লব সদা আরম্ভ 
হয়েছে, এই বইটিতে 'তাঁন সেই বিপ্লবের পক্ষ সমর্থন করলেন। বইয়ে তিনি রাজতন্বের দোষন্রুটি 
দেখালেন এবং গণতন্্র-প্রাতিষ্ঠার স্বপক্ষে যান্ত দলেন। এই অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আইনের 
অরক্ষণীয় “আউট-ল' বলে ঘোষণা করলেন; বাধ্য হয়ে তান পালিয়ে ফ্রান্সে চলে গেলেন। প্যারসে 
গিয়ে তিনি অষ্পাঁদনের মধ্যেই জাতীয় পারষদের সভ্য বলে গণ্য হলেন; কিন্তু ১৭৯৩ সনে 
জ্যাকোবিনরা তাঁকে কারারুম্ধ করল, কারণ তান ষোড়শ লূইয়ের প্রাণদণ্ডে আপান্ত করোছিলেন। 
প্যারিসে জেলে বসে তিনি আর-একাঁট বই লেখেন, তার নাম 'দ এজ অব িজ্‌ন' বা “্যান্তর ঘৃগ') 
এই বইয়ে তিনি ধর্মধবজী দৃষ্টিভঙ্গির ঘট বিশ্লেষণ করে দেখালেন। ইংলন্ডের আদালত পেইনকে 
হাতের নাগালে পেল না (রোবেস্পিয়েব-এর ম.ত্যুর পরে প্যারসের কারাগার থেকে তাঁকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়); এই বইটি প্রকাশ করবার অপরাধে ইংলন্ডে তাঁর প্রকাশককে কারাদণ্ড দেওয়া হল। 
এ ধরনের বইকে তখন সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হত; তখনকার কর্তরা জানতেন, 
ধর্ম একটা খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ ধর্মের দোহাই 'দিয়েই গারবদের তাদের [নিজের জায়গাতে 
আটকে রাখতে হয়। পেইনেব বই যাঁরা প্রকাশ করেছেন এমন অনেক লোককে জেলে যেতে হল, 
এদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। কাব শোঁল এর প্রাতিবাদ করে সেই $বচারকের কাছে একাট 
চিঠি লিখে পাঠিয়োৌছলেন। ঘটনাটি লক্ষ করবার মতো। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসকল গণতান্তিক মতামত সর্বন্ ছাঁড়য়ে পড়েছিল, ইউরোপে 
তার জন্ম হয় ফরাস-বিপ্লব থেকে । বস্তুত, পারিপারির্বক সমস্ত অবস্থা আতিদ্রুত বদলে যাচ্ছিল, 
তবদও বিপ্লবের ধারণাটা অনেক দিন টিকে রইল রাজত*্ত্র এবং স্বৈরতন্তের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের 
মনে যে বিক্ষোভ জমে উঠোছল, এই গণতান্নিক মতামতগুলো ছিল তারই বাহঃপ্রকাশ; এদের 
ভিত্তি রাঁচত হয়েছিল 'শজ্পতন্-প্রবর্তনের আগের যুগের অবস্থার উপরে । কিন্তু নূতন যুগের 
শিল্পতন্্র, বাম্প আর কলের কারখানা, সমাজের প্রাচীন বাবস্থাকে একেবারেই বদলে ফেলাছল। 
অথচ এইটেই আশ্চর্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রগাতবাদশ এবং প্রজাতন্মবাদশরা সেসব 
পরিবতনকে মোটে লক্ষই করলেন না, শবস্লব' আর "মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণাবাকোর, 
ভালো ভালো বুক্‌নিগুলোকেই শুধু আউড়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের বোধ হয় ধারণা ছিল, এইসব 
পাঁরবর্তন নেহাতই পার্থিব ব্যাপার মাত্র; ফেসমক্ত উচ্চস্তরের আত্মিক নৌতিক এবং রাজনৈতিক 
দাবদাওয়া নিয়ে গণতন্ত্র কারবার তার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পার্থিব কান্ড- 
কারখানার একটা বদ অভ্যাস আছে, তাদের গ্রাহ্য করতে না চাইলেও তারা অগ্রাহ্য হয়ে থাকতে চায় না। 
পুরোনো মতামত ছেড়ে দয়ে নূতন মতামত গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে ক আশ্চর্ধযরকম শন্ত, সেটাও 
লক্ষ করবার বস্তু। চোখ বুজ্ধে মন বূজে তার বসে থাকবে ও কিছুই দেখতে চাইবে না: 
প্রাচীন কালের বস্তু যখন স্পন্টই তাদের ক্ষতি করছে, তখনও তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে 
প্রাণপণ লড়াই করবে॥ যা তাদের করতে বল তাই তারা করবে, শুধু একটি কাজ্জ ছাড়া__নৃতন 
মতামতকে মেনে নেবে না, নৃতনতর অবন্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে না। অপাঁরসঈম 
ক্ষমতা মানুষের এই রক্ষণশণীলতার ! যারা প্রগাঁতবাদী, যারা মনে করে অন্যদের চেয়ে অনেক বোঁশ 
এগিয়ে চলেছে, তারা পর্যন্ত অনেক সময়ে পুরোনো এবং বাতিল সব মতামতকে কামড়ে পড়ে থাকে, 
চার ধারের অবস্থা যে বদলে যাচ্ছে কিছুতেই চোখ খুলে তাঁকয়ে সেটা দেখতে রাজ হয় না। 


৪৭৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কাজেই মান্ষের অগ্রগতির বেগ তীব্র হয় না, এতে আশ্চর্য হবার কিছ নেই; অনেক সময়েই দেখা 
ষায়, জগতের বাস্তব অবস্থা আর মানৃষের মতামত, এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট বাবধান থেকে 
গেছে, তারই ফলে শেষে বিশ্লব আনবার্ধ হয়ে ওঠে । 

এইভাবে বহ্‌ বছর ধরে গণতন্ত্র বলতে বোঝাল, শুধু ফরাস-বপ্লবের সময়কার রীতিনীতি 
আর মতবাদগুলোর জের টেনে চলা । নৃতনতর পারিপাঁশ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে 
পারল না বলেই সে গণতন্ত্র এই শতাব্দীর শেষ 'দকে এসে বেশ ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ল; পরে বিংশ 
শতাব্দীতে পেশছে অনেকে একে সোজাসৃজিই বর্জন করে বসল। আধ্বীনক ভারতবর্ষে আমাদের 
অগ্রণী রাজনীতাবদদের মধ্যে অনেকে এখনও কথা বলছেন সেই ফরাস-বিশ্লিব আর "মানুষের 
আঁধকার'এর ভাষায়; তার পরে ষে অনেক-কিছু পাঁথবীতে ঘটে গেছে সে খবরটাও তাঁদের জানা নেই। 

প্রথম যুগের গণতন্তীরা স্বভাবতই ছিলেন যুঁগ্তবাদের ভন্ত। এদের দাব ছিল চিন্তা আর 
বাকোর স্বাধীনতা; ধর্ম এবং ঈশবরবাদের গোঁড়ামির সঙ্গে তার সামঞ্জসা ঘটানো কঠিন। মানুষের 
উপরে ধর্মতিত্বের গোঁড়ামির যে বিপুল প্রভাব ছিল তাকে খর্ব করবার জন্যে গণতন্ব তাই সাহায্য 
নিল বিজ্ঞানের । মানুষের সাহস তখন বেড়ে গেছে, তারা বাইবেলের উীন্তকে পর্যন্ত য্যান্ত 'দয়ে 
যাচাই করে নিতে আরম্ভ করল, ষেন সেটা একটা সাধারণ বই মান্্, যেন তার বচন বিনা তর্কে অন্ধ- 
[বিশ্বাসের জোরেই মেনে নেবার বস্তু নয়। বাইবেলের এই সমালোচনার নাম দেওয়া হল উচ্চতর 
সমালোচনা, । সমালোচকরা 1সম্ধান্ত করলেন, বাইবেল হচ্ছে বহু 'বাভন্ন যুগে বহু বাঁভন্ন ব্যন্তিব 
লেখা পশথপন্লের একটা সংগ্রহপৃস্তক। তাঁরা আরও মত প্রকাশ করলেন, একটা ধর্মমত প্রবর্তন 
করবার কোনো আভপ্রায়ই মোটে যিশুর ছিল না। এই সমালোচনার ধাক্কায় প্রাচীন কালের অনেক 
'বিশবাস আর ধারণার গোড়া আলগা হয়ে গেল। 

বিজ্ঞান আর গণতান্লিক মতামতের পাল্লায় পড়ে প্রাচীন ধর্মমতের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে 
দেখে সে পুরোনো ধর্মের পাঁরবর্তে অন্য একটা-কিছকে প্রাতিষ্ঠত করতে অনেকে চেষ্টা করলেন। 
এ'দের মধ্যে একজন দছলেন অগস্তে কোং নামক একজন ফরাসি দার্শানক; এর জাীবনকাল ছিল 
১৭৯৮ থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত। কোং দেখলেন, পুরোনো কালের ঈশ্বরবাদ আর গোঁড়াঁম-ভরা 
ধর্মমতের দন চলে গেছে; অথচ কোনো প্রকারের একটা ধর্ম সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলেও 
তাঁর দু বিশ্বাস ছিল। অতএব তিনি "মানবতার ধর্ম' বলে একটা নূতন মত খাড়া করলেন, এর 
নাম দিলেন 'পাঁজটিভিজ্‌ম, অর্থাং প্রত্যক্ষবাদ বা নিসর্গবাদ। এই মতবাদের 'ভান্ত হবে প্রেম 
শৃঙ্খলা আর প্রগাতি। এর মধ্যে অপার্ঘব কোনো বস্তুর স্থান ছিল না; এর সমস্তটাই খাড়া করা 
হয়োছিল বৈজ্ঞানক তথ্যের উপরে । উনাবংশ শতাব্দীর বস্তুত প্রায় সমস্ত প্রচলিত মতামতের মতো 
এরও পিছনে 'ছল মানবজাতর প্রগাত-সাধনের আকাত্ক্ষা। কোঁংএর এই ধর্ম অবশ্য আতি অল্প 
কয়েকজন বুদ্ধিজীবশই মান্র গ্রহণ করলেন; কিন্তু সমস্ত ইউরোপের 'চন্তাধারার উপরে তার সাধারণ 
প্রভাব হল অসামানা। সমাজবিজ্ঞান বস্তুটার চর্চা বস্তুত 'তানই প্রথম শুরু করেছিলেন; এর 
আলোচনা-গবেষণার বিষয় হচ্ছে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতি । 

কোঁংএরই সমসাময়িক ছিলেন ইংরেজ দার্শানক ও অর্থনীতাবদ-জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল 
(১৮০৬-১৮৭৩ ); অবশ্য কোঁএর মৃত্যুর পরেও ইন বহু কাল বেচে ছিলেন। কোঁংএর 'শঙ্,। 
এবং তাঁর সমাজতান্লিক মতবাদ, এই দয়েরই প্রভাব মলের উপর পড়োছল। আ্যাভাম +স্মথের 
রচনাবলনকে অবলম্বন করে ইংলন্ডে ষে অর্থনীতির শাস্ত গড়ে উঠোছল, মিল তাকে একটু নূতন 
পথে চালাবার চেম্টা করলেন; অর্থনীতির মতামতের মধ্যে কিছ ছু সমাজতনম্বাদের সূত্র মাশয়ে 
দিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো পারচয় ছিল “হিতবাদশ'দের মধ্যে প্রধান বলে। ছিিতবাদ একটা 
শৃতন মতবাদ, এর অল্প কিছুকাল পূর্বে ইংলণ্ডে এর সূচনা হয়, এবং জন স্টুয়ার্ট মিলই তাকে 
বেশ সমন্ধে ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলেন । নাম শুনেই বোঝা যায়, এর মূল কথাটি হচ্ছে, মানুষের 
হিত বা প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা বেশি-পরিমাণ মানৃষের সর্বাপেক্ষা বোঁশ-পারমাণ সৃখশান্তি'র 
ব্যবস্ধা করাই হিল এই হিতবাদীদের মূল নশীতি। কোনো বস্তু ভালো ফি মন্দ তা যাচাই করবার 
এইটেই ছিল একমান্ কাঁন্টপাথর। যে কাজ মানৃষের সুখশাদ্তি যতখানি বাড়িয়ে দেবে তাকে সেই 
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পাঁরমাণে ভালো কাজ বলব; সখশাল্তির হানি যতখানি ঘটাবে সেই অনুপাতে কাজকে মন্দ কাজ 
বলতে হবে। সমাজ এবং শাসনব্যবস্থাও গড়তে হবে এই কথাটিকেই লক্ষ্য রেখে সর্বাপেক্ষা আধক- 
সংখার মানুষের সর্বাপেক্ষা আধকপাঁরমাণ সুখশান্তির সংস্থান। প্রথম ষূগের গণতান্তিক মতবাদে 
বলা হয়েছিল, প্রত্যেক মানুষের সমান আঁধিকার থাকবে; সেটা আর এই কথাটি ঠিক এক বস্তু নয়। 
এমনও হওয়া আশ্চর্য নয়, সর্বাপেক্ষা আঁধকসংখ্যক মানুষের সর্বাপেক্ষা আঁধকপাঁরমাণ সৃখশান্তির 
বাবস্থা করবার জন্যে হয়তো অন্পসংখ্যক একটা মানুষের দলের কিছু স্বার্থ বা শ্াল্তকে বাল 
দেওয়াই প্রয়োজন হবে। আমি তোমাকে এদের মধ্যে তফাতটা মান্র দেখিয়ে 'দাচ্ছ; এর বিশদ 
ভিন জাল রাজার কাজেই গণতন্তের মানে দাঁড়য়ে গেল, আঁধকাংশ লোকের 
ধকার। 

ব্ন্তি-স্বাধীনতারপ গণতান্ত্রিক মতবাদের কথা বলা হচ্ছিল, জন স্টুয়ার্ট 'মিল খুব জ্োোর- 
গলায় এর কথা প্রচার করলেন। “অন-লবাঁট” বা 'দবাধীনতা সম্বন্ধে নামে একাঁট ছোটো বই তান 
লিখলেন, বইটি খুব 'বখ্যাত হয়ে গেল। বাক্যের স্বাধীনতা আর মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে 
সমর্থন করে লেখা একাঁট স্থান এই বই থেকে তোমাকে উদ্‌ধৃত করে পাঠাচ্ছি : 

“কিন্তু কোনো-একটা মত প্রকাশ করাকেই বাধা দেওয়ার একটা নিজস্ব দোষ আছে; এতে 
সমগ্র মানবজাতিরই ক্ষাতসাধন করা হয়। বর্তমান কালের মানুষ এবং তার ভাঁবষ্যং ষূগের বংশধর, 
উভয়েরই এতে ক্ষতি; যারা সে মতে বিশ্বাসী তাদের তুলনায় যারা সে মতের বিরোধ তাদেরই 
এতে ক্ষাত হয় আরও বোশ। মতটা যাঁদ সত্য হয় তবে তারা নিজেদের ভ্রান্তির পাঁরবর্তে সত্যের 
সন্ধান পাবার সযোগ হতে বাঁণ্চিত হচ্ছে। মতটা যাঁদ ভ্রান্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রেও তারা ভ্রান্তির সঙ্গে 
সংঘর্ষের ফলে সতোর যে স্পম্টতর উপলাব্ধি, যে প্রখরতর অনুভূতি তারা পেতে পারত তা থেকে 
বণ্িত হচ্ছে_লাভ হিসেবে এটাও ছোটো নয়।......যে মতটাকে আমরা *বাসরোধ করে মারতে চেষ্টা 
করছি সেটা যে মিথ্যাই, এমন কথা আমরা কখনও একেবারে নিঃসংশয়ে বলতে পাঁরনে; আর 
যাঁদ-বা সেটা নিশ্চয় করে জানা থাকত সে ক্ষেত্রেও একে *বাসরোধ করে মীারাটা একটা অন্যায় 
কাজই হত ।” 

এই কথাকে ধর্মের গোঁড়ামি বা স্বৈরতন্দ্রের সঙ্গে একত্র 'মাঁলয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এ হচ্ছে 
খাঁট দার্শনকের কথা, সত্যের যিনি অনুসন্ধান করছেন তাঁর কথা । 

উনাবংশ শতাব্দীতে পশ্চিম-ইউরোপে যেসকল বড়ো বড়ো "চন্তাবীর আঁবর্ভৃত হয়োছিলেন 
তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকটা নাম মান্র তোমাকে বললাম যেন তখনকার "দনে মানুষের মতামত 
কীরকম ভাবে গড়ে উঠাঁছল তার পথের একট. হঁঙ্গত তুমি পেতে পার, যেন মনীষার জগতে এদের 
নাম তোমাকে পথ-চেনার নির্দেশ 'দতে পারে। এইসব মনীষাঁদের প্রভাব, এক কথায় প্রথম ষুগের 
গণতন্তীদের প্রভাব, অল্পাবস্তর সশমাবদ্ধ হয়ে ছিল বূদ্ধিজীবী শ্রেণীদের মধ্যেই । সামান্য পাঁরমাণে 
হয়তো বুদ্ধিজীবীদের হাত-ঘুরে সে প্রভাব অন্যদের কাছে গিয়ে পেশছত। জনসাধারণের উপরে 
এর প্রত্যক্ষ প্রভাব িশেষ-কিছু পড়ে নি; তবু কিন্তু এই গণতান্ম্িক আদর্শবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
প্রচুরই হয়োছল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ভোটের আঁধকার দাাব করবার ব্যাপারে, এর প্রত্যক্ষ 
প্রভাবও ছল অসামান্য। 

উনাবংশ শতাব্দী ষতই শেষের 'দিকে গাঁড়য়ে চলল ততই আরও নানা রকমের আন্দোলন আর 
মতামতের সৃষ্ট হতে লাগল- এল শ্রামিকশ্রেণীর আন্দোলন, এল সমাজতল্ত্রবাদ। গণতল্তের প্রচালত 
মতামতগুলোর উপরে এদের প্রভাব পড়ল, আবার এদের উপরেও তাদের প্রভাব এসে পড়ল। অনেকে 
সমাজতল্মবাদকে মনে করলেন গণতন্ম্বাদের পাঁরবর্তে আমদাঁন করবার বস্তু; অন্যেরা একে ধরে 
নিলেন গণতন্দ্েরই একটা আবশ্যক অঙ্গ বলে। আমরা দেখোছি, স্বাধীনতা সাম্য আর সৃথভোগে 
সমস্ত মানুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে নানা রকমের স্বপ্ন গণতন্তবাদীরা দেখতেন। কিন্তু সুখকে 
শুধু মান্ষের একটা মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করলেই অমনি সুখ এসে হাজির হয় না, এ কথা 
বুঝতেও তাঁদের দোর হল না। অন্য কথা ছ্ধেড়ে দলেও নিছক খানিকটা শারীরিক সংস্থতাই তার 
জন্যে প্রয়োজন হয়। অনাহারে ষে লোক মারা যাচ্ছে তার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নম্ন। এই থেকে 
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ক্রমে তাঁদের ধারণা হল, সমস্ত মানূষের মধ্যে ধনসম্পদ আরও ভালো করে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে 
পারলে তবেই সখ আসা সম্ভব। এর থেকেই সমাজতনম্্রবাদের কথা এসে পড়ে; তার আলোচনা 
আমরা এর পরের চিঠিতে করব। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম-অর্ধেকে যেখানেই পরাধীন জাত বা প্রজারা স্বাধীনতালাভের জন্যে 
যুদ্ধ করেছে সেইখানেই গণতল্মবাদ এসে জাতীযতাবাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে । ইতালির ম্যাটসানি 
[ছলেন এই ধরনের গণতন্ত্র দেশপ্রোমকের চমৎকার নমুনা । এই শতাব্দীর শেষের দিকে গিয়ে 
জাতীয়তাবাদ ক্রমে এই গণতল্লী প্রকৃতিকে বর্জন কবল এবং উত্তরোত্তর উগ্রপন্থী আর কর্তৃত্বাভিলাষী 
হয়ে বসল। রাম্ট্র হয়ে উঠল দেবতা, প্রতোক লোকেরই তাকে পজা করতে হবে। 

নতন শিল্পজগতের নেতা হলেন ইংলণ্ডের বাবসাদাবরা। উচ্চস্তরের গণতান্তিক নীতি আর 
প্রজাদের স্বাধীনতার আঁধকার, এসব নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু একটা তত 
তাঁরা বুঝে ফেললেন, মানূষকে আরও বোঁশ স্বাধীনতা দিয়ে দিলে ব্যবসাবাণজ্যের সাবধা হবে। 
এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নাতি হয়, তাদের মনে একটা ভ্রান্ত বি*বাস আসে যে, তারা খানিকটা 
স্বাধীনতা ভোগ করছে, এবং তারা কাজে আরও বোশ নৈপ্‌ণ্য অর্জন করে। কাজে নৈপূণ্য আনবার 
অনোই সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলাও প্রয়োজন। এইসমস্ত উপকাঁরতা হিসাব করেই ব্যবসায়শ 
আর শিজ্পপাতিরা খুব একটা মহত্ব দৌখয়ে দিলেন, প্রজাদের এইসমস্ত আঁধিকার মঞ্জুর করতে রাজ 
হয়ে গেলেন। এই শতাব্দীর 'দ্বিতীয়-অর্ধেকে ইংলন্ডে এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে 
মোটামুটি একরকমেব শিক্ষা খুব দ্রুতবেগে জনসাধাবণের মধো বিস্তৃত হয়ে পড়ল। 


১৩২ 
সমাজতল্মবাদের আবৰভাব 
১৩ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


গণতন্রবাদের অগ্রগাতব কথা তোমাকে বললাম । কিন্তু মনে রেখো. তাকে এগিয়ে চলতে 
হয়েছে ানদারুণ সংগ্রামের মধ্য 'দয়ে। বতর্মান ব্যবস্থাটাব সঙ্গে যাদের স্বার্থ জাঁড়য়ে রয়েছে তারা 
তার পাঁরবর্তন পছন্দ করে না, সমস্ত শান্ত দিয়ে তাকে বাধা দেয়। অথচ প্রগাতি বা উন্নাতি লাভ 
করতে হলে সে পাঁববর্তন আনতে হবে, প্রাতিজ্ঠান বা শাসনব্যবস্থাকে বদলে তার জায়গায় উল্লততর 
বস্তুকে এনে বসাতে হবে। বারা প্রগাঁত কামনা করে তাদের কাজেকাজেই সে প্রান প্রতিষ্ঠান বা 
প্রাচীন রীতিকে ভেঙে ফেলতে হয; পায়ে পায়ে সারাক্ষণ বতর্মান সব অবস্থা-ব্যবস্থার উচ্ছেদ আর 
সে ব্যবস্থায় যাদের লাভ তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়। পাঁশ্চম-ইউরোপের শাসকশ্রেণণরা 
সকলরকণ অগ্রগাতিকে প্রাত পদে বাধা দিচ্ছিল। ইংলন্ডে তারা সে অগ্রগাতিকে স্বশকার করতে রাজি 
হল শুধু তখনই যখন দেখল, আব তাকে না মেনে নিলে দেশে ভয়ংকর বিপ্লব ঘটে যাবে। ইংলন্ডের 
অগ্রগাতির আর-একটু কারণ হচ্ছে, তার ন.তন ব্যবসাধীশ্রেণশদের মনে ধারণা হয়েছিল, খাঁনকটা 
গণতন্তের আমদানি হলে তাতে ব্যবসাবাণিজোর সমাদ্ধি ও সুবিধা বাড়বে। 

তবুও কিন্তু উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেক কাল পযন্ত এই গণতন্ধশ মতামত প্রধানত 
পাঁদ্ধজ্ীবী ব্যন্তিদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। শিজ্পতন্লের প্রসারের ফলে সাধারণ প্রর্জার জশবন- 
বানা ভখন প্রচণ্ড পার্রবতন ঘটছে, জাম ছেড়ে তারা কারথানায় ঢকতে বাধ্য হচ্ছে। 
একাঁটি শিকপাশ্যী শ্রমিকশ্রেণী দেশে গড়ে উঠছে; কারখানার সংলগ্ন কুৎসিত অস্বাস্থাকর শহরে 
'ভারা গাদাগাঁদ হয়ে বাস করছ্ছে। সাধারণত এই শহরগল ছিল সব কয়ঙ্গাখাঁনর কাছাকাছি অণ্চলে। 
এই শ্রামকদের মধ্যে তখন দ্রুত পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, নূতন একটা মনোভাব গড়ে উঠাঁছল। 
অনাহারের তাড়নায় যে কষক আর কারুশিজ্পরা কারখানাতে এসে ভিড় করোছল তাদের থেকে এরা 
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সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের লোক। কারখানা-তৈরির ব্যাপারে যেমন ইংলশ্ড প্রথম পথ দৌঁখয়েছিল, 
তেমান এই শিষ্পাশ্রয়শ শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিও ইংলশ্ডেই প্রথম হল। কারখানাগুলোর অবস্থা 
ছিল একেবারে ভয়াবহ" শ্রামকদের বাসস্থান বা কুঁটিরগুলোর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। দুইখ- 
দুর্দশার তাদের আর অন্ত ছিল না। ছোটো ছোটো 1শশু এবং নারীদেরও এত দীর্ঘ কাল ধরে 
খাটানো হত যে শুনলেও তা বিশ্বাস হয় না। অথচ আইন করে এইসব কারখানা বা বাঁস্তর অবস্থা 
ভালো করতে গেলেও মালিকরা তাতে প্রচণ্ড বাধা 'দাচ্ছিল। সত্যই তো, তাদের মাঁলকানা-স্বহ্ধের 
উপরে এই হস্তক্ষেপ, এটা কী একটা অতান্ত লঙ্জাকর ব্যাপার নয়! লোকের 'নিজস্ব বাঁড়ঘরে 
স্বাস্থ্যবাবস্ধার আবাঁশাক বিধানের যখন চেস্টা করা হল, তাতেও এরা এই যান্ত দোখয়েই আপাত্ত 
প্রকাশ করল। আজকালকার ভারতবর্ষেও অনেকটা এই ধরনের মনোবান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছ, 
কেবল কারখানার মালিক আর ভূ্বামীদের মধ্যে নয়, প্রাতক্রিয়াপল্থ সমাজনেতা এবং ধর্মধৰজীদের 
মধোও- ধর্ম এবং প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়ে এরা সংস্কারের পথে বাধার সৃন্টি করছে। 

দীর্ঘকাল ধরে স্ব্পাহার এবং আতারন্ত পাঁরশ্রমের চাপে ইংলশ্ডের হতভাগ্য শ্রমিকরা 
একেবারে মারা যাচ্ছল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেশটা একেবারে নিঃস্ব 
হয়ে গেছে, ব্যবসার বাজারে মন্দা পড়েছে; এবং তার ফলে সবচেয়ে বোশ দুর্দশা হয়েছে শ্রামকদের । 
নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে এবং লড়াই করে নিজেদের অবস্থার একট; উন্নাতি করে নেবার জন্যে 
শ্রাীমকরা স্বভাবতই সংঘবদ্ধ হতে চাইল। প্রাচীন কালেও কারুশিল্পীদের এবং গুণী কমাঁদের 
গল্ড- ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল একেবারেই অন্য রকমের 'জানষ। তবুও সম্ভবত 
সেই গিল্ডের কথা মনে করেই কারখানার শ্রামকরা তাদের গনজস্ব সংঘ গড়বার জন্যে উৎসাহিত 
হয়ে উঠল। কিন্তু সংঘ গড়তে তাদের দেওয়া হল না। ফ্রান্সের বিপ্লব দেখে '্রিটেনের শাসক- 
শ্রেণীদের ভয় ধরে গিয়েছিল; সেই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা আইন তৈরি করলেন- শ্রামকরা তাদের 
দৃএখদূর্দশার কথা আলোচনা করবার জনো একন্র মিলিত পর্যন্ত হতে পারবে না! এই আইনের 
নাম হল কমৃবিনেশন আর । কর্তৃত্ব যাদেন হাতে রয়েছে সেই মৃণ্টিমেয় ক'জন লোকের অর্থ 
এবং স্বার্থ-রক্ষার মহান কার্ধাট সাধন করতে চিরাদনই "আইন ও শৃঙ্খলার অসম উপকারিতা 
দেখা গেছে_কশী এখনকার ভারতবর্ষে, ক তখনকার ইংলন্ডে। 

কিন্তু সভাসাঁমাত 'নাঁষদ্ধ করবার জন্যে রচিত এই আইনে শ্রামকদের অবস্থার উন্নাতির কোনো 
ব্যবস্থা হল না। শ্রামকরা এতে শুধু আরও ক্ষুব্ধ হল, মারয়া হয়ে উঠল। তারা গৃস্ত সাঁমাঁত 
স্থাপন করতে লাগল, তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা গোপন রাখবার জন্যে কঠিন শপথ গ্রহণ করল, 
গভর রান্রে নিভৃত স্থানে এদের সভা বসতে লাগল । এরা অনেকে ধরাও পড়ল, বা এদের মধ্যের 
কেউ হয়তো বশবাসঘাতকতা করে এদের ধাঁরয়ে দিল। যারা ধরা পড়ল তাদের 'বরুদ্ধে 
ষড়যন্পের মামলা করা হল এবং আত ভয়ানক শাস্ত হল তাদের। অনেক সময় 
আবার এরাই রাগের বশে কল ভেঙে ফেলল, কারখানা আগুন 'দয়ে পাঁড়য়ে দিল, 
এমনাক মনিবদেরও দ-চার জনকে মেরে ফেলল। অবশেষে ১৮২৫ সনে শ্রামকদের 
সংঘ-সামাত জম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা হাস করা হল, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শুরু হল। 
এইসব ইউনিয়ন গড়ছিল একটু বেশি মাইনের গুণ শ্রমিকরা । সাধারণ অপট শ্রীমকরাই সংখ্যায় 
অনেক বোঁশ, তারা দীর্ঘ কাল যাবং অসংঘবদ্ধই থেকে গেল। এইভাবে শ্রমিক-আন্দোলন রূপ গ্রহণ 
করল ট্রেড ইউীনয়নের; তার উদ্দেশা-__সমস্ত শ্রমিকের পক্ষ থেকে মালিক-পক্ষের সঙ্গে দর- 
কষাকাঁষ কলে শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাতিসাধন করা । শ্রামকদের হাতে একমান্ল সত্যকার অস্ঘ ছিল 
ধর্মঘট--কাজ বন্ধ করে দিয়ে কারখানা বা যেখানে তারা কাজ করছে তাকেই অচল করে দেওয়া । এটা 
খ-ব বড়ো অস্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু মাঁলকদেব হাতে এর চেয়েও বড়ো একটা অস্ত্র ছিল। মাইনে না 'দয়ে 
ণনছক অনাহারের চাপেই এদের বশ্যতা স্বীকার করাবার শান্ত তাঁরা রাখতেন । শ্রামকশ্রেণী এইভাবে 
সংগ্রাম করে চলল, শ্রীমকদের 'বপুল-পাঁরমাণ আত্মোৎসর্গ করতে হল। ধরে ধীরে কিছ 
ছু জয়ও লাভ করল তারা। পালামেন্টের উপরে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, কারণ, 
তাদের তখন ভোট দেবার অধিকার পর্যন্ত নেই। ১৮৩২ সনে বিখাত 'রফর্ম-বিল নিয়ে প্রচণ্ড 
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চেচামোচ হল, সে বিলেও ভোট দেবার আঁধকার দেওয়া হয়েছিল মান্ধ অবস্থাপন্ন মধ্যাবস্ত- 
শ্রেণীকে। শ্রামকরা শুধু নয়, 'নম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী পযন্তি তখন ভোট দেবার আধকার 
পায় নি। 

এরই মধ্যে ম্যাণ্েস্টারের কারখানাওয়ালাদের মধ্যে একজন লোকের আঁবর্ভাব হল। "তান 
ছিলেন মানুষের হিতকাম, শ্রাীমকদের ভয়ানক দুদ'শা দেখে তাঁর মন ব্যাথত হয়ে উঠল। এ*র নাম 
ছিল রবার্ট ওয়েন। তাঁর নিজের কারখানাতে তিনি অনেক রকমের সংস্কার প্রবর্তন করলেন, 
শ্রামকদের অবস্থা অনেক ভালো করে দিলেন। তাঁর সমশ্রেণীর মালিকদের মধ্যেও তান আন্দোলন 
শুরু করলেন; যান্ততরকবর সাহাযে) তান চেম্টা করতে লাগলেন যাতে তাঁরাও শ্রামকদের প্রাত 
সদব্যবহার করেন। কতকটা তাঁরই চেষ্টায় মালিকদের লোভ আর স্বার্থপরতার হাত থেকে শ্রীমকদের 
বাঁচাবার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রথমবার আইন প্রণয়ন করল। এই আইনটি হচ্ছে ১৮১৯ সনের 
ফ্যা্র-আই। এই আইনে বলা হল, ন' বছর বয়সের শিশুদের দিনে বারো ঘণ্টার বোশ খাটানো 
চলবে না! আইনের এই বিধিটি থেকেই কিছুটা বুঝতে পারবে, কী ভয়ানক অবস্থার মধ্যে শ্রাীমকদের 
কাজ করতে হত। 

শোনা যায়, রবাট ওয়েনই নাকি 'সমাজ তন্ত্রবাদ' শব্দাঁট প্রথম ব্যবহার করেন, ১৮৩০ সনের 
কাছাকাছি কোনো সময়ে । ধনী এবং দবিদ্রের মধ্যে তফাতটাকে কাঁময়ে আনা, এবং ধনসম্পান্ত 
মোটামুটি একটা সমানভাবে বন্টন করা, এ কথাটা অবশ্য মোটেই নূতন ছিল না; এব আগেও বহু 
লোক এর প্রবর্তনের কথা বলেছেন । প্রথম যুগের মানবসমাজে তো সাম্যবাদের মতোই একটা বস্তু 
চলাত ছিল, জমি এবং অন্যানা ধনসম্পদ একেবারে সমস্ত সমাজ বা গ্রামাটরই সাধারণ সম্পান্ত বলে 
গণা হত। একে বলা হয়, আঁদমযুগের সামাবাদ; এখনও বহ্‌ দেশে এর সাক্ষাৎ মেলে, ভারতবর্ষে 
পর্ন্তি। কিন্তু নূতন যে সমাজতন্তবাদ এল সে শুধু সমস্ত মানুষকে এক সমান করে দেবার 
একটা অস্পম্ট কামনা নয়, তার চেষে অনেক বোঁশ কথা তার মধ্যে রয়েছে। এর সংকল্প ও কার্- 
পদ্ধাত অনেক বেশি স্পম্ট। প্রথমেই একে নৃতন উৎপাদনপদ্ধাত অর্থাৎ কাবখানা-প্রথার উপরে 
খাটানো হবে বলে স্থির হল। অতএব দেখা যাচ্ছে, ?শল্পতন্তের রাত থেকেই এই বস্তুটি 
জন্মগ্রহণ করেছে। ওয়েনের অভিপ্রায় ছিল শ্রামকদের নিয়ে সমবায়-সামাত স্থাপন করা. 
কারথানাতেও শ্রামকদের অংশীদার থাকবে। ইংলশ্ডে এবং আমোরকাতে তিনি কভকগূলি আদর্শ 
কারখানা ও বসতি স্থাপন করলেন; তাঁর সংকল্প কিছুটা সফলও হল। কিন্তু অন্যানা মালিকরা 
এবং শাসনকৃপক্ষ তাঁর মত মেনে নিতে রাজ হলেন না। তবুও যত দিন বে*চেছিলেন তত 
দন তর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল, "সমাজতন্তবাদ' বলে একটি কথাকে তিনিই চালিয়ে দিয়ে গেলেন. 
তার পর থেকে কোট কোটি লোককে এই শব্দাট মন্্রম.“্ধ করে রেখেছে। 

ধাঁনকপ্রধান শিল্পতল্্ ওঁদকে সমানেই বেড়ে চলছিল; তার উত্তরোত্তর সাফল্য লাভের সঙ্গে 
সঞ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর সম্বন্ধে সমস্যাটাও বড়ো হয়ে উঠছিল। ধাঁনকতল্লের ফলে পণ্য-উৎপাদন ক্রমেই 
বাড়তে লাগল; তার ফলে জনসংখ্যাও অতান্ত দ্রুতবেগে বেড়ে চলল, কারণ এখন ব্মেই আরও বৌঁশ- 
সংখাক মানষের খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান করা যাচ্ছে। খুব বড়ো বড়ো ব্যদসা গড়ে তোলা হল, তার 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে অতি সূক্ষম সহযোগিতার বাবস্থা; এদের সঙ্গে প্রাতিদ্বন্ৰিতায় হেরে গে 
ছোটো ছোটো ব্যবসাগুলো একেবারেই মারা পড়তে লাগল। বাইরে থেকে জলম্রোতের মতে! ধনসম্পদ 
ইংলশ্ডে এসে জমতে লাগল, কিন্তু এর অনেকখাঁনই ব্যবহৃত হল আরও নূতন নূতন কারখানা 
রেলওয়ে বা এরকমের অন্যান্য ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্যে। নিজেদের অবস্থা একটু ভালো করে 
নেবার আশায় শ্রমিকরা বহ্‌ ধর্মঘট করল, সে ধর্মঘট একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার পর তারা 
১৮৪০ সনের পরবতর্ঁ আমলের চার্টিস্ট আন্দোলনে যোগ দিল। বিপ্লব যেবার হয়, অর্থাৎ 
১৮৪৮ সনে, এই চার্টিস্ট আন্দোলনাট বন্ধ হয়ে যায়। 

ধানকতন্বের সমৃদ্ধি দেখে লোকের চোখে ধাঁধা লেগে গেল; কিন্তু তবুও কিছু কিছু লোক 
ছিলেন যাঁরা প্রগতিকামণ, যাঁদের মতামত একট; আধুীনক ধরনের, বা যাঁরা মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষণ-_ 
ধনিকতন্মের মধ্যে যে প্রাঁতদ্বন্বিতার গলা-কাটাকাটি থাকে, বা এতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি সত্বেও 





সমাজতন্ত্বাদের আঁবর্ভাব ৪৮১ 


শ্রাীমকদের যে দর্দশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, সেটা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। ইংলন্ডে 
জর্মীনতে ফ্রান্সে এই ধরনের লোকরা ধাঁনকতন্তের পাঁরিবর্তে অন্য নানাবিধ পদ্ধাতির নাম উদ্ভাবন 
করতে লেগে গেলেন। অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব উত্থাপন করলেন; এর সমস্তগুলোকে একন্রে 
নাম দেওয়া হল সমাজতন্বাদ বা যৌথস্বত্ববাদ (কলেক-টাভিজ্‌মৃ) বা সমাজ-গণতন্তবাদ। এর সব 
কণ্টা নামে প্রায় একই বস্তুকে বোঝাত। একটা বিষয়ে এই সংস্কারকরা সকলেই একমত ছিলেন যে 
সমস্ত দোষতুটির মূলে রয়েছে শিজ্প-বাবসায়ে মালিকের ব্যান্তগত স্বত্ব আর কর্তৃত্ব। এর বদলে যাঁদ 
এর মাঁলাকি স্বত্ব এবং কর্তৃত্ব রাম্দ্রের হাতে থাকত, অন্তত জমি এবং প্রধান প্রধান শপ ইত্যাদ, 
উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলো, তা হলে আর শ্রামকের উপরে শোষণ চলবার সম্ভাবনা থাকত 
না। অতএব ঠিক স্পম্ট ধারণা না নিয়েও লোকেরা ধনতাল্নিক ব্যবস্থার একটা পছন্দসই পাঁরবর্তনের 
সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু ধাঁনকতন্তের এভাবে মরে যাবার কোনো আঁভপ্রায়ই দেখা গেল 
না; দিনের পর দিন তার শস্তি বেড়েই চলাছিল। 

সমাজতল্মবাদের এইসব মতামতের প্রথম প্রবর্তন করলেন বুদ্ধিজীবীরা; রবাট' ওয়েন 'নিজে 
ছিলেন একজন কারখানার মালক। শ্রীমকদের ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলন কিছ-কাল 'বাভন্ন 'দিক 
ধরে এাগয়ে চলল; এর তখন উদ্দেশ্য ছিল, শধু মজীরর হার কিছু বাঁড়য়ে নেওয়া আর কাজের 
শর্তের কিছ সুবিধা করে নেওয়া । কিন্তু সমাজতন্ববাদশী মতামতের প্রভাব এরও উপরে স্বভাবতই 
এসে পড়ল; আবার সমাজতন্বাদের প্রসারের উপরেও এর প্রভাব পড়ল অনেকখাঁন। ইংলণ্ড 
ফ্রান্স জর্মীন, ইউরোপের এই প্রধান 'তিনাট 'শিুপপ্রধান দেশে কিন্তু সমাজতন্ত্বাদ কিছুটা 'বাঁভন্ 
রূপ ধারণ করল প্রত্যেক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকতি এবং শান্তর 'বাভম্নতা অনুসারে । মোটের 
উপর বলা যায়, ইংলশ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীরা ছিল রক্ষণপল্থী। এদের বিশ্বাস ছিল বিবর্তনের 
পথে এবং ধাীরগাঁততে এাগযে চলাই হচ্ছে শ্রেচ্ঠ পল্থা। ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের 
সমাজতন্তবাদীরা ছিলেন এদের তুলনায় বোঁশমা্রায় প্রগতি এবং বিপ্লব পন্থী। আমেরিকার 
অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । তার দেশেব আয়তন অতি বৃহৎ, শ্রীমকও তার অনেক প্রয়োজন 
হল: কাজেই সেখানে বহু কাল যাব তেমন কোনো শ্রমিক-আন্দোলন বেড়ে উঠল না। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে শুরু করে এক পুরুষ যাবৎ পৃথিবীতে শিজ্প-বাণিজোর 
বাজ্জারে 'ব্রটেনই আধিপত্য বস্তার করে রইল; বাইরে থেকে অর্থের স্রোতও তার ঘরে আসতে 
লাগল; ব্যবসাবাণিজ্ের লাভ গিহসেবে এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধশন দেশের শোষণের ফলে 
এই 'বিপুল-পারমাণ ধনের খানিকটা গিয়ে শ্রীমকদেরও হাতে পেশছল; তাদের জণীবনযান্রার এত 
উন্নতি ঘটল যা আগে কোনোঁদন হয় নি। ধনসমাদ্ধর সঞ্গে বিপ্লবের সাদৃশ্য কিছুই নাই। 
ব্রিটেনের শ্রাীমকদের মধ্যে যে বিপ্লব-কামনা একদা দেখা গগয়োছল তা একেবারেই অন্তহিতি 
হয়ে গেল, এমনাক সমাজতন্ত্বাদেও ব্রিটিশ নমূনাট হল সকলের চেয়ে নরমপল্থী। এর 
লাম দেওয়া হল ফোবয়ানজমৃ। নামটি একজন রোমান সেনাপাঁতির নাম থেকে নেওয়া-_ 
ইনি শ্রনুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করোছিলেন এবং দূরে থেকে ধীরে ধারে 
তাদের অবসন্ন করে এনোছিলেন। ১৮৬৭ সনে ব্রিটেনে ভোটের আধকার আরও বাড়িয়ে দেওয়া 
হল, এবার শহর-অণ্লের শ্রাীমকরাও অনেকে এই আধিকার পেয়ে গেল। ট্রেড ইউনিয়নগুলো 
এত সভ্যভব্য এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল যে, শ্রীমকরা সাধারণত ব্রিটেনের উদারনৈতিক 
দলকেই ভোট 'দিত। এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বলেছিলেন : “ইংলশ্ডের শ্রমিক- 
নেতা না হওয়াই বরং মর্যাদাসচক; কারণ, এই নেতাদের আঁধকাংশই উদ্ারপল্থীদের ক্রুপত 
অনূচর মান্ু।" 

ব্যবসায়ের সমাদ্ধর ফলে ইংলস্ড যখন বেশ হন্ট এবং পজ্ট হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই 
ইউরোপের মহাদেশে একটি নূতন মতবাদ নিয়ে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সন্চার হয়েছিল। 
এটি হচ্ছে আনাকিজ্‌ম্‌ বা অরাজকবাদ। অনেক লোক আছে যারা এর সম্বন্ধে কিছুই জানে 
না, অথচ এর নাম শুনেও ভয় পায়। আ্যানার্ক্জ্‌ম্‌ বলতে বোঝাত এমন একটা সমাজকে, যেখানে 
কেন্দ্রীয় শাসনবাবস্থা যত্দূর সম্ভব বর্জন করে চলা হবে এবং প্রত্যেক বান্ত প্রচুর-পারমাণ 


৩৬ 


৪৮২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতা ভোগ করবে। আযনাকর্জমের আদর্শ হচ্ছে অতান্তরকম উচ্চ : “এরা একটি আদর্শ 
সমাজে বিশ্বাস করেন; সে সমাজ আশাবাদ, সংহতি এবং পরম্পরের আঁধকার সম্বন্ধে স্বতঃস্ফ,ত 
সম্দ্রমবোধের উপর প্রাতিম্ঠিত।” সেখানে রাষ্ট্র বান্তুর উপরে কোনোরকম পাঁড়ন বা জোরজুলুম 
চালাবে না। থোরো-নামক একজন আমোঁরকান বলেছেন. “সর্বাপেক্ষা ভালো হচ্ছে সেই 
শাসন যা মোটেই শাসন করে না; মানুষ যখন তাকে পাবার মতো যোগ্যতা অন করবে তখন 
মেই রকমের শাসনবাবস্থাই তারা গড়ে নেবে।” 

আদর্শাটকে খুবই চমৎকার বলে মনে হয়_গ্রতোক বান্ত সম্পর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে, 
প্রত্যেকে অপরের মধণদা রক্ষা করে চলছে, সকলেই স্বার্থপরতা থেকে ম্ন্ত, সকলে স্বেচ্ছায় সানন্দে 
পরস্পরের সহযোগতা করছে । কিন্তু আধুনিক জগৎ সে আদর্শ থেকে এখনও বহু দরে পড়ে 
রয়েছে, এখানে আজও স্বার্থপরতা আর হানাহাঁনর রাজত্ব । আনাঁকস্ট্‌রা চায়, কোনোরকম 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকবে না, বা থাকলেও তার ক্ষমতা যথাসম্ভব কম হবে; এতকাল ধরে 
স্বৈরতন্ত্র আর স্বেচ্ছাচারের ফলে প্রজারা যে পাঁড়ন সহ্য করেছে, এটা নিশ্চয়ই তার প্রীতাক্রিয়া 
থেকে জাত। শাসনকর্তপক্ষ তাদের ভেঙে গণড়য়ে দিয়েছে, তাদের উপর অকথা অত্যাচার চালিয়েছে । 
দর হোক, শাসনকর্তৃপক্ষ থেকেই দরকার নেই আমাদের! আ্যানার্কস্টূরা এ কথাও ভাবত যে, সমাজ- 
তন্ধবাদের এমন কতকগুলো রূপ আছে যেগুলোর আমলে রাষ্ট্র সমস্ত উংপাদন-সম্পান্তর মাঁলক 
হয়ে বসবে এবং তার পর হয়তো নিজেই অত্যাচারী হয়ে উঠবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আনাকিস্ট্‌ব্রাও 
[ছিল বিশেষ এক ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ, প্রতোক স্থান এবং ব্যান্তর স্বাধীনতার উপরে তারা 
খুব বেশি জোর দিত। ও দিকে আবার সমাজতন্ত্রবাদীদের অনেকে আযনাকিস্টদের মতটাকে 
একটা আঁতদ.রবর্তী আদর্শ বলে স্বীকার করতে রাজ ছিল; কিন্তু তাদের মতে কিছকালের 
্রন্য অন্তত সমাজতল্লাবাদের নীতিতে গঠিত একটা কেন্দ্রায়ন্ত এবং শীন্তশালী শাসনব্যবস্থা রাখার 
প্রয়োক্তন আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমাজতন্্বাদ আর আনাকজমের নধো তফাত অনেক 
ছিল বটে, কিন্তু তবুও প্রতোকটাব মধোই এমন অনেকগুলো উপমত ছিল যারা ক্মে পরস্পরের 
কাছাকাছি চলে আসছে এবং পরস্পরের সঞ্গে মিলে বাচ্ছে। 

আধ্ানক শল্পতল্ত্র থেকে জন্ম হল একটা সুসংহত শ্রামকশ্রেণীর | আনাকিজিম্‌ 
1বশেষ স্‌সংহত আন্দোলন হয়ে উদ্তে পারে নি, সেটা তার প্রকৃতিরই বিরোধ হত। কাজেই 
ব্রেড ইউঁনিষন প্রীতি সংগঠন যেখানে গড়ে উঠছে এমন-সব শিলুপপ্রধান দেশগুলতে আযানাঁকিজ আ্‌ 
1িবশেষ প্রসাব লাভ করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ইংলন্ভে আনাঁকস্টিদের সংখা 
মোটেই বৌঁশ ছল না, জর্মীনভেও নয়। কিন্তু ইউরোপের দাঁক্ষণ ও পব' অণুলের দেশগুলোতে 
[শিলপতন্ত ততটা তখনও প্রাতান্ঠত হয় শন: এইসব দেশে এদের মতবাদ বেশ বেড়ে উঠল। 
তার পর দক্ষিণ এবং পূর্ব অণ্ুলেও আবার আধুানক শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হল, আনাক'জমেরও 
প্রাতিপান্ত ভতই কমে যেতে লাগল ॥। এখনকার দনে এই মতবাদটা বস্তুত মৃত; কিন্তু এখনও 
স্পেন প্রভীতি অনুশ্ত এবং শিজ্পাবমূুখ দেশে এর কিছ 'কছু সাক্ষাং মেলে । 

আাদর্শ হিসেবে হয়তো আনাকিজ্‌ম্‌ খুবই চমৎকার জিনিষ ছিল। কিন্তু বহু অযোগ্য 
বাস্ত এর আশ্রয় গ্রহণ করল--সহজে উত্তেজিত এবং নিজের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট লোকর।হ শুধু 
নয়, এমন বহ স্বার্থপর লোকও, যারা এই আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজেদের লাভ ছয়ে নিতে 
চেষ্টা করছিল, এবং তার ফলেই এমন একটা অশুভ হানাহানির সৃষ্টি হল, এখনও আযনাকর্জ-ম, 
বলতে প্রতোক লোকে সেই ব্যাপারকেই বোঝে; আনাকিজি.মের নামটাই একটা কুখ্যাতি অর্জন 
করে বসেছে । সমাজকে তাদের ইচ্ছামতো বদলে গড়ে নেবার মতো বৃহৎ একটাঠীকছ্‌ করে উঠতে 
না পেরে. কতক আ্যানাঁকস্ট- স্থির করল, তারা একি আঁভনব উপায়ে তাদের মতবাদ প্রচার করে 
যাবে। এই পল্থাটার নাম ছিল “কাজ দৌঁখয়ে প্রচার করা"; এদের পদ্ধাত হল--সাহসের প্রমাণ 
দেখানো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বীরের মতো লড়াই করা, নিজের প্রাণ বিসজ'ন দেওয়া । 
এই প্রেরণার বশবতাঁ হয়ে এরা বহু স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এইসব বিদ্রোহে যারা যোগ 
€দল তারা সে বিদ্রোহ তখনই সফল হবে এমন ভরসা রাখত না। তাদের আদর্শকে এই আঁভিনব 


সমাজতল্মবাদের আঁবভাব ৪৮৩ 


উপায়ে প্রচার করবার জন্যেই শুধু আগ্রহে নিজের জশবন 'বপন্ন করাছিল। এইসব বিদ্রোহ 
অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই দমন করা হল। আনাঁকস্ট্রা তখন শুরু করল ব্যান্তগতভাবে 'বিভাষকা 
সূম্টি করতে; বোমা ফেলা, রাজা এবং বড়ো বড়ো কত রাজকর্মচারীকে গৃলি করে মারা ইত্যাদি । 
তাদের দূর্বলতা এবং হতাশা বেড়ে যাচ্ছে, এই অর্থহীন নরহত্যা অবশ্য 'ছিল তারই স্পস্ট প্রমাণ। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ 'দিকে পেশছে, আন্দোলন 'হসাবে আযানাকিজম্‌ ক্রমে একেবারেই 'মাঁলয়ে 
1নশ্চিহ হয়ে গেল। আনাকিস্টদের মধ্যেও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যন্ত বোমা-ছোঁড়া বা 'কাজ 
দেখিয়ে প্রচার করা' প্রভাতি অনুমোদন করতেন না. তাঁরা এগুলো বজ্ন করে চললেন। 

কয়েকজন খ্‌ব প্রাসম্ধ আনাকিস্টের নাম তোমাকে বলছি। এই জ্যানার্কস্ট-নেতাদের 
মধ্যে অনেকেই ব্যাস্ত 'হসেবে ছিলেন আশ্চর্যরকম নগ্রস্বভাব, আদর্শবাদ এবং শ্রদ্ধা-আকর্ধণ 
করবার মতো লোক_ এটা ভাবতে বিস্ময় লাগে । আযানাঁকস্টদের প্রথম নেতা ছিলেন একজন 
ফরাসি, তাঁর নাম পিয়েরে প্রুধোঁ। এ"র জবনকাল হচ্ছে ১৮০৯ থেকে ১৮৬৫ সন পর্ষ্ত। 
এ"র চেয়ে বয়সে সামান্য ছোটো ছিলেন মচেল বাকুনিন, ইনি একজন আ'ভিজাত রাশিয়ান । 
ইউরোপের ইনি ছিলেন একজন জনাপ্রয় শ্রামক-নেতা, বিশেষ করে দাঁক্ষণ-অণ্চলের। মার্কসের 
সঙ্গে এর মতের বিরোধ হয়; মার্কস্‌ তাঁর গঠিত আন্তর্জাতিক সংঘ থেকে একে এবং এর 
অনূচরদের তাঁড়য়ে দেন। তৃতীয় যাঁর নাম করব তান প্রায় আমাদের সময়কারই লোক, পটার 
ক্রোপটাঁকন-ইীনিও ছিলেন রাশিয়ান এবং একজন সামন্তরাজবংশের লোক! আ্যানাঁকর্জম্‌ 
এবং অন্যান্য কত বিষয় নিয়ে ইনি অনেকগুলো খুব ভালো বই িখেছেন। চতুর্থ এবং শেষ 
নামাট আমি যাঁর করব তানি হচ্ছেন একজন ইতালয়ান--এনএরকো মালাটেস্টা। ইনি আজও 
বেচে আছেন, এখন এর বয়স প্রায় আশি বছর। উনাঁবংশ শতাব্দীর মহান আযানাঁকস্টদের 
মধো একা ইনিই অবঁিন্ট রয়েছেন । 

মালাটেস্টা সম্বন্ধে একটি ভাঁর চমৎকার গল্প আছে, তোমাকে সেটি বলছি। ইতালির 
একটি আদালতে তাঁর বিচার হট্ছিল। সরকারি উকিল তাঁর নামে আভিযোগ করে বললেন, এই অঞ্চলের 
শ্রমকদের মধ্যে মালাটেস্টার প্রচণ্ড প্রতিপাত্ত; তাঁর প্রভাবে পড়ে তাদের স্বভাব-চরিত্রই একদম 
বদলে গেছে। তাদের অপরাধপ্রবণতা 'তাঁন কমিয়ে ফেলেছেন: ফলে অপরাধের পাঁরমাণ একেবারেই 
কমে গেছে। অথচ সমস্ত অপরাধ করাই যাঁদ বন্ধ হয়ে যায়, তবে আদালতগুলো থাকবে ক করতে ঃ 
অতএব মালাটেস্টার জেল হওয়া উাঁচত। বাস্তবিকই মালাটেস্টাকে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হল। 

দুর্ভাগারমে আনার্কজম্‌ আর নৃশংস হানাহান, দুটো বস্তুর নাম বড়ো বোশ একল্র 
জড়িয়ে গেছে । লোকে ভুলেই গেছে যে, এটারও একটা নিজস্ব দর্শন, একটা আদর্শ ছিল; সে আদর্শ 
একদা বহু জ্ঞানী ব্যান্তকেও সচাঁকত করে তুলেছে । আদর্শীহসেবে এটা এখনও আমাদের এই 
বর্তমান যুগের আঁতিমান্রায়-দোষন্রুটিতে-ভরা জগং থেকে বহুদূর উচ্চে অবাস্থত; আমাদের 
আধ্বানক সভ্যতা এখনও এত জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ ষে. আনাকিজমের সহজ প্রতিকারপন্থা 
তার সম্বন্ধে খাটে না। 


কার্ল মার্কস এবং শ্রমিক সংগঠনের উৎপাত্ত 


১৪ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দশর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে শ্রীমক-আন্দোলন এবং সমাজতন্তবাদের ক্ষেতে 
একটি নৃতন এবং অপূর্ব মানুষের আঁবভাব হল। এপ্র নাম কার্ল মার্কস্‌) এই চিঠিগদলোর 
মধ্যে আমি বহুবার তাঁর নাম করেছি। মার্কস্‌ ছিলেন একজন জর্মন ইহ্াদ; ১৮১৮ সনে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং আইন ইতিহাস ও দর্শনের ছাত্র হয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। 'তিনি 
একাঁটি সংবাদপত্র বার করেছিলেন, তাই 'িয়ে জ্মীনর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হল, তিনি 
দেশ ছেড়ে প্যারসে চলে গেলেন। প্যারসে তিনি নূতন নতন লোকের সংস্পর্শে এলেন, সমাজ- 
তন্দবাদ আব আনাকিজম্‌ সম্বন্ধে নূতন নূতন সব বই পড়লেন, এবং নিজেও সমাজতন্মবাদে 
শ্বাস হয়ে উঠলেন। এই প্মারিসেই তাঁর আর-একজন জর্গনের সঙ্গে পরিচয় হয়; এর নাম 
ফরেডারক এঞ্গেল্স্‌। ইনিও দেশ ছেড়ে ইংলঠ্ডে গিয়ে বাস করছিলেন এবং ধনী কাপড়ের কল- 
ওয়ালা হয়ে উঠোঁছলেন। ইংলণ্ডে তখন কাপড়ের কল নূতন বেড়ে উঠছে। সমাজের বঙখমান অবস্থা 
দেখে এঙ্গেল্স্‌ও ব্যাথত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; চার পাশে যে দারিদ্রা আর শোষণেব রাজত্ব 
চলেছে, তাঁর মন তার প্রাতিকার খজে বেড়াচ্ছিল। সংস্কারসাধনের যে পারিকল্পনা আর চেম্টা রবার্ট 
ওয়েন করেছেন এঙ্গেলসের সেটা খুব ভালো লাগল; 'তিনও একজন ওয়েনাইট হয়ে উঠলেন-_- 
ওয়েনের অনুসারীদের এই নামে ডাকা হত। প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে কাল মার্কসেব সঙ্জে৷ 
এঞ্োলসের প্রথম দেখা হল, ফলে তাঁরও মতামতের পাঁরবর্তন হল। তখন থেকেই মারকস্‌ আর 
এঞ্গেলস্‌ পরস্পরের আতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহকমাঁ হয়ে গেলেন, দু জনে একই মতামত 
পোষণ করেন, একই লক্ষ্য নিয়ে দু জনে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে চলেন। এদের বয়সও 
প্রায় এক ছিল। এদের সহযোগিতা এত নিবিড় ছিল যে এ*রা যে বইগুলো বার করলেন তারও 
প্রায় সবগুলোই হল দু জনের একতে লেখা । 

ফ্রান্সে তখন লুই 'ফালপ্‌স রাজত্ব করছেন। ফরাঁস-সরকার মার্কস্‌কে প্যারিস থেকে 
বাহজ্কত কবে দিলেন। মাকস্‌ লন্ডনে চলে গেলেন; বহু বংসর সেখানে বাস করলেন এবং 
1ব্রাটশ 'মউাঁজয়ম থেকে বইপন্ন নিয়ে খুব পড়াশোনা করে নিলেন। অত্যন্ত কাঠন শ্রম করতেন 
[তনি; খেটেখুটে তাঁর মতামতগুলোকে তিনি সম্পর্ণ করে তুললেন এবং সেগুলো লেখার 
মধ্য 'দয়ে প্রচার করতে লাগলেন। নিছক অধ্যাপক বা দার্শানক যাঁরা হন, মতামত নিয়ে খালি 
কম্পনার জাল বুনে চলেন, দৈনান্দিন জাঁবনের সাধারণ ঘটনার কোনো খোঁজই রাখেন না, মার্কস 
কিন্তু মোটেই তাঁদের মতো ছিলেন না। সমাজতন্রশী আন্দোলনের আদর্শটা কিছু অস্পন্ট ছিল, 
তিনি তাকে সম্পূর্ণ এবং প্রাঞ্জল করে তুললেন, তার সমস্ত মতামত এবং উদ্দেশ্কে সহজ এবং 
পাঁরন্কার ভাষায় 'নার্দস্ট করে দিলেন; আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনটির এবং শ্রাঘিক 
শ্রেণীর সংগঠনের ব্যাপাবেও একজন সায় নেতাব পদ আঁধকার করে বসলেন। বিপ্নার বছরে, 
অর্থাৎ ১৯৮৪৮ সনে, ইউরোপের সন্ত যেসব কাণ্ড ঘটল তা দেখে স্বভাবতই মাকসের মনে প্রচণ্ড 
চাঞ্চল্য দেখা দিল! সেই বছরেই তান আর এঞ্গেল-স্‌ দু জনে মিলে একটি ইস্তাহার বার 
কবলেন, এট অত্ণ্ত বখাত হয়ে রয়েছে। এইটিই হচ্ছে সেই কাঁমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ফরাসি 
বিপ্লব এবং তার পরের ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সনের বিদ্রোহগুলির পিছনে কখ উদ্দেশা 'নাহত 
ছিল, এই ইস্তাহারে তাঁরা তার বিশদ িশ্লেষণ করলেন, এবং দেখিয়ে দিলেন, বাস্তব অবস্থার 
প্রাতিকাব করবার দিক থেকে এই আয়োজন কতখাঁন অ-যথেম্ট এবং অপ্রযুস্ত হয়েছিল। তখনকার 
গণতল্তবাদীবা "সামা মৈত্রশ স্বাধীনতার হুংকার ছাড়তেন; এ*রা তার সমালোচনা করলেন; 
যুত্তি দিষে প্রণাণ করে দিলেন যে সাধারণ লোকেব পক্ষে এই কথাগুলো একেবারেই অর্থহখন। 


কার্ল মার্কস এবং শ্রামক সংগঠনের উৎপাস্ত ৪৮ 


এগুলো হচ্ছে শুধু বুর্জোয়া-চালিত রাম্ট্রব্যবস্থার উপরে একটা ভদ্র চেহারার আবরণ । তার 
পরে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অনুসৃত নীতি. সমাজতন্তবাদের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন; এর 
কথা আম তোমাকে পরে আবার বলব। ইস্তাহার শেষ করলেন তাঁরা সমস্ত শ্রমকদের উদ্দেশে 
একটি আবেদনবাক্য 'দিয়ে : “জগতের সমস্ত শ্রামক, এক হও! তোমাদের হারাবার িছুই নেই, 
শুধু পায়ের শিকল ছাড়া; জয় করে নেবার আছে সমস্ত জগৎ!" 

এই আবেদনাঁট ছিল কাজে নামবার আহবান। মার্কস শুধু আবেদন প্রচার করেই ক্ষান্ত 
হলেন না, সংবাদপন্রে লিখে, পাস্তিকা প্রকাশ করে আঁবরাম প্রচারকার্ধ চাঁলয়ে চললেন, শ্রামকদের 
সংগঠনগুলোকে একন্র সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তান যেন মনে মনে বুঝতে 
পেরোছিলেন, ইউরোপে একটা বিপুল সংকটের দিন আসন্ন হয়ে এসেছে; সেই সংকটের মুহূর্তাটকে 
ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে যাতে তাদের কাজ উদ্ধার করে নিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তান শ্রামকদের 
প্রস্তুত করে রাখতে চাইলেন। তান যে সমাজতন্লশ মতবাদ খাড়া করেছিলেন তার কথা 
অনুসারে ধানকতল্পশ ব্যবস্থাতে এই সংকট না এসেই পারে না। ১৮৫৪ সনে 'নিউইয়কেরে একটি 
সংবাদপন্রে মার্কস লিখলেন : 

“তবুও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না, ইউরোপে একটি যম্ঠ শান্ত বর্তমান 
রয়েছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সে তথাকাথত "পণ মহাশান্তর' প্রত্যেকটির উপরেই 
তার আ'ধপত্য বিস্তার করে, এবং তাদের ভয্মে কা্পিত করে দেয়। এই শান্তাটর নাম 
বিপ্লব । দীর্ঘকাল সে নিঃশব্দে বিরাম ভোগ করাছল; এখন আবার অর্থসংকট এবং অনাহাবে 
বিপর্যস্ত মানুষের আর্তনাদ তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহবান করছে ।...... এখন মান্ন একাটি ইব্গিতের 
অপেক্ষা, তার পরই ইউরোপের সেই যম্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শান্ত উজ্জবল বর্ম এবং 
শাঁনত তরবারতে সাঁজ্জত হয়ে রণক্ষেত্ে অবতীর্ণ হবে, অলিম্পাসের রাজার (স্বর্গরাজের) বিদীর্ণ 
ললাট থেকে মিনারভার আবির্ভাবের মতো। সেই হাঙ্গত তাকে জানাবে ইউরোপের আসন্ন 
মহাসমর 1” 

ইউরোপের আসন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে মক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি। ইউরোপের 
খানিক অংশে বিপ্লব এসেছে, কিন্তু সে মার্কস্‌ এই কথা যখন লিখেছিলেন তার ষাট বছর 
পরে, বিশবযুদ্ধকে আশ্রয় করে। ১৮৭১ সনে একবার চেম্টা হয়েছিল, প্যারিসের কাঁমউন সৃ্টি 
করা হয়োছিল। সে চেম্টা নির্মম আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার ইতিহাস আমরা দেখোছি। 

১৮৬৪ সনে মার্কস লন্ডনে একটা সভা আহ্বান করলেন, নানা 'বাঁচত্র প্রকারের লোক 
সেখানে এসে একত্র হল। বহু দলের লাক এল, তারা সকলেই নিজেকে কিছুটা অস্পম্টভাবে 
“সমাজতল্নবাদ' বলে পারচয় দেয়। এক 'দকে এল ইউরোপের কতকগুলো বিদেশ-শাঁসত দেশ 
থেকে গণতল্লণ এবং দেশপ্রোমকের দল, এদের সমাজতন্তবাদে 'নিম্তা ছিল খুবই দরের বচ্তু, 
আপাতলক্ষ্য হিসাবে এদের অনেক বোঁশ গরজ দেখা গেল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন নিয়ে। অনা 
দিকে এল আযানাকিস্ট্রা, তারা তখনই যুদ্ধে নামবার জন ব্যাকুল। মার্কসের পরেই এই 
সভায় উপাঁস্থত লোকদের মধ্যে খুব বিখ্যাত ছিলেন আ্যানাকিস্ট নেতা বাকুনিন; দীর্ঘ কাল 
সাইবোরয়ায় নির্বাসনে কাটিয়ে তন এর তিন বছর মান্র আগে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। 
বাকৃনিনের দলবর্তীরা ছিলেন সাধারণত দাঁক্ষণ-ইউরোপের, ইতালি স্পেন প্রভাতি 'ল্যাটন'দেশের 
লোক। এই দেশগুলি ছিল শিল্পপ্রগাতির দিক থেকে পশ্চাদবত+ ও অনশ্নত। এরা সকলেই 'ছিলেন 
বেকার-বাদ্ধজীবী বা অন্যান্য পাঁচীমশেলি রকমের 'বগ্লবপল্থশ, বর্তমান সমাজবাবস্থার মধো 
এ*রা আশ্রয় খজে পান 'নি। মার্কসের দলের লোকেরা 'ছিলেন সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশের, বিশেষ 
করে জর্মনর লোক; সেখানে শ্রামকদের অবস্থা অনেক ভালো। কাজেই মার্কস্‌ হলেন, 
নবজাগ্রত সুসংহত এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শ্রমিকশ্রেণীর প্রাতভূ; আর বাকৃনিন হলেন 
অপেক্ষাকৃত দরিদু ও অসংহত শ্রামক, বৃদ্ধিজবা আর অসন্তুষ্ট লোকদের প্রাতানাঁধ। 
মার্কসের মত 'ছিল, কাজের মুহূর্ত খন আসবে তার প্রতীক্ষায় শ্রামকদের ধৈর্ধসহকারে সসংবদ্ধ 
করে এবং তাঁর সমাজতল্লী, মতবাদে সৃশাক্ষত করে তুলতে হবে- সে মৃহর্ত শশঘ্ব আসবে বলে 
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র ভরসা । বাকৃনিন এবং তাঁর অনূুচররা ছিলেন আঁবলম্বে কাজ শুরু করে দেবার পক্ষপাতখ। 
মোটের উপর মারক্কসেরই মত বজায় রইল। একাঁটি 'আন্তজরাঁতক শ্রামক-সংঘ' স্থাঁপত হল। 
এইটেই হচ্ছে শ্রীমকদের প্রথম আন্তর্জাঁতক (সংঘ)। 

এর তিন বছর পরে ১৮৬৭ সনে, জর্মনভাষায় মাকসের বিখ্যাত বই 'ডাস ক্যাঁপটাল' 
বা ক্যাপিটাল" প্রকাশিত হল। লন্ডনে বসে তিনি বহু বৎসর ধরে ষে শ্রম করোছিলেন এই 
বইখানা তারই ফল। এই বইয়ে তান অর্থনশাতিশাস্রের প্রচলিত মতামতগুলোর বিশ্লেষণ এবং 
সমালোচনা করলেন, এবং তাঁর নিজের মত সমাজতন্ন্বাদের 'বিশদ ব্যাখ্যা 'দিলেন। এটি একাঁট 
খাঁট বৈজ্ঞানিক পথ । সমস্ত অস্পম্টতা এবং সমস্ত আদর্শবাদ বাদ দিয়ে নার্বকার বৈজ্ঞানিক 
দৃছ্টি নিয়ে তান ছাঁকা কাজের কথায় ইতিহাস এবং অর্থনীতিশাস্তের ক্রমপাঁরণাঁতির সত্ব ব্যাখ্যা 
করলেন। বিশেষ করে আলোচনা করলেন বড়ো বড়ো কল-কারখানার সাহায্যে যে শিল্পপ্রধান 
স্ভাতা গড়ে উঠছিল তার জল্মকথা নিয়ে; এবং বিবর্তন ইতিহাস আর মানব-সমাজের 'বাভব্ব 
শ্রেণীব মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তাব সম্বন্ধে কতকগুলো আত দরপ্রসারী সিদ্ধান্ত খাড়া করলেন। 
পারিচ্কার ভাষায় উচ্চারিত এবং সুসংবদ্ধ যান্ত দিয়ে প্রাতিষ্ঠত মার্কসের এই নূতন সমাজতন্ত্র- 
নাদের নাম দেওয়া হল শীবজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ', এতাঁদন ষে অস্পম্ট-করে-বলা “ইউটোপিয়ান' 
(কল্পনাবহৃল) বা “আদর্শবাদী' সমাজতন্তবাদ প্রচালত ছিল তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা 
জিনিষ। মাকৃসের 'ক্যাপটাল' বইটি পড়া অবশ্য সহজ নয়; বস্তুত হাল্কা খুঁশতে পড়বাব 
মতো বই আর এই বইয়ের মধ্যে যতদর সম্ভব তফাত । তা হোক, পাঁথবীর যে দ:-চারখানা 
বাছাই-করা বই অসংখ্য লৌকের িন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে তাদের জীবনের সমস্ত 
আদর্শটাকেই বদলে দিয়েছে এবং মানবজাতির অগ্রাতিকেই গড়ে তুলতে চেষেছে, এই বইটি তাব 
মধ্যে একটি । 

১৮৭১ সনে প্যারিস-কাঁমিউনের সেই মর্মান্তিক বাপার ঘটল; জগতের ইতিহাসে সমাজতন্ত্র 
বাদ স্থাপনের বোধ হয় সেই প্রথম সঙ্ঘান চেত্টা। এর ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশের শাসন- 
কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গেল, শ্রমিক-আম্দোলনের উপর আরও কঠোর পাঁড়ন চালাতে শুরু করল। 
এর পরের বছর মার্সের প্রাতিষ্ঠিত শ্রামকদের 'আন্তজ্াতক'এর একটি সভা হল: মার্কসেব 
চেস্টায় এর প্রধান কেন্দ্র আটলা'ণ্টকের ওপারে নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করা হল। বাইরে থেকে 
দেখে মনে হয়, মার্স এটা করেছিলেন বাকুনিনের আ্যানাকিস্ট অনূচরদের এাঁড়যে চলবার 
জন্যে; তা ছাড়া 'তিনি হয়তো এও ভেবোছিলেন, ইউরোপের তুলনা নিউইয়কেই আপাতত 
এর পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে, কারণ প্যাঁরস-কামউনের পর থেকে ইউরোপের সরকাররা 
সকলে একেবারে রাগে আগুণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্তজাতকের প্রাণশান্তর সমস্ত বড়ো বড়ো 
কেন্দ্র ইউরোপে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতদরে গিয়ে বেচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
তার শস্তি সমস্তটাই সংগ্রহ করাছিল যে ইউরোপ সেই ইউরোপেই শ্রামক আন্দোলনকে প্রাণপণ 
লড়াই করে বে*চে থাকতে হচ্ছিল। অতএব 'প্রথম আন্তজরাাতিক' ক্রমে মরে নিশ্চিহ হয়ে গেল। 

মাকস্বাদ বা মার্কস্‌-প্রবর্তিত সমাজতন্ঘবাদ ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদখদের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ল, বিশেষ করে জমান আর আস্ট্রিয়াতে। সেখানে একে লোকে সাধারণত জানত 'সমাজ- 
গণতল্মবাদ' এই নামে। ইংলন্ড কিন্তু একে তেমন আমল দিল না। তার তখন অনেক ধন- 
এশ্বর্য, সমাজপ্রগতির মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার অবসর নেই। ব্রিটেনে সমাজতন্তরবাদের 
প্রতীক ছিল ফেবিয়ান সোসাইটি; আতিদ্‌র ভবিষ্যতে অতি িনরণহ রকমের খানিক পাঁরবর্তন 
নিয়েই তার কজ্পনার শেষ। শ্রমিকদের সঙ্গে ফেবিয়ানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এন্রা 
ছিলেন প্রগতিবাদণী উদারপল্থশ বুপ্ধিজীবখ শ্রেণীর লোক। সেই প্রথম যুগের ফোঁবয়ানদের মধো 
এক ভন হচ্ছেল_জর্জ বার্নার্ড শ; আর-এক জন বিখ্যাত ফেবিয়ান_িভ্নি ওয়েব; তাঁর একটি 
প্রসিদ্ধ বাকা থেকে এদের নশতিটার স্বরূপ জানা মায়--"পাঁরবর্তনের মল্থর গাঁতি অপারিহার্য”। 

কাঁমউন-ধবংসের পর ফ্রান্সে সমাজতন্বাদ আতি ধশরে ধরে পৃনজবন লাভ করে আবার 
সবল হয়ে উঠতে বারোটি বছর লেগে গেল। কিন্তু তখন সে দেখা দিল একটি নৃতন রূপে, 


গে 
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সেটা হচ্ছে আ্যানাকজ্ম্‌ আর সমাজতন্বাদের একটা 'মশ্রফল। এর নাম দেওয়া হল 
“সশ্ডিক্যালিজ্‌মৃ*-কথাটা এসেছে ফরাস শব্দ "সণ্ডিক্যাট' থেকে, তার মানে হচ্ছে শ্রীমকদের 
সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন। সমাজতন্তবাদের কথা ছিল, সমগ্র সমাজের প্রাতিনিধি-হসাবে রাম্ট্রই 
জাম, কারখানা প্রভাতি উৎপাদনের উপকরণগীলর স্বত্ব এবং 'নয়ল্পণের আঁধকারী হবে। সমস্ত 
জিনিষ রাম্ট্রের আয়ত্ত করে দেবার এই কাজটা কতদূর ব্যাপক হবে সে সম্বন্ধে খানিকটা মতদ্বৈধও 
ছিল। এ কথা সহজেই বোঝা যায়, হাতে চালাবার যন্পাত, ঘরোয়া কলকক্জা প্রভাত বহু 
ব্যাস্তগত জিনিষ থাকে যা রান্ট্রের হাতে 'নয়ে যাওয়ার চেস্টা করাই পাগলাম। কিন্তু একটা 
ণবষয়ে সমস্ত সমাজতল্বাদীই একমত ছিলেন; অন্য মানুষকে খাটিয়ে বান্তগত লাভ তুলে নেবার 
জন্য ব্যবহূত হতে পারে এমন সমস্ত যন্দপাতি-উপকরণকেই সমাজের আয়ত্ত করে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
সম্পন্ততে পারিণত করে, নিতে হবে । আযানাকস্টিদেব মতোই 'সাশ্ডিক্যালিস্টরাও রাষ্ট্রকে বশেষ 
ভালো চোখে দেখত না. তার ক্ষমতা সংকোচ করে দিতে চাইত। এরা বলল, প্রত্যেকাঁট শিল্প 
ও কারখানার নিয়ল্ণ-ভার থাকবে তারই নিজের শ্রমিকদের হাতে, তার “সাণ্ডক্যাটের' হাতে। 
এদের মতটা ছিল : প্রত্যেক 'সাণ্ডক্যাট থেকে 'নর্বাচিত প্রাতীনাধ 'নয়ে একটা সাধারণ বাবস্থাপক 
সভা তোর হবে; সেই সভা সমস্ত দেশের শাসনব্যাপারের তত্বাবধান করবে; রাস্ট্রের সাধারণ ব্যাপারে 
এইটেই হবে পার্লামেন্ট, কিন্তু কোনো শিল্প ও ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ বাবস্থাতে হস্তক্ষেপ 
করবার ক্ষমতা এর থাকবে না। এই বাবস্থা প্রাতিষ্ঠত করবার উপায় বলে যে কর্মপন্থধাঁট 
গসাণ্ডক্যালিস্ট-রা 1স্থর করল সে হচ্ছে 'সাধাবণ ধর্মঘট'_তার মানে, সমস্ত শপ কারখানা 
যানবাহন প্রভাতি একত্র মিলে হবতাল বা ধর্মঘট করবে, সমস্ত রাম্ট্রের জীবনযান্রাকে একেবারে অল 
করে তুলবে, এবং এই চাপ 'দয়ে তাদের অভপম্ট ব্যবস্থা আদায় করে নেবে । মার্কস্‌বাদীরা 
[সাঁণডক্যালজম্‌কে মোটেই সমর্থন করত না: অথচ আশ্চর্ষের ব্যাপার, 'িসিশ্ডিক্যালিস্ট:বা মার্কস্‌কে 
( তাঁর মৃতুর পরে) তাদেরই একজন বলে মনে করত। 

কার্ল মার্কস মারা যান ১৮৮৩ সনে, আজ থেকে ঠিক পণ্টাশ বছর আগে। তার মধোই 
ইংলণ্ড জর্মীন এবং অন্যান্য 'শিল্পপ্রধান দেশে বডো বড়ো শান্তশালশ ট্রেড ইউানয়ন গড়ে উঠেছে। 
শিজ্পসমদ্ধির বাজারে 'ব্রটেনের চরম সখের দিন তখন আতক্রান্ত হয়ে গেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী 'হসাবে 
জর্মীন আর আমোরকার শান্ত দিন দন বেড়ে যাচ্ছে, ব্রিটেনের প্রাতপান্ত কমে আসছে। 
আমোঁরকার অবশ্য বিপূল-পারমাণ প্রাকীতিক এশবর্য ও সযোগ ছিল, তার ফলে সে অতাল্ত 
দ্রুতবেগে শিল্পবাণিজ্য বাঁড়য়ে ফেলল। জর্মীনতে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বৈরতন্তর (দূর্বল এবং 
শান্তহীন পালামেশ্টের ফল) এবং শল্পবাণিজোের ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা অপূর্ব সমন্বয় দেখা 
গেল। বিস্মাকেরি আমলে এবং তার পরবতী কালেও, জর্মন-সরকার শিষ্পবাঁণিজাকে নানা 
ব্ুকমে সাহায্য করছিলেন, এবং সমাজ-সংস্কাবের নানাবিধ বাবস্থা করে শ্রীমকশ্রেণীকে করায়ন্ত 
করে রাখবার চেষ্টা করছিলেন; এইসব বাবস্থার ফলে তাদের অবস্থার খানকটা উন্লাতিও হয়েছিল। 
ঠিক সেইভাবে ইংলন্ডেও উদারপল্থী দল কিছু কিছ সমাজ-সংস্কার-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন 
করলেন: তার ফলে তাদের খাট2ানর সময় কিছু কম হল, অন্য দিক দিয়েও তাদের অবস্থার কিছুটা 
উন্নাতি হল। ব্যবসার সম্াম্ধ যতার্দন বজায় রইল, ততদিন এই ফন্দিটিতে বেশ ভালো ফল 
পাওয়া গেল, ইংলন্ডের শ্রামকরা নরমপল্থশ এবং শান্ত হয়ে রইল, নিম্ঠা-সহকারে উদারপল্থী দলকে 
তাদের ভোট 'দিয়ে চলল। কিন্তু ১৮৮০ সনের পবে অন্যানা দেশের প্রাতিদ্বন্দিতার ফলে ইংলণ্ডের 
এতকালের সমৃদ্ধির যুগ শেষ হয়ে গেল, ইংলন্ডে বাঁণজোর বাজারে মন্দা পড়ল, শ্রমিকদেরও 
বেতন কমে গেল। কাজেই তখন আবার শ্রীমকশ্রেণীর ঘুম ভাঙল, বাতাসে আবার 'বস্লবের 
আভাস দেখা দল। ইংলণ্ডে বহ্‌ লোক মার্কসূবাদে বিশবাসী হয়ে উঠল। 

১৮৮৯ সনে আর-একবার একটা শ্রীমকদের 'আন্তজাতিক' তোর করবার চেস্টা করা হল। 
খ্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রীমিকদলদের মধ্যে অনেকগলোই তখন শান্তশালশ হয়ে উঠেছে, তাদের অসংখ্য 
বেতনভোগণ কর্মচারী নিষুত্ত রয়েছে। মার্কস্‌ এবং বাকুনিনের ঘূগের তুলনায় তখন এদের 
মানমর্যাদা অনেক বেশি ।, ১৮৮৯ সনে এই-ষে আন্তজ্াতকাঁট তোর হল (আমার ধারণা এটার 


৪৮৮ এ. বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রামক এবং সমাজতম্রবাদীদের আন্তজাতিক') একেই বলা হয় ণদ্বতণর 
আন্ত্জাতক'। এটা বছর পশচশেক 'টি'কে রইল তার পর এল বিশ্বযৃদ্ধ, তার ধান্ধা এ সামলাতে 
পারল না। এই আন্তর্জাঁতকে বহু লোক যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরে নিজের নিজের দেশে 
বড়ো বড়ো চাকার নিয়ে বনে গেলেন, দেখে মনে হয়, এদের ঠেলে তুলে একটা বড়ো জায়গাতে 
বাঁসয়ে দেবার জন্যেই শ্রমিকশাস্তকে ব্যবহার করেছিলেন, তার পর নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে তার 
ভাগ্যে যা হয় হোক বলে সরে পড়লেন। এরা এক-এক জন প্রধানমন্ত্রী প্রোসডেন্ট ইত্যাদি হয়ে 
বসলেন, জীবনযুদ্ধে জয়ীর আসন দখল করলেন; যে লক্ষ লক্ষ লোক সে আসন আঁধকার করতে 
এ*দের সাহাষ্য করোছল, এদের উপর 'বি*বাস স্থাপন করেছিল, তাদের এ*রা অকাতরে তা 
করলেন, তারা যেখানকার সেইখানেই পড়ে রইল। এইসব নেতারা, এদের অনেকে মাকসের 
নাম করে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, অনেকেই ছিলেন প্রচণ্ড উৎসাহশী পিন্ডিক্যালিস্ট, তাঁরা পর্যন্ত 
পালামেণ্টের সভ্য বা মোটা বেতনের ট্রেড ইউীনয়ন কর্মচারী হয়ে বসলেন: হটকারিতা করে 
তাঁদের সে সৃখের চাকাঁরকে বিপন্ন করা তাঁদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন বাপার হয়ে উঠল। কাজেই 
তাঁরা শান্ত শিল্ট ভদ্রলোক হয়ে গেলেন। সাধারণ শ্রমিকের দল যখন হতাশায় মরীয়া হয়ে 
িপ্লবপল্ধী হয়ে উঠল এবং কাজ আরও করতে চাইল তখন এরাই তাদের দাময়ে রাখতে চেস্টা 
করলেন। জর্মীনতে (মহাযৃদ্ধের পরে) সমাজ-গণতন্তী-নেতারা সাধারণতন্দের প্রোসডেন্ট এবং 
চ্যান্সেলর হয়ে বসলেন। ফ্রান্সে ব্রিয়া একদা ছিলেন খুব তেজস্বী 'সশ্ডিক্যালিস্ট, সাধারণ 
ধর্মঘটের কথা জোর গলায় প্রচার করতেন। তান এগারো বার প্রধানমন্তী হলেন এবং তারই 
পুরোনো সহকমাদের একটি ধর্মঘটকে ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন: ইংলশ্ডে হলেন র্যামজে ম্যাক্‌- 
ডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী, যাঁদও তাঁকে যারা বডো কবে তুলেছিল তার নিজের সেই শ্রমিকদলকে 
তিনি ত্যাগ করেছেন। সুইডেন, ডেনমাক্ বেলাজয়ম, অস্ট্রিয়া সর্বত্রই এই ব্যাপার। পশ্চিম- 
ইউরোপের সর্প ভরে রয়েছেন সব ডিকটেটর আর শাসনকর্তারা; এরা সকলেই প্রথম-বয়সে 
সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন, তার পর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এরা শান্ত হয়ে গেছেন, নিজেদের 
পুরোনো লক্ষ্যের জন্য একদা ষে আগুন মনে জহলোছিল তাকে গেছেন ভুলে, এমনাঁক অনেকসময় 
তাঁদেরই এককালেব সহকমাঁদের সর্বনাশ-সাধনে ব্রতী হয়েছেন। ইতালির ডুচে মুসোলান একদা 
সমাজতন্ত্বাদী ছিলেন; পোল্যান্ডের ডিক্‌টেটর 'পলসদৃসাঁকও তাই। 

শ্রীমক-আন্দোলন, এবং প্রায় সমস্ত দেশেবই স্বাধশনতাকামশ জাতীয় আন্দোলন এইভাবে 
তার নেতা এবং প্রধান কমর্দের স্বধর্মচ্যাতিব ফলে বার বাব বিপর্যস্ত হয়েছে। িকছু দিন পরে 
এ*রা শ্রান্ত হয়ে পড়েন, অসাফল্যে হন ভগনাশবাস; শাহদদের শন্য মুকুট আর তাদের আকৃষ্ট 
করতে পারে না। কমে এদের তেজ কমে আসে, উৎসাহের শিখা আসে 'নিষ্প্রভ হয়ে। এদেরই 
মধো যাঁরা আবার বোঁশ উচ্চাকাঙক্ষণ বা যাঁবা চক্ষুলজ্জার ধার কম ধারেন, তাঁরা সোজাস'জিই 'বিপক্ষ 
দলে গ্গযে যোগ দেন, এতদিন যাঁদের সঙ্গে বিরোধিতা বা সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁদের সঙ্গেই 
ব্যান্তগতভাবে সন্ধি-স্থাপন করে নেন। মানুষ যে কাজ নিজেই করতে চায় তার সঙ্গে বিবেককে 
শমলিযে নেওযা শন্ত নয়। এদেব এই দলত্যাগের ফলে আন্দোলনটা ক্ষাতগ্রস্ত হয়, একটুক্ষণের 
জন্য পিছিয়ে পড়ে । যারা শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াই করে অধীনস্থ জাতিতে পারণত করে গাথে 
তারাও একথা ভালো করেই জানে; তাই তারা সমস্তরকম লোভ দেখিয়ে মিষ্টি কথা বলে এ পক্ষের 
বান্তদের নিজেদের পক্ষে টেনে নিতে চেম্টা করে। কিন্তু এরা বেছে বেছে দু-চার জন বান্ধতকে 
খাণ্তির দেখালে বা কিছু ভালো ভালো কথা বললেও তাতে সাধারণ শ্রীমকের জনতা বা স্বাধীনতা- 
কাম পরাধধন জাতির দুর্দশার প্রাতকার হয় না। কাজেই দৃ-চার জন হয়তো তাকে ছেড়ে 
চলে যায়, মাঝে মাঝে হয়তো শবপর্যয় আসে, তবুও সে সংগ্রাম সমানেই চলতে থাকে, যতাঁদনে 
শা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 

১৮৮১ সনে দ্বিতীয় আন্তজণতিক স্থাপিত হল, তার লোকবল এবং মর্যাদাও ক্রমে বাড়তে 
লাগল। পার্লামেন্টে সভ্য নির্ধাচন করবার জনা যে ভোটের আঁধিকার দেওয়া হয়েছে তার 
সদব্যবহাব করতে ভাবা স্বীকৃত হন নি, এই শান্ত দোখিয়ে কযেক বছর পরে মালাটেস্টা প্রমূখ 


কার্ল মার্কস্‌ এবং শ্রামক সংগঠনের উৎপাত্ত ৪৮১ 


আনাঁকস্টদের এই আন্তঙ্জাঁতক থেকে বাহম্কৃত করে দেওয়া হল। আন্তর্জাঁতকের মধ্যে 
যে সমাজতন্ত্রবাদীরা রইল তারা স্পম্টই প্রমাণ করল, একন্ন দাঁড়য়ে সংগ্রাম চালাবার ব্যাপারে তারা 
তাদের পুরোনো সহকমাঁদের সঙ্গে দল বাঁধার চেয়ে পার্লামেন্টে ঢোকাই বোঁশ পছন্দ করে। 
ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে তখন সমাজতন্ন্রবাদীদের কী কর্তব্য হবে, সে বিষয়ে এরা খুব লম্বাচওড়া 
ঘোষণা প্রচার করতে লাগল। তাদের কাজের দিক থেকে সমাজতন্মবাদশরা দেশ বা জাতির 
সীমানাকে স্বীকার করত না। সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদী বলতে যা বোঝায় তাও তারা 'ছিল 
না। তারা জোরগলায় প্রচার করল, তারা যুদ্ধের বরোধিতা করবে। কিন্তু ১৯১৪ সনে বন্ধ 
যখন সত্যই শুরু হল, দেখা গেল, "দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের সমস্ত কাঠামোটাই ভেঙে পড়েছে; 
প্রত্যেক দেশের সমাজতল্রবাদী এবং শ্রামক দলেরা, এমনকি ক্লোপটাকিনের মতো আযানাকিস্টরা পর্ষ্ত 
অন্য সকলের মতোই উল্মন্ত জাতীয়তাবাদী এবং অন্য দেশের দারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে । দূ- 
চার জন মান লোক তখনও সতাই যুদ্ধের বিরোধন হয়ে রইলেন; তাঁদের নানা রকমে দারুণ নির্যাতন 
সইতে হল, অনেকে দশর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডেও দশ্ডিত হলেন। 

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, ১৯১৯ সনে, মস্কো-শহরে লেনিন নূতন একটি শ্রামকদের 
আন্তর্জাতিক সাম্ট করলেন। এটি হল একটি খাঁটি কমিউনিষ্ট প্রাতম্ঠান; যাঁরা প্রকাশ্যভাবে 
কাঁমিউনিম্ট বলে নাম 'লাখয়েছেন তাঁরাই মান্র এর সভ্য হতে পারবেন। এট এখনও টি*কে 
আছে, এর নাম হচ্ছে তৃতীয় আন্তজর্াতক। ্বিতীয় আন্তজাতিকের ধ্বংসাবশেষ যারা 'ছিল 
তারাও যৃম্ধের পরে ধীরে ধরে আবার একত্র গুছিয়ে বসল। এদেব কতক মস্কোর নতন তৃতীয় 
আন্তর্জাতকে যোগ দিল; কিন্তু এদের আঁধকাংশই মস্কো এবং তাৰ মতবাদকে মনেপ্রাণে অপছন্দ 
করত। এরা তার ধারে-কাছেও ঘেষতে রাজি হল না। এরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককেই আবার 
গড়ে তুলল। এটাও এখনও বেচে রয়েছে । সুতরাং এখনকার দিনে শ্রাীমকদেব দি আন্তজাতিক 
সংঘ বর্তমান বযেছে, এদের সংক্ষেপে বলা হষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তজাতিক। আশ্চ্ষের 
[বষয়, এরা উভয়েই নতি বলে স্বীকার করে মার্কসের মতকে; দূ পক্ষই সে মতের নিজস্ব ব্যাখ্যা 
খাড়া করে 'নয়েছে। 

ও 'দকে কিন্তু এরা আবার পরস্পর সম্বন্ধে এতখাঁন বিদ্বেষ পোষণ করে যে. উভয়ের শু 
ধাঁনকতন্ত সম্বন্ধেও এদের 'বদ্বেষ তত 'নদারণ নয়। 

পৃথিবীতে যেখানে যত ট্রেড ইউনিয়ন আর শ্রামক-সংঘ আছে তার সবগুলো এই দুটি 
আল্তর্জাতিকের অন্তভূক্তি নয়: এদের অনেকগুলোই আছে যারা নিরপেক্ষ, স্বাধন রয়ে গেছে। 
আমেরিকার ত্রেড ইউনিযনগূলো দূরে সরে আছে. কারণ তাদের আঁধকাংশই হচ্ছে আঁতমান্রাষ 
রক্ষণপন্থী। ভারতের ট্রেড ইউনয়নগৃঁলও এব কোনো আন্তজ্াঁতিকে যোগ দেয় নি। 

'ইশ্টাবন্যাশনাল' গানটি হয়তো তুমি জান। সমস্ত পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে শ্রীমক আর 
সমাজতন্ত্রবাদশীদের নিজ্তস্ল সংগীত । 


১৯৩৪ 


মক সখ 
১৬ই ফেররুয়ার, ১৯৩৩ 


ইউরোপে সমাজতল্লবাদের ক্ষেত্রে মার্কসের মতামত একেবারে তোলপাড় সৃষ্টি করোছিল। 
গেল চিঠিতেই এর কথা তোমাকে খানিকটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে চিঠিটা এমাঁনতেই 
দারুণ লম্বা হয়ে গেল, কাজেই এটা মুলতাব রাখতে হল। আমার পক্ষে এর কথা লেখা অবশ্য 
সহজ নয়, কারণ আম এটার সম্বন্ধে খুব বিশেষত্ত নই; আর এটা এমনই বস্তু, বিশেষজ্ঞ আর 
পণ্ডিতদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। আম তোমাকে শুধু মাকসিবাদের মূল নীতি 
কয়েকটাই বলব, শন্ত অংশগুলো বাদ 'দষে যাব। তুমি এর থেকে একটি জোড়া-তাঁলি-দেওয়। ছাঁব মানত 
পাবে; কিন্তু এই চিঠিগুলোতে কোনো-ীকছতরই তো আমি সম্পর্ণ এবং বিশদ চিত্র দিচ্ছি না! 

সমাজতশ্প্রবাদেরও অনেক রকম আছে, সে কথা তোমাকে বলোছ। এক জায়গাতে অবশ্য 
সবাই একমত; এর লক্ষ্য হচ্ছে জাম, খাঁন. কারখান। ইত্যাদ সমস্ত রকমের উতৎপাদন-বাবস্থাগুলো, 
রেলওয়ে প্রভাতি বণ্টন প্রণালখ.--এবং ব্যাক ও অনূরপ সমস্ত প্রাতিষ্ঠান, সমস্তই রাষ্ট্রের গনয়ন্ণে 
থাকবে। মানে কথাটা হচ্ছে, এইসব প্রক্রিয়া বা প্রাতিষ্ঠানকে আয়ন্ত কবে বা অন্যের শ্রমশান্তকে 
নিজের করায়ন্ত করে নিজের লাভ গুঁছয়ে নেবার সুযোগ কোনো বান্তকেই দেওয়া হবে না। এখনকার 
দিনে এর প্রায় সমস্তই রয়েছে ব্যান্তঁবিশেষের হাতে, এরা তাকে নিজের সবিধামতো বাবহার করছে। 
তার ফলে কতক লোকের ধনসম্পান্ত বেড়ে চলেছে, গুঁদকে সমগ্র সমাজ ক্ষাতগ্রস্ভ হচ্ছে, সাধারণ 
লোক সকলেই দরিদ্র হয়ে থাকছে। আবার উংপাদন-সংগাঁতর এইসব মালিক ও নিয়ন্মকদেরও 
অনেকখানি উদ্যম নম্ট হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে লঙাই করতে--এদ্রে মধে শুধু প্রাতিদ্বন্্বিতা আর 
গলা-কাটাকাঁটিরই সম্পর্ক। এইভাবে পরস্পর মারামাবি কৰে মরবার বদলে যাঁদ ধারে-সুস্থে 
ভৈবে-চন্তে উৎপাদন আর ধনবন্টনের একটা ভালো বাবস্থ। খাড়। করা যেত তবে সমাজের অবস্থা 
ফিরে যেত, অপচয় আর অর্থহঈন প্রাতিদ্বান্দতার প্রয়োজন থাকত না, 'বাভন্ন শ্রেণী ও ব্যান্তর 
মধ্যে ধনসম্পান্তর যে বিপুল বৈষম; এখন রয়েছে সেটাও অঞ্তাহ্ত হয়ে যেত। এইজন্যই 
উৎপাদন, ধনবন্টন এবং আরও কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজকর্মকে প্রধানত সমাজের আয়ন্ত ' করে, 
অর্থাৎ, রাষ্ট্র বা জনসাধারণের 'নয়প্তরণের অধশীন কবে দেওযা উচিত। এইটেই হচ্ছে সমাজ তল্মবাদের 
মল তত্ত। 

সমাজতন্নরবাদ প্রাতাচ্চিত হলে তখন রাঙ্জর বা শাসনবানস্থার রূপ ক হবে, সে প্রশ্নটা 
আলাদা; খুব দরকার প্রশ্ন নিশ্চয়ই, কিন্তু আপাতত ভাব আলোচনা করতে যাওয়া আমাদের 
দরকার নেই। 

সমাজতন্মবাদের আদর্শ সম্বন্ধে যাঁদ একমত হওয়া গেল, তাব পরের কথাটি হচ্ছে, কশ 
করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার উপায় স্থির করা। এইখানে এসে সমাজতল্মবাদীদের মধ্যে 
মতভেদ হল, নানান দল নানান রকমের পল্থার নিদেশ দিল। মোটামুট এদের দুটি ভাগে দেখা 
যায় : (১) ধারে ধীরে পাঁরবর্তনি ঘটানোর পক্ষপাতণ বিধর্তনবাদশী দলগূলি; এরা আস্তে আস্তে 
এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাবার এবং পালমেণ্টের ভিতরে থেকে কাজ করবার পক্ষপাতখ; 
এদের দ্টান্ত-_ ব্রিটেনের * শ্রমিক-দল বা ফোঁবয়ান সোসাইটি। (২) িস্লবগল্থী দলগুলি; 
পার্লামেন্টের মধো গিয়ে বিশেষকিছু হবে বলে এদেব বিশবাস নেই। এই দলগ.লির অধিকাংশই 
নার্কস-বাদী। 

এর মধ প্রথমগ্ীল অর্থাৎ বিবত'শপল্থ দলগুলি এখন অতান্ত ছোটো; ইংলন্ডে প্ন্তি 
এদেব শান্ত ক্রমশ কমে আসছে, উদারপম্থখদল এবং অন্যান্য সমাজতন্্ণ দলদের সঙ্গে এর তফাতও 
্লমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আজকাল মার্কস্‌বাদকেই সমস্ত সমাজতম্বাদণদের সাধারণ ধর্ম 


মার্কস্বাদ রী ৪৯১১ 
বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মার্কস্‌বাদীদের মধ্যেও আবার ইউরোপে প্রধানত দুইটি 
ভাগ-_-একাদকে হচ্ছে রাশিয়ার কামউীনস্ট্রা, আর অন্য দিকে রয়েছে জর্মীন, আস্ট্রিয়া এবং আরও- 
সব দেশের পুরোনো সমাজ-গণতল্তবাদশীরা; এদের মধ্যে সম্ভাবও মোটেই নেই। এই সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাট দলগুলো এদের যেসব উদ্দেশ্য ইত্যাঁদর নাম করে হাকিডাক করত, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
এবং তার পরবতর্ট কালে তাকে এরা কার্যে পরিণত করতে পারে নি; তার ফলে এককালে এদের 
যে সম্মান-প্রাতপাত্ত ছিল তারও অনেকখাঁনই এরা এখন হারয়েছে। এদের মধ্যে একটু বেশি 
উত্ধসাহখ যারা তাদের অনেকে এখন গগয়ে কমিউীনস্টদের দলে যোগ দিয়েছে; কিন্তু এখনও পাঁশ্চম- 
ইউরোপের বড়ো বড়ো দ্রেড-ইউনিয়নগূলো চলছে এদেরই ইঙ্গিতে । রাশিযাতে সাফল্য 
অর্জন করবার ফলে কাঁমউানজ-মের এখন উঠাঁত-দশা। ইউরোপে এবং পাঁথবীর সব এইটেই 
আজকাল হয়ে উঠেছে ধানিকতন্দের প্রধান শত । 

এখন এই-মার্কস্বাদ খস্তুটি কী? এটা হচ্ছে, ইতিহাস, রাজনীতি, অথননীত, 
মান্ষের জাবনযাত্রা, মানৃষের কামনা-বাসনা, সমস্ত-কিছচকেই ব্যাখ্যা করবার একটা ধারা। 
এটা একই সঙ্গে একটা তত্বদর্শন এবং একটা করম্মসচী। এ এক রকমের দর্শনশাস্ম, 
মানুষের জশধনের প্রায় সমস্ত কার্যকলাপ নিয়েই এর আলোচনা । অতীত বর্তমান ভাঁবষ্যং-_ 
মানষের সমগ্র ইতিহাসকে একটা স্থির যান্তসম্মত ধারাতে পরণত করতেই এ চেষ্টা 
করছে; সে ধারার মধ্যে ভাগ্য বা কিস্মৎএর মতো একটা অলগ্ঘ্য ব্যাপার কিছু আছে। 
জীবন বস্তুটা সতাই এতখানি য্ণীন্তযুস্ত পথে এবং কতকগুলো শর্তে 'নাদ্টি নিরম এবং পদ্ধাত 
মেনে চলে ফি না, সে কথাটা খুব ম্পম্ট বোঝা যায় না; অনেকে এ সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ 
করেছেন। কিল্তু মার্কস অতশত ইতিহাসকে একেবারে বৈজ্ঞানিকের দ্াঁন্ট নিয়ে বিশ্লেষণ করে 
দেখোছলেন এবং তার থেকে বিশেষ কতকগুলো সিদ্ধান্ত স্থির করোছলেন। তিনি দেখেছিলেন, 
সেই প্রথম দিন থেকেই মানূষকে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে; এক দিকে যেমন 'বিশব- 
প্রকাতির সথ্চে, অন্য 'দিকে তেমান অন্য মান্ষেরও সত্গে তার সে সংগ্রাম। খাদ্য এবং 
জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে সে পারশ্রম করেছে; সে পারশ্রমের পন্ধাত কালে কালে 
ক্রমে ক্রমে বদলে চলেছে, ক্রমেই বেশি জাঁটল ও উন্নত-ধরনের হয়ে উঠেছে। মাকসের মতে, 
জীবকা-উংপাদনের এই পদ্ধাতগাীলই হচ্ছে প্রত্যেক যুগের মানুষের জীবনে এবং সম্বাজের 
জশীবনে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগেই এদের প্রভাব সংস্পন্ট; প্রাত 
যুগে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ, সমস্ত সামাঁজক সম্বন্ধের উপরে এদের প্রভাব সুষ্পম্ট; এদের 
পরিবর্তনের সঞ্গে সঙ্গেই ইতিহাসে এবং সমাজে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। এইসব 
পাঁরবর্তনের ফল কতদ.র ব্যাপক হয় তার ছু গকছু নমুনা আমরা এই 'চঠিগুলোর মধোই দেখোঁছ। 
যেমন, প্রথম যখন কীঁষর প্রবর্তন হল, তার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা অনেকখানি বদলে গেল। 
যাষাবর মানুষ এক জায়গাতে ঘর বে"ধে বসল, গ্রাম এবং শহর সাঁন্ট হল। কাঁষতে উৎপাদন বোশ 
হয়। সৃতরাং কিছু উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া গেল; তার ফলে বাড়ল লোকসংখ্যা, বাড়ল মানুষের 
ধনসম্পদ আর অবসর: তার ফলেই আবার জল্ম হল কলাশিজ্প আর কারঁশল্পের। এর আর-একটি 
বড়ো দ্টান্ত হচ্ছে শল্পাঁবগ্লব; সেখানে উৎপাদনের কাজে বড়ো বড়ো কল-কারখানা প্রবর্তন 
করবার ফলে প্রচণ্ড একটা পাঁরবর্তন এসে গেল। এমনিতর দ্টাল্ত আরও বহু রয়েছে। 

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা বায়, প্রাতাট যুগেই উৎপাদনের যে রীতপদ্ধাত প্রাতাষ্ঠত হয়েছে 
আর মানুষ পাঁরণাতর পথে চলতে যে স্তরাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে একটা নিবিড় 
সম্পর্ক বর্তমান থাকে । এই উৎপাদনের কাজকে সম্পূর্ণ করতে হলেই, এবং এর ফলেও, মানুষকে 
পরস্পরের সঙ্গে নানারকম কাজকারবারের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় (যেমন পণ্য-বিনিময়, পণা- 
কুয়বিক্রয়, মৃদ্রা-বানময় ইত্যাদি); এইসব কাজ কণ রকমের হবে তাও স্থির হয় তার উৎপাদনের 
পদ্ধাত অনুসারে । মানূষের মধ্যে এই নানা রকমের সব সম্পর্ক আর কাজ্কারবারকে একত্র করে 
যে বস্তুটি দাঁড়ায় তারই নাম হচ্ছে সমাজের, অর্থনোতিক কাঠামো। আবার সেই অর্থনৌতিক 
জশবনকে আশ্রয় করেই তর আইন, রাজনশীতি, সামাজিক রশীতনশীতি, আদর্শ, মতামত ইত্যাদি 
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সমস্ত ব্যাপার গড়ে ওঠে । কাজেই মাসের এই মত অনুসারে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের পদ্ধতি 
বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বদলে যায়, তার ফলে আবার মানুষের 
চিন্তাধারা মতামত আইন রাজনশীত ইত্যাঁদ সমস্ত ব্যাপারেও পাঁরবর্তন ঘটে। 

ইতিহাসের আরও একটি রপ মাকসের চোখে ধরা পড়ল; তিনি বললেন, এ হচ্ছে 'বাভন্ন 
শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংগ্রামের বিবরণ। “অতণশত বা বর্তমান, সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাসই 
আসলে শ্রেণন-সংগ্রামের ইতিহাস ।” উৎপাদনের সংগতি যার করায়ত্ত, সেই শ্রেপীটিই সমাজে প্রভুত্ব 
করে। অন্যান্য শ্রেণীদের সে নিজের কাজে খাটিয়ে নেয়, নিজের লাভের সংস্থান করে নেয়। পাঁরশ্রন্ 
যারা করছে তারা সে শ্রমের পুরো মূল্য বুঝে পায় না। তার খানিকটা অংশমান্র তারা পায়; তাই 
দিয়ে কোনোমতে নেহাত যেটুকু না হলে নয় তাই জোগাড় করে জীবনযাপন করে; বাকি উদবৃত্ত 
অংশটা চলে যায় শোষকশ্রেণীর হাতে । এই উদবৃত্ত অংশটার দৌলতে শোষকশ্রেণীটা ক্রমশই 
ধনসম্পদে ফেপে উঠতে থাকে । রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থাও এরাই চালায়, কারণ উৎপাদনের ব্যাপারটা 
এদের করায়ন্ত; সূতরাং রাস্ট্রেরও প্রধান লক্ষ্যই হয়ে ওঠে, এই শাসক শ্রেণীঁটিকে সর্ব তোভাবে রক্ষা 
করে চলা। মার্কস বলেছেন, ““রাষ্ট্র হচ্ছে একাঁট কার্ধানর্বাহক সাঁমাত, এর কাজই হল শাসক- 
শ্রেণটার সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থা করা।”" এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইন রচনা করা হয়; শিক্ষা 
ধর্ম এবং আরও নানাবিধ উপায়ে লোককে ভাবতে শোখানো হয় যে, এই শ্রেণনটা সমাজে প্রতুত্ব 
করবে এইটেই হচ্ছে সঙ্গত এবং স্বাভাবক। শাসনব্যবস্থা এবং আইন যে আসলে একাঁটমাতর শ্রেণীর 
প্রযোজনে চলছে সে তথ্যাটকে এইসব বিষয়ের সাহাযো যথাসম্ভব ঢাকাঢ্ক 'দয়ে রাখবার চেষ্টা 
করা হয়। যেন অনান্য যেসমস্ত শ্রেণকে শোষণ করা হচ্ছে তারা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে না পারে, 
বুঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে না উঠতে পারে। তার পরও যাঁদ কোনো ব্যন্ত নেহাত বিক্ষৃত্খ হয়ে ওঠে, এই 
বাবস্থার দোষরুটি দেখাবাব চেস্টা করে, তখন তাকে বলা হয় সমাজের শত, নৈতিকতার শন্নু, 
প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রশীতিননীতির উচ্ছেদকামী। এই আভযোগ দোঁখয়ে রাম্ট্র তাকে বিচূর্ণ করে দেয়। 

[কিন্তু হাজার চেম্টা করলেও একটা শ্রেণী কখনও চিরাদন সমাজের মাথায় চড়ে বসে থাকতে 
পারে না। যে কারণগুলো একদন তাকে উপরে তুলে বাঁসয়োছল সেইগুলোই পরে আবার তাকে 
দূর্বল করে ফেলে । উৎপাদনের তৎকালীন সঙ্গাতগ্‌লো একদা তার আয়ত্তে 'ছিল, সেইজন্যেই সেও 
শাসক এবং শোষক হয়ে বসতে পেবেছিল। কিন্তু তার পর আধার উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধাত 
আঁবচ্কৃত হয়; এগ্‌লো যেসব নতনতর শ্রেণীর করায়ন্ত তাদের কাজেকাজেই প্রাতিপান্ত বেড়ে হায়, 
তারা আর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে রাজ হয় না। নূতন নতন 'চন্তাধারা এসে মানূষের মনকে দোলা 
দষে বায়; আসে এমন একটা বস্তু, যাকে বলা যেতে পারে একটা আদর্শের বিপ্লব; মানুষের পায়ে 
প্রাচীন মতামত আব সংস্কাবের শৃঙ্খল তার আঘাতে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তখন লাগে লড়াই; 
এক 'দিকে এই নবাগত শ্রেণন, যে সদ্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; অন্য দিকে প্রাচীন শ্রেণী, যে তার পুরোনো 
শান্তকে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চাইছে । এই সংগ্রামে নৃতন শ্রেণীটির জয় অবশ্যম্ভাবশ, কারণ, 
এখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা এরই করায়ন্ত রয়েছে; পুরোনো শ্রেণীঁটিকে ইতিহাসের রঙ্গমণ্চ থেকে 
মার খেয়ে বেরিয়ে যেতে হয়-সে মণ্ডে তার যে ভূমিকা ছিল তার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। 

নৃতন শ্রেণীটির এই জয়টা একাধারে রাজনোৌতিক ও অর্থনৈতিক রণজয়; উৎপাদনের ন.তন 
পদ্ধাত পুরোনো পদ্ধাতিকে পাল্লায় হারিষে দিয়েছে, এটা হচ্ছে সেই জয়ের প্রতনক। অতএব এর 
সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের সমস্ত অঙ্গে প্রতাস্গে পরিবর্তন আসতে থাকে_নূতন চিন্তাধারা, নৃতণ 
রাজনৈতিক কাঠামো, আইন, রীতিনশীতি, প্রত্যেক ব্যাপারেই এর প্রভাব পড়ে । এই নূতন শ্রেপীটিই 
এখন তার অধশনস্থ অন্যান! শ্রেণদের শোষক হয়ে ওঠে, যত দিনে না আবার তাদের কেউ বড়ো 
হয়ে উঠে একে হটিয়ে দেয়। এমনি করে এই লড়াই চলতে থাকে; যত 'দিন একাট শ্রেণশ অনা একাঁট 
শ্রেণীকে শোষণ করবে তত দিনই এই লড়াই চলবে! এর অবসান হবে শুধু সেই 'দনই যে দিন 
সমস্ত শ্রেণীভেদ লংপ্ত হয়ে গিয়ে একটিমান্ন শ্রেণী সমাজে টি'কে থাকবে, কারণ সে 'দিন আর 
একজনের 'আর একজনকে শোষণ করবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না- নিজেকে নিজে শোধণ করার 
সাধা কারোই নেই । তখনই শুধু আসবে সমাজে শান্তর সামা, আসবে মান্ষে মানষে পর্ণ 
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সহযোগিতা; এখনকার দিনে যে আঁবরাম সংগ্রাম আর প্রতিদ্বন্দ্িতার যুগ চলেছে তার অবসান হবে। 
রাষ্ট্রের এখন প্রধান কাজই হচ্ছে দণ্ডবিধান। সেটাও আর থাকবে না, কারণ, যাকে দণ্ড 'দিতে হবে 
এমন কোনো শ্রেণীরই তো আর আঁস্তত্ব থাকল না! তখন ধীরে ধারে রাষ্ট্র নিজেই “শুকিয়ে 'নাশ্চহ 
হয়ে” যাবে; এবং এইভাবেই ক্রমে আনাঁকিস্টরা যে আদর্শ প্রচার করোছল তারও কাছাকাছি আমরা 
গিয়ে উপাস্থত হব। 

কাজেই দেখো, মার্কস ইতিহাসকে দেখলেন বিবর্তনের একটা বিরাট 'মাঁছিল বলে; একাটর 
পর একাঁট অপাঁরহার্য শ্রেণসংগ্রাম নিয়ে তার শোভাযাল্রা। রাঁশকৃত তথ্য আর দম্টাল্ত 'দয়ে ?তাঁন 
দেখিয়ে দিলেন অতশত কালে এই সংগ্রাম কীভাবে চলেছে, কশরকম করে বড়ো বড়ো কলকারখানার 
আঁবর্ভাবের ফলে সামন্ত-যুগ বদলে গিয়ে ধানকতন্দী-ষুগে রূপান্তাঁরত হয়েছে, সামন্তশ্রেণ লুপ্ত 
হয়ে শিয়ে তার স্থান দখল করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী । তাঁর মতে এই শ্রেণীসংগ্রামের শেষ যদ্ধঁটি 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের এই যুগেই, বুয়া আর শ্রামক এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে। ধাঁনকতন্ত 
নিজেই এই নূতন শ্রামকশ্রেণীটির সৃষ্ট করেছে, এর লোকসংখ্যা এবং শান্তকে বাঁড়য়ে তুলছে; 
শৈষ পর্য্তি এক 'দিন এই শ্রেণীটিই তাকে পরাভূত করবে, করে শ্রেণীবিহীন সমাজ এবং সমাজতন্ত- 
বাদের প্রাতষ্ঠা করবে। 

ইতিহাস-অধ্যয়নের এই-যে নূতন ভাঁগাঁটকে মার্কস ব্যাখ্যা করলেন, এর নাম দেওয়া 
হল "ইতিহাসের বস্তুতন্ত্রী ব্যাখ্যা'। 'বস্তৃতন্তী' একে বলা হল তার কারণ, এটা “আদর্শবাদী' নয়। 
মার্কসের কালের দার্শানকরা এ কথাটকে বিশেষ একটি অর্থে খুব বৌশ ব্যবহার কবাছিলেন। 
[ববর্তনবাদটা তখন মানুষে আগ্রহভরে শুনছে। ববাভন্ন জীব-জাতির উৎপাত্তর ব্যাখ্যা হিসেবে 
ডারউইন এর কথা বলেছিলেন, সাধারণ লোকেরাও তাঁর সে মত স্বীকার করে নিয়েছিল-সে কথা 
তোমাকে বলোছ। কিন্তু তাঁর সে মতামত দিয়ে সমাজের মধ্যে মানুষে মানূষে যে সম্বন্ধ তার স্বর্প 
নির্ণয় করা যেত না। দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে মানুষের প্রগাতির ব্যাখ্যা করতে চাইলেন অস্পম্ট 
সব আদর্শবাদী মতামত দিয়ে, মনের উৎকর্ষ ইত্যাদি বলে। মার্কস বললেন, এসব কথা একদম 
ভুল। তিনি বললেন, হাওয়ায়-ভাসা ক্পনা আর অস্পন্ট আদর্শবাদ, এগুলো রীতিমতো বিপজ্জনক 
জাঁনষ; কারণ, এর ফলে মানুষ এমন-সমস্ত ব্যাপার কল্পনা করে নিতে চাষ যার মূলে কিছমান্ 
সত্য নেই। অতএব 'তাঁন এর চেয়ে অনেকখাঁন হাতেকলমে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্ত তথ্যকে 
বিশ্লেষণ করতে বসলেন। এই থেকেই 'বস্তুতল্ম' নামটার সৃন্টি। 

মার্কস আগাগোড়াই শোষণ আর শ্রেণসংগ্রামের কথা বলেছেন। আমরাও অনেকে বলি 
এবং বলতে বলতে তাই 'নয়ে উত্তোজত হয়ে উাঠ। কিন্তু মার্কসের মতে এটা রাগ করবার কথা নয়, 
ণকংবা ভালো সদৃপদেশ দেওয়ার ব্যাপার নয়। শোষণ 'ক্তয়াট যে লোকাঁট শোষণ করছে তার অপরাধ 
নয়। একটা শ্রেণী আর-একটার উপরে প্রভৃত্ব করছে এটা এঁতিহ্াঁসক অগ্রগৃতিরই স্বাভাবক ফল; যথা- 
সময়ে আবার এই নিয়ম বদলে 'গয়ে আর-একরকম নিয়ম প্রাতিন্ঠত হবে। কোনো-একটি বান্ত যাঁদই 
সেই প্রভু-শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে এবং সে হিসাবে অনাদের শোষণে ব্যাপৃত থেকে থাকে, সেটাও 
তার পক্ষে মারাত্বক পাপ কিছ নয়। সে শুধু এই ব্যবস্থাটার একটা অংশ মাত; তার জন্য তাকে 
কতকগুলো বিশ্রী গালাগাল দেওয়ার কোনোই মানে হয় না। বান্তি আর ব্যবস্থা এক নয়, দূয়ের 
মধ্যে এই প্রভেদটা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই। ভারতবষ 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন, আমরা 
সে সাগ্রাজযবাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করছি। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথ্থাটকে যে-ইংরেজরা 
ট“কষে রাখছে তাদের তো কোনো দোষ নেই! তারা শধ্‌ প্রকান্ড একটা কলের ছোটো ছোটো 
কতকগুলো চাকার দাত, সে কলের গাঁতর কোনোরকম তারতম্য ঘটানোর সাধ্য তাদের নেই। ঠিক 
সেইরকম আমাদের অনেকের হয়তো ধারণা আছে, জমিদারি-প্রথাটা একেবারেই খারাপ, প্রজাদের তাতে 
নিদারুণ ক্ষতি হয়, তাদের ভয়ানক রকম শোষণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে, 
ব্যন্তহসাবে জামদারই এর জনো দায়। তেমনি ধনিকদেরও অনেক সময়ে শোষক বলে গালাগাল 
দেওয়া হয়। কিন্তু এর সবই দোষ আসলে ব্যব্স্থাটার, বান্তর নয়। 

শ্রেণণরা সংগ্রাম করো..এ কথা মার্কস কখনও বলেন নি। তান দেখিয়েছিলেন, এই সংগ্রাম 
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বস্তুত চলছে, চিরকালই কোনো-না-কোনো র:পে চলে এসেছে। 'ক্যাপটাল' বইটি 'তাঁন 'লিখোছলেন 
“আধুনিক সমাজ যে গাঁতবেগ নিয়ে চলছে তার মধ্যকার অর্থনোৌতিক সত্রাটকে অনাবৃত করে দেবার" 
উদ্দেশ্যে। এই অনাবৃত করে দেবার ফলেই সমাজের 'বাঁভন্ন শ্রেণীর মধ্যে ষে 'হংন্র সংগ্রাম চলেছে 
সেটা আঁবচ্কৃত হয়ে পড়ল। এই সংগ্রামগূলোকে সব শ্রেণীসংগ্রাম বলে স্পম্ট বোঝা ষায় না; 
কারণ, ষে শ্রেণী প্রভৃত্ব করছে সে সর্বদাই, সেও যে একটা বিশেষ শ্রেণী, এই তথ্যটা গোপন করে 
রাখতে চেম্টা করে। কিন্তু যখন বর্তমান ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়, তখন সে তার সমস্ত 
ভান আর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে একেবারে তার প্রকৃত স্বরূপ ধারণ করে; তখনই সেই বিভন্ব শ্রেণীদের 
মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে যায়। এ যখন ঘটে তখন গণতন্তের যেসব রূপ প্রাতিন্ঠিত ছিল, সাধারণ 
আইনকানৃন, কাজকর্মের প্রকারপদ্ধাতি, সমস্ত কোথায় মিলিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, এই 
শ্রেণী-সংগ্রামের মলে থাকে মানুষের ভুল-বোঝা, বা আন্দোলনকারীদের শয়তাঁন। কিন্তু এ 
কথা সত্য নয়। এই সংগ্রামের মল সমাজের নিজের মধোই মিশে আছে। বাভন্ব শ্রেণীর 
স্বার্থে কোথায় সংঘাত, সেটা মানুষ যত ভালো বুঝতে পারে, এই সংগ্রামের তীব্রতাও বক্তুত ততই 
বেড়ে যায়। 

মারকসের এই মতটাকে ভারতবর্ষের বত্মান অবস্থার সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেখা যাক। 
'ব্রাটশ সরকার বহুদিন ধরেই বলে আসছে. তারা যে ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে সেটা শুধু ন্যায়ধর্ম 
আর ভারতের প্রজার কল্যাণের খাতিরে । একসময়ে আমাদের দেশের বহু লোক এই কথাটার অন্তত 
কিছুটা সত্য বলে বিশবাস করত. তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এই শাসনের বরুদ্ধে প্রজারা 
একটা খুব বড়ো আন্দোলন শুরু করেছে, অতএব সে শাসনের সত্য স্বর্পাঁটও একেবারে র্‌ 
নগন রপে আত্মপ্রকাশ করেছে; এই-যে সাম্রাজ্ঞ/বাদশী শোষণবাবস্থা নক সাঁঙনের জোরে এখানে 
প্রতিম্ঠত হয়ে রয়েছে, আজকের দিনে তার যথার্থ স্বর.পাঁটি আর নেহাত জড়ব্যাদ্ধ মানষেরও চোখে 
পড়তে দোঁর হয় না। যত সাচ্চা চুমাকর আবরণ আর মিথ্টি কথার ভান তাব এত 'দিন ছিল, এখন 
আর তার িহৃমান্র নেই। নানান রকমের স্পেশাল আ'ড'ন্যান্স; কথা বলবার, সভাসাঁমাঁত করবার, 
বই ছেপে বার করবার যে অতিসাধাবণ আঁধকাব মানৃষের থাকে সেগুলোকে যথাসাধা চেপে মারবার 
ব্যবস্থা, এইসবই হষে উঠেছে দেশের সাধারণ আইনকানুন আর 'ক্রয়াকলাপের নমূনা। যে কর্তৃপক্ষ 
দেশে আঁধিন্ঠিত রয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন যত প্রবল হয়ে ওঠে, এইসব ব্যাপারও ততই বেড়ে 
চলে। একাঁট শ্রেণি যখন সাঁতা করে আর-একাঁট শ্রেণকে নম্ট করে দিতে চায় তখনও ঠিক এই 
ব্যাপারই হয়। আমাদের দেশেই আজকাল তাও ঘটছে; চাঁষ-মজরদের প্রাত, এবং তাদের ভালোর 
জন্যে যে কমীঁরা কাজ করছেন তাঁদের প্রতি ষে বর্বরোচিত দণ্ডাঁবধানের বাবস্থা হচ্ছে, সেটা 
এরই প্রমাণ। 

কাজেই দেখা বাচ্ছে, মার্কস ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিলেন সোঁট হচ্ছে এই : সমাজ আবিশ্রাম 
পারিবর্তন এবং অগ্রগাতর পথে বযে চলেছে । তার ঘধো স্থির গছ নেই; এটা একেবারেই একটা 
গতিপ্রধান বস্তু । যাই ঘট:ক-না কেন, সে তার পথে এগিয়ে চলবে, অপ্রাতিহত সে গতি। একাট 
সমাজবাবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়ে আর-একটি ব্যবস্থা এসে তার স্থান আধকার করবে। কিন্তু একটি 
ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাবে শুধু তখনই যখন সে তার সম্পর্ণ পারণত রূপে গিয়ে পেশচেছে, যখন 
তার সমস্ত কর্তব্য করা শেষ হয়ে গিয়েছে। সমাজ যে ক্ষেত্রে এর পরে আরও বেড়ে চলে সেখানে 
তাকে বস্ল-পরিবর্ন করে নিতে হয়-পুরোনো রীতিনীতি-শঙ্খলার ষে পারচ্ছদ এত দিন সে 
পরে ছিল সেটা এখন গায়ে আতারন্ত খাটো হযে গেছে, তার বদ্ধিকে ব্যাহত করছে; কাজেই 
তখন সে সেটাকে ছি'ড়ে ফেলে দেয়, নতনতর এবং বধৃহত্তর পাঁরচ্ছদ ধারণ করে । 

মার্ক্স বলেন, ক্রম-পারণাতির এই-যে বিরাট এতহাসিক জয়ষারা চলেছে, মানষের কাজ 
হচ্ছে একে সাহাধা করা। এর প্রথম দিকের সমস্ত স্তরগৃঁল আমরা পার হয়ে চলে এসেছি। শেষ 
শ্রেণীসংগ্রামটি এখন চলেছে, এই সংগ্রাম হচ্ছে ধাঁনকতন্রশ বূঙ্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণর মধো। 
€ এটা অবশ্য অগ্রগামী শিল্পতল্ দেশগ্যালর কথা, যেখানে ধনিকতন্্ পর্ণথপারণাঁত লাভ করেছে । 
অন্যান যেসব দেশে ধনিকতন্ঘ এখনও ততটা পরিণত নয় সেগুলো এদের তুলনায় 'পাছয়ে রয়েছে; 
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তাদের মধো যে সংগ্রাম চলেছে সেটাও কাজেই এর চেয়ে একট ভিন্ন, খানিকটা মিশ্র প্রকীতির। 
কিন্তু মূলত সেখানেও এই সংগ্রামেরই খানিকটা প্রকাশ দেখা যাবে, কারণ এখন সমস্ত পাঁথবাঁটাই 
ক্রমশ একন্র গাঁথা হয়ে যাচ্ছে।) মার্কস বললেন. একটির পর একটি বাধা, একটির পর একটি 
মারাত্মক বিপাত্তর সঞ্গে লড়াই করে করে ধাঁনিকতন্ত্রকে চলতে হবে; তার পর এক দন সে সবসদ্ধ 
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, কারণ ভারসাম্যের একটা অভাব তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই নাহত 
হয়ে রয়েছে । মার্কস যোৌদন এই কথা 'িলখোছিলেন তার পর ষাট বছরেরও বেশি কাল চলে গেছে। 
ধাঁনকতল্মকেও এর মধ্যে অসংখ্য মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। কিন্তু শেষ তার হয় নি, 
সমস্ত বিপদ কাঁটয়ে আজও সে বেচে আছে, বরং আরও বোশ শান্তশালী হরে উঠেছে। এর একমাত্র 
ব্যাতিক্রম দেখা গেছে রাশিয়ায়, সেখানে আর এর আঁস্তত্ব নেই। কিন্তু আজ ঠিক এই মৃহূততাঁটতে, 
তোমাকে চিঠি লিখতে দিখতেই দেখতে পাঁচ্ছ, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ধাঁনকতন্ত্র অতান্তরকম অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে; ডান্তাররা বষগ্নমূখে মাথা নেড়ে বলছেন. সেরে ওঠবার ভরসা বিশেষ কিছু দেখছি নে। 

কেউ কেউ বলেন, ধাঁনকতন্তের জীবন আগেই শেষ হযে যেত; আয়ু বাঁড়য়ে বাড়িয়ে সে যে 
আমাদের য.গ পর্য্ত বেচে বয়েছে তার মূলে আছে একাঁট কারণ, এটির কথা বোধ হয় মার্কৃস: 
ভালো করে ভেবে দেখেন নি। সে কারণাঁট হচ্ছে, উপাঁনবোশিক সাম্রাজ্য থেকে রস-শোষণ__-তারই 
জোরে পাশ্চাত্য জগতের 'শি্পতন্ দেশগুলো 1ট'কে যাচ্ছে! এর ফলে তারা নৃতন জ্রীবনণশান্ত, 
নূতন সমৃদ্ধি লাভ করছে অবশ্য এরই ফলে সেই শোষত দাঁরদ্র দেশগুলোর জীবনীশান্ত 
ষাচ্ছে কমে। 

আধুনিক যুগের ধনিকতন্ত্ে ধনী দাঁরিদ্রুকে, মালিক শ্রমিককে শোষণ করে মোটা হচ্ছে; এই 
শোষণের অনেক 'নন্দাই আমরা কার। শোষণ সত্যই চলছে তাতে সন্দেহ নেই; 1কল্তু এর অপরাধ 
ধানকের নয়, অপরাধ আসলে এই ব্যবস্থাঁটরই, এইরকম শোষণের উপরেই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 
ও দিকে আবার এটা একমান্র ধানকতন্তেরই অন্তর্গত একটা আঁভনব ব্যাপার. এমন কথাও যেন 
মনে না কার। অতাঁত কালেও সমস্তরকম সমাজব্যবস্থার মধ্যেই শ্রাীমকরা আর দরিদ্ররা শোষিত 
হয়ে এসেছে. এই সুকঠিন দূভাগ্য তাদের 'নিত্যসহচর হয়েই রয়েছে । বরং বলা যায়. ধানকতন্তের 
শোষণ সত্তেও, অতাঁত যে-কোনো ষুগের তুলনায় এখনকার দিনেই তারা অনেক বেশি সখে-স্বচ্ছন্দে 
আছে। অবশ্য তার মানে খুব বোঁশ কিছু ব্যাপার নয়। 

আধাঁনক যূগে মারকসবাদ প্রচারের কাজে যাঁরা অগ্রণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবরশ্রেষ্ঠ বাস্ত 
হচ্ছেন লোৌনন। 'তনি কেবল এর ব্যাখ্যা আর ভাষ্যই রচনা করেন 'ন, নিজের জ্রশবনে এর বাস্তব 
প্রয়োগও দেখিয়ে গেছেন। অথচ তার পরও কিন্তু তান আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন; মার্কস্‌- 
বাদকে যেন আমরা, যার আর নড়চড় নেই এমন একটা, 'স্থির-সদ্ধান্ত বলে মনে না কার। এর 
মধ্যকার সত্যটিকে তান উপলাব্ধি করোছিলেন। না ভেবোঁচন্তে সর্বত্র এর সমস্ত খংগটনাটিকে সতা 
বলে স্বীকার করতে বা প্রয়োগ করতে তান প্রস্তুত 'ছলেন না। 'তনি বলেছেন. 

“মারকসের মতামতকে আমরা একেবারে সম্পর্ণ এবং সমালোচনার অতাঁত বস্তু বলে মোটেই 
মনে কার না। বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাসের মতবাদ একাটি নতন বিজ্ঞ।নের প্রথম সোপান 
শান্ত; সমাজতন্তরবাদীরা যদি জীবনের যাব্রাপথে পিছিয়ে পড়ে থাকতে না চান তবে সেই বিজ্ঞানাটকে 
তাঁদের সমস্ত 'দিক থেকেই পরিণত করে তুলতে হবে। আমাদের মনে হয়, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র 
বাদীদের পক্ষে এখন 'বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে মার্কসের মতবাদটাকে একেবারে স্বাধীনভাবে 
খটিয়ে অধায়ন করে নেওয়া। তার কারণ, সে মতবাদে মার্কস মান্র কতকগযলো মোটা মোটা 
মূল সূত্রেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন; সে সূত্র ইংলণ্ড সম্বন্ধে যেভাবে প্রযোজ্য, ফ্রান্সে ঠিক সেভাবে 
প্রযোজা নয়, ফ্রান্সে যেভাবে প্রযোজা, জর্মীনতে সেভাবে প্রযোজ্য নয়; জানতে যেভাবে প্রযোজা, 
রাঁশয়াতে সেভাবে প্রযোজ্য নয়।" 

মার্কসের মতবাদ সম্বন্ধে কিছ কথা এই চিঠিতে তোমাকে বলবার চেম্টা করলাম। অনেক 
টুকরো টুকরো কথা জোড়াতাড়া 'দিয়ে বলোছ, জানি নে এর মানে তুমি বিশেষ বুঝতে পারবে 
ক না, বা এর থেকে তেমন একটা স্পম্ট ধারণা তোমার হবে কি না। এই মতবাদগৃলোকে 
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একট. জেনে রাখা দরকার। কারণ, এখনকার 'দিনে অগাঁণত নরনার এই মতবাদের ম্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে উঠেছে; আর হয়তো-বা আমাদের দেশেই এগুলো আমাদের কাজে লেগে যাবে। রাশিয়ার 
মতো একটা বিশাল জাতি, এবং সোভয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য সমস্ত অণ্চলের লোকরাও, মারকসকেই 
তাদের সবচেয়ে বড়ো সত্যদ্রন্টা খাঁষ বলে মেনে নিয়েছে। পৃথিবী আজ ডুবে আছে বিষম বিপর্যয়ের 
স্লাবনে; সে বিপর্যয়ের প্রাতকার যাঁরা অন্বেষণ কবছেন এমন বহ্‌ লোকই পথের ইঞ্গিতের জন্যে 
চেয়ে আছেন মাকৃসের দকে। 

ইংরেজ কাব টোনসনের রচিত কয়েকাঁট ছপ্র উদ্ধৃত করে আম এই চিন্তির উপসংহার করছি : 
“পুরোনো নিয়ম বদলে যায়, তার জায়গাতে আসে নূতন নিয়ম--ঈশবর তাঁর ইচ্ছাকে নানা বিচি 
পথে কার্যে পবিণত কবেন, যেন একটি ভালো প্রথা সমস্ত বিশবজগংকে ঘ্‌ণ ধাঁরয়ে না 'দিতে পারে ।” 


১৩৫ 


ভিকটো রয়ার য,গে ইংলণ্ড 
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


আমার ষে চিঠিগুলোতে সমাজতন্বাদের প্লমবিকাশেব বিবরণ দিয়েছি, তাতে এ কথাও 
তোমাকে বলোছি, সমাজতন্্বাদের যে রূপাঁট ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে নরমপন্থণ ॥ 
ইউরোপে তখনকার দিনে যেসব আদর্শ মতবাদ চলাতি ছিল, এইটেই তান মধ্যে সবচেয়ে কম 
বিস্লবগন্ধী; এর লক্ষা ছিল, অতান্ত ধীরে ধশরে রুমে ক্রমে পাঁরবতর্নের মধা পিষে অবস্থার উন্নাতি- 
সাধন করা। এক-এক সময় বাণজোর অবস্থা খারাপ হত, ব্যবসার জগতে মন্দা পড়ত, বেকার- 
সমস্যা বাড়ত, মজুরর হার কমে যেত, মানুষেরও দুঃখদুদশা বাড়ত--তখন হষতো ইংলন্ডেও একটা 
ি্লবের হাওয়া বইতে শুর করত । কিন্তু অবস্থা আবার ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাওয়াও 
থেমে যেত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের চিন্তাধারা যে এইরকম নরমপন্থন ছিল, তার একটা 
মুখ্য কারণ হচ্ছে, তার ধনসমৃধ্ধি; ধনসম্াদ্ধ যাদের থাকে তালা বি'পচপ পথে পা বাড়ায় না। 
বস্লবের মানেই হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পাঁরবর্তন; বর্তমান অবস্থা নিয়েই যারা মোটামুটি সন্তুষ্ট 
রয়েছে, হযতো-বা সে অবস্থাব আরও উন্নীত হবে এই ভরসায পদের এবং দুঃসাহসিক আনাশচতের 
মধ্যে ঝাঁপ দেবার আগ্রহ তাদের থাকে না। 

উনবিংশ শতাব্দীটাই ছিল বস্তুত ইংলন্ডের চরম সমৃদ্ধিব যুগ। অন্টাদশ শতাব্দীতে অন্যসব 
দেশের আগেভাগেই সে শিল্পবিপ্লব থাঁটযে এবং নতন আধূনিক কলকারখানা তোরি করে সকলের 
অগ্রণন হয়ে বসোছল; উনাবংশ শতাব্দীর বোশর ভাগ সময জুড়েই তার সেই স্থান সে বজায় 
রাখতে পেরেছে । সে ছিল সমস্ত পুথিবীব যল্লপাতি তৈবির কাবখানা; দূর দূর দেশ থেকেও 
ধনরহের স্রোত এসে তার ঘরে জমা হতে লাগল । ভারতবর্ধ এবং অন্যান্য উপাঁনবেশগলকে শোষণ 
কবেও তার প্রচুর এবং অফুরন্ত আয়েব পথ খলে গেল; মানসম্দ্রমও অনেক বাড়ল। ঈটরোপের 
প্রায় সমস্ত দেশেই তখন নানা রকমের পাঁবিবর্তন ঘটছিল, অথচ তারই মাঝখানে ইংলন্ড যেন ঠিক 
পাহাড়ের মতো দুঢ় নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইল, তার মধ্যে বিপ্লব বা উদ্বেগের কোনো 
আভাসই নেই। সময়ে সময়ে তারও সংকট আসন্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু আরও-কিছু 
বোশ লোককে ভোটের আধিকার দিযে সে সংকটকে সে পার হয়ে গেছে। ও 'দিকে 
ফ্রাল্সে ঠিক এই সময়টাতেই একবাব প্রজাতন্ন আর-একবার সাম্রাজ্য করে করে দূত আবর্তন 
চলেছে; ইতালিতে একটি নবীন জাতি জন্মলাভ করেছে এবং বহু দশর্ঘ যূগের বিভেদ 
ও লতা ঘুচিয়ে সমগ্র দেশাটকে আবার একত্র সংবদ্ধ করে তুলেছে; জমীনতে একটি 
নূতন সামাজা গড়ে উঠেছে। বেলজিয়ম ডেনমার্ক গ্রশস প্রভাতি ছোটো ছোটো দেশ- 
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গুলিতেও অনেক রকমের পারবর্তন ঘটে গেছে। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাপৃুসবুগ- 
রাজবংশ তখনও আস্ট্রপ়ার সিংহাসনে আঁধাঙ্ঠিত রয়েছে; সেই আস্টীয়াকেও ফ্রাল্স ইতালি 
আর প্রাশিয়ার হাতে বার বার পরাজয় সইতে হয়েছে। একমান্র পৃর্বাথলে রাশিয়াতে তেমন কোনো 
শারবর্তন চোখে পড়ছে না; সেখানে স্বৈরতন্মঠ জার ঠিক মোগল-বাদশার মতোই বিপুল 'নিকুমে 
রাজত্ব করছেন। 'কল্তু রাশিয়া তখনও শম্পের ব্যাপারে অতান্ত অনুশ্ত দেশ, কৰকের দেশ; ণতন 
যুগের মতামত আর কলকারখানার হাওয়া তখনও তাকে স্পর্শ করে নি। 

ধনসম্পত্ত ' সামাজ্য আর নোঁব্হরের শান্তর জোরে ইংলন্ড ইউরোপে এবং পাঁথবীতে 
একটা বড়ো জায়গা দখল করে বসল। জাঁতদের মধ্যে সেই তখন অগ্রণণ, তার নাগপাশ সমস্ত 
পাঁথবপ জ.ড়ে ছাঁড়য়ে পড়েছে। আমোরকার যু্তরাস্ট্র তখনও তার 'নজের সব সমস্যা নিয়েই 
বাতবাস্ত; দেশের মধো অবস্থার উন্নাত নিয়ে পে ব্তটা মাথ। ঘামাচ্ছে, বাইরের পাাথবীর ব্যাপার 
[নয়ে মোটেই ততটা করছে না। যানবাহনের বাবস্থাতে এমনসব আশ্চর্য পরিবর্তন এসে যাচ্ছে, 
দেখে মনে হচ্ছে পাঁথবীটাই যেন অনেক ছোটো আর সুসংবদ্ধ হয়ে গেল। এরই ফলে আবার 
ইংশন্ডও দ্‌রবতণ দেশগুলির উপরে তার মুণ্টি আরও দৃঢ় করে 'নতে পারছে। অথচ এই এতসমস্ত 
পাঁরবর্তন ঘটা সত্তেও কিন্তু ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থা 1ক একই রয়ে গেল-_ একজন প্রজাধীন রাজা 
অর্থাৎ এমন একজন রাজা যার কোনো ক্ষমতাই প্রায় নেই, আর একটা পার্লামেন্ট, যাকে সর্ব শীন্তমান 
বলেই সকলের ধারণা । প্রথম প্রথম পার্লামেন্টের সভ্য-ীনর্বাচন করত মুষ্টমেয় ক'জন ভূস্বামী 
আর ধনী বণিক। তার পর দেখা গেল, যণন একটা সংকট আসন্ন হয়ে উঠছে তখনই বিপদ এড়াবার 
জন্যে কিছ্‌ বোঁশ করে লোককে ভোটের আধকার 'দবে দেওঘা হচ্ছে । এই গোটা শতাব্দশীটি ধরেই 
হবার এই ব্যাপার ঘটল । 

এই শতান্দীর একটা বড়ো অংশ বরে ইংলন্ডের বানা ছিলেন ভিন্টোরয়া। জর্মনির 
হ্যানোভার-বংশে তাঁর জন্ম; অম্টাদশ শতাব্দীতে এই বংশের অনেকজন জর্জ-নামধারী রাজা ইংলন্ডে 
বাজত্থ করেছেন। 1ভঙ্টোরিয়া ১৮৩৭ সনে সংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তান আঠারো বছরের 
তরুণণ। তেষট্র বছর কাল তিনি রাজত্ব করে গেছেন, এই শতাব্দীর একেবারে শেষে ১৯০০ সনে 
সে রাজত্ব শেষ হয়। এই দীর্ঘ সময়টিকে ইংলশ্ডে অনেক সময়েই আঁভাহত করা হয় "ভক্টোরিয়ার 
বগ' বলে। ইউরোপে এবং অন্ন্র অনেক বড়ো বড়ো পারবর্তন রানী ভিক্টোরয়া ঘটতে দেখেছেন) 
দেখেছেন, কীরকম কবে জগতেব পহরোনো স্মতদ্তম্ভগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, নূতন নতন স্তম্ভ 
এসে তার স্বান আধকান্র করছে । ইউরোপের সমস্ত বিপ্লব, ফ্রাম্সের পরিবর্তন, ইতালির রাজ্য এবং 
জর্মীনর সাম্রাঞ্জোর অভ্যুদয়, সবই তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। যখন মারা গেলেন তখন তিনি সমস্ত 
ইউরোপ আর ইউরোপের রাজাদের ঠাকুরমা-বিশেষ হয়ে উঠেছেন। ইউরোপের আরও একজন রাজার 
ঠিক এইরকম কাঁহনী আছে, ইনও ভন্টোরয়ারই সময়ের লোক। ইনি হচ্ছেন অস্স্ট্ররার 
হাপ্‌স্‌বুর্গবংশীয় রাজা ফান্সস জোসেফ । ইনও ঠিক আঠারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করোছলেন; 'বপ্লবের বছর অর্থাং ১৮৪৮ সনে এর অভিষেক হয়, তখন এ'র সাম্রাজ্যের দশা 
একেবারেই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আটষট্র বছর ধরে ইনি রাজত্ব করলেন, অস্ট্রিয়া হাত্গের এবং 
সাম্রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত অংশগৃলোকে তাঁর শাসনে একত্র করেই ধরে রাখলেন। কিন্তু শেষে 'বি*ব- 
বৃদ্ধের ধাক্কায় তান স্বয়ং এবং তাঁর সাম্রাজা, দয়েরই অবসান ঘটল। 

গভক্টোরিয়ার ভাগ্য এর চেয়ে ভালো 'ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ইংলন্ডের ক্ষমতা উত্তরোত্তর 
বেড়ে গেল, তাঁর সাম্রাজ্য বহুদূর বস্তৃত হল। ভিক্টোরয়া যখন সংহাসনে বসলেন তখন 
কানাডাতে গোলমাল চলছে। সে উপানবেশাঁট খোলাখাল বিদ্রোহ করেছে; তার অনেক বাঁসন্দাই 
ইংলণ্ডের সত্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রাতবেশী-রাজ্য আমোরিকার য্্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত 
হতে চাইছে। কিন্তু আমোরকার সঞ্চো যুদ্ধেই ইংলন্ডের শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল; সে তাড়াতাঁড় 
কানাডাবাসীদের হাতে অনেকখানি স্বায়স্তশাসনের অধিকার তুলে দিয়ে তাদের ঠান্ডা করল। এর 
অল্পদিনের মধোই কানাডার এই আঁধকার আরও বেড়ে গিয়ে সে একেবারে সম্পূর্ণ একাঁট স্বয়ং- 
শাসত ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উঠে গেল। সাগ্াজ্যবাদের ইতিহাসে এট একটি নৃতন অধ্যায়; কারণ, 
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স্বাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদ একন্র চলতে পারে না। কিন্তু তখন অবস্থার ফেরে পড়ে ইংলন্ডকে এই 
ব্যাপারে রাজ হতেই হল, নইলে কানাডা একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায়। কানাডার বেশির ভাগ 
আঁধবাসীই জাতে ইংরেজের বংশধর; সে দিক থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার নাঁড়র একটা 'নাবড় 
যোগ ছিল। কানাডা নূতন দেশ, তার বিশাল আয়তন জুড়ে সমস্ত প্রাকীতিক সম্পদ তখনও 
অনাবিচ্কত, লোকসংখ্যাও অজ্প। কাজেই সে সম্পদকে আয়ত্ত করবার জন্যে তাকে ইংলন্ডের 
কারখানাওয়ালা আর ইংলশ্ডের মূলধনের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই এই দুটি 
দেশেব মধ্যে তখন স্বার্থের কোনো সংঘাত ছিল না; উভয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য এবং আঁভনব সম্পর্ক 
তখন স্থাপিত হল সে সম্পক্ণও বেশ অনায়াসেই টিকে রইল। 

এই শতাব্দীতেই আরও পরের দিকে গিয়ে ব্রিটেনের বিদেশী উপাাঁনবেশ হিসাবে সবায়ত্ত- 
শাসনের আঁধকার অস্ট্রেলিয়াকেও দান করা হল। এই শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত অস্ট্রোলয়া 
চিল নির্বাসত অপরাধীদের উপাঁনবেশ: শতাব্দীর শেষ দিকেই সে হযে গেল সাম্রাজোর 
অন্তর্গত একটি স্বাধশন ডোমানয়ন। 

অথচ অন্য দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের মুষ্টি ক্লমেই আঁট হয়ে বসছে; যুশ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে 
[ব্রেন ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য ক্লমেই বাঁড়য়ে চলেছে। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের সম্পার্ণ অধীন 
দেশ। স্বায়ত্তশাসনের নামগন্ধও তার ছিল না। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহটিকে দমন করবার পরে, 
সাম্রাজ৷ বলতে বশ বোঝায় তার মজাটা ভারতবধকে হাড়ে হাড়ে বুঁঝষে দেওয়া হল। কারকম কবে 
নানান কায়দাতে ব্রিটেন তাকে শোষণ কবাছল তা তোমাকে আগেই বলেছি। ভারতবরহ 
অবশ্য 'ছিল ব্রিটেনের সাত্যকার সাম্রাজ্য; সেই কথাঁটিকে পাঁথবীর সামনে প্রচার করবার জনো রানী 
গিক্টোরিখা 'ভারতসম্রাজ্জী' নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভারতবর্ধ ছাড়াও পাঁথবশর বহু স্থানে 
আরও বহ্‌ শ্,দ্ু দেশ ব্রিটেনের অধীনে ছিল। 

অতএব 'রাটিশ সাগ্রাজাটা হয়ে উঠল দ্‌বকম দেশেব একটা অদ্ভুত 'খিছ্ড়: এক দিকে স্বায়স্ত- 
শাঁসত দেশগীল, এরাই পরবে স্বাধীন ডোমিনিযন হযে উঠল, অনা দিকে সমস্ত অধীনস্থ দেশ 
আর রক্ষাধীন অঞ্চল । প্রথম দলের দেশগুলো ছিল কতকটা একই পাঁরবারভুক্ক, একই মূল দেশের 
নেতৃত্ব স্বীকার করে চলছে; আর শেষের দলের দেশগলোব নিশ্চিত পাঁরচয় ছিল সেই বাঁড়র 
চাকর আমার ক্রীতদাস বলে-তারা শুধু এদের অবজ্ঞা দ্ববহাল আশ শোষণ সইবার পান্র। 
স্বায়ভ্শাঁসত ডো মিানয়নগাালর প্রজারা জাতে ব্রিটিশ বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশেব লোক কিংবা 
তাদের বংশধব; অধখন দেশগ্াল সমঘস্তই অ-্ব্রিটিশ এবং অ-ইউারোপীশয়। ব্রিটিশ-সামাজোর দুট 
অংশের মধ্যে এই তফাত আজও পযন্ত টিকে রয়েছে। 

ইংলণ্ডের তখন ধনসম্পদ আছে, সাম্রাভ্য আছে, নিজের অবস্থায় সে মোটের উপর সন্তুণ্ট। 
তবুও সে পুরোপ্হাব সন্হুন্ট হল না; কারণ, সাম্রজাবাদশব্র কাগনা কোনো সীমান্তরেখা পযন্তি 
পেশছেই তৃপ্ত হয় না, আরও বেশি এগিয়ে চলতে চায়। তবে ইংলন্ডেব তখন প্রধান সমস্যা আরও 
বেশি জায়গা দখল করা নিয়ে নধ, যেটুকু সে পেষেছে তাকে কী কবে টিশকমে রাখবে তাই নিয়ে । 
বিশেষ করে ভারতবষই ছিল তার সবেয়ে মলাবান সম্পাস্ত, একে সে শেষ পরন্তি আয়গু কলর 
রাখতে চাইল। জন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যত নীতি আর কটকৌশল, সমস্তই চলত একটি বস্তূকে 
কেন্দ্র করে-কা করে ভারতবর্ষকে দখলে গাথা যায়, আর প্রাচাদেশে আসবার সমদ্রপথগৃলোকে 
নিরাপদ ব্লাখা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে মিশবের বাাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করল, এবং শেষ 
পর্য্ত সে দেশটিতে 'নিজের প্রভুত্ব প্রাতিম্ঠিত করল; এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে পারশা "এবং আফগানি- 
স্থানেরও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাতে গেল। খুব একটা ধূর্ত চাল দিয়ে সে সয়েজখাল- 
কোম্পানর অংশীদার কফিনে নিল এবং খালির কর্তৃত্ব নিজের করায়ন্ত করে বসল। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ই ইউরোপ মহাদেশের প্রায় কোনো দেশকে নিয়েই 
ব্রিটেনকে উদবিগন হতে হয় নি। তারা সকলে তখন নিজের নিজের সমস্যা নিয়েই বাস্ত, অনেক 
সময়ে-বা নিজেদের মধোই যৃদ্ধ করতে ব্যদ্ত। প্রাচীন কাল থেকে ইংলণ্ডের খেলা ছিল ইউরোপে 
শান্তসামা রক্ষা করা. সেই খেলাই সে আগাগোড়া খেলে চলল-_বসে বসে এ দেশের সঙ্গে ও দেশের 
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ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, আর এদের প্রাতিদ্বান্বিতার ফাঁক-তালে নিজের কিছু লাভ গুছিয়ে নেয়। 
ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোঁলিয়নকে 'বপঙ্জনক বলে মনে হচ্ছিল, 'কন্তু তাঁর পতন ঘটল এবং 
সেই ধাক্কা সামলাতে ফ্রান্সের বেশ কিছু 'দিন লেগে গেল। জর্মীন তখনও শিশ:, তাকে প্রাতদ্বন্্ব 
বলে ভয় করবার বিশেষ কিছ নেই । 'কল্তু ব্রিটেনের আশঙ্কা 'ছিল, একাঁট দেশ হয়তো তার সাম্নাজো 
হস্তক্ষেপ করতে আসবে- সে হচ্ছে জারশাসিত রাশিয়া; অনুন্নত দেশ, কিন্তু বিরাট দেশ, পাঁথবনর 
মানচন্রের অনেকখানি জায়গা সে জূড়ে রয়েছে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে এবং দাঁক্ষণ-এশয়াতে সাম্রাঙ্য 
স্থাপন করাছিল; রাশিয়া তেমানি সাম্রাজ্যাবস্তার করেছে উত্তর এবং মধা-এশয়াতে, তার সঈমাল্তও 
ভারতবর্ষ থেকে বেশি দূর নয়। রাশিয়া তার সামাজ্যের এত কাছে চলে এসেছে, এইটেই ব্রিটেনের 
সারাক্ষণের আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে উঠল । ভারতবর্ষের কথা বলবার সময় আম তোমাকে 'রটেনের 
আফগানিস্থান-আক্রমণ এবং আফগান-যুদ্ধের কথা বলোছি। সে যুদ্ধ সে করতে গিয়োছল শুদ্ধ 
এই রাশিয়ার ভয়ে। 

ইউরোপেও ইংল্ডের সঙ্গে রাশিয়ার কলহ বাধল। রাশিয়ার ইচ্ছা, একটি ভালো সামাদ্রুক- 
বন্দর তার থাকে, যেটা সমস্ত বছরই খোলা থাকবে, শীতকালে বরফ জমে বন্ধ হয়ে যাবে না। 
বিশাল সাম্রাজ্য তার, কিন্তু বন্দর তার যে কট ছিল সবগুলোই মেরু-অণ্চলের কাছাকাছ 
জায়গাতে; বছরে কিছু কাল সেগুলো বরফে বন্ধ হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ বা আফগ্াাঁনস্ধানের মধ্য 
[দয়ে সমূদ্রের ধারে পেশছতে 'ব্রটেন তাকে দিল না; পারশ্যেও তাই হল । কৃষ্ণ-সাগরের মুখ জুড়ে 
বসে রষেছে তুর্কি; বসৃফরাস আর দার্দানোলশ তার দখলে । অতীত কালে একবার কন্স্টা্টিনোপূল্‌ 
দখল করবার চেষ্টা রাশিয়া করোছিল, কিন্তু তুকিদের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। এখন তুকিরা দুর্বল 
হয়ে পড়েছে; রাশিয়া ভাবল, এত 'দিনের লোভের বস্তুটি এবার বুঝি হাতের গোড়ায় এল! তাকে 
হস্তগত করতে সে চেচ্টাও করল। কিন্তু ইংলণ্ড এসে বাধা দল, সম্প ৫ নজের স্বার্থের খাতিরেই 
সে সেধে তুকিরি সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ১৮৫৪ সনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ করে, এবং পরে আর- 
একবার যুদ্ধ বাধাবার হুমাক দিয়ে রাঁশয়াকে সে দ্‌রে ঠেকিয়ে রাখল। 

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত ক্রিময়ার এই যুদ্ধ চলোছিল; এই দ্ধের সময়েই ফ্লোরেন্স 
নাইটিংগেল এক দল বারনারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায যুদ্ধে আহত সৈনাদের শৃশ্রুষা করতে যান। 
তখনকার দিনে এটা একটা আশ্চর্য কীর্তি: কারণ, 'ভিন্টরোরষার যুগে মধ্যাবন্ত পাঁরবারের মেয়েরা 
ঘরেই বন্ধ থাকতেন । ফ্লোরেল্স্‌ নাইটিংগেল তাঁদের সামনে বাস্তব জনসেবার একটা নতন দ্টান্ত 
তুলে ধরলেন; তাঁর আকর্ষণে পড়ে অনেক মেয়েই ড্রইংরূম ছেড়ে বাইরে বৌরয়ে এলেন। এ দক 
থেকে নারাপ্রগাতির ইতিহাসে তানি একটা 'বাঁশন্ট স্থান আধকার করে আছেন। 

'ব্রটেনে যে শাসনপদ্ধাত'টি প্রাতিচ্ঠিত ছল তার নাম হচ্ছে নিয়মাধীন রাজতন্ত্র বা “মুকুটধারশ 
প্রজাতল্ম'। এই নামাঁটর অর্থ হচ্ছে, মুকুট যে ব্যান্তর মাথায় রয়েছে তীর প্রক্ৃত কোনো ক্ষমতা নেই, 
তিনি হচ্ছেন শুধু পাললামেন্টের বিশবাসভাজন মল্ধীদের বন্তবা প্রকাশ করবার যন্ত্র । রাষ্ট্রনীতির 
দক থেকে তাঁকে ধরে নেওয়া হত মন্ত্রীদের হাতের একটি নিছক পুতুল বলে; বলা হত 'সমস্ত 
রাজনশীতির উধের" তাঁর স্থান। বাস্তাবক পক্ষে কছমান্র বাঁদ্ধ বা মনের জোর যার আছে এমন 
কোনো বান্তই 'নিছক পরের হাতের পুতুল হযে থাকতে পারে না; ইংলণ্ডের রাজা বা রানীও রাজোর 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার সূযোগ অনেকই পেতেন। সাধারণত এই হস্তক্ষেপের কাজট্রা সম্পন্ন 
হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে; বহু দিন আঁতক্রান্ত হবার আগে এর কথা প্রজারা প্রায় কখনও জানতেই 
পায় না। রাজোর ব্যাপারে এরা খোলাখযঠাল হস্তক্ষেপ করতে গেলে হয়তো তা 'নয়ে প্রবল আপাত্তির 
সৃন্ট হবে; রাজার রাজাগারও তার ফলে ঘ্‌চে যাওয়া অসম্ভব নয়। নিয়মাধীন রাজার পক্ষে যে 
গূণণটি থাকা সবচেয়ে বেশি আবশ্যক সে হচ্ছে বুদ্ধিচাতুর্ধ; এ যাঁদ থাকে তবে তিনি অনায়াসেই 
সব 'দক বজায় রেখে চলতে পারেন এবং 'নজের প্রভুত্বও অনেক দিক দিয়েই খাটিয়ে নিতে পারেন। 

শাসনতান্তিক নিয়মের এবং আইনের দিক থেকে পাললামেন্ট-শাঁসত দেশের মুকুটধার 
রাজাদের তুলনায় অনেক বোঁশ ক্ষমতা থাকে প্রজাতন্েন্তর প্রোসডেন্টদের ( যেমন, আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রোসিডেণ্ট )। কিম্তু প্রোসডেণ্টের ঘন ঘন বদল হয়; রাজারা দণর্ঘ কাল ধরে রাজত্ব করেন. কাজেই 
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তাঁর নিজের প্রভাব খাটিয়ে, হোক সে নিঃশব্দে, রাজ্যের ব্যাপারকে ক্রমান্বিত গাঁতিতেই একটা বিশেষ 
পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এ ছাড়া ক,টচক্ত িস্তাব করবার এবং সামাঁজক জীবনের মারফত 
তাঁর মত।মত জার করবার সূযোগও তাঁরা প্রচুর পান, কারণ সামাঁজক ব্যাপারে রাজাই হচ্ছেন 
সবময় কর্তা । বস্তুত রাজাদের দরবারের সমস্ত আবহাওয়াটাই প্রতুত্বের ছোঁওয়াতে ভারাক্রান্ত হয়ে 
থাকে; সেখানে শুধু আপৌঁক্ষিক মর্যাদা, পদগ্জৌোরব, আর শ্রেণীগত পারিচয়ের লীলা । এই পাঁল। 
থেকেই সমস্ত দেশটারও জীবনযাত্রার একটা প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে যায়। সমাজের মধ্যে ব্যান্ততে 
ব্যান্ততে সামাপ্রাতষ্ঠা বা শ্রেণবিভাগ-বর্জনের কল্পনার সঙ্গে এর খাপ খায় না। ইংলণ্ডে একটি 
রাজ-দরবার প্রাতীষ্ঠত রয়েছে বলেই ইংরেজজাতির যে মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাই সেটি তেমন 
করে গড়ে উঠেছে এবং সমাজে শ্রেণগীবভাগ থাকাটাকেই তারা স্বাভাঁবক বলে মেনে নিয়েছে-- 
এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই গাকতে পানে না। অথবা হয়তো এই কথা বললেই আরও সত্য বলা হবে : 
একটির উপরে আর-একটি শ্রেণীর স্থান, এই ব্যবস্থাটাকে ইংরেজরা মেনে নিয়েছে বলেই পাঁথবাীর 
প্রায় সমস্ত বৃহৎ দেশ থেকে বাজতল্ম লোপ পেয়ে যাবার পর়েও ইংলণ্ডে রাজতন্ম আজও পযন্তি 
টি'কে থাকতে পেরেছে । ইংজন্ডে একটি পৃবোনো প্রবচন আছে, ্লর্ডকে (সম্দ্রান্ত জাঁমদারকে ) 
প্রত্যেক ইংরেজই ভালোবাসে ।" কুখাটা অত্যন্ত সতা। শ্রেণীতে শ্রেণগতে বৈষম্যের ব্যাপারটা 
ইংলণ্ডে যেমন স্পন্ট, ইউরোপ বা আমোরকাব কোথাও তেমন নব; একমান্ত জাপান ও ভারতবর্ষ 
ছাড়া বোধ হয় এাশয়ারও কোথাও এব জ্রোড়া নেই। অতীত যূগে ইংলন্ডই রাজনোৌতক গণতন্ত্র 
এবং শিল্পতন্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রণ হযে ছিল, অথচ সমাজ-জীবনের দিক থেকে সে আজও এতখানি 
পশ্চাদবতাঁ এবং এমন পারা বক্ষণপন্থ* হনে রয়েছে, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার । 

প্রিটেনের পার্লামেন্টকে ধলা হয় “সমস্ত পার্লামেণ্টের জননী, । এর জীবনের হইাতহাস দীর্ঘ 
এবং গৌরবান্বিত ইতিহাস; বহু ব্যাপারে রাজার স্বৈরতন্তী ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই পার্লামেস্টই 
প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করোছিল। রাজার স্বৈরতশ্ত ঘুচে গিয়ে তার জায়গা দখল করল পালণমেন্টেব 
ধনিকতন্ত তান মানে ক্ষুদু একটা ভূস্বামী এবং শাসকশ্রেণীর শাসন। তার পর আবার খুব তুরিভেক্* 
বাঁজয়ে এসে হাজর হল গণতন্ত্র; অনেক নাবামার-হুডোহনাড়র পরে দেশের আধিকাংশ লোকই 
হাউ্ত অব কমল্সের সভ্য নির্বাচন করার জন্যে ভোট দেবার আঁধকার পেয়ে গেল। কাজে ?কন্তু 
এর ফলে দেশে সত্য করে প্রজার প্রভৃন্ব স্থাঁপত হল না; পার্লামেন্টের করৃত্বিভাব গিয়ে পড়ল 
ধন ?শল্পপাঁতিদের হাতে । গণতন্দমের বদলে প্রতী্তভত হল ধনতল্ম। 

দেশ-শাসন এবং আইন-প্রণষনের কাজাঁটি চালাবার জনো 'ব্রাটিশ পার্লামেন্ট একটা অদ্ভুত 
রীতি গড়ে তুলল; সে হচ্ছে দু'টি দলের রশাতি। দলদুঁটর মধ্যে তফাত 'বিশেব-কছু ছিল না; 
কোনো পরদ্পরবিরোধী নশাতিব প্রভীক এরা নয। এরা দুটিই নড়োলোকদের দল, দ্যাটই বর্তমান 
সমাজবাবস্থাকে স্বীকার করে 'নচ্ছে। তবে এদের একটি দলে পুরোনো ভূম্বামীশ্রেণীর লোক বোঁশ 
ছিল, অন্যাটতে বোৌশর ভাগ ছিল ধনী কাবখানাগযালা। কিন্তু সে তফাত নেহাতই নামের তফাত । 
এই দুটি দলের নাম ছিল টোর এবং হুইগ দল; পরে উনাবংশ শতাব্দীতে এদের নাম বদলে নূতন 
নাম হল রক্ষণপল্থ আর উদারপল্থ দল। 

ইউরোপের অন্যান্য দেশে অবস্থা মোটেই এরকম ছিল না। সেখানে ছিল কতকগুলো সকার 
1বভিন্ন দল, তাদের কর্মসূচী এক নম, আদর্শ এক নয়। এরা পালামেণ্টের ভিতরে 'এবং বাহরে 
পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত নিষ্ঠা-সহকানে লড়াই করত। ইংলন্ডে কিন্তু এর সমস্তটাই ছিল একটা 
ঘরোয়া ব্যাপারের মতো; বিরোধন পক্ষের বিরোধটাও হয়ে উঠত বস্তুত সহযোগিতারই শামিল; এবং 
দু'টি দলই পালা করে একবার শাসকের, একব।র বিরোধণর, ভূমিকা আভিনয় করে ম্নেত। ধনণ এবং 
দরিদ্রের মধো যে সতাকার বিরোধ এবং শ্রেণসংগ্রাম বর্তমান রয়েছে, পালণমেন্টে তার দেখা কখনও 
মিলত না; কারণ, সেখানে দুটি বড়ো দলই ছিল ধনশদের দল। প্রজার মনকে উত্তোজত করে তুলতে 
পারে এমন কোনো গুরূতর ধর্মসিক্তান্ত সমস্যা 'ব্রটেনে ছিল না; প্রজাদের মধ্যে জাতি বা বংশের 
বৈষম্য নিয়েও কোনো দ্বন্থ ছিল না (যেমন ছিল ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে )। প্রজার মনে 
উত্তেজনা ঘটাবার মতো ব্যাপার একটিগান্র দেখা গিয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষ দিকে জাতীয়তাবাদশ 
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আইরিশ সভ্যরা পালণমেণ্টে এর অবতারণা করেন। তাঁদের কাছে আয়ালবাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটা 
একটা জাতীয় সমস্যাই 'ছিল। 

এই রকমের দুটি বহৎ দল যখন পার্লামেন্টে নির্বাচনের জন্যে প্রার্থ খাড়া করতে থাকে 
তখন সমস্ত দলের বাইরে থেকে স্বাধশনভাবে বা অন্য কোনো ছোটো দলের পক্ষ থেকে ষে প্রার্থীরা 
দাঁড়াচ্ছেন তাঁদের পক্ষে নিব্ণাচত হওয়া অতান্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। যতই গণতন্ত্র আর ভোটের 
আঁধকারের দোহাই দিই-না কেন, দারিদ্র ভোটদাতার এ বিষয়ে প্রায় কোনো স্বাধীনতাই বস্তুত 
থাকে না। সে হয় এর কোনো-একটা দলের প্রার্থ্কে ভোট দেবে, আর না-হয় বাঁড়তে বসে থাকবে-_ 
কাউকেই ভোট দেবে না। এই দলদের তরফ থেকে যে সভ্যরা পার্লামেন্টে গেলেন তাঁদেরও 'নিজস্ব 
স্বাধীনতা বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। তাঁরা শুধু তাঁদের দলের কর্তাদের আদেশ পালন করবেন 
এবং তাঁদেরই 'নদেশমতো ভোট দেবেন; এর বোশ তাদেরও গিশেষ-কছ করবার ক্ষমতা থাকে না। 
তার কারণ, এ"রা একমাত্র এইভাবে চললে তবেই দলের মধ্যে সংহতি বাড়তে পারে. সে দল বিপক্ষ 
দলকে পরাজিত করবার মতো শান্ত সংগ্রহ করতে পারে এবং তাকে হাঁটিষে দিয়ে শাসনক্ষমতা অধিকার 
করতে পারে। এই সংহাতি এবং একতাটা বস্তু-হসাবে খুবই ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্কার 
গণতন্্ বলতে যা বোঝায় তাতে আর এতে অনেক তফাত। 

আর এও দেখা যাচ্ছে, অগ্রগাতির দৃ্টান্ত হিসাবে সর্বদাই ইংলন্ডের নাম ঘোষণা করা হয়, 
অথঢ সেই ইংলণ্ডেও গণতন্ম খুব-কিছ বিরাট সাফল্য অঙ্ঞজন করে গন । দেশ-শাসনের বড়ো সমস্যাই 
হচ্ছে প্রজারা ক করে তাদের শাসক করবার জন্যে দেশের একেবাবে স্বঠেমে ভালো লোক কাটিকে 
বেছে বান করবে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ইংলগ্ডে কবা হয নি। কার্যত যে গণতণ্র 
সেখানে দেখা গেল তার মানে দাঁড়াল, লোকেরা প্রচুর-পরিমাণ 1চংকার করবে আর বন্তুতা দেবে, 
ভোটার বেচারিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এমন একজন লোককে ভোট দেওয়াতে হবে যার সম্বন্ধে তার 
'কছ;মান্র জ্ঞান নেই। এখানকার সাধারণ নির্বাচনগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটা প্রকাশ 
[ানলাম বলে, সেথানে যে যত পারছে লম্বা-চওড়া প্রাতশ্রতি দিষে দিয়ে যাচ্ছে । তব্‌ এতসমস্ত 
৪4টাবচু7ত থাকা সত্ত্বেও এই নকল বা মিথ্যা গণতন্জ সেখানে বেশ চালু হয়ে বইল। তার কাবণ, 
(র্টেনের ধনসমৃদ্ধি ছিল, আর এই সমৃদ্ধির জোরেই তার শাসনপ্রথায় কোনোঁদন ভাঙন ধরল না 
তার প্রজাও খানিকটা সন্তুষ্ট হয়েই রইল। 

উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংলশ্ডেন রাজনৈতিক দলদুটির প্রধান নেতা ছিলেন 
?ডস্‌রোল আর খল্যাডস্টোন। ডিসরোল পরে আল অব বীকনসা ফিল্ড নামে পারচিত হন। 
ইন ছিলেন রক্ষণপন্থধ দলের নেতা, বহুবার ইনি প্রধানমন্তশ হয়োছলেন। এটা তাঁর পক্ষে একট. 
আশ্চর্য কার্তির ব্যাপার, কারণ 'তিনি ছিলেন ইহাদ-দেশের মধো মাতব্বর আত্মীয়স্বজন তাঁর কেউ 
[ছল না, আর জাতাহসাবে ইহুদিকে ইংরেজরা পছন্দও কবে না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লোকের মনে 
যে অশ্রদ্ধা বা আবশবাস ছিল. নিছক যোগাতা আর অধাবসায়ের জোরেই ডিস্রেলি তাকে জষ 
বরলেন এবং দেশের একেবারে শীষস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন পরম সাম্রাজ্যবাদ”: 
[ভক্টো'রিয়াকে গতনিই 'ভারতসম্াজ্ৰী” বলে আঁভাষন্ত করেন। গ্লাডস্টোনের জন্ম হয় ইংলন্ডের 
একট প্রান ধননবংশে । তিনি উদারপল্থী দলের নেতা: তিনিও অনেক বাস প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 
সামাজাবাদ এবং বৈদেশিক নীতির দিক থেকে খলাডস্টোন আর 1ঙস্‌রোলির মধ্যে মতামতের তেমন 
1কছু তফাত ছিল না। তবে ডিস্রেলি তাঁর সাম্্াজ্যাপ্রয়তাব কথা খোলাখুলিই প্রকাশ করতেন; 
আর স্ল্যাডস্টোন ছিলেন একেবারে খাঁটি ইংরেজ, তানি তাঁব সাগ্রাস্তাবাদের কথাকে ভালো ভালো কথা 
আর মস্ত মস্ত উপদেশবাণশ দিয়ে আবৃত করে রাখতেন, এমন ভাব প্রকাশ করতেন ষেন ঈশবরই 
হচ্ছেন তাঁর প্রধান উপদেচ্টা, 'তনি যা-কিছ্‌ করছেন ঈ*বরের ইত্গতেই করছেন! বলকান-অণ্ুলে 
তুঁকরা নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের 'বরুদ্ধে গ্ল্যাডস্টোন একটি বিরাট আভযান শুরু করলেন, 
[নিরোধ পক্ষ হিসাবে ডিস-বেলিকে কাজেই তখন ততুর্কদের পক্ষ সমর্থন করতে হল । বাস্তাবক পক্ষে 
অবশা তুর্কপা আব বলকান-অণ্ুলে তাদের বিভিন্ন জাতির প্রজারা, এর দু দলেরই সমান দোষ 


&০২ ি*ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


ছিল; একবার এরা একবার ওরা এরূপ করে দুই পক্ষই অত্যন্ত ভয়াবহ নরহত্যা আর অত্যাচারের 
উৎসবে মেতে উঠত। 

আয়াল্যাণ্ড স্বায়ন্তশাসন চাই ছিল, গ্ল্যাডস্টোন তাদেরও পক্ষ সমর্থন করলেন। এই সংগ্রামে জয়ী 
[তিনি হতে পারলেন না; ইংলন্ডের জনসাধারণ এর এমনি বিরোধিতা করল যে, তার ধাক্কায় উদারপন্থণ 
দলটাই ভেঙে দু ভাগ হয়ে গেল। এর এক ভাগ গিয়ে যোগ দিল রক্ষণপল্থ দলের সঙ্গে । আজকাল 
এদের বলা হয় ইউীনিয়নিস্ট বা মিলনকামী দল, কারণ এরা আয়ালাশ্ডের সঙ্গে ইংলশ্ডের মিলনটাকেই 
টিশকয়ে রাখতে চেয়োছল। 

কন্তু এই সম্বন্ধে এবং ভিন্টোরিয়ার যুগের অন্যান্য বহু বাপার সম্বন্ধে আরও কথা 
তোমাকে বলবার আছে; পরে আর-একটা চিঠতে আম সে কথা তোমাকে বলব। 


১৩৬ 
ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল 
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


উনাবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সমৃদ্ধি দেখা গেল তার মলে ছিল তার কলকারখানা, আব 
তার উপাঁনবেশ এবং অধীন দেশগ লোকে শোষণ করে পাওয়া টাকা। 'বশেষ করে চারটি শিল্পকে 
আশ্রয় করেই তার ধনসম্পান্ত বেড়ে উঠাছল। এই শিজ্পগুলোকে তার পপ্রধান' শিম্প বলা যায়-- 
এবা হচ্ছে তার কাপড় কয়লা লোহা আর জাহাজ তোরর িল্প। এগুলো ছাড়াও এদেবই আশেপাশে 
আরও হাজারো রকমের ছোটো-বড়ো শিজ্প গড়ে উঠল । বড়ো বড়ো ব্যবসায়শ প্রাতিষ্ঠান, বড়ো বড়ো 
বাঙ্ক তোর হল। ব্রিটেনের বাণিজাজাহাজ পৃথিবীর প্রায় সর্ববই দেখা যেতে লাগল, ভারা শর 
পরেটেনের তৈরি মাল বহন করে নেয় না, অনান্য শিজ্পপ্রধান দেশেরও সমস্ত ভালো ভালো পণাদ্রব্য 
"নয়ে যায়। পাঁথবীতে পণ্যদ্রবোর এবাই হয়ে উঠল প্রধান বাহক । লন্ডনের বড়ো বীমা- কোম্পানি 
"ছল লয়েড্স্‌; সেটা সমস্ত পৃথিবীব সামদ্রুক বাণিজ্োব কেন্দ্র হয়ে উঠল। এইসন শিপ এবং 
বাণজ্োব কর্তারাই পার্লামেন্টেও প্রভুহ কবাতে লাগলেন। 

নাইরে থেকে জলম্তরোতের মতো ধনরতর আসতৈ লাগল: উচ্চ এনং মধ্যাবত্ত শ্েণীদের ধনসম্পদ 
ক্রমেই আরও বেড়ে চলল; এই সম্পদের ছা শ্রমিকশ্রেণীব হাতেও গিষে পেশছল এবং তাদের 
জীবনযাত্রার মান গকছ-টা উন্নত কবে তুলল । প্রশ্ন উঠল, এই-যে বিপুলপাঁধমাণ অর্থ ধনীদের হাতে 
আসছে, একে 'দিষে ক করা যাষ। একে ব্যবহার না কবে ফেলে বাখা মার্খভা; সবাই বলল, বানসা- 
কাণজা আরও বাড়াও, আরও বোঁশ পণা উৎপাদন করো, আরও বোশ লাভ হোক । এই ধনের অনেক- 
খানি দিয়ে ইংলন্ডে এবং স্কটলান্ডে নতন নতন কারখানা রেলওযে ইত্যাদি গড়ে তোলা হল। ছু 
দিনের মধ্যেই অনেক কাবখানা তৌব হযে গেল, দেশটা সম্পর্ণরপে শিজ্পপ্রবণ হয়ে উঠল; এব” 
তংসঙ্গে স্বভাবতই লাভের হাব নেড়ে চলল; কাবণ তখন আর প্রতিদ্বদ্দ্ধিতার ভয নেই । খে ধনিক- 
দের হাতে তখনও টাকা জমে বযেছে তাদেব তখন দ্টি পড়ল বিদেশের দিকে- বিদেশে কোথাও টাকা 
লাগয়ে আরও বেশি লাভ তুলে নেবার মতো জায়গা পাওয়া যায় কি না। সূযাগেরও অভাব হল না। 
পাঁথবীর সমস্ত দেশেই তখন রেলওয়ে তৈবি হচ্ছে, টোলগ্রাফের তার আর কেব-ল্‌' এবং কারখানা 
বসানো হচ্ছে। ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত টাকাটা এই প্লকমের অনেক কাজে নিযন্ত কবা হল, ইউরোপ 
আমোঁবকা ও আফ্রিকায় টেনের সমদ্ত অধীন দেশের সব । আমেরিকার যযন্তরাষ্টের প্রাকৃতিক সম্পদের 
অভাব নেই; তার জোরেই সে তখন উন্নতির পথে দ্ুত এগিয়ে চলেছে; রেলওয়ে প্রড়ীতি তোঁর করবাব 
জন্যে ব্রিটেনের অনেকখানি মলধন সে নিয়ে নিল। দক্ষিণ-আমোরকাতে, বিশেষ করে আজেশন্টনাতে, 
খুব বড়ো বড়ো সব বাগান ব্রিটেন কবল। কানাডা আর অস্ট্রোলয়া দেশকে তো গড়েই তোলা হল 


ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল ৫০৩ 


আগাগোড়া ব্রিটিশ মূলধন দিয়ে । চনে ব্যবসাবাণিজ্যের আঁধকার নিয়ে যে সংগ্রাম হল তার কথা 
তোমাকে আগেই বলোছ। ভারতবর্ষে অবশা 'ব্রাটশরাই ছিল প্রভু; রেলওয়ে এবং অন্যান কাজের 
জন্যে তারা টাকা ধার দিল এখানে; সে ধারের শর্তও তারা নিজেদেরই ইচ্ছামতো খুব উচু হারে 
স্থর করে 'দল। 

এমান করে ব্রিটেন সমস্ত পৃথবীর মহাজন হয়ে বসল; ল'ডন হল পাাঁথবীর টাকার বাজার। 
1কন্তু টাকা ধার দচ্ছে বলে মস্ত মস্ত বস্তাব পুরে সোনা রুপো বা নগদ টাকা ইংলন্ড 
থেকে অন্যানা দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এমন কিন্তু মনে কোরো না। আধুনিক যুগের ব্যবসা 
এরকমভাবে চলে না; সে চালাতে গেলে যত নোনা রূপো লাগে অত নগদ সোনা-রুপোর সম্বলই 
নেই পৃথিবীতে । অজ্ঞ লোকেরা সোনা বা রুপোকেই একট। পরম প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করে; 
কিন্তু আসলে এগুলো হচ্ছে পণ্য-বিনিময়ের এবং জিনিষপন্র কেনা-বেচার সহায়ক উপকরণ মান্র। 
সোনার্‌পো মানৃষ খেতে পারে না, পরতে পারে না, ধা অনা-কোনো ভাবে ব্যবহার করতে পারে না 
এক, গয়না করে অবশ্য পরতে পারে; কিন্তু তাতে মানূষের উপকার শেষ কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে 
সম্পদ ঝলতে বোঝায় এমন শীজাঁনষ থাকা যা বাবহারের কাজে লাগে । কাজেই ইংলন্ড অর্থাৎ 'ব্রাটশ 
ধানকরা যে ক্ষেত্রে অনাকে টাকা ধার দিল, তার মানে দাঁড়াল, তারা বিদেশের কোনো শিল্পে বা 
রেলওয়েতে টাকা নাত করছে, এবং তার জন্যে নগদ টাকা পাঠাচ্ছে না, পাঠাচ্ছে বিলাতি মাল। 
এইভাবে ব্রিটেন থেকে কলকক্জা বা রেলওয়ে তৈরি করবার মালপন্র অন্যান্য দেশে পাঠানো হতে লাগল। 
এব ফলে এক 'দকে ব্রিটেনের ব্যবসাবাণভ্দের উন্নতি হল, অন্য 'দকে রিটেনে যাদের হাতে মলধন 
জমে ছিল তারাও সে বাড়তি টাকাটা বেশ লাভভনক শতেই খাটিয়ে নেবার সযোগ পেয়ে গেল। 

টাকা লগ্ন করাটা খুব লাভের ব্যবসা; এই ব্যবসা ব্রিটেন ষত বেশি করে গ্রহণ করল, তাব 
ধনসম্পদও ততই বেড়ে চলল। এর ফলে মৃ্টি হল প্রকাণ্ড একটা অবসরী-শ্রেণর; উৎপাদনের 
কোনো কাজই এদের করতে হয় না, এরা খালি বসে ধসে থাকে আর এই পলণ্নশ-ব্যবসার লাভ আর 
ডাভিডেশ্ড ভোগ করে। রেলগুযে কোম্পানি খা চা-বাগান বা এরকম অনাসব প্রতিষ্ঠানের এর। 
অংশশদার হয়ে বসল; 'ডিভিডেন্ডও িযামতভাবেই পেতে লাগল । ফ্রান্সের অন্তর্গত 'রাভিয়েরা, 
ইতালি সইজার্ল্যাণ্ড প্রভাতি বহ চমৎকার জায়গাতে অবসবী-শ্রেণীষ ইংরেজদের বহু উপাঁনবেশ 
গড়ে উঠল, এই অবসরী লোকেরা তার মাঁলক- এরা নিজেরা অবশ্য প্রায় সকলেই ইংল্ডেই 
বসে থাকত। 

ইংলপ্ডের কাছ থেকে যেসন দেশ এইভাবে টাকা ধাব কবল সে টাকার দবূন সূদ বা গডিভিডেন্ড 
হারা ইংলন্ডকে পেীছে দিত কীরকম করে: তারাও কিন্তু সোনারুপো পাঠাতে পারত না; বছরের 
পর বছর ধ'রে দিয়ে যাবার মতো এত সোনারপে। তো তাদের ছিল না। তারাও কাজেই দত মালপত্র, 
কারখানার তোর মাল নয, কারখানার রাজা তো ইংলন্ড 'নজেই হয়ে আছে। এরা তাকে 'দিত 
থাদাদ্রব্য আর কাঁটা মাল। এদেব কাছ থেকে ইংলশ্ডে আসত গম চা কাঁফ মাংস ফল মদ তুলো পশম 
ইত্াাদ। সে আসার আর বিরাম ছিল না। 

দু'টি দেশের মধ্যে বাণিজা চলার মানে হচ্ছে এদের উভয়ের জানিষপন্ন বদলাবদলি করে নেওয়া । 
একাঁটি দেশ কেধল কিনেই যাবে আর অনা1ট খালি বেচতেই থাকবে, এ কখনও সম্ভব নয়। সে চেষ্টা 
করতে গেলে সমস্ত দামই সোনা বা রুপো দিয়ে দিতে হবে; দু দন পরেই দেখা যাবে, আর দেবার 
মতো সোনার.পো অবাঁশম্ট নেই, সুতরাং এই একপেশে বাঁণজ্য নিজে থেকেই থেমে যাবে । দুই 
দেশে পরস্পর বাণজ্য যখন চলে তখন দু পক্ষের মধ্যে পণ্য-বাঁনময় হয়, তার সামজস্/ও সে নিজেই 
খাড়া কয়ে নেয়_কখনও সে বাণিজ্যের লাভেব্র পাল্লা এ দেশের 'দকে বোশ ঝঃকে যায়, কখনও-ব। 
ও দেশের দিকে ঝোঁকে। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলন্ড যে বাঁণজ্য করত তার হিসাব মিলিষে দেখলে 
দেখা যাবে, মোটের উপর সে যত মাল রপ্তাঁন করত তার চেয়ে আমদান কবত বোঁশ। অর্থাং খুব 
[বরাট-পারমাণ পণ্য রপ্তানি করেও, বস্তুত সে আমদানি করত তার চেষে অনেক বেশি টাকার 'জানষ। 
তফাতের মধো ছিল শুধু এই-রপ্তানি সে করত কলের তৈরি জানষ, আমদান করত প্রধানত 
খাদাদ্রুবা আর কাঁচা মাল। কাজেই বাইরে থেকে দেখলে মনে হত, ইংলণ্ড যত মাল বেচছে তার চেয়ে 
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কনছে বেশি; বাবসা চালাবার দিক থেকে সেটাকে খুব ভালে। বাবস্থা বলে মনে হয় না। বাস্তবিক 
পক্ষে কিন্তু এই-যে বাড়তি-পাঁরমাণ আমদানিটা তার হত এটা ছিল, ষে টাকা সে বিদেশে ধার 
দিষেছে তার দরূন লাভের বাবদে পাওনা । খণণী দেশরা এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন দেশরা এই- 
ভাবেই তাকে তার প্রাপ্য নজরানা 'ম্াটিয়ে 'দিত। 

টাকা খাটিয়ে যত লাভ হত তার সবখানিই ইংলণ্ডে চলে আসত না; অনেকখানিই থেকে 
যেত সেই খণী দেশে, '্রিটশ ধানকরা সেটাকে সেইখানেই আবার নূতন করে লগ্ন করত। এর 
ফলে ইংলণ্ড থেকে আবার ন-তন টাকা বা মালপন্র বাইরে না পাঠিয়েও বিদেশে 'ত্রটেনের লশিন- 
মূলধনের মোট পাঁরমাণ ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে চলল ভারতবর্ষে আমাদের প্রায়ই স্মরণ কাঁরিয়ে দেওয়া 
হয়, এখানকার রেলওয়ে, খাল এবং অন্যানা নানা বাপারে ইংলণ্ডের কী 'বিপুল-পাঁরমাণ টাকা 
নাহত রয়েছে; শোনা বায়, এদের দরুন ইংলপ্ডের কাছে ভারতবর্ষের যে “ধণ' রয়েছে তার পাঁরমাণ 
নাক আত বৃহং। আমরা অবশ্য অনেক দক থেকেই এই কথাটাতে আপাঁন্ত প্রকাশ করছি; কিন্তু 
এখানে সে আলোটঠনা আমাদের দরকার নেই । তবে এটা লক্ষ করবার মতো : এই-যে বিরাট-পাঁরমাণ 
লাঁগন ট:কা, এটা ইংলন্ড থেকে ন তন মূলধন এ দেশে আসবার ফলে গড়ে ওঠে নি; ভারতবর্ষে 
যে লাভ তাদের হয়েছে সেইটেকেই শুধু এ দেশে আবাব লাঁগন করা হয়েছে । পলাশির যুদ্ধ এবং 
ক্লাইভের শাসনের আমলে ববং ভারতবর্ষ থেকেই বহু সোনা আব ধনরত্ত ইংলন্ডে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তার পরবতর্ণ গে ভারতবর্ষকে শোষণের ব্যাপারটা 
ছু অন্য এবং অস্প'ট রপ নিষেছে: সে শোষণের ফলে যে লাভ হচ্ছিল তারও খাঁনকটা এই 
দেশেই আবার লাগন করা হয়েছে। 

ইংলণন্ড দেখল, সমস্ত পাথবী জ়ে এই তেজারাতির কারবার চালাতে হলে একটিমান্র উপায় 
তার আছে. টাকার সদের বিনিমবে মালপত্র নিতে গাঁজ থাকা । সোনা দিষেই দাম দিতে হবে এমন 
আবদার করলে ঈলবে না, সে কথা আগেই বলেছি। এব দুটি বড়ো ফল হল। ইংলন্ডের প্রজ্ঞার 
জনো বহাল থেকে খাদাদ্রবের চালান আনা হতে লাগল, সৃতিবাং ইংলণ্ডের নিজ দেশে কৃষিকার্ষের 
অবনাঁত ঘটল । ইংলন্ড এতে আপাত্ত করল না। শজ্প-কারখানার সাহায্যে বাইরের বাজারে বেচবার 
মতো মাল তর করবার দকেই সে তার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করল; দেশের চাষদের যে দ্দশা 
হচ্ছিল তার দিকে তকিমেও দেখল না। বাইবে থেকে যদি শস্তায় খাদ্য পাওঘা যায় তবে হাত্গামা 
সয়ে নজের তা উৎপাদন করতে যানার দবকার £হ আর শিপ থেকে যখন অনেক বোঁশ লাভ পাওষা 
যাচ্ছে, কাৰ নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতেই বাসে যার কেন১ অতএন ইংল'ড একটি পুরোপাবি 
শিল্পাশ্রয়ী দেশ হযে উঠল; খাদ্যসামগ্রগন জন্যে থাকল অন্য দেশের উপর নর করে। 

দ্িবিতীম ফলাটি হচ্ছে, ইংল'ড অবাধ-বাণিজ্োর নখাতি গ্রহণ করল; অর্থাৎ বাইরে থেকে যেসব 
মালপত্র ইংলন্ডের বন্দরে এসে নমচ্ছে ভার উপরে কোনে কর সে বসাল না. বা বসালেও আত সামান৷ 
পারমাণেই বসাল। শিতপাশ্্যী দেশদের মধ্যে সেই তখন সকলের অগ্রণখ; বাইরে থেকে শি্পজাত 
পণ্য তার বাজারে এসে প্রতিদ্বন্বিতা শুর কববে, সে ভয় তার তখনও অনেক কাল না করলে চলবে । 
তার পক্ষে বিদেশী জিনিমেব উপবে কর বসানো মানেই হচ্ছে বাইবে থেকে যে খাদাদুব্য আর কাঁচা 
গাল তার জন্যে আসছে তার উপবে বর বসানো। তার ফলে তার নিজে প্রজারই খাদোর দাস বাড়বে, 
আগ বাড়বে তার তৈরি পণেবে দাম। আরু খুন বোঁশ কব বাঁসয়ে যদি সে বাইরে থেকে জিনিষপন্ত 
আসাই বন্ধ করে দেয় তবে বাইনেব যে দেশলা ভাব কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে তারা ইংলপ্ডকে 
তাদের দেয় নজরানা পাঠিয়ে দেবে কী করেন তাবা তা দিতে পারে এক মালপন্ত 'দিয়ই। এইজন্যেই 
ইংলপ্ড অবাধ-বাণিজ্যেব নখীত গ্রহণ কুল: যাঁদও তখন অন্যান্য সমস্ত শিজ্পাশ্রয়ণ দেশই রক্ষণ- 
শুল্কের নীতি গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ বাইলে থেকে যত পণা দেশে আসছে তার উপরে কর বাঁসয়ে 
নিজেদের ন তন নতন শিরপপাবসাগৃলোকে রক্ষা কবছে। যাক্তরাল্টী ফ্রান্স জর্মীন, সকলেই তখন 
রক্ষণ-শুলক-পন্থীী। 

উনানিংশ শতান্দ?ুত ইংলন্ডের নগাত ছিল এই : কৃষির দিকে সে লক্ষা দেয় 'ন, সমস্ভখাঁন 
মনোযোগ দিষেচ্ছে শিলে্পেন দিকে, সাইরে থেকে খাদাসামগ্রশ কিনেছে, এবং [বিদেশ থেকে পাওয়া 
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আয়ের জোরে সৃখে স্বচ্ছন্দে বাস করেছে । নখাঁত 1হসাবে এটা বেশ লাভের আর আরামের বস্তু 
গছিল। 'কিল্তু এর 'বপদও ছিল, সে 'বপদ এখন স্পম্ট হয়ে উঠেছে। এই নশীতিট প্রতিষ্ঠিত 'ছিল 
ধশ্পব্যবসায়ে ব্রিটেনের প্রাধান্য আর তার বপূল-পাঁরমাণ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর। কিন্তু সে 
প্রাধান্য যাঁদ চলে যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার বৈদেশিক বাণজ্যেও যাঁদ ভাঙন ধরে, তখন 2 
তখন সে খাদ্যের দাম দেবে কশ দিয়ে ঃ আর দাম দেবার সংগতি যাঁদই-বা থাকে, বদেশ থেকে সে 
খাদ্য দেশে আনবে কী করে, যদ কোনো বলশালী শত রাস্তা জড়ে দাঁড়ায় 2 গেলশীববযুদ্ধেই তো 
তার খাদ্য পাবার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে 'গিয়োছল, ফলে তার সমস্ত প্রজা অনাহারে মারা যাবার উপক্রম ! 
এর চেয়েও বড়ো বিপদের কথা, অন্যান্য দেশের প্রাতিদ্বন্দ্িতার চাপে পড়ে তার বৈদেশিক বাঁণজোরও 
অবস্থা দিন দনই খারাপ হয়ে পড়ছে। ১৮৮০ সনেব পর থেকেই এই প্রাতদ্বান্দ্বতা প্রবল হয়ে ওঠে, 
আমোরকার যুক্তরাম্ত্র আর জর্মান তখন বিদেশে মাল কাটাবার চেম্টা শুরু করেছে। তার পব ক্রমে 
অন্যান্য দেশেরও শিশ্পবাবসায় গড়ে উঠল, তারাও বাজারের অন্বেষণে বেরোল। এখন তো পাঁথবাঁর 
প্রায় সমস্ত দেশই ফকিছু-না-কিছ; পাঁরমাণে শিল্পাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। প্রতোক দেশই চেম্টা করছে 
তার নিজেব জন্যে যেসব জনয দরকার তার যতদ:র পারে নিজেই তোর করে নেবে, বাইরে থেকে 
1বদেশশ জিনিষকে দেশে ঢকতে দেবে না। ভারতবর্ষ বিদেশ কাপড় কিনতে চায় না। ক করবে 
তা হলে ল্যাংকাশাযার ১ কী দশা হবে (ব্রিটেনের অন্যানা সব 'শন্পেব, গাবদেশে ছাড়া যাদের মাল 
কাটাবার উপায় নেই ১ 

এইসব গ্রম্নের মীমাংসা করা ব্রিটেনের পক্ষে শস্ত হয়ে উঠেছে, ভাঁবষাতে তার অনেকখান 
দঃখ সাত রমেছে বলে মনে হম। হাত-পা গুটিয়ে যে নিজের খোলার মধ্যেই ঢ্‌কে বসবে, একটা 
স্ব-সম্পর্ণ ভবন যাপন করবে, নিজের খাদ্য আর দরকার ঞ্ানষপত্র নিজেই তোর করে নেবে -- 
তারও তে। আর জো নেই। আধূনিক পাঁথবীৰ বচ্ড়া জটিল বাপার, সেখানে ও চলে না। আব 
যদিই-বা সে পাবত 'নাজেকে তেমনি কবে "বাচ্ছল্ন করে নিতে. তাপ পরও তার যে বিপুল লোকসংখ্যা 
এখন দাঁড়মেছে তার প্রয়োজন মেটাবার মতা যথেম্ট খাদাদ্রবা নিজে উৎপন্ন করে নেওষা তার পক্ষে 
সম্ভব হত কি না তাতেও সন্দেহ আছে। অবশ্য এসব সমস্যা হচ্ছে এখনকার দিনের; উনাবংশ 
শতাব্দীতি এগুলো তেমন গব্তর হযে ওঠে নি। অতএব ইংলশ্ড তখন নিজের ভাবিষাতকে নিয়ে 
জ.য়ো খেলেই চলল: তার ভরসা ছিল, তার সে প্রাধানা চিবকালই টিকে থাকবে । আতি বিরাট খেলা 
সে. তার দানও ছিল প্রকান্ড; হয় সে পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ জাত হষে উঠবে, আর না-হয তো একেবারেই 
ভেঙে ভীঁমসাং হয়ে যাবে; এর মাঝামাঝি কোনো গাঁত তার ছিল না। কিন্ত ভিক্টোরিয়ার বুগের 
মধ্যাবন্তশ্রেণীর ইংরেজ. আত্মপ্রতায় বা দচ্ভের তাদের অভাব ছল না। দশর্ঘ কাল ধনে তংরা সাফল্য 
আর সমাধির মধে। কাটিয়েছে, শিল্পে-বাঁণজ্যে জগতে প্রধান হয়ে উঠেছে। তারা ঠস্থর জানত, সমস্ত 
মানবজাতির মধ্যে তারাই হচ্ছে শ্রে্ঠ। সমস্ত বিদেশশকেই তারা অবন্্ার চোখে দেখত । এশিয়া 
আর আফ্রিকার লোকগুলো তো একেবারেই অসভ্য ববরি: মানৃষের মধ্যে যত অনন্ত জাতি আছে 
তাদের শাসন করবার, তাদের উন্নত সভ্য করে তোলবার প্রাতিভা ইংবেজদের স্বভাবজ্াত; অনুন্নত 
জাতগুলোর সান্টই হয়েছে ইংরেজকে সেই প্রতিভার খেলা দেখাবার সযোগ দেবাব জনো। এমনকি 
ইউরোপের অন্যানা দেশের লোকগুলো হাচ্ছে অজ্জ এবং ঝুঁসংসকারাচ্ছন্ন বিদেশি; নেহাত এক 
আধঙ্জন ছাড়া তাবা কেউ ইংরেজি ভাষাটা পর্যন্ত জানে না! ইংরেজরাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয়পান: 
সভা জগতের একেবারে চড়ায় উঠে তারা বসে আছে: ইউরোপের অগ্রগতিতে তাদেরই জায়গা 
সকলের আগে আগে; ইউরোপের স্থান হচ্ছে জাবার বাকি পঁথবটার একেবারে পুরোভাগে | 
'ব্রাটশ সাগ্্রাজাটাকে স্বয়ং বিধাতার সাষ্টিও বলা বায়: ইংরেজরা যে সমস্ত ক্তাতির মধো বড়ো, 
তার তো এই কথাই চবম প্রমাণ! শ্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষের বড়োলাট ছিলেন লর্ড কাজন; 
তাঁর সময়কার ইংরেজদের মধ্যে তিনি একজন শেম্ঠ ব্যান্ত। তাঁর রচিত একট বই 'তান উৎসর্গ 
করেছিলেন “তাঁদের হাতে, যাঁরা বিশবাস করেন, ঈশ্বরের দয়ায় 'ত্রাটিশ সাম্রাজাই হচ্ছে মানৃষের 
সবচেয়ে বড়ো মঙ্গল বিধাতা, পৃথিবীতে এমনাঁট আব কেউ কখনও দেখে নি।" 

ভক্টোরয়ার যূগেরু ইংরেজদের সদ্বন্ধে এই যেসব কথা লিখাছ. এগুলোকে একটু মনগড়া 
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বা অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়; তুমি হয়তো ভাববে আমি তাদের নিয়ে তামাশা করছি। কোনো বুদ্ধি- 
ওযালা মানুষ এই রকমের আচরণ করতে পারে, এই রকম বিস্ময়কর গার্বত এবং আত্মাভিমানী হয়ে 
উঠতে পারে, এইটেই আশ্চর্য লাগে। 'কন্তু জাতির নামে যে দলের পরিচয়, তারা যে-কোনো জিনিষ 
[ব*বাস করতে রাজি, যাঁদ তাতে তাদের জাতীয় গর্ধের কিছ ইন্ধন জোটে বা সেটা বিশ্বাস করায় 
তাদের কোনো লাভের ভরসা থাকে। ব্যান্তুহসাবে কোনো মানুষই প্রাতিবেশশর প্রাতি এই ধরনের 
অমাঁজত এবং অভদ্র আচরণ করবার কথা ভাবতেও পারে না; কিন্তু 'জাতি'রা এতে সেরকম কোনো 
গ্লানি বোধ করে না। দূভশগ্যবশত এ দোষাঁটি আমাদের সকলেরই আছে, নিজেদের জাতের গুণের 
বড়াই করে আমরা খুব বুক ফৃলিযে বেড়াই । ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরেজরা যা ছিল, সে জাতের 
মানুষ প্রায় সব্তুই পাওয়া যায়, চেহারায় হয়তো সামানা অদলবদল থাকে এই যা। ইউরোপের প্রতোক 
জাতির মধোই এর অনর-প নম্না পাওয়া যাবে; জর্মনিতে কুড়ি বছর আগে এদের দল খুবই উগ্র 
হয়ে উঠোছিল। আমোঁরকাতে এাশযাতেও এর অভাব নেই। 

ইংলণ্ড আর পশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোর সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্পাশ্রয়ী ধাঁনকতন্তের 
আঁবির্ভাব। সে ধানিকতন্ লাভের অন্বেষণে আবশ্রান্ত গাঁতিতে এগিয়ে চলল । মানুষের পূজার 
দেবতা হল মাত্র দুজন. সাফল্য আর লাভ; ধর্ম বা নীতির সঙ্গে ধনিকতন্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 
এ হচ্ছে শুধু প্রাতদ্বান্দিতার ধর্ম মানূষবা আর জাতিরা যে যার পার গলা কাটো, 'পাছযে যে 
পড়ে থাকল তারই সর্বনাশ! ভিক্লোবিয়ার যুগের এবা বড়াই করে বলত, এরা পবের ধর্মকে দ্বেষ 
করে না। তারা বি*বাস করত প্রগতি আব বিজ্ঞানকে; বাবসায়ে আর সাম্রাজাস্থাপনে তারা সাফলা 
অন করেছে, এইতেই তো প্রমাণ হয়, তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, জবনসংগ্রামে তারাই 
শেষ পষণ্তি টি'কে রয়েছে । ডারউইন তাই বলে যান নি2 ধর্মের ব্যাপারে দ্বেষাভাব যাকে তারা 
বলত, সেটা আসলে ছিল ওদাসখনা, ধর্ম নিযে তারা মাথাই ঘামাত না। আর. এইচ. টান নামক 
একজন ইংরেজ লেখক এই অবস্থাটার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, ঈশ্বরকে এরা তাঁর নিজের 
জায়গাতে বাসয়ে রেখেছিল, পাঁথবীীর কাণ্ডকারখানা থেকে অনেক দরে সাঁরয়ে। “পাঁথবীতে যেমন 
নিখমতান্তিক রাজতন্ত্র রয়েছে, স্বগেও ঠিক তাই 1” এই ছল সমদ্ধিশালন বুজেঁয়াদের মত। সাধানণ 
লোকের পক্ষে কিন্তু উপাসনা করা. ধমণর্চা করা প্রভৃতিকে উঁচত কাজ বলা হত; ভরসা, যাঁদ তাব 
কলে তাবা বিপ্লবের বুদ্ধি থেকে বিরত হয়ে থাকে । ধমবি ব্যাপাবে দ্বষাভাব বলতে এ বোঝাত না 
যে, অনান্য বাপারেও তারা দ্বেষ প্রকাশ কববে না। আঁধকাংশ লোক যেসব ব্যাপারকে গুরূতর 
পুনে ঘনে করল, সেখানে মোটেই সহিষতা দেখানো হত না; আর স্বার্থে টান পড়লে তখন সমস্ত 
সহিষফ,তাই হাওয়া হয়ে উড়ে যায়। ভারতব্্যর ব্রিটিশ সরকার ধর্মমত সম্বন্ধে অতান্তরকম সাঁহঞ্চু; 
সে নিষে ঢাকঢোলও অনেক পেটা হয়। আসল কথা হচ্ছে, ধর্মের ক হল না-হল তা নিয়ে তাঁদের 
মোটেই মাথ্যব্যথা নেই। কিন্তু তাঁদের বাজনশীতির বা তাঁদের কোনো কৃতকর্মের এতটুকুন সমালোচনা 
কেউ করুক, তখানি তাঁরা কান খাড়া করে লাঁফিযে উঠবেন; দ্বেষবাদ্ধ নেই এমন অপবাদ তখন 
অতিবড়ো শরুতেও তাঁদের দিতে পারবে না! স্বার্থের টান যত বড়ো, লাফের জোরও ততই বোঁশ; 
টানটা যাঁদ বেশ জোর হয় তবে তখন আমাদের সরকারবাহাদুর সাহফুতার সমস্ত ভান পারত্যাগ 
করেন; খোলাখুলি এবং নিল'জ্জেব মতো একেবারে চরম বিভীষিকার সাম্ট করতে লেগে নান। 
শাজকেরই ভারতবর্ষে এই জিনিষ আমবা দেখতে পাচ্ছি। এই তো অহপ কণদন মাত্র ₹ল খবরের 
কাগজে পড়ছিলাম, কুঁড়ি বছরেরও কম বঘসৰ একাঁট বাচ্চা ছেলেকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়েছে: তার অপরাধ, সে ক'জন ব্রিটিশ কর্মচারশকে শাসিয়ে চিঠি লিখেছিল! 

ধনিকতল্্ী শিল্পবাবসায় গড়ে ওঠাব ফলে অনেক পরিবর্তন হল। ধনিকতল্প ক্রমেই বৃহত্তর 
াষতনে কাজ-কারবার চালাতে লাগল; দেখা গেল, ছোটো প্রাতিজ্ঠানের তুলনায় বৃহদাকার প্রাতিষ্ঠানদের 
সাজে যোগাতভা এবং লাভ অনেক বেশি । কাজেই প্রকাণ্ড প্রকান্ড কম্বাইন এবং ট্রাস্ট গড়ে উঠল, 
এক-একটা শজ্পের সমস্তখান আয়োজনই এদেন কর্তত্বে চলতে লাগল); ছোটো ছোটো স্বাধশন 
1শরপী এবং কারখানা যা ছিল তারা এদের মধে। তাঁলষে নাশ্চহ হয়ে গেল। এক কালে লোকে 
'অর্থনোভিক স্বাধীনতার দোহাই দিত; এই ধাকায় সে মত ভেঙে হারিয়ে গেল--দেখা গেল, ব্যন্তি- 


ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসল ০৭ 


1বশেষের চেষ্টা বা আয়োজনের কোনো স্থান বা ভরসাই এখন আর নেই । দেশের শাসনবাবস্থা পর্ষ্ত 
বড়ো বড়ো কাম্বনেশন আর কর্পোরেশনের হাজতে চলতে লাগল। 


ধানকতল্পের ফলে সাগ্লাজযবাদও আর-একাঁট উগ্রতর রপে আত্মপ্রকাশ করল। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিল্পতল্তী দেশগুলোর মধ্যে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে গেল, তারা কাজেই বাজাব 
আর কাঁচা মালের সন্ধানে আরও দর দর দেশের দকে দাঁন্ট নিক্ষেপ করুল। সাম্াজোর জনে] 
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা হিংস্র কাড়াকাঁড় পড়ে গেল। এঁশয়ার সন দেশে ভারতে, চখনে, 
বৃহত্তর ভারতে এবং পারশ্যে কী ঘটল তার কিছ কিছু বিববণ আঁম তোমাকে আগেই বলোছি। 
এবার ইউরোপের জাতিগুলো শকুনির মতো ছে মেরে পড়ল আফ্রকার উপরে: দেশটাকে তারা নিজে- 
দের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিল। এখানেও ইংলন্ডই সবচেয়ে বড়ো ভাগ হাতিয়ে নিল-- 
উত্তরে মিশর, এবং পর্ব পশ্চিম দাক্ষণ -আফ্রিকাতে অনেকগ্‌লো বড়ো বড়ো অনণ্চল তার ভাগে 
পড়ল। ফ্রান্সও কম গেল না। ইতালিরও এই লুটের মালে কিছ; ভাগ বসাবার ইচ্ছা ছিল; 'কিণ্তু 
আবাঁসানয়ার কাছে সে একেবারে গো-হারা হেরে এল | জর্মীন কিছুটা ভাগ পেল, কিন্তু তাতে সে 
সন্তুষ্ট হল না। সর্বত্র জূড়ে খাল সাম্রাজাবাদ, চিৎকার শাসাঁন কাডাকাঁড়র বীভৎস তান্ডব । 
'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদের জনাপ্রয় কাব রুড্ইয়ার্ড কিপৃলিং 'শাদা মানুষদের কর্তব্যভার' সম্বন্ধে প্রশস্তি 
গাইতে লাগলেন । ফরাসরা ধূয়ো ধরল 'ফ্লান্সের সভাতা-প্রচার করবাব মহান উদ্দেশ্যের । জর্মনদেরও 
কাজেই তখন তাদের 'কুল্‌টূর' বা সংস্কৃতি প্রচার কতে হয। অতএব এই সভ্যতা-প্রচারক আর 
মানব-উন্নাতি-বিধায়ক আর অন্যান্য-জাতিদের-বোঝা-বহনকারঞ মহাপুরুষেরা পরের জন্যে পরম 
আত্মোৎসর্গ করতে লেগে গেলেন, বাদামি আর পাত আর কৃষ্ণকায় মানুষদের কাঁধে খুব ঠেসে বসে 
নইলেন। কালো মানূষদেব বোঝার কথা নিয়ে কিন্তু কোনো কীবিই গান রচনা কবলেন না। 

সাঘ্াজ্য নিয়ে এই প্রাতদ্বন্দীরা কাড়াকাড়ি ছেস্ডাছিশড় শরু কবেছে; এদেব সকলের খাই 
মেটাবার মতো অত জমি পৃথিবীতে ছিল না। বাজাবের খোঁজে ধানকতন্ত্র উল্মাদ হযে উঠেছে, তাৰ 
পাক্ধাষ প্রত্যেকটি দেশই খালি সামনে ছুটে চলেছে, থেকে থেকেই তাদেব পরস্পবের মধ্যে ঠোকাঠৃকিও 
লেগে যাচ্ছে। ইংলন্ড আর ফ্রান্সের মধো তো অনেক বারই ষদ্ধে বাধতে বাধতে শেষে একটুর জনে 
বাধল না। ধকিল্ত সতাকার স্বার্থের সংঘাত লাগল 'ব্রাটশ আব জর্মন -শজেপব মধ্যে । জমান তখন 
[শপ আর বাঁণজ্যা-জাহাজের পাল্লায় ইংলন্ডের সমান হয়ে উঠেছে, প্রতোক দেশের বাজারেও তার 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। কিন্তু পাঁথবীর ভালো ভালো জায়গাগ্‌লো ইংলন্ড তার অনেক আগে 
থেকেই হাত করে বসে আছে । জর্মনি গার্বত এবং ভোঁজ মানৃষেব দেশ; অন্যানা জাতিরা তাকে 
নিজের ইচ্ছামতো বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না দেখে সে রাগে ফুলে উঠল; তাদের সঙ্গে একটা প্রচন্ড 
লড়াই করবার জনো প্রাণপণে তোর হতে লাগল । সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল, সেনা- 
বাঁহনী আর নৌবাহিনও বেড়ে উঠল। বিভিন্ন দেশেব মধো সান্ধি আর মৈত্র স্থাপিত হল; শেষ 
পর্য্ত দেখা গেল, দাটিমা্ সশস্ত্র বাহন পরস্পরের সম্মখীন হয়ে দাঁড়য়েছে-এক দিকে জমান 
অস্ট্রিয়া আর ইতালি এই শ্রিশন্তির সমন্বয়, আর-এক দিকে ফ্রান্স আর রাশিয়া এই দূয়ের মিলিত দল: 
ইংলন্ডও গোপনে এদের সঙ্গে সংযন্ত। 

ইতিমধ্যে এই শতাব্দীব একেবারে শেষ দিকে, ইংলন্ডকে দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তার নিজস্ব 
একাঁটি ছোটোখাটো যুদ্ধ করতে হল। ট্রান্সভালে বূযরদের প্রজ্ঞাতন্তে সোনার খনি আবিত্কৃত হবার 
ফলে ১৮৯৯, সনে এই যদ্ধাট বাধল। ইউবোপের সর্বাপেক্ষা শাঙ্তমান জাতাটির বিরদ্ধে দাঁড়ষে 
বূয়ররা পুরো নাট বছর ধরে যুদ্ধ চালাল, যদ্ধে আশ্চর্য সাহস আব অধাবসায় দেখাল তারা। 
শৈষ পযদ্তি অবশা তারা বিধব্ত হয়ে পরাজয স্বীকাব করল। ব্রিটেন কিন্তু এর অল্পদিন পরেই 
(তখন মাম্বত্ব ছিল উদারপন্থণ দলেধ হাতে) একাঁট খুব মহৎ এবং 'বজ্ঞোচিত কাজ করল; 
বুয়ররা অং্পাদন আগেও তার শন ছিল, তাদের পর্ণ স্বায়্তশাসনের আঁধকার সে নিজে থেকেই 
ধদয়ে দিল। আরও কিছুদিন পরে সমস্ত দক্ষিণ-আ'ফ্রুকাটাই ব্রিটিশ সামাজোর একট স্বাধখন 
ডোঁমিনিয়ন বলে স্বীকৃত হল! 


১৯৩৭5 


আমোরকায় গৃহযুদ্ধ 


২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


প্রাচীন জগতের অসংখ্য ষুদ্ধাবগ্রহ আর ক-টকৌশল, রাজত্ব আর 'বগ্লব, দেবষ-কলহ আর 
জাতীয়-সংগ্রাম, ইত্যাঁদ নিয়ে আমরা অনেক সময় ব্যয় করোছ। এবার চলো, আটলাপ্টক মহাসাগর 
পার হয়ে চলে যাই নতন জগৎ আমোঁরকায়; দেখি, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী কবল থেকে ম্যান্লাভ 
করবার পরে তার দশাটা কী দড়াল। বিশেষ করে আমরা মনোযোগ 'দিষে দেখব যাস্তরাচ্দের 
কাহিনীকে। অতি ক্ষুদ্র আকারে তার আরম্ভ হয়েছিল; সেই থেকে ক্রমাগত বড়ো হয়ে 
উঠতে উঠতে আজ সে পৃথিবীর মধ্যেই প্রা সেরা দেশ হয়ে উঠেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ 
জাাতর গৌরব ইংলন্ডের হস্তছুত হয়েছে; এখন আর সে পাঁথবাঁকে টাকা ধার দেয় না__ইউরোপের 
অন্াান। সমস্ত দেশের মতো সেও এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে খাতক; “দয়া করে একটু আমার কথাটা 
বিবেচনা করো”, বলে আমোঁরকার কাছে কাকুতামনাত করতে হচ্ছে তাকে। জগতের মহাজনের 
অ।সনে এখন বসেছে আমোরকা । পাঁথবীর সর্প থেকে জলম্ত্রোতের মতো ধনস্োভ এসে তার ঘরে 
উঠছে; এত অগ্চুনতি লক্ষপতি আর কো'টিপাত সে দেশে নিত্য গাঁজয়ে উঠছে, সে এক 
আশ্চর্য বাপার। কিন্তু প্রাচখন কালের সেই রাজা মিডাসের গল্প জান তো, তাঁরই মতো আমেরিকাও 
দেবতার বব পেয়েছে, যা সে ছোঁয় তাই সোনা হয়ে যায়; কিন্তু 'নিডাসের মতোই সে বর পেয়ে তার 
শান্তি বাড়ে নি, এত অসংখা লক্ষপাঁতি থাকা সত্তেও তাৰ সংধারণ লোকেবা অভাবে আর দারদা 
১৭৭৫ সনে সমদদ্রতীরবত? তেরোটি রাজ্য ইংলন্ডের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। 
তখন তাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল চাল্লশ লক্ষেরও অনেক কম। আজকের দিনে এক 'নিউইয়র্ক- 
শহরেরই লোকসংখ্যা প্রায় আঁশ লক্ষ; সমগ্র যক্তরাস্ট্রের লোকসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে-বারো কোটি! 
এখন আরও অনেক ন.তন রাজা এই ব্্তরাষ্ট্ের মধ্যে এসে যোগ দয়েছে; সমস্ত মহাদেশটা পার 
হয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তর পর্যন্ত গিয়ে এর এলাকা পেশচেছে। এই 'বরাট দেশটি, 
এর এই শ্রীবদ্ধ ঘটল উনাঁবংশ শতান্দীতে-কেবল আয়তনে আর লোকসংখ্যয় নয়, আধানক কল- 
কারখানা, বাঁণজ।, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রাতিপান্ত, সমস্ত দিক 'পয়েই সে শ্রীবাদ্ধি ঘটেছে। এই প্রাজ- 
গুলোকে অনেক বাধা, অনেক বিপাঁন্ত আতিক্রম ধরতে হয়েছে; ইউরোপের সঙ্গেও অনেক যুদ্ধ, অনেক 
খন-কবাকান এদের হযেছে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পরাক্ষা যোট এদেব উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল সে হচ্ছে 
নিজেদের মধ্যেই একটা অতান্ত হিংম্র এবং সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ; এর এক 'দকে ছিল উত্তর-অণ্লের 
রাজাগ্যীল, আর-এক দিকে ছিল দক্ষিণ-অণলের রাজাগুলি। 
আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাবার অল্প কয়েক বছর পর্ইে হল্গ ফ্লাম্সের বিপ্লব, তার পর এল 
নেপোলিয়নের যদ্ধ। নেপোলিষন এবং ইংলপ্ড, দুজনেই পরস্পরের বাণিজ্যকে নষ্ট কণতে চেস্টা 
করলেন, এবং তাহ করতে গিয়ে দুজনেরই আমোরকার সঙ্গে ঠোকাঠুক লাগল । সমুদ্রের পরপারে 
পামোরকার বে নাণিজ্া ছিল তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল; অতএব ১৮১২ সনে ইংলশ্ডের সঙ্গে 
আবার ভার যুদ্ধ বাধল। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলল, নত ফল প্রায় গকছুই হল 'না। এই যুদ্ধ 
৮লতে চলতেই নেপোলিয়ন এলবায় নির্বাসিত হলেন. ইংলন্ডের একটু ফুরসং মিলল। তখন তারা 
আামোরিকার রাজপ্লানণ ওরাশিংটন- শহব দখল করল, করে তার সমস্ত বড়ো বড়ো সরকারি ইমারত 
আগবনে পর্ড়য়ে নণ্ট করে দিল; ক্াপটাল নামে যে বাঁড়াটতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এবং 
হোযাইট হাউজ বলে যে ব/ড়াটিতে প্রোসডে'টরা বাস করেন, এগ্যালও এই ধবংসলশলার হাত 
এড়াল না। শেষ পর্যশ্ত কিন্তু ব্রিটিশরাই যুদ্ধে হেরে গেল। 
এই মদ্ধেন আগেই দক্ষিণ-অঞ্চলের বেশ বড়ো একটি এলাকা য.ক্তরাম্টের অন্তর্গত হয়ে 


আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ ৫০৯ 


গিয়োছিল। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের পুরোনো উপানবেশ লুহীসিয়ানা; 'ব্রাটশ নৌবহরের আক্রমণ থেকে 
একে রক্ষা করতে পারাছলেন না বলে নেপোলিয়ন এঁটকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেচে দেন। এর কয়েক 
বছর পরে, ১৮২২ সনে, যুক্তরাষ্ট্র ক্রোরডা-রাজ)ট স্পেনের কাছ থেকে কিনে নিল। ১৮৪৮ সনে 
মৌক্সকোর সঙ্গে তার যুদ্ধ হল; সেই যুদ্ধ-গয়ের ফলে দক্ষিণ-পাশচম-অগ্লে ক্যাঁলফোর্নিয়া 
প্রভৃতি কয়েকাঁট রাজ্য তার অন্ততুন্ত হয়ে গেল। দক্ষিণ-পাঁশ্চম-অণ্চলের অনেকগীল শহরের 
স্প্যানিশ নাম আজ পধন্তি বজায় রয়েছে; একদা স্পেনবাসীরা বা স্প্যানশ-ভাষী মেক্সিকানূরা 
সেখানে রাজঙ করত, তারই এটা স্মৃতিচিহ্ন । গসনেমা-শিল্পের জন্য 'বখ্যাত 'বরাট নগরী লস 
এঞ্জেল্‌স্‌, সানফ্রান্সসকো-এসব নাম কে না শুনেছে! 

ইউরোপে যখন বারবার করে বিদ্রোহ আর ধিদ্রোহ-দমনের চেম্টা চলেছে, য্্তরাম্ট্র তখন 
ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হয়ে চলাছল। ইউরোপে পীঁড়ননীতির ফলে বহু লোক সেখান 
থেকে পালিয়ে আসতে লাগল; আমোরকায় অফুরণ্ত জাঁম আর প্রচুর বেতন মেলে, এই গলপ শুনেও 
ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে বহু লোক আমেরিকা এসে হাঁজর হল। পঁশ্চিম-অণ্চলের দিকে লোক- 
সংখ্যা ?বস্তৃত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্চেই নূতন ন'তন রাজ্য গড়ে উঠল, এরাও যুন্তরাম্ট্রেরই শাল 
হয়ে রইল। ৃ 

উত্তর আর দাক্ষণ -অগলের রাজ্যগুলোব মধ্যে প্রথম থেকেই অনেকগনীল তফাত ছিল। উত্তর- 
অণ্চলটা ছিল 'শিল্পপ্রধান, সেখানে নূতন যুগের কলকারখানা দ্রুতবেগে বেড়ে উঠল; দক্ষিণ-অণ্চলে 
[ছল বড়ো বড়ো কাষি আর বাগান, সেখানে ক্লীতদাস খাটিয়ে কাজ হত। দেশের আইনে তখন 
কীতদাস-প্রথা অন্যায় নষ; কিন্তু উত্তর-অণুলের লোকেবা প্রথাটা পছন্দ করত না, এর টলনও সেখানে 
[বিশেষ ছিল না। দক্ষিণ-অণ্লের কাজ-কারবার সমস্তই চলত ক্লীতদাস 'দয়ে। ক্রাতদাসরা ছিল 
অবশ্য আফ্রকা-থেকে-আনা নিগ্রো। শাদা-চামড়ার লোক কেউ ক্লীতদাস ছিল না। “স্বাধীনতাব 
ঘোষণাপন্ে' বলা হয়েছিল--সমস্ত মানুষই এক সমান হবে জন্মায় কিন্তু এ কথাটা প্রষোজা ছিল 
খ্বেতকায়দের সম্বন্ধে; কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে নয়। 

আঁকা থেকে এই ক্লীতদাসদের যেভাবে ধরে আনা হত সে অতি করুণ কাহিনী । সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম থেকেই দাস-ব্যবপায় শুরু হয়; ১৮৬৩ সন পর্যন্ত আমেরিকায় িয়ামতভাবে 
ক্লীতদাসের চালান আসত । প্রথম 'দকে দাস আসত মাল-টানা জাহাজে 'করে; আফ্রিকার পাশ্চিম- 
উপকূল ধরে যেসব জাহাজ মাল নিয়ে চলাচল করত, সুযোগ পেলেই তারা আফ্রিকার লোক ধরে 
আনত, এনে তাদের আমেরিকায় নিয়ে বাক করত। এই উপকলাটর খাঁনকটা অংশকে এখনও 
কুশতদাসের উপকূল বলা হয। আফ্রকানদের নিজেদের মধো দাসতের চলন বিশেষ ছল না; যু 
যারা বন্দী হয়েছে বা মহাজনের দেনা যারা শোধ কবতে পারে নি, শুধু সেইরকম লোককেই সেখানে 
দাসত্ব করতে হত। কিন্তু দেখা গেল, এইভাবে আঁফ্রুকানদের ধরে ধরে আমোরকায় 'নয়ে গিয়ে দাস 
বলে বিক্কি করাটা খুবই লাভের ব্যবসা । দাস-ব্যবসায় কাজেই বেড়ে চলল; প্রধানত 'ব্রাটশ, স্পানিশ 
এবং পর্তগজরাই এটাকে ব্যবসায় বলে গ্রহণ করোছিল। এর জন্যে বিশেষ রকমের জাহাজ তৈরি 
হত, তার নাম ছিল দাস-বাণিজ্যের জাহাজ । এই জাহাজে থাকত একের পর এক করে অনেক প্রস্থ 
ঘনঘন পাটাতন; প্রাতি দুই প্রস্থের ফাঁকে ফাঁকে বড়ো বড়ো গ্যালারি। এই গ্যালারির মধো বল্দখ 
'নগ্রোদের পাশাপাশি শুইয়ে রাখা -হত, তাদের সকলেই শিকলে বাঁধা, আবার পাশাপাঁশ প্রাতি 
দুজন পায়ে বোঁড় দিয়ে আটকানো । আটলাশ্টিক পাড় দিয়ে আমোরিকাখ পেশছতে জাহাজের অনেক 
সপ্তাহ, কখনও-বা অনেক মাস লেগে যেত। এই দীর্ঘ কাল ধরে সে নিগ্রোরা এইসব সংকর 
গ্যালারর মধ্যে শয়েই থাকত, সকলের হাত-পা এক শকলে বাঁধা; প্রত্যেকের জন্যে মোট যে জাগার 
বরাদ্দ ছিল সে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা আর ষোলো হই চওড়া! 

এই দাস-ব্যবসার জোরেই লিভারপুল একটা বড়ো শহর হযে উঠেছিল। অনেক দিন আগেব 
কথা, ১৭১৩ সনে ইংলন্ডের সঙ্গে স্পেনের সান্ধ হয়, এর নাম ইউদ্্রেক্টের সন্ধি । এর দ্বারা ইংলন্ড 
স্পেনের কাছ থেকে এই শর্ত আদায় করে নিল, আমোঁরকাতে স্পেনের যেসমস্ত উপাঁনবেশ আছে, 
আঁফ্রুকা থেকে সেখানে দাস নিয়ে যাবার আধার একমান্র 'ব্রটেনেরই থাকবে । আমোরকার ইংরেজ- 
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শাঁসত অণ্ুচলগুলোতে ইংলন্ড তারও আগে থেকেই দাসের যোগান 'দাচ্ছল। এইভাবে অস্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংলপ্ড চেম্টা করল, যেন আমেরিকাতে দাস চালান দেবার ব্যবসাটা সে-ই একচেটিয়া 
করে নিতে পারে। ১৭৩০ সনে লিভারপুল-বন্দরের ১৫টি জাহাজ এই ব্যবসা চালাত। জাহাজের 
সংখ্যা বাড়তে লাগল; ১৭৯২ সনে দেখা গেল, লিভারপুলের ১৩২টি জাহাজ দাস-ব্যবসায়ে খাটছে। 
শিক্পাঁবপ্লবের যখন প্রথম পত্তন হল তখন ইংলগ্ডের ল্যাংকাশায়ারে সুতো-কাটার কারখানা খব 
বেড়ে উঠল । অতএব তখন যৃ্তরাষ্ট্রে আরও বোঁশ ক্রীতদাসের প্রয়োজন হল; কারণ ল্যাংকাশায়ারের 
কারথানাগুলোতে যে সৃতো কাটা হত তার তুলো আসত যুন্তরাম্ট্রের দাক্ষণ অণ্চলের বড়ো বড়ো 
বাগানগুলো থেকে । এইসব তুলোর বাগান হূ হু করে বেড়ে চলল; আফ্রিকা থেকে ব্লমেই আরও 
বোঁশ করে ক্লাতদাস আনা হতে লাগল; গরৃ-ঘোড়ার মতো 'নগ্লো জল্মাবার জন্যেও নানাবিধ চেষ্টা 
শুরু হল। ১৭৯০ সনে যত্তরাষ্ট্রে ক্লাতদাসের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার; ১৮৬১ সনে 
এদের সংখ্যা দাঁড়াল 59০ লক্ষ । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'রুটিশ পালামেন্ট দাস-প্রথা নিষদ্ধ করে কতকগুলি খুব 
কঠোর আইন তোর করল। ইউরোপ এবং আমোরকার অন্যান্য দেশও এর দেখাদোখ আইন কবল। 
কিন্ত দাস-ব্যবসায় এইভাবে 'নাষদ্ধ হয়ে যাবার পরও আঁফরকা থেকে আমেরিকাতে 'নগ্রো দাস নিয়ে 
যাওয়া হতে লাগল । তফাতের মধ্যে শুধু তাদের পথের দুর্দশা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। এখন 
আর তাদের প্রকাশ্যভাবে (নিয়ে যাওয়া চলবে না; সুতরাং তাদের নেওয়া হতে লাগল গোপনে, 
মানুষের চোখে না পড়ে এমন করে একের পর এক করে আলগা তন্কার পাটাতন সাঁজয়ে, তারই 
ফাঁকে ফাঁকে! একজন আমোরকান লেখক বলেছেন, “অনেক সমযে একজন আর-একজনের কোলের 
নধো ঠাসাঠাসি হয়ে থকত, এর পা ওর পায়ের উপরে গিয়ে পড়ত, ঠিক যেন সবাই মিলে গাদাগাদি 
হয়ে ঠেলাগাড়িতে চড়েছে ”" এর ভীষণতা কতখান ছিল তা পুরোপুরি আন্দাজ করাও শস্তু। 
এত নোংরা হয়ে এদের থাকতে হত যে চার-পাঁচটবাব খেপ দেবাব পরই জাহাজটাকে অব্যবহার্য বলে 
ফেলে দিতে হত। কিন্তু তবু এই ব্যবসাষে লাভ ছিল দার্ণ। অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই ব্যবসায় সবচেয়ে জোর চলেছিল; এই সময়টাতে আফ্রিকার 
দাস-উপকল থেকে প্রাতি বছর অন্যান এক লক্ষ করে দাস ধরে নিযে আসা হত। আরও একাঁট 
কথা মনে রেখো, এই দাসদেব ধরে আনা হত গ্রাম লুঠ করে; সুতরাং যে পারমাণ দাস ধরে আনা 
হত, তাদের ধরবার জনে। তাদের চেয়ে আরও অনেক বাশ-সংখাক লোককে হত্যা করতে হত। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বা তারই কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পাঁথবীর সমস্ত বড়ো বড়ো 
দেশেই দাস-ব্যবসায়কে পেআইনি বলে ঘোষণ। করা হল, য.স্ুরাণ্ট্রেও। কিন্তু দাস-ব্যবসায় 'নাঁষদ্ধ 
হলেও দাস-প্রথা তখনও আমেরিকায় বৈধ বলে প্রচলিত রইল; মানে পুরোনো দাস যারা ছিল তারা 
তখনও দাসই রইল । এবং দাস-প্রথা বৈধ বলেই, আইনেন বারণ সত্তেও দাস-বাবসায়ও 'ঠিক চলতে 
লাগল। তার পর ব্রিটেনে দাস-প্রথাটাকেই নাধদ্ধ করে দেওয়া হল। স.তরাং তখন নউইয়ক'ই 
হয়ে উঠল দাস-ব্যবসায়ীদের মাল খালাস দেবার প্রধান বন্দব। 

বহু বংসর ধরে 'নিউইয়কেরি বন্দরে এই বাণিজা চলতে লাগল--উনাবংশ শতাব্দীর একেবারে 
মাঝামাঁঝ পর্যন্ত। উত্তর-অণুলের দেশগৃলি তখন দাস-প্রথার বিরোধী । দক্ষিণ-অগ্চলের দেশরা 'কিল্তু 
তখনও এই দাসদের কিনে নিচ্ছে, তাদের বাগানেব জন্যে। অতএব দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের মধোই 
কতকগুলো রাজ্য দাস-প্রথা বর্জন করেছে, কতকগুলো একে টিশকষে রেখেছে । অনেক সময় আবার 
শনগ্রো দাসেরা দাসপ্রথাওয়ালা অণ্ল থেকে পাঁলযে দাসপ্রথারাহত অগ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিত: 
তখন আবার তাই নিয়ে লাগত এদের মধ্যে ঝগড়া । 

উত্তর এবং দাক্ষণ -অণ্লের অর্থনৈতিক জীবন এবং স্বার্থ এক নষ; ১৮৩০ সনেই বাঁণিজ্য- 
শুক প্রভাত নিয়ে দুয়ের মধ্যে ঝগড়া শুর্‌ হল। য্যন্তরাম্ট্র ছেড়ে বাইরে চলে যাবে বলে 
হুমকি দেখাতে লাগল। রাজাগুলো নিজের নিজের আঁধকার রক্ষা করতে বাস্ত; য্্তরাষ্ট্র-সরকার 
তাদের উপর বোঁশ হস্তক্ষেপ কবে এটা তাদের পছন্দ নয়। দেশের মধো দুটো দল দাঁড়য়ে গেল; 
ধক দল রাজোর সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষপাতশ; অন্য দল চায় শান্তশাল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। 
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এইসমস্ত ব॥পারের ফলে উত্তর এবং দাঁক্ষণ-অণুলের মধ্যে বরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল; ন.তন কোনো 
বাজ্য য.স্তরাম্ধ্ের সঙ্গে এসে যোগ দিতে গেলেই প্রশ্ন উঠতে লাগল, সে রাজ্য এদের কোন্‌ পক্ষে 
যবে । দেশের জনাধক্যই বা কোন্‌ দিকে 2 ইডরোপ থেকে ক্রমাগত লোক আমদাঁনর ফলে উত্তর- 
অণ্লের লোকসংখ্যা দ্ুতগাতিতে বেড়ে চলেছে; দাঁক্ষণ-অণ্চলের লোকদের ভয় হল, লোকসংখ্যায় উত্তর- 
অণ্চল অঞ্পাদনের মধোই তাদের ছাঁড়য়ে চলে যাবে; তার পর আর কোনো ব্যাপারেই তারা ভোটে 
জততে পারবে না। এমাঁন করে উত্তর আর দাঁক্ষণের মধ্যে শত্রুতার ভাব ক্রমশ বেড়ে ৯লল। 
ইতিমধ্যে উত্তর-অণ্তলে একাটি আন্দোলন শুরু হল, দ্রাস-প্রথাকে একেবারেই তুলে দেওয়া হোক । 
এর পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত 'বজনপল্থী'; এদের প্রধান নেতার নাম 'ছিল উইলিয়ম 
লয়েড গ্যারিসন। ১৮৩১ সনে গ্যারসন শলবারেটর, ন।মে একাট পান্রকা বার করলেন, এর লক্ষ্য 
ছিল তাঁর দাসম্ব-বর্জন আন্দোলনকে সমর্থন করা। পাত্রকাব প্রথম সংখ্যাতেই গ্যাবসন সপণ্ট ব্যাঝিয়ে 
দিলেন, এই ব্যাপার নিযে কোনোরকন আপোষ-মীমাংসা করতে তান রাজ নন; এপ সম্বন্ধে কোনো 
কাবণেই তিনি নরম পন্থাও স্বীবাধ করবেন না। পাএ্রকার এই সংখ্যাঁটতে তাঁব যে প্রবন্ধাট ছিল 
তার কতকগুলো কথা সর্বত্র বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল; আম সে কথা কণট এখানে উদ্ধৃত করাছ : 

“আম সত্যের মতোই কঠোর, ন্যায়াবচারেব মতোই নিদ্করুণ হব। এই বিষয়।ট নিয়ে চিন্তায় 
কথায় বা লেখায় আমি িছমাত্র নবমপন্থাঁ হবার ইচ্ছা রাখ না। না! না। যার ঘরে আগুন, 
লেগেছে তাকে বলো খুব আস্তে আম্তে সে লোকজন ডাকুক; বলো তাকে, ধণিক।পশির আক্রমণ 
থেকে তার স্ত্রীকে সে ভদ্রুভাবে উদ্ধার করতে যাক; জননশকে বলো, তীর শিশু সাগধনে পড়ে 
[গয়েছে, তাকে ধারে ধীরে এক; একটু করে টেনে তুণুনতিব বর্তমান এহ সমস্যাটর মতো 
একটা কাজে রয়ে-সষে অগ্রসর হবার সয্যান্ত আমাকে দিতে এসো না। এ আমার সমগ্র প্রাণের সাধনা 
আঁম দ্বর্থক কথা বলব না, কোনো ওজর-আপাণডি তুলব না, এক 1তিলও গিছুনে হটব না- 
আমার বস্তব্য আমি জগৎকে শোন।বহ্‌)? 

এ'র মতো এই বীরোচিত নিষ্ঠা কিন্তু আতি অপ লোকের মধোই ছিল। দাসত্বের বিরোধ? 
খাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে আধকাংশেরই মত ছল, যেখানে দাস-প্রথা বস্তুত টিকে গেছে সেখানে 
তাকে ঘাঁটাতে গিয়ে কাজ নেই । ীকণ্তু তব,ও উত্তর এবং দাক্ষণেব মধ্যে বিনোধ বেড়ে চলল; কারণ, 
সে বিরোধের মূলে ছিল দুই অণচলের অর্থনোতক স্বাথের বিরোধ । প্রধানত বাণিজ)শুজ্কের 
সমস্যাটা নিয়েই এদের সে বিরোধ তীন্র হয়ে উঠেছিল। 

১৮৬০ সনে আব্রাহ।ম লিংকন যুস্ডরাষ্ট্রের প্রৌসডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সগে সঙ্গেই দাক্ষিণ- 
অঞ্চল বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ীলংকন দাসন্খ্েব বিরোধী ছিলেন, 'কণ্তু এ কথাও তানি স্পঘ্টই 
বলোছিলেন যে, যেখানে দাস-প্রথা বমান বয়েছে সেখানে এর উপরে হস্তক্ষেপ (তিন করবেন না) 
তবে নঙতন কোনো অঞ্চলে একে বিদ্তূত হতে দিতে, বা আইন করে একে বৈধ বলে স্বীকার করতে 
তিনি রাজি নন। তার এই আশবাসবধ্যে দক্ষণ-অণ্চল ৬০৩ হল না; একটির পর একটি ব্রাজয 
যুস্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বছন্ন কবতে লাগল । যু্তুরাম্ট্র ভেওে পড়বার উপক্রম হল। নূতন 
প্রোসডেন্টের সামনে এই বিষম সমসা। এসে উপস্থিত হল। দক্ষিণ-অণ্চলকে বুঝিষে সবঝিয়ে 'নিরস্ত 
করবার, এই ভাঙাচোরাটাকে বন্ধ করবার জন্যে তিনি তখনও আণাব্‌ চেঘ্টা করলেন; দাস-প্রদ্কে 
১লতে দেবেন বলে সব পকমেব প্রতিশ্রাাত এদের দিঞপেন। এ পযন্ত বললেন, (যেখানে এই প্রথা 
প্রচালত রয়েছে সেখানে ) একে তিনি বাজ্র শাসনাবাধবহ অন্তত করে দিতে প্রস্তুত আছেন, 
ভা হলেই এটা একেবারে চিরস্থায়ী বস্তু হযে যাবে। বস্তুত শান্তিস্থাপনের জন্যে তিনি প্রায় 
সমস্ত-কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু একটি বস্তু তান কিছুতেই মেনে নিতে ক্মাজ হলেন না, 
নে হচ্ছে যাস্তরাষ্্র্টাকে ভেঙে খান খান্‌ কবে দেওয়া। যুন্তরাম্ট্র থেকে বাইরে চলে যাবার আধিকার 
কোনো নাজোর আছে, এ কথাটা 1তাঁন কিছুতেই স্বীকার করলেন না। 

কিপ্তু এত চেম্টা করেও লিংকন গৃহয্প্ধকে ঠেকাতে পাবলেন না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভেঙে 
বোবয়ে যাবে বলে দক্ষিণ-অণ্ল দঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে; এগারোটি রাজ্য সাঁতাই বেলিয়ে গেল; সমাল্ত- 
অগ্টলের আরও কয়েকাঁট রাজা এদের প্রত সহান-ভূঁতি দেখাতে লাগল । যে রাজাগাঁল বোরয়ে গেল 
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তারা নিজেদের নাম নিল 'রাজ্য-সংঘ' (00176906860 59005) । নিজেদের একজন প্রোসডেপ্টও 
তারা 'র্বাচন করল, তাঁর নাম জেফার্সন ডেভিস। ১৮৬১ সনের এপ্রল মাসে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। 
দশর্ঘ চারাঁট বছর ধরে এই যুদ্ধ চলল; কত ভাই নিজের ভাইয়ের 'বরুদ্ধে দাঁড়য়ে যুদ্ধ করল, 
কত বন্ধু নিজের বন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে যুদ্ধ করল, তার 1হসাব নেই । যুদ্ধ চলবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দুই পক্ষে বড়ো বড়ো সেনাবাহনী গড়ে উতল। উত্তর-অণ্চলের অনেকগুলো সাবধা ছিল; তার 
লোকসংখ্যা অনেক বেশি, ধনসম্পদও বোশ। সে হচ্ছে কলকারখানা এবং শিল্পের দেশ, তার সহায়- 
সম্পদ অনেক বোঁশ, রেললাইনও অনেক বোশ। ও 'দকে দাক্ষণ-অগণলের সেনা আর সেনাপাঁতরা 
ছল অনেক ভালো; বিশেষ করে জেনারেল লী খুবই বড়ো সেনাপাত ছিলেন। প্রথম দিকের সমস্ত 
যৃদ্ধেই দাক্ষণ-অণলের জয় হল। ধকন্তু শেষ পর্য্ত দাক্ষণ-অণ্টল লড়াই চালাতে পারল না। 
ইউরোপের বাজারের সঙ্গে দাক্ষণ-অণুলের সমস্ত যোগাযোগ উত্তর-অণুলের নৌবহরের 'বিক্রমে 
'ছিন্ন হয়ে গেল; তার তুলো তার তামাক রপ্তানি করবার আর কোনো পথই রইল না। এর ফলে 
দাক্ষণ-অণ্চল একেবারেই দূর্বল হয়ে পড়ল। আবার এরই ফলে 'কন্তু ল্যাংকাশায়ারেরও অত্যন্ত 
দুর্দশা হল, তুলোর অভাবে সেখানে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ল্যাংকাশায়ারে অনেক শ্রামক 
বেকার হয়ে পড়ল, তাদের কম্টের আর সীমা রইল না। 

এই যুদ্ধে ইংলপ্ডের সহানুভাতি মোটের উপর ছিল দক্ষিণ-অণুলের দিকে; অন্তত ইংলন্ডের 
ধনীশ্রেণগুলো দক্ষিণ-অণ্চলের পক্ষই সমর্থন করছিলেন। প্রগাঁতিবাদীরা ছিলেন উত্তর-অণ্চলের 
সমর্থক। 

এই গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণ দাস-প্রথা নয়। তোমাকে বলোছ, গলংকন শেষ মূহূর্ত পর্য্তি 
আশ্বাস 'দচ্ছিলেন, যেসব জায়গাতে দাস-প্রথা বর্তমান আছে তার সর্বন্ই তিনি একে স্বীকার করে 
নেবেন। আসলে হাত্গামা বাধল উত্তর এবং দাক্ষণ -অগলের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাথেরি বিভিন্নতা 
থেকে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে স্বার্থ পরস্পরের বিরোধশও ছিল। অবশেষে য্্তরাম্ট্রকে অক্ষুণ্ন 
রাখবার জন্যে লিংকনকেই যুদ্ধ করতে হল। যুদ্ধ বাধবার পরেও কিন্তু লিংকন দাস-প্রথা সম্বন্ধে 
কোনো স্পন্ট ডীন্ত করছিলেন না; তাঁর ভয় ছিল, উত্তর-অণুখলে যারা এই প্রথার পক্ষপাতী তারা এবং 
সীমান্ত অণুলের রাজ্যগুলোও পাছে বে'কে দাঁড়ায়। যুদ্ধ চলবার সব্তে সঙ্গে তিনিও ক্ুমেই স্পজ্ট 
কথা বলতে শূরু করলেন। প্রথমে "তান প্রস্তাব করলেন, সমস্ত দাসকে কংগ্রেস মুন্ত করে দেবে, 
তার আগে এদের দরুন ন্যাধ্য ক্ষাতপ্‌রণ মালিকদের মিটিয়ে দেবে। তার পবে "তান ক্ষাতিপূরণের 
কথাটা বাতিল করে দিলেন। শেষ পযন্ত ১৮৬২ সনে তান তাঁর 'দাস-মীন্তর ঘোষণাপত্র" প্রচার 
করলেন; এতে বলা হল, সরকারের বিরুদ্ধে যেসব রাজ্য বিদ্রোহ করেছে, তাদের মধ্যে যেখানে যত 
দাস আছে সকলকেই ১৮৬৩ সনের পয়লা জানুয়ারি থেকে মুস্ত বলে গণ্য করা হবে। এই ঘোষণা- 
বাক্যাট প্রচার করবার প্রধান উদ্দেশ ছিল বোধ হয় দাক্ষণ-অণ্চলের সামারক শান্তি কাঁময়ে আনা। 
এর ফলে চল্লিশ লক্ষ দাস মস্ত হয়ে গেল: িলংকনের নিশ্চয়ই আশা ছিল এরা রাজা-সংঘের 
মধ্যেই গোলমাল সমষ্টি করবে। 

দক্ষণ-অণল যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হয়ে পড়ল। ১৮৬৫ সনে গৃহযুদ্ধের শেষ হল। 
যুদ্ধ বস্তুটা যে-কোনো অবস্থাতেই ভয়ানক; কিন্তু গৃহষ্দ্ধ তার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক । 
চারবংসরব্যাপঁ এই ভয়াবহ সংগ্রামের বোঝা সবচেয়ে বোশ পড়েছিল প্রোসডেন্ট িংকনেরই 
উপরে; এর ষে ফল দাঁড়াল তারও কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই; অত্যন্ত ধর শান্ত সংকজ্প এবং অধ্যবসায় 
নিয়ে তিনি সমস্ত নিরাশা, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও অটল হয়ে 'ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবল 
যুদ্ধে জয়লাভ করাই নয়, সে জয় সম্পন্ন করবার পক্ষে দ্বেষবুদ্ধর সৃন্টিও যথাসম্ভব অম্প করে 
চলা; যেন ষে যাক্তরাম্ট্রকে অক্ষূ্ রাখবার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন সেটা কেবল গায়ের জোরে 
প্রাতঙ্ঠিত মিলন না হয়, সত্যকার মনের মিলনই হয়ে উঠতে পারে। কাজেই যুদ্ধ জয় করবার পরে 
তিনি দক্ষিণ-অণ্চলের প্রাতি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। কিন্তু এর কয়েক দিন মা 
পরেই একটা মাথা-পাগলা লোক তাঁকে গুল ছধ্ড়ে হত্যা করল। | 

আমেরিকার হীতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীর যাঁরা তাঁদের মধ্যে আব্রাহাম লিংকন একজন। পাথবীর 
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মহামানবদের মধ্যেও তাঁর নাম আছে। তাঁর জীবনের আরম্ভ হয়েছিল আত দীন অবস্থায়; বিদ্যালয়ে 
যাবার সুযোগ তাঁর প্রায় হয় নি; শিক্ষা যেটুকু তাঁর 'ছিল সে তাঁর 'নিজের চেম্টাতেই আর্জত। 
তবুও তিনি আতি বড়ো একজন রাষ্ট্রনীতিক এবং আত বড়ো একজন বাগ্মী হয়ে উঠৌছিলেন; 
একাঁট বিরাট বিপযয়ের মুখোম্যাখ দাঁড়য়ে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছিলেন। 

লিংকন দক্ষিণদেশের শাদা-আদামদের প্রাত যতটা সদয় ব্যবহার দেখাতে পারতেন, তাঁর মৃত্যুর 
পরে আমোরকার কংগ্রেস তা দেখাল না। এই দাঁক্ষণ-অণ্চলের শ্বেতাঙ্গদের প্রাত নানা রকমে 
শাস্তির ব্যবস্থা হল; অনেককে ভোটের আধকার থেকে বাত করা হল, অর্থাং, তাদের আর ভোট 
দেবার ক্ষমতা রইল না। ও দিকে আবার নিগ্রোদের নাগারক বলে স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত রকমের 
আঁধকার 'দয়ে দেওয়া হল; এই নীঁতাটকে আমোরকার মূল শাসনতন্্রেরই অন্তর্গত করে নেওয়া 
হল। জাতি, বর্ণ, বা একদা সে দাস ছিল এই কারণ, দেখিয়ে কোনো রাজ্য কোনো মানুষের ভোটের 
আধিকার কেড়ে নিতে পারবে না, এই মর্মেও আইন তোরি করা হল। 

আইনত নিগ্রোরা এখন স্বাধীন হল; ভোটের আঁধকারও তারা পেল। কিন্তু এতে লাভ 
তাদের প্রায় কিছুই হল না, কারণ তাদের আর্ক অবস্থা ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। যত 
নিগ্রোকে মুক্ত করে দেওয়া হল তাদের কারোই কোনোবকম ধনসম্পন্তি নেই; তাদের নিয়ে কী করা 
যায় সেইটেই তখন সমস্যা হয়ে দাড়াল। অনেকে বাসস্থান ছেড়ে উত্তর-অণ্চলে চলে গেল। কিন্তু 
আধকাংশই যেখানে ছিল সেইখানেই বসে রইল; সেখানে তারা ঠিক আগের মতোই দক্ষিণ-অণ্টলের 
শাদা-মনিবদের অনশ্রহ ভিখারি হয়ে রইল। আগের দিনের সেই বাগানগুলোতেই তখন তারা দিন- 
মজুর হয়ে খাটছে; মাইনে বলে শাদা-মনিবরা যা দয়া করে দিচ্ছে তাই গ্রহণ করতে বাধা হচ্ছে। 
দক্ষিণ-অণ্থলের শ্বেতাঙ্গরাও নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল, এই নিগ্রোদের তারা 'বিভীষকার 
দ্বারাই সব দিক দিয়ে জব্দ করে রাখবে । অদ্ভুত ধরনের একটা অর্ধগ-প্ত সাঁমাত স্থাপিত হল, 
তার নাম কু রুক্স ক্লযান'; এর সভ্যরা মুখোশ পরে ছ"্মবেশে নিগ্রোদের মধ্য বিভশীষকা সৃন্টি করে 
বেড়াত; নির্বাচনে তাদের ভোট দিতে পর্যন্ত দিত না। 

গত পণ্সাশ বছরের মধ্যে নিগ্রোদের অবস্থার কিছুটা উন্নত ঘটেছে । তাদের অনেকে এখন 
[কিছু ভূসম্পান্তও করেছে; বেশ ভালো কতকগুলো শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠানও তাদের হয়েছে । কিন্তু তবু 
এখনও তারা পরাধীন জাত, সেটা বেশ স্পত্টই বোঝা যায । যাযন্তরাষ্ট্রে এখন 'নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় 
এক কোট কুঁড় লক্ষ, দেশের মোট লোকসংখ্যার তিক প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ । যেখানে তাদের সংখ্যা 
কম সেখানে তাদের একরকম সয়ে নেওয়া হয়, ষেমন উত্তব-অণ্চলের কোনো কোনো অংশে । কিন্তু 
সংখ্যায় বেড়ে গেলেই অমাঁন শ্বেতকায়রা তাদের উপর উৎপড়ন শুরু করে. বুঝিয়ে দেয় আগের 'দিনে 
তারা ক্রীতদাস ছিল, তাদের এখনকার অবস্থাও তার চেমে বিশেষ উন্নত কিছ নয়! দেশের প্রতোক 
জায়গাতে প্রত্যেক ব্যাপারে শ্বেতকায়দের থেকে তাদের আলাদা করে রাখা হয়- হোটেলে, রেস্তোরাঁতে, 
গির্জায়, কলেজে, পাকে সমূদ্রু-তশীরের স্নানেব ঘাটে, প্রামে, এমনকি দোকানে পর্যন্ত তাদের আলাদা 
বন্দোবস্ত! রেলগাড়িতে তাদের বিশেষ একরকমের কামরায় চড়ে যেতে হয়, তার নাম ণজম ক্রো কার, 
(কাকের মতো কালোদের গাড়ি)! শাদা-আদমি এবং নিগ্রোব মধ্যে বিয়ে হতে পারে না, আইনের 
[নিষেধ। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আশ্চর্যরকমের সব আইন আছে সে দেশে । এই তো সে 'দন, ১৯২৬ 
সনে, ভাজরনয়া-রাজ্যে একট আইন তোর করা হয়েছে, শাদা-আদাম আর কালো-আদমিরা একই 
ঘরের মেঝেতে একন্র বসতে পারবে না! /৮ 

মাঝে মাঝে আবার শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রোদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা বাধে।, দক্ষিণ-অণ্চলে 
একটি ভয়ংকর ব্যাপার প্রায়ই হয়, তার নাম লিণ্িং। এর মানে হচ্ছে, কোনো বাঁন্তবশেষ একটা 
অপরাধ করেছে এই সন্দেহে বহু লোক একন্ হয়ে তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে । অল্পদিন আগেও 
এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গদের ক্ষিপ্ত জনতা নিগ্রোকে ধরে খাটতে বেধে পাঁড়য়ে 
গেবেছে। 

আমোঁরকার সবর্ঘ, এবং বিশেষ করে দাক্ষণ-অণ্চলের রাজাগ্লোতে, বি ভাগা এখনও 
বড়ো দুঃখমব। অনেক সময় দেখা যায়, শ্রমিকের অভাব ঘটেছে, এই অবস্থাতে দাক্ষণ-অণ্লের 
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কোনো কোনো রাজ্যে নিরীহ কতকগুলো নিগ্রোকে সাজানো মামলায় ফেলে জেলে দেওয়া হয়, 
তার পর সেই “কয়োদ'দের আবার বেসরকার ঠিকাদারদের কাজে খাটবার জন্যে ভাড়া দেওয়া হয়? 
ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্রী; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আরও যেসব দুর্দশা এদের সইতে হয় সে 
অবর্ণনীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শুধু আইনের দ্বারা যে স্বাধীনতা মানুষ পায় শেষ পর্যন্ত তার 
মানে খুব বোশ কিছ? নেই। 

হ্যারিয়েউ বাঁচার স্টো-র লেখা “আঞ্কৃল উমৃস্‌ কোবন' বইটি তুমি পড়েছ বা তার নাম 
শুনেছ? বইটি প্রাচীন কালে দাক্ষণদেশে যে নিগ্রো দাসরা ছিল তাদের নিয়ে লেখা, তাদের করুণ 
কাহিনশতে ভরা। গৃহযুদ্ধ বাধবার দশ বছর আগে এই বই প্রকাঁশত হয়; দাস-প্রথার বিরুদ্ধে 
আমোরকার জনসাধারণকে অবাঁহত করে তুলতে বইট খুবই সাহাযা করেছিল। 


১৩৮ 
আমোরকার অদৃশ্য সাম্াজ্য 
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


গৃহযুদ্ধে আম্োরকার অসংখ্য যুবক প্রাণ হারাল, দেশের উপরে 'বরাট একটা খপের বোঝা 
চেপে পড়ল। কিন্তু সে নৃতন দেশ, সতেজ তার প্রাণশান্ত, তাই এতেও তার অগ্রগাঁত ব্যাহত 
হল না। আমোরকার ছিল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ; বিশেষ করে খাঁনজ সম্পদের তার 
সীমা ছিল না। আধাঁনক যন্ত্রাশজ্প এবং সভ্যতার মূলে রয়েছে নাট বস্তু-কয়লা, লোহা আর 
পেট্রোলিয়াম । এই তিনটি তার প্রচুর 'ছিল। তা ছাড়া তার আছে বহু ম্রোতস্বতাঁ নদ, তার থেকে 
বিদ্যুংশান্ত তোর করে নেওয়া যায়; এর একটি উদাহরণ তোমার সহজেই মনে পড়বে, সেটি হচ্ছে 
নায়াগ্রা জলপ্রপাত। প্রকাণ্ড দেশ আমোঁরকা, লোকসংখ্যাও অল্প, কাজেই প্রত্যেকটি লোকের 
পক্ষেই প্রচুর সূযোগ-স্াবধা সেখানে বর্তমান। অতএব দেখা যাচ্ছে, ঘন্দাশক্প এবং কারখানার 
দক দিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে একটা দেশের যা যা দরকার তার সমস্ত সুযোগই তার হাতে 'ছিল। 
বেড়েও সে উঠল একেবারে তাঁড়ৎগাঁততে। ১৮৮০ সনের মধ্যেই দেখা গেল, বিদেশের বাজারে 
আমেরিকার যন্ত্রশিজ্প ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছে। এক শো বছর ধরে 
ধব্রটেন বৈদেশিক বাণিজ্যে আত অনায়াসেই শীর্ষস্থান আঁধকার করে বসে ছিল; এবার আমোরকা 
আর জর্মীনর প্রাতিদ্বন্ষ্িতায় তার সে গৌরব ভেঙে পড়ল। 
দেশদেশান্তর থেকে অজন্র লোক আমোরকায় আসতে লাগল। ইউরোপ থেকে সকল 
জাতের সকল রকমের লোক এল-_জর্মন, স্ক্যাশ্ডিনেভিয়ান, আইরিশ, ইতালিয়ান, ইহুদি, পোল। 
এদের অনেকে এল নিজের দেশে রাজনৌতিক পীড়ন থেকে পালিয়ে, অনেকে এল একটু ভালো 
জীবনযাঘার লোভে । ইউরোপে তখন জনবাহ্‌ূল্য ঘটেছে, তার বাড়াঁত লোকসংখ্যা আমোরকার 
দিকে চলে আসতে লাগল। নানাপ্রকার বংশ জাতি ভাষা আর ধর্মের সে এক অপূর্ব মিশ্রণ । 
ইউরোপে এরা সকলে আলাদা হয়ে বাস করত, গ্্ী যার নিজের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
পরস্পরের দিকে ঘৃণা এবং দ্বেষের দৃম্টিতে ষ্ভাকয়ে। এখানে এসে নূতন একটা পরিবেশের 
মধ্যে পড়ে একন্র একটা নূতন পাঁরচয় এরা অর্জন করল, পুরোনো দিনের সে ঘৃণা আর চ্বেষ- 
বৃদ্ধির এখানে ষেন কোনো জায়গাই নেই! এ দেশের সর্বত্র একটা বাঁধা-ধরনের আবাঁশ্যক 
প্রাতম্ঠিত রয়েছে; সে শিক্ষার ফলে অজ্পাঁদনের মধ্যেই এদের সকলের নিজস্ব 
জাতগত কোণ আর*খোঁচগুলো ঘসে পালিশ হয়ে গেল; তার পর সেই স্বজাতির সমন্বয় থেকে 
জল্মলাড করল নূতন এক আমোরকান জাত। প্রাচীন 'দনের আযংলো-স্যাকসন-বংশীয় যারা 
ছল তারা তখনও 'নিজেড়ের মনে করছে দেশের আঁভজাতসম্প্রদায়; সামাজিক জশবনে তাদেরই 


১৬ * বব্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


প্রাধান্য । ঠিক এদের পরে এবং মর্যাদায় এদেরই কাছাকাছি এল উত্তর-ইউরোপ থেকে আগত 
জাতিগুলো। দক্ষিণ-ইউরোপ থেকে, বিশেষ করে ইতালি থেকে যারা এসেছিল, এই উত্তর- 
ইউরোপাীয়রা তাদের একটু নঈচ স্তরের লোক বলে মনে করত; অবজ্ঞা করে এরা তাদের নাম 
দিয়েছিল 'ডাগো”। নিগ্রোদের কথা অবশ্য একেবারেই আলাদা, তারা ছিল একেবারেই শেষ 
সতরের লোক; এইসব শাদা জাতের কারও সঙ্গেই তাদের মেলামেশা ছিল না। পশ্চিম-উপক্‌লে 
1ছল িছ--পাঁরমাণ চীনা, জাপানি এবং ভারতীয়; সে অণ্চলে যখন 'মজ;ুরের চাহদা খুব বোশ 
ছিল সেই সময়ে এরা এ দেশে আসে । এই এশিয়াবাসী জাতিরাও অন্যান্য সকলের থেকে দূরে 
সরে রইল । 

রেলওয়ে এবং টৌলগ্রাফের জাল দেশের সব জুড়ে বিস্তৃত হল, তার ফলে এই বৃহৎ দেশের 
সমস্ত অণ্চল পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। প্রান যুগে, যখন দেশের এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তে পেশছতে লোকের বহু সপ্তাহ বহু মাস লেগে যেত, তখন এ ব্যাপার সম্ভব ছিল না। 
আমরা দেখেছি, অতত কালে এশিয়াতে এবং ইউরোপে বহুবার বহু বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। 
1কন্তু এইসব সাম্াজোর সমস্ত অংশের মধ্যে নাবড় সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, কারণ 
এক অণ্চল থেকে অন্য অণ্চলে সংবাদ পাঠানো বা যাতায়াত 'ছিল অত্যন্ত কাঠিন ব্যাপার। সুতরাং 
সে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বন্তুত স্বাধীন হয়েই থাকত, যে যার নিজস্ব ধরনের পৃথক জীবনযাত্রা 
[নর্বাহ করত; তফাতের মধ্যে শুধু, সকলেই তারা সেই এক সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করত এবং 
তাঁকে কর 'দিত। এই সাম্রাজাগুলো ছিল শুধু একই রাজার অধীনস্থ 'বাভন্ন দেশের একটা 
অদৃঢ় সমন্বয়। সকলে মিলে এক লক্ষ্য, এক জাঁবন নিয়ে চলার কোনো ব্যাপার এর মধ্যে 
ছিল না। য্য্তরাম্ট্রের কিন্তু রেলওয়ে ছিল, যানবাহন আর বার্তা প্রেরণের আরও নানারকম 
ব্যবস্থা ছিল, আর 'ছিল দেশের সর্ব একটা একই রীতির শিক্ষাপ্রণালী; তাই সেখানে বিভিন্ন 
জাতি এবং দলেব মধ্যে সেই এক লক্ষ্য এবং এক জাবনযাল্লা গড়ে উঠল। তার মধ্যকার নানা 
জ্ঞাত ক্রমে ক্লমে একত্র মিশে গিয়ে একটা বৃহত্তর জাতিতে পারণত হল। এই মিলন অবশ্য 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আজও এর কাজ চলছে। এত 'বাভন্ন প্রকার এবং এত "বরাট-পাঁরমাণ 
মানুষের এতবড়ো একটা মিলনের দম্টান্ত ইাতহাসে আর নেই। 

ইউরোপের রাজনশীতি এবং ইউরোপ রাষ্ট্রগ্লোর কূটকৌশলের হাত থেকে যস্তরাষ্ট্র দুরে 
সরেই থাকতে চেণ্টা করল। ইউবোপকেও সে আমোরকা থেকে_ উত্তর এবং দাক্ষণ আমোরিকা, 
দুই মহাদেশ থেকেই-দ.রে ঠেলে বাখতে চাইল । মন্রোর নীতির কথা আম তোমাকে আগেই 
বলেছি । দাক্ষণ-আমোরকাতে স্পেনের সাম্রাজা টিণকয়ে রাখবার জন্যে "হোলি. আ্যালায়েল্স, 
নামে পারচিত কয়েকটি ইউবোপীয় রাম্ট্র একত্র হয়ে দক্ষণ-আমোরকার উপরে হস্তক্ষেপ করতে 
আসে; সেই সময়ে মনূরো এই নীতির উদ্বোধন করেন। মনূরো ঘোষণা করলেন, ইউরোপের 
কোনো শান্তু সমগ্র আমোরকাব কোথাও কোনো ব্যাপারে যাঁদ সশস্ হস্তক্ষেপ করতে আসে 
তবে তার সে অনিকার চচ্চ যান্তরা্ট্র কিছুতেই সহ্য করবে না, এই ঘোষণার ফলে দাক্ষণ- 
আমেরিকার নবজাত প্রজাতন্গুলো ইউরোপের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। এর ফলে ইংলশ্ডের 
সঙ্গে যুদ্ধ বাধবারও উপরুম একবার হয়েছিল। কিন্তু এক শো বছরেরও বোঁশ কা"! ধরে 
আমেরিকা এই নাতি সমানে অনুসরণ করে এসেছে। 

উত্তর-আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক তফাত ছিল; এক শো বছরেও সে তফাত 
কিছুমা কমে নি। উত্তরে কানাডা 'দিন 'দিন ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের মতো হয়ে উঠছে; কিন্তু দক্ষিণের 
প্রজাতন্ত্রদের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলবে না। তোমাকে আমি আগেও একবার বলেছি, দক্ষিণ- 
আমেরিকার এই প্রজাতন্গুলো হচ্ছে লাতিন-বংশজাতদের দেশ; মোক্সিকোর অবস্থান উত্তর- 
আমোরকাতে, কিন্তু জাতে সেও এদেরই সগোন্। যু্তরাম্ট্র এবং মৌক্জকোর মধ্যে যে সীমান্ত- 
রেখাটি, তার দুই ধারে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি আর সংস্কীতির বাস। এর দাক্ষণে, মধ্য- 
আমেরিকার সরু ফালিটির ওপারে এবং দাক্ষিণ-আমোরিকার বিরাট মহাদেশটির সর্র জুড়েই, 
লোকেদের ভাষা হচ্ছে স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ । বস্তুত স্প্যানিশ ভাষাটাই চালত বোশ; আমি 
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ষতদ্‌র জান, পতুরগজ ভাষাটা একমাত্র ব্রাজলের লোকরাই বলে। দাক্ষণ-আমেরিকার দৌলতেই 
স্প্যানিশ ভাষা পাঁথবীতে বড়ো বড়ো ভাষাগুলোর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। লাতিন-আমোরকা 
আজও তার সংস্কাতির অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে স্পেন থেকে । য্যস্তরাষ্ট্রে এবং কানাডাতে জাতিগত 
তফাতকে যত বড়ো করে দেখা হয়, এখানে তা হয় না। স্প্যানশ বংশীয়দের সঙ্গে এখানে আদম 
আঁধবাসী রেড-ইশ্ডিয়ানদের বিয়ে হয়। কিছু পাঁরমাণে নিগ্রোদেরও হয়। এর ফলে এ দেশে 
একটা মশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে। 

এক শো বছর ধরে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে, তবু কিন্তু দাক্ষিণদেশের এই 
লাতিন প্রজাতন্্রগুলো একটা ধখর "স্থির জীবন নিয়ে গুঁছয়ে বসতে রাজ নয়। থেকে থেকেই 
এখানে বিদ্রোহ বিপ্লব আর সেনাবাহিনীর একচ্ছন শাসন দেখা দেয়; এদের রাজনীতি আর 
শাসনব্যবস্থার এই 'নিত্যপাঁরবর্তনশীল রূপ, এর গাঁতধারার হদিশ পাওয়াই কঠিন। দাঁক্ষণ- 
আমোরিকার প্রধান 'তিনাট দেশ হচ্ছে আজ্জোন্টনা, ভ্রাজল আর চাল- নামের প্রথম অক্ষর 
অনুসারে এদের বলা হয় এ 'বি সি দেশ-্য়। উত্তর-আমেরিকার মোক্সকোও প্রধান লাঁতিন- 
আমেরিকান দেশদের মধ্যে অন্যতম। 

নোতিন-আমোরকার উপরে যখন ইউরোপ হস্তক্ষেপ করতে এল তখন মন্রো-নীত দিয়ে 
যুন্তরাষ্ট্রই তাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু নিজের ধনসম্পদ বাড়বার সম্গে সঙ্গে তার নিজেরও 
এবার খোঁজ পড়ল, বাইরে কোথায় নজের প্রাতপাঁ্ত বিদ্তৃত করবার মতো নূতন জায়গা পাওয়া 
যায়। স্বভাবতই তার দৃহ্ট সর্বপ্রথমে পড়ল গিয়ে লাঁতিন-আমেরিকার দিকে । সাম্রাজ্য গঠনের 
প্রাচীন রীতি হচ্ছে, জোর করে অন্য দেশকে দখল করা; যাবৃ্তরাষ্দ্র কিন্তু সেরকম করে এর কোনো 
দেশকে দখল করতে চেষ্টা করল না। সে শৃধু এই-সব দেশে তার মাল পাঠিয়ে পাঠিয়ে 
এদের বাজার দখল করে ফেলল। দাক্ষিণ-দেশের রেলওয়ে, খনি এবং অন্যানা বহু ব্যাপারেও সে 
তার মূলধন নাস্ত করল: এদের সব শাসনকর্তৃপক্ষকে, এবং কখনও বা বিস্লবের সময়ে যুদ্ধরত 
পক্ষদের, টাকা ধার দিল। 'সে' বা আমোঁরকা বলতে আম বোঝাচ্ছ আমোরকার ধানক এবং 
বাঙ্কারদের; কিন্তু তাদের 'পছনে থেকে তাদের এই কাজে উৎসাহ দিচ্ছিল আমেরিকার সরকার । 
যে টাকা এইভাবে ধার দেওয়া হল বা লাঁগন করা হল তার জোরেই ক্রমে ক্রমে এই ব্যাঙ্কাররা 
দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার বহু ছোটো ছোটো রাজ্যের সরকারকে একেবারে নিজেদের তাঁবেদার 
করে ফেললঈ এমনাক একাঁটি দলকে টাকা বা অস্রশস্ত ধার 'দয়ে, অন্যাটকে না দিয়ে এইসব 
দেশে ব্লব ঘটিয়ে ফেলবার শান্ত পর্্তি এরা রাখত। বিরাট দেশ উত্তর-আমোরকা, তার 
সরকার স্বয়ং রয়েছে এইসব ব্যাঙ্কার আর ধাঁনকদের পিছনে; দাঁক্ষণ-আমোরকার দেশগুলো 
সবই ছোটো আর দুর্বল, তাদের এ ক্ষেত্রে কীই-বা করবার সাধ্য আছে অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকার একেবারে সৈনা পাঠিয়েই এইসব দেশের মধো একট দলকে সাহাষা করত; মূখে বলত, 
শান্তি আর শৃঙ্খলা রক্ষাব জন্যে করাছ। 

এমনি করে আমোরকার ধনিকরা দাক্ষণ-অগ্চলের এই ছোটো ছোটো দেশগুলোকে একেবারে 
হাতের মুঠোয় পুরে ফেলল; এদের ব্যাঙ্ক রেলওয়ে খাঁন চলতে লাগল তাদেরই হইীঞ্গতে, 
তাদেরই স্বার্থ এবং প্রয়োজন অনুসারে । লাঁতিন-আমোরকার বড়ো বড়ো দেশগৃলোতেও এদের 
বিরাট প্রাতপাত্ত, কারণ সেখানেও এরা টাকা খাটাচ্ছে, তাদের অথনোতিক ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্মণ করছে। 
তার মানে হচ্ছে, এইসমস্ত দেশের ধনসম্পদ বা অন্তত তাব একটা বৃহৎ অংশ, যুক্তরাষ্ট্র তার 
[নিজস্ব করে নিয়েছে। এটা একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু; কারণ এ হচ্ছে এক নূতন ধরনের 
সাগ্রাজা, আধুনিক ধরনের সাম্রাজ্য । এটা হচ্ছে একটা অদৃশা সামরাজা, অর্থনোতিক সাম্রাজা; এতে 
শোষণ আছে, কর্তৃত্ব আছে, অথচ বাইরে থেকে দেখলে একে সাম্রাজ্য বলে চেনাই যায় না। 
রাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের চোখে দাঁক্ষণ-আমোরকার প্রজাতল্মগৃঁলি স্বতন্ম স্বাধশন 
রাষ্ট্র। মানাচলে দেখা যায় এরা খুব বড়ো বড়ো দেশ; কোথাও কোনো দিক থেকে এদের 
স্বাধীনতার ভ্ুটি আছে এমন প্রমাণ কোথাও 'ূলবে না। অথচ এদের প্রায় সকলেই সম্পর্ণরূপে 
য্যস্তরাষ্ট্রের নয়ন্তণের অধীনস্থ হয়ে রয়েছে। 


৫১৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ইতিহাসের এই পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা 'বাভন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের নানা বিভিন্ন 
রূপ দেখেছি। একেবারে প্রথম যুগে এক দেশের উপরে অন্য এক দেশের যুদ্ধে জয়লাভের অর্থ 
ছিল, বিজিত দেশের জমি আর মানূষদের নিয়ে বিজেতারা যা খুশি তাই করতে পারে। এর 
জমি আর প্রজা উভয়কেই তারা নিজেদের অধীন করে নিত, অর্থাৎ 'বাঁজত জাতির লোকেরা 
বিজেতাদের দাসে পাঁরণত হত। এইটেই ছিল সাধারণত প্রচলিত রাীঁতি। বাইবেলে দেখা 
যায়, ইহ্দরা বাবিলনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে হেবে গেছে, বাঁবলনীয়রা তাদের বন্দী করে 
নিয়ে যাচ্ছে। এই রকমের দৃজ্টান্ত বাইবেলে আরও অনেক আছে॥। কালক্রমে এর বদলে আর-এক 
ব্লকমের সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিল; সেখানে শুধু জাঁমিটাকেই আয়ন্ত করে নেওয়া হচ্ছে, প্রজাদের 
দাসে পারণত করা হচ্ছে না। মাঁলকরা বুঝে ফেলোছল, মানুষকে দাস করে রাখার চেয়ে 
তাদের কর বাঁসয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে শোষণ করে অনেক বোৌশ লাভ আদায় করা যায়। আমাদের 
অনেকেই এখনও সামাজ্য বলতে একেই বোঝেন, 'ব্রাটিশরা যেমন ভারতবর্ষে এসে বসেছে; আমরা 
ভাবি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শাসনভারটা যাঁদ একবার ব্রিটেনের হাত থেকে খসে পড়ে তা হলেই 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে, কিন্তু এই ধরনের সাম্াজ্য এরই মধ্যে অন্তাহ্হত হতে শুরু করেছে; 
এর জায়গাতে এসে বসছে আরও উন্নত এবং পূর্ণাঙ্গ একটি ধরন। এই আত-নূতন ধরনের 
সাম্রাজ্যে জমিও দখল করা হয় না, এতে শুধু দেশের ধনসম্পদ বা ধনসম্পদ উৎপাদন করবার 
উপকরণগুলোকে আয়ত্ত করে নেওয়া হয়। এর ফলে সে দেশাঁটকে বেশ পারপাটব্পে শোষণ 
করে নিজের লাভ গুছিয়ে নেওয়া চলে, তাকে মোটের উপর 'নজের ইচ্ছামতো িযন্লিত করা যায়, 
অথচ তার দরুন সে দেশকে শাসন করবার বা পঁড়ন করবার কোনো দায়ত্বই স্বীকার করতে হয় 
না। বাস্তাবক পক্ষে এতে অতি সামানা প্রায়াসে সে দেশের জাম এবং বাসিন্দাদের উপরে 
প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্ব করা যায়। 

এইর্পে কালে কালে সাম্রাজাবাদ নিজেকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে তুলেছে; আধুনিক কালের 
সাম্লাজ্য হচ্ছে অদশ্য অর্থনৈতিক সাম্রাজয। দাস-প্রথা যখন উঠে গেল, তার পরে আবার 
সামন্তযূগের ভূঁমদাস-প্রথাও যখন উঠে গেল, সবাই মনে করল, এতাঁদনে বুঝি মানুষের মস্তি 
মলবে। কিন্তু দূ দিন না যেতেই দেখা গেল, মানুষকে তখনও শোষণ করা হচ্ছে; টাকার জোর 
ষাদের হাতে তারাই অন্য সকলের উপবে শোষণ আর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। ক্রীতদাস বা ভাঁমদাস 
হবার পাঁরবর্তে মানুষ এবার হল "বেতনের দাস'; ম্যান্ত তাদের তখনও অনেক দগ্ী। « দেশে- 
দেশে সম্পর্ক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। লোকে মনে করে, একটা দেশ আর-একটা দেশের 
উপরে প্রন্ুত্ব করছে, যত 'বিপান্তর মূল এইখানেই; এই প্রতুত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারলেই স্বাধীনতা 
আপূসে এসে হাঁজর হযে যাবে। কিন্তু সাঁত্য করে তার লক্ষণ 'বশেষ দেখা যাচ্ছে না; দেখতে 
পাচ্ছি, বহু দেশ রাজনোৌতিক স্বাধীনতাব আঁধকারী হযেও শুদ্ধ অর্থনোতিক প্রত্ত্বের ফলে অন্য 
দেশের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ছে । ভারতবর্ষে ব্রিটেনের সাম্রাজ্টা বেশ স্পন্ট হয়েই চোখে 
পড়ে। ব্রিটেন ভারতের উপরে রাজনৈতিক প্রভুত্বের আধকারী। এই দৃজ্টিগোচর সামাজ্যের সঙ্গে 
সঙ্গে এবং এরই একটা আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে আবার ভারতবর্ষের উপরে অর্থনোতিক প্রভুত্বও 
'ব্রটেন স্থাপন করেছে । ভারতবর্ষে ব্রিটেনের এই দৃম্টিগ্রাহা সায্াজা হয়তো অল্পাঁদনের মধ্যেই 
চলে যাবে, কিন্তু তখনও এ দেশে তার অর্থনৈতিক প্রতৃত্ব টিকে থাকবে । সেই হটে তার অদৃশ্য 
সামাজ্য, এমন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। সে যাঁদ হয় তবে বুঝতে হবে, ব্রিটেন কর্তৃক 
ভারতবর্ষের শোষণ তখনও সমান ভাবেই ৮লছে। 

প্রভু-দেশের পক্ষে প্রভৃত্ব করবার সবচেয়ে কম হাঙগামার পথ হচ্ছে এই 'স্র্থনোৌতিক সাম্াজয 
স্থাপন । রাজনৈতিক প্রভূত্বের মতো অমন তগন্র প্রাতিবাদ এতে ওঠে না, কারণ এর স্বরূপ অনেকে 
টেরই পায় না। কিন্তু এর কামড় যখন গায়ে ফুটে বসে তখন এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে লোকে 
সচেতন হয়ে ওঠে, আপাত্তও প্রকাশ করে। লাতিন-আমেরিকার লোকেরা আজকাল আর যু্ত- 
রাম্ট্রকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখছে না; উত্তর-আমেরকার এই প্রভুত্বকে প্রতিরোধ করবার জন্যে 
লাতন-আমোরিকার দেশগুলোকে একত্র করে একটা দল গড়বার চেষ্টাও অনেকবার হয়েছে। 'িল্তু 


আমেরিকার অদৃশ্য সাম্রাজ্য ৫১৯ 


বোঁশ কিছ এরা করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, যতদিন-না এরা এদের ঘন ঘন প্রাসাদ- 
বিশ্লব ঘটানো আর পরস্পরের সঙ্গে কলহের বদ অভ্যাসাঁট ত্যাগ না করে। 

যুস্তরান্ট্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য সামাজ্য রয়েছে 'ফালপাইন-দ্বীপপুুঞ্জে। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
এই ম্বীপপুঞ্জাট আমোরকা কীভাবে দখল করে 'িল, সে কাহিনী আগের একটি চিঠিতে 
বলোছ। ১৮৯৮ সনে আটলাশ্টিক মহাসাগরের কিউবা ধলে একটি দ্বীপ নিয়ে এই যুদ্ধ শুরু 
হয়। এর ফলে কিউবা স্বাধীন হয়ে যায়, কিন্তু যে শুধু নামেই। কিউবা এবং হাইতি, দুই 
*বীপেই আমোরকা প্রভুত্ব করছে। 

বছর বারো হল পানামার খালটি খোলা হয়েছে। এর অবস্থান হচ্ছে, মধা-আমোরকায় 
যেখানে দেশাট আত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেইখানে; আটলান্টক আর প্রশান্ত মহাসাগরকে এ 
সংযুন্ত করে 'দিয়েছে। পণ্চাশ বছরেরও বোশ আগে এই খালের পাঁরকজ্পনা তোর হয়েছিল; 
সয়েজখাল যাঁর কীর্ত সেই ফার্ডনান্ড ডি লেসেপ্স্‌ এরও পাঁরকজ্পনা করেছিলেন। কিল্তু 
নানা বিপান্তর চাপে পড়ে তিনি একে কার্ষে পাঁরণত করতে পারলেন না; খালটি তোর করল এসে 
আমোরিকানরা। তাদেরও ম্যালোরয়া আর হলদে জররের দরুন মুশাকলে পড়তে হয়েছিল; তার 
পর তারা ও অণ্চলে এই ব্যাঁধগুলোকেই নির্মল করবে বলে সংকল্প করল সেটাকে কার্ষেও পাঁরণত 
করল। ম্যালোরয়াবাহী মশা এবং অন্যান্য রোগবাহী পোকা ইত্যাঁদ যেখানে জন্মাতে পারে এমন 
সমস্ত খানা ডোবা ইত্যাদি স্থান তারা নস্ট করে দল; খালের কাছাকাছি এলাকাটাকে রীতিমতো 
স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঁরণত করল। পানামা-অণ্ুলের একাঁট ক্ষুদ্র প্রজাতন্তের এলাকাতে খালাট 
অবাস্থত। কিন্তু খালি তথা সেই ক্ষুদ্র প্রজাতল্নাট রয়েছে য্ক্তরাম্ট্রেরই কর্তৃত্বাধীনে। আমেোরকার 
পক্ষে এই খাল'টি অতযন্ত প্রয়োজনীয়; এই খাল না থাকলে তার জাহাজগুলোকে গোটা দক্ষিণ- 
আমোবকাটাকে প্রদাক্ষণ করে চলতে হত। তবুও অবশ্য সুয়েজখালের গুরুত্ব যতখানি, পানামা- 
খালের ততটা নয়। 

এমনি করে যা্তরাষ্ট্রের শান্ত আর ধনসম্পদ প্রমাগত বেড়ে চলল; অন্যান্য বহ্‌ জনিষের 
মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কোটিপাত আর আকাশস্পশর্শ ইমাবত সে সৃন্টি করতে লাগল, অনেক 
ব্যাপারে তারা ইউরোপেরই সমকক্ষ হয়ে উঠল, এমনকি তাকে পিছনে ফেলে এাঁগয়ে গেল। 
[শল্পব্যবসায়ের দিক থেকে সে হল জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ। অন্যসব দেশের তুলনায় তার শ্রামকদের 
জশীবনযান্রার মানও অনেক বেশি উন্নত। এই সমৃদ্ধির শ্রনোই সমাজতন্বাদ বা অন্যানা প্রগাঁতি- 
ম.লক মতবাদ এ দেশে তেমন প্রাতিষ্ঞঠা লাভ করে নি, উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন হয়েছিল। 
আমেরিকার শ্রামকরা অতান্তরকম নরমপল্থী আর রক্ষণপল্থী; এর ব্যতিক্রম থাকলেও কাঁচ দু- 
চার জন। বেশ ভালো মাইনে পাচ্ছে তারা; হয়তো-বা অবস্থার আর-একট উন্নাত হবে, এই 
অনিশ্চিত ভরসায় তারা বর্তমান সখসোয়াষ্তিকে বিপন্ন করবে কেন১ এই শ্রামকদের 
অধিকাংশই ছিল ইতালিয়ান বা অন্যানা জাতেব 'ডাগো'-বিদ্রপ করে এই নামে তাদের ডাকা 
হত। এরা ছিল দুর্বল, অসংহত; আমোরকানরা এদেব অবন্ঞার চোখে দেখত । একটু ভালো 
মাইনে যারা পাচ্ছে সেই ওস্তাদ মজ.রবা পর্য্ত নিজেদের 'ডাগো'দের চেয়ে আলাদা একটি শ্রেণীর 
লোক বলে মনে করত। 

আমোরকাতে দুটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল-_রিপাবৃলিকান (প্রজাতল্তবাদী ) আর 
ডেমোক্র্যাটিক গেণতন্ত্রবাদী)। ইংলণ্ডে যেমন হমেছিল, বা তাব চেয়েও বোশ মান্রায়, এখানেও 
এবা দু দলই হল একই ধনীশ্রেণীর লোক নিয়ে গড়া: নীতি বা মতামতেব দিক থেকে দুই দলের 
মধো তফাত প্রায় কিছুই 'ছিল না। 

এই যখন অবস্থা, এমন সময় এল াববযৃশধ; শেষ-পর্যন্ত আমোরকাকেও তার আবর্তে 
গিয়ে পড়তে হল। 


১৩৯ 
ইংলণ্ডের সাথে আয়়াল্যণণ্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাম 
৪ঠা মার্চ, ১৯৩৩ 


এবার চলো আবার আটলাণ্টিক পাঁড় দিযে পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে যাই। জাহাজে 
বা এরোগ্লেনে চড়ে ষেতে যেতে প্রথম যে দেশাঁট চোখে পড়ে সে হচ্ছে আয়ালযান্ড; অতএব 
সেইখানেই প্রথম থামা যাক। ইউরোপের দূর-পশ্চিম প্রান্ভে এই সবুজ সূন্দর দ্বীপাঁটি আটলান্টিক 
মহাসাগরে পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে। ছোটো একাট দ্বীপ, জগতের ইতিহাসের বড়ো বড়ো ধারা 
এসে একে স্পর্শ করে না। কিন্তু ছোটো হলেও এর জাঁবনে রহস্য আর রোমাণ্চের অভাব 
নেই; বহৃশত বংসর ধরে এর মানুষরা জাতীষ স্বাধীনতার জন্য অদম্য সাহস আর আত্মোং- 
সর্গের পরাকাম্ঠা দেখিয়ে এসেছে। শান্তশালশ প্রাতবেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে লড়াই করতে 
অধ্যবসায়ের সে এক অপূর্ব কাঁহনী! এই সংগ্রাম শরু হয়েছিল সাড়ে-সাত শো বছর আগে, 
আজও তার শেষ হয় নি! ভারতবর্ষে চনে এবং অন্যান্য দেশে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ 
আমরা দেখেছি । কিন্তু আয়াল্যান্ডকে একেবারে সেই প্রথম যুগ থেকেই এর ধাবা সইতে 
হয়েছে। তবু সে কোনোদিন স্বেচ্ছায় এর কাছে মাথা নত করে নি; প্রায় প্রত্যেক পরুষেই 
একবার করে তার আঁধবাসীরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আয়ার্ল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বার 
সন্তানেরা স্বাধীনতার জনো যদ্ধে করে প্রাণ দিয়েছে, অথবা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিচারে প্রাণদণ্ডে 
দশ্ডিত হয়েছে। অসংখা আইরিশম্যান তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে 
বাস করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত অনা কোনো দেশের সেনাদলে যোগ 
দিয়েছে; যেন এই ভাবেও তারা তাদের মাতৃভাঁমিকে শাসন এবং পণড়ন করছে যে দেশ, তার বিরুদ্ধে 
দাঁড়য়ে একহাতি লড়ে নিতে পারে। আয়াল্যান্ডের নির্বাঁসত সন্তানরা বহু দর দূর দেশে 
ছঁড়য়ে পড়েছে; যেখানে গেছে সেইখানেই তারা বূকেব মধ্য আয়ালযান্ডের এক ছবিকে 
চিরকাল বহন বরে নিয়ে গেছে। 

অসূখশ মানুষ আর পখড়নক্লান্ত ও সংগ্রামরত দেশ, যারা বর্তমানকে নিয়ে অতৃপ্ত, বর্তমান 
জীবনে যারা কোনো সান্তনা বা শান্তি খজে পাচ্ছে না, তাদের একটা অভ্যাস আছে, তারা 
অতাঁতের দিকে ফিরে 'ফিরে তাকায়, তাৰ মধোই সাল্বনা খোঁজে । এই অতীতকে তারা কম্*পনায় 
খুব বড়ো করে দেখে, অতীত দিনের এশ্ব্যের কথা স্মরণ করে মনে শান্তি পায়। বর্তমান 
যেখানে কেবল বিষাদ আর হতাশায় আচ্ছন্ন, অতশতই সেখানে হয়ে ওঠে ক্লান্ত মনের আশ্রয়স্থান, 
তার মধোই সে শান্তি পায়, অনুপ্রেরণা পায়। পুরোনো দিনের আঘাত আর অভিযোগগূলোও 
তার মনে কেবলই বাজতে থাকে, তাকে সে ভুলতে পারে না। এইভাবে কেবলই পিছনাদকে 
ফিরে তাকানোটা জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। স্বাস্থাবান মানুষ আর স্বাস্থাবান জাতি 
কাজ করে চলে বর্তমানকে নিয়ে, চোখ মেলে তাকায় ভাঁবষাতের পানে। কিন্তু যে মাণধ বা 
যে জাতি স্বাধীনতা হারিয়েছে, সুস্থও সে নয়; তাই তার পক্ষে পিছন ফিরে তাকাস্না, কিছুটা 
অল্তত সেই অতশতের স্মৃতি নিয়ে বেচে থাকা, খুবই স্বাভাবক ব্যাপার। 

এইজনাই আয়াল্যান্ড আজও তার অতীতকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে; প্রান কালে একদা 
যখন সে স্বাধীন ছিল সেই যুগের স্মৃতি আজও আয়ালশান্ডের আঁধবাসীদের আঁতি গর্বের ধন; 
জ্বাধানতার জন্য যত অসংখ্য সংগ্রাম সে করেছে এবং বিজেতার হাতে যত উৎপগড়ন তাকে সইতে 
হয়েছে তার প্রতিটি কাহিনখ তাদের মনে জীবন্ত হয়ে আছে। পিছন ফিরে তারা তাকায়, চোচ্দ 
শো বছর আগে, খষ্টাব্দ যণ্ঠ শতাব্দখর দিকে-সেই ষফূগে আয়ালাণণ্ড ছিল পশ্চিম-ইউরোপে 
(বিদ্যাচচর বড়ো কেন্দ্র, হু দূর দেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে পড়তে আসত। রোমের সাম্রাজ্য 
তখন ভেঙে পড়েছে; বর্বর ভ্যান্ডাল আর হুনের আকুমণে রোমান সভ্যতা চূর্ণবচূর্ণ হয়ে গেছে। 


ইংলণ্ডের সাথে আয়াল্যান্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাম ৫২৯ 


শোনা যায়, সেই দুর্দনে সংস্কৃতি আর সভ্যতার শখাকে যে-কাঁট দেশ সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখোছিল, 
আবার ইউরোপে সংস্কীতির পৃনরুজ্জীবন না হওয়া পর্যন্ত তাকে 'নবতে দেয় নি, আয়ালাস্ড 
তাদের মধ্যে একটি। বহু কাল আগেই আয়ালযান্ড খজ্টানধর্ম গ্রহণ করোছল। অনেকে বলেন, 
আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন খাঁষ সেন্ট প্যান্রক এই ধর্ম সে দেশে প্রচার করেন। আয়ালযাপ্ড থেকেই 
এই ধর্ম উত্তর-ইংলণ্ডে বিস্তৃত হয়। আয়ার্লাণ্ডে বহু মঠ স্থাপিত হয়; ভারতের প্রাচখন 
আশ্রম বা বৌদ্ধমঠের মতো এগুলোও 'বিদ্যাচ্চার কেন্দ্রে হয়ে উঠেছিল; এখানেও অনেক সময়ে 
খোলা মাঠে বসেই শিক্ষাদান করা হত। এইসব মঠ থেকে প্রচারকরা যেতেন উত্তর এবং পাঁশচম- 
ইউরোপের দেশগূলোতে, সেখানকার পৌত্তলিকদের মধ্যে খূষ্টের নূতন ধর্মের কথা প্রচার করতে । 
আয়াল্াশ্ডের এইসব মঠের কয়েকজন সাধুর হাতের লেখা চমৎকার পথ আছে, আর সেগুলো 
তাঁরা চিন্তরতও করেছিলেন। ডাবীলনে আজকাল এইরকম একটি চমৎকার হস্তলাখিত পথ 
আছে, এর নাম 111০ 13০9০91. ০1 7০115 (বুক অব্‌ কেল-স্‌); এট সম্ভবত লেখা হয়োছল 
প্রায় বারো শো বছর আগে। 

ষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে এই দুই বা তিন শো বছর-কালকে অনেক আই'রিশম্যান 
আয়াল্7ান্ডের স্বর্ণষূগ বলে মনে করেন; এই সময়েই গোলক সংস্কীতর চরম সমৃদ্ধি ঘর্টোছল। 
হয়তো এতখানি সময়ের ব্যবধান আছে বলেই এইসব প্রাচীন 'দনের কাহনীগৃলো আরও বোঁশ 
রোমাণ্কর হয়ে ওঠে, আসলে বা 'ছল তার চেয়ে অনেক বোঁশ মহৎ বলে মনে হয়। আয়াল্বান্ডে সে 
যুগে বহু 'বাভল্ন জাতির বাস ছল, এরা সারাক্ষণই পরস্পরের সত্গে যুদ্ধাবগ্রহ করত । ভারত- 
বর্ষের মতোই আয়াল্যান্ডেরও দুর্বলতার হেতু 'ছল তার এই আভান্তরীণ কলহ। তার পর এল 
ডেন আর নস'ম্যান্রা; ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের মতো এখানেও তারা আইরিশম্যান্দের বিধবস্ত করে 
দল, দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অণ্চল দখল করে বসল । একাদশ শতাব্দীর প্রথম 'দিকে ব্রায়ান বোরুমা 
বলে আয়ালান্ডের একজন রাজা ডেনদের পরাজিত করলেন এবং কিছুকালের মতো সমস্ত 
আয়াল্যান্ডকে একন্র সংবদ্ধ করলেন। আয়াল্যান্ডের ইতিহাসে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। 
কল্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দেশাঁট আবার 'ছন্নাবাচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

একাদশ শতাব্দীতে নর্শানবাহিনী ইংলণ্ড জয় করে, তাদের আধনায়ক ছিলেন 'িজয়শ 
উইাঁলয়ম। এর এক শো বছর পরে আংলো-নমানীনরা আয়াল্নান্ড আক্রমণ করল; দেশের যে 
অংশটি তারা জয় করে 'নিল তার নাম দিল 'পেল'। ইংরোজ ভাষাষ একটি চলত কথা আছে._ 
15০10 1116 1019 বা পেলের ও ধারে। এর মানে হচ্ছে, কোনো-একটি বিশেষ দল 
বা সামাঁজক শ্রেণীর বাহর্ভৃত, বা জাতে ঠেলা; কথাটা সম্ভবত এই 'পেল্‌' নাম থেকেই সৃষ্ট 
হয়েছে। আযংলো-নম্যানদের এই অভিযান হয় ১১৬৯ সনে। এর ফলে প্রান গোলক সভাতা 
অতাল্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আহইীরশ উপজ্ঞাতদের সঙ্গে যুদ্ধও সেই থেকেই শুরু হল, 
সে যুদ্ধ প্রায় আবিশ্রাম গতিতে দীর্ঘকাল চলে এসেছে। প্রায় এক শো বছর ধরে যুদ্ধ চলল; 
বর্বরতা আর নিম্ভচুরতার একেবারে চরম দেখা গেল এই যুদ্ধে। ইংরেজরা (আংলো-নমানদের 
তখন এই নামেই ডাকা চলত ) চিরকালই আহইীরশদের একটা অর্ধ-সভ্য জাতি বলে জানত। 
দুয়ের মধ্যে জাতির তফাত ছিল; ইংরেজরা বংশে আংলো-সাক্সন, আইিশরা কেল্ট। তার পর 
এল ধর্মেরও তফাত- ইংরেজ এবং স্কচরা প্রোটেস্ট্যা্ট হয়ে গেল, আইীরশরা তখনও রোমান 
ক্যাথীলক ধর্মকেই নিম্তার সঙ্গে ধরে রইল। অতএব ইংলন্ড আর আয়াল্যাণ্ডের মধ্য এই 
যেসব যুদ্ধ চলল, এর মধ্যে জাতিগত এবং ধর্মগত যুদ্ধের সমস্তখান রূটুতা আর ধবদ্বেষই 
প্রকাশ পাচ্ছিল। ইংরেজরা বেশ ইচ্ছা করেই এই দুই জাতির মধো মিলনের পথে বাধা সৃষ্ট 
করতে লাগল। এমনকি, ইংরেজ এবং আই'রশের মধ্যে বিষে 'নাষম্ধ করেও তারা একাট আইন 
জার করল (কিল্‌কোনর একটি স্ট্যাটিউট্‌ )। 

আয়াল্যণ্ডের প্রজারা বার বার বিদ্রোহ করল, প্রতোক বারই অতান্ত নিষ্ঠুর পীড়ন 
চালিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করা হল। আহীরশ প্রজারা স্বভাবতই তাদের এই বিদেশী শাসক আর 
পাঁড়কাদের দ্বেষের চোখে দেখত; সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করে বসত, অনেক সময় ভালো 


৫২২ বশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


সৃষোগ ছাড়াই করত। এদের একটি পুরোনো প্রবচন আছে-_“ইংলণ্ডের দদার্দন মানেই 
আয়ালান্ডের সুদিন” । রাজনৈতিক এবং ধর্মনোতিক দুইরকম বিরোধেই আয়ারল্যান্ড বহুবার 
ইংলন্ডের শন্লু ফ্রান্স স্পেন প্রভাতি দেশের পক্ষ অবলম্বন করল। ইংরেজরা এতে অত্যন্ত চটে 
গেল। মনে করল, আয়াল্যান্ড তাদেব পন থেকে এসে ছার মেরেছে, 'বি*শবাসঘাতকতা 
করেছে; সতরাং তারাও যতদূর সম্ভব নৃশংস আচরণ করে আয়াল্যাপ্ডের উপর তার শোধ 
তুলল। 

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে (ষোড়শ শতাব্দীতে) স্থির হল, আয়ালশাণ্ডের বিদ্রোহী 
প্রজাদের দমন করবার জনো সেখানে কতকগুলো ইংরেজ জমিদার বাঁসয়ে দেওয়া হবে, এরাই তাদের 
শায়েস্তা করে দেবে। অতএব আইারশদের বহ্‌ জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল, আয়াল'যাণ্ডের 
প্রাচীন ভূদ্বামীশ্রেণীকে উৎসন্ন করে দিযে সেখানে বিদেশী ভুস্বামীদের এনে বসানো হল। অতএব 
আয়ালযাণ্ড হয়ে পড়ল বস্তুত একটা চাঁষ-প্রজার দেশ, তার ভূস্বামীরা সকলেই বিদেশী । শত 
শত বৎসর চলে যাবার পরেও এই ভূস্বামীরা আইবিশ প্রজার কাছে সেই দেশই হয়ে রইলেন, 
তাদের সঙ্গে মিশলেন না। 

এালজাবেথের পরে রাজা হলেন প্রথম জেমৃস। আইরিশদের শায়েস্তা করবার ব্যাপারে 
1তাঁন আরও এক ধাপ এাগয়ে গেলেন। তিনি থর করলেন, আয়ারল্যান্ডে বিদেশীদের একটা 
রীতিমতো উপাঁনবেশ বাঁসয়ে দিতে হবে। এর জন্য উত্তর-আয়াল্শাণ্ডে আলস্টার অণ্চলের ছশট 
কাউন্ট প্রায় সমস্ত জামই রাজা স্বয়ং বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। বিনা পয়সায় জমি পাওয়া 
যাচ্ছে, ইংলস্ড আর স্কট্‌ল্যা্ড থেকে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে ভাগ্যান্বেষী আয়ালান্ডে গিয়ে 
হাঁজর হল। এই ইংরেজ এবং স্কচদের অনেকেই জাম নিয়ে চাষ-আবাদ করতে বসে গেল। 
এই উপনিবেশ-প্রাতিষ্ঞার ব্যাপারে সাহায্া করতে লন্ডন-শহরকেও অনুরোধ জানানো হল; 
"'আলস্টাবে প্রজাবসাঁতি নির্মাণের" এই নতন কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে লন্ডনে একটি 'বিশেষ 
সামতি গড়া হল। এই জনাই উত্তর-আযালপাশ্ডের ডোর-শহরাঁটির নাম হয়ে গেল লন্ডনডেরি। 

এইভাবে আলস্টার হয়ে উঠল আয়ালশাণ্ডেব মধ্ো প্রতিষ্ঠিত 'ব্রটেনের একটি অংশাবশেষ; 
আইরিশরা অত্যন্ত ক্ষুত্ধ হল, এতে আশ্চর্য হবার কিছ নেই। আলমস্টারের এই নবীন 
আঁধবাসীরাও আবার আইবশদের দ্বেষ এবং অবজ্াব দুম্টতৈ দেখত। আয়ার্লযান্ডকে ভেঙে 
দুঁট বিরোধী অংশে পাঁরণত করবার জন্যে ইংলপ্ডের কী ৮মংকার একটা সাম্রাজ্যবাদী শয়তানি 
চাল! তার পর তিন শো বছর চলে গেছে, আলস্টারুকে নিয়ে এই সমস্যাব আজও সমাধান 
হয় ণন। 

আলস্টাবে এই প্রজাবসাত স্থাপন করার অল্পাঁদন পরেই ইংলন্ডে প্রথম চালস আর 
পার্লামেন্টের মধো গৃহয্দ্ধ বাধল। পাললামেন্টের পক্ষে ছিল িউরিটান আর প্রোটেস্ট্যান্টরা । 
আয়াল্যাণ্ড ক্যাথলিক ধর্মে গব*বাসণ, সে স্বভাবতই রাজার পক্ষ গ্রহণ করল। আলস্টার গেল 
পালামেন্টের দিকে । আইরিশদেব ভয় হল, িপউীরিটানরা ক্যার্থলক মতকে াবধবস্ত করে দেবে__ 
এ ভয় করার সংগত কারণও ছিল। অতএব তারা ১৬৪১ সনে একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহ করে 
বসল। এই বিদ্রোহ এবং এর দমন-ব্যাপারে, দুই পক্ষই এমন অমানুষিক 'হংদ্রতা আর ধ.রতার 
পারচয় দিল, আগের কোনো বিদ্রোহেই তা হয় নি। আইরিশ ক্যাথালকরা প্োটেস্ট্যান্টদের 
একেবারে নির্মমভাবে হত্যা করল। ক্রমৃওয়েল তার যে প্রতিশোধ নিলেন সেও অতান্ত ভয়ানক। 
বহু স্থানে আইরিশদের এবং বিশেষ করে ক্যাথালক ধর্মযাজকদের 'নিঃশেষে বচুকাটা করা হল্স। 
আয়ালান্ডের লোকেরা আজও ক্রমৃওয়েলের নামে উত্তেজিত হয়ে ওনে। ১৯ 

এতখাঁন বিভীষিকা এবং নৃশংসতার আঘাতেও কিন্তু আয়ারল্যান্ড দমল না; ঠিক এক 
পুরুষ পরেই আবার বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের দু ঘটনা বিখ্যাত হয়ে 
আছে, লণ্ডনডোর আর লিমেোরক শহরের অবরোধ । আলম্টার-অণ্চলের জ্লন্ডনডোর-শহরে 
প্রোটেস্ট্যাপ্টদের বাস; ১৬৮৮ সনে ক্যার্থালকধমর্ঁশ আইরশরা এই শহর অবরোধ করল। শহরের 
লোকদের সমস্ত খাদ্য ফুরিয়ে গেল, তবু অনাহারে থেকেও তারা অত্যন্ত বাঁরত্বের সঙ্পো শহর 


ইংলন্ডের সাথে আয়াল্যান্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাম ৫২৩ 


রক্ষা করতে লাগল। অবশেষে, চার মাস ধরে অবরোধ আর দদ্শা চলবার পরে খাদ্য আর 
সাহায্য নিয়ে ইংলন্ড থেকে জাহাজ এসে পেশছল। িলমোরক-শহরে ১৬৯০ সনে অবস্থা হল এর 
বিপরশণত; ইংরেজরা সেখানে ক্যাথলিকধমর্ঁট আইরিশদের অবরোধ করে বসল। এই অবরোধে 
সবচেয়ে বোঁশ বাঁরত্ব দেখালেন প্যাষ্রক সার্সফশজ্ড্‌; 'নদার্ণ দুর্যোগ আর বিপর্যয়ের মধ্যেও 
তানি অত্যন্ত দূঢ়হস্তে শহর রক্ষা করতে লাগলেন। আইরিশ মেয়েরা পর্য্তি এই শহর রক্ষার 
জন্য যুদ্ধ করেছিল; সার্সফণল্ড আর তাঁর বীর সৈনিকদের কাহিনী নিয়ে গোলক ভাষায় বহু 
গান রাঁচিত হয়েছিল; সে গান আজও আয়াল্নাণ্ডের গ্রাম-অণ্চলে শোনা যায়। শেষ-পর্য্ত 
সার্ঁসফণল্ড লিমেরক শহর 'ব্রাটশদের হাতে সমর্পণ করলেন, কিন্তু সেও তাদের সঙ্গে একটি 
মর্যাদাপূর্ণ শর্তে সন্ধি করে নিয়ে, তার আগে নয়। গলমোরকের এই সাঁম্ধর একটি শর্ত ছিল, 
আইরশ' ক্যাথীলকদের সমাজ এবং ধর্ম-সংক্লান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ আধকার 'দতে হবে। 

িমোৌরকের এই সাঁন্ধ ?কন্তু টি'কল না। ইংরেজরা, বা ঠিক করে বলতে গেলে আয়াল্যাণ্ডে 
যে ইংরেজ ভূস্বামী পাঁরবারদের প্রাতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তারা, এই সন্ধি ভেঙে ফেলল। এই 
পাঁরবারগুলো প্রোটেস্ট্যাণ্ট; ডাবৃলনে যে 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের অধীনস্থ একট ক্ষুদ্র পাললামেন্ট ছিল, 
সেখানে এরাই কর্তৃত্ব করত। 'লমোরকের সন্ধিতে ইংরেজরা যে প্রাতশ্রুতি 'দিয়োছল তা সত্তেও, 
এরা কিছুতেই সমাজ এবং ধর্ম সংকান্ত ব্যাপারে ক্যাথীলকদের আঁধকার দিতে রাজ হল না। 
তার বদলে তারা আরও ক্যাথালকদের শাস্তিবধান করবার 'বশেষ আইন তোর করল; এবং 
জেনেশুনে ইচ্ছা করে এদের পশমের ব্যবসা্ট নম্ট করে 'দল। প্রজাদের উপরে নর্মম পীড়ন 
চালিয়ে এরা জমি থেকে তাদের উৎখাত করে দিল। মনে রেখো, এটা করছিল মুষ্টিমেয় ক'জন 
বিদেশী প্রোটেস্ট্যাপ্ট ভূস্বামী; আর এর ফল ভুগতে হচ্ছিল যাদের তারাই হচ্ছে দেশের প্রজার 
আধকাংশ; এরা ক্যাথলিক, এবং এদের মধ্য অনেকেই সেই ভূম্বামীদের প্রজা। কিন্তু 
এই ইংরেজ ভূস্বামশীদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা দ্রিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ভুস্বামীরাও আবার 
নিজের মহালে কেউ বাস করতেন না, থাকতেন দূরে; প্রজাদের সমর্পণ করে যেতেন তাঁদের 
নৃশংস অর্থলোভী কর্মচারী আর তহশীলদারদের হাতে। 

লিমোৌরকের সন্ধি এরা ভাঙল, সে তো পুরোনো ব্যাপার। কিন্তু সে প্রাতশ্রাতি ভঙ্গের 
ফলে দেশের লোকের মনে যে 'বদ্বেষ এবং ক্রোধ জেগে উঠল সে আজও সম্পূর্ণ 'মাঁলয়ে যায় 'ন; 
আয়ারল্যান্ডে ইংরেজরা যত হীন আচরণ করেছে তার কাঁহনী 'হসাবে আইরিশ জাতীয়তাবাদদের 
মনে লিমোৌরকের এই ব্যাপারাঁটই আজও সর্বাপেক্ষা কুধীসত বলে বেচে রয়েছে। সে সময়ে এই 
প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ, ধর্মমত নিয়ে পাঁড়ন ও অত্যাচার, এবং ভুস্বামীদের নিম্ভুর আচরণের জন্য 
আয়ার্লান্ডের বহু প্রজা দেশ ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে গিয়োছিল। আয়ালান্ডের যূবকদের 
মধ যারা সেরা তারাই সব বিদেশে চলে গেল, এবং যেখানে যে দেশ ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করছে 
তারই সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করতে অনুমতি চাইল। ইংলন্ডের সঙ্গে যেখানেই যার যুদ্ধ হোক, এই 
আইরিশম্যানদের সেইখানেই ঠিক দেখতে পাওয়া যেত। 

'গাঁলিভার্স্‌ ্রীভূল্‌স্‌' বইয়ের লেখক জোনাথান সপুইফ্‌ট, এই সময়ে বে"চে ছিলেন (১৬৬৭ 
থেকে ১৭৪৫ সন পধন্তি তাঁর জীবনকাল)। ইংরেজদের উপরে তিনি কতখানি চটা ছিলেন 
তার কিছ পাঁরচয় পাওয়া ষায় তাঁর একাঁট ডীন্ত থেকে; তাঁর আইরিশ দেশবাসীদের উপদেশ 
দিয়ে তান বলোছিলেন, “ইংরেজদের যা পাও তাই প্যাড়য়ে দেবে তোমরা, কেবল তাদের করলা 
ছাড়া।” ডাবূলিন শহরে সেন্ট প্যান্টরকৃ্স্‌ ক্যাথড্রালে তাঁর সমাঁধ রয়েছে; সমাধিস্তম্ভের উপরে 
যে স্মৃতিফলকটি আছে তার ভাষা আরও বেশি তীন্র। সম্ভবত এই স্মৃতালাঁপ তিনি নিজেই 
রচনা করে গিয়েছিলেন : 

এইখানে সমাহিত হয়েছে জোনাথান সুইফটের দেহ; ত্রিশ বছর 
ধরে তান ছিলেন এই ক্যাঁথভ্রালের ডীনা হিংস্র ঘণা এখন আর 
তাঁর হৃদয়কে পশীড়ত করছে না। যাও, পাথক, যাঁদ পার, তাঁর 
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অনূকরণ কোরো, 'যাঁন স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে পুরুষের মতো 
লড়াই করে গেছেন। 

১৭৭৪ সনে আমোরকার স্বাধীনতা-সমর শুরু হল। কাজেই আটলাশ্টিকের ও পারে 
ব্রটিশ সেনা পাঠাতে হল। আয়ার্লযান্ডে তখন বস্তুত 'ব্রিটিশ সৈন্য বলে কিছুই নেই। ও 'দিকে 
আবার শোনা যাচ্ছে, ফ্রান্স এসে আয়ালাণ্ড আক্রমণ করবে; কারণ ফ্রান্সও ইতিমধ্যে ইংলগ্ডের 
সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অতএব আয়া্লটান্ডের কাথালক আর প্রোটেস্ট্যান্ট, দুই পক্ষই 
দেশরক্ষার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিন গড়ে তুলল। কিছুদিনের মতো তারা পুরোনো শন্লুতা ভূলে 
গিয়ে একত্র মিলে কাজ করল, এবং তাই করতে গিয়েই নিজেদের শান্তর সন্ধান পেয়ে গেল। 
ইংলন্ডকে আবারও বিদ্রোহের শাসানি দেওয়া হল। ইংলন্ড দেখল, আমোরকা তো হাতছাড়া হয়ে 
যাচ্ছে, আবার বুঝি আয়াল্যান্ডও যায়! ভয়ে ভয়ে সে আয়াল্যান্ডকে একাঁট নিজস্ব স্বাধীন 
পালামেন্ট গঠন করবার মঞ্জার দিয়ে দিল। কাজেই নামে অন্তত আয়ালশান্ড আর ইংলণ্ডের 
অধীন থাকল না, যাঁদও এরা উভয়ে তখনও একই রাজার অধীন হয়ে রইল। কিন্তু আয়ার্লযান্ডের 
পালামেন্ট তখনও সেই পুরোনোকালের মতোই ক্ষ,দ্র সেখানে তখনও আগের মতোই ভূস্বামীদের 
আধিপত্য বজায় রয়েছে, এবং তার সমস্ত আসনই রয়েছে প্রোটেস্ট্যান্টদের দখলে। অতাঁত কালে 
এরাই ক্যাথালকদের উপরে দাবৃণ অত্যাচার করেছে । তখনও নানা রকমে ক্যা্থালিকদের উপরে 
অত্যাচার চলেছে । তফাতের মধ্যে হল শুধু এই, প্রোটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে মনে 
হল যেন একট: সম্প্রীতির ভাব স্থাঁপত হয়েছে। এই পার্লামেন্টের নেতা ছিলেন হেনরি 
গ্রাটান। 'তাঁন (নিজে প্রোটেস্টযান্ট। ক্যাথালকরা বহু অধিকার থেকে বাণ্ঠত ছিল, তাদের সে- 
সমস্ত বাধাঁবঘয দূর করে 'দতে ইনি অনেক চেষ্টা করলেন। সে চেণ্টা অবশ্য প্রায় সমস্তটাই 
বিফল হল। 

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে গেল। তাই দেখে আয়ালযান্ডেও লোকের মনে বড়ো বড়ো 
আশা জেগে উঠল। আশ্চরের ব্যাপার, এই বিপ্লবের বার্তাকে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট 
উভয়েই সমান আগ্রহে গ্রহণ করল। এই দুই পক্ষ ক্রমশই পরস্পরের মিত্র হয়ে উঠছিল। এদের 
দুই দলকে একত্র মিলিয়ে দেবার জন্যে এবং ক্যার্থলকদের ম্যান্ত দেবার জন্যে একটি সংঘ স্থাঁপত 
হল, তার নাম 'ইউনাইটেড আইিশূমেন' বা শমলনসংঘ'। সরকার এই সংঘাঁটকে অনূমোদন 
করল না, ভেঙে 'দল। অতএব আয়ালাণ্ডের প্রচালত অভ্যাস 'হসাবে ১৭৯৮ সনে আবার বিদ্রোহ 
হল। আগের কালে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো ছিল আলস্টার আর দেশের 
বাকি-অংশের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে যদ্ধ। এবারের িদ্রোহটা সে রকমের নয়; এটা হল জাতাঁয়তা- 
বাদীদের বিদ্রোহ, প্রোটেস্ট্যাপ্ট এবং ক্যাথালক উভয়েই এতে খাঁনক পাঁরমাণ যোগ 'দিল। এই 
বিদ্রোহও ইংরেজরা দমন করল: এর আইরিশ নেতা উল্‌ফ্‌ টোনকে তারা বি*বাসঘাতক বলে 
প্রাণদন্ড 'দিল। 

অতএব দেখা গেল, আধালা"্ডকে স্বাধীন পার্লামেন্ট দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে 
আইরিশদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তই হয় নি। এই সময়ে ইংলপ্ডের নিজের যে 
পালামেন্ট ছিল. সেও অতি সংকীর্ণ দোষদুষ্ট এবং তার সভ্যরা 'পকেট বারো' ইত্যাদি ব্যবস্থার 
মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হচ্ছে, পালণমেণ্টে প্রভুদ্ব করছে ক্ষুদ্র একটি ভূম্বামীশ্রেণী হার অঞ্প 
দু-চার জন অতি ধনি বণক। আহীরশ পার্লামেশ্টেও এই দোষগুলি সবই বর্তমান; তার উপর 
আবার সে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব রয়েছে ম্যান্টমেয় ক'জন প্রোটেস্ট্যান্টের হাতে, অথচ দেশের সমস্ত 
লোকই ক্যাথলিক। তা সত্তেও '্রিটিশ সরকার 'স্থর করলেন, এই আইরিশ পালনমেন্টফে তুলে দেওয়া 
হবে, এবং আয়ালাণ্ডকে একেবারেই ব্রিটেনেব শামিল করে নেওয়া হবে। আয়ালান্ডের লোক 
এর তাঁন্র প্রতিবাদ করল; কিন্তু ডাবূলিন পার্লামেন্টের সভ্রা প্রচুর পারমাণ ঘৃষ খেয়ে তাদের 
নিজের পার্লামেস্টেরই অস্তিত্ব-লোপ মঞ্জুর করে দিল! ১৮০০ সনে আন্ত অব ইউীনয়ন প্রণয়ন 
করা হল। এইভাবে গ্র্যাটানের স্বজ্পজীবী পার্লমমেন্টটর অবসান হল; তার বদলে আয়ার্লযাণ্ড 
তকে কয়েকজন সভাকে লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠানো হল। 


ইংলন্ডের সাথে আয়াল্যান্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাম &২৫ 


আয়ার্লযান্ডের এই পালামেন্টের দোষের অভাব ছিল না, একে লুপ্ত করায় খুব বোশ 
ক্ষতি সম্ভবত হয় নি; তবে বলা যায় ক, হয়তো একাদন এইটেই অনেক ভালো কিছ 
একটা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এই আক্ব অব ইউীনয়ন-এর একটা খুব বড়ো কুফল হল; 
সেই আনিষ্টাট ঘটাবার জন্যেই এই আইন করা হয়েছিল। উত্তর এবং দাক্ষণ আয়ালাশ্ডে 
প্রোটেস্ট্যা্ট আর ক্যাথালকরা একন্র মিলনের পথে এগিয়ে চলেছিল, এই আইনে সে আশার 
অবসান হয়ে গেল। আলস্টারের প্রোটেস্ট্যান্টরা আবার আয়ার্ল্যান্ডের বাকি অংশের উপর বিমুখ 
হয়ে উঠল; দেশের দুটি অংশের মধ্যে ভেদবুদ্ধি আবার বেড়ে চলল। ইতিমধ্যে এদের দুয়ের 
মধ্যে আরণ একটা তফাত এসে 'গয়েছিল। ইংল্ডের মতো আলস্টারও আধাঁনক যন্দাশল্পের 
প্রবর্তন করেছিল। আয়ারল্যান্ডের বাঁক অংশ তখনও কৃঁষপ্রধান; দেশের ভূমি-প্রথা আর দেশ থেকে 
প্রজাদের ক্রমাগত বিদেশে চলে যাবার দরূন সে কৃষিরও অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কাজেই 
উত্তর-আয়ালাণ্ড শিক্পপ্রধান হয়ে উঠল; দীক্ষণ, পূর্ব এবং বিশেষ করে পাশ্চম -অণ্চলগুীল 
[শ্পপ্রগাতির পথে 'পাঁছয়ে পড়ে রইল, তার অবস্থা তখনও মধ্যযুগের মতো। ৃ 

আন্ত অব্‌ ইউনিয়ন প্রণীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাতিবাদে আবার বিদ্রোহ হল। এই 
ব্যর্থ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন রবার্ট এমেট নামে একজন প্রাতিভাশালশী যুবক; পূর্বগামী তাঁর 
বহু দেশবাপীর মতো হইানও বধ্যমণ্েে প্রাণ দিলেন। 

ব্রটেনের হাউজ অব কমন্সে আয়ারল্যান্ডের সভ্য পাঠানো হল; কিন্তু ক্যাথথালকদের নয়। 
ইংলশ্ডে বা আয়ার্লযান্ডে ক্যাথালকদের পার্লামেন্টে যাবার আধকার 'ছিল না। ১৮২১৯ সনে এই 
“নষেধ তুলে দেওয়া হল; কাথাঁলিকরা "ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রবেশের আধকার পেলেন। এই 
গনষেধাজ্ঞা সাঁরয়ে নেওয়া হয়েছিল আহইীরশ নেতা ড্যাঁনয়েল ও' কোনেল'-এর চেষ্টার ফলে; তাঁকে 
তাই আহীরশরা নাম দিল 'মুন্তদাতা'। আরও একাঁট পাঁববর্তন ধীরে ধীরে ঘটল; ভোট 
দেবার আধিকারটাকে বিস্তৃত করে ক্রমেই বোঁশ লোককে সে আঁধকার দেওয়া হল। আয়ার্লযান্ড 
এখন ব্রিটেনের সঙ্গে একন্র হয়ে গেছে, একই আইন এই দুই দেশে সমানভাবে বলবৎ হবে। কাজেই 
১৮৩২ সনের বিখ্যাত 'রিফর্ম-বিল ব্রিটেনের মতো আয়ালযান্ডেও প্রযোজ্য হয়ে গেল। তার পরে 
যখন ফ্রান্চাইজ-িল প্রণীত হল, সেটরও সেই দশা ঘটল। এমাঁন করে ব্রিটেনের হাউজ অব 
কমন্সে যে আইরিশ সভ্যবা যেতেন তাদের প্রকার বদলে যেতে লাগল। আগে এ*রা ছিলেন 
শুধু ভূস্বামীদের প্রাতীনাধ, এখন এরা ক্রমে হয়ে উঠলেন ক্যাথালক চাষ আর জাতঈরতাবাদ 
আইরিশম্যানদের মুখপা্ন। 

ভূস্বামীর শাসন আর হাড়ভাঙা করের চাপে সর্বস্বান্ত আইরিশ চাঁবরা গোল আলকেই 
তাদের প্রধান খাদা বানিয়ে নিয়েছিল। বস্তুত গোল আলু খেয়েই তারা জীবন ধারণ কর্ত; 
আজকালকার ভারতীয় কৃষকেরই মতো তাদেরও সাণ্চিত সম্বল বলতে এমন ছু ছিল না, 
দর্যোগের সময় যার সাহায্যে তারা বেচে যেতে পারে। কোনোরুমে প্রাণধারণ করে তারা শুধূ 
টি*কেই থাকত; বিপদে আত্মরক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থাই তাদের ছিল না। ১৮৪৬ সনে 
গোল আলুর খন্দ নম্ট হয়ে গেল; এবং তার ফলে হল একটা ভয়াবহ দূভিক্ষ। দুভিক্ষের 
সময়েও কন্তু ভূস্বামীরা তাদের প্রজাদের বাকি খাজনার দায়ে জাম থেকে উৎখাত করে দিতে 
লাগল। অসংখ্য আইরিশম্যান দেশ ছেড়ে আমোঁরকায় এবং অন্যান্য দেশে চলে গেল, আয়ালশাণ্ড 
প্রায় জনহশন দেশ হয়ে পড়ল। টির হরর রানা রন সেগুলো ক্রমে 
পশুচারণের ভূমিতে পাঁরণত হল। 

লা রেজা সির রি উরে রাজার 
এই ব্যাপারটা এক শো বছরেরও বেশি কাল ধরে ক্রমাগত চলতে লাগল: আমাদের এই আমলেও 
এর রেশ এসে পেশচেছে। এর প্রধান কারণ, ইংলন্ডে পশমী কাপড় তোৌরর কারখানা বেড়ে 
যাঁচ্ছল। সে কারখানায় যত বোশ কলকব্জার আমদানি হল ততই বোঁশ কাপড় তোর হতে লাগল। 
পশমেরও প্রয়োজন ততই বাড়ল। আয়ার্লযন্ডের ভূপ্বামীরা দেখলেন, চাষের জামতে মানুষে 
কাজ করাতে তাঁদের যা লাভ থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভ হয় সে জামগুলোকে ভেড়া চরাবার 


&২৬ বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


মাঠে পারণত করলে । চারণভাঁমর জন্যে বৌশ মজুরের প্রয়োজন নেই, শুধু ভেড়াগুলোর 
খবরদার করতে পারে এমন দু-চার জন লোক থাকলেই যথেম্ট। অতএব কৃষক-মজুরদের 
আস্তত্বটাই অনাবশ্যক হয়ে উঠল; ভূস্বামীরা তাদের জাম থেকে তাঁড়য়ে দিলেন। আয়ার্লযাণ্ডে 
বস্তুত লোকসংখ্যা অল্প ছিল, এই কারণেই সেখানে মজুরের খুব 'বাহল্য' ছিল; দেশের জনসংখ্যা 
এভাবে কমতে লাগল । আয়ালযান্ড শুধু হয়ে রইল 'শজপ-জীবী' ইংলন্ডকে কাঁচা মাল যোগান 
দেবার মতো একট জায়গা । চাষের জামকে পশুচারণ-ভঁমিতে পাঁরণত করবার এই প্রাচীন রীতি 
এখন উল্‌টে গেছে; এখন আবার সেই লাঙল তাব নিজের জায়গা এসে দখল করছে । আশ্চর্যের 
ব্যাপার এই, এ বস্তুটা সম্ভব হয়েছে আয়ালান্ড আর ইংলণ্ডের মধ্যে একটা -বাণাজাক সংগ্রামের 
ফলে; ১১৩২ সন থেকে এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। 

জাঁমর সমস্যা, অনূপাস্ধিত ভূস্বামীর অধীনে অসহায় প্রজার দুর্দশা, উনাবংশ শতাব্দীর 
আধকাংশ সময় ধরে এইটাই ছিল আয়ালশান্ডের প্রধান সমস্যা। শেষ-পন্তি 'ব্রাটশ সরকার 
স্থর করলেন এই ভূস্বামীদের সম্পুণরপে উচ্ছেদ করে ফেলবেন, আবাঁশ্যক রীতি করে এদের 
সমস্ত জমি কিনে নিয়ে সে জাম এদের প্রজাদের মধো বাল করে দেবেন। ভূস্বামীদের অবশ্য 
এতে কোনোই ক্ষতি হল না। সরকারের কাছ থেকে তাঁরা জমির সম্পূর্ণ মূল্াই বঝে পেলেন। 
প্রজারা জমি পেল, !কন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে জামির দাম 'মাঁটয়ে দেবার দায়ত্বও তাদের উপরে 
এসে পড়ল। এই দাম তাদের একবারে চুকিয়ে দিতে হল না, দিতে হল ছোটো ছোটো বার্ধক 
কস্তিতে। 

১৭১৯৮ সনের জাতশষ 'বদ্রোহের পরে প্রায় এক শো বছরের মধ্যে আর আয়াল্যান্ডে কোনো 
বড়-গোছের বিদ্রোহ হয় নি। এর আগে বহু শতাব্দী যাবং মাঝে মাঝে এইরকমের কাণ্ড করাই 
ছিল আয়াল্যান্ডের অভস্ত রীতি; উনাবংশ শতাব্দীতে সে রীতির ব্যাতিক্রম দেখা গেল। এর 
কারণ কিন্তু কোনোরকম সন্তুষ্টির বোধ নয়। শেষবারের বিদ্রোহের ফলে আয়াল্যান্ড অবসন্ন 
হয়ে পড়েছিল, তার উপরে আবার এসেছিল দুঁভক্ষের আঘাত আর লোক-হ্াস। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে মানুষের মনও কিছুটা 'ব্রটিশ পর্লামেন্টের দিকে ঝকেছিল; তাদের আশা ছল 
পার্লামেন্টে আয়ার্লযাণ্ডের যে প্রাতিনাধবা রয়েছেন তাঁরাই হয়তো 'কিছ্‌ করে কর্মে উঠতে পারবেন । 
তব্‌ও কিন্তু মাঝে মাঝে একটা বিদ্রোহ ঘটাবার অভ্যাসটাকে কয়েকজন লোক টিপকয়ে রাখতে 
চাইলেন। তাঁদের ধিশবাস ছিল, একমাত্র এই উপায়েই আয়াল্যান্ডের মন এবং প্রাণশান্ত চিরাদন 
সতেজ ও অকলাঁত্কত থাকতে পারবে! আয়াল্য?ণ্ড থেকে যাঁরা আমোরিকায় গিয়ে বাস করছিলেন 
তাঁরা আযা্ান্ডের ম্যান্তর জনা সেখানে একটি সাঁমাত স্থাপন করলেন। এদের নাম ছিল 
'ফোনিয়ান'। এবা আয়া্লঘান্ডে ছোটো ছোটো কয়েকাট বিদ্রোহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু 
এদের আন্দোলন দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ কবল না; অল্পাঁদনের মধোই 'ফেনিয়ান'-দলটি 
ভেঙে গেল। 

চিঠিটা অত্যন্ত বোশ লম্বা হয়ে গেল. এবার আমি এটাকে শেষ করব। আয়া্লশান্ডের 
গঞ্প কিন্তু আমার এখনও বলা শেষ হয় 'নি। 


৯১৪০ 
আয়াল্যাণ্ডের হোম-রূল এবং দিনাফিন আন্দোলন 
৯ই মার্চ, ১৯৩৩ 


এত বারবার সশস্ট বিদ্রোহ করে, এবং দুভিক্ ও অন্যান্য দ্র্বপাকে বিপন্ন হয়ে, 
আয়ার্লযাণ্ড ক্রমে স্বাধীনতা অজর্নের এই পল্থাঁটির সম্বন্ধে একটু বাতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্য-নির্বাচনের আধকার ক্রমে বোৌশ লোকের হাতে 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হল; অনেক জাতীয়তাবাদী আইাঁরশম্যান হাউজ অব কমনূসের সভ্য নির্বাচিত 
হয়ে গেলেন। লোকের মনে আশা জাগল, এরা হয়তো আয়াল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আনবার 'দকে 
[কছুটা কাজ কূরে উঠতে পারবেন; আগের দিনের মতো সশস্ত বিদ্রোহের পরিবর্তে এখন 
পার্লামেণ্টের মধ্যে থেকে বৈধ উপায়ে কাজ হাসিল হবে বলেই তারা ভরসা করে রইল। 

উত্তর-অণ্চলের আলমস্টার এবং আয়াল্যাশ্ডের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিরোধ আবার বেড়ে 
1গয়োছিল। জাতি এবং ধর্মের ষে তফাত ছল সেটা 'ট“কেই রয়েছে, তার উপরে আবার অর্থনোৌতিক 
তফাতটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। আলস্টার ইংলন্ড এবং স্কটল্যান্ডের মতো শল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে, 
সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় পণ্য-উৎপাদন চলছে । দেশের বাঁক অংশটা তখনও কৃষিজীবী, তার 
জীবনযাত্রা মধ্যযুগের মতো, তার জন-সংখ্যা দন দন হ্বাস পাচ্ছে, যারা আছে তারাও দাঁরদ্র। 
আয়াল্যান্ডকে দুই অংশে 'বিভন্ত করে ফেলবার জন্যে ইংলণ্ড ষে চাল 'দয়োছিল সেটা আতমান্রায় 
সফল হয়েছে; এতখানি, যে পরবতরঁ কালে ইংলন্ড নিজেই যখন আবার এদের একত্র করতে 
চাইল, তখন সেও পেরে উঠল না। আয়ালণান্ডের স্বাধীনতার পথে আলস্টারই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে 
বড়ো বাধা । আলস্টারের লোকেরা প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ধনী; তাদের ভয় ছিল, আয়াল্যান্ড স্বাধীন 
হয়ে গেলে তখন দারদ্র ক্যাথীলক আয়াল্যান্ডের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব লৃপ্ত হয়ে যাবে। 

ব্রিটশ পার্লামেন্টে এবং আয়ালশাণ্ডে দুটি নূতন কথার আমদান হল- হোম-রুল। 
আয়াল্যান্ড যা চাইছিল তারই নাম'দেওয়া হয়োছিল হোম-রুল। সাত শো বছর ধরে যে স্বাধশনতার 
জন্যে আয়াল্যাণ্ড লড়াই করে এসেছে, তাতে আর এতে অনেক তফাত, তার চেয়ে এর গাণ্ডও 
অনেক ছোটো। এর মানে ছিল, 'ব্রটেনের অধীনে আয়াল্যান্ডের একটা পার্লামেন্ট থাকবে, 
আয়ালর্ান্ডের স্থানীয় সব ব্যাপার সে 'নয়ল্মণ করবে; আর বিশেষ কতকগুলো জরু'র ব্যাপারের 
কর্তৃত্ব 'ব্রাটশ পাললামেণ্টের হাতেই থেকে যাবে। স্বাধীনতার যে পুরোনো দাঁব তাদের ছিল 
তাকে এরকম ছাঁট-কাট করে নিতে আইবিশমানদের অনেকে রাজ হলেন না। কিন্তু 
বিদ্রোহ আর বিরোধ করে করে দেশের লোক শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; এ"রা কয়েকবার বিদ্রোহের 
ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, সে চেস্টায় তারা যোগ দিতে রাজ হল না। 

আয়াল্যাণ্ডের যে সভ্যরা 'ব্রাটিশ পার্লামেণ্টে ছিলেন তাঁদের একজনের নাম চাস: স্টুয়ার্ট 
পার্নেল। 'তাঁন দেখলেন, কনজ্জারভোটভ (রক্ষণপল্থধী) বা লিবারেল (উদারপল্থী), পালামেন্টের 
কোনো দলই আয়ার্লাণ্ডের সমস্যার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছে না। দেখে তিন সংকজ্প 
করলেন, এমন-একটা অবস্থা সৃষ্টি করবেন যেন এদের এই মুখ-মিম্ট পালামেন্টণ চালিয়াতির 
খেলা আর এরা চালাতে না পারে। আরও কয়েকজন আইরিশ সভ্যকে দলে টেনে 'নয়ে তিনি 
পার্লামেন্টের সমস্ত কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন; এরা প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকাণ্ড লম্বা 
লম্বা বন্তুৃতা দিতে লাগলেন, আরও নানারকম 'ফিকির-ফাঁন্দ খাটাতে লাগলেন, যেন পার্লামেন্টের 
সমস্ত কাজেই খাল দারুণ দোর হয়ে ষায়। এইসমস্ত 'ফাকিরফান্দির জবালায় ইংলন্ডের লোক 
গিন্তবিরন্ত হয়ে উঠল; বলল, এগুলো পালামেপ্টের রীতিসঞ্গত নয়, ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু এসব 
সমালোচনায় পার্নেল কর্ণপাত করলেন না। ইংরেজদেরই গড়া রীতি-নীতি অনুসারে ইংরেজদের 
আতিভদ্র পার্লামেশ্টী চাতুরীর খেলা খেলতে তো 'তানি পার্লামেন্টে আসেন নি; তান এসেছেন 


৫২৮ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আয়ালযান্ডের কাজ উদ্ধার করতে । সাধারণ রীতির পথে চলে যদ সেটা করতে না পারেন, 
তবে যেকোনো রকমের অসাধারণ পল্থা তিনি অবলম্বন করবেন, এতে তাঁর কোনো অন্যায় আছে 
বলে তান মনে করতেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের মনোযোগ আয়ার্লযান্ডের 
প্রয়োজনের দিকে আকৃণ্ট করে তবে তান ছাড়লেন। 

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইরিশ হোম-রুল দলের পার্নেলই হলেন আঁধনায়ক। এই দলটির 
উৎপাতে ব্রিটেনের প্রাচীন দল দুটি ব্যাতব্স্ত হয়ে উঠল। দুটি দলের জোর যখন প্রায়, সমান 
সমান হয়ে উঠত তখনই এই আইারশ হোম-রূলওয়ালাদের খাতির বেড়ে যেত, কেননা তারা যে পক্ষে 
যোগ দেবে তাদেরই জয় হবে। এমান করে আয়ালণাণ্ডের প্রশ্নটকে সারাক্ষণই লোকের চোখের 
সামনে এরা ধরে রাখল। শেষ-পর্যন্ত গ্লাডূ্স্টোন আযাল্যান্ডকে হোম-রুল দিতে রাজ হলেন; 
১৮৮৬ সনে তিনি হাউজ অব কমন্সে একাঁট হোম-রুল বলের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এতে 
আয়াল/াণ্ডকে আত মৃদুরকমের খানিকটা স্বায়ন্তশাসনই দেবার কথা বলা হয়েছিল; তবুও একে 
ধনয়ে প্রাতিবাদের একেবারে ঝড়বন্যা শুরু হয়ে গেল। রক্ষণপল্থী দল স্বভাবতই এর সম্পূর্ণ 
রোধ হয়ে দাঁড়াল। এমনাকি “ল্যাভড্স্টোনের নিজেব দল মানে উদারপল্থস দলও এটাকে 
ভালো চোখে দেখল না। দলের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল, এবং একটা ভাগ সতাসত্যই আলাদা 
হয়ে গিয়ে রক্ষণপল্ধীদের সঙ্গে যোগ 'দিল। এদের নাম দেওয়া হল 'ইডীনয়নিস্ট' বা মিলনপন্থা, 
কারণ এরা 'ব্রটেন এবং আয়াল্যাশ্ডের একন্র মিলনেরই পক্ষপাতী । হোম-রুল বিল ভোটে হেরে 
গেল, তারই সঙ্গে সঙ্গো গ্ল্যাভ্স্টোনেরও পতন হল। 

এর সাত বছর পরে, ১৮৯৩ সনে, শ্ল্যাড্স্টোন আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তাঁর 
চুরাশি বছর বয়স। আবার তান তাঁর 'দ্বিতীখ হোম-রুল বিলের প্রস্তাব আনলেন; হাউজ 
অব কমন্সে আতি সামানা একটুখানি সংখ্যাধক্যের জোরে এটা কেনোরুমে গৃহীত হয়ে গেল। কিন্তু 
আইনে পাঁরণত হবার আগে সমস্ত বিলকেই আবার হাউজ অব লর্ডসেও গৃহীত হতে হবে; 
সে হাউজ অব লর্ডস্‌্টা ছিল রক্ষণপণ্থণ আর প্রতিক্রিয়াপল্থীতেই ভরা । হাউজ অব লর্ভস-এর 
সভ্যরা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত নয়, এটা হচ্ছে বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের একটা পুরুষানুক্রামক 
সভা তার সঙ্গে থাকেন কয়েকজন বিশপ। হাউজ অব কমন্স হোম-রুল বিলটিকে অনুমোদন 
করেছিল, হাউজ অব লর্ডভস্‌ তাকে বাতিল করে দিল। 

দেখা গেল, পালামেণ্ট পন্থায় চেষ্টা করেও আয়াল্যাশ্ডের কাম্য ফল পাওয়া যাচ্ছে না। 
তবুও হয়তো একাঁদন চেন্টা সফল হবে এই আশা 'নয়ে আইরশ জাতীয়তাবাদ দল (বা হোম- 
রুল দল) পালশমেণ্টে থেকেই কাজ করে চললেন; মোটের উপর আয়াল্্যাপ্ডের লোকেরাও এদের 
নীতকে সমর্থন করাঁছল। কল্তু এমন লোকও অনেক ছিল যাবা এই নীতি এবং 'ব্রাটিশ 
পার্লামেন্টের উপর সকল আস্থাই হারিয়ে ফেলল। সংকীর্ণ অর্থে রাজনশীতি বলতে যা বোঝায়, 
বহু? আইরিশম্যান তার উপবেই কিছুটা বাতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল; সংস্কৃতিমূলক এবং অর্থনোতিক 
কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ নিবিম্ট করল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 'দকে আয়াল্ান্ডে 
জাতীয় সংস্কীতির একটি পুনরুজ্জীবন ঘটল; বিশেষ করে চেষ্টা হল, দেশের প্রাচীন ভাষা 
গেলিকভাষাকে আবার জাগিয়ে তুলতে--পশ্চিম-আয়াল্যাণ্ডের গ্রাম-অগ্চলগুঁলতে সে ভাষা ভন 
চলতি ছিল। এই প্রাচীন কেল্টিক ভাষার সাহিত্য বেশ সমদ্ধ; কিন্তু বহৃশত ধসর ধরে 
ইংরেজ-শাসন চলার ফলে এটা শহর-অণ্চল থেকে অল্তহ্তি হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে সমস্ত 
ভাষাটাই লোপ পেয়ে বাচ্ছিল। আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা বুঝলেন, আয়াল্যান্ড যাঁদ তার 
নিজস্ব প্রাণধারা এবং তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে 'টিশকয়ে রাখতে চায় তবে তা করতে হবে তার 
নিজস্ব ভাষার মধ্য 'দিয়েই। কাজেই তারা পশ্চম-অগুলের গ্রামগুলো খুজে খ*জে এই ভাষাকে 
বার করে আনবার এবং আবার তাকে একটি জাবন্ত ভাষায় পারণত করবার জন্যে প্রাণপাত 
পারশ্রম করতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে একট গেলিক সামিতিও স্থাপিত হল। সমস্ত দেশেই, 
এবং বিশেষ করে সমস্ত পরাধীন দেশে, জাতীয় আদ্দোলন নিজের 'ভাত্ত রচনা করে দেশের 
প্রাচীন ভাষাকে অবলঘ্বন করে। বিদেশখ ভাষার দ্বাবা প্রাতম্ঠিত ও প্রচারিত আন্দোলন দেশের 


আয়াল্যান্ডের হোম-রুল এবং সনূফিন আন্দোলন ৫২৯ 


অনসাধারণের মনে সাড়া জাগায় না, দেশের মাটিতে 'শকড় বসাতে পারে না। আয়ালযান্ডের 
পক্ষে ইংরেজি ভাষাটা ঠিক বিদেশী ভাষা ছিল না। দেশের প্রায় প্রত্যেক লোকই সে ভাষা জানত. 
সে ভাষায় কথা বলত; গোঁলকের চেয়ে ইংরোঁজ ভাষার সঙ্গেই লোকের বেশি পাঁরচয় ছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। তবুও আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা গেলিক ভাষাকেই পুনজীরীবত করে তোলাটাকে 
অবশ্যপ্রয়েজন বলে মনে করলেন, যেন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগসত্র অক্ষর 
থাকে। 

আয়াল্যাণ্ডের লোকেরা তখন একটা কথা 'বশবাস করত- শান্ত আসে ভিতর থেকে, বাইরে 
থেকে নয়। পাললামেণ্টে গিয়ে খাঁটি রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে 
এ ভ্রম তখন ঘুচেছে; তাই আরও দৃঢ়তর একটা 'ভান্ত নিয়ে জাতিটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টা 
চলল। বিংশ শতাব্দখশর গোড়াতে যে নবীন আয়াল্যান্ড জন্মগ্রহণ করল তার রূপ পুরোনো 
আয়া্লযান্ডের্‌ চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা । এই পুনবুজ্জীবনের প্রভাব নানান দক "দয়েই স্পন্ট হয়ে 
উঠল; সাহত্যে সংস্কাতিতে নৃতনত্ব এল সে কথা আগেই বলেছি; অর্থনোতক জীবনেও এর 
প্রভাব দেখা গেল, সেখানে কৃবকদের একত্র করে সমবায় সাঁমতি গঠন করে তাদের সংঘবদ্ধ করে 
তোলবার চেম্টা হল; সে চেষ্টা সফলও হল। 

কিন্তু এর সমস্ত ব্যাপারেরই পিছনে ছিল স্বাধীনতার কামনা; 'ব্রাটশ পাললামেশ্টে যে 
আহীরশ জাতীয়তাবাদ দল রয়েছে, বাইরে থেকে মনে হত তাঁরা আয়ালযাণ্ডের লোকের আস্থাভাজন, 
গন্তু আসলে তাঁদের উপরে সে আস্থাও ক্রমশ কমে আসাঁছল। লোকেরা ব্রমে তাঁদের মনে করতে 
লাগল শুধু রাজনীতিক নেতা বলে, যারা খালি মস্ত মস্ত বন্তৃতা দিতেষ্ট্ ভালোবাসেন, তার 
বোঁশ আর কিছু করবার শান্ত রাখেন না। প্রাচীন কালের ফোনয়ানরা এবং স্বাধীনতাকামী অন্যান্য 
দলরা অবশ্য কোনোদিনই এই পালমেন্টপন্থীদের আর তাদের হোম-রুল আন্দোলনের প্রাতি 
বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করত না। কিন্তু এখন এই নবীন এবং তরুণ আয়ালঢান্ডও আর 
পালণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হতে রাজি হল না। সমস্ত ব্যাপারেই তো স্বাবলম্বনের কথা শোনা 
যাচ্ছে; রাজনশীতিতেও সেই নপাতিরই প্রয়োগ করলে ক্ষাতি কী? আবার সশস্ত বিদ্রোহের কজ্পনা 
লোকের মনে জেগে উঠল। কিন্তু কাজে নামবার এই কল্পনাকে একটা নূতন রকমের রূপ 
দেওয়া হল। আর্থার গ্রাফথ বলে একজন তরুণ আহইরশম্যান একটি নূতন নীতির কথা প্রচার 
করতে লাগলেন, পরে এর নাম হয়োছল 1সনাঁফন্‌ (১1101) 7০118) অর্থাৎ আমরা নিজেরা।। 

এই কথা কাট থেকেই এর গপহনকার নীতাঁটর স্বরূপ আন্দাজ করা যায়। ীসন্াীফনূদের 
কথা 'ছল, আয়ালণান্ডকে তার 'নজের জোরেই উঠে দাড়াতে হবে, রক্ষা বা করুণার জন্যে ইংলশ্ডের 
দকে তাকিয়ে থাকা চলবে না। এরা ভিতর থেকেই জাতিটার শান্ত গড়ে তুলতে চাইল। গোলক 
আন্দোলন এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যেটা চলছিল, তাকে এরা সমর্থন করল। রাজনীতির 
ব্যাপারে যে অর্থহীন পালামেণ্টী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল তাকে সমর্থন করল না। বলল, 
এর কাছে প্রতাশা করবার আমাদের কিছুই নেই। অন্য দিকে আবার সশস্ত 'বিদ্রোহও এরা 
সম্ভবপর ব'লে মনে করল না॥। পালামেন্টী কাষনীতিব পারবর্তে এরা প্রচার করতে লাগল একটি 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি; 'ব্রটশ সরকারের সঙ্গে এক প্রকাবের অসহযোগ চাঁলয়ে সে নীতিকে 
কার্যকরী করে তুলতে হবে। আর্থার গ্রীফথ হাঙ্গেরির দ্টান্ত দেখালেন; সেখানে এরই ঠিক 
এক পুরুষ আগে 'নাঁক্ষিয় প্রাতরোধ চালিয়ে প্রজারা জয়লাভ করেছিল। তিনি বললেন, 
আয়ার্ল্যান্ডেও তারই অনুরূপ একটি কর্মনীত গ্রহণ করে, তাৰ চাপে ইংলন্ডকে কথা শুনতে 
বাধ্য করানো হোক । 

ভারতবর্ষে গত তেরো বছরে অসহযোগের নানান প্রকার নিয়ে আমরা অনেক ঘাঁটাঘাঁটি 
করোছ: আমাদের পৃর্বগামী আয়াল্যাণ্ডের এই নাতাঁটির সঙ্গে আমাদের নিজেদের নী'তটিকে 
একটু তুলনী করে দেখা যাক। পাথবীসদ্ধ সবাই জীনে, আমাদের এই আন্দোলনের মূল 'ভাত্ত 
হচ্ছে আহংসা। আয়ার্লাম্ডের কর্মনীতর এরকম কোনো 'ভান্ত বা পশ্চাৎপট ছিল না; তবু 
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সেখানেও যে অসহযোগের প্রস্তাব করা হস তার শান্তর উৎস ছিল একটি শান্তিপূর্ণ 'নাক্ষয় 
প্রাতিরোধের নীতি। এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ পথে চালাতে হবে, এইটেই ছিল এদের বড়ো কথা। 

ধীরে ধীরে আয়ালণশ্ঙের যুবকদের মনে ীসনাঁফন্দের এই মতামত প্রাতিষ্ঠা লাভ করল। 
সে মতামত অকস্মাৎ একাঁদন সমস্ত আয়াল্যান্ডে আগুন জেহলে দেয় 'ন। তখনও এমন লোক 
বহু ছিল বারা পার্লামেন্ট কিছু তাদের দেবে বলে প্রত্যাশা করত; বিশেষ করে তার কারণ, 
১৯০৬ সনে উদারপন্থণ দল খিপুল ভোটাধিক্য পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে । কিন্তু, হাউজ 
অব কমনূসে উদারপন্থীবা সংখায় বোঁশ হ'লেও, হাউজ অব লসে রক্ষণপল্থী আর ইউননয়ানস্টরাই 
স্থায়ীভাবে সংখ্যাবহুল হয়ে ধসে রয়েছে; অন্পাঁদনের মধ্যেই ধ্ই এই দুটি হাউজের মধ্যে সংঘাত 
বাধল। সংঘাতের ফলে লর্ডদের ক্ষমতা জনেবটা ছেটে দেওয়া হল। টাকাকাঁড় মঞ্জর করার 
ব্যাপারে স্থির হল, হাউজ অব লস আপাত্ত করলেও হাউজ অব কমন্স সে আপান্ত ঠেলে 
যেতে পারবে; হাউজ অব লর্ভস্‌ যে শ্রসতাবাঁট বাতিল করল হাউজ অব কমন্‌স্‌ সেটিকে পর 
পর তিনটি আঁধবেশনে তিনবার মঞ্জুর কারে নিতে পারলেই হল এমনি করে ১৯১১ সনের 
পার্ল?মেণ্ট আর্টের দ্বারা উদারপল্থীরা হাউজ অব লর্ডসের 'বব্দাত টেনে তুলে দিল। তখনও 
কিন্ত কাজে বাধা দেবার এবং হস্তক্ষেপ করবার অনেকখানই ক্ষমতা হাউজ অব লর্ডসের 
হদতে থেকে গেল। 

হাউজ অব লস বাধা দেবে জানা কথাই; সে বাধাকে আত্ম করবাব ব্যবস্থা এইভাবে 
করে ানষে এবার উদারপন্থীরা এই তৃতীয়বাগ হোম-রুল বিণ উপস্থিত করল; ১৯১৩ সনে 
হাউজ অব কমন্‌স্‌ এই বিলে সম্মাত জ্ঞাপন করল। হাউজ অব লর্ভ্স্‌ সে বিলকে বাতিল 
করবে, সে তো জাঙী কথাই হিল। হাউজ অব কমন্স: ত।তে দমল না, ধৈর্য ধরে বসে পর 
পর তিনটি আঁধবেশনে তিনবার তারা বিলাটকে বহাল রাখল। ১৯১৪ সনে এই বিলাটি আইনে 
পারিণত হল; সমগ্র আয়ালযাণ্ডের প্রাতিই এটি প্রযোজ্য হল, আলস্টারও বাদ গেল না। 

অবশেষে এতাঁদনে মনে হল, আয়ালানামভ হোম-বুল পেযেছে। িকন্তু এব মধ্যে তখনও 
অন্নকগুলো কিন্তু ছিল! ১৯১১২-১৩ সনে পালামেন্ট যখন হোম-পরুল নিয়ে তির্কাবতকে 
বাস্ত, ঠিক সেই সমযাঁটতেই উত্তব-আয়ার্পগিণ্ডে অনেক অদ্ভূত কান্ড ঘটাছল।' আলস্টানের 
নেতারা ঘোষণা করলেন, হোম-রুলকে তারা মেনে নেবেন না; এটা যাঁদ আইনেও পরিণত হয় 
তব্‌ তখনও একে প্রাতবোধ করবেন। তাঁরা বিদ্রোহের আভাসও দিলেন, এবং বিদ্রোহ করবার 
জন্যে প্রস্তৃত হলেন। এ কথা পর্ধ্তি শোনা গেল, হোম-ব্লের বিবৃদ্ধে লড়বার জনো তাঁরা 
দরকার হলে িেবদেশশ শান্তর, মানে জমণীনব, সাহাধ্য প্রার্থনা করতেও কুশ্ঠিত হবেন না। 
এটা একেবারেই প্রকাশা এবং নিভেজাল রাজদ্রোহ। তাব চেয়েও মজার ব্যাপার, ইংলন্ডের রক্ষণ- 
পল্থ দল এদের এই 'বিদোহাস্্কক আন্দোলনের জয়কামনা করতে লাগলেন, অনেকে একে সাহায্য 
পর্য্ত করতে লাগলেন। ধনী রক্ষণপল্থী শ্রেগীরা প্রচুর টাকা আলস্টারে পাঠিয়ে দিলেন। স্পন্টই 
দেখা গেল, তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণণ' অর্থাৎ শাসকশ্রেণগুলো মোটের উপর আলম্টারেরই 
পক্ষে রয়েছে, সেনাবাহনীর অনেক উচ্চপদস্থ কমণচারাঁও এই দিকে ছিলেন, তাঁরাও সেই শাসক- 
শ্রেণীর লোক। বহু অস্মশস্্ গোপনে আমদানি করা হল; স্বেচ্ছাসেবক-বাহনী প্রকাশাঙাবেই 
কুচকাওয়াজ করতে লাগল । সময় এলে পরে ভখন শাসনভাব গ্রহণ করবে ব'লে আল.ক্টারে একটি 
অস্থাযী সরকার পযণ্তি গঠন করা হল। এটা লক্ষ করবার বষয়, আল-স্টারের এই শবদ্োহণ' 
নেতাদের অনাতম ছিলেন পার্লামেন্টের একজন নামজাদা রক্ষণপল্থী সদস্য, তাঁর নাম এফ. ই. 
ধ্মথ।  পরবতর্শ কালে ইনিই লর্ড বাকেনিহেড নামে পারাচিত হন, এবং ভারউসাঁচবের পদ ও 
গার আল্নক উচ্চ উচ্চ পদে আঁধাঙ্ঠত হন। 

ইতিহাসে বিদ্বোহ বস্তুটা প্রায় একটা দৈনন্দিন ঘটনা; বিশেষ করে আয়াল্যাশ্ডেও প্রচুর- 
সংখাক বিদ্রোহ ঘটছে । তবৃও আলম্টারে এই-যে বিদ্রোহের আয়োজন হল, আমাদের কাছে এটি 
বেশ মন দিয়ে দেখবার বস্তু, কারণ এর পিছনে ছিল সেই দলাঁট, যে চিরকাল নিজেকে নিয়মান্গ 
এবং বক্ষণপল্থী বলেই অহংকারে মন্ত হত। এই হচ্ছে সেই দল যারা সারাক্ষণই "আইন এবং 
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শৃঙ্খলার” বুল ঝাড়ত; সে আইন এখং শক্খশ।কে যে পাঁপষ্ঞরা 'িলমান্র ক্ষ করল তাদের 
আত কঠন শাস্ত হওয়া উচিত বলে চীংকার করত। অথচ তখন এই দলেরই খ্যাতনামা ব্যান্তরা 
প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহকর বন্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করলেন: 
এর সাধারণ সভ্যরা তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। এটাও দেখতে হবে, এদের এই 
1বদ্রোহ এরা করতে চাইছিল পার্লামেশ্টেরই বিরুদ্ধে, যে পার্লামেন্ট তখন হোম-রুল বল 'নিষে 
আলোচনা করাছিল এবং পরে তাকে আইনেই পরিণত করল । অতএব এরা গণতন্ত্রের একেবারে 
মূল ভিত্তিতেই আঘাত হানতে চাইল; চিরকাল ধরে ইংলন্ডের লোকেরা বড়াই করে এসেছে, 
তারা আইনের প্রভুত্ব আর 'নয়মানূবতর্ঁ কার্ধকলাপে ীবশ্বাসী; সে কথার কোনো নূলাই আর 
রইল না। 

ইংরেজের এইসব*বড়ো বড়ো ভান আর মস্ত মস্ত বাণী, ১৯১২-১৪ সনের আলস্টার- 
'বদ্রোহ' তার একেবারে মুখোশ খুলে ফেলে দিল; শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আধাাঁনক গণতন্ত্র 
প্রকৃত স্বরূপ কী, সেটাও বেশ উদঘাটিত করেই দোখয়ে দিল। “আইন এবং শৃঙ্খলা" বলতে 
যতক্ষণ বোঝাবে যে তার দ্বারা শাসকশ্রেণীর সমস্ত আধকার এবং স্বার্থ রাক্ষত হচ্ছে, ততক্ষণই 
সে আইন এবং শৃঙ্খলা আঁডি ভালো 'জানষ; গণতন্ত ঘতক্ষণ সে আধকার এবং স্বার্থকে ক্ষুপ্ন 
না করছে ততক্ষণ গণতণ্নকেও স'য়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব আঁধকারে যাঁদ কোথাও 
এতটুকু আঘাত লাগে তবে তৎক্ষণাৎ এই শাসকশ্রেণীঁটি নখদন্ত খিশচয়ে লড়াই করতে লেগে 
যাবে। অতএব 'আইন এবং শৃঙ্খলা' আসলে হচ্ছে বেশ একটা গাল-ভরা কথা, তাদের কাছে 
এর মানে শুধু, তাদের নিজেদের স্বার্থ । এই ব্যাপারটা থেকেই স্পম্ট বোঝা গেল, ব্রিটিশ 
সরকারও কার্যত একটি শ্রেণীগত সরকার মান্ন; পার্লামেন্টের সংখ্যাবহূল আভিমত এদেব বিরুদ্ধ 
গেলেও এরা সহজে নিজের গাঁদ ছাড়বে না। এই ব্লকমের সংখ্যাবহূল দল, যাঁদ এদের আধিকার 
খর্ব হয এমন কোনো সমাজতান্তিক আইন বিধিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, তবে এরা তার বিরুদ্ধেই 
বিদ্রোহ করবে, গণতাল্তিক নীতি ইত্যাঁদকে একেবারেই অগ্রাহ্য করে চলবে। এই কথাটাকে বেশ ভালো 
করে বুঝে নিয়ো; কারণ, সমস্ত দেশের সম্বন্ধেই কথাটা খাটে, অথচ লম্বা লম্বা বচন আর সুমধুর 
বাণীর আবর্তে প'্ড়ে আমরা অনেক সময়েই এই পরম সত্য কথাঁটকে ভুলে যাই। না 
আমেরিকার প্রজাতন্দ্গ্লোতে খুব ঘন ঘন বিপ্লব ঘটে, টা জেরি 
প্রাতন্যিত; তবু এই ব্যাপারাঁটর বেলায় এদের মধ্য বিশেষ কোনোই তফাত নেই। ইংলন্ডের 
শাসনব্যবস্থা দড়প্রাতষ্ঠ, তার মানে হচ্ছে, শাসকশ্রেণণ যোৌট আছে সোঁট দেশে বেশ গভীর করে 
শিকড় গেড়ে বসেছে, তাকে হঠাং উপূড়ে ফেলে দেবে এমন শান্ত অন্য কোনো শ্রেণীর আপাতত নেই। 
আত্মরক্ষার জন্যে যেসব ব্যবস্থা তারা খাড়া কর রেখোঁছিল তাদের একাঁট হচ্ছে হাউজ অব লর্ডস। 
১৯১১ সনে একে দুঝবল করে ফেলা হয়োছল। অতএব শাসকশ্রেণীটা ভয় পেষে গেল; 
আলস্টারের ব্যাপারটা শুধূ তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার একটা উপলক্ষ্য মান্র। 

ভারতবর্ষেও এই 'আইন এবং শৃঙখলা'র মন্ত্োচ্চারণ আমরা প্রত্যহ, এবং দিনে বহুবার করে 
শুনছি। সেইজন্যেই এর প্রকৃত অর্থ কী সেটা মনে রাখা ভালো। এ কথাটাও মনে রাখলে ক্ষতি 
নেই, আমাদের প্রাতি যাঁরা এইসব হিতোপদেশ বর্ষণ করছেন তাঁদের একজন (একজন ভারতসাঁচব । 
নিজেই ছিলেন আলস্টার-বিদ্রোহের অনাতম নেতা! 

এইভাবে অস্তরশস্ত আর স্বেচ্ছাসেবক-বাহনী সংগ্রহ করে আলস্টাববাসীরা বিদ্রোহের আয়োজন 
করল; 'ভ্রাটশ সরকার শান্ত দম্টতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এদের এইসব আয়োজন বন্ধ 
করবার জন্যে কোনো আর্ডন্যান্স সে দন জার করা হয় নন! কিছুদিনের মধোই আয়াল্মান্ডের বাঁক 
সমস্ত অণ্লও আল্টারের অনুকরণে লেগে গেল, 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনন' গড়ে তুলল; ?কন্তু 
এদের উদ্দেশ্য ছিল হোম-রুল আদায় করবার জনো যুদ্ধ করা, এবং দরকার হলে আলস্টারেরই 
[বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আয়াল্যাণ্ডে এইভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী সেনাদলের সম্টি হল। আশ্চর্ষের 
ব্যাপার এই, আল্স্টার যখন বিদ্বোহ করবে বলে.তার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিননকে অস্মশস্তে সুসজ্জিত 
করাছিল ব্রিটিশ কতৃপক্ষ তখন ইচ্ছা করেই চোখ বুজে থেকেছেন: এই 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক- 
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বাহনখ'কে দমন করবার বেলায় কিন্তু তাঁরাই খুব উঠে-পড়ে লাগলেন; অথচ এরা মোটেই হোম-রুল 
বিলের বিরোধিতা করছিল না। দেখা গেল, আয়াল্যান্ডের এই দ্যাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহনীর মধ্যে 
একটা সংঘাত একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠেছে; আর তার মানেই হচ্ছে গৃহ্যুদ্ধ। কিন্তু ঠিক এই 
সময়ে আর-একটা বৃহত্তর যূদ্ধ এসে হাঁজর হল। ১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল; 
তার বিরাট প্লাবনের মধ্যে অন্য সমস্ত ছোটোখাটো কলহ-বিবাদদ কোথায় ডুবে চলে গেল । হোম-রুল- 
আন্রট অবশ্য আইনে পাঁরণত হল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে দেওয়া হল, যুদ্ধ থামবার 
আগে এই আইনাঁটকে কাজে খাটানো হবে না! অতএব হোম-রুল যে দূরে ছিল সেই দূরেই থেকে 
গেল; যুদ্ধ শেষ হবার মধ্যে আয়াল্যান্ডেও বহু ব্যাপার ঘটে গল। 

বাভন্ন দেশের এই কাহনীগৃলোকে আমি বিশ্বযুদ্ধের ঠিক গোড়া পর্যন্ত এনে পেশছে 'দচ্ছি। 
আয়ালন্যান্ডেও আমরা এই জায়গাতে এসে ঠেকলাম; কাজেই এখনকার মর্তো আমাদের থামতে হবে। 
[কল্তু চিঠিটি শেষ করবার আগে আর-একাঁটি কথা তোমাকে আম না বলে পারাছ না। আলস্টার- 
শবদ্রোহের নেতা যাঁরা ছিলেন, সে কাজের জন্যে তাঁদের কোনোরকম শাস্তি তো দেওয়া হলই না; 
বরং অল্প দিনের মধ্যেই এদের নানা বকমে পুরস্কৃত করা হল--কাউকে-বা করা হল ক্যাঁঝনেটের 
মন্ত্র, কেউ-বা হলেন ব্রিটিশ সরকারের অধশীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ! 


১৪১৯ 
'ব্রটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আধকার 
১৯ই মার্চ, ১৯৯৩৩ 


আমোরিকা থেকে একটা লম্বা লাফ 'দযে আটলা্টক পার হয়ে আমরা আয়াল্ান্ডে এসে 
পড়েছিলাম । এবার দাও আর-একটা লাফ, চলো যাই তৃতীয় মহাদেশ আফ্রকাতে, এবং ত্রাটশ সাম্রাজা- 
বাদের আব-একটি শিকার 'মশরদেশে । আমার রে চিঠিতে আম মিশরের অতাঁত ইতিহাসের কথা 
উল্লেখ করেছি। সে উল্লেখ অতি সামান্য এবং ছেড়া ছেড়া, কারণ, এর সম্বন্ধে আমি নজেই বিশেষ 
কছু জান না। অবশ্য এ বিষয়ে যেটুকু জান তার চেয়ে বৌশও যাঁদ জানতাম, তব এখন আবার 
ফিরে সেই আত প্রাচীন কালের কথা বলতে যাওয়া সম্ভব হত না। বহু দীর্ঘ পথ বেয়ে অবশেষে 
আমরা উনাঁবংশ শতাব্দীর কাহনীও বলা প্রায় শে করে এনেছি, এসে পেশচোঁছ 'বিংশ শতাব্দীর 
দ্বারে; এইখানেই আমরা এখন থাকব। সাবা ক্ষণই কেবল একবার অতাঁতে আর-একবার বর্তমানে 
ছুটোছন_টি করা যায় না। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই যাঁদ অতাতের সমস্ত কাঁহনী বলতে বলতে 
যাবার চেম্টা করি তবে এই চিঠিগুলো কী কোনো দিনই লেখা শেষ হবে? 

তাই বলে কিন্তু এ কথা মনে কোরো না যে, মিশরের অতাত কাহনীর মধ্যে শোনবার মতো 
কছু নেই। সমস্ত জাতির মধ মিশরই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন; অন্য যে-কোনো দেশে” তুলনায় 
এর হাঁতহাস আরম্ভ হয়েছিল অনেক বোশ আগে থেকে । এর ইতিহাস যুগ গণনা 
করা হয় শতাব্দীর ক্ষুদ্র মাপে নয়, সহপ্রাব্দের মাপে। তার আশ্চর্য অথচ ভগাতামশ্র 
সম্দ্রমদ্যোতক সব স্মৃতিচিহন আজও সেই দর অতাঁতকে মনে কাঁরয়ে দিচ্ছে। প্রত্রতাত্ক 
গবেষণার পক্ষে মিশরই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বৃহৎ ক্ষেত্র; তাক" বালুস্তরের তলা 
থেকে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আর অন্যান্য ধবংসাবশেষ যতই বার হতে লাগল, ততই তারা 
আমাদের আত অপূর্ব এক কাহিনী বলতে লাগল-সে কাহিনী আত প্রাচীন কালের, 
এই স্তম্ভগহলোর যে দিন বয়স কম ছিল সেই কালের কাহিনী । এই খনন এবং আবিচ্কারের 
কাজ আজও চলছে, এখনও মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে নিত্য নূতন পৃচ্ঠা যুন্ত হচ্ছে। 
সে ইতিহাস কনে এবং কণভাবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তা আমরা আজও জানি নে। এখন 


'ব্রটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আঁধিকার ্‌ &৩৩ 


থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে, তখনই নশলনদের তারবতর্ঁ অণ্ুলে বাস করত সভ্য মানুষ, 
তাদের সেই সভ্যতার হীঁতহাস তারও বহু দিন আগে থেকে আরম্ড। এরা এদের চিন্রালপ বা 
হায়রোপ্লাফিকসের সাহায্যে নিজেদের কথা 'লখে রেখে গেছে; তোর করে রেখে গেছে চমৎকার 
সব হাঁড়িকুড় আর পান্র, সোনা তামা আর হাস্তিদন্তের পান্ু, খোদাই-করা শ্বেতপাথরের 'জানষপন্তু। 

খ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মাঁসডনের আলেকজান্ডার মশর জয় করেছিলেন; তার আগেই 
1[মশরের একান্রশাঁট রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করে গেছেন বলে শোনা যায়। এই চার-পাঁচ হাজার 
বসর-ব্যাপী কালের হীতহাসে কয়েকজন আশ্চর্য পুরুষ এবং নারীর মার্ত আজও উজ্জল হয়ে 
ফুটে রয়েছে; আজও যেন প্রায় জশবন্তই রয়েছে এরা-বহু কর্মীনষ্ঠ পুরুষ এবং নারী, বড়ো বড়ো 
স্থপাঁত, বড়ো বড়ো খাঁষ এবং ন্তাবীর, যোদ্ধা, স্বৈরতন্ম এবং স্বেচ্ছাচারী রাজা, বলদৃ্ত 
অহংকারী রাজা, সুন্দরী নারী। ফ্যারাওদের দশর্ঘ শোভাযাত্রা আমাদের চোখের সম্মুখ 'দয়ে চলে 
ষায়- হাজার হাজার বছর ধরে তারা রাজত্ব করে গেছেন। নারীদেরও সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছিল, তাঁরা অনেকে দেশশাসনও করেছেন। পুরোহতদের প্রাধান্য ছল এই দেশে; মিশরের মানুষরা 
সারা ক্ষণই মণন হয়ে থাকত ভবিষ্যৎ আর পরলোকের চিন্তায়। মিশরের বিরাট পরামডগুলো 
প্রজাদের জোর করে খাটিয়ে এবং সেই শ্রামকদের উপরে 'নম্তুর পীড়ন করে তোর করা হয়োছিল; 
সেগুলো ছিল ফ্যারাওদের সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা । মাম বজানিষটাও তাই মানূষের দেহকে ভবিষ্যতের 
জনো 'টিশকয়ে রাখবার একটা উপায়। এগুলোর কথা শুনতে 'বষাদময় কঠোর আর আনন্দহশন 
পলে মনে হয়। কন্তু আবার পাশাপাঁশ দেখতে পাই, তার পুরুষদের মাথায় পবছুলা, তারা 
মাথার চুল কাঁময়ে ফেলত তাই; দেখতে পাই শিশুদের জন্যে তোর নানা রকমের খেলনা । এদের 
সে ভাণ্ডারে পুতুল আছে, বল আছে, ছোটো ছোটো জ্ানোযারের মণ্তি আছে, তাদের অংগপ্রত্যঙ্গ 
নাড়ানো যায়। এই খেলনাগুলোকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, প্রাচীন মিশরের এই 
অধিবাসীরাও সাধারণ মানুষের মতোই ছিল; যুগযূগান্তেব ব্যবধান পার হয়ে তারা আমাদেৰ 
একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়। 

খষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, প্রায় বুদ্ধের জীবনকালে, পারশ্যবাসীরা মিশর জয় করল এবং 
একে তাদের নীলনদ থেকে 'সম্ধূনদ পর্ষন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজোর একট প্রদেশে পাঁরণত করল । 
এদের অধিনায়ক ছিলেন এঁকমোনড-রাজবংশ; এদের রাজধান+ ছিল পার্সপোঁলশ; এরাই গ্রীসকে 
জয় করবার চেম্টা করে বিফল হয়োছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এ"রাই 'দগৃাাবজয়শ আলেকজান্ডারের 
হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। মিশরের লোকেরা আলেকজাণ্ডারকে প্রায় তাদের ভ্তরাণকর্তা বলে অভ্র্থনা 
করল- পারাঁশকদের নির্মম শাসন থেকে তান তাদের মান্ত দয়েছেন! এই দেশের আলেকজান্ড্য়া- 
শহরে তিন তাঁর কীতিস্তম্ভ গড়ে রেখে গেলেন; কালরুমে এই শহ্রাঁট 'বিদ্যাচর্চা এবং গ্রীক 
সংস্কৃতির একাঁট বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠোছল। 

তোমার মনে আছে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজযটাকে তাঁর সেনাপাঁতিরা ভাগাভাগ 
করে নিয়েছিলেন; মিশর পড়েছিল টউলোমর ভাগে। টলেমি-বংশের রাজারা অল্প 'দিনের মধ্যেই 
এই দেশের আবহাওয়াকে রপ্ত করে নিলেন। মিশরের সমস্ত রীতিনীতি তাঁরা নিজের বলে গ্রহণ 
করলেন, পারাশিক রাজাদের মতো দূরে দাঁড়িয়ে বইলেন না। মিশরের লোকেদের মতোই এরা আচার- 
ব্যবহার করতে লাগলেন; সূতরাং মিশরের প্রজাও এদের আপন জন বলে গ্রহণ করল, এরা ষেন 
সেই প্রাচীন ফ্যারাওদেরই বংশধর। এই টলেমি-বংশেরই শেষ রান ছিলেন 'কুওপেদ্রা। তাঁর মৃত্যুর 
সন্চে সঙ্গে মিশর রোমান সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে পারণত হল। খৃষ্টের যুগ তার অল্প কয়েক 
বছর মান্র পরের ঘটনা । 

খুম্টানধর্ম রোমে প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই মিশর এই ধর্মকে গ্রহণ করোছিল। রোমানদের 
হাতে মিশরের খষ্টানদের অনেক নির্যাতন সইতে হল, বাধ্য হয়ে তারা মর্‌-অণলে গিয়ে আত্মগোপন 
করল। মরুভূমির মধো গোপনে খজ্টানদের বহু মঠ গড়ে উঠল; এই সন্ব্যাসীরা কী-সব আশ্চষ' 
কাণ্ড সাধন করেছেন তার অসংখ্য বিস্ময়কর এবং রহস্যপূর্ণ গজ্প সে সময়কার খজ্টানমহলে প্রচলিত 
ছল। তার পর সম্রাট কনজ্ট্যান্টাইন খঙ্টানধর্ম গ্রহণ করলেন; খ্টানধর্ম হয়ে উঠল রোমান 


গবশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 





ব্রিটেন কর্তৃক মশর জয় এবং আঁধকার ৫৩৫ 


সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম। তখন আবার মিশরের এই খৃম্টানরা তাদের উপরে একদা যে অত্যাচার 
করা হয়েছে তার প্রাতশোধ নিতে চাইল; মিশরের প্রাচীন ধর্মমতে যারা খবশবাস করত সেই 
অ-খ্টান বা পৌন্তীলকদের উপরে একেবারে নৃশংস উৎপাড়ন শুরু করল। আলেকজান্দ্রয়া এবার 
হয়ে উঠল খম্টানদের একটি প্রাসদ্ধ জ্ঞানাবজ্ঞানের কেন্দ্রু। খজ্টানধর্ম তখন রাম্দ্রীয় ধর্ম। 

1কল্তু 'মশরের খন্টানরা বহু সম্প্রদায় আর বহু দলে 'বিভন্ত হয়ে পড়ল, সে দলে দলে সারাক্ষণ 
ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে, প্রত্যেক দলই অন্যদের উপরে প্রভু হয়ে বসবার জন্যে লড়াই করছে। 
এই মারামার খুনোখুনি ভ্রমে এমন বীভৎস রূপ ধারণ করল যে, দেশের লোকেরা খন্টানদের সমস্ত 
সম্প্রদায়ের উপরেই অত্যন্ত বিরন্ত হয়ে উঠল; সতরাং এর পরে সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবরা 
নূতন একটি ধর্মের বাণ নিয়ে মশরে এসে উপস্থিত হল, দেশের প্রজারা তাদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা 
করে নিল। মিশর এবং উত্তর-আফ্রকা যে আরবরা অত সহজে জয় করতে পেরোছল তার একাঁট 
কারণ হচ্ছে এই। তখন আবার খঙ্টানরাই হল 'নর্যাতত সম্প্রদায়, তাদের উপরে নিষ্ঠুর উৎপাঁড়ন 
চলল। 

এমন করে 'মশর খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ঠি হয়ে গেল। আরবি ভাষা এবং আরাঁব সংস্কৃতি 
দেশে দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ল; এত দ্রুত যে তার চাপে পড়ে মিশরের প্রাচীন ভাষা পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। 
এর দু শো বছর পরে নবম শতাব্দীতে বাগদাদের খালফারা দুর্বল হয়ে পড়লেন; মিশর তখন তৃর্কি- 
শাসনকর্তাদের অধীনে একটা অর্ধস্বাধীন রাজ্য হয়ে দাঁড়াল। এর তিন শো বছর পরে, ক্রুসেডের 
যুদ্ধের মুসলমান বীর সালাদিন এসে মশরের সুলতান হয়ে বসলেন। সালাদনের মৃত্যুর 
অল্পাঁদন পরেই তাঁর একজন উত্তরাধকারী ককেশাস-অণ্চল থেকে বহুসংখ্যক তুঁকি ক্রীতদাস 
গনয়ে এলেন এবং তাদের দিয়ে তাঁর সেনাবাহনী গঠন করলেন। এই শ্বৈতকায় ক্রীতদাস- 
দের বলা হত মামেলুক। মামেল্ক শব্দের অর্থ ক্লীতদাস। সৈন্য হবাব মতো লোক 
দেখেই এদের বেছে বেছে আনা হয়েছিল, এরা ছিল সত্যই বার যোদ্ধা। অঞ্প কয়েকটা বছরও 
কাটতে না কাটতে এই মামেলুকরা বিদ্রোহ করল এবং নিজেদেব মধ্য থেকে একজনকে মিশরের 
সুলতানের আসনে বাঁসয়ে দিল। এইভাবে মিশরে মামেলযকদের রাজত্ব শুরু হল। আড়াই শো 
বছর ধরে এরা রাজত্ব করল. তার পর অর্ধস্বাধীন অবস্থাতেও এই দেশ শাসন করল আরও প্রায় 
[তিন শো বছর। পাঁচ শো বছরেরও বেশি কাল ধরে এই িদেশশ কীতদাসের দল মিশরে প্রভূত্ব 
করোছিল, এমন আশ্চর্য ঘটনা হাঁতহাসে আর দেখা যায় 'ন। 

গোড়াতে যে মামেল্করা এ দেশে এসোঁছিল তাবাই মিশরে একটা পুরুষান্ক্মিক বংশ বা 
শ্রেণীর সৃষ্টি করোছল, এ কথা 'কল্তু ঠিক নর়। এরা ক্রমাগতই 'ানজেদের দলে নূতন নূতন মানুষ 
এনে যোগ করাছল, ককেশাস-অণুলেব শ্বতকার জাতায় ক্লীতদাসদের মধ্যে যারা মান্তলাভ করেছিল 
তাদের মধ্য থেকে সেরা লোকদেব এরা বেছে বেছে নিয়ে আসত । এই ককেশীয় জাতিগুলো আর্ধ- 
বংশীয়; কাজেই মামেলকরাও ছিল আর্য । মিশরের জলবাধু এই বিদেশীদের তেমন সহ্য হত না; 
কয়েক পুরুষ পরেই এরা পারবারসুদ্ধ মরে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু সর্বদাই নূতন নূতন মামেলুক 
আমদানি করা হচ্ছিল বন্ধে এই জাতিটির লোকসংখ্যা এবং বিশেষ করে এদের শান্ত ও তেজ সমানই 
1টি*কে থাকত। কাজেই দেখছ, এরা একটা শুরু্ষান;ক্রমিক শ্রেণী ছিল না; কিন্তু তা হলেও এবা 
ধছল একটা আঁভিজাত শাসকশ্রেণী; আতি দীর্ঘ কাল ধরে এরা সে দেশে প্রভুত্ব করে গেছে। 

ষোড়শ শতীব্দীর প্রথম দিকে কনস্টান্টিনোপূলের তুর্কি-অটোম্যান সুলতান মিশর জয় 
করলেন, মামেলুক-সৃূলতানকে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বধ করলেন। মিশর অটোম্যান-সাগ্াজ্যের 
একটি প্রদেশে পাঁরণত হল। কিন্তু এর শাসনভার তখনও রইল মামেলুক আভিজাত-শ্রেণীর হাতে। 
পরে আবার ইউরোপে তুকিরা হাীনবল হয়ে পড়ল, মামেলুকরা তখন মিশরে নিজেদের ইচ্ছামতোই 
শাসন করতে লাগল, যাঁদও নামে তখনও মিশর অটোম্যান-সাম্াজ্যেরই অংশ মান্ত। অস্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে নেপোঁলয়ন মিশরে আসেন; তান এই মামেলুকদের স্গে যুদ্ধ করে এদের পরাস্ত 
করেছিলেন। তোমাকে এই যুদ্ধে একটি মামেলুক-যোদ্ধার গল্প বলেছিলাম মনে থাকতে পারে : 
ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি সোজা ফরাসি সেনার একেবারে সম্ম্‌থে গিয়ে হাঁজর হলেন, মধ্যষ্গের বীরদের 
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কায়দায় সদর্পে ঘোষণা করলেন, সাহস থাকে তো ফরাসি সেনার আঁধনায়ক তাঁর স্গে এসে 
দবন্বষৃদ্ধ করুন! 

ইতিমধ্যে আমরা উনাঁবংশ শতাব্দীতে এসে পেখছে গোঁছ। এই শতাব্দীর প্রথম-অধেকি কাল 
মিশরের শাসক ছিলেন মহম্মদ আলি। ইনি একজন আলবোনযাবাসণ তুর্কি, এই দেশের শাসনকর্তা 
বা খোঁদভ নিযুন্ত হয়েছিলেন। এই তুর্কি-শাসনকর্তাদের পদাঁব ছিল 'খোঁদভ'। মহম্মদ আলিকে 
আধুনিক মিশরের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তাঁর প্রথম কশীর্তই হল মামেলনকদের শান্ত খর্ব করা; 
[বিশ্বাসঘাতকতা করে তান এদের বধ করালেন। মিশরের একটি ইংরেজ বাঁহনীকেও তিনি পরাস্ত 
করলেন, তার পর নিজেই হেশেব অধশম্বর হয়ে বসলেন; বাইরের ঠাঁট বজায় রাখবার জনা শুধু 
তুরক্কির সৃলতানকে তাঁর উপরস্থ সম্রাট বলে স্বীকার কবে নিলেন। মিশরের একাঁট নূতন 
সেনাবাহনী তিনি গঠন করলেন, এর লোক বেছে নিলেন চাষিদের মধ্য থেকে মোমেলুক নয়); 
অনেক নতন নৃতন খাল কাটালেন; এবং তুলোর চাষকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তুললেন-_ কালক্রমে 
এইটিই মিশরের প্রধান ব্যবসা হয়ে উঠেছে । নামে তাঁর প্রভূ যান ছিলেন সেই সলতানকে 
তাঁড়য়ে দিয়ে কনস্টান্টিনোপ্লশহর দখল করবাব পর্যন্ত তান উপক্রম করোছলেন; তার পর 
অবশ্য সে সংকম্প পারত্যাগ করে তিনি শুধু 'সারয়া-দেশটাকে মিশবের অধীন করে ানলেন। 

১৮৪১৯ সনে আঁশ বছর বয়সে মহম্মদ আঁলর মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধরর৷ ছিলেন দুর্বল, 
আঁমতবায়ী এবং অকর্মণ্য। ীকন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি ভালো লোক যাঁদ হতেন তবুও ইউরোপের 
সাগ্রাজ্যবাদীদের লোভ আর আন্তর্জাতিক ধনব্যবসায়ীদের অর্থগৃধ্মুতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শান্ত 
তাঁদের হত্ত কি না সন্দেহ। বদেশীরা, বশেষ করে ইংরেজ এবং ফরাস মহাজনরা, খোঁদভদের টাকা 
ধার দিতে লাগল। সে টাকার সৃদ অত্যন্ত বোৌঁশ এবং সে ধারও খোঁদভরা করতেন 'াজেদেরই 
বাস্তগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। তার পর সময়নতো সদ দিতে পাবতেন না, আর সঙ্গে সঙ্গেই 
সুদ আদায় করবার জন্যে ইংরেজ আর ফরাসিদের যদ্ধজাহাজ এসে উপস্থিত হত! আন্তর্জাতিক 
কউনতির এ এক অপূর্ব কাহিনী, অন্য দেশকে লূণ্ঠন এবং আঁধকার করবার উদ্দেশ্যে মহাজনরা 
আর শাসনকর্তপক্ষরা কেমন হাতে হাত ধরে কাজ করে থাকে তারই কাণহনী। কিন্তু খোঁদভদের 
মধ্যে কয়েকজন খুবই অকর্মণ্য হওয়া সত্তেও মিশর উন্নতির পথে অনেকখানি এঁগয়ে গেল। 
১৮৭৬ সনে ইংলশ্ডের অন্যতম প্রধান সংবাদপন্র 'টাইমৃসত এ জম্দন্ধে লিখেছিল, “উন্নাতসাধনের 
একটি চমৎকার দঙ্টান্ত দেখা যাচ্ছে মিশরে । সম্ভর বছরের মধ্যে সে যতখাঁন অগ্রসর হয়েছে, অন্য 
কোনো দেশের তা করতে পাঁচ শত বছব লাগত |" কিন্তু ত৭:ও বিদেশী মহাজনরা তাদের ভাগ আদায় 
না করে ছাড়বে না; তারা ধুয়ো তুলল, মিশরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শীপ্রই সে দেউলিয়া হয়ে 
যাবে, অতএব আবিলম্বে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনাদের হস্তক্ষেপ করা দরকার। হস্তক্ষেপ 
করবার জন্যে তো বিদেশশ সরকাররা, বিশেষ কবে ইংরেজ আর ফরাসিবা, উদগ্রনব হয়েই ছিল; 
অভাব ছিল শুধু একটা আঁছলার। কারণ, মিশর অতন্তি লোভনশয় সম্পান্ত এবং ভারতে 
আসবার পথে অবস্থিত, তাকে এনকম করে স্বাধীন হয়ে থাকতে দেওষা বায় না। 

ইতিমধ্যে জোর করে শ্রামক ধরে এনে এবং একেবারে অমানাষিক অত্যাচারের তাড়নায় তাদের 
খাটিয়ে সুয়েজ খাল কাটা হয়েছে; ১৮৬১৯ সনে সে খালে যাত্রী-যাতায়াত শুরু হল। : গমশরের 
প্রাচীন রাজাদের আমলে, অর্থাৎ খষ্টপর্ব ১৪০০ সনন্ন কাছাকাছি সময়ে, লোহিতসাগর এবং 
ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এইরকম একটা খাল ছিল বলে শোনা যায়, এটা জেনে রাখতে পারো!) 
এই খাল খোলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ আর এশিয়া বা অস্ট্রেলয়ার মধ্যে যত যা আর 
বাঁণজ্যজাহাজ চলাচল করত সকলেই সয়েজের পথে যেতে লাগল; সৃতরাং 'িষ্সরের মর্যাদা আরও 
অনেক বেড়ে গেল। ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্-জগতের সং্গে ইংলন্ডের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জাঁড়ত; এই 
খাল তথা মিশরকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া তার পক্ষে কাজেই অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। 
১৮৭৫ সনে ইংলশ্ডের প্রধানমন্ত্রী 'ডিসরেলি অত্যান্ত চাতুর্যের পাঁরচয় দিলেন; খেদিভের 
তখন প্রা দেউীলয়া-অবস্থা, সুয়েজ খালে তাঁর যত অংশশদাঁর ছিল সমস্তই ভিসরোল অত্যন্ত 
শস্তা দরে কিনে নিলেন। টাকা লাঁদ্নর দিক থেকে এটা একটা খুব লাভের ব্যাপার হল; শুধু 
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তাই নয়, এর ফলে খালটার কর্তত্বেরও অনেকখানই 'ন্রীটশ সরকারের হাতে এসে পড়ল। খালের 
বাকি যে অংশশদারি মিশরের হাতে 'ছিল, সেটুকু গিয়ে পড়ল ফরাঁস মহাজনদের কবলে । অতএব 
এরই খালের মূলধন সম্বন্ধে বন্তৃত কোনো কতৃত্বই আর মিশরের হাতে রইল না। এই অংশীদাযারগলো 
থেকে ব্রিটিশ এবং ফরাঁসিরা প্রভৃত-পাঁরমাণ লাভ তুলে নিয়েছে; তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার খালটার 
উপরেও কর্তৃত্ব করেছে, মিশরকেও একেবারেই হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে । 'ন্রাটশ সরকার 
তার অংশ. গোড়াতে কিনোছল মোট চাঁল্পশ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে; গত বংসর (১৯৩২) তার একার 
ভাগই, ম্নে.ললাত পেয়েছে পণ্রাতিশ লক্ষ পাউণ্ড। 

অতএব এই দেশের উপরে তাদের কর্তৃত্ব তারা আরও বোশ বিস্তৃত করতে চেস্টা করবে, 
এ না হয়েই পারে না। ১৮৭৯ সনে এরা মিশরের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে ক্রমাগত উপর-পড়া 
হয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল; তার অর্থনৈতিক বাবস্থাকে নিয়ন্্ণ করার জন্যে নিজেদের 
লোক বাঁসয়ে দিল। মশরের প্রজারা অনেকে স্বভাবতই এতে ক্ষুব্ধ হল; একটি জাতীশয়তাবাদণ দল 
গড়ে উঠল । তাদের সংকজ্প, 'িদেশশীর হস্তক্ষেপ থেকে তারা মিশরকে মুক্ত করবে। এর নেতা 'ছিলেন 
একজন তরুণ সোনিক, তাঁর নাম আরাঁব পাশা । ইন দারিদ্র শ্রামকের সন্তান, সাধারণ সৈনিক হিসাবেই 
ইনি মিশরের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করোছলেন। আরাব পাশার প্রাতপাঁন্ত বাড়তে লাগল; ক্রমে 
তান সমরসাঁচব হলেন। সমরসচব হয়ে তান ইংরেজ এবং ফরাসি শনয়ন্্ক'দের দেশি মেনে 
চলতে অস্বীকার করলেন। 'বিদেশর আদেশ পালন করতে তাঁর এই অস্বীকীতর উত্তর ইংলস্ড 'দল 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৮২ সনে 'ব্রাটশ নৌবহর কামান ছঠড়ে এবং আগুন লাঁগয়ে আলেকজান্দ্রিয়া- 
শহর ধবংস করল। এমাঁন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে এবং তাব পর স্থলযৃদ্ধেও 
মিশরের সেনাকে পরাস্ত ক'রে 'ব্রটিশরা মিশরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজেরা দখল করে বসল। 

এইভাবে ব্রিটেনের মিশর-অধিকার শূবু হল। আন্তজাতিক আইনের দিক থেকে সে এক 
অদ্ভূত পারাস্থিতি। মিশর ছিল তুর্কি-সাম্রাজ্যর একটি প্রদেশ বা অংশ। তুর্কির সঙ্গে ইংলন্ডের 
বন্ধুত্ব আছে বলেই লোকে জানত। অথচ সে বেশ শান্ত চিন্তে সেই তুর্কিরই খানিকটা এলাকা দখল 
করে বসল । মিশরে ইংলন্ড তার একজন প্রাতনিধি বাঁসয়ে দিল। ভারতবর্ষের ভাইস্‌রয়ের মতো, এই 
প্রতীনাধাটই হলেন সেখানে সমস্ত লোকের উপরে বড়োকর্তা, একজন মোগলবাদশা-বিশেষ। এই 
'ব্রটিশ প্রাতানাধকে অগ্রাহ্য করে চলবার ক্ষমতা স্বয়ং খোঁদভ বা তাঁর মন্মীদেরও রইল না। "ব্রটেনের 
প্রথম প্রাতানাধ ছিলেন মেজর বেয়াঁরং নামক এক ব্যান্ত--পশীচশ বছর ধরে ইনি মিশর শাসন 
করোছিলেন। ইনি পরে লর্ড কলোমার নামে পাঁরাঁচত হন। ক্লোমার খাঁটি স্বৈরতম্তী রাজার মতো 
মিশর শাসন করতেন । তাঁর প্রধান লক্ষ্যই থাকত 'বদেশী মহাজন আর উত্তমর্ণদের প্রাপ্য 'ডাঁভডেন্ড্‌ 
মাঁটয়ে দেওয়ার দিকে। এটা তান নিয়ামত চুঁকয়ে দিতেন, অতএব 'মশরের আর্ক 
ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের মহা সখ্যাতি পড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো 'মশরেও শাসন- 
ব্যবস্থায় খানিকটা শৃঙ্খলা আনা হল। কিন্তু এই পশচশ বছরের শেষেও দেখা গেল, মিশরের 
পুরোনো খণের পারমাণ আগে যা ছিল ঠিক তাই রয়ে গেছে । দেশে শিক্ষাপ্রচারের জন্যে বস্তুত 
কোনো ব্যবস্থাই করা হল না; 'মিশরবাসীরা নিজেরাই একটি জাতীয় 'বিশবাবিদ্যালয় স্থাপন করতে 
চাইল, সেটাও ক্রোমার করতে দিলেন না। ১৮৯২ সনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্মশ লর্ড স্যালিসবারিকে 
ক্রোমার একটি চিঠি লিখেছিলেন, তার একাঁট বাকা থেকেই তাঁর মনোভাবের স্বরূপ বোঝা যায়__ 
“খোঁদভ বড়ো বোঁশ মাল্রায় মিশরীয় হয়ে উঠছেন"! মিশরবাসীর পক্ষে যেরকম আচরণ 
সঙ্গত, কোনো মিশরবাসী তা করলে লর্ড ক্লোমারের চোখে সেটা অপরাধ বলে গণা হত; ঠিক 
যেমন ভারতবাসীরা ভারতবাসীদের যোগ্য আচরণ করলে তাতে 'ব্রটিশ প্রভুরা চটে যান, তাদের 
শাস্তি দেন। 

'ব্রাটশরা মিশরে কর্তৃত্ব করছে, ফরাঁসদের এটা ভালো লাগল না; লুটের মালে তারা কোনো 
বখরা পায় নি, এটা অন্যায়। ফ্রান্সেরই মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও এ ব্যাপারটাতে খাশ 
হল না। মিশরের লোকেরা মোটেই খুশি হয় নি সে কথা তো বলাই বাহ্‌ূল্য। ব্রিটিশ সরকার 
সবাইকে বলল, "মন খারাপ কোরো না, আমরা তো দু-চার দিন মাত্র মশরে আছি, শিগাঁগরই এ দেশ 
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আমরা ছেড়ে চলে যাব।, বারবার এই কথা যথাবাহত ভাষায় এবং সরকারভাবে 'ব্রাটশ সরকার 
ঘোষণা করলেন, মিশর ছেড়ে তাঁরা চলে যাবেন। প্রায় পণ্গাশ কি তারও বেশি বার এই মহাঘোষণা 
করা হয়েছে; কতবার তার হিসেব করা শত্ত। তবুও কিন্তু ব্রিটিশরা 'মশরে থেকেই গেল, আজও 
তারা চলে যায় নি! 

'ব্রটিশ এবং ফরাসদের মধ্যে অনেক ব্যাপার নিয়েই মন-কষাকাঁষ চলাছল; ১৯০৪ সনে এদের 
মধ্যে একটা আপোস-মশমাংসা হল। ব্রিটিশরা মরক্কোতে ফরাসিদের বেশ-খানিকটা অবাধ আধকার 
শদতে রাজ হল; বদলে ফরাসিরা মিশরে ব্রিটেনের দখলিস্বত্ব স্বীকার করে নিল। একটা আত 
সহজ ও সং দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। তৃর্কি তখনও মিশরের উপরওয়ালা বলে লোকের ধারণা 
ছিল, শুধু সে বেচারর মতামত কেউই নিতে গেল না: আর মিশরের লোকদের মতামত যাচাই 
করবার তো কোনো কথাই উঠতে পারে না। 

এই সময়ে মিশরের আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনো হাত বা 
ক্ষমতা মিশরের আদালতের ছিল না। সাহেবদের বিচার করতে পারে এমন বিদ্যাব্যাম্ধ তাদের থাকবার 
কথাই নয়! অতএব বিদেশীদের বিচার হবে তাদের নিজেদের আদালতে । সুতরাং সাঁন্ট হল 
তথাকাঁথিত 'বাহদেশীয় বিচারসভা'র। সেখানকার বিদেশী এবং তাঁদের মনে সেই বিদেশের 
স্বার্থেরই স্থান সবচেয়ে উপরে । এই 'িচারসভারই একজন 'বদেশশ 'িচারপাঁতি এগুলির সম্বন্ধে 
দলখেছেন : “এই দেশাঁটকে শোষণ করবার জন্যে বিদেশীদের যে সমবায় গঠিত হয়োছল, এই 'বচার- 
সভার [বচার তার আতি চমৎকার সহায় হয়েছে।" মিশরে যে বিদেশশরা বাস করত, আঁধকাংশ 
খাজনা এবং করও তাদের দিতে হত না বলে আমার ধারণা । আত সুখের দশা সন্দেহ নেই-_খাজনা 
দিতে হচ্ছে না, যে দেশে বাস করছি তার আইন বা আদালতকে মেনে চলবারও দরকার নেই, অথচ 
সে দেশকে শোষণ করবার সমস্তরকম সুযোগসীবধা পেয়ে যাঁচ্ছ-আর কী চাই! 

এইভাবে ব্রিটেন মিশরকে শাসন এবং শোষণ করতে লাগল; তার কর্মচারী আর প্রাতিনাধরা 
তাদের সরকারি বাসভবনে বাস করতে লাগল একেনারে স্বৈরতন্ত্র রাজার মতো এশবর্য আর জাঁকজমক 
নিয়ে। এর ফলে স্বভাবতই দেশে জাতীয়তাবাদ বেড়ে উঠল, সংস্কার-আন্দোলন শুরু হল। উনাঁবংশ 
ণতাব্দীতে মিশরের সর্বাপেক্ষা বড়ো সংস্কারক ছিলেন জামালুদ্দন আফগানি- ইনি ছিলেন একজন 
ধর্মগুরু; আধুনিক অবস্থার সংগে ইসলামধর্মের সামঞ্জস্যসাধন করে ইসলামকে ইনি পুনগঠিন করতে 
চেম্টা করলেন। বললেন, সকলপ্রকার প্রগাঁতকেই ইসলামের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। ইসলামকে 
আধাঁনক রীতিতে সাঁজ্জত করবার যে চেষ্টা ইীন করলেন, মূলত সেটা ভারতবর্ষে 'হন্দঃধর্মকে 
আধুঁনক রীতিতে সংস্কার করবার যেসব চেস্টা হয়েছে তারই অনুরূপ । এই চেম্টা করবার উপায় 
হচ্ছে, প্রাচীন ধমের কতকগুলো মূল নীতিকে ধরে নিয়ে তার অন্তর্গত প্রাচীন রণাতি এবং 
বিশ্বাসের নূতন অর্থ ও ভাষ্য রচনা করা। এর ফলে আধূনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান হয়ে ওঠে 
প্রাচীন যুগের ধর্মশাস্যে-বার্ণত জ্ঞানাবজ্ঞানেরই নূতন অধ্যায় বা টীকা মান্। এই পম্থাটা 
মবশ্য বৈজ্ঞানিক পল্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; সে পন্থা সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলে, 
এ রকমের কোনো পূর্গামী ডীন্তর এীতিহ্য স্বীকার করে না। সে যাই হোক, কেবল 'মশরে 
নয়, অন্যান্য সমস্ত আরবীয় দেশেও জামালাদ্দিন প্রভূত প্রাতিপাশ্ত অর্জন করলেন। 

[িবদেশশ বাণিজ্য বাড়বার সঞ্চগো সঙ্গে মিশরে নূতন একটি মধ্যাবস্তশ্রেণীর সৃষ্টি হল; এই 
শ্রেণীটিই হল নবজাত জাতীয়তাবাদের প্রধান অবলম্বন। এর মধ্য থেকেই বতর্মান 'মশরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার আবির্তাব হয়েছে। মিশরের আঁধবাসীরা আধিক্জাংশই মুসলমান; 
কিন্তু এখনও সে দেশে বহসংখ্যক কপ্ট আছে; তারা খৃষ্টান। এই ক্টরাই হচ্ছে মিশরের প্রাচীন 
আধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা খাঁটি বংশধর। নবজাত মধ্যবিত্তশ্রেণীটির মধ্যে মৃসলমান এবং কপ্ট- 
দূইই ছিল, সৌভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে কোনোরকম ঝগড়া বা শন্তুতা ছিল না। 'ব্রাটশরা এদের মধ্যে 
কলহ বাধাতে চেষ্টা করল, সে চেম্টা বিফল হল। জাতায়তাবাদশ দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করতেও 
ব্রিটিশরা চেষ্টা করল। ভারতবর্ষের মতো সেখানেও কখনও কখনও তারা নরমপল্ধণদের দৃ-চার 


ব্রিটেন কর্তৃক শর জয় এবং আঁধকার ৫৩৯ 


জনকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেদের দলে টানতে পেরেছে । কিন্তু এর কথা আম তোমাকে আরও বলব 
এর পরের কোনো চিঠিতে । 

১৯১১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সে সময়ে এই ছিল মিশরের অবস্থা । 
এর তিন মাস পরে তর্ক জমীনর পক্ষে যোগ দিল, 'ব্িটেন ফ্রান্স এবং এদের মিন্রদের 'িবপক্ষে 
চলে গেল। অতএব ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলল, িশরকে দখল করে 'নতে হবে। সেটা 
করতে গিয়ে কিছু বাধার উৎপান্ত হল, সুতরাং তার পাঁরবর্তে মিশরঁকৈ '্রিটেনের রক্ষণাধীন অণ্চল 
বলে ঘোষণা করা হল। 

িশরের কথা এই পযন্ত থাক্‌ । উনাবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় ভাগে আফ্রকার বাঁক সমস্ত 
অণ্চলও ইউরোপায় সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে গিয়ে পড়ল। আফ্রিকাতে যাবার জন্যে মহা হুড়োহাঁড় 
পড়ল; এই বিরাট মহাদেশাঁটকে খণ্ড খণ্ড করে ইউরোপের জাতিরা ভাগাভাগি করে নিল। শকুনির 
মতো এর উপরে এসে হহমাঁড় খেয়ে পড়ল তারা; মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও ভাগ 'নয়ে লড়াই 
লাগয়ে দল। একে জয় করতে বাধা প্রায় কেউই বিশেষ পেল না; কেবল ইতালি ১৮৯৬ সনে 
আবাসানয়ার কাছে মার খেয়ে হেরে এল। আফ্রুকার আধকাংশ স্থানই রয়েছে 'ব্রিটেন 
বা ফ্রান্সের দখলে; কিছু কিছ অংশ আবার বেলাজয়ম ইতালি আর পর্তুগালের অধশনেও 
আছে। জর্মনিরও সেখানে কিছু জমিজমা ছিল, যুদ্ধে হারবার ফলে সেগুলো তার হস্তচ্যুত 
হয়েছে। দুটিমান্র স্বাধীন দেশ টিকে আছে আফ্রিকায়; পূর্ব-অগ্চলে আঁবাঁসানয়া আর পশ্চিম- 
উপকূলে ক্ষুদ্র রাজ্য লাইবেরিয়া। মরক্কোতে ফ্রান্স আর স্পেন আঁধপত্য করছে। 

এইসব 'বিরাট দেশ যেভাবে আঁধকার করা হয়েছে সে হীতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমন লোমহর্ষক 
আজও এর সমাপ্তি হয় নি। তার চেয়ে আরও কদর্য ছিল এই মহাদেশাঁটর সম্পদ শোষণ করবার 
এবং বিশেষ করে এর কাছ থেকে রবার আহরণ করবার জন্যে যেসব পল্থা ইউরোপাঁয়রা গ্রহণ করত 
সেইগুলো। বেলজিয়ামের অধীন কঙ্গোপ্রদেশে যে নিম্ঠুর অত্যাচার চলছে তার গঞ্প অনেক বছর 
আগে একবার বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল; সে গল্প শুনে তথাকথিত 'সুসভ্য জগংও আতঙ্গে 
শিউরে উঠেছিল। কালা আদমিদের বোঝার ভার সতাই ভয়ংকর দুঃসহ । 

আঁফ্রকাকে বলা হয় অন্ধকারাবৃত মহাদেশ । এর অভ্যন্তর সম্বন্ধে প্রায় কেউই কিছ 
জানত না; উনাবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় ভাগে প্রথম তার কথা মানুষ জানতে পেরেছে । আঁফ্রকার 
উপর ধদয়ে বহ-বার বহ: দুঃসাহসী বীরকে বহু উত্তেজনাপূর্ণ আঁভযান করতে হয়েছে, তার আগে 
এই রহস্যময় মহাদেশের সম্পূর্ণ মানাচন্ন রচনা করা সম্ভব হয় 'নি। এই আঁভযানকারীদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ ব্যন্তি ছিলেন ডেভিড 'লাঁভংস্টোন, হান স্কট্‌লাশ্ডের একজন মিশনার । বহু 
বৎসর ধরে এই মহাদেশের মধ্যে তাঁর সন্ধান হারিয়ে গিয়েছিল, তাঁর এতটুকু সংবাদ পর্যন্ত বাইরের 
পৃথিবীতে এসে পেশছয় নি। তাঁর নামের সঙ্গে আরও-একজনের নাম যুক্ত হয়ে আছে, তানি 
হচ্ছেন হেনৃঁর স্ট্যান্লি। স্ট্যানলি ছিলেন সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং অভিষানকারণ; 
শলাভংস্টোনের সন্ধানে তান আঁফ্রকায় যান এবং বহ্‌ কষ্টে অবশেষে এই মহাদেশের একেবারে 
মাঝখানে গিয়ে তাঁকে থ'জে বার করেন। 


৯১৪ 
. “ইউরোপের রুগ্ন ব্যান্ত' তুরজ্ক 
১৪ই মার্চ, ১৯৩৩ 


মশর থেকে ভূমধ্যসাগর ডিঙিয়ে একটু পা বাড়ালেই তুরঘ্ক। ইউরোপে অটোম্যান- 
তুঁকি'দের যে সাম্রাজ্য ছিল, উনাবংশ শতাব্দীতে সেটা ক্লমে ক্রমে ভেঙে পড়ল। এর এই ক্রমান্বিত 
ভাউন শুরু হয়েছিল তার আগের শতাব্দীতেই। তুর্কিরা একদা ভিয়েনা অবরোধ করেছিল, সে 
গলপ আম তোমাকে বলোছ তোমার মনে থাকতে পারে। কিছ দন পর্ধন্ত তুকিদের তরবারির 
দাপটে ইউরোপের সমস্ত দেশের মনেই কাঁপাঁন ধরেছিল । পশ্চিম-অণ্চলের ধর্মীনন্ঠ খ্টানরা মনে 
করতেন, তুকিরা 'ঈশবরের চাবুক", খৃষ্টানদের পাপের শাস্তি দেবার জন্যেই ঈশবর এদের পাঠিয়েছেন। 
কিন্তু ভিয়েনার রণক্ষেত্র থেকে তুর্কিরা শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে হটে গেল; যুদ্ধের ধারাও সেই থেকেই 
ফিরে গেল, তার পর থেকে ইউরোপের সবন্র তুর্কদের আত্মরক্ষার জন্যেই লড়াই করতে হয়েছে। 
দক্ষিণ-পূর্বইউরোপে বহুসংখাক জাতিকে তুরজ্ক নিজের অধীন করে 'নিয়োছল, এখন তারা তার 
পাঁজরে কাঁটা হয়ে ফুটে রইল। দিজের সঙ্গে এদের 'মালয়ে এক করে নেবার কোনো চেঙ্টাই 
তুরছ্ক করে নি; করলেও খুব সম্ভবত সে চেষ্টা সফল হত না। এইসমস্ত স্থানেই জাতীয়তাবোধ 
মাথা উচু করে উনততে লাগল, তুর জগদ্দল শাসনের সত্গে তার লড়াই বাধল। উত্তর-পূর্ব-অণ্চলে 
জারের রাজা রাঁশয়া তখন ক্রমেই আরও বড়ো হয়ে উঠছে, তুরম্কের সীমান্ত পার হয়ে তার এলাকার 
মধ্যে ঢুকে আসবার উপর্লম করছে। রাশিয়া হয়ে উঠল তুরজ্কের নিত্যানয়ামিত শত্রু; প্রায় দু শো 
বছর ধবে দুই রাজ্যের মধ্যে অবিশ্রাম যুদ্ধাবগ্রহ চলল। শেষে জার এবং সুলতান দুজনেরই প্রায় 
একসত্গে পতন ঘটল, এদের সাম্াজ্য দুটির ও সেইসঙ্গে অবসান হল। 

সাম্াজাদের আয়ুর 'হসাবে অটোম্যানদের সাঞ্লাজা বেশ দীর্ঘ কালই বেচে 'ছিল। এশয়া- 
মাইনরে বহু দিন প্রাতিষ্ঠত থাকবার পরে ১৩৬১ সনে এই সাম্রাজ্য ইউরোপেও প্রসারিত হল। 
কনস্টাণ্টনোপ্লৃ-শহরাঁট অবশ্য ১৪৫৩ সনের আগে তুর্দের করায়ত্ত হয় নন; কিন্তু তার আশ- 
পাশের সমস্ত অণ্চল এর বহু পর্বেই তুরজ্কের দখলে চলে গিয়োছল । কনস্টান্টিনোপ্লৃ-শহরটা 
কিছুকালের মতো রক্ষা পেয়ে গগিয়োছল তার কারণ, ঠিক এই সময়েই পাঁশ্চম-ঞএাঁশয়াতে তাইমূর 
অকস্মাৎ আশ্নেয়াগারর মতো জবলন্ত মৃর্তিতে আঁবর্ভৃত হলেন, এবং ১৪০২ সনে আযাঙ্গোরার 
যুদ্ধে তুরদ্কের সুলতানকে একেবারে 'বিধকস্ত করে দিলেন। কিল্তু সে আঘাত তুঁকর্রা অল্প 'দনের 
মধ্যেই সামলে উঠল । অটোম্যান-সাগ্রাজযের শেষ হয়েছে আমাদেরই আমলে--১৩৬১ সন থেকে এখন 
পর্য্তি এই সাড়ে-পাঁচ শো বছর সে বে"চেই হল, এটা একটা কম সময় নয়। 

অথচ মধ্যযুগের অবসানের পর থেকে ইউরোপে যে নূতন অবস্থার 'বকাশ হল তার সঞ্গে 
তুকিদের মোটেই সিল ছিল না। ইউরোপে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ছিল, ইউরোপের শিল্পপ্রধান 
শহরগুলোতে উৎপাদনের ব্যবস্থা ক্রমেই বহরে বড়ো হাচ্ছল। এসব ব্যাপারে “কিন্তু তুকি'দের কেনো 
উৎসাহই দেখা গেল না। তারা ছিল চমতকার যোদ্ধা খুব ভালো যুদ্ধ করতে পারে, শাখা মেনে 
চলতে পারে, বিশ্রামের অবসর পেলে ভারি আরামে সে সময়টা কাটাতে পারে, আবার খ:ঃচিয়ে তুললে 
তখন অতান্ত 'হংম্র আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে । বড়ো বড়ো শহরে এরা বসাতি স্থাপন করোছিল, 
মকার সব বাঁড়ঘর তুলে তাদের সুন্দর করে সাজিয়ে তুলোছিল; কিন্তু তবু তখনও প্রাচীন যাযাবর- 
বৃন্তব খানিকটা রেশ তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, সেই ধাঁচেই তারা নিজেদের জশবনযান্লাকে গড়ে 
নিয়োছল। তুকির্দের নিজের দেশে হয়তো এই ব্যবস্থাটা ছিল সবচেয়ে সৃবিধার; কল্তু ইউরোপ 
বা এশিযা-মাইনরে তখন নৃতন পাঁরবেশের সম্টি হয়েছে, তার সঙ্গে এর ঠিক খাপ খায় না। 
সে নূতন পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেদের বদলে 'মাঁলয়ে নিতে তুকিরা কিছৃতেই রাজি হল না; অতএব 
এই দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমাগতই ঠোকাঠুঁক চলতে লাগল। 
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ইউরোপ এশিয়া আফ্রকা_-অটোম্যান-সামাজ্য এই 'তিন মহাদেশকেই যুন্ত করেছিল; প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে যতগ্াল বাঁণজ্যপথ 'ছিল তারা সমস্তই পড়ল এর এলাকায় । 
তুর্করা যাঁদ চাইত এবং সে কাজ করবার মতো যোগ্যতা যাঁদ তাদের থাকত তবে তারা এই 
সুযোগাঁটর পূর্ণ সদৃব্যবহার করে নিতে পারত, প্রকাণ্ড একটি ব্যবসায়জীবী জাতিতে পাঁরণত হতে 
পারত । কল্তু এ রকমের কোনো বাসনা বা যোগ্যতা তাদের ছল না; অতএব তারা 'নজেদের 
পথ ছেড়ে বিপথে গিয়েও এই বাঁণজ্যকে বাধা দিতে লাগল। খুব সম্ভবত তার কারণ, 
অন্যেরা এইভাবে বাণিজ্য করে লাভবান. হবে, এটা তার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। কতকটা এইভাবে 
প্রাচীন বাণিজ/পথগ্ল বন্ধ হয়ে যাবার দরুনই ইউরোপের সমদদ্রগামী এবং বাণজ্যজবী জাতরা 
বাধ্য হয়ে প্রাচ্দেশে আসবার অন্য পথ খুজতে বার হল, এবং এরই ফলে নূতন নূতন পথের আঁবচ্কার 
হল- কলম্বস পাশ্চমে এবং িয়াজ আর ভাস্কো-ডা-গামা পূর্ব-দেশে যাবার পথ আ'ঁবচ্কার করলেন। 
তুর্করা কিন্তু এসব ব্যাপারে মোটে ভ্রক্ষেপই করল না; নিছক শৃঙ্খলা আর সামারক দক্ষতার জোরেই 
তাদের সাম্রাজ্য শাসন করে চলল। এর ফল হল এই, অটোম্যান-সাম্াজ্যের যে অংশটা ইউরোপে 
অবাস্থত ছিল সেখানে বাণজ্য আর ধনোতপাদনের কাজে ক্রমশই ভাটা পড়তে লাগল। জাত এবং 
ধর্মের বৈষম্য নিয়ে যে লড়াই চলছিল, এটা কতকটা তারও ফল। ক্লুসেডের সময়ে এবং তারও আগে 
থেকে মুসলমান আর খ্টানের মধ্যে লড়াই হয়েছে; তুর্কিরা আর বল্‌কান-অণুলের খন্টানরা সেই 
ধর্মগত যুদ্ধের বাদ্ধটা পুরুষানুক্রমেই পেয়ে গিয়োছিল। তার উপরে আবার জাতীয়তাবোধের 
তখন নূতন সম্টি হচ্ছে, সেও এসে এই আগুনে ইন্ধন জোগাল; দুয়ের মধ্যে ক্রমাগতই বিবাদ- 
বিসংবাদ চলতে লাগল । অটোম্যান-সামাজ্যের ইউরোপে অবাস্থত অণ্চলগুইল অবনাঁতর পথে কতখানি 
অগ্রসর হয়েছিল তার একটি দৃজ্টান্ত তোমাকে 'দিই : প্রান কালের সেই বিখ্যাত নগরী এথেন্স__ 
১৮২৯ সনে গ্রীস যখন স্বাধীন হল তখন দেখা গেল, এথেল্স মানত একটি গ্রামে পর্যবসতি হয়েছে, 
তার লোকসংখ্যা দু হাজারের মতো। (তার পর এক শো বছর চলে গেছে, এখন এথেল্সের লোকসংখ্যা 
পাঁচ লক্ষেরও বোশি)। 

বাণিজ্য এবং অন্যান্য সব উৎপাদনের ব্যাপারে এই অবনাঁতর ফলে শেষ পর্যন্ত তুর্কি-সম্রাটদের 
নিজেদেরই অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল এবং দাঁরদ্ু হয়ে পড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে তার বুকেও রোগ ধরল, ক্রমেই সে দূর্বল এবং রুগৃণ হতে লাগল। এত সমস্ত অশান্তি 
এবং 'বপাত্তর মধ্যেও যে সাম্রাজ্যটা এত দন টি'কে রইল এইটেই আশ্চর্য। 

বহুশত বংসর ধরে অটোম্যান-সুলতানদের শাস্তর উৎস ছিল তাঁদের 'জানসার' সেনাদল। 
এটি একাট তুর্কি-সেনাবাহিন৭, খন্টান ক্রীতদাস দিয়ে গাঠত, শিশুকাল থেকেই এদের সযরে 'শাক্ষত 
করে তোলা হত। এই 'জানিসার'দের দেখে মিশরের মামেলুকদের কথা মনে পড়ে; কিন্তু দুয়ের 
মধ্যে একটি তফাতও ছিল৷ জানিসাররা চিরদিন তুঁকি'র সেনাবাহনীর মধ্যে সবোৎকৃষ্ট দল হয়ে 
রয়েছে, কিন্তু মিশরের মতো দেশের শাসনক্ষমতা কোনোদিন এদের হস্তগত হয় নি। মামেল্কদেরই 
মতো এরাও কিন্তু পুরুষানুক্ষামক জাতি নয়। ক্টতদাস হিসাবে এদের প্রাতি অনেক অনগগ্রহ দেখানো 
হত, রাজ্যের বড়ো বড়ো চাকার আর পদ এদের জন্যে আলাদা করে রাখা হত। এদের ছেলেরা কিন্তু 
গণ্য হত স্বাধীন মুসলমান বলে, বহুকাল যাব এই অনুগৃহীত সেনাদলে যোগ দেবার আঁধকার 
পর্যন্ত তাদের 'ছিল না, সে আঁধকার শুধু ক্লীতদাসরাই পাবে । সেই সেনাদলে নূতন লোক নেওয়া 
হত সব সময়েই, নূতন শ্রেতকায় খঙ্টান ক্লীতদাসদের মধ্য থেকে । শুনতে খুব আশ্চর্য লাগছে, 
তাই নাঃ কিন্তু মনে রেখো, এখনকার 'দনে ক্রীতদাস বলতে আমরা যা বুঝ, তখনকার 'দিনে 
ইসলামধমণ' দেশগুলোতে কথাটা 'ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। ক্লীতদাসরা অনেক সময়েই হত 
নাম এবং আইনের দিক থেকে ক্লীতদাস, অথচ রাজ্যের আতি উচ্চ কর্মচারীর পদে আঁধান্তিত হবার 
পথও তাদের খোলা থাকত। ভারতবধষেই 'দিলিতে দাস-বংশ রাজত্ব করেছেন মনে করে দেখো; মিশরের 
সুলতান সালাদিনও প্রথম-জাবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কিদের বোধ হয় কথা ছিল শাসকশ্রেণীকে 
অতান্ত খটয়ে শিক্ষাদশক্ষা 'দতে হবে, যেন তারা যথাসম্ভব যোগ্যব্যান্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক 
'শক্ষান্ততগর মতো তারাও জানত, মানুষকে শিক্ষা দেবার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে তার প্রথম শৈশব, 


তুৰস্কের হুস্তচ্যুত ভূখণ্ড 
উনাৰংশ শতকে 


বলকান যহদ্ধের 
পরে, ১৯৯১২-১৩ 


[িশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
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তখন থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হয়। দেশের মৃসলমান প্রজাদের সন্তানদের নিয়ে 'গয়ে বাপ-মার 
কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে "বিচ্ছিন্ন করে রাখা বা ক্রীতদাসে পারণত করা হয়তো খুব সহজ ছিল না। 
কাজেই তারা খুষ্টানদের ছোটো ছোটো ছেলে ধরে নিয়ে এসে সূলতাবের দাস-মহলে ঢুকিয়ে নিত, 
তার পর আত কঠোর শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলত। এই ছেলেরা অবশ্য বড়ো হয়ে উঠে 
সকলেই মুসলমান হয়ে যেত। স্বয়ং সুলতানদের সম্বন্ধেও এই রীতি প্রযোজ্য ছিল। সুলতান 
সাধারণ অর্থে বিবাহ করতেন না। খুব সময বাছাই-করা অনেক ক্রীতদাসীকে তাঁদের অন্তঃপূরে 
পাঠিয়ে দেওয়া হত; এরাই হত তাঁদের সম্তানের জননী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 'দিক পর্যন্ত 
যত অটোম্যান-সুলতান সকলেই ছিলেন এইরূপ ক্লীতদাসীর পত্র; দাস-মহলের অন্য যে-কোনো 
লোকেরই মতো সমান কঠোর শিক্ষা এবং কাঠন 'নয়মানুবার্ততার মধ্যে এদেরও মানুষ হয়ে উঠতে 
হয়োছল। 

এইভাবে যত্র করে ক্রীতদাসদের বেছে নেওয়া এবং 'িয়মানূবার্ততা আর শিক্ষার মধ্য 'দিয়ে 
'তাদের সুলতান থেকে নিম্নবতর্ট সমস্ত গবশেষ পদের যোগ্য করে গড়ে তোলা, এর মধ্যে বেশ 
খাঁনকটা বৈজ্ঞানক বুদ্ধ আছে। এর ফলে সত্যই বশেষ 'বশেষ ব্যাপারে বেশ দক্ষ লোক তোর 
করে নেওয়া সম্ভব হল; নিত্য ন্‌তন ব্লশতদাস আমদাঁন হওয়ার ফলে এর জীবনধারা বরাবরই সতেজ 
থেকে গেল, এবং বংশানূক্রামক শাসকজাতি বলে কিছু গড়ে উঠতে পারল না। প্রথম যুগে এই 
সামাজ্য যে দুজয় শান্তর পারচয় "দিয়েছিল তার উদ্ভব হয়োছল বোধ হয় এই প্রথা থেকেই। 
ঠিন্ত ইউরোপ বা এ্ঁশয়াতে যে অবস্থা প্রাতাঁষ্ঠিত 'ছিল তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা একেবারেই খাপ 
খাবে না, এও জানা কথা । সামন্ত-প্রথায় আর এতে প্রকান্ড তফাত। সামন্ত-প্রথার জায়গাতে নৃতন 
যে সমাজ-প্রথার ইউরোপে তখন প্রবর্তন হচ্ছিল তার সচ্গে এর তফাত আরও অনেক বোশ। 
এক দিকে এই প্রথা, আর-এক দিকে বাবসাবাণিজ্য বলতেও বিশেন্ন কিছু নেই; এর ফলে দেশে 
সতাকার কোনো মধাবভ্তশ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব হল না। প্রথাটাৰ মধ্যে গোড়াতে যে নিষ্ঠা আর 
পবিত্রতা ছিল, ঘোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের পরে তা আর পুরোপ্যার টি'কে রইল না; তখন 
থেকেই দাস-মহলের মধ্যে একটা পুরুষানুক্রমের চেতনা ঢুকে পড়ল; সে মহলে যারা রয়েছে তাদের 
ছেলেপাও সেখানে থেকে যাবার এবং পিতার জীবিকা গ্রহণ করবার আঁধকার পেয়ে গেল। আরও 
অনেক দিক 'দয়েই এই নীতির মধ্যে ক্রমে 'শাথলতা দেখা দিল। কন্তু এর কাঠামোট তখনও 
বজায় রইল, এবং এইজন্যেই বহুশত বংসব পাশাপাঁশ বাস করবার পরেও ইউরোপ আর তুরজ্ক 
একেবারেই আলাদা হয়ে রইল, ইউরোপে তুর্কি বিদেশী আগন্তুক বলেই পাঁরচিত হতে লাগল । 
তুর্কির নিজের মধ্যে যেসব 'বদেশ' বাস করত তারা সম্পূর্ণর্‌পেই দূরে সরে থাকল, তাদের নিজেদের 
আইন এবং সম্প্রদায়ের রতি মেনে চলল। 

তুর এই আঁভনব প্রাচীন প্রথাঁটির সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম তার কারণ, পৃথিবীতে 
এরকম প্রথা আর কোথাও নেই: অটোম্যান-সাম্মাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারেও এটা অনেকখানিই সাহায্য 
করোছল। এখন অবশ্য এই প্রথা আর বেচে নেই, এটা এখন অতঈত ইতিহাসের সামগ্রী । 

তুর্কর গত দু শো বছরের ইতিহাস 'নিরবাচ্ছন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ইাতহাস। এক 'দকে রাশিয়া 
ক্রমাগতই তার সীমানা ভেঙে এগিয়ে এসেছে, আর-এক দিকে তার অধশনস্থ জাতিগুলো বারবার 
দ্রোহ করেছে। গ্রীস রুমানিয়া সার্বিয়া বুলগেরিয়া মন্টিনিগ্রো বসৃনিষা, এরা সবই ছিল বলকান- 
অণ্চলের দেশ, সকলেই অটোম্যান-সাম্াজোর অংশ। ১৮২৯ সনে ইংলন্ড ফ্রান্স আর রাশয়ার 
সাহায্যে গ্রীস স্বাধীন হয়ে গেল। রাশিয়া শলাভদেব দেশ, বলকান-অণ্ুলের বুল্‌গোঁরয়া এবং 
সার্বয়াও তাই। রাশিয়া এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে বলকান-অণ্চলের এই শলাভদের রক্ষাকা 
এবং মুরুব্বি । রাশিয়ার আসলে লোভ 'ছিল কনস্টান্টনোপ্লের উপর; সমস্ত কৃটকৌশল খাটিয়ে সে 
এই প্রাচীন নগরাঁটিকে কোনোক্রমে হস্তগত করবার চেষ্টা করতে লাগল। আঁতি প্রাচীন কাল থেকেই 
সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টাস্টিনোপ্ল্‌) রাশিয়ার জাররা বলতেন, তাঁরাই বাইজান্টাইন-সম্রাটদের 
প্রকৃত বংশধর। ১৭৩০ সনে রাশিয়ার সঞ্চে তুরচ্ের প্রথম যম্ধ বাধল। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই 
এদের মধ্যে যম্ধ হতে লাগল । কিছুদিন একটা শান্তি স্থাঁপত হয়, আবার বন্ধ লীগে, এমাঁন করে 
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বহুবার ষ্ম্ঘ হল--১৭৬৮, ১৭৯২, ১৮০৭, ১৮২৮, ১৮৫৩, ১৮৭৭ এবং অবশেষে ১৯১৪ সনে? 
১৭৭৪ সনে রাশিয়া তুরম্কের হাত থেকে ক্রিমিয়া-অণ্চলাঁট ছিনিয়ে নিল এবং ফলে কৃষ্ণসাগর পযন্তি 
পেশছে গেল। কিন্তু এতে লাভ 'বিশেষ-কিছুই হল না, কারণ কৃষ্ণ সাগরটা একটা বোতলের মতো 
বস্তু, তার বাইরে যাবার মুখ একটিমান্র, এবং ঠিক সেই মুখটির উপরেই পাহারা দিয়ে বসে রয়েছে 
কন্স্টান্টনোপ্ল্‌। ১৭৯২ এবং ১৮০৭ সনের যুদ্ধে রাশিয়ার সীমান্তরেখা কন্স্টাণ্টিনোপলের 
দিকে অনেকখান এগিয়ে এল, তুঁকদের সঈমান্তরেখা পিছনে হটে গেল। গ্রীসের স্বাধীনতা-সমর 


যখন চলছে, জার সেই সযোগাঁটর সদব্বহার করবার চেষ্টা করলেন; তুঁকিরা যখন অন্যন্র ব্যাতিবাস্ত, 


এমন সময় বুঝে তাদের আক্রমণ করলেন। ইংলণ্ড এবং অস্ট্রিয়া মাঝখানে এসে না পড়লে তখনই 
কনস্টান্টনোপ্ল্‌ তাঁর হস্তগত হত। 

ইংল"ড আর অস্ট্রিয়া কেন রাঁশয়ার হাত থেকে তুরজ্ককে বাঁচাতে গেল? তুরজ্ককে ভালোবেসে 
নয়; রাশিয়া তাদের প্রাতিদ্বন্দ্বী, রাশিয়াকে তাদের ভয় বলে। এশিয়া এবং অন্যন্র সমস্ত ব্যাপার 
নিয়ে ইংলশ্ড আর রাশিয়ার মধ্যে চিরদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এসেছে, সে কথা তোমাকে আগেই 
বলেছি। বিশেষ করে ভারতবর্ষ দখল করবার ফলে '্রাটিশরা একেবারে রাঁশয়ার সীমান্তে এসে 
হাঁজর হল; রাঁশয়ার জার কখন এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসেন তাই ভেবে ভেবে তাদের চোখের 
ঘুম ছুটে গেল। অতএব তখন তার নশীতিই হল, যেখানে যেটুকু পারে রাশিয়াকে আঘাত হানবে, 
তার শীাশস্তসণয়ের পথে ধাধা সাঁষ্ট করবে। কন্স্টাণ্টনোপ্ল হস্তগত করতে যাঁদ রাশিয়া পারে 
তবে তখন ভূমধ্যসাগরের উপরেই তার চমংকার একাঁট বন্দর হবে, এবং তার ফলে ভারতে আসবার 
পথের ঠিক পাশেই একাটি নৌবহর রাখবার সে সুযোগ পাবে। সেটা অতান্ত বিপদের কথা; অতএব 
তুরছ্কের বিরুদ্ধে রাশয়ার আভযানকে নরেন বার বার বাধা দিয়ে ঠোঁকয়ে রাখল । রাঁশয়াকে দূরে 
ঠোঁকয়ে রাখতে পারলে অস্ট্রিয়ারও লাভ ছিল। এখন আস্ট্ররা ছোটো একটি রাজ্য; কিন্তু কয়েক 
বছর আগেও সে ছিল একাঁট প্রকাণ্ড সাম্রাজা, বল্‌কান-অণুলের ঠিক গায়েই তার বাস। তার মতলব 
ছিল, তুরত্ক-সাম্রাজা যখন ভেঙে যাবে তখন বলকান-অণ্ুলের দেশগুলির একটা, বড়ো অংশ সে 
[নাজেই দখল করে নেবে । কাজেই রাশয়াকে সেখানে পেশছতে 'দিলে তার চলে না। 

তুরজ্ক-বেচারর কাহল অবস্থা; তার এই শান্তশালণ প্রাতবেশীরা সকলেই ওৎ পেতে বসে 
আছে, কখন তার ভাগ্যাবপর্যয় হবে সেই ভরসায় প্রতীক্ষা করছে। তার কিছু হলেই অমাঁন এরা 
তার উপরে এসে লাফিয়ে পড়বে, তাকে ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ১৮৫৩ সনে তুরচ্কের 
সম্বন্ধে রাঁশয়ার জার ব্রিটিশ দৃতকে বলোছিলেন, “আমাদের হাতে রয়েছে একাট রুগ্‌ণ মানুষ, 
একজন অতান্ত রুগ্‌ণ মানুষ...যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের হাতের উপরেই সে হঠাৎ মারা যেতে 
পারে...।” জারের এই ডীস্তীট প্রাসদ্ধ হয়ে পড়ল, তখন থেকেই তুরঙ্ক ইউরোপের রুগ্‌থ লোকাট' 
বলে পাঁরচিত হয়ে গেল। কিন্তু সে রুগ্‌ণ লোকাঁটর মরতে বড়ো বোশ সময় লেগে গেল! 

সেই বৎসর, সেই ১৮৫৩ সনেই, জার এই রুগ্‌ণ মানুষটিকে মেরে ফেলতে আর-একবার চেস্টা 
করলেন। এর ফলে হল রাশিয়াতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুগ্ণ লোকটি সেবারও বে*চে গেল। একুশ 
বছর পরে ১৮৭৭ সনে জার আর-একবার তুরজ্ককে আক্রমণ করলেন, পরাস্তও করলেন। কিন্তু 
আবার বিদেশীরা এসে মাঝখানে পড়ল; তুরজ্ককে 'কিছ্‌ পাঁরমাণে তারা রক্ষাও করল, শান্তত 
কন্স্টাশ্টিনোপ্ল্‌-শহরটিকে রাশিয়ার হাতে পড়তে দল না। তুরচ্কের ভাগ্য কী হবে তাই স্থির 
করবার জন্যে ১৮৭৮ সনে বালিনে একটি আন্তজাতিক সম্মেলন হল, এর কথা ইতিহাসে প্রাসদ্ধ 
হয়ে আছে । এই সম্মেলনে 'বিস্‌মার্ক এলেন, ভডিস্রেলি এলেন, ইউরোপের আরও অনেক বড়ো বড়ো 
রাজনশীতাবদ এলেন; সবাই মলে তাঁরা পরস্পরকে শাসাতে আর পরস্পরের 'বিরুয্ধ চক্রান্ত করতে 
লাগলেন। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের যুষ্ধ বাধে-বাধে এমাঁন অবস্থা; এমন সময় রাশয়াই 'পাছয়ে 
গেল। বালনের এই সন্ধির ফলে বুলগোরয়া, সার্বিয়া, রুমানয়া আর মান্টনিগ্রো, বল্কান-অণ্লের 
এই ক"ট দেশ স্বাধশন হয়ে গেল; বসৃনিয়া আর হার্জগোভিনা গেল আস্টীয়ার দখলে (হার্জগোভনা 
তখনও নামে তুরচ্ক-সম্মাটের অধাঁনেই রইল ); আর ব্রিটেন নিল সাইপ্রাস-ম্বীপাঁট-_ব্রিটেন খানিক 
পাঁরমাণে তুরক্কেক্স পক্ষ টেনে চলেছিল, তার পুরস্কারস্বর্প তুরজ্কের হাত থেকে এটি তার প্রাপ্য । 
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এর পরে রাশিয়ার সঙ্গে তুরচ্কের আবার যুদ্ধ হল ছান্রশ বছর পরে ১৯৯৪ দলে, 'বিশ্ব- 
যৃদ্ধেরই একটা অংশ হিসাবে। 

ইতিমধ্যে তুরচ্কে বিরাট-সব পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছল। ১৭৭৪ সনে রাশিয়ার হাতে তুরচ্কের 
[বিষম পরাজয় হল। সেই ধাক্কায় তুর্কিদের প্রথম ঘুম ভাঙল; তারা টের পেল, ইউরোপের অন্যান্য 
দেশ তাদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। যোদ্ধার জাত, তাদের প্রথম কথাই মনে হল, সেনা- 
বাহনীটিকে আধুঁনক করে তুলতে হবে। খানিকটা তাই করাও হল; এই নূতন সামারক কর্মচারীদের 
মারফতই পাশ্চাত্য মতামত প্রথম তুরচ্কে প্রবেশ করল। আম তোমাকে বলোছি, মধ্যাবন্তশ্রেণী বলে 
তেমন-কিছ সে দেশে ছিল না; অনা-কোনো সুসংহত শ্রেণীও ছিল না। ১৮৫৬৩-৫৬ সনের 'ক্রীময়ার 
যুদ্ধের পরে পাশচাত্য 'শিক্ষাদীক্ষা আমদান করবার একটা সত্যকার চেম্টা দেশে দেখা 'দল। 
প্রজাধীন শাসনব্যবস্থার (তার অর্থ ছিল, সুলতানের স্বৈরতল্তী শাসনের পাঁরবর্তে একটা গণতান্মিক 
শাসনপাঁরষদের প্রাতিষ্ঠা ) পক্ষপাতী একটা আন্দোলন সাঁন্ট হল। এর নেতা ছিলেন মিধাত পাশা। 
“শাসনতন্ত্র রচনা করে দেওয়া হোক' বলে ১৮৭৬ সনে কন্স্টাঁণ্টনোপুলে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হল। 
সুলতান শাসনতন্ন মঞ্জুরও করলেন। কিন্তু প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বুলগোঁরয়াতে বিদ্রোহ হল, 
রাশিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধ বাধল; অতএব সে শাসনতন্ও তখনই আবার মুলতুবি হয়ে গেল। এই 
ধুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে; শাসনব্যবস্থার শশর্ষপ্রদেশে অনেক সংস্কারসাধন করতে 
হচ্ছে, তারও খরচ আছে; অথচ দেশের অর্থনোৌতিক অবস্থা বা ব্যবস্থার 'বশেষ-কোনো পাঁরবর্তনই 
করা হয় নি-_এর চাপে পড়ে তুরজ্ক-সরকার অর্থাভাবে পড়ে গেলেন। সুতরাং তখন পাশ্চাত্যদেশের 
মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল; অতএব তারা এসে দেশের রাজস্বব্যবস্থার উপরে 
খানিকটা কর্তৃত্ব করতে বসল। এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমদাঁন আর সংস্কারসাধনের বে 
চেত্টা শুরু হয়েছিল সে চেষ্টা সফল হল না। সাম্রাজোর পুরোনো কাঠামোর সঙ্গে একে 'মাঁলয়ে 
নেওয়া কাঁঠন হয়ে পড়ল। 

বংশ শতাব্দ্র গোড়ার দিকে শাসনতন্তর-প্রাতিষ্ঠার দাব +নয়ে প্রজারা আবার জোর আন্দোলন 
শুরু করল। আগেকার মতো এবারও দেখা গেল, দেশের একমান্র সূসংবদ্ধ লোক হচ্ছে সামারক 
কর্মচারীরা; তাদের মধ্যেই নৃতন দলাঁট দ্রুতাবস্তৃতি লাভ করল-_এই দলের নাম ছল 'নবীন 
তুর্কি দল'। অনেক গুপ্ত “এক্য ও প্রগ্গাতবাদী সামাত' সান্ট হল; সেনাবাহনীরও একটা বড়ো 
অংশকে এরা হাত করে ফেলল । ১৯০৮ সনে এদের চাপে পড়ে সুলতান ১৮৭৬ সনের সেই পুরোনো 
শাসনতল্দাটকে আবার চাল্‌ করতে বাধ্য হলেন। দেশে মহা উৎসব পড়ে গেল; এত দন ধরে 
তুর্কি আর্মীন আর অন্যানা জাতরা পরস্পরের সঙ্গে মারামার খুনোখুঁন করে এসেছে, তারাও 
এবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্ু বর্ষণ করতে লাগল-দেশে নবীন যুগের আঁবভাব 
হয়েছে, এবার সকলেই এক-সমান হয়ে যাবে, অধীন জাতিরাও সমস্ত আধকার আর প্রাতপান্ত লাভ 
করবে। এই রন্তহাঁন বিপ্লবের প্রধান নেতা ছিলেন আনোয়ার বে_সুদর্শন, অহংকারে পারপূর্ণ, 
ও 'দকে আবার দুর্জয় সাহস এবং বীরত্বের আধকারী পুরুষ তিনি । মুস্তাফা কামাল পরবতারঁ ষুগে 
তুরচ্কের ঘ্লাণকর্তা বলে খ্যাত লাভ করেছেন। হাঁনও ছিলেন তরুণ তর্ক দলের একজন বড়ো নেতা । 
গিল্তু আনোয়ারের তুলনায় তখনও তাঁর প্রাতিপান্ত অনেক কম; এরা দুজনে পরস্পরকে মোটেই 
পছন্দ করতেন না। 

তরণ তুঁকিদের অনেক বাধাঁবপান্তই সইতে হল। সূলতান তাদের উৎপণড়ন করতে লাগলেন; 
শেষ-পর্য্ত রন্তপাতও করতে হল। সুলতানকে পদচুত করে তারা আর-একজনকে সিংহাসনে 
রসাল। টাকাকাঁড়র অভাবে এবং 'বিদেশশ শান্তদের সঙ্গে মনোমালিনযোর দরুনও তাদের অনেক 
মূশাকলে পড়তে হল। তুরচ্কের মধ্যে গোলমাল চলছে, এই সুযোগে আস্ট্রয়া ঘোষণা করে বসল, 
বসৃনিয়া আর হার্জগোঁভনা সে তার অণ্তর্ভুন্ত করে নিচ্ছে (১৮৭৮ সনে বার্লনের সান্ধর ফলে 
এদের সে দখল করে বসেোছিল)। উত্তর-আঁফ্রকাতে 'ন্রপঁলকে ইতালি জোর করে দখল করল 
এবং তুরচ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তৃরছ্কের ভালোরকম একটা নৌবহর পর্যন্ত নেই। সে আর 
ক করবে, বাধ্য হয়েই সে ইতালির দাঁব মেনে নিল। এটা শেষ হতে-না-হতেই আবার বাঁড়র ধারে 
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নৃতন এক [বিপদ এসে হাজির। বুল্‌গোরিয়া সার্বিয়া গ্রীস আর মস্টিনিগ্লো, এদের মতলব ছিল 
ইউরোপ থেকে তুঁকিদের তাঁড়য়ে দেবে, 'দয়ে তার যা-কিছু আছে জেরা ভাগ-বাঁচোয়ারা করে নেবে। 
তারা দেখল, এই তো চমতকার সুযোগ; একত্র হয়ে একটা 'বলকান-ল'গ' তৈরি করে তারা ১৯১২ 
সনের অক্টোবর মাসে তুরচ্ককে আক্ুমণ করে বসল। তুরচ্কের তখন অত্যন্ত অবসন্ন এবং বিশৃঙ্খল 
অবস্থা; দেশের মধ্যে শাসনতন্্কামী আর প্রগাঁতাবরোধী দলের লড়াই চলছে। বলকান- 
লশগের আক্রমণে সে একেবারেই [বিপস্ত হয়ে পড়ল; এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতি সইতে হল তাকে। 
প্রথম-বলকান-যুদ্ধ সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল; তুরস্ককে ইউরোপ থেকে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই বোঁরয়ে চলে আসতে হল; একমান্র কন্স্টাশ্টিনোপ্লৃ-শহরাঁট তার হাতে রইল। 
এমনাঁক, ইউরোপে তার সবচেয়ে পুরোনো শহর এাঁড্রয়ান্নোপল পযন্তি তার হাত মুচড়ে কেড়ে 
নেওয়া হল। তুরম্ক খুবই ক্ষুব্ধ হল এতে, কন্তু হয়ে করবে কী! 

আত অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু বিজেতাদের নিজেদের মধ্যে ল্‌টের ভাগ নিনয়ে ঝগড়া লাগল; 
বুল্‌গেরিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পুরোনো মিন্রদেরই অকস্মাৎ আরুমণ করল। এদের পরস্পরের 
মধ্যে তখন খুব-একটা মারামার-কাটাকাটির ধূম পড়ে গেল। রুমানিয়া প্রথমটা দূরে সরে ছিল; 
এখন সে দেখল, বিশৃঙ্খলা বেধেছে, লাভ গুঁছয়ে নেবার এই তো সুযোগ, সেও এসে লড়াইয়ে 
যোগ দিল। শেষ পযন্তি ফল দাঁড়াল এই, বুলগোরিয়া যা-কছ পেয়োছল সমস্তই তাকে 
হারাতে হল; রুমানিয়া গ্রীস আর সার্বিযা তাদের রাজ্য অনেকখানি করে বাড়িয়ে নিল। তুরম্কও 
এড্রয়ানোপ্ল্‌ আবার ফিরে গেল। বল-কানের এই জাতিগুলো পরস্পরের প্রাতি অদ্ভূতরকম 
বিদ্বেষ পোষণ করে। বলকান-অণুলের রাজ্যগুলো ছোটো, "কল্তু ইউরোপের ইতিহাসে অনেক 
বড়ো বড়ো ঝড়ঝাপ্‌টার এইখান থেকেই শুরু হয়েছে। 

১৯০৯ সনে তরুণ তুর্কিরা যে সুলতানকে পদদ্যুত ঝরে, বড়ো আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তান, 
তাঁর নাম ছিল দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ; ১৮৭৬ সনে তান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সংস্কার 
এবং আধুনিক সব কায়দাকানুনকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না; অথচ [জে তিন বেশ দক্ষ 
শাসুক ছিলেন; পাঁথবীর বড়ো বড়ো শান্তগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঁগয়ে দেবার 'বিদ্যায় পারদর্শী 
বলে তাঁর নাম ছিল। এটা 'নশ্য়ই ভুলে যাও 'ন, অটোম্যান-সৃলতানরা সকলেই আবার খাঁলফা 
অর্থাৎ ইসলামের ধর্মগুরুও ছিলেন। ধর্মগুরু হিসাবে তাঁর যে খাঁতর ছিল, আব্দুল হামিদ সোঁটকে 
কাজে লাঁগয়ে নিতে চাইলেন, একটি 'নাখল এমশলাঁমক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। 
এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য সব দেশের মুসলমানরাও এতে যোগ দেবে, সুতরাং 
তিনি তাদেরও সমর্থন পাবেন। বছর-কয়েক যাবৎ ইউরোপে এবং এঁশয়াতে এই প্যান-ইসলাম 
নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা ঢচলল। কিন্তু এর গোড়ায় কোনো সারবস্তু ছিল না; গব*বযুদ্ধ আস্বার 
সঙ্গে সঙ্গে এর একেবারেই অবসান হয়ে গেল। তুরজ্কে জাতীনতাবাদী প্যান-ইসলামেব ধবরুদ্ধে 
দাঁড়াল; শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুয়ের নধ্যে জতীয়তাবাদেরই জোর বোঁশ। 

বুলগেরিয়া আর্মেনিয়া এবং অনান্য স্থানে যে নশংস অত্যাচার আর নরহত্যা চলছিল, 
লোকের ধারণা ছিল সুলতান আন্দূল হাঁমদই সেগুলো করাচ্ছেন; অতএব ইউরোপের লোক তাঁর 
নামে অত্যন্ত চটে গেল । গ্ল্যাড্স্টোন তাপ নাম দিলেন মহান নরখাতট'; এই নৃশংসতা ধ*॥ করবার 

জন্যে তিনি ইংলশ্ডে আন্দোলন শুলু করলেন । তুঁকির্া হি জেরাই আব্দুল হামিদ: রাজতুকালকে 
তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কুৎসিত অধয় বলে মনে কবে। বলকান-অঞচলে এবং আমেঁনিয়াতে 

নরহত্যা এবং অত্যাচার প্রায় নিতানোগঞ্ডিক বাপার হয়ে উঠোছিল; দুই পক্ষই এতে পারদশধ 
ছিল। তুর্কিরা বল্‌কানবাসী আর আর্সেশিয়ানদের মেরে শেষ করত, তারাও প্ীনভাবেই তদের 
মেরে ফেলত। জাতি এবং ধম মতের বু'পাবে এই জাতিগুলো শত শত বৎসর ধরে পরস্পরকে 
শল্লু বলে জেনে এসেছে; সে শত্রুতার চেতনা একেবারে তাদের প্রকৃতির মধ্যেই শিকড় গেডে 
বসেছে: সেইটে একেবারে ভয়ংকর মশর্ততে আত্মপ্রকাশ করছিল। . সবচেয়ে বোৌঁশ উৎপাঁড়ন 
সইতে হাচ্ছল আমেনিয়ার। এখন আমেনয়া ককেশাসের িকটবতর্ঁ সোভিয়েট প্রজাতল্মের 
অন্যতম । 


জারের রাজ্য রাশিয়া ৫৪৫ 


বল্‌কান-ষুদ্ধের শেষে তুরজ্ক দেখল, সে একেবারেই অবসন্ন, ইউরোপে তার নিজের বলতে 
অবাঁশন্ট আছে একটিমাত্র পা রাখবার মতো স্থান। তার সাম্রাজোর বাকি অংশগ্‌লোতেও তখন 
ফাটল ধরেছে। 'মশর তো শুধু? নামেই তার অধীন ছল; বস্তুত তখন 'ব্িটেনই তাকে দখল এবং 
শোষণ করছে। কিন্তু অন্যান্য আরবদেশগুলোতেও তখন জাতঈয় আন্দোলনের আভাস দেখা দিয়েছে। 
দেখেশুনে তুরচ্কের চোখ ফুটল এবং মন ভেঙে পড়ল । এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ১৯০৮ 
সনে যত বড়ো বড়ো আশা তার মনে জেগে উঠোঁছল, সমস্তই যেন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। ঠিক 
এই সময়ে তার মনে হল, জর্মনি তার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাচ্ছে। জর্মীন তখন পূব 'দকে 
চোখ মেলে তাকাচ্ছে; এক দিন সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে সেই স্বগ্ন দেখছে। 
তুরঙ্কও জর্মনিকে বন্ধ বলে আঁকড়ে ধরল; দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই নাবড় হয়ে উঠল। 
এই যখন অবস্থা, ঠিক সেই ক্ষণাটতে, ১৯১৪ সনে এল 'বিশবযুদ্ধ। 'দ্বিতীয়-বল-কান-যৃদ্ধের 
পর তখন মান্র একাঁট বছর শেষ হয়েছে। 'িশ্রাম ভোগ করা তুরচ্কের ভাগ্যে লেখা ছিল না। 


১৪৩ 


১৬ই মার্চ, ১৯৩৩ 


রাশিয়া এখন সোভয়েট দেশ, তার শাসনকার্য চলছে শ্রীমক আর কৃষকদের প্রতিনিধিদের 'দিয়ে। 
কোনো কোনো দক 'দয়ে রাশয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। তার বাস্তব অবস্থা ষাই 
হোক, তার শাসনব্যবস্থা আর সমাজের সমস্ত কাঠামোটাই দাঁড় করানো হয়েছে সমাজ-সাম্যের নীতির 
উপরে। এটা অবশ এখনকার কথা। “কিন্তু কয়েক বছর আগেও, উনাঁবংশ শতাব্দীর আগাগোড়া কাল, 
এবং তারও আগে থেকেই রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদ্বতর্ঁ এবং প্রগাতাবরোধন দেশ। 
স্বৈরতন্ন এবং একনায়কত্বের একেবারে চরম রূপাঁট সেখানে দেখা যেত; পাঁশ্চম-ইউরোপে যখন 
বহু 'বিপ্দব এবং পারবর্তন ঘটে গেছে তখনও জারেরা রাজাদের ঈশবরদত্ত ক্ষমতার দোহাই 'দিতেন। 
রাশিয়ার ধর্ম ছিল পুরোনো গোঁড়া গ্রীক খজ্টানদের ধর্ম) রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্ম 
নয়। সে ধর্মমতও রাঁশয়াতে একনায়কত্বের যতটা পৃন্ঠপোষক ছিল তেমন বোধ হয় আর-কোথাও 
ছিল না; জারতন্ত্রী শাসনের সেও ছিল একটা বড়ো খাট এবং বড়ো একটা অস্ত্র। দেশটার নামই 
ছিল 'হোঁল রাশিয়া' ধা ঈশ্বরের অনৃগৃহীত দেশ", জার ছিলেন সমস্ত প্রজার “স্নেহময় পিতা") 
এইসমস্ত নামের ধাস্পা দিয়ে ধর্মগ্রুরা আর শাসনকর্তৃপক্ষরা প্রজ্জাকে ধাঁধা লাগিয়ে রাখতেন, 
রাজনীতি আর অর্থনীতির চর্চা থেকে তাদের মনকে নিবৃত্ত করে রাখতেন। ইতিহাসে ঈশ্বরের কত 
বাচন্র সাঙ্গোপাঙ্গেরই দেখা মেলে! 

এই হোলি রাশিয়ার খাঁটি প্রতীক ছিল 'নাউট, আর তার আত প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 
'পোগ্রোম" রাশিয়ার জাররা এই দুটি কথা পাঁথবীর সাহতাকে উপহার 'দিয়ে গেছেন। 'নাউট' 
হচ্ছে এক রকমের চাবুক, ভূমিদাস এবং অন্যদের শাস্ত দেবার জনে? ব্যবহৃত হত। 'পোপ্রোম' মানে 
হচ্ছে ধবংস এবং সুশৃঙ্খলে নির্যাতন; কার্যত এর মানে ছিল 'নার্বচার নরহত্যা, বিশেষ করে 
ইহ্াদদের হত্যা। আবার জারশাসত রাশিয়ার ঠিক 'পছনেই ছিল একটা বিস্তৃত নির্জন প্রান্তরদেশ, 
তার নাম সাইবোরয়া-_সাইবোৌরয়া নামটা বলতেই আমরা বাঁঝ নির্যাতন, কারাদণ্ড আর হতাশা । 
হাজার হাজার রাজনোতিক বন্দীকে সাইবোরয়ায় পাঠান হত; 'নর্বাসতদের বড়ো বড়ো কাম্প আর 
উপনিবেশ গড়ে উঠল সেখানে, আর তাদের প্রত্যেকাটর পাশে পাশেই ছাঁড়য়ে রইল 'নর্বাসনের 
ধনর্যাতন সইতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের কবর। 'নর্বাসনে আর কারাবাসে দীর্ঘ কাল 
নিঃসঙ্গ জবন যাপন করা একটা দুঃসহ যাতনা; তার কষ্ট সইতে না পেরে বহু সাহসী বীরের 


&৪৮ 1ব*ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


মাঁস্তচ্ক বিকৃত হয়ে যেত, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত। সমস্ত জগৎ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে, বন্ধূবান্ধব 
সহকমর্ঁ যারা আশা-আকাক্ক্ষার ভাগ নেয়, কম্টের বোঝা লঘু করে দেয়, সেই আত্মীয়- 
স্বজন সকলকে ছেড়ে বহু দূরে বাস করতে হলে প্রচুর-পারমাণ মনের জোর দরকার হয়; 
দরকার হয় মনের এমন একটা গভীরতা যা শান্তি এবং স্ধৈর্য এনে দেয়, এনে দেয় কম্ট সইবার শান্ত। 
এমান করে জারের শাসনে যে যেখানে মাথা উচু করে দাঁড়াতে চাইত তাকেই ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া 
হত; যে যেখানে স্বাধীনতা অর্জনের চেস্টা প্রকাশ করত তাকেই একেবারে চূর্ণ করে ফেলা হত। 
এমনকি দেশ থেকে বিদেশে বেড়াতে যাবার পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্য সৃন্ট করে রাখা হত, যেন 
বাইরে থেকে প্রগাঁতর হাওয়া দেশে এসে ঢুকতে না পারে। কিন্তু স্বাধীনতার কামনাকে জোর করে 
রুদ্ধ করে রাখলে সে নিজে থেকেই চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলে; তার পর যখন সামনে এঁগয়ে চলতে 
শুরু করে তখন আর হেটে চলে না, চলে একেবারে বড়ো বড়ো লাফ মেরে, সে লাফের ধাকায় 
সমাজের প্রাচীন জরাজীর্ণ রথ উল্‌টে পড়ে যায়। 

এশিয়া এবং ইউরোপের বহু স্থানে-_দূর-প্রাচো, মধ্য-এশিয়ায়, পারশ্যে এবং তুরজ্কে জার- 
শাসিত রাশিয়া ষেসব কান্ডকারখানা এবং নীতি অনুসরণ করেছে তার কিছু 'কছু আভাস আমরা 
আগের কতকগুলো চিঠিতে পেয়েছি। এবারে সেই চিন্রটাকে আমরা কিছুটা সম্পূর্ণ করব; সেই 
ধবাচ্ছল্ল ঘটনাগুলোকে একত্র করে মূল কাহনীর সত্গে একত্র করে দেখব। রাশয়ার ভৌগোলিক 
অবস্থানটা এমন যে তার শচরাদনই দু 'দকে দুটো মুখবএক মুখ পশ্চিমে, আর-এক মুখ পূর্ব 
দকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অবস্থানের সাহায্যে সে হয়ে উঠেছে একটা ইউরোপ-এশিয়া-ব্যাপশ 
দেশ; কখনও সে পূর্বের দকে বোশ ঝংকেছে, কখনও-বা পশ্চমের দিকে; এই ভারকেন্দ্র-অদল- 
বদলের কাহিনীতেই তার শেষ দিকের ইতিহাস ভরা। পশ্চিমে বাধা পেয়ে সে মুখ ফিরিয়ে দেয় 
পৃবের দিকে; পুব দিকে বাধা পেয়ে আবার মুখ ফিরিয়েছে পশ্চিমের দিকে। 

মণ্ডোলদের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির কীভাবে অবসান হল, চেঙ্গিস খাঁর পরে তাঁর সাম্রাজ্যের 
কণ দশা হল এবং মস্কোর রাজার নেতৃত্বে রাঁশয়ার সমস্ত রাজারা একন্লিত হয়ে স্বর্ণরাজ্য (0১০1001) 
[70100০)-এর মঞ্গোলদের কীভাবে শেষপর্যন্ত রাশিয়া থেকে বিতাঁড়ত করলেন, সে কাঁহনণ তোমাকে 
বলোছি। এটা ঘটোছিল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ 'দকে। 'মস্কোর রাজারা ক্রমে সমস্ত দেশটারই স্বৈরতন্নণ 
রাজা হয়ে বসলেন; 'নজেদের পদবা গ্রহণ করলেন 'জার' (অর্থাৎ সীজার) বলে। এদের মতামত এবং 
রীতিনীতি বহুলাংশে মহ্গোলশয় ধরনেরই থেকে গেল; পাশ্চম-ইউরোপের সঙ্গে এদের আত 
সামান্যই মিল দেখা যেত। পাঁশ্চম-ইউরোপের লোকরা রাঁশয়াকে জানত বর্বর দেশ বলে। ১৬৮৯ 
সনে জার পিটার সিংহাসনে আরোহণ করলেন; এর নাম পিটার দি গ্রেট বা মহাত্সা পিটার। তান 
স্থির করলেন, রাশয়ার মূখ পাশ্চমের দিকে ফেরাবেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা অধ্যয়ন 
করবার উদ্দেশ্যে তানি দীর্ঘ কাল ধরে তাব দেশে দেশে ভ্রমণ করলেন। সেখানে যা যা দেখলেন তার 
অনেকখানই তিনি নিজের দেশে এসে অনুকরণ করলেন; পাশ্চাতা রীতিনীতি আমদানি করার ষে 
মতি তাঁর হয়েছিল সেটা জোর করেই তরি অভিজাত প্রজাদের উপরে চাঁপয়ে দিলেন। এই অভিজাতরা 
ছিলেন এ বিষয়ে যেমন অজ্ঞ তেমনি অনিচ্ছুক, কিন্তু তাতে ক? হয়। দেশের জনসাধারণের অবশ্য 
তখনও অত্যন্ত হানাবস্থা; তাদের উপরে পণড়নও চলত 'নিদারূণ। পিটার যে সংস্কারের আমদানি 
করছেন তার সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী, সে নিয়ে পিটার বিন্দূমান্র মাথা ঘামালেন না। পটার 
দেখোঁছলেন, তাঁর সময়কার যে জাতিগ্‌লো খুর বড়ো বলে পাঁরাচত তাদের প্রতোকেই প্রচণ্ড 
নৌবলের অধিকার; বুঝেছিলেন, দেশকে বড়ো করে তুলতে হলে নৌশান্ত না হলে চলবে না। কিন্তু 
রাঁশয়াদেশ বড়ো হলেও তার সমুদ্রে বার হবার পথ ছিল না; একমাত্র ছিল উত্তর-সহাসাগর, নৌশল্তির 
দিক থেকে সেটা বিশেষ কাজের নয়। কাজেই পিটার উত্তর-পশ্চমে বাল্টক-সাগর আর দাক্ষণে 
ক্রিময়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ক্রিমিয়া পর্ষ্ত পেশছতে তিনি পারলেন না সেটা তাঁর 
পর্বততশি রাজারা পেরেছিলেন ); কিন্তু সুইডেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বাল্টিক-সাগরে পায়ে তিনি 
পেশছলেন। ফিনল্যান্ডের উপসাগর দিয়ে বাল্টক-সাগরে বার হওয়া যায়; উপসাগরের নিকটে নেভা- 
নদীর উপরে তান নূতন একটি পশ্চিমশভাবাপন্ন শহর তোর করলেন, তার নাম হল সেন্টাপটার্স- 
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বার্গ। এই শহরে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন; মচ্কোর সঙ্গে যেসব প্রাচীন রশীতনশীত 
জাঁড়য়ে ছিল, এমান করে তার সঞ্চে সম্পক্ছেদ করতে চাইলেন। ১৭২৫ সনে পিটার মারা 
গেলেন। 

এর অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কাল পরে, ১৭৮২ সনে, রাশিয়ার আর-একজন শাসক তান্ক 
পাশ্চাত্য দণক্ষায় দীক্ষিত করতে চেষ্টা করলেন। হীন একজন নারী, এ*র নাম 'ছ্বতশয় ক্যাথারিন__ 
একেও পদ গ্রেট, বলা হত। বড়ো অদ্ভুত নারী ছিলেন ইনি শাল্তময়ী, নি্ভুর, কর্মদক্ষ, এবং 
ব্যান্তগত জীবনে অত্যন্তরকম 'নান্দিতচারন্র। নিজের স্বামী জারকে হত্যা করে তান রাশিয়ার সমগ্র 
সাম্াজযের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে বসলেন, এবং চোম্দ বছর ধরে দেশশাসন করলেন। 'নিজেকে তিনি 
সংস্কাতির একজন উৎসাহী সমর্থক বলে জাঁহর করতেন; ভল্‌টেয়ারের সঙ্গেও বন্ধৃত্বস্থাপনের চেষ্টা 
করোছিলেন, তাঁর সঙ্গে 'চাঠপন্রও লেখালেখি করতেন। 'তাঁন 'কিছ_-পাঁরমাণে ভার্সাইস্থত 
ফরাঁস রাজদরবারের ধরনধারণের অনুকরণ করতেন; দেশে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কারও 
সাধন করেছিলেন । 'কিম্তু এর সমস্তটাই ছিল রাজ্যের একেবারে শীর্ষস্থানীয় লোকদের নিয়ে, নিছক 
লোক-দেখানো ব্যাপার। সংস্কৃতি বস্তুটা হঠাৎ পরের নকল করে আসে না; ওটাকে ধারে ধারে 
আয়ন্ত করে নিতে হয়। একটা অনুল্নত জাত যেখানে একটা উন্নত জাতির রীতিনীতির কেবল 
বাঁদুরে নকল করতে চায়, তার ফলে সংস্কারের সোনা আর রুপোর গহনার বদলে তার আয়ত্ত হয় 
শুধু রাংতার সাজ। পাঁশচম-ইউরোপের সংস্কৃতি জল্মলাভ করেছিল বিশেষ কতকগুলি সামাজিক 
অবস্থার ফলে। পটার এবং ক্যাথাঁরন সে অবস্থাগুলো দেশে ঘটিয়ে তোলবার চেস্টা করলেন না; 
কেবল তার বাইরের সাজসঙ্জাটাকেই নকল করতে চাইলেন। তার ফলে সে পাঁরবর্তনের বোঝাটা 
সমস্তই গিয়ে পড়ল সাধারণ প্রজাদের উপরে; ভৃঁমদাস-প্রথা আর জারের স্বৈরতল্মের জোর এতে 
বস্তুত আরও বেড়েই গেল। 

জারশাসত রাশিয়াতেও তেমাঁন একটুখাঁন প্রগতির সত্গে স্চে অনেকখানি করে প্রাতিক্রিয়ার 
আমদানি হতে লাগল । রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থা ছিল বস্তুত ব্রীতদাসেরই শামল। জমির সঙ্গে 
তারা একেবারে বাঁধা; বিশেষ অনূমাঁত ছাড়া জাম ছেড়ে অন্যত্র যাবার আঁধকার পর্য্ত তাদের 
ছিল না। শিক্ষা বস্তুটা সীমাবদ্ধ ছল জনকতক সরকার কর্মচারী আর বাদ্ধজশবাীর মধ্যে, এরা 
সকলেই ভূম্বামণশ্রেণীর ভদ্রলোক । মধাবিস্তশ্রেণ বলতে বস্তুত কিছ ছল না; সাধারণ প্রজারা 
ছিল একেবারেই আঁশাক্ষত এবং অনুম্নত। অতাঁত কালে দেশের কৃষকরা বহুবার বিদ্রোহ করেছে, 
রন্তপাতও অনেক হয়েছে। আতমান্লায় উৎপাীড়নের ফলে অন্ধ হয়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করত, সে 'বদ্রোহ 
দমনও করা হত নিষ্ঠুর হাতে। এখন দেশের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে অল্প-একটু শিক্ষার বস্তার হল; 
সৃতরাং পশ্চম-ইউরোপের সমস্ত দেশে যেসব 'চল্তাধারা প্রাতিষ্ঠিত 'ছিল, তারও 'ছিটেফোঁটা এদের 
মধ্যে এসে ঢুকল। সেটা ছিল ফরাসি-ীবপ্লবের যুগ; তার পরেই আবার এল নেপোঁলিয়নের ফূগ। 
নেপোঁলিয়নের পতনের ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশেই একটা প্রাতীক্রিয়ার সৃম্টি হল। রাশিয়ার জার 
প্রথম আলেকজান্ডার; তিনি এই প্রাতীক্রয়ার বড়ো পান্ডা হয়ে উঠলেন; তাঁর সঙ্গে 'ছিলেন অন্যান্য 
সম্রাটদের 'পবিলর মৈঘশী” (1301৮ 911181)00) । আলেকজাণ্ডারের পরবতর্ঁ জার অবস্থা তাঁর চেয়েও 
খারাপ করে তুললেন। শেষে আর সইতে না পেরে ১৮২৫ সনে একদল তরুণ সেনানী আর বুদ্ধিজীবী 
মিলে বিদ্রোহ করলেন। এপ্রা সকলেই ভূস্বামীশ্রেণীর লোক; প্রজাসাধারণ বা সেনাদলকে এ*রা 
দলে টানতে পারেন নি; এদের 'বদ্রোহও সফল হল না। ১৮২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে এ*রা বিদ্রোহ 
করোছিলেন, তাই এদের নাম হল 'ডিসেম্বারস্ট বা 'ডিসেম্বরী দল। রাশিয়াতে রাজনোতিক জাগরণ 
শুরু হয়েছে, এই 'বিদ্রোহটাই হল তার প্রথম বাহঃপ্রকাশ। এর আগে দেশে শুধূ রাজনোতিক গৃস্ত- 
দলই তোর হত; কারণ জারের শাসনে কোনোরকম প্রকাশ্য রাজনোতিক আন্দোলনই চলবার উপায় 
ছিল না। এই গৃস্তদলগুঁলি তখনও টিকে রইল; বিস্লবী মতামত দেশে বিস্তার লাভ করতে 
লাগল; বিশেষ করে ব্যাম্ধজীবী শ্রেণীর আর বিশবাবদ্যালয়ের ছাদের মধ্যে। 

ক্রিময়ার যুদ্ধে হেরে যাবার পর রাশিয়াতে 'কিছ, কিছ সংস্কারের প্রবর্তন করা হল; 
১৮৬১ সনে ভূমদাস-প্রথা তুলে দেওয়া হল। কৃষকদের পক্ষে এটা একটা প্রাসম্ধ ঘটনা । তবু 


৫৫০ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


ণকন্তু এতে তাদের দুঃখকম্টের খুব বোঁশ লাঘব হল না, কারণ তাদের সকলে থেয়ে বেচে থাকতে 
পারে এত-পাঁরমাণ জাম এই ম্যান্তপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের দেওয়া হল না। হাঁতমধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের 
মধ্যে বৈশ্লাবক মতবাদ ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপরে জারের পণড়নও 
চলতে লাগল। এইসব প্রগাতকামী বুদ্ধিজীবীদের কৃষকদের সঙ্গে কোনোরকম যোগ বা মৈল্ী 
পছল না। তাই ১৮৭০ সনের পরে সমাজতন্রবাদে বিশ্বাসী (এদের সকলেরই ধারণা এবং মৃতামত 
খুব অস্পম্ট এবং আদর্শনৈতিক ছিল ) ছান্ররা 'স্থর করল, তারা কৃষকদের মধ্যে তাদের প্রচারকার্ 
চালাবে । হাজার হাজার ছাত্র গ্রামে গিয়ে হাজর হল। চাঁষরা এদের চিনত না। এদের 'ব*বাসও 
করল না তারা, ভাবল এটা হয়তো ভূঁমিদাস-প্রথাকে আবার প্রাতহ্ঠিত করবার কোনোরকম একটা 
চক্রান্ত। ছান্রা 'নজের জীবন বিপন্ন করে চাষিদের কাছে এসেছিল; স্দিশ্ধ চাষিরা তাদের অনেককে 
বস্তুত নিজেরাই গ্রেপ্তার করল, করে জারের পুলিশের হাতে সমর্পণ করল! জনসাধারণের সঙ্গে 
যোগ না রেখে শুধু হাওয়ায় ভর করে কাজ করতে গেলে তার কী দশা হয়, এটা তার একটা 
অদ্ভুত দজ্টান্ত। | 

চাঁষদের মধ্যে কাজ করবার চেষ্টা এইভাবে সম্পূর্ণ বার্থ হয়ে গেল। ছা বুদ্ধিজীবীদের মনে 
এতে দারুণ আঘাত লাগল; বিরান্ত এবং হতাশার বশে তারা তথাকাঁথত “বভশীষকাবাদ' শুরু করল; 
অর্থাৎ, বোমা ফেলে এবং অনান্য উপায়ে বড়ো বড়ো কর্তাব্যান্তদের হত্যা করতে লাগল । রাশিয়াতে 
1বভনাষকাবাদ আর বোমার সেই প্রথন আবর্ভাব। এর স্গে সঙ্গে বৈ"্লাবক কার্যকলাপেরও একটা 
নূতন যুগ শুর হল। এই বোমা-ওয়ালারা নিজেদের বলত “বোমা-বাহশী উদারপল্থী”; এদের 

দলের নাম এরা দিল 'প্রজাদের ইচ্ছা” । নামটাতে কিছ? বাড়াবাঁড় ছিল, কারণ যে 

প্রজাদের নিয়ে এই দল, তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। 

এমাঁন করে শুরু হল লড়াই; এক দিকে এইসব দৃ়সংকল্প তরুণ আর তরণীদের দল, 
আর-এক 'দিকে জারের শাসনযন্ত্। রাশিয়াতে বহু অধশন জাতি এবং সংখ্যালঘ: জাতির বাস, তাদের 
মধ্যে অনেকে এসে এই বিপ্লবীদের সত্গে যোগ 'দল। এইসব জাতি এবং সংখ্যালঘু দল, এদের 
সকলের প্রাতই রুশ-সরকার অত্যন্ত দূ্বযবহার করত। এদের 'নজেদের ভাবা প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার 
করবার পর্য্ত আঁধকার ছিল না। আরও বহু উপায়ে এদের উৎপীড়ন এবং অপমান করা হত। 
শল্পবাঁণজ্যের দিক থেকে পোল্যান্ড ছিল রাশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি উল্লত দেশ; অথচ 
পোল্যান্ডকে রাশিয়ার মান্র একাট প্রদেশে পারণত করা হয়োছল। পোল্যাণ্ড নামটা পর্যন্ত বস্তুত 
লোপ পেয়ে গিয়োছিল। পোল-ভাষাটার ব্যবহার 'নাষদ্ধ ছিল। পোল্যান্ডেরই এই অবস্থা; অন্যান্য 
সংখালঘু দল এবং অধীন জাতিদের প্রাত যে বাবহার করা হত সে আরও অনেক খারাপ । 
১৮৬০ সনের পর পোল্যান্ডে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ হল। সে বিদ্রোহ একেবারে চরম নিষ্ঠুরতা 
দেখিয়ে দমন করা হল; পণ্টাশ হাজার পোলকে সাইবোঁরয়াতে নির্বাঁসত করা হল। ইহুদিদের উপরে 
তো সারাক্ষণই পপ্রোগ্রোম' বা হত্যাকাণ্ড চালানো হত; অনেক ইহাঁদি রাশিয়া ছেড়ে অন্য দেশে 
চলে গেল। 

জার তাদের সমস্ত জাতির উপরেই যে অত্যাচার করাছলেন তার ফলে এই ইহুদিরা এবং 
অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; এরা রাশিয়ার বিভীষিকাপল্থখদের দলে যোগ দেবে 'তাতে 
অস্বাভাবক কিছুই নেই। এই বিভশীষকাবাদের নাম হল 'নাহলিজম। এর দল কমই বাড়তে 
লাগল; জারও একে দমন করবার জন্যে একেবারে রন্তের বন্যা বইয়ে দিলেন। অসংখ্য রাজনোৌতক বন্দী 
সাইবোরিয়ায় নির্বাসিত হল; বহু লোক জল্লাদের হাতে প্রাণ দিল। এদের জব্দ করবার জন্যে জারের 
সরকার একটি নূতন পল্থা উদ্ভাবন করল, এবং তার বহুল প্রয়োগ করতে লাগঞ্জী' সরকারের বহু 
কর্মচারী 'উত্তেজক-চর' হয়ে এই 'বিভীষিকাপল্থী আর বিপ্লবশদের দলে গিয়ে ঢুকল। এরা লোককে 
উত্তেজিত করে বোমা ফেলার ব্যবস্থা করত, অনেক সময় নিজেরাই বোমা ফেলত, তার পর সেই 
অপরাধে অন্যদের ধারয়ে দিত। এই উত্তেজক-চরদের মধ্যে একজন আঁত প্রাসম্ধ লোকের নাম হচ্ছে 
আজেফ্‌) বোমাওয়ালা বিপ্লবীদের মধ্যে সে 'ছিল একজন নেতৃস্থানীয় ব্যস্ত, ও দিকে আবার 
রাশিয়ার গুপ্ত পাঁলশেরও সে ছিল একজন কর্তাব্যন্ত! এই রকমের আরও বহু দন্টাল্ত প্রমাণিত 


জারের রাজা রাশিয়া ৫৫১ 


হয়েছে; যেখানে জারের গ্‌প্ত-পুঁলশের অন্তর্গত সেনাপাঁতরা পুলিশের চর 'হসাবে নিজেরাই বোমা 
ফেলেছে, যেন অন্যদের সেই মামলায় জাঁড়য়ে দিতে পারে। 

এক 'দকে যখন এইসব ব্যাপার ঘটছে, ঠিক তখনই কিন্তু পূব দিকে রাশিয়ার রাজ্য ক্রমাগতই 
বিস্তৃত হয়ে চলছিল; শেষ পর্যন্ত সে রাজ্য একেবারে প্রশান্তমহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে পেশছল। 
মধ্য-এশিয়াতে রাশিয়া আফগা'নিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে হাঁজর হল; দক্ষিণেও সে ব্রমাগতই 
তুরচ্কের সীমান্ত ঠেলে এগিয়ে যাঁচ্ছিল। ১৮৬০ সনের পর থেকে আর-একটি বৃহৎ ব্যাপার ঘটল, 
সে হচ্ছে পাশ্চাত্য ধরনের 1শম্পব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা । এই ব্যাপারটা 'িল্তু সীমাবদ্ধ "ছিল আতি 
অঙ্প খানিকটা জায়গার মধ্যেই, যেমন 'পটার্সবার্গের আশপাশের অণ্চল, মস্কো, ইত্যাদ। দেশ 
[হিসাবে রাঁশয়া তখনও পুরোপুরি কীষিধমাঁই হয়ে রইল। কিন্তু যে কারখানাগুলো দেশে গড়ে 
উঠল তারা সম্পূর্ণরূপেই আধাঁনক সঙ্জায় সাঁজ্জত; সাধারণত এগুলো চালাত ইংরেজরা । এর 
ফল হল দৃঁটি। এই-যে অজ্প দু-চারটে জায়গাতে 'শিল্পপ্রচেম্টা গড়ে উঠল, এখানে রাশিয়ার ধাঁনক- 
তল্ত খুব দ্রুত বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্রামকশ্রেণীও সমান দূত গাঁতিতেই বেড়ে উঠল। 
ব্রিটেনে কারখানা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে যেমন হয়োছল, রাশিয়াতেও তেমনি শ্রামকদের একেবারে 
ভয়ানক ভাবে শোষণ করা হতে লাগল, 'দিন-রাতের মধ্যে প্রায় সারাক্ষণই তাদের খাটতে হত। কিন্তু 
তবু দুই দেশের মধ্যে একাঁট তফাত ছিল। জগতে ইতিমধ্যে নূতন নূতন মতবাদের আঁবর্ভাব হয়েছে, 
এসেছে সমাজতন্ত্বাদ সাম্যবাদ ইত্যাঁদ। রাশিয়ার শ্রাীমকদের মনে নূতন উৎসাহ, এইসব মতবাদকে 
তারা সহজেই গ্রহণ করতে পারল। 'ব্রীটিশ শ্রামকরা ছিল দীর্ঘাঁদনের প্রাচীন প্রথা আর আচারে 
অভযস্ত; তার ফলে তারা রক্ষণপল্থী হয়ে পড়োছিল, পুরোনো কালের মতামতকে ছেড়ে আসা তাদের 
পক্ষে ততটা সহজ হয় 'নি। 

রাশিয়াতে এই নূতন মতবাদগুলো প্রাতন্ঠা এবং আকার লাভ করতে লাগল; একটি 
সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার-পার্ট তোর হল। এর অবলম্বন ছিল মার্কসের মতবাদ! এই 
মার্কবাদীরা নিজেদের 'বিভশীষকাপল্থ কার্যকলাপের বিরোধী বলে ঘোষণা করল। মার্কস্‌ বলে 
গেছেন, শ্রামকশ্রেণীকেই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে; জনসাধারণের সেই সংগ্রাম যতাঁদন 
লা শুরু হচ্ছে ততাদন তাদের সাফল্য লাভের আশা নেই। িভাীষকাপল্থীরা ধা করছে, সেভাবে 
বেছে বেছে কতকগুলো মানুষকে খুন করলেও তাতে শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে সে সংগ্রামের চেতনা আসবে 
না; কারণ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে জারেব শাসনেরই অবসান করা, শুধু জার বা তাঁর মল্ধীদের হত্যা 
করা নয়। 

১৮৮০ সনে একটি তরুণ যুবক এই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন 'তাঁন 
স্কুলের ছানত্া। ইনি পরে সমস্ত পাঁথবীতে 'লোনন' নামে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৭ সনে 
তাঁকে একটা প্রচন্ড আঘাত সইতে হয়, তখন তাঁর বয়স মান্ত সতেরো বছর। লোননের দাদা ছিলেন 
আলেকজান্ডার, লোৌনন তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জারকে হত্যার চেষ্টা করবার আভিযোগে 
তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। “কিন্তু এত বড়ো আঘাত পেয়েও সেই সময়েই লেনিন বলেছিলেন, 'বিভনাষকার 
পথে স্বাধীনতা আসবে না" তাকে লাভ করবার একমান্র পথ হচ্ছে প্রজাসাধারণের সংশগ্রাম। স্থির 
মনে দাঁতে দাঁতি চেপে এই তরুণ কিশোর স্কুলের পড়াশোনা করতে লাগলেন, স্কুলের শেষ 
পরাক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। ত্রিশ বছর পরে দেশে যে 'বগ্লব এল তার নেতা এবং 
ন্রম্টাট গছলেন এই ধাতুতে গড়া! 

মারকসের ধারণা ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাই বিপ্লব আসবে বলে যে ভাঁবষ্যদ্বাণী তান 
করে গেলেন, সে বিশ্লব শুরু হবে জর্মনর মতো কোনো খুব বোশ শিল্পাশ্রয় দেশে, যেখানে 
শ্রীমিকশ্রেণী সংখ্যায় এবং সংঘশান্ততে প্রবল। রাশিয়া সেকেলে দেশ, সেখানে এখনও মধ্য- 
যুগের অবস্থা বর্তমান, কাজেই সে বপ্লব ঘটবার পক্ষে রাঁশয়া মোটেই উপযক্ত ক্ষেত্র নয়। এই 
ছিল তাঁর মত। কিন্তু সেই রাশিয়াতেই তাঁর অনেক অনুরন্ত শিষা জ্‌টল; রা'শয়ার তরুণরা 
প্রাণপণ উৎসাহ নিয়ে তাঁর বাণী অধ্যয়ন করতে লাগল; যে অসহা দুর্দশার মধ্যে তাদের দিন 
কাটছে তার অবসান ঘ্টাবার. জন্যে কী তাদের করবার আছে তার পথের নির্দেশ তাদের 


৫৫২ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


পাওয়াই চাই। জারের শাসনে রাশিয়াতে কোনোরকম প্রকাশ্য আন্দোলন বা নিয়মানুগ চেষ্টা 
চালাবার পথ তাদের খোলা ছিল না; সেইজন্যই বাধ্য হয়ে তারা প্রাণ 'দিয়ে মাসের কথা 
পড়তে লাগল, নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দলে দলে লোক জেলে গেল, 
সাইবেরিয়াতে গেল, বিদেশে নির্বাঁসত হল। কিন্তু যেখানেই গেল সেইখানেই তারা তাদের 
মার্কসূবাদকে সঙ্গে নিয়ে গেল, এর অধ্যয়ন, এবং কাজের দিন যখন আসবে তার জন্যে প্রস্তুতি 
এদের সমানই চলতে লাগল। 


১৪৪ 
রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ বিপ্লব 


১৭ই মার্চ, ১৯৩৩ 


১৯০৩ সনে রাশিয়ার মার্কস্বাদীদের--মানে সোশাল ডেমোক্র্যাঁটক পাঁ্টকে একাঁট 
প্রকান্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হল, একটি প্রশ্নের উত্তর স্থির করতে হল। কতকগুলো বিশেষ 
নীতি আর 'না্দঘন্ট আদর্শ অনুসারে যেসব দল গড়া হয়েছে তাদের সবাইকেই কোনো-না-কোনো 
সময়ে এই সমস্যাঁটর সমাধান করতে হয়েছে । বস্তুত, যে-কোনো পুরুষ বা নারী এই রকমের 
নীতি বা বিশ্বাস মেনে চলে যাবে তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই রকমের সমস্যা বহুবার এসে 
উপাস্থত হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, তারা কি সম্পূর্ণ নিম্ঠাভরে তাদের সেই নীতকেই আঁকড়ে ধরে 
থাকবে এবং শ্রীমকশ্রেণীকে দিয়ে বিপ্লব আনাবার জনই প্রস্তুত হতে থাকবে, না বর্তমান 
অবস্থার সঙ্গেও একটা মিটমাট করে নিয়ে তারই মধ্য 'দিয়ে চরম বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্রকে 
প্রদ্তুত করে তুলবে 2 পাঁশচম-ইউরোপের সমস্ত দেশেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে; প্রত্যেক 
জায়গাতেই এর ফলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটক দল বা অনুরূপ দলগ্াল অল্পাবস্তর দুর্বল হয়ে 
পড়ল, আভ্যন্তরীণ কলহ তাদের মধ্যে দেখা দিল। জর্মীনতে মার্কস্বাদীরা বীরের মতো 
ঘোষণা করোছল. বিপ্লবীর আদশই তাদের কাম্য, পূর্ণ সাফল্য না অন করে তারা নিবৃত্ত 
হবে না। কার্ধত কিন্তু তাদেরও সুর অনেক নামাতে হল, অনেকখাঁন নরমপন্থাই তারা স্বীকার 
করে নিল। ফ্রান্সে সমাজতন্্রবাদীদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত দল ছেড়ে চলে গেলেন, 
ক্যাঁবনেটের মল্লী হলেন। ইতালি বেলজিয়ম এবং অন্যান্য দেশেও তাই ঘটল। 'ব্রটেনে 
মারকস্বাদের তেমন জোর ছিল না, এ সমস্যাও সেখানে ওঠে নি, কিন্তু সেখানেও একজন শ্রমিক 
প্রীতানিধি ক্যাবিনেটের মন্ধণ হয়োছিলেন। 

রাশিয়ার অবস্থা অন্যরকম, কারণ সেখানে পালমমেন্টীয় কার্যকলাপের সুযোগ ছিল না। 
পার্লামেণ্টই ছিল না সেখানে । তা হলেও জারতন্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার তথাকাথিত 
বে-আইনি পন্থা ত্যাগ করা, এবং কিছুকালের মতো শান্তাঁশম্ট রকমের মৌখথক আন্দোলন চ২1নো 
যেত। লেনিনের কিন্তু এ বিষয়ে মতামত ছিল একেবারেই স্পম্ট এবং 'না্ন্ট। তাঁর কথা, 
কোনোরকম দুর্বলতা বা আপোস-মশমাংসার পথ তিনি খোলা রাখবেন না; কারণ তাঁর ভয় 
ছিল, সে পথ খোলা পেলেই সূযোগবাদখরা এসে তার দলে ভিড় জমাবে। পাশ্চম-দেশের সমাজ- 
তনল্মবাদশ দলগুলো যেসব পন্থায় কাজ চালাত তা তিনি দেখোঁছলেন, দেখে তাক ভালো লাগে 
নি। পরে অন্য একটা বিষয় উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন : “পশ্চিম-দেশের সমাজতন্মবাদীরা 
যেসব পার্লামেন্টয় রীতি অনুসরণ করে থাকেন তার ফল অনেক বোঁশ খারাপ হয়েছে। 
কারণ তাতে প্রত্যেকাটি সমাজতল্লবাদী দলই ধারে ধারে রূপান্তারত হয়েছে এক-একাঁটি ছোটো- 
খাটো টামান-হলে, সেখানে সবাই নিজের পদবৃদ্ধি করে নিতে, নিজের চাকরশ বাগ্রিয়ে নিতে 
ব্স্ত।” (টামানি-হল নিউইয়কের শাসনপারষং। রাজনীতির ক্ষেত্রে দুনীতির একাঁট পরম 


রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ বিপ্জব ৫৫৩ 


দৃদ্টান্তস্থল )। তাঁর সঙ্গে লোক কজন রইল বা রইল না তা 'নিয়ে লৌনন ভ্রুক্ষেপ করতেন না; 
একবার 'তিনি সম্পূর্ণ একাই পথ চলবেন বলে পর্য্ত শাঁসয়োছলেন। তাঁর কথা ছিল, দলে 
শুধু সেই লোকদেরই নেওয়া হবে যারা হবে 'সারাক্ষণের মানুষ'- যারা সংকল্পাঁসাম্ধর জন্যে 
তাদের যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, যারা জনসাধারণের কাছ থেকে কোনোরকম বাহবা পাওয়ারও 
প্রত্যাশা রাখবে না। তিন এমন-একাঁটি দক্ষ বিপ্লবশর দল গড়তে চাইলেন যারা আন্দোলনটাকে 
ঠিকমতো খাড়া করে তুলতে পারবে। মুখের সহানুভূতি দেখিয়ে যারা কাজ শেষ করবে বা 
সুদিনেই শুধু যাদের সাহায্য পাওয়া যাবে, সেসব লোককে দলে নিতে তানি মোটেই রাজ 
[ছিলেন না। 

বড়ো কাঠন "পথ বেছে নিলেন লোৌনন; অনেকেই মনে করলেন এটা তাঁর পক্ষে সৃবুদ্ধির 
কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু লেনিনেরই জয় হল! সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটক পার্ট ভেঙে 
দু ভাগ হয়ে গেল; দুটি ভাগ দুই নামে পাঁরচিত হল, এই নাম দু প্রাসদ্ধ হয়ে আছে 
বলশেোভিকি আর মেনশোভাকি। 'বলশোভিক' এই নাম শুনেই আজকাল অনেকে ভয় পেয়ে থাকেন। 
আসলে কিশ্ত্ব এর মানে হচ্ছে শুধু “সংখ্যাগুরু দল'। মেনশেভিক মানে সংখ্যালঘু দল। 
১৯০৩ সনে দলে এই ভাঙন এল; দলের মধ্যে লোননের ভাগাঁটই তখন সংখ্যার বড়ো, তাই তার 
নাম হল বলশেভিক অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দল। এই সময়ে ট্রট-স্কর বয়স মাত্র ২৪ বছর। ১৯১৭ 
সনের বিপ্লবে ট্রট;স্কি ছিলেন লেনিনের বড়ো সহকম্াঁ। ১৯০৩ সনের এই ভাঙনের সময়ে 
কিন্তু প্রট-স্কি ছিলেন মেনশোভিকদের পক্ষে । 

এদের সমস্ত আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক কিন্তু ঘটছিল রাশয়া থেকে বহুদূরে, লন্ডনে 
বসে! রাশিয়ার বিপ্লবীদের দলের সভা বসত লন্ডনে, কারণ জারশাঁসত রাশিয়াতে তাদের 
জায়গা ছিল না; দলের সভ্যদেরও অনেকেই ছিলেন রাশিয়া থেকে 'নর্বাঁসত বা সাইবোরয়া থেকে 
পলাতক আসামী। 

ইতিমধ্যে রাশিরার মধোও গোলমাল বেধে উঠছিল। সে গোলমালের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল 
বাজনোতিক ধর্মঘটে । শ্রামকদের রাজনোতক ধর্মঘট মানে হচ্ছে, তারা বোশি বেতন প্রসূতি কোনোরকম 
অর্থনোতক সুবিধা চেয়ে ধর্মঘট করছে না, করছে সরকারের কোনো-একটা রাজনোতিক আচরণের 
বরুণ্ধে প্রাতবাদ জানযে। তার মানেই হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা জেগে 
উঠেছে। যেমন, গান্ধীজকে গ্রেপ্তাব করা হয়েছে বলে, বা কোনোরকম একটা 'বশেষ উৎপাঁড়ন 
করা হয়েছে ব'লে বাদ ভারতবর্ষের কারখানার মজররা ধর্মঘট করে, সেটা হবে রাজনোতিক 
ধর্মঘট। আশ্চর্যের বিষয়, পাঁশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোতে ট্রেড ইউননিয়নরা প্রচণ্ড শান্তশাল+, 
শ্রীমক-সংগঠনেরও জোর অনেক, অথচ সেখানে রাজনোৌতক ধর্মঘট প্রায় হয়ই 'ন। হয় নি 
কেন, হয়তো-বা তার কারণ, সেখানে শ্রমিক-নেতারা নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে সুর নরম 
করে ফেলোছিলেন। রাশিয়াতে কিন্তু জার ক্লমাগতই প্রজার উপরে উৎপাঁড়ন চালাচ্ছিলেন, সৃতরাং 
সমস্ত বাপারে রাজনৈতিক সমস্যাটাই সকলের উপরে বড়ো হয়ে উঠাছল। সেই ১৯১০৩ সনেই 
দক্ষিণ-রাশিয়ার বহু স্থানে লোকেরা স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়েই অনেকগুলি রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছিল । 
এই আন্দোলন চলেছিলও একেবারে বহু প্রজার মধ্যে, ব্যাপকভাবে । কিন্তু ভালো নেতার 
অভাবেই এটা ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। 

এর পরের বছর দুরপ্রাচ্যে হাঙ্গামা বাধল। উত্তর-এীশয়ার স্তেপ-অণ্চল ভেদ করে 
একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পযন্ত বিস্তিত আত দঁর্ঘ সাইবোরয়ান রেলপথ তোর করা হল; 
১৮৯৪ সনের পর থেকে জাপানের সঙ্গে কলহ শুরু হল; ১৯০৪-৫ সনে জাপানের সঙ্গে 
রাঁশয়ার যুদ্ধ হল- এসব গঞ্প আগের চিঠিতে বলোছি। 'রস্তাপ্লুত রাঁববার'-এর কথাও বলোছ-_ 
১৯০৫ সনের ২২শে জানুয়ারী, যোদন জারের সৈনারা প্রজাদের একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার 
উপরে নিষ্ঠুরভাবে গ্যাল চালিয়েছিল; তাদের অপরাধ, তাঁরা 'স্নেহময় শিতা'র কাছে খাদ্য ভিক্ষা করতে 
গিয়েছিল, তাদের নেতা ছিলেন একজন পাদ্র। এই হত্যাকাণ্ডে সমস্ত দেশসূম্ঘ লোক আতঙ্চে 
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শিউরে উঠল) বহজ্থানে রাজনৈতিক নিট হল লৈ পরত গন রাপিরা জড়েই একটা 
ধর্মঘট হল। 6 97414 

এই-যে শ্রামকরা ধর্মঘট করল, বিশেষ করে 'পিটার্সবার্গ মস্কো প্রভাতি বড়ো বড়ো কেন্দ্র 
যারা ছিল, তারা মিলে এর প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করে নূতন সংগ্রঠন তোর করল; এদের নাম 
হল 'সোঁভয়েট'। প্রথম দিকে এই সোভিয়েট ছিল শুধু সাধারণ ধর্মঘটটাকে চালাবার জন্যে গড়া 
একটা সামাতি। পপিটার্সবার্গের সোভিয়েটউটির নেতা হলেন ট্রটীস্কি। ধর্মঘটের ধাক্কায় জারের 
সরকার প্রথমটা একেবারেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল; কিছ-পাঁরমাণ নাত স্বীকারও করল-_ 
একাঁট নিয়মতাল্তিক ব্যবস্থাপক সভা তোর করা হবে, গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠা এবং প্রজাকে ভোটের 
আঁধকার দেওয়া হবে, ইত্যাদ প্রাতশ্রাতও 'দল। দেখে মনে হল, স্বৈরতন্তের অচলায়তন 
এতাঁদনে বুঝি ধবসল-বা। অতাঁত কালের কৃষক-বিদ্রোহ যা করতে পারেনি, বিভীষিকাপল্থীর৷ 
বোমা ছ*ড়ে যা করতে পারে নি, নরমপল্থী উদারটনাতিক নিয়মনিষ্ঠরা তাদের গা-বাঁচানো আবেদন 
নিবেদন দিয়েও যা করতে পারে নি, তাই সম্পন্ন করল শ্রামিকরা, তাদের সাধারণ ধর্মঘটের ধাক্কায়! 
জারতন্টের ইতিহাসে সেই প্রথমবার জার সাধারণ প্রজার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। পরে 
অবশ্য দেখা গেল, প্রজার সে জয় একেবারেই শূন্যগর্ভ। কন্তু তবুও তার কথা স্মরণ করেই 
শ্রামকরা অন্ধকার পথে আলোর সন্ধান পেয়ে গেল। 

জার প্রাতশ্রাতি দিলেন, একাঁট নিয়মতান্লিক ব্যবস্থাপক সভা তৈরি করে দেবেন। এর 
নাম হল ডুমা। ডুমা কথাটার গ্রানে হচ্ছে চিন্তা করবার স্থান; "পার্লামেন্ট ফেরাঁস পার্লের্‌ 
থেকে) কথাটার মানে 'কথা বলবার আত্ডা”_তার চেয়ে ডুমা নামটা ভালো! এই প্রাতশ্রাত 
পেয়েই নরমপন্থী উদারনোতিকরা ঠান্ডা হযে গেলেন, তাঁরা এইতেই মহা সন্তুম্ট। সন্তুষ্ট হওয়াই 
অবশ্য তাঁদের অভ্যাস! বিপ্লব দেখে ভূস্বানীরা ভয় পেয়েছিলেন, তাঁরা কিছুটা সংস্কারসাধন 
করতে রাজি হলেন; তাতে উপকার হল অবস্থাপন্ন কুষকদের। তার পর জারের সরকার সত্যকার 
বি”লবীদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাদের দুর্বলতা কোথায় সৈ কথা তখন তার জানা হয়ে 
গেছে, সেই দূর্বলতা কাজে লাগিয়ে নিল। এক দিকে ছিল বৃভূক্ষু শ্রামকদের দল, রাজনোতিক 
শাসনতন্তের চেয়ে তাদের কাছে বোৌশ জর্যার জিনিস হচ্ছে রুটি আর বোশ মাইনের সংস্থান; 
আর ছিল আরও দাঁরদু কৃষকরা, তারা একটা মারাত্মক রব তুলেছে, 'জাম দাও? । অন্য দিকে ছিল 
ধবপ্লববাদটরা, তারা প্রধানত মাথা ঘামাচ্ছে এর রাজনোতক দিক 'নয়ে; পশ্চম-ইউরোপের ধরনে 
তাদেবও একটা পালনমেন্ট হবে এই তাদের মনের আশা; প্রজাসাধারণের সত্যকার প্রয়োজন বা 
কামনা কী, তা নিয়ে তারা তেমন ভাবছে না। একটু উচ্চশ্রেণীর ওস্তাদ শ্রামক, যারা ট্রেড 
ইউানয়ন প্রন্তীতর মধ্যে ছিল, তাদেরও অনেকে বিপ্লবে যোগ ছদিখেছিল, কারণ তারা তার 
রাজনৈতিক দিকটার মল্য বুঝত। কিন্তু শহরের বা গ্রামের সাধারণ লোকরা সে সম্বন্ধে প্রায় 
কিছুই বুঝত না। এর,প ক্ষেত্রে সমস্ত স্বৈরতদ্তী কর্তৃপক্ষ চিরকাল যে পল্থা অবলম্বন করে 
এসেছে, দেখেশুনে জারের সরকার এবং পৃলিশবাহিনও সেই পন্থাই গ্রহণ করল। এদের মধ্যে 
তারা দলাদাল সৃষ্টি করে দিল, কৃভুক্ষু জনসাধারণকে বিপ্লবী দলগুলোর বিরুদ্ধে উত্তোঁজত 
করে তুলতে লাগল । ইহুদিরা নিরীহ জাত, রাশিয়ানরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল; 
তাতাররা বধ করতে লাগল আর্মীনিদের; বিস্লবী ছাত্রদল আর আধকতর দারিদ্র $ধকদের মধ্যে 
পর্যন্ত লড়াই শুরু হল। এমনি করে দেশের বহু স্থানে বিপ্লবের মের্দণ্ড ভেঙে 'দিয়ে, তার পর 
সরকার আক্ুমণ চালাল বিপ্লবের বড়ো কেন্দ্রদুটি __ পটার্সবারগ আর মস্কোর উপরে। 
পিটার্সবার্গের সোভিয়েট সহজেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মস্কোতে সৈন্যরা ধি*্লবগদের সাহাব্য 
কবাঁছিল, সেখানে পাঁচাঁদন ধরে যুম্ধ করে তবে সোঁভয়েট পুরোপ্যার পরাস্ত হল। তার পর এল 
প্রাতিশোধ নেবার পালা । শোনা যায়, মস্কোতে সবকার এক হাজার লোককে প্রাণদন্ডে দাণ্ডিত 
করেছিলেন, এদের কোনোরকম বিচার পযন্ত করা হয় নি। আর জেলে পাঠিয়োছলেন সত্তর 
৮ এইসমস্ত বিদ্রোহের ফলে সমস্ত দেশে মোট চোদ্দ হাজারের মতো লোক মারা 
গয়োছল। 


রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ [বিপ্লব ৫৫৫ 


এমাঁন করে পরাজয় এবং বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ১৯০৫ সনের রুশ-বগ্লবের অবসান হল। 
এটাকে বলা হয় ১৯১৭ সনের বিপ্লবের ভূমিকা; সে বি্লব সফল হয়োছিল। “বড়ো বড়ো ঘটনার 
মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়”, তবেই তাদের চেতনা জেগে ওঠে, তারা বড়ো-রকমের 
কাণ্ডকারখানা ঘটয়ে তুলতে পারে। ১৯০৫ সনের ব্যাপারে তাদের এই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, 
কিন্তু সে শিক্ষার বয় পড়ল নিদারুণ । + 

ভুমা নির্বাচন করা হল, ১৯০৬ সনের মে মাসে তার আঁ্ধবেশন হল । বিপ্লাঁবত্বের নামগন্ধও 
তার মধ্যে ছিল 'না; তবু ষেট,কু উদার পন্থা তার মধ্যে ছিল সেট:কুও জার বরদাস্ত করতে পারলেন 
না; আড়াই মাস পরে তিনি ডুমা ভেঙে দিলেন। বিপ্লব দমন করা হয়ে গেছে, এখন ডুমা তার উপরে 
চটল কি না তা নিয়ে তাঁর মোটেই দুর্ভাবনা ছল না। ডুমাতে যে প্রাতানিধিরা গিয়োছিলেন তাঁরা 
পদচ্যুত হলেন, এরা গছলেন মধ্যাবত্ুশ্রেণর লোক, উদারপন্থী এবং গনয়মতন্ত। এ*রা গিষে 
িনল্যান্ডে আশ্রয় নিলেন (ফিনল্যান্ড িটার্সবার্গের খুবই কাছে, এবং তখন সেটা ছিল জারের 
সামাজ্যের অন্তর্গত একটা অর্ধ-স্বাধীন দেশ)। সেখান থেকে তাঁরা রাঁশয়ার প্রজার প্রাতি আবেদন 
পাঠালেন- ডুমাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এর প্রাতবাদস্বরূপ তোমরা কর দেওয়া বন্ধ করো, সেনা- 
দলে বা নৌবাহনীতে তোমাদের ভার্ত করতে চাইলেই বাধা 'দয়ো। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এই 
প্রাতনিাধদের কোনো যোগ ছিল না, সুতরাং এদের এই আবেদনেও কেউই সাড়া 'দিল না। 

এর পরের বছর, ১৯০৭ সনে, আবার একটা ডুমা নির্বাচন করা হল, প্র্গাতবাদীরা যাতে এর 
সভ্যপদে নির্বাচিত হতে না পেরে, পুলিশ সেই চেষ্টা করতে লাগল; যত রকমে পারে 
বাধা সৃহ্টি করল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত সহজ উপায়াটই অবলম্বন করল, তাদের গ্রেফতার 
করে জেলে পুরে রাখল। কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও যে ডুমা তৈরি হল তাকেও জার ঠিক 
পছন্দ করতে পারলেন না, তিন মাস পরে তাকেও ভেঙে দিলেন। এবার জারের সরকার নির্বাচনের 
আইনটাকেই বদলে দিলেন, যেন কোনো অবাঞ্থত লোকই আর নির্বাচিত হতে না পারে। এবার 
তাঁদের উদ্দেশ্য দ্ধ হল। তৃতীয় ডুমার সভ্যরা হলেন সকলেই খুব সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণপ্পন্ধী 
ব্যান্ত; অতএব সে ডুমাও দীর্ঘকাল বেচে রইল। ণ 

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ, এতসব কাণ্ড করবার ক দরকার ছিল; ১৯১০৫ সনে বিপ্লব 
দমন করা হয়ে গেল, এবার তো জার নিজের ইচ্ছামতোই দেশ শাসন করবার মতো শান্ত অর্জন 
করেছেন; তবে আর এসব শীন্তহীন ডুমা তোর না করলেই বা কী। জার ডুমা তোর করাছলেন 
তার কারণ, এই 'দয়ে তিনি রাশিয়ার মধ্যে গোটাকতক ছোটো সম্প্রদায়কে প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা 
করাছিলেন, এরা হচ্ছে প্রধানত ধন ভূস্বামী আর বাঁণক। দেশের অবস্থা তখন ভালো নয়। 
প্রজাদের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে তারা গুম হয়ে রয়েছে। কাজেই 
জার ভাবলেন, অন্তত দেশের উপর-তলার লোকদের হাত করে রাখা ভালো। কিন্তু তার 
চেয়েও জরুরি কারণ একটা 'ছিল, জার একজন উদারপম্থী রাজা, এই কথাটা ইউরোপের দেশ- 
গুলোকে 'বিশবাস করিয়ে দেওয়া দরকার। জারের কুশাসন আর অত্যাচারের কথা তখন পশ্চম- 
ইউরোপের সবি প্রাসদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথম ডুমা যখন তিনি ভেঙে দিলেন, সেই সংবাদ পেয়ে 
বোধ হয় হাউজ অব কমনূ্সেরই সভায়, শব্রাটশ উদারপন্থী দলের একজন নেতা চশংকার করে 
উঠোছলেন, "ডুমার মততযু হয়েছে, ডুমা দীর্ঘজীবী হোক।” এই থেকেই বোঝা যায়, ডুমার প্রাত 
লোকের কতখানি সহান্ভূতি ছিল। তার পর আবার, জারের তখন টাকা দরকার, প্রচুর-পাঁরমাণ 
টাকা। ফরাসিরা সণ্যয়ী জাত, তারা জারকে টাকা ধার 'দচ্ছল; বম্তৃত ফ্রান্সের কাছে টাকা ধার 
নিয়ে তার দ্বারাই জার ১৯০৫ সনের বিপ্লব দমন করেছিলেন। বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার এটা-_ 
রাশিয়ার স্বৈরতন্ী রাজা রাঁশয়ার প্রগাঁতিবাদী আর 'বপ্লববাদশীদের চূর্ণ করছেন, আর তাঁকে 
সাহাধ্য যোগাচ্ছে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স! কিন্তু প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স বলতেও তো আসলে বোঝায় ফ্রান্সের 
ব্যাৎকারদের। যাই হোক, তবু বাইরের চেহারাটা একটু বজায় রেখে চলতে হয়; ডুমা থাকলে সে 
কাজটার সযবধা। | 

ইতিমধ্যে ইউরোপের এবং পাঁথিবীর অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছল। ইংলণ্ড রাঁশয়াকে 
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অতাল্ত ভয় করত; জাপানের হাতে রাশিয়া পরাঁজত হবার পর তার সে ভয় অনেক কমে গেল, 
ইংলণ্ডের তখন একটা নূতন ভয়ের কারণ ঘটেছে জর্মীন। ব্যবসাবাণিজ্যে এবং নৌবলে জর্মীন 
প্রবল হয়ে উঠেছে; এতাঁদন সেখানে ইংলণ্ডেরই একাধপতা ছিল। এই জর্মীনর ভয়েই ফ্রান্সও 
অত মু্তহস্তে রাশিয়াকে টাকা ধার দিচ্ছিল, এর নাম দেওয়া হল জর্মন-আতঙ্ক; এই আতঙ্কের 
ঠেলায় পড়ে চিরকালের শত্রু এই দুটি দেশ পরস্পরের মিন্র হয়ে উঠল। ১৯০৭ সনে ইংলন্ড 
আর রাশিয়ার মধ্যে একটা সান্ধ 'নিম্পন্ন হল; তাতে তাদের মধ্যে আফগানিম্থানে, পারশ্যে এবং 
অনান্র ষত-কিছ ব্যাপার ?নয়ে বিরোধ ছিল সমস্তগ্‌লোরই মীমাংসা হয়ে গেল।' এর পরে হল 
ইংলন্ড ফ্রান্স আর রাশিয়ার মধ্যে একটা ত্রিশীন্ত-মৈত্রী। বলকান-অণ্চলে আস্ট্রয়া ছিল রাশিয়ার 
প্রতিদ্বন্দ্বী; অস্ট্রিয়া আবার জর্মনর বন্ধু; কাগজে কলমে ইতালিও ছিল তাই। কাজেই ইংলন্ড 
ফ্রান্স আর রাশিয়ার ব্রিশক্তি-মৈত্রীর বিপক্ষে এসে দাঁড়াল জর্মীন আস্ট্রয়া আর ইতালির 'ন্রশান্ত-মৈন্রী। 
দুই পক্ষই ঘুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, এ 'দকে সকল দেশেরই নিরীহ প্রজারা 'নর্দবেগে 
ঘুমিয়ে রইল, জানলও না ক ভয়ানক 'বপদ তাদের ঘাঁনয়ে আসছে। 

রাশিয়াতে ১৯০৫ সনের পরবতর্গ এই কণ্টা বছর ছল প্রাতীক্িয়ার ফগ। বলশোঁভক এবং 
অন্যানা বিপ্লবী দলগুলো একেবারে বিধক্ত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাসিত বলশেভিকদের মধ্যে 
লেনিন প্রভাতি অনেকে অন্যান্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন; সেখানে বসে তাঁরা তখনও ধৈর্য- 
সহকারে কাজ চালাতে লাগলেন, বই এবং পষ্তিকা রচনা করে, মারক্লের মতবাদকে তখনকার 
অবস্থা-পারবর্তনের সঙ্গে মালয়ে দেখতে চেন্টা করলেন। মেনশোভিকদের (মার্কস্‌বাদীদের 
মধ্যে যাঁরা আঁধকতর নরমপম্থী এবং সংখ্যালঘু দল) সঙ্গে বলশোভিকদের তফাত ক্রমেই বেড়ে 
চলল, এই প্রাতীকয়ার যুগে মেনশেভিকদেরই প্রাতপার্তি বেড়ে গেল। নামে সংখ্যালঘু দল হলেও, 
এই সময়ে বস্তুত এদের দলেই লোক ছিল অনেক বোশ। ১৯১২ সনের পর থেকে আবার রাঁশয়াতে 
অবস্থার পরিবর্তন হল; বিপ্লবীদের প্রাতপাঁন্ত বাড়ল, বলশোভিকরাও আবার শীন্তশালী হয়ে 
উঠল। ১৯১৪ সনের মাঝামাঝি এসে পেট্রোগ্রাডের হাওয়ায় বিপ্লবের বাণী ধ্ৰানত হয়ে উঠল; 
১৯০৫ সনের মতো এবারেও বহু স্থানে রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হল। 'পিটার্সবার্গের বলশোঁভক 
কাঁমাটিতে মোট সাতজন সভ্য, পরে দেখা গেল তার মধ্যে তিনজনই ছল জারের গুস্ত-প্ালশের 
লোক। অথচ তখন এদের নিয়েই গবপ্লবের আয়োজন করতে হয়। ডুমাতে বলশোঁভিকদের একটা 
ছোটো দল ঢুকে পড়োছিল, তাদের নেতা ছিলেন মোলনোস্ক। দেখা গেল তানও প্ীলশের লোক। 
লোনিন নিজেও তাঁকে বি*বাস করতেন। 

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। দেশের লোকের সমস্ত মনোযোগ 
হঠাৎ ঘুরে গিয়ে পড়ল সীমান্তে রণক্ষেত্রের দিকে । বিপ্লবের প্রধান কমাঁরা সেই 'হাঁড়কে পড়ে 
উধাও হয়ে গেলেন, বিপ্লব-আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন 
যে দু-চারজন বলশেভিক তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প; দেশের লোকও তাঁদের উপরে 
অত্য্ত বিরন্তই হয়ে উঠল। 

আমাদের কথা ছিল, বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত এসে থামব। সেখানে পেপছে গেলাম, 
এবার আমাদের থামতে হবে। কিন্তু এই চিঠিটা শেষ করবার আগে আমি রাশিয়ার 1শজ্পকলা 
এবং সাহত্যের সম্বন্ধে দু-একটা কথা তোমাকে বলে নেব। জার-শাসিত রাশিয়:র অনেক দোষ 
ছিল, তবু সবাই জানে সেই আমলেই রাশিয়াতে অপূর্বসুন্দর একটা নৃত্যকলার চচ্চা বেচে 
ছিল! এই শাসনের আমলেই উনাবংশ শতাব্দীতে রাশিয়াতে পর পর অনেকজন খুব বড়ো 
লেখকও জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সাহিত্যের ক্ষেপ্নে তারা একটা বিরাট কাণ্ড ঘাঁটয়ে গেছেন। বৃহৎ 
উপন্যাস এবং ছোটো গল্প, দুয়েতেই এরা অসাধারণ পারদার্শতা দোঁখয়েছেন। উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে, বায়রন শেলি কণট্‌সের সময়ে রাশিয়াতে আবিভূত হয়োছলেন পুশকিন, 
লোকে বলে রাশিয়ার কবিদের মধ্যে তিনিই সর্শ্রেম্ঠ। ও্পন্যাঁসকদের মধ্যে উনাবিংশ শতাব্দীর 
প্রাস্ঘ লেখক ছিলেন গোগল, টূুর্গেনিভ, ডস্টয়েভ্স্কি এবং চেখভ্। আর ছিলেন লিও 
টল.স্টয়, বোধ হয় এদের মধ্যে তিনিই সবশ্রেম্ঠ বান্ত। কেবল উপন্যাস লেখবার অসামান্য 


একটি যৃগের অবসান ৫৫৭ 


প্রাতভাই 'ছিল না তাঁর, ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্েরও একজন বড়ো উপদেষ্টা হয়োছলেন 'তনি। ভাঁর 
প্রভাব বহু দূর দেশেও ছাঁড়য়ে পড়েছিল। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ-আফ্রুকায়, টলসস্টয়ের বাণী তাঁরও 
কাছে গিয়ে পেৌঁছিল। এরা দুজন পরস্পরের মূল্য বুঝলেন, এদের মধ্যে প্রকীতিগত 'মিলও 
প্রচুর ছিল। এদের মধ্যে শনাঁবড় মৈত্রী স্থাপিত হল, তার কারণ, দুজনেরই অপ্রাতিরোধ 
বা আহংসাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। টলস্টয় বলতেন, এই আহংসাই হচ্ছে 'িশুখৃষ্টের 
মূল উপদেশ; , গান্ধীজও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্ থেকে এই উপদেশই খুজে পেয়েছিলেন। 
তফাতের মধ্যে, টলস্টয় হয়ে রইলেন শুধু সত্দ্রন্টা ধাঁষ, তাঁর 'ব*্বাস ও মতকে 'তাঁন 'নীজের 
জশীবনে পালন করে গেলেন, কিন্তু বাস্তব জগৎ থেকে কিছুটা দূরেই সরে রইলেন । আর গান্ধীজ এই 
আপাতদ্ান্টতৈে নোতবাচক ননীতটাকে বাস্তব কাজেই লাগালেন, দাঁক্ষণ-আ্রকাতে ও ভারতবর্ষে 
জনসাধারণের সমস্যা-সমাধানের কাজে একে প্রয়োগ করলেন। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার শ্রেম্ত লেখক যাঁরা 'ছলেন তাঁদের একজন আজও বেচে রয়েছেন। 
ইনি ম্যাকাসম গোঁকিকি। 


৯৪৫ 
একাঁট ঘ্‌গের অবসান 
২২শে মার্চ ১৯৩৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দী! এই এক শো বছরের কাঁহনী নিয়ে কী দীর্ঘ কালই আমরা কাটালাম ! 
পুরো চারাঁট মাস ধরে আমি তোমাকে এই সময়ের ইতিবৃত্ত 'লখোছি। এর কথা বলতে বলতে আমি 
কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে হয়তো তোমারও ক্লান্তি লাগবে । তোমাকে 
এই বলে আরম্ভ করোছিলাম যে. এই কাহিনী শুনতে 'ভারি চমৎকার; কিন্তু কাঁহনীর চমংকারত্বও 
িছা্দন পরে কমে আসে। বস্তুত আমরা উনাঁবংশ শতাব্দী ছেড়ে আরও এাঁগয়ে গোছ, গবংশ 
শতাব্দীর মধ্যেও অনেক দূর চলে এসোছ। আমরা কাহিনীর সীমা 'স্থর করেছিলাম ১৯১৪ সন। 
এই বছরই যুদ্ধের হিংস্র দানব ছাড়া পেয়ে গেল, ইউরোপে এবং পাঁথবীময় ভীষণ সংহারলশলা 
শুরু করল। পাথবীর ইতিহাসে এই বছরটা প্রকাণ্ড একটা সন্ধিক্ষণ। এই বছরেই একাঁট 
যুগের অবসান হয়েছে, নৃতন একটি যুগ আরম্ভ হয়েছে। 

উানশ শো চোদ্দ সন! সে বছরটাও তোমার জন্মাবার আগে, অথচ সে আজ থেকে মান্ু 
উনিশ বছর আগের কথা । ইতিহাসে তো নয়ই, মানুষের জীবনেও এমন কিছ দীর্ঘ সময় সেটা নয়। 
তব্য এই ক' বছরের মধ্যেই সমস্ত পাঁথবীতে অতি বিরাট পাঁরবর্তন এসেছে, আজও সে পরিবর্তন 
ঘটে চলেছে; দেখে মনে হয়, যেন সেই বছরাঁটর পরে এরই মধ্যে একটা আস্ত যুগই পার হয়ে এলাম 
আমরা। ১৯১৪ সন আর তার আগের বছরগুলো চলে গেছে একেবারে অতণত ইতিহাসের মধ্যে; 
সে ষেন আত প্রাচীন কালের কথা, তার কাঁহনী আমরা শুধু ইতিহাসের বইয়েই পড়ে থাকি। 
আমাদের কাল আর সে কালের মধ্যে প্রকান্ড তফাত । এই-যে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তনগূলো ঘটেছে, 
এদের কথা আমি তোমাকে পরে খানিকটা বলব। একটি বিষয়ে 'িন্তু তোমাকে আম এখনই সতর্ক 
করে রাখাছ। সকুলে তুমি ভূগোল পড়। কিন্তু যে ভূগোল তুমি এখন পড়ছ, আর ১৯১৪ সনের আগে 
আম যখন স্কুলে পড়তাম তখন যে ভূগোল আমাকে পড়তে হয়েছে, তাদের মধ্যে তফাত অনেক। যে 
ভূগোল তখন শিখেছিলাম তার অনেকখানিই আমাকে পরে আবার ভুলে যেতে হয়েছে। তুমি আজকে 
যে ভূগোল মুখস্থ করছ, অক্পাঁদন পরেই হয়তো তোমাকেও তা ভুলে গিয়ে নূতন করে 'শখতে হবে। 
যুদ্ধের ধাক্কায় ইতিহাসের কত পুরোনো স্তম্ভ কত দেশ অন্তাহ্হত হয়ে গেল, কত নূতন নূতন 


« দোর্ক ১৯৩৬ খনটাব্দে মারা যান। 


৫৫৮ ধব*ব-হীতহাস প্রসঞ্গা 


স্তম্ভ আর দেশ সাঁন্ট হল, এদের এই নূতন নামগুলো মনে করে রাখাও এক কঠিন ব্যাপার। 
কত শতশত শহরের নাম একেবারে রাতারাতি বদলে গেল; সেন্ট 'পিটার্সবার্গ হল পেত্রোগ্রাড, তার 
পরে আবার হল লোননগ্রাড; কনস্টা্টনোপ্ল্কে এখন বলতে হবে ইস্তাম্বুল; 'পিকিঙের নাম 
হয়েছে 'পাঁপঙ; বোহেমিয়ার শহর প্রাগ এখন হয়ে গেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার শহর প্রাহা ! 
উনাবংশ শতাব্দী নিয়ে যে চিঠিগুলো লিখোছি তাতে আ'ম বাধ্য হয়েই প্রত্যেক মহাদেশ 
এবং দেশের কথা আলাদা করে িখোছ; 'বাভন্ন ব্যাপার এবং আন্দোলনের কথাও আলাদা করেই 
আলোচনা করোছি। কিন্তু এটা অবশ্যই জানো, এর সমস্ত প্রায় ঘটোছিল মোটামুটি একই সঙ্গে; 
ইতিহাস তার সহস্র চরণে ভর করে একই সঙ্গে পাঁথবীর সর্বত্র পা ফেলে হেটে গিয়েছে । বিজ্ঞান 
এবং শিল্প, রাজনশীত এবং অর্থনীতি, প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য, ধাঁনকতন্ত এবং সাম্রাজ্যবাদ, গণতল্ত 
এবং সমাজতল্পবাদ, ডারউইন এবং মার্কৃস্‌, স্বাধীনতা এবং বন্ধন, দাভর্ষ এবং মহামারী, সংগ্রাম 
এবং শান্তি, সভ্যতা এবং বর্বরতা এই 'বাঁচন্ন কাহনশর মধ্য সকলেরই স্থান আছে। কাজেই, এই 
যুগের বা অন্য যে-কোনো যুগের একটি সমগ্র চিত্ত মনে একে নিতে যাঁদ চাই, সে চিন্ন অগত্যাই 
রচিত হবে বহু বস্তুর সমন্বয়ে; তার মধ্যে ক্রমাগতই স্পন্দন এবং পাঁরবর্তন চলবে, ব্লমাগত চললন্ত- 
চিত্রের মতো; কিন্তু আবার সে চিন্রের বহু অংশই অনুধাবন করতে আনন্দ পাওয়া যাবে না। 
আমরা দেখেছি, এই যুগাঁটর প্রধান বিশেষত্ধ ছিল, এই সময়েই ধাঁনকতন্ী শিল্পবাণিজ্যের 
সৃষ্ট হয়। সে শি্প ছিল যল্পচাঁলিত, অর্থাং জল বাম্প বিদ্যুৎ প্রভাতি কোনোরকম যন্দ্োৎপল্ন 
শান্তর সাহায্যে কলকারখানা চালয়ে পণ্য উৎপাদন করা হত। এখনও বিদ্যুৎশান্ত-উৎপাদনের 
কারখানাকে আমরা “পাওয়ার-হাউজ' বাল 1) পাঁথবীর এক-এক দেশে এর এক-এক রকম ফল দেখা 
গেল; প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ দুই রকমের ফলই এর হল। ল্যাংকাশায়ারে কলের তাঁতে কাপড় তোর 
হচ্ছে, তার ফলে বহু দরে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে মানুষের জীবনযাত্রা ওলটপালট হয়ে গেল, 
বহু মানুষের জীবিকা এবং বহু ব্বসায়ই সেখানে নম্ট হয়ে গেল। ধনিকতল্লী শিল্পের একটা 
প্রচণ্ড প্রাণশান্ড আছে, এর প্রকাতিই হচ্ছে ক্লুমশ বেড়ে বেড়ে চলা; এর ক্ষুধা কখনও মেটে না। 
এর বড়ো লক্ষণই হচ্ছে ধনার্জন করা; এর তখন কাজই ছিল ক্রমাগত আয় করা, সে ধনকে সণয় 
করা, তার পর আবার নতন ধন আয় করা। ব্যান্তাহসাবে এবং জাতাহ্‌সাবে সকলেই এই চেষ্টায় 
লেগে গেল। এই প্রথার ফলে যে সমাজ গড়ে উঠল তার নাম তাই হল অজরনব্রতা সমাজ । তার 
সারাক্ষণ লক্ষ্য রইল, আরও বোঁশ বোঁশ পণ্য উৎপাদন করবে । এইভাবে প্রয়োজনের আতারন্ত যে বাড়াঁতি 
ধন উৎপন্ন হল তা 'দয়ে আরও বোঁশ করে কারখানা রেলওয়ে ইত্যাঁদ ব্যবসায় গড়ে তুলবে, এবং 
তারই সঞ্ছে সঙ্জো সে ধনের মালিকদেরও আরও ধনী করে তুলবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এরা 
অন্য সমস্ত-কিছুকেই বাল 'দতে প্রস্তুত হল। কারখানাতে এই ধন যারা খেটে উৎপাদন করত 
সেই শ্রীমকদেরই ভাগ্যে এই লাভের ভাগ পড়ল সবচেয়ে কম; শ্রীমকদের-_ তাদের মধ্যে নারী এবং 
শিশুও কম ছিল না_অবস্থা একেবারে ভয়াবহ হয়ে উঠল। পরে অবশ্য এদের অবস্থার সামান্য 
একট উন্নতি হয়েছে । এই ধনতান্তিক শিল্পের এবং সে শি্প যে দেশের সম্পান্ত তার লাভ বাড়াবার 
জ্ঞন্যে তার উপানবেশ এবং অধীনস্থ দেশগুলিকে একেবারেই মেরে শুষে নেওয়া হতে লাগল। 
এইভাবে অন্ধ ও প্রচণ্ড গাতিতে ধনিকতন্দ্রের রথ সামনে এগিয়ে চলল; তার পথের খোরাক 
জোগাল যে হতভাগারা তাদের মৃতদেহে তার পিছনে পথের ধূলি আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তা হোক, 
এর যান্না কিন্তু হয়েছিল একেবারে নিববচ্ছিন্ন জয়যান্রা। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে অসাধ্যসাধন করতে 
লাগল, তার সাফলোর দ্াঢৃতিতে বিশ্বসংসারের চোখে ধাঁধা লেগে গেল; মানৃষের যে দর্দশা সে 
সণ্টি করেছিল, মনে হল যেন তারও কিছুটা অপরাধ সেই সাফল্যের দ্বারাই পালন হয়ে গেছে। 
ঘধশ্য এরই সঠ্গে সঙ্গে মানুষের জাঁবনের পক্ষে কলাণকর বস্তুও অনেক সৃষ্টি করা হল, যাঁদও 
সেডা ঠিক জেনেশুনে সংকল্প করে নয়। কিন্তু বাইরের এই মঞ্গল-রচনা এবং উজ্জবল আবরণের 
হনায় আবার ছিল রাশিকৃত অমঙ্গল । বস্তুত এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দেখবার বস্তুই ছিল এর 
নধ্যেকাপ এই বিচিত্র ভেদবাবস্থা। ধাঁনকতন্তের সমৃদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গল আর অমঞ্গলের 
এই তফাতও বেড়ে যেতে লাগল। এক দিকে পরম এশবর্য, আর-এক 'দিকে চরম দৈন্য; এক দিকে 
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জঘন্য বস্তি, আর-এক দিকে আকাশস্পশর্শ অট্টালিকা; এক দিকে সাম্রাজ্যবাদ রাম, আর-এক দিকে 
তার পদানত শোষিত অবসন্ন উপাঁনবেশ। ইউরোপ হল শাসক এবং শোষকের দেশ, এঁশয়া আর 
আফ্রিকা হল শোঁষতের দেশ। এই শতাব্দীর বোশর ভাগ সময় আমোরকা জগতের এই ঘটনাপ্রবাহ 
থেকে দূরে দাঁড়য়ে ছিল; কিন্তু তারও 'শল্পপ্রগাতি দ্ুতগাঁততে এগিয়ে চলেছিল, 'বিরাট-পাঁরমাণ 
ধনসম্পদ সাত হয়ে উঠাঁছল। ইউরোপে ইংলশ্ড ছিল ধনী গার্বত এবং চাঁলয়াত দেশ, নিজের 
অবস্থায় নিজেই সে তৃপ্ত; ধাঁনকতন্তের এবং বিশেষ করে তার অঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের সেই তখন 
আবসংবাদী নেতা । ' 

ধনিকতন্ত্রী িজ্পবাণজ্য ষে দ্ুতগাঁত এবং সর্বগ্রাসণ প্রকাতি খিনয়ে এীগয়ে চলোছল তার 
ফলেই তার আস্তত্ব ক্লুমে অসহ্‌ হয়ে উঠল; তার বিরুদ্ধে আভিষোগ এবং আন্দোলন শুরু হল, শেষ- 
পর্যন্ত তার উপরে কতকগুলো 'বাধানষেধ আরোপ করে শ্রীমককে কিছুটা রক্ষা করবার চেম্টাও করা 
হল। কারখানা-পদ্ধাতির প্রথম যুগে শ্রামকদের উপরে একেবারে ভরংকর উৎপাঁড়ন চালানো হত; 
[বিশেষ করে নারী এবং শিশু শ্রামকদের উপরে । পুরুষের চেয়ে নারী এবং শিশু শ্রামক নিষ্্ত 
করাই মালকরা বোশ পছন্দ করত. কারণ তাদের মাইনের হার অল্প। অত্যন্ত অস্বাস্থাকর এবং 
কদর্য পাঁরবেশের মধ্যে এদের কাজ করতে হত, অনেকসময় দিনে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত এদের খাটানো 
হত। শেষ-পর্যন্ত রাষ্ট্রই এাগয়ে এসে এর উপরে হস্তক্ষেপ করল; দিনে একটা নার্দন্ট সময়ের 
বোঁশ শ্রামককে খাটানো চলবে না, তাদের যে পাঁরবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তারও উন্নাত করতে 
হবে, ইত্যাঁদ বাবস্থা করে কতকগুলো আইন তোর করল। এই আইনগুলোকে বলা হয় কারখানা - 
সংক্রান্ত আইন। এই আইনে বিশেষ করে নারী এবং শিশু শ্রামকদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হল। 
কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে তবেই এই আইন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কারণ, 
কারখানার মালিকরা প্রাণপণে একে বাধা 'দিচ্ছিল। 

ধনিকতন্ত্র শি্পবাঁিজ্যের ফলেই আবার সমাজতন্ত্র এবং সামাতন্তী মতবাদেরও সৃ্টি হল; 
এরা নূতন যুগের কলকারখানাকে প্রয়োজনীয় বস্তু বলে স্বীকার করল, কিন্তু ধনিকতন্মের মূল 
নীতাটিকেই দোষদূস্ট বলে ঘোষণা করল। শ্রামক-সংঘ, ট্রেড ইউানয়ন এবং আন্তর্জাতিক-_-এদেরও 
সৃন্টি এই থেকেই হল। 

ধানকতন্ম থেকে জন্মলাভ করল সাম্রাজ্যবাদ। পাশ্চাত্য জগতের ধাঁনকতল্তী 'শল্পবাণজ্যের 
ধাল্কা এসে লাগল প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশে--আত প্রাচীন কাল থেকে যেসব অর্থনোতক ব্যবস্থা 
প্রাতী্ঠত ছল তার গায়ে। সে সব দেশে একেবারে সর্বনাশ ঘাঁটয়ে 'দল। তার পর ধীরে ধীরে এই 
প্রচ্যদেশগুলিতেও ধাঁনকতন্নী 'শল্পবাণজ্য ?শকড় মেলে বেড়ে উঠতে লাগল । পাশ্চাত্য জগতের 
আছে সাম্রাজ্যবাদ, তারই জবাব 'হসাবে এ দেশে জাতীয়তাবাদও ক্লমে বেড়ে উঠল। 

ধাঁনকতন্ত্র সমস্ত পৃথিবীতে একটা নাড়া লাগয়ে দিল। এর ফলে মানুষের ভয়ংকর দুগগত 
হল সত্য, তবু মোটের উপর এর ফল ভালোই হল, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে । এর সহত্গে সত্গেই 
এল বিরাট একটা পার্থ সমৃদ্ধি, মানুষের ভালো-থাকার মানটাও অনেক বেশি উশ্চু হয়ে গেল। 
সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এমন একটা মর্যাদা অর্জন করল যা এর আগে কোনোদিন হয় নি। 'ভোটের 
আঁধকার' বলে একটা ফি তারা পেয়ে গিয়েছে, তার দরুন অবশ্য বাস্তাবক পক্ষে কোনো ব্যাপারেই 
বশেষ-কিছ্‌ ক্ষমতা তার করায়ত্ত হয় নি। কিন্তু তবু তারই ফলে নামে অন্তত রাষ্ট্রের মধ্যে তার 
মর্ধাদা কিছু বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মসম্দ্রমও অনেক বেড়ে গেছে। এটা অবশ্য পাশ্চাত্য 
জগতের কথা, যেখানে ধাঁনকতল্নী 'শিল্পবাঁণজ্য সংপ্রাতষ্ঠিত। মানূষের জ্ঞানের ভান্ডার "বরাট হয়ে 
উঠল, বিজ্ঞান একেবারে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘঁটয়ে ফেলল; সেই জ্ঞানবিজ্ঞানকে হাজার রকমে মানুষের 
কাজে লাগয়ে প্রত্যেক মানুষের জীবনষান্রাকেই অনেক সহজ ও স্ন্দর করে তোলা সম্ভব হল। 
চাকৎসা-শাস্মের বহু উন্নাত হল, বিশেষ করে রোগ-প্রাতষেধের ব্যাপারে । সেই চিকিৎসা-শাস্ত আর 
স্বাস্থাবিজ্ঞানের দ্বারা অনেক ব্যাধকেই এখন দমন এবং নির্মল করে ফেলা যাচ্ছে। এতাঁদন সেগুলি 
মানুষের জবনে আভিশাপস্বরপ হয়ে ছিল। একাঁট উদাহরণ দিই : ম্যালোরয়া কীভাবে উৎপন্বে হয় 
এবং কশভাবে তাকে নিবার্ণ করা ঘায় সে তত্ব এখন আমরা আঁবিচ্কার করেছি; প্রয়োজনণয় ব্যবস্থা 
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অবলম্বন করলে যে-কোনো স্থান থেকে একে একেবারেই উচ্ছেদ করে দেওয়া যায়, এখন আর এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে এবং অন্ন্র এখনও ম্যালেরিয়া আছে, এখনও এই রোগে লক্ষ লক্ষ 
লোক ভুগছে, মারা যাচ্ছে। কিন্তু সে অপরাধ বিজ্ঞানের নয়। অপরাধ শাসন-কর্তপক্ষের, তারা প্রজার 
স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে উদ্দাসীন। অপরাধ জনসাধারণের, তারা যেটুকু জানা উঁচত তা জানে না। 

এই শতাব্দীটর সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব বোধ হয় ছিল, যানবাহন এবং বার্তা-চলাচলের 
প্রণালশীর আশ্চর্য উন্নাতি। রেলওয়ে, বাম্পীয় জাহাজ, বৈদাীতক টেলিগ্রাফ আর মোটরগাঁড় আবিজ্কার 
হওয়ার ফলে পৃথিবীর রূপটাই বদলে গেল; মানুষের প্রয়োজনের 'দিক থেকে পৃথিবীটা যেন একেবারে 
নতন রকমের জায়গা হয়ে উঠল। পাথবীর আয়তন কমে গেল, মানুষদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব 
কমে গেল, পরস্পরের সঙ্গে অনেক বোঁশ ঘাঁনম্ঠভাবে পাঁরচিত হল তারা; পরস্পরকে না চেনার ফলে 
মেলামেশার যেসব বাধা-সংকোচ এতকাল ছিল, এবার পরস্পরকে ভালো করে চেনবার জানবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাও অন্তহ্ত হয়ে গেল। একই ধরনের চিন্তাধারা মতামত সবন্ত বিস্তৃত হতে লাগল; 
তার ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানৃষের জীবনে খানিকটা এক রকমের ধরনধারন এসে গেল। ষে 
ষুগাঁটর কথা বলছি তার ঠিক শেষ 'দকটাতে আঁবচ্কৃত হল বেতার, টোলগ্রাফ আর উড়োজাহাজ । 
এখনকার 'দিনে এগুলো সবাই চেনে; তুমি নিজেই এরোশ্লেনে অনেকবার চড়েছ, চড়ে এক জায়গা 
থেকে অন্য জায়গাতে গিয়েছ। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভেবেও দেখ 'নি। বেতার টেলিগ্রাফ আর 
উড়োজাহাজের ব্যবহার বেড়েছে বিংশ শতাব্দীতে, আমাদের এই যূগে। এর আগে অনেকে অনেকবার 
বেলুনে চড়ে শূন্যে উঠেছে, কিন্তু বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো জিনিষে চড়ে কেউ কখনও শূন্যে 
উড়তে পারে 'নি- একমান্র পুরাণ আর রূপকথার গল্পেই এর নাম লোকে শুনত, যেমন আরব্য 
উপন্যাসের উড়ন্ত গালচে বা আমাদের ভারতীয় রূপকথার উড়ন-খাটীল। হাওয়ার চেয়ে বেশি ভারী 
যল্তে চড়ে শন্যে উঠতে প্রথম পেরেছিলেন আমোরিকার দুটি লোক, দুই ভাই উইল্‌বার এবং অর্ভিল 
রাইট । এ"দের যন্মাটই হচ্ছে বর্তমান কালের এরোগ্লেনের আঁদপুরুষ। ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর 
মাসে এরা প্রথম ওড়েন; উড়োছলেন তিন শো গজেরও কম। কিন্তু তা হলেও সে দিন যে কাজ 
তাঁরা করে দেখালেন, তার আগে কেউ কোনোঁদন তা করতে পারে নি। এর পর থেকে উড়ন-কলের 
ক্রমশই উন্নতি হতে লাগল । ১৯০১ সনে ব্লোরয় বলে একজন ফরাস ভদ্রলোক উড়ন-কলে চড়ে 
ইংলিশ চ্যানেল পাব. হয়ে ফ্রান্স থেকে ইংলন্ডে গিয়ে পেশছলেন। এ নিয়ে তখন যে 'িবরাট হৈচৈ 
হয়োছল তার কথা আমার স্পম্ট মনে আছে। এর অজ্পাঁদন পরেই প্রথম এরোগ্লেন প্যারসের 
ঈফেল টাওয়ারের উপর 1দষে উড়ে যায়; এই বধ্দপারাঁটি আঁম দেখোছলাম। এর বহ্7 বছর পরে, 
১৯২৭ সনের মে মাসে চার্লস লিন্ডবার্গ রূপোর একটি তীরের মতে। আটলা্টিক পার হয়ে উড়ে 
চলে এলেন, প্যারিসের বিমানঘি লা বুর্গেতে এসে নামলেন; সে দিন তুমি আর আমিও প্যারিসে 
উপস্থিত ছিলাম। 

ধনতান্দ্রিক শিজ্পব্যবসায়ের প্রাধান্য ছিল এই যুগে; এইসমস্তই হচ্ছে তার ভালোর 'দিক। 
এই শতাব্দীতে মানুষ অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করোছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর ভালোর খাতায় আরও 
একটি বস্তুর নাম আছে। ধনিকতন্দ তার দুর্দান্ত লোভ আর অর্থের জন্যে কাড়াকাঁড়-করা স্বভাব 
ণনয়ে বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার তার গাঁতকে ব্যাহত করবারও একটা পল্ধা আবিষ্কৃত হল, 
এর নাম--সমবায়-আন্দোলন। এতে মানুষরা নিজেরাই একত্র হয়ে জানসপন্ত কেনে বেচে, তার দরুন 
লাভ যা হয় সেটাও নিজেদেরই মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ধাঁনকতন্মের সাধারণ পদ্ধাত ছিল 
পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বান্দতা আর গলা-কাটাকাঁট করা; সেখানে প্রত্যেকাট ল্লোকই অন্য-সবার 
উপরে টেক্কা দেবার চেম্টা করছে। সমবায়-পদ্ধাতর মলনশীত হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা । 
তাঁমও নিশ্চয়ই সমবায়-সামিতির দোকান অনেক দেখেছ । উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সমবায়- 
আন্দোলন থুব বিস্তৃত হয়েছিল। সবচেয়ে বৌশ সাফল্য বোধ হয় এ অর্জন করেছিল ছোট্র দেশ 
ডেনমার্কে । ৃ 

রাজনীতির ক্ষেতে গণতাঁন্তভক মতবাদের প্রাতষ্ঠা বাড়ল; ক্রঘেই বহুসংখাক লোক তাদের 
পার্লামেন্ট এবং আইনসভায় সভা, নির্বাচন করবার জন্যে ভোট দেবার আঁধকার পেয়ে গেল। কিন্তু 


একটি ঘৃগের অবসান ৫৬১ 


এই ফ্রান্চাইজ বা ভোট দেবার আঁধকার মানত পুরুষদেরই দেওয়া হত; নারীরা অন্যসমস্ত ব্যাপারে 
হাজার দক্ষতা দেখালেও তাদের এই আঁধকার দেওয়া হত না; বলা হত, এর সদ্ব্যবহার করবার মতো 
অতখাঁন সতব্যাম্ধ বা 'বিচক্ষণতা তাদের নেই। অনেক নারীই এতে আপান্তি প্রকাশ করলেন; 'বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম 'দিকে ইংলন্ডে নারীরা এই নিয়ে একটা 'বরাট আন্দোলন খাড়া করলেন। 
এই আন্দোলনের নাম ছিল 'নারশর ভোটা'ধকার-আন্দোলন, (74112 ড/০11091) 5007959 
1০0৬০176116) পুরুষরা এটাকে তেমন আমল দল না, এদের. কথাতে কর্ণপাতই করল না। 
অতএব নারী আন্দোলনকারীরা তাদের এ দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করবার জন্যে জোরজলুম, 
এমনাক দাঞ্গাহাত্গামা পর্যন্ত শুরু করল। হৈ-হল্লা করে তারা পার্লামেন্টের কাজে বাধা 
দিতে লাগল, 'ব্রাটশ ক্যাবনেটের মন্দের উপরে দৌহক আকুমণ পর্য্ত করতে লাগল; 
মন্মশদের সারাক্ষণ পূুলশ-পাহারা নিয়ে চলতে হল! বেশ সুশৃঙ্খল রীতিতে 'বরাট- 
পারমাণ দা্গাহাঙ্গামারও আয়োজন করল তারা। এদের অনেককে ধরে জেলে পাঠানো 
হল; সেখানে তারা অনশন শুরু করল। বাধ্য হয়েই তখন তাদের ছেড়ে দিতে হল, 
তার পর সুস্থ হয়ে উঠবামান্র আবার তাদের 'নয়ে জেলে রাখা হল। এই ব্যবস্থা অনুমোদন 
করে পালামেণ্ট একাঁট 'বশেষ আইন তোর করে দল। লোকে সে আইনের নাম দিল “বড়াল 
আর ইন্দুরের আইন'। আন্দোলনকারীদের এইসব কাণ্ডকারখানার ফল কিন্তু ঠিকই ফলল। 
পাথবীর সর্বপই এদের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ল। এর কয়েক বছর পরে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার 
পরে, মেয়েদের ভোট দেবার আঁধকার স্বীকার করে নেওয়া হল। 

নারীদের এই আন্দোলনকে অনেক সময় 'ফেমিনিষ্ট মুভ্মেন্ট' বলা হয়। এই আন্দোলন 
শুধু ভোটের আঁধকার চেয়েই ক্ষান্ত হয় নি; সমস্ত ব্যাপারেই নারীকে পুরুষের সমান 
আধকার 'দিতে হবে, এই ছিল এর দাঁব। খুব অম্পাঁদন আগে পর্যন্তও পাশ্চাত্য জগতে নারীদের 
অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে আঁধিকাব বলতে তাদের প্রায় কিছুই ছিল না। 
ইংলন্ডের আইন অনুসারে তার নারীদের নিজস্ব সম্পান্ত রাখবার পর্যন্ত আঁধকার ছিল না; সমস্ত 
সম্পত্তিই হত স্বামীর, এমনকি স্ত্রী নিজে যা আয় করেছে সেটুকু পর্যন্ত। এখনকার দিনে হিন্দু- 
আইনে মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ; কিন্তু আইনের দিক থেকে ইংলন্ডের মেয়েদের অবস্থা তখন 
তার চেয়েও অনেক খারাপ 'ছিল। এখনকার দিনে ভারতেব নারীরা ষেমন অনেক 'দিক থেকেই 
পুরুষের অধীন হয়ে রয়েছে, তখন পাশ্চাত্য জগতের নারীরাও ঠিক সেইরকমই পুরুষের অধীন 
হয়ে 'ছিল। ভোটের জন্য এই আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই মেয়েরা অন্যান্য 'বষয়ে 
পুরুষের সমান ব্যবহার দাঁব করাছিল। অনেক চেম্টার পর অবশেষে ১৮৮০ সনের পরে ইংলন্ডে 
মেয়েদের সম্পান্ত রাখবার কিছুটা আধকার দেওয়া হল। এই আঁধকার মেয়েরা পেল তার এক 
কারণ, কারখানার মালিকরা 'ছিল এর পক্ষপাত; তাদের ধারণা 'ছিল, মেয়েরা যাঁদ নিজের উপার্জনকে 
নিজস্ব সম্পান্ত বলে রাখতে পারে তবে তারা আরও সহজেই কারখানায় চাকার করতে রাজি হবে! 

সমস্ত দিকেই বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন ঘটাছিল, পাঁরবর্তন হল না শুধু শাসনকর্তৃপক্ষদের 
রীতিনীতি । বড়ো বড়ো জাতগুলো তখনও তাদের ক্‌টটক্তরান্ত আর ধাস্পাবাজির খেলাই খেলে 
চলল: এই খেলার নীতি বহৃ প্রান কালে তাদের শিখিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের ক্টনীতিক 
মাকিয়াভেলি; তাঁরও জাঠারো শো বছর আগে এই নীতির ব্যবহার করেছিলেন ভারতবর্ষের মন্মী 
চাশক্য। দেশে দেশে সারাক্ষণ শন্ুতা আর রেষারোষ লেগেই রইল, সকলেই খাল অন্যদের 
সঙ্গে গোপন সন্ধি আর মৈন্রী স্থাপন করে, প্রত্যেক জাঁতিই কেবল অন্য-সকলের উপরে টেক্কা 
গিয়ে চলতে চায়॥। এই চক্রান্তের আভনয়ে ইউরোপের ছিল সাঁকরুয় এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকা, এশিয়ার 
ভূমিকা ছিল নিক্ষকিয় ফলভোগের, সে কথা আমরা আগেই বলেছি । আমোরকা তখনও নিজেকে 
নিয়েই বাস্ত, পৃথিবীর রাজনীতিতে তখন পর্যন্ত সে বিশেষ মাথা গলাচ্ছে না। 

জাতীয়তাবাদ বাড়বার সঞ্গে সঙ্গে, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, আমার দেশের কথাই সকলের 
আগে- এই মতটাও প্রবল হয়ে উঠল। ব্যান্তর পক্ষে যেসব কাজ অন্যায় বা দুন্শীত বলে মনে 
করা হয়, জাতির পক্ষে সেইগুলোই হয়ে উঠল গর্বের বস্তু। এইভাবে ব্যান্তগত নশিবোধ আর 


৩৬ 


৫৬২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


জাতিগত নাতিবোধের মধ্যে একটা অদ্ভুত পার্থক্য ক্রমে গজিয়ে উঠল। দূয়ের মধ্যে তফাত ছিল 
অনেক; ব্যান্তির পক্ষে যেটা পাপ, জাতির পক্ষে সেইটাই হয়ে উঠল মহা পুণ্যকর্ম। স্বার্থপরতা লোভ 
অহংকার অসভ্যতা ব্যান্তাহসাবে পুরুষ বা নারী উভয়ের পক্ষেই এগুলোকে মনে করা হত অতান্ত 
অন্যায় এবং অসহায আচরণ। অথচ বৃহত্তর দল বা জাতির বেলায় এইগৃলোকেই দেশভান্ত স্বজাত- 
প্রেম ইত্যাদি বড়ো বড়ো নামের পরিচ্ছদ পরিয়ে প্রশংসনীয় এবং আচরণীয় বস্তু করে তোলা হল। 
এখনকার দিনে ভারতবর্ষেও জ্লামরা দেখছি সম্প্রদায়হিসাবে এমন অনেক অসভাতা স্বার্থপরতা 
দ্বেষবৃদ্ধির চর্চা আমরা করছি, যেগুলোকে ব্যন্তির বেলায় আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত নই। খুন 
এবং নরহত্যা জঘন্য কাজ, কিন্তু বৃহত্তর সম্প্রদাষ এবং জাতির নামে খন আমরা খুনোখুনি নরহত্যা 
শুরু কার তখন সেইটে হয়ে ওঠে বাহাদুরর কাজ। অঞ্পাঁদন আগে একাঁট বই বোঁরয়েছে, তাতে 
লেখক সাঁত্য কথাই বলেছেন : “বান্তর পক্ষে যেগুলোকে অপরাধ বলে জানি, সভাতার নামে সেই- 
গুলোকেই আমরা বৃহত্তর জনসংঘের ঘাড়ে চাঁপয়ে দিচ্ছি।” 


৯৪৬ 
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আগের চিঠির শেষ দিকে আমি তোমাকে বলেছি, পরস্পরের প্রাতি আচরণের বেলায় সমস্ত 
জাঁতিই অত্যন্ত ক্লুর এবং দুনাঁীতিপরায়ণ হয়ে উঠৌছল। যেখানে যতখান সম্ভব অন্যদের প্রাত 
অভদ্র এবং অসহিষ্র মতো আটরণ করবে; নিজের সম্পন্ত ভোগ করবে না তবু অন্যকে সেখানে 
মাথা গলাতে দেবে না, এগুলোকে তারা স্বাধীন সত্তার একটা বড়ো লক্ষণ বলেই মনে করত। 
এমন করা উচত নয় এ কথা তাদের বলবার মতো কেউ ছল না-_-তারাও তো স্বাধীন দেশ, কাজেই 
তাদের উপরে সেরকম মোড়লি কেউ করতে এলে তারা সহ্য করবে কেন। একটিমাত্র জিনিসের 
দোহাই তারা মানত, সে হচ্ছে ফলাফলের ভয়। অতএব শান্তমানদের তারা খানকটা খাতির করে 
চলত, আর দূর্লদের উপরে অত্যাচার চালাত। 

জাতিতে জাতিতে এই রেষারোষ, এটা আসলে ছিল ধানকতন্মণ শঙ্পবাঁণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী 
ফল। ধানকতন্র* দেশদের বাজার আর কাঁচা মালের প্রয়োজন দিন দন বেড়ে যাচ্ছে, অতএব তারা 
সাম্রাজ্যের সন্ধানে প.থিবশঘয় ছুটে বেড়াতে লাগল । এশিয়ায় গেল তারা, গেল আফ্রুকায়, বে 
যতখানি পারে জ্রায়গা দখল করে বসে তাকে শোষণের ব্যবস্থা করে নিল। তার পর একাঁদন 
পৃশ্থিবীটাই গেল ফাীরয়ে। তখন আর দখল করবার মতো নূতন দেশ নেই; কাজেই তখন সাম্রাজ্যবাদী 
জাতিরা চোখ পাকিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল; অনাদের হাতের কোন: সম্পাশ্তটাতে 
কে কোন্‌ সুযোগে হস্তক্ষেপ করতে পারে তারই সুযোগ থঃজতে লাগল। এশয়াতে আগ্রিকাতে 
ইউরোপে সরব্দাই এদের মধো ঠোকাঠুকি বাধতে লাগল, বেড়ে উঠল মনোমালনা_্ধ তখন 
শুধু বাধবার অপেক্ষা । কতকগুলো জাতির অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো; সকলের চেয়ে বেশি 
ভালো অবস্থা ইংলন্ডের, িজ্পবাপিজ্যে সেই অগ্রণণ, সাম্রাজ্য তারই প্রকাঞ্ত। কিন্তু তবু সে 
ইংলস্ডও তৃপ্ত নয়; বার যত আছে সেই তো তত আরও বোঁশ চায়! তার সাম্নাজ্কে ক করে আরও 
বাড়য়ে তোলা যায় তার নানা বড়ো বড়ো ফন্দি তার সাম্রাজান্রম্টাদের মাথায় গজিয়ে উঠতে লাগল; 
এরা জঙ্পনা আঁটতে লাগলেন, আফ্রিকাতে একটি সাম্রাজা স্থাপন করতে হবে, উত্তর থেকে বরাবর 
দাঁক্ষণ, কায়রো থেকে একটানা কেপ-অব-গ্‌ড-হোপ অবাধ 'বস্ভৃত হবে সে সাম্জাজা। শিল্পবাশিজোর 
ক্ষেত্রে জর্মীন আর যাক্তরাষ্ট্র তার প্রাতদ্বন্ী হয়ে উঠেছে, সে নিয়েও ইংলণ্ডের দুর্ভাবনা দেখা 


বিশ্বযৃদ্ধের আরম্ভ ৫৬৩ 
দয়েছিল। এই দুটি দেশ ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক শস্তায় মাল তৈরি করছিল এবং ইংলন্ডের অনেক 
বাজার তার হাত থেকে খাঁসয়ে নিচ্ছিল। 

ইংলণ্ডের এত ধনসম্পান্ত, তবু সেও তৃপ্ত নয়; অন্যরা যে আরও অনেক বোশ অতৃস্ত 
থাকবে সে তো সোজা কথা । বিশেষ করে জর্মীন- বড়োদের দলে এসে উত্তীর্ণ হতে তার একট: 
দোর হয়ে গেছে; এসে দেখছে, ভালো বস্তু যা-কিছ ছিল অন্যেরা সে আগেভাগেই হাত করে নিয়েছে । 
বিজ্ঞানে শিক্ষায় শিল্পে জ্মীন অসাধারণ উন্নাতি অর্জন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে একাঁটি চমতকার 
সেনাবাহনও গড়ে তুলেছে। এমনকি শ্রামকদের ভালোর জন্যে ফেঞ্সামাজক সংস্কারমূলক আইন 
রচনা, তার বেলাতেও সে অনা দেশদের অনেক: পিছনে ফেলে এাঁগয়ে গেছে, ইংলপ্ডকে পষন্তি। 
জর্মীন যখন পৃথিবীর রগুগমণ্ডে এসে দাঁড়াল তার বহু আগে থেকেই অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদশ জাতিরা 
পৃথিবণর প্রায় সমফ্তথাঁন জায়গা দখল করে বসে আছে, শোষণের রাস্তা তার পক্ষে আর 'বশেষ 
খোলা নেই। তবু নিছক কঠিন পারশ্রম আর কঠোর 'নয়মানৃবার্তিতার জোরেই সে এই যুগের 
[শঞ্গপতন্তর এবং ধাঁনকতল্লশ দেশদের মধ্যে সবচেয়ে শান্তশালী এবং সবচেয়ে কর্মদক্ষ বলে পাঁরাঁচত 
হয়ে উঠল। তার বাণিজ্য-জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত বন্দরে যাচ্ছে; তার নিজের বন্দর হামবূর্গ আর 
'ব্রমেন পৃথিবীর সবশ্রেম্ঠ বন্দরগুলির মধ্যে গণা। জর্মন বাণিজ্য-জাহাজগ্‌লি কেবল জর্মনর পণাই 
অন্যান্য দূরের দেশে নিয়ে যায় না, অন্যান্য দেশের পণ্য বহনের ব্যবসাও সে ক্লমে দখল করে 
বসল। 

এই নূতন সাম্রাজ্যবাদশ দেশ জর্মীন, এতখানি প্রাতিপাত্ত সে অর্জন করেছে, তার শান্ত 
সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ সচেতন। সে আরও সমাদ্ধ অজ করবে তার পথে অন্যরা এমন বাধা 
সৃদ্টি করে বসে রয়েছে, এতে সে ক্ষেপে উঠবে তাতে আশ্চর্ষ' হবার কিছুই নেই। জর্মন-সাম্াজোর 
মধো শীর্ষস্থান ছিল প্রাশিয়ার; তার কর্তৃত্ব ছিল ভূস্বামী এবং সামারক-শ্রেণীর হাতে । নম্রতার 
অপবাদ এদের কেউ কোনো 'দিন দিতে পারে নি। অন্যের উপরে চড়াও হয়ে ঝগড়া বাধাতেই এরা 
পটু; সে ব্যাপারে একেবারে নির্মম হয়ে উঠতে পারে, এইটেই ছিল এদের বড়ো অহংকার । এদের 
এই আশ্মম্ভরী এবং দর্পান্ধ মনোবৃত্তর একজন আদর্শ পুরুষ বলে এরা পেয়ে গেল এদের 
হোহেন্জোলার্ন-বংশীয় সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্মৃকে। কাইজার সবন্প প্রচার করতে 
লাগলেন, জর্মীন অচিরেই সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্বে আধাঁন্ভত হয়ে বসছে; সূর্যের তলায় তারও 
একটা যোগ্য জায়গা চাইই চাই; তার ভাঁবষ্যং সমাঁদ্ধ গড়ে উঠবে তার সামীদ্রক শান্তকে আশ্রয় 
করে; তার নিজের 'কুল্টূর' বা সংস্কীতিকে পৃথিবীমষ প্রাতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে তার ব্রত। 

এইসব বুল আগেও বহ্‌বার বহু জাতির মুখে শোনা গেছে। ইংলণ্ডের "শাদা মানুষদের 
কর্তব্য' আর ফ্রান্সের “সভ্যতা-প্রচারক মিশন" এরাও এই জর্মন 'কুল্ট্র'এরই জ্ঞাতিভাই। ইংলম্ড 
বলত, সমূদ্রে তারই ক্ষমতা বড়ো; বাস্তাঁবক ছিলও তাই। ইংলণ্ডের নাম করে ইংরেজরা ষে কথাটা 
বলত, জর্মীনর নাম করে কাইজারও ঠিক সেই কথাই বলতে লাগলেন খুব চাঁছাছোলা আর লম্বাচওড়া 
ভাষায়। তফাতের মধ্যে শুধু, ইংলশ্ডের সাঁতাই সমুদ্রে আধিপত্য ছিল, জর্মীনর 'ছিল না। তা হলেও 
কাইজারের বড়ো বড়ো বচন শুনে ব্রিটিশদের মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠল; অনা-কোনো দেশ 
পাঁথবীর মধ্যে সবশ্রেম্ঠ হয়ে ওঠবার কল্পনাও পোষণ করবে, এই কথাটা ভাবতেই তাদের অত্যন্ত 
খারাপ লাগল। এ একরকমের অধার্মক উত্তি, ইংলণ্ডের পক্ষে মানহানিকর কথা; ইংলন্ডই পাঁথবশর 
শ্রেষ্ঠ দেশ, সে বিষয়ে তার নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর সমূদ্রের কথা বাঁদ বলো, 
সেখানে তো 'ন্রটেনেরই একচোটয়া অধিকার । এক শো বছর আগে ঘ্রাফালগারের ষুদ্ধে নেপোলিয়নকে 
হারিয়ে দেবার পর থেকেই আর সমদুদ্রে 'ত্রটেনের প্রাধান্য সম্বন্ধে কেউ কোনো সংশয় প্রকাশ করে 'ন; 
এখন যাঁদ জর্মন বা অন্য-কোনো দেশ তার সে প্রাধান্য কেড়ে নেবার কথা ভাবে, ব্রিটেনের চোখে 
সেটা একটা অত্যন্ত গাহ্ত কর্ম। সমৃদ্রে তার ষে প্রাধান্য রয়েছে তাই যাঁদ আর না থাকে, তবে 
শপৃতথিবশর সবর্ম-বিস্তিত তার এতবড়ো সাম্মাজ্যটার দশা কী হবে? 

কাইজার যেসব হুমাঁক আর শাসানি 'দাচ্ছলেন সেইগুলোই অসহা; তার চেয়েও অবস্থা 
খারাপ হয়ে উজ যখন তানি সে কথাকে কার্ষে পাঁরণত করতে লাগলেন, তাঁর নৌশান্তকে অনেক 
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বিশ্বষদ্ধের আরম্ভ ৫৬৫ 


বাঁড়য়ে তুললেন। ব্রিটিশদের এবার মন আর মেজাজ দুটোই একদম খারাপ হয়ে গেল; তারাও 
নজেদের নৌ-বল বাড়াতে শুরু করল। দুই দেশের মধ্যে লাগল নৌ-শান্ত বাড়াবার পাল্লা । দুই 
দেশেরই সংবাদপন্লগূলো তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, আরও বেশি বেশি করে যুদ্ধজাহাজ 
তৈরি করা হোক; জাতিগত বিদ্বেষও তারা খুব করে বাঁড়য়ে তুলতে লাগল। 

ইউরোপে এটি হল 'বিপদ বাধাবার একট প্রশস্ত স্থান। এ ছাড়া আরও অনেক 'ছিল। ফ্রান্স 
এবং জর্মীন তো পুরোনোকাল থেকেই পরস্পরের প্রাতদ্বন্দ্বী হয়ে ঝুয়েছে; ১৮৭০ সনে জর্মনদের 
হাতে তারা পরাঁজত হয়োছল, সে দুঃখ তখনও কাঁটার মতো ফরাসদের পাঁজরের মধ্যে খচুখচ্‌ 
করে উঠছে, তারা সে পরাজয়ের প্রাতশোধ নেবার স্বপ্নে বভোর। বল্‌্কান-অণ্চলাটি চিরাদনই একাঁট 
বারুদের গুদাম, নানা জাতি নানা শন্তির নিয়ত সংঘাত চলছে সেখানে, দয়া করে আগুন জলে 
উঠলেই হল। জর্মীন আবার তুঁক্রি সঙ্গেও ভাব জমাতে শুরু করল; মতলব, পশ্চিম-এশিয়াতে 
তার প্রভাব-প্রাতপাত্ত কিছু বাঁড়য়ে নেবে। কথা হল, বাগদাদ পর্যন্ত একাঁট রেললাইন তোর 
করে শহরাটিকে কন্স্টানণ্টনোপ্জ আর ইউরোপের সঙ্গে সংযুস্ত করা হবে। করলে খুবই ভালো 
হত; কিন্তু সে বাগদাদ-রেলওয়োটিকে জম্পন তার নিজের আযত্তে রাখতে চাইল, অতএব তাই 
নিয়ে দুই জাতির মধ্যে ঈর্ধার সৃষ্টি হল। 

যৃদ্ধের আতঙ্ক ক্রমে ইউরোপময় ছাড়িয়ে পড়ল; আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দেশই অন্য দেশের 
সঙ্জো মৈরী স্থাপন করতে লাগল। বড়ো দেশগুলো দু দলে ভাগ হয়ে গেল; এক 'দকে থাকল 
জর্মন অস্ট্রিয়া আর ইতালির শ্লিশীস্ত-মৈত্রী; আর-এক দিকে রইল ইংলণ্ড ক্রাল্স আর রাশয়ার 
পিশান্ত-মৈত্রী। ইতালি ন্রিশান্ত-মৈত্রীতে যোগ 'দিল কিন্তু তার এদের প্রাত টান খুব বোশ 'ছল না; 
বাস্তবিকই ষখন যুদ্ধ শুরু হল, সে তার প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে অমায়িকচিত্তে গিয়ে অন্য 'দিকে 
যোগ 'দিল। আস্টিয়ার সাম্রাজ্যের তখন নড়বড়ে অবস্থা; মানচিত্রে সে অনেকখানি জায়গা জড়ে 
বসে আছে, তার রাজধানী ভষেনা-শহর বিজ্ঞান সংগীত আর কলাচর্চার একটা বৃহৎ কেন্দ্র; কিন্তু 
সে সামাজ্যেব নিজেরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিব অন্ত নেই। সতরাং এদের এই ন্রিশান্ত বলতে আসলে 
বোঝাল শুধু জর্মীনকেই। বাস্তাঁবক পক্ষে যুদ্ধ বাধবার আগে অবশ্য কেউই জানত না, ইতাল 
বা আঁস্টীয়া কী মূর্তি ধারণ করবে। 

অতএব ইউরোপে ভয়ের থমৃথমাঁন রাজত্ব করতে লাগল । ভষ 'জিনিসটাই ভয়ানক। প্রতোকটা 
দেশ যুন্ধের জন্যে তোর হতে লাগল, যার যতখানি সাধ্য অস্ত্রশস্্-উপকরণের যোগাড় করে 'নল। 
ইউরোপ জুড়ে দেশে দেশে রণ্সজ্জা সম্পূর্ণ করবার একটা পাল্লা লেগে গেল। এই পাল্লার মধ্যে 
বড়ো মজাই হচ্ছে, একটা দেশ যাঁদ নিজের রণসঙ্জা বাঁড়য়ে নেয়, তখন অন্যান্য দেশদেরও বাধা 
হয়েই নিজের রণসজ্জা বাড়াতে হয়। রণসঙ্জা, মানে বন্দুক কামান যুদ্ধজাহাজ গোলাগুলি এবং 
অন্যানা যৃদ্ধোপকরণ ইত্যাদ তৈরি করত যেসব কারখানা আর বাবসায়ীরা, তারা স্বভাবতই 'বিবাট- 
রকম দাঁও মেরে ফেপে ফুলে উঠল। তার চেয়ে আরও বোঁশ এঁগয়ে গেল তারা; নিজেরাই বস্তুত 
ষদম্ধের গুজব আর আতঙ্ক রটাতে লাগল, যেন সেই ভয়ে পড়ে সমস্ত দেশ তাদের কাছ থেকে 
আরও বোঁশ বোশ করে রণসজ্জা কেনে। এই রণসজ্জার কারখানাগুলো ছিল অত্যন্ত ধনশালণ এবং 
শান্তশালণ; ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মীন এবং অন্যান্য দেশের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মন্দীদেরও 
এতে অংশীদার ছিল; এই কারখানাগুলোর লাভ তাঁদেরই লাভ। রণসঙ্জার কারখানার লাভ হয় 
যুদ্ধের আতওক বাড়লে এবং যুদ্ধ বাধলে! অতএব অবস্থাটা দাঁড়াল চমংকার-__অনেক দেশেরই 
মল্পশ এবং সরকারি কর্মচারীরা যুদ্ধ বাধাতে চাইছেন, কারণ বাধলে তাঁদের দু পয়সা হয়! সমস্ত 
দেশ যাতে যুদ্ধের দরুন আরও বোশ বোঁশ টাকা খরচ করতে বাধ্য হয় সেজন্য এই কারখানা- 
ওয়ালারা আরও নানারকম 'ফাকির-ফাঁন্দি খাটাতে লাগল। সংবাদপন্ন বার করে তাই দিয়ে দেশের 
জনমতকে যুদ্ধের স্বপক্ষে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করল; সরকারি কর্মচারীদের ঘৃষ দিয়ে তাত কবল; 
মিথ্যা রিপোর্ট আর গৃজব প্রচার করে মানূষকে ক্ষেশ্পিয়ে তুলল। কা ভয়ানক বস্তু এই রণসজ্জার 
ব্যবসা-_মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে হয় এর জাবিকার-সংস্থান। 'নজের লাভ করে নেবার লোভে বৃদ্ধের 
মতো ভয়াবহ ব্যাপার ঘাঁটফ্লে এবং বাঁড়য়ে তুলতেও এতট্‌কু দ্বিধা বা সংকোচ এদের আসে না। 
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১৯১৪ সনের বৃদ্ধ ষে অত তাড়াতাঁড় বেধে উঠল তার মধ্যে অনেকখানি হাত 'ছিল এদের। 
আজও এরা এই খেলাই খেলে চলেছে। 

চার দিকে এই যুদ্ধের জল্পনা, এরই মাঝখানে আধার শাঁন্তিস্থাপনেরও একাঁট অদ্ভুত চেষ্টা 
হল, তার কথা বলাছ। এই চেম্টা করলেন কল্তু আর-কেউ নয়, স্বয়ং রাশিয়ার জার "দ্বিতীয় 
নিকোলাস। 'তনি সকলের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, সবাই মিলে আলোচনা করে জগতে একটা 
শান্তির ষূগ প্রতিষ্ঠা করুন। ইনিই হচ্ছেন সেই জার, 'যাঁন নিজের সাম্রাজ্যে সমস্ত উদারপল্থশ 
আন্দোলনকে নর্মমভাবে ধহংস করাছলেন, রাজনোতক অপরাধে দণ্ডিত বন্দ পাঠিয়ে সাইবৌরয়াকে 
পূর্ণ করে তুলাছিলেন! 'তাঁনই এলেন শান্তর বাণী নিয়ে, এটা ষেন একটা পারহাসের মতো 
শোনায়। কিন্তু কে জানে, খুব সম্ভব এটা তাঁর মনের কথাই 'ছিল; কারণ তাঁর পক্ষে শান্তির অর্থ 
ছিল, বর্তমান অবস্থাটা টিকে থাকবে, তাঁর নিজের স্বৈরতল্্ী ক্ষমতাও টিকে থাকবে । তাঁর 
আহ্বানে হল্যাণ্ডের হেগ্‌শহরে দুবার শান্তি-সম্মেলন বসল-একবার ১৮৯৯ সনে, আর-একবার 
১৯০৭ সনে। কাজের কথা একদম কিছুই হল না সেখানে । শাল্তি অকস্মাৎ আকাশ থেকে নেমে 
আসে না। শান্ত আসতে পাবে শুধু তখনই যখন অশান্তির সমস্ত মূলপ কারণগুলোকে উপড়ে 
নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। 

বড়ো বড়ো দেশগলোর মধ্যেকার প্রাতদ্বান্তা এবং পরস্পর-আতঙ্কের সম্বন্ধে অনেক কথাই 
তোমাকে বলোছি। ছোটো ছোটো জ্াতও অনেক আছে. তাদের ধনয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না-_অবশ্য 
যারা এই বড়োদের আপ্রয় কাজ করে তাদের ছাড়া! উত্তর-ইউরোপে কতকগুলো ছোটো ছোটো দেশ 
আছে, এদের কথা মন 'দয়ে জানবার মতো । কারণ, লোভ আর লাভ নয়ে পরস্পর হানাহাঁন করতে 
বাস্ত বড়ো বড়ো দেশদেব সঙ্গে এদের অনেক তফাত। স্ক্যাশ্ডিনোভয়াতে আছে নরওয়ে আর 
সুইডেন; ঠিক তাদের নীচেই রয়েছে ডেনমার্ক । উত্তর-মেরু-অণ্চল থেকে এই দেশগুলো বোঁশ 
দূরে নয়; এ দেশে শীত বেশি, বাস করাও কঠিন। আত অজ্প-পাঁরমাণ লোকই থাকতে পারে এখানে। 
কিন্তু বড়ো বড়ো দেশদের মধো যে ঘণা বিদ্বেষ ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্মিতার আবর্ত তার থেকে এরা 
বাইরে রয়ে গেছে: তাই এরা শান্তপর্ণ জীবন যাপন করে, নিজেদের কর্মশীন্তকে সভ্যতার পথে 
চালিত করতে পাবে। বিজ্ঞানের প্রচুর উল্লাতি হযেছে সেসব দেশে, এদের সাহতাও চমৎকার সমৃদ্ধ । 
নরওয়ে আর সৃইডেনকে একত করে একটি রাষ্ট্র গড়া হয়েছিল, ১১০৫ সন পধল্ত এরা একই 
ছিল। ১৯০৫ সনে নরওয়ে স্থির কবল, আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকবে । অতএব এই দুটি 
দেশ বেশ শান্তভাবেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করবার বাবস্থা স্থির করে ফেলল। সেই থেকে 
এরা দুটি পৃথক স্বাধীন রাম্্র। এর জন্যে কোনো যুদ্ধ করতে হয় নি, এক দেশ অন্য দেশকে 
জোর করে নিজের কথা শোনাতে যায় নি। আজও এরা পরস্পরের বন্ধূ প্রাতবেশশ হয়ে রয়েছে। 

ছোট্ট দেশ ডেনমার্ক একটি মহৎ দম্টান্ত দেখিয়েছে যা বড়ো ছোটো সকল দেশেরই অনুকরণ 
করবার মতো-_তার সেনাবাহনণী এবং নৌবাহিনশ একেবারেই তুলে দিয়েছে । ডেনমার্ক চাষির দেখ, 
তার অধিবাসী সকলেই ছোটোখাটো চাঁষ: বড়োলোক আর গাঁরবের তফাত বিশেষ নেই সে দেশে। 
এই দেশে সমবায়-আন্দোলন খুব বেশি বিস্তিত; আধিবাসসদের মধো এই সামা-প্রতিষ্ঠাত অনেকটা 


সেইজন্যেই সম্ভব হয়েছে৷ 

ইউরোপের সমস্ত ছোটো দেশই অবশ্য ডেনমার্কের মতো ধমনম্ঠ নয়। হল্যা্ড নিজে ছোট 
দেশ, কিন্তু ইস্ট-ইশ্ডিজে তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য (জাভা সূমান্রা ইত্যাদি)। তার পরেই আছে 
বেলাজয়ম, আফ্রিকার কঙ্গো-প্রদেশ তার শোষণাধীন সম্পান্ত। ইউরোপের রাজনধা্তিতে বেলজিয়মের 
প্রাতপান্তর প্রধান কারণ কিন্তু হচ্ছে তার ভৌগোলিক অবস্থান। ফ্রাল্স থেকে জর্মীনতে যাবার বড়ো 
বাস্তাটির প্রায় উপরেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অতএব এই দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলেই বেলাজয়ম 
সে যু্ধে জাঁড়য়ে পড়বে এটা প্রায় ধরা কথা ।ঞ্মনে করে দেখো, ওয়াটালল: জায়গাটা হচ্ছে বেলভিয়মে, 
প্রস্লেস্-শহরের কাছে। এইজন্যেই বেলাজয়মকে বলা হত 'ইউরোপের ০০০1) (মৃগর্ণীর 
লড়াই-এর জন্য 'নাদর্ট্ট স্পান বা প্বন্দভূমি)। বড়ো দেশদের মধো প্রধানরা পরস্পর চুত্তি করলেন, 


বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ ৫৬৭ 


যুদ্ধ যঁদ বাধে, বেলাজয়মকে সকলেই নিরপেক্ষ দেশ বলে মেনে চলবেন। কিন্তু যুদ্ধ খন সত্যই 
বাধল, এই চুান্ত আর প্রাতিশ্রুতি কোথায় চলে গেল! 

[কিন্তু ঝঞ্চাট আর গোলমাল বাধাথার অদ্বিতীয় ওস্তাদ হচ্ছে বলকান-অণ্চলের ছোটো ছোটো 
দেশগুলো; এ ব্যাপারে এদের জুড়ি ইউরোপে বা পৃথিবীতেই আর-কোথাও নেই। নানা রকমের 
নানা জাঁতর মানুষের একটা জগাখিদু'ড়ি রয়েছে এখানে, পুরুষানুক্রমে তারা 'চিরাদন পরস্পরের 
সঙ্গে শতুতা আর রেষারেষি করে এসেছে, পরস্পরের প্রাতি বিদ্বেষ আর হিংসায় এদের মন পাঁরপূর্ণ। 
১৯১২ এবং ১৯১৩ সনের বলকান-যুদ্ধ দুটিতে অদ্ভুতরকম রন্তপাত আর হানাহাঁন হয়োছিল; 
আঁতি অল্প সময় এবং ছোটো জায়গার মধ্যে এ য্দ্ধ দটর দ্বারা বড়ো রকমের ক্ষয়-ক্ষাত সাঁধত হয়ে- 
ছিল। তুঁকিরা হেরে পিছিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করাছল; অথচ শোনা যায়, তাদের 
উপরেও বূলগেরিয়ানরা যে ভয়ানক নৃশংসতা চািয়োছিল তার তুলনা হয় না। আগের যুগে 
তুর্কিরাও ঠিক এমানধারা অত্যাচারই করেছে। সার্বয়া এখন যুগোম্লাভিয়ার অল্তর্গত) তো 
নরহত্যা করবার দক্ষতা দেখিয়ে রশীতমতো একটা খ্যাতিই অর্জন করে ফেলল। তথাকথিত দেশ- 
প্রেমকদের একটা গোপন নরঘাতক-সাঁমাত ছিল, তার নাম "দ ব্র্যাক হ্যান্ড । তার সভ্যদের মধ্যে 
রাজ্যের অনেক বড়ো কমচারীও 'ছিলেন। এরা কতকগুলো একেবারে অতর্ত ভয়ংকর রকমের নর- 
হত্যা করল। দেশের রাজা আলেকজান্ডার এবং রানব ভ্রাগা, রানীর ভাইরা, প্রধানমন্ত্রী এবং আরও 
অনেক লোক এদের হাতে মারা পড়লেন, সে হত্যার ক্াহনী শুনলে মনে বিরাস্ত ধরে যায়। এটা কিন্তু 
ছল নিছক একটা প্রাসাদ-িস্লব; রাজাকে মেরে ফেলে তাঁর জায়গাতে আর-একজনকে রাজা কবে 
দেওয়া হল। 

এমাঁন করে বিংশ শতাব্দীর শুরু হল, ইউবোপের আকাশে বস্ত্র আর দাতের আসন্ন 
আভাস নিয়ে। তার পর একটা একটা করে বছর কাটতে লাগল, বাতাসে ঝড়ের ছোঁয়াচও ক্রমেই 
বেড়ে চলল । নান। রকমের জটিলতা আর প্যাচের সাম্ট হতে লাগল, ইউরোপের জীবনষার্রায় গি“টের 
পর 'গন্ট পড়তে লাগল; শেষ পযন্ত সে গিণ্ট কাটতে হল যুদ্ধ করে। যুদ্ধ বাধবে এটা সকলেই 
তখন স্থির ধরে নিয়েছে, প্রত্যেক দেশই প্রাণপণে তাব জন্যে তোর হয়ে নিচ্ছে, ষাঁদও যুদ্ধ বাধাবার 
আগ্রহ বোধ হয় কারোই ছিল না। যুদ্ধের নামে ভয়ও সকলেই অল্পাঁব্তর পাচ্ছল; যুদ্ধের 
কল কণ হবে সে কথা তো আগে থেকে কেউই নিশ্চয় কবে বলতে পারে না! অথচ সেই ভয়ের 
ধাক্কাতেই ভারা যদ্ধ শুরু করতে বাধা হল। আগেই বলেছি, ইউরোপের মধ্যে দুটি পক্ষ পরস্পরের 
ঠিক সমান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিন কাটাঁচেল। এর নাম ছিল 'শা্ত-সাম্'বড়ো সূক্ষ্র ভারসাম্য 
সেটা, একটুখান ঠেলা লাগলেই অমান কাং হয়ে পড়ে যায়। জাপান ইউরোপ থেকে বহু দরের 
দেশ, ইউবোপের প্থানীঘ সমস্যাগ্লোর সঙ্গেও তার তেমন কোনো সম্পক নেই; তবু সেই জাপানও 
ছিল ইউরোপের এই মৈত্রী এবং ভারসাম্যের একজন অংশনদার; কারণ জাপান তখন ইংলণ্ডের 'মন্র। 
এই মৈতীর উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচ্দেশে, বিশেষ কবে ভারতবর্ষে, ইংরেজের স্বার্থকে বজায় রাখা । 
ইংলণ্ডের সঙ্গে যখন রাশিয়ার রেষারেধি, সেই প্রাচখন যুগে এই মৈতুখ স্থাপিত হয়োছিল। সে মৈত্র 
তখনও ি'কে রয়েছে, যাঁদও ইংলণ্ড এবং রাশিয়া ইতিমধ্যে এক পক্ষে চলে এসেছে! ইউরোপের 
এইসমস্ত মৈত্র আর ভারসামর বাপার থেকে একটিমান্্ বড়ো দেশ দূরে সরে রইল, সে হচ্ছে 
আমেরিকা । | 

১৯১৪ সনে এই ছিল পৃথিবীর অবস্থা । তোমার মনে আছে, আয়াল/ন্ডের হোম-রুল বিল 
নিয়ে ইংলন্ডকে এই সময়ে অনেক ঝঞ্জাট পোয়াতে হচ্ছিল। আলস্টার বিদ্রোহ করছে, উত্তর এবং 
দক্ষিণ-আয়াল্যাণ্ডে স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিন কুচকাওয়াজ করে ফিরছে, আয়ালযান্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবে 
বলে শোনা যাচ্ছে। জর্মন-করৃপ্ক্ষ খুব সম্ভবত ভেবেছিলেন, আয়ালশযান্ডের এই হাঞঙ্গামা নিয়েই 
ইংলশ্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকবে; ইউরোপে যাঁদই য্রুধ বাধে, ইংলণ্ড তার মধ্য মাথা গলাতে আসবে 
না। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ-সরকার তুর অ[গে থেকেই ফ্রান্সকে প্রাতশ্রাত দিয়ে বসে আছেন, 
যুদ্ধ বাধলে ইংলন্ড ফ্রাচ্মের পক্ষ হয়ে লড়বে; কিন্তু সে কথা বাইরের লোকে জানত না। 


৫৬৮ [বশ্ব-হাতহাস প্রসংগ 


১৯১৪ সনের ২৮শে জুন-_যে স্কুলিগগাঁট থেকে দাবানল জবলে উঠল, এই তারিখে সেটির 
সৃষ্ট হল। আস্টরিয়ার 'সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধকারশ ছিলেন আর্কৃডিউক ফ্রাম্সিস ফাঁর্ডনান্ড্‌। 
বল্‌কান-অঞ্চলের রাজ্য বসৃনিয়ার রাজধানী সেরাজ্েভো, জান গেলেন সেখানে বেড়াতে । এর অল্প 
ক' বছর আগে তরুণ তুর্কিরা যখন সুলতানকে পদচ্যুত করবার চেষ্টা করছে, সেই সুযোগে আস্পীয়া 
এই বস্নিয়া-দেশাঁটকে দখল করে নিয়েছিল। সেরাজেভোর রাজপথে খোলা গাঁড়তে করে আকাঁডউক 
চলেছেন, পাশে তাঁর স্তর; এমন সময় তাঁদের উপরে গুলি ছোঁড়া হল, দুজনেই নিহত হলেন। 
আস্ট্রীয়ার সরকার এবং জনসাধারণ রাগে ক্ষেপে উঠল; এই কাজে সাহায্য করেছে বলে সার্বয়া- 
সরকারের (সার্ধয়া বসৃনিয়ার পাশের রাজ্য) নামে আঁভবোগ করে বসল। সার্বয়া-সরকার অবশ্যই 
এ আভযোগ অস্বীকার করল। এর বহুকাল পরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, সাবিয়া-সরকার 
স্বয়ং এই হত্যানূষ্ঠান করেন নি বটে, কিন্তু এর জনো যে আয়োজন চলছিল সে সংবাদও তাঁদের 
ঠিক অজানা ছিল না। প্রধানত অবশ্য এই হত্যার জন্যে দায়ী বলতে হবে সাবয়ার ব্ল্যাক 
হ্যান্ড, দলকে। 

কিছুটা রাগের বশে, এবং বোঁশর ভাগ ক্‌টনশীতির একটা দাঁও হিসাবে, আস্ট্রয়া-সরকার 
সার্বিয়ার উপরে খুব জোর তাঁম্ব শুরু করে দিল। এটা বোঝা কিছ; শন্ত নয়, এই সুযোগে সার্বিয়ার 
বিষদাঁত একেবারে ভেঙে দেওয়াই ছিল তার মন্তলব; এর থেকে যাঁদ বৃহত্তর যুদ্ধের সষ্টি হয় 
তবে তখন জর্মীনর প্রবল শান্ত তার সহায় হবে, এ ভরসাও তার মনে ছিল। অতএব সার্বিয়া যে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করল আস্ট্রয়া সেটা গ্রহণ করল না। ১৯১৪ সনের ২৩শে জুলাই তাঁরখে সে সার্যয়াকে 
শেষ চরমপর্র পাঠিয়ে দিল। এর পাঁচ দিন পরে, ২৮শে জুলাই তাঁরখে, আস্ট্রয়া সার্বয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 

আস্ট্রয়ার নশীত প্রধানত ছিল একজন দর্পাম্ধ এবং মূর্খ মন্ত্রীর হাতে; ইনি যুদ্ধ না বাধয়ে 
কিছতেই ছাড়বেন না। বৃদ্ধ সমাট ফ্রান্সিস জোসেফকে (১৮৪৮ সন থেকে ইনি আস্ট্রীয়ার সিংহাসনে 
বসে ছিলেন ) ইনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন; জর্মন সাহাযা করবে বলে একটা আধা- 
প্রতিশ্রুতির মতো দিয়েছিল, সেইটের মানে তান ধরে নিলেন যেন সে পূর্ণ প্রাতিশ্রাতিই 
'দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু একমাত্র আস্ট্রয়া ছাড়া বড়ো দেশদের কেউই বোধ হয় ঠিক সেই 
সময়টাতে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে বাগ্র ছিল না। জর্মীন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, ঝগড়া বাধাতেও পট;, 
তবু বৃদ্ধ আরম্ভ করতে তার উৎসাহ নেই; কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্‌ বরং যুদ্ধ তখন না 
বাধে সেইজন্য খানিকটা চেষ্টাচারন্র করলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স মোটেই বৃদ্ধ বাধাবার জন্যে 
বাস্ত ছিল না। রাশিয়ার সরকার বলতে বোঝাত তার জারকে- একাঁট দূর্বল এবং মূর্খ ব্যান্ত। 
তাঁর নিজেরই বাছাই-করা কতকগুলো মূর্খ আর শয়তান লোক তাঁকে অন্টপ্রহর ঘরে রয়েছে. তাদের 
বৃদ্ধি নিয়ে ক্রমাগত আবোলতাবোল কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। অথচ এই লোকাঁটর হাতেই লক্ষ লক্ষ 
মানুষের ভাগ্য নাস্ত রয়েছে! নজে ভিনি মোটের উপর যুদ্ধের বিরোধীই ছিলেন; কিন্তু তাঁর 
পরামর্শদাতারা তাঁকে ভর দেখাল, এখন দেরি করলেই সর্বনাশ। তাদের পাল্লায় পড়ে 'তনি সৈন্য- 
সমাবেশ করতে সম্মতি দিলেন। এই সমাবেশ মানে হচ্ছে বাস্তব যৃদ্ধের জন্যে সৈনাদের চ্ডকে 
প্রস্তুত করে তোলা; রাঁশয়ার মতো বিরাট দেশে তা করতে সময় লাগে। জর্মনরা এসে 'রাশয়া 
আক্রমণ করবে এই ভয়েই বোধ হয় রাশিয়া তাড়াহুড়ো করে সৈন্যসমাবেশ করে নিচ্ছিল। এই 
সমাবেশ শুরু হল ৩০শে জুলাই তারিখে; এর খবর পেয়ে জর্মনির ভয় ধরল; সে তৎক্ষণাৎ দাঁব 
জানাল, রশিয়াকে সৈনাসমাবেশ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের জগন্গল রথ এমুবার চলা শুরু 
করেছে, তখন আর তাকে থামানো অসম্ভব । এর দ্‌ দিন পরে ১লা আগস্ট তারখে জমশনও সৈনা- 
সমাবেশ করল এবং রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
বপূল-পাঁরমাণ জর্মন সেনা বেলাজিয়মের উপর গিয়ে চড়াও হল। সেই পথে তারা ফ্রান্সে ষাবে, 
ক্রাম্সে যাবার সেইটেই সহজ পথ। বেচারি বেলাজয়ম জর্মীনর কোনো ক্ষাতই করে নি; 'কিজ্তু 
জাতিতে জাতিতে যখন জীবন-মরণ পণ করে লড়াই বাধে তখন এসব ক্ষুদ্র কথা বা প্রাতশ্রাত 
ইত্যাদি নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। বেলক্িয়মের অপরাধ, জর্মন-সরকার বেলজিয়মেয় কাছে 
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অনূমাতি চেয়েছিলেন, বেলজিয়মের মধ্য 'দিয়ে জর্মন সেনাকে যেতে দেওয়া হোক; স্বভাবতই 
বেলাজয়ম সে অনুরোধ 'বিরন্তভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। 

বেলাজয়ম নিরপেক্ষ দেশ, তার উপর এই আক্রমণে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে তুমূল প্রাতিবাদ 
উঠল; এই ছ্‌তো ধরে ইংলণ্ড নিজেও জর্মীনর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বাস্তাবক পক্ষে অবশ্য 
যুদ্ধ করবে সে সংকল্প ইংলণ্ড অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখোঁছল; বেলজিয়মের 
ব্যাপারটা শুধু হল সে যুদ্ধ শুরু করবার একটা বেশ ভালো অজহাত। এখন জানা যাচ্ছে, দরকার 
হলে বেলাঁজয়মের 'পথে সৈন্য চাঁলয়ে জর্মীনকে আক্রমণ করতে হবে, তার সমস্ত আটঘাট ফ্রাল্সও 
ষূদ্ধের আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল। যাই হোক, ইংলন্ড একটা 'বিরাট ভেক ধরল, যেন সে 
ন্যায় ও সত্যের রক্ষার জন্য একেবারে দ়প্রাতিজ্, ছোটো ছোটো দেশদের সত্যকার বন্ধু; জর্মীন তার 
সমস্ত প্রতিশ্রুতি আর সান্ধকে ছেণ্ড়া কাগজের মতো তুচ্ছ করে চলেছে বলেই জর্মীনর সঙ্গে 
তার বিরোধ । ৪ঠা আগস্ট দুপুর রাত্রে ইংলন্ড জর্গানর বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; কিন্তু তার 
এক দিন আগেই সে- পর্রাটশ আভিযানকারণ সেনাদল"_নামে পারচিত তার সেনাবাহিনীকে গোপনে 
ইংলশ চ্যানেল পার করে এ পারে এনে তুলে 'দয়েছিল; পাছে দোর করলে বিঘ্ন ঘটে। কাজেই 
দেখছ, পৃথিবীসূদ্ধ লোক যখন ভাবছে ইংলণ্ড ধুদ্ধে যোগ দেবে গক দেবে না সে প্রশ্নটা তখনও 
আনশ্চিত, ইংলন্ডের সেনা তার আগেই রণক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেছে। 

আস্টীয়া রাশিয়া জর্মীন ফ্রান্স ইংলণ্ড, সবাই তখন যুদ্ধে নেমে গেছে; আর ছোটো দেশ 
সার্বয়া তো নেমেছেই, কারণ এই যুদ্ধারম্ভের অপাত কারণ কতকটা সে নিজে । ইতালি কী করল-_ 
জর্মীন আর অস্ট্রিয়ার বন্ধূ ইতালি; ইতালি চুপ করে দূরে দাঁড়য়ে রইল। ইতালি লক্ষ্য করে 
দেখতে লাগল, যুদ্ধে জিতবার সম্ভাবনা কোন পক্ষের বোশ; কে তাকে কতখানি দিতে রাজ আছে 
তাই ?নয়ে দর-কষাকাঁষ করতে লাগল সে; তার পর যুদ্ধ শূর্‌ হবার ছ মাস পরে, ইতালি খোলাখুলিই 
ফ্রান্স ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করল, এতাঁদন যারা তার মিত্র ছিল তাদের 'বরৃদ্ধে গিয়ে 
দাঁড়াল। 

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসের প্রথম কট দিনের মধ্যে ইউরোপের সমস্ত দেশের সেনারা 
সেজেগুজে যূদ্ধযান্তা ররল। আগের কালে সেনা বলতে বোঝাত এক দল পেশাদার সৌনককে। 
তাদের চাকার স্থায়ী চাকরি । কিন্তু ফরাসি 'িবপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এ দিকেও একটা প্রকাণ্ড পাঁরিবর্তন 
এসেছিল। 'বাদেশদের আক্রমণে যখন বিপ্লব 'াবধবস্ত হয়ে যাবার উপরুম হল তখন ফ্রান্সের সাধারণ 
নাগারকদেরই বহুল সংখ্যায় সৈনাদলে ভার্ত করে 'নয়ে যৃদ্ধাঁবদ্যায় 'শাক্ষিত করে তোলা হয়োছিল। 
সেই থেকেই ইউরোপের সমস্ত দেশে এই প্রথা চলাতি হয়ে আছে, সাধারণত ষে 'নার্দস্টসংখ্যক 
পেশাদার এবং স্বেচ্ছাগত সোনিক সেনাবাহিনীতে থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাদের পাঁরবর্তে সেনাবাহিনী 
গঠন করা হয় আবাঁশ্যক রীতিতে দলভুস্ত সৈন্য দিযে; অর্থাৎ এই সেনাদলে যোগ দিতে দেশের সমস্ত 
সমর্থ পুর্ষকেই বাধ্য করা হয়। দেশের সুস্থদেহ পুরুষরা সকলেই দরকার হলে সৈন্য হয়ে যুদ্ধ 
করবে, এই প্রথাটার জল্ম হয়েছিল ফরাসি [বস্লব থেকে । মহাদেশের সমস্ত দেশেই এই প্রথা ছড়িয়ে 
পড়ল; নিয়ম হল, দেশের প্রত্যেক যূবককেই দু বছর বা তার বেশি কাল ধরে সেনা-শিবিরে গিয়ে 
যুদ্ধ শিখতে হবে; তার পর ডাকলেই এসে সৈন্যদলে নাম লেখাতে সে বাধ্য থাকবে । কাজেই যুদ্ধে 
রত সাক্রয় সেনাবাহনী বলতে বোঝাচ্ছে বস্তুত দেশের সমস্ত ষৃবাপুরুষকেই। ফ্লান্স জর্মীন 
অস্ট্রিয়া রাশিয়া সর্বত্রই এই ব্যাপার; এসব দেশে সেনা-সমাবেশ করার অর্থ দাঁড়াল, দেশের দূর দূর 
[বস্তৃত সমস্ত শহর এবং গ্রামের বাঁড় থেকে এই যুবকদের সকলকে ডেকে এনে একন্র করা। যুদ্ধ 
যখন শুর্‌ হল তখন পর্যন্ত ইংলশ্ডে সমস্ত প্রজাকে সৈন্য সাঁজয়ে নেবার এরকম কোনো ব্যবস্থা 
ছিল না। ইংলণ্ডের নৌশাস্ত প্রবল; তারই ভরসায় সে তার সাধারণ সেনাবাহনী যেটা রেখোঁছল 
তার আয়তন তেমন বড়ো নয়, তার সমস্ত সোনিকই স্বেচ্ছাগত। যুদ্ধের সময়ে কিন্তু তাকেও বাধ্য 
হয়েই অন্যান্য দেশদের পন্থা অনুসরণ করতে হল; দেশে কন্সাক্রপ্শন বা সকল প্রজাকে জোর 
করে সেনাদলে ভার্ত করার প্রথা প্রচালত করতে হল। 

এই সার্বজনীন সাম্মীরকবৃত্তির অর্থ হচ্ছে, দেশের সমস্ত প্রজ্ঞাই সৈন্য হয়ে গিয়েছে । সেনা- 
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সমাবেশের আদেশ প্রযোজ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শহর, গ্রাম, প্রতোকাঁটি পাঁরবারের প্রাতি। আগস্ট মাসের 
প্রথম কট দিন ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে মানুষের জীবনযাত্রা যেন হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
গেল; লক্ষ লক্ষ ষূবাপুরূষ লক্ষ লক্ষ ঘর ছেড়ে বোরয়ে এল, আর তারা কোনো দিন সে ঘরে ফিরে 
গেল না। সমস্ত দেশ জুড়ে তখন খালি কুচকাওয়াজ আর সৈন্যের পদধাঁন; সৈন্যদের দিকে তাকয়ে 
জনসাধারণের জয়ধ্বনি; দেশপ্রেমের উচ্ছবাসের বিপূল প্রকাশ; মানৃষের হৃদয়তল্পশ কড়া করে বাঁধা 
হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আবার এসে মিশেছে খানিকটা হালকা স্ফার্তপরের ক' বছরে যে নিদারুণ 
িভশধষিকা ইউরোপ জুড়ে নেমে এল তার কথা তখনও মানুষ কহ্পনা করতে পারে 'নি। 

সে দিন সেই দেশপ্রেমের উচ্ছবাঁসত বন্যায় সমস্ত মানুষই যেন ভেসে গেল । সমাজতন্ত্বাদীরা 
এতকাল জোরগলায় ঘোষণা করেছে, তারা আন্তর্জাতিক মৈল্লীর পক্ষপাতাঁ; মার্কস্বাদশরা জগতের 
সমস্ত শ্রামককে ডেকে বলেছে. ধানকতন্ত্র তোমাদের সকলেরই শন্নু, তার সঙ্গে ষুঝবার জন্যে একন্র 
হও; এখন তারাও আর স্থির থাকতে পারল না, দেশপ্রেমের উৎকট আবেগে ধনিকদের সম্ট এই 
যুদ্ধে যোগদান করল। এখানে সেখানে ক্াঁচৎ দূ-চার জন তখনও তাদের আদর্শকে আঁকড়ে রইল: 
তাদের ভাগ্যে জ্টল সকলের ঘ্‌ণা, বিদ্রুপ, অভিশাপ, কখনও জুটল শাস্তি। শঘ্ুর প্রাতি বিদ্বেষে 
সমস্ত মানূষ যেন উম্মন্ত্র হয়ে উঠল। ইংলণ্ড আর জর্মীনর শ্রামকরা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল: 
এই দুই দেশের এবং অন্যান্য সকল দেশেব পাণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিকরা অধ্যাপকরা পরস্পর গালাগালি 
ণদতে লাগলেন, পরস্পরেব আচবণ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়ানক সব বানানো গল্প সত্য বলে মেনে 
নিতে লাগলেন। 

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই উনাঁবংশ শতাব্দীর যুগ শেষ হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
স্রোত মাহমা এবং শান্তির পথ ধরে বয়ে চলেছিল; সে স্রোত অকস্মাং যুদ্ধের ঘূর্ণাবতেরি মধে। 
কোথায় হারিয়ে তলিয়ে গেল। প্রাচঈন জগৎ বলে যাকে আমরা চিনতাম সে চিরকালের মতোই 
অন্তহিতি হয়ে গেল। চার বছরেরও বোশি কাল পরে সে ঘর্ণাবর্ত থামল, তার থেকে জল্মগ্রহণ করল. 
একটা সম্পর্ণ নতন সূন্টি। 


১৪৭ 
যুদ্ধের প্রারম্ডে ভারতবর্ঘ 
২৯শে মার্চ, ১৯১৩৩ 


ভারতবর্ষের কথা অনেক দিন বলি নি। এবার আবার ভার কথাই বলতে লোভ হচ্ছে যুদ্ধ 
বাধবার ঠিক আগের সময়াটিতে ভারতবর্ষের অবস্থা কী ছিল, সেই কথা বলবার লোভ। মে লোভট। 
সংবরণ করব না স্থির করেছি। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল এবং 'ব্রাটশ শাসনেরই বা আকাতি 
কশরকম ছিল, সে কথা আমরা অনেকগ্‌লো দীর্ঘ চিগ্ঠি জুড়ে আলোচনা করোছি। এই সময়কার 
সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারই হচ্ছে, ভারতবর্ষে 'প্রাটশের আঁধপত্য ক্রমেই বেড়ে বাঁচ্ছল, তার সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়ে চলেছিল এ দেশের শোষণ। পাশাপাশি তিনটি দখলকারণী সেনাদল ভারতবু্র্ধর উপরে চেপে 
বসে ছিল- ব্রিটিশ সামরিকবাহিনধ, শাসনবিভাগ, আর বাঁপক-দল। বিদেশশদের দখলকারাী সেনাদল 
[হসাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশ কমণচারীদের অধীনে বেতনভোগশ ভারতীয় সেনা- এরা ভো 
সথিলই; কিন্তু এদের চেয়েও অনেক নোঁশ জোরে এ দেশকে চেপে ধরে ছিল সিভিল সাভি, একট 
অতান্ত কেন্দ্রায়িত আমলাতন্ঘ্, ধার উপরে এ দেশের লোকের কোনোরকম ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই। 
তৃতীয় বাহনসাট, অর্থাৎ ব্রিটিশ বাঁণক-দল, দিড়য়ে ছিল এদের দুটির উপরে ভর করে। 'তনের 
নধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ বেশির ভাগ শোষণই চলত এদের দ্বারা বা এদের স্বার্থে; 
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এরা যে দেশটাকে শোষণ করছে সে তথ্যটাও অন্য দ দলের শোষণের মতো অত স্পম্ট হয়ে চোখে 
পড়ত না। বস্তুত বহ্‌ কাল ধরে ভারতের বড়ো বড়ো মনীষীরা অন্য দূ দলের শোষণ সম্বন্ধেই 
বোশ আপত্তি প্রকাশ করতেন, এই তৃতীশয়টিকে তেমন বৃহৎ কিছ বলে টেরই পেতেন না_ এখনও 
খানিক পারমাণে তাই হচ্ছে। 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যে নশাতি অনুসরণ করাঁছল তার একাঁট 'নয়ামত পদ্ধাত ছিল, এ দেশে 
এমন কতকগুলো লোকের স্বার্থ সৃন্টি করে দেওয়া যারা আসলে 'ব্রিটিশেরই সান্টি; সুতরাং তারা 
সর্বব্যাপারে 'ব্রাটশেরই মুখাপেক্ষণ হবে, ভারতবর্ষে তাকেই 'টশীকয়ে রাখতে চাইবে। এইজন্যেই 
সামন্ত-রাজাদের প্রাতজ্ঠা বাঁড়য়ে তোলা হল, বড়ো বড়ো জমিদার আর তালুকদার সাঁন্ট করা হল, 
ধর্মের বাপারে উদারতার নাম 'নয়ে সামাজিক জীবনেও রক্ষণশীল দলদেরই উস্কে তোলা হল। 
এইসমস্ত ব্যাপারে যাদের স্বার্থ জাঁড়ত তারা নিজেরাই এই দেশের শোষণ করতে মনোযোগণী ছিল, 
বস্তুত সেই শোষণ চলছে বলেই তাদের আঁস্তত্ব বজায় থাকাঁছল। ভারতবর্ষে এই রকমের যত 
স্বার্থধারী দল গড়ে তোলা হল তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল 'ব্রীটশ মহাজনদের দল। 

তখনকার দিনের ইংলগ্ডের একজন বড়ো রাজনাীতাবদ ছিলেন লর্ড স্যালিস-বার; ভারত- 
সাঁচব ছিলেন 'তাঁন। তাঁর একট মন্তব্য বহুজনে উদধৃত করেছেন; কথাঁট আমাদের চোখ খুলে 
দেবার মতো, অতএব আমও কথাঁট এখানে উদ-ধৃত করাছ। ১৮৭৫ সনে তান বলোঁছলেন : 
“ভারতবর্ষের রন্তু আমাদের বার করে যখন নিতেই হবে, ছরটা এমনসব জায়গা বেছে ঢোক।ও 
যেখানে অনেক রন্ত জমে রয়েছে, অন্তত যেখানে যথেষ্ট রন্তচলাচল হয়; রস্তের অভাবে যে অণ্গগুলো 
আগে থেকেই দুবলি হয়ে আছে সেখানে ছুরি বিশীধয়ে কী হবে।” 

'ব্রাটশ কর্তক ভারতবর্ষআঁধকার আর এখানে তাদের অনুসৃত নাত, এর ফলে অনেকরকম 
বাপারের স্যন্ট হল যার কতকগচলো 'ব্রটিশদের পছন্দসই নয়। কিন্তু কৃতকর্মের সমস্ত ফলাফলকে' 
ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করবার সাধ্য ব্যন্তিদেরই থাকে না, জাতিদের তো থাকবেই না। অনেক সময়েই 
দেখা যার, বিশেষ কোনো কাজের ফলে এমন কতকগুলো নূতন বস্তুর সৃছ্টি হয়ে গেছে যারা সেই 
কাজটরাই বিরোধিতা করছে, তাদের বাধা দিচ্ছে, তাকে পরাভূতই করে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদ থেকেই 
সৃষ্ট হয় জাতাঁয়তাবাদ; ধনিকতন্দ্ের ফলে বিপল-পাঁরমাণ শ্রামক কারখানাগ্লিতে এসে একত্র হয়: 
তার পর এরাই মিলিত হয়ে ধাঁনকতন্তশ মালিকের সঙ্গে লড়াই করে। সরকার-পক্ষ যখন কোনে। 
আন্দোলনকে ধ্বংস কববার জন্যে বা কোনো জাতিকে দমন করব্যর জন্যে পীড়ন চালায়, সে পড়নের 
ফলে তার শান্ত এবং সংকজ্পই শুধু বেড়ে ওঠে. শেব পযন্ত তারই ফলে সে সংগ্রামে জয়লাভ করে। 

আমরা দেখোঁছ, ভারতে 'ব্রটিশরা যে 'শল্পন্নীত অবলম্বন করেছিল তার ফল হল গ্রামের 
জনতাবৃদ্ধি: বহু লোক অন্য কাজ না পেয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেল। জাঁমর উপরে চাপ বাড়ল; 
কৃষকদের জাম অর্থাং তাদের এক-এক জনের হাতে যে ক্ষেতখামার ছিল তার পাঁরমাণ আরও কমে 
গেল। এইসমস্ত ক্ষেতখামারের অনেকগুলোই আয়তনে এত ছোটো হয়ে পড়ল যে নেহাত 
বেটে থাকবার জন্যে যেটুকু আয় না হলে নয় সেটকুও তা থেকে চাঁষ পায় না। কিন্তু 
তারও আর এ ছাড়া অন্যা-কোনো পথ খোলা নেই, অতএব সে তখনও সেই জম চাষ করেই 
চলল, আর ক্রমাগত ধারের উপর ধার করে খেতে লাগল। ব্রিটিশ সরকার যে ভূমিরাজদ্ব-নাঁতি 
প্রাতিত্ঠত করলেন তার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, বিশেষ করে যেসব অণ্চলে তালৃকদার 
আর জামদার -প্রথা সৃম্টি করা হল সেখানে । এইসমস্ত অঞ্চলে, এবং যেসব অঞ্চলে প্রজাই জাঁমর 
মালিক ছিল সেখানে, উভয়ন্রই সরকারকে রাজস্ব বা জমিদারকে খাজনা না দিতে পারলে সেই দায়ে 
কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হতে লাগল । এক 'দকে এই ব্যাপার, আর-এক "দিকে 
ক্রমাগতই নূতন নূতন লোক এনে জাঁমর উপরে চেপে বসছে; এই দুয়ের চাপে পড়ে গ্রাম-অণ্তলে 
একটা বিরাট-পাঁরমাণ ভূমিহখন কৃষাণশ্রেণপর সৃষ্ট হছল। অনেকগুলো আতি ভয়ানক দুভিক্ষও হল, 
এর কথা আগেই বলেছি। 

অসংখা লোকের হাতের জাম হাতছাড়? হয়ে গেল, এরা চাষের জন্যে জমি চায়। অথচ এদের 
সকলের প্রয়োজন মেটাবার মতো অত জমি নেই। জমিদারি-অণ্ুলে জামদাররা এই সযোগে খাজনার 
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হার বাড়িয়ে দিলেন। প্রজাদের রক্ষা করবার জন্যে কতকগুলো প্রজাম্বত্ব আইন ছিল, তার ফলে 
জামর খাজনা মূল খাজনার উপরে শতকরা একটা বিশেষ অংশের বোশ হঠাৎ বাঁড়য়ে দেওয়া 
যায় না। কিন্তু এইসব আইনকে নানাবধ উপায়ে ডিঙিয়ে চলতে লাগলেন এসরা, যতরকমে সম্ভব 
বেআইনি পাওনা প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হতে লাগল। অযোধ্যার একটি তালুকদার মহালে 
গিয়ে আমি একবার শুনোছিলাম, সেখানে নাকি পণ্াশেরও বোঁশ রকম বেআইনি আদায়ের ব্যবস্থা 
আছে! এর মধ্যে প্রধান ছিল 'নজরানা'_জমি নেবার গোড়াতেই প্রজাকে এই একটা আগাম টাকা 
জমা 'দিতে হয়। এত নানা রকমের আদায় গারব প্রজারা দয়ে উঠতে পারবে কেন; দিতে পারে তারা 
একটিআান্র উপায়ে, বেনিয়া অর্থাৎ গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। শোধ দেবার ভরসা বা 
সাধ্য যেখানে নেই সেখানে টাকা ধার করতে যাওয়াটাই বোকাঁম। কিন্তু সে বেচাঁরই বা কী করবে? 
আশার এতটুকু রশ্মি সে কোনো দিকে দেখতে পাচ্ছে না। যে করেই হোক চাষের জামও তাকে 
জোগাড় করতেই হবে। আশা নেই জেনেও সে আশা করে, হয়তো কোনোখান 'দিয়ে একটা-কছ লাভ 
তার এসে যাবে। এর ফল অনেক সময়েই দাঁড়ায়, এত ধারকজ" করেও শেষ পযন্তি ভূস্বামীর 
সমস্ত পাওনা সে মিটিয়ে দিতে পারে না: কাজেই জাম থেকে আবার তাকে উৎখাত করে দেওয়া হয়, 
আবার সে ভূমিহীন কৃষাণের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ে। 

ভূম্যাধকারী কৃষক বা অপরের প্রজা কৃষক. এবং ভূঁমিশুন্য কৃষাণ, সকলকেই বেনিয়ার খপ্পরে 
"গয়ে পড়তে হয়। তার দেনা শোধ দেবার সামর্থা এদের কোনো 'দিনই আর হয় না। যখনই একটা- 
কিছু আয় হয় তারা বোনিয়াকে টাকা বুঝিয়ে দেয়; কিন্তু সে টাকা সুদের হসাবেই কাটা হয়ে যায়, 
আসল খণ যেমন তেমনি থাকে । এদের ছাল ছাঁড়য়ে নেবার ব্যাপারে বোনয়াকে বাধা দেবার ব্যবস্থাও 
বিশেষ-কিছুই নেই। অতএব কার্যত এরা হয়ে পড়ে তার ভূমিদাসের শামিল। একাহসাবে বলা যায়, 
এই গরিব প্রজারা একই সঙ্গে দুজনের ভূমিদাস- জমিদারের আর বেনিয়ার। 

এ রকমের অবস্থা খুব বোশ দিন চলা সম্ভব নয়, এটা সহজেই বোঝা যায়। এমন একটা 'দিন 
আসবে যে দন দেখা যাবে, প্রজার উপরে যত জনের যতরকম দাবি তার কিছুমাত্র পাঁরশোধ করবার 
ক্ষমতাই আর তার নেই, বেনিয়াও তাকে আর টাকা ধার দিতে রাজ নয়, জমিদারেরও কাজেই অবস্থা 
কাহল হয়ে পড়েছে। এটা এমন-একটা প্রথা ধার নিজের মধ্যেই ক্ষয় এবং অস্থায়িত্বের ব্যবস্থা রয়েছে । 
সম্প্রতি আমরা দেশের সবন্ত কৃষকদের বিক্ষোভ দেখোছি; তাই থেকেই মনে হয়, এই রীতিতে এখন 
শলদ এসেছে, আর বোঁশ 'দন এ টিকবে না। সত্যই যাঁদ এর প্রাণশাক্ক ফুরিয়ে শিয়ে থাকে, 
তবে এখন আর এখানে-সেখানে এক-আধটুকু জোড়াতালি দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। 
আমাদের দেশে এখন দরকার হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন একাঁট ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা । দোষ যা 
দেখা যাচ্ছে সেটা এখনকার এই বাবস্থাটারই দোষ; বেনিয়া বা জমিদারকে দোষ দেওয়া বৃথা । 

আগের একটা চিঠিতেও এইসমস্ত কথাই তোমাকে বলেছিলাম মনে পড়ছে, তবে হয়তো একট 
অনা ভাষায়। এই কথাটাই আম তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় 
এই লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য কৃষককেই, মৃস্টিমেয় যে দ-চার জন মধাবত্তশ্রেণীর লোক আমাদের আসর 
জাঁকিয়ে বসে আছে তাদের নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই কথাটা মনে থাকে না। 

নিজের জাম থেকে বিতাড়ত ভূমিশনা শ্রামকদের এতবড়ো একটা বাহিনশ দেশে ছিল বলেই 
বড়ো বড়ো কলকারখানা প্রতিহ্ঠা করা সহজ হয়ে গেল। মাইনে নিয়ে কাজ করতে রাজি. এমন লোক 
যথেস্ট পারমাণে (তাও নয়, যথেম্টেরও বোশি পাঁরমাণে ) থাকলে তবেই এই রকমের কলকারথানা 
চালানো সম্ভব হয়। যে মানুষের একটুখানিও জাম আছে, সে সেই জমি ছেড়ে নড়জ্ভ চায় না। 
কাজেই কারখানা চালাতে গেলেই প্রচুর-পরিমাণ ভূমিশূন্য বেকার লোক দেশে থাকা দরকার; তেমন 
লোকের সংখ্যা যত বোশি থাকবে, কারখানার মালকরাও ততই সহজে তাদের মাইনের হার কমাতে 
পারবে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব চালাতে পারবে। এইজন্যেই বলেছি, ষথেষ্টেরও বোঁশ পাঁরমাণ লোক 
থাকা দরকার। 

ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে নতন একটি মধ্যবিত্তশ্রেণশ ধশরে ধশরে গড়ে উঠল, ব্যবসায়ে 
খাটাবার মতো কিছ মূলধনও সণ্চয় করে ফেলল। কাজেই টাকা এবং মজুর দূইই যখন আছে, 
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তখন আর কারখানা না হয়ে যায় কোথায়! কিল্তু তবুও ভারতবর্ষে যত মূলধন খাটাছিল তার 
বোঁশর ভাগই ছিল বিদেশী অর্থাৎ বিলিতি। ব্রিটিশ সরকার এই কারখানাগ্‌লোকে সৃনজরে দেখতেন 
না। তাঁদের কথা 'ছিল, ভারতবর্ধ একটা নিছক কৃষিজীবী দেশ হয়ে থাকবে, ইংলস্ডকে কঁচা মালের 
যোগান দেবে, এবং ইংলণ্ডের তৈরি মাল 'কিনবে-_-ভারতবর্ষের নিজের কারখানা বসলে তার সে নীতিতে 
বাধা পড়ে। কিন্তু সবসুদ্ধ অবস্থাটাই তখন এমন দাঁড়য়ে গেছে ষে, তখন পণ্য-উৎপাদনের কল- 
কারখানা এ দেশে না বসেই-পারে না; একে তাই ঠোঁকয়ে রাখা 'ব্রাটশ সরকারের পক্ষেও সহজ হল না। 
অতএব সরকারের আপাতত সত্ত্বেও বহু কারখানা গড়ে উঠল। এই আপাঁত্ত প্রকাশের একটা উপায় হল, 
বাইরে থেকে ধত কলকক্জা এ দেশে আসছে তার উপরে কর বসানো; আর-একটি হল তুলোর 
কাপড়ের উপরে উৎপাদন-কর, অর্থাৎ ভারতের কাপড়ের কলে যে কাপড় তোর হচ্ছে তারই উপরে 
কর বসানো । 

ভারতবর্ষে সেই প্রথম যুগে যে শিল্পপাতরা জন্মগ্রহণ করোছলেন তাঁদের মধ্যে সবশ্রেচ্চ 
ছিলেন জামশেদাঁজ নসরওয়ানাঁজ টাটা । তান অনেকরকম কারখানা তোর করোছিলেন, তার মধ্যে 
সবচেয়ে বড়ো ছিল টাটা আয়রন আযাপ্ড্‌ স্টীল কোম্পানি; বিহার-প্রদেশের সাকচিতে এটি অবস্থিত। 
১৯০৭ সনে এই কারখানা তৈরি করা শুরু হয়, ১১১২ সনে এর কাজ আরম্ভ হয়। লৌহশিম্প 
হচ্ছে তথাকথিত 'মূলশশজ্পগৃলোর মধ্যে একাঁট। এখনকার দিনে সমস্ত ব্যাপারেই লোহার দরকার 
এত বোৌশ যে, যে দেশের নিজের লোহার কারখানা নেই তাকে খুব বোঁশ পাঁরমাণে অন্য দেশের 
উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। টাটার লোহার কারখানা একটি আত বিরাট ব্যাপার। সাকচি- 
গ্রামাট এখন রূপান্তাঁরত হয়েছে জামশেদপুর-শহরে; এর অল্প দূরেই যে রেল-স্টেশনাঁটি তার নাম 
হচ্ছে টাটানগর। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে লোহার কারখানার দাম অনেক বেড়ে যায়, কারণ সে 
কারখানাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম তোর হতে পারে৷ 'বিশ্বষূদ্ধ যখন বাধল তখন টাটার কারখানা চাল 
অবস্থায় ছিল, 'ত্রাটশ সরকারের পক্ষে সেটা ভাগ্যের কথা। 

ভারতের কারখানাগৃলোতে শ্রীমকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছল, উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে ইংলন্ডের কারখানাগলোতে যে অবস্থা দেখা গিয়েছিল ঠিক তারই মতো। বেকার ভূঁমিহখন 
মানুষের সংখ্যা বহু, অতএব মাইনের হার ছিল খুবই কম, খাট:নির সময়ও 'ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। 
১৯১১ সনে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য কারখানা-আইন তৈরি হয়। এই আইনেও 
খাটদনির সময় স্থির করা হয়োছল বয়স্ক পূর্ষদের পক্ষে 'দনে বারো ঘণ্টা আর শিশুদের পক্ষে 
ছ ঘণ্টা বলে। 

যত ভূমিহীন মজুর দেশে ছিল, এইসব কারখানাতে সকলের জায়গা হল না। অনেক মজর 
আসাম এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে চা এবং অন্যান্য প্রকারের বাগানে খাটতে গেল। এইসব বাগানে 
তাদের ধে নিয়মে খাটতে হত তাতে করে দেখা গেল, বাগানে তাঁদন কাজ করছে ততাঁদন তারা 
বস্তুত মালিকদের ভূমিদাসই হয়ে থাকছে। 

দারিদ্র্যের জবালায় কুড়ি লক্ষেরও বেশি ভারতীয় শ্রমিক ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল । 
এদের মধ্যে বোঁশর ভাগই গেল সিংহল আর মালয়ের বাগানে কুলি হয়ে। অনেকে আবার গেল 
মারশাস্‌ (ভারত-মহাসাগরে, মাদাগাস্কারের কাছে, ), ন্রীনদাদ (দক্ষিণ-আমোরকার ঠিক উত্তরে ), 
এবং 'ফাঁজ-দ্বীপে (অস্ট্রেলিয়ার কাছে); অনেকে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্বআফ্রিকা এবং ব্রিটিশ- 
গায়নাতে (দক্ষিণ-আমোরকায়)। এর অনেক জায়গাতেই এরা গেল ছুক্তিবদ্ধ” মজুর হিসাবে; তার 
অর্থ, তারা বস্তৃত ভাঁমদাসে পাঁরণত হল। চুন্ত মানে হচ্ছে এই মজুরদের মালিকরা ষে শর্তে আবম্ধ 
করল তার দলিল; এই শর্ত অনুসারে এরা একেবারেই মালিকদের ক্লীতদাসের শামল হয়ে পড়ল। 
চান্তবন্দী-প্রথার সম্বন্ধে বহু লোমহর্ষণ কাহিনী ভারতবর্ষে এসে পেশছল, বিশেষ করে 'ফিজি 
থেকে। তাই নিয়ে এ দেশে আন্দোলন শুরু হল, তার ফলে এই প্রথাটিই পরে উঠে গেল। 

এই গেল কৃধক মজুর আর দেশত্যাগী মজৃরদের কথা । এরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ, 
দারদ্রু এরা, সে দারিদ্র্য নিয়ে এরা মুখ ফুটে অভিযোগও করে না; দীর্ঘ কাল ধরে এরা শুধু দুঃখ 
বহনই করে এসেছে । মুখ খুলে এদের হয়ে প্রাতবাদ শুরু যারা করল সে হচ্ছে নবজাত মধ্যাবত্ত- 
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শ্রেণী । বাস্তাবক পক্ষে ব্রাটশের সঙ্গে ভারতের সংস্পশেরি ফলেই এদের জল্ম; তবু কিন্তু এরাই 
তার সমালোচনা শুরু করল । এই শ্রেণী ক্রমে বড়ো হয়ে উঠল; এদেরই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল 
স্বদেশী-আন্দোলন। সে আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল ১৯০৭-০৮ সনে; তখন একটা বিরাট 
গণ-আন্দোলন সমস্ত বাঙলাদেশটাকে তোলপাড় করে দিল; জাতীয় কংগ্রেসও ভেঙে চরমপন্থী আর 
নরমপন্থী এই দুই দলে বিভন্ত হয়ে গেল। 'ব্রাটশরা তাদের 'চিরল্তন ক্‌টনীত প্রয়োগ করল; 
যে দলাঁট আন্দোলনে অগ্রণী তাকে 'বচূর্ণ করতে লেগে গেল, আর দু-চারটে ছোটোখাটো সংস্কার- 
সাধন করে নরমপল্ধী দলকে হাত করে নিতে চেষ্টা করল। ঠিক এই সময়েই আরও একটা নূতন 
জিনিসের আবির্ভাব হল: মুসলমানরা দাবি তুলল, সংখ্যালঘুসম্প্রদায় 'হসাবে রাজনশাতর ক্ষেত্রে 
তাদের জন্যে পৃথক এবং শেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এ কথা এখন সকলেই জেনে ফেলেছে 
যে, তখনকার দিনে এদের এই দাঁবকে সরকারপক্ষই উস্কে তুলাছলেন; তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই 
ভাবে ভারতাঁয়দের মধ্যেই একটা দলাদাল সুম্টি করা এবং জাতীয়তাবোধ বেড়ে ওঠবার পথে বাধা 
সৃষ্টি করা। 

তখনকার মতো ব্রিটিশ সরকারের এইসব 'ফাকর-ফন্দি কিছুটা সফলও হল। লোকমান্য তিলক 
তখন জেলে । তাঁর দলকেও পণড়নের চোটে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসনব্যবস্থার খানিকটা সংস্কার: 
সাধন করা হয়েছে, (তখনকার ভাইস্‌রয় এবং ভারতসচিবের নামে এর নামকরণ হয়োছিল নাঁল- 
[মণ্টো'র শাসন-সংস্কার), তাতে ভারতীয়দের হাতে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি: কম্তু নরমপল্থীরা 
তাকেই অত্যন্ত আগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর 'কছুদিন পরে বঙগ-ভঙ্গ রদ করে দেওয়া হল; 
বাওলাদেশের মনও কিছুটা শান্ত হল। ১৯০৭ সন থেকে শুরু করে যে রাজনৈৌতিক আন্দোলন 
দেশে চলছিল সেটা আবার বড়োলোকদের অবসর কাটাবার শখের বস্তু হয়ে উঠল । সতরাং ১৯১৪ 
সনে যখন দ্ধ বাধল, ভারতবর্ষে তখন সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা ব'লে বিশেষ 'কছ্‌ নেই। জাতাঁয় 
কংগ্রেস তখন শুধু নরমপম্থীদেরই প্রাতিম্ঠান; বছরে তার একটা করে আঁধবেশন হয়, দুটো-চারটে 
প:থ-পড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, সারা বছর ধরে আর কিছুই সে করে না। জাতীয়তাবাদের গাঙে 
তখন ভাটা লেগেছে। 

রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পাশ্চাতা-সংশ্রবের ফলে নানারকম প্রাতাক্রিয়া দেখা 
দিয়োছিল। নবজ্ঞাত মধ্যবিত্তশ্রেণীদের (জনসাধারণের নয় ) ধর্মীবশবাসে নাড়া লাগল; ব্রাহনসমাজ, 
আর্ধসমাজ প্রভাতি নূতন নৃতন আন্দোলনের সৃষ্টি হল, জাতিভেদ-প্রথারও কড়াকাঁড় অনেক 
কমে এল। সংস্কীতর একটা নূতন জাগরণ এল দেশে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে। বাঙাল 
লেখকরা বাংলা ভাষাকে ভারতে সমস্ত আধ্বানক ভাষার মধ সবাপেক্ষা সমদ্ধ করে তুললেন; 
বাঙলাদেশেই এ যুগের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেন্ঠ মানবের আবির্ভাব হল। ইন হচ্ছেন কাব 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুর; আমাদের সৌভাগ্ক্রমে ইনি আজও আমাদের মধো বেচে রয়েছেন।* বহু 
বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকেরও জন্ম হল বাঙলাদেশে, সার্‌ জগদীশচন্দ্র বসু, সার প্রফল্লচন্দ্র রায়, 
প্রন্ভীতি। আরও দুজন বড়ো ভারতীয় বৈন্ানিকের নাম আমি এখানে করতে পাঁরি--একজন 
হলেন রামানজম্‌ ও অন্যজন-_সার্‌ চন্দ্রশেখর ভেওকট রামন। এদের সকলেরই নাম পৃথিবী 
প্রসম্ধ। কাজেই দেখছ, যে বস্তুর জোরে ইউরোপ বড়ো হয়ে উঠেছিল সেই বিজ্ঞানের সাধনীয়ও 
ভারতবর্ষ তার উৎকর্ষতা প্রমাণ করছিল । 

এইখানে আরও একজন লোকের নাম আম করন--সার মহম্মদ ইকৃবাল। উদর্টতে এবং 
বিশেব করে ফার্শি ভাষার একজন প্রাতিভাশালী কবি ছিলেন ইাঁন। হান অনেকগুলো আত 
সুন্দর স্বদেশী কবিতা লিখেছেন। দ;ঃখের বিষয়, সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ ইনি কবিতা 
লেখা একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন, অন্যান কাজ নিয়ে ব্াস্ত হয়ে পড়েছেন। 

যুদ্ধের আগের কা'বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা বিময়ে পড়েছিল, অথচ এই 
সময়েই অনেক দরের একটা দেশে ভারতের সন্দ্রম রক্ষার জনো একটা বীরোচিত এবং আশ্চর্য 
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* ১৯৪১ খচ্টাব্দে কাবগূরুর মৃত্যু হয়। 


যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ ৫.৫ 


সংগ্রাম চলাছিল। দেশটি হচ্ছে দাক্ষণ-আফ্লুকা) বহু ভারতীয় শ্রামক এবং 'কছ-সংখ্যক ভারতীয় 
বাঁণক সেখানে গিয়ে বাস স্থাপন করোছিল। এদের নানাবিধ উপায়ে অপমান এবং উৎপসড়ন 
করা হত, কারণ সে দেশে জাতিগত দ্বেষবাঁদ্ধ অত্যন্ত প্রবল ।॥ দৈবক্রমে একজন তরুণ ভারতীয় 
ব্যারস্টারকে একাঁট মামলা চালাবার জন্য দক্ষিণ-আঁফ্রকাতে 'নয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর 
স্বজাতীয়দের দৃরবস্থা দেখে তানি তত্য্ত অপমানিত এবং দুঃখিত বোধ করলেন। স্থির 
করলেন, তাঁর সাধ্যে যতখানি কুলোর, তিনি এদের সাহাষ্য করবেন। বহু বছর ধরে তান 
নিঃশব্দে কাজ করে চললেন, নিজের পেশা এবং বিস্তসম্পান্ত যা-কিছু ছিল সমস্ত ছেড়ে দিলেন, ষে 
ব্রত জশখবনে গ্রহণ করেছেন নিজেকে তারই জন্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে 'দিলেন। এই লোকটির নাম 
মোহনদাস করমচাঁদ গাঁন্ধ। আজ ভারতের প্রত্যেকা্ট শিশু পর্য্ত তাঁর নাম জানে, তাঁকে 
ভালোবাসে; কিন্তু তখনকার 'দনে দাঁক্ষণ-আফ্রকার বাইরে তাঁর নামও বড়ো কেউ জানত না। 
তার পর হঠাৎ একাঁদন তাঁর নাম বদ্যতের মতো ভারতের কানে এসে পেশছল; তাঁর নাম আর 
তাঁর বীরোচিত সংগ্রামের কথা বলতে এ দেশের লোকের বুক বিস্ময়ে আনন্দে গর্বে ভরে উঠল। 
দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দাদের অবস্থা আরও হশীন করে তোলবার 
চেম্টা করেছিলেন, তাদের এই বন্ধূর নেতৃত্বে তারা সে হাঁনতা সয়ে নিতে অস্বশকার করল। দারদ্ু 
পদদালত নিরক্ষর শ্রামক আর ক্ষুদ্র বাঁণক, নিজের দেশ থেকে বহু দ.রে থেকেও এরা এমন বীরের মতো 
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটেই হল একটা আত আশ্চর্য ব্যাপার। তার চেয়েও বস্ময়কর 
ছিল তাদের সে যুদ্ধের প্রণাল"টা। ষে প্রণালী তারা অবলম্বন করল সে আত অপূর্ব, জগতের 
ইতিহাসে রাজনোৌতিক লংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে তার বাবহার আর কেউ কখনও করে নি। তার 
পর থেকে এর নাম আমরা অনেক শুনোছ. এই হচ্ছে গান্ধীজর সতাগ্রহ, এর অর্থ সতাকে আঁকড়ে 
ধ'রে থাকা । অনেকে একে পনাঁক্র্ুয় প্রাতরোধ" বলেন, কিন্তু সেটা এর যথার্থ অনুবাদ নয়, 
কারণ এতে প্রচুর পাঁরমাণ সক্রিয় চেষ্টা আছে। শুধু অ-প্রতিরোধও এটা নয়, যাঁদও আহংসা 
বা আঘাত-না-করা এর একটা বড়ো অঙগ। এই আঁহংস সংগ্রাম সৃন্টি করে গাম্ধপীজ ভারতবর্ষে 
এবং দক্ষিণ-আঁফ্রকাতে একটা 'নিস্ময়ের চমক এনে 'দিলেন। দাক্ষণ-আফ্রিকাতে আমাদেরই 
স্বদেশবাসী হাজার হাজার পুরুষ ও নারা স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বরণ করে নিল, তাদের কথা শুনে 
ভারতের জনসাধারণ গর্বে এবং আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে উঠল। আমাদের নিজের দেশে আমর 
পদানত এবং অক্ষম হয়ে রয়োছি, সে কথা স্মরণ করে আমবাও লজ্জায় মরে গেলাম; আমাদেরই 
জাতভাইদের তরফ থেকে অত্যাচার আর অনায়ের বিরুদ্ধে এতবড়ো একটা যূম্ধ ঘোষণা করা 
হয়েছে জেনে আমাদেরও আত্মসম্ভ্রমবোধ বেড়ে উঠল । এই ব্যাপার নিয়েই অকস্মাৎ ভারতের 
রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠল; ভারতবর্ষ থেকে জল্রোতের মতো অর্থসাহাযা দাঁক্ষণ-আফ্রুকায় 
পাঠানো হতৈ লাগল। অবশেষে গান্ধীজ এবং দাঁক্ষণ-আফুকা সরকারের মধ্যে একটা 'িটমাট হয়ে 
সে সংগ্রাম থামল। তখনকার মতো ভারতীয়রাই জয়লাভ করল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু 
ভারতীয়দের যেসব অভাব-আভিযোগ ছিল তার অনেকগৃলো আজও পর্যন্ত টিকে রয়েছে; তখন 
যে চুন্ত হয়েছিল, শোনা যায়, তারও অনেক শর্ত দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার পালন করেন নি। 
1বিদেশস্থ ভারতবাসাঁদের সমস্যা আজও আমাদের সামনে জীবন্ত; ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন না 
হচ্ছে ততাদন সে সমস্যাও বে*চেই থাকবে । নিজের দেশেই যখন ভারতবাসণদের মানমর্ধাদা 
নেই, বিদেশে গিয়ে মর্ধাদা তারা পাবে কী করে? আর আমরাই বা তাদের বিশেষ সাহাযা 
করব কা করে, যতক্ষণ আমরা নিজের দেশেই নিজেকে স্বাধশন করে নিতে না পারাছ। 

বুদ্ধের আগে এই ছিল ভারতের অবস্থা। ১৯১১ সনে ইতাল তুরচ্ক আক্রমণ করল। 
ভারতবর্ষে তখন তুরচ্কের প্রতি প্রবল সহানৃভূঁতি দেখা দিল, কারণ তুরম্ক এশিয়ার এবং প্রাচ্য- 
অণ্চলের দেশ, অতএব সব ভারতবাসীরা তার শুভ কামনা করত। ধিশেষ করে বিচলিত হয়ে 
উঠলেন ভারতের মুসলমানরা; তাঁরা তুরক্ষের সৃলতানকেই খাঁলফা বা ইসলামের ধর্মগুরু ব'লে 
জানতেন। তুরছ্কের সুলতান আবদুল হামিদের প্রবার্তত প্যান-ইসলামের কথাও তখনকার 'দিনে 
'চলাত 'ছিল। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সনে বল্‌কান-অগ্চলে ষুম্ধ হল; ভারতের মৃসলমানও এতে 
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আরও বোশ িচালিত হয়ে উঠলেন; তাঁদের সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ, ষুণ্ধে 
আহত তর্ক সেনাদের সেবা করবার জন্যে একাট চিকিংসক-দল ভারতবর্ষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া 
হল, এর নাম ছিল রেড ক্রিসেন্ট মিশন। 

তার পরই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল; সে যুদ্ধে তুর্ক যোগ দিল ইংলশ্ডের বিপক্ষ 'হসাবে। 
কিন্তু সেটা যৃদ্ধের সময়কার কাঁহনী। এবার আমি এইখানেই থামব। 
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এই যুদ্ধের কথা আমি ক*লিখব তোমাকে; এই বিশবযূদ্ধ বা মহাযূদ্ধ, চার বছরেরও 
বেশি কাল ধ'রে ষে সমস্ত ইউরোপকে এবং এাঁশয়া আর আফ্রিকার বহু স্থানকে *মশানে পাঁরণত 
করল, লক্ষ লক্ষ যুবককে তাদের প্রস্কুট যৌবনেই নিশ্চিহ করে মুছে নিয়ে গেল? যুদ্ধের 
কথা ভাবতে তো আরাম লাগে না! অতি কুৎসিত ব্যপার এটা । তবুও অনেকসময়েই আমরা 
তাকে প্রশংসা করি, তার চিন্ন আতি উজ্জ্বল রঙে আঁঙ্কত করে দেখাই; বলি. ধাতু যেমন আগুনে 
পূড়ে বিশুদ্ধ হয়, আরামে আর 'বলাসে জীবন যাপন করে করে ষে জাতিন মানুষেবা দুর্বলি 
এবং নশীতিহগন হয়ে পড়েছে, যুদ্ধের আগুনে পড়ে সেই নির্দাম জাতিরাও আবার পাঁবন্ন এবং 
শান্তমান হয়ে ওঠে। দুদ্মনীয় বীরত্ব আর মনোমূগ্ধকর আত্মোৎসর্গের কত উদাহরণ দেখাই, 
যেন ষুদ্ধ থেকেই এই গুণগুলো জল্মলাভ করেছে! 

এই যুদ্ধ কেন বেধেছিল, তার কতকগূলো কারণ আম তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে 
চৈন্টা করোছ; বলেছি কীরকম করে ধনিকতন্ন শিজ্পজীবী দেশদের ধনলোভ, সাম্রাজ্যবাদী 
জা!ঠতদের প্রাতদ্বন্দ্িতা থেকে সংঘাতের সূম্টি হল এবং ষুদ্ধও অপারহার্ধ হয়ে উঠল। বলোছি 
কীভাবে এর প্রত্যেক দেশেরই বড়ো বড়ো 1শল্পপ্পাতিরা ক্রমাগতই তাঁদের শোষণ কার্য চালাবার 
মতো নূতন ন:তন সুযোগ আর স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন; মহাজনরা আরও বোশ 
বোঁশ টাকা আয় করতে চাইল, রণসজ্জা-নর্মাতারা আরও বোঁশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। 
অতএব এই বান্তরা যুদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়লেন; এদের আদেশে এবং এ*দেরই প্রাতনিধিস্থানীয় 
দেশের প্রবীণ রাজনপীতকদের নেশে প্রতেক দেশ পরস্পরকে হত্যা করতে মেতে উঠল। 
যেসব কারণে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই যুবকদের আধকাংশই কিছ জানত না, 
সমস্ত দেশেরই সাধারণ লোকেরাও সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। বস্তুত এ যুদ্ধ তাদের 
ভালোর জন্যে নয়; যুদ্ধে হার হোক বা জিত হোক, তাদের ভাগ্যে এতে লোকসানই লেখা রয়েছে । 
এটা হচ্ছে একান্তই বড়োলোকদের একটা খেলা; সাধারণ লোকদের জণবন, বিশেষ করে য:বকদের 
জীবনকে তারা সে খেলার ঘটি করে 'নিয়েছিল। কিন্তু তবুও জনসাধারণ যুদ্ধ করতে প্রস্তৃত 
না হলে যুদ্ধ চলতে পারে না। আম তোমাকে বলোছ, ইউরোপ মহাদেশের সকল দেশে কন্‌স্‌ঁ 
ক্িপূশন বা জোর করেই সকল প্রজাকে সৈনা বানিয়ে নেওয়ার প্রথা ছিল না, সের্টাএল আরও 
পরে, য্দ্ধ চলতে চলতে । কিন্তু কেবল রাম্টেব হুকুম বা জবরদস্তি দিয়েও সমস্ত লোককে 
এভাবে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা যায় না, যাঁদ তারা নিজেরা সতাই ঘম্ধ করতে মোটামূটি 
আনিচ্ছক থাকে। 

অতএব সমস্ত যুদ্ধরত দেশেই জনসাধারণের উদাম এবং দেশপ্রেমকে উত্তেজিত ক'রে তোলবার 
বিপুল আয়োজন করা হল। দূই পক্ষই অপর পক্ষকে 'আক্মণকারণ' বলে আঁভাঁহত করতে 
লাগল; এমন ভাব দেখাল যেন তারা নিজেরা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করবার জনোই অস্ত্ধারণ ' 
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করেছে। জর্মান বলল তার চার দিকেই শত্রুর দল তাকে ঘরে রয়েছে, তাকে গলা টিপে মারবার 
চেস্টা করছে। বলল, দোষ ফ্রান্স আর রাণশয়ার, তারাই গায়ে প'ড়ে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। 
ইংলণ্ড তার আচরণের সাফাই দল ক্ষুদ্র বেলাঁজয়মের রক্ষা-রূপ সংকার্যের দোহাই 'দয়ে_ সে 
বেচারী 'নরপেক্ষ দেশ অথচ জর্মীন বর্বরের মতো এসে তাকে আক্রমণ করেছে, এ কী কখনও 
চোখ চেয়ে দেখা যায়! যুদ্ধে যত দেশ নেমোছল সকলেই নিজেকে আত সঙ্জন ব'লে প্রচার 
করল, সমস্ত দোষ চাঁপয়ে দিল শনুপক্ষের ঘাড়ে। প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণের মনে দ্‌ঢ় 'বি*বাস 
জল্মিয়ে দেওয়া হল, তাদের স্বাধখনতা একান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে যাঁদ রক্ষা করতে 
চায় তো তাদের যুদ্ধ না ক'রে উপায় নেই। শেষ করে সংবাদপন্রগুলি খুব তোড়জোড় 
করে সমস্ত জায়গাতে এই যুদ্ধের পাঁরবেশ গড়ে তুলল, তার মানে প্রজাদের মনে শত্রু 
দেশদের সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত তীব্র ঘণা আর 'বদ্বেষ সৃম্টি ক'রে 'দিল। 

এই উল্মন্ততার বন্যা এত প্রবল হয়ে উঠল ষে তার বেগে আর সমস্ত-কিছুই ভেসে 
চলে গেল। অজ্জ জনতার মনে হুজুগ আর আবেগ ফেনিয়ে তোলা শন্ত নয়; কিল্তু বিদ্বান এবং 
বাদ্ধমান লোকেরাও এই নেশায় মেতে উঠলেন। কি পূরুষ কি নারী, যে-সব লোককে সাধারণত 
ধীর এবং 'স্থর বাদ্ধ-সম্পল্ল বলে মনে করা হয়-ার্শানক লেখক অধ্যাপক বৈজ্ঞানক__ 
যুদ্ধরত সমস্ত দেশের এইরকম লোকরাও সকলেই যেন ভালোমন্দের জ্ঞান হাঁরয়ে রন্তের  পপাসায় 
উল্মন্ত হয়ে উঠলেন, শত্রু জাতির লোকদের প্রাতি দ্বেষে জবলে মরতে লাগলেন। পাঁদ্রসাহেবরা 
ধর্মের সেবক, তাঁদের আমরা মনে কার শান্তির উপাসক; তাঁরাও অন্যদের মতোই কিংবা হয়তো 
অন্যদের চেয়েও বোঁশ রন্তাঁপপাসু হয়ে উঠলেন। এমনাক যুদ্ধাবরোধশী এবং সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে 
যাঁরা পারচিত ছিলেন তাঁদেরও মাথা ঠিক রইল না, তাঁরাও সকলেই তাঁদের সমস্ত নীতি 
বিসর্জন দিয়ে বসলেন। সকলেই-কিন্তু একেবারে সকলে নয়। প্রত্যেক দেশেই আতি সামান্য 
দুশচারজন লোক ছিলেন যাঁরা এই হুজুগের নেশায় মেতে উঠতে রাজ হলেন না, এই যুদ্ধের 
উন্মাদনা থেকে নিজেদের সংযত করে রাখলেন। দেশের লোকেরা তাঁদের 'টিটকাঁর 'দিল, 
কাপুরুষ ব'লে ঘৃণা করল, যুদ্ধে যোগ দিতে রাজ হন নি এই অপরাধে এ*দের অনেককে 
জেলে পর্য্ত পাঠানো হল। এদের অনেকে ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী, অনেকে আবার 'ছিলেন 
যাক্জকশ্রেণণভুত্ত, ষেমন 'কোয়েকার'রা- যুদ্ধ বস্তুটার সম্বন্ধেই এদের নৌতিক আপাঁন্ত আছে। একটা 
কথা আছে, আজকালকার 'দিনে যখন যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধরত জাতিদের সমস্ত মানুষ একেবারে পাগল 
হয়ে যায়আতি সত্য কথা । 

যুদ্ধ শুরু হতেই সমস্ত দেশের সরকারপক্ষ যুদ্ধের দোহাই 'দয়ে সত্যকে গোপন করতে 
এবং যতরকমে সম্ভব মিথ্যা কথা প্রচার করতে লেগে গেলেন। সাধারণ লোকের ব্যান্তগত আঁধকার- 
গুলোকেও খর্ব করে দেওয়া হল। অপর পক্ষের বন্তব্টাকে একেবারেই তাদের কাছে পেশছতে দেওয়া 
হল না। কাজেই সাধারণ লোকেরা শুনতে লাগল ব্যাপারটার মাত্র এক তরফের কাহনী; সে কাহনী 
অতান্তরকম 'বিকৃত; অনেক সময়ে সম্পূর্ণ মিথা, বানানো । এর ফলে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে 
রাখাও খুব শন্ত হল না। 

যুদ্ধ যখন শুরু হয় নি তখনও এইসব সংকীর্ণমনা জাতায়তাবাদশদের প্রচারবাণী আর 
সংবাদপলের মিথ্যা বার্তা প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধের অনুকূল পাঁরবেশ তোরি 
করা হয়েছে। যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই খুব মহৎ বস্তু বলে বর্ণনা করা হত। জর্শীনতে, বা ঠিক 
বলতে গেলে প্রাশিয়াতে, তো যুদ্ধকে এইভাবে বৃহৎ আদর্শ ক'রে তোলাই ছিল স্বয়ং কাইজ্বার 
থেকে শুরু করে সমস্ত শাসন-কর্তৃপক্ষদের একেবারে ব্রতবিশেষ। পাণ্ডতরা বড়ো বড়ো বই 
লিখে প্রমাণ করলেন, যুদ্ধ অতি উচিত কাজ, একটা জৈবিক প্রয়োজন" অর্থাৎ মানুষের জশবনকে 
এবং প্রগগাতকে চালু রাখবার জনই যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কাইজারের নাম বিখ্যাত হয়ে গেল, 
কারণ তিনি সর্বদাই নিজেকে লোকচক্ষুর সামনে ধরে রাখতেন। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশেও 
অবশ্য সামারক এবং অন্যান্য দূলের উচ্চস্তরের লোকদের এই রকমেরই সব ধ্যানধারণা 'ছিল। উনাবংশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে-সমস্ত বড়ো লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, রাসৃকিন তাঁদের অনাতম। গান্ধশীজ 
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যদ্ধ : ১৯১৪-১৯১৮ &৭৯ 


তাঁর বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। তুমিও সম্ভবত তাঁর কিছু কিছু বই পড়েছ। এই লোকটির 
মানাঁসক মহত্তের সম্বন্ধে কারও সংশয় নেই; তাঁর একাঁট বইতে তান লিখেছেন : 

“সংক্ষেপে বলতে পার, আমি ইহাই দেখোঁছ, সমস্ত বড়ো জাঁতিই তাদের বাকোর সত্যতা 
এবং চিম্তার দ্‌ঢ়তা যুদ্ধের সময়ে শেখে এবং শান্তির সময়ে হারিয়ে ফেলে; ষৃদ্ধে তারা শিক্ষালাভ 
করে, শান্তিতে তারা প্রবণ্চিত হয়; যুদ্ধে তাদের কর্মে দীক্ষা হয়, শান্তির সময়ে সে দপক্ষা তারা 
ভুলে যায়। এক কথায়, ষুদ্ধে তাদের জন্ম এবং শান্তিতে তাদের মৃত্যু ঘটে।” 

রাসকন ছিলেন স্পম্টভাষা সাম্রাজ্যবাদ; তাঁর লেখা থেকে আর-একাঁট জায়গা আমি উদ্ধৃত 
করছি, তা থেকে তুমি তার পাঁরচয় পাবে। 

“তাকে ইেংলপ্ডকে) এই করতে হবে, অন্যথা সে বিনষ্ট হবে। তাকে বহু উপাঁনবেশ 
স্থাপন করতে হবে......ষেখানে যতটুকু উর্বর জনশূন্য ভাঁমি তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব, 
সমস্তই দখল করতে হবে, সেখানে তার উপানবেশবাসীদের শেখাতে হবে যে, তাদের প্রথম...... 
লক্ষ্যই হচ্ছে জলে স্থলে ইংলণ্ডের শান্ত সর্ব তোভাবে বাঁড়য়ে তোলা ।” 

আরেকাঁটি বই থেকে খানিকটা জায়গা উদ্ধৃত করাছ। এই বইটি একজন ইংরেজ 
সামারক কর্মচারীর লেখা, ইনি 'ব্রাটিশ সেনার একজন মেজর-জেনারেল হয়েছিলেন। তান 
বলেন, "জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা আচরণ করা, বা ধাপ্পাবাজ ছাড়া” 
যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব । এ*র মতে, দেশের যে লোক "“এই-সকল কাজ করতে 
অস্বীকৃত হয় সে......জেনেশুনেই নিজের সহকর্মা এবং অধীনস্থ ব্যান্তদের প্রাতি ব*বাস- 
ঘাতকতা করছে',......এবং “তাকে অতান্ত ঘৃণ্য কাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে 
না।"” “সুনীতি, দুনাীত--বড়ো বড়ো জাতিদের পক্ষে কী মূল্য আছে এদের, যখন তাদের 
ভাগ্য নিয়েই জুয়োর দান চলেছে 2" জাতিকে “আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে, ষে 
পর্যন্ত না তার শন্লুর একেবারে মর্ম্থল বিদ্ধ হয়।” আশ্চর্য হয়ে ভাবি, রাসুকন এ"র 
লেখা পড়লে কাঁ বলতেন! এ কথা অবশ্য মনে কোরো না যে এই কথাগুলোই ইংরেজ 
জাতির মনোবৃত্তর নির্ভুল নমূনা, বা কাইজার যেসব বড়ো বড়ো কথা বলে আস্ফালন 
করতেন সেইগুলোই জর্মীনর সাধারণ লোকের মনের কথা। ন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, 
এই রকমের কথা যারা ভাবে দেশের কর্তত্ব অনেক সময়েই থাকে তাদেরই হাতে; এবং 
যুদ্ধের সময় এরাই দেশের মুখ্য ব্যান্ত হয়ে ওঠেন, এর ব্যাতিক্রম প্রায় দেখা যার না। 

সাধারণত এত খোলাখুলি সত্য কথা লোককে না শাুঁনয়ে যুদ্ধ-ব্যাপারটাকেই একটা 
ধর্মান্্ঠানের ছদ্মবেশ পারয়ে দেওয়া হয়। ইউরোপে এবং অন্যত্র শত শত মাইল-ব্যাপশ রণক্ষেত্র 
জুড়ে যখন বিপুল হত্যাকান্ড চলেছে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে তখন বড়ো বড়ো শ্রাতমধূর বচন 
তোর করা হচ্ছিল, তাই 'দিয়ে নরহত্যাকে সমর্থন আর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখা হচ্ছিল। 
সে যুদ্ধ করা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা আর মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, “যুম্ধ শেষ করবার 
জন", গণতন্ত্রকে নিরাপদ করবার জন্যে, ছোটো ছোটো জাতিদের আত্মানয়ল্লণ এবং স্বাধীনতার 
ব্যবস্থা করবার জন্যে, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। আর মহাজনরা, 'শিল্পপাঁতিরা, ষুদ্ধোপকরণ "নর্মাতারা 
যাঁরা ঘরে বসে 'ছলেন এবং খাঁটি দেশপ্রেমের বশে এইসব চমৎকার বুলি আউড়ে দেশের .ষুবকদের 
যৃদ্ধের দাবানলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহত করছিলেন, তাঁদের অনেকেই সারাক্ষণ প্রকাণ্ড লাভ 
[পটে নিচ্ছিলেন, লক্ষপাতি কোঁটিপাঁত হয়ে যাচ্ছিলেন। 

মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুদ্ধ গাঁড়য়ে চলল, ক্রমেই আরও নূতন নূতন দেশ 
এর আবর্তে এসে পড়তে লাগল। দুই পক্ষই গোপনে ঘুষের লোভ দোখয়ে নিরপেক্ষ দেশদের 
শনজের পক্ষে টানতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রকাশ্যভাবে অবশ্য সে কথা তারা বলত না, বললে 
ঘরের চালে দাঁড়য়ে যেসব মস্ত মস্ত আদর্শ আর বড়ো বড়ো বুলি কপূচে এরা চীৎকার 
রছিল তার শেষ হয়ে যাবে। জর্মীনর তুলনায় ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ঘূষ দেবার সংস্থান 
বাঁশ ছিল, কাজেই 'নিরপেক্ছ্রা যারা পরে যুদ্ধে যোগ দিল তাদের বোশর ভাগই গেল ইংলন্ড- 
ফ্রান্স-রাশয়ার পক্ষে। জর্মনর পুরোনো বন্ধ ছিল ইতাঁল, তাকে এই মিন্রপক্ষ হাত করে 
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[নল একটি গোপন সাম্ধ ক'রে; সে সান্ধতে এশিয়া-মাইনরে এবং অন্য অনেকগৃলি জারগা 
ইতালকে দিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রাতশ্রাতি দেওয়া হয়েছিল। আর-একটি গোপন সন্ধি করে 
এরা রাশিয়াকে ভরসা 'দল, কনস্টান্টিনোপ্জ্‌ তাকেই ছেড়ে দেবে। সমস্তটা পাথবীকে 
নিজেদের মধ্যে এইভাবে ভাগাভাগ করে নেওয়া বেশ আরামের কাজ সন্দেহ নেই। 'মন্রপক্ষের 
রাম্মীনেতারা প্রকাশ্যে যেসব বিবৃতি প্রকাশ করাছলেন, এই গোপন সন্ধিগলোর কথা ছিল তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। রাশিয়াতে বল্‌শেভিকরা যখন শাসনক্ষমতা হস্তগত করল তখন তারা এই- 
সব গোপন সাম্ধর কথা প্রকাশ করে দিল; তা নইলে হয়তো এদের কথা কেউ কোনোঁদন জানতেই 
পেত না। 

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মন্ত্রপক্ষের (আম ইংরেজ ও ফরাসিদের পক্ষটাকে সংক্ষেপে মিন্রপক্ষ 
বলেই উল্লেখ করব) দলে পুরো এক ডজন বা তার চেয়েও বোশ দেশ এসে জুটেছে। এই দলে 
ছল ব্রিটেন এবং তার সাম্রাজা, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতাল, আমোরকার যুক্তরাষ্ট্র, বেলাজয়ম, সাবিয়া, 
জাপান, চীন, রূমানিযা, গ্রীস এবং পর্তুগাল। (আরও হয়তো একটা-দু'টো নাম ছিল, ঠিক 
মনে নেই)। জরশানর দিকে ছিল জর্মীন, আস্ট্ীয়া, তুরজ্ক এবং বুল্‌্গোরিয়া। যাত্তরাম্্র ষুদ্ধে 
যোগ দিল দ্ধের তৃতীয় বৎসরে । তার কথা আপাতত ছেড়ে [দলেও দেখা যায়, জর্মনদের 
তু্ননাক্ন মিন্রপক্ষের সহায়-সম্বল ছিল অনেক বোশ। তাদের হাতে লোক বেশি, অনেক বোশ 
টাকা, অস্ত্রশস্ত্র রণসঙ্জা তৈরি কববার অনেক বেশি কারখানা । সকলের চেষে বড়ো কথা, সমুদ্রে 
তাদেরই আধপতা। কাজেই পাঁথবীর সমস্ত নিরপেক্ষ দেশ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করা তাদের 
পক্ষে সহজ ছিল। সমূদ্রপথ হাতে ছিল বলেই মিল্রপক্ষ যুদ্ধের সরঞ্জাম বা খাদ্য আমদানি করতে 
পারছিল, আমোরকা থেকে টাকা ধার করতে পারাছিল। জর্মীন আর তার 'মন্রদের সে সাবিধা 
নেই, তাদের চার দিকে ঘিরে রষেছে শন্রুদের দেশ; জর্মনর মিব্রাও নিজেরাই দূর্বল দেশ, 
খুব বেশি সাহায্য দেবার সামর্থ তাদের ছিল না। অনেক সময় বরং তারাই হয়ে উঠেছে জর্মানর 
বোঝা, জর্মনিকেই ঠেক্নো দিয়ে তাদের খাড়া করে রাখতে হয়েছে । কাজেই যুদ্ধ বস্তুত হচ্ছিল 
একা জর্মীনর সঙ্গে পৃথিবীর আঁধকাংশ দেশের সম্মিলিত শান্তর। সকল দিক থেকেই এটাকে 
. একটা অতান্ত অসমান 'বরোধ বলে মনে হয়। অথচ জর্মীনই চার-চারটা বছর ধরে সমস্ত 
পাঁথবশকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে রাখল, বারংবার যুদ্ধে চরম জয়েরই অত্যন্ত কাছ্ছাকাছ 
গয়ে পেশছল। বছরের পর বছর ধরে কোন্‌ পক্ষের জয় হবে সেটা আতশয় অনাশ্চত ছিল। 
একমান্র জাতির পক্ষে এটা কম বাহাদ্যারর ব্যাপার নয়: জর্মান যে অপূর্বসূন্দর সামারক 
শান্ত গড়ে তুলেছিল শুধু তার দরুনই এটা সম্ভব হয়োছল। শেষ পর্যন্ত যখন জর্মীন এবং 
তার 'ন্ররা সতাই পরাজত হল তখন জর্মন সেনা সম্পূর্ণ অক্ষ রয়েছে, এবং তার অনেকখানি 
অংশই রয়েছে অন্যান্য দেশে ছাঁড়য়ে। 

মন্্রপক্ষের দকে যুদ্ধের ধাক্কাটা গেল ফরাসি সেনার উপর "দিয়ে; ফরাসরাই প্রচণ্ড-পাঁরমাণ 
ফুবক-প্রাণ আহত দিয়েও জর্মন বাহিনীর দূ্ধর্য অভিযানকে ব্যাহত করল। ইংলস্ড বেশির 
ভাগ সাহাযা দিল তার সামৃদ্রিক আধিপত্য আর নৌসেনা 'দিয়ে, আর তার কূটকৌশল এবং 
প্রচারকার্য দিয়ে। জর্মনি তার সেনার বল নিয়েই গার্বত; নিরপেক্ষ দেশদের সঙ্গে ক.টনশতিক 
সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রচারকার্য চালানোর ব্যাপারে সে একেবারেই সাদাসধা পথে চলত। রি 
সময়ে মিথ্যা কথা এবং বিকৃত সতা কথা প্রচারের নিপূণ এবং নিখুত বাবস্থার বাহাদুরি ই 
যতখানি দেখিয়েছে, পাবনার কোনো বেন তা ভারে দি রর ডিনার সনে 
রাশিয়া, ইতালি, এবং মির্পপক্ষের অন্যান্য দেশরা যুদ্ধে যেটুকু অংশ নিয়েছে সে এদের তুলনায় 
অনেক অজ্প; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। অথচ সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষাতি 
সইতে হয়েছিল বোধ হয় রাশিয়াকে। য্ক্তরাম্্র যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে এসে যোগ দিল, 
জর্মনিকে পরাভূত করবার ব্যাপারে সেই এসে শেষ শ্রহযাস্্রটি প্রয়োগ করল। 

যুদ্ধের প্রথম কমাস ইংলন্ড এবং আমেরিকার মধ্যে দারুণ মন-কষাকাঁষ চলোছিল, 
এদের মধ্যে বুদ্ধ বাধবে এমন জল্পনাকম্পনাও শোনা গেছে। ইংলপ্ডের সন্দেহ ছিল, আমোরিকায় 
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জাহাজে করে জর্মীনতে মালের জোগান যাচ্ছে, অতএব সে সমুদ্রপথে আমোরকার জাহাজ-চলাচলে 
বাধা দিতে গেল--তাই নিয়েই বিবাদের উৎপান্ত। তার পরেই 'কন্তু আবার 'ল্রিটেনের প্রচার-বভাগ 
তৎপর হয়ে উঠল। আমোরকাকে বুঝিয়ে সুঝয়ে দলে টানবার জন্যে বিশেষরকম চেম্টাচরিল্ল 
শুরু করল। প্রথম কাজই তারা শুরু করল জর্মনদের নৃশংসতার খবর প্রচার; জর্মন সেনা 
বেলজয়মে কাঁ ভয়ানক অত্যাচার করেছে তার সম্বন্ধে আত লোমহর্ষক সব গল্প সর্বত্র রটানো 
হতে লাগল। একে নাম দেওয়া হল জর্মন হুনদের নভয়ানকত্ব'। এই গল্পের মধ্যে অজ্প দু- 
চারটায় হয়তো মূলে কিণ্িং সত্য ছিল, যেমন লুভেনের 'বশবাঁবদ্যালয় এবং পস্তকাগার -ধবংস। 
ন্তু আঁধকাংশ গঞ্পই ছিল 'িছক বানানো। এর মধ্যে একটি আশ্চর্য গল্প ছিল, জর্মনরা 
নাকি একাঁট মৃতদেহের কারখানা চালাচ্ছিল! অথচ দুই শন্রুপক্ষের মানুষদের মনে পরস্পরের 
প্রাত এমন বিদ্বেষ তখন জেগে উঠেছে যে, যে-কোনো কথাই ব'লে তাদের 'ব*বাস করানো যেত। 

আমোরকাতে ব্রিটেন যে যৃদ্ধসংক্রা্ত মিশন পাঠিয়েছিল তাতে 'ছিল পাঁচ শো কর্মচারী এবং 
দশ হাজার সহকারশ। এই থেকেই বুঝবে, "ব্রিটেনের প্রচারব্যবস্থার আয়তন কী বিপুল ছিল! এও 
তো গেল সরকার হিসাবে; এ ছাড়াও 'বিরাট-পাঁরমাণ বেসরকার কাজ চালানো হত। এই 
প্রচারকার্ধ চালাবার জন্য ন্যায় বা অন্যায় সকলপ্রকার পল্থাই অবলম্বন করা হত। সুইডেনের 
স্টকৃহল্মূ শহরে ব্রিটিশরা সরকারি তরফ থেকেই একটি ইংরোজ নাটাশালা খুলল, সেখানে 
নানারকম সংগীত ও আঁভনয়ের ব্যবস্থা করা হল। সুইড্দের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে তো! 

এই প্রচারব্যবস্থা আর জর্মন সাবমোরনের আভষান (এর কথা আম পরে তোমাকে আরও 
বলব), অনেকটা এদের জন্যই আমোরকা মিত্রপক্ষে এসে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে 
বড়ো কারণ অবশ্য ছিল টাকার লেনদেন। 

যৃদ্ধটা টাকা-খরচের ব্যাপার, আত ভয়ানকরকম টাকা খরচ হয় এতে । পাহাড়প্রমাণ মূল্যবান 
দ্বাসামগ্রী প্রয়োজন হয় এতে, তার ফলে দেখা যায় শুধু ধ্বংস আর ধবংস। ও দিকে আবার যুদ্ধের 
সময় দেশের অর্থ এবং পণ্য-উৎপাদনের কাজ প্রায় সমস্তই যায় বল্ধ হয়ে; মানুষরা তাদের সমস্ত- 
খানি উদ্যম নিয়ে ধ্বংসের কাজেই মেতে ওঠে। এত টাকার দরকার, সে টাকা আসবে কোথা 
থেকে? মিন্পক্ষের কথাই প্রথম ধরা যাক। এদের মধ্যে একমান্র ইংলন্ড আর ফ্রান্সেরই অবস্থা 
সচ্ছল 'ছিল বলা যায়। নিজেরা যে যূম্ধ করছিল শুধু তারই ব্যয় বহন করাছল না তারা, টাকা 
ধার 'দিয়ে মালমশলা ধার 'দিয়ে তাদের মিন্রদেরও অনেকখানি ব্য 'মটয়ে 'দাচ্ছিল। কিছুদিন 
পর প্যারস আর পেরে উঠল না, তার সমস্ত আর্ক সম্বল নিঃশেষ হয়ে 'গিযোছিল। লন্ডন 
তখন একাই মন্্রপক্ষের সমস্ত টাকাকাঁড় জোগান দিতে লাগল । যৃদ্ধের 'দ্বিতীয় বছরে লন্ডনেরও 
হাত খালি হয়ে গেল। ১৯১৬ সনের শেষ দিকে এসে দেখা গেল, ফ্রান্স এবং ইংলশ্ডের আর 
ধারের বাজারে খাতির নেই। তখন ইংলশ্ডের সবচেয়ে বাছাবাছা কোৌশলণ রাজনীতিকদের নিয়ে 
গড়া একটি দোত্য-দলকে আমেরিকায় পাঠানো হল, সেখানে গিয়ে তাঁরা টাকা ধারের জন্য প্রার্থনা 
জানালেন। আমোরকা টাকা ধার দিতে রাজি হল। তার পর থেকে আমোরকার টাকার 
জোরেই মিন্রপক্ষ যুদ্ধ চালাতে লাগল। আমেরিকার কাছে মিল্রপক্ষের ধণ দেখতে দেখতে 
মস্তবড়ো অঙ্কের কোঠায় গিয়ে পেশছল; খণের পারমাণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমোরকার 
যে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কাররা আর মহাজনরা সে টাকা ধার "দিচ্ছিলেন তাঁরা 'মিন্রপক্ষের যাতে 
জয় হয় সে 'দকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। 'মন্্রপক্ষকে আমোরকা এত বরাট-পাঁরমাণ 
টাকা ধার 'দয়েছে, এখন যাঁদ 'মন্ত্পক্ষ জর্মীনর কাছে হেরে যায় তবে সে টাকার গাঁত কী হবে? 
আমোরকার ব্যাগ্কুওয়ালাদের পকেটে তখন হাত পড়েছে, তাতে তারা নড়েচড়ে উঠল। 
আমোরকা মিন্রপক্ষের দিকে যোগ 'দিয়ে যুদ্ধে নামক, এমনিতর একটা ভাবাবেগ দেশের মধ্যে 
এরা গ'ড়ে তুলল; শেষ পর্যন্ত আমোরকাও যুদ্ধে যোগ 'দিল। 

আমোরকার কাছে এদের ধণের সমস্যা 'নয়ে আজকাল অনেক আলোচনা আমরা শুনতে 
পাই, সংবাদপন্রেও এই আলোচনারই ছড়াছড়ি। ইংলম্ড আর ফ্রান্সের গলায় পাথরের জাঁতার 
মতো এই খণের ভার বলে রয়েছে; সে খণ শোধ দেবার সাধ্যও এখন তাদের নেই--এই সমস্ত 


৫৮২ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্জা 


ধণই হয়ে উঠেছিল সেই যৃম্ধের সময়ে। তখন যাঁদ এই টাকা তারা না পেত, তবে অন্য দেশের 
কাছে তাদের ধার পাবার সম্ভাবনা একেবারেই ভেঙে পড়ত, এবং আমোরকাও হয়তো তাদের 
দিকে এসে যোগ দিত না। 


১৪৯) 
যুদ্ধের গতি 
১লা এাপ্রল, ১৯৩৩ 


১৯১৪ সনে আগস্ট মাসের প্রথমে যুদ্ধ শূরু হল। পাৃথবীসুদ্ধ লোক চোখ মেলে তাকিয়ে 
রইল বেলজিয়মের আর ফ্রান্সের উত্তর-সীমান্তের দিকে । বিরাট জর্মন বাহিনী ক্রমেই এগিয়ে 
চলেছে; পথে যা-কিছ বাধা বিঘ্ন পড়ছে একেবারে ভেঙে গঠুঁড়য়ে দিয়ে যাচ্ছে। অল্প িছ-ক্ষণের 
মতো ক্ষুদ্ধ বেলজয়মই তার গাঁতকে স্তব্ধ করে দিল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জর্মনরা বেলজিয়ানদের 
মনে ভয় জন্মিয়ে দেবার চেম্টা করল। বিভীষিকার সৃম্টি হয এমন-সব কাজ করতে লাগল-- 
এইসব কাজকে ভিত্তি কবেই মিত্রপক্ষ তাদের 'নশংসতাব গল্পগুলো তোর করতে পেরেছিল। 
জর্মন সেনা পারিস-শহরের দিকে চলল; তাদের সম্মুখে ফ্রান্সের সেনা যেন হটে গিয়ে 
গুটিয়ে যেতে লাগল, ইংরেজদের ক্ষদ্র বাহিনী ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিটকে প'ড়ে রইল। 
যুদ্ধ শূর্‌ হবার পর এক মাসের মধ্যেই মনে হল, প্ারিস-নগরীর আব রক্ষা নেই; ফরাসি 
সরকার পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত দপ্তরখানা আর দরকার 'জিনিসপন্ন বোর্দো-শহরে স্থানান্তারত 
করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। জরমনদের অনেকের ধারণা হল. যুদ্ধ তাদের বস্তুত জয় করা হয়ে 
গেছে। আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই ছিল জর্মীনব পশ্চিম-রণাগ্গন অর্থাৎ ফরাঁস রণাঙ্গনের 
অবস্থা । 

ইতিমধ্যে রাঁশয়ার সেনা এসে পূর্ব-প্রাশয়া আক্রমণ করেছে; পশ্চম-সীমান্ত থেকে 
জর্মনদের মনোযোগ অনাত্ত সারয়ে নেবার যা-হোক-একটা চেম্টা করা হচ্ছে। ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে 
লোকেরা খুব বোশরকম আশা করল, রাশয়ার সে 'স্টীম-রোলার, এবার গাঁড়য়ে একেবারে বাঁলন 
পর্ষ্ত 'গয়ে পেশছবে। কিন্তু রাশিয়ার সৈনাদের ভালো অস্ত্শস্ত নেই, তাদের সেনানীরা 
একেবারেই অকর্মণয, এবং তাদের 'পছনে রয়েছে জারের সরকার, দুনরাত আর ঘুটিতে পারপর্ণ। 
জর্মনরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ষে তাদের উপব গিয়ে পড়ল, পূর্বপ্রাশিয়ায় হুদ এবং জলাভূমি -অণুলের 
মধ্যে বিরাট একটি রুশ বাহনীকে ফাঁদে আটকে ফেলল, তার পর তাকে একেবারে নিঃশেষে 
বিনষ্ট করে দিল। জর্ঘনদের এই বিরাট জয়ের নাম হল- ট্যানেনবূগের যুদ্ধ; এতে যে প্রধান 
সেনানীরা এই অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফন হিণ্ডেনবূর্গ; ইনি পরে 
জর্মন-প্রজাতন্দের প্রোসডেন্ট হয়েছিলেন। 

অতি বৃহৎ রণজয়, কন্তু এই জয় করতে গিয়ে অনা দিক দিয়ে জর্মন সেনাকে ক্ষাতিও 
সইতে হল অনেকখানি। এই যষ্ধ জয় করবার জনো, এবং পূবদিকে রাশয়ার আভযানে 
একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ব'লে তারা তাদের অনেক সৈনা ফ্রান্সের দিক 'থেকে রাশিয়ার 
দিকে এনে ফেলেছিল। এর ফলে পঁশ্চম-রণাঙ্গনে জর্মনদের চাপ কিছুটা কমে গিয়েছিল; সেই 
সযোগে ফরাসি সেনা একটা বিপুল উদ্যম দেখিয়ে আক্রমণকারী জরদন সেনাকে পিছনে হটিয়ে 
দেবার চেষ্টা করল। ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে গান্নের যুদ্ধ হল, এই যুদ্ধে 
ফরাঁসরা জর্মন সেনাকে প্রায় পণ্চাশ মাইল হটিয়ে 'দিল। প্যারিস-শহর রক্ষা পেয়ে গেল, ফরাঁস 
আর ইংরেজ সেনারও একটু দম ফেলবার অবকাশ 'মিলল। 

ফরাঁসদের বাধা ভেঙে এগিয়ে যাবার আরও-একটা চেস্টা জর্মনরা করল, প্রায় সফলও হল; 


যুদ্ধের গাঁত &৮৩ 


কিন্তু এবারও ফরাসিরা তাদের ঠেকিয়ে রাখল। তখন দুই দলের সৈন্যরাই মাটি খখড়ে তার 
মধ্যে ঢুকে বসল; নূতন একরকমের যুদ্ধ শুরু হল, এর নাম ট্রে-যুদ্ধ। এ একটা দাবার 
ণকাস্তর মতো ব্যাপার; তিন বছরেরও বোশ কাল ধরে, এবং খাঁনক পারমাণে যুদ্ধের প্রায় শেষ 
পর্যন্তই, পশ্চিম-রণাওগনে এই দ্রে্-যুদ্ধ চলতে লাগল।। প্রকাণ্ড প্রকান্ড সেনাবাহনী ছঠচোর মতো 
গর্ত খখড়ে মাটির মধ্যে চুকে বসে রইল । নিছক ধর্না দয়ে বসেই পরস্পরকে অবসন্ন করে ফেলতে 
চেষ্টা করতে লাগল। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই এই রণাঙ্গনে জর্মীন এবং ফ্রান্সের ষে সেনা- 
বাহিনী এসে বসোছল তার সংখ্যা বহু লক্ষ । ব্রাশ সেনার সংখ্যা প্রথমে অজ্প ছল, তার পর 
তারও সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল, শেষে তারও হিসাব অনেক লক্ষের অঞ্কেই দাঁড়য়ে গেল। 

পূর্ব অর্থাৎ রুশ রণাওগনে সৈন্যদের চলাচল হাঁচ্ছল অনেক বোশ। রুশ সেনারা বারবার 
আস্ট্রিয়ানদের হারিয়ে দিচ্ছিল, আবাব নিজেরা প্রত্যেক যুদ্ধেই জর্মনদের কাছে হেরে যাচ্ছল। 
এই রণাঙ্গনে হতাহতের সংখ্যা একেবারে বিপুল হয়ে উঠল। তাই বলে মনে কোরো না, পশ্চিম- 
রণাঙ্গনে ট্রেঞ্-যুদ্ধ চলছিল বলে নরহত্যা সেখানেও বিশেষ কম হচ্ছিল। মানৃষের জীবন নিয়ে 
যেন পরম হেলাভরেই 'ছানামান খেলা হচ্ছিল; শত্রু-সেনা যেখানে বরে খড়ে কায়োম হয়ে বসেছে 
সেই স্থানগুলি দখল করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানূবকে 'নাশ্চত মৃত্যুর মূখে পাঠিয়ে দেওয়া হাঁচ্ছল; 
অথচ ফল হাচ্ছিল না কিছুই । . 

আরও বহু জায়গাতে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। তুকিরা সুয়েজখাল আক্ষণ করতে চেন্টা 
করল, কিন্তু বাধা পেয়ে হটে গেল। মিশরের কথা তো আগেই বলেছি; ১১১৪ সনের ডিসেম্বর 
মাসে মিশরকে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হল। তার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন 
সেখানকার নবসম্ট বাবস্থাপক সভাকে মৃলতৃবি কবে দিল, দশের মধ্যে যেসব লোকের উপর তাদের 
সন্দেহ ছিল তাদের ধরে নিয়ে জেলখানা পর্ণ কবে ফেলল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগূলোর 
কণ্ঠরোধ করা হল; পাঁচজনের বোৌশ লোক একাঁন্রত হওয়া 'নাঁষদ্ধ হয়ে গেল। মিশরে চিঠিপন্র 
সেন্সরের যে ব্যবস্থা প্রবার্তিত করা হল, লন্ডনেব টাইমস পাত্রকা তার বর্ণনা দিয়েছিল “বর্বরের 
মতো নিহ্করুণ" বলে। বস্তুত যুদ্ধের আগাগোড়া সমস্ত সময়টা ধরেই মিশরে সামারক আইন 
চালু রাখা হয়েছিল। 

তুীর্কর নড়বড়ে সাম্রাজা, তার দূর্বল জাযগা বেছে বেছে বহু স্থানে ব্রিটেন আক্রমণ করে 
বসল--ইরাকে, পরে আবার প্যালেস্টাইনে আর সাঁরয়াতে। আরব দেশে আরবদের জাতীয় চেতনা 
জেগে উঠাছল তারই সুযোগ নিল ব্রিটেন; প্রচুর পাঁরমাণে টাকা আর মালমশলা ঘূষ 'দয়ে তুরচ্কের 
বিরুদ্ধে আববদের একটা বিদ্রোহ ঘঁটয়ে তোলবার ব্যবস্থা করল। এই বিদ্রোহের মূলে খুব 
বড়ো হাত "ছল কর্ণেল টি. ই. লরেন্সের; হন ছিলেন আরবদেশে 'ব্রটেনের একজন চর। এই 
' ঘটনার পরধতর্ঁ কালে তান একজন রহস্যময় ব্যাস্ত বলে প্রাসদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এশিয়ার বহু 
আন্দোলনেই 'নজে গোপনে থেকে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছেন। 

তুরম্কের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সরাসাঁর আঘাত হানা কিন্তু শূর্‌ হল ১৯১১৫ সনের ফেবর্রুয়ার 
মাসে। 'ব্রাটশ নৌবহর দার্দানোলস-প্রণালন আকরুমণ করল, সেই পথে উঠে গিয়ে তারা 
কনস্টান্টিনোপ্ল্‌ দখল করবে। এ যাঁদ তারা করে উঠতে পারত তবে কেবল যুদ্ধে তুঁকির 
অংশগ্রহণই শেষ হয়ে যেত না, পাঁশ্চম-এঁশয়াতে জর্মীনর প্রভাব আর পেশছবার পথ পেত না। 
কিন্তু যুদ্ধে তারা হেরে গেল। তুর্করা বিপুল বিক্রমে লড়াই করল. এবং তাদের এই জয়ের 
কৃতিত্বের একটা বড়ো ভাগ মুস্তাফা কামাল পাশার প্রাপা। প্রায় এক বছর ধরে 'ব্রাটশরা 
গ্যালপাঁলতে এই চেষ্টা চালাল, তার পর অনেক সৈনা ও অর্থ সেখানে বিসর্জন 'দয়ে ফিরে 
এল। 

পাশ্চম এবং পূর্-আফ্রিকাতে জর্মনদের যেসব উপানবেশ 'ছিল, 'মিন্রপক্ষ তাদেরও আক্রমণ 
করল। এই উপনিবেশগূলি আর জর্মীনর মধ্যে যোগাধোগের কোনো রাস্তাই ছিল না; জর্মীন 
থেকে কোনো রাস্তাই তারা পেল না। একে একে তারা সকলেই পরাজত হল। চীনে 
গকয়াওচাও-প্রদেশটা জর্মনদের 'কনসেশন' হেঁজারা) ছিল, জাপান আত সহজেই সেটা দখল করে 


&৮৪ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ণিবল। বা্তাঁবক জাপানেরই তখন মজা । দর-প্রাচো যদ্ধাবগ্রহ তেমন কিছু ছিল না। অতএব 
জাপান এই সৃযোগটাকে কাজে লাগাল, একমান্র জুলুম আর চোখ-রাঙানির চোটেই চীনের কাছ 
থেকে নানা রকমের ইজারা এবং সুযোগসুবিধা আদায় করে নিল। 

ইতালি অনেক মাস ধ'রে যৃদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করে দেখল, কোন্‌ পক্ষের জিতবার 
সম্ভাবনা তাই বুঝে নেবার চেণ্টা করল। তার পর যখন তার স্থির ধারণা হল 'িন্রপক্ষেরই জিতবার 
ভরসা দেখা যাচ্ছে তখন মিল্রপক্ষ তাকে যে ঘুষ দিতে চাচ্ছিল তা গ্রহণ করতে রাজ হয়ে গেল, 
মিন্রপক্ষের সঙ্গে তার একটা গোপন সন্ধি হল। ১৯১৫ সনের মে মাসে ইতালি যথারীতি 
মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল। দু বছর ধরে ইতাঁল আর আস্ট্রয়া পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠক 
করে চলল, বিশেষ ফল কোনোঁদিকেই কিছ দেখা গেল না। তার পর জর্মনরা আস্ট্রীয়াকে 
সাহায্য করতে এল; এদের 'মালত আক্রমণে ইতাঁল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। জর্মান আর অস্ট্রিয়ার 
মাঁলিত বাহন প্রায় ভেনিস-শহর পর্য্তি গিষে হাঁজর হল। 

১৯১১৫ সনের অক্লোবর মাসে বুলগোরিয়া জর্মীনর পক্ষে যোগ দিল। এর অজ্পাদন পরেই 
আস্ট্রয়াজর্শীনর সেনা বুল্গোরয়ার সঙ্গে একর হয়ে সার্বিয়াকে একেবারে ধূলিসাং করে 'দিল। 
সার্বিয়ার রাজা হতাবশিম্ট সেনা সঙ্গে নিষে দেশ তাগ কবতে বাধ্য হলেন, ঘিত্রপক্ষের জাহাজে 
এসে আশ্রয় নিলেন। সার্বিয়া জর্মীনর অধীন হয়ে গেল। 

রূমাঁনয়া ক্লকান-যুদ্ধের সময় যে কাণ্ড করেছে তার পব থেকেই তার স্াবিধাবাদ 
ব'লে একটা বশেষ খ্যাতি রটে িয়েছিল। দূ বছর সে লক্ষ্য করে দেখল খহাযুদ্ধের গাঁত 
কোন্‌ দিকে যায়; তার পর ১৯১৬ সনে আগস্ট মাসে মিত্রপঙ্ষের সঙ্গে যোগ 'দিল। এর শাস্তি 
পেতেও তার দোর হল না; জর্মন সেনা ঝড়েব মতো তার উপবে গিয়ে পড়ল, তার সমস্ত 
বাধাকে নিঃশেষে চর্ণ কবে দিল। রূমাঁনযাও অস্ট্রিয়া-জমনির অধীনে চ'লে গেল। 

এমান কবে কেন্দ্রস্থ দুটি দেশ, অস্ট্রিয়া আব জমরঁন বেলজিয়ম, ফ্রান্সের উত্তর-পর্ব 
অঞ্চলের থানিক অংশ, পোলান্ড, সায়া এবং রূমানিয়া আধকার করে নিল। ছোটোখাটো 
রণাঙ্গনগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জয হল। কিন্তু যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র 'ছিল পাশ্চিম- 
বণাংগনে আর সমুদ্রে, সেখানে তারা বিশেষ সুবিধা কবে উঠতে পারাছল না। পাশ্চম-রণাঙ্গনে 
দুই প্রাতিদ্বন্থী সেনাবাহনী মবণ-আলিগ্গনে দ্‌টবদ্ধ হযে বসে রইল। সমুদ্রে মিন্রশান্তরই শান্ত 
অপরাজ্ডেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে কতকগুলো জনি কুজার ইতস্তত ঘরে বেঁড়িয়েছিল, মিন্রপক্ষের 
জাহাজ-চলাচলে বাধার সৃষ্ট করোছল। এদেব একটি হচ্ছে সেই বিখ্যাত “এমৃডেন', সে মাদ্রাজে 
পর্য্ত এসে গোলা ফেলে গিয়োছল। কিন্তু এটা মূল বাপাব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ক্ষুদ্র 
ঘটনামান্ত; সমুদ্রপথগুলিতে সবিই মিত্রপক্ষ কতৃতি করাছিল, সে কত্ত এতে কিছুমাত্র ক্ষ 
হল না। এই কর্তৃত্বের জোবেই তারা চেম্টা করছিল, বাইরে থেকে কোনোরকম খাদাদ্বব্য বা' 
অন্য বস্তু এই কেন্দ্রীয় জাতিদের কাছে গিবে পেশছতে দেনে না। এদের এই অবরোধ জর্মীন 
এবং অস্ট্রিয়ার পক্ষে একেবারে আঁণ্নপবীক্ষাস্বরপ হযে উঠল" তাদের খাদাদ্রবযোর অভাব দেখা 
1দল, সমস্ত লোক অনাহাবে মরবে এমাঁন একটা সম্ভাবন্ন আসন হয়ে উঠল। 

ওদিকে জম্মনিও তাব সাবমেরিন দিয়ে মিত্রপক্ষের জ্ঞাহান্ড ডুবিয়ে দিতে আগ? ত করল। 
এই সাবমেরিনের যুদ্ধে সে এতটা কৃতিত্ব দেখাল যে. ইংলশ্ডের খাদোর জোগান কমে গেল, 
দুর্ভক্ষেব সম্ভাবনা ঘটল । ১৯১৫ গানের মে মাসে একটি জর্মন সাবমেরিন ইংলন্ডের বিখ্যাত 
আটলাপ্টিক-যারী জাহাজ লুসিটানিয়াকে ডূবিমে দিল; এই জাহাজে বহু লোক ভুঁবৈ মারা গেল। 
অনেক আনোরিকানও এই জাহাজের সঙ্গে মারা গিয়োছল; কাজেই এই ব্যাপারে আমোরিকাতেও 
প্রচন্ড বিক্ষোভের সূন্টি হল। | 

আকাশপাথেও জর্মীন ইংলন্ডাকে আক্রমণ করল। বিপুলপদেহ জেপোলন উড়োজাহাজ 
চাঁদনগ রাতে এসে লপ্ডনে এবং যেসব জায়গাতে অস্মশস্পের কারখানা ছিল সেখানে বোমা ফেলে 
যেতে লাগল । পরের দিকে এই বোমা ফেলাব কাজ হতে লাগল এরোগ্লেন দিয়ে; স্লেনের 
ঘর্ঘব শব্দ, বিযানধবংসী কামানের আওয়াজ, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মানুষের ছ্‌টোছুটি করে মাঁটর ' 


যুদ্ধের গাঁত ৫৮৫ 


সি 


তলায় গ্‌দাম-ঘরে আর আশ্রয়কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া, এ সমস্তই একেবারে অভস্ত ব্যাপার 
হয়ে উঠল। জর্মনরা অসামারক লোকদের উপরে বোমা ফেলোছল বলে 'ব্রাটশ জাত রাগে 
খেপে উঠল। রেগে ওঠা অন্যায়ও নয়, কারণ এটা সত্যই খুব ভয়ানক আচরণ। কিন্তু 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে বা ইরাকে যখন 'ব্রাটশ এরোগ্লেনরা বোমা ফেলে যায় 
বা বিশেষ করে সেই শয়তানির চরম আঁবন্কার কাল-ীবলম্বী বোমা (61710 1)0171)) ফেলে, 
'্রটেনের লোকরা কিছমান্র ক্ূদ্ধ হয় না। একে বলা হয় শান্তিরক্ষার কাজ, তথাকাঁথত শান্তির 
সময়েও এ কাজ চালানো হয়ে থাকে। 

এমনি করে যুদ্ধ এাঁগয়ে চলল, মাসের পর মাস আতিক্রম করে- দাবানল যেমন পতঙ্গের 
পালকে পাঁড়য়ে ছাই করে দেয় তেমাঁন করে লক্ষ মানূষের জীবনকে ভস্মসাৎ করে যত এগিয়ে 
চলল ততই সে আরও বেশি ক'রে ধবংসলশলা আর বর্বরতার অনষ্ঠান করতে লাগল। 
জর্মনরা বিষ-বাম্প বার করল; দু দিন না যেতে দুই পক্ষই বিষ-বাম্প ব্যবহার শুরু করল। 
বোমা ফেলবার জনোই এরোপ্লেনের বাবহার বাড়ল; তার পরেই এল ট্যাঙ্ক্‌। ট্যাঞ্কের ব্যবহার 
প্রথম করে ব্রিটেন; বিশালাকাতি যন্ত্রদানব এরা, শ*যোপোকাব মতো গাঁতিতে সমস্ত-কিছ্‌কে 
দ'লে চলে যায়। সমস্ত রণক্ষেত্নে লক্ষ লক্ষ মান্ষ প্রাণ হারাতে লাগল, আর তাদের 
পিছনে তাদের নিজের দেশে নারী আর শিশুরা ক্ষুধা এবং অভাবের তাড়নায় জর্জর হয়ে উঠল। 
[বশেষ করে জর্মীন আর আস্ট্রীয়াতে অবরোধের ফলে খাদ্যাভাব ভয়ানক তীশব্র হয়ে উঠল। 
সবসৃদ্ধ এটা দাঁড়য়ে গেল একটা সহনশান্তর পরীক্ষা: এই পরীক্ষায় কোন্‌ পক্ষ অপর পক্ষের 
পরেও টিকে থাকতে পারবে 2) কোনো পক্ষের সেনাই কি সাঁতা করে অপর পক্ষকে অবসন্ন 
করে ফেলতে পারবে 2 মিন্রপক্ষ জর্মনকে অবরোধ করেছে, জর্মীনর মনের জোর ক তাতে 
ভাঙবে অথবা কি জর্মনদের সাবমোরন-আভযানের ফলে ইংলন্ডই অনাহাবে কাতর হবে, 
তার মনের এবং সংকজ্পের জোর শাথিল হয়ে আসবে 2 প্রত্যেক দেশেবই পিছনে রয়েছে আত্মত্যাগ 
এবং দুঃখভোগের একটা বিরাট কাহনী। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল, এই ভয়াবহ আত্মবলি আর 
দুঃথভোগ এ কি ব্‌থাই যাবে 2 আমাদের মৃত আত্মীয়দের কি ভুলে যাব আমরা, শন্ুর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করব১ য.দ্ধের আগের দিনকে মনে হচ্ছে যেন সে কত যৃগ যুগ আগের কথা; যুদ্ধ 
কেন বেধোছিল সে কথাও ভুলে গেল লোকে। স্তীপুরুষানার্বশেষে সমস্ত মানুষের মন শুধু 
একটি কথাতেই আচ্ছন্ন হয়ে রইল- প্রাতিশোধ নিতেই হবে, জযলাভ করতেই হবে। 

মৃতদের আহবান, সে বড়ো নিদারুণ ডাক; তাদের পরম 'প্রয় উদ্দেশ্য সাধনের জনোই তারা 
নিজেদের বলি 'দিয়ে গেছে! পুরূষ হোক নারী হোক, যার মধ্যে কিছুমাত্র চেতনা বোধ আছে, 
সে কী করে এই ডাকে সাড়া না 'দিষে থাকতে পারে” যুদ্ধের এই শেষ কট বছর, চার 'দিক 
তখন অন্ধকাবে ছেয়ে গেছে । যুদ্ধরত দেশদের প্রতিটি আধবাসীর গুহে মৃতজনের জন্য বিলাপ 
শোনা যাচ্ছে: মানুষের মনে মনে এসেছে ক্লান্ত, এসেছে মনোভঞ্গের বেদনা; 'কন্তু তখনও 
মানুষের আর কী করবার ছল, সংকজ্পের উল্কাদাতিকেই মাথার উপর তুলে ধরা ছাড়া? এই 
কঁবিতাঁট পড়ো, এটি মেজর ম্যাকক্রে-নামক একজন '্রাটিশ সেনানীর লেখা । পড়ো, তার পর 
ভেবে দেখো, যুদ্ধের সেই অন্ধকার এবং ক্লান্তিমর় দিনে তাঁর দেশবাসী নরনারী যারা এই কাবিতা 
পড়েছিল তাদের মনে কতবড়ো নাড়া লেগেছে, এবং মনে রেখো 'বাভন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় 
এরূপ কবিতা লেখা হয়োছল : 

আমরা মৃতের দল। বোঁশদিনের কথা নয় 

আমরাও ছিলাম বেচে, প্রভাতের স্পর্শ পেয়োছ, দেখোছ সর্যাস্তের রন্তরাগ, 

ভালোবেসোছ, ভালোবাসা পেয়োছ, আজ আমরা শুয়ে আছি 

ফ্াণ্ডাসেরি রণক্ষেত্রে। 

শন্তুর সাথে আমাদের যে বিরোধ তাই তোমরা চালিয়ে যাও ; 

আমাদের বাহুর শ্রান্ত ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের 'পরে দিয়ে যাই 

হাতের মশাল: অজন কোরো একে উচু করে রাখবার কাতিত্ব। 
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এই নিভ'রের মর্যাদা যাদ না রাখো, আমরা যারা মরে গেলাম, 
আমরা ঘমাব না, তখনও নয়, যখন পপির ফুল ফুটে উঠবে 
ফ্ল্যা্ডাসের রণক্ষেত্রে। 

১৯১৬ সনের শেষ দিকে দেখা গেল, বিজয়লক্ষমী 'মন্রপক্ষের দিকেই হেলে বাচ্ছেন। নূতন 
ট্যাঙ্কৃবাহনীর জোরে তারা পশ্চিম-রণক্ষেত্রে এগিয়ে আক্রমণ চালাতে পারছে; ইংলশ্ডে বোমা 
ফেলতে আসাছল যে জেপোলন উড়োজাহাজরা, তারা বপন্ন হচ্ছে। জর্মন সাবমোরনের পাহারা 
সত্বেও নিরপেক্ষ দেশদের জাহাজে করে প্রচুর খাদাদ্রবা ইংলশ্ডে এসে পেশচচ্ছে। ১৯১৬ সনের 
মে মাসে উত্তর-সাগরে একটি নৌযুদ্ধ হল (জাটলাণ্ডেব যুদ্ধ), মোটের উপর এতে 'ব্রটেনেরই 
খুব সূবিধা হয়ে গেল। জর্মীনর চার দিকে যে অবরোধ বসানো হয়োছল তার ফলে হীতমধ্যে 
আস্ট্রয়া আর জর্মীনর প্রজাদের পক্ষে অনশন আসন্ন হয়ে উঠেছে । মনে হচ্ছিল যেন কালের 
গতিই কেন্দ্রীয় শান্তর বিরুদ্ধে চ'লে গেছে। এখন খুব তাড়াতাঁড় এই জয়কে সপূর্ণ করে 
তোলা দরকার। জর্মান কয়েকবার শান্তিস্থাপনের প্রস্তাবও করে পাঠাল, কিন্তু মিত্রশান্ত সে 
কথা মোটে কানেই তুলল না। বিভিন্ন দেশকে নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে 
নেওয়া হবে সে বিষয়ে নানাবিধ গোপন চুন্ত করে করে মিন্রপক্ষের সরকানরা নিজেদের বেশ 
আবদ্ধ করে ফেলেছে: এখন পর্ণ জয়লাভ না করে তৃগ্ত হবার আব তার উপায় নেই। যু্ত- 
রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনও শান্তিস্থাপন করবার চেণ্টা কযেকবার করলেন, সে চেষ্টা 
ব্যর্থ হল। 

জর্মন রণনাঘকরা তখন স্থিব কনলেন, সাবমোরনেব আকুমণ আরও তাব্র কবে তুলবেন, 
অনাহারের তাড়নাতেই ইংল'ডকে হাব মানতে বাধ্য করবেন। ১৯১৭ সনের জানুয়াব মাসে তাঁরা 
ঘোষণা করলেন, সম্দ্রের বিশেষ কতকগুলো অংশে গেলে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজকেও তাঁরা ডুবিয়ে 
দেবেন। এর উদ্দেশা ছিল, এই নিরপেক্ষ দেশরাও যেন ইংলন্ডে খাদোর জোগান দিতে না পারে। 
এই ঘোষণা শুনে আমেরিকা অতান্ত চটে গেল। তার জাহাজও এইভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এটা সে 
সহ্য করতে পারে না। এর ফলে যুদ্ধে তার যোগদান অনিবার্ধ হয়ে উঠল। বস্তুত সাবমেরিন- 
আক্রমণ চালাধার বেলায় কোনো বাছবিচার রাখবেন না, এই "সিদ্ধান্ত যখন জর্মন-সরকার করোছিলেন 
তখন তার ফলে এ সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই তাঁদের অজানা ছিল না। হয়তো তাঁরা বুঝোঁছলেন, অন্য- 
কোনো পথ তাঁদের আর খোলা নেই, অতএব এটুকু ঝধাকও নিতেই হবে। অথবা হয়তো ভেবোছিলেন, 
এমাঁনতেই তো আমোরকার মহাজনরা 'মিন্রপক্ষকে প্রচুর সাহায্য করছেন। যাই হোক, ১৯১৭ সনের 
এাপ্রল মাপে যুক্তরম্ট্র যূদ্ধ ঘোষণা করল। তার রণসম্ভাব প্রচুর; তা ছাড়া সে তখনও একেবারেই 
তরতাজা; অন্যান্য দেশেরা সকলেই শ্রান্ত। কাজেই আমেরিকা য.দ্ধে নামতেই জরমনদের পরাজয় 
একেবারে নিশ্চিত হয়ে উঠল। 

তা ছাড়া, আমোরকা যুদ্ধে নামার আগেই আরও একটা অতান্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটে 
গিয়েছিল। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসে প্রথম রুশ-বিদ্লব অন্যান্ঠিত হল; ১৫ই মার্চ জার সিংহাসন 
ত্যাগ করলেন। এই বিপ্লবের কথা আম তোমাকে মালাদা করে লিখব। এখনকার মতো এইটকু 
শুধু জেনে নাও, এই বিস্লবের ফলে যুদ্ণের গাতিতে একটা প্রকান্ড পরিবর্তন এল। রাশিয়ার পক্ষে 
তখন আর জর্মীনর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালানো সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। তার 
মানেই হল, পর্ব-রণাঙ্গন নিষে জর্মীনর আব দীশ্চন্তার কারণ রইল না। পরর্ব-অণুলের সমস্ত, 
অন্তত আধকাংশ সেনাকে সে তখন পাঁশ্চম-নণাত্গনে চালান করতে পারে, সেখামে ফরাসি আর 
ব্রিটিশ সেনার উপরে নিয়ে ফেলতে পারে। হঠাং পারস্থাতটা জর্মীনর পক্ষে খুবই সৃবিধাজনক 
হমে উপ্ল। রাশিয়াতে এই 'বিশ্লব হবে, এই সংবাদটা যাঁদ বি*লবের অন্তত ছ-সাত সপ্তাহ আগেও 
জর্মান জানতে পেত তা হলে কণ হত? তা হলে হয়তো জর্মীন তার সাবমেত্িন-আক্রমণের নখৃতি 
পারবতি করত লা, সৃতরাং আমেরিকাও হয়তো নিবপেক্ষই থেকে যেত। বাশিয়া আর রণক্ষেত্র 
নেই এবং আমোরকা নিরপেক্ষ হয়ে আছে, এরকম সুযোগ পেলে জর্মান ব্রিটিশ আর ফরাসি সেনাকে 
একেবারে চূর্ণ করে দিতে পারত, এটা খুবই সম্ভব। যে অবস্থা বস্তুত ছিল তাইতেই দেখা গেল, 


যুদ্ধের গাঁত ৫৮৭ 


পশ্চম-রণাঙ্গনে জর্মনদের শান্ত অনেক বেড়ে শিয়েছে; জর্মন সাবমোরন 'মন্ত্রপক্ষ আর নিরপেক্ষ 
দুই দেশেরই বহু জাহাজ ধ্বংস করে তাদের বিপর্যস্ত করে তুলেছে । 

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, রুশ-বিপ্লবে জর্মীনরই সুবিধা হয়ে গেল। কাজে কিন্তু দেখা 
গেল, জর্মীনর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-সাষ্টর একটা প্রধান কারণ 'ছিল এই 'বিপ্লব। প্রথম বিপ্লবের 
পর আট মাসের মধ্যেই এল দ্বিতীয় ধবপ্লব, এর ফলে ক্ষমতা পড়ল গিয়ে সোঁভিয়েট আর 
বল্‌্শেঁভিকদের হাতে । তাদের কথা ছিল, শান্তি চাই। সমস্ত যুদ্ধরত দেশের সেনাদের উদ্দেশ করে 
তারা বলতে লাগল, এবার ষুদ্ধ থামাও; তাদের স্পষ্ট বাঁঝয়ে দিল, এ যুদ্ধ আসলে ধানকদের যদ্ধ। 
সাম্াজ্যবাদীদের সংকজ্প সিদ্ধ করবার জন্যে শ্রামকদের কামানের খাদ্যস্বর্প ব্যবহার করা হচ্ছে, 
শ্রীমকরা যেন কিছুতেই এটা ঘটতে না দেয়। এদের এইসব ডীন্ত আর আবেদনের খাঁনকটা অন্তত 
অন্যান্য দেশের যে সৈন্যরা রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যূদ্ধ করাছল তাদের কানে গিয়ে পৌঁছল; সেখানে 
এর প্রভাবও হল অসামান্য । ফরাসি সেনার মধ্যে অনেকবার বিদ্রোহ হল, কর্তৃপক্ষ সে বিদ্রোহ 
কম্টেসুম্টে দমন করে রাখলেন। জর্মন সেনার মধ্যে চাণ্চল্য দেখা দিল আরও বোঁশি; কারণ, বিপ্লবের 
পরে তাদের অনেকগুলি সেনাদল বস্তুত রাঁশয়ার সেনার প্রাতিই বন্ধুভাবাপল্ন হয়ে উঠোছল। 
এইসব সেনাদলকে ষখন পাশ্চম-রণাগ্গনে চালান করা হল, এরা সেই নৃতন বাণীকে সেখানে বহন 
করে 'নিয়ে গেল, অন্যান্য সেনাদলের মধ্যেও এই বাণণ প্রচার করল। জর্মীন তখন রণশ্রান্ত, একান্ত- 
বকম ভগ্নোংসাহ; রাঁশয়া থেকে যে বীজ তার জামতে এসে পড়ল তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে নেবে 
বলে সে জমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। এইভাবে রুশ-বিগ্লব জর্মনির মধ্যেই দূবলতার 
সৃন্টি করে দিল। 

জর্মনির সামারক-কর্তৃপক্ষ কিন্তু এইসব অশুভ লক্ষণ দেখেও দেখলেন না। ১৯১৮ সনের 
মার্চ মাসে তাঁরা সোঁভযেট রাঁশয়ার উপবে একটি অত্যন্ত কঠোর এবং অপমানকর সান্ধ চাপয়ে 
ঈদলেন। সোভিয়েউদের এই সন্ধি মেনে নিতেই হল, কারণ তাদের তা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, 
আর তখন তাদের যে করেই হোক যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার। ১৯১৮ সনের মার্চ মাসেই পাশ্চিম- 
রণাঙ্গনেও জর্মনি তার শেষ বড়ো আভযান শুরু করল। ইংবেজ এবং ফরাসি সেনার রেখা ভেদ 
করে জর্মনবাহনী এগিয়ে চলল, চলার পথে এদের বহু সেনাকে ধৰংস করে দিয়ে গেল, আবার 
সেই মার্ননদীর তীরে গিয়ে হাঁজর হল; সাড়ে তিন বছর আগে এইখান থেকেই তাদের হটে যেতে 
হয়োছল। প্রকান্ড একটা বীরত্বের খেলা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তাদের শেষ আভষান--জর্মীনর 
শান্ত তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে । ইতিঘধ্যে আটলা্টক পার হয়ে আমোরকা থেকে বহু সৈন্য এসে 
পেপছল; এবং বহু তিজ্জ আভঙ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলে এবার পশ্চিম-রণাঙ্গনে 'িন্রপক্ষের যত সেনা 
ছিল, ব্রিটিশ আমেরিকান ফরাস ইত্যাদি সবাইকে একটিমাত্র চরম কর্তৃপক্ষের অধীন করে দেওয়া 
হল--যেন এদের মধো যথাসাধ্য সহযোগিতা আর কর্মের এঁক্য থাকতে পারে। পশ্চম-রণাঙ্গনে 
মন্ত্রপক্ষের সমস্ত সেনার উপরে প্রধান সেনাপতি হলেন ফ্রান্সের মার্শাল ফশ। ১৯১৮ সনের 
মাঝামাঝি এসেই দেখা গেল, যুদ্ধের গাত একেবারেই উল্‌টো পথে চলছে; এখন মিন্রপক্ষই এগিয়ে 
এসে আক্রমণ চালাচ্ছে, ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে, জর্মন সেনা তাদের ধাক্কায় কেবলই পিছনে 
হটে যাচ্ছে। অক্টোবর মাসে বোঝা গেল, যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরি নেই। ধূদ্ধ-বিরাতির 
কথাও উঠল। 
, .৪ঠা নভম্বর তারিখে কিয়েল্‌ বন্দরে জর্মন নৌসেনার মধ্যে বিদ্রোহ হল। এর 
পাঁচ 'দিন পরে বালনে জর্মন প্রজাতন্ প্রাত্ঠিত হল। ঠিক সেই দিন, সেই ৯ই নভেম্বরই, 
কাইজার দ্বিতীয় উইল্হেল্মূ্‌ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং লঙ্জাকর ভাবে জর্মান থেকে পালিয়ে 
হল্যান্ডে চলে গেলেন; তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই হোহেনজোলার্নবাজবংশেরও শেষ হয়ে গেল। চীনের 
মাণ্-রাজাদের মতো এ'রাও 'এসেছিলেন বাঘের মতো গর্জন করে, চলে গেলেন সাপের লেজের 
মতো নিঃশব্দে ।' 

১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর ষদ্ধাবরাতি-পল্ন স্বাক্ষর করা হল, যুদ্ধ থামল। এই যৃদ্ধাবরতি- 
পত্র রাঁচিত হয়োছল আমোরকার প্রোসডেন্ট উইল.সনের নিধারত 'চৌন্দ দফা শর্তকে আশ্রয় করে। 
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এই চৌদ্দ দফার মধ্যে কতকগ্াীল বড়ো বড়ো কথা ছিল; যেমন, ছোটো ছোটো জাতদেরও আত্ম- 
নিখল্লণের আধকার থাকবে, সকল দেশেরই রণসজ্জা হাস করতে হবে, কেউ কারও সঙ্গে গোপন 
ক্‌ট-টক্তান্ত চালাতে পারবে না, সকল জাতরই রাঁশয়াকে সাহাযা করতে হবে, এবং একাটি জাতি- 
সংঘ প্রাতিষ্ঠিত করা হবে। পরে আমরা দেখব, বিজয় পক্ষ এই চৌদ্দ দফার অনেকগাল শর্তই 
কেমন অনায়াসে ভুলে গিয়েছিল। 

যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু ইংলশ্ডের নৌবহর জ্মীনকে অবরোধ করে বসে ছিল, সে অবরোধ 
তখনও সারয়ে নেওয়া হল না; জর্মনর অনাহার-পশীড়ত নারী ও 'শশৃদের কাছে তখনও খাদ্য 
পেশছতে দেওয়া হল না। শন্রুর প্রাতি ?বদ্বেষ এবং সে দেশের ক্ষুদ্র শশুদের পর্যন্ত শাস্ত দেওয়ার 
এই অপূর্ব অনুম্ঠান_াত্রটেনের বিখ্যাত সব রাম্ট্রনীতিক এবং জননেতারা, বড়ো বড়ো সংবাদপল্ররা, 
এমনাক তথাকথিত উদারপল্থা পান্রকারা পর্যন্ত একে সমর্থন করতে লাগল। বস্তৃত ইংলশ্ডে তখন 
প্রধানমন্্ীও ছিলেন একজন উদারপন্থী -লয়েড জর্জ । সওয়া-চার বছর ব্যাপী এই যুদ্ধের ইতিহাস 
উন্মত্ত পাশবিকতা এবং নৃশংসতার কাহিনীতে পারপর্ণ। কিন্তু যুদ্ধ থামবার পরেও নিছক 
পাশাবক প্রাতাহংসার বশে জর্মানর এই অবরোধ চালিয়ে যাওয়া, এর তুলনা বোধ হয় সে ইীতিহাসেও 
আর নেই। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে, অথচ তখনও একটা সমশ্র জাতি অনাহারে মরে যাচ্ছে, 
তার ক্ষুদ্র শিশুরা পর্ষ্ত ক্ষুধার জবালায় ছটফট করে মরছে, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এবং জোর 
করে তাদের কাছে খাদ্য পেশছতে দেওযা হচ্ছে না। যদ্ধ আমাদের মনকে কতখান বিকৃত করে তোলে, 
কতখানি উন্মত্ত বিদ্বেষবুদ্ধি দিযে ভরে তোলে, দেখলে তো? জমীনব বযোবদ্ধ চ্যান্সেলর 
বেথ্মান হল্‌ভেগ বলেছিলেন, "ইংলণড আমাদেব উপরে ষে অবরোধের বেড়া চাঁপয়ে রেখেছে, 
নিষ্ঠরতার সে মাজতি রূপকে একেবার নারকীয় ছাড়া আর-াকছুই ধলা চলে না; আমাদের 
সন্তানদের এবং পরবতারঁ বংশধরদেব মধ্যেও এর ক্ষতাঁচহ 'চিরাদন বেচে থাকবে ।” 

বড়ো বড়ো বান্ট্রনায়করা আর উচ্চপদস্থ ব্যন্তুরা এই অবরোধকে অনুমোদন করছিলেন; সাধারণ 
'ব্রাটশ সৈনিকরা, যারা নিজেরা সে যষ্ধ করোছল, তারা কিন্তু 'এর দৃশা সইতে পারল না। সান্ধর 
পবে বাইন-ল্যান্ডের কোলন-শহরে একটি ব্রিটিশ বাঁহনীকে বাঁসয়ে রাখা হয়েছিল; এই বাঁহনণর 
ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ সেনাপতি প্রধানমন্ত্রী লয়েড 'জজঁকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে "জর্মন নারী এবং 
[শিশ্‌দের যে কম্ট সইতে হচ্ছে তা দেখে ব্রিটিশ সৈনিকদের মনে কতখানি 'বিক্ষোভ দেখা 'দিষেছে” 
তার খবর জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদ্ধেবিরতিব পরেও সাত মাসের বেশি কাল ধরে ইংলণ্ড 
জর্মীনকে এইভাবে অববোধ করে রেখোঁছিল। 

এই দীর্ঘ কাল ধরে যুদ্ধ দেখে দেখে যদ্ধরত জাতিদের মানুষরা পশুব মতোই হয়ে উঠেছিল । 
বহু লোকের মন থেকে নীতি-দুনাশিতর বোধ লুস্ত হমে গেল; বহু সাধারণ লোকেরও মন 
স্বাভাবিকত্ব হারয়ে অর্ধঅপরাধশব মন হযে উঠ্লল। নৃশংসতা নবহত্যা এবং ইচ্ছাকৃত 'মথ্যা কথায 
মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠোছল; তাদের সমস্ত মন ভরে 1গয়োছল শুধু ঘৃণা বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা- 
প্রবৃন্তিতে। 

যুদ্ধের জমা-খরচের হিসাব দেখেছ ৮ সে হিসাব পুবোপ্যার আজও কেউ জানে না; এখণও 
সে হিসাব কষে দেখা হচ্ছে! তার থেকে গোটাকতক অঙ্ক আমি তোমাকে শোনাচ্ছি; শ,নে বৃঝবে, 
এখনকার দনে যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়। 

যুদ্ধে মোট যত লোক হতাহত হনেছে তাব হিসাব এইরকম পাওয়া গেছে : 


মৃত বলে জানা গেছে এমন সোনি :.. .... ৯,০০,0০9,০9০9০9 
মত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন সোনক .... ৩০,০০,০০০ 
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এই প্রকান্ড অগ্কগুলোর 'দকে তাকিয়ে দেখো, ক্পনা করতে চেষ্টা করো, মানুষের কতখানি 
দুঃখকম্টের কাহনী এই অঙ্কের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। অঞ্কগুলোকে যোগ করে দেখো । কেবল হত 
ও আহতেরই মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চার কোট ষাট লক্ষ; যুক্তপ্রদেশের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সমান! 
আর এর বায়ের অক? সে আজও গুণে শেষ করা যায় নন! আমোরকাতে একবার 
গহসাব করে বলা হয়েছিল, 'মন্রপক্ষের মোট ব্যয় পড়েছে ৪০,৯৯,৯৬,০০,০০০ পাউণ্ড- প্রায় পণ্সান্ন 
হাজার কোটি টাকা । জর্মনদের পক্ষে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫,১২,২৩,০০,০০০ পাউণ্ড--প্রায় সওয়া- 
কুঁড় হাজার কোঁট টাকা। দুই পক্ষের মোট ব্যয় পণচান্তর হাজার কোটি টাকা! এইসব অঞ্কের 
পুরোপাার ধারণা করে ওঠাই আমাদের পক্ষে শন্ত, আমাদেব দৈনান্দন জীবনের সঙ্গে এর একেবারেই 
কোনো মিল নেই। দেখলে মনে হয় বেন জ্যোতিষের অস্ক কষাছ, পাঁথবী থেকে সূর্যের বা নক্ষত্রের 
দরহ্থের হিসাব মাপাছ! বহু দিন আগে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিজয়ী ও বাঁজত, ঘুদ্ধরত কোনো 
জাতিই আজও সেই যুদ্ধকালণন ব্যয়ের পরবতর্ঁ ফলের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না_ এতেও 
আশ্চর্য হবার 'কছুই নেই। 
যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্যে', 'পাথবীতে গণতন্তের আসন নিরাপদ করবার জন্যে, “ছোটো 
ছোটো জাতিদেরও স্বাধগনতা অক্ষুপ্ন রাখবার জন্যে", 'আত্মীনর়ল্তরণের ক্ষমতা সকলের আয়ত্ত কবে 
দেবার জন্যে, এবং সাধাবণভাবেই স্বাধীনতা ও অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের জন্যে অনাষ্ভঠত এই 
যুদ্ধ শেষ হল; ইংলণ্ড ফ্রান্স আমোঁরকা ইতালি এবং এদের ক্ষুদ্ুতর উপপগ্রহরা (রাশিয়ার অবশ্যই 
আর এদের মধ্যে স্থান নেই ) জয়ী হল। এদের এইসব বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শকে এরা কীভাবে ও 
কতখান কার্যে পাঁরণত করেছে তা আমরা পরে দেখব। হাঁতমধ্যে ইংরেজ কাব সাদে'র কবিতা 
থেকে কয়েকটি ছন্র উদ্ধৃত কার। অনেক আগের দিনের আর-একটা যুদ্ধজয় সম্বন্ধে তানি কববিভাট 
লিখেছিলেন : 
সবাই শুনে বলল, ডিউক কা মহাবীর, 
এমন বিরাট যুদ্ধ করল জয়! 
'"কন্তু তাতে লাভ কী হল এ পঁথবীর 2” 
ছোট্রো ছেলে 1পটারাঁকন- যে কয়। 
[ডিউক বলে, “সেটা তো ঠিক নেই জানা, 
কিন্তু ভার জবর আমার জয়খানা !” 


১৫০ 


রাশিয়াতে জারতন্তের অবসান 


৭ই এাপ্রল, ১৯৩৩ 


যুদ্ধের গাঁত বর্ণনা উপলক্ষ্যে আম রূশ-বিপ্লব এবং ষুদ্ধের উপরে তাব ফলের কথা বলোছি। 
যুদ্ধের উপরে ফলের কথা ছেড়ে দিলেও, এই 'বপ্লবটা নিজেই একটা প্রকান্ড বাপার-__ পাঁথবীর 
ইতিহাসে এর আর জুড়ি নেই। এই ধরনের বিশ্লব এর আগে আর হয় নি, কিন্তু এর অনুরূপ 
ধবগ্লব হয়তো অল্প 'দিনের মধ্যেই আবার কোথাও হবে। তার কারণ, অন্যানা দেশদের পিছনে 
ফেলেই এই বিপ্লব সংঘাঁটত হয়েছে, পাঁথবীর, সর্ব বহু বিপ্লবী এর অনুকরণ করবার জন্যে 
উৎসাহত হয়ে উঠেছে। অত্বএব এই 'বপ্লবাঁটকে আমাদের খুব ভালো করে বূঝে নেওয়া দরকার। 
যুদ্ধের ফলে যত বস্তুর আবির্ভাব হয়োছিল তার মধো এইটিই বৃহত্তম তাতে সন্দেহ নেই; অথচ 


৫৯০ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


যুদ্ধের ঘর্ণাবর্ত যাঁরা সৃষ্টি করোছলেন সেই সরকার আর রাজনাতিকরা এর সম্ভাবনা মোটেই মনে 
করেন নি, প্রার্থনা তো করেনই নি। অথবা হয়তো এই বললেই ঠিক কথা বলা হবে- রাশিয়াতে 
সে সময়ে যেসব এতিহাঁসক এবং অর্থনোতিক অবস্থা প্রবল ছিল তাই থেকেই এই 'বিস্লবের জল্ম; 
যুদ্ধের দরুন রাশিয়াকে যে বিপুল ক্ষাতি এবং বেদনা সইতে হচ্ছিল তার ফলে সে অবস্থাগ্‌লো 
অকস্মাৎ একটা চরম রূপ ধারণ করল এবং রাশিয়ার মহামানব ও প্রাতভাশালণ বিপ্লবশ লোনন সেই 
সযোগের সন্ব্বহার করে নিলেন। 

রাশয়াতে ১৯১৭ সনে বস্তুত দূবার বিপ্লব হয়েছিল, একবার মার্চ মাসে, আর একবার 
নভেম্বরে । অথবা বলা যায়, এইসমস্ত কালটা ধরেই বিপ্লবের একটা একটানা প্রবাহ চলোছল। সে 
প্রবাহে দুবার ভরা জোয়ারের উচ্ছ্বাস এসেছিল। 

রাশিয়া সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আম তোমাকে ১৯০৫ সনের 'বপ্লবের কথা বলেছি! 
সে বিপ্লবও হয়েছিল একটা যুদ্ধ এবং পরাজয়ের মূহর্তকে আশ্রয় করে। সে বিপ্লবকে নির্মম 
অত্যাচারের দ্বারা দমন করা হল; জার তাঁর অবাধ স্বৈরতন্ত শাসনই চালয়ে গেলেন; কোথায় 
কোন্‌ লোক এতটুকু উদারপল্থী মতামত পোষণ করছেন খ*জে খুজে বার করে তাঁদের সকলকে 
বিনন্ট করতে লাগলেন। মার্কসূবাদীরা, ধিশেষ করে বলশোভিকরা, একেবারে বিধবস্ত হয়ে গেলেন, 
ল্লীপ্র্ষনার্ধচারে তাঁদের প্রধান প্রধান কমীরা সাইবোরয়ার কয়েদী-উপাঁনবেশে বা বিদেশে 
1নর্বাসত হলেন। কিন্তু এই-যে অল্প দূ-চার জন লোক বিদেশে গেলেন, সেখানে বসেও তাঁরা 
তাদের প্রচারকার্য আর পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। তাঁদের নেতা হলেন লেনিন। তাঁরা সকলেই 
ছিলেন মাক্কসবাদে দ্‌ঢবিশ্বাসী। িন্তু মার্কস: তাঁর মতবাদ রচনা করেছিলেন ইংলম্ড বা জর্মীনর 
রা শলপসমন্ধ দেশকে সামনে রেখে । রাশিয়া তখনও মধ্যযুগের রীতিনীত আর কৃঁষিকার্ষ 
[নিয়েই পড়ে রয়েছে, তার বড়ো বড়ো শহরগুলোতে শুধু ঈষং-একটু শিল্পতন্ত্ের ছোঁয়া লেগেছে। 
ক মল স্রগূলোকে সেই রাশিয়া সঙ্গেই 'মালয়ে গড়ে নেবার কাজে লেগে গেলেন লোনন। 
এই বিষয় নিয়ে তান অনেক লেখালোথ করলেন; নির্বাঁসত রাশিয়ানদের মধ্যেও এ নিয়ে অনেক 
তর্কাতার্ হল। এমনি করে তাঁরা বিপ্লবের মতবাদে নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নিলেন। 
লেনিনের মত ছিল, কাজ সমাপ্ত করতে হয় দক্ষ এবং 'শাক্ষিত লোকদের দিয়ে, কেবলমান্র উৎসাহী 
হলেই তারা কাজের যোগা হয় না। গবপ্লব ঘটাবান্‌ চেল্টা যাঁদ করতেই হয় তবে সে কাজের জন্যেও 
লোককে দস্তুরমতো 'শাক্ষত করে নিতে হবে; যেন কাজের সময় যখন আসবে তখন কী করা 
উাঁচত সে সম্বন্ধে তাদেব মনে কোনোরকম দ্বিধা বা সন্দেহ না থাকে। ১৯০৫ সনের পরবতর্ 
ক ধর দেশে অত্যাচারের রাজত্ব চলল; সেই অন্ধকার যূগটাকে লোৌনন আর তরি সহকমর্ঁরা কাজে 
লাগালেন ভাঁবষ্যং সংগ্রামর জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলবার সাধনায় । 

১৯১৪ সনেই দেখা 1গয়েছিল, রাশষায় শহর-অণ্চলের শ্রামকশ্রেণীর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, আবার 
তারা বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। দেশে অসংখ্য রাজনোতিক ধর্মঘট করল তারা । তার পর 
এল য্‌দ্ধ; মানুষের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে সেই 'দিকে পড়ল । শ্রমিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বশি 
অগ্রণশ ছিল তাদের সৈনা করে রণক্ষেত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল। লেনিন এবং তাঁর সহকমর্শরা (এই 
নেতাদের আঁধকাংশই তখন রাঁশয়ার বাইরে নির্বাসিত ) একেবারে প্রথম থেকেই যুদ্ধের 1বরোধিতা 
করতে লাগলেন। অন্যান্য দেশের অর্ধিকাংশ সমাজতন্্বাদশই যুদ্ধের উত্তেজনায় আত্মবিস্মাত 
হমে ছিলেন। এরা তা হলেন না। এরা ঘোষণা করলেন, এই যুপ্ধ ধনিকতদ্মপদেরই যাদ্ধ; এর 
সাঙ্গ শ্রনিকদের কোনো সশ্রব নেই, একমাত্র এই যুদ্ধের সুযোগে যাঁদ তারা নিজেদের স্বাধীনতা 
অন্ঞজন করে নিতে পারে। 

রণক্ষেত্র যে রূশ সেনা গিয়েছিল তাদের নিদারুণ ক্ষতি সইতে হল; বোধ হয় যৃদ্ধরত আর- 
কোনো দেশেরই সেনা এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। সামারক কর্মচারীদের সাধারণতই তেমন বাদ্ধিমান 
ব্ান্ত বলে লোকে মনে করে না; কিন্তু তার মধ্যেও আবার রাশিয়ার সেনাপাতিরাই ছিলেন বুদ্ধিহীনতা 
আর অকর্ণণ্যতায় একেবারে অতুলনীয়। রুশ সেনাদের ভালো অস্ত্রশস্ম নেই; অনেক সময় তাদের 
গুলিবারুদ পর্যন্ত থাকত না, পিছনে কোনো সহায় বা অবলম্বন থাকত না। অথচ এ*রা এই- 
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রকমেরই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, অর্থাং জেনেশুনে নিশ্চিত 
মৃত্যুর মূখে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই পেদ্্রোগ্রাড, সেন্ট পিটার্সবার্গ তখন এই 
নামে পাঁরচিত হয়েছে, এবং অন্যান্য বড়ো শহরে ফাটকা-ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড লাভ আর এশবর্ধ হাতিয়ে 
[নচ্ছে! এই “দেশপ্রোমিক' ব্যবসায়শী এবং লাভান্বেষীরা স্বভাবতই খুব জোরগলায় বলছিল, যুদ্ধ 
থামানো চলবে না, একেবারে জয়লাভ করে তবেই আমরা 'নিরস্ত হব! যুদ্ধ চিরকাল ধরে চললেই 
তাদের স্বাবধা হত সবচেয়ে বোশ, তাতে সন্দেহ নেই॥। কন্তু সৈন্য শ্রামক আর চাঁষরা (এদের 
মধ্য থেকেই সৈন্য নেওয়া হত) ক্রমে অবসন্ন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল,” অসন্তোষে তাদের মন ভরে 
উঠল । 

জার নিকোলাস ছিলেন অত্যন্ত মূর্খ ব্যন্তি। তিনি আবার চলতেন একেবারেই তাঁর স্ত্রীর 
অধীন হয়ে। জাঁরনা (জারপত্রশ) 'নজেও ঠিক স্বামীরই মতো নির্বোধ, তবে তাঁর ইচ্ছার জোরটা 
কিছু বোশ 'িল। দুজনে মিলে তাঁদের চার '্দকে একটি ধূর্ত এবং মূর্খের দল গড়ে তুলোছলেন; 
এ*দের সমালোচনা করবার সাহস কারও ছিল না। ক্রমে অবস্থা চরমে উঠল; গ্রেগার রাস্‌প্যাটন বলে 
একটা অত্যন্ত পাঁজ বদমাইশ লোক জাঁরনার 'প্রয়পান্্র হয়ে উঠল; আর জারনার পপ্রয়পান্ন মানেই 
জারেরও 'প্রয়পার্ হওয়া । রাসৃপুঁটিন (বাস্পাাটন' কথাটার মানেই হচ্ছে "নোংরা কুকুর) ছিল এক- 
জন গাঁরব চাষ; ঘোড়া-চুরর অপরাধে একবার ধরাও পড়ছিল সে। তার পর সে ভোল বদলে সাধু 
সন্ব্যাসী সেজে বসল । সে ব্যবসায়ে অনেক লাভ। ভারতবর্ষের মতো রাঁশয়াতেও তখন সন্ন্যাসী 
হওয়াটা পয়সা-আয়ের একটা সহজ পল্থা ছিল। রাসূপ্টন লম্বা চুল রাখল; চুল যত বাড়তে 
লাগল তার খ্যাতিও ততই বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে শেষে স্বয়ং সম্রাটের কানেও গিয়ে পেপছল। 
গার এবং জাবনার একমান্র পুত্র, তাঁর নাম জারেভিচ্‌. কিছুটা পঙ্গু ছিলেন। রাস্পুটিন পাকেচকে 
জাপিনার 'ব*বাস জাঁন্মবে দিল, রাজপুত্রকে সে আরাম করে দেবে । রাস্‌পুটিনের কপাল খুলে গেল। 
অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, জার আর জারনা তারই হীঁত্গতে উঠছেন বসছেন; তারই নিদেশিমতো 
রাজ্যের বড়া বড়ো সব পদে লোক নিয্স্ত করা হচ্ছে। রাসূপুটিন অত্যন্ত কদর্য জীবন যাপন 
করত। দারুণ ঘুষ খেত সে. অথচ বহু বৎসর ধরেই রাশিয়াতে সে তার এই কর্তৃত্ব চালাতে 
লাগল। 

এই ব্যাপারে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ চটে গেল। নরমপল্থশরা এবং আঁভজ্াতরা পর্য্ত 
অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। একটা প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটাবার, অর্থাৎ জোর করে জারকে সাঁরয়ে 
দিয়ে অন্য লোককে 'সংহাসনে বসাবার কথা পর্যন্ত উঠল। হাঁতমধ্যে জার নিকোলাস 'নজেকে 
সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপাঁতি বলে ঘোষণা করেছেন এবং সবসুদ্ধ একটা বিরাট ভণ্ডুল সৃষ্ট 
করে চলেছেন। ১৯১৬ সন শেষ হবার অশ্প কয়েক 'দন আগে রাস্পুটন নিহত হল, তাকে 
হত্যা করলেন জারেরই পাঁরবারের এক ব্যান্ত। রাসপ্যাটনকে ইনি খাবার নিমল্তণ করলেন, সেখানে 
তাকে বললেন, তুমি আত্মহত্যা করো। রাসৃপুঁটিন অস্বীকার করল। তখন 'তাঁন তাকে গুল 
করে মারলেন। রাসূপ্হাটনের হত্যায় দেশের সকল প্রজাই স্বাস্তর নিঃশবাস ফেলল। কিন্তু এর 
দরুন জারের গুস্ত পুলিশরা আরও বোঁশ অত্যাচার শুরু করল। 

সংকট ক্রমেই বেড়ে উঠল। দেশে খাদ্যের অভাবে দুভক্ষ হল; পেট্রোগ্রাডে খাদাপ্রার্থা জনতা 
দাঙ্গাহাৎগামা শুরু করল। তার পর মার্চ মাসের প্রথম দিকে শ্রামকদের দীর্ঘ কালের স্চিত বেদনা 
অকস্মাং স্বতস্ফূর্ত বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করল। মার্চ মাসের ৮ থেকে ১২ তারখ, 
এই পাঁচটি দিন ধরে বিপ্লবেরই জয়জয়কার চলল । সে বিপ্লব শুধু প্রাসাদ-বিপ্লব নয়, সুশৃঙ্খল 
সুসংবদ্ধ বিপ্লবও সে ছিল না, মাথার উপরে বসে কোনো নেতা তাব কার্ক্রম বিধিবদ্ধ বা 'নিয়ল্তিত 
করে দেব নি। এ 'বশ্লব যেন জেগে উল সমাজের একেবারে তলাকার স্তর থেকে, শ্রামকদের 
মধ যারা সকলের নশচে তাদেরই মধ্য থেকে; অন্ধের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে সে এগিয়ে চলল, 
তার পথের কোনো 'নিদেশ জানা নেই, তাকে পথ দৌখয়ে নেবার মতো কোনো নেতাও নেই। 
নানাবিধ বিস্লবশ দল ছিল দেশে, বল্‌শেভিকদের স্থানীয় দলও ছিল; এরা কেউই এই বিস্লবের 
সম্ভাবনা জানত না। এর আকাঁ্মক আঁবর্ভীবে তারাও সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, ক করে 
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একে চালিয়ে নিতে হবে তাও তাদের জানা ছিল না। দেশের সাধারণ লোকেরা নিজেরাই এই বিপ্লব 
শুরু করেছে। পেক্রোগ্রাডে অবাঁস্থত সেনাদল তাদের পক্ষ অবলম্বন করবামারই তাদের সে চেস্টা” 
জয়যুস্ত্র হয়েছে। কিন্তু তবুও এই বিপ্লবী জনসাধারণকে ধবংসের নেশায় উন্মত্ত অসংহত জনত্য 
বলে ভুল করলে চলবে না--অতাঁত কালের কৃষকদের বিদ্রোহ অনেক সময়েই সেই রুপ গ্রহণ করোছিল। 
এই মা্৮-বি্লবের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল কারখানার শ্রামক- 
শ্রেণীরা, যাদের বলা হয় প্রোলটারিয়েট_ ইতিহাসে এরকম ঘটনা এই প্রথম । সে সময়ে এই শ্রামকদের, 
সঙ্গে তেমন বড়ো নেতা বলতে কেউই ছিলেন না ( লোঁনন প্রভাত নেতারা সকলেই তখন হয় জেলে 
না-হয় 'নর্বাসনে ); কিন্তু তবুও এদেরই মধ্যে অনেক অজ্ঞাতনামা কম ছিলেন, তাঁরা লেনিনের 
দলের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। বহু কারখানাতেই এরকনের লোক ছিল। এইসব অজ্ঞাতনামা 
কম্রাই সমগ্র আন্দোলনাঁটিকে খাড়া করে রাখলেন, নির্দিষ্ট পথে একে চালিয়ে নিয়ে চললেন। 

শিল্পাশ্রয়ী শ্রামকরা কারক্ষেত্রে কতখানি কান্ড ঘাঁটয়ে তুলতে পারে তার যা নমুনা এই 
বাপারে দেখা গেল এমন আর কোথাও দেখা যায় নি। রাশিয়ার অবশ্য আধকাংশ প্রজাই ছিল 
কাঁষজ্বীবী; সে কৃষও আবার চলত একেবারেই মধাযুগীয় রীতিতে । দেশাহসাবে রাশয়াতে 
আধুঁনক 'শিজ্পকারখানা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না; যা দু-চারটে কারখানা ছিল তাও 'ছল্‌ 
অজ্প কয়েকটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পেদ্রোগ্রাডে এইরকমের অনেকগুলো কারখানা ছিল, 
অতএব বহুপাঁরমাণ শিল্পজশীবী শ্রীমকও সেখানে বাস কবত । মার্চ মাসের বিপ্লব এরাই ঘাঁটয়েছিল-- 
পোন্রোগ্রাডের এই শ্রীমকরা আর শহরে অবাস্থত সেনাদলরা একন্র হযে। 

৮ই মার্চ তাঁরখে বিপ্লবের গুর্‌ গক্জন প্রথম শোনা গেল। এতে অগ্রণী হল নারীরা: 
কাপড়ের কারখানার নাবী শ্রামকরা বোরয়ে এল, রাস্তায় শোভাযান্রা করে ঘুরতে লাগল । পবাঁদন 
ধর্মঘট আরও ছাঁড়য়ে পড়ল, অনেক প্‌ব্‌ষ শ্রীমকও বোরয়ে এল সে দিন। খাদোর দাবি জানয়ে, 
এবং 'স্বরতন্ল নিপাত যাক' এই ধনি করে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল । এই বিক্ষোভকারী 
শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে কর্তারা কশাক সৈনা পাঠিয়ে দিলেন; অতীতে চিরাদন এই কশাক- 
বাহিনই ছিল জারের শক্তির প্রধান স্তম্ভ। দেখা গেল, কশাকরা লোকদের ধাকাধূ্ধ 'দিচ্ছে, কিন্তু 
গুল ছংড়ছে না। দেখে শ্রমিকরা উল্লসিত হয়ে উঠল; সরকারি পোশাকের আবরণেও কশাকরা 
আসলে হয়েছে তাদেরই বন্ধু! জনসাধারণেব উৎসাহ তৎক্ষণাৎ বেড়ে উঠল; কশাকদের সঞ্চো বন্ধৃত্- 
স্থাপন করতে তাবা এগিয়ে এল। পা্ীলশকে কিন্তু সবাই ঘৃণা করছে, ইণ্ট ছুড়ে মারছে। তৃতীয় 
দিন, ১০ই মার্চ কশাকদের সঙ্গে এই বন্ধূত্ব আরও 'নাঁবড় হয়েছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, পুলিশরা 
লোকদের উপর গুলি ছুংড়ছিল, কশাকরা নাক তাদেরই উপর গাল চালিয়েছে । পুলিশ রাস্তা 
ছেড়ে সরে গিয়েছে । নারী শ্রমিকরা সৈন্যদের কাছে গিয়ে সনবন্ধ আহ্বান জানাচ্ছে; সৈন্যরা 
সাঁওউন আকাশমুখো করে রেখেছে। 

তার পরদিন, ১১ই মার্চ রবিবার। শ্রমিকরা এসে শহরের কেন্দ্রুপ্থলে জমায়েত হচ্ছে। 
পূলিশরা ইতস্তত লৃকিষে তাদের উপরে গুল ছড়ছে। কয়েকজন সৈন্যও লোকদের উপর গলি 
ছড়ল। লোকরা সেই সেনাদলদের বারাকেই গিয়ে হাজির হল, তাদের নামে নাঁলশ করল । তাদের 
কথায় বিচলিত হয়ে সমস্ত রেজিমেন্ট সুদ্ধ লোক তাদের রক্ষা করতে বোরয়ে এল, তাদের চালিয়ে 
নিয়ে এল সৈন্যাবভাগের সাধারণ অফিসাররা । এই রেজিমেন্টাটকে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু 
তখন আর করেও লাভ নেই। ১২ই মার্চ অন্যান্য রেজিমেন্টও বিদ্রোহশ হয়ে উঠল্‌,*রাইফেল আর 
মেশনগান নিয়ে সৈনারা বেরিয়ে এল। রাস্তায় প্রচুর গ্লগোলা-বর্ষণ হল সে দিন; 'কন্তু কে 
কাকে মারছে তা স্থির করা কঠিন। তার পর সৈন্যরা আর শ্রামকরা মিলে জনকতক মন্তকে 
(অন্যেরা ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছে ) পুলিশকে এবং গস্ত বাহিনীর গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করল। 
আগের 'দনের রাজনোৌতিক বন্দী যাঁরা জেলখানাতে ছিলেন তাঁদেরও এরা ছেড়ে দিল। 

পোত্্রোগ্রাডে বিস্লবের জয় হল। এর ক' দিন পরেই মস্কোতেও 'বিশ্লব হল। গ্রামের লোকেরা 
বসে বসে নাঁবষ্টমনে দেখতে লাগল ঘটনার গতি কোন্‌ দিকে যায়। ধীরে ধশরে কৃষকরাও এই 


রাঁশয়াতে জারতন্দ্নের অবসান ৫৯৩ 


“নূতন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিল, তবে তেমন উৎসাহভরে নয়। তাদের পক্ষে দরকারি কথা 'ছল 
মানত দুটি; জাম পাওয়া আর শান্তিতে বাস করতে পাওয়া । 

আর জার ঃ 'বাচন্র ঘট্নাপূর্ণ এই কট দন 1তাঁন কোথায় ছিলেন, কী করাছিলেন ; 
পোষ্ট্রোগ্রাডে ছিলেন না তিনি; ছিলেন আত দূরের একটি ছোট্র শহরে, সেখান থেকে প্রধান সেনাপাঁত 
[হিসাবে তাঁর সেনাবাহিনীকে পাঁরচালনা করবার কথা। কিন্তু তাঁর দিন তখন শেষ হয়ে গেছে; 
বোশ-পাকা ফলের মতোই তান টুপ করে ঝরে পড়লেন, কেউ বশেষ লক্ষ্যও করল না। মহান 
জার, সমগ্র রাশিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট, যাঁর ভ্রুভাঙ্গীতে কোটি কোট মানুষ ভয়ে কম্পত হত, "পাব 
রাশিয়া'র পরম পিতা, ইতিহাসের আবর্জনাস্তৃপের মধ্যে নিশ্চহ হয়ে তলিয়ে গেলেন। আতি 
বড়ো বড়ো সব বিধান আর রী'তিরও যোদন দন ফুরিয়ে যায়, ভাগ্য বিমুখ হয়, সেদিন তারা 
কীরকম সহজে ভেঙে পড়ে যায দে একটা আসর ব্যাপার । শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং পেস্ট্রোগ্রাডের 
হাঙ্গামার খবর পেয়ে জার হুকুম জার করেছিলেন, সামারক আইন চালু করা হোক। ভারপ্রাপ্ত 
সেনাপতি সে আদেশ ঘোষণাও করোছলেন। তবু শহরে সে ঘোষণা প্রচার করা হয় 'ন বা খত 
ইস্তাহারে দেওয়ালে সাঁটা হয় নি, কারণ সে কাজ করবার মতো কেউ ছিল না! সরকার শাসনযন্ত 
একেবারেই ভেঙে শতখান হয়ে গয়োছিল। বাপারখানা কী হচ্ছে জার তখনও ছুই জানতেন না; 
[তান পোক্্রোগ্রাডে ফিরে আসবার চেম্টা করলেন। রেলশ্রামকরা তাঁর গাঁড়খানাকে পথের মধ্যেই 
আটকে রেখে দিল। জারিনা তখন ছিলেন পেট্োগ্রাডের উপকণ্ঠে একটি স্থানে । জারকে তিনি 
একাঁটি টোলগ্রাম পাঠালেন। টেঁলিগ্রাফ-আঁফিস থেকে সোঁট ফেরত এল, তার উপরে পোঁল্দিল "দিয়ে 
মন্তব্য লেখা--প্রাপকের ঠিকানা অজ্জ্াত ! 

এইসমস্ত ব্যাপার দেখে রণক্ষেত্রস্থ সেনাপাঁতরা আর প্রেদ্রোগ্রাডে-অবাস্ধথত উদারপল্থী নেতারা 
ভয় পেয়ে গেলেন। ভরাডুবি থেকে যেট,কু বাঁচানো যায তাই লাভ, এই ভরসায় তাঁরা জারকে িনাতি 
করে পাঠালেন-_সংহাসন ত্যাগ করুন। জার তাই করলেন; তাঁর একজন আত্মীয়কে 1সংহাসনে 
উত্তরাঁধকারী বলে মনোনশত করে গেলেন। কিন্তু তখন আর জারের আসনে কারও বসবার দিন নেই; 
[তিন শো বছর স্বৈরতন্লশ শাসন চালিয়ে রোমানফ-রাজবংশ চিরকালের মতোই রাশিয়ার রঙ্গমণ্ড 
থেকে অন্তাহ্ত হলেন। 

আঁভজাতসম্প্রদায়, 'বাভন্ন ভূস্বামীশ্রেণী, উচ্চতর মধ্যাবস্তশ্রেণী, এমনাঁক উদারপল্থী এবং 
সংস্কারপ*থারা পযন্তি সকলেই শ্রাীমকদেন এই আকাস্মক জাগরণ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে 
পড়লেন। তাঁদের বড়ো ভরসা ছিল সেনাবাহনণ; তারাই "গিয়ে শ্রাীমকদের সঙ্গে যোগ গদয়েছে দেখে 
তাঁদের মনে আর 'তিলমান্ন আশাভরসা রইল না। তখনও ন্তু কোন পক্ষের জয় হবে সে সম্বন্ধে 
তাঁরা ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না; কে জানে হয়তো জার রণক্ষেত্র থেকেই একট সেনাবাহন” 
নিরে এসে আবার হাজির হবেন, তারই সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলবেন। তাঁরা এক দিকে 
শ্রীমকদের ভয় করছেন, আর-এক দিকে জারকেও ভষ করছেন; তার উপরে রয়েছে তাঁদের নিজেদের 
গা বাঁচাবার অতিরিন্ত বাকুলতা-_সমস্ত মিলে তাঁদের অবস্থা নিদারুণ হয়ে উঠল। ডুমা তখনও 
আছে, ভূস্বামীশ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাতানাধ নিয়েই সে গড়া। শ্রাীমকরাও তার 
উপরে কিছু কিছ আস্থা রাখত। কিন্তু এই বিপদে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব নেওয়া বা কোনো-কিছু 
করবারই উদ্যম তার প্রোসডেন্ট বা সভ্যবা দেখালেন না; বসে বসে শুধু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, 
এখন ক তাঁদের কতবব্য স্থির করেই উঠতে পারলেন না। 

ইতিমধ্যে সোঁভয়েট গড়ে উঠল। শ্রামকদের প্রাতানাধর সত্গে এবাব সৈন্যদেরও প্রতিনাধ 
এতে নেওয়া হল। এই ন.তন সোভিয়েট বিশাল টরিড-প্রাসাদের একটি বাহ্‌ দখল করে বসল; 
এই প্রাসাদেরই অনা-এক অংশে ডূমার আধবেশন হত। শ্রামক এবং সোৌনিকেরা জয়লাভ করেছে, 
তারা তখন উৎসাহে ভরপুর। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠল. সে জয় [নিয়ে তারা এখন 
করবে কী? শান্ধ তারা অর্জন করেছে, সে শীল্তকে প্রয়োগ করবে কে; সোভিয়েট নিজেই সে কাজ 
করতে পারে, এ কথা তাদের মনেই হল না; তারা ধরে নিল, বুর্জোয়াদেরই এবার শাসনভার হাতে 
নেওয়া উাঁচত। অতএব সোভিয়েটের প্রোরত একটি প্রাতানীধি-দল ডুমার দরঙ্গায় ?গয়ে হাঁজর হল, 
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তাদের বলতে গেল, এবার আপনারা দেশশাসন শুরু করুন। ডুমার প্রোসডেন্ট আর সভারা ভাবলেন, , 
এরা তাঁদের গ্রেপ্তার করতে এসেছে! ক্ষমতার বোঝা বইবার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না; 
তার সঙ্গে সঙ্গে যে বিপদের ঝ:কি আসবে তার নামেই তাঁরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন। 'কিল্তু 
এখন কশই-বা করা যায়! সোভিয়েটের প্রতিনিধিরা জোর পখড়াপণীড় করছেন, 'না' বলে তাঁদের 
চটাতেও যে ভয় করে! কাজেই অতান্ত আঁনচ্ছাভরে, নেহাত বিপদে পড়বার ভয়েই, ডুমার একাঁট 
কামাটি দেশের শাসনভার গ্রহণ করল । বাইরে থেকে সমস্ত পাথবীর লোক মনে করল, ডুমাই শবপ্লবের 
আধনায়কত্ব করছে! কী অপূর্ব একটা হ-য-ব-র-ল কাণ্ড; গল্পে পড়লে আমাদের বি*বাসই হত না 
এরকম ব্যাপার সাঁত্য হতে পারে। কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় কা্পানক কাহনশর চেয়েও অনেক 
বেশি আশ্চর্য হয়ে থাকে। 

অস্থায়শ শাসনকর্তৃপক্ষ বলে ডুমার কাঁমাটি যাদের নিষুন্ত করলেন সে দলাঁট 'ছিল অত্যন্ত 
রকম রক্ষণপল্থী। তার প্রধানমল্গণ ছিলেন একজন রাজকুমার । সেই প্রাসাদেরই আর-একটি 'দিকে 
সোভিয়েট আন্ডা গেড়ে বসে রইল; অস্থায়ী সরকারের কাজকর্মের উপরে ক্রমাগত মোড়লি করতে 
লাগল। এই সোভিয়েট নিজে কিন্তু গোড়াতে নরমপম্থণ ছিল; তার মধ্যে বল্‌শোভিক যারা ছিল 
তাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টমেয়। কাজেই দেখা গেল, দেশে দুটো কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে শাসন করছে, 
অস্থায়ী সরকার এবং সোভিয়েট; এদের দুয়েরই 'িছনে আবার রয়েছে বিপ্লবী জনসাধারণ; 
শীবস্লবকে তারাই সম্পূর্ণ করেছে, এবং আশা করছে সে বিপ্লব থেকে তাদের খুব বড়ো ফল 
লাভ হবে। ক্ষুধার্ত এবং রণশ্রান্ত এই জনসাধারণকে একাঁটিমান্ত কথা এই নূতন সরকার বুঝিয়ে 
দিলেন, জর্মনরা একেবারে পরাজিত না হওয়া পযন্ত যুদ্ধ তাদের চালিয়ে যেতেই হবে। তারা 
শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবল, এত হাঞ্গামা করে বিস্লব ঘটাল তারা, জারকে দিল তাড়িয়ে, সে কি 


শুধু এরই জন্যে 3 
ঠিক এই সময়ে ১৭ই এপ্রল তাঁরখে লোৌনন এসে তাদের মধ্য পেশছলেন। যুদ্ধের প্রথম 
থেকে শূরু করে আগাগোড়াই লোৌনন সুইজারল্যান্ডে ছিলেন। 'বপ্লবের কথা শুনবামান তিনি 


রাশিয়াতে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু আসবেন কী করে? ইংরেজ এবং ফরাঁসিরা 
তাঁকে তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে দেবে না; জর্মন এবং আস্ট্িয়ানরাও দেবে না। শেষ পর্যন্ত 
জর্মনরা তাঁকে একটি রুদ্ধ গাঁড়তে করে স্‌ইজারলাণ্ডের সীমান্ত থেকে রুশ-সীমান্তে গিয়ে 
পেশছবার অনুমাঁত দিল; কেন দিল সে তারাই ভালে৷ জানে । তাদের অবশ্যই আশা ছিল, লোৌনন 
রাশিয়াতে পেশছলে অস্থায়ী সরকারের শান্ত কমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সমর্থক দলেরও 
শান্ত হাস পাবে। তাদের এ আশা অযৌন্তকও নয়: কারণ, লোনিন ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী; জর্মনদের 
তাতে কিছু লাভ হবে বলে তাদের ভরসা ছিল। এই অখ্যাতনামা 'বিপ্লবীই এক দন সমস্ত 
ইউরোপ আর পঁথবীতে একটা ভূমিকম্প সৃষ্ট করবেন, এ কথা সে দিন তাঁদের স্বগ্নেরও 
অগোচর ছিল। 

লেনিনের মনে কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছিল না। তাঁর দৃষ্টি অন্তভেদী; জনসাধারণের 
মনের ভাব ক তা তিনি সহজেই দেখে নিলেন। তাঁর বৃদ্ধি তীক্ষয, সে বৃদ্ধির লারা তিনি তাঁর 
সৃচিল্িতিত এবং সৃগঠিত নীতিকে পারবর্তনশশল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁর 
ছিল অদমা সংক্প; তার বলে তিনি নিজের জন্যে যে পথ স্থির করেছিলেন সেই পথেই অটল 
হয়ে টিকে রইলেন, তার ফলে আঁচরাৎ যে বিঘ্এ-বিপদের সম্টি হবে তার দিঝেগ্জুক্ষেপমাত না করে। 
যে দিন এসে পেশছলেন সেই দিনই তান বল্‌শোঁভক-দলকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকাঁন লাগয়ে দিলেন, 
নিক্কিয় হয়ে বসে আছে বলে তাদের ল্ুটি ধরলেন, এখন তাদের ক কর্তব্য সে সম্বন্ধে জবঙলম্ত 
ভাষায় তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। লেনিনের বন্তৃতা ছিল ঠিক বিদ্যুতের স্পর্শের মতো । তাতে 
বাথা লাগে কিচ্তু চেতনাও জাগে । তিনি বললেন, “কেবল বাকসবস্ব হাতুড়ে আমরা নই; জন- 
সাধারণের চেতনাকে উদবৃম্ধ করে তারই উপরে আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
আমাদের বাঁদ সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হয়, নাহয় তাই থাকব। কিছুক্ষণের মতো নেতার আসন 
ছেড়ে থাকাও বেশ ভালো 'জাঁনষ; সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে ভয় করলে আমাদের চলবে না।” তাঁর 
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নীতকে অবলম্বন করে 'তনি দঢ় হয়ে বসে রইলেন, কিছুতেই আপোস-মীমাংসা করতে রাজ 
হলেন না। বিস্লব এত দিন নেতা এবং পথপ্রদর্শকের অভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে ইতস্তত ভেসে 
বেড়াচ্ছল; এবার তার সেই নেতার দর্শন িলল। কাজের ক্ষণ আসবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াতে 
কাজের মানুষেরও আবির্ভাব হল। 

মতবাদের ষে প্রভেদ নিয়ে বল্‌শেভিকরা সে সময়ে মেনশোভক এবং ্ন্যান্য বিপ্লবী দল 
থেকে পৃথক হয়ে ছিলেন সে প্রভেদ কী?ঃ লোনন এসে পেশছবার আগে স্থানীয় বল্‌শোভকরা 
যে একেবারে নিশ্চেম্ট হয়ে বসে ছিল তারই বা ক কারণ? তার পর, নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়েও 
সোঁভয়েট তাকে আবার একটা সেকেলে এবং রক্ষণপন্থ ডুমার হাতে তুলে দিল, তাই-বা কেন 
এইসব প্রশ্নের শবশদ আলোচনা আম এখানে করতে পারাছ না। কন্তু ১৯১৭ সনে পোস্্রোগ্রাডে 
এবং রাশিয়াতে ঘটনার যে ক্রমান্বিত পাঁরবর্তন দেখা যাচ্ছল তাকে বুঝতে হলে এই প্রশ্নগুলোকে 
একট.খানি নেড়েচেড়ে দেখতেই হবে। 

মানুষের পরিবর্তন আর প্রগাতি সম্বন্ধে কার্ল মাকৃসের ষে মতবাদ তার নাম "ইতিহাসের 
বন্তুতান্তিক ভাষা'। সমাজ জীবনের প্রাচীন রীতনীতগুলো ষখন পুরোনো অকর্মণ্য হয়ে যায় 
তখন নুণুন রীতিনীত এসে তার স্থান দখল করে, এই তথ্যাটকে আশ্রয় করেই এই মতবাদ তানি 
গড়ে তুলেছিলেন। পণ্য-উৎপাদনের রীতনশীত প্রণালশর যেই উন্নাত হল, সমাজের অর্থনোতিক 
এবং রাজনোতিক সংগঠনব্যবস্থাও তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বদলে তার অনুরূপ হয়ে উঠল। এই 
বাপারটা ঘটেছে শোষক প্রভুশ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণীদের মধ্যে ক্রমাগত শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে। 
যেমন পশ্চম-ইউরোপে প্রাচীন কালের সামন্তশ্রেণী আর নেই, তাদের স্থান দখল করেছে বুর্জোয়ারা; 
ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মন প্রভাতি দেশে এখন অর্থনোতিক এবং রাজনৈতিক জাঁবনে তাদেরই প্রভুত্ব। 
এবাও আবার এক দিন মুছে যাবে, এদের জায়গা দখল করবে এসে শ্রামকশ্রেণী। রাশিয়াতে সামল্ত- 
শ্রেণী তখনও প্রডুত্ব করছে; যে পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে বূর্জোয়াদের প্রাধান্য স্থাপিত 
হয়েছে সে পাঁরবর্তন রাঁশয়াতে তখনও ঘটে নি। সুতরাং মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা 
ছল, রাশিয়াকেও অবশ্যই সেই বুর্জোয়া এবং পালামেশ্ট রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, 
তবেই এক দিন সে এর.শেষ স্তরে শ্রমিকদের প্রজাতন্দে 'গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে। তাঁদের মতে 
মাঝখানটার এই স্তরাঁটকে লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাবার কোনো পল্থধা নেই। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসের 
বিপ্লবের আগে, লোনিন নিজেও একটা মধ্যবতর্ঁ নীতির কর্মসূচী রচনা করোছলেন; তাতে 
এর্প নিশি ছিল-_কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা (বূর্জোয়াদের সব্চে বিরোধ করে নয়), 
করে জর এবং ভূদ্বামণদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, এবং এইভাবে একটি বুর্জোয়া-বপ্লব ঘাঁটয়ে 
তুলতে হবে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, বল্‌শোভিক মেনশোঁভক এবং মার্কসের মতবাদে বিশবাসী অন্যান্য সমস্ত 
ব্যস্ত, সকলেরই মনে এই ধারণাঁট বদ্ধমূল ছিল, ইংলশ্ড বা ফ্রান্সের মতো একটা বুর্জোয়া-প্রধান 
গণতান্দ্িক প্রজাতল্মের প্রাতম্ঠা করে নিতেই হবে। শ্রামকদের প্রাতানধিদের মধো যাঁরা নেতৃস্থানীয় 
তাঁরাও একে অপারিহার্ধ বলেই জানতেন, এবং এইজন্যেই সোভিয়েট শাসনক্ষমতা নিজের হাতে না 
রেখে সেটা ডুমার হাতে তুলে 'দিয়োছিল। আমাদের সকলেরই যে দশা মাঝে মাঝে হয়-_ 
নিজেদের সম্ট নীতির এরা একেবারে অন্ধ ভন্ত হয়ে পড়েছিলেন; নূতন একটা অবস্থার উদ্ভব 
হয়েছে, বার জন্যে এখন নূতনতর নাতির প্রয়োজন, অন্তত পুরোনো নীতিটাকে কিছু বদলে নেওয়া 
প্রয়োজন, এ কথা তাঁদের মনেই হয় 'নি। নেতাদের তুলনায় বরং জনসাধারণের মনেই বিপ্লবের 
চেতনা ছিল অনেক বোশ। সোঁভয়েটের মধ্যে তখন মেন্শোঁভিকরা প্রবল; তারা এতদৃয় প্্তি 
বলল, শ্রামকশ্রেণশ যেন সে সময়টাতে কোনোরকম সামাজক সমস্যার কথা না তোলে; তাদের তখন 
প্রথম কর্তবা হচ্ছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা । বলশেভিকরা বলছিল, অবস্থা বুঝে বাবস্থা 
করা হোক। মার্চ মাসের বিপ্লব সফল হল, কিন্তু তার নেতারা ছিলেন অতি সাবধানণ, দ্বিধগ্রস্ত। 

লোনিন এসে পেশছবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বদলে গেল । দেশে কণ অবস্থা দাঁড়য়েছে তিনি 
এক নিমেষে বুঝে ফে্স্লেন; খাঁট নেতার যোগ্য প্রাতভাবলে সেই অবস্থা অনুসারে মার্কসের 
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নীতিকে ঢেলে সেজে নিলেন। বললেন, লড়াই এবার করতে হবে ধাঁনকতন্তেরই বিরুদ্ধে; শাসনভার 
আয়ন্ত করতে হবে শ্রামকশ্রেণীর, তাদের সঙ্গে থাকবে অধিকতর দরিদ্র কষকরা। বলশোভিকদের 
আপাতকর্তব্য কী তার ইঙ্গিত মিলল তাদের দলগত ধ্বাঁনতে : (১) গণতা্পিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন 
কর, (২) সমস্ত ভূসম্পান্ত রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে নাও, ৩৩) শ্রামকদের কাজের সময় 'দিনে আট ঘণ্টার 
অনাধক হোক । এই-ধবাঁন কৃষক এবং শ্রীমকদের বুঝিয়ে দল, তারা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার মধ্যে 
একটা বাস্তব লক্ষ্য আছে। তাদের পক্ষে সে সংগ্রাম শুধু একটা অস্পম্ট এবং শূন্যগর্ভ আদর্শ নয়; 
তাদের সে এনে দেবে জীবন, এনে দেবে আশা । 

লোননের নীতি ছিল, বল্‌শেভিকরা শ্রীমকদের মধ্যে আঁধকাংশ লোককে নিজের পক্ষে টেনে 
নেবে এবং এইভাবে সোভিয়েটের কর্তৃত্ব হস্তগত করবে; তার পর সেই সোভিয়েট অস্থায়শ সরকারের 
হাত থেকে শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেবে। তখনই আর-একটা 'বিপ্লব ঘটাবার তান পক্ষপাতণ 
ছিলেন না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করবার সময় ষখন আসবে, তার 
আগেই শ্রীমকদের এবং সোভয়েটের মধ্যে বল্‌শোভিকদের সংখ্যা-গৌরব অর্জন করে নিতে হবে। 
এই সরকারেব সঙ্গে যারা সহযোগিতা করতে চাইছিলেন 'তাঁন তাঁদের উপরে অতান্ত 'বর্প "ছিলেন; 
তান বলতেন, সেটা বিপ্লবের প্রাতি বি*বাসঘাতকতা । সময় আসবার আগেই যারা হূড়মুড় করে এই 
সরকারকে ভেঙে দেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠোছলেন তাঁদের প্রাতিও 'তাঁন সমানই বিরাগ প্রকাশ 
করলেন; বললেন, “কাজের সময় বলে যেটাকে জানি সেটা 'বামপল্থায় অল্প একটুখানি বোশ দূর 
চলে যাওয়ার" সময় নয়। সেটাকে আমরা সবচেয়ে বড়ো অপরাধ বলেই মনে করি। তার নাম হচ্ছে__ 
শৃঙ্খলা-ভাঙডা |” 

এমাঁন করে শান্ত অথচ অনমনায় গাঁতিতে এই অদ্ভুত মান্দুষাট তাঁর 'বাধানদিষ্টি লক্ষ্যের 
দিকে এগিয়ে চললেন। ঈশ্বরের একটি অলগ্ঘা বিধানের অমোঘ প্রাতপালক তিনি; তাঁকে বাইরে 
থেকে দেখায় বরফের চাঙড়ের মতো, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আগুনের জবলল্ত কুণ্ড! 
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॥  ” এবস্লবের সময়ে ইতিহাস যেন খুব বড়ো বড়ো লম্বা পা ফেলে হাঁটে। বাইরের জগতে 
অত্যন্ত দ্রুত পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে; জনসাধারণের মনে পরিবর্তন আসে তার চেয়েও বেশি। 
পথিপত্রের শিক্ষ্য লাভের সুযোগ তাদের বেশি দূর নয়, কাজেই বই পড়ে বেশি-কছু 'তারা 
শেখেও না; তা ছাড়া বইয়ে সতা কথা শেখায় যতটুকু, গোপন করে তার চেয়ে অনেক বেশি । 
জনসাধারণের শিক্ষা হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে; সে শিক্ষা অর্জন করা কঠিন, কিল্তু সেই শক্ষাই 
অধিকতর সত্য। বিপ্লবের সময়ে দেশের শাসনক্ষমতা নিয়ে জীবন ও মততযু পণ করে লড়াই চলতে 
থাকে; সাধারণত যে ভণ্ডামির মুখোশ পবে মানুষরা তাদের সতাকার মনোবৃত্তিকফষ গোপন করে 
রাখে সে মুখোশ যার খুলে; তার পিছন থেকে বেরিয়ে পড়ে বাস্তব সত্য, গোটা সমাজেরই 
গিত্তিমূলে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাস্তব সত্য। রাঁশয়াতে ১৯১৭ সনাঁট ছিল এমনি একটি 
হৃগসন্ধিক্ষণ; জনসাধারণ, বিশেষ করে শহর-অণ্টলের শজ্পজশবণ শ্রীমিকরা, যারা বিপ্লবের একেবারে 
মধ্যকার মানূষ, তারা বাস্তব ঘটনাচরু থেকেই তাদের জশবনের শিক্ষা গ্রহণ করল; প্রায় দিন্কের দিন 
তাদের জ্ঞান আর মতামত বদলে যেতে লাগল। স্থায়িত্ব বা ভারসাম্য বলে কোথাও কিছ সে 'দিন্চ 
ছিল না। মানূষের জীবনে জেগেছে গতির স্পন্দন, লেগেছে পাঁরবর্তনের হাওয়া; লোকেরা আর 
শ্রেণীরা যে যে দিকে পারে টানাটানি আর ঠেলাঠোঁল করে বেড়াচ্ছে। তখনও অনেক লোক আশা 
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করছে, জারের রাজত্ব আবার ফিরে আসবে, তাকে 'ফাঁরয়ে আনবার জন্যে ষড়যন্্র করছে; কিন্তু তেমন 
কোনো উল্লেখযোগ্য দল এর 'িছনে ছিল না, তাই এদের কথা আমরা বাদ দিয়েই যেতে পার । 
'বরোধ প্রধানত বাধল অস্থায়শ সরকার আর সোভয়েটের মধ্যে; যাঁদও তখনও সোভয়েটের মধ্যে 
আঁধকাংশ লোকই সে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং আপোসের পক্ষপাতী । এই আপোসকামদের 
ভয় ছিল, পাছে শাসনভার এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বোঝা তাদের ঘাড়ে এসে চাপে । “সরকারের পারিত্যন্ত 
জায়গা দখল করবে কে? আমরা ? কিন্তু আমাদের হাত যে কাঁপে......।” সোভিয়েটের একজন সভ্য 
তাঁর বন্তৃতায় এই উীন্ত করোছলেন। এরকম ডীন্ত শুনতে আমরাও অভ্যস্ত আছি; ভারতবর্ষে ও 
কাম্পিতবাহ্‌ এবং ভশরূহুদয় বহু ব্যান্তর মুখে এরকম উীন্ত আমরা বহুবার শুনৌছ। কিন্তু 
তাই বলে সময় যে দিন সত্যই আসে, সবল বাহু আর সাহসী হৃদয়েরও অভাব হয় না সে 'দিন। 
অস্থায়ী সরকার আর সোভিয়েটের মধ্যে বরোধ না বাধে, দুই পক্ষেরই আপোসকামীরা 
সেজন্যে অনেক চেষ্টা করাছলেন; 'কল্তু সে বিরোধ না বেধে পারেই না। সরকারের আভপ্রায় 'ছিল-_ 
যুদ্ধ চাঁলয়ে তারা মিন্রপক্ষকে খুশি রাখবে, রাশিয়ার ধনীশ্রেণীদের খুঁশ রাখবে তাদের যা-কিছু 
সম্পান্ত আছে সমস্ত যথাসম্ভব রক্ষা করে 'দয়ে। জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক বেশি 
নাবড় ছিল। জনসাধারণ শান্তি চায়, কৃষকদের জন্যে জাম চায়; শ্রীমকরাও 'দিনে আট ঘণ্টার অনাধক 
কাজ প্রভাত অনেক ব্যবস্থা চায়_এসব সোভিয়েট টের পাচ্ছিল। অতএব দেখা গেল, সোভয়েটের 
চাপে পড়ে সরকার বহ্বল হয়ে গেছে, আবার সো1ভয়েট নিজেও জনসাধারণের চাপে পড়ে 'ব্হিবিল 
হয়ে পড়ল; কারণ, এইসব দল আর নেতাদের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যেই বিস্লবের চেতনা অনেক 
বোশ জোরালো ছিল। 
সরকারকে টেনে সোভিয়েটের সঙ্গে আরও একট খাপ খাইয়ে নেবার চেস্টা করা হল; 
কেরেনস্কি-নামক একজন প্রপ্ধাতবাদশ আইনজীবশ এবং সুবস্তা সরকারের মধ্যে প্রধান ব্যন্তি হয়ে 
উঠলেন। অনেক চেম্টার ফলে 'তনি একাঁট সর্বদলীয় সরকার গঠন করলেন। সোভয়েটের মধ্ো 
সংখ্যাগুরু দল 'ছিল মেন্‌শোভকরা, তাদেরও কয়েকজন প্রাতাঁনাধ এই সরকারে এসে যোগ 'দিলেন। 
জর্মীনর বরুদ্ধে একটা আঁভষান করে ইংলন্ড আর ফ্রাল্সকে প্রসন্ন করতেও কেরেন্্কি অনেক চেষ্টা 
করলেন। সে আভযান ব্যর্থ হল; সেনাবাহনী বা জনসাধারণের আর যুদ্ধ করবার আগ্রহ ছিল না। 
ইতিমধ্যে পোত্রোগ্রাডে নাখল রাশিয়ার সোভিয়েট কংগ্রেসের অনেক আঁধবেশন হল; প্রত্যেক 
আঁধবেশনেই পূর্ববারের চেয়ে বোশ চরমপল্থী মতামত প্রকাশ পেল। ক্রমেই বোশসংখ্যক 
বল্শেভক এই কংগ্রেসের সভ্য 'নর্বাচত হতে লাগল। মেনশোভক আর সোশ্যাল 
রেভোল্যুশনার (েমাজাবপ্লবী-_কৃষকদের একটি দল) এই দুটি দলই এত 'দন প্রবল ছল, 
তাদের সংখ্যাগৌরব ক্রমে হ্বাস পেয়ে এল। বিশেষ করে পোট্রোগ্রাডের শ্রীমকদের মধ্যে বল্‌শোঁভিক- 
দের প্রভাব খুব বেড়ে উঠল। দেশের সর্ব তখন বহ্‌ সোভিয়েট গড়ে উঠছে; সরকারের কোনো 
হুকুমই তারা মানতে রাজি নয়, যাঁদ-না তাতে সোভিয়েটেরও স্বাক্ষর থাকে। । রাঁশয়াতে কোনো 
বলশালশ মধ্যাবত্তশ্রেণণ ছিল না; অস্থায়শ সরকার এত দূর্বল হবার সেও একটা বড়ো কারণ। 
রাজধানীতে যখন শাসনক্ষমতা নিয়ে এই কাড়াকাড়ি চলেছে, কৃষকরা ও দিকে নিজেদের বাবস্থা 
ানজেরাই করতে শুরু করল। আগেই বলোছ, মা” মাসের বিস্লব 'নয়ে এই কৃষকরা তেমন উচ্ছৰাঁসত 
হয়ে ওঠে নি; আবার এর 'বিরোধীও তারা ছিল না। তারা শুধু অপেক্ষা করছিল, দেখছিল জল 
কোন্‌ 'দিকে গড়ায়। কিন্তু বড়ো বড়ো ভূস্বামী আর জামদারদের ভয় ধরল, তাদের জাম বুঝি 
এবার কেড়েই নেওয়া হবে। সেই ভয়ে এ'রা এদের জমিকে ছোটো ছোটো খণ্ডে 'বিভন্ত করে বহু 
নকল মালিকের হাতে ছড়িয়ে দিলেন, যেন তারা জমিটাকে রেনামিতে তাঁদেরই জন্যে বজায় রাখে। 
অনেক জ্ীম বদেশীদের হাতেও তুলে 'দিলেন তাঁরা। এমাঁন করে তাঁরা নিজেদের ভূসম্পাত্ত টাকিয়ে 
রাখতে চেষ্টা করলেন। কৃষকদের এটা মোটেই পছন্দ হল না, তারা সরকারকে অনুরোধ জানাল, 
আইন করে সমস্ত রকমের জাম বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হোক। সরকার ইতস্তত করতে লাগলেন-_ 
এ অবস্থায় ক করা যায়) তাঁরা তো কোনো পক্ষকেই চটাতে চান না। কৃষকরা তখন নিজেরাই 
যা করবার করতে লেগে গেল। এপ্রল মাসেই অনেক জায়গাতে তারা ভূস্বামীদের গ্রেপ্তার করল, 
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তাঁদের জমি দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করল 
রণক্ষেপ্ন থেকে প্রত্যাগত সৈন্যরা (তারা সকলেই কৃষকশ্রেণীর লোক )। এই আন্দোলন বাড়তে 
লাগল, ক্রমে একেবারে ব্যাপক ভাবেই জাম দখল করা হতে লাগল। জুন মাস নাগাদ দেখা গেল, 
সাইবোরয়ার স্তেপ-অণ্চলে পরন্তি এর ধাক্কা গিয়ে পেশীচেছে। সাইবৌরয়াতে কোনো বড়ো জামদার 
ছিল না; কাজেই সেখানে কৃষকরা দখল করে বসল যত গিজশা আর মঠের জমি। 

এটা লক্ষ্য কোরো, এই-যে বড়ো বড়ো জাঁমদারগুলো কেড়ে নেওয়া, এটা কিন্তু করাছল 
সম্পূর্ণভাবেই কৃষকরা, একেবারেই নিজের উদ্যমে । বল্‌শোঁভক-বস্লব এসেছে এরও অনেক মাস 
পরে। লেনিনের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত জমি অবিলম্বে কষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু সুশৃঙ্খল 
প্রণালীতে । যেখানে যেমন খুশি বিশ:ঙ্খলভাবে জাম দখল করার তি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধাী। 
এর বহ্‌ দিন পরে বল্‌শোঁভিকরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করল, রাশিয়ার সমস্ত জমি তার আগেই 
কৃষকের মালিকানা সম্পান্ততে পারণত হয়ে গেছে। 

লোননের প্রত্যাবর্তনের ঠিক এক মাস পরে আর-একজন প্রাসম্ধ 'নর্বাঁসত নেতা পেত্রোন্রাডে 
এসে পেশছলেন। ইনি হচ্ছেন দ্রট-স্কি। 'তান ফিরে এলেন নিউইয়র্ক থেকে । পথের মধ্যে আবার 
'ব্রাটশরা তাঁকে আটকে 'দয়েছিল। ্রট-স্ক পুরোনো বল্‌শোভক-দলের লোক 'ছিলেন না; তখন 
তিনি মেনশোভকও নন। কিন্তু অল্প দিনের মধোই 'তাঁন লোননের পক্ষে যোগ দিলেন, পোক্ট্রোগ্রাড- 
সোভিয়েটের সবচেয়ে প্রধান বাস্ত হয়ে উঠলেন। দ্রট-স্কি ছিলেন আত চমৎকার বস্তা, খুব ভালো 
লেখক, এবং ঠিক একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতোই প্রাণশান্ততে ভরপুর। তাঁকে দলে পেষে 
লেন্নিনের শান্ত অত্যন্ত বেড়ে গেল। 

ট্রট-স্কি একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন, তার নাম 'আমার জীবন'। এই বই থেকে একটি 
দীর্ঘ উত্তি আমি এখানে উদধৃত করে 'দিচ্ছি। “মডার্ন সার্কাস' -নামক,একটি গৃহে তান বহু সভায় 
বন্তৃতা করেছিলেন, এতে তারই একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এটা ধে শুধু একটা সুন্দর রচনা 
তাই নয়, ১১১৭ সনে সেই অদ্ভূত বিপ্লবের দিনে পেক্্োগ্রাডের অবস্থা কী ছিল, তারও একাঁট 
অত্যন্ত স্পম্ট এবং জীবন্ত চিত্র তাঁর এই লেখা থেকে আমরা পাচ্ছি : 

'শঁনশ্বাসে এবং প্রতীক্ষায় গৃহের বায়ু ভাব্রাক্রান্ত; সে বায়মণ্ডল চিৎকারে এবং হরধ্যনিতে 
একেবারে ফেটে পড়ত-_মডার্ন সার্কাসের শ্রোতাদের এই ছিল 'বশেষত্বা। আমার উপরে, আমার 
চার পাশে অসংখা মানৃষ, বাহুতে বাহৃতে বক্ষে বক্ষে মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করে দাঁড়য়েছে। 
আম বন্তৃতা করতাম অসংখ্য মানবদেহের মধ্যবতর্ঁ একাঁট উষ্ণ গহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে; ঘখনই একট.ু- 
থান হস্তপ্রসারণ কার, সে হাত কারও-না-কারও অঞ্গ স্পর্শ করে; উত্তরে সে ব্যন্ত যেন কৃতজ্ঞ 
িহবল হয়ে নড়ে ওঠে। দেখে বুঝ, আমার বন্তৃতার সাফল্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো হেতু নেই; 
বন্তৃতা আমার এখন বন্ধ করলে চলবে না, শুধু বলেই যেতে হবে। উচ্ছ্বাসত জনতার সেই সাম্ধা 
যে বৈদা]ীতক চেতনার সণ্টার করে তার আকর্ষণ রোধ করার সাধা কোনো বন্তারই নেই, তান যতই 
শ্রান্ত, অবসন্ন হোন-না কেন। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, পথের নিশি পেতে চায়। এক-এক 
সময় মনে হত যেন এই জনতার উগ্র অনুসন্ধিংসার স্পর্শ আমি আমার মুখের উপরে অন,.ঞব 
করছি; জনতার সমস্ত মানুষ যেন একাগ্রতার নাবড়তায় মিলে একটি দেহে পাঁরণত হয়েছে । এই 
অবস্থায়, আগে থেকে যেসমস্ত যুক্তি এবং বাক্য ভেবে রেখেছি, আমার মনের ব্যাকুল আবেগের চাপে 
তাভেঙে বিলুস্ত হয়ে যেত; তার পাঁরবর্তে নূতনতর কথা নূতন যাান্ত যেন আমার অবচেতন মনের 
তলদেশ হতে সুশৃঙ্খলভাবে বার হয়ে আসত-সে কথা বন্তার পক্ষে একেবারেই অগ্রন্যাশিত, অথচ 
শ্রোতাদের পক্ষে তারই প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় আমার মনে হত যেন আমি নিজেই বাইরে 
দাঁড়িয়ে বন্তার কথা শুনছি, তার চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেক্টা করছি; ভয় হত 
যেন আমার সচেতন য্যান্তর স্পর্শ লাগলে তিনি নিদ্রা-যোগে শ্রমণকারীর মতো অতার্কতে চমকে 
ছাদের 'কিনারা থেকে পড়ে যাবেন। 

“এই 'ছিল মডার্ন সার্কাসের সভার রূপ। এর আকৃতি-প্রকৃতি এরই নিজস্ব বস্তু-উৎসাহে 
জএলজ্ত, বেদনায় কোমল, উদ্দীপনায় উল্্ত। শিশুরা নিশ্চল্তমনে মাতাদের বক্ষোলপ্ন হয়ে দৃশ্ধ- 
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পান করছে, সে মাতাদের কণ্ঠে তখন অনুমোদন বা ভয়প্রদর্শনের চিৎকার ধৰনিত হচ্ছে। সমস্ত 
জনতাটারই রূপ ছিল এই : ক্ষুধার্ত শশু সে, শুজ্ক িপাসত ওয্ঠ বিপ্লবের স্তনবৃন্তে সংলগ্ন 
করে দুপ্ধপান করছে। সে শিশ: কিন্তু আত দ্রুতগাঁততে বড়ো হয়ে উঠল।” 

এইভাবে পোস্্রোগ্রাডে এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ও গ্রামে বিশ্লবের নাটক আভিনধত হয়ে 
চলল, সে নাটকের দৃশ্যপটের ঘন ঘন পাঁরবর্তন হচ্ছে। সর্বতই দেখা গেল, যুদ্ধের দরুন যে নিদারুণ 
চাপ দেশের উপরে পড়ল তার ফলে আর্থিকব্যবস্থার একটা বিরাট ভাগুন আসন্ন হয়ে উঠেছে। 
অথচ তখনও ব্যবসাদারেরা তাদের যুদ্ধের বাজারের লাভ ঠিকই গুছিয়ে নিচ্ছে! 

কারখানা এবং সোভয়েটগুঁলতে বল্‌শোঁভকদের শান্ত এবং প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলল । দেখে- 
শুনে কেরেন্স্কি ভয় পেলেন; স্থির করলেন, এদের দমন করতে হবে। প্রথমটা লেনিনের নামে 
কুংসাপ্রচারের একটা চেম্টা করা হল; বলা হল, তিনি জর্মীনর গুপ্তচর, রাঁশয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খলা 
সৃণ্টি করবার জন্যেই .জর্মীন তাঁকে পাঁঠিয়েছে। সুইজারল্যান্ড থেকে তান কি জর্মীনর 
মধ্য 'দিয়েই রাশিয়ায় আসেন নি? জর্মন-কর্তৃপক্ষের সাহায্য না থাকলে এলেন কণ করে? মধ্যাবিত্ত- 
শ্রেপীরা লেনিনের উপর অতান্ত 'বির্প হয়ে উঠল, তারা তাঁকে দেশদ্রোহী বলেই বুঝে 'নিল। 
লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেও পরোয়ানা বার করলেন কেরেন্্কি- লোৌনন বিপ্লবী বলে নয়, 
জর্মীনর সহায়ক দেশদ্রোহী বলে। লোননের খুবই ইচ্ছা ছিল, তাঁর সাঁত্য একটা চার হোক, 
সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নামে এই আঁভযোগ মিথ্যা প্রমাণ করবেন। কিন্তু তাঁর সহকর্ম'রা তাতে 
রাজি হলেন না, তাঁদের পশড়াপীঁড়তে পড়ে লোনন আত্মগোপন করলেন। ট্রট-স্কিকে গ্রেপ্তার 
করা হল; কিন্তু পরে পেঘ্রোগ্রাড-সোভিয়েটের নির্বম্ধে পড়ে আবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। 
বল্‌শোভিক-দলের আরও অনেকে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের সংবাদপন্রগূলো জোর করে বন্ধ করে 
দেওয়া হল; বল্‌শোভিকদের পক্ষপাতী বলে যাদের উপর সন্দেহ হল সেই শ্রামকদের অস্ত্রশস্ত্র 
কেড়ে নেওয়া হল। এই শ্রামকদের মনের ভাব ক্রমেই বেশি উগ্র এবং অস্থায়ী সরকারের প্রাত 
'বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল; বার বার এরা সে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে বড়ো বড়ো 
শোভাষান্রা ইত্যাদ বার করছিল। 

কিছুদনের মতো একটা ছেদ পড়ল, সেই ফাঁকে বিশ্লবাবরোধী দল মাথা তুলে দাঁড়াল। 
কার্নলভ নামক একজন বৃদ্ধ সেনাপাতি একাঁটি সেনাবাহনী নিয়ে রাজধানীর 'দিকে যান্না করলেন; 
তাঁর উদ্দেশ্য, অস্থায়শ সরকার সৃদ্ধ সমস্ত বিপ্লবাঁটকেই তান ধবংস করে দেবেন। কিন্তু শহরের 
কাছে পেপছে দেখলেন, তাঁর সমস্ত সৈন্য হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। বিপ্লবের পক্ষেই গিয়ে যোগ 
দিয়েছে তারা। 

ঘটনার স্রোত তখন দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। সোভিয়েট ব্মেই সরকারের একটি বিশিষ্ট 
প্রাতিদ্বন্ঘী হয়ে উঠছে; অনেক সময় সরকার আদেশ পযশ্তি সে নাকচ করে দিচ্ছে, বা তার উল্‌টো 
আদেশ জার করছে। তখন স্মল্বন ইনস্টিটিউটের বাঁড়টাই হয়েছে সোভিয়েটের দপ্তরখানা; 
পোদ্রোগ্রাডের বিপ্লবও সেইখান থেকেই চালানো হচ্ছে। এই স্মল্ন ইন্স্টাটউট ছিল অভিজাত- 
বংশের মেয়েদের জন্যে একটা বেসরকারি বিদ্যালয় । 

লোনিন পেট্রোগ্রাডের উপকণ্ঠে এসে পেশছলেন। বলশেভিকরা স্থির করল, অস্থায়শ মরকারের 
হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় এবার এসেছে । এই 'বদ্রাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করবার ভার 
দেওয়া হল দ্রটস্ককে। কোন্‌ কোন মর্মস্থল দখল করে নিতে হবে, কখন নিতে হবে, ইত্যাদি 
সমস্ত পাঁরকম্পনাই আত যয়ে ছক কেটে কেটে স্থির করা হল। ৭ই নভেম্বরকে বিদ্রোহের দিন 
বলে ধার্য করা হল। সেই দিন রাশিয়ার সমস্ত সোঁভয়েটের একাঁট যুস্ত অধিবেশন 
হবার কথা ছিল। লোননই এই "দিনটিকে স্থির করলেন; যে যাঁন্ত দেখালেন সে চমংকার। 
ধতান নাক বলোছলেন, “৬ই নভেম্বর করতে গেলে বোঁশ তাড়াতাঁড় হয়ে যাবে। বিদ্রোহ করতে 
হলে সমস্ত রাশিয়াকে একত্র ধরেই করতে হবে; ৬ই তাঁরখে কংগ্রেসের সমস্ত প্রাতীনাঁধরা এসে 
পেশছবেন না। আবার &ই করতে গেলেও খুব বোশ দেরি হয়ে ষাবে-সে দিন দেখা যাবে কংগ্রেস 
রশীতিমতো সুশৃঙ্খল হয়ে অধিবেশন শুরু করেছে কিন্তু এইরকম খুব বৃহ একটা জনসংঘের 


৬০০ িশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


পক্ষে দ্রুত এবং নিশ্চিত কাজ করা সহজ নয়। অতএব আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে 
৭ই তারখে।' কংগ্রেসের সভারা সেই 'দনই এসে মান্র একত্র হবেন। আমরা তাদের গিয়ে বলব, 
“এই-ষে, ক্ষমতা হস্তগত করোছ! এখন একে নিয়ে কী করবে তোমরা তাই বলো!” এই 
ছিল সেই তকক্ষাবৃদ্ধি কুশলী বিপ্লবীর যুক্তি; তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, বাইরের 
দৃষ্টিতে যেসব ঘটনা আতি তুচ্ছ, অনেক সময়ে তারই উপর বিস্দবের, সাফল্য অসাফলা নিবি 
করে।* 

৭ই নভেম্বর এল। সোভিয়েটের সৈন্যরা গিয়ে সরকার বাড়িগুলো দখল করল; বিশেষ 
করে টেলিগ্রাফ আঁফস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকার ব্যাঙ্ক: ইত্যাঁদ স্থানগুলি। এদের কেউ 
বাধাই দিল না। একজন 'ব্রাটশ চর এর সম্বন্ধে যে সরকার বিবরণ ইংলন্ডে পাঠালেন তাতে 
[তান এর বর্ণনা দিলেন এই বলে; “অস্থায়ী সরকার শুধু শূন্যে মিলিয়ে গেল !” 

নৃতন সরকারের বড়োকর্ত হলেন লোনন; 'তাঁন এর প্রেসিডেন্ট, আর ট্রট্‌্বাস্ক এর 
পররাষ্ট্রসীচব। পরদিন, ৮ই নভেম্বর, লোনিন স্মল্নি ইন্‌স্টিটিউটে সোভয়েট কংগ্রেসের 
আঁধবেশনে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যাবেলা। কংগ্রেস বিপুল কোলাহল ক'রে তার 
নেতাকে অভার্থনা করল। রণশড-নামক একজন আমোঁরকান সাংবাদক সোঁদন উপাস্থত 'ছলেন; 
বন্তুতামণ্ডে গিয়ে উঠবার সময় 'মহাত্মা লৌনন'কে কেমন দেখাচ্ছিল 'তাঁন তার এইরকম বর্ণনা 
দয়েছেন : 


“বেটে জোয়ান চেহারা, কাঁধের উপরে একটা মস্ত বড়ো মাথা বসানো, ছোটো ছোটো 
চক্ষু, ঈবং চ্যাপ্টা নাক, বিস্তৃত প্রসন্ন মুখ, ভার চিবুক; মুখ আপাতত কামানো, কিন্তু এর 
মধ্যেই আরা জাতে রি লে তা নিভানে 
সকলেরই পাঁরাঁচত ছিল। টঢোলাঢালা বেমানান পোশাক, দ্্রীউজারটা অতাধক বড়ো। অজ্ঞ 
জনসাধারণ মৃগ্ধ হতে পারে এমন চমকপ্রদ কিছুই তাঁর আকৃতিতে নেই। আশ্চর্য একজন 
জনপ্রিয় নেতা_-তান নেতা হয়েছেন শুদ্ধ তাঁর বাস্ধর জোরে। তাঁর মধ্যে কোথাও 
রূপের দীপ্তি নেই, রাঁসকতার লেশমান্র নেই, অপরের সঙ্গে আপোস করে চলবার প্রবৃত্ত নেই। 
কারও অন্তরগ্গ বন্ধুও হবার অভ্যেস নেই, দৃম্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কোনোই ব্যান্তগত 
অন্ভিস বা বাতকও নেই। কিন্তু তাঁর আছে অত্যন্ত গভীর তত্বকেও আত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা 
করবার ক্ষমতা, আছে যে-কোনো বাস্তব অবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা । আর ছিল, 
অত্যন্ত তীক্ষা বযান্ধি--সঞ্গে সঙ্গে সে বাঁদ্ধকে পারচালনার জন্য দুরন্ত দুঃসাহস।” 

একই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিপ্লব সফল হল; এই "দ্বিতীয় 'িপ্লবটা তখন পর্যন্ত 
আশ্চর্যরকম বিনা হাঙ্গামায় সম্পন্ন হয়েছে।  শাসনশান্ত হস্তান্তারত হয়েছে, কিন্তু সেজন্য রন্ত- 
পাতের প্রায় প্রয়োজনই হয় নি। বরং মারি 'বিগলবে অনেক বোঁশ যুদ্ধ, অনেক বেশি নরহত্যা করতে 
হয়েছিল। মার্চের বিপ্লব ছিল স্বতঃস্ফর্ত. এবং অসংযত; নভেম্বরের বিল*ব করা হল সবজ্ে- 
রচিত পরিকল্পনা অনুসারে । দরিদ্রুতম শ্রেণীদের, বিশেষ কবে শিল্পজাবা শ্রমিকদের প্রাতাঁনাধরাই 
একটি দেশের কর্তৃত্বভার আয়ন্ত কবে বসল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় 'নি। 'কল্তু 
তাই বলে 'সাঁদ্খিলাভ তাদের পক্ষে খুব সহজও হল না। চার দিকে ঝড়ের মেঘ ভরে উঠাছল। 
সে ঝড় একেবারে দুর্দান্ত আক্রোশে তাদের উপর এসে ভেঙে পড়ল। 


* বল্‌শোভিকদের ক্ষমতা দখল করবার দিন বলে এই নভেম্বর তাঁরখাটি লৌঁননই 'স্থর করে 
শদয়েছিলেন, এই কথাটি আমাদের বলেছেন আমোঁরিকান সাংবাদক রীড); ইনি সে সময়ে পেস্রোগ্রাডে 
ছলেন। কিন্তু অন্য যাঁরা সেখানে উপাস্থত ছিলেন তাঁরা অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। 
লেনিন তখন আত্মগোপন করে রয়েছেন; তাঁর ভয় ছিল, অন্যান্য বলশোঁভক নেতারা হয়তো অবস্থা 
বুঝে ব্যবস্থা করব বলে বসে থাকবেন, এবং ঠিক ক্ষণাঁট এসেও নষ্ট হয়ে ফারে। তাই তিনি সারাক্ষণ 
তাঁদের তাড়া 'দাচ্ছলেন, 'কাজে নেমে পড়ো'। ৭ই তারিখে অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠল, এবং তাই 
দেখে সেই দিনই এরা কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন। 


বল্শোভকদের ক্ষমতালাভ ৬০১ 


লেোনন এবং তাঁর নবসম্ট বল্‌শোভক-সরকারের সামনে তখন অবস্থাটা কা দাঁড়য়েছে দেখা 
যাক। জর্মন-যুূদ্ধ তখনও চলছে, যাঁদও রাশিয়ার সেনাবাহিনা তখন একেবারেই 'বধবস্ত; 
জর্মীনর সঙ্গে সে আরও যুদ্ধ করবে এমন সম্ভাবনা নেই। দেশের সর্বঘ্ই বিশৃঙ্খলা, ইতদ্তত- 
শবাচ্ছন্ন সেনাদল এবং গুণ্ডা-ডাকাতের দল যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। ব্যবসাবািজ্য ইত্যাদি 
একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দেশে খাদ্য নেই, লোকেরা অনাহারে পশীড়ত। লোননের চার পাশে 
ঘরে দাঁড়য়ে আছে প্রাচ্ণন বৃগের প্রাতনাধিরা, তারা 'বপ্লবকে ভেঙে নম্ট করতে উদ্যত। রাম্টের 
সংগঠনব্যবস্থা তখনও ধানিকতন্ত্শ, অতএব পুরোনো সরকার কর্মচারশ যারা আছে তাদের প্রায় 
কেউই এই নূতন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজ নয়; ব্যাগ্করা একে টাকা 'দচ্ছে না) 
টেলিগ্রাফ আঁফসের কর্মচারীরা পর্যন্ত এদের টেলিগ্রাম পাঠাতে রাজি হয় না। অত্যন্ত কাঠন অবস্থা, 
এতে আতবড়ো সাহস লোকেরও ভয় ধরে যায়। 

লোনন এবং তাঁর সহকর্ম'রা কিল্তু ভয় পেলেন না, কাজে*লেগে গেলেন। তাঁদের প্রথম চিন্তা 
হল, জর্মীনর সঞ্চে শান্তিস্থাপন করতে হবে; একটুও দেরি না করে তাঁরা যৃম্ধাবরাঁতর ব্যবস্থা 
করে ফেললেন। ব্রেস্টাীলউভস্কৃ-শহরে দুই দেশের প্রাতনাধদের আলোচনা-সভা বসল । জর্মনরা 
ভালো করেই জানত, বলশোঁভিকদের আর যুদ্ধ করবার শান্ত নেই। সেই গর্ব এবং মূর্খতার বশে 
তারা আত প্রচণ্ড এবং অপমানকর সমদ্ত সন্ধির শর্ত দাঁব করে বসল। বল্‌শোভকরা শান্তি- 
স্থাপনের জন্যে বাগ্র, কিন্তু জর্মনদের দাঁবর বহর দেখে তারাও স্তম্ভিত হয়ে গেল; তাদের অনেকে 
স্পম্টই বলল, এ শর্ত মেনে নেওয়া চলতেই পারে না। লোনিন বললেন, তা হয় না, যেমন করে হোক 
সচ্ধি করতেই হবে। একাঁট গল্প আছে : শান্তি-আলোচনায় রাশিয়ার প্রাতানাধদের মধ্যে ট্রট স্কও 
একজন 'ছিলেন। জর্মনরা জানাল, কোনো-একটি ব্যাপারে তাঁকে সান্ধ্য-পাঁরচ্ছদ পরে যেতে হবে। 
ট্রট-স্কি মুশাকলে পড়লেন; শ্রীমকদের প্রাতানাধ 'তাঁন, তাঁর কী এইরকমের বড়োলোকি পোশাক 
পরে যাওয়া উচিত হবে? কাঁ করবেন দেশ চেয়ে তান লোননকে টেলিগ্রাম করলেন। লেনিন 
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, “শান্তিস্ধাপনের যাঁদ স্াবধা হয়, পোঁটকোট পরেও যেতে পারো !” 

সোভিয়েট যখন সান্ধর শর্ত নিয়ে তকাঁবতর্ক করছে, জর্মীন সেই ফাঁকে পোত্রোগ্রাডের দিকে 
আঁভযান শুরু করল; সাঁম্ধর শর্তও আরও অনেক কঠিন করে তুলল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট 
লোননের উপদেশই মেনে নিল; ১৯১৮ সনের মার্চ মাসে ব্রেস্ট-ল্টিভস্ক--শহরে তারা সান্ধিপন্লে 
স্বাক্ষর করল, যাঁদও অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে। এই, সন্ধির ফলে পশ্চিম 'দকে রাঁশয়ার একটা প্রকান্ড 
অণ্চল জর্মীনর দখলে চলে গেল। তবৃও যে-কোনো মূল্যে সান্ধ তখন স্বীকার করে নিতেই 
হয়েছিল; কারণ, লেনিনের ভাষায়, “রুশ সেনা সন্ধির স্বপক্ষেই ভোট 'দিয়োছল, পা দোখয়ে।” 

'বিশ্বষুদ্ধে যত দেশ যোগ দিয়েছে সকলের সঙ্গেই একটা সর্বব্যাপী সান্ধস্থাপন করা যায় 
ক না, সোঁভয়েট প্রথমে সেই চেষ্টাই করোছল। ক্ষমতা হাতে পাবার পরাঁদনই তারা সমস্ত 
পৃথিবীতে শান্তস্থাপনের সংকজ্প প্রকাশ করে একটি বিজ্ঞপ্তি বার করল; স্পম্ট করেই বলল, 
জার যেসব গোপন সান্ধ করোছলেন তার দরুন রাশিয়ার সমস্ত দাঁৰ এবং অধিকার সোঁভিয়েট 
ছেড়ে দিচ্ছে। কন্স্টান্টিনোপূল্‌ তুকিদেরই থাকবে; অন্যের জায়গাও রাশিয়া আর দখল 
করবে না। সোভিয়েটের এই আহ্বানে কেউই কর্ণপাত করল না, কারণ তখনও দুই পক্ষেরই 
মনে জয়ের আশা রয়েছে, দুই প্রুক্ষই যুদ্ধজয়ের লাভটা হাতিয়ে 'নতে উৎসৃক। অবশ্য সোভিয়েউ 
যে এই শান্তির কথা তুলল, এর 'পছনে খানিকটা উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বিজ্ঞাপনপ্রচার, তাতে 
সন্দেহ নেই। সমস্ত দেশেরই জনসাধারণ এবং যষ্শ্রান্ত সেনার উপরে সে প্রভাব 'বদতার করতে 
চেয়োছল; যাতে তারাও অন্যান্য দেশে সামাজিক 'বস্লব ঘাঁটয়ে তোলে । সোভিয়েটের লক্ষ্যই গছল 
সমস্ত পাঁথবাময় বিশ্লব ঘটানো; সোভয়েটের নেতাদের ধারণা ছিল, সেই হচ্ছে তাঁদের নিজেদের 
ণবস্লবাঁটকে টিকিয়ে রাখবার একমাত্র পল্থা। সোভিয়েটের প্রচারবাণশর ফলে ফরাসি এবং জর্মন সেনা 
অনেকখাঁন 'বিচালত হয়ে উঠোছল, সে কথা" তোমাকে আগেই বলোছি। 

লেনিনের 'বশবাস ছিল, জর্মীনর সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কে যে সন্ধি করা হল সেটা একটা 
সামীয়ক ব্যাপার মান্র, বোশ দিন সে টিকবে না। বাস্তবিকই এর ন' মাস পরে পশ্চিম-রণাঙ্গনে 


৬০২ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


মিত্রপক্ষের হাতে জর্মীন পত্াঁজত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোঁভয়েট এই সন্ধিকে বাতিল করে দিল। 
লোননের শুধু উদ্দেশ্য ছিল, পাঁরশ্রান্ত শ্রমিকদের আর সেনাবাহিনীর অল্ততভুর্ত কৃষকদের একট. 
বিশ্রাম, একটু অবসর দেওয়া, যেন তারা একবার বাঁড় যেতে পারে, বিশ্লব দেশে কতখানি কাণ্ড 
ঘটিয়ে তুলেছে. সেটা একবার নিজের চোখে দেখে আসতে পারে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কৃষকরা বুঝূক 
জমদাররা আর নেই, জাম এখন তাদেরই হয়ে গেছে; 'শিজ্পজশব শ্রামকরাও টের পাক যে, তাদের 
যারা এতদিন শোষণ করছিল তাদের আর আঁ্তত্ব নেই। তা হলেই তারা বুঝবে, বিশ্লব থেকে যে 
লাভ তাদের হল তার মূল্য কতখানি; তখন সেই বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্যে তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে; 
তাদের আসল শন্তু কারা তাও আর তাদের অজানা থাকবে না। এই ছিল লোঁননের মনের 
আভপ্রায়; তিনি ভালো করেই জানতেন দেশে গৃহষূম্ধের দিন আসন্ন হয়ে আসছে । তাঁর এই নীতির 
সার্থকতা পরে সগোরবে প্রমাণিত হয়েছে। এই কৃষক এবং শ্রামকরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে চলে 
গেল তাদের ক্ষেত আর কারখানায় ;.বল্‌শৈভিক বা সমাজতন্তবাদশ এরা ছিল না, তবুও তারাই হয়ে 
উঠল বিস্লবের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু এবং সমর্থক, কারণ বগ্লবের ফলে যা তারা পেয়েছে তাকে 
আবার হারাতে তাদের ইচ্ছা ছিল না। 

জর্মনদের সঙ্গে যেমন করে হোক একটা বোঝাপড়া করবার চেম্টা যখন তাঁরা করছিলেন, ঠিক 
তার সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌শোঁভিক-নেতারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকেও মনোযোগ 'দলেন। 
বহুসংখ্ক প্রান্তন সামারক কর্মচারী এবং গুন্ডাশ্রেণীর লোক মোশনগান এবং রণসঙ্জা নিয়ে দেশের 
মধ্যে ডাকাতি-ব্যবসা করে বেড়াচ্ছিল; বড়ো বড়ো শহরগুলোর মধ্যে পযন্ত এরা মানুষ খুন এবং 
লুটতরাজ করে বেড়াত। পৃরোনো 'দিনের আ্যানার্কিস্ট দলেরও কিছ লোক ছিল, তারা সোভিয়েটের 
উপর প্রসন্ন নয়, তারাও নানান হাঞ্গামার সৃষ্টি করতে লাগল। সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কঠোর 
হস্তে এইসমস্ত দসাহদল এবং অন্যানা বিঘ্নকারীকে বিচরণ করে 'দিলেন। 

সোভিয়েট-শাসনের একটা বড়ো বিপদের কারণ হল দেশের সমস্ত সিভিল সাভসের 
কর্মচারীরা। এদের অনেকে বল্‌শোভিকদের অধীনে কাজ করতে বা কোনোরকর্মেই তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। লোনন নিয়ম করলেন, যে কাজ করবে না সে খেতেও 
পাবে না; কাজ না কবো, খাদ্যও নেই। যে সরকার কর্মচারীরা সহযোগতা করছিল না তাদের 
সকলকেই অবিলম্বে বরখাস্ত করা হল। ব্যাঙকাররা সন্দুক খুলতে রাজি হয় নি, সে 'সন্দুক 
ডিনামাইট দিযে খোলা হল। পুরোনো ষুগের যে কমচারীরা সহযোগিতা করতে সম্মত হন নি 
তাঁদের সম্বন্ধে লেনিনের অবজ্ঞা কতখানি ছিল তার চরম দ্টান্ত পাওয়া যায় একাঁটি ঘটনায় : 
দেশের প্রধান সেনাপাঁতি তাঁর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন। লোনন তাঁকে বরখাস্ত 
করলেন, এবং পাঁচ মানটের মধ্যেই ক্রিলেংকো-নামক একজন-্তরুণ বলশোঁভক লেফটন্যাণ্টকে প্রধান 
সেনাপাতির পদে নিষুস্ত করলেন। 

এতসব পরিবর্তন সত্ত্বেও 'কল্তু রাশিয়াতে প্রোনো ব্যবস্থার অনেকখানিই তখনও টিকে 
রইল । প্রকাণ্ড একটা দেশকে একেবারে হঠাৎ এক দিনে সমাজতন্তী করে ফেলা সহজ নয়; খুব 
সম্ভবত রাশিয়াতেও এই কাজ সম্পর্ণ করতে বহু বছর লেগে যেত, যাঁদ-না ঘটনাচক্রে এর 
গতি দত হয়ে উঠত। কৃষকরা ভূস্বামীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল; বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক2াও তাদের 
পুরোনো মালিকদের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের তাড়িয়ে 'দিল, কলকারখানা দখল করে বসল। 
সোভয়েট সে কারখানা আবার সেই পুরোনো ধাঁনকতন্ত্ীী মালিকদের হাতে 'ফিিয়ে দতে পারে না, 
অতএব সে নিজেই এই কারখানাগ্ল আধকার করে নিল। এর কিছুদিন পরে গঞ্ধৃণ্ধ শুরু হয়। 
গৃহযুদ্ধের সময়ে অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো মালিকরা তাদের কারখানার কলকব্জা জখম করে 'দিতে 
চেত্টা করল। তখন আবার সোভয়েট-সরকার এসে তাদের বাধা 'দিল, এবং কারখানাগুলোকে রক্ষা 
করবার জনোই সেগুলোকে নিজের আধিকারভুস্ত করে নিল। উৎপাদন-সঙ্গাতকে রাষ্ম্রের আয়ত্ত করে 
নেওয়া, এও একরকমের রাষ্ট্ীয়ত্ত-সমাজতল্া, অর্থাং এতে কলকারখানা ইত্যাদ রাম্ট্রের সম্পাস্ত হয়ে 
যায়। এইভাবে সে কাজাঁট রাশিয়াতে অত্যন্ত দ্ুতবেগে সম্পন্ন হতে লাগল। স্বাভাবক অবস্থায় 
কিছৃতেই এটা এত দত করা বেত না। 


বল্‌শোঁভকদের ক্ষমতালাভ ৬০৩ 


সোভিয়েট-শাসনের প্রথম ন' মাসে রাশিয়াতে মানুষের জাীবনযান্রার বিশেষ কোনো তফাত 
হল না। বল্‌শেভিকরা সমালোচনা এমনাক বিশ্রী গালাগালিও নীরবে সহ্য করে চলল; বল্‌শেভিক- 
বিরোধী পান্রকাগুঁল তখনও প্রকাঁশত হচ্ছিল। সাধারণ লোকের তখন প্রায় উপবাসে 'দিন কাটছে। 
ধনশদের হাতে তখনও জকিজমক এবং 'বলাসতা করবার মতো প্রচুর অর্থ রয়েছে । নৈশ-প্রমোদাগারে 
তখনও ভিড় হচ্ছে, ঘোড়দোৌড় এবং অন্যান্য খেলাধূলাও চলছে। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে তখনও 
বহু ধনী বুর্জোয়া সগোৌরবে বাস করছেন, সোভিয়েট-সরকারের পতন হতে আর দোঁর নেই বলে 
তাঁরা খোলাখুলই আনন্দপ্রকাশ করছেন। জর্মীনর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে এই ঘোর দেশ- 
প্রেমিকরা একেবারে উল্মন্ত হয়ে উঠোছলেন; এখন পোষ্্রোগ্রাডের অভিমূখে জর্মনদের আঁভযান ক্রমেই 
এঁগয়ে আসছে দেখে এরা রীতিমতো উৎসব লাঁগয়ে 'দদলেন। জর্মন সেনা আঁচরাৎ এসে তাঁদের 
রাজধানী দখল করে বসবে, ভাবতে তাঁদের মনে আর আনন্দ ধরে না। তাঁদের কাছে 'বদেশীর 
অধাঁনতার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ের বস্তু ছিল সমাজাবস্লব। এই ব্যাপার প্রায় সব্তই দেখা যায়, 
বিশেষ করে যেখানে শ্রেণিতে শ্রেগীতে সংগ্রাম। 

কাজেই তখন জাবনপ্রবাহ মোটামুটি প্রায় স্বাভাবিকই ছিল; সে সময়ে বল্‌শোভিক-শাসনের 
আতঙওক বলতেও কিছ ছল না, তাতে সন্দেহ নেই। মস্কোর বিখ্যাত ব্যালে-নৃত্য তখনও প্রাতাঁদন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নৃত্যশালায় তখনও মানুষের ভিড়ের কমাত নেই। জর্মনরা যখন পেন্্রোগ্রাডের খুব 
কাছে এসে পড়ল তখন সোভিয়েট-সরকারের দপ্তর মস্কোতে সাঁরয়ে 'নিয়ে যাওয়া হল। তখন থেকে 
মস্কোই তাদের রাজধানী হয়ে রয়েছে। 'মন্্রপক্ষের রাজদৃতরা তখনও রাশিয়া ছেড়ে যান 'ন। 
পেট্রোগ্রাড যখন জর্মনদের হাতে পড়বার উপক্রম হল, এরা পেদট্রোগ্রাড থেকে পালিয়ে গিয়ে 
ভোলোগ্‌ডা-শহরে নিরাপদ আশ্রয় রচনা করলেন। এটি মফঃস্বলের একাঁট ছোট্র শহর, যুদ্ধাবগ্রহের 
ধুমধড়াবা এর কাছেও পেশছয় না। এইখানে একত্র জড়ো হয়ে বসে তারা নানারকমের আজগুবি 
গুজব শুনতে লাগলেন আর ক্রমাগত বিচলিত এবং উত্তোজত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁরা কেবলই 
উদাবগ্নচিন্তে প্রটস্ককে জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন, গুজব কি সত্যঃ এই প্রবীণ কূটনীতিকদের 
স্নায়বিক চাণ্ল্যের ধাক্কায় ট্রটস্ক শেষে 'বরন্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, “ভোলোগ্‌ডার এই সম্মানিত 
ব্যক্তিদের স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে আম একটা ব্রোমাইড -মিকৃচারের বাবস্থাপন্র 
লিখে 'দাচ্ছ।” ব্রোমাইড একরকম ওষূধ; যে রোগীরা বাতিকে ভোগে বা অল্পে উত্তোজত হয় 
তাদের স্নায়ু শান্ত রাখবার জন্যে ডান্তাররা এই ওষুধ দেন। 

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, জীবনযান্রা স্বাভাবিক শান্ত গাঁতিতেই বয়ে চলেছে; কিন্তু বাইরের 
সেই প্রশান্তির তলায় বহু ম্রোত এবং ঘার্ণ তখন ফোঁনয়ে উঠাঁছল। বলশোঁভকরা বোশ "দন 
টিকে থাকতে পারবে এ আশা সে 'দিন কেউই করে 'ন, তারা 'নজেরাও নয়। সকলেই তখন ক- 
চক্রান্ত করতে ব্যস্ত। দক্ষিণ-রাশিয়াতে ইডক্রেনে জর্মনরা একটা তাঁবেদার-রাষ্ট্র খাড়া করেছে: সান্ধ 
হওয়া সত্তেও তারা কেবলই যেন হুমাক দেখাচ্ছে, তাদের হাতে সোঁভয়েটের রক্ষা নেই। 'মন্রপক্ষ 
স্বভাবতই জর্মীনর উপরে রূন্ট; কিন্তু বলৃশেভিকদের উপরে তাদের দ্বেষ হল আরও বোশ। 
১৯১৮ সনের প্রথম দিকে আমোরকার প্রোসডেন্ট উইল-সন সোভিয়েট-কংগ্রেসকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন। 'তিনিও যেন পরে সেজন্যে অনুতস্ত হলেন, সোভিয়েটের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। 
অতএব রাশিয়ার মধ্যে যেসব বিশ্লবাবরোধাী ছিল তাদের কার্ষকলাপকে মিত্রপক্ষ গোপনে উৎসাহ 
[দিতে লাগল, টাকা 'দয়ে সাহায্য করতে লাগল, অনেক সময়ে সে কাজে নিজেরাও গোপনে অংশ- 
গ্রহণ করতে লাগল। বিদেশী গুস্তচরে মস্কো-শহর ছেয়ে গেল। '্রিটেনের গুস্তচর-বিভাগের 
সর্বশ্রেম্ঠ ব্যান্তাট-_এ*কে বলা হত '্রিটেনের শ্রেষ্ঠ চর-_ একে পর্যন্ত মস্কোতে পাঠানো হল, সেখানে 
গিয়ে ইনি সোভয়েট-সয়কারের কাজকর্মে 'বিঘ্ সৃস্টি করবেন বলে। যেসব অভিজাত আর 
বুর্জোয়াদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা ক্রমাগত বিশ্লবাবিরোধা প্রচেন্টাকে উৎসাহিত 
করতে লাগলেন; মিন্রপক্ষ এ'দের টাকা জোগাতে লাগল। 

১৯১৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে এই ছিল অবস্থা । সোঁভয়েটের জীবন তখন আঁতি 
সক্ষেন সুতোর উপর ঝুলছে। 


৯৮৭ 


সোভিয়েটের জয়লাভ 


১১ই এাপ্রল, ১৯৩৩ 


১৯১৮ সনের জুলাই মাসে রাশিয়াতে অবস্থার বিস্ময়কর পারিবর্তন হল। বলশোঁভিকদের 
চার পাশ থেকে সংকটের বেড়াজাল ক্লমেই সংকীর্ণ হয়ে আসাছল। দক্ষিণে ইউক্রেন থেকে জমননরা 
আক্রমণের উদ্যোগ করছে; রাশিয়াতে আগে থেকেই বহুসংখ্যক চেকোস্লোভাকিয়ান যুদ্ধবন্দী 'ছিল, 
মন্রপক্ষের উৎসাহ পেয়ে তারা মস্কোর দিকে আভিযান করল। ফ্রান্সে পশ্চম-রণাঙ্গনের সবন্প 
জুড়ে তখনও মহাযুদ্ধ চলছে; অথচ সোভিয়েট রাশিয়াতে দেখা গেল আশ্চর্য ব্যাপার; সেখানে 
ন্রপক্ষ আর জর্মীন, দু জনে যে যার স্বাধীন ভাবে একই কাজ করতে লেগে গেছে- সেটি হচ্ছে, 
বলশোভিকদের উচ্ছেদসাধন। জাতিগত 'বিদ্বেষই অত্যন্ত বষাঁদগ্ধ এবং কুৎসত ব্যাপার; জাতিগত 
বিদ্বেষের চেয়েও শ্রেণগত বিদ্বেষের জোর কত বেশি হতে পারে এখানে আমরা তারই প্রমাণ 
দেখাঁছ। সরকারিভাবে এরা কেউই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল না; অনা নানা প্রকারে 
সোভিয়েটকে উন্ত্ন্ত উৎপীড়িত করতে লাগল, বিশেষ করে 'বিপ্লবাঁবরোধশ নেতাদের উৎসাহিত করে 
এবং টাকাকাঁড় অস্তশস্ম দিয়ে তাদের সাহায্য করে। জারের আমলের প্রাচীন সেনাপাতি যাঁরা ছিলেন 
তাঁদের অনেকে এবার সোভিয়েটের 'বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 

জার এবং তাঁর পারবারবর্গকে রাশিয়ার পর্বাণ্ুলে উরালপর্বতের কাছে এক জায়গাতে বন্দী 
করে রাখা হয়েছিল; তাঁদের ভার 'ছিল সেখানকার সোভিয়েটের হাতে । চেক সৈন্যরা এই প্রদেশে 
এগয়ে আসছে দেখে স্থানীয় সোঁভিয়েট ভয় পেয়ে গেল; ভূতপূর্ব জারকে তারা এসে মুক্ত 
করে দেবে এবং বিস্লবাবরোধধদের তিনি আবার একটা মস্তবড়ো অবলম্বন হয়ে উঠবেন, এই 
সম্ভাবনার কথা ভেবে তারা শহ্কিত হয়ে উঠল। অতএব তারা নিজেদের বুদ্ধিমতো কাজ করে বসল, 
জারের সমস্ত পাঁরবারাটকেই হত্যা করল। সোঁভয়েটের কেন্দ্রীয় কামটি এই হত্যাকান্ডের জন্যে 
দায় ছিলেন না বলেই মনে হয়; লেনিন নিজেও এর 'বিরোধশ ছিলেন-_ আন্তর্জাতিক কৃটনীতির 
দিক থেকে ভূতপূর্ব জারের এবং মানবোচিত করুণার 'দিক থেকে তাঁর পান্সিবারের প্রাণনাশ তান 
উচিত মনে করেন নি। তবুও কাজ যখন সম্পন্ন হয়েই গেছে তখন কেন্দ্রীয় সরকারও কাজেই সেটা 
অনুমোদন করলেন। সম্ভবত এরই ফলে 'মন্্পক্ষণয় সরকাররা আরও বেশি 'বিচালত হয়ে পড়লেন, 
তাঁদের বিদ্বেষ আরও তণর হয়ে উঠল। 

আগস্ট মাসে অবস্থা আরও খারাপ হল; দুটি ঘটনার ফলে লোকের মনে ক্রোধ হতাশা এবং 
ভর অত্যন্ত বেড়ে গেল। এর একটি হচ্ছে লেনিনের প্রাণনাশের চেম্টা; অন্য উত্তর-রাশিয়ার আর্চ- 
এঞ্জেল বন্দরে একটি মিল্রপক্ষীয় বাহিনীর অবতরণ । মস্কোতে অত্যন্ত উত্তেজনার সূদ্টি হল; 
সকলেই ভাবল, সোভিয়েটের আমু শেষ হতে আর দোঁর নেই। বস্তুত মস্কো-শহরের চার দিকেই 
তখন শত্ুসেনারা এসে ঘিরে ধরেছে_জর্মন, চৈক, বিশ্লবাঁবরোধশী, কেউই" বাকি নেই। মস্কোর 
আশপাশে মার সামানা কট জেলা তখন সোভিয়েট-শাসনের অধখন। এর উপরে আবার মিন্রপক্ষের 
সেনা এসে হাঁজর হয়েছে দেখে সকলেই বুঝল, এবার আর মস্কোর রক্ষা নেই। বলশেভিকদের 
সেনাবাহিন* বলতে তেমন কিছুই 'ছিল না; ব্রেস্টলিটভস্কের সাল্ধ হয়েছে মান্ন মাস-পাঁচেক আগে; 
আগেকার সেনাবাহনশী যা ছিল তার অধিকাংশই অক্তাহ্হত হয়ে আবার কৃষিক্ষে্জী' গয়ে জ্‌টেছে। 
মস্কো-শহরের মধ্যেও তখন নানাবিধ চক্রান্ত আর ফড়যন্ত্র চলেছে; সোভয়েটের পতন আসন্ন বলে 
বৃর্জোয়ারা খোলাখুলিই আনম্দ-উৎসব লাগিয়ে 'দয়েছে। 

এমানিতর ভয়ানক ছিল সে দিন সোভিয়েট-প্রজাতল্প্ের অবস্থা, তখন তার বয়স ন মাস মান। 
হতাশায় ভয়ে বলশোভিকরা অভিভূত হয়ে পড়ল; স্থির করল, মরতে যখন হবেই দেখা যাচ্ছে তখন 
বদ্ধ করেই মরব। কোণঠাসা বনা জন্তুর মতো তারা পিছন ফিরে একেবারে শরুর উপরে ঝাঁপিয়ে 
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পড়ল-এর সওয়া শো বছর আগের তরুণ ফরাসি প্রজাতন্্ণও ঠিক তাই করোছিল। এবার আর 
তারা কোনোরকম ক্ষমা দেখাবে না, দয়া দেখাবে না। সমস্ত দেশে সামারক আইন জার করা হল; 
সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সোভিয়েট কামাঁট 'রন্ত 'বিভীষকা'র নীতি ঘোষণা করল-_ 
“সমস্ত দেশদ্রোহীকে বধ করা হবে, বিদেশ আক্রমণকারীদের সঞ্চে যূদম্ধে কোনো দয়ামায়া দেখানো 
হবে না'। দেয়ালে পিঠ 'দয়ে দাঁড়য়েছে তারা, এবার একই সঙ্গে দেশের ভিতররার .শরু এবং 
বাইরের শুর সঙ্গে তাদের যৃদ্ধ। এই যুদ্ধে এক 'দিকে রইল সোভিয়েট, আর অন্য দিকে রইল 
সমস্ত পাঁথবী এবং রাশিয়ার নিজেরও িপ্লববিরোধীরা॥। নৃতন একাঁট কর্মধারার যুগ শুরু হল, 
একে বলা হয়েছে “সমরতন্্ী কমিউীনজ্‌ম্‌"। গোটা দেশটাকেই প্রায় একটা অবরুদ্ধ সেনাশাঁবরে 
পাঁরণত করা হল। লালফৌন্রকে (7২50 41777) গড়ে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেস্টা চলতে লাগল; 
এর ভার দেওয়া হল দ্রট-স্কির হাতে। 

এটা মোটামুটি ১৯১৮ সনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের কথা; পাঁশ্চম-রণাগ্গনে তখন 
জর্মনদের রণসঙ্জায় ভাঙন ধরেছে, যৃদ্ধাবরাতর কথাবার্তাও চলছে। প্রোসডেস্ট উইলসন তাঁর 
চৌদ্দ-দফা শর্ত ঘোষণা করেছেন; লোকে মনে করছে, মিন্রপক্ষের মনের কথা 'তার মধ্যেই বলা হয়েছে। 
মজার কথা এই, এর মধ্যে একি শর্ত ছিল, রাঁশয়ার সমস্ত জায়গা থেকে বাইরের সেনা সাঁরয়ে 
আনতে হবে, অন্য-সমস্ত দেশের সহায়তা 'নয়ে নিজেকে গড়ে তোলবার সম্পর্ণ সুযোগ রাশিয়াকে 
দিতে হবে। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মিন্রপক্ষ হস্তক্ষেপ করছে, সেখানে তাদের সৈন্য নামিয়েছে, 
এগুলো এই শতশাউটর আত অপূর্ব ভাষ্য। বলশোঁভক সরকার প্রোসডেন্ট উইলসনকে একাঁট চিঠি 
পাঠালেন, তাতে তাঁর “চৌদ্দ-দফা' শর্তের অত্যন্ত কটু সমালোচনা করলেন। এই চিঠিতে তাঁরা 
বললেন : “পোল্যান্ড সার্বিয়া বেলজিয়ম স্বাধীন হবে, আস্টয়া-হাত্গোরর লোকেরা স্বাধীনতা 
অর্জন করবে, এই দাঁব আপনি করছেন......কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় আপনার এই দাবির মধ্যে 
আয়াল্ান্ড মিশর ভারতবর্ষ, এমনাক 'ফালিপাইন-দ্বীপপহুঞ্জকেও স্বাধীনতা দেবার কোনো হীঙ্গত 
আমরা খুজে পাচ্ছ না।” 

নিনরপক্ষের সব্চে জর্মীনর সাম্ধ হল, ১৯১১৮ সনের ১১ই নভেম্বর এ*রা যুদ্ধাবরাতি-পন্রে 
স্বাক্ষর করলেন। রাশিয়াতে ধল্তু গোটা ১৯১৯ এবং ১৯২০ সন ধরেই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল । 
অসংখ্য শ্রুপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে সোঁভিষেট একাই লড়তে লাগল। একবার তো সতেরোটি 
ণাভন্ন দিক থেকে একই সঙ্গে লালফৌজের উপর আক্রমণ করা হল। ইংলশ্ড, আমোঁরকা, 
ক্রান্স, জাপান, ইতালি, সার্ধয়া চেকোস্লোভাকিয়া, রূমানয়া, বালাটিক-অণুলের রাজ্যগ্ঁল, 
পোল্যা্ড এবং রাঁশিয়ারই অগ্ুনৃতি 'বপ্লবাঁবরোধশ সেনার্পাত-সবাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে নেমেছে; সাইবোরয়ার পূর্প্রান্ত থেকে শুরু করে বালক সাগর এবং 'ন্রীময়া পর্য্ত 
সর্বত্ব্যাপণ যাৃদ্ধ চলেছে। বরাবর লোকের মনে হল, সোভিয়েটের এবার শেষ। অমস্কো-শহব 
পরন্তি শুরা আক্রমণ করতে উদ্যত হল, পেক্ট্রোগ্রা-শহর তো একেবারেই শনুদের হাতে পড়বার 
উপক্রম হল; তবু সমস্ত সংকট সমস্ত 'বিপদ উত্তপর্ণ হয়ে চলল সোভিয়েট। এক-একাঁটি সংকটে 
জয়লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রতায় এবং শানল্তও অনেকখানি করে বাড়তে লাগল । 

বিপ্লবাবরোধীদের একজন নেতা ছিলেন আ্যাডমিরাল কোল্চাক। তিনি নিজেকে 
রাশিয়ার শাসক বলে আঁভহিত করলেন, মিল্রপক্ষও বাস্তবিকই তাঁকে তাই বলেই স্বশকার করে 
নিল, গ্রচুরপরিনাণে সাহায্য করতে লাগল । সাইবেরিয়াতে তিনি ষে আচরণ দেখিয়োছিলেন, তাঁরই 
একজন মিত্রের বর্ণনা থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। এই লোকটির নাম জেনারেল গ্রেভুস,, 
যূক্তরাষ্ট্র যে সেনাবাহনী'টি কোল্চাকের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাঁছল হীন "ছলেন তার আধনায়ক। 
এই আমোরকান সেনাপাঁতাঁটি বলেছেন : 

“বহু ভয়াবহ নরহত্যা করা হয়েছিল; সে হত্যা বলশোঁভকদের অনুষ্ঠিত নয়, যাঁদও পৃথিবীর 
লোকে এটা তাদেরই কাজ বলে জানে। বলশোঁভকরা যে কজন লোক হত্যা করেছে তার জনপ্রাত 
একশো মানুষ পূর্ব-সাইবেরিয়াতে নিহত হয়েছে বলশোভিক-ীবরোধাঁদের হাতে, এ কথা বললে 
আম বদ্দূমার অত্যান্তর অপরাধে অপরাধী হব না" 


জব 
২ জী 


চি 


॥ ৃ 









 সোভিয়েটের জয়লাভ ৪০৭ 


বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনীতিবিদত্রা বড়ো বড়ো জাতির ভাগ্যকে পরিচালনা করেন, পৃথিবাঁতে 
যুদ্ধ এবং শাল্তর সূম্টি করেন কা সব জ্ঞান আর খবরের উপর নির্ভর করে সেটা এক 
মজার ব্যাপার। এই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ, তখন বোর্ধ হয় সমগ্র 
ইউরোপের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শান্তমান ব্যান্ত। ব্রিটেনের হাউজ অব কমনসে বন্তুতা 
দিতে গিয়ে তিনি কোল্‌চাক এবং রাঁশয়ার অন্যান্য সেনাপাতদের নাম উল্লেখ করছিলেন। এদেরই 
সঙ্গে এক 'নিঃ*বাসে তিনি নাম করলেন 'জেনারেল খারকভ'-এর।॥ খারকভ অবশ্য সেনাপাঁত নন, 
একটি বড়ো শহর, ইউক্রেনের রাজধানশ। প্রাথথামক ভূগোলের এই সামান্য জ্ঞানটুকুও রাস্ট্রনশীতর 
এই-সব মহারথশদের ছিল না, অবশ্য তাই বলে ইউরোপকে কেটে টুকরো টুকরো করতে বা এর 
সম্পূর্ণ নূতন একটা মানাঁচত্র প্রণয়ণে এদের 'বন্দমান্র অস্বিধা হয় 'ন। 

রাশিয়ার চার 'দিক ঘিরে 'িন্রপক্ষ অবরোধও বাঁসয়ে দিল; এই অবরোধ এত প্রচণ্ড 'ছিল যে 
সমস্ত ১৯১১৯ সনের মধ্যে রাশিয়া বাইরের কোনো দেশের সঙ্গে কিছন্মান্ত পণ্য কেনাবেচা করতে 
পারে 'ন। 

অথচ এত-সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবপাত্ত, এত অসংখ্য শান্তমান শল্রুসেনার সঙ্গে লড়াই করেও 
সোভয়েট রাশিয়া শেষ পর্যন্তি বেচে রইল, জয়লাভ কবল। ইতিহাসে ষফত অপূর্ব বীরত্বের 
কাঁহনী আছে এটি তার অন্যতম। এটা করল তারা দিসের জোরে? এ কথা অবশ্য নিঃসন্দেহ, 
শমন্ত্রপক্ষের জাতিরা যাঁদ একত্র হয়ে বলশোঁভিকদের চূর্ণ করবার জন্য উদ্যোগ করতে পাবত তা হলে 
প্রথম 'দকেই বলশোভিকদের শেষ হয়ে যেত। জর্মনি উচ্ছন্ন হয়ে গেছে; তখন তাদের হাতে 
অজন্ত্র সৈন্য, কিন্তু সে সেনাকে তখনই আবার অনান্র এবং বিশেষ করে সোভিষেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামানো তত সহজ ছিল না। সৈনারা সকলেই তখন রণশ্রান্ত; সেই সময়ে আবার নূতন করে 
আর-একটা যুদ্ধ করতে বললে তারা সবাই অস্বীকার করে বসত। তা ছাডা সকল দেশেরই শ্রামকদের 
মনে নবজাত রাশিয়ার প্রাতি একটা বিপুল সহানুভূতি দেখা 'দয়েছিল; সোভিয়েটের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাদের 'াজেদের দেশের মধ্যেই হাত্গামা বেধে যাবে, এ ভয়ও 'মিন্্পক্ষের 
সরকাররা না করে পারছিলেন না। এমনিতেই তখন ইউরোপের সর্বন্ন বিদ্রোহের আভাস পারিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, মিন্রপক্ষের দেশদের মধোও পরম্পর-রেষারোষর কিছু অভাব ছিল না। 
যুদ্ধ শেষ হবার সঞ্চে সঙ্গে এরা নিজেদের মধ্যে খোঁচাখধাচ শুরু করে দিয়েছিল। এইসমস্ত 
ব্াযাপারের দরুূনই এরা তেমন জোর করে বলশোভকদের উচ্ছেদসাধনে ব্রত হতে পারে 'ন। এরা 
চাইছিল, জেরা সামনে না এসে, যতটা সম্ভব আড়ালে-আবডালে থেকেই কাজ উদ্ধার করবে, এদের 
হয়ে অনাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে এবং নিজেরা শুধু পিছন থেকে তাদের টাকাকাঁড় অস্ত্রশস্ত্র আর 
[বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। সোভয়েটের আয়ুর জোর বোশ নয়, এ বিষয়ে এদের মনে 
সন্দেহমান্ন ছিল না। 

সোভয়েটের এতে নিশ্চয়ই খুব সূবিধা হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেদের শান্ত গুছিয়ে বাড়িয়ে 
নেবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তবুও শুধু বাইরের পাঁরবেশের এইসব সৃবিধার জনাই জয়লাভ 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়োছল এ কথা মনে করলে তাদের প্রতি আবিচার করা হবে। মৃখ্যত এদের 
জয় হয়েছিল রাশিয়ার জনসাধারণের আত্মপ্রতায়, দৃঢ় 'বি*বাস, আস্মোৎসর্গ এবং অদম্য সংকল্পের 
বলে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হচ্ছে এই, এই জাতটাকে পাঁথবীর সর্বকই লোকে জানত অলস, 
অজ্ঞ, দুর্বলচেতা এবং কোনোরকম বৃহৎ উদ্যমের অনুপয্ন্ত বলে-_সে ধারণা একেবারে মিথ্যাও 
ছিল না। স্বাধীনতা আসলে একটা অভ্যাস; দীর্ঘকাল এতে বাত হয়ে থাকলে আমরা ক্রমে 
এর নামই ভুলে যাই। রাশিয়ার এই অজ্ঞ কৃষক আর শ্রামকরা- এদের সে বস্তুতে অভাস্ত হবার 
[বিশেষ কারণ কোনোদিন ঘটে নি। তবুও সৌঁদনের রাশিয়াতে নেতারা এমনই কর্মপটু ছিলেন 
যে এই দীনহণীন জনতাকেও গড়ে তুলে তাঁরা একটি শান্তশালণ সূসংহত জাতিতে পাঁরণত করোছিলেন; 
তাদের লক্ষে তাদের সবল বিশ্বাস, নিজের শাল্ততে তাদের অগাধ নির্ভর । কোলচাকরা এবং তাঁদের 
সমধ্মশি বিরোধীরা যে পরাজিত হয়োছলেন সে কেবল বলশেভিক নেতারা কর্মদক্ষ এবং দূঢ়প্রাতজ্ঞ 
ণছলেন বলে নয়, রা'ঁশয়ার কৃষকরা আর তাঁদের সহ্য করতে রাজ হল না বলেও। কৃষক জানত _ 


৬০৮ বিশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


তার হাতে সদ্য যে খানিকটা জমি এবং অনান্য সুযোগসুবিধা এসে পড়েছে, এই কোল্‌চাকরা, পুরোনো 
দিনের বাবস্থার প্রাতিনাধ, তাদের সে জাম এবং সুবিধা আবার কেড়ে নিতেই এসেছে। অতএক 
সেও “স্থির করল, প্রাণ 'দয়েও সে একে রক্ষা করবে। 

আর সকলের উপরে ছিলেন লোনন স্বয়ং। তাঁর আঁধনায়কত্বে আপান্ত বা সংশয় প্রকাশ 
করতে পারে এমন কেউ 'ছিল না। রাশিয়ার প্রজারা তাঁকে জেনে নিয়োছিল একজন অর্ধ- 
দেবতা বলে- আশা এবং ভরের প্রতীক তান; 'তনিই জ্ঞানপুরুষ, যিনি প্রাতাঁট সংকটে 
তাদের উদ্ধার করবার উপায় জানেন; কোনো বিপদেই যিনি বিভ্রান্ত বা বিচালত হন না। 
তখনকার দিনে (এখন রাঁশয়াতে তাঁর প্রাতষ্ঠা নষ্ট হয়েছে) লোননের ঠিক পরেই স্থান 'ছল 
ট্রট-স্কর_লেখক এবং বস্তা ট্রটস্ক, যৃম্ধ সম্বন্ধে তাঁর আগের অভিজ্জরতা কিছুমান্ত নেই, অথচ 
তখন 'তানিই গৃহযুদ্ধ এবং অবরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি বিশাল সেনাবাহনী গড়ে 
তোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন। ট্রটস্কির ছিল দুরন্ত দুঃসাহস, যুদ্ধে তান বহুবার নিজের 
জীবন বিপন্ন করেছেন। কারও মধ্যে কাপূরুষতা বা শৃঙ্খলাজ্ঞানের অভাব দেখলে তিনি তাকে 'তিল- 
মান দয়া দেখাতেন না। গৃহযুদ্ধের একটি সংকট-মৃহূর্তে 'তাঁন এই আদেশ জার 
করেছিলেন : 

“আম সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যাঁদ কোনো সেনাদল বিনা আদেশে রণক্ষেত্র থেকে 
পশ্চাদপসরণ করে তবে সর্বপ্রথম সেই দলের কমিশারীকে এবং তার পরেই তার সেনানায়ককে 
গুলি করে মারা হবে; তাদের স্থানে অনা সাহসী এবং বীর সৈনিককে 'নিয্যন্ত করা হবে। কাপুরুষ 
ভীরু এবং 'বি*বাসঘাতকরা কিছুতেই মৃতুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে না। সমগ্র লাল ফৌজের 
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আঁম এই স্থির সংকম্প করাছি।” 

এই কথা তিনি পালনও করেছিলেন। ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসে প্রচারত ব্রটস্কির আর- 
একটি বিজ্জঞপ্তিও আমাদের প্রাণধানেব যোগ্য; এতে দেখা যায়, বলশেঁভিকবা সর্বদাই প্রজাসাধারণ 
আর ধাঁনকতন্ী সরকারের মধ্যের তফাতটা মনে রাখত, তারা কোনো দিনই খাঁট জাতীয়তাবাদী 
বলে নিজেকে পাঁরচিত করে নি। এই বিজ্ঞপ্তিটি হচ্ছে : 

'শকন্তু আজ এই মৃহূর্তে, যখন ইংল্ডের ভাড়াটে যোদ্ধা জুডোনিক-এর সঙ্গে আমরা 
তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত, এই মূহূর্তেও আমি বলছি, তোমাদের এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না 
যে আসলে ইংলণ্ড আছে দ:টি। একাঁট ইংলন্ড তার লাভান্বেষণ, অত্যাচার, ঘূষ আর 
রন্তাঁপপাসুতার জন্য প্রাসদ্ধ; কিন্তু ঠিক তারই পাশাপাঁশ আরও একাঁট ইংলণ্ড আছে, সে 
ইংলন্ড শ্রামকদের ইংলন্ড, আধ্যাত্মক শান্তর দেশ ইংলন্ড, আন্তজ্ীতক এঁকাবহ্ধনের উচ্চ 
আদর্শে অনূপ্রাণত ইংলন্ড। আমাদের সহ্গে যে যুদ্ধ করছে সে হচ্ছে নীচ এবং অসাধুর দেশ 
ইংলন্ড, তার জীপনসত নিধন্তিত করে ব্যবসান বাজারের ফ়িয়ারা। কিন্তু শ্রামকদের ইংলন্ড 
এবং জনসাধারণের ইংলণ্ড আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করছে ।” 

কী অটল সংকম্প নিয়ে লালফৌজকে যৃদ্ধক্ষেত্রে চালানো হত তাব 'িকছুটা পাঁরচয় 
পাওয়া যাবে পেদ্রোগ্রাড শহর রক্ষা করবার সিদ্ধান্ত থেকে । পেট্রোগ্রাড তখন জডোনিক-এণ 
হাতে পড়বার আসন্ন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে দেশরক্ষা-সমিতি (0০701 0? 1090151106) 
আদেশ জার করলেন__“শেষ রন্তবিন্দুটি পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে পেদ্্রোগ্রাডকে রক্ষা করতে হবে, এক 
পাও পিছনে হটলে চলবে না, শহরের প্রাতিটি রাস্তায় পর্্ত দাঁড়য়ে যুদ্ধ করতে হবে।” 

রাশিয়ার প্রাসদ্ধ লেখক গোর্কি বলেছেন, লেনিন নাকি একবার ট্ট-কিক্কর সম্বন্ধে 
বলেছিলেন : 


“বেশ তো, আমাকে এমন আর একজন লোক দেখাও যে একট বৎসরের মধো একটি প্রায় 
নটিহীন সেনাবাহনী গড়ে তুলবে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সমরনীতি-বিশারদগণেরও দৃষ্টিতে 
মর্যাদা অজনি করবে। সেই রকমের একটি লোক আমাদের আছে। আমাদের সমস্ত কিছুই আছে। 
এখনও আরও বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে, দেখো ।” 

এই লালফৌজ অত্যন্ত দ্রুতগাঁততে নেড়ে উঠল। ১৯১১৭ সনের ভিসেম্বর মাসে, 


সোভয়েটের জয়লাভ ৬০৯ 


বলশোভকরা ক্ষমতা হস্তগত করবান্প, ঠিক পরে, এই বাহনীর লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩৫,০০০। 
ব্রেস্টলটউভস্কের সাঁন্ধর পরে মিশ্চযয়ই এর মধ্যে অনেক লোক স'রে পড়োছল এবং বাঁহনশীটিকে 
আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হয়োছল। ১৯১৯ সনের মাঝামাঁঝ সময়ে এর লোকসংখ্যা হল 
১৫,০০,০০০। ঠিক একবছর পরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল &৩,০০,০০০। 

১৯১৯ সনের শেষাশোষ দেখা গেল, গৃহযুদ্ধে সোঁভয়েট তার শনুদের নঃসংশয়ে কাবু 
করে এনেছে। তার পরেও অবশ্য আরও এক বছর ধরে যুদ্ধ চলল; বহুবার বহু সংকট- 
মুহূর্তও এসে উপাস্থত হল। ১৯২০ সনে নবসম্ট পোল্যান্ড-রাজ্য €(জর্মনদের পরাজয়ের 
পর নূতন করে একে গড়া হয়েছিল ) রাশিয়ার সঙ্গে এসে ঝগড়া বাধাল, দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ 
লাগল। ১৯১২০ সনের শেষ দিকে এসে এই সমস্ত যুদ্ধই বস্তৃত শেষ হয়ে গেল; এতাঁদনে 
রাশিয়ার অদৃন্টে একটু শান্তির দেখা মিলল। . 

ইতিমধ্যে দেশের মধ্যেও নানা বিপান্তর সূন্টি হয়েছে। যুদ্ধ অবরোধ ব্যাধি আর 
দুভক্ষের ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। পণ্য-উৎপাদন অনেক কমে গেছে। 
কারণ পরস্পরাঁবরোধী সেনাদল বারবার ক্ষেত আর কারখানার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল, 
কৃষকরা জাম চাষ করতে পারে না, শ্রামকরাও কারখানা চালাতে পারে না। “সমরতল্ত্র কাঁমউ- 
নিজমের” জোরে দেশটা কোনোমতে এতাঁদন সামলে চলে এসেছে। কিন্তু প্রতোকেই 
ক্লমাগত কম-খাওয়া অভ্যাস করতে করতে চলতে হয়েছে, এখন সেটা সকলের পক্ষেই প্রায় অসহ্য 
হয়ে উঠেছে। চাঁষরা বোশ ফসল উৎপাদন করতে চায় না; বলে, দেশে সামারক কামিউনিজমের 
রাজত্ব চলেছে, ষেটুকু বাড়তি ফসল তারা উৎপাদন করবে তাই তো রাম্ট্রী কেড়ে নিয়ে যাবে 
তবে আর অত হাঙ্গামা করে তাদের কী লাভঃ দেশে ক্রমশই একটা অত্যন্ত কঠিন এবং 
1বপজ্জনক অবস্থা আসন্ন হয়ে উঠছে। পেোক্ট্রোগ্রাডের কাছে ক্রন্স্টাডে নাবিকরা বিদ্রোহ 
পর্যন্ত করল, খোদ পেত্রোগ্রাড শহরেও শ্রামকদের ধর্মঘট হল। 

মূল কর্মনীতিকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মালয়ে নিয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে লোননের 
অপূর্ব প্রাতভা; 'তাঁন আঁবলম্বে এর প্রাতকারের ব্যবস্থা করলেন। সমরতল্মী কাঁমউানজম্‌ 
1তান বন্ধ করে 'দলেন; নূতন একাঁট নীতির প্রবর্তন করলেন, এর নাম হল নূতন অর্থনোতক 
নীতি বা (২২০৮৮ 720011011110 7৯০9110%), সংক্ষেপে টব], কেথাকপটর প্রথম অক্ষর নিয়ে)। 
কৃষকরা এতে ফসল উৎপাদন এবং ধবক্রর় করবার অনেক বোঁশ স্বাধীনতা পেয়ে গেল; ব্যান্তগতভাবে 
পিছু কছু ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার আধকারও এতে লোককে দেওয়া হল। কাঁমউাঁনজমের 
খুব খাঁটি নশীতর এটা কিছুটা ব্যাতিক্রম; কিন্তু লেনিন এর পক্ষে যান্ত দিয়ে বললেন, এটা 
একটা সামায়ক ব্যবস্থা মান্ত। লোকের দুঃখকম্টের অনেকখাঁন লাঘব এতে হল, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু অজ্পাদনের মধ্যেই রাশিয়াকে আবার একটা ভয়ংকর দৃর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হল। 
দেশে একটা প্রচণ্ড অনাবৃষ্ট হল, রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অণ্জলে আঁতি বিস্তবর্ণ স্থানের ফসল 
একেবারে নম্ট হয়ে গেল এবং তার ফলে এল দূভিক্ষ। আঁতি ভয়াবহ দুভির্ষ, এত বড়ো 
দুভিক্ষের কথা খুব বোৌশ শোনা যায় না-বহ্‌ লক্ষ লোক এই দুভিক্ষে মারা গেল। এর 
ঠিক আগেই দেশে একটানা বহু বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে, চলেছে গৃহষূদ্ধ, অবরোধ আর অর্থ- 
নৌতক অসচ্ছলতা; তার উপর আবার সোভিয়েট-সরকার তখন পর্যন্ত শান্তিকালরন কার্য- 
কলাপের দিকে মন দেবারও সময় পায় নি- কাজেই মাঝখানে এই নিদারুণ দুভিক্ষের আঘাতে 
শাসনব্যবস্থা একেবারে . ভেঙেছুরে পড়া কিছুই 'বাঁচত্বর ছিল না। তবু কন্তু আগেকার বহু 
1াবপদের মতো এই 'বিপদকেও সোভিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে এল। এই দাভক্ষে রাশিয়াকে সাহায্য 
করতে কে ক দিতে পারে তার আলোচনা করবার জন্য ইউরোপের সমস্ত দেশদের প্রতানাধ 
নিয়ে একটি মন্দ্রণাসভা বসল। এরা ঘোষণা করলেন, অতাশতে জাররা এদের কাছে যত ধাণ 
করেছিলেন সোভয়েট সে খাণ শোধ করতে অস্বীকার করেছে; এখন সেই খণ যাঁদ সে শোধ করবে 
বলে প্রাতশ্র্ীত দেয় তবেই তাঁরা তাকে সাহাব্য করতে পারেন, নইলে নয়। মানবধমর্ধর চেয়ে 
বড়ো হয়ে উঠল মহাজনের প্রবৃত্তি; অনাহারে মুমূর্ধ শিশুদের জন্য খাদ্য চেয়ে রাশিয়ার মায়েরা 


৩৯) 


৬১০ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


"ষে মম্ভেদী আবেদন জানাল তাতেও এরা কেউ কর্ণপাত করল না। আমোৌরকার য্তরাম্ট্ী 'কিচ্তু 
এরকমের কোনো শর্ত খাড়া করল না, রাশিয়াকে অনেকখানি সাহধয্য সে পাঠাল।, 

ইংলন্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো রাশিয়ার দুভিক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার 
করল; অথচ ঠিক সেই সময়েও কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তারা রাশিয়ার সংশ্রব বন করছিল 
না। ১৯২১ সনের প্রথম দিকে ইংলন্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বাণিজা-চান্ত হয়েছিল; 
দেখাদোখ আরও বহু দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-চু্তি স্বাক্ষর করল। 

চীন, তুরজ্ক, পারশ্য এবং আফগ্রানিস্তান প্রভাতি প্রাচ্য দেশগুলোর প্রাত সোভয়েট অতান্ত 
উদার নীতি অবলম্বন করল। জারেরা এই সব দেশে যে-সব সুযোগ-সুবিধা আদায় ক'রে 
নিয়োছলেন সোভিয়েট সে-সব ছেড়ে দিল। এদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধৃত্ব স্থাপনের চেম্টা করল । 
সোভিয়েটের নীতি ছিল সমস্ত পরাধীন এবং শোষিত জাতির স্বাধশনতা অর্জন, এটা সেই 
নীতিরই ফল। কিন্তু তার চেয়ে আরও বড়ো একটা উদ্দেশ্য সোঁভয়েটের ছিল, সে হচ্ছে 
তার্দের নিজের অবস্থাটা একটু মজবুত করে নেওয়া। সোভিয়েট রাঁশয়ার এই উদার নীতির 
ফলে ইংলন্ড প্রভৃতি সাস্াজ্যবাদশ দেশগুলো অনেক সময় বড়ো বিব্রত হয়ে পড়ছিল, প্রাচ্য দেশগুলিতে 
এদের দুই পক্ষের মধ্যে যে তুলনা করা হত তাতে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য ণড়ো দেশগুলো হীন 
প্রতিপন্ন হয়ে যেত। 

১৯১৯ সনে আরও একটি বড়ো ঘটনা হয়, এর কথা তোমাকে বলা দরকার। এটি 
হচ্ছে কমিউনিস্ট দল কর্তৃক মস্কোতে তৃতশয় আন্তর্জাতিকের প্রতিজ্ঞঠা। আগের কয়েকটি 
শচঁঠিতে আমি তোমাকে প্রথম এবং "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কথা বলেছি। প্রথম আলন্তর্জাতক 
প্রাতিঘ্ঠা করেছিলেন কার্ল মার্কস; আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে, 
শেষে ১৯১৪ সনের যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙেছুরে যায়। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতক 
যাদের সাঁন্ট সেই প্‌রোনো কমর্শরা এবং সমাজতল্লবাদী দলগুলো শ্রামক শ্রেণীর প্রাত 'বিশবাস- 
ঘাতকতা করেছেন, এই ছিল বলশোভিকদের মত। অতএব তারা তৃতীয় আন্তজাতিক প্রাতিষ্ঠা 
করল। এর দাঁন্টভরঙ্গ 'বিশেষরূপেই বিপ্লবাত্মক, এবং এর উদ্দেশা ধাঁনকতন্লম আর সাম্রাজ্ঞা- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, যে স্বীবধাবাদী সমাজতন্তরী মধ্য-পন্থা ধরে চলার নীতি 
অনুসরণ করেন তাদের সঙ্গেও সংগ্রাম করা। এই আন্তর্জাঁতিকটিকে অনেক সময়ে “কাঁমনটার্ন' 
('কামিউনিস্ট-ইণ্টারন্যাশনাল” থেকে) বলা হয়। কাঁমউনিস্ট মতবাদ প্রচারের কাজে বহু 
দেশেই এ পুল কাজ দোখয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায় এট একটি আন্তর্জাতিক 
সংগঠন, বহু 'বাভন্ন দেশের বহু কাঁমউীনস্ট দলের ীনর্ধারত সদস্য নিয়ে তোর। কিন্তু 
রাশয়াই হচ্ছে একমান্র দেশ যেখানে কাঁমউনিজমের জয় প্রাতাম্ঠত হয়েছে, সৃতরাং স্বভাবতই 
কাঁমিনটার্নে রাঁশয়াই কর্তৃত্ব করে থাকে । এই কমিনটার্ন আর সোভিয়েট সরকার অবশ্যই এক 
বস্তু নয়; যাঁদও অনেক লোক আছেন যাঁরা এর দুটিতেই নেতৃস্থানশয় হয়ে কাজ করছেন। 
কমিনটার্ন খোলাখুলি বলে সে বিপ্লবতন্ী কমিউনিজম্‌ প্রচারের জন্য গঠিত হয়েছে; অতএব 
সাগ্রাজাবাদী জাতিগুলো একে অত্যন্ত অপছন্দ করে, নিজেদের এলাকার মধ্যে এর কার্ধকলাপে তারা 
সর্বদাই বাধা দিতে চেষ্টা করছে। 

পশ্চিম-ইউরোপে যুদ্ধের পরে দ্বিতায় আন্তর্জাতিককেও শ্প্রীমক এবং সমাজতম্মবাদশ- 
দের আন্তর্জাতিক') আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। দ্বিতীয় এবং তৃতাঁয় আল্তদুর্ণীতকের লক্ষ্য 
বহুলাংশে এক, অন্তত নামে। ধিন্তু এদের মতবাদ এবং কর্মনশীতিতে অমেক তফাত; দুয়ের মধ্যে 
কোনোপ্রকার সম্প্ররীতিও নেই। পরস্পর এরা যে-পারমাণ কলহ যুদ্ধ আর আক্রমণ চালায়, এদের 
দু'য়েরই শরু ধাঁনকতল্মঘের উপরেও ততটা আক্রমণ এরা করে না। দ্বিতীয় আম্তর্জাঁতক আজকাল 
অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত প্রাতিষ্ঠান, বহুবার এর বহু সভ্য ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে মাল্মসভায় পর্যন্ত 
সথানলাভ করেছেন। তৃতীয় আন্তজাতিকটা এখনও 'বি”্লবপন্থীই হয়ে রয়েছে, সুতরাং এটা আর 
সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠতে পারে নি। 


সোভিয়েটের জয়লাভ ৬১১ 


রাশিয়াতে গৃহযুম্ধের আগাগ্সোড়া কালটাই রন্ত-বভশীষকা আর শ্বেত-বিভশীষকার মধ্যে + 
কে কতখাঁন নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে তার পাল্লা লেগে গিয়েছিল; এই পাল্লায় সম্ভবত 
শেষের দলই প্রথম দলকে বহুদূর 'পছনে ফেলে এাঁগয়ে গিয়েছিল। সাইবোরয়াতে কোলচাক্‌- 
কৃত নৃশংসতার যে বিবরণ আমোঁরকার সেনাপাতিটি 'দিয়েছেন (এই গিবরণ আমি আগেই 
উদ্ধৃত করেছি) সোঁট এবং অন্যান্য লোকেরও প্রদত্ত বিবরণ পড়লে এই কথাই মনে হয়। তবু 
র্ত-বিভশীষকাও বেশ নিদারুণ ব্যাপার ছিল এবং তাদের হাতেও নিশ্চয়ই বহু নিরীহ লোকের 
দুর্গাত সইতে হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। বলশোভকরা তখন চতুর্দক থেকেই আক্রাল্ত, তাদের 
ঘরে অসংখ্য চক্রান্ত আর গুস্তচরের খেলা, এতে তাদেরও মন উতক্ষপ্ত হয়ে উঠেছিল; আত 
স্বামান্য সন্দেহ হলেই তারা অত্যন্ত কাঠন শাস্তর ব্যবস্থা করছিল। তাদের পুলিশ বাহনশর 
রাজনোতিক বিভাগাটর নাম ছিল "চেকা', এই বিভশীষকা-সূম্টির ব্যাপারে সোঁট রশাতিমতো কুখ্যাত 
অজশন করেছিল। এটা ছিল ঠিক ভারতবর্ষের ঠিস. আই. গি.'র সমশ্রেণীর বস্তু; তবে এদের চেয়ে 
তাদের ক্ষমতা ছিল অনেক বোঁশ। 

চাঠটা বন্ড বোশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা শেষ করবার আগে আম লোনন সম্বন্ধে 
আরও কিছু কথা তোমাকে বলব। ১৯১৮ সনের আগস্ট মাসে তাঁর প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা 
হয়। "তান এতে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও বিশেষ বিশ্রাম 'তাঁন নিলেন না; অত্যন্ত 
পাঁরশ্রমের কাজ সমানে করে যেতে লাগলেন। এর যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তাই হল, ১৯১২২ সনের 
মে মাসে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তখন অলপ একটু বিশ্রাম নিলেন, তারপরই আবার কাজে 
লেগে গেলেন। কিন্তু বোঁশাদন আর তাঁকে কাজ করতে হল না। ১৯২৩ সনে আবার তাঁর 
শরশর আগের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়ল। এই অস.স্থতা আর সারল না; ১৯২৪ সনের ২১শে 
জানুয়ারী মস্কো শহরের কাছে তাঁর মৃত্যু হল। 

অনেক 'দিন পর্যন্ত তাঁর দেহ মস্কো শহরেই রাখা হল। সেটা শীতকাল, এবং রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহটাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছিল। রাশিয়ার সব্ত্র থেকে, সুদূর সাইবেরিয়ার স্তেপ 
অণ্চল থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল--সাধারণ প্রজা, কৃষক ও শ্রমিক, পুরুষ নারী ও 
1শশুদের, প্রাতানাঁধ তারা; তাদের সেই 'প্রয় সহকমাঁকে তাদের শেষ আভিবাদন জানাতে-"দৈন্যের 
অতল গহ্বর থেকে "যান তাদের টেনে তুলেছেন, পূর্ণতর জীবনের পথ 'চাঁনয়ে 'দয়েছেন। মস্কোর 
সুন্দর রেড স্কোয়ারে তারা তাঁর জন্য একাঁট সহজ এবং কারুকার্ধ বার্জত সমাধর্মান্দর রচনা করল; 
আজও সেখানে একটি কাচের আধারে তাঁর দেহ সংরক্ষিত রয়েছে; প্রাত সন্ধ্যায় মানুষের একটি 
অফুরন্ত শোভাষান্রা নিঃশব্দে তাকে প্রদাক্ষণ করে প্রণাম জানিয়ে যায়। 'তাঁন মারা গেছেন পুরো 
দশ বছরও হয় 'ন, কিন্তু এরই মধ্যে লৌননের নাম একটা বিশাল এীতহ্য সম্পদে পাঁরণত হয়েছে, 
কেবল তাঁর 'নজের দেশ রাঁশয়াতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই । দন ঘত চলে যাচ্ছে মানুষের চোখে 
লোনন ততই বড়ো হয়ে উঠছেন; পৃথিবীতে মান্য যে ক'জন লোককে অমর বলে জেনে রেখেছে 
তিনিও তাঁদেরই একজন। পেস্ট্রোগ্রাডের নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড্‌; রাশিয়াতে এমন গৃহস্থ প্রায় 
নেই যার ঘরে একটি লেনিনের বেদী বা লেনিনের ছবি পাবে না। কিন্তু লেনিন বেচে রয়েছেন 
স্মাতিস্তম্ভ বা ছাবর মধ্যে নয়; 'তনি যে বিরাট কার্য সাধন করে গেছেন তারই মধ্যে; বে*চে 
রয়েছেন আজকের কোঁি-কোট শ্রীমকের বুকের মধো, যারা তাঁর জীবন থেকে অননপ্রেরণা পাচ্ছে, 
মহত্তর জীবনের আশ্বাস পাচ্ছে। 

তাই বলে লোনন একটা অমানুষিক কাজের যন্ত্র মানত ছিলেন, নিজের কাজ নিয়েই মগ্ন 
থাকতেন এবং অন্য কিছুর কথাই ভাবতেন না, এমন মনে কোরো না। তাঁর নিজের কাজ, তাঁর 
জশীবনের উদ্দেশ্য তাঁর সারাক্ষণের সাধনা ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তান আবার 
ছিলেন একেবারেই আত্মভোলা মানুষ; একটা আদর্শ যেন রূপ পাঁরগ্রহ করোছিল তাঁর মধ্যে। 
অথচ অন্যাদকে আবার 'তাঁন ছিলেন একেবারেই সহজ মানুষ; মানুষের প্রকীতিতে যোৌঁট সহজতার 
সবচেয়ে বড়ো পারিচয়, প্রাণখুলে উচ্চৈস্বরে হাসতে জানতেন তিনি। সোভয়েটের প্রথম বৃগের 
বিপদের 'দিনে মস্কফোতে একজন ব্রিটিশ প্রাতনিধি ছিলেন, তাঁর নাম লকহার্ট। তান বলেছেন, 


৬১২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


“যাই কেন হোক না, লোনিনের মন সর্বদাই প্রসন্ন থাকত। "জীবনে যত জন নেতাকে আম দেখেছি, 
তাঁর মতো শান্ত মেজাজ আর কারও দোঁখ নি।১__এই হচ্ছে এই ব্রিটিশ কৃটনশতিক ভদ্রলোকের 
ীন্ত। কথায় এবং কাজে লেনিন ছিলেন যেমন সহজ তেমনই খজ_; বড়ো বড়ো কথা আর ভড়ংকে 
অত্যন্ত ঘণা করতেন 'তান। সঙ্গীত বড়ো ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন যে তাঁর প্রায় 
ভয় ছিল সংগতপ্রিয়তাই তাঁর কাল হবে, তাঁর মনকে এত কোমল করে ফেলবে যে তাঁর কাজ- 
কর্মেরই শেষে ব্যাঘাত হবে। 
লেনিনের একজন সহকমরঁ ছিলেন ল্‌নাচার্স্ক, বহু বছর ধরে হীন বল্শোভিক সরকারের 
শক্ষা-বিভাগের কামশার ছিলেন। হানি একবার লোননের সম্বম্ধে একাঁট আশ্চর্য উন্তি করোছলেন। 
লোনন ধানকতন্মীদের উচ্ছেদসাধন করেছেন; খষ্টও সুদখোর মহাজনদের পূজামান্দর থেকে 
বার করে দিয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনার তুলনা দোঁখয়ে তিনি বলোছলেন : “খম্ট যাঁদ আজ বেচে 
থাকতেন, তবে তিনি বলশোভিক হতেন।" ধর্মকে যারা মানে না তাদের মুখে এটা আশ্চর্য 
উপমা, সন্দেহ নেই। ও 
নারীদের সম্বন্ধে লেনিন একবার বলেছিলেন : “কোনো জাতিই স্বাধীন হতে পারে না, 
যতক্ষণ তার জনসংখ্যার অর্ধেক লোক রান্নাঘরে দাসীবৃন্তি করতে বাধ্য থাকে ।” একদিন কতকগুলি 
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে আদর করতে করতে একটা কথা তিনি বলেছিলেন, কথাটি অতান্ত 
অর্থপূর্ণ। তাঁর পুরোনো বন্ধু ম্যাক্সিম গোকর্ঁট বলেন, তিনি নাকি বলোছিলেন : “এদের জীবন 
সুখের জীবন হবে, তত সুখ আমরা পাই নি। আমাদের অনেক দঃখকম্ট সইতে হয়েছে, তা 
এদের সইতে হবে না। এদের জীবনে অতখান নিষ্ঠুরতার অস্তিত্ব থাকবে না।" সবাই আমরা 
সেই আশা করাছি। 
এই চিঠিটি আমি শেষ করব রাঁশযার একটি গান উদ্ধৃত করে। এই গানটি অল্পাঁদন 
আগে রচিত হযেছে, পূর্ণ অকেস্ট্রা এবং লোকেদের কোরাস গানের জন্য। যাঁরা এই গানটি 
শুনেছেন তাঁরা বলেন এর সূরটি প্রাণ এবং শান্ততে ভরপূর। গানাটই যেন বিদ্রোহী জনগণের 
উন্মাদনার প্রতক। এর যে অন্বাদাট আমি এখানে উদৃধৃত করাছ তাতেও এই উন্মাদনার 
কিছুটা পাঁরিচয় রয়েছে । গানটির নাম 'অক্টোবর' তার মানে হচ্ছে ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের 
বলশোভক 'বিপ্লব। তখনকার দিনে রাশয়াতে যে পাঞ্জকা ব্যবহৃত হত সেটা তথাকথিত 
অসংশোধিত পাঞ্জকা; পাশ্চাতা জগতে সাধারণত যে পাঞ্জকা প্রচলিত তার থেকে এটা তেরো 'দিন 
পিছিয়ে থাকত। এই পাঞ্জকা অনুসারে ১৯১৭ সনের মার্টমাসের বিপ্লব ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি 
মাসে; অতএব তারা তাকে নাম দিয়েছে “ফেব্রুয়ারির বিশ্লব।” তেমাঁন আবার, বল্‌শেভিক 
বিপ্লব ঘটোছিল ১৯১৭ সনের নভেম্বন মাসের গোড়ার দিকে, এদের হিসেবে তার নাম হয়েছে 
“অক্টোবরের বিপ্লব”। এখন রাশিয়া তার পাঁঞ্জকা বদলে এখনকার সংশোধিত পঞ্জিকা প্রবার্তিত 
করেছে; কিন্তু এই পুরোনো নামগুলো তারা এখনও ব্যবহার করে। এবার 'অক্টোবর' গানটির 
অনুবাদটা দিই : 
আমরা ঘরে বেড়াতাম, কাজ আর খাদ্য প্রার্থনা ক'রে, 
কারখানার চিমৃনিগুলো আকাশের দিকে ইঙ্গিত করত, 
সে যেন ক্লান্ত হাত, তাতে মূম্ট বদ্ধ করবার মতো জোর নেই। 
নিস্তম্ধতা ভেঙে যেত আমাদের দুঃখের কথায় বেদনার আভা, 
তোপধহনির চেয়েও তা তখবু। 
হে লেনিন, খেটে খেটে কড়া-পড়া হাত যাদের তাদেরই আকাঙ্ক্ষার তুমি মূর্ত প্রতঈক। 
আমরা বুঝেছি, লেনিন, আমরা বুঝেছি আমাদের ভাগাটাই 
হচ্ছে শুধু একটা সংগ্রাম! সংগ্রাম! সংগ্রাম! 
শেষ যুদ্ধে তুমিই আমাদের চাজিত করোছলে। সংগ্রাম! 
তুমি আমাদের হাতে এনে 'দিলে শ্রমিকদের জয়। 
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অজ্ঞতা আর অত্যাচারের উপরে আমাদের এই জঙ্ন, 

একে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। 

কেউ না! কেউ নয়! কখনও নয়! কখনও না! 

সবাই আজ তরুণ হয়ে উঠুক, উঠুক সংগ্রামের সাহসী বশর হয়ে, 

কারণ আমাদের জয়ের নামই যে অক্টোবর! 

র অক্লোবর! অক্টোবর ! 

অক্টোবর বার্তা বহন করে এনেছে সূর্যের কাছ থেকে। 

অক্টোবর হচ্ছে শত-শতাব্দশীর বিদ্রোহী চেতনার প্রতাঁক! 

অক্টোবর! এটা একটা পাঁরশ্রম, একটা আনন্দ, একটা সংগীত। 

অক্লোবর! চাষের মাঠ আর কারখানার কলের পক্ষে সে 
একটা পরম সৌভাগা! 

তাই আমাদের পতাকায় নাম জেগে রইল নবীন ধূগের 
মানুষের আর লেনিনের ! 


৯৫৬৩ 
চীনের উপর জাপানের জ্‌লম 


১৪ই এপ্রল, ১৯৩৩ 


এদিকে যখন মহাযুদ্ধ চলছে, দূর প্রাচ্য তখন কতকগুলো . ব্যাপার ঘটছিল, তাদের কথা 
আমাদের জানা দরকার। অতএব আম এবার তোমাকে নিয়ে যাব চঈনদেশে। চন সম্বন্ধে আমার 
শেষ চিঠিতে আম তোমাকে বলেছি কী করে সেখানে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল এবং তার 
পরে আবার কঈভাবে সব বিদন-বিপাত্তর সৃ্টি হল। সম্রাটকে পুনরায় 'সংহাসনে প্রাতম্ঠিত 
করবার চেষ্টাও অনেকবার হয়েছিল্‌। সে চেস্টা সফল হল না. কিন্তু সমগ্র দেশ জড় প্রজাতন্ত্র 
তার আঁধকার বিস্তৃত করতে পারল না; বা বলা যায় কোনো একটি সরকারই সে কাজ করে উঠতে 
পারল না। সেই থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত চীনে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ দেখা দেয় 'ন যে 
চীনের সমস্ত স্থানে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে । কয়েক বছর এই দেশে দুটি 
প্রধান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তর এবং দাক্ষণ চীনের সরকার। দাঁক্ষণে ড্র সৃন-ইয়াং-সেন 
আর তাঁর জাতাঁয়তাবাদণী দল কুওামন্টাঙ প্রধান ছিলেন। উত্তরে শাসন করছিলেন ফূআন শিহ্‌-কাই, 
তাঁর পরেও পর পর কয়েকজন সেনাপাঁত এবং সামরিক-কর্মচারী সে-অণ্চল শাসন করেন। এই 
দুঃসাহসী রণ-বিশারদদের বলা হত টুচুন, এখনও এরা এই নামেই পাঁরচিত। সম্প্রাতি কয়েক 
বংসর যাবৎ এরা চীনদেশের পক্ষে আভিশাপস্বরূপ হয়ে উঠেছে। 

চীনের তখন কাজেই সঙিন অবস্থা; দেশের মযো, একটানা বিশজ্ধলার রাজত্ব চলেছে; তার 
উপরে আবার আছে গৃহযূদ্ধ; উত্তর এবং দাক্ষণ-অণুলের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রাতিদ্বন্ছবী টুচুনদের 
মধ্যে প্রায়ই মারামার লেগে ষাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে চক্রান্ত-বিস্তারের সে এক পরম সুযোগের 
মুহূর্ত, একবার এ পক্ষকে বা টুনকে, একবার ও পক্ষকে বা অন্য একজন টূছুনকে সাহায্য করে 
করে দেশের মধ্যেকার কলহকে টিকিয়ে রাখা এবং সেই ফাঁকে নিজেদের কিছু লাভ গুছয়ে নেওয়ার 
সুযোগ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ভারতবর্ষেও ইংরেজরা এইরকম করেই নিজেদের প্রাতম্ঠিত 
করেছিল। এখানেও ইউরোপের জাতিরা এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করল, চক্রান্ত বিস্তার করতে 
এবং একজন টুচুনকে আরেকজনের বিরদ্ধে উস্কে তুলতে শ্দরু করল। কিন্তু অঃপাঁদনের 


৬১৪ 1ব*ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


মধোই তারা নিজেদের ঘরোয়া বিপদ আর বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে বিত্রত হয়ে পড়ল, বাধ্য হয়েই দর 
প্রাচ্য এদের এইসব কার্ষকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। 

জাপানের বেলায় কিন্তু তা হল না। সরা ডা সে সবই 
ঘটছে বহ্‌ দূর দেশে; জাপান দেখল চশনে তার পুরোনো নীতি আবার সে স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভয়ে 
অনুসরণ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে তখনই সে কাজ করবার সুযোগ তার পক্ষে আগের চেয়েও 
বেশি; কারণ অন্যান্য সমস্ত জাতি অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে, তার কাজে বাধা দিতে তারা 
আসবে এমন কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। জাপান জর্মীনর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল 
সে শুধু চীনে কিয়াওচাও জর্মনদের ইজারা-মহল হস্তগত করবার এবং তার পর চানদেশের মধ্যে 
আরও বোৌশদূর ঢুকে পড়বার মতলবে। 

চশন সম্বন্ধে জাপানের কূটনীতি গত দু'কুঁড় বছর যাবৎ আশ্চর্যরকম একপথে চলেছে। 
সেনাবাহিনীকে আধূনিক শিক্ষা এবং সজ্জায় দীক্ষিত করবার এবং দেশে 'শিল্প-প্রগতির' প্রতিজ্ঠা 
করবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান 'স্থর করল, চখনকে তার হাতের মুঠোয় এনয়ে আসতে হবে, তার 
প্রভাবপ্রাতিপাত্ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জন্য জায়গা চাই; কোঁরয়া এবং “চীন দুটিই তার 
হাতের কাছে এবং দুটিই দূর্বল দেশ, অতএব সেখানে গিয়ে প্রভুত্ব আর শোষণ চালাবার লোভ 
জাপানের হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম চেষ্টা সে করল ১৮৯৪-৯৫ সনে চীনের সঙ্গে যুন্ধ বাধিয়ে। 
সে যুদ্ধে তার জয়ও হল, কিন্তু যতখানি সে আশা করোছল ততখানি স্থল দখল করে নিতে সে 
পারল না, ইউরোপের কয়েকাট জাতি তাকে এসে বাধা দিল। তার পর এল একাঁট কাঠনতর 
সংগ্রাম_-১৯০৪ সনে রাশিয়ার সঞ্গে যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও সে জয়লাভ করল, কোরিয়া এবং 
মাণ্ুরিয়ায় দূঢ় আসন প্রাতম্ঠিত করে বসল। এর অল্পাদিন পরেই কোরিয়াকে সে দখল করে 
নল; কোরিয়া জাপান সাম্লাজোর একটি অংশে পাঁরণত হল। 

মাণ্চুরিয়া কিন্তু তখনও চীনেরই অংশ বলে গণ্য রয়ে গেল। চীনের পূর্বঅণচলের 'তনাঁট 
প্রদেশ নিয়ে মাণ্চরিয়া গঠিত; তার নাম উল্লেখও করা হয় তাই বলেই। জাপাঁনিরা শুধু রাশিয়ার 
সেখানে যে ইজারা-স্বত্ব ছিল সেইটা দখল করে নিল। রাশিয়ানরা যে রেলপাঁট তোর করেছিল 
তার নাম এতাঁদন 'ছিল চাইনিজ ইস্টার্ন রেলওয়ে। জাপানিরা এঁটকেও হস্তগত করল, এর 
নাম বদলে রাখা হল সাউথ মাণ্চরিয়ান রেলওয়ে । এবার জাপান মান্চারয়াকে বেশ এ'টেসেটে 
চেপে ধরবার উদ্যোগ শুরু করল। চাঁনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি; ইতিমধ্যে এই রেলওয়ের 
কল্যাণে চীনের অন্যান্য সমস্ত অণ্চল থেকে বহু লোক এখানে চলে এসেছে, বহু চীনা কৃষকও 
এসে উপস্থিত হচ্ছে। মাণ্চারয়াতে 'সয়াবনা" বলে একরকম বরবাঁট খুব ভালো ফলত: এই 
বরবটর অনেক ভালো গুণ আছে বলে পাঁথবীর সর্ববই এর চাহিদা বেড়ে গেল। এই বরবটি 
থেকে নানারকমের জিনিস তৈরি হতে পারে, তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে এক রকমের তেল। এই 
সয়াবন চাষের উপলক্ষ্যেও বাইরে থেকে বহু লোক আমদানি হতে লাগল। অতএব জাপানিরা 
যখন উপরে এসে চেপে বসে মাণ্চুরিয়ার অর্থনোৌতিক জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত করে 
নিতে চেল্টী করছে, ঠিক সেই সময়েই গাঁদকে দাঁক্ষণ-চশন থেকে চনারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেশটাকে 
ভার্ত করে ফেলল । এই চাঁনা কৃষক এবং অন্যান্য আগন্তুকদের সমুদ্রে পুরোনো কালের মাণ্চু 
বাঁসন্দা ক'জন একেবারে ডুবে তাঁলয়ে গেল; সংস্কৃতি এবং মনোভাবের দিক দিয়ে তারা নিজেরাই 
প্রাদস্তুর চীনবাস' বনে গেল। 

চখনে প্রজাতন্বের প্রাতষ্ঠা হয়েছে, এটা জাপানের ঠিক পছন্দ হয় দশ চীনের শান্ত 
যাতে বাড়তে পারে এমন সকল ব্যাপারেই তার আপান্তি। তার সমস্ত কৃটনৌতিক চালেরই লক্ষা 
ছিল, চশন যাতে সৃসংহত হয়ে একাট শক্তিমান বাম্ী হয়ে উঠতে না পারে, তার পথ বন্ধ করা। 
অতএব জাপান মহা-উৎসাহে এক ট.্চুনকে অন্য টনচুনের সঙ্গে লড়তে সাহাষ্য করতে লাগল, যেন 
দেশের আভ্যন্তরীণ বিশ্‌ঙ্খলাটা বেশ বজায় থাকতে পারে। 

চনের নবশন প্রজাতল্তের সামনে তখন অনেক বিরাট বিরাট সমস্যা। সে শুধু মুমূর্ষ€ 
সাম্রাজ্য সরকারের হাত থেকে রাজনোতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নই 'নয়। কেন্দ্রীয় সরকার 


চীনের উপর জাপানের জুল্‌ম ৬১৫ 


বলতে তখন প্রায় কিছ নেই; কাজেই কেড়ে নেবার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতাও 'বিশেষ 'কিছুই 
ছিল না। সে ক্ষমতা এদেরই তখন গড়ে নিতে হবে। প্রাচীন চীন নামেই শুধু একটা সাম্রাজ্য, 
আসলে এটা ছিল বহসংখ্যক স্বাধীন অণ্চলের একটা সমন্বয়, তাদের মধ্যে পরস্পর-বন্ধনও আত 
শাথিল। প্রদেশগুূলি অক্রপাবস্তর স্বাধীন, এমন কি শহর এবং গ্রামগুলোও তাই। কেন্দ্রীয় 
সরকার বা সম্মাটের প্রভূত্ব এরা 'মুখে স্বীকার করত; কিন্তু স্থানীয় ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ 
করতে সে সরকার যেত না। 'এককোন্দ্ুক' রাম্টী বলতে যা আমরা বুঝি, তাতে বাজ্ধীয় ক্ষমতা 
এবং বাস্তাবক শাসনকর্তত্ষ একটি কেন্দ্রে এসে সুসংহত হয়ে থাকে, দেশশাসনের 'বাভন্ন 'বিষয়ের 
মধ্যেও একটা এঁক্য থাকে । সেরকমের কিছুই ছিল না এখানে । পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-বাণিজ্য 
আর সাম্রাজ্যবাদীদের লোভের ধাক্কায় এই 'শাঁথল-বন্ধন রাষ্ট্রটাই (রাস্ট্রনীতির ভাষায়) ভেঙে 
পড়েছিল। চণন বুঝল, তাকে যাঁদ এই ধাক্কা সামলে আবার বে*চে উঠতে হয়, তবে তার একমান্ত 
উপায় হ্ৃচ্ছে চীনদেশকে ' একটি শান্তমান এককেন্দ্রায়ন্ত রাষ্ট্রে পাঁরণত করা, তার সর্বত্র ঠিক একই 
প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে। অতএব নবজাত প্রজাতন্দ ঠিক এই রকমের একটি 
রাম্ী সাঁন্ট করতে চাইল। এটা সে দেশের পক্ষে একটা নৃতন জিনিস, সৃতরাং এ কাজ সম্পন্ন 
করতে প্রজাতন্কে নানারকম কঠিন সমস্যায় পড়তে হল। দেশে তখন বার্তা চলাচলের ভালো 
ব্যবস্থা নেই, ভাল রাস্তাঘাট রেলওয়ে নেই-_দেশে রাজনোতিক এক্য স্থাপনের পথে এইগুলোই হয়ে 
দাঁড়য়েছে আত প্রকাণ্ড বাধা। 

রাজনৈতিক ক্ষমতা যাকে বলে, অতঈত কালের চনবাসীরা তাকে তেমন একটা দরকার 
বস্তু বলেই মনে করত না। তাদের সে বিরাট সভ্যতার সমস্তটাই দাঁড়য়ে ছিল তার সংস্কৃতিকে 
আশ্রয় করে; মানৃষের প্রাত তার শিক্ষা ছিল সুন্দর সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপায় পৃথবীতে 
তার সমকক্ষ 'ক্ষা আর কোথাও কোনোদিন দেখা যায় ন। নিজেদের এই প্রাচীন সংস্কৃতি 
তাদের সমগ্র চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে বেখেছিল যে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
কাঠামোটা যখন একেবারেই ভেঙে পড়ল তখনও তারা সেই প্রান সংস্কতির ধরনধারণকেই আঁকড়ে 
ধরে বসে রইল। জাপান নিজের ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণ 
করে নিয়োছল, অথচ ক্বনেপ্রাণে সে তখনও সামন্ত-প্রথারই উপাসক রয়ে গেছে। চীন সামল্ত- 
প্রথায় বি*বাসী নয়; তার মন ভরা 'ছিল য্যান্তবাদ আর বৈজ্ঞানক অনুসন্ধিংসা 'দয়ে; 'বিজ্ঞান 
আর 'শল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ যে বিপুল প্রগাঁত দেখাচ্ছে তার 'দকে সে ব্যগ্রনেত্রে তাকিয়ে 
ছিল। তবু কিন্তু জাপানের মতো সে সভ্যতাকে নিজস্ব করে নিতে চীন ছুটে গেল না। অবশ্য 
সে করতে যাবার পথে বাধাও তার অনেক, জাপানের সে বালাই নেই। কিন্তু তা ছাড়াও, প্রাচীন 
সংস্কীতির সত্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এমন কিছ করতে যেতেই তার মনে দ্বিধা ছিল। 
চীনের মন ছিল দার্শীনকের মন; দার্শীনকরা তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। তার মনের মধ্যে 
অবশ্য তখন তুমুল তোলপাড় চলাছল, আজও চলছে; কারণ-_তার সামনে যে সমস্যাগুলো এসে 
দড়য়েছিল, তাকে বিব্রত করে তুলছিল, সেগুলো শুধু রাজনোতিক সমস্যাই নয়, অর্থনগতি সমাজ- 
নীতি বুদ্ধিবৃত্ত শিক্ষাদক্ষা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই তাকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। 

তার পর আবার চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের পক্ষে, তার এই বৃহৎ আয়তন 
থেকেই বহ্‌ সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরা দেশ হয়েও আসলে এক-একটা মহাদেশের শামিল, 
একটা মহাদেশের মতোই এদের গৃরুভার দেহ, সে দেহ সামলে নিয়ে নড়া চড়া সোজা নয়। হাত 
যখন আছাড় খায়, আবার উঠে দাঁড়াতে তার সময় লাগে; বিড়াল বা কুকুরের মতো এক লাফে 
উঠে দাঁড়ানো তার সাধ্যের বাইরে। 

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই জাপান 'মন্রপক্ষের সঙ্গে যোগ 'দিল, জর্মনির বিরুষ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করল। কিয়াওচাও দখল করে নিল সে, তার পর শানটঃং প্রদেশের উপর দিয়ে দেশের মধ্যে বাহু 
বিস্তার করতে শুর করল। এই শানট্‌ং প্রদেশেই কিয়াওচাও অবস্থত। জাপানের এই অগ্রগতির 
মানেই হল, জাপানিরা খাস্‌ চীনদেশের উপর আঁভষান করেছে। জর্মীনর সঙ্গে ফুদ্ধবিগ্রহের 
কোনো কথাই উঠল নাঃ কারণ এই অঞ্চলের সঙ্গে জমণনর কোনো সম্পর্ক নেই। চীন সরকার 


৬১৬ [বশব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


খুব ভদ্রভাবে তাদের অনুরোধ জানাল, ফিরে যাও। জাপানিরা শুনে বলল, এতদূর আস্পর্ধা 
তারা তৎক্ষণাৎ একটি সরকারি 'চাঠ চশনের কাছে দাঁথখল করল, তাতে তাদের একুশ দফা দাবি 
জানালো হয়েছে। 

'একুশ দফা দাব' একটা বিখ্যাত ব্যাপার হয়ে উঠল। এখানে আম সে দাবগুলো উল্লেখ 
করব না। এর সোজা কথাটা 'ছিল, চীনদেশে সমস্ত রকমের আঁধকার এবং সুযোগ-সুবিধা জাপানকে 
ছেড়ে দিতে হবে, বিশেষ করে মাণ্চুরিয়ায় মঞ্গোলিয়ায় আর শান্‌টুং প্রদেশে । এই দাবিগুলো সমস্ত 
মেনে নিলে চন বস্তুত জাপানের একটা উপানবেশে পাঁরণত হয়ে বায়। উত্তর-চীনের কর্তৃপক্ষের 
পায়ে জোর নেই, তাঁরা এই দাবতে আপান্ত জানালেন, কিন্তু জাপানের সেনা দু্ধর্য, তাদের 
ণবরুদ্ধে দাঁড়য়েই বা তাঁরা কী করবেন। তার পর আবার, উত্তর-দেশের এই চীনা সরকারাটকেও 
তার 'িজের প্রজারাই বিশেষ ভালোবাসত না। যাই হোক, একটি কাজ এ*রা করলেন, তাতে 
চখনের খুব উপকার হল। জাপানিদের দাবিগুলো এরা বাইরে প্রকাশিত করে দিলেন। তার 
ফলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চীনে তার একটা প্রচণ্ড প্রাতিবাদ ধন হয়ে উঠল। অন্যান্য বৃহখ 
জাত তখন যুদ্ধ করতে বাতিবাস্ত, তবু তারা পর্যন্ত এতে অতান্ত চণ্ল হয়ে উঠল । আমোরকা 
তো বিশেষ করেই আপত্তি প্রকাশ করল। এর ফলে জাপান তার কতগুলো দাবি প্রত্যাহার করল, 
এবং আর কতকগ্‌লোর বহর হাস করল। বাকিগুলোর জন্য অবশ্য চীন সরকারের উপর সে 
জোর জুলুম চালাতে লাগল; বাধ্য হয়ে ১৯১৫ সনের মে মাসে চীন সরকার সেগ্ীল মেনে 
নিলেন। এর ফলে চীনের সর্বত্র প্রবল জাপান-বিদ্বেষী মনোভাব সাঁন্ট হয়ে গেল। 

১৯১৭ সনের আগস্ট মাসে, যুদ্ধ শুরু হবার তিন বছর পরে, চীনও মিন্রপক্ষের সঙ্গে 
যোগ দিল, জর্মীনর বিরূদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করল। এটা প্রায় একটা হাঁসির ব্যাপার; জর্মীনকে 
কোনো আঘাত হানবার সাধ্য চীনের ছিল না। তার একমান্র উদ্দেশ ছিল 'িন্রপক্ষের সঙ্গে একটা 
সদ্ভাব স্থাপন করা এবং জাপানের আরও দূঢ়তর আধলঙগন থেকে নিজেকে রক্ষা করা। 

এর অল্পঁদন পরেই, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, এল বলশোঁভক 'বিপ্লব। এই বিস্লবের 
ফলে উত্তর-এঁশয়ার সর্বই নিদার্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সোভয়েট এবং সোভিয়েট-বিরোধশীদের 
সংগ্রামের একটি রণক্ষেত্র হল সাইবেরিয়া। রাশিয়ার শ্বৈতদলের সেনাপাঁতি' কোলচাক্‌ সাইবেরিয়াতে 
আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। সোভিয়েটের জয়লাভ 
দেখে জাপানের ভয় ধরল, সে একট বৃহৎ সেনাবাহনী সাইবোৌরযাতে পাঠিয়ে দিল। 'ব্রটিশ 
এবং আমেরিকান সেনাও পাঠানো হল সেখানে । কিছুকালের মতো সাইবেরিয়া এবং মধ্য-এশিয়াতে 
রাশিয়ার প্রভাবপ্রাতিপান্ত বলতে কিছুই রইল না। এই-সব অগ্লে রাশিযার সমস্ত মানমর্যাদা 
একেবারে নিঃশেষে লগত করে দতে 'ব্রাটশ সরকার প্রাণপণ চেন্টা করলেন। মধা-এশিয়ার 
কেন্দ্রপ্থলে কাশগড়ে 'ব্রাটশরা একট বেতার ঘাঁটি স্থাপন করল, সেখান থেকে বল্‌শোভিকদের 
শাবরুদ্ধে নানারকমের প্রচারকার্য চালাতে লাগল । . 

মঙ্চগোলিয়াতেও সোভিয়েটের সমর্থক এবং সোভিযেটের বিরোধী লোকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড 
সংগ্রাম হল। অনেক দিন আগে, ১৯১৫ সনে, মহাষুদ্ধ তখন চলছে, মঙ্গোলিয়া একটি ক।জও 
করেছিল; জার শাসিত রাশিয়ার সাহায্যে সে চীন-সরকারের কাছ থেকে অনেকখান স্বায়ন্তশাসনের 
আধকার আদায় করে নিয়েছিল। তখনও কিন্তু চীনই তার উপরস্থ প্রভূ হয়ে রইল; আবার 
মঙ্গোলিয়ার বৈদেশিক সম্পকের দিক থেকে রাশিয়াকেও সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই দেওয়া হল। 
এ একটা আশ্চর্য ব্যবস্থা। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে মঞ্পোলিয়াতেও গৃহযদ্ধ খাঁধল, তিন বছর 
বা তারও বোঁশদিন সংগ্রাম চালিয়ে শেষে সেখানকার স্থানীয় সোভিয়েটরাই সে ফূদ্ধে জয়লাভ 
করল। 

বিশ্বযুদ্ধের পরে যে শান্তি-সম্মেলনটা বসল, তার কথা এখন পর্যন্ত তোমাকে কিছু বাল নি। 
তার সম্বন্ধে আলোচনা আমি আর একাঁট চিঠিতে করব। কিন্তু একটি কথা এইথানেই বলতে 
পার; এই সম্মেলনে যে বৃহধ জাতিগুলো উপাষ্থিত ছিল, তার মানেই বিশেষ করে ইংলশ্ড ফ্রান্স 
আর আমোরকার যাক্তরাম্, এরা সাব্যস্ত করল, চশনের শানট্‌ং প্রদেশাট জীপানকেই এরা উপহার 


চীনের উপর জাপানের জুলুম ৬১৭ 


দেবে। এভাবে মহাযুদ্ধের ফলে 'মিন্রশান্তবর্গের অন্যতম চশন তার দেশের একটি অংশ ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হল। এর কারণ হল, ষুদ্ধের সময় নাকি ইংলশ্ড ফ্রান্স আর জাপানের মধ্যে কী একটা গোপন 
সাম্ধ হয়োছল। কিন্তু কারণ এর যাই থাক, চীনের উপরে এই যে কদর্য চালাকিটি এরা খেলল, 
তার ফলে চশনের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; 'পাকঙ সরকারকে তারা জানিয়ে দিল, 
সরকার যদি এটা স্বীকার করে নেন তবে তারা দেশে 'বপ্লব ঘটিয়ে ছাড়বে, জাপানের পণ্যও 
এরা একেবারেই বর্জন করে বসল; বহু জায়গাতে জাপানদের বিরুদ্ধে দাঞ্গা-হাঞ্গামাও শুরু 
হল। চাঁন সরকার (এই নাম 'দিয়ে আম বোঝাচ্ছ উত্তর-অণ্লে 'পিকিও-এর সরকার, এইটাই তখন 
প্রধান) সন্ধিপন্র স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন। 

এর দু'বছর পরে য্তরাম্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে একাঁট সম্মেলন হল; সেখানে এই শানটুং-এর 
প্রশ্নাটি আবার উঠল। এই সম্মেলনটা হচ্ছিল, দূর প্রাচঠোর সমস্যার সঙ্গে পৃথিবীর যত জাতির 
স্বার্থ জীঁড়ত আছে তাদের সকলকেই নিয়ে; এদের আলোচনার বস্তু ছিল প্রত্যেকের নৌবহরের 
শান্তর পারমাণ। ১৯২২ সনের এই ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীন এবং জাপান সম্বন্ধে কতকগুলো 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ বাবস্থা.করা হল। জাপান শানটুং প্রদেশ চীনকে ফেরত দিতে রাজি হল; 
দশর্ঘকাল ধরে এই প্রশ্নাট চঈনকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে রেখোঁছিল, তার অবসান হল। সমস্ত 
জাঁতগুলির মধ্যে দুটি খুব জরার চুক্তিও সম্পন্ন হল। 

এর একটির নাম হচ্ছে "চতুঃশান্ত চুন্ত', এটি হয়েছিল আমেরিকা, গ্রেট 'ন্রটেন, জাপান এবং 
ফ্রান্সের মধ্যে। এই চারটি জাতি পরস্পরকে প্রাতশ্র্াত দিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে এদের যার 
যত সম্পান্ত আছে, পরস্পর তাদের সীমানার মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন; অর্থাং এরা কেউ অপরের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে আশবাস দিলেন। অন্য চুন্তাটর নাম 'ছিল 'নব-শান্ত সন্ধি'; 
সম্মেলনে যে নয়টি জাত যোগ 'দয়োছলেন তাঁরা সকলেই এই সাঁন্ধতে আবদ্ধ হলেন- এ'দের 
নাম হচ্ছে, আমোরকার যৃ্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, ব্রিটেন, ফ্রাল্স, ইতালি, জাপান, হল্যান্ড, পর্তুগাল 
এবং চীন। এই সন্ধিপত্রের একেবারে প্রথম ধারাঁটিই শুবু হয়েছে এইভাবে : 

“চীনের সার্বভৌম আঁধকার, স্বাধীনতা, এবং দেশায়তন ও শাসনব্যাপারে অক্ষ ক্ষমতার 

দেখেই বোঝা যায়, এই দাঁট চ্রান্তরই উদ্দেশ্য 'ছল. ভাবষ্যতে চঈনের উপরে যাতে আর কেউ 
জুলুম না করে তার ব্যবস্থা করা । এতাঁদন ধরে সমস্ত জাতগুলো চাঁনে ইজারা আদায় এমনাঁক তার 
জাম দখল করে পর্যন্ত নিচ্ছিল, তাদের সেই চিরকেলে খেলাকে বন্ধ করে দেবার জনাই এই চ্ীস্ত করা 
হয়েছিল। নানাবিধ যৃদ্ধোত্তর সমস্যা নিয়ে তখন পাশ্চাত্য দেশগুলো ব্যাতব্যস্ত, তখন চীনের উপর 
জুলুম করবার মতো অবসরও তাদের নেই। জাপানও এই প্রাতিশ্রাত স্বীকার করে নিল, যাঁদও 
বহু বংসর ধরে সে চনের প্রাতি যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে এটা তার একেবারেই উল্‌টো। 
কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই স্পত্ট দেখা গেল, এত সমস্ত চুন্তি আর প্রাতশ্রুতি দেওয়া সত্বেও 
জাপান তার সেই পুরোনো নশীতিই সমানে অনুসরণ করে চলেছে এবং জাপান একবার চীন আরুমণ 
করল। আন্তজাতিক ক্‌টনীতির ব্যাপারে 'মথ্যাভাষণ আর ভন্ডামর এটি একটি চমৎকার নিল্জ 
উদাহরণ হয়ে রয়েছে । পৃথিবীতে কণ ঘটছে তার পশ্চাৎপটটা যাতে তুমি বৃঝতে পার, সেইজন্যেই 
তোমাকে ওয়াঁশংটনের সম্মেলনের ইতিহাস বলতে হল। 

ওয়াশিংটনে যখন সম্মেলন হাচ্ছিল, তারই কাছাকাছি সময়ে সাইবোরয়া থেকেও সমস্ত 
পবদেশশ সেনা সাঁরয়ে নেওয়া শেষ হল। সকলের শেষে গেল জাপান। তারপরই স্থানীয় 
সোভিয়েটরা সামনে এাঁগয়ে এল, রাশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্মদের সত্গে যোগ 'দিল। 

প্রথম থেকেই রাশিয়ায় সোভয়েট গ্রগিয়ে গিয়ে চন সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
চালিয়েছিল; বলেছিল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলোর মতো চশনের মধ্যে যে-সব বিশেষ আধকার 
জারশাঁসত রাশিয়া দখল করে নিয়োছল, এরা" সেগুলো ছেড়ে 'দিতে চায়। সাম্মাজযবাদ আর 
কাঁমউাঁনজম কখনোই একসঙ্চে চলতে পারে না; তা ছাড়াও প্রাচ্য জগতের যে দেশগীল দশর্ঘকাল 
ধরে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর শোষণ এবং শাসানি সয়ে এসেছে, তাদের প্রাত একটা উদার নশীত 


৬১৮ বিশব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


সোভিয়েট ইচ্ছে করেই গ্রহণ করোছিল। এটা শুধু সুনীতর 'দিক থেকেই ভালো কাজ নয়, 
ক্‌টনশাতির দক থেকেও স্‌বাদ্ধর কাজ; কারণ এর ফলে প্রাচ্য জগতে সোভয়েট রাশয়ার অনেক 
বন্ধু তোর হয়ে গেল। বিশেষ আঁধকারগুলো সোঁভয়েট ছেড়ে দিতে চাইছিল তার সঙ্গে কোনো 
শর্ত সে আরোপ করোন, বদলে কিছুই সে দাঁব করাছল না। কিন্তু তা সত্বেও চীন সরকার তাদের 
সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে ভয় পেল, পাছে পাঁশ্চম-ইউরোপের জাতিরা তার উপরে চটে ঘায়। 
তব্‌ শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এবং চীনের প্রাতিনিধিদের একন্ন সাক্ষাৎ হল, ১৯২৪ সনে এরা কতকগুলি 
1সম্ধান্ত স্বীকার করে নিলেন। এই চান্তর কথা শুনে ফরাস আমোরকান এবং জাপান সরকার 
পাকঙ সরকারকে তাদের প্রাতিবাদ জ্ঞাপন করল; পিকিও সরকার এত ভয় পেয়ে গেল যে চুন্তপন্রে 
তার প্রাতীনাধ ষে স্বাক্ষর করেছিল সেটাকে পর্য্তি সাফ অস্বীকার করে বসল। এতখানি 
দুরবস্থাই বেচার 'পাকঙও সরকারের দাঁড়য়োছল! রুশ প্রাতানাধ তখন সে চুন্তিপন্রের সমস্ত 
ভাষাটাই কাগজে বার করে দিলেন। তাই নিয়ে প্রকান্ড একটা কোলাহল পড়ে গেল। সবাই 
দেখল, সে চুন্তিপন্রে চীনের প্রাতি আঁতি সম্দ্রমপূর্ণ এবং ভদ্র ব্যবহার দেখানো 'হয়েছে, তার সমস্ত 
আঁধকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে-_বৃহৎ জাতিগুলোর সঙ্গে তার যতাঁদনের সংশ্রব তার মধ্যে 
তার এর আগে কেউ কখনও তা করে নি। বড়ো একটা জাতির সঙ্গে সমান-সমান দাঁড়য়ে এই 
তার প্রথম সাঁন্ধ। দেখে চীনের প্রজারা উল্লাসত হয়ে উঠল; বাধ্য হয়ে তখন সরকারকেও সে 
চুন্তিপন্ত স্বাক্ষর করতে হল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগ্‌লো এতে ক্ষুব্ধ হবে সে তো অতি সহজ কথাই; 
কারণ এতে তারা তুলনায় অনেকখানি খাটো প্রমাণ হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়া উদার হস্তে 
সকলকে দান করেছে, আর তারই পাশাপাশ দাঁড়য়ে তারা তাদের সমস্ত বিশেষ আঁধকারকে 
প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রেখেছে কিছুতেই একাতিল হাতছাড়া করতে চাইছে না।' 

দক্ষিণ-চীনে সূন-ইয়াৎ-সেন যে সরকার স্থাপন করেছেন তার রাজধানী ছিল ক্যান্টন। তাদের 
সঙ্জেও সোভিয়েট সরকার কথাবার্তা চালাল; এদের মধ্যেও একটা পরস্পর বোঝাপড়া হল। এই 
সময়টার আঁধকাংশ ধরেই উত্তর এবং দাক্ষণ -চীনের মধ্যে, এবং উত্তর-চীনের নানা সামারক 
আঁধনায়কদের মধ্যে একটা ক্ষীণ রকমের গুহযুদ্ধ চলছিল । উত্তর-চশীনের এই টূছুনরা, বা মহা- 
টূচুনরা (এদের অনেকে এই নামে পারিচিত ছিল ৷) কোনো নীতি বা কর্মসূচীর খাঁতরে যুদ্ধ 
করাছল না, এরা যুদ্ধ করছিল শুধু 'নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য। এরা পরস্পরের সঙ্গে মিত্তা 
স্থাপন করত তার পর আবার হঠাৎ দল ছেড়ে বিপক্ষ দলে গিয়ে ভিড়ত, সেখানে গিয়ে আবার 
নূতন দল গড়ত। এই ক্রমাগত দল বদলাবদ:লির ব্যাপারটা বাইরের লোকে ভালো বুঝেই উঠতে 
পারত না। এই টচচুন বা যুদ্ধব্যবসায়শ গুন্ডারা তাদের নিজস্ব সেনাবাহনী গঠন করত, প্রজার উপর 
নিজস্ব প্রয়োক্তনে কর বসাত, নিজস্ব কারণেই যুদ্ধ-বিগ্রহ করত: অথচ তার দরূন সমস্ত বোঝা 
বইতে হত ৮শনের নিরীহ প্রজাদের । দশর্ঘকাল ধরে এরা খালি উৎপণড়নই সয়ে এসেছে । শোনা যায় 
এই মহা-ট,ছুনদের অনেকের পিছনে নাক আবার ছিল বিদেশী জাতিগুলো, বিশেষ করে জাপান। 
সাংহাইতে 'বিদেশীদের যে-সব বড়ো বড়ো বাবসায়-প্রাতষ্ঠান ছিল সেখান থেকেও এদের কাছে 
সাহাষ্য এবং টাকা এসে পেণছত। 

সমস্ত চীনে একটি মান্র স্থান মালিন্যমুস্ত ছিল, সে হচ্ছে দক্ষিণ-চীন, সেখানে ডক্টর সুন- 
ইয়াং-সেনের সরকার প্রাতীষ্তিত রয়েছে। এই সরকারের একটা আদর্শ ছিল, একটা "স্থির নীতি 
ছিল; উত্তর-চশনের টুচুনদের অনেকেই শাসনের নামে যে গুন্ডামি আর ডাকাতির বাবসা চালাচ্ছল, 
এটা মোটেই তা নয়। ১৯২৪ সনে প্রজাদের দল 'কুণ্ডামন্টাঙ”-এর প্রথম জাতশক্*আধবেশন হল; 
সে অধিবেশনে ডন্তর সন একটি ইস্তাহার দাখিল করলেন। এই ইস্তাহারে তান যে-সব নীতি 
অনুসারে এখন জাতির জাবনযান্রাকে চালিত করা প্রয়োজন, তার একটা 'ফিরাস্তি দিলেন। সেই 
থেকে শুরু করে এই ইস্তাহার এবং এই নাঁতিগ্লো কুণডামনটাঙ-এর মূল আদর্শ হয়ে রয়েছে; 
অনেকের মতে এখনও চাঁনের জাতীয় সরকারের সাধারণ কর্মনশীতি এদের অনূসারেই চালিত হচ্ছে। 

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে ডন্র সৃনের মৃত্যু হয়। চীনের সেবার জন্য তিনি জশবনপাত 
করে গেছেন, চীনের অধিবাসাঁরা আজও তাঁকে ভালোবাসে । 


১৫৪ 
যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ 
১৬ই এ্রাপ্রল, ১৯৩৩. 


ভারতবর্ষ অবশ্য ব্রিটিশ" সান্তাজ্যের একটা অংশ 'হসাবে সোজাসুজিই বিশ্বযুদ্ধে জাড়য়ে 
পড়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বা কাছে কোনো যুদ্ধ হয় 'নি। তাহলেও ভারতবর্ষের 
অগ্রগাঁতর উপরে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা প্রকারেই যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়ছিল, ভারতবর্ষের 
জীবনযান্লায় অনেক বড়ো বড়ো পাঁরবর্তনও ঘটিয়েছিল। মন্তরপক্ষের সাহায্য করবার জন্য তার 
সমস্ত সম্পদকেই যথাসম্ভব কাজে লাগানো হয়েছিল। 

ভারতবর্ষের যুদ্ধ এ নয়্‌। জর্মন পক্ষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো ঝগড়া ছিল না; 
আর তুরচ্কের কথা যাঁদ বলো, তার উপরে বরং ভারতবর্ষের প্রচুর সহানুভূঁতই ছিল। কিন্তু 
ভারতবর্ষ_ব্রটেনের অধীন দেশ মান; বাধ্য হয়েই তাকে তার সাম্রাজ্যবাদী অধশশ্বরীর পদসেবা 
করতে হয়। অতএব দেশের লোকের মনে প্রবল আপান্ত থাকা সত্তেও ভারতাঁয় সেনারা-_তুর্ক 
ীশরবাসী এবং অন্যান্য জাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে যুদ্ধ করতে গেল; পাঁশ্চম-এশয়ার সবর্প 
ভারতের নাম আপ্রয় করে 'দয়ে এল । 

আগের একটি 'চঠিতেও বলোছ, যুদ্ধ যখন বাধে তখন ভারতের রাজনোতক চেতনার স্রোতে 
ভাঁটা চলেছে। যুদ্ধ বাধবার ফলে মানুষের মনোযোগ সোঁদক থেকে আরও বোশ স'রে গেল; যুদ্ধ 
উপলক্ষে 'ব্রাটশ সরকার নানাবিধ 'বাঁধানষেধ জার করেছিলেন, তার ফলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
আন্দোলন চালানো কঠিন হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময়টা শাসন-কর্তপক্ষের কাছে সর্বপই সুবিধার 
মরশুম; যঘৃদ্ধের দোহাই 'দয়ে তারা অন্য সকলকেই নিম্পেষিত করতে পারে, নিজেদের যা ইচ্ছা 
তাই করে বেড়াতে পারে। স্বাধীন কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয় মান একাট ক্ষেত্রে, তাদের 
নিজেদের বেলায়। সংবাদ ও চিঠিপল্ের উপরে সেল্সরের পাহারা বসানো হয়; তার জোরে সত্যকে 
গোপন করা হয়, অনেক সময়েই মিথ্যা কথা প্রচার করা হয় এবং সমালোচনার পথ বন্ধ করা হয়। 
(বিশেষ প্রকারের আইন এবং অনুশাসন সৃষ্ট করে জাতীয়তাবাদণদের প্রায় সকলপ্রকার কার্ষকলাপকেই 
নয়ল্তিত করে রাখা হয়। প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশেই এই কাজ করা হয়োছল; স্বভাবতই ভারতবর্ষেও 
হল। এখানে একাঁট 'ভারত-রক্ষা আইন' তোর করা হল। যুদ্ধ বা তার সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেরই 
সমালোচনা যাতে জনসাধারণ করতে না পারে, তার কণ্ঠ এই আইনে ভালো করেই রোধ করে 
দেওয়া হল। তবুও কিন্তু মনে মনে এদেশের প্রায় সকল লোকই জর্মন পক্ষের এবং 'িশেষ করে 
তুরচ্কের প্রাত সহানৃভূতিসম্পন্ন ছিল; কিংবা হয়তো এই বললেই ঠিক বলা হবে- মনে মনে সকলেই 
কামনা করাছল ব্রিটেন একটা বড়ো রকমের ঠ্যাঙানি খাক-। নিজেরা যারা প্রচ্র ঠ্যাঙানি এতদিন 
থেয়ে এসেছে সেই অক্ষমদের পক্ষে এরকমের কামনা করা খুবই স্বাভাঁবক। কিন্তু এ কামনাকে 
বাইরে কেউ প্রকাশ করল না। 

বাইরে অনেকে 'ব্রটেনের প্রাত রাজভান্ত জানিয়ে উচ্চ চশৎকারে গগন 'বিদশর্ণ করতে লাগল। 
এই চশৎকারের বোঁশর ভাগই করাছিল এদেশী-রাজ্যদের রাজারা; খানিকটা উচ্চারত হাচ্ছিল উচ্চতর 
মধ্যাবন্ত শ্রেণদের কণ্ঠে, সরকারের সঙ্গে যাদের ঘনিম্ঠ সংশ্রব। কিছ পাঁরমাণে বৃর্জোয়ারাও 
এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, 'মন্রপক্ষ গণতন্ত্র স্বাধীনতা এবং ক্ষুদ্র জাতিদের স্বাধীন আঁধকার 
ইত্যাদ নিয়ে যে-সব লম্বা বুলি আওড়াচ্ছিলেন তাই শুনে । এ"দের ভরসা হয়োছিল, হয়তো 
এদের এই-সব আশবাসবাক্া এরা ভারতবর্ষকেও লক্ষ্য করে বলছে; আশা করাছলেন তখন যাঁদ 
[ভ্রটেনের সেই সংকটের মুহূর্তে ভারতবর্ষ তাকে -সাহায্য করে, তবে হয়তো পরে একাদন 'ব্রটেনও 
ভারতবর্ষকে তার যোগ্য পূর্ঞ্কার 'দতে কুশ্ঠিত হবে না। আর সেটা হোক না হোক, নিজের 
ইচ্ছামত ফিছুই তো করবার যো ছিল না তখন, কাজ চালাবার জন্য কোনো নিরাপদ পম্থাও ছিল নাঃ 


৬২০ বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


অতএব এরা ভাবলেন যা পাওয়া যাচ্ছে সেই ছাই মুঠোকেই উড়িয়ে দেখা যাক যাঁদ তলায় 
কিছু থাকে। 

ভারতবর্ষে রাজভন্তির এই যে বাহ্যিক প্রকাশ, তখনকার 'দনে ইংলণ্ডের লোক তা দেখে 
খুবই মুগ্ধ হল, নানা প্রকারে তারা এজন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করল। ইংলণ্ডে তখন কতৃপক্ষ যাঁরা 
ছিলেন তাঁরাও বললেন. হ্যাঁ, এবার থেকে ইংলণ্ডও ভারতবর্ষের দিকে 'একটু নতনতর দৃষ্ট' 
নিয়ে চেয়ে দেখবে। 

, কিন্তু ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে তখনও কিছ সংখ্যক ভারতবাসশ ছিলেন, যাঁরা এই 
'রাজভান্ত' প্রকাশ করলেন না। এদেশের অধিকাংশ লোকের মতো চুপ করে এবং 'নাক্কয় হয়েও 
বসে রইলেন না তাঁরা। তাঁদের বিশ্বাস ছিল আয়াল্্যান্ডের সেই পুরোনো নশীতাটই সতা. 
ইংলণ্ড মূশকিলে পড়লেই তাঁদের দেশের সযোগ। বিশেষ করে জম্মীনতে এবং ইউরোপের 
অন্যান্য কয়েকাঁট দেশে কয়েকজন ভারতবাসী ছিলেন, এ'রা বালিনে এসে একন্র হয়ে ইংলন্ডের 
শর.পক্ষকে সাহায্য করবার উপায় উদ্‌ভাবন করতে লেগে গেলেন, একটি কাঁমিটিও তোর করলেন 
এজন্য। জর্মন সরকার তখন স্বভাবতই সকল প্রকার সাহাযা নিতে উদগ্রশব হয়ে আছে; এই 
ভারতীয় বপ্লধাদের তারা সাগ্রহে অভার্থনা করল। জর্মন সরকার এবং ভারতশয় কাঁমাঁট, এই 
দুই পক্ষের মধ্যে একটা রীতিমতো 'লাথত চুন্তপপ্ন তোর হল, উভয়েই তাতে স্বাক্ষর করলেন। 
এই চ্রান্তপত্লে অনেক কথাই ছিল। তার মধ্যে একি হচ্ছে, ভারতণয়রা যুদ্ধে জর্মন সরকারকে 
সাহাযা করবার প্রাতশ্রাতি দিচ্ছেন এই শর্তে যে, যুদ্ধে যাঁদ জর্মীনর জয় হয় তবে তখন জর্মীন 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দেবার যথাসাধ্য চেন্টা করবেন। এর পর থেকে যতাঁদন যুদ্ধ চলল, 
তার আগাগোড়া সময়টাই এই ভারতীয় কমিটি জর্মীনর পক্ষ হয়ে কাজ করে চললেন। ভারত 
থেকে যে-সব ভারতীয় সৈনাদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছিল তাদের মধ্যে এন্রা প্রচারকার্য চালাতে 
লাগলেন; এদিকে একেবারে আফগানিস্তান এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এ'দের 
কার্ধকলাপ বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা শুধু 'ব্রটেনকে অনেকখানি উদ্াবগ্ন করে তোলা ছাড়া 
আর বেশি কিছ, এ*রা করে উঠতে পারলেন না। সমূদ্রুপথে ভারতবর্ষে অস্মরশস্মী পাঠাবার একটা 
চেষ্টাও এরা করোছিলেন, সে চেন্টা 'ব্রাটশরা বার্থ করে দিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জর্মীন হেরে 
গেল; এই কমিটি এবং সমস্ত আশাভরসারও সঙ্গে সত্গেই অবসান হয়ে গেল। 

ভারতবর্ষের মধ্যেও বিস্লবীদের কার্যকলাপ কছ কছু প্রকাশ পেল; স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল 
খাড়া করে অনেক ষড়বন্ত মামলার 'বচার করা হল; বহু লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, বহ্‌ 
লোককে দীর্ঘ কালেব জনা কারাদণ্ড দেওয়া হল। সেই সময়ে যাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল 
তাঁদের অনেকে আজও জেলে রয়েছেন-এই আঠারো বছব পরেও! 

যুদ্ধ যত এগয়ে চলল, অনান্য দেশের মতো এদেশেও অল্প কজন লোক 'বিরাটরকম লাভ 
করে 'নিতে লাগল; ওঁদকে আধকাংশ লোকের দশা ক্রমেই বাড়তে লাগল; লোকের মনে অসন্তোষণ 
বেড়ে উঠল। যাদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য ক্রমেই আরও বোঁশ লোকের দরকার হতে লাগল; সেনাবাহিনখতে 
লোক সংগ্রহ করার তৎপরতাও ক্রমে খুবই বেড়ে গেল। সৈন্য সংগ্রহ করে যারা দেবে তাদের 
যতরকম সম্ভব লোভ আর পুরস্কারের আশা দেখানো হতে লাগল; জমিদারদের উপরে হুকুম 
হল তাদের প্রতোককে নিজের প্রজাদের ভিতর থেকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য জোগাড় করে 
দিতে হবে। সেনাদল এবং সামারক শ্রামকদের লোক সংগ্রহ করবার জন্যে এই সব 
জবরদক্তির ব্যবস্থা বিশেষ কবে প্রয়োগ করা হল পাঞ্জাবে। সৈনা এবং শ্রাম্ধীবাহনশ [ৃহসাবে 
ভারতবর্ষ থেকে 'বাঁভল্ল রণক্ষেত্রে যত লোক পাঠানো হয়েছিল তাদের মোট সংখ্যা দশ লক্ষেরও 
বোশি। এই ভাবে যাদের যুদ্ধের কাজে ভার্তি করে নেওয়া হল তারা এতে অতাল্ত অসন্তুষ্ট হল; 
অনেকে বলেন যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এইটাই তার অনাতম কারণ। 

আরও একটা দিক থেকে পাঞ্জাবকে ক্ষতি সইতে হল। বহু পাঞ্জাবী, বিশেষ করে শিখ. 
দেশ ছেড়ে যন্তরাণ্টের কালিফোর্নিয়াতে এবং পশ্চিম-কানাার অন্তর্গত, 'ব্রাটিশ কলম্বিয়াতে চলে 
গিয়েছিল। এখন থেকে ক্রমাগতই সেখানে লোক যেতে লাগল; শেষে আমোরকা এবং কানাডার 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ৬২১ 


করৃপক্ষ এদের যাওয়া বন্ধ করে 'দিলেন। এই আগন্তুকদের বাধা দেবার জন্য কানাডা সরকার 
আইন করলেন, যারা পথে জাহাজ না বদলে একেবারে একটানা এদেশের বন্দর থেকে কানাডার 
বন্দরে গিয়ে পেশছবে, কেবল তাদেরই কানাডাতে ঢুকতে দেওয়া হবে। এই আইনের উদ্দেশ্য 
ছিল শুধু ভারতাঁয় আগন্তুকদের সে দেশে যেতে না দেওয়া; চীনে বা জাপানে জাহাজ বদল না 
করে এদের কানাডাতে পেগছবার পথ ছিল না। দেখেশুনে বাবা গুরাঁদৎ সং নামক একজন 
শখ একটি আস্ত জাহাজই ভাড়া করে নিলেন, তার নাম 'কোমাগাতা মার । সেই জাহাজে করে 
বিরাট একদল লোক নিয়ে (তানি কলিকাতা থেকে সোজা কানাডার ভ্যানকুভার বন্দরে গিয়ে হাজির 
হলেন। কানাডার আইনকে 'তিনি এই ফাঁন্দ খাটিয়ে এঁড়য়ে গেলেন। তাহলেও কানাডা সরকার 
তাঁকে দেশে ঢুকতে দিতে রাজ হল না. এই জাহাজের কোনো আরোহসীকেই তারা সেখানে নামতে 
দিল না। সেই জাহাজে করেই তাঁদের ফিরে আসতে হল; একেবারে সবস্বান্ত হয়ে এবং অত্যন্ত 
ক্লুদ্ধচিন্তে এরা ভারতে এসে পেশছলেন। কাঁলকাতার কাছে বজবজে পুলিশের সঙ্গে এদের 
বেশ একটি ছোটোখাটোরকমের যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে বহু লোক মারাও পড়ল, বিশেষ করে 'শখদের 
পক্ষে। এর পরেও আবার এই 'শখদের অনেককে পুলিশ সর্ব অনুসরণ করে বেড়াল, পাঞ্জাবের 
মধ্যেও সব্ত খজে খংজে এদের গ্রেপ্তার কবা হল। এই লোকগুলো পাঞ্জাৰে জনসাধারণের 
মধ্যে 'বদ্বেষ এবং অসন্তোষ প্রচার করে বেড়াল; 'কোমাগাতা মারু' সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই 
ভারতের সর্ব লোকের বিক্ষোভের কারণ হয়ে উঠল। 

সেই যুদ্ধের দিনে কত কী ঘটোছিল তার সমস্ত 'ববরণ জানতে পাওয়া কাঠন; কারণ 
সেন্সরের চাপে তখন অনেক রকম সংবাদই প্রকাশত হতে পারত না, সুতরাং মানৃষের মূখে মুখে 
নানারকমের অদ্ভুত গুজব ছড়াত। তবে এটুকু জানা গেছে, সিঙ্গাপুরে একটি ভারতীয় রোজমেন্টের 
মধ্যে একটা বেশ বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল; অন্যান্য বহু স্থানেও ছোটোখাটো রকমের হাঙ্গামা দেখা 
[দিয়েছিল। 

যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগান দেওয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য তো ছিলই; এ ছাড়া নগদ 
টাকা 1দতেও ভারতবর্ধকে বাধ্য করা হল। এর নাম দেওয়া হয়োছল ভারতবর্ষের "দান । একবার 
এইভাধে দেওয়া হল দশকো'ট পাউণ্ড; আরেকবারও আরেকটা প্রচণ্ড পরিমাণ টাকা দেওয়া হল। 
দারদ্র দেশের কাছ থেকে এইভাবে জোর করে টাকা আদায় করে নিয়ে তাকে আবার 'দান' বলে 
প্রচার করা, এতে প্রমাণ হয় 'ব্রাটশ সরকারেরও রসবোধ আছে। 

এখন পধন্ত যা বলেছি সে সবই হচ্ছে যুদ্ধের ছোটোখাটো ফলাফলের কথা, মানে ভারতবর্ষের 
দিক থেকে। কিন্তু যৃদ্ধকালণন পাঁরাস্থাতির ফলে অনেক বড়ো একটা মৌলক পাঁরবর্তনও এসে 
যাচ্ছিল। যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেরও বৈদোশক বাঁণজ্য একদম ওলটপালট 
হয়ে গিয়োছল। ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষে যে বিপুল পাঁরমাণ মালপত্র আসত তার বোঁশরভাগই 
আসা বন্ধ হয়ে গেল। ভূমধ্যসাগরে এবং আটলাঁণ্টক মহাসাগরে জর্মন সাবমোরনগূলো সমস্ত জাহাজ 
ডুবিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে; সে অবস্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো যায় না। অতএব বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষকে 
1নজের ব্যবস্থা নিজে করতে হল, তার যা কিছু দরকার নিজেরই তোর কবে নিতে হল। আবার 
যূদ্ধের কাজে দরকার হয় এমন বহু জিনিস তোর করে সরকারকেও যোগান দিতে হল তার। 
এর ফলে ভারতবর্ষে নানারকমের শিজ্প আত দ্রুত বেড়ে উঠল--কাপড়ের কল পাটের কল প্রভাতি 
পুরোনো শিল্প এবং য্দ্ধকালীন বহু নৃতন শিল্প দূইই। টাটার লোহা আর ইস্পাতের 
কারথানাটিকে সরকার এতাঁদন অবজ্ঞার চোখেই দেখে আসাঁছলেন, এবার তারও খাতির অতান্তরকম 
বেড়ে গেল। সে যৃদ্ধের সরঞ্জাম তোর করবার ক্ষমতা রাখে । এখন কিছুটা সরকার তত্তাবধানেই 
সে কারখানাটিকে চালানো হতে লাগল। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ধুদ্ধের কটা বছর-__ভারতবর্ষের ষত ধাঁনক, '্রাটশ বা ভারতীয় সকলেই 
একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল, বিদেশ থেকে প্রতিদ্বন্ষ্িতার ভয়ও বিশেষ ছিল না তাদের। 
এই সুযোগের তারা সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার' করল, প্রচুর টাকা লাভ করে নিল, অবশ্য সে টাকা যোগাতে 
হল এদেশের দরিদ্র জনসাধারণকেই। জিনিসপন্নের দাম অত্যন্ত বাঁড়য়ে দেওয়া হল; সকল ব্যবসায়েরই 


৬২২ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


অংশশদারদের লভ্যাংশ এত বেশি হারে দেওয়া হতে লাগল যে শুনলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু 
যাদের পাঁরশ্রমে এই লভ্যাংশ আর লাভের স্যান্ট, সেই শ্রীমকদের দুর্দশা যেমন তেমনই থেকে গেল। 
তাদের মাইনে সামান্য একটু বাড়ল বটে, কিন্তু দৈনান্দন জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর ম.লয 
বাড়ল তার চেয়ে অনেক বোশি, সৃতরাং তাদের অবস্থা বস্তুত আগের চেয়ে আরও খারাপই 
হয়ে পড়ল। | . | 

ধনিকদের কিন্তু সমৃম্ধর আর সামা রইল না। তাদের হাতে প্রচুর পাঁরমাণ লাভ, সেই 
টাকা জমিয়ে ফেলল তারা; জমিয়ে আবার সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটাতে চাইল। তখন তাদের জোর 
বেড়েছে, সরকারের উপরে পর্যন্ত তারা চাপ দতে লাগল এজন্য-_ভারতবর্ষে এ ঘটনা এই প্রথম । 
এদের চাপ ছাড়াও অবশ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের চাপে পড়েই যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতাঁয় 
শিজ্পকে সাহাষ্য করতে হচ্ছল। দেশে শিজ্প-প্রাতষ্তা আরও বাড়ানো হবে, অতএব বাইরে থেকে 
আরও বোঁশ বোশ যন্ত্রপাতি এদেশে আমদানি হতে লাগল, তখন পর্যন্ত সে-সব যন্ত্রপাতি 
ভারতবর্ষে তোর করবার ব্যবস্থা ছিল না। অতএব দেখা গেল, ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে এখন 
কলের তোর পণ্যদ্রব্যের বদলে বোশ আসছে যন্নপাতি। 

এই-সব ব্যাপারের ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের নীতিরও অনেক পাঁরবর্তন হল; এর আগের 
একশো বছর ধরে যে নগাঁত তারা চাঁলয়েছিল সেটা বর্জন করে এবার তারা নূতন একটা নাতির 
প্রবর্তন করল। অবস্থার পাঁরবর্তন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও 
একেবারেই ভোল বদলে ফেলল । ভারতে 'রাঁটশ শাসনের প্রথম যুগ কীরকম 'ছিল তোমাকে বলোছি। 
তোমার হয়তো সেকথা মনে আছে। প্রথমে ছিল অন্টাদশ শতাব্দীর যুগ, তখন তারা শুধু 
লুটপাট করত আর নগদ টাকা নিয়ে যেত। তার পর এল দ্বিতীয় অধ্যায়; 'প্রাটশ রাজত্ব তখন 
এদেশে কায়েমী হয়ে বসেছে-সে যুগটা 'টিকে রইল একশো বছরেরও বোঁশ কাল, একেবারে মহা- 
যুদ্ধের সময় পর্য্ত। এই সময়কার নীতি ছিল ভারতবর্ষকে শুধু একটা কাঁচামাল যোগান দেবার 
ক্ষেত্র এবং ব্রিটেনের উৎপন্ন পণাযদ্রব্য বিক্রি করবার বাজারে পাঁরণত করে রাখা । এদেশে যে কোনো বড়ো 
রকমের কল-কারখানা বসাবার চেম্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হত; ভারতবর্ষের অর্থনৈৌতিক 
প্রীতির পথও রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবার এই যুদ্ধের সময়ে এল তার তৃতীয় যুগ : 
ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো কল-কারখানা বসানোর চেষ্টাকে "ব্রাটশ সরকার উৎসাহ এবং সাহায্য দিতে 
লাগল; "ব্রটেনের উৎপাদন-শশ্পের স্বার্থ তাতে কিছুটা বাহত হবে, তা সত্তেও । ল্যাংকাশায়ারের 
কাপড় সবচেয়ে বৌশ 'বাক্ু হত ভারতবর্ষে; অতএব ভারতবর্ষে বাঁদ কাপড়ের কল বাঁড়য়ে তোলা 
হয় তবে সেই পাঁরমাণে লাংকাশায়ারের ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তাই 
যাঁদ হয়, তবে ল্যাংকাশায়ার এবং 'ব্রটেনের অন্যান্য শিল্পের স্বার্থহান স্বীকার করে নিয়েও ব্রিটিশ 
সরকার তাঁদের নশীতর এই পাঁরবর্তন সাধন করলেন কেন? করলেন, যুদ্ধের দরূন নানা অবস্থার 
চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে। এই পাঁরবর্তন কেন করা হল তার সমস্ত কারণ আমি 
তোমাকে িাশেলেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি : 


(১) বুদ্ধের সময় বহু 'জানসপন্রের প্রয়োজন বেড়েছে, অতএব সেই প্রয়োজন মেট।তে 
স্বভাবতই এদেশে কল-কারখানার প্রাতিষ্ঠাও অনেক বেড়ে গেছে। 

(২) এর ফলে ভারতবর্ষের ধানকদের সংখ্যা এবং শান্ত বেড়েছে, সুতরাং তারা তখন 
আবার আরও বেশি বেশি কল-কারখানা বসাবার সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েন্ধে, যেন এইভাবে 
তাদের বাড়াতি লাভের টাকাটাকে তারা আবার খাটাতে পারে। এদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে 
চলবার মতো সাহস তখন 'ন্রটেনের ছিল না; তা করতে গেলে হয়তো এরা সরকারের উপর 
একেবারে চটে যাবে; চটে গিয়ে দেশের মধ্যে যে-সব চরমপল্থী এবং বিস্লবপল্থণ প্রাত্ঠান 
তাদেরই দলে গিয়ে ভিড়বে-তাদেরও তখন শান্ত ক্রমে বেড়ে উঠাঁছল। অতএব ন্রিটশ সরকার 
দেখলেন, ধদি সম্ভব হয় তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়াবার কিছু কিছু সুযোগ সৃবিধা দিয়েও এদের 
নিজের পক্ষে টেনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত । 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ৬২৩ 


0৩) ইংলন্ডের ধানকদের হাতে যে বাড়ীতি টাকা জমে গিয়েছে সে টাকাও তারা আবার 
খাটাতে চায়; যে দেশের নিজস্ব কল-কারখানা বিশেষ নেই এমন দেশেই যাবার সুযোগ তারা 
খঃজছে, কারণ সেইখানে গেলেই লাভ বেশি হবে। ইংলন্ড শিল্পবাণিজ্যে অতাল্ত উন্নত দেশ, 
সেখানে টাকা খাটিয়ে বিশেষ সুবিধার ভরসা নেই। লাভের হার কম দাঁড়াবে সেখানে; 
তাছাড়া শ্রীমক আন্দোলনও সুসংহত হয়ে উঠছে। শ্রমিকদের নিয়ে প্রায়ই মৃশাঁকলে পড়তে হচ্ছে। 
অনন্নত দেশে শ্রামকদেরও তেমন কোনো. শান্ত নেই; অতএব সেখানে মজুরি কম 'দয়ে 
পারা যায়, লাভও বোশ থাকে । স্বভাবতই শ্টিশ ধানকরা 'ব্রটেনে টাকা না খাটিয়ে বরং 
'ব্রটেনের অধীনস্থ কোনো অনুন্বত দেশে এসে টাকা খাটানো বোঁশ পছন্দ করে; ভারেতবর্ষ ঠিক 
তেমনি একাঁট দেশ। অতএব ব্রিটেন থেকে বহু মূলধন ভারতে এসে হাজির হল, এবং তার 
ফলেই এদেশে আরও বোঁশ কল-কারখানা প্রাতাম্ঠত হল। 

(৪) যুদ্ধের আভজ্ঞতা থেকে এটা দেখা 'গয়োছল, 'শল্পপ্রগাততে যে-সব দেশ অত্যন্ত 
এঁগয়ে গেছে তারাই সত্য করে যুদ্ধ চালাবার শান্ত রাখে । যুদ্ধে জারশাসত রাশিয়ার শেষপর্য্ত 
পরাজয় হয়োছিল তার কারণ, রাশয়াতে 'শিল্পব্যবস্থা ভালো ছিল না, তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে 
অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের ভয়, এর পরের বারে হয়তো তাকে যুদ্ধ করতে হবে 
সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে, ভারতের সীমান্তদেশে। ভারতবর্ষে তার নিজস্ব কল-কারখানা যাঁদ না 
থাকে, তবে তখন ব্রাটশ সরকার ভারত-সীমান্তে ঠিকমত যুদ্ধ চালাতেই পারবে না। সেটা অত্যন্ত 
বপদের কথা। অতএব সেজন্যও ভারতবর্ষে কলকারখানা বাঁড়য়ে তুলতে হয়। 

এই-সব কারণে বাধ্য হয়েই 'ব্রটেনকে তার নশাতি পাল্টাতে হল; 'ন্রাটশ সরকার 'স্থর 
করলেন ভারতবর্ষে শিল্প-প্রৃতিষ্ঠা বাঁড়য়ে তুলতে হবে। 'ব্রটিশ সাম্াজ্যের বৃহত্তর প্রয়োজনেই 
এটা করা দরকার হয়ে উঠল; সেজন্য যাঁদ ল্যাংকাশায়ার বা 'ব্রটেনের আরও দু'চারটা শিল্পের 
কিছ ক্ষতি হয়ও, সে ক্ষাতও সইতে তাঁরা রাজ হলেন। বাইরে অবশ্য ব্রিটেন বলতে লাগল, 
এই পাঁরবর্তন করা হচ্ছে শুধু 'ব্রাটশ সরকার ভারতবর্ষকে অত্যন্ত বেশি ভালোবাসেন বলে 
নিছক তারই মঙ্গলের জন্য। নশীতির এই পাঁরবর্তন যখন করা হবে 'স্থর হল, তারপরই 
অবশা ব্রিটেন এমন ব্যবস্থা করে নিল যাতে ভারতবর্ষের এই-সব নৃতন শিল্পের প্রকৃত 
'নিয়ন্মণ-ক্ষমতাটা ব্রিটিশ ধাঁনকদের হাতেই থেকে যায়। ভারতীয় ধনিকদের শুধু এই বাবসায়ের 
মধ্যে নেওয়া হল আত ক্ষুদ্র অংশীদার 'হিসাবে, তাইতেই তাদের কৃতার্থ হওয়া উঁচিত। 

যুদ্ধের সময়ে, ১৯১৬ সনে একটি ভারতীয় শিল্প কামশন বসানো হল। দহ' বছর 
পরে এরা রিপোর্ট দাঁখল করলেন; তাতে বললেন শস্প-প্রাতম্ঠার ব্যাপারে সরকারেরই সকলকে 
সাহায্য করতে হবে এবং কীষিকার্ষেও আধুঁনক শজ্প-তন্ত্রী কায়দাকানুন প্রবর্তন করতে হবে। 
আরও বললেন; দেশের মধ্য সার্বজনীন প্রাথামক শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা করা দরকার। কর্মপটু 
শ্রমিক যাতে পাওয়া সম্ভব হয়, এই জন্যই এণরা জনসাধারণের মধ্যে প্রাথামক শিক্ষা প্রচারের 
প্রয়োজন বোধ করেছিলেন; ইংলন্ডেও কারখানা প্রাতিষ্ঠার প্রথম ষূগে এই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়েছিল। | 

যুদ্ধের পরে এই কমিশনের 'িঠাঁপঠ আরও অনেকগুলো কমিশন এবং কাঁমাটি বসানো 
হল। একথাও বলা হল, বিদেশী পণ্যের উপরে শূজ্ক বাঁসয়ে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করতে 
হবে; এই শুল্কের নাম হচ্ছে রক্ষাশুহ্ক। ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এই-সব বাপারকে একটা 
বিরাট রণজয়ের শামিল বলেই লোকে মনে করল। বাস্তাবক পক্ষে এটা ছিলও তাই, অন্তত 
কতক .পরিমাণে। কিন্তু একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যেও অনেক 
মজার ফাঁক 'ছিল। সরকারপক্ষ থেকে বলা হল, বিদেশ থেকে যাতে ভারতবর্ষে মূলধন আসতে 
পারে তার বাবস্থা করতে হবে : বিদেশ থেকে অর্থ 'ছল কার্যত 'ব্রটেন থেকে । হূড়হুড় করে 
'ব্রটিশ মূলধন ভারতে এসে হাঁজর হল। কেবল যে বহ7-পারমাণে এল তাই নয়, বাজার 
একেবারে দরখলই করে ফেলল। বড়ো বড়ো কল-কারথানা যেগুলো হল তার প্রায় সমস্তই 
চলল ব্রিটিশ মূলধনের জোরে । অতএব ভারতবর্ষে রক্ষাশৃঙ্ক আর রক্ষাকবচের মানে দাঁড়াল, 


৬২৪ .. বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এদেশে 'ব্রটিশ মূলধনের স্বার্থরক্ষা! ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নশাতর যে বিরাট পাঁরবর্তন করা 
হয়েছিল, দেখা গেল শেষ পযন্তি তার ফল 'ব্রাটশ ধনকদের পক্ষে বিশেষ মন্দ হয় নি। তারা 
বরং বেশ একটা নিরাপদে সংরক্ষিত বাজার হাতে পেয়ে গেছে, সেখানে সে অবাধে ব্যবসা- 
বাঁণজ্য বিস্তৃত করতে পারবে, শ্রীমকদের খুব কম মাইনেয় খাটিয়ে প্রচুর লাভ করে নিতে 
পারবে। আরও একটা দিক থেকে এতে তাদের সুবিধা হয়ে গেল। ভারতবর্ধ চীন মিশর 
প্রভীতি দেশে মজুরির হার শস্তা। এই-সব দেশে এসে তারা তাদের মূলধন খাটাতে লাগল; 
তার পর ইংলন্ডে গিয়েও ইংরেজ শ্রাীমকদের উপর হুমাঁক দল, তাদেরও মজার কাময়ে দেওয়া 
হবে। তাদের বলল, ভারতবর্ষ চীন ইত্যাদদ দেশে মজুরির হার এত কম; কাজেই সেখানে 
পণ্যের দরও অল্প; এখন ইংলন্ডে মজুরি না কমাতে পারলে তো সে-সব দেশের পণ্যের সঙ্গে 
এ'টে ওঠা যায় না। তার পরও যেখানে ইংরেজ শ্রমক তার মাইনে কমানোতে আপান্ত প্রকাশ 
করল, ধনিক তাকে বলল, তাহলে আর কী করা যাবে, অত্যন্ত দুঃশ্থিত 'চত্তেই তাকে তার 
ইংলণ্ডের কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, দিয়ে মূলধনটা নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতে হবে! 

ভারতবর্ষের শিজ্প প্রভীতিকে নিজের আয়ত্তে রাখবার আরও অনেক ব্যবস্থা ভারতের 
'ব্রাটশ সরকার করলেন। এটা আত জটিল বিষয়, এর আলোচনাও আম করতে চাই না। 
এর খুব াবশদ বিশ্লেষণ আমাদের দরকারও নেই। একাঁট জিনিসের কথাই এখানে আম 
বলছি। আধুনিক শিল্পের জীবনে ব্যাঞ্কের প্রচণ্ড প্রভাব, কারণ বড়ো বড়ো ব্যবসা 
চালাতে গেলে প্রায়ই মূলধন ধার করবার দরকার হয়। এই ধার না পেলে আত বড়ো 
বাবসায়ও হঠাং ভেঙে পড়তে পারে। এই ধার দেয় ব্যাঙ্ক; কাজেই বুঝতেই পার তাদের 
ক্ষমতা কতখান। ব্যাবসায়ের জাবনমরণ তাদেরই হাতে । য্দ্ধ শেষ হবার অল্পাঁদন পরেই 
ব্রিটিশ সরকার দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কং প্রথাটিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এলেন। এই ভাবে. এবং 
মৃদ্রানীতির কারসাঁজদ্বারা ভারত সরকার ভারতবর্ষের শিল্প এবং কারখানাগুলির উপরে অনেকখানি 
কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নিজের হস্তগত করে 'নিয়েছেন। আঁধকন্তু ভারতের বাজারে 'ন্রিটিশ পণ্য আরও বোঁশ 
চালু করবার জন্য তাঁরা [11])0719] [21০161৩170০ বা ব্রিটিশ সাম্াজ্যজাত দ্রব্যের উপর বাণিজা- 
শূল্কের ব্যাপারে আধক সাবিধা দানের নীতি প্রবর্তন করেন। এর মানে হচ্ছে, রক্ষাশুজ্ক 'হসাবে যাঁদ 
গবদেশী পণ্যের উপরে কর বসানো হয়, তবে সেখানে 'ব্রাটশ পণ্যের উপরে কিছু কম হারে কর 
বসানো হবে বা মোটেই কর বসানো হবে না; যেন অনা দেশগুলোর পণ্যের তুলনায় ব্রিটিশ পণ্য 
এখানে একটু বোঁশ সাবধা পায়। 

যুদ্ধের সময়ে ভারতের ধাঁনক শ্রেণীর এবং উচ্চতর বূর্জোয়াদের শান্ত ক্রমে বেড়ে 
উঠাছল। সে শান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। যুদ্ধের পূর্বে 
এবং প্রথমদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন 'ঝাময়ে ছিল; তার সে তন্দ্রা ক্রমে কেটে গেল, স্বায়ত্- 
শাসন এবং অনুরূপ আরও নানা দাব আবার ধ্যনিত হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল কারাবাস শেষ 
করে লোকমান্য তিলক বাইরে বোরয়ে এলেন। তোমাকে বলেছি জাতীয় কংগ্রেস তখন ছিল 
নরমপল্ধীদের হাতে; ছোটো একটি বস্তু, তার প্রভাব-প্রাতিপান্ত বিশেষ কিছুই নেই। জন- 
সাধারণের সঙ্গেও প্রায় কোনো যোগ নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণণী তাঁব! কংগ্রেসের 
অন্ততূক্ত ছিলেন না; তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন হোম-রূল লখগ। এই রকমের দুটি লগ প্রতিষ্ঠিত 
হল; একটি প্রতিষ্ঠা করলেন লোকমান্য তিলক, অন্যাট করলেন মসেস্‌ আযানি বেসাণ্ট। কয়েক 
বছর ধরেই মিসেস বেসান্ট ভারতের রাজনশীতি-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ ক ছিলেন; তাঁর 
অপূর্ব বাশ্মিতা এবং অতিতখক্ষ য্যান্ততর্ক এদেশের মানূষের মনে আবার রাজনোতক চেতনা 
জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর বন্তৃতা প্রভতিকে সরকার এতই 'বিপঙ্জনক মনে করতেন যে তাঁকে 
অন্তরশণ পর্যল্ত করে রাখা হল। তাঁর আরও দুজন সহকম্র সঙ্গে তিনি কয়েক গাস অল্তরধণ 
হয়ে ছিলেন। কলঙ্লিকাতায় কংগ্রেসের একটি .অধিবেশনে তিনি সভানেতীত্ব করেন, কংগ্রেসের 
তানই প্রথম নারী সভানেরা। এর কয়েক বছর পরে শ্রীষন্তা সরোঁদনণ নাইড়ু কংগ্রেসের 
সভানেত্রী হন, কংগ্রেসের তিনি গ্বিতাঁয় নারী সভানেন্রী। 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ৬২ 


কংগ্রেসের মধ্যে তখন দ্টি দল, নরমপল্থী আর চরমপল্থী। ১৯১৬ সনে এদের মধ্যে 
একটা আপোষ হল; ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে লক্ষেনীতে কংগ্রেসের আঁধবেশন হল, সেখানে 
দুই দলই উপাস্থিত হলেন। সে আপোষ কিন্তু বোশাঁদন টিকল না। দু, বছরের মধ্যেই 
আবার এদের মধ্যে ছাড়াছাঁড় হল। নরমপল্থীরা কংগ্রেস থেকে বোরয়ে চলে গেলেন, সেই 
থেকে তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই রয়েছেন। এখন এরা নাম নিয়েছেন উদারপল্থাী। 

১৯১৬ সনের লক্ষেবী আধবেশন থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের প্নজারবন শুরু হয়েছে। 
সেই দিন থেকেই সে ক্রমশ আঁধকতর শান্ত এবং প্রাতিষ্ঠা অর্জন করে চলল; জীবনে সেই প্রথম 
সে সত্য ক'রে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা জাতীয় প্রাতিষ্ঠান হয়ে উঠল। 
জনসাধারণ বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে অবশ্য তার বিশেষ সংশ্রব ছিল না; তারাও একে নয়ে 
াবশেষ মাথা ঘামাত না-সে সংশ্রব স্থাপন করেছেন গান্ধীজ এসে। কাজেই তখন তথাকথিত 
নরমপল্থী এবং চরমপম্থী, দুপট দলই অল্পাঁবস্তর একটিমাত্র শ্রেণীর লোক 'নয়ে গাঠত ছল, 
সে হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী। আত সামান্য ক'জন বিত্তশালী লোক, এবং যাঁরা সরকার চাকুরেদের 
ঠিক গায়ে গায়ে রয়েছেন, এমন লোকদের সাক্ষাংই নরমপল্ধী দলের মধ্যে মিলত; মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর আধকাংশ এবং তাঁদের দলেরই বহু বেকার বাঁদ্ধজীবী ব্যান্তর সমর্থন ছিল চরম- 
পল্থশদের দিকে । এই ব্দ্ধজীবীরা (কথাটা ধদয়ে আমি শুধু বোঝাচ্ছি অজ্পাবস্তর 'শাক্ষিত 
ব্ন্তিদের) নিজেদের সংকল্পে দু হয়ে রইলেন; বিপ্লবীদের দলেও এদের মধ্য থেকেই বহু 
লোক গিয়ে যোগ দিল। নরমপল্থী এবং চরমপল্থখীদের উদ্দেশ্য বা আদর্শের মধ্যে বিশেষ 
কোনো তফাত ছিল না। দুই দলই 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের কথা 
বলতেন; দুই দলই তখনকার মতো সে স্বায়ন্তশাসনের খাঁনক অংশ পেয়ে খুশী থাকতেও রাজি 
ছিলেন। তবে নরমপল্থীদের তুলনায় চরমপন্থীরা একটু বেশী আঁধকার চাইতেন, একটু বোশ 
গরম ভাষায় কথা বলতেন। বিপ্লবীরা সংখ্যায ম্াম্টমেয়, তাঁরা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধশনতাই 
কামনা করতেন; 'কিল্তু কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের প্রায় আমলই দিতেন না। নরমপল্থী আর 
চরমপল্থীদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ ছিল এই : নরমপল্থীরা সঙগাঁতপন্ন দল, 'আছে'দের এবং 
যারা 'আছে'-দের কাছে কাছে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের দল; আর চরমপল্ধীদের দলে 'নেই'- 
শ্রেণীর লোকও কিছ কিছু ছিল; তাছাড়া আঁধকতর চরমপল্থী দল বলেই স্বভাবত এ"দের 
দলে দেশের ষূবকরাও এসে জ্টছল, তাদের আঁধকাংশেরই ধারণা ছিল হাতে কলমে কাজ 
করার বদলে বেশ গরম গরম কথা গকছু বলতে পারলেই দায়ত্ব শেষ হয়ে গেল। অবশ্য 
এই সাধারণ মন্তব্যটা কোনো পক্ষেরই প্রত্যেকটি ব্যান্তর প্রাত প্রযোজ্য নয়। তার প্রমাণ স্বয়ং 
গোপালকৃষ্ণ গোখলে, নরমপন্থী দলের একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং আত্মত্যাগী নেতা ছিলেন 'তনি, 
কিন্তু বিত্তশালশ তিনি মোটেই ছিলেন না। 'তানই ভারত-ভূত্য সামাতর (5৮180 01 
[11019 9০০1965) প্রাতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সতাকার 'নেই"শশ্রেণী যারা, সেই শ্রামক আর 
কৃষকদের সঙ্চে নরমপল্থী বা চরমপল্থী কোনো দলেরই কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিলক 
নিজে অবশ্য জনসাধারণের কাছে খুবই 'প্রয় ছিলেন। 

১৯১৬ সনের লক্ষে কংগ্রেস আরও একটি পুনার্মলনের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, সে 
হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। কংগ্রেস চিরাদনই সমগ্র জাতির 'ভিন্ত অবলম্বন করে চলেছে, 
কিন্তু কার্ধত এটা 'ছিল 'হন্দুদেরই প্রাতিষ্ঠান, কারণ এর প্রায় সব সভ্যই ছিলেন হিল্দু। যুদ্ধের 
কয়েক বছর আগে, খানিকটা সরকারের কাছে প্রেরণা পেয়েই, মুসলমান বুদ্ধিজশবীরা নিজেদের 
একটা স্বতন্ম প্রাতষ্ঠান খাড়া করেছিলেন, এর নাম অল-ইশ্ডিয়া মুসালম লীগ্‌। এর 
উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কংগ্রেসের কাছ থেকে দূরে সাঁরয়ে রাখা । অজ্পাঁদনের মধোই 
কিল্তু মুসলিম লশগ্‌ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হল; ভারতের ভবিষাৎ শাসনবাবস্থা কী হবে 
সে বিষয়ে লক্ষে কংগ্রেসে এই দূই প্রাতষ্ঠানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। এই 
চান্তাটর নাম ছিল কগগ্রেস-লীগ্‌ পাঁরকজ্পনা; এতে আরও অনেক কথার মধ্যে সংখ্যালঘু 
মুসলমানদের জন্য ক অনুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখা হবে তারও অঙ্ক 'স্থর করে দেওয়া 
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হয়েছিল। এই কংগ্রেস-লীগ পাঁরকল্পনা তখন দুটি প্রাতম্ঠানেরই কর্মসূচীতে পারণত হল; 
সমগ্র দেশের দাব এরই মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে বলে সকলেই স্বীকার করে 'নিলেন। এই 
পঁরিকজ্পনাতে বুজয়াদের আভমতই ব্যস্ত হয়োছল, কার্ণ সে সময়ে দেশে একমান্র তাঁরাই 
রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন। এই পাঁরকঞ্পনাকে আশ্রয় করে দেশে আন্দোলন বেড়ে উঠল। 

মুসলমানরা রাজননাতির ব্যাপারে বৌশ সচেতন হয়ে উঠলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে এসে যোগ 
দিলেন, তার বড়ো কারণ ছিল ক্লোধ--তুরজ্কের সঙ্গে ব্রিটেন যুদ্ধ করছে দেখে তাঁরা চটে 
গিয়েছিলেন। তুরচ্কের প্রাতি সহানুভূতি পোষণ করা এবং সেকথা আঁতশয় উচ্চরবে প্রকাশ করবার 
অপরাধে যুদ্ধের প্রথম দিকেই দু'জন মুসলমান নেতাকে অল্তরীণ করে রাখা হয়োছল, এ*রা 
হচ্ছেন মৌলানা মহম্মদ আছি এবং মোৌলানা শৌকত আ'ল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও 
অল্তরখণ করা হয়েছিল, আরব দেশগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে; তাঁর রচনাবলণর জন্য 
সেদেশে তান খুব জনীপ্রয় ছিলেন। এই-সব ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই ক্রুদ্ধ এবং বিরন্ত 
হলেন, ক্রমেই বোঁশ করে সরকারের বিরোধ হয়ে উঠলেন। 

ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের দাঁব বেড়ে উঠবার় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারও নানাবিধ 
ভরসা আর প্রাতশ্রুতি দিতে লাগলেন, এদেশে নানাবিধ তত্তসম্ধান করতে লাগলেন, তাই দিয়ে 
লোকের মনোযোগ আটকে রাখলেন। ১৯১৮ সনের গ্রীত্মকালে তখনকার ভারতসাঁচব এবং 
বড়োলাট দু'জনে মিলে একাট যুস্ত-রপোর্ট দাখল করলেন, এদের দু'জনের নাম অনুসারে তার 
নাম হল মণ্টেপ্চেমসূফোর্ড িপোর্ট। এই রিপোর্টে ভারতের শাসনব্যবস্থার কিছু পাঁরবর্তন 
এবং সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলো প্রস্তাব এরা করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষা- 
মূলক প্রস্তাবগুলো নিয়ে দেশের মধ্যে প্রচণ্ড একটা তকাঁবতর্ক শুরু হল। কংগ্রেস এগুলোর 
সম্বন্ধে অত্যন্ত আপাতত প্রকাশ করলেন, ক্ললেন এতে কিছুই দেওয়া হল না। উদারপল্ধীরা 
এগুলোকে সাগ্রহে স্বীকার করে নিলেন, এবং এদের উপলক্ষ্য করেই তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেলেন। 

এই যখন ভারতের অবদ্থা, এমন সময়ে যুদ্ধ শেষ হল। সর্বশ্্ই লোকেব মনে একটা 'বিরাট 
আশা জ্বাগল, এবার না-জানি কী পাঁরবর্তনই আসে। দেশের রাজনৈতিক হাওয়া গরম হয়ে উঠল; 
নরমপল্থীরা যে শান্ত কোমল মদুস্বরে কথা বলতেন, তাতে প্রচুর বিনয় থাকত এবং ফল কিছুই 
হত না; সে ভাষা অল্তাহতি হযে গিষে তার জাযগাতে ধ্বনিত হতে লাগল চরমপম্থীদের ভীষণ 
চীৎকার, খজ_ সংগ্রাণাত্মক এবং আত্মপ্রতায়ে ভরপুর তাদের ভাষা । নরমপল্খণশ আর চরমপল্থখ 
দুই দলই রাষ্টীনশীতর পাথর ভাষায় চিন্তা করতে লাগলেন, কথা বলতে লাগলেন, শাসনবাবস্থার 
বাইরের রূপ কী হবে তার বিশ্লেষণে মগন রইলেন; আর পিছনে বসে সামাজাবাদণ ব্রিটেন নিঃশব্দে 
এদেশের অর্থনৈতিক জাঁবনের উপরে তার ম্যান্টর বাঁধনকে আরও দৃঢ়তর করে তুলতে লাগল। 


১৫৫ 
ইউরোপের নূতন মানাঁচন্ত 
ইন্টশ এাপ্রল, ৯৯৩৩ 


যুদ্ধের গাঁত সংক্ষেপে আলোচনা করবার পর আমরা রাশিয়ার 'বস্লবের কথা দেখোঁছ, 
তার পর আবার দেখোছ যৃদ্ধের সময় ভারতবর্ষের অবস্থা কী 'ছিল। এবার আবার ফিরে 
যেতে হবে যৃদ্ধাবরতিতে; দেখতে হবে যুদ্ধ শেষ হবার পরে বিজেতা পক্ষ "ক প্রকার আচরণ 
করলেন। জর্মীনর অবস্থা তখন শোচনীয়। কাইজার পালিয়ে গেছেন, দেশে প্রজাতল্ম স্থাপিত 
হয়েছে। তবু জর্গন সেনার যাতে আর কিছুমাত্র শান্ত অবাঁশম্ট ন। থাকে. সেজন্য যৃণ্ধাবরতির 
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সন্ধিপত্রে অনেকগুলো অত্যন্ত কাঠন শর্ত 'দয়ে দেওয়া হল। বলা হল, জর্মন সেনা এগিয়ে 
এসে যত জায়গা দখল করেছিল শুধু সেগুলো নয়, আলসেস-লোরেন এবং রাইন নদশী পর্যন্ত 
জর্মীনর অন্তর্গত এলাকা তাদের ছেড়ে 'দিয়ে সরে যেতে হবে। রাইনল্যান্ড মানে কলোনের 
আশেপাশের অণ্চলাট মিল্রপক্ষের দখলে থাকবে। এছাড়া জর্মীনর যুদ্ধজাহাজ, সমফ্ত 
ইউ বোট -_(জর্মন সাবমোরনদের এই নামে আভহত করা হত), এবং হাজার হাজার ভার 
কামান এরোপ্লেন রেলওয়ে-ইঞ্জিন মোটরলরী এবং আরও বহু জিনিসপন্ন মিত্রপক্ষের হাতে 
সমর্পণ করতে হবে। 

, ফ্রান্সের উত্তর-অণ্চলে কোঁপিয়ে* (00701102179) -এর অরণ্যে যে স্থানাটতে বসে য্ম্ধাবরাত 
পন্ন স্বাক্ষর করা হয়োছল, সেখানে এখন একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তার উপরে এই কথাটি লেখা : 

«এইখানে, ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর তারিখে জর্মন সাম্রাজ্যের অন্যায় অহংকার 
ধূলসাং হয়েছিল; যাদের সে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল সেই স্বাধীন জাতগুলোর 
হাতেই তার পরাজয় ঘটেছে।” 

জর্মন সাম্রাজ্য অবশ্য আর নেই, অন্তত বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়। প্রাশয়ার 
সামারক ওদ্ধত্যও খর্ব হয়েছে। এরও আগে রুশ সামাজ্যের অবসান হয়েছিল, রোমানফ 
রাজবংশ রঙ্গমণ্ড থেকে বিদায় 'নিয়েছিলেন_ সে রঙ্গমণ্ডে তাঁরা আঁত দীর্ঘকাল নানা অসং লালা 
দেখিয়েছেন। যুদ্ধের ফলে আরও একটি সাম্রাজ্য, আরও একটি প্রাচশন রাজবংশের পতন ঘটল, 
সে হচ্ছে আস্ট্রয়াহাঙ্গোরতে হাপ্স্বৃর্গ বংশের সাম্রাজ্য। কিন্তু তখনও বহু সাম্রাজ্য 'টিকে 
রইল- সেগুলি হচ্ছে বিজেতাদের সাম্রাজা। যূদ্ধে জিতেছেন বলে তাদের অহংকার িছমার 
কমল না। অন্যান্য যে-সব জাতিকে তারা দাসে পাঁরণত করে রেখেছে, তাদের ন্যায্য আঁধকার 
সম্বন্ধে তারা একটুও বেশি সচেতন হয়ে উঠল না। 

১৯১১৯ সনে প্যারিস শহরে বিজয় মি্রপক্ষ তাদের শান্তি-সম্মেলন বসালেন। প্যারিসে 
বসেই তাঁরা সমগ্র জগতের ভাবিষ্যৎ রূপ রচনা করবেন; অনেক মাস ধরে এই প্রাসম্ধ নগরশাটর 
দিকে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের দৃম্টি নিবদ্ধ হযে রইল। পাঁথবীর সর্বত্র সকল দেশ থেকে নানা- 
বিধ লোক সেখানে গিয়ে উপাঁস্থত হল। রাস্ট্রনীতাঁবদ আর রাজনোৌতিক পাণ্ডারা তো 
থাকবেনই, তাঁরা তখন নিজেদের এক-একটা কেম্টবিম্টু মনে করছেন। আরও গেল যত 
ক্‌উনশীত-বিশারদ, বিশেষজ্ঞ সমর-বিশারদ, মহাজন, এবং লাভান্বেষীর দল; এদের সকলেরই সঙ্গে 
অসংখ্য সহকারী, টাইপিম্ট এবং কেরাণী। তারপর, সংবাদপর্রসেবীদের একটা বিরাট দল 
থাকবে সেখানে, সে তো জ্ঞানা কথাই। এল স্বাধশনতার জন্য সংগ্রাম করছে যে-সব জাতি, তাদের 
প্রাতানাধরা_ আইরিশ, মিশরীয়, আরব এবং আরও কত দেশ তাদের সকলের নামও এর 
আগে কেউ কোনোঁদন শোনে নি; এল পূর্ব-ইউরোপের লোকেরা, অস্ট্রিয়া এবং তুরজ্কের বিধবস্ত 
সাম্রাজ্য থেকে এরা নিজেদের কতকগূলো পৃথক রাষ্ট্র কেটে বার করে নিতে চায়। এ ছাড়া 
দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীও গেল কম নয়। গোটা পৃথিবটাকেই কেটেকুটে নৃতন করে ভাগ করা হচ্ছে 
এখানে; সে ভোজের সৃযোগ ছেড়ে শকুনরা দরে বসে থাকবে কেন! 

শান্তি সম্মেলনে কী হবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরকম আশা জাগল। লোকে 
ভাবল, ষূদ্ধের এত বড়ো একটা ভয়াবহ আঁভজ্ঞতার পরে এবার নিশ্চয়ই একটা ন্যায়স্গত এবং 
দশর্ঘস্থায়ী সন্ধির ব্যবস্থা করা হবে। নিদার্ণ কম্টের বোঝা তখনও জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে 
রয়েছে; শ্রমিকদের মনে বিরাট অসন্তোষ জমে উঠেছে। দৈনন্দিন জশবনের প্রয়োজনীয় 'জানস- 
পল্পের দাম অতান্ত বেড়ে গেছে, তার ফলে লোকের কন্ট আরও বেড়েছে। সমাজ-বিপ্লব ঘটতে 
আর দেরি নেই, ১৯১৯ সনে ইউরোপে এমন বহ আভাসই পাওয়া যাঁচ্ছল। মনে হচ্ছিল, 
রাশিযার দ-জ্টান্ত অনেকের মনকেই 'বিচলিত করে তুলছে। 

এমাঁনতর পশ্চাংপটের মধ্যে শান্তি-সম্মেলনের বৈঠক বসল, ভার্সাই শহরের ঠিক সেই 
ঘরাঁটতে, যেখানে আটচল্লশ বছর আগে জর্মন সাগ্রাজ্োর প্রতিঘ্ঠা ঘোষণা করা হয়োছিল। সে 
গবরাট জনসংঘের পক্ষে দিনের পর 'দিন অধিবেশন করা সহজ নয়; অতএব তাকে ভেঙে অনেক- 


ইউরোপের নূতন মানাঁচত ৬২৯ 


গুলো কাঁমিটি তৈরি করা হল; এই কাঁমাটগুলো গোপনে বৈঠক বসাতে লাগলেন, এদের মধ্যেকার 
সমস্ত কৃটকচাল আর কলহ-বিবাদকে বুদ্ধিমানের মতো অবগ্ৃণ্ঠনে ঢেকে রাখলেন। সমস্ত 
সম্মেলনাটকে নিয়ল্মিত করাঁছল একটি 'দশজনের সভা'_ মিত্রপক্ষের দেশগুলো নিয়ে গড়া। পরে 
এর সভ্যসংখ্যা কমে গিয়ে হল পাঁচ; এদের নাম হল “পণ মহারথী" যু.্তরাম্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রাল্স, 
ইতালি আর জাপান। তারপর জাপানও এর মধ্য থেকে খসে পড়ল; বাঁক রইল একটা 'চার- 
জনের সভা'। শেষপযন্তি ধন্রমূর্তি আমেরিকা, ব্রিটেন আর ফ্রান্স। এই 'তিন দেশের 
প্রাতানীধত্ব করাছলেন প্রোসডেন্ট উইলসন, লয়েড্‌ জর্জ এবং ক্রেমেশো; সমস্ত পৃথিবীকে 
নৃতন করে ঢেলে সাজবার, তার দেহের ভয়ংকর ক্ষতগুলোকে 'নিরাময় করবার, .গুরুদা়ত্ব পড়ল 
এই 'তিনজনেরই উপরে । এ দায়িত্ব বইবার যোগ্যতা আছে আতিমানব বা অর্ধ-দেবতার, এ'রা 
কেউই তার ধারেকাছের জাীবও নন। রাজা রাম্ট্রনীতাঁবদ সেনাপাঁত ইত্যাঁদ যে-সব ব্যান্তরা কর্তার 
আসনে বসে থাকেন, সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের নাম এতই বিজ্ঞাঁপত করা হয় এবং 
এমনই আড়ম্বরে ঘোষণা করা হয় যে, দেখেশুনে সাধারণ লোকের অনেক সময়েই ধারণা হয় এরা 
চিন্তা এবং কার্যের রাজ্যে এক-একটা মহামানব 'বিশেষ। একটা স্বগাঁয় দ্যাত যেন এদের 
ঘিরে প্রকাশ পেতে থাকে; অজ্ঞ আমরা, মনে মনে এমন সব গৃণই এদের মধ্যে কল্পনা করে 
নিই যা বস্তুত এদের মোটেই নেই। কিন্তু একটু কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখ, দেখা. যাবে 
এরা আত সাধারণ মানুষের বোশ কিছুই নন। আস্ট্রয়ার একজন 'বখ্যাত রাম্দ্রনী1তাঁবদ 
একবার 'বলোছলেন, পাঁথবীর লোক 'বদ্ময়ে স্তাম্ভত হয়ে যেত, যাঁদ তারা জানত কতখানি 
কম-বুদ্ধির দ্বারা তাদের শাসন করা হয়। এই তিনজন, এই "বড়ো তিন জন'-এদের খুব 
বড়ো বড়ো ব্যাস্ত বলেই মনে হত,_এ'দেরও দৃম্টি ছিল অদ্ভূত রকম সংকীর্ণ, আন্তজাতিক 
কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধেও এরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পাঁথবীর ভূগোলটা পযন্ত এরা ভালো 
করে জানতেন না! 

প্রোসডেন্ট উদ্রো উইলসন এলেন, তাঁর বিরাট খ্যাতি, জনসাধারণ তাঁর নামে মৃণ্ধ। বন্তুতায় 
এবং চিঠিপন্রে তিনি এতসব সূন্দর এবং আদর্শমূলক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন যে ল্লোকের 
বিশবাস হয়েছিল 'তান একটা পয়গম্বর-বশেষ, পাঁথবীতে যে নূতন স্বাধীনতার আ'বিভশব 
হবে তান তারই বার্তা বহন করে এনেছেন। লয়েড জজ গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমল্ম; ভালো 
ভালো বুলি কপচাতে ইনিও ওস্তাদ; তবে এর আবার স্াবধাবাদী বলেও একটু খ্যাতি 
[ছিল। ক্রেমেশোর নামই ছিল 'বাঘ', আদর্শ বা আধ্যাত্বক বচনের তান ধার ধারতেন না। 
তাঁর কথা ছিল ফ্রান্সের পুরোনো শন্রু জর্মীনকে তান বিচূর্ণ করবেন; সকল 'দিক থেকেই 
তাকে এমনভাবে বিধবস্ত, ধূলিসাৎ করে দেবেন ষেন আর কোনোঁদন সে মাথা খাড়া করতে 
না পারে। 

অতএব এই 'তনজনে মলে পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধাস্ত করতে লাগলেন, যে যার নিজের 
কোলে ঝোল টেনে নেবার চেম্টা করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই আবার সম্মেলনের ভিতরে এবং বাইরে 
অন্য বহু লোকের হাতে টান এবং ধাকা খেতে লাগলেন। আর এদের সকলেরই 'পিছনে বিভীষিকা 
পবস্তার করে রইল সোভিয়েট রাশিয়ার করাল ছায়া। সম্মেলনে রাশিয়াকে ডাকা হয় নি, জর্শীনকেও 
না। কিন্তু প্যারিসের সম্মেলনে যে ধাঁনকতন্তরী জাঁতগুলো এসে এক হয়োছিল, রাশিয়ার 
আঁস্তত্বটাই যেন সারাক্ষণ তাদের জীবন 'বিপল্ন করে রাখাঁছল। 

শেষপর্যন্ত ক্রেমেশোই জয়লাভ করলেন, লয়েড জর্জের সাহায্যে। উইলসন একটি 
দানস 'নয়ে খুব লড়াই করেছিলেন, একটা জাতিসংঘ । সেটা 'তান পেয়ে গেলেন। এবং 
তাঁর এই প্রস্তাবাঁট অন্যেরা মেনে নেবার ফলে অন্য প্রায় কোনো বিষয় নিয়েই তিনি বিশেষ 
জেদ দেখালেন না, এদের মতেই মত 'দিলেন। মাসের পর মাস ধরে তকাশীবতর্ক আর আলোচনা 
চালিয়ে অবশেষে শান্তি-সম্মেলনে উপাস্থত মিন্ুপক্ষ একটা সম্ধিপন্ের খসড়া খাড়া করলেন; 
এবং নিজেদের মধ্যে একমত ,হয়ে নিয়ে তারপর তাঁরা জর্মনর প্রাতাঁনীধদের ডেকে পাঠালেন, 
তাঁদের আদেশগৃলি শুনে যেতে । ৪৪০টি ধাবা-সমন্বিত সেই বিরাট সম্ধিপন্রাটি এই জর্মনদের 
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ইউরোপের নূতন মানচিত্র ৬৩১ 


সামনে ফেলে 'দয়ে এ'রা হুকুম করলেন, সই কর। আর কোনো আলোচনাই তাঁদের সঙ্গে 
হল না, নূতন কোনো প্রস্তাব বা পাঁরবর্তনের কথা মূখে আনবার অবসর পর্ধন্ত তাঁরা পেলেন 
না। এ সাম্ধি মানে হল এদের হূকুম-মাঁফক সান্ধ; জর্মীনকে হয় এটি যেমন আছে তেমনই- 
ভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, অথবা অস্বীকার করবার ফল ভোগ করতে হবে। জর্মানর 
নূতন প্রজাতন্দ্ের প্রাতীনাধরা এতে আপান্ত করলেন; অবশেষে মনাঁস্থর করবার জন্যে তাঁদের 
যে সমগ্নটা দেওয়া হয়োছল তার একেবারে শেষ 'দিনাটতে তাঁরা এই ভার্সাই-সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর করলেন। 

আস্টীয়া, হাত্গোর বুলগেরিয়া এবং তুরম্কের সত্গে মিন্রপক্ষ আলাদা আলাদা সাম্ধপত্র রচনা 
এবং স্বাক্ষর করলেন। তুরক্কের স্গে যে সাঁণ্ধি করা হল তুরচ্কের সুলতার্ন সেটা মেনে দিতে 
রাজি ছিলেন, কিন্তু কামাল পাশা আর তাঁর বীর সৎগদের প্রচণ্ড বাধা দেবার ফলে সে সন্ধি 
হতে পারল না। সে গল্প আম তোমাকে আলাদা করে বলব। 

এই-সব সান্ধর ফলে কী ক পাঁরবর্তণন হলঃ ভূমি-বিভাগের পাঁরবর্তন যা 
হল, তার বোশির ভাগই' হল  পূর্বইউরোপ, পাশ্চম-এশিয়া আর আফ্িকায়। আফ্রকাতে 
জর্মনদের যে-সব উপনিবেশ ছিল, 'মন্্রপক্ষ সেগুলোকে যুদ্ধের লূঠের মাল বলে হস্তগত করে 
লেন; সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলো ফেলা হল ইংল্ডের ভাগে, টাঙ্গানাইকা এবং পূর্ব-আফ্রিকার 
আরও কতকগুলো অণ্ল হস্তগত হবার ফলে ইংলশ্ডের দশরঘাদনের একটা স্বগন সফল হল, 
উত্তরে মিশর থেকে শূর্‌ করে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্ত আঁফ্রকার একেবারে এঁদক 
থেকে ওঁদক পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা একটি সাম্রাজ্য সে প্রাতজ্ঠা করল। 

ইউরোপে পাঁরবর্তন হল অনেক; ইউরোপের মানাঁচ্রে একসঙ্গে বহুসংখ্যক নৃতন রাজ্র 
আঁবর্ভাব হল। ইউরোপের একটা পুরোনো আর একটা নূতন মানচন্র পাশাপাশি মিলিয়ে 
দেখ; কতখানি পাঁরবর্তন তার হয়েছে সেটা একনজরেই বুঝতে পারবে । এর কিছ কিছ 
পারবর্তন হয়েছিল রুশ-বিপ্লবের ফলে; রাশিয়ার ঠিক সামাল্তদেশে অনেকগূলো জাতির বাস 
গছল যারা নিজেরা রাশিয়ান নয়, তাঁরা সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে 'ানজেদের স্বাধীন 
বলে ঘোষণা করল। সোভিয়েট সরকারও এদের আত্মনিয়ল্লণের অধিকার স্বীকার করে 'নিল, এদের 
উপরে হস্তক্ষেপ করল না। ইউরোপের নৃতন মানচিন্রটার দিকে তাকিয়ে দেখো । একটা বড়ো 
রাজ্য ছিল আস্ট্রয়া-হাঙ্গোর; সেটা একেবারেই অল্তাহ্ত হয়ে গেছে, তার জায়গাতে দেখা যাচ্ছে 
অনেকগূলো ছোটো ছোটো রাজা, এদের অনেক সময় বলা হয় আস্ট্রয়ার উত্তরাধকারী রাজ্য- 
সমূহ। এই রাজাগুলোর পাঁরচয় : আস্ট্রিয়া, আগে সে মস্ত বড়ো রাজ্য ছিল এখন তারই 
একটি ক্ষুদ্র টুক্রোতে পাঁরণত হয়েছে, পৃথিবীর অন্যতম আত বৃহৎ শহর 'ভয়েনা তার 
রাজধানী; হাচ্গোর, এরও আকার অনেক ছোটো হয়ে গেছে; চেকোস্লোভাকিয়া, আগের দিনের 
বোহেমিয়া রাজ্য এখন এর অন্তর্গত হয়েছে; আমাদের পূর্ব-পারচিত কুখ্যাত রাজ্য, যুগো- 
স্লাভয়ার খানিক অংশ, সার্বিয়া, কিন্তু তার চেহারা এত স্ফীত হয়েছে যে দেখে চেনাই যায় না; 
এবং বাকি খানিক অংশ গিয়ে যৃন্ত হয়েছে রূমানিয়া, টিটি রা আত 
সম্পূর্ণ একটা শব-ব্যবচ্ছেদ। 

এর অনেকখানি উত্তরে আরেকটা নূতন রাজ্যের সৃস্টি হয়েছে, বা বলা যায় একটা 
পুরোনো রাজ্যের পৃনরাবির্ভাব হয়েছে_ পোল্যান্ড। এটাকে তৈরি করা হল প্রাশিয়া, রাশিয়া আর 
আঁশ্টীয়ার খানিক করে অংশ ছেটে 'নয়ে। পোল্যান্ডকে সমূদ্রে' পেশছবার একটা পথ করে দেবার 
জন্য একটা অধ্ভুত কাণ্ড করা হল; জর্শীন বা প্রাশিয়াকে কেটে দুই টুকরো করে, তাদের 
' মাঝখানে বারান্দার মতো সরু লম্বা এক ফালি জাম পোল্যাণ্ডকে 'দয়ে দেওয়া হল, সেই পথে 
সে সমুদ্রে পৌছতে পারবে। অতএব এখন পাশ্চম-প্রাশয়া থেকে পূর্ব-প্রাশিয়াতে কেউ যেতে 
চাইলে তাকে পোল্যান্ডের অধীন এই সংকীর্ণ স্থানটি পার হয়ে যেতে হয়। এই স্থানাটর উত্তর 
পাশেই বিখ্যাত ডানাঁজগ শহর অবস্থিত। এটিকে একটি স্বাধীন নগরীতে পারণত করা হয়েছে; 
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মানে এটা এখন জর্মীনরও অন্তর্গত নয়, পোল-রাজ্যেরও সম্পান্ত নয়; এ নিজেই এখন একটা 
রাজ্যবশেষ, সোজাসুজিই জাতি-সঙ্ঘের অধানে। 

পোল্যাস্ডের উত্তরে আছে বলৃটিক অণ্চলের রাজাগ্যাল, 'লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভয়া, 
এস্তোনয়া এবং ফিনল্যান্ড; এরা সকলেই জারের প্রাচীন সাম্নাজোর ভগ্নাবশেষ 'ীনয়ে তঁর। 
ছোটো ছোটো রাজা, ধকন্তু এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজদ্ব 
পৃথক ভাষা আছে। একটা জানবার মতো খবর তোমাকে দিতে পারি, 'িথুয়ানিয়ানরা জাতে 
আর্ফ হেউরোপের আরও অনেক জাতির মতো); এদের ভাষারও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে খুব 
নিকট-সম্পর্ক। ব্যাপারটা লক্ষ্য করবার মতো, যাঁদও খুব সম্ভব ভারতের অনেক লোকই 
এর সন্ধান রাখে না। বহু দৃরবতাঁ জাতিগুলোর মধ্যেও যে একটা সম্পকের যোগসূত্র থাকতে 
পারে, এর থেকে তার কিছুটা আভাস আমরা পাই। 

ইউরোপের ভূভাগে আর একটিমান্র বড়ো পাঁরবর্তন সাঁধত হয়েছে; সে হচ্ছে আলসেস এবং 
লোরেন প্রদেশ দূপটকে ফ্রান্সের অন্তভূন্ত করে দেওয়া। এ ছাড়া আরও কয়েকটা পাঁরবর্তন করা 
হয়েছিল 'কন্তু তার বিবরণ দিয়ে তোমাকে আর বিরত করব না। এটা দেখলে, এই সব পাঁরবর্তনের 
রাজ্য। পূর্বইউরোপের চেহারা এখন প্রায় বল্কান-অণুলের মতোই হয়ে গেছে; অনেক সময়ে 
তাই বলা হয়, সন্ধিপতগুলো ইউরোপ মহাদেশটাকে বল্‌কান বানিয়ে 'দয়েছে। আবার তুলনায় 
এখন দেশে দেশে সীমান্তরেখার পরিমাণ অনেক বোঁশ, এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর মধ্যে খিটিমিটির 
ঠোকাঠাীকও লেগেই রয়েছে। পরস্পরের প্রাতি এদের যা তীব্র বিদ্বেষ বিশেষ করে দাঁনয়ূব 
নদীর তীরবতর্ঁ অণ্চলগুলোতে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এর অপরাধ অনেকখানিই হচ্ছে 
িন্্রপক্ষের; ইউরোপকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবক কতকগুলো খণ্ডে তাঁরা 'বিভন্ত করেছেন, এবং তাই 
করে অসংখ্য নূতনতর সমস্যার সৃম্টি করেছেন। ছোটো ছোটো অনেকগুলো জাতিগত সম্প্রদায়কে 
বিদেশী শাসনের অধীন করে দেওয়া হয়েছে, তারা এদের উপর অত্যাচার করছে। পোল্যান্ডকে 
একটা মস্ত বড়ো অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আসলে ইউক্রেনের অংশ; সেখানকার 'নরশহ 
ইউক্রেনিয়ানদের জোর করে পোল বানিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাদের উপরে নানা রকমের উৎপাীড়ন 
করা হচ্ছে। যুগোস্লাভয়া, রুমানিয়া, ইতাল, প্রত্যেকেই এই ভাবে কিছ কিছ সংখ্যালঘু 
বিদেশী সম্প্রদায়কে হাতে পেয়েছে, তাদের উপরে এদের দব্যবহারের অন্ত নেই। ওদিকে 
আবার আস্ট্রয়া আর হাঙ্গোরর গায়ের একেবারে সবখাঁন মাংস চে'ছে নিয়ে হাড়টুকু মান্র বাকি 
রাখা হয়েছে; তাদের নিজের লোকদের আঁধকাংশকেই তাদের হাত থেকে সাঁরয়ে নেওয়া হয়েছে। 
বিদেশ শাসনের অধীনস্থ এই সমস্ত স্থানে স্বভাবতই জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্ট হয়। তার 
ফলে চলে সারাক্ষণ মারামাঁর-হানাহানি। 

মানচিত্টার দিকে আবার তাকাও। দেখবে পাঁশ্চম-ইউরোপ থেকে রাশিয়া সম্পর্ণরূপে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এদের মাঝখানে রয়েছে পর পর এক সার রাজ্য,_ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া 
ল্যাট-ভয়া, লিখুয়ানিয়া, পোল্যান্ড এবং রুমানিয়া। তোমাকে বলোছি, এই রাজ্যগ্লোর আধকাংশই 
জন্মলাভ করেছিল, ভার্সাই সন্ধি থেকে নয় সোঁভয়েট বিপ্লবের ফলে। কল্তু তাহলেও 
এদের উদ্ভব দেখে মিন্রপক্ষ খুবই খুশী হল; কারণ এরা রাশিয়া আর অ-বলশোভিক ইউরোপের 
মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়য়ে আছে। এরা যেন একটা 'স্বাস্থা রক্ষার সশমারেখা' যো দিয়ে 
সংক্রামক রোগাক্রান্ত স্থানকে অন্য স্থান থেকে আলাদা করে রাখা হয়); বলরশ্োন্টিক-সংক্লমণকে 
এরা ইউরোপ থেকে দরে ঠেকিয়ে রাখবে! বলৃটিক-অণ্চলের এই রাজাগুলি সকলেই অ-বলশোঁভক 
তা নইলে এরা অবশ্যই গিয়ে সোভিয়েট যক্তরাম্টের সঙ্গে যোগ দিত। 

পশ্চিম-এশয়াতে ষে প্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্য ছিল, তার কোনো কোনো অংশের উপর 
পাশ্চাত্য জাতিগুলোর লোভ পড়ল। যুদ্ধের সময় ব্রিটেন আরবদের উৎসাহ 'দিয়ে তুরচ্কের 'বর্দ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়েছিল; তাদের ভরসা দিয়েছিল, আরবদেশ প্যালেস্টাইন আর সিরিয়া ব্যাপশ 
একটা সংষ্ন্ত আরব-রাজ্য তারা গড়ে দেবে। অথচ আরবদের যখন তারা এই প্রাতশ্র্াত "দিচ্ছিল, 


ইউরোপের নূতন মানাঁচন্র ৬৩৩ 


ঠিক সেই সময়েই আবার ফ্রান্সের সঙ্গেও ব্রিটেন একটা গোপন সন্ধি সম্পন্ন করছিল, তাতেও 
ঠিক এই জায়গাগুলোই ফ্রান্সের সঞ্চে ভাগাভাঁগ করে নেবার ব্যবস্থা করে। খুব ভদ্রোচত 
কাজ এটা নয়; ব্রিটেনের একজন প্রধান মল্ী র্যামজে ম্যাকডোনাজ্ড একে আঁভাহত 
করেছিলেন একটা 'অভদ্র দুমুখো-পনার' কাহিনী বলে। কিন্তু সে দশ বছর আগের কথা। তখন 
[তান মন্ত্রী হন ?ন, কাজেই এক আধ সময়ে সাঁত্য কথা বললেও বলতে পারতেন। 

ণকলন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়াল, খন 'ব্রাটশ সরকারের মাথায় খেলল, কেবল 
আরবদের যে প্রাতশ্রাতি দেওয়া হয়েছে সেইটাই ভাঙা নয়, ফ্রান্সের সঙ্গে ষে গোপন সন্থিটা 
হল সেটাকেও ভাঙতে হবে। তাঁদের সামনে তখন বিরাট একটা স্বপন জেগে উঠেছে : মধ্য-প্রাচ্যে 
একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, ভারতবর্ষ থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তার সীমানা, 
ভারতীয় সামাজ্যের সঙ্গে আফ্রকাতে তাদের অধশনে যে বিপুল ভূভাগ রয়েছে তাকে একন্র 
জুড়ে নিয়ে সে এক বিপুল ব্যাপার। প্রকাণ্ড স্বন এ, এর লোভ সংবরণ করা সহজ নয়। 
অথচ তখন একে বাস্তবে পারণত করাও খুব কাঁঠন মনে হাচ্ছিল না। সে সময়ে, ১১১৯ সনে, 
এই 'বশাল ভূখণ্ডের সর্ব্ই 'ত্রটিশ সেনা জুড়ে বসে রয়েছে__পারশ্য, ইরাক, প্যালেস্টাইন, 
আরবের কতক অংশ, মিশর, সবই তাদের দখলে । সিরিয়া থেকে ফরাসিদের বাইরে ঠোঁকয়ে 
রাখতেও তারা চেম্টা করছিল। খোদ কনস্টান্টিনোপূল্‌ শহরটা পর্যন্ত তখন ব্রিটিশদের দখলে । 
[কন্তু ১৯২০, ১৯২১, ১৯২২ সনে অনেক অপূর্ব ঘটনার আঁবর্ভাব হল; 'ব্লটেনের সে স্বপ্নও 
হাওয়ায় মিশে গেল। পিছনে সোঁভযেট আর সামনে কামাল পাশা, দুয়ের চাপে পড়ে ব্রিটিশ 
মন্লীদের এত সাধের কল্পনা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। 

ধিল্তু তখনও ন্রিটেন পশ্চম-এীশয়ার অনেকখানি জায়গা ইরাক এবং প্যালেস্টাইন 
জুড়ে বসে রয়েছে। আরবেও তারা ঘুষ 'দয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে ঘটনাচক্রকে তাদের ইচ্ছামতো 
চালাবার চেষ্টা করছে। সাঁরয়া পড়ল ফরাসদের ভাগে । আরব দেশগুূলিতে যে নবীন 
জাতাঁয়তাব উদ্ভব হাঁচ্ছল তার কথা এবং স্বাধীনতার জন্য এদের সংগ্রামের কাহনী আম 
তোমাকে অনা এক সময়ে বলব। 

এখন আমাদের আবার ভার্সই" সন্ধির কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই সন্ধিপত্রে বলা হল, 
জর্মীনই অপরাধী, সেই যুদ্ধ বাধিয়েছে। অতএব জর্মনদের জোর করে সেই সন্ধিপন্নে সই 
কারয়ে তাদের নিজেদের নে যুদ্ধ-বাধাবার অপরাধ স্বীকার করানো হল। এরকমের জবরদস্তি 
স্বীকারোন্তির মূল্য কিছুই নেই, এতে শুধু মনোমালন্যই বাড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 

জর্মীনর উপরে আরও একাঁট হুকুম জার হল; তাকে অস্শস্ত পাঁরত্যাগ করতে হবে। 
ছোটো একাঁট সেনাদল মান্র সে রাখতে পারবে, মোটামুটি দেশের মধ্যের শান্তশৃঙ্খলা বজায় 
রাখবার জন্য । তার সমস্ত নৌবহরাঁটকেও মিন্রপক্ষের হাতে সমপপণ করতে হবে। এই 
আত্মসমর্পণের জন্য যখন জর্শীনর নৌবহরকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে তার 
কর্মচারী এবং নাবিকরা 'স্থর করলেন, ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে বরং সে বহরকে 
তাঁরা নিজেরাই সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন, এর দরুন যা কিছু দায়িত্ব সেও তাঁরা নিজেরাই স্বীকার 
করে নিচ্ছেন। অতএব ১৯১৯ সনের জূন মাসে স্কাপা ফ্লো নামক স্থানে সমগ্র জর্মন 
নৌবহরাঁটকে তার নিজের নাবিকরাই তলা ফুটো করে ডুবিয়ে দিলেন_ ব্রিটিশ সেনার একেবারে 
চোখের সামনে, তারা তখন সে বহরের হিসাব বুঝে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে! 

তার পর আবার, যুদ্ধের দরুন জর্শীনকে একটা জাঁরমানা 'দতে হবে; বৃদ্ধে 
িন্্পক্ষের যে-সব ক্ষাত এবং লোকসান সইতে হয়েছে তারও ক্ষাতপূরণ করতে হবে। 
এর নাম দেওয়া হল 'ক্ষতিপূরণ' বা [২619812800115। বহ বংসর পর্যন্ত এই কথাটা ইউরোপের 
আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখোছল। এই ক্ষাতপূরণের পারমাণ কত হবে তার কোনও নির্দিষ্ট অগ্ক 
সাম্ধপন্নে বলা হল না, তবে তার পাঁরমাণ নির্ধারণ করবার ব্যবস্থা খাড়া করা হল । ষুদ্ধের দরুণ মন 
পক্ষের যত ক্ষত হয়েছে সমস্ত পূরণ করবার এই প্রাতশ্রাতি-এ একটা 'বরাট বোঝা। জর্মন 
পরাজিত, বিধবস্ত দেশ; তখন তার পক্ষে ঘর সামলাবার নানাবিধ সমস্যাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এর 
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উপরে আবার যাঁদ মন্রপক্ষের দরুন বোঝাও তার ঘাড়ে এসে চাপে, তবে তার পক্ষে সামাল 
দেওয়াই অসম্ভব; সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার সাধোর বাইরে । কিন্তু 'ন্রপক্ষ তখন 'বিদ্বেষে 
আর প্রাতাহংসার প্রবৃত্ততে মাতাল হয়ে উঠেছে; তারা শুধু তাদের “একপাউণ্ড মাংস” কেটে 
নিয়েই ক্ষান্ত হবে না, জর্মীনর ভুলুশ্ঠিত দেহটাকে নিংড়ে শেষ রন্তবিন্দুটি পর্্তি আদায় 
করে তবে ছাড়বে। ইংলশ্ডে তখন লয়েড্‌ জর্জ একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, শুধু 
কাইজারকে ফাঁস দাও এই ধ্বানর জোরে। ফ্রান্সে লোকের দ্বেষবৃদ্ধি তখন এর চেয়েও 
প্রবল। 

সম্ধিপত্রের এত সব শর্তের মোট উদ্দেশ্যটা ছিল, যতাঁদক 'দয়ে সম্ভব জর্মীনকে নাগপাশে 
বেধে একেবারে পঙ্গু করে রাখা, ষেন আর কোনোঁদন সে শান্ত সণ্টয় করতে না পারে। 
পুর্ষানুকমে তারা শুধু মিত্রপক্ষের অর্থনৈতিক দাস হয়ে থাকবে, কর 'হিসাবে প্রচুর পাঁরমাণ 
টাকা বছর বছর তাদের গুণে দেবে। একটা বড়ো জাঁতকে এরকম ভাবে দর্ঘকালু হাত পা 
বেধে রাখা সম্ভব নয়, ইতিহাসে একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে সোজা কথাটা 
এই আঁতাবিজ্ঞ মহা-রাষ্ট্রনীতধুরন্ধরদের মগজে প্রবেশ করল না; ভার্সাইতে তাঁরা এই প্রাতাহংসা- 
ধাঁ সন্ধির 'ভান্ত স্থাপন করলেন। আজ তাঁরা সেজন্য অনুতাপ করছেন। 

সকলের শেষে তোমাকে আরেকাঁট ব্তুর কথা বলতে হবে : সে হচ্ছে প্রোসডেন্ট 
উইলসনের সম্ট, লীগ্‌ অব নেশনূস্‌. ভার্সাই সন্ধির ফলেই জগতে তাৰ আবির্ভাব হয়েছে । 
কথা ছিল, এটা হবে একটা স্বাধীন এবং স্ব-শাসত রাষ্ট্রদের িলনক্ষেত্র; এর লক্ষ্য হবে, 
“ন্যায় বিচার এবং উপয্য্তর মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন রাম্ট্ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে যুদ্ধের 
ভাঁবষ্যং সম্ভাবনাকে রোধ করা, এবং জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে বাস্তব এবং মানাসক সহ- 
যোগিতার প্রতিষ্ঠা করা।” আত প্রশংসনীয় সংকজ্প! লীগের অলন্তভুক্তি রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকেই 
প্রাতশ্ুতি দিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষনিম্পাত্তর সমস্তরকম সম্ভাবনা একেবারে শেষ 
হয়ে যাবার, আগে তাঁরা কিছদতেই কেউ অন্য কোনো সহযোগী রাষ্ট্রের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করবেন না, এবং সে ক্ষেত্রেও যুদ্ধ ঘোষণা করবেন নয়মাস কাল অপেক্ষা করে তার পরে। লশগের 
অন্তর্ভূন্ত কোনো রাম্ট্র যাঁদ এই প্রাতশ্রতি ভঙ্গ করে, তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সেই রাম্ট্রের সঙ্গে 
সমস্ত প্রকার টাকাকাঁড় লেনদেন এবং বাবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্ক এবং অর্থনোৌতিক 
সম্পর্ক বন্ধ করে দেবেন, এ প্রাতিজ্ঞাণ্ড তাঁরা করলেন। কাগজেকলমে' কথাগ্‌লো শুনতে ভার 
চমৎকার; কার্ধত যা দাঁড়য়েছে সে একেবারেই ভিন্ন বস্তু । এটা “কিন্তু লক্ষা করবার মতো; লশগ 
যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে শেষ করে দেবার চেম্টা করে নি; শুধু যুদ্ধ বাধাবার পথে 'কিছু 
বাধাবিঘ সাঁন্ট করতেই চেয়েছে; যেন এই ভাবে কিছ সময় কেটে যাবার ফলে এবং ইতিমধো 
আপোষ-মীঁমাংসার চেম্টার ফলে মানৃষের মনে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনাটা নিজ্বে থেকে কমে আসতে 
পারে। যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে, সেগুলোকে দর করবার চেম্টাও এতে করা হয় 'নি। 

স্থির হল এই লাঁগের মধ্যে একটি আযসেম্বলি এবং একটি কাউন্সিল থাকবে । আযসেম্বাল 
তৈর হবে এর অল্তভুর্ত দেশের প্রাতানধিদের নিয়ে; আর কাউন্সিলে বড়ো জাতি কটর 
প্রতিনিধিদের জনা স্থায়ী আসন থাকবে; এ ছাড়া অন্য কয়েকজন সভ্যও থাকবেন, আযসেম্বাল 
তাঁদের নির্বাচন করে দেবে। আর থাকবে একটি সরকারি দপ্তরখানা বা সেক্লেটারিয়েট, তুমি জান 
তার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে জেনেভাতে। এছাড়া আরও কতকগুলি কাজের জন্য একু-একটা 'বিভাগ 
থাকবে; একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস, এরা শ্রীমকদের সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করবেন; 
আন্তর্জাঁতক বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আদালত, এটি হেগে অবাস্থিত; 'বাভন্ন ' দেশের 
মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্নে আদান-প্রদান ও সহযোগিতার জন্য একটি কমিটি। এর সমস্ত কাজ 
লগগ গোড়া থেকে শুরু করে নি। কতকগুলো কাজ পরে যোগ করা হয়েছে। 

লশগের সংগঠন-পদ্ধাতির মূল সতত্রাট ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই ছিল। এর নাম হচ্ছে 
“লীগ-অব-নেশন্স্‌ সংক্তান্ত চুক্িপঘ” (0০0৮০172170 06 11701408516 0 251101758) 1 
এই চুন্তপয়েই একথাও বলা হয়েছিল, সমস্ত দেশেরই রণসঙ্জা করিয়ে দিতে হবে, নেহাৎ 


ইউরোপের নূতন মানাঁচন্র ৬৩৫ 


নিজ্জের নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য যেটুকু নইলে নয় তার বোঁশ রণসজ্জা কেউ 
রাখতে পারবে না। জর্মীনকে 'নিরস্মীকরণের সেটা অবশ্য বাধ্যতামূলক 'ছিল) ব্যাপারটাকে এরই প্রথম 
ধাপ বলে বর্ণনা করা হল; অন্যান্য দেশও ক্রমে এর অনুসরণ করবে । আরও বলা হুল, কোনো 
রাম্ট্র যাঁদ অনাকে আক্রমণ করে তবে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আক্রমণ বলতে 
কী বোঝায়, সে কথা স্পম্ট করে বলা হল না। দাট দেশ বা দুটি জাতির মধ্যে যখন যুদ্ধ বাধে, 
দুজনই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়, বলে ও-ই এসে আমাকে আক্রমণ করেছে। 

বড়ো বড়ো জর্দার ব্যাপারে লীগ তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারত, শুধু সকল সভ্য 
একমত হলে। কাজেই একাঁটিমান্র রাষ্ট্রও কোনো একটা প্রস্তাবের বিরূদ্ধে মত প্রকাশ করলে 
সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যেত। এর অর্থ ছিল, কেবল ভোটের সংখ্যাধিক্যের জোরে কাউকে 
জুলুম করে বাধ্য করা হবে না। তাছাড়া, এর ফলে প্রত্যেকাট জাতীয় রাম্ট্র ঠিক আগের মতোই 
স্বাধীন এবং প্রায় আগের মতোই দায়িত্বশন্য থেকে গেল, লীগ সকলের উপরে একটা উপরওয়ালা 
কর্তা গোছের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারল ন্ন। এই ব্যবস্থাটির দরূনই লগের শান্ত খুবই কমে 
গেল, সেটা বস্তুত দাঁড়য়ে গেল শুধু একটা উপদেশ-দাতা প্রতিষ্ঠানে । 

যে-কোনো স্বাধীন রাম্ট্রেরইে লীগে যোগ দেবার অধিকার 'ছিল। 'কন্তু চারাঁট দেশকে 
একেবারে নাম করে এর বাইরে ঠেলে রাখা হল- এরা হচ্ছে পরাজিত তনাঁট দেশ, জর্মীন, আসিয়া, 
তুরজ্ক, আর বলশোঁভিক দেশ রাঁশয়া। একথা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলা হল, পরে এরাও 
[বিশেষ কতকগ্াল শতশধীনে লীগে যোগ দিতে পারবে । আশ্চর্য ব্যাপার এই, ভারতবর্ষ একেবারে 
গোড়া থেকেই লীগের একজন সভ্য হয়ে আছে; কেবলমান্র স্বাধীন দেশরাই এর সভ্য হতে 
পারবে এই নী'তিটিকে সোজাসৃঁজ অগ্রাহ্য করে। “ভারতবর্ষ বলতে অবশ্য বোঝানো হয়োছিল 
ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে; এই চাতুরিটি খেলে ব্রিটিশ সরকার লগে তাঁদের একজন বাড়তি 
লোক ঢ্কিয়ে নিলেন। ওঁদকে আবার, আমোরকাকে এক হিসাবে বলা যায় লীগের জন্মদাতা; 
অথচ সেই এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে বসল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের কার্ষকলাপ এবং 
ইউরোপের দেশগুলোর ক্টকচাল আর জটিল প্যাঁচ দেখে দেখে আমোরকার লোকেরা বিরন্ত হয়ে 
উঠেছিল; তারা স্থির করল এর ধারে কাছেও আসবে না। 

লশগের দিকে অনেকেই খুব উৎসাহভরে চেষে রইল, আশা করল এখনকার 'দনে জগতে 
আমাদের মধ্যে যত বৈষমা যত বিবাদ-বিসংবাদ, লগ তার অবসান করবে, অন্তত অনেকরখান 
হাসের ব্যবস্থা করবে; পাঁথবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধির একটা যুগ এনে দেবে । লশগের নাম লোকের 
কাছে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দাঁন্ট 'নিয়ে সমস্ত বস্তুকে দেখবার অভ্যাস 
লোকের মধ্যে জল্মিয়ে দেবার উদ্দেশো, বহু দেশে বহু লগ অব নেশন্স্‌ সামাতি স্থাঁপিত 
হল। অন্যদিকে আবার অনেক লোকে বলতে লাগল, লণগটা একটা প্রকান্ড ভণ্ডামির ব্যাপার, 
শুধু বড়া বড়ো জাতি ক্টার মতলব হাশিল করবার উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্ট করা হয়েছে। এখন 
আমরা লশগের সম্বন্ধে কিছুটা বাস্তব আঁভজ্তা অর্জন কবেছি; এর কার্যকারিতা কতখানি সেটা 
বিচার করা হয়তো এখন আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। ১৯২০ সনের নববর্ষের দিনে লীগের 
কার্ধারম্ভ হয়েছিল; এর বয়স এখন পর্যন্ত খুব বেশি হয় নি বটে, কিন্তু এই নাতিদণর্ঘ কালের মধ্যেই 
লীগ নিজেকে অকেজো ও অসার বলে প্রমাণত করে ফেলেছে । আধুনিক জীবনের বহাবিধ 
ক্ষুদ্দু ব্যাপারে লগ বেশ ভালো কাজই দোঁখয়েছে সন্দেহ নেই; আল্তজ্াতিক সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করবার জন্য 'বাভন্ন জাত বা তাদের সরকারসমূহকে সে টেনে এনে একন্ন বাঁসয়েছে, 
শুধু এই বস্তুটাই প্রাচশন জগতের রশীতির তুলনায় অনেকখানি অগ্রগাতর পাঁরচয়। কিন্তু এর 
আসল উদ্দেশ্য ছিল জগতে শাম্ত রক্ষা করা, অন্তত ষৃদ্ধের সম্ভাবনাকে কাঁময়ে আনা; সে কাজ 
করতে সে একেবারেই অক্ষম হয়েছে। 

মূলত একে নিয়ে প্রোসডেন্ট উইলসনের মনে কী অভিপ্রায় ছিল জান নে; 'কিচ্তু 
এসম্বম্ধে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে লশগ এখন হয়ে উঠেছে বড়ো শান্তদের, বিশেষ 
করে ইংলন্ড আর ফ্রান্সের হাতের যন্ত্রমাত। এর মূল কথাটাই হচ্ছে বর্তমান অবস্থাকে ীকিয়ে 
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বাখা। 'বাভন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়াবচারেব এবং পরস্পর-মর্ধাদার কথা এ বলে থাকে। কিন্তু 
বিভিন্ন জাতিব মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমানে রয়েছে, সেটা সত্যই ন্যাযাবচার এবং মর্যাদাব উপরে 
প্রাতান্ঠত ফিনা, সে খোঁজ এ নিতে চায় না। বলে, জাতিগ্‌লোর “্ঘরোযা ব্যাপাবে' হস্তক্ষেপ করতে 
সে যাবে না। সাম্রাজ্যবাদী জাতিব অধীনে যে সব জাতি আছে, তাদের কথা তার পক্ষে ঘরোযা 
ব্যাপাবই বটে। অতএব লশগ বলবে, এই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদেব সাম্রাজ্য চিরকাল ধরেই শাসন 
করতে থাক, এইটাই তারও কাম্য। তাব পরে আবার, জর্মীন এবং তুর্কিব হাত থেকে বহু 
নতন জাযগা কেড়ে নিষে মিন্রপক্ষের দেশগুলোকে 'দয়ে দেওয়া হযোছিল, এদের নাম দেওয়া হযোছল 
ম্যান্ডেটরক্ষাধীন। এই' কথাটাই ঠিক লীগ অব নেশন্সের প্রকীতির যোগ্য কথা; 
কারণ এব মধ্যেকার ই্গিতটাই হচ্ছে, পুবোনোদিনেব সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত গাঁততেই 
চলতে থাকবে, অবশ্য একটা মধুবতর নামেব আববণে। বলা হয, এই অঞগুলগূলর রক্ষাব ভার 
এদেব হাতে দেওষা হযেছে, বক্ষণাযঘ অণ্লের প্রজাদেবই আঁভপ্রায অনুসাবে। বহুস্থানে সে 
প্রজাবা এই রক্ষকদের বিবৃদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত কবেছে, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিষেছে প্রাণ 
বিসর্জন 1দয়েছে, অবশেষে বোমা এবং কামানেব গোলা খেষে আবাব এদের বশ্যতা স্বীকার 
কবেছে। প্রজাদের আঁভপ্রাঘ যাচাই কববাব পন্থাটা ভালোই ছিল বলতে হবে। 

সূন্দর সন্দর শব্দ আব ভাষা অবশ্য অনেকই বলা হত তখন। সাম্রাজাবাদী জাতগলো 
হচ্ছে “আভিভাবক' বা 'জিম্মাদাব বক্ষাধীন অণুলেব প্রজাদের ভার তাদেব 'জম্মা করে দেওযা 
হযেছে, সে জিম্মাব সমস্ত শর্ত যাতে যথাযথ পালিত হয সেটা দেখবাব ভাব হচ্ছে লখগেব 
উপব। বস্তুত এতে অবস্থা আবও খাবাপ হযে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো যা ইচ্ছে তাই 
কবতে লাগল, অথচ তাদেব বাইরে বইল একটা খুব মহৎ কর্তব্য ছদ্মবেশ, অজ্ঞ লোকদেব 
[বিবেক সেই বেশ দেখেই মৃগ্ধ হযে বসে বইল। কোনো ক্ষুদু বাম্ট্রী যখন কোনো বকম অন্যায 
কবে, লাগ তখন খুব গম্ভীন ভাব ধাবণ করে, তার কোধের হৃমকি দোথষে তাকে ঠান্ডা কবে 
দেষ। আর বড়ো জাতিগুলোব কেউ যখন অপবাধ করে, লগ তখন যথাসম্ভব অন্যদিকে চোখ 
[ফাঁবযে বসে থাকে, বা তার সে অপরাধটাকে যতদূব পাবে লঘু বলে প্রমাণ কবতে চেস্টা করে। 

এমনি কবেই বড়ো জাতিগ্লা লশগকে নিজেব ইচ্ছেমতো চালাতে লাগল, একে 'দিষে যেখানে 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে সেখানে একে কাজে লাগাল, আর যেখানে একে উপেক্ষা করে চলা 
তাদের পক্ষে সাবধাজনক সেখানে একে সবাই উপেক্ষা কবেই চলল। তবু হযতো সে অপরাধ 
লশগেব নয, অপবাধ ছিল আসলে সেই ব্বস্থাটাবই লশগকে 'নজের প্রকাঁতিবশেই তার সঙ্গে 
তাল রেখে চলতে হযেছে । সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই হচ্ছে 'বাঁভল্ন জাতির মধো আত তখত্র 
রেষাবোষ এবং প্রাতদ্বান্ঘতা, প্রতোকেই তারা পাঁথবীটাকে যে যতখানি পারে শোষণ করে 
নিতে চাষ। একটা সমাজের প্রত্যকাটি সভ্য ঘাঁদ সারাক্ষণই পরস্পবের পকেট মারতে চায়, 
পরস্পরেব গলা কাটবে বলে ছযাব শানাতে থাকে তবে তাদের মধ্যে খুব বেশি সহযোঁগতা গড়ে 
উঠবে বা সে সমাজের খুব বেশি উন্নতি হবে এমন আশা করাই ভুল। এই জন্যই খুব ভারিপ্ক 
জাঁকালো মাতব্বর মুরুব্বি আব অভিভাবক গোচ্ঠী থাকা সত্বেও লগ যে ক্ুমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল, 
এতে আশ্চর্য হবাব কিছুই নেই। 

ভার্সাইতে যখন সন্ধির শর্ত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছে জাপান সরকারের তরফ 
'থকে তখনই বলা হয়েছিল, সমস্ত জাতিবই মর্ধাদা সমান, এই মর্মে একটি ধারা স্ব সাম্ধপত্রের 
অন্তর্গত করে দেওয়া হোক। সে প্রস্তাব তখন গৃহগত হল না। জাপানকে অবশ্য শান্ত করে 
বাখা হল চীনের 'কিয়াওচাও প্রদেশ তাকে দান করে। চণনের মতো একটি দূর্বল এবং 'বনশত 
মতদেশের ঘাড় ভেঙে 'বৃহৎ ন্রিশান্ত' খুব মস্ত একটা দাক্ষিণা দোখিয়ে দিলেন। এই ক্ষোভে 
চন সাম্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল না। 

যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য অনাম্ঠত যুদ্ধাটর শেষ হয়েছিল ভার্সাই সাঁম্ধতে; এই 
হচ্ছে সে সন্ধির স্বরূপ । ফিলিপ স্নোডেন, পরে তিনি হযেছিলেন ভাইকাউশ্ট স্নোডেন। হীন 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও একজন মন্তণ ছিলেন। এই সন্ধিটির সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন ' 


যুদ্ধোত্তর জগৎ ৬৩৭ 


“দস্যু, সাম্রাজ্যবাদী এবং সমর-ব্যবসায়ীদের এই সম্ধিপন্ন দেখে সন্তুষ্ট হবার কথা। যারা 
আশা করেছিল এই যুদ্ধের অবসানে শান্তি আসবে, তাদের সে আশা এতে সমূলে 'বিনস্ট হয়েছে। 
এটা শান্তি স্থাপনের সন্ধিপর্র নয়, আরেকটা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র। গণতল্তের প্রাত এবং যুদ্ধে 
যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রাত এতে 'বি*বাসঘাতকতা করা হয়েছে। 'মন্ত্রপক্ষের প্রকৃত মনোভাবাটই 
এই সন্ষিপত্রে ফুটে উঠেছে।" 

বস্তুত 'মিন্রপক্ষ সোঁদন দ্বেষবূদ্ধি অহংকার আর লোভের থেলায় অত্যাধিক বাড়াবাড় করে 
ফেলোছিলেন। পরবতর্ট কালে তার জন্যে তাঁরা অনতপ্ত হয়ে উঠেন, যখন দেখতে পেলেন যে 
তাঁদের নিজেদের ব্দ্ধর ঘ্রুটতে 'নিজেরাই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। 'কল্তু তখন খুবই দোর 
হয়ে গেছে। 


১৫৬ 
যঃদ্ধোতর জগৎ 
২৬শে এ্রীপ্রল, ১৯৩৩ 


এতাঁদনে আমরা দীর্ঘপথের শেষ প্রান্তে এসে পেশছলাম: আধূনিক যূগের গোড়ায় এসে 
আমরা দাঁড়িযেছি। এবার আমরা দেখব ষম্ধোন্তর জগৎকে, মহাযৃদ্ধেব পরবতর্ঁ ষূগের জগৎকে । 
এটা আমাদের নিজেদের যুগ, তোমাবও নিজের জটবনের ষ্‌গ! আমাদের যাব্লাপথের এইটাই 
শেষ ক্ষেপ; কালপ্রবাহের হিসাবে এর দৈর্ঘা আত সামান্য । কিন্তু তবুও এটি বড়ো কঠিন যা্রা। 
যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ ঠিক সাড়ে-চোদ্দ বছর হল, ইতিহাসের যে দীর্ঘ দীর্ঘ ষুগ আমরা 
পার হয়ে এসেছি তার তুলনায় এই ক্ষুদ্র কালাঁট কতটুকুই বাঃ কিন্তু আমরা নিজেরাই রয়োছি 
এর ঠিক মধ্যখানে নিমশন হয়ে; এত, কাছাকাছি থেকে ঘটনাচক্রের স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা 
করা বড়ো কঠিন। যে রকম ভাবে দেখলে এর যথার্থ স্বর্পাঁট ধরা পড়বে, এখান থেকে আমরা 
সেভাবে একে দেখবার অবসর পাইনে; ইতিহাস আলোচনার জন্য মনের যে শান্ত 'নার্বকারত্ব 
প্রয়োজন, তাও আমাদের আয়গ্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক ব্যাপাব নিয়েই আমরা অত্যন্ত 
বোঁশ উত্তৌজত হয়ে উাঠ তখন বহু ক্ষুদ্র 'জীনস আমাদের চোখে মস্ত বড়ো হয়ে ওঠে: আবার 
অনেক সত্যকার বড়ো 'জিনিসেরও আমরা গূরুত্বটা ঠিক বুঝতে পার না। অসংখ্য গাছের 
[ভিড় দেখে আমরা দিশাহারা হয়ে যাই, বনটা যে কোথায় সে আর চোখেই পড়ে না। 

তার পর আরও এক মুশকিল আছে, কোন 'জানিসটার গুরুত্ব কতখানি, তা জানব কণ 
করে; কোন মাপকাঠি দিয়ে একে মাপা যায়ঃ একথা সহজেই বুঝি, কোন দম্টি নিয়ে 
সমস্ত বাপারকে দেখব, তার উপরে অনেকখানিই ফল নির্ভর করে। একক থেকে দেখলে 
যে ঘটনাটা অতান্ত গুরুতর »বলে মনে হয়, আরেক দিক থেকে দেখলে হয়তো সেইটাকেই মনে 
হবে একেবারে বাজে, তুচ্ছ ব্যাপার। তোমাকে ষত চিঠ আম লিখেছি তার মধ্যে এই কথাটিকে 
আম থানিকটা এড়িয়ে চলোছ; এর সোজা এবং সম্পূর্ণ উত্তরটি তোমাকে আম 'দিই নি। অথচ 
তা সত্বেও যা কিছু আমি লিখেছি, তার সব-কছুর উপরেই আমার সাধারণ মতামতের একটা 
ছাপ পড়েছে। এই একই যূগ এবং ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে আরেকজন লোক হয়তো একেবারেই 
ভিম্রকমের কথা বলতেন। 

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দৃম্টিভঞ্গি দক রকমের হওয়া উচিত, সে প্রশ্ন নিয়ে আম 
এখানেও আলোচনা করব না। আমার নিজের দষ্টভাঁঞ্গটা গত কবরে অনেকথাঁন বদলে 
গেছে। এই ব্যাপারাট এঝং আরও বহ্‌ ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যেমন আমার মত বদলে 
নিয়েছ, আরও বহুজনের মতও তেমনিভাবেই বদলেছে । তার কারণ, যৃম্ধের ধাক্কায় পাঁথবীর 


৬৩৮ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যান্তরই প্রকীতিতে একটা অত্যন্ত জোর ঝাঁকৃনি লেগেছে । প্রাচীন 
কালের যে জগৎ আমাদের 'ছিল যুদ্ধ তাকে একেবারেই ধৃঁলসাং করে 'দিয়ে গেছে; তার পর থেকেই সে 
প্রাচীন জগৎ আবার কম্টেসূম্টে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে. কিন্তু পারছে না। যে-সব ধারণা আর 
মতামত নিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠেছিলাম সেগুলোতে আগাগোড়া ফাটল ধরেছে; আধুনিক 
সমাজ এবং সভ্যতার গোড়ায় আদৌ কোনো সত্য আছে কিনা, সেই বিষয়েই আমাদের মনে 
সংশয় জেগে উঠেছে। অসংখ্য তরুণ প্রাণের ভয়াবহ অপচয় ঘটতে দেখোছি আমরা, দেখোঁছ 
মধ্যা ভাষণ, অত্যাচার, পাশাঁবক মনোবাত্ত আর ধবংসলীলার তাণ্ডব; 'বাস্মত হয়ে ভেবোছ 
এই ক সভ্যতার শেষ হয়ে গেল; রাঁশয়াতে সোভিয়েটের আবির্ভাব হল, নৃতন একটা বস্তু 
সে, নৃতন একটা সমাজ-বাবস্থা, প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্ধীর রূপে সে এসে দাঁড়াল আমাদের 
সামনে । আরও বহ্‌ নৃতন মতবাদ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রকান্ড একটা ভাঙা- 
চোরার "“ষ্‌গ ছিল সেটা, প্রাচীন কালের ঘত মতামত রীতিনীতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল; 
মান্ষের মন ভরে উঠল সংশয়ে আর সমস্যায় : যুগান্তর আর দ্রুত পাঁরবর্তনের ষূগে সেটা না 
হয়েই পারে না। 

এই-সব কারণেই যুদ্ধের পরবতা কালটাকে ঠিক ইতিহাসের বস্তু বলে মনে করা আমাদের 
পক্ষে একটু কঠিন। নানারকমের মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত 'নযে আলোচনা করতে সংশয় প্রকাশ 
করতে আমরা পার; তার মধ্যে কোনো একটাকে সবাই প্রাচীন কালের বস্তু বলে জানে শুধু 
এই জন্যই সেটাকে মেনে নিতেও আমরা বাধ্য নই; কিন্তু তাই বলে মতবাদ আর সিদ্ধান্ত নিয়ে 
খাল নাড়াচাড়ার খেলা করে দিন কাটাবারও অধিকার আমাদের নেই, আমাদের নিজেদেরই 
বথাসাধা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করে দেখতে হবে, আমাদের কী কর্তব্য সেটা স্থির করে নিতে হবে। 
পাঁথবীর ইতিহাসে এটা একটা যুগ-পাঁরবর্তনের কাল, এই সময়েই বিশেষ করে আমাদের দেহ 
এবং মনের সমস্ত শন্তিকে কাজে লাগাবার প্রয়োজন আসে। এই হচ্ছে সময়, যখন দৈনন্দিন 
জীবনের বৈৌচিন্রহশন ধারা অকস্মাং জীবন্ত হয়ে ওঠে, নতনতর আবিজ্কারের আহবান হাতছানি 
দিয়ে আমাদের ডাকতে থাকে. নবীন জগতের সাষ্টর কাজে আমরা সবাই গিয়ে একট:খাঁন হাত 
লাগাবার অবসর পেষে যাই। এই রকম সময়েই চিরাদন দেশের হুবশান্ত এাগয়ে এসেছে, কাজ 
সম্পন্ন তারাই করতে পেরেছে । চিন্তাধারা আর পাঁরবেশ যখন বদলে যেতে থাকে যূবকরাই সহজে 
তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইকয়ে চলতে পানে; যারা বৃদ্ধ, যাদের মন কঠিন হয়ে গেছে, প্রাচশন 
মতামত আর রশাতনশাত যাদের মক্জাগত, তারা স্টো পারে না। 

যুদ্ধের পরবতর্ঁ এই কালাঁটকে একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোধ হয় ক্ষাতি 
নেই। কন্তু এই চাঁঠতে আম তোমাকে শুধু এর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সাধারণ ধারণাই 
দিয়ে দিতে চাই। নেপোলিয়নের পতনের পর উনাবংশ শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে আমরা যে 
আলোচনা করেছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছ্ে। ১৮১৫ সনের ভিয়েনা-সন্ধি এবং তার 
ফলাফলের কথা আমাদের স্বভাবতই মনে জাগে, ১৯১১৯ সনের ভার্সাই সন্ধি এবং তার ফলাফালর 
সঙ্গে এর তুলনাও না করে আমরা পার না। িয়েনার সন্ধির ফল ভালো হয় নি, ইউরোপে 
ভাঁবষ্যতে আবার দ্ধ বাধবে তার বাজ সেই সাঁন্ধর মধ্যেই লাগানো হয়োছল। সেবার ঠেকেও 
কিন্তু আমাদের কালের রাষ্ট্রনীতাঁবদরা কিছুই শিখলেন না; ভার্সাইর সম্ধ করলেন তার চেয়েও 
বিশ্রী করে-এর স্বরূপ আমরা গত চিঠিতে দেখোছি। এই তথাকথিত সান্ধ বা, শা্তি-পল্লের 
নাবড় ছায়া ষৃদ্ধোন্তর যুগের পৃথিবশকে অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। 

এই গত চৌদন্দটি বছরের মধ্যে পৃথিবীতে বড়ো ঘটনা কণ ঘটেছে দেখা যাক। আমার 
নতে এই সময়কার সবচেয়ে বৃহৎ এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে সোঁভিয়েট ইউনিয়নের 
অন্যান এবং সংহতিলাভ : এর নাম ইউ. এস্‌. এস. আর বা ইউনিয়ন অব সোস্যাঁলষ্ট আস্ড 
সোভিয়েট রিপাবালকৃস্‌। পৃথিবশতে টিকে থাকবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে কী কঠিন লড়াই 
করতে হর়োহুল, তার কিছুটা কাহিনী তোমাকে আমি আগেই বলেছি। এত সমস্ত বাধাবিঘ! 
ঠেলেও যে সে জয়শ হতে পেরেছে, এইটাই হচ্ছে এই শতাব্দীর একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এশিয়ার 


যুদ্ধোত্তর জগৎ ৬৩৯ 


যতখানি জায়গা নিয়ে ভূতপূর্ব জার-সাম্াজ্য বিস্তৃত ছিল, তার সর্বন্ধ জুড়েই সোভিয়েট-বাবস্থা 
প্রাতাম্তত হয়েছে-_সাইবেরিয়াতে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তাঁর পর্যন্ত; মধ্য এশিয়াতে ভারত 
সীমান্তের অতান্ত কাছে পর্য্ত। গোড়াতে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সোঁভিয়েট প্রজাতন্ত 
স্থাপিত হয়েছিল; তার পর তারা সকলে একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে একটি য্ত্তরাম্্রে পারণত হয়েছে; 
এরই এখন নাম হয়েছে ইউ, এস. এস্‌. আর। ইউরোপ আর এশিয়ার আত বিরাট স্থান নিয়ে 
এই হৃ্তরাম্্রী অবাস্ধত; এর আয়তন পৃথিবধর ভূপাঁরমাণের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগের সমান। 
আত বৃহ 'আয়তন, কিন্তু শুধু আয়তন "দিয়েই রাষ্ট্রের মর্যাদার মাপ হয় না। রাশয়া খুবই 
অনুন্নত দেশ ছিল, সাইবোরয়া এবং মধ্য-এশিয়া ছিল আরও বোশ অনূশ্ত। দ্বিতীয় ষে 
আশ্চর্য ব্যাপারটি সোভিয়েটরা করল সে হচ্ছে এই দেশের রূপ পাঁরবর্তন : দেশ-উন্নয়নের অপূর্ব 
সব পাঁরকজ্পনা খাড়া করে এই 'বপুল দেশের আত বৃহৎ অগ্লের রূপ তারা এমনই বদল 
ধদয়েছে যে তাদের দেখে আর চেনা ষায় না। একটা জাতির দ্ুত অগ্র্গাতর এমন দম্টাল্ত 
ইতিহাসে আর নেই। মধা-এশিয়ার অতান্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগূলো পর্যন্ত এমনই বিদ্যুদ্বেগে 
উন্নত হয়ে উঠেছে, যে দেখে ভারতবর্ধে আমাদের ঈর্ধান্বিত হবার কথা । সবচেয়ে উন্নাতি এরা দেখিয়েছে 
শিক্ষা এবং [শল্পে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ-বার্ধকী পাঁরকল্পনার সাহায্যে রাশিয়ায় শিল্পপ্রাতম্ঠার 
কাজ একেবারে হূড়মুড় করে এাঁগয়ে নেওয়া হয়েছে, বিরাট 'বরাট সব কারখানা তোর করা হয়েছে সে 
দেশে। দেশের লোককে অবশা খূবই কল্ট স্বীকার করতে হয়েছে এর জন্য; 'বলাস এবং আরাম 
তো বটেই, প্রয়োজনের বন্তু থেকেও তাদের স্বেচ্ছায় বাণ্চত হয়ে থাকতে হয়েছে, ষেন তাদের আয়ের 
বৃহত্তর অংশ পাঁথবীর এই প্রথম সমাজতণ্মঘীী দেশের প্রাতি্ঠা এবং সংগঠনের কাজে ব্যবহৃত হতে 
পারে। এর বোঝা বিশেষ করে বহন করতে হয়েছে কৃষকদেরই । 

এই সোভিয়েট দেশাট ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে, আর পশ্চম-ইউরোপের দেশগুলো 
নতা নূতন বিপদ আর সমস্যায় জাঁড়যে পড়ছে, এদের মধ্যেও তফাতটা বড়ো স্পন্ট হয়েই চোখে 
পড়ে। বিঘ্য-বিপদদ তার যতই থাক, পশ্চিম-ইউরোপেব ধন-এশবর্য এখনও রাশিয়ার চেষে অনেক 
বেশি। দশর্ঘ কাল তার সম্পদে কেটেছে, তার মধ্যে সে দেহে অনেকখানি মেদ সঞ্চয় করে নিয়েছে, 
এখন কিছুকাল তায় উপরেই নির্ভর করে সে বেচে থাকতে পাববে। কিন্তু এর প্রতোকি 
দেশই খণের ভারে পশীড়িত, ভার্সাই সান্ধতে জররধনর উপরে যে ক্ষাতপরণের দায় চাপানো 
হয়োছিল তার দরূন চিন্তাগ্রস্ত এবং এব ছোটো বড়ো সকল দেশের মধ্যেই ক্রমাগত রেষারোষ 
আর কলহ চলেছে। এই সমস্ত মিলে ইউরোপের অবস্থা ভয়াবহ করে তুলেছে। এই বিপদ 
থেকে উদ্ধারের উপায় আ'বচ্কারের জন্য আবরাম আলোচনা-বৈঠক বসছে, উপায় 'কছুই 
আঁবিচ্কার করা যাচ্ছে না, 'দন দিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠছে। আজকের 'দনে সোভয়েট 
রাশিয়ার সন্চে পশচম-ইউরোপের তুলনা করতে যাওয়া, এ ষেন যুবার সঙ্গে বৃদ্ধেব তুলনা: 
যুবার কাঁধে ভারী বোঝা কিন্তু তার দেহ মন স্বাস্থা আর শান্ততে ভরপৃর; বৃদ্ধের জ্ঞীবনে 
আশা বা উদ্যম বলে বশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, মনে তার আজও অহংকার আছে; কিন্তু সে 
অহংকারের বশে এগিয়ে চলেছে সে এই জশীবনেব নিশ্চিত অবসানেরই দিকে । 

যুদ্ধের পরে মনে হয়োছল আমোরকা য্যস্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের এই ব্যাধির সংক্রমণ স্পর্শ 
করতে পারে নি। দশ বছর পর্যত তার একেবারে অচ্ভুত সমাঁদ্ধ দেখা গেল। টাকা-লগ্নীর 
বাজারে এককালে ইংলপ্ডই কর্তাব্যান্ত ছিল, ঘৃম্ধের সময় আমোরকা তার সে স্থানাটি দখল 
করে নিয়েছে। এখন আমোরিকাই হয়েছে সমস্ত পাঁথিবীর মহাজন, পাঁথবশীর সমস্ত দেশ তার 
কাছে টাকা ধারে । অর্থনীতির 'দিক থেকে বলা যায় পঁথবীতে এখন তারই কর্তৃত্বের আসন। 
সমস্ত পাথবীর কাছ থেকে যে নজরানা মিলছে তার উপর 'নর্ভর করে বেশ সূথে স্বচ্ছন্দেই 
সে কাটিয়ে যেতে পারত; এর আগে ইংলন্ডও কতকটা তাই করেছে। কিন্তু সৈটা করার পথে 
আমেরিকার দুটি বড়ো মূশাকল ছিল। তার" খাতক দেশে সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে 
পড়েছে, নগদ টাকায় ধার শোথ দেবার শান্ত তাদের নেই। অবশা অবস্থা ভালো থাকলেও এই 
গিবরাট-পাঁরমাণ দেনা নগদ টাকায় 'মাঁটয়ে দেবার সাধ্য তাদের হত না। ধার শোধ দেবার 


৬৪০ বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


একমাত্র উপায় তাদের হচ্ছে, মালপত্র তোর করা এবং সেইগুলোই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া ৪ 
[কিন্তু বিদেশী পণ্য তার বাজারে এসে হাজির হবে এটা আমোরকার পছন্দ নয়; সে প্রকাণ্ড 
উদ্চু রকমের রক্ষাশুজ্কের পাঁচল গেখে দিল__ফলে এর আঁধকাংশ মালই আমেরিকায় ঢুকতে 
পেল না। তাহলে সে খাতক বেচারীরা তাদের দেনা শোধ করে কী করে? একটা ভার 
চমৎকার পন্থা আবিন্কার করে ফেলল আমেরিকা; সে 'াজেই তাদের আরও বোশ টাকা ধার 
দেবে, ষেন সেই টীকায় তারা প্রাপ্য সুদ মিটিয়ে 'দতে পারে! খণ শোধ আদায় করবার আত 
অপূর্ব উপায়; এতে মহাজন ক্রমেই আরও বোশ করে টাকা দিতে থাকবে, আর খণের মোট 
পাঁরমাণও ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকবে । রকম দেখে স্পম্টই বোঝা গেল, এই ধণের বোঝা থেকে 
এই খাতক দেশগুলো কোনোদিনই মুস্ত্র হতে পারবে না। তার পর একাঁদন হঠাৎ আমোরকা এদের 
টকো ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই এদের কাগজপন্ে ষেটুকু বা আর্ঘক সংস্থান 
ছিল সবসুদ্ধ একেবারে হূুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। তার পর আবার আরও একাট ভাঁর 
আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল । আমেরিকা, ধনসম্পদ সমৃদ্ধ আমোরকা, টাকায় আর সোনায় তার ঘর 
একেবারে কানায় কানায় ভরা-_হঠাং দেখা গেল সেই আমোরকাতেই অসংখ্য মানুষ বেকার 
হয়ে পড়েছে; শিল্প-ব্যবসায়ের রথের চাকা গেছে থেমে, দেশের মধ্যে নিদারুন দৈন্য আর 
দুদশার রাজত্ব দেখা 'দিয়েছে। 

আমোরিকা ধনের দেশ, তারই যখন এই দর্শা, ইউরোপের অবস্থা ক হয়োছিল বুঝতেই 
পারো । প্রতোক দেশই চেষ্টা করতে লাগল বিদেশী পণ্য কিনবে না; অতান্ত উচুণহারে রক্ষা- 
শুল্ক বাঁসয়ে আরও নানা ফিকির-ফন্দি খাটিয়ে, 'স্বদেশশ মাল কেনো' বলে ধুয়ো তুলে, তারা 
1বদেশশী পণ্য আসবার পথ বন্ধ করতে লাগল। প্রত্যেক দেশই তখন চাচ্ছে অন্যের কাছে শুধু 
নিজের মাল বেচবে, অনোর মাল নিজে কিনবে না, অন্তত যথাসম্ভব কম কিনবে । ব্যবসায় এবং 
বাণিজ্য মানেই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বিনিময়; কাজেই আন্তর্জাঁতক বাণিজ্যের মৃত্যু না 
ঘটিয়ে এই ধরনের কাণ্ড বোঁশাদিন চালানো সম্ভব নয়। এই নশীতাঁটর নাম হচ্ছে অর্থনোতক 
জ্রাতীয়তাবাদ। এর হিড়িক সমস্ত দেশেই লাগল; উগ্র জাতাঁয়তাবাদের অন্যান্য প্রকাশও দেখা 
যেতে লাগল | ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পে মন্দা পড়ল; তারই সথ্গে সঙ্গে প্রতোক দেশের 
দৈনা-দারিদ্রা বাড়তে লাগল; বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় 
বলে বিদেশে শোষণের বহর আরও বাঁড়য়ে দিল এবং নিজের দেশে শ্রামকদের মজুরি কমিয়ে 
[দিতে লাগল। পৃথিবীর সর্বঘ সকল দেশেই প্রত্যেকে ভার শোষণের বহর বাঁড়য়ে নেবার 
কামনা এবং চেম্টা করছে; সতরাং প্রাতিদ্বন্দ্ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে ক্রমেই সংঘাত বেড়ে 
উঠল। লীগ অব নেশন্স্‌ বসে বসে অস্ন-বজনের বড়ো বড়ো বুলি আওড়াতে লাগল এবং 
কাজে আর কিছুই করল না; ও'দকে পাথবীতে ষুদ্ধের করাল ছায়া ক্রমেই আসন্ন হয়ে আসতে 
লাগল। আবার সবাই বুঝল যুদ্ধ না বেধে যায় না; আবার পাঁথবীর সমস্ত দেশ যৃদ্ধের 
জন্য তোর হতে লাগল, নিজেদের মধো দল-গড়া শুরু করল। 

দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যে যুগে ধনিকতন্ম স্ভাতা পশ্চম-ইউরোপে আর আমোরকায় 
প্রভুর বিস্তার করেছিল এবং বাকি পৃথিবীঁটাকেও নিজের কর্তৃত্বের অধশন করে ফেলেছিল, সে 
যৃগটার অবসান হতে আর বোঁশ দের নেই। মূষ্ধের পর প্রথম দশটা বছর সবাই ভেবোছিল, 
হয়তো ধনিকতদ্্ আবার এই ধাক্কা সামলে সবল হয়ে উঠবে, আবার কিছুকালেবু মতো সুস্থ 
জীবন নিয়ে বেচে থাকতে পারবে। কিন্তু গত তিন বছরের ব্যাপার দেখে সে সম্বন্ধে সকলেই 
এখন অতান্ত সাঁন্দহান হয়ে উঠেছে। ধাঁনকতল্লশ দেশগুলোর মধো পরস্পর রেষাঁরোয তো কমে 
বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পেশচোচ্ছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটি দেশের ভিতরেও 'বাভাম় শ্রেণীগলোর, 
শ্রমকশ্রেপ আর শাসনব্যবস্থা যাদের করায়ত্ত সেই ধনিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দিন 
দিন তীরুতর হয়ে উঠেছে। অতএব বড়ো বড়ো দেশগূলোর মধ ধ্ধ এবং প্রত্যেক দেশের মধ্যেই 
গৃহযুষ্ধ, দুইটি বিপদেরই আশক্কা এখন দেখা দিয়েছে। অবস্থা যেখানে অতাল্ত খারাপ হয়ে 
উঠছে সেইখানেই মালিক শ্রেণী মাঁরয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখছে, শ্রামক শ্রেণির 
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অভ্যুদয়টাকে কোনোমতে ভেঙ্েচুরে দেওয়া যায় কি না। এদের এই চেষ্টা রূপ গ্রহণ করছে 
ফ্যাসজম্‌-এ। ফ্যাসজম দেখা, দিচ্ছে সেইখানেই, যেখানে 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ অতি 


অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ইউরোদের রহ ছেপে ভারি রীতিনীতি পরিসর ছিরে লিডেছে; 
একনায়ক-প্রথাও অনেক জায়গাতেই দেখা 'দয়েছে। ১৯৩৩ সনের প্রথমভাগে জর্মীনতে ফ্যাঁসজ-ম্‌ 
জয়লাভ করেছে। ১৯১৮ সনে জর্মীনতে প্রজাতল্ম প্রাতন্ঠিত হয়েছিল, তার অবসান হয়েছে, 
শ্রীমকদের আন্দোলনকে ধংস করবার জন্য বর্বর চণ্ডনীতির একেবারে চরম প্রয়োগ চলেছে সেখানে । 

কাজেই ইউরোপে এখন ফ্যাসজম এসে দাঁড়য়েছে গণতান্তিক ও সাম্যবাদ শান্তবর্গের মুখো- 
মুখ হয়ে: আর ওঁদকে ধনিকতন্ত্ী দেশগুলোর পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার জন্য তোর হচ্ছে। প্রাচুর্য আর দৈন্যের পাশাপাশি অবস্থান, এই অপূর্ব দৃশ্য শুধু 
ধাঁনকতন্তের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়; একাঁদকে রাশীকৃত খাদ্য পচে যাচ্ছে, ফেলে দেওরা 
হচ্ছে এমনাক নন্ট করে ফেলা হচ্ছে, আব একদকে মানুষ না খেয়ে শুকয়ে মরছে। 

ইউরোপের একটি প্রাচীন দেশ স্পেন; মান্র কয়েক বছর হল সে নিজেকে প্রজাতন্ত্র 
রূপান্তরিত করেছে, তার হাপৃস্বূর্গ বুবোৌ-বংশীয় রাজাকে দিয়েছে ভাঁড়য়ে। ইউরোপের 
এবং পৃথিবীর রাজার সংখ্যাও একজন কমেছে। 

গত চৌদ্দ বছরের তিনটি প্রধান ঘটনার কথা তোমাকে আম বলোঁছ; সোভিষেট ইউনিয়নের 
প্রাতষ্ঠা; অর্থনীতির ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবীতে আমেরিকার প্রভুত্ব প্রাতম্ঠা এবং তার বর্তমান 
সংকট; ইউরোপের জটিল পরিম্থাতি। এই সময়কার চতুর্থ বৃহৎ ঘটনা হচ্ছে, প্রাচ্য জগতের 
দেশগ্লির পূর্ণ জাগরণ এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের উগগ্ন প্রয়াস। প্রাচ্য জগত এবার 
স্পস্ট করেই জগতের রাজনীতির রাজ্যে এসে পদার্পণ করেছে। এই প্রাচ্য দেশগুলোকে দু'টি 
ভাগে ফেলা যেতে পারে; যেগাঁলকে স্বাধীন দেশ বলে মনে করা হয়. আর যেগু'ল উপাঁনবেশ- 
1বশেষ, অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীন। এঁশয়া এবং উত্তর-আকফ্রকার এই সবগুলি 
দেশেই জাতীয় চেতনা সবন হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার জন্য এদের আকাৎক্ষাও স্পম্ট এবং সাক্রয় 
হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশেই বড়ো বড়ো আন্দোলন সাষ্ট হয়েছে; অনেক স্থানে 'বিদ্রোহও 
হয়েছে পাশ্চাতা সাম্মাজাবাদের বরুদ্ধে। এব বহু দেশকেই সোভিষেট ইউনিয়ন সরাসার সাহায্য 
করেছে, বা তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা জাতীয় সংগ্রামের সংকটমূহূর্তে পিছনে এসে দাঁড়য়ে 
এদের মনে সাহস এবং উৎসাহ যৃশিয়েছে। 

একটা জাতির পুনর্জন্ম. লাভের সবচেষে আশ্চর্য দচ্টান্ত দেখাল তুরছ্ক; সবাই ভেবেছিল 
তার একেবারেই অবসান হয়ে গেছে । এর দরুন কৃতিত্ব অনেকখানই মুস্তাফা কামাল পাশার 
প্রাপা; সমস্ত মানুষ সমস্ত পাঁরবেশ যখন তাঁর বিরুদ্ধে, তখনও এই বীর নেতা মাথা নত 
করতে রাজি হন নি। নিজের দেশকে শুধু বিদেশীর অধীনতা থেকে মুস্তই করেন 'নি 'তান, 
তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক করে তুলেছেন, এমন ভাবে তার সমস্ত চেহারাটাকে বদলে দিয়েছেন যে 
দেখে আর চেনাই ধায় না। সুলতান এবং খাঁলফার রাজত্বের তান বিলোপ সাধন করেছেন; 
মেয়েদের পর্দা এবং অন্যান্য বহু প্রাচশন প্রথাও তুলে 'দয়েছেন। এ ব্যাপারে সোঁভয়েটের নোৌতিক 
এবং বাস্তব সমর্থন তাঁকে অনেকখানিই' সাহাষা করেছিল. 'ত্রাটশদের প্রভাব থেকে পারশ্য 
মান্তলাভের চেন্টা করাছল, তাকেও সোঁভয়েট অনৈক সাহাব্য করেছে। পারশ্যেও একজন দ্ধ 
লোকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর নাম রেজা খাঁ। এখন তানিই পারশ্যের রাজা । এই সময়েই 
আফগানস্তানও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাতাষ্তঠত করে 'নিয়েছে। 


৪১৯ 


৬৪২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


একমান্ত নিজ আরব ছাড়া, আরব-অগুলের সমস্ত দেশই 'বিদেশীর অধীন। আরবরা 
সবাই একন্র হবার দাবি জানিয়েছে, সে দাবি মেটানো হয় 'ন। আরবদেশের বৃহত্তর অংশটা 
স্বাধীন হয়ে গেছে, তার অধশবর হচ্ছেন সুলতান ইবনে সৌদ। ইরাক নামে স্বাধীন, 'কিল্তু 
কার্ষত সে ব্রিটিশের প্রভাব এবং প্রভুত্বের অধীনে বাস করছে। প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্-জর্ডন 
এইদুট ক্ষুদ্র-রাজ্য, 'ব্রাটশ ম্যানডেট-; 'সারয়া ফরাসি ম্যানডেট্‌। সিরিয়াতে ফরাসদের বিরুদ্ধে 
একটি আশ্চর্যরকম বীরোচিত বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ খানিকটা সফলও হয়েছে। 'মিশরও 
অনেকবার বিদ্রোহ করেছে, 'ত্রাটশদের বিরুদ্ধে সে দীর্ঘকাল ধরেই সংগ্রাম চালাচ্ছে। সে সংগ্রাম 
আজও চলছে, যাঁদও নামে এখন তাকে স্বাধীন বলা হয়। মিশরে এখন রাজত্ব করছেন একজন 
রাজা, কার্ধত হান ব্রিটিশদেরই হাতের পূৃতুল। উত্তর-আফ্রিকার বহু দূর পশ্চম-অণ্লে 
মরকো দেশও স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো লড়াই করেছিল, তার নেতা ছিলেন আবদুল কারিম। 
স্পেনীযদের তিনি দেশ থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর ফ্রান্স তার সমস্ত শস্তি 
নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আভষান করল, তাঁকে একেবারে চর্ণ করে দিল। 

পাঁথবীতে একটা নতন চেতনা এসেছে, প্রা জগতের আঁত দূরবতর্শ দেশগিতেও 
একই সঙ্গে সমস্ত নরনারশীর মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছে,_এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে 
দেশে স্বাধধনতা লাভের জন্য এই যৃ্ধগূলি তারই প্রমাণ। এদের মধ্যে আবার দুটি দেশ 
বাশেষ করে চোখে পড়ে, কারণ পাঁথবীর মধ্যেই এদের স্থান বড়ো। এরা হচ্ছে চীন আর 
ভারতবর্ষ । এর কোনো দেশে কোনো প্রগাতমলক পাঁরবর্তন ঘটলে তার প্রভাব, সমস্ত পৃথিবী 
্রুড়ে বৃহৎ শান্তগুলোর যে বণ্টনব্যবস্থা রয়েছে তার উপয়েও গিয়ে পড়ে; পাঁথবীর রাজনশাতিতে 
তার ফলে বিরাট রকম পাঁরবর্তন না এসেই পারে না। এই জনাই চন এবং ভারতবর্ষে যে 
সংগ্রাম চলছে সেটা শুধু এই দুটি দেশের লোকদের ঘরোয়া সংগ্রাম নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো 
জনিস। চান যাঁদ এই সংগ্রামে জমী হয, তবে তার মানে হবে পাঁথবীতে আর একাঁট 'বিরাট 
রাম্দ্রেন আঁবর্ভাব। বর্তমানে যে তথাকাঁথত শান্তসাম্য প্রাতত্ঠিত রয়েছে, এর ফলে তার অনেক- 
খানিই ব্যাতিক্রম ঘটবে; এবং তারই ফলে আবার চশনে এখন সাম্নাজ্যবাদীরা যে শোষণ চালাচ্ছে 
সেটাও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনি আবার, ভারতবধ বাঁদ সংগ্রামে জয়লাভ করে, 
তাহলেও জগতে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্ট হবে, অন্তত সে বৃহাত্তের সম্ভাবনা তার মধ্যে নাহত 
রয়েছে; তাছাড়া তার প্রত্যক্ষ ফল যেটা সঙ্গে সঙ্গেই দেখা বাবে সে হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্াজোর 
অবসান। 

গত দশ বছরে চখনের ভাগ্যে বহু বিপর্যয় ঘটেছে । কুওামিন্টা আর চীনা কমিউ- 
নিস্টদের মধ্যে একটা মৈল্লী স্থাপিত হয়োছল, সেটা ভেঙে গেছে; তার পর থেকেই চীনে 
টুন্ভুন আর এঁরকমের অন্যান্য দসা সর্দারদের উপদ্ুব চলছে: বহু বিদেশী শান্তও এদের পিছনে 
রয়েছে; চীনে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকলেই তাদের লাভ। গত দুবছর যাব জাপানিরা বস্তুত 
চীনের উপরে আক্রমণই চালাচ্ছে, তার কয়েকটি প্রদেশ দখলও করে নিয়েছে। এই অ-ঘোপিত-যৃদ্ধ 
এখনও চলছে । ইতিমধ্যে আবার চীনের অভাম্তরস্থ বহ্‌ অণ্ল.কমিউনিস্ট হয়ে গেছে; পেখানে 
একপ্রকার সোভিয়েট শাসনতল্ই প্রাতিষ্ঠত হয়েছে। 

ভারতবর্ষে গত চৌদ্দ বছরে অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে; একটি উগ্র অথচ আহংস জাতীয় 
সংগ্রামের আবির্ভাব হয়েছে। বৃদ্ধের আতি অক্পাঁদন পরে, শাসন-বাবস্থার়৯এবার বড়ো বড়ো 
সংস্কার করে দেওয়া হবে এই আশায় যখন সকলে উল্লাসত, এমন সময়ে পাঞ্জাবে সামারক 
আইন জারি করা হুল, জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকান্ড অনৃষ্ঠিত হল। ভারতের 
জনসাধারণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; তুরন্ক এবং খাঁলফার প্রাত 'শ্রাটশদের আচরণ দেখে 
মসলমানরাও উত্তেজিত হয়ে পড়ত । এর ফলে এল অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ থেকে 
১৯২২ সন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলল, এর নেতা ছিলেন গান্ধী । বস্তৃত সেই ১৯২০ গগন 
থেকেই আজও পর্যন্ত গান্ধীজজই ভারতের জাতীয় সংগ্রামের আবসংবাদশ নেতা হয়ে রয়েছেন। 
ভারতবর্যের এটা হচ্ছে গাম্ধপ-ঘূঙগ। তিনি যে আহংস বিদ্রোহের নশীতি প্রবর্তন করেছেন তার 


প্রজাতন্দের জন্য আয়াল্যাশন্ডের সংগ্রাম ৬৪৩ 


আঁভনবত্ব এবং শান্ত দেখে সমস্ত পাঁথবশী উতসূক নেত্রে চেয়ে আছে। কিছুদিন অপেক্ষাকৃত 
শান্ত কার্যকলাপ এবং প্রস্ততির পরে ১৯৩০ সনে আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করা হল, 
এবার কংগ্রেস স্পম্ট করেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। তখন 
থেকেই দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন চলেছে, জেলখানাগুলো মানুষে ভরে গেছে, আরও বহু 
ব্যাপার ঘটছে, এর কথা তুমিও জানো। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা যে নীতি অবলম্বন করেছে সেটা 
হচ্ছে, দু'টো একটা খুচরা সংস্কারের আয়োজন দেখিয়ে সম্ভব হলে দু'চার জন লোককে 
হাত করে নেওয়া, আর জাতীয় আন্দোলনটাকে একেবারে পিষে গুড়ো করে দেওয়া। 

ব্রহমদেশে ১৯৩১ সনে বুভূক্ষা-্রিস্ট কৃষকরা প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ করোছল। সে বিদ্রোহ 
অত্যন্ত নিম্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে। জাভা এবং ইস্ট-ইশ্ডিজেও বিদ্রোহ হয়োছল। শ্যামেও 
গোলমাল চলেছে, শাসন-বাবস্থার খানিকটা পাঁরবর্তন হয়েছে, রাজার ক্ষমতা অনেকটা স'মাবম্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে। ফরাস-ইন্দোচীনেও জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠছে। 

দেখছ, প্রাচ্য জগতের সর্বব্ই জাতীয়তাবাদ 'বিকাশলাভের পথ খ*জছে, কোনো 

কোনো স্থানে আবার একটুখানি কামিউনিজম এর সঙ্গে এসে মিশেছে । এই দুটি মতবাদই 
সাম্তাজ্যবাদ-বিদ্বেষী; এছাড়া কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় কোথাও মিল নেই। সোভিয়েট রাশিয়া 
তার নিজের মধ্যেকার এবং বাইরেরও সমস্ত প্রাচ্য দেশের প্রাতিই আত বিজ্ঞোচিত এবং উদার 
আচরণ দেখাচ্ছে; এর ফলে আজ অনেক দেশই তার বন্ধু হয়ে দাঁড়য়েছে, এমনাঁক বহু 
অ-কাঁমউানস্ট দেশও । এ 

গত ক'বছরে পাঁথবীতে আরও একটি বৃহৎ ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে নারীদের মান্ত-_ 
আইন, সমাজ এবং প্রাচীন রীঁতিনশীতর বহু বন্ধনে এতকাল তাঁরা বাঁধা ছিলেন, সে নাগপাশ 
এখন খুলে পড়েছে। পাশ্চাত্য জগতে এই বম্ধনমোচনের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল 
বৃদ্ধের ধাক্ায়। কিন্তু তুর্ক থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে চীনে, প্রাচাজগতেরও সব্িই নারীরা 
এখন' জেগে উঠেছেন, জাতীয় এবং সামাঁজক সংস্কারের কাজে প্রকান্ড একটা অংশ গ্রহণ 
করছেন তাঁরা। 

যে যুগে আমরা বাস করাছ এই হচ্ছে তার পাঁরচয়। প্রাতাদনই আমরা সংবাদ পাচ্ছ, 
পাঁথবীতে কত কী পারবর্তন হচ্ছে; বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে; জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধছে, 
পূশজবাদী ও সাম্যবাদী এবং ফ্যাঁসজ্‌ম ও প্রজাতন্লের মধ্যে বরোধ ঘটছে; মানুষের দার 
বাড়ছে, বাড়ছে সর্বহারাদের দৈন্য, আর সবার উপরে পড়েছে ষৃদ্ধের করাল ছায়া, সে বৃদ্ধ দিন- 
দিনই আসন্ন হয়ে উঠছে। 

ইতিহাসের এট একাঁটি আত চাণ্লাময় যৃগ; এই ষৃগে বেচে থাকবার, এর জশবনযান্রার 
অংশগ্রহণ করবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে-সে অংশগ্রহণ মানে যাঁদ দেরাদূনের জেলখানায় 
নিঃসঙ্গা-জীবন ধাপন করা হয়, তবৃও। 


১০৮৭ 
প্রজাতন্দ্নের জন্য আয্লাল্যাণ্ডের সংগ্রাম 
_ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৩ 
আলোচনা করব। আয়ার্লাশ্ডকে নিয়েই আঁম 'কথা শুরু করাছি। পৃথিবীর ইতিহাস এবং 


পৃথিবীর জশবনশান্তর দিক থেকে ইউরোপের দূর পশ্চিম-প্রান্তের এই ক্ষুদ্র দেশাঁটর বভমানে 
বিশেষ কোনো গুর্ত্ব নেই। কিন্তু আম্নার্সযান্ড বীরের দেশ, অদমা তাৰ ধন, 'ন্রাটশ সাম্তাজ্য 


১৪৪ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তার সমস্তখাঁন শান্ত নিয়েও এর মনের জ্বোরকে ভাঙতে পারে নি, ভয় দৌঁখয়ে একে বশ 
মানাতে পারে নি। 

আয়ার্ল'যান্ড সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে আম বলেছি, মহাষুদ্ধের ঠিক আগে 
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একট হোম-রুল 'বিল প্রণয়ন করেছিলেন। আলস্টারের প্রোটেস্ট্যাণ্ট নেতারা 
এবং ইংলশ্ডের রক্ষণপন্থীদল এতে ক্রুদ্ধ হলেন; এই বিলের 'বিরুম্ধে একটি রশতিমতো বিদ্রোহের 
আয়োজন করা হল। তাই দেখে তখন দক্ষিণ-আয়াল্যাশ্ডের আধিবাসীরাও তাদের “জাতীয় স্বেচ্ছা- 
সোনক বাহন” গড়ে তুলল, প্রয়োজন হলে তারা আলস্টারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অবস্থা দেখে 
মনে হল, আয়ালাণ্ডে গৃহযুদ্ধ আনিবার্য। কিন্তু ঠিক সেই সময়াটতেই বিশ্বয্ধ শুরু হল; 
সমস্ত মানূষের সমস্তখানি মনোষোগ গিয়ে পড়ল বেলাজয়াম আর উত্তর-ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের উপর । 
পার্লামেন্টে ষে আইরিশ নেতারা ছিলেন তাঁরা যৃদ্ধে ব্রিটেনকে সাহাযা করবেন বলে ঘোষণা করলেন; 
কিন্তু দেশের লোক তখন এবিষয়ে উদাসীন. তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই মিলল না। ইতিমধ্যে 
আলস্টারের শাবদ্রোহ+"রা 'ব্রীটিশ সরকারের বড়ো বড়ো পদে এসে অধিচ্ঠত হয়ে গেলেন। তার 
ফলে আয়ালান্ডের লোকেরা আরও বোঁশ চটে গেল। 

আয়াল্যান্ডে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠল, সকলেই মনে করতে লাগল, এটা ইংলণ্ডেরই 
যুদ্ধ, এতে তাদের বাল দেওয়া কোনো মতেই চলবে না। এর মধ্যেই প্রস্তাব তোলা হল, ইংলন্ডের 
মতো আয়াল্্াশ্ডেও বাধাতামূলক সৈনিকবৃত্তি প্রবার্তত করা হবে, দেশের সমস্ত সমর্থ- 
“দেহ যুবাপৃরুষকেই জোর করে সেনাবাহিনীতে ভার্ত করা হবে। শুনে দেশের সর্ব লোকেরা 
ক্রোধে জলে উঠল, স্পম্ট ভাষায়ই এর প্রতিবাদ জানাল। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেও তারা 
এতে বাধা দেবে, তার জনাও আযাল্যাণ্ড প্রস্তুত হয়ে উঠল। 

১৯১৬ সনের ইস্টার-পর্বের সপ্তাহে ডাব্লিন শহবে বিদ্রোহ হল; একটি আহইীরশ 
প্রজাতন্ম প্রাতঘ্ঠা করা হল। অল্প কয়েকাদন যুদ্ধ করবার পর এই প্রজাতন্ম 'ব্রিটশ দেনার 
হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার পরে সামারক আদালত বসল এবং এই সংক্ষিপ্ত 'বিদ্রোছে 
যোগ দেবার অপরাধে আয়াল্যান্ডের সবচেয়ে বীর এবং সবচেয়ে গুণী যূবাদের কয়েকজনকে 
গুল করে মারা হল। এই বিদ্রোহটি ইস্টার বিদ্রোহ' বঝে পাঁরচিত। 'ব্রাটিশ রাজত্বের 
অবসান ঘটাবার চেষ্টা একে ঠিক বলা যায় না। এটা শুধু ছিল একটা বীরত্বের প্রকাশ, জগতকে 
তারা হানতে কলমে দোঁখয়ে দিল আয়াল্যান্ড তখনও প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছে, স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ 
প্রভূত্বের কাছে মাথা নত করতে সে তখনও রাজি নয়। “বিদ্রোহ যারা ঘঁিয়েছিল সেই বর 
যুবকেরা জেনেশুনেই নিজেদের জীবন বাল দিতে 'গিয়োছল, শুধু জগতের সামনে এই কথাটাই 
স্পম্ট করে বলবার জন্য : তারা জানত সেবারে তাদের হার হবে. তবু তাদের মনে আশা ছিল 
তাদের সেই আত্মবাল ভাঁবষ্যতে একাঁদন ফল প্রসব করবে, দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাবে। 

এই বিদ্রোহের কাছাকাছি সময়েই আরও একজন আইিশম্যান 'রাটশদের হাতে ধরা শাড়েন। 
ইনি জমান থেকে আয়াল/াশ্ডে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করবার চেষ্টা করছিলেন। এর নাম সার্‌ 
রোজার কেস্মেশ্ট,, দীর্ঘকাল ধরে ইনি ব্রিটিশ রাম্মদূত-বিভাগে চাকার করাছিলেন। লন্ডনে 
এপ্র বিচার হল, বিচারের রায় হল, মত্যুদণ্ড। আদালতে আসামশর কাঠগড়ায় দাঁড়য়ে 
কেসমেন্ট- একটি লিখিত জবানবল্দি পাঠ করলেন; তার কথা আশ্চর্যরকম আর ভাষা- 
কুশলতায় পাঁরপর্প) রা রেডি বা হরি 
পারচয় সেই লিপিতে তিনি দিয়ে গেলেন। 

ইস্টার-বিদ্রোহ বিফল হল; জগ তরু জার 
'ব্রাটশ সরকার যে নিদার্ণ চণ্ডনশীত শুরু করলেন তার ফলে, এবং ধিবশেষ করে বিদ্রোহের 
সেই তরুণ নেতাদের গুলি করে মারার ফলে, আয়াল্যাণ্ডের লোকেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। 
উপর থেকে মনে হল আয়ালযাশ্ড অত্যন্ত শান্ত-শিদ্ট হয়ে আছে; তলায় তলায় কিন্তু ক্রোধের 
অনির্বাণ আঁদ্নি জবলতে লাগল; অন্পাঁদনের মধ্যেই সে আগ্‌ন বাইরে আত্মপ্রকাশ করল শঁসন-- 


প্রজাতন্মের জনা আয়ালাান্ডের সংগ্রাম ৬৪৫ 


িন--এর রূপ নিয়ে। সিনাফন-এর মতামত অতাল্ত দ্ুতগাঁততে সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়ল। আয়াল্যান্ড 
সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আম তোমাকে এই 'সিনফনের কথা বলোছ। প্রথমাদকে এই 
আন্দোলন তেমন সফল হয় 'নি; এবার এটা একেবারে দাবানল হয়ে জবলে উঠল। 

মহাযুগ্ধ শেষ হবার পরেই 'ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞঙ্জের সর্ব লণ্ডনের পালামেন্টের জন্য 
সভা নির্বাচনের 'হাঁড়ক পড়ল। আয়াল্যান্ডে সিনূফিন্‌ দল বোশর ভাগ আসন দখল করে 
ফেলল; পুরোনোকালের জাতীয়তাবাদীরা ঠেলা খেষে হটে গেলেন, এরা 'ন্রটিশের সম্গে 
থাঁনকটা সহযোগিতা করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সিনাফন্‌ দলের লোকেরা 'ন্রাটশ 
পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত হলেন, সেখানে শিষে বসবেন বলে নয়--তাঁদের নপাঁতি ছিল 
একেবারেই উল্টো; তাঁরা অসহযোগ আর বর্জন নীতিতে 'ব*বাসী। অতএব এই ধনর্বাঁচত 
[সনূফিন্‌-পম্থীরা লন্ডনের পার্লামেন্টে গিয়ে হাজির হলেন না, তার বদলে ১৯১৯ সনে 
ডাবলিন শহরে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্ী আইনসভা প্রাতিষ্ঠা করলেন। এরা ঘোষণা 
করলেন- আয়াল্যাণ্ডে প্রজাতল্য স্থাপিত হযেছে, এদের আইনসভার এ*রা নাম দিলেন 'ডেইল 
আয়ারিয়ান'। নামে এটি সমস্ত আয়াল্যাণ্ডেরই প্রতানাধ-সভা হল, আলম্টারকেও সঞ্গো ধরে। 
আলস্টার অবশ্য স্বভাবতই এর থেকে দূরে সরে রইল। ক্যা্থালক আয়াল্যান্ডের প্রাতি তার 
কিছুমান সম্প্রণীত ছিল না। ডেইল আয়ারিয়ান ডি'ভ্যালেরাকে তার প্রোসডেশ্ট এবং 'গ্রীফথসূকে 
ভাইস-প্রোসডেন্ট নির্বাচিত করল। নবীন প্রজাতল্ের এই দুই জন কর্ণধাবই তখন ছিলেন 
'ব্রটেনের জেলখানাতে বন্দশ। 

তার পর শুরু হল একটি অত্যন্ত আশ্চর্য সংগ্রাম। আধযাল্যান্ড আর ইংলন্ডের মধ্যে এর 
আগেও অসংখ্যবার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এমন অপূর্ব যুদ্ধ আব কখনও হয় নি, এ একেবারেই 
নূতন বস্তু। মুষ্টমেযরর কজন তরুণ আর তবৃণী, তাদের পিছনে রয়েছে সমস্ত দেশবাসীর 
শুভকামনা নিজের জোরেই দাঁড়যে তারা লড়তে লাগল-অপরিমেয় বিঘ্য-ীবপদ তাদের চার 
দিকে বিরাট একটি সুসংহত সাম্লাজোর সমস্ত শান্তর বিরূষ্ধে তাদের লড়াই। সন ফিনদেব 
সংগ্রামের নাতি ছিল একরকমেব অসহযোগ, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহংস কাষঠিলাপও হ্ত্ত থাকত। 
এরা প্রচার করতে লাগল ইংবেজদেব সমস্ত প্রাতিষ্ঠানেব সংশ্রব ব্জন করো, যেখানে পারল 
সেইখানেই নিজেদের পাল্টা প্রাতষ্টান খাড়া করল, যেমন, সাধারণ আদালত তুলে দিষে তার 
জায়গাতে এরা দিাজেদের সাঁলসী আদালত বসাল। গ্রাম-অণুলে এরা গাঁরলা-ৃষ্ধ চালিষে 
পৃলিশের ফাঁড়গুলো নম্ট কবে 'দতে লাগল। 'গসন্ফিন বন্দীরা পর্যন্ত জেলখানার মধ্যে 
অনশন করে ব্রিটিশ সরকারকে একেবারে নাজেহাল করে তুলল। এই অনশনের ইতিহাসে 
সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে কর্ক শহরের লর্ড মেষর টেরেন্স ম্যাকসুইনির অনশন সমস্ত 
আয়ার্লাণ্ডে ষেন বিদচৃতের প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গেল ঘটনাটি । ম্যাকসূইনিকে যখন জেলে পোরা 
হল, তিনি বললেন, 'জশীবল্তই হোক আর মরেই হোক, জেলখানা থেকে বোরয়ে আমি আসবই'। 
[তিনি খাওযা বন্ধ করে দিলেন। পশ্চান্তর দিন উপবাসের পর তাঁব মৃতদেহ জেলখানাব বাইয়ে 
বয়ে 'নিয়ে আসা হল। 

সিন্ফিন্‌-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন মাইকেল কলিন্স । িনাফিন্দের 
রণকৌশলে আয়াল্যণশ্ডে ব্রিটিশ সরকারের অধিকাংশ কাজকর্ম অচল হবে গেল, গ্রাম-অণ্ুলগুলোতে 
তো তার প্রায় আস্তত্বই রইল না। মে দই পক্ষই হিংসাবৃত্তিতে সুনিপৃণ হযে উঠল, প্রায়ই 
পরজ্পরকে আক্লমণ করে প্রাতশোধ নিতে লাগল। আবাল্যাশ্ডে পাঠাবার জন্য একাঁটি বিশেষ 
ধবনের ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তোৌব করা হল। এর লোকদের খুব বেশ হারে মাইনে দেওযা 
হত) ঘৃদ্ধথকালশন সেনাদলগ্াল থেকে যে-সব সৈন্যকে সম্প্রাত ছেড়ে দেওযা হযেছে, তাদেব মধ্য 
থেকে বেছে বেছে মারয়া এবং হিংত্রপ্রকৃতির লোকদেরই এই বাহনশতে ভাত কবা হয়োছল। 
এই বাহিনীর সৈন্যদের পোষাকের রং ছিল কালো আর বাদাম, তাই থেকে এই বাঁহনশীটক়ই 
নাম হয়ে গেল '্্যাক "আযন্ড ট্র্যান্‌?। এই ব্ল্যাক আন্ড ট্যানরা দেশে রখীতমতো 
একটা হত্যাকাণ্ডের আঁভবান শুরু করে দিল। বছানায় ধনাদ্রত লোককে পর্যন্ত এরা 


৬৪৬ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


গুলি করে মারত। এদের ভরসা ছিল, এমাঁন করে বিভীষকা সৃষ্টি করেই এরা সনৃফিন্‌- 
দলকে কাবু করে ফেলবে। পসিন্ফিন্রা কিন্তু তবুও হার মানতে রাজি হল না, সমানেই 
গরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল । ব্ল্যাক আ্যান্ড ট্যান্রা তখন একেবারে ভয়ংকর প্রাতশোধ 
নিতে আরম্ভ করল, গ্রামকে গ্রামই তারা প্াাঁড়য়ে দিতে লাগল, অনেক শহরেরও অধিকাংশ 
ঘরবাঁড় জালিয়ে দিল। গোটা আয়াল্যাশ্ড দেশটাই একটা বিরাট রণক্ষেত্রে পাঁরণত হল, সেখানে 
দুই পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয় কে কতখান হিংসা আর ধ্বংসের বাহাদুর দেখাতে 
পারে। এর এক পক্ষের পিছনে রয়েছে একাঁট বৃহৎ সাম্রাজ্যের সমস্ত সুসংহত শান্ত; অন্য 


পক্ষের সম্বল মৃম্টিমেয় ক'জন মানুষের বজ্্রকঠিন সংকল্প। ১৯৯১৯ থেকে ১৯২১ সনের 
অক্টোবর পর্যন্ত, পুরো দুইটি বছর ধরে এই ইঞ্গ-আইরিশ যুদ্ধ চলল। 
ইতিমধ্যে ১৯২০ সনে 'র্রাটশ সরকার তাড়াহুড়ো করে নৃতন একাঁট হোম-রুল 'বিল 


প্রণয়ন করে ফেললেন। মহাযুদ্ধের ঠিক আগে যে পুরোনো আইনটি তোর করা হয়েছিল, 
যেটাকে উপলক্ষা করে আলস্টারে বিদ্রোহের উপকম হয়েছিল, সেটাকে নিঃশব্দে পাঁরত্যাগ করা 
হল। নূতন আইনটিতে আয়ার্লযা্ডকে আলস্টার বা উত্তর-আয়াল্যা'্ড এবং দেশের বাকী অংশ 
_ এই দুইটি ভাগে বিভন্ত করা হল। এই দুই অংশে পৃথক দুইটি পালামেন্ট বসবে। আয়া্লশাস্ড 
এমনিতেই ছোটো দেশ; তার উপর আবার ভাগ হয়ে গিয়ে এর দুটি অংশই দাঁড়াল, ছোটো একট 
দ্বীপের দুটি আত ক্ষুদ্র অগ্লে। উত্তর-অণ্চলের জন্য আলস্টারে নূতন পার্লামেন্ট বসানো হল। 
কিন্তু দাঁক্ষণে, মানে আয়াল্যাণ্ডের বাঁক অংশটুকৃতি, এই হোম-রুল বিলের দিকে কেউ তাকিয়েও 
দেখল না। সেখানকার লোকেরা সকলেই তখন সিন ফিন্‌-বিদ্রোহ চালাতে বাদ্ত। 

১৯২১ সনের অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড্‌ জর্জ সিনাফন নেতাদের 
কাছে একটি যুদ্ধ-বিরতির আবেদন পাঠালেন, বললেন দুপক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতে 
পারে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা করে দেখা হোক। নেতারা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। 
'ব্রটেনের সহায়-সম্পদ প্রচুর, শেষপর্যন্ত আয়াল্যাশ্ডের এই িনফিনকে নিঃশেষে চর্শ করে 
দিতেও সে পারত তাতে সন্দেহ নেই, সমস্ত দেশটাকেই একটা মরুভূমিতে পরিণত করে দেবার 
নতো শান্ত তার ছিল। কিন্তু আয়ালযাশ্ডে যে নীতি সে অবলম্বন করেছিল তার দরূন 
আমোরকায় এবং অনান্র লোকজন তার উপরে অতান্ত বিরন্ত হয়ে উঠছিল। যুদ্ধ চালাবার সাহায্য 


পর্যন্ত, জলম্লোতের মতো টাকাকাঁড় আয়াল্যাণ্ডে এসে হাজির হাচ্ছল। ওকে আবার সন 
িন্‌রাণ্ড তখন প্রান্ত হয়ে পড়েছে__তাদেরও অনেকখানিই কস্ট সয়ে চলতে হাঁচ্ছল। 

লন্ডনে ইংরেজ এবং আইরিশ প্রাতানাধদের বৈঠক বসল; দু'মাস ধরে আলোচনা আর 
তকরবিতকের পর একটা অস্থায়ী চুন্তপন্ত রাঁচত হল, ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে এরা সে 
সন্ধিপত্লে স্বাক্ষর করলেন। এই সাম্ধপন্রে আইরিশ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করা হল না; কিন্তু 
দু'টি একাঁট ব্যাপার ছাড়া অন্যানা বিষয়ে আয়ালশাপ্ডকে এতে অনেকথানই স্বাধীনতা য়ে 
দেওয়া হল; তখন পর্যন্ত কোনো ডোমিনিয়নও ততথানি স্বাধীনতা পায় নি। তবুও কি্ভু 
আইরিশ প্রাতানাধরা সে সাম্ধ মেনে নিতে ইচ্ছুক 'ছিলেন না। একে মেনে নিতে তাঁরা রাজি 
হলেন শুধু তখনই, যখন ইংলশ্ড ভয় দেখাল, তখনও রাজি না হলে সে আবিলম্বে আয়ালাাণ্ডের 
সঙ্গে একেবারে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করে দেবে। নিন 


ফ্রী স্টেটের সূষ্টি হল__আয়াল্যাপ্ডের সরকাঁর ভাষায় এর নাম "্সাওরষ্টাট আয়ারিয়ান'। কিন্তু 
এর সঙ্গে সঙ্গেই সিনূফিন্‌ দলের দুই ভাগের মধ্যে, পুরোনো দিনের সেই সহকমীদের 
মধোই, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ডেইল্‌ আয়ারিয়ানের প্রেসিডেন্ট ডি'ভ্যালেরা এবং আরও 
জনেকেই ইংলপ্ডের সঙ্গে এই সাম্ধর বিরোধী ছিলেন; গ্রিস এবং মাইকেল কাঁলনস 


প্রজাতন্মের জন্য আয়াল্যান্ডের সংগ্রাম ৬৪৭ 


প্রভৃতিরা ছিলেন এর পক্ষে। অনেক মাস ধরে দেশে গৃহযুদ্ধ চলল; সাঁন্ধ এবং ফ্রগ স্টেটের 
যারা পক্ষপাতণ, বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করবার জন্য 'প্রাটশ সেনা তাদের সাহায্য করতে লাগল। 
মাইকেল কলিন্স প্রজাতল্ঘীদের গুলিতে নিহত হলেন; তেমনই আবার প্রজাতন্তীদলেরও বহু 
নেতা ফ্রী স্টেট দলের লোকদের গলিতে মারা পড়লেন। প্রজাতন্ত্র বন্দীতে জেলখানাগুলে। 
ভরে গেল। স্বাধীনতার জন্য আয়ার্লাণ্ড চিরকাল বীরের মতো সংগ্রাম করে এসেছে; এই 
গৃহযদ্ধ, পরস্পর-বদ্বেষ সে সংগ্রামের আঁতি ভয়ংকর শোকাবহ পারণাতি। দেখা গেল, ইংরেজের 
অস্ত্র যেখানে বার্থ হয়োছিল তার কূটনীতি সেখানে জয়ী হয়েছে; এখন আইরিশম্যানরাই 
নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরছে, ইংলশ্ড তাদের একপক্ষকে 'নঃশব্দে খানিকটা সাহাষ্য 
করছে, আর সাধারনত বেশ নিস্পহে দপ্টতেই তাকিয়ে মজা দেখছে। এই নৃতনতর পারাস্থাততে 
তার আনন্দের অবাধ নেই। 

গৃহযুদ্ধ ক্রমে থেমে এল। নল ন্টানূর জরা ররর 
নয়। এমনকি প্রজাতন্মশী যাঁরা ডেইলের (ফ্রেগ স্টেটের পার্লামেন্ট) সভ্য 'নর্বাচিত হয়োছিলেন, 
তাঁরা পর্যন্ত ডেইলের সভায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন; তার কারণ আনুগত্যের 
শপথের মধ্যে রাজার নাম আছে, অতএব সে শপথ" গ্রহণ করতে তাঁদের আপাঁত্ী। অতএব 
িস্ভ্যালেরা আর তাঁর দল ডেইল থেকে দূরে সরে রইলেন; আর অন্য দলাঁট মানে ক্রু স্টেট দল, 
প্রজাতন্রীদের বিধ্বস্ত করবার জনা নানা রকম চেষ্টা-চাঁরন্র করতে লাগল-_এর নেতা ছিলেন 
কসগ্রেভ, ফ্রী স্টেটের প্রোসডেন্ট। 

আই'রশ ক্র স্টেট প্রাতষ্ঠিত হবার ফলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য নশীততে কতকগবাল আত দর- 
প্রসারী পরিবর্তনের সন্পাত হল। আইারশ সান্ধতে আয়াল্যান্ডকে যতখাঁন স্বাধীন 
আঁধকার দেওয়া হয়োছল, সে সময়ে অন্য কোনো ডামানয়ন আইনত ততখাঁন দ্বাধীনতা পায় 
নি। আয়াল্যণণ্ড এই আতীরন্ত আধকার পাবার সঙ্গে সঞ্যেই অন্যান/ ডাঁমানয়নগৃলোও স্বভাবতই 
এগদলো পেয়ে গেল, অতএব ডামনিয়ন স্ট্যাটাস কথাটারই মানে খানিকটা বদলে গেল। তারপর 
ইংলন্ড আর ডাঁমানয়নগুলোর মধ্যে কয়েকটা সাম্রাজ্যিক সম্মেলন বসল, তার ফলে এর আবার আরও 
পাঁরবর্তন হল, ডাঁমনিয়নগূলো আরও কিছু বোশ আঁধকার লাভ করল। আয়াল্যান্ডে প্রজাতল্লীরা 
জোর আন্দোলন চালাচ্ছে, সে সারাক্ষণই পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করে নেবার জন্য চেস্টা করাছল। 
দক্ষিল-আফ্রিকাও সেই চেম্টা করছে, সেখানে বুয়ররা সংখাগৃর্। এমনি করে ডাঁমানয়নগ্লোর 
অবস্থা ক্রমাগত পাঁরবার্তত এবং উন্নত হতে লাগল, শেষে একাঁদন তারা 'রাটশ জাঁত-সংঘের 
অন্তাস্থত 'ভ্রিটেনের সমান জাতি বলেই গণ্য হয়ে গেল। কথাটা শুনতে ভার সন্দর লাগে; 
এদের মধ্যে রাজনৈতিক মর্যাদার একটা সাম্য সাধনের ক্লমান্বিত চেষ্টারও আভাস এর মধ্যে পাওয়া 
যাচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের সে সমানত্ব নামে যতখানি কাজে ততখান নয়। অর্থ- 
নৈতিক জাঁবনের দিক থেকে ডাঁমনিয়নগুলো এখনও ব্রিটেন আর ব্রিটিশ মহাজনদের তাঁবেদার; এদের 
উপরে অর্থনৌতিক চাপ দিয়ে এদের বশে রাখবারও বহ্‌ উপায় ব্রিটেনের হাতে রয়েছে। গাঁদকে 
আবার, ডাঁমানয়নগুলোর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনোতিক স্বার্থের সঙ্গে ইংলগ্ডের 
স্বার্থের সংঘাত লাগবার সম্ভাবনা; তার ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি ক্রমে দূর্বল হয়ে ' আসছে। 
বস্তুত সাম্রাজটা ফেটে চৌচির হয়ে ধাবার সম্ভাবনা আসন হয়ে উঠেছে দেখেই ইংলন্ড তার 
বন্ধন, শাথিল করতে, ডমিনিয়নগুলোর সঙ্গে রাজনোৌতিক সমতা স্বীকার করে নিতে রাজ্র হয়েছে। 
বুদ্ধিমানের মতো সময় থাকতে এইটুকু এগয়ে গিয়ে সে অনেকখান ক্ষাতির হাত এঁড়য়েছে। 
কিন্তু তবু সে বোৌঁশাদিনের জন্য নয়। ইংলম্ডের কাছ থেকে ডমিনিয়নগূলো 'বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে 
যে-সব কারণে, সেগুলো এখনও বর্তমান; প্রধানত সে কারণগুলো অর্থনৌতক। এরা ক্রমশই 
সাম্রাজজাটাকে শান্তহশীন করে ফেলছে। এরই জনা, এবং ইংলশ্ডের গাত এখন নিশ্চিত অবনাতির 
দিকে জেনেই, আমি তোমাকে লিখোছলাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। 
ডাঁমানয়নগনুলোর ইংলশ্ডের সঞ্ঞগ অনেক মিল, তাদের জাতি এক, সংস্কৃতি এক, রীতিনীতি এক, 
তাদের পক্ষেই যাঁদ ইংলশ্ডের সঙ্গে আর বোঁশাদন একত থাকা কঠিন হয়ে থাকে, তবে ভারতবর্ষের 
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পক্ষে সেটা আরও কত বোশ কঠিন, বুঝতেই পার। ভারতবর্ষের অর্থনোতিক স্বার্থ সোজাসুজিই 
'ব্রাটশ স্বার্থের বিরোধী; কাজেই এর এক পক্ষকে অপরের কাছে হার মানতেই হবে। ইংলন্ডের 
সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখবার মানেই হচ্ছে তার নিজের অর্থনৌতিক জাবন-নশীতিকে ব্রিটেনের 
নীতির অনুগামী করে রাখা, স্বাধীন ভারতবর্ষ তা করতে রাজ হবে এ ফিছুতেই সম্ভব নয়। 

'ব্রটিশ জাতি-সংঘ বলতে আমারা বাঁঝ স্বাধীন ডাঁমানয়নগুলোকে, দারন্র, পরাধীন 
ভারতবর্ষকে নয়। কাজেই এতে বোঝাচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাদের আছে এমন কয়েকটা 
দেশকে। কিন্তু এরা সকলেই এখনও ব্রিটেনের অর্থনৌতক সাম্রীজোর অধীন হয়ে রয়েছে। 
আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যে সন্ধি ব্রিটেন করল, তাতেও ব্রিটিশ মূলধনের হাতে আয়ার্লযাশ্ডের এই 
শোষণকার্য খানিকটা চলতেই থাকবে তার ব্যবস্থা ছ্িল। এইখানেই আয়াল্যাণ্ডের সত্যকার 
আপান্ত; এইজন্যই তারা প্রজাতল্লের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিল। 'ডি'ভ্যালেরা এবং প্রজ্াতন্শরা 
ছিলেন দরিদ্রতর কৃষক, নিম্নতর মধ্যাবত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের প্রাতনাধ। আর 
কসগ্রেভ এবং ফ্রী স্টেটওয়ালারা ছিলেন ধনী মধ্যাবন্ত শ্রেণি এবং ধনপ কৃষকদের প্রাতানাঁধ-_ 
ব্রটেনের সঙ্গে বাণিজ্য এই দুটি শ্রেণীর পক্ষেই লাভজনক, 'ব্রাটশ ধাঁনকরা এদের সঙ্গে সম্পর্ক 
বজায় রাখতে উৎসূক। 

কিছুদিন পরে ডি'ভ্যালেরা স্থির করলেন তাঁর রণকৌশল পাঁরবর্তন করবেন। তাঁর দূল- 
বল নিয়ে তিনি ডেইল আয়ারিয়ান-এ ঢুকলেন, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। কিল্তু সঙ্গে 
সঞ্চোই স্পম্ট কথায় জানিয়ে দিলেন, সেটা তাঁরা করছেন শধুমান্র প্রচলিত রশীতির খাতিরে; 
ডেইলে সংখ্যাগারষ্ঠতা অন করতে পারলেই তংক্ষণাং তাঁরা এই শপথ-গ্রহণের রশীতিটাকে তুলে 
দেবেন। এর পরের নির্বাচন হল ১৯৩২ সনের প্রথমাদকে। ি'ভ্যালেরার দলই এবার ফ্রী 
স্টেট পার্লামেন্টে অধিকাংশ আসন দখল করল। সঙ্গে সঞ্গেই 'ডি'ভ্যালেবা তাঁর সংকল্প কার্যে 
পাঁরণত করতে লেগে গেলেন। ঠিক হল প্রজাতল্লের জন্য সংগ্রাম তখনও সমানে চাঁলয়ে যাওয়া 
হবে, তবে সে সংগ্রামের পদ্ধতি হবে অনা রকম। ি'্ভালেরা প্রস্তাব করলেন আনুগতোর 
শপথটাকে তুলে দেওয়া হোক; ব্রিটিশ সরকারকে একথাও তিন জানিয়ে 'দলেন, এখন থেকে আর 
[তান ব্রিটেনকে জমির দরুন বার্ধক 'কাস্তর টাকা দেবেন না। এই কিস্তির ব্যাপারটা কী, বোধ 
হয় তোমাকে একবার লখোছলাম। আয়ালর্যান্ডের বড়ো বড়ো ভূষ্বামশদের জমি যখন 'র্াটিশ 
সরকার 'িজস্ব করে নেন, তখন সে জামর দরূন ভূকস্বামীদের প্রচুর মল্য চুকিয়ে দেওয়া হয়োছিল; 
তার পর আবার, যে কৃষকরা সে জাম চাষ করতে নিল তাদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে 
সেই টাকাটা কিস্তিতে 'কাস্ততে আদায় করে নেওয়া হাচ্ছল। এক পূরুষেরও বোশি কাল ধরে 
এই ব্যাপার চলে এসেছে. তখনও চলাছল। 'ড'ভ্যালেরা বললেন, আর টাকা 'দিতে তিনি 
রাজি নন। 

শুনবামার ইংলন্ডে তুমূল আর্তনাদ উঠল। র্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 'ডি'ভালেরার ঝগড়া 
বাধল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম কথাই বললেন, 'ডি"্ভালেরা আনুগত্যের শপথ তুলে 'দিতে চাইছেন, 
এতে ১৯২১ সনের আইীরশ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। 'ি'ভ্যালেরা বললেন, তোমরাই তো 
বলছ ডমিনিয়নগুলো আর ইংলন্ড সমান মর্যাদা-সম্পন্ন দেশ। তাই যাঁদ হয়, তবে আয়ালাশ্ড 
আর ইংলপ্ড তো দুটি ঘনিষ্ঠ সম্পকাম্বিত জাতির মতো; এবং উভয়েরই নিজের শাসনতন্ম পারিবর্তন 
করবারও অধিকার আছে। আনৃগতোর শপথটা আয়ালাশন্ডের শাসনতল্মের অন্তর্গত বস্তু; জহলে 
আয়ালানশ্ডেরও নিশ্চয়ই সেটা পরিবর্তন বা বন্্রন করবার অধিকার আছে। ১৯২১-৯ঈনের সন্ধির 
কথা এখানে মোটে উঠতেই পারে না। আর এই অধিকারই ঘাঁদ আয়াল্যাশ্ডের না থাকে তবে 
আর সে স্বাধীন হল কোথায়, তাকে তো তাহলে এ পারমাণে ইংলণ্ডের অধশন হয়েই থাকতে হচ্ছে। 

দ্বিতীয়ত, বার্ধক কিস্তির টাকা বন্ধ করা নিয়ে 'ব্রাটশ সরকার আরও অনেক বোঁশ 
চেচামোঁচ শুরু করলেন! বললেন, এটা একটা প্রকাণ্ড অন্যায়। আয়ালাণ্ড তার প্রদত্ত 
প্রতিশ্রাতি ভঙ্গ করছে, দেনার টীকা দিতে অস্বীকার করছে। ডি'ভ্যালেরা একথা স্বীকার 
করলেন না, অতএব এই 'নিয়ে একটা আইনের তর্ক বাধল। স্বে তর্ক নিয়ে আমাদের প্রয়োজন 


প্রজাতন্মের জন্য আয়াল্যাশ্ডের সংগ্রাম ৬৪৯ 


নেই। কিস্তির টাকা দেবার সময় এল, ডি'ভ্যালেরা টাকা দিলেন না। ইংলশ্ড তখন 
আয়ার্লাশ্ডের বিরুদ্ধে নূতন করে. যুদ্ধ শুরু করলস। এটা হল একটা অর্থনৈতিক য্ধ। 
আয়াল্যপ্ড থেকে যত পণ্য ইংলশ্ডে আসত সকলের উপরেই অত্যন্ত বেশি করে রক্ষাশুত্ক 
বসানো হল। আইারশ কৃষকরা তাদের কৃষিজাতি পণ্য ইংলণ্ডের কাছে বেচত; এই শূঙ্ক বসালে 
তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, এবং সেই চাপে পড়ে তখন আইরশ সরকার নিজের জিদ ছাড়তে 
বাধা হবে। যা তার চিরকেলে নিয়ম, অপর পক্ষকে বাধ্য করবার জন্য ইংলপ্ড তার ডান্ডা 
চালাতে শুরু করল। কিন্তু ডাশ্ডাবাজতে এককালে যেমন কাজ হত, এখন আর তা হয় না। 
এর পাল্টা জবাব হিসাবে আইরিশ সরকারও 'ব্রটেন থেকে যে-সব পণ্য আয়াল্যণণ্ডে যায় তার 
উপরে শুন্ক বাঁসয়ে 'দলেন। এই অর্থনৌতক যুদ্ধে দৃপক্ষেরই কৃষক এবং কারখানাওয়ালাদের 
প্রচুর ক্ষাত সইতে হয়েছে। 'কিম্তু তবুও কোনো পক্ষই হার স্বীকার করতে পারছে না, আহত 
জাতীয়তাবোধ আর মর্যাদাবোধ এসে বাধা 'দিচ্ছে। 

১৯৩৩ সনেরই প্রথম 'দিকে, আয়াল্যাণ্ডে আবার একটি নির্বাচন হয়ে গেছে; তার 
ফল দেখে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ক্ষুৃত্থ হয়ে উঠেছেন। এবারের নির্বাচনে ডি'্ভ্যালেরা 
আগের বারের চেয়েও বৃহত্তর সাফল্য লাভ করেছেন; এবারকার পার্লামেন্টে তাঁর দলের 
লোক আরও বেশ সংখ্যায় ঢুকে পড়েছে। এই থেকেই স্পম্ট প্রমাণ হয়েছে, 'ব্রটেন 
যে অর্থনোৌতক উৎপণড়নের চাপ দিচ্ছিল, তার সে কূটচাল বার্থ হয়েছে। এর মধ্যে মজার ব্যাপার 
হচ্ছে এই, 'ব্রাটশ সরকার তারস্বরে চীংকার করছেন আই'রিশরা তাদের খণের টাকা 'মাঁটিয়ে 'দচ্ছে 
না, অতএব অরা আত পাষণ্ড; অথচ তাঁরা নিজেরাও কিন্তু আমোরকার কাছে তাঁদের যে পর্বত- 
প্রমাণ খণ রয়েছে সেটা শোধ দেবার ইচ্ছা রাখেন না। 

[ি'ভ্যালেরা এখন আইরিশ সরকারের পাঁরচালক; এক পা এক পা করে তাঁর দেশকে 
1তান এাগয়ে নিয়ে চলেছেন প্রজাতল্ের দিকে। আনূগতোর শপথটাকে ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া 
হয়েছে। বার্ধক কিস্তির টাকা দেওয়াও চিরতবেই বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো কাল থেকেই 
একজন গভর্নর-জেনারেল আয়ালান্ডে আধিম্তিত থাকতেন, ?তানও আর নেই_সে পদটিতে 
[ড'ভ্যালেরা বাঁসয়েছেন তাঁর নিজেরই দলের একজন লোককে, পদটারও গুরুত্ব এখন আর কিছুই 
অবাঁশচ্ট নেই। প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠার জন্য আয়াল্যান্ড এখনও সংগ্রাম চালাচ্ছে, তবে সে সংগ্রামের 
রীতি এখন বদলে গেছে। বহু শতাব্দী ধরে ইংলন্ডের সঙ্গে আয়াল্যান্ডের যুদ্ধ চলে 
আসাছল সে যৃম্ধ আজও বন্ধ হয় ন, এখন সেটা রূপ 'নয়েছে একটা অর্থনোতিক হৃদ্ধের। 

হয়তো আর অজ্পাঁদনের মধ্যেই আয়ালর7ান্ড একটা প্রজাতলন্তে পাঁরণত হবে। কিন্তু তার 
পথে একটি বড়ো বাধা। 'ডি্ভ্যালেরা আর তাঁর দলের সবচেয়ে বড়ো কামনা হচ্ছে একটি সমগ্র 
আয়াল্যান্ড, একটি দেশব্যাপশ প্রজ্জাতল্মের প্রাতম্ঠা করা; সমস্ত চ্বীপাঁটকে নিয়েই একটি কেন্দ্রীয় 
সরকার তাঁরা স্থাপন করতে চান, তার মধ্যে আল্স্টারও থাকবে এই তাঁদের ইচ্ছা। আত ছোটো 
দেশ আয়াল্বাশ্ড, তাকে দুই খণ্ড করে রাখা যায় না। কিন্তু সেই আলস্টারকে 
কশ করে বাঁক আয়াল্যাশ্ডের সঙ্গে যোগ দেয়ানো যায়, এইটাই হচ্ছে এখন ডি'ভ্যালেরার বড়ো 
সমস্যা। গায়ের জোরে সম্পন্ন হবার বস্তু এ নয়। ১৯১৪ সনে ব্রিটিশ সরকার একবার সে 
চেষ্টা করে দেখোছলেন, তার ফলে দেশে বিদ্রোহের উপরুম হয়েছিল। আলস্টারকে গায়ের 
জোরে বাধা করবার শান্ত ফ্রী স্টেটের নিশ্চয়ই নেই, সে চেস্টা করবার ইচ্ছাও সে রাখে না। 
ধড'্ভ্যালেরার আশা, হয়তো তিনি আলম্টারের সঙ্গে সম্প্রণীত স্থাপন করতে পারবেন, এবং সেই 
সম্প্রশীতর সূত্র দিয়েই দেশের দুটি অংশকে একন্র বেধে দিতে পারবেন। তাঁর এই আশাটাকে 
একট: অধৌন্তক বলেই মনে হয়_এ যেন বড়ো বেশি আশা করা। প্রোেস্টান্টের দেশ আলস্টার, 
ক্যাথালক আয়ালাণ্ডের উপরে তার চিরাঁদন তশত্র আঁবশবাস, সে আববাস এখনও ঘোচে নি। 


জন্তব্য (১৯৩৮) দূত দেশের মধ্যে অর্থনৌতক সংগ্রাম কয়েক বছর চলার পরে, দুই 
পভর্ণমেপ্টের মধ্যে এক চুন্তিসম্পাদনের দ্বারা শেষ হয়েছে। চুদ সু পুরি 


৬৫০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


অনুকূল হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা বার্ধক করদান ও অন্যান্য আর্ক সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেল। মিঃ ডিস্ভ্যালেরা সাধারণতল্পের পথে আরও এঁগয়ে গেলেন এবং ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ও 
ব্রিটিশরাজের সাহত আরও কয়েকটি ষোগসত্র ছিন্ন করে ফেললেন। আয়াল্লাণ্ডের নাম এখন 
আয়ার। আয়ারের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল এঁক্যবিধান অর্থাৎ যাতে আল্স্টার্‌ 
তার অন্তভূন্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিল্তু আলস্টার এখনও রাজণ হচ্ছে না। 


১৫৮ 
ভজ্মস্তূপ থেকে নবীন তুরচ্কের আবিভভাব 
৭ই মে, ১৯৩৩ 


গত চিঠিতে তোমাকে লিখোছ, গণতন্রপ্রতিষ্ঠার জন্য আয়াল্যা্ড ক দারুন যৃদ্ধই 
করেছে । আয়াল্যান্ড এবং তুরচ্কের মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই; তবু আজ আমার মনে 
নবীন তুরম্কের করাই জেগে উঠেছে, তাই তার কথাই আরজ তোমাকে আমি বলব। আয়াল্যান্ডের 
মতোই তুরচ্কেরও সামনে বিরাট পাঁরমাণ বাধা-বিঘ] ছিল, আয়াল্যাপ্ডেরই মতো সেও তার বিরুদ্ধে 
দাঁড়িয়ে আশ্চর্য সংগ্রাম চালিয়েছে। মহাযুদ্ধের ফলে তিনটি সাম্রাজ্যের বিলেটের ইতিহাস 
আমরা ইতিমধোই দেখেছি- রাশিয়া, আস্ট্রিয়া এবং জর্মন। আরও একটি বড়ো সাম্ভাজ্য এই 
ধাক্জায় ভেঙে পড়েছিল, সে হচ্ছে তুরজ্কের অটোমাান-সাম্রাজ্য। ছ'শো বছর আগে অটোম্যান আর 
তাঁর বংশধরেরা এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন। কাজেই দেখছ, রাশিয়ার 
রোমানফ বংশ বা প্রাশিয়া এবং জর্মনির হোহেনজোলার্ন বংশের তুলনায় এই রাজবংশাঁট অনেক 
বেশি প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম হাপ্সবূর্গ রাজবংশ আর অটোমান রাজবংশ প্রায় 
একই সময়ে প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল; এই দুটি প্রাচীন রাজবংশের পতনও হল একই সঙ্গে। 

মহাষুদ্ধে জর্মীনর অজ্প কয়েকদিন মানত আগে তুরজ্ক পরাস্ত হঞ্ধ, মিন্রপক্ষের সঙ্গে সে 
আলাদা ভাবেই সাঁন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করল। দেশটা তখন বস্তুত ভেঙে একেবারে টুকরো 
টুকরো হয়ে গেছে, সামাজোর আস্তত্ব গেছে লপ্ত হয়ে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা পর্য্ত ভেঙে 
পড়েছে। ইরাক এবং আরব-অণ্তলের দেশগুলো, সমস্ত তার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেগুলো 
বেশির ভাগই তখন 'মন্ত্রপক্ষের দখলে । খোদ কন্স্টাপ্টিনোপূল: শহরটাও তখন 'মিন্রপক্ষের 
হাতে গিয়ে পড়েছে; আর শহরের ঠিক সামনে, বসফরাসের বুকের উপর ব্রিটিশ রণতরাগুলো 
নোঙ্ার করে আছে-_বিজয়ের গৌরব ঘোষণা করছে। যেদিকে চাও সেই দিকেই ইংরেজ 
ফরাসি আর ইতালশয় সেনা; দেশের সব ব্রিটেনের গৃস্তচর কিলবিল করছে। তুরচ্কের 
দূর্গগুলোকে বিধবস্ত করে দেওয়া হচ্ছে, সেনা বলতে যে কজন তখনও অবাশম্ট 'ছিল তাদের 
অস্বশস্ম সমর্পণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এন্ভার পাশা, তালাত বেগ প্রভাতি তরনপ তুর্কি 
দলের নেতারা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেছেন। সুলতান সিংহাসনে বসে আছেন পৃতুল- 
খালফা ওয়াহিদ উদ্দশন; তাঁর চেষ্টা এই ধ্হংসস্তৃপের মধ্যে যেমন করে পারেন 
বাঁচিয়ে রাখা, দেশ রসাতলে যায় যাক। ব্রিটিশ সরকারের অনুগৃহশত আরেঞ্ঁট পৃতুলকে 
প্রধান উজীযর় করে দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 

১৯১৮ সনের শেষ এবং ১৯১৯ সনের প্রথম দিকে এই দাঁড়য়েছিল তুরচ্কফের অবস্থা । 
তুকিরা তখন একেবারেই শ্রাল্তক্লাল্ত, মনও ভেঙে পড়েছে তাদের। কণ ভয়ংকর দূর্ভাগোর সঙ্গো 
তাদের লড়ে আসতে হয়েছিল মনে করে দেখো । বিশবযুদ্ধ চলেছে চার বছর ধরে, তার আগেই 
গিয়েছে বলকান যুদ্ধ, তারও আগে আবার গেল ইতালির সঞ্চে যুদ্ধ; আর এই সমস্তগ্‌লোই 
এল তরুণ তুঁর্কবপ্লব শেষ হতে না হতেই--ষে 'বপ্লবে সৃলগান আবদুল হামিদকে 1সংহাসন- 
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চ্যুত করা হয়েছিল, দেশে পালামেশ্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তুর্করা 'চিরাঁদনই আশ্চর্য সহনশান্ত 
দেখিয়ে এসেছে; তবু এই প্রায় একটানা আট বছর ধরে যুদ্ধ; এর ধাক্কা তারা স্মমলাতে পারল 
না- যে-কোনো জাতির পক্ষেই এ সামলানো অসম্ভব ছিল। অতএব এবার তারা একেবারেই 
, হতাশ হয়ে পড়ল; দূরদম্টকেই স্বশকার করে নিয়ে, 'মন্ত্রপক্ষ তাদের সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত করে 
তার প্রতশক্ষায় চুপ. করে বসে রইল । 

এর বছর দুই আগে, যুদ্ধের মাঝখানে, 'মি্পক্ষ ইতালির সঙ্গে একটা গোপন সন্ধি 
করোছলেন, স্মার্না এবং এশিয়া-মাইনরের পশ্চিম-অণ্লটা ইতালকে দেবেন বলে প্রাতশ্রুত 
হয়েছিেলেন। এরও আগেই কনস্টান্টিনোপূুল্‌ শহরাঁট রাশিয়াকে উপহার দেওয়া হয়ে গেছে__ 
অবশ্য কাগজ-কলমে; আরব দেশগুলোকেও মিন্রপক্ষের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করা শেষ। এরাঁশয়া- 
মাইনর ইতালিকে দেবেন বলে এই-যে শেষ সাঁম্ধাট এ*রা করলেন, রাশিয়াকে বাধ্য হয়েই তাতে 
সম্মতি 'দতে হল। কন্তু ইতালির ভাগ্য খারাপ, শুভকাজটা সম্পন্ন হবার আগেই রাশিয়া 
বলশোভিকদের হাতে চলে গেল; সন্ধির প্রাতশ্রুতিও আর রক্ষিত হল না। ইতালি অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হল, মদের উপরে দারুন চটে গেল। 

এই তো দশা। তুর্কিরা তখন একেবারেই 'নিরৃৎসাহ হয়ে পড়েছে, 'মন্রপক্ষের পা-চাটা 
সুলতানাট থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম প্রজা পর্যন্ত সবাই। 'ইউরোপের রুশ্ন ব্যান্তাটির, এতাঁদনে 
মৃত্যু হল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখনো দু*্চারজন তুর্কি মাথা নত, 
করতে রাজ নয়, তার সঙ্গে লড়াই করে জেতবার আশা যতই সামান্য হোক। নিঃশব্দে এবং 
গোপনে তাঁরা কাজ করে চললেন। রণসম্ভারের সমস্ত গুদাম তখন বস্তুত মিন্রপক্ষের হাতে গিয়ে 
পড়েছে, সেই গুদাম থেকেই এ*রা অস্মশস্ত্র রণসজ্জা সারয়ে আনতে লাগলেন, এনে সেগুলোকে 
জাহাজে করে কষসাগরের পথে আনাতোলয়ার ঞেশিয়া-মাইনর) অভ্যন্তর প্রদেশে পাঠিয়ে দিতে 
লাগলেন। এই গোপন কমাদের মধ্য প্রধান ছিলেন মদস্তাকা কামাল পাশা, এ'র লাম আম 
অনেকগুলো চিঠিতেই বলেছি। 

ইংরেজরা মুস্তাফা কামালকে মোটেই পছন্দ করত না। ধরকানরারনা তা 
তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই চাইল তারা। সুলতান তো একেবারেই ইংরেজের হাতের লোক, 
1তানও কামালকে দেখতে পারতেন না। 'তাঁন ভাবলেন, কামালকে দেশের বহুদূর অভ্যল্তর 
অণুলে পাঠিয়ে দিলেই তিনি নিরাপদ হতে পারবেন। অতএব কামাল পাশাকে পূর্ব-আনাতোিয়াতে 
অবাস্থত সেনাবাহিনীর ইন্‌স্পেক্্র জেনারেল করে পাঠানো হল। পাঁরদর্শন করবার মতো সেনা- 
বাহিনী বলতে সেখানে বস্তুত গিছুই ছিল না। আসলে সেখানে কামালের কাজ হবে, তর্ক 
সৈনাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ম আদায় করে নিয়ে মিন্তরুপক্ষকে সাহায্য করা। কামালের পক্ষে এটা 
একটা অপূর্ব সুযোগ, তিনি একে হাতছাড়া হতে দিলেন না, আবলম্বে রওয়ানা হয়ে চলে 
গেলেন। তাড়াহ্‌ড়ো করে গিয়ে ভালোই করেছিলেন বলতে হবে, কারণ তাঁর যান্লা করবার ঘণ্টা 
কয়েক পরেই আবার সুলতানের মত বদলে গেল। কামালের ভয়ে আবার তান সন্পস্ত হয়ে 
উঠলেন; দুপুর রারে 'তনি ইংরেজদের কাছে খবর পাঠালেন, কামালের যাওয়া বন্ধ কর। কিন্তু 
তখন পাখা উড়ে গেছে। 
'. মুষ্টিমেয় কজন তুর্কি সহকমর্ঁকে সঞ্চে নিয়ে কামাল পাশা জাতি-সংগঠনের কাজে লেগে 
গেলেন, আনাতোলিয়াতে মিন্রপক্ষকে প্রাতরোধ করতে হবে। প্রথমটা তাঁরা নিঃশব্দে এবং আঁতি 
সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন; তাঁদের লক্ষ্য হল, আনাতোলিয়াতে যে সেনাবাহনী অবাস্থিত 
ধছল তার বড়ো কর্তাদের নিজের দলে টেনে নেওয়া । বাইরে তাঁরা সুলতানের কর্মচারী বলেই 
পরিচয় দিতেন, কিচ্তু কনস্টা্টনোপল থেকে যে আদেশ ও নির্দেশ আসত তার 'দিকে তাঁরা 
অক্ষেপ মান করতেন না। হীতমধ্যে ঘটনাচক্রের গাঁতও তাঁদের সহায়ক হয়ে উঠল। ককেশাস-অগ্চলে 
ইংরেজরা একটা আর্মান প্রজাতল্ স্থাপন করেছিল, কথা 'দয়োছিল তুরজ্কের প্বাণ্চলের প্রদেশ- 
গৃলিকেও তার অন্তর্গত করে দেবে। (এই আমান প্রজাতল্ম এখন সোঁভয়েট ইউনিয়নের 
একটা অংশে পাঁরণত হয়েছে)। আর্মানি আর তুঁকিদের মধ্যে নিদার্ন শঘুতা, অতশত কালে 
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এদের মধ্যে মারামার কাটাকাঁটিও বহহবার হয়েছে। তুর্কিরা যতাঁদন দেশের রাজা 'ছিল ততাঁদন 
এই রন্তপাতের খেলায় তারাই বরাবর 'জিতেছে, বিশেষ করে আবদুল হামিদের আমলে । এখন 
যাঁদ সেই তুকিঁদের এনে আর্মানিদের অধীন করে দেওযা হয়, তার মানেই প্রায় দাঁড়াবে তাদের 
নাশ্চত মৃত্যু। অতএব আনাতোলিয়ার পূর্ব-অঞ্চলের তুঁকরা আঁতি আগ্রহভরেই কামাল পাশার 
আহবান এবং হ্বান্ততর্ক কান পেতে শুনতে লাগল। 

ইতিমধ্যে আরও একটা নূতন এবং বৃহত্তর ব্যাপাব ঘটল, তার ধাক্কায় তুঁকিরা একেবারে 
ঘুম ডেঙে জেগে উঠল। ফ্রাল্স আর ইংলণ্ডের সঙ্গে ইতালি যে গোপন সান্ধ করোছিল তার 
শর্ত পূরণ হয় 'নি, ১৯১১৯ সনের প্রথমাঁদকে ইতালি তাকে কাজে পাঁবিণত করতে চেস্টা করল, 
এশযা-মাইনরে এনে তার সেনা নামষে দিল। ইংল্ড আব ফ্রান্সের এটা মোটেই ভালো লাগল 
না, তখন ইতালর প্রশ্রয় বাড়য়ে দিতে তারা বাজি নয। অন্য কোনো পন্থা ভেবে না পেষে 
তারা এর্‌প ব্যবস্থায় রাজশ হল যে, ইতাঁল এসে পড়বাব আগেই গ্রীক সেনা স্মার্না দখল করে 
বসবে, যাতে ইতালির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হযে যাষ। 

এই কাজের জন্য গ্রীকদেবই তারা মনোনীত করল কেন; ফরাসি এবং ইংরেজ সেনারা 
রণশ্রান্ত, তারা তখন প্রায় বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়ে বয়েছে। তারা চাইছে-__সেনাদল ভেঙে দেওযা 
হোক, আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়তে ফিরে যেতে চাই। গ্রণীকদের ওাঁদকে হাতের কাছেই পাওয়া 
যাচ্ছে, তাছাড়া গ্রীক সরকারও তখন স্বন দেখছেন এশিয়া-মাইনব এবং কন্স্টাপ্টিনোপ্ল 
দুটোকেই তাঁরা দখল করে নেবেন, 'নিষে প্রাচীন বাইজানৃটন সাম্রাজাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। 
লষেড জর্জ তখন ইংলন্ডের প্রধানমল্মী 'মন্ত্রপক্ষের পবামর্শসভাতেও তাঁব দারুন প্রাতপাত্ত। 
দৈবক্রমে গ্রাসেব দুজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ লোক ছিলেন তাঁব বন্ধু । এদের একজন হচ্ছেন 
ভেনিজেলস গ্রশীসেব প্রধানমন্তশ। অন্যজন একাঁট অতান্ত বহস্যে ঢাকা মান্ষ। এখন একে 
সবাই সাব্‌ বোসল জাহারফ্‌ বলে জানে, কিন্তু এ'র আগের নাম ছিল বোসলীষস্‌ জ্যাকেরিযাস্‌। 
১৮৭৭ সনে ইনি একটি ব্রিটিশ রণসজ্জা-নির্মাণের কারখানার প্রাতনিধি হযে বলকান- 
অগ্চলে ধান, তখন এর অজ্প বযস। বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল 
ইনি ইউরোপের মধ্যে, এবং হযতো সমস্ত পাঁথকীর মধ্যেই সবচেয়ে ধনী ব্যান্ত হযে 
বসেছেন, বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনীতাঁবদ আব সমস্ত দেশেব শাসন-কর্তপক্ষ একে একটু খাতিব 
দেখাতে পারলে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। ইংলপ্ড থেকে খুব বড়ো বড়ো খেতাব একে দেওধা হল 
ফ্রাও অনেক খেতাব একে 'দিল। অনেকগৃলি সংবাদপল্লেব তিনি মালক, নিজে আড়ালে 
থাকতেন, কিন্তু বহু দেশেব সরকাব কর্তৃপক্ষ অনেকখানি তাঁরই হীঙ্গতে চলত বলে লোকেব 
ধারণা । সাধারণ লোকে এ'ব সম্বঞ্ধে প্রা কিছুই জানত না, 'তাঁন 'নজেও লোকের দৃষ্টি 
থেকে দৃূবে সরে থাকতেন। বস্তুত ইনি 'ছিলেন আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক মহাজনেব একি 
থাঁট নমৃনা, দেশে দেশে এদের আদর এবং প্রাতিপাত্ব, এবং বাভন্ন গণতান্লিক দেশেব সবকাবরা 
পর্য্ত কিছু পাঁরমাগে এ*দের ইঙ্গিতে চলেন। এই-সব দেশের লোকেবা মনে কবে তাবা নিজেবাই 
নিজেদেব শাসন করছে, কিন্তু তাদের পিছনে অলক্ষো দাঁড়য়ে থাকে বাজ্যের সত্যকাব শাসক- সে 
হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহাজনের টাকার জোর। 

এত ধন, এত প্রাতপান্ত জাহারফের এল কোথা থেকে? তাঁব ব্যবসা ছিল সকল রকমেব 
রপসঙ্জা 'বাক্ করা, সে ব্যবসাতে প্রচুর লাভ, বিশেষ করে বল্‌কান দেশে। অনেকের কিন্তু ধাবণা, 
একেবারে প্রথম থেকেই তানি ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের লোক ছিলেন। এতে তাব ব্যবসায়ের 
খুব সুবিধে হত, রাজনশতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁঁট করবারও সুযোগ মিলত। পাঁথবখতে বারবার যুদ্ধ 
বাধবার ফলে তাঁর কোট কোট টাকা আঘ হতে লাগল, এবং এমান করেই 'তাঁন ক্রমে আজকেব 
এই রহসাময় বৃহৎ বান্ত হয়ে দাঁড়য়েছেন। 

এই অদ্ভুত ধনশালশী এবং রহস্যমষ ব্যান্তটু এবং ভেনিজেলস্‌ এ*দের পাল্লা পড়ে লষেড 
জজ এশিয়া-মাইনরে গ্রশক সেনা পাঠানোর ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। জ্রাহারফ বললেন, এই 
অভিযানের সমস্ত টাকা তিনিই যোগাবেন। বাবসা করতে গিষে তান ষে-কবার লোকসান 'দিষেছেন 


৬৫৪ [বিম্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


তার মধ্যে এই ব্যাপারাঁট অন্যতম; শোনা বায় তুঁকিদের সম্গে এই যগ্ধে তান গ্রাকদের দশ 
কোঁট ডলার ধার 'দিয়োছলেন, সে টাকা আর তিনি ফিরে পান 'নি। 

'ব্রাটিশ জাহাজে করে গ্রীক সেনা এশিয়া-মাইনরে গিয়ে পেশছিল। ১৯১৯ সনের মে মাসে 
তারা স্মার্নায় অবতরণ করল, 'ব্রাটশ ফরাসি আর আমোরিকান রণতরধখর পাহারার আড়াল 'দয়ে। 
তারে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তুরচ্কের প্রতি মিন্রপক্ষের প্রীতি-উপহার এই গ্রশক সেনারা একেবারে 
ভয়াবহ রকমের নরহত্যা আর অত্যাচার শুরু করে দিল। এমনই একটা বিভীীষকার রাজত্ব সু 
করল এরা যে, তা দেখে যৃদ্ধশ্রল্ত পাঁথবীর অবসন্ন মনও আতঙ্কে শিউরে জেগে উঠল। খাস 
তুরঙ্কে তো এ হল একেবারে অতান্ত প্রত্যক্ষ; কারণ মিন্রপক্ষের হাতে তাদের ভালো কা 
ফল সাঁণ্চত হয়ে আছে তার স্ববূপ এবার তুর্করা ভালো করেই দেখতে পেল। এমনি করে 
তাদের নিহত লাঞ্চত করাচ্ছে তারা, আর করাচ্ছে তাদেরই পুয়োনো শন গ্রীকদের হাত 'দয়ে, 
এই সোঁদন পযন্ত যারা ছিল তাদেরই অধান প্রজা! তুঁকরদের হ্‌দয়ে ক্রোধের দাবানল জলে 
উঠল; দেশে জ্রাতীয় আন্দোলন বেড়ে উঠল। অনেকে সত্যই বলেছেন, কামাল পাশা এই 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন বটে. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সূম্টি করোছিল স্মান্ন দখলকারণ গ্রীক 
সেনা। তুর্কি সেনানীদের মধ্যে অনেকে তখন পর্যন্ত মন স্থির করতে পারছিলেন না কোন 
দিকে যাবেন, এবার তাঁরাও এসে আন্দোলনের পক্ষে যোগ 'দিলেন, যাঁদও তখন তার মানে হচ্ছে 
সলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো-সূলতান ইতিমধ্যে কামাল পাশাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম 'দিয়ে 
বসেছেন। 

১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, আনাতোলিয়ার মধো 'সিবাস নামক একটা স্থানে, প্রজাদের 
নিবাচত প্রাতিনাধদের একটি কংগ্রেসের আঁধবেশন বসল। এই সভা তীর্করা যে নতন প্রাত- 
বোধাত্মক যুদ্ধ করছে তাকে সংগত বলে অনমোদন করল; একাঁট কার্যকরী সাঁমাত তোর করল, 
কমাল তার সভাপাঁত। একাঁট ক্জাতীয় সান্ধপত্র'ও এরা রচনা এবং মঞ্জুর করলেন, তাতে 
ম্রপক্ষের সঙ্গে সম্ধির শর্ত যথাসম্ভব কম করে বলা হল, সৃতরাং সে সাঁম্ধর অর্থ দাঁড়াল 
প্রায় তুরচ্কের পূর্ণ স্বাধীনতা । দেখে শুনে কনস্টান্টিনোপ্লে সৃলতান প্রভাবিত হয়ে পড়লেন, 
একটু ভয়ও পেলেন। তিনি কথা দিলেন, পার্লামেন্টের একাঁট নূতন আঁধবেশন বসাবেন; 
নির্বাচনেরও হুকুম জারি করলেন। এই নির্বাচনে 'সিবাস কংগ্রেসের সভায়াই খ.ব বোঁশর ভাগ 
জাসন দখল করে বসলেন। কনস্টান্টিনোপ্লের কর্তাদের কামাল 'বি*শবাস করতেন না; এই সদ্য- 
ধনর্বাচিত প্রাতিনাধদেব তান উপদেশ দিলেন, কনস্টাশ্টিনোপূলে যোযো না। এরা কিন্তু 
সেকথা মানতে চাইলেন না, রাউফ বেগকে দলপাত করে এরা ইস্তাম্বুলে (এখন থেকে আম 
কন্স্টান্টিনোপূলকে এই নামেই উল্লেখ করব) গিয়ে হাঁজর হলেন। এ'দের যাবার একটা কারণ 
ছিল এই, মব্রপক্ষ ইতিমধ্যে ঘোষণা করোছলেন, নতন পার্লামেন্টের আঁধবেশন যদি ইস্তাম্বুলে 
বসে এবং সুলতান তার সভাপাঁতি থাকেন, তবে সে পার্লামেন্টকে তাঁরা বৈধ বলে স্বীকাব করে 
নেবেন। কামাল নিজেও প্রাতনাধ নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গেলেন না। * 

১৯১২০ সনের জানুয়ারি মাসে ইস্তাম্বুল শহরে নৃতন পার্লামেপ্টের আধবেশন হল। 
[সবাস কংগ্রেসে যে 'জাতাঁয় সন্ধিপন্ন' রচিত হয়োছল, এই পার্লামেন্ট আঁবলম্বে সেইাটিকেই মঞ্জুর 
বলে গ্রহণ করল। ইস্তাম্বুলে মিত্রপক্ষের প্রাতনিধি যাঁরা উপদ্থিত ছিলেন তাঁরা এতে মোটেই 
প্রসন্ন হলেন না; এই পালামেন্ট আরও অনেকগুলো কাজ করল ঘা তাঁদের পছন্দ নয়। অতএব 
মিশরে এবং অনাত এ"রা যে কদর্য চাল চিরকাল দোঁখিয়ে এসেছেন, ছ'সস্তাঙ* পরে এখানেও 
তাঁরা সেইটেই প্রয়োগ করে বসলেন। ইংরেজ সেনাপতি সৈনা নিয়ে ইস্তাম্বূলে এসে প্রবেশ 
করলেন, শহর দখল করলেন, সেখানে সামরিক আইন জার করলেন, রাউফ বেগ সমেত চাল্লশজন 
জাতীয়তাবাদী প্রাতিনাঁধকে গ্রেপ্তার করলেন, এবং তাঁদের মালটা গ্বশপে নির্বাসনে পাঠিয়ে 
দিলেন। ব্রিটিশদের এই আঁতি নম্ন আচরণটা আর কিছুই নয়, তুরছ্ককে এর ক্বারা তাঁরা শুধু 
এইটুকুই ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে 'জাতাঁয় সম্ধিপঘ্টা' মিন্রপক্ষের ঠিক মনঃপত হয় নি। 

শাবার তুঁকির্রা দার্প উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার সকলেই স্পন্ট বুঝল সুলতান 


ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুরচ্কের আবির্ভাব ৬৫৫ 


একেবাছেই শের হাতের পুল হয়ে গেছেন। বহন ভি পাতি পাঁলিনে জাপ্দোরাতে 
চলে" গেলেন। সেখানে পার্লামেন্টের আঁধবেশন হল; এই পার্লামেন্ট নিজের নামকরণ করল, 
“তুকিরি জাতীয় মহাসভা' (018170 15068:7:1] ০? /]+111595) 9 এই মহাসভা 1নজেকে দেশের 
শাসনকর্তা বলে প্রচার করল; ঘোষণা করল, 'ন্রাটশরা যোঁদন ইস্তাম্বুল শহর দখল করেছে সেই 
দিন থেকেই সুলতান এবং তাঁর ইস্তাম্বূলস্থ সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। 

সুলতান এর 'জবাবে কামাল পাশাকে এবং অন্যান্য সভ্যদের “আইনের আশ্রয়বাহর্ভূত 
দূর্বম্' বলে ঘোষণা করলেন, ধর্মগত সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বাঁহচ্কৃত 'একঘরে' করে দিলেন, 
এবং তাঁদের প্রাতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জার করলেন। এরও উপরে আবার "তান প্রচার করলেন, 
কামালকে এবং তাঁর অন্যান্য সহকমা্দের কাউকে যাঁদ কেউ খুন করে, তবে সেটা একটা ধর্মগত 
কর্তব্য পালন করা হবে, সে ব্যাস্ত তার জন্য ইহলোকে পুরস্কার এবং পরলোকে পৃণ্যের আঁধকারী 
হবে। মনে রেখো, এই সূলতানই আবার খালফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরুও 'ছিলেন। 
তাঁর 'নজের মুখ থেকে এই নরহত্যার প্রকাশ্য আহবান, এ বড়ো ভয়ংকর বস্তু । কামাল পাশা 
কেবল পলাতক রাজাবিদ্রোহী নন, ধর্মদ্রোহশ পাঁতিত ব্যান্ত, যে কোনো ধর্মান্ধ বা ধর্মোল্মাদ 
ব্যাস্ত তাঁকে অবাধে হত্যা করতে পারে । জাতীয়তাবাদীদের 'বিচূর্ণ করবার জন্য সূলতান তাঁর 
যেখানে যতটুকু শান্ত সমস্ত প্রয়োগ করলেন। তাঁদের বিরূদ্ধে তান একটা জেহাদ বা ধর্মবূদ্ধ 
ঘোষণা করলেন; তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অসামাঁরক প্রজাদের নিয়ে একটা 'খাঁলফার 
সেনা' গড়ে তুললেন। দেশের সর্বত্র ধর্মপ্রচারকদের পাঠিয়ে দিলেন, তারা এদের বিরুদ্ধে দ্রোহ 
করবার জন্য লোককে উত্তোজত করতে লাগল। সর্বপ্ই বিদ্রোহ দেখা 'দল; িছ "দন ধরে 
তুরজ্কের সর্ব জুড়েই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। এ অতান্ত নৃশংস যুদ্ধ, এক শহরের সঙ্গে 
অন্য শহরের ব্ম্ধ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের যুদ্ধ; দুই পক্ষই সে যুদ্ধে একেবারে নির্মম 
নিষ্ঠুরতা দেখাতে লাগল । 

এঁদকে আবার স্মানায় ষে গ্রণকরা এসে বসোছল, তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন 
তারাই দেশের চিরকালের মনিব, আর সে মাঁনবও বড়ো বর্বর মনিব। বহু উর্বর উপত্যকা- 
তাঁড়য়ে দিল। তাদের সে অগ্রগাতিকে তুঁকিরা প্রায় কোনো বাধাই 'দতে পারল না। 

জাতীযতাবাদীদের পক্ষে সেটা একটা চরম সংকটের মূহূর্ত : দেশের মধ্যে গৃহযম্ধ 
চলেছে, সে যুদ্ধে ধর্মের অনুশাসন রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে; ওঁদকে আবার একটা বিদেশী 
সেনার আভষান তাঁদের 'দকে এাগয়ে আসছে; এবং সে সৃূলতান আর গ্রশকসেনা, দু'য়েরই 
পিছনে থেকে শান্ত যোগাচ্ছে প্রবল 'মন্রশান্ত। জর্মীনর পরাজয়ের ফলে এখন জগংজুড়ে তাদেরই 
প্রত্ৃত্ব। তবুও কামাল দমলেন না, তাঁর অনুগামীদের প্রাতি তাঁর বাণ ছিল, ণজতব, না হয় 
নাশ্চহ্ন হয়ে যাব'। একজন আমোঁরকান এই সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলেন, জাতীয়তা- 
' বাদীরা যাঁদ হেরে ষায় তবে তখন তান কী করবেন। কামাল উত্তর শিয়েছিলেন : “জীবন 
এবং স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মোৎসর্গ করতে পারে যে জাতি, সে হারে না। হারলে বুঝতে 
হবে সে জাতিটা বেচে নেই।” 

তুরচ্কের জনা 'মন্পক্ষ যে সাম্ধপন্র খাড়া করোছলেন, বহর সুরের 
প্রকাশ করা হল। এর নাম 'ছিল সেভার্স-এর সাম্ধ। এই সন্ধির মানে ছিল তুরক্ষের স্বাধীনতার 
অবসান, স্বাধীন জাতি হিসাবে তুরচ্কের প্রাত এতে একেবারে মততযুদদ্ড ঘোষণা করা 
হয়োছল। এই সাঁম্ধতে দেশটাকে তো কেটে খণ্ড থণ্ড করা হয়ৌছল, ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে 
পর্য্ত একটি 'মন্রপক্ষীয় কাঁমশন বসে থাকবে, দেশের উপর কর্তৃত্ব করবে, তার বাবস্থা করা 
হয়োছল। দেশের সর্ধঘ্ শোকের ছায়া ছাঁড়য়ে পড়ল; ,একাঁট দন দেশসৃদ্ধ লোক প্রার্থনা 
আর হরতাল করে অর্থাৎ সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে, জাতীয় শোকগ্রকাশ-দবস পালন করল। 
সংবাদপ্রগুলোর চার ধারে কালো রেখা ছেপে দেওয়া হতে লাগল। কল্তু তাহলে হবে কি, 
সংলতানের প্রাতানাধরা যে সে সাম্ধপত্রে স্বাক্ষর করে বসে আছেন। 


৬৪৬ বিশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


এই সম্ধিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্ধাট সাধারণের কাছে প্রকাশ করার ফলে তাঁদেরই 
শান্ত বেড়ে উঠল, দলে দলে তুর্কিরা তাঁদের দলে গিয়ে যোগ দল, এই চরম দার্গাত থেকে 
দেশকে রক্ষা করবার তাঁরাই একমান্র লোক। 

সম্ধি তো হয়েছে, এখন এই বিদ্রোহোন্মুখ তুর্দের উপরে সে সন্ধি জার করবে কে? 
মিন্রপক্ষ নিজে সে কাজ করতে যেতে রাজ নন। তাঁদের সেনাবাহনশী তখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে, 
তাঁদের নিজের নিজের দেশের মধ্যে কমচ্যুত সৈন্য আর শ্রামকরা খাস্পা হয়ে রয়েছে, তার ধা 
সামলাতেই তাঁরা আস্থর। পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে তখনও হাওয়ায় বিপ্লবের সুর 
ভেসে বেড়াচ্ছে। তার উপর আবার মিন্রপক্ষের নিজেদের মধোই ইতিমধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু 
হয়ে গেছে, যুদ্ধে যা লুঠের মাল মিলেছে তার কে কতথাঁন ভাগ পাবে তাই নিয়ে তারা কলহ 
করছে। প্রাচ্য দেশে ইংলন্ড একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, ফ্রান্সের দশাও কতকটা 
যেকোনো মূহূর্তে হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা । মিশরে ইতিমধোই একটা 'বদ্রোহ হয়ে গেছে; 
প্রচুর রম্তপাত ঘাঁটয়ে তবেই সে বিদ্রোহ ইংরেজদের দমন করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৮৫৭ 
সনের পর- সেই প্রথম- আবার নূতন করে একটা বিরাট বিদ্রোহের আয়োজন গড়ে উঠছে; অবশ্য 
এবারের বিদ্রোহ আহিংস বিদ্রোহ। এইটাই হচ্ছে গান্ধীজ-পাঁরচালিত অসহযোগ আন্দোলন । 
যে-কণশট বন্তুকে আশ্রয় করে এই আন্দোলন গড়ে উঠাঁছল তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে, 
খাঁলফার পদ বা শখলাফৎ' সংক্তান্ত সমস্যা এবং তুরচ্কের প্রাত মিন্রপক্ষের অন্যায় আচরণ । 

কাজেই দেখছো 'মন্তরপক্ষ নিজেরা যে সান্ধপন্র রচনা করেছিলেন সেটা তুরম্কের উপরে জোর 
করে খাটাতে যাবার মতো অবস্থা তখন তাঁদের নয়; আবার তুর্কি-জাতীয়তাবাদীরা সেটাকে 
খোলাখুূলিই অগ্রাহ্য করে চলবে, তাও তাঁরা সহ্য করতে রাজি নন। িবপদে পড়ে তাঁরা 
পুরোনো বন্ধ ভেনিজেলস আর জাহারফের শরণ নিলেন; গ্রীসের পক্ষ হয়ে এই কাজের ভার 
নিতে এ*রা দূজনও সম্প-ণহ প্রস্তুত ছিলেন। তুঁকরদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তারা বিশেষ 
বাধা-বিঘ্] সৃষ্ট করতে পারবে এমন আশঙ্কা কেউই করেন নি; আর এাঁশয়া-মাইনর জায়গাটাও 
লোভ করবার মতোই বটে। অতএব আরও বহু গ্রীক সৈন্য সমদ্র পাড় 'দয়ে তুরচ্কে গিয়ে 
হাজির হল; গ্রীঁক-তার্ক যুদ্ধ এবার বেশ ভালো করেই আরম্ভ হল। ১৯২০ সনের গ্রীম্মকাল 
থেকে শুরু করে হেমন্তকাল পর্্তি আগাগোড়াই গ্রীকদের জয় হল, তুকিদের তাড়িয়ে নিয়ে 
তারা সমানে এগিয়ে চলল। কামাল পাশা আর তাঁর সহকমাঁদের তখন সম্বল শুধু 
সেনাবাহিনীর কতকগুলো ভাঙাচোরা টুকরো; তাই 'দয়েই একটা শীল্তশালী বাহনী গড়ে 
তুলবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত চেম্টা করতে লাগলেন। সাহায্যের প্রয়োজন বখন তাঁদের সবচেয়ে 
বোঁশ হয়ে পড়েছে, ঠিক এমনি সময়ে তাঁরা সাহায্য পেলেন, আত চমৎকার সাহায্য । সোভয়েট 
রাশিয়া তাঁদের অস্ত্রশস্ত আর টাকা যোগাতে এগিয়ে এল। ইংলশ্ড ছিল এদের উভয়েরই শঘু। 

কামালের শন্তি বাড়তে লাগল। যুদ্ধে কোনপক্ষের জয় হবে সে বিষয়ে এবার 'মিব- 
পক্ষের মনে সন্দেহ দেখা দিল, সাঁন্ধর জন্য তাঁরা কিছু ভালো শর্ত দাখল করলেন। কিন্তু 
সে শর্তও কামাল-পম্থীদের পছন্দ হল না. তাঁরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তখন 
মনরপক্ষ গ্রীক-তুর্ক বৃদ্ধের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, নিজেদের নিরপেক্ষ বলে 
ঘোষণা করলেন। গ্রাঁকদের তাঁরাই টেনে এই য্দ্ধের আবর্তে এনে ফেলেছেন, এখ্স্ঠ তাকে দায়ে 
ফেলে নিজেরা দিব্যি সরে পড়লেন। শুধু তাই নয়, ফ্রা্স, এবং খানিকপাঁরমাণে ইতালিও 
এবার গোপনে চেষ্টা করতে লাগল, তুরজ্কের সঙ্গেই খাতির জমানো যায় কিনা। ইংরেজরা 
তখনও অজ্পাবস্তর গ্রীকদের পক্ষেই রইল, অবশ্য সরকারিভাবে নয়। 

১৯২১ সনের গ্নীক্মকালে গ্রীকরা তৃরচ্কের রাজধানী আথ্গোরা শহর দখল করতে একটা 
প্রকান্ড চেম্টা করল। একটির পর একটি করে শহর দখল করতে করতে তারা আহ্গোরার 
খুব কাছে এসে পেশছুল; শেষে সাকারিয়া নদীর ধারে তুকিরা তাদের আটকে 'দল। এই 
নদীর তরে তিন সপ্তাহ ধরে দু পক্ষের লড়াই চলল; বহু শতাব্দীর স্টিত জাতিগত 'বিদ্ষেষ 


ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুরস্কের আবির্ভাব ৬৫৭ 


নিয়ে আবশ্রাম যুদ্ধ করতে লাগল তারা, পরস্পরের প্রাত তিলমান্র করূণা কেউ দেখাল না। 
ধৈর্য' আর সহ্যশান্তর সে একটা ভয়ংকর পরীক্ষা; তুর্করা প্রাণপণ লড়ে কোনোমতে টিকে 
রয়েছে এমন সময়ে গ্রীকরা হাল ছেড়ে 'দল্লে হটে গেল। গ্রীক সেনার যা নিয়ম, পিছিয়ে যেতে 
যেতে তারা যেখানে যা পেল সমস্ত প্যাঁড়য়ে এবং নস্ট করে 'দিয়ে গেল, দৃ'শো মাইল ব্যাপী 
স্থানের উর্বর জাম একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। 

সাকারয়া নদীতশরের যুদ্ধে তুরস্ক কোনোক্রমে জিতে 'গিয়েছিল। যুদ্ধের চরম জয় এটা 
নয়; তবুও আধুনিক কালে যে কট যুদ্ধে ইতিহাসের গাঁত নির্ধারত হয়েছে এটি তার অন্যতম। 
ষৃম্ধের স্রোত এইখান থেকেই মোড় ফিরল। অতাঁত কালে দ' হাজার বছর বা তারও বেশিকাল 
ধরে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বার বার মহাসংঘাত হয়েছে, এঁশয়া-মাইনরের প্রাতি 
ইণ্চ জাম মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে-_এই যুদ্ধাটও তারই মধ্যে একটি। 

যুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাই অবসন্ন হয়ে পড়োছল; এবার দুই দলই "স্থর হয়ে বসে 
আবার নিজেকে পাঁরপুষ্ট এবং পনর্গাঠত করে নাতে লাগল। কিল্তু কামাল পাশার ভাগ্য 
তখন ফিরে গেছে। ফরাসি সরকার আঙ্গোরার সঙ্গে একটি সান্ধ করলেন। আঙ্গোরা এবং 
সোভিয়েটের মধ্যেও একটি সন্ধি হল। ফ্রান্স তাকে তুরস্কের প্রতিভূ বলে স্বীকার করেছে, এতে 
মুস্তাফা কামালের মনের জোর অনেক বেড়ে গেল, বাস্তব শান্তও বাড়ল। “সারয়ার সীমান্তে 
যে তুর্কি সেনা বসিয়ে রাখা হয়েছিল, এই সন্ধির ফলে তাদের আর সেখানে থাকার দরকার রইল 
না, তাদের তখন গ্রশীকদের সঙ্গে যুদ্ধে লাগানো সম্ভব হল। 'ব্রটশ সরকার তখনও পূতুল 
সৃলতান আর ইস্তাম্বুলের জরাজীর্ণ সরকারকে সমর্থন করছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে এই সাম্ধাটি 
তার যেন গালে চড় কাঁসয়ে 'দল। 

সযত্বে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে, ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে তুর্কি সেনা অতফকিতে গ্রশক 
সেনাকে আক্রমণ করল, একেবারে ঝড়ের মতো তাদের উীঁড়য়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে 'দিল। 
আট 'দিনে গ্রণক সেনা ১৬০ মাইল পিছন হটে গেল। কিন্তু যেতে যেতেও তারা সে পরাজয়ের 
শোধ তুলল, যাবার পথে যত তর্ক পুরুষ নারী শিশু তাদের সামনে পড়ল সবাইকে 'নারচারে 
হত্যা করে রেখে গেল। নিরয়তার দিক দিয়ে তুর্করাও কম যায় নি, তারাও গ্রীক সেনার যত 
লোককে পেল, মেরে ফেলল, যুদ্ধের বন্দী বলে বিশেষ কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না। কিন্তু 
তবু বন্দী যারা হয়োছল, তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রীকদের প্রধান সেনাপাঁতি আর তাঁর সহকারব্ন্দ। 
গ্রীক সেনার বোঁশর ভাগ লোকই স্মার্না থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে গেল; ধকন্তু স্মার্না শহরাঁটর 
আধকাংশ তারা পাঁড়য়ে দিয়ে গেল। 

এই যুদ্ধ জয়ের পরই কামাল পাশা তাঁর সেনাকে ইস্তাম্বুলের 'দকে চাঁলত করলেন। 
শহরের কাছে, চানক বলে একটা জায়গাতে ব্রটিশ সেনা তাঁকে বাধা দিয়ে থাময়ে দিল। সেটা 
১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাস; তখন কয়েক দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা শোনা গেল, এবার তুরস্কের 
সঙ্গে ব্রিটেনের লড়াই বাধবে। কিন্তু সে লড়াই হল না; তুর্করা যা যা দাবি করেছিল 'ব্রটিশরা 
তার প্রায় সমস্তই মেনে নিল। দুই পক্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধাবরাতপল্ন স্বাক্ষারত হল; সে 
পর্রে মিন্রপক্ষ স্পন্টই প্রাতিশ্রুতি দিলেন, খ্রেসে তখনও যত গ্রশক সৈন্য রয়েছে তাদের সবাইকে 
তাঁরা সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন। নবাঁন তুরস্কের পিছন থেকে তখন সোভয়েট 
রাঁশয়ার জুজুবুড়ী সারাক্ষণ উপক মারছে; তুরস্কের সাহাষ্য করতে রাশিয়া এগিয়ে আসতে পারে, 
এমন কোনো যুদ্ধ বাধাতে 'মন্রপক্ষের তখন আদৌ আগ্রহ 'ছিল না। 

মুস্তাফা কামালের জয় হল; ১৯১৯ সনের সেই মু্টমেয় ক'্জন 'বদ্রোহী বীর এবার 
বড়ো বড়ো দেশের প্রাতানাধদের সঙ্গে সমান মর্ধাদা নিয়ে দাঁড়য়ে কথা বলতে লাগলেন। 
অনেকগুলো ঘটনাই এই বীরদলের রণজয়ে সাহাধ্য করোছিল- বৃদ্ধোত্তর যুগের প্রাতিক্রিয়া, 'মির- 
পক্ষের নিজেদের মধ্যে কলহ, ভারতবর্ষ এবং মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলমাল 'নয়ে ইংয়েজদের 
বন্তুতভাব, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহাবা, ইংরেজদের হাতে তুরস্কের অপমান। কিন্তু রগজয় করতে 
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এ"দের সবচেয়ে বড়ো সম্বল হয়েছিল এ'দের নিজেদের বজ্্রুকঠিন সংকষ্প, স্বাধীন হবার উগ্ 
কামনা এবং তুর্ক কৃষক ও সোৌনিকদের বথার্থই আশ্চর্য রণনৈপপ্য। 

লৃুজোঁতে শান্তি সম্মেলনের বৈঠক বসল; মাসের পর মাস ধরে তার আলোচনা চলতে 
লাগল। দুটি লোকের মধ সে এক অপর্ব শ্বন্দষুদ্ধ-_ইংলশ্ডের পক্ষে ছিলেন লর্ড কার্জন, 
একে দাম্ভিক, তদুপাঁর অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চিরাভাস্ত; তুরস্কের পক্ষে এলেন ইসূমেৎ পাশা 
_একটুখানি কানে খাটো এবং শান্ত হয়ে বসে বসে হাসেন, যা তাঁর শোনবার ইচ্ছা নেই সেটা 
কিছুতেই শুনতে পান না; আর কার্জন কেবলই চটে লাল হতে থাকেন। কারন ভারতবর্ষে বড়ো- 
লাটাগার করে গেছেন, সেই চালেই তান অভ্যস্ত; তাছাড়া এমনিতেও তানি অতান্ত জবরদস্ত লোক । 
[তান খুব কসে তর্জনগর্জন করে ইসমেৎ পাশাকে কাবু করে ফেলতে চেস্টা করলেন। কিন্তু ইসমেৎ 
পাশার তাতে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তিনি 'কছ্‌ কানে শুনতে পান না, খাল হাসেন। শেষে 
কাজন রেগে আস্থর হয়ে ধৃত্তোর বলে চলে এলেন, সম্মেলন ভেঙে গেল। কিছুদিন পরে 
আবার সম্মেলন বসল, কার্জনের বদলে এবার আরেকজন লোক ইংলণ্ডের প্রাতানাধ হয়ে 
এলেন। 'জাতীয় চুক্তিপত্রে' তুর্কিরা যা বা দাবি জানিয়োছলেন, তার শুধু একটি বাদে সমস্ত- 
গুলোই ইংরেজরা স্বীকার করে নিলেন; ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে লুজো-সন্ধি স্বাক্ষরিত 
হল। এবারেও সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন আর মিন্রপক্ষীয় দেশগুলোর পরস্পর ঈর্ধার ফলে 
তুরস্কের কাজ সহজ হয়ে গেল। 

কামাল পাশা-_গাজন, 'বিজয়ী কামাল পাশা, ষে কাঁট ফল কামনা করে যুদ্ধে নেমোছলেন 
তার প্রায় সকলগুলোই তাঁর করায়ন্ত হল। কিন্তু প্রথম থেকেই তান একট প্রকাণ্ড স্ুবাম্ধর 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর ন্যুনতম দাঁব যেটুকু, সেইটাই বাইরে ঘোষণা করেছিলেন। এখন 
জয়ের মৃহূর্তেও তিনি সেই দাবিই অপরিবর্তিত রাখলেন। আরব ইরাক প্যালেস্টাইন 'সারয়া 
প্রভীতি অ-তুর্কি দেশের উপরে তুকির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠত হবে, এ কল্পনাকে 'তাঁন বর্জন 
করেছিলেন। তিনি চেয়োছলেন, তর্ক জাতির যেখানে বাস, সেই খাস তুরস্ক দেশটাকে স্বাধশন 
করে নেবেন। তুর্কিরা অন্য কোনো জাতির উপরে হস্তক্ষেপ করতে যাক এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল 
না; অন্য কোনো বিদেশ এসে তুরস্কের উপরে হস্তক্ষেপ করবে এটাও সহ্য করতে তান রাজ 
ছিলেন না। এইভাবে তুরস্ককে তান একটি সুসংহত, একজাতি-প্রধান দেশে পাঁরণত করলেন। 
এর কিছুদিন পরে গ্রীকদের প্রস্তাব অনুসারে এই দুই দেশের মধ্যে একটা অদ্ভূত রকমের লোক- 
ণবাঁনময় করে নেওয়া হল। আনাতোলিয়াতে তখনও ষে গ্রশকদের বাস ছিল তাদের সবাইকে 
গ্রীসে পাঠিয়ে দেওয়া হল; তার বদলে গ্রীস থেকে সেখানকার বাসিন্দা তুর্কদের সাঁরয়ে নিয়ে 
আসা হল। গ্রীস আর তুরস্কে 'মিলে প্রায় পনেরো লক্ষ লোককে এইভাবে বিনিময় করে 
নেওয়া হল; প্রায় প্রত্যেকটা পারিবারই বহু পুরুষ, বহু শতাব্দী ধরে যথাক্রমে আনাতোলিয়ায় 
আর গ্রীসে বসবাস করে এসেছে । মানুষকে তার শিকড় ছিড়ে অনান্র চালান করার এ এক 
অপূর্ব কাহিনী। তুরস্কের অর্থনৈতিক জাবনযাত্রাও এর ফলে সম্পূর্ণ বিপস্ত হয়ে পড়ল; 
বিশেষ করে তার কারণ, তুরস্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেকখানিই চালাত এই গ্রীকরা। 'কিচ্তু এই 
লোক-বিনিময়ের ফলে তুরস্ক আগের চেয়েও বেশি একজ্ঞাত-প্রধান দেশে পারণত হল; এাঁশয়ায় 
বা ইউরোপে এতখানি একজাতি-প্রধান দেশ' আজকাল বোধ হয় বেশি নেই। 

আমি বলেছি, লুজোঁ-সান্ধতে তুঁক্দের দাঁবর সমস্তগলই মিটিয়ে মওয়া হয়েছিল, 
শুধু একটি বাদে। সেই একট হচ্ছে শবলায়ং বা ইরাক-সীমান্তের নিকটে অবস্থিত মসূল 
প্রদেশটি। একে নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে দু'পক্ষের মতের মিলল হল না, অতএব ব্যাপারটার 
মীমাংসার ভার দেওয়া হল লখগ অব নেশনসের উপরে । মসুলে তেলের খাঁন আছে; কল্তু 
তার চেয়েও এর গুরুত্ব বেশি হচ্ছে এর অবস্থানের জনা । সমরনশীতর 'দিক থেকে অবস্থানাঁটর 
দাম আছে। মসূলের পর্বতগুলো হাতে থাকা মানেই হচ্ছে, তুরস্ক, ইরাক, পারশ্য এমনকি 
রাশিয়ার অন্তর্গত ককেশাস অণ্চলকে পর্যন্ত কিছুটা হাতের মৃঠোয় রাখবার সুযোগ পাওয়া 
কাজেই তুরস্কের পক্ষে একে দখলে পাওয়া খুবই দরকার। আবার ত্তিটেনের পক্ষেও একে হাত 
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করা সমানই প্রয়োজন : ভারতবর্ষে পেশছবার রাস্তা এবং বিমানপথ অব্যাহত রাখবার জন্য এবং 
সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্চো যুদ্ধ বাধলে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা দুয়েরই পথ 'হসাবে। মানচিত্রের 
দকে তাঁকয়ে দেখলেই বুঝবে, অবস্থার দিক থেকে মসুলের দাম কতখানি। লীগ অব্‌ 
নেশন্স্‌ সিদ্ধান্ত করলেন, মসুল ব্রিটেনের হাতেই থাকা উঁচিত। তুকিরা এটা মেনে নিতে 
রাজ হল না, অতএব আবার ষূদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। ঠিক এই সময়ে, ১১২৫ সনের 
[িসেম্বর মাসে, রাশিয়ার স্গে তুরস্কের একটা নূতন সন্ধি হল। শেষপরযযন্তি আঙ্গোরা সরকার 
তাঁদের জিদ ছেড়ে দিলেন; মসুল নূতন রাজ্া ইরাকের অন্তরভুন্ত হয়ে গেল। ইরাক দেশটা 
নামে স্বাধীন; কিন্তু এখন পর্য্ত এটা বস্তৃত 'ব্রাটশদের রক্ষাধীন হয়েই রয়েছে, দেশের সর্ব 
ব্রিটিশ কর্মচারী আর উপদেন্টা গিজগিজ করছে। 

গ্রশকদের উপরে মুস্তাফা কামালের বিরাট জয়ের খবর শূনে আমরা কশ দারুন উল্লাসত 
হয়ে উঠোছলাম সেকথা আমার স্পম্ট মনে আছে-সে আজ প্রায় এগারো বছর আগের কথা। 
সে য্দ্ধটার নাম “সফিউম কারাহসার'এর ষূদ্ধ। ১১২২ সনের আগস্ট মাসে এই যৃন্ধ হয়। এই 
যুদ্ধে কামাল গ্রশকসেনার অগ্রগামী বাহনীকে পর্যদস্ত করে দেন, গ্রধক সেনাকে তাড়া করে 
'নিয়ে একেবারে স্মার্না আর সমূদ্র পর্য্ত পেশছে দিয়ে আসেন। আমরা অনেকেই তখন ছিলাম 
লক্ষেণোয়ের 'িস্্তী জেলে; তুকিদের এই জয়ে আমরাও উৎসব করোছিলাম; হাতের কাছে 
টুকিটাকি যা কিছ পেলাম তাই জড়ো করে আমাদের জেলখানার ব্যারাকটাকে সাজয়োছিলাম; 
সন্ধ্যাবেলায় আলোকসজ্জা খাড়া করবারও একটা আয়োজন করেছিলাম, অবশ্য সে আত ক্ষণ 
রকমের আয়োজন । 
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৮ই মে, ১৯৩৩ 


পরাজয়ের তমসাচ্ছন্ন রজনণ থেকে শুরু করে জয়ের ভাস্বর প্রভাত পর্যন্ত তুরস্কের ভাগ্য- 
ীববর্তন আমরা দেখতে দেখতে এলাম। দেখলাম, তাদের দমন করবার, শান্তহশীন করে 
ফেলবার উদ্দেশ্যে যে ক্‌টনীতি 'মন্রপক্ষ এবং বিশেষ করে 'ব্রাটশরা অবলম্বন করেছিল, তার 
ফল হল ঠিক 'বিপরীত; তাই আঘাতে জাতীয়তাবাদশীরা শান্তমান হয়ে উঠলেন, এদের প্রাতরোধ 
করবার সংকল্প তাঁদের দূঢুতর হয়ে উঠল। 'মন্রপক্ষ তুর্কের অগ্গচ্ছেদ করবার আয়োজন 
করলেন; স্মার্নাতে গ্রীক সেনা পাঠানো হল; ১৯২০ সনের মার্চ মাসে 'ব্রিটশরা একটা রাজনশীতির 
প্যাচি খেলল, জাতীয়তাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে 'দল; ব্রিটিশরা তাদের 
হাতের পৃতুল সূলতানকে জাতীয়তাবাদশদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহাষ্য করতে লাগল-এর 
প্রতোকটি ব্যাপারই তুকিদের রাগ আর উৎসাহের বাহুতে ঘতাহুতি নিক্ষেপ করল। বরের 
জাতিকে অবমামিত, বিধবস্ত করতে গেলে ফল এইরকম না হয়েই পারে না। 

মুস্তাফা কামাল আর তাঁর সহকমদের জয় হয়েছে, সে জয়কে নিয়ে তাঁরা কী করলেন? 
প্রান যৃগের নোমবর্ত্কে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবার পান্র কামাল পাশা ছিলেন না; ভাঁর ইচ্ছা, 
তুরস্ককে একেবারেই নূতন করে ঢেলে সাজবেন, কিন্তু সে কাজ করা সোজা নয়। জয়ের পরে 
দেশের লোকের কাছে তাঁর প্রভাব প্রাতপত্তি অতন্তি বেড়ে গেছে; তবুও তাঁকে অত্যন্ত সাবধানে 
একটু একটু করে অগ্রসর হতে হল-- দীর্ঘদনের ষে প্রথা আর ধর্মের অনুশাসন জাত প্রাচীন 
কাল থেকে মেনে এসেছে, তার" মূল উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। সুলতান এবং খাঁলফা, এই 
দৃটি পদই কামাল খতম করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এতে 
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সায় দিলেন না, সম্ভবত তুর জনসাধারণও এরকম পাঁরবর্তনকে মনে মনে সমর্থন করত না। 
পৃতুল সুলতান ওয়াহদ্‌উদ্দীন তখনও গাঁদতে বসে থাকেন, এটা অবশ্য কারোই ইচ্ছা ছিল না। 
তাঁকে সবাই তখন দেশদ্রোহী বলে ঘ্‌ণা করছে, বিদেশীদের কাছে তান নিজের দেশকে বেচে 
দেবার চেম্টা করেছিলেন। অনেকে বললেন, একটা প্রজ্জাধীন সুলতানতন্্ এবং খাঁলফাতন্ত 
স্থাপিত হোক, সেখানে সত্যকার ক্ষমতা থাকবে জাতীয় পরিষদের হাতে। কামাল কিন্তু 
এরকমের কোনো আপোষ-ব্যবস্থা করতে রাজি নন, তান ধৈর্য ধরে বসে সষেগের প্রতীক্ষা 
করতে লাগলেন। 

চিরাদন যা হয়েছে, সে সুযোগ ব্রিটিশরাই স্াঁন্ট করে দল। লুজোঁতে শানল্ত-সম্মেলন 
বসাবার যখন আয়োজন চলছে, 'ব্রাটশ সরকার ইস্তাম্বুলের সূলতানকে সে সম্মেলনে যোগ 
দেবার 'নিমল্মণ করে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন আবার আব্গোরাতে 
এই নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেন। আত্গোরাতে যে জাতীয় সরকার রয়েছে, যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁদেরই; 
তাঁদের প্রাত এই রকমের তাঁচ্ছল্যপূর্ণ আচরণ এবং জেনেশুনেই পৃতুল-সুলতানকে সে কাজটি 
করতে ঠেলে দেওয়ায়, তুরস্কে চাণ্চল্যের সৃষ্টি হল, লোকেরাও চটে গেল। তাদের সন্দেহ হল, 
ব্রিটিশ আর দেশদ্রোহশী সুলতানের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার নূতন কোনো চক্রান্ত চলছে। দেশব্যাপ 
এই উত্তেজনার সুযোগে কাজ হাসিল করে নিতে মুস্তাফা কামাল একমুহূর্তও বিলম্ব করলেন 
না; তাঁরই কথামতো ১৯১২২ সনের নভেম্বর মাসে জাতীয় পারব সমলতানের পদটি বিলুস্ত 
করে 'দলেন। খলিফার পদাঁট "কন্তু তখনও টিকে রয়েছে; এপ্রা ঘোষণা করেছেন, সে পদটিতে 
অটোম্যান বংশের লোকেরাই উত্তরাধিকারী । এর অজ্পাঁদন পরেই ভূতপূর্ব সুলতান ওয়াহিদ- 
উদ্দীনের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। প্রকাশ্য বিচারের চেয়ে পলায়নকেই তানি 
শ্রের বলে মনে করলেন; ইংরেজদের একটি আম্বুলেল্স গাড়িতে চড়ে তিন গোপনে পালিয়ে 
গেলেন, সে গাঁড় তাঁকে একটি 'ব্রাটশ রণতরাীতে নিয়ে তুলে 'দিল। জাতীয় পাঁরষৎ তাঁর জ্ঞাতি- 
ভাই আবদুল মজিদ এফেন্দীকে নৃতন খাঁলফার পদে নির্বাচিত করল; ইনি হলেন শুধু 
ধর্মগুর্‌, আনূম্তানিক ব্যাপারেই এ'র কর্তৃত্ব; রাজনোতিক কোনো ক্ষমতার কিছুই এ*র রইল না। 

এর পরের বছর, ১৯২৩ সনে, তর্ক-প্রজাতন্ত্ের প্রতিষ্ঠা যথারীতি ঘোষণা করা হল); 
আঙ্গোরা তার রাজধানী । মুস্তাফা কামাল প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত 
ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে একান্ত করে নিলেন। ফলে তিনিই এখন হলেন রাজ্যের একচ্ছত্র 
নায়ক; পারষৎ শুধু তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবে। এবার তিন আরও বহু প্রাচীন প্রথাকে 
ভাঙতে লেগে গেলেন; ধর্ম-প্রাতষ্ঠানের প্রাতও বিশেষ সদ্‌বাবহার দেখালেন না। অতএব তাঁর 
কাণ্ডকারখানা আর তাঁর একাধিপত্য দেখে বহু লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল, বিশেষ করে 
ধর্মন্ষ্ঠানকারিগণ। এরা গিয়ে নৃতন খলিফাকে ঘিরে দল বাঁধল; যাঁদও সে বেচারী 
ছিলেন আত শান্ত এবং নিরীহ প্রাণী । কামাল পাশা এটা মোটেই পছল্দ করলেন না। 'তাঁন 
খলিফার প্রতি রীতিমতো দুব্যহার করতে লাগলেন, এবং এর পরের বৃহৎ কার্ধযাট করবার জন্য 
একটা যোগ্য সুযোগের অপেক্ষা করে রইলেন। 

এবারও তার সে সুযোগ আসতে দেরি হল না; এলও সেটা একটা অল্ভুত পথে। লশ্ডন 
থেকে আগা খাঁ এবং আমীর আলি বলে ভারতবর্ষের একজন ভূতপূর্ব বিচারপাতি তাঁকে একে 
একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। বললেন, আমরা ভারতবর্ষের বহ.-কোটি মুসলমানের পক্ষ খেকে 
কথা বলছি; খাঁলফার প্রাতি কামাল যে আচরণ করছেন আমরা তার প্রাতবাদ”কিরছি, খাঁলফার 
পদমর্যাদার সম্ভ্রম রাখা হোক, তাঁর প্রাত সদাচরণ করা হোক। এই চিঠির প্রাতালাপ তারা 
ইন্তাম্বুলের কয়েকটি. পন্তিকাকেও পাঠিয়ে দিলেন; বস্তৃত মূল চিঠি আঞ্গোরাতে গিয়ে 
পেঁছবার আগেই সে প্রতিলিপি কাগজে ছাপা হয়ে গেল। চিঠিটার মধ্যে অন্যায় কথা কিছুই 
ছিল না। কিন্তু কামাল পাশা সেটাকে নিয়ে মহা হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন। এতদিন পরে তাঁর 
সুযোগ এসেছে, এর যথাসাধ্য সদবাবহার করে 'নিতে 'তিনি ছাড়বেন কেন। অতএব 'তিনি 
ঘোষণা করলেন, এই চিঠির ব্যাপারটা আগাগোড়াই ইংরেজদের একটা চন্রান্ত, তৃকিদের মধ্যে 
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তারা দলাদাঁল সূন্টি করতে চায়। বললেন, আগা খাঁ তো ইংরেজদের চর; ইংলণ্ডেই তিনি থাকেন, 
তাঁর 'দনই কাটে প্রধানত ইংলশ্ডের ঘোড়-দৌড় নিয়ে। ইংলণ্ডের 
তাঁর সারাক্ষণ আনাগোনা । এমনকি গোঁড়া মুস্লিমও তো তাঁকে বলা চলে না, কারণ তিনি হচ্ছেন 
একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু? তার পর এটাও দেখতে হবে, 'ি্বষূদ্ধের সময়ে 
ইংরেজরা তাঁকে প্রাচ্-অণ্চলে সৃলতান-খাঁলফারই একজন সমতুল্য ব্যাস্ত হিসাবে কাজে লাঁগয়ে- 
ছিলেন, প্রচারকার্য চাঁলয়ে এবং আরও নানা উপায়ে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে তুলোছিলেন, তাঁকেই 
ভারতাঁয় মুসলমানদের নেতা বলে খাড়া করতে চেয়েছিলেন, যেন এই করে তাদের হস্তগত 
করে রাখা যায়। খাঁলফার জন্য এতই যাঁদ আগা খাঁর মাথাব্যথা, তবে যুদ্ধের সময়ে যখন 
থাঁলফা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ" বা ধর্মযূদ্ধ ঘোষণা করোছিলেন, তখন তান খাঁলফার পক্ষ 
নেন 'ন কেনঃ তখন তো বেশ খাঁলফার বিরুদ্ধেই তান ইংরেজদের পক্ষে যেতে পেরেছেন! 

এমনি ভাবে এই য্ন্ত চিঠিটিকে উপলক্ষ্য করে কামাল পাশা রীতিমতো একাঁটি ছোটো- 
খাটো খণ্ডপ্রলয় বাধিয়ে দিলেন; লন্ডনে বসে এর লেখকরা খন চিঠিটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, 
তাঁরা ভাবতেও পারেন নি এ নিয়ে এত কাণ্ড গড়াবে। আগা খাঁ ষে বিশেষ সৃবিধের 
লোক নন এটা প্রমাণ করে দিলেন কামাল। ইস্তাম্বুলের ষে কাগজগুলোতে এই চিঠি 
ছাপা হয়েছিল, তার সম্পাদক বেচারীদের দেশদ্রোহী এবং ইংলশ্ডের গৃস্তচর আখ্যায় ভাঁষত 
করা হল, তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হল। এইভাবে দেশের লোকের মনে একটা 
প্রচণ্ড উত্তেজনা সাম্ট করে নিয়ে তারপর তান জাতীয় পারিষদে প্রস্তাব আনলেন, খাঁলফার 
পদটি তুলে দেওয়া হোক। সেই দিনই আইনাঁট মঞ্জুর হয়ে গেল, সে ১৯২৪ সনের মার্চ 
মাসের কথা । আধূনিক জগতের রঙ্গমণ্চ থেকে একটি প্রান প্রাতষ্ঠান এইভাবে অন্তারহত 
হয়ে গেল; একদা জগতের ইাঁতহাসে সে অনেকখাঁনিই কর্তৃত্ব করেছে। এখন থেকে আর 
ধর্মীবশবাসীদের আধিনেতা' বলে কেউ থাকবে না, অন্তত তুরদেশে। তুরস্ক এবার থেকে 
হয়ে গেল একটি ধর্মীনরপেক্ষ রাস্টী। 

এর অজ্পদন আগের কথা; যুদ্ধের পরে 'ব্রাটশরা খাঁলফার বিরুদ্ধে আঁভষান করোছল; 
তখন সেই ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষে তুমুল উত্তেজনার সাঁন্ট হয়োছল। দেশের সর্ব 
শখলাফং কাঁমাঁট' গড়ে উঠোছল; 'ব্রাটিশ সরকার ইসলামের একটা ক্ষাত সাধন করছেন, এই 'ব*বাসে 
বহু সংখ্যক হিন্দও মুসলমানদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ 'দিয়েছিল। এবার তুর্করা 'নজেরাই 
ইচ্ছা করে খাঁলফা-পদের অবসান ঘটাল; ইসলামের আর খাঁলফা বলে কেউ রইল না। কামাল 
পাশার দঢ় আভমত 'ছিল, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার 'নয়ে আরব-অণ্চলের কোনো দেশের বা ভারতবর্ষের 
সঙ্গে তুকি'র জাঁড়য়ে পড়া কছুতেই চলবে না। তাঁর দেশ বা তান নিজ্জে ইসলামের নেতৃত্ব আঁধকার 
করে বসবেন, এরূপ কোনো আঁভপ্রায়ও তাঁর ছিল না। ভারতবর্ষ আর মিশরের লোকেরা তাঁকে 
নিজেই খলিফা হয়ে বসতে অনুরোধ জানিয়েছিল, তাতেও তিনি রাজ হন নি। তাঁর দৃষ্টি 
গনবদ্ধ ছিল পাশ্চমে, ইউরোপের 'দিকে; তুরস্ককে যথাসম্ভব শীঘ্র পাশ্চাত্য রাজনীতিতে দীক্ষিত 
করে তোলাই তাঁর কামনা । প্যান-ইসলাম মতবাদের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এবার 
তাঁদের নৃতন আদর্শ হল প্যান-তুরাণ-বাদ; কারণ তুর্কিরা জাতিতে তুরাণ। অর্থাৎ ইসলামের 
যে আল্তর্জাঁতক এঁক্যের আদর্শ এতাঁদন 'ছিল-_তার গঁ্ড বৃহত্তর, বন্ধনও শিথিল; তার পাঁরবর্তে 
কামাল চাইলেন বিশৃম্ধ জাতীয়তাবাদের প্রাতম্তী করতে. তার বন্ধন দড়তর, তার সংহাতি 
গভশীরতর। 

আম বলোছ, তুরস্ক তখন একটা অত্যন্তরকম একজাত-প্রধান দেশে পাঁরণত হয়েছে, 
অন্য জাঁতর লোক আত সামান্যই আছে সেখানে । কিন্তু পূর্ব-তুরস্কে ইরাক এবং পারশ্য 
সীমান্তের কাছাকাছি অণ্চলে, তখনও একটি অ-তুর্কি জাতির বাস ছিল। এরা হচ্ছে কুর্দ অতি 
প্রাচশন জাতি, এদের ভাষা হচ্ছে একটি ইরাণণ ভাষা । এই জাতিটির বাসস্থান কৃঁদ*স্তানকে ভেঙে 
খণ্ড খণ্ড করে তুরস্ক, পারশা, ইরাক এবং মসৃল প্রদেশের অন্তর্ভূন্ত করে নেওয়া হয়েছিল। 
কু্দদের মোট লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষের মতো, তার প্রায় অর্ধেক লোক তখনও খাস তুরস্কের মধ 
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বাস করছে। ১৯০৮ সনে তরুণ তুর্কি-বিস্লব ঘটল, তার অঙ্পাঁদন পরেই সেখানে কুদদের 
মধোও একটা আধুনিক জাতীয় আন্দোলন দেখা 'দিয়েছিল।। এমনকি ভার্সাই-এর শান্তি- 
সম্মেলনেও কৃুর্দ প্রাতানাধরা তাঁদের জাতির স্বাধীনতার দাব জানয়োছলেন। 

১৯২৫ সনে তুরস্কের কীর্দ অণ্লে একটা প্রকান্ড বিদ্রোহ হল। ঠিক সেই সময়টাতেই 
ওদিকে মসুলের সমস্যা নিয়ে ইংলন্ড আর তুরস্কের মধ্যে ঠোকাঠুঁকি বেধেছে । এই মসূলও 
ছিল একটা কুর্দি অণ্চল, তুরস্কের যে-অংশটাতে বিদ্রোহ হয়েছে তার ঠিক লাগাও। অতএব 
তুরক্ি'রা স্বভাবতই ধরে নিল, এই বিদ্রোহের পিছনে ইংলন্ড রয়েছে, কুর্দদের মধ্যে যারা 
একটু বোশি ধর্মধবজী, ব্রিটিশ গুস্তচররা এসে তাদের কামাল পাশার অনুষ্ঠিত সংস্কার- 
ব্যবস্থার বর্ম্ধে ক্ষোপয়ে তুলেছে। সত্যই এই বিদ্রোহের মধ্যে 'ত্রাটশ গৃপ্তচরদের কোনো 
হাত ছিল কিনা সেকথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ঠিক এ সময়টিতে তুরস্কে কুর্দদের 
হাঞ্গামা বাধার ফলে ব্রিটিশ সরকারের খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, এটা সহজেই বোঝা যায়। 
অবশ্য একথাও ঠিক, এই বিদ্রোহের মূলে ধর্মের গোঁড়ামির হাত ছিল অনেকখানিই; আবার 
কুর্দদের জাতীয়-চেতনাও এতে অনেকখানি ইন্ধন জূগিয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব 
এর কারণগুলির মধ্যে জাতায়তাবাদের অন:প্রেরণাটা 'ছিল সর্বপ্রধান। 

কামাল পাশা তৎক্ষণাৎ সোরগোল তুললেন, তুর জাতির বিপদ আসন্ন, কুর্দদের পিছনে 
ইংরেজরা রয়েছে । জাতাঁয় পারষদকে দিয়ে তিনি আইন তোর কাঁরয়ে নিলেন, তার মর্ম : 
বন্তৃতায় হোক বা লেখায় হোক, ধর্মের দোহাই 'দিয়ে যাঁদ কেউ জনসাধারণকে উত্তেজিত করে 
তুলতে চেস্টা করে, তার সে কাজকে রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে, এবং সেই হিসেবে তার 
প্রাতি একেবারে চরম দণ্ডের ব্যবদ্থা করা হবে। প্রজাতন্পের প্রাত লোকের ভান্তশ্রদ্ধা কমে যেতে 
পারে, মসজিদের মধ্যে এমন কোনো ধর্মোপদেশ প্রচার করাও নিাঁষদ্ধ হয়ে গেল। এর পরে 
তান, একেবারে নির্মমহস্তে কুর্দদের শায়েস্তা করতে লেগে গেলেন। বাশেষ একধরনের 

আন্দালত” বসানো হল, সেখানে একসঙ্গে হাজার হাজার কুর্দ আসামীর 'বিচার 
হতে লাগল। শেখ সৈয়দ, ডক্বর ফুয়াদ এবং আরও বহু কুর্দ নেতাকে মতুাদণ্ড দেওয়া হল। 
কুর্দস্তানের স্বাধীনতার কামনা উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করলেন। 

দুদন আগে পর্যন্ত তুর্কিরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যাদ্ধ করেছে; এবার তারাই' 
কুর্দদের বিধবস্ত বিচার্ণত করে 'দিল, তারাও স্বাধীন হতে চেয়েছে এই অপরাধে । আত্মরক্ষায় 
উৎসুক জাতি ক করে আক্রমণ-ব্রতাঁ হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার জন্য অন্ষ্ঠত যুদ্ধ কেমন অনায়াসে 
অপরের স্বাধশনতা হরণ করবার যুদ্ধে পাঁরণত হয়ে যায়-এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ১৯২৯ সনে 
কু্দরা আবার বিদ্রোহ করল, আবার সে বিদ্রোহ দমন করা হল--অল্ভতত তখনকার মতো । যে-জাতি 
স্বাধীনতা অজ করবে বলে দঢ়-প্রতিজ্ঞ, তার জনা ন্যাধা মূল্য দিতেও সে প্রস্তুত, তাকে 
চিরকালের মতো দমন করা 'কি কখনও সম্ভব ? 

এবার কামাল পাশা দৃষ্টি ফেরালেন তাঁদের প্রাতি, যাঁরা জাতীয় পারষদের মধো, বা বাইরে, 
তাঁর নীতির বিরূদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। একচ্ছন্ন শাসক তাঁর ক্ষমতা যত ব্যবহার করেন, 
ক্ষমতার লোভ তাঁর ততই বেড়ে যায়; কোনো রকম প্রাতবাদ বা বাধা সে সহ্য করতে পারে 
না। মুস্তাফা কামালও তাঁর ইচ্ছার বিরোধশমারেরই উপর খঙ্সহস্ত হয়ে উঠলেন। এর উপর 
আবার একজন ধর্মোল্মাদ ব্যন্তি তাঁকে হত্যা করতে চেম্টা করল, সুতরাং অবস্থা একেবারে চরমে 
উঠল। স্বাধীনতার আদালতগুলো এবার দেশের সর্ব ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগজী, গাজী পাশার 
বিরুদ্ধে যেকেউ কোনো রকম মতপ্রকাশ করছে সকলকেই কঠোর দণশ্ডে দশ্ডিত করতে লাগল । 
পাঁরষদের আত বড়ো বড়ো ব্যান্তিরা, স্বাধীনতার যুদ্ধে একদিন বাঁরা কামালের সহকমর্শ ছিলেন, 
কামালের বিরোধিতা করে তাঁদেরও কেউ নিস্তার পেলেন না। রাউফ বেগকে ব্রিটিশরা একদা 
মালটাতে নির্বাসিত করেছিল, পরে তিনি আবার তুরস্কের প্রধান মল্্ও হয়েছিলেন; তাঁর প্রাত 
তাঁর অসাক্ষাতেই দণ্ডাদেশ প্রচার করা হল। তৃরস্কের স্বাধীনতার সময়ে যাঁরা একদা হৃদ্ধ করেছেন 
এমন আরও বহু বড়ো বড়ো নেতা এবং সেনাপাতির ভাগ্যে লাঙ্ছনা এবং শাস্তি জুটল, কয়েকজনের 
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মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হল। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা নাকি কুর্দদের সঙ্গে ষড়যল্তর করেছেন, 
হয়তো-বা দেশের প্রাচীন শত্রু ইংলপ্ডের সঙ্গেই যড়বল্্ করেছেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন 
করেছেন। 

দেশের মধ্যে তাঁর বিরোধী যে যেখানে ছিল সবাইকেই কামাল উচ্ছেদ করেছেন, এবার 
তিনিই দেশের আবসংবাদী একচ্ছত্র শাসক; আর ইসমেং পাশা হলেন তার প্রধান সহায়। এতদিন 
ধরে যে-সব কম্পনা তাঁর মগজের মধ্যে ছিল, এবার তান সেগুলোকে কার্ষে পাঁরণত করতে 
আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজ শুরু হল একটা অতান্ত ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে, কিন্তু সেইটা থেকেই 
সে কাজের স্বরূপ বোঝা যায়। ফেজ-টুপির ব্যবহার 'তাঁন তুলে 'দিলেন : এই মস্তকাবরণাঁট 
তুঁকিত্বের, এবং কিছু পাঁরমাণে মুসলমানত্বেরই পরিচায়ক পাঁরচ্ছদে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে 
তিনি কাজটা সাবধানে আরম্ভ করলেন, সেনাদলকে নিয়ে। তার পর একাদন নিজেই হ্যাট 
মাথায় দিয়ে বাইরে বেরোলেন, দেখে সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষপর্য্ত তিনি 
ফেজ-পরাটাকে একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। মাথার ট্রাপ নিয়ে এত 
কাণ্ড করা, এটাকে কেমন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। মাথার মধ্যে কী আছে সেইটেই 
হচ্ছে বড়ো কথা, মাথার উপরে কী পরা হল সেটা বড়ো নয়। কিন্তু অনেকসময়ে ছোটো ছোটো 
জানসই অনেক বৃহত্তর জিনিসের দ্যোতক হয়ে ওঠে; নিরীহ ফেজ-টুপিকে উপলক্ষ্য করে কামাল 
আসলে প্রাচীন রীতিনীতি এবং গোঁড়াঁমর প্রাতই আকুমণ ঘোষণা করোঁছলেন। এই ফেজ-টাঁপর 
ব্যাপার নিয়ে দেশের মধ্যে বহ্‌ দা্গা-হাগামাও বাধল। কামাল সমস্ত দাঙ্গা দমন করলেন, দাঞ্গা- 
কারীদের প্রাতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হল। 

যুদ্ধের এই প্রথম পর্বে জয়লাভ করে, এবার কামাল তার পরের পর্বে পা বাড়ালেন। দেশে 
যত মঠ আর ধর্মমান্দর ছিল সমস্ত তিনি বন্ধ এবং ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, মঠের সমস্ত ধনসম্পান্ত 
রাষ্ট্রের বলে বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। এই-সব স্থানে ষে দরবেশরা বাস করত তাদের বলা হল, 
খেটে থাও। যে দিশেষ ধরনের পোষাক তারা পরত, সে পোষাক পযন্ত 'নাষদ্ধ হয়ে গেল। 

এরও আগে থেকেই তানি মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার 'বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, 
,তার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুরস্কে বদেশীদের বহু স্কুল ও কলেজ 
ছিল। এদের প্রাতিও হুকুম হল, কোনো রকম ধর্মীশিক্ষা দিতে পারবে না; যারা এতে স্বীকৃত 
হল না তাদের জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হল। 

দেশের আইনকে একেবারে সম্পূর্ণরূপেই বদলে ফেলা হল। এতাঁদন বহু ব্যাপারেই 
আইনের বিধান চলত কোরানের উন্তকে আশ্রয় করে-_এই উীন্তর নাম শারম্সং। এবার 
সুইজাল্যাণ্ডের দেওয়ানি আইন, ইতালির ফৌজদার আইন- আর জর্মীনর বাণিজ্য আইনাবাঁধকে 
একেবারে আস্তই এনে তুরস্কে চালু করা হল। যে-সব ব্যন্তসংক্রান্ত আইনের দ্বারা বিবাহ, 
উত্তরাধিকার ইত্যাদ ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হত, তার সমস্তটাই এর ফলে পারবর্তিত হয়ে গেল। 
এই-সব বিষয়ে ইসলামের ষে প্রাচীন আইন 'ছিল,. তাকে বদলে দেওয়া হল। বহু-বিবাহ তুলে 
দেওয়া হল। 

আরও একটি নূতন বস্তুর আমদানি করা হল যেটা প্রাচীন ধর্মগত রীতির বিরোধী; সে 
হচ্ছে মনূষ্য দেহের রেখাচিন্র, বর্ণাচত্ এবং মার্তি 'র্মাণ। ইসলাম ধর্মে এটা 'নাঁষদ্ধ। এই- 
সব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য মুস্তাফা কামাল বহ্‌ কলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। 

সেই তরূণ তুর্কি দলের সময় থেকেই তুকিঁ নারীরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনেকখানি 
ংশ গ্রহণ করে এসেছেন। সকল রকমের বন্ধন থেকে এদের মুন্ত দেবার ব্যাপারে কামাল 
1বশেষ আগ্রহ ছিল। 'নারীদের আধকার' রক্ষার জন্য একাঁট সাঁমাঁত স্থাপন করলেন 
১ সকল রকমের পেশা ও কাজকর্ম করবার পথ তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হল। প্রথমেই 
“পর্দা, আর অবগণ্ঠন তুলে দেবার জন্য জোর আঁভিষান চালালেন; আশ্চর্যরকম দ্ুতবেগে 
দুটো প্রথা দেশ থেকে 'অল্তার্হত হয়ে গেল। এই অবগৃষ্ঠনের বেড়াজাল 'ছ*ড়ে ফেলবার 
নারীরা উল্মৃথ হয়ে থাকেন, ছেক্ড়বার শৃধু অবসরাঁট আসবার অপেক্ষা। কামাল পাশা 


সনু? 


রন লিপ্ত উড পরি হ্যাট- 
টপ আর নাচ হয়ে উঠল প্রগাতি আর সভ্যতার দ্যোতক। পাশ্চাত্য-সভাতার প্রতীক হিসাবে 
বস্তুদুটো বড়ো খেলো, সন্দেহ নেই, তবু বাইরে অন্তত এদের আশ্রয় করেই কাজ বেশ এাঁগয়ে 
চলল; তুকিজাতি তার শিরস্ত্াণ বদলাল, পাঁরচ্ছদ বদলাল, ক্রমে জীবনযাত্রার রীতিনশীতিই বদলে 
ফেলল। সেই এক-পুরুষের পর্দানশীন নারশরা অজ্প কশট মান্র বছরের মধ্যে হঠাৎ রূপান্তারত 
হয়ে গেলেন, আইনজাবাঁ শিক্ষয়িব্রী চিকিংসক আর বিচারকের রূপে তাঁরা এবার দেখা 'দিলেন। 
ইস্তাম্বুলের রাস্তায় এখন নারী পুলিশ পর্যত দেখতে পাবে! একটা বস্তুর ধান্কায় আরেকটা 
বন্তু কীভাবে বদলে যায়, সেটাও দেখবার মতো ব্যাপার । তুঁর্ভাষার পুরোনো বর্ণমালা বদলে 
কামাল লাতিন বর্ণমালার প্রচলন করলেন; তার ফলে তুরদ্কে টাইপরাইটার যন্তের ব্যবহার অনেক 
বেড়ে গেল; তার ফলে বাড়ল শট'হযাণ্ড টাইপিস্টের প্রয়োজন, এবং তারও ফলে আবার বাড়ল 
চাকুরিজীবী নারীর সংখা । 

প্রান কালের ধরমধবজী বিদ্যালয়ে শিশুদের শুধু খানিক পড়া মুখস্থ করিয়েই কাজ 
সারা হত; তার পাঁরবর্তে এখন শিশুদের জনা নানা আভনব উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হল, যেন তারা নিজেদের আত্মপ্রতায় এবং কর্মক্ষম নাগাঁরক হিসাবে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে 
পারে। এর মধ্যে একটি আতি চমতকার ব্যাপার ছিল "শশ-সপ্তাহ'। শোনা যায় নাকি প্রাত 
বংসর একাঁটি সপ্তাহে প্রতোকটি সরকার কর্মচারশ সরষে নিয়ে নামে তাঁর স্থানে একটি শিশ্‌কে 
বাসয়ে দেওয়া হত, সেই এক সপ্তাহ কাল ধরে দেশটাকে শাসন করার সমস্ত ভারই থাকত 
শিশুদের হাতে । এই বাবস্থাটা কতদূর কার্যকরী হয়েছে আমার জানা নেই, কিন্তু কথাটা 
শুনতে ভারি চমংকার। এই ীশশদের অনেকে হয়তো বোকা বা অনাভজ্ঞ; 'কন্তু আমাদের 
চারাদকে বয়স্ক, গম্ভপর ভারিবি-চালওয়ালা শ্রাসক আর সরকার কর্মচাররা যে-সব কাণ্ড হামেশাই 
করে বেড়াচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বোকামি কান্ড তারা কিছুতেই করে উঠতে পারে না, এ বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ। 

তুরস্কের শাসনকর্তারা “সেলাম' করাব রশীতিটাও তুলে দিয়েছিল; ক্ষুদ্র জিনিস, কিন্তু এই 
থেকেই তাঁরা যে ন.মতন দন্টভাঁঙ্গ 'নিয়ে চলতে চাইছেন তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁরা দেশের 
লোককে পাঁরদ্কার বাঁঝরে 'দয়েছেন, নমস্কার পহসাবে করমর্দন করাটাই অনেক বোশ সভ্য 
রত, ভাঁবষ্যতে যেন সেইটাই তারা অভ্যাস করে নেয়। 

কামাল পাশা এবার একটা প্রচন্ড আক্রমণ শুর করলেন তুর্কি ভাষার উপরে; তা 
ঠিক নয়, সে ভাষার মধ্যে যেটুকৃকে বিদেশী বস্তু বলে তিনি মনে করতেন তার 
উপরে। তুরিভাষা লেখা হত আরবি হরপে। কামাল পাশার ধারণা, এটা শন্ত তো 
বটেই, তার উপরে আবার বিদেশ । মধ্য-এাশয়াতে সোভিয়েটকেও কতকটা এই ধরনের 
সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, সেখানকার বহু তাতার জাত এমন হরপ ব্যবহার করত 
যেটা আরবি বা ফার্শ হরপ থেকে নেওয়া। এই সমস্যাটির সমাধান বের করবার জন্য ১৯২৪ সনে 
বাকু শহরে সমস্ত সোভিয়েটদের একটি আলোচনা-সভা বসল । সভায় স্থির হল, মধ্য-এশিয়ার 
তাতার ভাষা এখন থেকে লাতিন হরপে লেখা হবে। তার মানে, ভাষা যেমন ছিল তেমনই 
রইল, শূধ্‌ সেগুলো এখন থেকে লেখা হতে লাগল লাতিন বা রোমান অক্ষরে ”এই-সব ভাষায় 
কতকগুলো (বিশেষ ধ্যান আছে, সেগুলো বোঝাবার জনা কতকগুলি বিশেষ ধরনের সংকেত সা 
করা হল। এই ব্যবস্থাটির 'দিকে কামালের দৃ্টি পড়ল। তান রখীতাঁট শিখে 'নলেন। তার 
পর তুর্কি ভাষার বেলায়ও একে প্রয়োগ করলেন, একে প্রাতিষ্ঠিত করবার জনা তিনি নিজেই 
খুব জোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। দুস্বছর ধরে এর স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালানো হল, দেশের 
লোককে নতন হরপ শেখানো হল। তার পর আইন করে একটি তারখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হল, সেই তাঁরখের পর থেকে আরবি অক্ষর বাবার করা 'নাষিদ্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত লেখাপড়াই 
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লাতিন অক্ষরে করতে হবে। ষোলো থেকে চাল্পশ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তাদের প্রতোক 
ব্যন্তকেই স্কুলে গিয়ে লাতিন বর্ণমালা শিখে আসতে বাধ্য করা হল। বলা হল, যে সরকার 
কর্মচারীরা এই অক্ষর ব্যবহার করতে জানবেন না তাঁদের চাকার থেকে বরখাস্ত করা হবে। 
জেলে যে-সব কয়েদ রয়েছে তারা দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ছাড়া পাবে না, যাঁদ না দেখা 
যায় এই নৃতন অক্ষরে তারা পড়তে এবং িলখতে জানে! অতাল্তরকম খ:টিয়ে নিখস্তভাবে 
কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষমতা একাঁধনায়কের থাকে, বিশেষ করে তিনি যাঁদ জনপ্রয় হন। প্রজাদের 
জাীবনযান্নায় এতখানি হস্তক্ষেপ করবার সাহস অন্য কটা দেশের শাসনকর্তপক্ষের হত, বলা শত্ত। 

তুরস্কে লাতিন অক্ষর প্রবার্তত করা হল, তার পরই এল আরেক নৃতন পাঁরবর্তন। 
দেখা গেল, আরাঁব ও ফাঁর্শ কথা এই অক্ষরে লেখা কাঠন, এই ভাষায় যে-সব 'বশেষ ধ্বাঁন 
আর চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এই অক্ষরে তা প্রকাশ করা যায় না। খাঁটি তুর্কি কথায় তত সূক্ষতরতা 
নেই, সেগুলো বেশি কক্শ, বোশ সহজ এবং বোশ জোরাল--তাকে সহজেই এই নূতন অক্ষরে 
লেখা যায়। অতএব 'স্থর হল, তুর্কি ভাষা থেকে সমস্ত আরাঁব আর ফাঁর্শ কথা বাদ 'দিতে 
হবে, তার বদলে খাঁটি তর্ক কথা চালানো হবে। এই 'সম্ধান্তের মলে প্রকৃত কারণ অবশ্য 
ছল জাতীয়তাবাদ। তোমাকে বলেছি, কামাল পাশার সংকম্পই ছিল, তুরস্ককে আরব আর 
প্রাচ্য জগতের প্রভাব থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত করে আনবেন। প্রাচীন তুর্কি ভাষা আরাঁব আর 
ফার্শ শব্দে বাক্যে সমন্ধ, অটোম্যান সম্রাটের দরবারের 'বাঁচত্র জাঁকজমকে পাঁরপূর্ণ জীবল- 
মান্নার সঙ্গে হয়তো তার মিল ছিল। এখনকার এই প্রাণশান্ততে পাঁরপূর্ণ প্রজ্জাতল্লশ নবশন 
তুরস্কের পক্ষে একে একেবারেই বেমানান বলে এপ্রা মনে করলেন। অতএব এই সমস্ত সক্ষে; 
মধুর বাক্যকে এরা ভাষা থেকে বাদ 'দয়ে দিলেন; বড়ো বড়ো উচ্চাশিক্ষিত অধ্যাপক প্রভাতি বহু 
লোকে গ্রাম অণ্চলে গিয়ে কৃষকদের নিজস্ব ভাষা শিখে নিতে লাগলেন, পুরোনো 'দিনের খাঁটি 
তুর্কি কথা যেখানে ঘা পান খুজে বার করতে লাগলেন। এই ভাষা পাঁরবর্তনের কাজ আজও 
চলেছে। উত্তর-ভারতে আমরা যাঁদ এইভাবে ভাষা পাঁরবর্তন করতে যেতাম তার মানে হত, 
1দল্লশ বা লক্ষেশী অণ্থলের যে সমৃঞ্ধ এবং খাঁনকটা কৃত্রিম হিন্দস্থানশ ভাষা আমরা ব্যবহার 
করাছি (সে ভাষা বস্তুত প্রাচীন মোগল দরবারের সৃন্টি), তার অনেকখাঁন আমরা বাদ 'দিয়ে 
চলব, এবং তার পাঁরবর্তে গ্রাম-অণ্চলের বহু অমাঁজত গগে+য়ো' কথা ব্যবহার করতে শিখব । 

ভাষার এই পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই শহর এবং মানৃষের নামও বদলে যাচ্ছে। 
তুমি জান, কন্স্টান্টিনেপূুল্‌ শহরের নাম এখন হয়েছে ইস্তাম্বুল। আঙ্গোরা হয়েছে 
আন্‌ূকারা, স্মানণা হয়েছে ইসৃমর। তুরস্কে সাধারণত মানূষের নামও আরাঁব ভাষা থেকেই 
নেওয়া হয়-_মুস্তাফা কামাল এই নামটাও আরাঁব নাম। এখন সকলেই খাঁটি তর্ক নাম রাখবার 
পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। 

আর-একটা পরিবর্তন এ'রা সাধন করেছেন, সেটা নিয়ে কিছ্‌ হাঙ্গামারও সৃস্টি হয়েছে। 
আইন করা হয়েছে, ইসলামের (নামাজ) প্রার্থনা এবং "আজান' বা প্রার্থনাতে যোগ দেবার আহবানও 
তুর্কি ভাষায় উচ্চারণ করতে হবে। এই প্রার্থনা মূসলমানরা 'চারদনই মূল আরাঁব ভাষায় উচ্চারণ 
করে এসেছে, এখনও ভারতবর্ষে তাই করা হয়। অতএব মৌলবীরা এবং মসৃজদের' অধাক্ষেরা 
অনেকেই একে একটা অন্যায় পাঁরবর্তন বলে মনে করলেন, তাঁরা আরবি ভাষাতেই প্রার্থনা করে 
যেতে লাগলেন। এই প্রশ্নটি নিয়ে বহৃবার দাতগা-হাত্গামা পর্য্ত হল, এখনও এ নিয়ে মাঝে 
মাঝে দাঙগা হয়। কিন্তু কামাল পাশা পরিচালিত তর্ক সরকার আরও বহু ব্যাপারের মতো 
ক্ষেত্রেও ধবরোধবদলকে দমন করেছেন। 

গত দশ বৎসরের এই-সব বিরাট সামাজিক পাঁরিবর্তনের ফলে তুর্কি জাতির জাবনধারাই 
'একেবায়ে বদলে গেছে; এখনকার ছেলেমেয়েরা যারা বড়ো হয়ে উঠছে, প্রাচীনকালের সে-সব 
রশীতিনধীতি আর ধর্ম প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের কোনো পাঁরচমই নেই। এই পাঁরবর্তনগৃলো 
খুবই গৃর্তর, তবুও কিন্তু দেশের অর্থনোতিক জাবনযান্া এয চ্বারা বিশেষ ব্যাহত হয় নি। 
একেবারে উপরতলায় গিয়ে এক-আধটা ছোটো খাটো পাঁরিবর্তন হয়েছে, 'কল্তু তার মূল ভাত 


৬৬৬ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


পক্ষপাতণও তিনি নন। সূতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির 'দিক থেকে তান সোভিয়েটের সঞ্চে 
মৈল্লীসৃত্রে আবম্ধ হলেও অর্থনৌতক মতবাদের 'দক 'দয়ে তানি কমিউানজমূকে সযরে পাঁরহার 
করে চলছেন। রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যা মতামত, দেখে মনে হয় সেগুলো 'তিনি আহরণ 
করেছেন ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে। 

তুরস্কে এখনও কোনো শীন্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি, একমান্র চাকর আর 
পেশাজীবী শ্রেণীটা ছাড়া।, গ্রঁক এবং অন্যানা বিদেশীদের দেশ থেকে তাঁড়য়ে দেওয়ার ফলে 
দেশের ব্যবসা-বাণিজোর বলহানি ঘটেছে। কিন্তু তর্ক সরকারের স্পন্ট অভিমত হচ্ছে, জাতি 
1হসাবে তাঁরা দরিদ্র হয়ে থাকবেন, শিল্প-প্রগাঁতির পথে আতি ধীরে ধরেই এগিয়ে চলবেন, সেও 
তাঁদের ভালো, তব্‌ দেশকে অর্থনোতিক জাবনের দিক থেকে স্বাধীন হয়েই থাকতে হবে, বিদেশীর 
পায়ে সে স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া চলবে না। বিদেশ থেকে যাঁদ বৃহৎ পারমাণে মূলধন এসে 
তুরস্কে হাজির হয়ে তবে শেষপর্যন্ত সেই বালর বাপারই দাঁড়য়ে যাবে, সেই বিদেশীরাই 
দেশটাকে শুষে নিতে থাকবে, এ ভয় তাঁদের মনে আছে; সৃতরাং তাঁরা দেশের মধ্যে বিদেশীদের 
এসে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার সুযোগ বিশেষ দিতে চান না। বিদেশী পণ্যের উপরে খুব উচচুহারে 
শতক বসানো হযেছে। বহু শিল্প ও কারখানাকে জাতির সম্পান্তি করে নেওয়া হয়েছে; তার 
মানে সমস্ত প্রজার পক্ষ থেকে সরকারই সেগ্‌লোর মালক হয়ে বসেছেন, সেগুলোকে নিয়ল্মিত 
করছেন। রেলপথ 'নর্মাণের কাজ বেশ দ্ুতবেশে এঁগয়ে চলেছে। 

1শল্পের তুলনায় কাঁষর 'দিকেই কাম'ল পাশার নজর বোঁশ; কারণ তুরস্কের কৃষকরাই 'চিরাঁদন 
তুর্কি জাতি এবং তর্ক সেনাবাহিনীর মেরুদন্ড স্বরপ হয়ে রয়েছে। দেশে বহু "আদর্শ 
কাঁষক্ষেত্ তৈরি করা হয়েছে, ট্রাক্টরের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছে, সমবায়-সামাতি গড়তে কৃষকদের 
সাহায্য করা হচ্ছে। 

পৃথিবীর অনা সমস্ত দেশের মতো তুরস্কও আজ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-সংকটের আবর্তে 
পড়ে গিয়েছে; এই বিপদের মধো নিজেকে সামলে চলা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে । মুস্তাফা 
কামাল আজও দেশের প্রধান কর্তাবান্ত হয়ে রয়েছেন; ত:র পাঁরচালনায় তুরস্ক ধীর কিন্তু দ্‌ঢ়- 
পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে 'আতার্ক' বা 'দেশের পিতা" এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে 
এবং তিন এখন এই নামেই পারিচিত। 


৯৬০ 
ভারতে গাম্ধীজর নেতৃত্ব 
১১ই মে, ১৯৩৩ 


ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে-সব বাপার ঘটে গেছে, তার কথা এবার তোমার্লে কিছু বলতে 
হচ্ছে। দেশের বাইরের ঘটনার চেয়ে স্বভাবতই এই দটনাগৃলো সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বোশ; 
আমাকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে যেন খুব বোঁশ খ:টিনাটি বরণ দিয়ে না বাঁস। কেবল 
আমাদের নিজেদের গরজ বলেই কথা নয় অবশ্য। আজকের দিনে জগতের সামনে যে-কাঁট দেশের 
সমস্যা আঁতি বৃহধ, ভারতবর্ষ তারই একটি হয়ে উঠেছে । সাম্্রাজ্যবাদশদের রাজা যাকে বলে এই 
দেশাট তার একটি ইতিহাসাবশ্বুত দম্টান্ত। ব্রিটিশ সাস্ভাজোর গোটা কাঠামোটাই দাঁড়য়ে আছে 
একে আশ্রয় করে; সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রিটেনের এই সকল প্রচেন্টার দৃষ্টান্ত দেখে আরও বহু 
দেশ সাম্াজ্য স্থাপনের দুঃসাহসিক পথে পা বাড়াতে প্রলৃখ্খ হয়েছে। 


ভারতে গাম্ধীজর নেতৃত্ব ৬৬৭ 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে যে-সব পাঁরবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে 
তার কথা আম তোমাকে বলোছ : বলোছ, কী করে ভারতের শিল্প-ব্যবসায় এবং ভারতের 
ধনিকশ্রেণী গড়ে উল, ভারতশয় শিল্প-প্রচেম্টা সম্বন্ধে রিিঁটিশের নশীতি কীরকম বদলে গেল। 
1শল্প এবং বাঁণজ্যের দক থেকে ভারতবর্ষ 'ব্রটেনের উপরে যে চাপ 'দিচ্ছল তার বহর ক্রমেই, 
বেড়ে যাঁচ্ছল, সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে বাঁচ্ছল রাজনশীতির ব্যাপারেও তার চাপ। সমগ্র প্রাচ্য জগং 
জুড়েই তখন একট্বা রাজনোতিক জাগরণের হাওয়া বইছে; যুদ্ধের পরে পৃথিবীময় দেখা দিয়েছে 
একটা চাপা অসন্তোষের লক্ষণ, একটা যেন রুগ্ন অবস্থা । ভারতবর্ষেও মাঝে মাঝেই বিপ্লবীদের 
সাহংস কার্যকলাপ আত্মপ্রকাশ করছে; সমস্ত মানুষের মন একটা বিপুল আশায় উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে। ন্রিটিশ সরকার নিজেও বুঝেছেন এবার কিছু একটা না করলে নয়, সে কাজ করবার 
ব্যবস্থাও খানিকটা তাঁরা করছেন। রাজনশীতর ক্ষেত্রে তাঁরা একটা তত্তৃনির্ণয়ী কাঁমাঁট বসালেন, 
তার পর কতকগুলো সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব করলেন, সে প্রস্তাবগুলো মণ্টেগু-চেমৃস্ফোর্ড 
1রপোর্টে প্রকাশিত হল। অর্থনীতির ক্ষেত্নে তাঁরা নবজ্ঞাগ্রত বুর্জোয়াশ্রেণকে নানা রকমের 
টুকৃ্রো-টাক্রা" খাদ্য দিয়ে পারপুস্ট করে তুললেন, অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য রাখলেন 
যেন শান্ত এবং শোষণের মূল কেন্দ্রসথলগুলো তাঁদের 'নজেদের আয়ব্তেই থেকে যায়। 

যুদ্ধের পরে অল্প কিছুদিন যাবৎ ব্যবসায়-বাণিজোর উন্নতি হল, একটা বেশ রাঁতিমতো 
তেজীর বাজারই দেখা গেল কিছুদিন, ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড রকম লাভ তুলে নল, 'বশেষ করে 
বাঙলা দেশে পাটের কারবারে; বহুক্ষেত্রে এতে মূলধনের উপরে শতকরা বার্ধক একশো টাকারও 
বেশি লভ্যাংশ দেওয়া হল। 'জানিসপন্ের দর চড়তে লাগল; মজ্ারর হারও কিছুটা বাড়ল, তবে 
অতথানি নয়। পণ্য-মূল্য বাড়বার সঙ্গে সহ্গে প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা 'দিত তারও 
হার বেড়ে গেল। তার পর এল মন্দার বাজার, ব্যবসায়-বাঁণজ্যে ভাঙন ধরল। 'শিল্পজীবী মজুর 
আর কৃষক, দুয়েরই অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল, দেশের সর্বত্র অসন্তোষ দ্ুত বেডে উঠল; 
শ্রীমকদের অবস্থা ক্লমেই খারাপ হয়ে উঠছিল, তার ফলে অনেক কারখানাতে ধর্মঘট হল। 
অযোধ্যাতে তালুকদার প্রথার অধশনে প্রজাদের অবস্থা বিশেষ রকম খারাপ ছিল, সেখানে প্রা 
নিজে থেকেই একটা প্রবল কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। শিক্ষত 'নম্নতর মধাবিত্ত শ্রেণীর 
মধ্যে বেকার সমস্যা বেড়ে গেল, তার ফলে তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবাঁধ রইল না। 

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকে এই ছিল দেশের অর্থনৌতক অবস্থা : এইটাকে মনে রাখলে 
সহজেই বুঝতে পারবে দেশের রাজনোৌতক ঘটনার প্রবাহ কোনাঁদকে চলোছিল। দেশের 
মনে তখন একটা বিদ্রোহের ভাব এসেছে, নানা রকমে সেটা বাইরে আত্মপ্রকাশ করছে । 'শশ্পজীবা 
শ্রামকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে. ট্রেভ-ইউানয়ন গড়েছে, তার পর তাই থেকেই গড়ে উঠেছে একটা 
নিখিল ভারতীয় প্রেড-ইউাঁনয়ন কংগ্রেস; ছোটো ছোটো জামদাররা আর জমির-মালিক কৃষকরা 
সরকারের আচরণে ক্ষৃব্ধ, তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রীতির চোখে দেখছেন; কৃষক 
প্রজারা পর্যন্ত গল্পের সেই কে'চোর মতো মায়া হয়ে রুখে দাঁড়াতে চাইছে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা, 
বশেষ করে তার বেকার লোকরা, নিঃসংশয়েই রাজনশীতি নিয়ে মেতে উঠছে, তাদের মধো অঙ্প 
কিছু লোক বিস্লবী-দলেই গিয়ে যোগ দিচ্ছে। হিন্দু মুসলমান শিখ সকলেরই তখন সমান 
দৃরবস্থা, কারণ অর্থনৈতিক দুর্দশা জাত বা ধর্মের 'বিভেদকে খাঁতর করে চলে না। কিন্তু 
এরও উপরে আবার মুসলমানদেরই তখন মনের অবস্থা খারাপ; তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে ষুদ্ধ 
করতে দেখে তাদের মনে একটা প্রচণ্ড ধান্কা লেগেছিল, আশঙ্কা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার বুঝি 
এবার সতাই জাঞজ্ররাত-উল-আরব অর্থাৎ আরব দেশের ছ্বীপগুলোকে এবং পাবন্ত নগরী মজা 
মাঁদনা এবং জের্জালেমকে (জেরুজালেম হচ্ছে ইহ্াঁদ, খন্টান এবং মুসলমান তিন সম্প্রদায়েরই 
তীর্থস্থান) দখল করে নেয়। 

অতএব য্দ্ধের পরে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রতীক্ষা করে রইল; তারা ইংরেজের প্রাত 
প্রসাধ নয়, হরতো-বা ঝগড়া বাধাতেই উৎসুক, মনে খুব বৌশ আশাও তারা রাখে না, তবু তারা 
ফলের প্রত্যাশা করছে। ব্রাশ সরকার এবার কণ নীতি অবলম্বন করেন তাই দেখবার জন্য 
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সবাই পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছিল; মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁদের সে নূতন নশীতির প্রথম ফলটি 
দেখা দিল-_বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করবার জনা বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হবে, এই 
প্রস্তাবের রূপে । কিছু বোশি স্বাধশনতা চেয়োছলাম আমরা, তার বদলে এল 'কিছু বোঁশ 
উৎপশড়নের ব্যবস্থা। এই বিলগুলো রচনা করা হয়েছিল একটি কাঁমিটির রিপোর্ট অনুসারে; 
এর নাম রাউলাট 'বল। কিন্তু দুঁদন না যেতেই দেশের সর্ব এগুলো 'কালো 'বিল' বলেই 
পারচিত হয়ে গেল; প্রত্যেকটি ভারতবাসী তারস্বরে এর নিন্দা করতে লাগল, নরমপল্থীদের মধ্যে 
যারা একেবারে নরমতম, তাঁরাও সুম্ধ। এই আইনে সরকার এবং পুলিশের হাতে বিপুল ক্ষমতা 
দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল; এর বলে যে কোনো লোককে তাঁরা অপরাধশী বলে, এমন কি সন্দেহভাজন 
বলে মনে করবেন, তাদেরই গ্রেপ্তার করতে পারবেন, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারবেন, 
বা গোপন-আদালত বাঁসয়ে বিচার করতে পারবেন। এই সময়ে এই বিলের স্বরূপ বর্ণনা করে 
এক বাক্য রচিত হয়োছিল, কথা প্রাসম্ধ হয়ে আছে : 'না উকিল, না আপণল, না দাঁলল।' 
এই আইনের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিবাদ যখন ক্রমেই প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে, এমন সময় আবির্ভাব 
হল একাঁট নতন বস্তুর: রাজনৈতিক গগনের দিকচক্রবালে ক্ষুদ্র একটি মেঘবিন্দু দেখা গেল, 
তার পর সেই মেঘ বেড়ে বেড়ে এবং দ্রুত 'বিস্তারলাভ করে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশ 
ছেয়ে ফেলল । 

এই নূতন বস্তুটি হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যুদ্ধের মধোই গান্ধীজ দাঁক্ষণ- 
সেইখানে বসবাস করাছলেন। রাজনীতির প্রবাহ থেকে দূরেই সরে ছিলেন তিন; যুদ্ধের জন্য 
সৈন্য সংগ্রহ করতে সরকারকে সাহায্য পর্য্ত কবেছিলেন। ভারতবর্ষে অবশ্য দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সেই সত্াগ্রহ-সংগ্রামের পর থেকেই তাঁর নাম সকলের অত্যন্ত পাঁরাচিত হয়ে গিয়েছিল। বিহারের 
চম্পারন জিলায় ইউরোপশীয় নীলকর সাহেবরা দীনদাবছ চাঁষ প্রজাদের উপর অকথা অত্যাচার করছিল; 
১৯১৭ সনে তিনি সেই প্রজাদের হযে লড়াই শুরু করলেন, অত্যাচারের অবসান ঘটালেন। তার পরে 
আবার তাঁকে সংগ্রাম করতে হল গুজরাটে কয়রা অণুলের চাঁষদের জনা । ১৯১৯ সনের প্রথম 'দিকে 
তিনি অতাল্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। অসুখ ভালো করে সেরেছে 'কি সারে 'নি, এমন সময়ে রাউলাট 
বিল নিয়ে সমস্ত দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন জেগে উঠল। দেশসূষ্ধ লোকের মিলিত 
প্রতিবাদের সঙ্গে এবার গান্ধশীজিও তাঁর কণ্ঠ মেলালেন। 

অনাদের কণ্ঠ থেকে কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের কোথায় যেন একটা তফাত ছিল। সে স্বর 
শান্ত, অনচ্চ. তবু জনতাব্র উল্মন্ত চশৎকার আর গর্জন ছাঁপিয়েও সে ধ্যাঁন মানুষের কানে এসে 
পেশছয়; কোমল এবং নম্র তাঁর কথা, তব্‌ যেন তার মধো কোথায় খানিকটা ধারালো ইস্পাত 
লুকিয়ে আছে; অত্যন্ত বিনয়ে প্রার্থনার ভাঁগাতে তান কথা বলেন, অথচ সে কথার মধো অত্যন্ত 
কঠিন এবং ভয়ানক কী একটার আভাস পাওয়া যায়; তরি কথার প্রাতটি শব্দ প্রা্তাটি অক্ষর 
তাৎপর্ষে পাঁরপূর্ণ, তার মধ্যে থেকে একটা মৃত্যুপণ করা সংকল্প আত্মপ্রকাশ করছে। শান্তি 
এবং মৈত্রশর বাণী নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন, সে বাণীর পিছনে রয়েছে শক্তি, রয়েছে বাস্তব 
কর্মের স্পন্দনশশল ছায়া. রয়েছে দৃঢ় সংকল্প, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা কিছুতেই চলবে না। 
আজ তাঁর সে স্বর শুনে শুনে আমরা অভ্স্ত হয়ে গেছি; গত চৌদ্দ বছরে সে স্বর আমরা বহৃবারই 
শুনেছি। কিন্তু সেই ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ার আর মার্চ মাসে, আমাদের কানে তাঁর সে বাণী 
তখন নৃতন ছিল; তাকে নিয়ে কী করব আমরা ভেবে পাই নি, তব্‌ তার ধবার্ন আমাদের মনে 
সেদিন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এ একেবারে আলাদা জিনিস, আমরা যে কোলাহল-সবস্ধ 
রাজনীতিকে চিনতাম এ তা নয়। সে রাজনীতিতে থাকে শুধু প্রতিপক্ষের প্রতি নিল্দার 
[িষোদগার, শুধু দশীর্ঘ দীর্ঘ বন্তৃতা, তার শেষে সেই নিত্য একধরনের অর্থহীন মূলাহশীন 
প্রতিবাদ-প্রস্তাব, সে প্রস্তাবকে কেউই বিশেষ কাজের কথা বলেও মনে করে না। দেখলাম, 
পান্ধীজির এ রাজনশীতি কথার রাজনীতি নয়, কাজের রাজনধাতি। 

বেছে বেছে কতকগুলো আইনকে ভেঙে কারাদণ্ড বরণ করতে প্রস্তুত আছেন, এমন লোকদের 
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নয়ে গাম্ধীজ একাঁট 'সত্যাগ্রহ সভা গঠন করলেন। তখনকার 'দিনে এটা একটা আভনব ব্যাপার; 
আমাদের মধ্যেই অনেকে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন, অনেকে আবার ভয়ে 'পিছয়েও গেলেন। 
আজ এটা একটা আত সাধারণ ব্যাপার; আমাদের মধ্যে আঁধকাংশের পক্ষে তো এটা জশবনযান্রার 
একটা নিশ্চিত এবং নিয়ামিত অংশই হয়ে উঠেছে। 

চিন্রাদনই যা তাঁর নিয়ম, প্রথমে গান্ধীজ বড়োলাটকে একটি অতি বিনীত নিবেদন এবং 
সাবধানবাক্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পর যখন দেখলেন 'ব্রাটশ সরকার একেবারে দ্রপ্রাতজ্ঞ হয়েছেন, 
সমগ্র ভারতবর্ষের মিলত প্রাতবাদ সর্ত্বেও তাঁরা এই আইন তোর করবেনই, তখন 'তাঁন বললেন, 
সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটি শোকপ্রকাশের দিন পালন করা হোক--এই বিল যোঁদন আইনে 
পাঁরণত হবে তার পরের রবিবারটি দেশব্যাপী হরতাল হবে. সমস্ত কাজকর্ম সভাসামাতি সোঁদন 
বধ থাকবে। এটা হল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা। অতএব ১৯১১৯ সনের ৬ই গাঁপ্রল, 
রবিবার 'দন দেশের সর্বত্র সমস্ত শহরে এবং সমস্ত গ্রামে হরতাল হল। এই ধরনের সমগ্র 
ভারতব্যাপী অনুষ্ঠান এর আগে আর কখনও হয় নি। অনূজ্ঠানাট হয়েছিল আশ্চর্যরকম 
ফলপ্রসূ, সমস্ত জাতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ 'দিয়েছিল। আমরা বারা এই 
হরতাল ঘটাবার আয়োজন করেছিলাম, এর সাফল্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমরা 
এর আবেদন জানাতে পেরেছিলাম মান্র আত অন্প সংখ্যক লোকের কাছে, শহর-অণ্চলে। 'কিল্তু 
বাতাসে তখন নূতন ভাবের জোয়ার এসেছে; কী করে জান না এর বার্তা এই বিশাল 
দেশের দূরতম প্রদেশের গ্রামে গ্রামে পর্য্তি পেশছে গেল। ভারতের হীতহাসে সেই প্রথম, 
শহরের কর্মা আর গ্রামের আঁধবাসীরা একত্র হয়ে একাঁট রাজনোতক অনুষ্ঠান ঘাঁটয়ে 
তুলল, একেবারে সমগ্র জনগণের সে অনম্ঠান। 

দিল্লীর লোকেরা ৬ই এরাপ্রল তাঁরখটা বৃঝতে ভূল করেছিলেন, সেখানে হরতাল হল তার 
আগের রবিবারে, ৩১শে মার্চ তাঁরখে। দিল্লীর হিন্দ এবং মূসলমানদের মধ্যে সেটা ছিল 
একটা অপূর্ব সৌহার্দ আর মৈ্রীর ষুগ; অদ্ভূত একটা দশা দেখা গেল সৌঁদন-_আর্য-সমাজের 
প্রবীণ নেতা স্বামন শ্রদ্ধানন্দ 'দল্লর প্রাসদ্ধ জুম্মা-মসজিদে দাঁড়িয়ে বিরাট জনতার কাছে বন্তৃতা 
করছেন। সেই ৩১শে মার্চ তারখে পুলিশ এবং সৈন্াবা দিল্লীর রাস্তায় বিশাল জনতাকে 
ছত্রভঙ্গ করে দেবার চেম্টা করল, জনতার উপরে গূলি ছংড়ল, কয়েকজন মারাও গেল তাতে। 
চাঁদনী চকে দেখা গেল, দীর্ঘদেহ সন্ব্যাসীর পারিচ্ছদে অপর-প মাহমা-দীপ্ত স্বামী শ্রদ্ধানল্দ 
বৃকের জামা খুলে ফেলেছেন, অনাবৃত বক্ষে এবং নিম্কম্প নেত্রে গুর্খাদের সঙাশনের সামনে গিয়ে 
দাঁড়িয়েছেন। গৃর্থারা তাঁকে মারল না; এই ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষের চমক লেগে গেল। 'কল্তু 
দুঃখের কথা এই, এর পর আটাঁট বছরও কেটে ষেতে না যেতে সেই স্বামন শ্রম্ধানন্দ নিহত হলেন; 
একজন ধর্মান্ধ মুসলমান বন্ধুর ছদ্মবেশে গিয়ে তাঁকে ছাঁরর আঘাতে হত্যা করল, তখন তিনি 
রোগশষ্যায় শায়ত। 

৬ই এরপ্রলের সেই সত্যাগ্রহ-দিবসের পরই ঘটনার ম্রোত দ্রুত এগিয়ে চলল। ১০ই এাপ্রল 
অমৃতসরে হাগ্গামা হল। পঞ্জাবের নেতা ডন্তর কিচলু এবং ডন্কর সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে, তার দরুণ শোকপ্রকাশ করে একটি নিরস্ত্র জনতা অনাবৃতমস্তকে শোভাযাত্রা. করেছিল, 
তাদের উপরে সৈন্যরা গুলি চালাল, অনেক লোক মারা গেল। তখন সে জনতাও প্রাতিশোধ নিতে 
উম্মত্ত হয়ে উঠল, আঁফসে বসে কর্মরত পাঁচ-ছ'জন 'নিরীহ ইংরেজ্রকে হত্যা করল, তাদের 
ব্যাচ্কের বাঁড় পাঁড়য়ে দিল। এর পরেই পঞ্জাব প্রদেশ একটা ঘন যবাঁনকার অন্তরালে চলে 
গেল। চিঠিপত্র ও সংবাদের উপরে কড়া পাহারা বাঁসয়ে পঞ্জাবকে বাকি ভারতবর্ষ থেকে 
একেবারে 'বিচ্ছিত্ন করে ফেলা হল; পঞ্জাবের আর .কোনো খবরই প্রায় বাইরে এসে পেশছল না, 
বাইরে থেকে কারও সেখানে যাওয়া বা সেখান থেকে বোরয়ে আসাও অত্যন্ত কাঠন হয়ে উঠল। 
সামারক আইন জারি করা হল সেখানে; একটানা অনেক মাস ধরে তার পশড়ন পঞ্জাবকে সইতে 
হল। তার পর আত ধরে ধীরে, বহ্‌ সপ্তাহ বহু মাস উংকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর একাদন সে 
যবানকা উঠে গেল; তখন আমরা জানতে পেলাম কী ভয়াবহ ব্যাপার সেখানে ঘটে গেছে। 


৬৭০ [বশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


পঞ্জাবে সেই সামারক আইনের যূগে যে-সব বীভৎস কাশ্ড ঘটোছিল, তার 'বিশদ বিবরণ 
এখানে আম বলব না। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ই এরীপ্রল তাঁরখে যে হত্যানুষ্ঠান 
হয়েছিল, তার কথা পৃথবাীসদ্ধ লোক জানে; হাজার হাজার মানুষ হত এবং আহত হয়েছিল 
সেখানে, সেই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালাবার কোনো পথই ছিল না। অমৃতসর কথাটাই এখন 
প্রায় 'নরহত্যা'র সমার্থক হয়ে গেছে। সে হত্যাকান্ডটা খুবই দৃচ্কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার 
চেয়েও বহুগুণে কুৎসিত ব্যাপার পঞ্জাবের সব্ত তখন ঘটেছে। 

তার পর বহু বছর চলে গেছে, আজও সেই সমস্ত বর্বরতা আর বীভংস আচরণকে ক্ষমা 
করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু এর অর্থ বোঝা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের 
শাসন তারা যেভাবে চালাচ্ছে, তারই গুণে তারা সারাক্ষণ মনে করে তারা একেবারে অশ্নেয়াগরর 
ধারে বসে রয়েছে । ভারতবর্ষের মনকে, হৃদয়কে তারা বোঝে নি, বোঝবার চেষ্টাও করে নি কোনো- 
দিন। আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থেকেই তারা চিরকাল জীবন যাপন করছে; নিভ'র 
করছে শুধু তাদের যে বিশাল এবং জটিল সংগঠন আছে আর তার পছনে তাদের যে শান্ত আছে, 
তারই উপরে। কিন্তু তাদের এত সমস্ত আত্মপ্রতায়ের মধোও তাদের মনে অপাঁরচিতের সম্বন্ধে 
একটা ভয় জেগে রয়েছে; ভারতবর্ষে তারা দেড় শো বছর ধরে রাজত্ব করছে, তবু এটা এখনও 
তাদের কাছে অপাঁরচিত দেশ। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের স্মূতি আজও তাদের মনে স্পন্ট; তারা 
সারাক্ষণ মনে করছে, তারা একটা অজ্ঞাত দেশে, শত্রুর দেশে বাস করছে, যে-কোনো মৃহূর্তে 
সে দেশ তাদের আক্রমণ করবে, 'ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই হচ্ছে তাদের সাধারণ 
মনোভাব। কাজেই তারা যখন দেখল দেশে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন জেগে উঠছে, আর সে 
আন্দোলনও তাদেরই বিরুদ্ধে, স্বভাবতই তাদের ভয় বেড়ে গেল। ১০ই এপ্রল অমৃতসরে যে 
নৃশংস কাণ্ড ঘটেছিল তার সংবাদ যখন লাহোরে পঞ্জাবের উধর্ততন কর্মচারীদের কানে গিয়ে 
পেশছল, তাঁরা ভয়ে একেবারেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এবারও ঠিক ১৮৫৭ সনের 
মতোই আরেকটা আঁতিবৃহৎ নরঘাতা বিদ্রোহ শুরু হল, ভারতবর্ষে যত ইংরেজ আছে সকলেরই এবার 
প্রাণ গেল। ভেবে তাঁদের মাথার ঠিক রইল না, স্থির করলেন বিভীষিকা সৃষ্ট করেই একে 
থাময়ে দিতে হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামারক' আইন এবং আরও যত ব্যাপার তখন ঘটেছিল, 
সে সমস্তই হচ্ছে এদের এই মানাসক বিকৃতি থেকে সম্ট। 

এদের ভয় পাবার কারণ সত্যই কিছু ছিল না। তব ভয়ার্ত মানূষ যদি উচ্ছৃংখল আচরণ 
করেই ফেলে, ভার অর্থটা সহজেই বোঝা যায়, যদিও মে আচরণকে তাই বলে সমর্থন করা চলে 
না। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক আরও বোঁশ আশ্চর্য ও ক্ুম্ধ হয়ে উঠল তখন, যখন দেখা গেল এই 
কাণ্ডের বহ্‌ মাস পরেও জেনারেল ডায়ার অতি অবজ্ঞার সুরে তাঁর সে আচরণের সাফাই 
দিচ্ছেন। অমৃতসরে ডায়ারই গুলি চালিয়েছিলেন, তার পর সেই হাজ্জার হাজার আহত নরনারীকে 
একেবারে বর্বরোচিত অবহেলাভরে সেখানেই ফেলে রেখোঁছলেন। বলোছলেন “তাদের শশ্ুষা 
করা আমার কাজ নয়।” ইংলণ্ডে সামান্য দু'চারজন লোক এবং সরকার তাঁর এই কান্দের 
অতি মৃদু সমালোচনাও করলেন; কিন্তু ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর সাধারণ আভমত এসিবয়ে 
কণ তার স্পন্ট প্রমাণ পাওয়া গেল হাউস অব লর্ডসের একটি বিতর্ক সভায়-সেখালে ডায়ারের 
উপরে একেবারে প্রশংসার অজগর পৃজ্পবাষ্ট করা হল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারতবর্ষের রোষ- 
বহিতে ইন্ধন জোগাতে লাগল; পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে দেশের সর্ব তাঁর অসন্তোষের সাঁক্টি 
হল। পঙ্াবে বস্তৃত ক ঘটোছল, তার তথ্য নির্ণয় করবার জন্য সরকার এবং কংগ্রেস, দুই 
পক্ষ থেকেই অনুসন্ধান কমিটি বসানো হল। সমস্ত দেশ এদের রিপোর্টের প্রতশক্ষা করে 


রইল । ১ 

সেই বছর থেকেই ১৩ই এপ্রল তারিখাঁট ভারতবর্ষের একটি জাতীয় দিবস হয়ে প্রয়েছে! 
৬ই এ্রাপ্রল থেকে ১৩ই গ্রাপ্রল পর্যন্ত এই আটটি দিন হয়েছে তার জাতীয় সপ্তাহ । জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ এখন ভারতের একটা রাজনৈতিক তীর্থক্ষে। চমৎকার একাঁটি ফুলের বাগানে 
পারপত করা হয়েছে একে, একদিন এর নামেই যে আতঙ্ক মান্‌ষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত 


ভারতে গাম্ধীজর নেতৃত্ব ৬৭১ 


তারও অনেকখাঁনই অন্তাঁহ্হত হয়ে গেছে। কিন্তু স্মাত.অত সহজে মরে না। সোঁদনের কাঁহনী 
আমরা ভুলি 'নি। 

দৈবের আশ্চর্য বিধানে সে বছর কংগ্রেসেরও আধবেশন বসল অমৃতসরেই; ১৯১৯ সনের 
খিডসেম্বর মাস সেটা । এই কংগ্রেসে তেমন বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত "স্থর হল না, কারণ সবাই তখন 
অনুসন্ধান কামটি কী রিপোর্ট দেন তার জন্য প্রতনক্ষা করছে। তবুও একটা কথা স্পন্টই বোঝা 
গেল : কংগ্রেসের পরিবর্তন ঘটেছে। জনসাধারণের ছোঁয়াচ লেগেছে তার মধ্যে; এসেছে একটা নূতন 
প্রাণশান্তর জোয়ার, পুরোনো কালের কংগ্রেসী যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারও কারও পক্ষে সেটা 
'অস্বাস্তকরও। সেই কংগ্রেসে দেখা গেল লোকমান্য 'তিলককে, 'চরাঁদনের মতোই উদ্ধত শির তাঁর, 
কোনো আপোষ-মীমাংসার তিনি ধার ধারেন না। সেই তাঁর জখবনে শেষবার কংগ্রেসে ষোগদান; পরের 
বার কংগ্রেসের আধবেশন হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। সেখানে গেলেন গান্ধীজ, জনগণের প্রিয় 
নেতা, কংগ্রেস এবং ভারতের রাজন্খীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল তিনি যে একনায়কত্ব করে চলেছেন, সেই তারি 
প্রথম যান্রা। এলেন আরও বহু নেতা, জেলখানা থেকে তাঁরা সদ্য বেরিয়ে এসেছেন_ সামরিক 
আইনের শাসনকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যড়যল্দের মামলাতে জড়িয়ে ফেলে এদের প্রতি দীর্ঘ 
কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; এবার যুদ্ধাবরাঁতি উপলক্ষে এদের দণ্ড মাপ করা হয়েছে। 
এলেন সৃবিখ্যাত আল ভ্রাতৃদ্বয়__বহু বৎসর বন্দী থেকে তাঁরা সেইমান্র ছাড়া পেয়েছেন। 

এর পরের বছরই কংগ্রেস ষুদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়ল, গান্ধীজর 'নার্দন্ট অসহযোগের কর্মসূচীকে 
গ্রহণ করে। কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ আধবেশন করে একে গ্রহণ করে নেওয়া হল; 
তার পর নাগপুরে বার্ধক আঁধিবেশনে সেটা অনুমোদন করা হল। এই যুদ্ধ যে 
প্রণালশতে চলল সেটি সম্পূর্ণর্পেই শান্তিপূর্ণ, এর নামই ছিল আঁহাংস সংগ্রাম; এর গোড়ার 
কথা হচ্ছে, ভারতবর্ধকে শাসন এবং শোষণ করার কাজে সরকারকে আমরা কোনোরকম সাহাষ্যই 
করব না। একেবারেই অনেকগুলো জিনিস আমাদের বজনন করতে হবে; যেমন, এই বিদেশী 
সরকারের প্রদত্ত সমস্ত উপাধি এবং খেতাব বর্জন, সরকার চাকার প্রভৃতি বন, উীকল এবং 
মামলাকারী উভয়েরই আদালত বর্জন। সরকার স্কুল এবং কলেজ বর্জন, মণ্টেগুচেমৃসফোর্ডকৃত 
সংস্কার-ব্যবস্থার ফলে নৃতন যে কাউন্সিল তোর করা হয়েছে সেগুলো বর্জন। এর পরে ক্রমে 
অসামারক এবং সামারক 'বভাগের চাকরিও বর্জন করা হবে, কর দেওয়া বন্ধ করা হবে। গঠন- 
প্রচেম্টার দিকে খুব জোর দেওয়া হল হাতে সৃতো কাটা আর খদ্দরের উপরে, আর সরকার 
আদালতের পাঁরবর্তে সালিশ আদালত প্রাতত্ঠা করার উপরে। এই কর্মসূচীর আর দুটি 
অতান্ত বড়ো কথা ছিল--হন্দু-মুসলমানের এঁকাসাধন আর 'হন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার 
উচ্ছেদে। 

কংগ্রেস তার নিজের গঠনতল্পও বদলে নিল। এবার সে সতাকার একটি কমক্ষম প্রাতম্ঠানে 
পারণত হল; জনসাধারণও এর সভ্য হতে পারবে তারও বাবস্থা করা হয়ে গেল। - 

এতাঁদন কংগ্রেস যা করে এসেছে, তার থেকে এই কর্মসূচী একেবারেই ভিন্ন বস্তু । বস্তুত 
সমস্ত পাঁথবীতেই এটা হল একটা আভনব বস্তু; কারণ দক্ষিণ-আফ্রিকাতে যে সত্যাগ্রহ হয়োছল 
তার গন্ডি ছিল অতম্ত সংকীর্ণ। এর মানে হল, কতক লোককে তখনই অত্যন্ত গুরুতর 
ক্ষত বরণ করে নিতে হবে, যেমন আইনজীবীদের বাবসায় পারত্যাগ করতে হবে, -ছাত্রদের 
সরকার কলেজে পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এর স্বরূপ বিচার করা সোঁদন কঠিন ছিল, 
কারণ এর সঙ্চগে তুলনা করে এর দাম যাচাই করা যায় এমন দ্বিতীয় বস্তু হাতের কাছে ছিল না। 
প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ কংগ্রেসী নেতারা একে দেখে ইতস্তত করাছলেন, সংশয়াচ্ছন্ন হয়োছলেন, 
এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ব্যাস্ত ছিলেন লোকমান্য 'তলক, 
গতাঁন এর অঞ্প কিছুদন আগেই মারা গিয়েছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য বড়ো নেতা যাঁরা ছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে একমান্র মতিলাল নেহরুই প্রথম দিকে গান্ধীজর পাশে "গয়ে দাঁড়য়েছিলেন। কিন্তু 
তবুও সাধারণ কংশ্রেসকমীরা “বা রাস্তার লোকেরা বা দেশের জনসাধারণ কী মত পোষণ করছে 
সৈ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমার ছিল না। গাম্ধীজর আহবানে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যেন 


৬৭২ বিব-হীতহাস প্রসঞ্গা 


সম্মোহিত হয়ে পড়ল, "মহাত্মা গান্ধী ক জয়' বলে উচ্চ চীৎকার করে আহংস অসহযোগের এই 
নৃতন মন্দ তাদের অচল নিষ্ঠা ঘোষণা করল। মুসলমানরাও এবিষয়ে অন্যদের সমানই উৎসাহত 
হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত 'খিলাফৎ-কমিাটি কংগ্রেসেরও বহন 
আগেই এই কর্মসূচীকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে এবং প্রথম- 
ঘদকে এই আন্দোলন ষে সাফল্য অর্জন করল তাই দেখে, দু, 'দিন না যেতেই পুরোনো কংগ্রেস 
নেতারাও প্রায় সকলেই এসে এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। 

এই আন্দোলনের দোষ ও গুণ কী ছিল, বা কোন্‌ দার্শানক য্যান্তর উপরে এর প্রাতিষ্ঠা, 
সে আলোচনা এই খচঠিপত্রে করা সম্ভব নয়। সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্ন এবং জাঁটল আলোচনা; 
একমান্র এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা গান্ধীজি নিজে ছাড়া অন্য কেউই বোধ হয় সে নিয়ে 
সৃষ্ঠুরকম আলোচনা করবার শান্ত রাখে না। তা হোক, এসো আমরা বাইরের লোকের দৃষ্টি 
নিয়েই একে তাঁকয়ে দোখ, এত দ্রুতবেগে এবং এত সাফল্যের সঙ্গে এটা দেশে বিস্তারলাভ, 
করল কী করে, সেটা উপলাব্ধ করবার চেস্টা কার। 

আ'ম তোমাকে বলেছি, 'বদেশীর শোষণ আর মধ্যাবন্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে বেকার-সমস্যা 
বৃম্ধির ফলে জনসাধারণের আর্ক দৈন্য দিনাদনই বেড়ে যাচ্ছিল। কী করে এর প্রাতকার 
হতে পারে? জাতীয় চেতনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝল, রাম্দ্রীয় স্বাধীনতা তাদের 
চাইই। স্বাধীনতা পাওয়া তাদের প্রয়োজন-_শৃূধু পরাধীন এবং অ-স্বাধীন হয়ে থাকাটা হীনতার 
পাঁরচায়ক বলেই" নয়; তিলকের ভাষায় সে স্বাধীনতা “আমাদের জল্মগত আঁধকার সুতরাং 
তাকে আমাদের অন করতেই হবে" কেবল এই নলেও নয়; আমাদের দেশবাসীর কাঁধ থেকে 
দারদ্যের বোঝাটাকে নামিরে ফেলবার জনোও স্বাধীনতা আমদের প্রয়োজন। স্বাধীনতা অজু 
করব আমরা কী করেঃ 'িজেই সে একাঁদন হেটে এসে হাঁজর হবে, এই ভেবে চুপ করে 
প্রতীক্ষায় বসে থাকলে সে আসবে না, এটা সহজ কথা । এটাও স্পন্টই বোঝা যায়, কংগ্রেস 
এতাঁদন ধরে ষে নিছক আর্তনদদ আর ভিক্ষা-প্রার্থনার নত অল্পাবিদ্তর চেশচামেচি করে চালিয়ে 
এসেছে, সেটা একটা জাতির পক্ষে অমর্ধাদাকর তো বটেই, তাতে কাজ উদ্ধার হবারও কোনো 
আশা নেই। এই-সব কান্ড-কারখানার ফলে কেউ কোথাও সাফল্য লাভ করেছে, 'নিছক কান্নাকাটি: 
শুনেই শাসক বা ক্ষমতার আঁধকারী শ্রেণী তার হাতের ক্ষমতা ছেড়ে 'দিয়েছে, এমন দষ্টাল্ত 
ইতিহাসে কোথাও নেই। ইতিহাসে বরং এই কথাই সবর দেখা যাচ্ছে, যে-সব জাত বা শ্রেণ 
মিনিস্টার চা রনির নিয়া রাযি রর ররর 
মই । 

ভারতের লোকদের পক্ষে সশস্ম বিদ্রোহ করবার কথা উঠতেই পারে না। আমাদের 
অস্পহীন করে রাখা হয়েছে, আমাদের মধ্যে খুব বোশর ভাগ লোকই অস্ত্র বাবহার করতে পযল্তি 
জানে মা। তাছাড়া শুধু হিংস্র শান্তর লড়াইই বাঁদ করতে হয়, 'ব্রাটশ সরকারের বা যে কোনো 
রাষ্ট্রেরই, শান্ত সসংহত--তার বিরুদ্ধে যেটুকু শান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব তার চেয়ে তার জোর 
অনেক বোশ। সেনাবাহনও বিদ্রোহ করতে পারে; কিন্তু নিরস্ম জনসাধারণ বিদ্রোহ ক্লব্বতে 
পারে না, সশস্ত্র সৈন্যের সম্মৃখীন হয়ে লড়তে পারে না। অন্যাদকে আবার ব্যান্তগতভাবে 
বিভীষিকা সূম্টি করা, বোমা বা পিস্তল দিয়ে দু'চারজন সরকারি কর্মচারীকে খুন করা- এটাও 
একটা দেউলিয়া নাত। এতে দেশের লোকের মানাসক অবনাতি ঘটায়; আর ব্যান্বীহসাবে 
মানুষ এতে যতই ভয় পাক না কেন, একটা শীল্তশালশ সুসংহত সরকারকে এরশধারা বিধহস্ত 
করে দেওয়া যাবে, এমন কল্পনা করাই পাগলামি। এই ধরনের ব্যা্গত খুনখারাবি করার 
নশীত রাশিয়ার 'বিপ্লবীরাও পারত্যাগ করেছিলেন, সেকথা তোমাকে বলেছি। 

তাহলে বাকি রইল কণী? রাশিয়ার বিস্লব-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, সে শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র 
স্থাপন করেছে; তার কাজের প্রণালশ ছিল জনসাধারণের জাগরণ এবং তার পিছনে সেনা" 
বাহনশীর সমর্থন। কিন্তু রাশিয়াতেও সোভিয়েউরা জয়লাভ করেছে এমন একটা মৃহূর্তে, ঘখন 
যুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশটা এবং তার পুরোনো শাসন-ব্যবস্থাটা ভেঙে একেবারে ছরখান হয়ে 
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পড়েছে, এদের বাধা দেবার মতো কেউ বড়ো একটা বে'চেই ছিল না। তাছাড়া ভারতবর্ষে আত 
অক্প দু'একজন লোকই তখন রাশিয়া বা মার্কস্বাদের নাম শুনেছে, বা শ্রামক এবং কৃষকদের 
কথা ভাবতে শিথেছে। 

অতএব দেখা গেল, এর কোনো পথই আমাদের জন্যে খোলা নয়; মনে হল, হশীন দাসত্বের 
এই অসহ্য দুর্গাত থেকে মুন্ত পাবার কোনো আশাই আমাদের নেই। যাঁদের মনে কিছ-মান্র 
স্পর্শচেতনা ছিল তাঁরা ভয়ানক হতাশ হলেন। নিজেদের একেবারেই অসহায় ভাবতে লাগলেন। 
ঠিক এই মৃহূর্তটতে এলেন গান্ধশীজ, তাঁর অসহযোগের কর্মসূচীঁটিকে সামনে মেলে ধরলেন। 
আয়াল্যাশ্ডের সিনূফিন্‌ আন্দোলনের মতো এই কর্মসূচীও আমাদের শেখাল নিজের উপরে 
নির্ভর করতে, নিজেদের শান্তকে গড়ে তুলতে; সরকারকে চাপ 'দিয়ে কথা শোনাবার কায়দা 
1হসাবে এর শান্ত প্রচুর, সেও সহজেই বোঝা যায়। ইচ্ছার হোক আনচ্ছায় হোক, ভারতবাসীরা 
আছে তাদের সেই সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এদের এই সহযোগিতা যাঁদ সে আর 
না পায়, সমস্ত ব্যাপারে তাকে যদি আমরা বর্জন করে চলতে পার, তবে য্াক্তর দিক থেকে 
অন্তত বলব, সরকারের সমস্ত কাঠামোটি অনায়াসে ধূঁলিসাৎ হয়ে যাবে এটা কিছুই অসম্ভব 
নয়। এমন কি অতদূর পর্যন্ত যাঁদ অসহযোগ আমরা নাও কার, তবু যেটুকু করব তাইতেই 
সরকার অত্যন্ত রকম ফাঁপরে পড়ে যাবেন, এবং তারই সহ্গে সঞ্গে ওাঁদকে জনগণেরও শান্ত 
অনেক বেড়ে উঠবে__এতেও সন্দেহ নেই। সে অসহযোগ হবে সম্পূর্ণরূপে আহংস; তবু কিন্তু 
এটা সৃদ্ধমান্র অ-প্রাতিরোধই নয়। সত্যাগ্রহ মানে হচ্ছে, যাকে আমরা অন্যায় বলে মনে 
তাকে সানিশ্চতভাবে প্রাতরোধ করা, অবশ্য আহংস উপায়ে। কার্যত এটা হচ্ছে একটা আহংস 
দ্রোহ, অত্যন্ত সুসভ্য রীতিতে একটা যুম্ধঘোষণা, অথচ, রাষ্ট্রের আঁস্তত্বকেই বিপন্ন করে 
তোলবার শান্ত এ রাখে । জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্‌বৃষ্ধ করে তুলবার এটা একটা আতি চমংকার 
উপায়; দেখে মনে হল, ভারতীয় প্রজার নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রাতভার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল 
আছে। এতে আমরা যথাসম্ভব সদব্যবহারই দেখিয়ে বলব, অপরাধ এবং, রুটি যা কিছ, সমস্ত 
গগয়ে পড়বে বিপক্ষের ঘাড়ে। আমরা এতাঁদন ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতাম, এর দ্বারা সে 
ভয়কে আমরা জয় করব, মুখ তুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শিখব, ধা এর আগে কোনো 
দিন তেমন করে পার নি; আমাদের মনের কথা সম্পূর্ণ এবং সরলভাবে খুলে বলতে পারব। 
আমাদের মনের উপরে একাঁদন যে জগদ্দল পাথর চেপে বসে ছিল সেটা এবার সরে যাবে, 
বাকা এবং কার্ধের এই নবলব্খ স্বাধীনতা আমাদের মনকে আত্মপ্রত্যয়ে আর শাল্ততে পারপূর্ণ 
করে তুলবে । শেষকথা, এই ধরনের সংগ্রামে 'চিরাদনই আত তীব্র জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি 
হয়ে এসেছে; এই নৃতন পথটা হবে শান্তর পথ, এতে সেরকম বিদ্বেষ-সৃম্টর সম্ভাবনা অনেক 
কমে যাবে, সুতরাং দুই পক্ষের মধো বিবাদের চরম মীমাংসা করাও সহজতর হয়ে উঠবে। 

অসহযোগের এই আঁভনব কর্মসূচী, এর সঙ্গে আবার রয়েছে গান্ধীজর অপূর্ব ব্স্তিত্ব; 
অতএব একে দেখে দেশসম্ধ লোকের মন আকৃম্ট হল, আশায় ভরে উঠল, এতে আশ্চর্য হবার 
কিছুই নেই। অসহযোগের মনত দেশে ছড়িয়ে পড়ল, আর এর স্পর্শ লাগামান্রই এতর্দিন 
যে হীন দুর্বলতা আমাদের ঘরে ছিল সেটা অন্তত হয়ে যেতে লাগল। নবরূপে-জাত 
এই কংগ্রেস দেশের প্রাণস্বর্প ব্যান্ত 'যাঁন যেখানে ছিলেন সকলকেই নিজের ক্রোড়ে আকর্ষণ 
করে নিল; 'দিন 'দন এর শান্ত আর মর্যাদা বাড়তে লাগল। 
'. ইতিমধ্যে মণ্টেগু-চেমৃস্ফোর্ড রচিত শাসন-সংস্কারের পারকজ্পনা অনুসারে নূতন রকমের 
সব কাউন্সিল আর আ্যাসেম্বলি তোর করা হয়েছে । নরমপম্থীদের তখন নাম হয়েছে উদারপল্থশ; 
তাঁরা এই-সব ব্যাপারকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন; এই শাসন-ব্যবস্থার অধশীনে মল্তশী এবং 
অন্যান্য কর্মচারীর পদ আঁধকার করে বসেছেনু। তাঁরা বস্তুত সরকারেরই গোম্ঠীভুন্ত হয়ে 
গেছেন, দেশের লোকও আর তাঁদের সমর্থন করছে না। কংগ্রেস এই-সব আইন-সভাকে বর্জন 
করেছে, দেশের লোকে এগুলোর দিকে মোটে দৃঞ্টিপাতই করছে না। এর বাইরে দেশের প্রতি 
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শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে সত্যকার সংগ্রাম তখন চলেছে, সকলের দ্ট আবদ্ধ হয়ে রয়েছে 
ভারই দিকে । সেই প্রথম বহ্‌সংখাক কংগ্রেসকমর্ঁ গ্রামগূলিতে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সেখানে 
কংগ্রেস কমিট প্রাতষ্ঠা করেছেন, গ্রামবাসীদের মধ্যে রাজনোতিক চেতনা জাগিয়ে তৃলছেন। 

অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৯১২১ সনের ডিসেম্বর মাসে দুই পক্ষে সংঘাত বাধল-_ 
বাধবেই জানা কথা । এই সংঘাতের আপাত-উপলক্ষ্য ছিল 'প্রন্দস অব ওয়েল্সের (ইংলস্ডের 
যুবরাজের) ভারতে আগমন । কংগ্রেস একে বর্জন করল । ভারতের সব দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার 
করা হল, হাজার হাজার 'রাজনোতিক বন্দী'তে সমস্ত জেলখানা ভরে গেল। আমাদের মধ্যে অনেকেই 
সেই প্রথমবার স্বাদ পেলাম, জেলখানার মধ্যে গেলে কেমন লাগে। কংগ্রেসের নবানর্বাচিত 
সভাপাতি দেশবন্ধূ চিত্তরঞ্জন দাশকে পযন্ত গ্রেপ্তার করা হল; তাঁর স্থানে কংগ্রেসের 
আহমেদাবাদ আধবেশনে সভাপতিত্ব করলেন হাকিম আজমল খাঁ। স্বয়ং গান্ধীজকে কিন্তু 
তখন গ্রেপ্তার করা হল না। আন্দোলন ক্রমেই বাড়তে লাগল; যত লোক গ্রেপ্তার হবার জন্য 
সেধে এগিয়ে গেল, দেখা গেল তাদের সংখ্যা সব্ই, যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক 
বেশি। বড়ো বড়ো প্রাসদ্ধ নেতারা এবং কমারা জেলে চলে যাবার সত্গে সঙ্গেই তাদের 
জায়গাতে এসে বসতে লাগল যত নৃতন অনভিজ্ঞ এবং বহুক্ষেত্রে অবাঞ্থিত লোক (অনেক সময় 
পৃঁলশের গৃস্তচররা পরন্ত!); তার ফলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
গহংসাও অনৃষ্ঠিত হল। ১৯২২ সনের প্রথম 'দিকে য্ত্তপ্রদেশে গোরক্ষপূরের কাছে চৌরী- 
চৌরাতে একদল কৃষক আর পৃলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হল; শেষপর্য্ত কৃষকরা পুলিশের থানাটিকেই 
পুঁড়য়ে দল-_থানার মধ্যে কয়েকজন পালশের লোক ছিল, তাদের সূম্ধ। এই ব্যাপারে এবং 
আরও কয়েকটি ঘটনার ফলে গান্ধী অতান্ত মর্মাহত হলেন। এই-সব ব্যাপারে প্রমাণ হল, 
আন্দোলনের মধ্যে হিংসাত্বক বৃত্ত এসে পড়ছে। গান্ধীজর কথামতো কংগ্রেসের ওয়ার্কং কাঁমাঁট 
অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেকার আইন-ভাঙার অংশটুকু ব্ধ করে 'দিলেন। এর অস্পাঁদন পরেই 
গান্ধীজি নিজেও গ্রেপ্তার হলেন, 'বিচাবে তাঁর প্রাতি ছ'বছর কারাদণ্ডের আদেশ হল। সেটা ১৯২২ 
সনের মার্ট মাসের কথা । অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় এইখানে শেষ হল। 
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১১২২ সনে আইন অমানা আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল, অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রথম অধ্যায়ও সেই সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। “কিন্তু আন্দোলন এভাবে বন্ধ করে দ্বেগয়াতে 
কংগ্রেসের কম্রা অনেকে অত্যন্ত ক্ষুষ্ধ হলেন। প্রকাণ্ড একটা জাগরণ এসোঁছল দেশে, প্রায় 
পলিশ হাজার সত্যাগ্রহশী কারাবরণ করেছেন। এই সমস্তর কী কোনোই মূলা নেই? চৌরণ- 
চৌরাতে ক'জন দরিদ্র উত্তেজিত কৃষক একটা অন্যায় করে ফেলেছে, শুধু তাই এত বড়ো 
একটা আন্দোলনকে তার উদ্দেশ্য সম্ঘ হবার আগেই মাঝপথে হঠাৎ দিতে হবে? 
স্বরাজ এখনও বহু দূরে এবং প্রিটিশ সরকারের কাজকর্ম আগের মতোই চলছে। 'দিল্পশতে এবং 
প্রদেশগুলোতে কতকগুলো আইন-সভা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কংগ্রেস সেগুলোকে বর্জন করে 
চলেছে। এই সব কাউন্সিলের প্রকৃত ক্ষমতা বলতে কিছ ছিল না। গান্ধখজি তখন জেলে। 

পরবতাঁ কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসকমাঁদের মধ্যে বিদ্তর বাদান্বাদ হল এবং কান্রেসের 
কার্য প্রণালশর পাঁরবর্তন সমর্থনকারী একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল, এর নাম হল '্বরাজা-দল'। 
এ+রা বললেন, অসহযোগনীতির কর্মসূচীতে যে বর্জন-সংকল্প আছে তাকে একাঁট বিষয়ে একটুখানি 


ভারতবর্ষ : ১৯২০ সনের পরে ৬৭৫ 


বদলে নেওয়া দরকার-_কাউল্সিল-বর্জনের 'সিম্ধান্তটা উঠিয়ে দিতে হবে। এতে কংগ্রেসের মধ্যে 
একটা দলাদলির সৃষ্টি হল, কিন্তু শেষপর্য্ত ্বরাজ্য-দল'ই আঁধক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালশ 
হয়ে দাঁড়ল। 

কংগ্রেসকমাঁগণ আইনসভায় প্রবেশ করে খুব গরম গরম বন্তৃতা করলেন এবং সরকারি বাজেট 
মঞ্জর হতে দিলেন না। সরকার অবশ্য এদের সে-সব প্রস্তাব ও ভোট গ্রাহ্য করলেন না এবং 
যে বাজেট আইনসভায় না-মঞ্জুর হয়েছিল বড়োলাট সেটাকেই সাঁট্টফকেটের বলে নিজে মঞ্জুর 
করে দিলেন। আইন-সভার ভিতরে কংগ্রেসকমাঁদের এসব কারযকলাপ 'কছৃঁদনের মতো দেশের 
মধ্যে আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে রাখল বটে কিন্তু এতে আন্দোলনের আদর্শ কতকটা খাটো হয়ে 
গেল; কেননা একাজের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ছিল না, এবং এতে প্রাতক্রিয়াপল্থগদের 
সাথে অরুচিকর আপোষ-রফা করতে হল। 

১৯২০ সনের পরবতরঁ এই কালটাতে যে-সব 'বাভন্ন ব্যাপার এবং আন্দোলন ভারতবর্ষকে 
চণ্চল করে রেখোঁছল, তার খানিকটা বৃঝতে চেম্টা করা ষাক। প্রায় সকলের চেয়ে বড়ো কথাই 
ছিল 'হন্দু-মুসলমান সমস্যা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই বেড়ে উঠাছল, মসজিদের 
সামনে বাজনা বাজানো ইত্যাঁদ সামান্য সব ব্যাপার 'নয়ে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে বহু দাষ্গাও 
ঘটে 'গয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দুয়ের মধ্যে যে অপূর্ব এঁক্য দেখা গিয়েছে, তার পরে 
আবার এই পরিবর্তন যেমন আকাস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। এই পারবর্তন এল কেন? আগের 
দিনের সে এঁক্যই-বা ঘটেছিল কিসের জোরে ? 

জাতীয় আন্দোলন দাঁড়য়ে ছিল প্রধানত দেশের আর্ক দুগ্গীত এবং বেকার-সমস্যাকে 
ভীন্ত করে। এই দুগ্গাতর আঘাতে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়েরই মনে একসঙ্গে একটা 'ব্াটিশ- 
সরকার-বিরোধন ভাব এবং স্বরাজের জনা একটা অস্পন্ট কামনা জেগে উঠেছিল। এই বিরোধের 
প্রবৃন্তই সকলকে টেনে একত্র করোছিল, সেই ব্ধনের জোরেই সকলে একত্র হয়ে লড়েছিল; কিন্তু 
1বভন্ন দলের উদ্দেশ্য 'ছিল বিভিন্ন। স্বরাজ বলতে এর এক-এক দল এক-এক রকম 'জনিস 
বুঝত- বেকার মধ্যাবত্ত শ্রেণী বুঝত, স্বরাজ হলেই তাদের চাকার মিলবে, চাষি ভাবত জাঁমদার 
তার উপরে যে বহীবধ বোঝা চাপিয়ে রেখেছে তার থেকে সে মুক্তি পাবে ইত্যাদ। ধর্মগত 
সম্প্রদায়ের দিক থেকে এর দিকে তাকালে দেখা যাবে, মূসলমানরা জাতি হিসাবে এই আন্দোলনে 
যোগ দিয়েছিল, সে প্রধানত খিলাফতের খাঁতিরে। এটা একটা বিশুদ্ধ ধর্মগত বস্তু, একমান্ত 
মুসলমানদেরই ব্যাপার-_অমুসলমানদের এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। গাম্ধধীজ 'কল্তু 
তবুও একে স্বীকার করে 'নলেন, অন্যদেরও একে মেনে 'নতে য্যান্ত 'দলেন, কারণ তাঁর 'বি*বাস 
ছিল বিপন্ন ভাইকে সাহায্য করাই তাঁর কর্তব্য। এর দ্বারা 'হন্দু এবং মুসলমান পরস্পরের 
ঘানঘ্ঠতর বন্ধু হয়ে উঠবে, এ আশাও তাঁর মনে ছিল। মুসলমানদের সাধারণ মনোভাবটা ছিল 
একটা মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা মূসালম আন্তর্জাতীয়তাবাদ; খাঁটি জাতীয়তাবাদ নয়। তবে 
এই দুয়ের মধ্যের প্রভেদটা সেদিন স্পস্ট হয়ে চোখে পড়ে নি। 

অন্যদিকে আবার, হিন্দুরা জাতশয়তাবাদ বলতে যা বৃঝত সেটাও নিঃসন্দেহে ছিল একটা 
হল্দু-জাতীয়তা। এ ক্ষেত্রে এই হিন্দু জাতাঁয়তাবাদ আর প্রকৃত জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থকোর 
একটা স্পন্ট রেখা টেনে দেওয়া সহজ 'ছল না (মুসলমানদের বেলায় সেটা সহজ ছিল)। এরা 
দুটোতে পরস্পর জাঁড়য়ে গিয়েছিল, কারণ ভারতবর্ষই হচ্ছে হিন্দুদের একমান্র বাসস্থান এবং 
এদেশে তাদেরই সংখ্যা বোশ। কাজেই মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা বেশি 'সহজ খাঁট 
জাতায়তাবাদীর রূপ 'নয়ে দাঁড়াতে পেরোছিল, মুসলমানদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। আসলে 
দুই দলেরই কার্য ছিল তাদের 'নিজস্ব প্রকারের জাতীয়তাবাদকে প্রাতিম্ঠিত করা। 

তৃতশয়ত 'ছিল. যাকে বলা যায় প্রকৃত বা ভারতশয় জাতীয়তাবাদ; জাতীয়তাবাদের এই দু'টি 
ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত নমুনা থেকে সে একেবারেই আলাদা বক্তু। সত্য কথা বলতে গেলে এইটাই হচ্ছে 
এর একমান্র রূপ, যাকে আধুনিক অর্থে জান্তীয়তাবাদ বলা চলে। এই তৃতীয় দলে অবশ্য 'হন্দু 
মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত, 


৬৭৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, এই 'তিন দল জ্রাতীয়তাবাদশীই দৈবক্রমে এসে একন্র হয়ে গেলেন। 
এদের তিন দলের পথ বাব, কিন্তু তখনকার মতো সে পথগুলো পরস্পরের পাশাপাশি 
বয়ে চলেছিল। 

১৯২১ সনের সেই গণ-আন্দোলন দেখে 'ব্রীটশ সরকার একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। বহু 
দিন আগে থেকেই এর কথা তারা জেনেছে, তবু কী করে একে দমানো যায় তারা ভেবেই উঠতে 
পারল না। চিরাদন যা তাদের অভ্যস্ত অস্ত, গ্রেপ্তার করা আর শাস্ত দেওয়া-সেটা এক্ষেত্রে 
চলবে না, কারণ কংগ্রেস নিজেও ঠিক তাইই চেয়েছে। অতএব সরকারের গুস্তপুলিশ বিভাগ 
ভেবোঁচন্তে এমন একটি কায়দা বার করল যাতে 1ভিতর থেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করে আনা 
যাবে। পুঁলশের বহ্‌ চর, গুপ্ত বিভাগের বহু কর্মচারণ কংগ্রেস কাঁমটিগুলোর মধ্যে চুকে 
পড়ল, সেখানে বসে গোলমাল সৃষ্ট করতে লাগল; লোককে তারা হিংসাত্বক কাজে প্ররোচিত 
করতে লাগল। আরও একটি ফাঁন্দ আবস্কার করল; সাধু এবং ফাঁকরের ছদ্মবেশে তাদের 
গুপ্তচররা দেশের সবর ছাড়িয়ে পড়ল, সাম্প্রদায়িক কলহ উস্‌কে তুলতে লাগল। 

ভ্লনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে-সব সরকার রাজ্য শাসন করেন, তাঁরা অবশ্য সবই এমানতর 
সব ফাকর-ফন্দির ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর ব্যবসায়ের মূলধন 
এই ফিকির-ফন্দি যাঁদ সফল হয়, সেটা সরকারের পাঁপষ্ঠতার প্রমাণ ততখান নয় যতখানি প্রমাণ 
সেই প্রজাদেরই দুর্বলতা আর অকর্মণ্যতার। অন্য একটা জাতির মধ্যে বিভেদ সূম্টি করা, তাদের 
নিজেদের মধোই বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া, আত্মকলহে দূর্ল করে ফেলে তার পর তাদের শোষণ করে 
নেওয়া_এ যাঁদ কেউ পারে তবে সেইটেই তো তার বৃহত্তর শান্ত এবং সংগঠন-ব্যবস্থার অকাট্য 
প্রমাণ। এই নীতি সফল হতে পারে শুধু সেইখানে, যেখানে অনা পক্ষের নিজের মধ্যেই দলাদাল 
ভাগাভাগি রয়েছে। ভারতবর্ষে 'হন্দু-মুসলমানের বিরোধটা 'ত্রিটিশ সরকারই সৃষ্টি করেছে, 
এ কথা বললে নিছক মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু তেমনই আবার, সেই বিরোধটাকে বাঁচিয়ে 
রাখবার, এই দুটি সম্প্রদায়ের মিলনের পথে অন্তরায় সৃম্টি করবার যে'চেম্টা তারা আগাগোড়াই 
করে আসছে, সেটাকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

১৯২২ সনে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হল; এই শ্রেণীর চক্রান্ত চালাবার তখন একটা 
সুবর্ণ সযোগ। অত্যন্ত কঠিন একটা আভযান অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে, তার কোনো ফলও 
আমরা পাই নি--তার পরই এসেছে তার দরুন একটা উল্‌টো প্রাঁতীক্রয়া। দুই দলের দুই 'বাঁভন্ন 
পথ এতাঁদন পাশাপাঁশ চলোছিল, এবার সেদুটো ক্রমেই বে*কে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে 
লাগল। খিলাফৎ সমস্যার কথা তখন আর ওঠে না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গণ- 
উন্মাদনার চাপে পড়ে কী 'হন্দু কী মূসলমান সমস্ত সাম্প্রদায়ক নেতারাই একটু কাব্‌ হয়ে 
পড়েছিলেন, এবার এ'রা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, আবার বিষ ছড়াতে শুর: করলেন। বেকার 
মধ্যাবন্ত মুসলমানরা দেখল, হন্দুরাই সমস্ত চাকারবাকার একচেটিয়া দখল করে বসে আছে, 
তাদের উন্নাতির পথ আটকে রেখেছে। অতএব তারা দাবি তুলল, তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
করতে হবে, সমস্ত ব্যাপারে তাদের আলাদা করে ভাগ দিতে হবে। রাজনগতির দিক থেকে বলা 
যায়, এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা আসলে ছিল মধাবিত্ত-শ্রেণীরই ব্যাপার, চাকার নিয়ে ঝঞ্ড়া। 
কাজে অবশ্য এর ফলে জনসাধারণেরও মন ক্রমে 'বাষয়ে উঠল। 

সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের তুলনায় 'হন্দুদেরই অবস্থা ভালো ছিল। ইংরোজ "শিক্ষা 
তারা আগে গ্রহণ করেছে, সৃতরাং সরকারি চাকার বেশির ভাগ তারাই দখল করে'্বসেছে। টাকা- 
কাঁড়ও তাদেরই বোশ। গ্রামের মহাজন বা ব্যাকার হচ্ছে বানিয়া, ছোটোখাটো ভূস্বামণ এবং 
প্রজাদের সে শোষণ করে ক্রমে ক্রমে তাদের একেবারে ভিক্ষুকে পাঁরণত করে ফেলে, তাদের 
জমিট;কু নিজে হাতিয়ে নেয়। বানিয়ারা অবশ্য সকল জাতের প্রজা এবং ভূস্বামীকেই সমানভাবে 
শোষণ করত, হিন্দ? বা মনসলমান বলে তফাত করত না। তবু তার হাতে মুসলমানের শোষণটা ক্রমে 
একটা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করল, বিশেষ করে যে-সব প্রদেশে চাষিরা প্রধানত মুসলমান সেইখানে । 
কলের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলেও বোধ হয় হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদেরই দশা 
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বাড়ল বোশ, কারণ কারুখিজ্পীর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বোশ ছিল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারের 
ফলেই ভারতবর্ষের এই বড়ো দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই বেড়ে উঠল, মুসলমানদের 
জাতায়তাবাদেরও জোর বাড়ল-সে জাতীয়তাবাদ দেশকে চিনল না, চিনল সম্প্রদায়কে । 

এই সাম্প্রদায়িক নেতারা এমন সব দাবি খাড়া করলেন, যার ধান্ধায় ভারতে খাঁটি জাতশয় এঁক্য 
প্রাতষ্ঠার সমস্ত আশাভরসা ধূলিসাং হয়ে ষায়। তখন তাঁদের সেই সাম্প্রদায়কতার সমান উত্তর 
দেবার আগ্রহে হিন্দুদেরও সাম্প্রদায়ক সংগঠন বড়ো হয়ে উঠল। এ*রা থাঁট জাতীয়তাবাদ বলে 
ভান করতেন, অথচ ঠিক 'বিপক্ষদলেরই সামনে সাম্প্রদদায়ক এবং সংকশর্ণ বাদ্ধ নিয়ে চলতেন। 

কংগ্রেস মোটের উপর এই-সব সাম্প্রদায়িক প্রাতিষ্ান থেকে দূরেই সরে 'ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের 
কমরা অনেকে ব্যান্তগতভাবে এর পাকে জাঁড়য়ে পড়লেন। খাট জাতীয়তাবাদ যাঁরা ছিলেন তাঁরা 
এই সাম্প্রদায়ক উন্মত্ততাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চেস্টা বিশেষ সফল হল না; 
দেশের অনেক জায়গাতেই বড়ো বড়ো দাগুগা হল। 

এর উপরে আবার নৃতন একটা দলগত জাতায়তাবাদ এসে দেখা 'দিল_শিখদের 
জাতীয়তাবাদ। শখ আর 'হন্দুদের মধ্যে তফাত ঠিক কোথায়, আগে সেটা বিশেষ স্পষ্ট ছিল না। 
শখরা প্রাণশান্ততে বলীয়ান; জাতীয়তাবাদের হাওয়া তাদেরও জাগিয়ে তুলল, তারাও নিজস্ব একটা 
স্পম্ট এবং পৃথক আ্তিত্ব প্রাতিষ্ঠত করবার চেম্টায় লেগে গেল। শিখদের মধ্যে বহু লোক 'ছিল 
যারা একদা সৈনিক ছিল; ক্ষুদ্র অথচ সুসংগঠিত এই সম্প্রদায়াটকে তারা শান্তমন্মে দীক্ষিত 
করে তুলল : ভারতবর্ষের আঁধকাংশ দলের সঙ্গেই শিখদের একটা জায়গাতে তফাত আছে- এরা 
কথার চেয়ে কাজ দেখাতেই অভ্যস্ত বোশি। এদের মধ্যে আঁধকাংশই ছিল পঞ্জাবের কৃষক ভূস্বামী, 
এদের আশঙ্কা, শহর অণ্চলের মহাজন এবং অন্যান্য লোকেরা এদের 'বপন্ন করে তুলছে । আসলে 
এই জন্যই এরা একটা পৃথক সম্প্রদায় বলে পাঁরাচিত হতে চাইছিল। প্রথমেই ধরা যাক, আকালি 
আন্দোলনের কথা। শিখদের মধ্যে আকালিরাই হচ্ছে অধিকতর কমঠি এবং উদ্যোগী দল; তাদের 
নাম থেকেই এই আন্দোলনের নাম হয়েছে আকালি দল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য 'ছিল ধর্মসংকান্ত 
সমস্যার সমাধান করা, তার মানে ধর্মমন্দিরগুলোর যে-সব সম্পাত্ত ছিল সেগুলো 'ছানয়ে আনা। 
এই 'নিয়ে সরকারের সঙ্গে এদের বিরোধ বাধল, অমৃতসরের কাছে গুরু-কা-বাগ, সেখানে সাহস 
এবং ধৈর্যের এক অপূর্ব পরীক্ষা দেখাল এরা। আকাল জাঠাদের উপরে পুলশ একেবারে 
অত্যন্ত নৃশংসভাবে মারাপট চালাল, তব্‌ তারা একাঁট পাও 'ধপছন হটে গেল না, একাঁটবারও 
পুলিশের উপরে হাত তুলল না, শেষপর্যন্ত আকালদেরই জয় হল, মাঁন্দরগুলো তাদের দখলে 
এল। তার পর তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে গিয়ে হাঁজর হল; সেখানেও নিজেদের জনা সৃযোগ- 
সুবিধা আদায়ের চরম দাবি উপাঁস্থত করার ব্যাপারে এরা অন্যান্য সমস্ত সাম্প্রদায়ক দলের 
সঙ্গে সমানে টক্কর 'দয়ে চলল। 

বাভন্ন সম্প্রদায়ের এই সংকশর্ণ সাম্প্রদায়ক চেতনা, আমি এর নাম 'দিয়েছি দলগত 
জাতীয়তাবাদ। এটা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হয়, আসলে এ ছিলও তাই। অথচ 
এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছ্‌ ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতের সবরন্তই একটা 
জোর নাড়াচাড়া পড়েছিল; সেই আলোড়নেরই প্রথম ফল হল এই-সব দলগত আত্মচেতনা, হিন্দু 
মুসলমান শিখদের এই জাতীয়তাবাদ । এ ছাড়াও আরও বহু ছোটো ছোটো দল ছিল, তারাও 
আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল; এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তথাকাথিত 'অনৃল্রত শ্রেণশ'- 
গুলো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দীর্ঘ কাল ধরে এই জাতিগৃলোকে অবজ্জাত করে রেখেছে । এরা ছিল 
প্রধানত ভূমিহীন কৃষক। আত্ম-সচেতন হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই, এতাঁদন ধরে যে-সব সামাজিক 
আঁধকার এবং মর্যাদা থেকে এদের বণ্চিত করে রাখা হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করবার জনা 
এরা অধীর হয়ে উঠবে, বহু শতাব্দী ধরে যে 'হন্দুরা এদের পদানত করে রেখে এসেছে তাদের 
উপরে একটা তীব্র ক্রোধে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠবে, এ তো অতি স্বাভাবিক কথা। 

এই-সব নব-জাগ্রত সম্প্রদায়গলর প্রত্যেকে, জাতীয়তাবাদ আর দেশ-প্রেমের অর্থ বুঝে নিল 
যে যার নিজেরই স্বার্থের দিক থেকে । জাতি যেমন নিজের স্বার্থাটই বোঝে, দল বা সম্প্রদায়ও 
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তেমনই নিজের স্বার্থটাকে বড়ো করে দেখে_অবশ্য সে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বিশেষ কতকগ্নাল 
ব্যান্ত নিঃস্বার্থ বুদ্ধ নিয়েও চলতে পারেন। সূতরাং প্রত্যেক দলই নিজের যা ন্যায্য পাওনা তার 
চেয়ে অনেক বোঁশ চাই বলে গোঁ ধরে বসল; তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত অপারহার্য হয়ে উঠল। 
বাতন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারোষ কলহ বেড়ে উঠল, তার সঙ্গে সঞ্গেই বেড়ে গেল প্রত্যেক দলের 
উগ্র সাম্প্রদায়ক-বাঁদ্ধওয়ালা নেতাদের প্রভাব-প্রাতপান্ত : রাগের মুহূর্তে প্রত্যেক দলই তার যোগ্য 
প্রীতীনীধ বলে মেনে নেয় সেই লোকটিকে, যান দলগত দাবগুলোকে একেবারে চরমে ঠেলে 
তুলতে পারেন এবং 'বিপক্ষ-দলগুলির সবচেয়ে বৌশ জোরগলায় গালাগাল 'দতে জানেন। এর 
ফলেই কিল্তু অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সরকার নানাবিধ উপায়ে এদের এই ঝগড়া- 
বিবাদকে উস্‌কে তুলতে লাগলেন; এ*দের বিশেষ একটা কায়দা ছিল, সাম্প্রদ্রায়ক নেতাদের মধ্যে 
যাঁরা বোশ চরমপল্থশ তাদের উৎসাহত করা। অতএব বদ্বেষের বিষ ক্রমেই বোশ ছাড়ে 
পড়তে লাগল; মনে হল আমরা একটা দৃস্ট-বৃন্তের আবর্তে পড়ে গছ, তার পাক ভেঙে বোরয়ে 
আসবার কোনো পথই খ+জে পাওয়া যাচ্ছে না। 

ভারতবর্ষের মধ্যে যখন এই-সব নূতন বস্তু এবং আত্মীবনাশশী কলহের আ'বর্ভাব হচ্ছে, 
সেই সময়ে যারবেদা জেলে গান্ধীজ অতান্ত পীড়ত হয়ে পড়লেন, আপেপ্ডিসাইটস্‌ অস্ন করা 
হল। ১৯২৪ সনের প্রথমাঁদকে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সাম্প্রদায়ক বিরোধ দেখে 
তানি অত্যন্ত ব্যাথত হলেন; এর কয়েক মাস পরে একটা খুব বড়ো দাগ্গা হল, দেখে তিনি 
এত আঘাত পেলেন যে একেবারে অনশন শুরু করে দিলেন, একুশ 'দন সে অনশন চলল । 
শান্তিস্থাপনের জন্য অনেক “এক্যা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল, কিন্তু কাজ কিছুই হল না। 

এই-সব সাম্প্রদায়ক বিবাদ এবং দলগত জ্রাতীয়তাবাদের ফলে কংগ্রেসের বলহানি ঘটল, 
স্বরাজ্য দলের কর্মী যাঁরা কাীন্সলে ঢুকেছিলেন, তাঁদেরও সেখানে প্রতিপান্ত কমে গেল। 
স্বরাজের আদর্শ চাপা পড়ে রইল, বোঁশর ভাগ লোকই যে যার দলগত ভাষায় চিন্তা করতে, 
কথা বলতে লাগল। কংগ্রেসের তখন চেষ্টা হল যাতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দকে তার 
পক্ষপাত না ঘটে; সূতরাং সমস্ত সম্প্রদায়ই চারদিক থেকে একসঙ্গে তাকে গালাগালি দিতে 
লাগল। এই সময়টাতে কংগ্রেসের প্রধান কাজ ছিল চুপচাপ থেকে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া, 
কুঁটির-শিজ্পকে ধেদ্দর) গড়ে তোলা, ইত্যাদ। এর ফলে কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে তার সংযোগটা 
সহজেই বজায় থেকে গিয়েছিল । 

সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই বললাম; তার কারণ হচ্ছে ১৯২০ 
সনের পর থেকে আমাদের রাজনৈতিক জীবন এই সমস্যার ভারে অত্যন্ত 'নিপশীড়ত হয়েছে। 
তবুও একে অতারন্ত বড়ো করে দেখলে চলবে না। যেটুকু গুরুত্ব এর বর্তমান, তার চেয়ে 
অনেকখানি গুরুতর বলে একে মনে করার প্রকৃতি আমাদের আছে; একটা হিন্দ ছেলে আর 
একটা মূসলমান ছেলের মধ্যে ঝগড়া হলেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেটাকে সাম্প্রদায়ক কলহ বলে 
ধরে নিই, কোথাও একটি আতি ক্ষুদ্র দাঙগা হলে অমনি তাকে মহা প্রকান্ড ব্যাপার বলে ঢাকমেল 
[পিটোতে বাসি। একটা কথা আমাদের তুলে গেলে চলবে না._ভারতবর্ষ একটা আতি বৃহৎ দেশ, 
এর হাজার হাজার গ্রামে আর শহরে হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে বম্ধূভাবে 
বাস করছে, এদের মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়ক বিরোধ নেই। সাধারণত এই ধরনের 'বিবাদ-বিসংবাদ 
অল্প কটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, কখনও কখনও অবশ্য এর ধার গ্রাম অণ্চল 
পর্য্তও পেশচেছে। একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের এই সাম্প্রদায়ক সমস্যাটা মূলত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই নিজস্ব সমস্যা; কংগ্রেসে কাীন্সিলে সংবাদপন্রে এবং আরও প্রায় সবরকম ব্যাপারেই 
আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যাঁঘন্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য; সেই জন্যই এর উপরে অনেকটা অনাবশ্যক 
পারমাণেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদেশের চাঁষরা তো প্রায় বাক-শান্ত-রাহত; রাজন্ধীতির 
ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে মাত এই গেল ক'বছরের মধ্য, গ্রাম্য কংগ্রেস কাঁমাট, 
কোনো কোনো স্থানের কৃষাগ সভা, প্রস্াতির মধ্য 'দিয়ে। শহর অণলের, বিশেষ করে বড়ো বড়ো 
কারখানাগুলোর শ্রমিকরা তবু এদের চেয়ে অল্প একটুখানি বেশ জেগে উঠেছে, নিজেদের 
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সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন গড়েছে। কিন্তু এই শিত্পজাবণ শ্রামকরাও জেনে রেখেছে তাদের 
নেতার আবির্ভাব হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকেই, চাঁষদের তো এই বিশ্বাস আরও বেশি । এবার, 
দেখা যাক, এই সময়টাতে জনসাধারণের, চাঁষ আর 'শিজ্পজাীবী শ্রীমকদের, অবস্থা কী 'ছল। 

যৃদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টা আত দ্ুতবেগে বেড়ে গিয়েছিল। সান্ধর পরেও: 
কয়েক বছর পর্যন্ত তার সে অগ্রগাঁত অব্যাহত রইল। 'ন্রটেন থেকে প্রচুর মূলধন ভারতে এসে 
হাঁজর হল; নৃতন নূতন কারখানা এবং শিল্প চালাবার জন্য বহুসংখ্যক কোম্পাঁনর নাম 
রোঁজিস্টারি করা হয়োছল। 'শিক্প-কারখানার মধ্যে যেগুলো বড়ো সেগুলো, বিশেষ করে বড়্যে 
বড়ো কারখানাগুলো চলত 'বদেশশ মূলধনের জোরে; অতএব এদেশে বড়ো মাপের 'শিজ্প যা 'ছিল 
সেগুলোকে 'ব্রাটশ ধনিকরাই বস্তুত 'নয়ল্রণ করত। বছর কয়েক আগে একবার হিসাব করে 
দেখা গিয়েছিল, এদেশে যত কোম্পানি আছে তার মোট মূলধনের শতকরা ৮৭ ভাগই হচ্ছে ব্রিটিশ 
মূলধন; খুব সম্ভব এই 'হসাবেও অনূপাতটা কম করেই ধরা হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষের 
উপরে ব্রিটেনের ষে সত্যকার অর্থনোতিক প্রভুত্ব ছিল সেটা আরও বেড়ে গেল। বড়ো বড়ো শহর 
গড়ে উঠল দেশে; তার টানে ভাঙন ধরল ছোটো ছোটো শহরগুলোতে, গ্রামগুলোতে নয়। 'বশেষ 
করে সমাম্ধ দেখা গেল বস্ম-শিল্পের, আর খাঁন-শিল্পের। 

শিল্প-প্রচেস্টার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন সমস্যারও আঁবর্ভাব হচ্ছিল, তাদের 
সমাধান করবার জন্য সরকার বহু কামাঁট এবং কমিশন বসালেন। এ*রা বললেন, বিদেশ থেকে 
মূলধন আমদানি আরও বোশ করে হওয়া দরকার; সাধারণত এ*রা ভারতবর্ষে 'ব্রাটশ ধনিকদের 
যে-সব কাজকারবার ছিল তারই পক্ষ টেনে কথা বলতেন। ভারতীয় 'শিল্পগ্ালকে রক্ষা করবে 
বলে একাঁট টোৌরফ বোর্ড সৃস্টি করা হল। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এদের এই রক্ষার অর্থ দাঁড়াল, 
ভারতবর্ষের বাজারে 'ব্রাটশ ধানকদের স্বার্থরক্ষা। এই সংরাঁক্ষত পণ্যগীলর উপরে শুল্ক আদায় 
করা হত, অতএব বাজারে এদের দাম স্বভাবতই চড়ে গেল; তার ফলে আবার লোকের জশীবকার 
বায়ও সেই পাঁরমাণে বেড়ে গেল। সূতরাং সে রক্ষাব্যবস্থার বোঝাটা গিয়ে চাপল জনসাধারণের, 
অর্থাৎ সেই-সব পণ্যের ক্রেতাদের ঘাড়ে; আর কারখানার মালিকরা ফাঁকতালে একটি বেশ নিরাপদ 
বাজার হাতে পেয়ে গেল, সেখানে তাদের প্রাতিদ্বন্ী যারা ?ছল তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে 
বা শান্ত কাময়ে দেওয়া হয়েছে। 

কল-কারখানা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মাইনে করা মজুরদের সংখ্যাও বেড়ে 'গিয়ে- 
ছিল। ১৯২২ সনেই সরকার হিসাবে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দেখা গিয়েছিল দৃ'কোটির 
মতো । গ্রামান্তলে ভূমিহীন বেকার যারা ছিল তারা শহরে এসে এই শ্রেণীটির অন্তভুন্ত হয়ে 
পড়ল; সর্বই তাদের যা শোষণ আর পাঁড়ন সহা করে চলতে হল সে রীতিমতো লঙ্জাকর ব্যাপার। 
একশো বছর আগে, কারখানা-পদ্ধাতর একেবারে প্রথম যূগে, ইংলন্ডে এদের ষে অবস্থাতে কাটাতে 
হত, ঠিক সেই অবস্থাই এবার ভারতবর্ষেও দেখা দিল-_ভয়ানক দশর্ঘকাল ধরে একটানা খাট্‌নি, 
আতি সামান্য মাইনে, স্বাস্থ্য এবং সম্দ্রমবোধ নম্ট হয়ে যায় এমন বাসস্থানের ধ্যবস্থা। কারখানার 
মালিকদের জাঁবনে একটিমাত্র লক্ষ্য থাকত, বাবসা-বাঁণজ্যের এই তেজাীর বাজারটা থাকতে থাকতে 
যথাসম্ভব লাভ তুলে নেওয়া। কয়েক বছর ধরে তারা খুব বড়ো রকমেরই লাভ পেতে লাগল, 
অংশীদারদের অতান্ত মোটা রকমের লভ্যাংশ দিতে লাগল; ও'দকে মজ্জুরদের অবস্থা যেমন 
শোচনশল্প ছিল তেমনই রয়ে গেল। এই 'বিরাট পাঁরমাণ লাভ যা থেকে হল সে পণ্য সেই শ্রামকরাই 
সূন্টি করছে, তবু সে লাভের এতটুকু অংশও তাদের বরাতে জুটল না। অথচ এর পরে আবার 
যখন তেজাীর বাজারটা শেষ হয়ে গিয়ে মন্দার দিন এল, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ল, তখন মালিকরা 
অক্রেশে শ্রামকদের বলে দিলেন, বাবসায়ের সে দ্ার্দনের ভাগ তাদেরও কিছুটা বইতে হবে, মাইনের 
হার কিছু কমিয়ে নিতে হবে। 

শ্রীমকদের সংগঠন মানে ট্রেড ইউনিয়ন বেড়ে উঠবার সঙ্গে সচ্গে, শ্রীমকদের অবস্থার - 
উন্বাতর জন্য আন্দোলনও বেড়ে উঠল-_খাটুনির সময় কমিয়ে দেওয়া হোক, মজারর হার বাড়ানো 
হোক, ইত্যাদি বলে দাঁব জানানো হল। গাঁদকে পৃথিবী জৃড়েও তখন দ্াব উঠেছে, শ্রামকদের 


৬৮০ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঞ্গ 


প্রীত সুবিচার করতে হবে। এই দুইয়ের চাপে পড়ে ভারত সরকার কয়েকাট আইন তোর করে 
দিলেন, তার ফলে কারখানার মজুরদের অবস্থার কিছ উন্নাতি হল। তখন যে কারখানা আইন 
তৈরি হয়োছল তার কথা আম এর আগের আরেকটি চিঠিতেই তোমাকে বলোছ। এই আইনে 
বলে দেওয়া হল, যে শিশুদের বয়স বারো থেকে পনরোর মধ্যে, তাদের 'দিনে ছপ্ঘণ্টার বোঁশ 
খাটানো চলবে না। মেয়েদের আর শিশুদের রান্লে কাজ করানো যাবে না। বয়স্ক পুরুষ আর 
মেয়েদের জন্য কাজের দীর্ঘতম সময় বেধে দেওয়া হল 'দিনে এগারো ঘণ্টা এবং সপ্তাহে (কাজের 
সপ্তাহ মানে ছশদন) যাটঘণন্টার অনাঁধক বলে। এই ফান্ীর আইনটি এখনও চালু রয়েছে, অবশ্য 
পরে এর কিছু কিছু অদলবদল করা হয়েছে। 

খাঁনতে, বিশেষ করে কয়লার খনিতে, মাটির তলায় নেমে কাজ করে যে হতভাগারা, তাদের 
খাঁনকটা বাঁচবার জন্য ১৯২৩ সনে একটি “ভারতীয় খাঁন আইন' তৈরি করা হল। যে 'শশৃদের 
বয়স তেরো বছরের কম, তাদের পক্ষে মাটির তলায় নেমে কাজ করা 'নাষদ্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা 
কিন্তু তখনও মাটির নশচে কাজ করতে লাগল, বস্তুত মোট যত মজুর খাঁনতে খাটত তার প্রায় 
অর্ধেকই ছিল নারী। বয়স্কদের জন্য ছ'দনের-সপ্তাহে কাজের দীর্ঘতম সময় বেধে দেওয়া 
হল, মাটির উপরে কাজ করলে ষাট ঘণ্টা, মাঁটর তলায় কাজ করলে চুয়া্ন ঘণ্টা। একটি 'দনের 
দীর্ঘতম সময় ছিল বোধ হয় বারো ঘণ্টা। খাট্‌্নির সময়ের এই-সব অশ্ক তোমাকে শোনাচ্ছি, 
এর থেকে হয়তো তুমি খানিকটা ধারণা করতে পারবে কী অবস্থায় তাদের খাটতে হত। তবুও 
এর থেকে যে ধারণা তোমার হবে সেটা সম্পূর্ণ নয়; সমস্ত ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা সত্য ধারণা 
পেতে হলে এ ছাড়াও আরও বহু জিনিস জানতে হয়, যেমন মাইনের পারমাণ, বাসস্থানের অবস্থা, 
ইত্যাঁদ। এখানে সে-সব কথার আলোচনা করা সম্ভব নয। কিন্তু এই থেকেই তুমি মোটামুটি 
একটুখানি বুঝে নিতে পারবে এই শ্রামক ছেলেরা মেয়েরা পুরুষরা নারীরা কী ভয়ানক অবস্থার 
মধ্যে 'দিন কাটাচ্ছে-দিনে এগারো ঘণ্টা তারা কারখানায় খাটে, যা সামান্য মাইনে পায় তাতে 
কোনো ক্রমে খেয়ে বাঁচাই শুধু চলে। তাছাড়া কারখানাতে যে একঘেয়ে ধরনের কাজ তাদের 
সারাক্ষণ করতে হয় তার ফলে তাদের মনও ভয়ানক অবসন্ন হয়ে পড়ে, সে কাজের মধ্যে কোথাও 
এতটুকু আনন্দ তারা পায় না; তার পর ক্লান্তিতে মরমর হয়ে বাঁড় ফিরে যখন যায়, সেখানেও 
সাধারণত একটা গোটা পারবারকেই বাস্তর একটা মাত্র ছোটো কুঠ্বারর মধো গাদাগাঁদ হয়ে 
থাকতে হয়, তাতে না আছে হাত-পা মেলে বসবার জায়গা, না আছে স্বাস্থারক্ষার কোনোরকম 
ব্যবস্থা । 

আরও কতগ্লো আইন সরকার তোর করলেন, তাতে শ্রাীমকদের অনেক উপকার হল। 
১৯২৩ সনে একটা শ্রামকদের ক্ষাতপররণ আইন” তোর হল; তাতে বলা হল, কারখানাতে যাঁদ 
কোনো দৈব-দূর্ঘটনা প্রভাতি হয়, তবে সে ক্ষাতিগ্রস্ত মজুরকে ক্ষতিপূরণ 'দিতে হবে। ১৯২৬ 
সনে একটা দ্রেড ইউনিয়ন আ্যার তৈরি হল, এতে ট্রেড ইউীনয়ন তোর এবং স্বীকার করে নেওয়ার 
বাবস্থা করা হল। এই সময়টাতে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনটা বেশ দ্ুত খৈড়ে 
উঠেছিল। বিশেষ করে বোম্বাইতে। একটা 'নাখিল-ভারতীয় ট্রেড ইউানযন কংগ্রেস স্থাঁপত 
হল, 'কন্তু বছর কয়েক পরেই সেটা আবার ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেল। যুদ্ধ এবং রৃশ-বপ্লবের 
পর থেকেই পৃথিবীর সর্ব দুইটি দল শ্রামকদের দুই হাত ধরে দুই দিকে টানছে। একাঁদকে 
রয়েছে প্রোনো কালের গোঁড়া এবং নরমপল্থশ ঘ্রেড ইউনিয়নগুলো, এরা 'দ্বিতীযয় প্জীম্তজর্াাতকের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছ্বিতীয় আল্তজশাতকের কথা আম তোমাকে আগেই বলেছি), আর অনাঁদকে 
রয়েছে সোভয়েট রাশিয়া আর তৃতীয় আন্তজাতিক, তার বয়স কম, আকর্ষণেরও জোর গ্রচণ্ড। 
সর্বকই দেখা যাচ্ছে, কারখানার শ্রামকদের মধ্যে যারা নরমপন্থশী এবং সাধারণত যাদের অবস্থা 
একটু ভালো, তারা ঝকে পড়েছে "দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের 'দকে, কারণ সোঁদকে বিপদ কম; 
আর যারা একটু বেশিমান্লায় বিস্লবকামী তারা ঝকছে তৃতীয় আন্তর্জাতকের 'দিকে। ভারত- 
বর্ষে এই টানাটানি ঘটল, তার পর ১৯২৯ সনের শেষাঁদকে শ্রামকদের মধোই ভাগাভাগি হয়ে 
গেল। তার পর থেকেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনটা দূর্বল হয়ে রয়েছে। 


ভারতবর্ষ : ১৯২০ সনের পরে ৬৮১ 


কৃষকদের কথা আমি আগের সব চিঠিতে তোমাকে যা বলেছি, তার উপরে এখানে আর 
'বোশ কিছু বলা যাবে না। এদের অবস্থা 'দন 'দিনই আরও খারাপ হয়ে উঠছে, ক্রমেই এরা আরও 
বেশ করে মহাজনের কাছে ধণের জালে জাঁড়য়ে পড়ছে । ছোটোদরের ভূম্বামী, মালিক-কৃষক এবং 
রায়ত প্রজা, 'বানিয়া' বা 'সাহ্‌কর' মহাজনের খস্পর থেকে কেউই পারিন্রাণ পাচ্ছে না। একবার দেনা 
ফরে বসলে আর তারা সে দেনা শোধ করে উঠতে পারে না, তার পর ক্রমে তাদের জামটাই চলে যায় 
সেই মহাজনের হাতে; প্রজা তখন, দুইদিক থকেই তার ভূমিদাসে পাঁরণত হয়__একবার সে ভূস্বামশ 
বলে, আর-একবার সে সাহকর বলে। এই বানিয়া ভুদ্বামীরা সাধারণত শহরেই বাস করে, এদের 
প্রজাদের সঙ্গে এদের কোনো ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক থাকে না। এদের সারাক্ষণের চেষ্টাই থাকে, কা করে 
সেই বৃভূক্ষা-পধাড়ত চাঁষদের নিংড়ে ষতখাঁন সম্ভব টাকাকাঁড় আদায় করে নেওয়া যায়। পুরোনো 
কালের জমিদাররা তাঁর প্রজাদের মাঝখানেই বাস করতেন, কালেভদ্রে হয়তো-বা একট: দয়া-দাক্ষণ্যও 
দেখাতে পারতেন। এই মহাজন-জমিদাররা শহরে বাস করেন, কমচারী পাঠিয়ে টাকা আদায় করে 
আনেন -- দয়া টয়া? ও-সব দুর্বলতার প্রশ্রয় এ*রা দেন না। 

কৃষিজীবণ শ্রেণীগুলির মোট খণের পাঁরমাণ কত, সরকারের 'নিষ্স্ত 'বাভন্ন কাঁমাট তার 'বাঁভন্ন 
রকমের সরকারি 'হসাব 'দিয়েছেন। ১৯৩০ সনে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, ব্রেহনদেশ বাদে) 
ভারতের সর্ব এই শ্রেণীর সমস্ত ধণের মোট পাঁরমাণ হচ্ছে ৮০৩ কোটি টাকা। ভূস্বামী এবং 
কৃষক, দু'দলের ধণই এর মধ্যে ধরা হয়েছে। আর্থক দৃগ্গাতর বছরগুলতে এবং পরে এই 
ধণের অক আরও অনেকখাঁন বেড়ে 'গিয়েছে। 

এমান করে আমাদের কষিজশবী শ্রেণগৃলো দিনের পর 'দিন আরও গভগর করে চোরাবালির 
মধ্যে তাঁলয়ে যাচ্ছে; ছোটোখাটো জাঁমদার আর প্রজা দুয়েরই এখানে সমান দশা। এর থেকে 
তাদের উদ্ধার পাবারও আর কোনো পথ নেই একমান্র বতমানের এই ভূমি-বাবস্থাটারই মূলোচ্ছেদ 
করে দেবে এমন কোনো একটা বৃহৎ পাঁরবর্তন ঘটানো ছাড়া । দেশে কর-বসানো এমনভাবে হচ্ছে ষেন 
তার বোঁশর ভাগ বোঝা গিয়ে চাপে দরিদ্রুতম শ্রেণীটারই উপরে, ষে বোঝা বহন করবার শান্ত তাদেরই 
সবচেয়ে কম। এই রাজস্বের আঁধকাংশই ব্যয় করা হচ্ছে সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভস আর 'ব্রাটশদের 
অন্যানা দাবিব বাবদে; দেশের জনসাধারণের তাতে তিলমান্র উপকার নেই। "শিক্ষার জন্য বায় করা 
হচ্ছে মাথাঁপছু নয় পৌনর মতো; ব্রিটেনে ব্যয় করা হয় মাথাপিছু দু-পাউণ্ড পনর 'শালং। 
তার মানে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য মাথাঁপছ যা ব্যয় করা হচ্ছে, ব্রিটেনে বায় হয় তার 
৭৩৪ গুণ। 

এদেশের লোকের মাথাপছ বার্ধক আয় কত, তার পারমাণ 'হসাব করতে অনেকে অনেক- 
বার চেষ্টা করেছেন। শস্ত কাজ, 'বভিন্ন লোকের কষা হিসেবের মধ্যেও তফাত হয় অনেকখানি। 
১৮৭০ সনে দাদাভাই নওরোজী এর পরিমাণ স্থির করেছিলেন মাথাঁপছ ২০. টাকা বলে। 
সম্প্রাত যে-সব হিসাব করা হয়েছে তাতে এই অও্কটা বেড়ে ৬৭ টাকা হয়েছে। দু'একজন 
ইংরেজ এর যে অঙ্ক কষে বার করেছেন তাতে আয়ের পরিমাণটা অনেক বেশি, কিন্তু সে অঙ্কও 
কোনো ক্ষেত্রে ইে ১১৬. টাকার উপরে ওঠে নি। অনান্য দেশের সহ্গে অও্কটা তুলনা করে 
দেখবার মতো। আমোরকার যাক্তরাম্টে এই মাথাঁপছ আয়ের অন্ক হচ্ছে ১,৯২৫ টাকা; 'হসাব 
কষার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর পাঁরমাণ আরও অনেক বেড়ে 'গিয়েছে। '্রিটেনের অঙ্ক হচ্ছে 
মাথাপিছু ১,০০০ টীকা। 


১৬২ 
ভারতে আহংস বিদ্রোহ 


১৭ই মে, ১৯৩৩ 


ভারতবর্ষ এবং তার অতাঁত কাহিনী নিয়ে অনেকগুলো চিঠি তোমাকে আম িখোঁছ, 
অন্য কোনো দেশের সম্বন্ধেই এত কথা লাখ 'িন। কিন্তু সে অতাঁত এখন এঁগয়ে এসে ক্রমে 
বর্তমানের সঙ্গেই 'মশে যাচ্ছে; আজ এই যে চিঠিটা আম শুরু করলাম এর মধ্যেই বোধ হয় 
আমার গল্প একেবারে আজকের 'দন পর্যন্ত এসে পেশছবে। সম্প্রীত যে-সব ব্যাপার ঘটে গেছে 
তারই মধ্যে কয়েকটার কথা আমি বলব, এখনও তাদের স্মৃতি আমাদের মনে স্পম্ট হয়ে আছে। 
তাদের সম্বন্ধে লেখবার দিন অবশ্য আজও আসে খন, সে কাঁহনী আজও শুধু অধ-সমাস্ত ॥ 
ণকল্তু ইতিহাসের সমস্ত কাহিনীই বর্তমান পর্য্ত এসে অকস্মাৎ থেমে শেষ হয়ে যায়, তার 
বাক অধ্যায়গুলো থাকে ভাবষ্যতের মধ্যে লুকিয়ে । আর শেষও কোনোদন হয় না এ গল্পের 
দনের পর দিন এ কেবল বেড়ে বেড়েই চলে। 

১৯২৭ সনের শেষাঁদকে 'ব্রাটশ সরকার ঘোষণা করলেন, তাঁরা ভারতে একাঁট কমিশন 
পাঠাবেন, এরা ভাঁবব্যতে এদেশে কী শাসন-সংস্কার হতে পারে, শাসন-ব্যবস্থার কোথায় 
কোন পাঁরবর্তন ঘটানো দরকার ইত্যাঁদ ব্যাপার নিয়ে তত্্ানুসন্ধান করবেন। ভারতবর্ষের 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এই ঘোষণা শুনে রুদ্ধ হয়ে উঠল, এর প্রতিবাদ করল। কংগ্রেস 
জোর আপাতত করল : কিছঁদন অন্তর অন্তর ভারতবর্ষকে পরীক্ষা করে দেখা হবে সে স্বায়ত্ত- 
শাসনের যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা, এই কথাটাই তাব অগছ্ছন্দ। এই দেশে যতাঁদন সম্ভব টিকে 
থাকবার ইচ্ছা ব্রিটশের আছে, সে ইচ্ছাটাকে তারা এই কথাটার আবরণ দিয়েই ঢেকে রাখাঁছল। 
কংগ্রেস বহাঁদন থেকেই বলে এসেছে এদেশকে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ল্ণ করবার আঁধকার 
দিতে হবে; সমস্ত জাতির এই আঁধকার প্রাতিষ্ঠার কথা নিয়েই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'মি্রপক্ষ এত 
হৈ চৈ করেছে। ভারতবর্ষকে হুকুম দিয়ে চালাবার, বা তার ভবিষ্যৎ ভাগ্য কী হবে তার চরম 
রায় দেবার আঁধকার 'বরাটশ পার্লামেণ্টের হাতে থাকবে, এই কথাটা স্বীকার করতেই কংগ্রেস রাজ 
ছিল না। এই-সব কারণ দোঁখয়েই কংগ্রেস এই নৃতন পার্লামেন্টার কামশন সম্বন্ধে আপাস্ত 
প্রকাশ করল। ভারতের নরমপম্থী দল কাঁমশন সম্বন্ধে আপান্ত করলেন অন্য কারণে; তাঁদের 
প্রধান য্যান্ত ছিল, এর মধ্যে কোনো ভারতীয়কে নেওয়া হয়নি, এটা সম্পূর্ণই একটা সাহেবদের 
কামশন। আপান্ত ষান্ত সকলের এক নয়, তবু কাঙ্জের কথাটা একই থাকল; ভারতবর্ষের প্রায় 
প্রত্যেকটি দলই সমস্বরে এই কামিশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল, একে বজন করবার সংকল্প 
ঘোষণা করল- একেবারে সবচেয়ে নরমপল্থশ যাঁরা, তাঁরাও বাদ রইলেন না। 

প্রায় এই সময়েই, ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে, মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষক আঁধজ্শেন 
হল। সেখানে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল- কংগ্রেসের লক্ষ হচ্ছে ভারতের জাতয় স্বাধশনতা ॥ 
সেই প্রথম কংগ্রেস স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করল। অত্যন্ত স্প্ট এবং দৃঢ় ভাষাতেই 
সে বন্তব্য প্রকাশ করল। স্বাধীনতাকেই জাতাঁয় কংগ্রেসের একমান্ত লক্ষা বলে সিদ্ধান্ত করা হল 
এর দু'বছর পরে, লাহোর আঁধবেশনে। মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে সৃন্টি হল এগ্রুটি সর্বদল- 
সম্মেলনের; সেটি অল্পাঁদন মান্র টিকে ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক কাজ দোঁখয়ে গেছে। 

এর পরের বছর, ১৯১২৮ সনে, সেই 'ব্রাটশ কমিশন ভারতবর্ষে এলেন। দেশের লোকেরা 
সর্বই তাকে বর্জন করল। যেখানে তাঁরা গেলেন সেইখানেই তাঁদের সম্বন্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ 
করে বড়ো বড়ো শোভাযার্লা হল। কমিশনের সভাপতির নাম অনুসারে এই কাঁমশনাটকে বলা 
হত সাইমন কমিশন; "সাইমন 'ফিরে যাও' এই ধনি ভারতের সর্বব লোকের মূখে মূখে ফিরতে 
লাগল। বহু জায়গাতে বহুবার পুলিশ এই শোভাযান্রাকারীদের উপরে লাঠি চালাল; লাহোরে 
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লালা লাজপৎ রায়কে পুলিশ মারল পর্যন্ত। এর কয়েক মাস পরে লালাজী মারা গেলেন; 
ডান্তাররা বললেন, পর্ালশের সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু অত তাড়াতাঁড় হয়েছে এটা মোটেই, 
অসম্ভব নয়। এই-সব ব্যাপারে দেশের লোক স্বভাবতই অত্যন্ত উত্তোজত এবং ক্রুম্ধ হয়ে উঠল। 

ওঁদকে তখন সর্বদল-সম্মেলনে শাসনতন্দের একটা খসড়া খাড়া করবার এবং সাম্প্রদায়ক 
সমস্যার একটা সমাধান বের করবার চেস্টা চলছে। সর্বদল-সম্মেলন একটা রিপোর্ট দাখল 
করলেন, তাতে তাঁরা শাসনতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব 
1লাপবদ্ধ করলেন। এই 'রিপোর্টাটর নাম 'নেহরু রিপোর্ট”, কারণ যে কাঁমাঁট এটি রচনা করোছলেন, 
পণ্ডিত মাঁতিলাল নেহরু ছিলেন তার সভাপাত। 

এই বছরেরই আরেকাঁট বৃহৎ ঘটনা হল গুজরাটের বারো লতে কৃষকদের একট প্রকাণ্ড 
আভযান : সরকার তাদের রাজস্ব বাঁড়য়ে 'দয়োছলেন, তার 'বরুদ্ধে এরা আঁভষান করল। 
গুজরাটে ঘুস্তপ্রদেশের মতো বড়ো বড়ো জমিদার নেই, সেটা হচ্ছে কৃষক-মালিকদের দেশ! সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এই কৃষকরা একটা আশ্চর্য বীরোচিত যুম্ধ চালাল, বেশ বড়ো 
রকমের একটা জয়লাভ করল। 

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের আঁধবেশন হল । কাঁলকাতা কংগ্রেসে 
স্বীকার করে নেওয়া হল নেহরু 'রপোর্ট বার্ণত শাসনতন্মাটিকে, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের ডো'মানয়ন- 
গুলোর শাসনতন্তের সঙ্গে এর একটা মল ছিল। কিন্তু এই শাসনতন্মাটকে স্বীকার করবার 
সঞ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস বলল এটকে শুধু সামায়ক ব্যবস্থা হিসেবেই মেনে নেওয়া হচ্ছে; 
এর দরুন এক বছরের একটা মেয়াদও ঘোষণা করা হল। এক বছরের মধ্যে যাঁদ 'ব্রাটশ 
সরকারের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া না হয়ে যায়, এর মধ্যে যাঁদ শাসনতন্ত্রকে মেনে নিতে ব্রিটিশ 
সরকার রাজ না হন, তবে কংগ্রেস আবার তার পূর্ণস্বাধীনতার সংকল্পই গ্রহণ করবে। এমন 
করে কংগ্রেস এবং সমস্ত দেশ একটা অপরিহার্য সংকট-মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলল। 

শ্রীমকরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল; মালিকরা মাইনে কমাবার চেম্টা করার ফলে 
বড়ো বড়ো কয়েকটা শল্প-কেন্দ্রে শ্রীমকরা লড়াই বাধাবারই উপরুম করাছল। বোম্বাইতে এদের 
সংহতি 'বিশেষরকম ভালো ছিল, সেখানে বড়ো বড়ো কটা ধর্মঘট হল, এক লক্ষ বা তারও 
বোঁশ শ্রামক ধর্মঘটে যোগ দিল। শ্রীমকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং কিছুটা কাঁমউন্জ মের 
মতামত ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল। শ্রামকদের মাতগাঁত বিস্লব-ঘেষা হয়ে উঠছে এবং তাদের শান্তও 
দিন 'দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে সরকারের ভয় ধরল। ১৯২১৯ সনের প্রথম 'দিকে তাঁরা হঠাং বাবিশজন 
শ্রামক নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন, তাঁদের নামে একটা ষড়ফন্ত্র মামলা শুরু করে দিলেন। পাথবীর 
সবন্ত এই মামলাটি মীরাট মামলা বলে প্রাসদ্ধ হয়েছে। প্রায় চার বছর মামলা চলবার পর 
এর শেষ হয়েছে, আঁভযুস্তদের প্রায় সকলেই আত দীর্ঘ কারাদণ্ডে দাণ্ডত হয়েছেন। 
এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই, এদের কারও নামেই বাস্তাঁবক কোনো বিদ্রোহ- 
মূলক কাজ, এমনকি সামান্য একটু শান্তিভঙ্গেরও আভিযোগ ছিল না। এ'রা কামউনিজমের 
মতবাদে বিশ্বাস করতেন, সে মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করতেন, এইটেই বোধ হয় এ'দের 
একমান্ন অপরাধ । আপিলে তাঁদের দণ্ড খুব কমে যায়। 

আরও এক ধরনের কার্যকলাপ তলায় তলায় তুষের আগুনের মতো জবলছিল, মাঝে মাঝে 
বাইরেও 'শখা মেলে আত্মপ্রকাশ করছিল। এটা হচ্ছে হিংসাবাদীদের কথা । এদের বি*বাস ছিল 
গহংসার পথেই বিপ্লব ঘটাতে পারবেন। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলাদেশ; 'কছু পাঁরমাণে 
পঞ্জাবে এবং আত সামান্য পারমাণে যু্তপ্রদেশেও এর আস্তত্ব ছিল। নন্রটিশ সরকার নানাবিধ 
উপায়ে একে দমন করতে চেম্টা করলেন, অসংখ্য ফড়যন্তের মামলা করা হল। সরকার একটা 
[বাশেষ আইন জার করলেন, তার নাম 'বেগগল আর্ডন্যান্স'-_এই আইনের বলে যাকে তাঁরা 
দয়া করে সন্দেহ করবেন তাঁকেই গ্রেপ্তার করতে এবং 'বনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারবেন। 
এই আর্ডন্যা্গ অনুসারে শত শত বাঙালী ফূবককে গ্রে্তার করে জেলে পূরে রাখা হল। 
এদের বলা হত রাজবন্দী "বা ডেটেনিউ, কতদিন এদের জেলে থাকতে হবে তারও কোনো 
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মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অপূর্ব আইনটি যখন তৈরি করা হয়, তখন 
ইংলণ্ডের মল্লিত্ব ছিল শ্রমিকদের হাতে, সৃতরাং এই আর্ডন্যান্সাট জারি করবার কাতিত্ব তাঁদেরই । 

এই বিস্লববাদশীরা অনকগুলো সন্মাসমূলক কাণ্ড-কারখানা করলেন, বেশির ভাগই বাঙলা- 
দেশে। এর মধ্যে নাট ঘটনা বিশেষ করে লোকের দাাঁন্ট আকর্ষণ করেছিল। প্রথম ঘটনা, 
লাহোরে পুলশের একটি ব্রিটিশ কর্মচারীকে গুলি করে মারা হল, সাইমন কাঁমশন-বিরোধা 
শোভাষাল্শর মধ্যে এই লোকাঁটই লালা লাজপৎ রায়কে আঘাত করেছিল বলে লোকের ধারণা । 
চ্বিতীয় ঘটনা, 'দল্লশীতে আাসেম্বুলি-কক্ষে ভগৎ সিংহ এবং বটুকেশবর দত্তের বোমা নিক্ষেপ । 
সে বোমাতে ক্ষাতি অবশ্য প্রায় কিছুই হল না; এদের বোধ হয় অভিপ্রায় 'ছল শনুধু একটা হৈ চৈ 
সৃষ্ট করা, দেশের লোকের দৃম্টি আকর্ষণ করা। তৃতীয় ঘটনাট ঘটল টট্টগ্রামে, ১৯৩০ সনে 'ঠিক 
যখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে, সেই সময়টাতে । সেখানে সরকারি অস্প্াগাবাঁটকে 
লৃঠ করে নেবার একটা খুব বড়ো রকমের এবং দূঃসাহাসিক চেম্টা করা হল, সে চেষ্টা কিছুটা 
সফলও হল। এই আন্দোলনাটকে বিধবস্ত করবার জন্য যতরকম উপায় অবলম্বন করা সম্ভব 
সরকার তার সমস্ত করেছেন। সরকারের বহু গুপ্তচর এবং সংবাদদাতা ছিল। বহু লোককে 
গ্রেপ্তার করা হল, বহু ফড়যন্ত্-মামলা করা হল, বহু লোককে রাজবন্দী করে রাখা হল 
(অনেক সময়ে, আদালতের মামলায় যারা খালাস পেয়ে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
গ্রেতার করে আঁডন্যাল্সের বলে রাজবন্দী করে রাখা হল)। পর্ব-বঙ্গের কতকগুলো জায়গা 
সৈন্যদের দখলে গেল; সেখানে লোকেরা অনূমাতিপত্র ছাড়া চলাচল করতে পারত না, সাইকেলে 
চড়তে পারত না, এমনাক নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পর্য্ত পরে বেড়াবার আধকার তাদের 
ছিল না। পুলিশকে সংবাদ দিয়ে ফেরারীকে ধরিয়ে দেয় নি, এই অপরাধে বহু শহর এবং 
গ্রামের একেবারে সমস্ত অধিবাসীদের উপরেই প্রচুর জরিমানা ধার্য হল। 

১৯১২৯ সনে লাহোরে একটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। জেলে তাঁদের প্রাত যে বাবহার করা 
হত তার প্রাতবাদে আসামীদের মধ্যে একজন অনশন অবলম্বন করেন, এ*র নাম যতীন্দ্রনাথ 
দাস। এই ছেলেটি একেবারে শেষ পরন্তিই অনশন চাঁলয়ে গেলেন, একষাট্টি দিনের দিন তাঁর 
মৃতু হল। যতখন দাসের এই আত্ম-বলিতে ভারতবর্ষে প্রচন্ড চাণ্চল্য দেখা দিল। আরও একটি 
ঘটনাতে দেশের লোক আহত এবং বাঁথত হয়ে উঠল সে হচ্ছে ভগৎ [সিংহের মতত্যুদণ্ড_-১৯৩১ 
সনের গোড়ার দিকে তাঁব ফাঁস হয়। 

এবার আবার কংগ্রেস রাজনীতির রাজ্যে ফিরে যেতে হচ্ছে। কলিকাতা কংগ্রেসে 
সরকারকে মনাস্থর করবার যে সময় দেওয়া হয়োছিল সেটা তখন শেষ হয়-হয়। এর যে গুরুতর 
পাঁরণাঁতর সম্ভাবনা দেখা দয়েছে, তাকে প্রাতরোধ করবার একটা চেষ্টা ১৯২১৯ সনের শেষাঁদকে 
সরকার করলেন : ভাঁবষাতে শাসন-ব্যবস্থার যে উন্নাতি সাধন করা তাঁদেব আভপ্রায় তার সম্বন্ধে 
একটা অস্পম্ট বিবাত প্রচার করলেন। তখনও কংগ্রেস জানালেন তাঁরা এতে সহযোগিতা করতে 
রাজি আছেন, কয়েকটি শর্তে। সরকার সে শর্ত পূরণ করলেন না। তখন আর কংগ্রেসের 
কোনো গত্যন্তর রইল না; ১১২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত স্থির হল, 
আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, এবং তাকে অজর্ন করবার জনা যুদ্ধ করতে প্রস্তৃত। 

আসন্ন সংগ্রামের নাঁবড় ছায়া আকাশে নিয়ে ১৯৩০ সনের প্রভাত হল। আইন-অমান্য 
আন্দোলনের আয়োজন চলতে লাগল! জআ্যাসেম্বলি এবং কাউন্সিল আবার বর্জন করা হল; 
কংগ্রেসী সভ্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা পদত্যাগ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী তারিঞ্রে দেশের সব 
শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য সভা হল, সেই-সব সভায় স্বাধশনতা অজর্নের সংকল্প প্রকাশ 
করে একটি বিশেষ শপথ গ্রহণ করা হল। এখনও প্রতি বছর সেই 'দিনাটর বার্ধক অনষ্ঠান 
পালন করা হচ্ছে, এর নাম হয়েছে 'স্বাধশনতা 'দিবস' | মার্চ-মাসে গান্ধীজশর 'বখ্যাত ডাশ্ডি-আঁভযান 
শ্‌র্‌ হল : সমূদ্রের তারে ডাশ্ডি, সেখানে গিয়ে তিনি লবণ-আইন ভাঙলেন। লবণ-আইনাঁটকে 
ভেঙেই তান তাঁর আঁভিযানের উদ্বোধন করবেন স্থির করেছিলেন, কারণ এই আইনাঁটতে 
দরিদ্রদের উপরেই খুব বেশি চাপ পড়ে, সৌঁদক থেকে এটি একটি 'বিশেষ খারাপ আইন। 


ভারতে আঁহংস বিদ্রোহ | ৬৮৫ 


১৯৩০ সনের এপ্রল মাসেই দেখা গেল আইন-অমান্য আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে; 
দেশের সর্ব শুধু লবণ আইন নয়, অন্যান্য বহু আইনও ভাঙা হচ্ছে। সমস্ত দেশ জুড়ে 
একটা আহংস বিদ্রোহ দেখা 'দল; সে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য সরকারও আতি দুতবেগে 
বহু নূতন নূতন আইন এবং অর্ভিন্যান্স তৈরি করে ফেললেন। তখন আবার এই আর্ডন্যান্স- 
গুলোকেই ভেঙে আইন অমান্য করা হতে লাগল। সত্যাগ্রহদের দলকে-দলসুদ্ধ গ্রেপ্তার করা 
হতে লাগল, তাদের উপরে বর্বরের মতো লাঠি চালানো তো দৈনন্দিন ঘটনাই হয়ে উঠল; আঁহংস 
জনতার উপরে গুল চালানো হল, কংগ্রেস কামাটগুলোকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হল, 
সংবাদপত্ের কণ্ঠরোধ করা হল, 'চিঠপন্লের উপর সেন্সর বসল, সত্যাগ্রহশদের উপর মারাঁপট চলল, 
জেলখানায় কয়েদীদের উপরে দূব্যবহার করা হতে লাগল। এর একাঁদকে ছিল আর্ডন্যান্সের জোরে 
শাসন; আর একাঁদকে ছিল দ্‌ঢ় সংকল্প আর শৃঙ্খলার সঙ্গে আর্তিন্যান্সকে অমান্য করে চলা এবং 
তারই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কাপড় আর ব্রিটিশ পণ্য বজন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ 
লোক কারাবরণ করল, 'কছুদন পর্যন্ত সমস্ত জগতের 'বাস্মত দৃষ্টি ভারতের এই আঁহংস 
অথচ দদ্রপ্রাতজ্ঞ সংগ্রামের প্রাত নিবদ্ধ হয়ে রইল। 

গতনাট ঘটনার কথা আম তোমাকে এখানে বলব। প্রথমাঁটি হচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত 
প্রদেশে রাজনোতিক চেতনার একটা অপূর্ব জাগরণ । এই আন্দোলন ঠিক আরম্ভ হবার সময়াটিতে, 
১৯৩০ সনের এাপ্রল মাসে, পেশাওয়ারে একটা প্রকান্ড হত্যাকান্ড হল, আঁহংস জনতার উপরে 
গুলি চালিয়ে বহু লোককে মেরে ফেলা হল। তারপরও সারাটা বছর ধরেই সেখানকার লোকের 
উপর একেবারে নৃশংস অত্যাচার চলল, আমাদের সাীমান্ত-অণ্চলের দেশবাসীরা বীরোচিত 
ধৈর্যের সঙ্গে সে অত্যাচার সহ্য করল। এটা একটা বিশেষ আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে, কারণ 
সীমান্ত-প্রদেশের এই আঁধবাসীরা মোটেই শান্তপ্রকৃতির নয়, সামান্য একটু খোঁচাতেই এরা 
একেবারে আগুনের মতো জলে ওঠে । অথচ তারাই সে অত্যাচারের মধ্যেও শান্ত-সংবত হয়ে রইল । 
পাঠানদের রাজনশীতির ক্ষেত্রে সেই প্রথম পদার্পণ; প্রথম থেকেই তারা সংগ্রামের একেবারে সামনের 
সারতে এসে দাঁড়াল, এমন বীরের মতো যুদ্ধ করতে লাগল- এটা যেমন বিস্ময়কর তেমনই 
বাহাদ্যারর কাজ। 

1দ্বতখয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে ভারতের নারীদের অপূর্ব জাগরণ-_বৃহতৎ ঘটনাতে 
পারপূর্ণ সেই বছরটির মধ্যেও এইটেই 'ছিল সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ 
লক্ষ নারী তাঁদের অবগুণ্ঠন পাঁরত্যগ করে গৃহের নিভৃত আশ্রয় ত্যাগ করে প্রকাশ্য রাজপথে 
এবং বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের সহকমা ভাইদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়য়ে বৃদ্ধ 
করতে লাগলেন, বহুস্থলে এরা এমন শান্ত এবং সাহসের পরিচয় দিলেন ষে তার পাশে 
পুরুষ কর্মীরাও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। এ এমন একটা জিনিস যে, যারা একে স্বচক্ষে না 
দেখেছে তারা এর কথা বিশ্বাস করতেই পারে না। 

লক্ষ্য করবার মতো তৃতাঁয় বস্তুটি হচ্ছে : আন্দোলনের জোর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
একটি অর্থনৌতিক যান্তও এর সঙ্গে এসে জুটল, অন্তত কৃষকদের দিক থেকে। ১৯৩০ 
সনেই বিশ্বব্যাপী একাঁট প্রকাণ্ড অর্থসংকট প্রথম আরম্ভ হল, কৃষিজাত ফসলের দাম 
অতান্ত কমে গেল। কৃষকদের নিদার্ণ ক্ষতি হল এতে, কারণ, ফসল বেচেই তাদের 
যা-কিছি আয়। অতএব দেখা গেল, তাদের সে দুর্দশার 'দনে কর বন্ধ করার ব্যাপারটা 
তাদের পক্ষে খুবই জুৎসই 'জিনিস। স্বরাজ তাদের কাছে তখন আর একটা আত দূরবর্তাঁ 
রাজনোতিক লক্ষ্য মাত রইল না, সেটা হয়ে উঠল একটা আঁতি-আসল্ন অর্থনোতিক প্রশ্ন তাদের 
কাছে এরই গ্‌রুত্ব অনেক বোশ। এদের পক্ষে কাজেই আন্দোলনটার একটা নৃতন এবং 
আঁধকতর ঘাঁনম্ঠ অর্থ দাঁড়য়ে গেল; তার মধ্যে একটুখান শ্রেণী-সংগ্রামের আভাসও এসে 
পড়ল-_ভূস্বামী এবং প্রজার সংগ্রাম। ব্্তপ্রদেশে এবং পাঁশ্চম-ভারতেই এই জিনিসটা বিশেষ 
করে দেখা গেল। |] 


৬৮৬ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


ভারতবর্ষে খন আইন-অমান্য আন্দোলন জোর চলেছে, ঠিক সেই সময়েই সমুদ্রের ওপারে 
লণ্ডনে বসে 'ব্রাটশ সরকার মহা হৈ চৈ আর ধুমধাম করে একটা গোল-টেবিল বৈঠক বসালেন। 
এই বৈঠকের সঞ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভারতবাসণ যাঁরা এতে যোগ দিয়েছিলেন 
তাঁরা সকলেই ছিলেন সরকারের মনোনীত প্রাতানাধ। পুতুল-নাচের পৃতুল বা কায়াহীন ছায়া- 
মূর্তির মতোই এরা লন্ডনের সেই রঙ্গমণ্টে ঘুরঘূর করে বেড়াঁচ্ছলেন; মনে মনে তাঁরা ভালো 
করেই জানতেন সতাকার যুদ্ধটা এখানে হবে না, সে যুদ্ধ হচ্ছে ভারতবর্ষে। বৈঠকের আলোচনায় 
সরকারপক্ষ সারাক্ষণ সাম্প্রদায়ক সমস্যাটাকেই সামনে তুলে ধরে রাখলেন, তাই 'দিয়েই তাঁরা 
প্রমাণ করতে চাইলেন ভারতবর্ষের দূর্বলতা কোথায়। বৈঠকে যোগ দেবার জন্য খুব বোশ 
উগ্র সাম্প্রদায়কতাবাদশী এবং প্রগাঁত-বিরোধশ ব্যন্তদেরই বেশ যত্রসহকারে বেছে বেছে ডাকা 
হয়েছিল, যেন তাদের মধ্যে চরম মীমাংসা হবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। 

১৯৩১ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস আর সরকারের মধ্যে একটা যুম্ধ-বিরতি বা সামায়ক 
আপোষ ঘোষণা করা হল, যেন এদের মধ্যে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। এ হল 
গান্ধী-আরউইন চুন্ত। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হল, হাজার হাজার আইন অমান্যকারী 
বন্দী মান্ত পেয়ে গেলেন, আডন্যান্সগুলোকেও বাতিল করে দেওয়া হল। 

১৯১৩১ সনে গান্ধীজি লণ্ডনে গেলেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে 'দ্বিতীষ গোল-টেবিল বৈঠকে 
যোগ 'দলেন। এঁদকে ভারতবর্ষের মধ্যে তখন তিনটি সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে; কংগ্রেস এবং 
সরকার দৃ'পক্ষেরই মনোযোগ সেইদিকে নিবদ্ধ । প্রথমাট হচ্ছে বাঙউলাদেশকে নিয়ে : সেখানে 
সন্তাসবাদ দমন করার নাম নিয়ে সরকার সমস্ত রাজনৈতিক কমই বিরুদ্ধে একটা নৃশংস 
আভষান চালাচ্ছেন। নূতন একটা আর্ডন্যান্স জারি করা হয়েছে, সেটা আগেরটার চেয়েও 
অনেক বেশি কঠোর। দিল্লশতে ইতিমধ্যে দু'পক্ষের মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্তেও 
বাঙলাদেশের ভাগ্যে মোটেই স্বাস্ত জুটছে না। 

দ্বিতীয় সমস্যাটার স্থান হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশ; সেখানে নবজাগ্রত রাজনোতক চেতনার 
উৎসাহে লোকেরা তখনও কিছু কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। খাঁ আন্দুল গফুর খা'র নেতৃত্বে 
পাঁরচালিত একটি প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল অথচ আহংস প্রাতচ্ঠান দেশের সর্বঘ শাখা বিস্তার করেছে। 
এদের নাম ছিল 'খোদা-ই-খদৃমতগার'; অনেকে এদের 'লাল-কোর্তার দল'ও বলত, এরা লাল 
রঙের উীর্দ পরত বলে (সমাজতন্মবাদী বা কমিউীনস্টদের সঙ্গে এদের কোনো সংশ্রব ছিল বলে 
নয়)। সরকারপক্ষ এই আন্দোলনাটকে মোটেই পছন্দ করলেন না। একে দেখে তাঁদের ভয় 
ধরোছল।; ভালো একজন পাঠান সৈনিকের মূল্য কী সেটা তাঁদের অজানা 'ছিল না। 

তৃতীয় সমস্যাঁটর উদ্ভব হল যাত্তপ্রদেশে। পাঁথবীময় আর্ক সংকট আর পণ্যের 
মূলাহ্রাসের ফলে দরিদ্র প্রজাদের চরম দুর্দশা উপাঁস্থত হয়েছিল। এরা জামির খাজানাও 'দিতে 
পারছিল না। সরকার কিছুটা খাজানা মকুব করলেন, কিল্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কগ্ুগ্রস 
প্রজাদের পক্ষ হয়ে মধাস্থতা করতে গেল, তাতেও 'বিশেষ ফল ফলল না; এর উপরে আব-ব খাজানা 
তহশশলের সময় এসে পড়ল, তখন অবস্থা একেবারে চরমে উঠল। সেটা ১৯৩১ সনের 
নভেম্বর মাসের কথা । কংগ্রেস এলাহাবাদ জেলাতে প্রথম আন্দোলন শূরু করলেন; প্রজা এবং 
জমদার দ'পক্ষকেই তাঁরা উপদেশ 'দিলেন, এখন কেউ খাজানা বা রাজস্ব দ্ধ না, খাজানা 
মকুবের প্রশ্নটার কী মশমাংসা হয় দেখে নাও। সঙ্গে সত্গেই সরকারপক্ষও এর জবাব দিলেন, 
যস্তপ্রদেশে একটি আর্ডন্যান্স জার করা হল। এই আর্ডভন্যান্সের বিধান যেমন ছিল কঠিন 
তেমনই ছিল ব্যাপক-_সকল রকম রাজনোতিক প্রচেন্টাকে বিধ্বস্ত করবার, এমনাঁক মানৃষের 
ইচ্ছেমতো চলাফেরা পর্যন্ত বন্ধ করবার সম্পর্ণ ক্ষমতা এতে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে সাঁমান্ত-প্রদেশেও দুটি অদ্ভুত আর্ডনান্স জার করা হল; যায্তপ্রদেশ 
এবং সীমাল্ত-প্রদেশ, দুই জায়গাতেই নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কমদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগল। 


ভারতে আহংস বিদ্রোহ ৬৮৭ 


এই বছরের শেষ সপ্তাহে গান্ধীজি লণ্ডন থেকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলেন, এসে দেখলেন 
দেশে এই অবস্থা দাঁড়য়েছে। তিনট প্রদেশে আর্ডন্যান্সের শাসন প্রাতান্ঠত; তাঁর সহকমদের 
অনেকে ইতিমধ্যেই জেলে চলে গেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস আবার আইন-অমান্য 
আন্দোলন শুরু করে 'দিল; সরকারও আবার কংগ্রেস কাঁমটিগুলোকে এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
আরও বহ্‌ প্রাতষ্ঠানকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করলেন। 

১৯৩০ সনের তুলনায় এবারকার সংগ্রাম অনেক বোঁশ তীর । সরকারপক্ষ এর জন্য সযক্কেই 
তোর হয়ে নিয়েছিলেন, আগের বারের আভজ্ঞতাটা এবার তাঁদের কাজে লেগেছে । বৈধতার অবগণ্ঠন 
এবং আইনকানূনের রাঁতনশীতিকে এবার তাঁরা 'নঃসংকোচে বন করেছেন; কতকগুলো সর্বশান্তধর 
আর্ভন্যান্স বানিয়ে অসামারক কর্মচারীদের দ্বারাই দেশে একটা পুরোদস্তুর সামারক আইনের 
শাসন প্রাতম্ঠিত করে 'দিয়েছেন। রাম্ট্রের মধ্যেও আসলে পশশান্ত লুকয়ে থাকে, এবার সেটা 
'একেবারে নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । এ হবেই জানা কথা; জাতীয় আন্দোলনের শান্ত যত 
বাড়তে থাকে, বিদেশী শাসকের উচ্ছেদের আশঙ্কা ততই বেড়ে ওঠে, তার প্রাতঘাতও ততই 
আঁধকতর হিংস্র হয়ে ওঠে। সদৃভাব আর আঁভভাবকত্ব ইত্যাঁদ যত বড়ো বড়ো বুলি এতাঁদন 
তারা কপূচে এসেছে সেগুলো হঠাৎ অন্তাহ্ৃত হয়ে যায়, তার জায়গাতে দেখা দেয় ডান্ডা আর 
সাঁঙ্গনের ফলা-_বিদেশশ শাসনের এরাই প্রকৃত অবলম্বন। তখন আইনের স্থান আঁধকার করে 
খেয়াল-খুশি_ কেবল সবার মাথার উপরে যিনি বসে আছেন সেই বড়োলাটের খেয়াল নয়, প্রত্যেকাট 
ক্ষুদ্র কর্মচারীরই খেয়াল__যা তার ইচ্ছে তাই সে অবাধে করে চলে; জানে, তার উপরস্থ কর্তারা 
তারই পক্ষ হয়ে সাফাই দেবেন! পুলিশের গুঞস্তচর, বিশেষ করে সি. আই. 'ডি."'র লোকে 
চতুর্দিক ভরে যায়, এদের শান্ত ক্রমেই বাড়তে থাকে-যেমন হয়েছিল জারের যুগে রাশিয়াতে। 
এদের কার্যকলাপে বাধা দেবার কেউ থাকে না; ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে করতেই 
এদের ক্ষমতার লোভ রূমে আরও বোশি বেড়ে ওঠে। যে সরকার প্রধানত তার গুপ্তচর- 
বিভাগের মারফত রাজ্যশাসন করেন, এবং যে দেশে সেই শাসন প্রাতিষ্ঠত থাকে তার 
নৈতিক অবনাতি ঘটতে সময় লাগে না। কারণ চক্রান্ত, চরবৃত্ত, িথাচরণ, ব্রাস্সূন্টি, 
লোককে উত্তেজত করে অন্যায় করানো, সাজানো মামলায় জড়িয়ে জব্দ করা, বা জব্দ 
করবার ভয় দোৌখয়ে ঘুষ আদায় করা, ইত্যাঁদ নানাবধ কাজেই গুস্তচর-বিভাগের 
আনন্দ। গত তন বছর যাব ভারতবর্ষে ছোটোদরের সরকার কর্মচারী, পালশ আর 
ধস. আই. ি.'র হাতে অতান্ত বোশ ক্ষমতা 'দয়ে রাখা হয়েছে, এরাও সে ক্ষমতার যথেচ্ছ 
বাবহার করছে। এর ফলে এই ধিভাগগুলোর কর্মচারীদের মধ্যে পশৃবৃত্ত এবং দুনীত 
ধদনাদনই বেড়ে চলেছে । এর উদ্দেশ্য, সল্পাসের সন্ট করা। 

এর বিস্তৃত বিবরণ আমাদের দরকার নেই। এবারে সরকার যে নাত অবলম্বন করেছেন 
তার মধ্যে একটি চমতকার ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাপকভাবে সম্পান্ত, অর্থাৎ ঘরবাঁড় মোটর গাঁড় বাত্কের 
টাকা ইতাঁদ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া- প্রাতষ্ঠান এবং ব্যস্ত উভয়েরই । এর উদ্দেশ্য ছিল, মধ্য- 
শবন্ত শ্রেণীর লোক যাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছেন, তাঁদের উপরে আঘাত হানা। এর একাঁট 
আর্ডন্যান্সে বলা হয়েছে, নাবালক পোষ্য যাঁদ অপরাধ করে, তবে তার দরুন পিতামাতা এবং 
অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া হবে! 

ভারতবর্ষে যখন এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের প্রচার-বভাগ 
মহাকলরব করে পৃথিবীময় বলে বেড়াচ্ছে, ভারতবর্ষ একেবারে সোনার দেশ, নন্দনকানন! ভারতবর্ষের 
মধ্যেকার কোনো সংবাদপন্রই সত্য যা ঘটছে তা ছেপে বার করতে সাহস পাচ্ছে না, শাস্তর 
ভয়ে-কে কোথায় গ্রেপ্তার হল তাদের নাম প্রকাশ করাটা পর্যন্ত অপরাধ! 

কিন্তু ব্রিটিশ কূটনশতির প্রকৃত রূপ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে গেছে একটি ব্যাপারে-_ 
ভারতে যে দলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রগাতীবিরোধশ, তাদের সঙ্গেই 'ব্রাটশ সরকার মৈ্প স্থাপনের 
চেদ্টা করছেন। প্রগাঁতর প্রবাহের বিরদ্ধে দাঁড়য়ে ব্রিটিশ সাম্রাজোর এই যুদ্ধ, সে ষদ্ধে 
সে সহায় বলে অবলম্বন করেছে সামল্তপল্ধণশ এবং অন্যানা প্রাতক্রিম্বাশশল চরমপল্ধীদের। এই 
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দেশে যাদের 'কায়েমী স্বার্থ আছে তাদের 'নজের দলে টেনে নেবার চেষ্টাই সরকার করছেন, 
তাদের ভয় দেখাচ্ছেন, 'ব্রিটিশের প্রভুত্ব যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ দেশে সমাজ- 
[বস্লব ঘটে যাবে, তাতে এদের সর্বনাশ। ব্রিটশের আত্মরক্ষাবাহিনীর এখন প্রথম সারির সেনা- 
দল হচ্ছেন সামন্ত রাজারা, তার পরেই আছেন বড়ো বড়ো জমিদাররা। কূটকৌশলের নানাবিধ 
চাতুরী খোঁলয়ে, উগ্র সাম্প্রদায়কতাবাদীদের ঠেলেঙুলে সামনে এনে খাড়া করে, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সমস্যাটাকে বেশ ফাঁপয়ে বড়ো করে এরা তুলেছেন, যেন স্বাধীনতার পথে ভারতের 
আভযান তাইতে বেধেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। সম্প্রীতি আবার ভারি সুন্দর একটি দৃশ্য আমরা 
দেখলাম : হরিজনদের মান্দরে প্রবেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার 'হিন্দসমাজের প্রগাঁতাবরোধন; 
উত্র ধর্মধবজাীদের প্রতি একেবারে পরম সহানুভাঁতি ও আন্তারিক প্রীতিতে বিগলিত হয়ে পড়েছেন! 
সর্বত্ই 'ব্রাটশ সরকার তাঁদের দলবাদ্ধি করবার চেস্টা করছেন প্রগাতবিরোধ সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা 
আর বিভ্রান্ত স্বার্থপরতার সাহায্য নিয়ে। 
/ গণ-সংগ্রামের একটা খুব বড়ো সুবিধা আছে। এর মধ্যে হয়তো আঘাত থাকে, বেদনা। 
থাকে, তবু জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষায় দীক্ষিত করে তুলবার এমন ভালো এমন দ্রুত পল্থা 
আর নেই। জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হয় "বড়ো বড়ো ঘটনার বিদ্যালয়ে । শান্তির সময়ে 
যে-সব সাধারণ রাজনোতিক কার্যকলাপ চলতে থাকে, যেমন গণতান্মিক দেশের নির্বাচন, তাতে 
সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝেই উঠতে পারে না ব্যাপারটা আসলে কী। চত্ুর্দকে বড়ো 
বড়ো বন্তৃতা, তার প্লাবনে সে হাবুডুবদ খাচ্ছে; 'নর্বাচন-প্রার্থী প্রাতাট ব্যান্তই মস্ত মস্ত চাঁদ 
ধরে দেবার প্রাতিশ্রাতি বৃন্টি করছেন- ভোটার বেচারী নিরীহ জীব, মাঠে বা কারখানায় ব্য 
দোকানে কাজ করেই তার 'দিন কাটে, দেখেশুনে তার একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। এদল 
থেকে ওদলের যে তফাতটা আসলে কোথায়, সে তার ভালো করে জানাও নেই। কিন্তু গণ-সংগ্রাম 
যখন আসে, বা বিপ্লব যখন ঘটে, তখন প্রকৃত অবস্থাটা ষেন 'বদ্যৃতের উজ্জল আলোকে 
উদ্‌ভাঁসত হয়ে ওঠে, তার চোখেও তার স্বর্প স্পম্ট ধরা পড়ে যায়। সেই সংকটের মুহূর্তে 
কোনো দল কোনো শ্রেণী কোনো ব্যান্তই তার সত্াকার মনোভাব বা চরিন্রকে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে 
পারে না। সত্য কখনও গোপন থাকে না, প্রকাশ সে পাবেই। বিপ্লবের দিনে শুধু যে মানুষের 
চারত্রবল, সাহস, সাহফুতা, আত্মত্যাগ আর শ্রেণীগত চেতনারই আঁগ্নপরাক্ষা হয় তাই নয়; 
বাভন্ন শ্রেণী আর দলের মধ্যকার যে প্রভেদকে ষে বরোধকে এতকাল সম্্রাব্য এবং অস্পন্ট 
ভাষার জালে ঘরে ঢেকে রাখা হাঁচ্ছল, সেও তখন স্পম্ট হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। 
+৮৮ ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলন একটি জাতীয় সংগ্রাম; শ্রেণী-সংগ্রাম এটা কিছুতেই 
নয়। এই আন্দোলন চালিয়েছে মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোকেরাই, তাদের 'পছনে 'ছিল কৃষকরা। সুতরাং 
শ্রেণশীগত আন্দোলনে যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীকে আলাদা করে ফেলা হয়, এতে সেটা সম্ভব ছিল 
না। কিন্তু তবু এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও 'বাভন্ন শ্রেণী 'কিছুপারমাণে বিভিন্ন পক্ষ 
অবলম্বন করেছিল। এদের কতক, যেমন সামন্ত নৃপরতি তালুকদার এবং বড়ো বড়ো 
জমিদাররা সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিলেন; জাতির স্বাধীনতার তুলনায় শ্রেণগত 
স্বার্থই এদের কাছে বোশ দরকার বস্তু। 

কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের ফলে দলে দলে কৃষকগণ কংগ্রেসে যোগ দিল 
ও তাদের বহু অভাব-আভযোগের প্রাতিকারের জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হল। এতে কংগ্রেসের 
শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস প্রকৃত গণপ্রাতষ্ঠান হয়ে দাঁভুক্পা। নেতৃত্বের 
ভার অবশ্যই মধ্যাবন্তদের হাতে রয়ে গেল কিন্তু নিম্পস্তরের চাপে এর রূপ পারবর্তন হঙ্গ এবং 
ক্রমশই কংগ্রেসের মনোযোগ ভূমিসংক্রান্ত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রাত বেশ করে নিবম্ধ 
হতে লাগল। সাম্যবাদের প্রাতি আকর্ষণও ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। ১৯৩১ সনে করাচি 
কংগ্রেসে যে মানুষের মৌলিক আঁধকার ও অর্থনোতিক কর্মসূচশ সম্বন্ধে একটা আত গরৃত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতেই এটা সংস্পন্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ফে 
শাসনতল্তে জনসাধারণের স্বাধীনতার কতকগুলো সর্বসম্মত সপপ্রাতিষ্ঠিত আঁধকার ও সংখ্যা- 
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লাঘষ্ঠদের স্বার্থের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে। এতে আরও বলা হয়েছে ষে অত্যাবশ্যকীয় 
মৌলিক শিক্প-বাবসাগুলি সবই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ান্দত হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে শুধু 
রাজনৈতিক স্বাধশনতার জন্য যৃদ্ধকেই বুঝায় না, আরও অনেক কিছুই এতে অনুস্যৃত, সে ধারণা 
সুস্পন্ট হয়ে উঠল এবং একটা সমাজতান্লিক কাঠামোও এতে যোজনা করা হল। আসল প্রশন 
হয়ে দাঁড়াল--কি করে জনগণের শোষণ ও দারিদ্যু দূর করা যায় এবং স্বাধীনতাটা এই চরম লক্ষ্যেরই 
একটা পল্ধা মানত হয়ে উঠল। 

যে সময়ে ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল এবং রাজনোৌতিক কমাঁদের আধকাংশই 
জেলে ছিল, ঠিক সে-সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতল্ম সংস্কারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করল। প্রস্তাবগুলোর মর্ম হল- প্রদেশে সীমাবদ্ধ স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তন ও কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র 
(ষাতে সামন্ত নপাঁতগণের প্রভাবই প্রবলতর থাকবে) প্রাতিষ্ঠা। কাজটি আতি স্জুরূপেই সম্পন্ন 
হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ, বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যোদকে যতটুকু রক্ষাকবচ ভেবে বার করতে 
পারে 'ব্রাটশ সরকার তার কিছুই এতে বাদ দেন নি। এই রক্ষাকবচের জোরে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের 
কায়েমী স্বার্থই বজায় থাকবে, বিশেষতঃ ব্রিটেন ভারতের জীবনযান্রার প্রাত ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক, 
অসামারক ও বাঁণাজ্যক ক্ষেত্রে যে দখলস-স্বত্ব প্রাতান্ঠত করে রেখেছে, সেটা আরও বেশী কায়েমী 
করে তোলা সম্ভব হবে। এতে ৩৫ কোটিরও বেশশ ভারতবাসদের স্বার্থই কেবল উপোক্ষত হবে 
বলে মনে হল। এই প্রস্তাবগ্লোর বিরুদ্ধে ভারতে তশব্র প্রাতবাদ ও 'বিরুদ্ধাচরণ হয়েছিল। 

ব্রহমদেশের কথা আম এতক্ষণ কিছু বাল 'ন; এবার তার কথাও কিছ বলতে হয়। 
১৯৩০ বা ১৯৩২ সনের আইন-অমান্য আন্দোলনে ব্রহন্নদেশ যোগ দেয় নি। কিন্তু ১৯৩০ এবং 
১৯৩১ সনে উত্তর-্রহেম্ন প্রকান্ড একটা কৃষক-বিদ্রোহ হয়ে গেছে; চরম আর্ক দৈন্য থেকেই 
তার উদভব বলে মনে হয়। 'ব্রাটশ সরকার একেবারে বর্বরোচিত পশড়ন চাঁলয়ে সে বিদ্রোহ 
জা এখন ব্রিটিশ সরকার প্রাণপণ চেস্টা করছেন ব্রহমদেশকে ভারতবর্ষ থেকে 'বাচ্ছনন 
করে | 


মন্তব্য ভেন্টোবর, ১৯৩৮) : 


সাড়ে পাঁচ বছর আগে জেল থেকে এই চিঠি লেখার পরে ভারতে অনেক কিছ পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। সে সময়েও আইন-অমানা আন্দোলন চলাঁছল--যাঁদও তার গাঁতবেগ মন্দীভূত হয়ে 
পড়েছিল, এবং বহুসংখ্যক কংগ্রেসকমর্ণ জেলে 'ছলেন। স্বয়ং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান উহার সহ 
সহস্র শাখাসামাতি ও অন্যান্য সহযোগন প্রাতিজ্ঠানসহ বে-আইনণী বলে [বঘোঁষিত হয়েছিল। ১৯৩৪ 
সনে কংগ্রেস আইন-অমান/; আন্দোলন বন্ধ করে দিল, সরকারও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করে নিল। আইন-সভা বজনের পুরোনো নাত পারবার্তত করে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় 
আইন-সভার নির্বাচনে প্রাতদ্বন্দিতা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করল। 

১৯৩৫ সনে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত-শাসন আইন বাধবন্ধ 
করল। এই আইনের দ্বারাই ভারতের নূতন শাসনতন্দের ব্যবস্থা হল। এই শাসনতন্তের ধারা- 
গুলোর দ্বারা বহ্ীবধ রক্ষাকবচসহ খানিকটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এবং ভারতীয় দেশীয় 
রাজাসমৃহ ও প্রদেশসমূহের একটা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা হল। কংগ্রেস এই শাসনতন্ বর্জন 
করাতে ইহার 'বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন হল। বড়োলাট ও প্রাদেশিক লাটদের হস্তে 
যে রক্ষাকবচ ও “বশেষ ক্ষমতা' নাস্ত হল সেটাই বিশেষ আপাত্তজনক হয়ে দাঁড়াল, কেননা এগুলো 
থাকার দরুনই প্রাদেশিক স্বায়ভ্তশাসন ব্যবস্থাঁট অন্তঃসারশন্য হয়ে পড়বে বলে মনে হল। 
যাস্তরাম্ত্ী ব্যবস্থার বেলায় আপাতত আরও ঘোরতর হয়ে দাঁড়াল, কারণ এতে দেশীয় রাজাগপর 
গুলির সঙ্গে অর্ধ -প্রজাতান্মিক ধরনে শাসিত প্রদেশগূলির একটা অস্বাভাবক ও অকেজো সংযোগ 
ব্যবস্থা এতে ছিল। এট্রাকে ভারতের রাজনোতক ও সামাজক অগ্রশগাতকে গলা টিপে মারবার জন্যে 
এবং ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাঞ্যবাদের নাগপাশে মেখ্যভাবে ও সামন্ত নৃপাঁতর মারফতে গোণভাবে) 
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আরও দঢ়রূপে আবদ্ধ করে রাখবার জন্যে একটা সপারকল্পিত প্রচেষ্টা বলে মনে করা হল। 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার 'ভান্ততে বহৃসংখ্যক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলশ সৃষ্টির ব্যবস্থাও এই নূতন 
শাসনতন্তে স্থান পেল। কোন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করল, কারণ 
'এতে তারা কতকাংশে লাভবান হল, কিন্তু গণতন্ ও প্রগাঁতর প্রাতকূল বলে এটা নিন্দনয়রূপেই 
গণ্য হল। 

১৯৩৭ সনের গোড়ার দিকে ভারত-শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন সংক্রান্ত অংশট:কু 
কার্ষে প্রষুস্ত হল এবং এর 'বধানানৃসারে সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনৃষ্ঠিত হল। এই 
আইন বর্জন করা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তাই 
সারা দেশব্যাপী একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনাপূর্ণ নির্বাচনী আন্দোলন চালান হল। আঁধকাংশ প্রদেশেই 
কংগ্রেস আতমান্রায় সাফল্য অজ্ন করল এবং নৃতন প্রাদোশক আইনসভাগুলোতে কংগ্রেসকমাঁরাই 
সংখ্যাগারজ্ঠ দল গঠন করল। প্রাদেশিক সরকারের অধানে তাঁরা মাল্তিত্ব গ্রহণ করবেন কি না- 
এই প্রশন নিয়া তুম্ল তকশবতর্ক হল। পরিশেষে কংগ্রেস সরকারি পদগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করল কিন্তু এটাও পারম্কাররূপে ঘোষণা করল যে, ইাতপর্বে স্থিরীকৃত লক্ষ্য স্বাধীনতা ও সেটা 
লাভ করার জনা যে নীতি পূর্বে গৃহনত হয়েছে তা বজায় থাকবে; সরকার পদ গ্রহণ করা হল 
শুধু সেই নীতি অনুসরণদ্বারা শান্ত সঞ্চয় করে দেশ যাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে পারে 
তার জন্য। আরও বলা হল যে প্রাদেশিক লাটদিগকে রক্ষাকবচগুল বাবহার করতে দেওয়া 
হবে না। 

এই +সম্ধান্তের ফলে সাতাঁট প্রদেশে, যথা- বোম্বাই, মাদ্রাজ, যৃত্ত্প্রদেশ, বহার, মধ্যপ্রদেশ, 
উঁড়ষ্যা ও উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে, কংগ্রেস মন্লিসভা গঠন করল। কিছ্দন বাদে কংগ্রেস 
আসামে একাঁট যুস্ত মন্ত্রিসভা গঠন করল। দুইটি প্রধান প্রদেশ, বাঙলা ও পঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী 
মন্লিসভা গঠিত হল। 

কংগ্রেসী মন্তিসভা গঠিত হওয়ার ফলে এ সব অণ্চলে রাজনোৌতিক বন্দগণ মৃন্তলাভ করল 
এবং ব্যান্তস্বাধীনতার উপর যেসব বাধানষেধ আরোপ করা হয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার করা হল। 
জনসাধারণ এই পাঁরবর্তনে উল্লাসত হল এবং তাদের অবস্থার তাড়াতাঁড় উন্নাত হবে বলে আশায় 
বুক বাধল। জনগণের মধ্যে রাজনোতিক চেতনা দ্রুত জাগ্রত হল এবং কৃষক-মজুরদের আন্দোলন- 
গুলো চলার শান্ত সংগ্রহ করল। বহু ধর্মঘট হল। উস সি 
উদ্দেশ্যে মন্রিসভাগুলো অগৌণে ভূমি ও খণ সংক্রান্ত আইনকানুন তৈরী করতে লেগে গেল 
এবং বিবিধ শিল্পে নিযুক্ত কম্দের অবস্থার উন্নাতকল্পে মনোযোগ 'দিল। কিছুটা অবশ্যই 
তাঁরা করলেন, গকল্তু যেরূপ পাঁরবেশে তাঁরা অবাস্থত ছিলেন এবং ভারত-শাসন আইনের যে সব 
বাধা-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল, তাতে সুদরপ্রসারশ ব্যাপক 
সামাজিক পরিবর্তনে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব 'ছিল না। 

লাটসাহেবদের সঙ্গে কংগ্রেসী মন্মীদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত ও এরুপ দুটি ঘটনার সময় 
মন্মিগণ পদত্যাগপত্র দাখল করেছিলেন। এইসব পদত্যাগপন্র গৃহীত হলে কংগ্রেস « ব্রিটিশ 
সরকারের মধ্যে বড়ো রকমের সংঘর্ষ বেধে যেত। ব্রিটিশ সরকারের এটা আভপ্রেত ছিল না, তাই 
মন্ত্রীদের মতই শেষপর্যন্ত বজায় থেকে গেল। যাহোক, অবস্থাটা কিন্তু খুবই সংকীর্ণ ও নড়বড়ে, 
তাতে সব্ঘর্যষ অনিবার্ধ। কংগ্রেসের পক্ষে এটা একটা অস্থায়ী চলমান অবস্থা এবং কংগ্রেসের 
মূল লক্ষ্য যে স্বাধীনতা সেটা ঠিকই আছে। ০৯ 

ব্রিটিশ সরকার যাঁদ যুক্তরাষ্টোর বাবস্থাটা জোর করে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় 
তাহলে বড়ো রকমের একটা সংঘর্ষ ঘাঁনয়ে আসবে। প্রবল 'বরুষ্ধ জনমতের দরূনই এটা এখনও 
করা হয় নি। এটা তুচ্ছ করা যায় না যে কংগ্রেস বর্তমানে যতটা শান্তশালশ হয়ে উঠেছে ইাতপূবে 
তার ইতিহাসে কখনও সের্প হয় নি। প্রস্তাবিত যৌথরাষ্ট্রকে ইহা কিছৃতেই মেনে নেবে না বলে 
পদৃড়সংকল্প। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত গণপাঁরষদই স্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্দ তৈরী করবে- ইহাই কংগ্রেসের দাবি। 


1[মশরের স্বাধশনতা-সমর ৬৯৯ 


সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি পুনরায় ভারতে বিশেষ গুরুতর হয়ে দাঁঁড়য়েছে এবং সংঘর্ষ বাঁধয়েছে। 
অর্থনৌতক ও সামাঁজক সমস্যাগুলোকে আঁধকতর প্রাধান্য দেবার একটা মনোভাব দেখা বাচ্ছে__ 
তাতে জনসাধারণের মনোযোগ ধর্ম ও সম্প্রদাযগত ভেদাববাদ থেকে অন্যাদকে সরে আসবে। 

ভারতের গণজাগরণের ছোঁয়াচ ভারতায় দেশীয় রাজ্যগুলোতেও লেগেছে এবং অনেকগুলি 
রাজ্যে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শান্তশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রধান প্রধান রাজ্য- 
গুলোর মধ্যে এটা মহাঁশ্‌র, কাশ্মণর ও ভ্রিবাঙ্কুরে আরম্ভ হয়েছে। এই দাবির পালা উত্তরে রাজ্যের 
কর্তৃপক্ষগণ অতি 'নিম্ঠুর 'হংম্র দমননপাতি অবলম্বন করেছে-_বিশেষ করে ন্রিবাগ্কুর রাজ্যে। 
এসব অর্ধ-সামন্ত রাজ্যের অনেকগুলোতেই যেমন কাশ্মীরে) 'ন্রাটশ কর্মচারগণ রাজ্যের শাসন- 
কার্য 'নয়ান্তিত করে থাকে। 

বগত কয়েক বছর ধরে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দিচ্ছে এবং তার 
নিজের সমস্যাটিকে বিশব-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেম্টা করছে । আঁবসানয়়া, স্পেন, চীন, 
চেকোশ্লোভাকিয়া ও প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলশর আঘাত ভারতীয়দের প্রাণে খুবই বেজেছে এবং 
কংগ্রেস একটা পররাষ্ট্রনীত প্রবর্তনের সূত্রপাত করেছে। এই নীতির 'ভীত্ত হচ্ছে যেমন শান্তি ও 
প্রজাতন্মের সমর্থন, তেমনই আবার সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাঁসজমের বিরোধী । 

১৯৩৭ সনে ব্রহমদেশকে ভারত হতে পৃথক করা হয়। একে একটি আইনসভা পারচালনার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনসভা ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগ্‌লোরই শামিল। 


১৬৩ 


মিশরের স্বাধীনতা-সমর 


২০শে মে, ১৯৯৩৩ 


এবার চলো মিশরে যাওয়া যাক; সেখানেও নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদণ প্রভুর 
মধো সংগ্রাম চলছে, তাকে একটু দেখে আসি। ভারতবষেরই মতো সেখানেও প্রভু 
হল ব্রিটেন। ভারতবর্ষ আর মিশরের মধ্যে অনেক দক থেকেই খুব বোশ তফাত আছে, 
শমশরে 'ব্রিটেনের রাজত্বও চলেছে অনেক অল্প 'ঈদিন। তবুও এই দুটি দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য 
এবং মিলও দেখা ষায়। ভারতবর্ষ এবং মিশরের জাতীয় আন্দোলন এক পথ 'ও পন্থা ধরে 
চলে নি; কিন্তু স্বাধীনতার কামনা বস্তৃত দুয়ের পক্ষেই মূলত এক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদের 
গড়াই সেও একই। এদের এই জাতধয় আন্দোলনকে দমন করবার জনা সামাজাবাদী ত্রিটেনও 
দুই দেশে ঠিক একই রকমের কাশন্ড-কারখানা করে চলেছে । অতএব এই দুটি দেশই পরস্পরের 
আঁভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। আমরা যারা ভারতবর্ষে 
আছ আমাদের পক্ষে বিশেষ করে 'শিখবার মতো বস্তু হচ্ছে একটি : মিশরকে দেখেই আমরা 
জানতে পারি, ব্রিটেন যে ্বাধীনতা” দান করে তার প্রকৃত স্বরূপ কী, এবং তার পাঁরণাঁতই 
বা কোথায়। 

আরব-অণলের দেশগুলির আরব. ইরাক, সিরিয়া, পযলেস্টাইন) মধ্যে মিশরই সভ্যতায় 
সকলের অগ্রণণী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে মিশরই হচ্ছে যাতায়াতের রাজপথ- স্য়েজ 
খাল তোর হবার পর থেকে সমস্ত জাহাজ এই পথেই যাতায়াত করছে। উনাবংশ শতাব্দীতে যে 
নবশন ইউরোপের জল্ম হল, তার সঙ্গে মিশরের যতখানি ঘানম্ঠ সংশ্রব ছিল, পশ্চিম-এাশয়ার 
কোনো দেশেরই তা ছিল না। জাতিগত দেগ [হসাবেও মিশরের একটি নিজস্ব বযান্ধত্ব আছে; 
আরব-অণ্চশের অন্যান্য দেশ থেকে সে সম্পূর্ণরূপেই পৃথক জাঁবন যাপন করছে, অথচ তাদের 
সঙ্গে তার সাংস্কাতিক বন্ধনও অতাল্ত 'নাবড়-এদের সকলেরই এক ভাষা, এক রশীত-নীতি, 


৬৯২ বিশব-হীতহাস প্রসঞ্গ 


এক ধর্ম। কায়রোর দৌনক পন্রিকাগ্লি আরব-অণ্ুলের প্রত্যেক দেশেই যায়, সেখানে এদের 
প্রচণ্ড প্রভাব। এই দেশগুলির মধ্যে মিশরেই জাতীয় আন্দোলন প্রথম গড়ে উঠেছিল, সুতরাং 
মশরের সেই জাতীয়তাবাদকে আরব-অণ্চলের অন্যান্য দেশগুলো স্বভাবতই তাদের আদর্শস্থানীয় 
বলে গ্রহণ করেছে। 

১৮৮১-৮২ সনে আরবী পাশার নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন দেখা দেয়, 'ব্রিটিশ- 
সরকার সে আন্দোলনকে দমন করে-_এর কথা আম মিশর সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে 
বলোছ। প্রথম যূগের সংস্কারকদের কথাও বলোছি--জামালুদ্দিন আফগানির কথা, গোঁড়া 
ইসলামপল্থধীদের সঙ্গে পাশ্চাতাদেশ থেকে আমদানি নতন মতামতের সংঘাতের কথা । এই 
সংস্কারকরা ইসলাম আর আধ্াঁনক জগতের প্রগাতির মধ সামঞ্জস্য ঘটাতে চাইলেন; ধর্মমতের 
একেবারে প্রাচীন মূলনীতিগুলোকেই তাঁরা সত্য বলে স্বীকার করলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে বহ্‌ নৃতনতর আনযাঁঞগক বাহুল্য প্রত্যেক ধর্মমতের সঙ্গেই জমে ওঠে, তার অনেক বাহুল্যকে 
এরা বর্জন করে চললেন । প্রগাঁতিবাদী মানুষদের পক্ষে এর ঠিক পরের কাজটিই হচ্ছে ধর্মকে সব 
সামাজিক অনূষ্ঠান-প্রাতষ্ঠান থেকে আলাদা করে ফেলা । সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতেরই একটা 
বিশেষত্ব আছে, তারা আমাদের দৈনান্দন জীবনযাত্রার প্রতোকটি ব্যাপারকেই 'নয়ে কথা বলে, 
তাকে নিয়ান্লিত করতে চায়। হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম, দুয়ের মধ্যেই খাঁটি ধর্মনোতিক শিক্ষা 
যেটুকু আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে বহু সামাজিক আইন-কানুন রীতি-নীতি--মানুষের 
'ববাহ, উত্তরাধকার, দেওয়ানি এবং ফৌজদার আইন, রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠান, এককথায় জীবন- 
যাত্রার প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্বন্ধেই তার কর্তৃত্ব। তার অর্থ, এই ধর্মশাস্গ্লোতে সমাজজীবনের 
একটি সম্পূর্ণ কাঠামো গড়ে দেওয়া হয়েছে, সে কাঠামোকে চিরস্থায়শ করে রাখবার জন্য তার 
সঙ্গে যুস্ত হয়েছে ধর্মের অনুশাসন আর অনুজ্জা। এবিষয়ে সবচেয়ে বোশ অগ্রণী হচ্ছে 
হন্দুধর্ম, তার অচলায়তন জাতিভেদ-প্রথা হয়েছে তার মস্ত বড়ো সহায়। সমাজ-ব্যবস্থাকে 
যেখানে এইভাবে ধর্মের দ্বারা কায়েমী করে রাখা হচ্ছে, সেখানে কোনো রকম পারবর্তন ঘটানো 
স্বভাবতই কঠিন হয়ে ওঠে। তাই অন্যান্য দেশের মতো মিশরেরও প্রগতিকামীরা চাইলেন, ধর্ম 
আর সামাঁজক অনজ্ঠান-প্রাতষ্ঠানকে আলাদা করে ফেলবেন। এরা যাস্ত দেখালেন, 
অতাঁত কালে ধর্মমত ও প্রচলিত প্রথার মধ্য দিয়ে লোকেরা এই-সব অনন্তান-প্রাতিষ্ঞানে অভাস্ত 
হয়ে গেছে। শাস্রগ্র্থ যখন রচিত হয়েছিল তখন দেশের এবং সমাজের যে অবস্থা ছিল তার 
দক থেকে এইগুলোই ছিল অত্যন্ত সমীচীন এবং যুন্তযুস্ত ব্যবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এখন অবস্থা, অনেকখানিই বদলে গেছে, এই আধুনিক অবস্থার সঙ্গে সেই প্রাচীন রাতিনীতি 
ব্যবস্থা আর খাপ খাচ্ছে না। গরুর গাঁড় চলার জন্য যে আইন তোর হয়োছল, মোটর গাঁড় 
বা রেলগাঁড়র পক্ষে সেটা মোটেই প্রযোজ্য নয়, এ তো সহজ কথা! 

এইটাই ছিল এই প্রগাতপন্থী আর সংস্কারকদের যান্ত। এর ফলে রাহ্টী এবং বহু 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্লমেই বোঁশমান্রায় ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠল, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্চে তাদের আর 
কোনো সম্পর্ক রইল না। এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বোঁশদূর এঁগয়েছে তুরস্কে_সে কাহিনী আমরা 
আগেই শুনোছ। তুর্কি-প্রজাতন্মের প্রেসিডেন্ট এখন পদগ্রহণের শপথটা পরণ্তি ঈশ্বরের নাম 
নিয়ে গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করেন তাঁর নিজের আত্মমর্যাদার নামে। মিশরে ব্যাপার এতদূর 
গড়ায় নি, 'কিল্তু তারও বাবার প্রবৃত্তি এই দিকেই। অন্যান্য ইসলামপল্থী ও তাই অবস্থা । 
তুরস্ক মিশর সিরিয়া পারশ্য সর্বকই এখন লোকে কথা বলছে এক নগ্ন ভাষায়_সে হচ্ছে 
জাতখয়তাবাদের ভাষা । ধর্মবাদের প্রাচীন ভাষায় কেউই আর কথা বলতে চায় না। এই 
জাতণয়করণের গতিকে ভারতের মুসলমানরা যতখানি ঠেকিয়ে চলেছে এত বোধহয় পৃথবীর আর 
কোনো বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ই করে নি। ইসলামপল্থী দেশগুলিতে এদের যে-সব ধর্মভাইরা 
রয়েছে তাদের তুলনায় এরা অনেক বোঁশি রক্ষণপল্থী এবং ধর্মে বিশবাসী। এটা একটা অন্ত 
এবং আশ্চর্য ব্যাপার। সাধারণত সর্বঘই এই নূতন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে বৃজোঁয়া শ্রেণির 
জরল্ম 9 বাদ্ধকে আশ্রয় করে-বুর্জোয়া অর্থ ধানিকতন্তী অর্থনোৌতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে মধাবিত্ত- 


মিশরের স্বাধীনতা-সমর ৬৯৩ 


শ্রেণীগুলো টিকে থাকে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এই বুর্জোয়াশ্রেণী তেমন গড়ে ওঠে 
নি, হয়তো এই অভাবটির জন্যই জাতীয়তাবাদের পথেও তাদের অগ্রগ্গাততে বাধা পড়েছে 
আবার এও হতে পারে, ভারতবর্ষে তারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে তাদের মন সর্বদাই 
ভয়ে আচ্ছন্ন; তাই তারা অন্যদের চেয়ে বেশি রক্ষণপল্থী, প্রাচীন রশীত-নীতির অশচল ছেড়ে 
চলতে তাদের অত্যন্ত আপাতত, নতনতরো মতবাদ আর রাঁত-নশীতিকে তারা স্বভাবতই সংশয়ের 
চোখে দেখে থাকে । প্রায় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম আবির্ভাব। "হন্দুরা 
তখন শামূকের মতো নিজের খোলার মধ্যে হাত-পা সর্বাঙ্গ গুটিয়ে 'নয়ে, জাতিভেদ-প্রথা 'দয়ে 
গনজেদের সর্বাঙ্গ বেধেছে'ধে একটা অতান্ত অনড়-অচল জাতিতে পারণত হয়েছিল-_নিশ্চয়ই 
তারও মূলে ছিল ঠিক এই গোছেরই একটা মনোভাব। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তার পর থেকেই, বিদেশ বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মিশরে নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী বেড়ে উঠল। এই শ্রেণীরই একজন লোক ছিলেন সৈয়দ 
জগলুল-_একাঁট 'ফেলা' বা কৃষক পাঁরবারে তাঁর জন্ম। ১৮৮১-৮২ সনে আরবা পাশা 'ব্রিটিশের 
সঙ্গে ষূদ্ধ ঘোষণা করলেন, জগলুল তখন তর্‌ণ যূবা। আরবী পাশার অধীনে তানও যৃণ্ধে 
যোগ 'দিলেন। সেই দিন থেকে শুরু করে ১৯২৭ সন পর্যন্ত, তাঁর একেবারে মততযুর দিন পর্য্তি, 
৪৫ বংসর ধরে 'মিশরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছেন 'তিনি, মিশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
তিনিই 'িলেন নেতা । মিশরে তাঁর নেতৃত্ব একচ্ছন্র : কৃষক বংশে তাঁর জন্ম- দেশের কৃষকরা তাঁকে 
নিজের জন বলে ভালোবাসত; নিজে তান উন্নীত হয়োছলেন মধ্যাবন্ত শ্রেণীতে, সে শ্রেণীর 
লোকেরা তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করত। কিন্তু দেশের তথাকাঁথত আঁভজাত সম্প্রদায়, 
অর্থাৎ প্রাচীন সামন্তপল্থী ভূস্বামীশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে সুনজরে দেখত না। মধ্যাবন্ত শ্রেণী 
তখন জেগে উঠছে; দেশে এতাঁদন এপ্রাই প্রতুত্ব করে আসাছলেন, সে প্রতৃত্বের আসন থেকে 
এদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, কাজেই তার প্রাত এরা প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁদের চোখে জগলুল 
ছিলেন ভু'ইফোঁড়; দেশের নেতা এবং তার নিজের শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে এদের সঙ্গে 
দারুন লড়াই করে চলতে হয়োছল। ভারতবর্ষেরই মতো 'মিশরেও ব্রিটিশরা এই সামল্তপল্থশ 
ভৃস্বামী শ্রেণীকে নিজেদের সহায় বলে অবলম্বন করতে চাইল। বস্তুত এই শ্রেণীর মধ্যে 
খমশরায়দের চেয়ে তুর্কিই 'ছিল বোৌশ; পুরোনো দিনের আভজাত শাসক শ্রেণীদের এরা বংশধর । 

চিরকাল ধরে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদশ প্রভুরা যে নীতিকে সচ্ঠু বলে জেনেছে, ব্যবহার করে 
এসেছে, মিশরেও 'ব্রটেন সেই নীতই অনুসরণ করল; দেশের বশেষ একটা সামাজিক সম্প্রদায় 
বা রাজনৈতিক দলকে নিজের বন্ধু করে রাখল, এবং দেশের মধ্যে দলে-দলে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে 
ঝগড়া বাঁধয়ে 'দয়ে একটি আবাচ্ছল্ন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবার পথে বাধা সৃম্ট করতে লাগল। 
ভারতবর্ষের মতো 'মিশরেও তারা একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা জাগিয়ে তুলতে চেস্টা 
করল- খ্টান ক্ট্রা ছিল মিশরের একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । কিল্তু সে চেস্টা সফল হল না। 
আর এই সমস্ত কাণ্ডই তারা করতে লাগল ঠিক রীতিসঙ্গত পদ্ধাততে : মূখে তাদের বড়ো 
বড়ো বাণ আর বুলি_যা কিছু আমরা করাছ সে-সব তোমাদেরই ভালোর জন্যে; দেশের 'লক্ষ 
"পক্ষ মূক অধিবাসীর' স্বার্থের আমরাই হচ্ছি সংরক্ষক এবং অভিভাবক; 'আন্দোলনকারী* এবং 
এই রকমের অন্যান্য লোক যাদের দেশের সঙ্গে কোনো রকম নাড়ীর যোগ নেই', এরা যাঁদ 
গোলমাল সৃষ্টি না করে তবে তো সমস্তই একেবারে ঠিক হয়ে যায়! অবশ্য দেশের লোকের 
এই উপকার করবার জন্যই অনেক সময় সেই উপকৃতদের বহ্‌ লোককে গৃলি চালিয়ে মেরে 
ফেলতে হত। হয়তো এর ফলে তারা ইহজগতের দুঃখপ্লানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত, 
অনন্ত স্বর্গের অনন্ত" সখলোকে একটু তাড়াতাঁড় গিয়ে পেসছতে পারত। 

যুদ্ধের সময়টা আগাগোড়াই, এবং তার পরেও দীর্ঘকাল ধরে মিশরে সামারক আইন চালু 
রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে একটা নিরস্ঘীকরশ আইন এবং একটা বাধ্যতামূলক সৌনক বাত্তর 
আইনও তোর করা হয়েছিল 'ন্রিটিশ সৈন্যে দেশটাকে ভরে ফেলা হয়েছিল। যৃদ্ধের একেবারে 
প্রথম 'দিকেই 'মশরকে ব্রিটনের একটা রক্ষাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হয়োছল। 


৬৯৪ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রস্ 


১৯১৮ সনে যুম্ধ শেষ হল। মিশরের জাতীয়তাবাদীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন : 
মিশর কেন স্বাধীনতা পাবার অধিকারশ, তার সমস্ত যুক্তিতর্ক দোখিয়ে নাঁথপন্ন খাড়া করা হল-_ 
ব্রিটিশ সরকার এবং প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের কাছে সে দাবি তাঁরা পেশ করবেন। মিশরে 
তখন সত্যকার রাজনৌতক দল বলে কিছু ছিল না। “ওয়াতানিস্ট', বলে একটি জাতনয়তাবাদণ 
দল শুধু ছিল, তারও সভ্যসংখ্যা আত অঙ্প। তখন স্থির হল, বৃহৎ একা প্রাতনিধিদলকে 
দেশ থেকে পাঠানো হবে, তার নেতা হবেন জগলুল পাশা। লণ্ডনে এবং প্যারসে গিয়ে এ'রা 
মিশরের স্বাধীনতার দাবি পেশ করবেন। এই প্রাতানাধদলাঁট যাতে সমস্ত জাতিরই প্রাতাঁনাধ 
নিয়ে গঠিত হয়, দেশের লোকের পর্ণ সমর্থন যাতে এর পিছনে থাকে, এই উদ্দেশ্যে দেশ 
জূড়ে সংগঠন শুরু করল। এই থেকেই মিশরের বিখ্যাত ওয়াফদ দলের সৃষ্টি; ওয়াফদ্‌ কথাটার 
মানে হচ্ছে প্রাতীনধি-দল। ব্রিটিশ সরকার এই প্রাতীনাধদলকে লন্ডনে যাবার অনমাঁত দিলেন 
না: ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে জগল্‌ল এবং অন্যান্য বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। 

এর ফলে দেশে সাহংদ বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। জনকতক সাহেবকে মেরে ফেলা 
হল; কায়রো শহর এবং দেশের আরও অনেক কেন্দ্রস্থল বিপ্লবী কাঁমিটির দখলে চলে গেল। 
বহুস্থানে জনসাধারণের নিরাপত্তা-বিধায়ক জাতীয় কমিটি তোর করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছান্রেরা এই বিস্লবে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করোছল। প্রথমদিকে এতথানি সাফল্য অর্জন করলেও 
পরে কিন্তু আবার এই বিপ্লবের অনেকখানিই দমন করা হল, অবশ্য তখনও মাঝে মাঝেই 
ব্রাটশ রাজকর্মচারীদের খুন করা হতে লাগল। কিন্তু বাইরের 'বিদ্রোহটা দমন করা হলেও 
আন্দোলনের মৃত্যু হল না- সে পর্পোদ্যমেই বেচে রইল। শুধু তার যুদ্ধের নশীতিটা বদলে 
গেল; এবার সে শুরু করল আর-এক রকমের যুদ্ধ-নিক্কিয় প্রাতিরোধের আভযান। এই 
আভযান এতদূর সফল হল যে, শেষে বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে মিশরের দাবি খানিকটা 
মেটাবার বাবস্থা করতে হল। ইংলণ্ড থেকে একটি কমিশন পাঠানো হল, লর্ড মিলনার তার 
নেতা । মিশরের জাতীয়তাবাদীরা 'স্ধির করলেন তাঁরা এই কাঁমশনকে বয়কট করবেন। বয়কটের 
চেষ্টা একেবারে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। মিল্‌্নার কাঁমশনকে বযকটের ব্যাপারেও ছান্তরাই 
ছিলেন খুব বড়ো উদ্যোন্তা। সমস্ত জাতির এই অপূর্ব সংগ্রাম দেখে কমিশন অতান্ত মৃণ্ধ 
হলেন, শাসন-সংস্কার সম্বল্ধে অনেকগুলো খুবই দরপ্রসারী ব্যবস্থা তাঁরা অনুমোদন করে 
গেলেন। ব্রিটিশ-সরকার তাঁদের সে কথা কানে তুললেন না, অতএব আন্দোলনও চলতে থাকল । 
১৯১৯ সনের প্রথম থেকে ১৯২২ সনের প্রথম দিক পর্যন্ত তিন বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল। 
মশরের লোকেরা স্পম্ট জাঁনয়ে দিলেন কোনো জোড়াতালির ব্যবস্থা মেনে নিতে তাঁরা রাজ 
নন, তাঁদের দ্াব হচ্ছে পূর্ণ স্বাধশনতা-_ ইস্তিকলাল এল-তাম। 

১৯১৯ সনে জগলুল পাশাকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল, তার কিছু 'দিন পরে তাঁকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। ১৯২১ সনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানো হল। কিল্ছু 
ব্রিটিশদের 'দিক থেকে এতে মিশরের অবস্থার কিছুমান উন্নতি হল না; বাধ্য হয়েই তাঁরা 
মিশরীয়দের শান্ত করবার কিছ ব্যবস্থা করতে বসলেন। আপোষ-মীমাংসার ধত চেঙ্টা করা 
হয়েছিল সে চেষ্টা প্রতিবারেই বার্থ হয়েছে; যাঁদও জগল্‌ল নিজে মোটেই আপোষবিরোধণ বা " 
চরমপন্থশ ছিলেন না। বস্তুত একবার কয়েকজন লোক জগলূলকে হত্যা করতেই চেষ্টা 
করেছিল--তাদের অভিযোগ ছিল, তিনি ব্রিটেনের সঞ্চেগ অতাল্ত 'নিরীহরকমের ,ফ্লাপোষ-মীমাংসা 
করতে চেষ্টা করছেন, দেশের প্রাত বিশবাসঘাতকতা করছেন। ধরটিশ সরকার আর শমশরের 
জাতশয়তাবাদীদের মধ্যে মতের মিল হচ্ছিল না, তার প্রকৃত কারণাঁট ছিল অনেক বেশি গভখর-_ 
এখনও এই জনাই এদের মতে মিলছে না। ভারতবর্ষে যে কারণে দুপক্ষের মধ্যে মীমাংসা সম্ভব 
হচ্ছে না, মিশরেও ঠিক সেই কারণাঁটই বর্তমান ছিল। মিশরে ব্রিটেনের যতরকম স্বার্থ নাহত 
ছিল তার সমস্তখানকে উপেক্ষা বা বিন্ট করবেন এমন কোনো অভিপ্রান্নই মিশরের 
জাতীয়তাবাদশদের মনে ছিল না। সে স্বার্থ সংরক্ষণের কথা নিয়ে আলোচনা করতে 
তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তৃত ছিলেন; বাঁণিজা, সেনাচলাচলের পথ প্রভাতি ব্যাপায়ে ব্রিটেনের যে-সব 


মিশরের স্বাধীনতা-সমর ৬১৫ 


বিশেষ প্রয়োজন মিশরে ছিল তারও দরুন ব্যবস্থা করতে তাঁরা রাজ 'ছিলেন। ককিচ্তু 
তাঁদের কথা ছিল, আগে তাঁদের পূর্ণ-স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে; তারপর এবং 
সেই স্বাধীনতাকে অক্ষ রেখে যতদূর সম্ভব, এই সমস্ত সমস্যার কথা তাঁরা ভেবে 
দেখবেন। গুাঁদকে ইংলন্ডের ধারণা, ঠিক কতটুকু স্বাধশনতা 'মশরকে দেওয়া হবে তার পারমাণ 
মেপে স্থির করে দেওয়াই হচ্ছে তার কাজ; আর সে স্বাধীনতাও দেওয়া হবে ইংলন্ডের নিজের 
স্বার্থকে আগে সামলে রেখে তার পরে-সে স্বার্থকে রক্ষার ব্যবস্থা সকলের আগেই করা চাই। 

অতএব দুপক্ষের মতের 'মিল হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। কিন্তু 'ত্রাটিশ 
সরকারের তখন ধারণা হয়েছে যা-হোক একটা কিছ তাড়াতাঁড়ই করে ফেলা দরকার; অতএব 
দু'য়ের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া না করেই তাঁরা ১৯১২২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তাঁরখে একটি 
ঘোষণা প্রচার করলেন। তাতে বললেন, এখন থেকে 'মশরকে একটি ক্বাধীন সার্বভৌম রাম্ট্র” 
বলে তাঁরা স্বীকার করবেন, কিন্তু-সে আত বড়ো শকন্তু"চারাট বিষয়কে এর বাইরে 
রাখা হবে, সে নিয়ে পরে আরও বিবেচনা করে তবেই মতপ্রকাশ করা হবে। এই চারটি 
বিষয় হচ্ছে : 

১। মিশরের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সব যানবাহন এবং সংবাদ চলাচলের পথ 
আছে, তার 'নিরাপত্তা-রক্ষণ। 

২। প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ, যে-কোনো প্রকারে, ষে কোনো বিদেশী জাঁতর আক্রমণ ব্য 
হস্তক্ষেপ থেকে 'মিশরকে রক্ষা করা। 

৩। মিশরে যে-সব বিদেশী লোক এবং বিদেশীদের যে-সব কাভ্রকারবার আছে তার 
রক্ষা; এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের স্বার্থরক্ষা। 

৪। সুদানের অবস্থা ভবিষ্যতে কী হবে, সেই প্রশ্নের সমাধান। 


ভারতবর্ষের ষে বিষয়গুলি আমাদের আয়ত্তের বাইরে রাখা হয়েছে, মিশরের এই সংরাক্ষত 
[বিষয়গুলি তারই সমগোনীয়। এদেশে আমরা এদের নাম দিয়েছি রক্ষাকবচ'; এখানে এদের 
সংখ্যাও অনেক বোশি। িশরবাসীরা তখন এই সংরক্ষণগুলোকে স্বীকার করে নেয় নি, 
কারণ এগুলোকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ সহজ সরল এবং "নরীহ বলে মনে হলেও 
আসলে এদের মানেই হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাপারেই মিশরের 
প্রকৃত স্বাধীনতা থাকবে না। ১৯২২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ার তারখের এই স্বাধীনতা 
ঘোষণা, এটা একেবারেই একটা একতরফা ব্যাপার-ব্বাটশ সরকার এর শ্রম্টা। 'মশর একে কোনো 
নই স্বীকার করে 'িনল না। ব্রিটেনের প্রয়োজনমাঁফিক গটিকতক সংরক্ষণ বা রক্ষাকবচ তার মধ্যে 
থাকলে সে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কণ দাঁড়ায়, পরবতাঁ বছরগুলিতে মিশরে তার চমৎকার পারচয় 
পেয়েছি। 

এই প্বাধীনতা' দিয়ে দেবার পরও 'কিল্তু পুরো দেড়াঁট বছর ধরে মিশরে সামারক আইন- 
চালু রাখা হল, সে আইন প্রয়োগ করার ভার রইল 'ব্রাটশ কর্মচারীদের হাতে। মিশর সরকার 
একটা দায়-ম্বান্তর আইন তোর করবার পর তবেই শুধু সামারক আইন তুলে নেওয়া হল। 
দায়-মান্তর আইন মানে হচ্ছে, সামারক আইনের আমলে যত কমচারী যতরকমের অন্যায় এবং 
বেআইনি কাণ্ড-কারখানা করেছেন তার দরুন সমস্ত অপরাধ এবং দায় থেকে তাঁদের নির্বিচারে 
মৃন্ত দেওয়া হল। 

মিশর এবার '্বাধীন' হয়েছে__তার জন্য একাঁট আত চমৎকার প্রর্গাত-বিরোধী শাসনতন্ত 
তৈরি করে দেওয়া হল, তাতে রাজার হাতে প্রচুর ক্ষমতা 'দয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা মানে 
হচ্ছেন রাজা ফুয়াদ। মিশরের আঁধবাসীদের ঘাড়ে জোর করেই তাঁকে চাপিয়ে দেওয়া হল। 
রাজা ফুয়াদ আর 'ব্রাটশ কর্মচারীদের মধ্যে ভাঁর সদ্‌ভাব ছিল; এরা দু'পক্ষই জাতশয়তাবাদশ- 
দের অপছন্দ করতেন, প্রজাদের স্বাধীনতা থাকবে একথায় দুপক্ষেরই সমান আপাতত, এমনাক 
অত্যকার পার্লামেন্ট শাসন-বাবস্থাতে পর্যন্ত এদের আপাতত । ফয়াদের ধারণা ছিল 'তনিই 


৬৯৬ বিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


হচ্ছেন দেশের শাসক-তাঁর যা খুশি তাই করতে লাগলেন, পার্লামেন্ট ভেঙে 'দলেন 
এবং একেবারে স্বৈরতল্ত্ী একাঁধনায়কের মতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। এইসব ব্যাপারে 
তাঁর বড়ো নির্ভরের বস্তু ছিল '্রাটশ সেনার শান্ত : সে সেনা কখনোই তাঁকে সাহায্য করতে 
আলস্য প্রকাশ করে 'ন। 

মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে 'বাটশ সরকার প্রথমেই একটি আত নিঃস্বার্থ 
পরোপকারের দ্টান্ত দেখালেন : বললেন, নূতন শাসনতন্পের আমলে যে ব্রিটিশ কর্মচারীরা 
চাকার ছেড়ে 'দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষাতপ-রণ বাবদ আঁত প্রকান্ড পাঁরমাণ টাকা মিশরকে 'দতে 
হবে। 'মশর-সরকার অর্থাৎ রাজা ফুয়াদ তৎক্ষণাৎ রাজ হয়ে গেলেন। এদের ক্ষাতপূরণ 
বলে মোট ৬,৫০০,০০০ পাউন্ড দেওয়া হল; এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই পেয়েছিলেন 
৮,৫০০ পাউন্ড! তার চেয়েও মজার ব্যাপার হল, চাকার ছাড়বার দরুন এই বরাটপাঁরমাণ 
ক্ষাতপূরণ যাদের 'মাঁটয়ে দেওয়া হল, সেই কর্মচারীদের অনেককে আবার সঙ্গে সত্গেই 'বিশেষ 
চুন্ত অনুসারে সরকার চাকারতে বহাল করা হল। মনে রেখো মিশর মোটেই বড়ো দেশ নয়, 
এর মোট লোকসংখ্যা য্স্তপ্রদেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। 

মিশরের শাসনতন্তে জোরগলায় বলা হয়েছে, “সমগ্র জাঁতর সম্মাত থেকেই সরকারের 
সমস্ত ক্ষমতার উদভব হবে।' কার্যত কিন্তু, নূতন শাসনতন্ত্র চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত 
মিশরের পালামেন্টের কোনোদিনই বিশেষ কিছ; কাজ করতে হয় নি। আম যতদূর জানি, 
একটি পার্লামেন্টও তার স্বাভাবক আয়ুজ্কালের শেষ পর্য্ত বেচে থাকে নি। রাজা ফয়াদের হাতে 
বার বার পালামেস্টের হঠাৎ অবসান ঘটেছে; শাসনতন্ত্রকে মুলতুবি করে রেখে 'তিনি স্বৈরতন্মৰ 
রাজার মতোই দেশ শাসন করে চলেছেন। 

নৃতন পালণমেন্টের প্রথম নির্বাচন হল ১৯২৩ সনে। জগলুল পাশা আর তাঁর দল-_ 
তখন তার নাম হয়েছে ওয়াফ্‌দ্‌ দল-দেশের সর্বপ্ই জয়লাভ করলেন। শতকরা নব্বই জন লোক 
তাঁদের পক্ষে ভোট দিল; পাললামেন্টে মোট ২১৪ জন সভ্যের স্থান, তার মধ্যে এদেরই লোক 
নর্বাচিত হলেন ১৭৭ জন। ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা 'নিপ্পান্ত করবার চেম্টা এ"রা করলেন; 
কথাবার্তা চালাবার জন্য জগলুল স্বয়ং লণ্ডনে গেলেন। কিন্তু দহ'পক্ষের মতামতকে কিছুতেই 
মেলানো গেল না। অনেকগুলো ব্যাপার নিয়েই আলোচনা ব্যর্থ হল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে 
সুদানের কথা। সুদান মিশরের দক্ষিণাদকে অবাস্থত একটি দেশ। মিশরের সঙ্জে এর অনেক 
তফাত, এদের লোকদের জাতি এক নয়, ভাষাও এক নয়। নীল নদের গোড়ার 'দ্কটা বয়ে এসেছে 
এই সূদানের মধ্য 'দিয়ে। 'মশরের যতাঁদনের ইাঁতহাস আমরা পাই তার একেবারে গোড়া থেকেই, 
তার মানে সাত-আট হাজার বছর ধরে, এই নীল নদই মিশরের ধমনশিতে রন্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে। 
প্রাতবছর নীল নদের বন্যা হয়, সেই বন্যার জলের সঙ্গে আবাসনিয়ার পার্বত্য অণ্ুল থেকে ধুয়ে 
আসে পাঁল মাটি, মরুভূমির দেশকে উর্বর শসাশ্যামল করে তোলে; মিশরের কীঁষি, মিশরের জীবন 
সমস্তটাই গড়ে উঠেছে এই নীল নদের বন্যাকে আশ্রয় করে। (সেই বয়কট-করা কামশনের 
সভাপাঁতি) লর্ড মিলনার নীল নদের সম্বন্ধে বলোছিলেন : 

«এই বৃহৎ নদ্ট থেকে যে নিয়ানত জলের যোগান আসে, মিশবের পক্ষে সেটা শুধু 
সুবিধা আর সমৃম্ধির ব্যাপার নয়, মিশরের জীবনই নির্ভর করছে তার উপরে । এই নদের 
উপরদিকটা যতাঁদন মিশরের আয়ন্তের বাইরে থেকে যাবে, নিয়মিত জল পাবার বদ্ুক্জারেও তাকে 
ততদিনই খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে_-এই 'বপদের কথা ভাবতেও অস্বস্তি লাগে ।” 

নল নদের সেই উপর-দিকটা হচ্ছে সুদানের এলাকার মধ্যে। এই জন্যই মিশরের দিক 
থেকে সুদানের সমস্যা একটা অতান্ত জরুরি ব্যাপার । 

আগের দিনে লোকে জানত, সুদান দেশটা ইংলপ্ড এবং মিশরের মিলিত করৃত্বের 
অধশন। এর নামই ছিল ইৎ্গ-মিশরীয় সুদান। ব্রিটেন তখন বস্তুতই মশরে রাজত্ব করছে, কাজেই 
1মশরের রাশিকৃত টাকা প্রতি বংসর সুদানের পিছনে ব্যয় করা হত। ১৯২৪ সনে লর্ড কাজন 
ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাঁড়য়ে বলেছিলেন, মিশর যে টাকা সুদানের 'পিছনে বায় করছে তা যদি 


1মশরের স্বাধশনতা-সমর ৬৯৭ 


না করত, তবে সুদান কোন্‌ কালে দেউলিয়া হয়ে যেত। ব্রিটেনকে এবার মিশর ছেড়ে চলে 
যাবার কথা বলা হচ্ছে; সদানকে তারা অকিড়ে ধরে থাকতে চাইল। ওদিকে মিশরের লোকরাও 
দেখল, সুদানের মধ্যেই রয়েছে নীল নদের গোড়া; তার জলকে ষে নিয়াল্লত করতে পারবে মিশরের 
অস্তিত্ও 'র্ভর করবে তারই মরাজর উপরে । এইটেই হচ্ছে এদের স্বার্থের 'বরোধ। 

১৯২৪ সনে সৈয়দ জগলুল এবং 'ব্রাটশ সরকারের মধ্যে সুদানের কথা নিয়ে আলোচনা 

, সুদানের প্রজারা তখন নানাবধ উপায়ে মিশরের প্রাতি তাদের প্রীত প্রকাশ করেছে। 
এই অপরাধে ব্রিটিশরাও তাদের উপরে যথেচ্ছ উৎপখড়ন চালিয়েছে; সুদানে তারা যা ইচ্ছা তাই 
করে বোঁড়য়েছে, মিশর সরকারকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে 'ি। অথচ সুদানের কর্তৃত্ব 
ছল এদের দূজনের হাতে একত্র; সুদানের দরুন 'মিশরকে টাকাও অনেকই ব্যয় করতে হত। 

মিশরের তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণাপন্লে যে কাটি সংরাক্ষত বিষয়ের নাম ছিল, তার 
আরেকাঁট হচ্ছে, বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষা। িদেশশদের এই স্বার্থ বলতে কী বোঝাত১ আগের 
একটি চিঠিতেও এর কথা আম একটুখানি বলেছি। তুর্কি-সাম্রাজ্য যখন দূর্বল হয়ে পড়ল, 
তখন ইউরোপের বড়ো বড়ো শান্তমান দেশগুলো তার উপরে নানাবিধ আইন-কানূন চাঁপয়ে 'দিল। 
এই আইনে বলা হল, তুরস্কে এই-সব দেশের যে-সব প্রজা বাস করছে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ইউরোপীয় বিদেশীরা যে-কোনো অপরাধই করুক না কেন, 
তুর্কি আইন বা তুর্কি আদালতে তাদের 'বিচার হতে পারবে না। এদের বিচার করবেন এদের 
নাীজেদের দেশের কনসাল বা কূটনীতির রাষ্ট্রদূতরা, অথবা হবে কোনো বিশেষ আদালতে, সে 
আদালত বিদেশীদের নিয়েই তোর হবে। আরও অনেকরকম বিশেষ সুবিধা এরা ভোগ করত, 
যেমন, বেশির ভাগ করই এরা না 'দয়ে পারত। বিদেশীদের এই-সব বিশেষ এবং আত-মূল্যবান 
আঁধকারকে এক কথায় বলা হত 'ক্যাপচুলেশন'_ কথাটার সৃষ্ট হযেছে 'ক্যাঁপচুলেট' বা "সমর্পণ, 
কথা থেকে, কারণ এর মানেই হচ্ছে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম আঁধকার এক্ষেত্রে থানিকটা খর্ব করল 
বা বিদেশীদের হাতে সমর্পণ করল। তুরস্ককে এই সমস্ত জুলুম মেনে নিতে হল, কাজেই তর্ক 
সাম্মাজ্যের অন্যান্য অণ্চলগুল এগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হল। মিশর তখন সম্পূর্ণরূপেই 
ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়ে গেছে, নামেও তার উপরে তুবস্কের কোনো প্রভুত্ব আর প্রাতচ্ঠিত নেই। 
তবু এই বিষয়ে তাকেও ঠিক তর্ক সামাজ্যের অংশ বলেই ধরে নেওয়া হল- তারও উপরে 
এই ক্যাপিচুলেশনের শর্তগুলো চাপয়ে দেওয়া হল। এই শর্তের ফলে 'বদেশ ব্যবসাদার আর 
ধনিকদের মস্ত স্বাবধা হয়ে গেল, মিশরের সব বড়ো বড়ো শহরে তারা প্রকাণ্ড প্রকান্ড কাঠি গড়ে 
তুলল। এমন অপূর্ব ব্যবস্থা, যাতে তাদের স্বার্থকে সর্বাদক 'দয়েই টিকিয়ে রাখা হচ্ছে, চত্র্দক 
থেকে লাভের টাকা খেয়ে খেয়ে তারা মহা আনন্দে ফে'পে ফুলে উঠছে, প্রজার দেয় সাধারণ কর 
এবং রাজস্বের টাকা পর্য্ত তাদের 'দিতে হচ্ছে না- এই ব্যবস্থাকে তুলে দেবার চেম্টাকে তারা 
প্রাণপণে বাধা দেবে এ তো অতি সহজ কথা। মিশরে বিদেশীদের 'কায়েমী স্বার্থ ছিল, '্রাটিশ 
সরকার প্রাতশ্রুতি দিয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করবে। অথচ, এটা এমন একটা ব্যবস্থা স্বাধীনতার 
সঙ্গে যার কোনোখানেই মল নেই; শুধু তাই নয়, এর ফলে তার রাজস্বেরও নিদারুন লোকসান 
হচ্ছে-এই ব্যবস্থাকে 'মিশরেরও স্বাকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে যারা 
ধনণ ব্যন্তি তারাই যাঁদ কর দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে সামাঁজক বাবস্থার কোনো 
বড়ো রকমের সংস্কার ঘটাতে যাবার চেম্টা করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। 'ব্রাটশ প্রভুরা দীর্ঘকাল 
ধরে দেশে প্রত্যক্ষ শাসন চালিয়ে এসেছে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাথামক শিক্ষা বস্তার বা 
স্বাস্থ্যোন্বাতি বা গ্রামের উন্নতি প্রভৃতির প্রায় কোনো ব্যবস্থাই তারা করে নি। 

তার উপরে আবার মজার ব্যাপার, ষে তুরস্ককে উপলক্ষ্য করেই এই ক্যাঁপচুলেশনের সৃষ্টি 
করা হয়েছিল, কামাল পাশার জয়ের পরে সেই তুরস্কে এর অবসান ঘটল; অথচ 'ব্রাটশের 
রক্ষাধধন অণ্ুল মিশরে এগুলো আজও টিকে রয়েছে। এখানে আরও একটি কথা বাল, চীনেও 
আজ পর্সন্ত কতকটা এই ধরনেরই কতকগুলো ব্যাপার টিকে আছে, চন তার সঞ্চে আজও লড়াই 


৬৯৮ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


করছে। উনাঁবংশ শতাব্দীতে অল্প কিছুকালের জন্য জাপানেও এর প্রবর্তন হয়েছিল; “কিল্তু- 
জাপান শল্তিশালী হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোকে নাকচ করে দিয়েছে । 

অতএব 'ব্রটেন এবং মশরের মধ্যে বোঝাপড়ার পথে এই 'বদেশখদের কায়েমী স্বার্থের 
সমস্যাটাই হয়ে দাঁড়াল আরেকটা বড়ো বাধা । কায়েমী স্বার্থগুলো চিরাঁদনই স্বাধীনতার পাঁরপল্থণ ৮ 

মিশরে আরও একটা ব্যাপারে 'ত্রাটশ সরকার তাঁদের অভাস্ত মহানূভবতা দেখিয়েছিলেন; 
বলেছিলেন, দেশের মধ্যে যে-সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তাদের স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করবেন ॥ 
১৯২২ সনের ফেব্ুুয়ার মাসের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটি সংরক্ষিত বিষয় ॥ 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের মধ্যে প্রধান ছিল কপ্টরা। এরা প্রাচনকালের 'মশরবাসীদের বংশধর 
বলে পাঁরচিত, তার মানে এরাই হচ্ছে 'ঈমশরের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। 
এরা খন্টান; খূন্ট ধর্মের একেবারে প্রথম ষূগেই এরা খম্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, ইউরোপ 
তখন পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্মকে চিনতও না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ব্রিটেনের এমন মহৎ মাথাব্যথা, 
এই অকৃতজ্ঞ কপ্ট্র্রা কিন্তু তার জন্য মোটেই তাকে গদগদকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল না- সাফ বলে. 
দিল, আমাদের নিয়ে তোমাকে মোটেই মাথা ঘামাতে হবে না। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ার মাসের ঘোষণা 
প্রচারের আতি অজ্পাঁদন পরেই কপ্টরা একটা প্রকাণ্ড সভার অনূষ্ঠান করল; সে সভায় সিদ্ধান্ত 
স্থির করল, 'জাতীয় এঁক্যের খাতিরে এবং জাতীয় সংগ্রাম্নের লক্ষ্যকে আয়ত্ত করবার খাঁতরে, আমরা 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক নির্বাচন বা পৃথক সংরক্ষণের কোনো রকম ব্যবস্থাই মেনে নিতে 
অস্বীকার করাছ। কপ্টদের এই সিদ্ধান্ত শুনে ব্রিটিশরা ক্ষুব্ধ হল, বলল, এটা একটা অতান্ত 
মূর্খের মতো কথা। কিন্তু কথাটা মূর্খের মতোই হোক আর বিজ্ঞের মতোই হোক, এর ফলে 'ব্রিটেন 
তাদের রক্ষা করবার যে-সব তোড়জোড় করছিল সেটা একদম ভেস্তে গেল; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সমস্যা নিয়ে আর আলাপ-আলোচনারও অবসর রইল না দেশে। বাস্তাবকই স্বাধীনতার সংগ্রামে 
কপ্ট্‌রা অনেকখা'নই অংশ গ্রহণ করেছিল; ওয়াফৃদ দলে জগলুল পাশার সবচেয়ে বিশবাসী সহকর্মী 
যে কজন ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কপ্ট্‌। 

দুই পক্ষের মধ্যে মতের তফাত এবং স্বার্থের সংঘাত যেখানে এতখানি তীব্র, সেখানে 
আপোষ হয় না। ১৯২৪ সনে মিশরের প্রাতিনাধ [হিসাবে সৈয়দ জগলুল আর তাঁর সহকরমাঁদের সব্চে 
'ব্রাটশৈর আলাপ-আলোচনা বসল; এই তফাতের জন্যই সে আলোচনা ভেঙে গেল। ব্রিটিশ 
সরকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এতাঁদন তাঁরা মিশরে নিজেদের যা ইচ্ছা তাই করে 
এসেছেন, খেয়ালমাফিক চলতেই অভাস্ত হয়ে গেছেন। এখন কায়রোর নৃতন পার্লামেন্ট, বিশেষ, 
করে ওয়াফৃদ্‌ নেতারা কিছুতেই বাগ মানছেন না- এতে রাগ হবারই কথা । অতএব তাঁরা 'স্থির৷ 
করলেন, এই ওয়াফদ্‌ দলকে, মিশরের পার্লামেন্টকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে__ 
অবশ্য শিক্ষাটা দেওয়া হবে তাঁদের অভাস্ত সাম়াজাবাদী পদ্ধাততেই। অজ্পাদনের মধোই শিক্ষা 
দেবার একটা ভালো সুযোগও হাতে এসে পড়ল। কা অপূর্ব উপায়ে তাঁরা সে সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করলেন এবং নিজেদের কাজ হাঁশিল করে নিলেন, সে কাহিনী আম এর পপ্রর 
চিঠিতে বলব। ঘটনাটি অপূর্ব; আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ কোন পথে কাজ করে তার স্বরপ 
প্রকাশ করে দেখাবার একটি চমৎকার দর্পণ হয়ে রয়েছে সেঁটি। তাকে নিয়ে একটি আস্ত চিঠি, 
না লিখলে তার প্রাতি আবচার করা হবে। 


কি 


১৯৬৪ 
ব্রিটেনের অধীনস্থ স্বাধীনতার স্বর্প 
গো মে, ১৯৩৩৮ 


১৯২৪ সনে 'মশর সরকারের প্রাতানাঁধ 'হসাবে জাতাঁয়তাবাদী নেতৃবর্গ আর 'ব্রাটশের 
মধো আলাপ-আলোচনা বসল। এই আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল, এবং তার ফলে ব্রিটিশ সরকার 
অত্যন্ত চটে গেলেন। এর ফলে যে-সব আভিনব কাণ্ড ঘটল তার কথা তোমাকে বলব, কিন্তু 
তার আগে একটি কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, তথাকাথিত '্বাধাঁনতা পেয়েও কিন্তু মিশর 
রয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহনশর দখলে । শুধু যে ব্রিটিশ সেনাই মিশরে অবাঁস্থত ছিল তাই নয়, 
মিশরের নিজের সেনাবাহনীটিও ছিল 'ব্রাটশের কর্তৃত্বাধীন; এর বড়ো কর্তা একজন ইংরেজ, 
তাঁর পদবী হচ্ছে সেনাবাহনশর সর্দার। পাঁলশেরও প্রধান প্রধান কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন 
ইংরেজ। মিশরে অবাঁস্থত বিদেশীদের স্বার্থরক্ষা করা হচ্ছে এই অজ-হাত "দিয়ে 'ন্রটিশ সরকার 
রাজস্ব, বিচার এবং আভাম্তরণণ শাসন* বিভাগটিকে নিজের কর্তৃত্বে রেখে চালাচ্ছিলেন; তার 
মানেই, দেশ শাসনের মধ্যে যে কটা বস্তুর গুরুত্ব খুব বোঁশ তার প্রত্যেকটাই ছিল এদের হাতে। 
মিশরবাসীরা স্বভাবতই দাঁব করছিল, এই-সব প্রতুত্ব 'ব্রিটিশের হাত থেকে খাঁসয়ে আনতে হবে।' 

১৯১২৪ সনের ১৯শে নভেম্বর তাঁরখে সার্‌ লণ স্ট্যাক বলে একজন ইংরেজকে কয়েকজন 
শমশরবাসী হত্যা করল। ইনি ছিলেন মিশরের সেনাবাঁহনশীর সর্দার, আবার সুদানেরও বড়োলাট 
ছিলেন ইনিই। স্বভাবতই এই হত্যা ব্যাপারে 'মশরে এবং ইংলণ্ডে ইংরেজরা বিচলিত হয়ে 
উঠল। কিল্তু তার চেয়েও বোধ হয় ঢের বেশি বিচলিত হলেন 'মশরেব জাতীয়তাবাদী দল 
ওয়াফদ্‌-এর নেতারা--তাঁরা বুঝলেন, এবার তাঁদের উপরে একটা পাল্টা আক্রমণ না করে ব্রিটিশরা 
ছাড়ছে না। সে আরুমণ হতেও দোর হল না। তিনটি দিনও কাটল না, ২২শে নভেম্বর তাঁরখে 
মিশরের ব্রিটিশ হাই কামশনার লর্ড আযলেনাঁব মিশর সরকারকে একটি চরমপন্ন পাঠালেন, এতে 
বলা হল, মিশরকে অবিলম্বে এই কাঁট দাবি পূরণ করতে হবে : 


১। ক্ষমা প্রার্থনা করতে "হবে। 

২। অপরাধীদের দণ্ড 'দতে হবে। 

৩। বিক্ষোভ প্রদর্শনাদ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান 'নাষম্ধ করা হবে। 

৪1 ৫১,০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষাতপূরণ 'দিতে হবে। 

&। সুদানে মিশরের যত সৈন্য আছে চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সাঁরয়ে নিয়ে যেতে হবে। 

৬। সুদানের যে অণুলটিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মিশরের স্বার্থের 
খাতিরে কতগুলো বিধানষেধ জারি করা হয়েছিল, সে-সব বাধানষেধ তুলে নিতে হবে। 

৭। মিশরে অবস্থিত সমস্ত 'বিদেশীর স্বার্থরক্ষার যে আঁধকার ও ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার 
আয়ন্ত করে নিতে চান, তার সম্বন্ধে আর কোনোরকম আপান্ত বা আন্দোলন করা চলবে না। বিশেষ 
করে এর মানে ছিল, রাজস্ব 'বচার আর আভ্যন্তরীণ শাসন 'বভাগে 'ব্রাটশের কর্তৃত্ব বজায় রাখা । 


এই দাবি সাতটি লক্ষ্য করে দেখবার মতো বস্তু। কোথায় কজন লোক 'মলে সার লশ 
স্টাককে খুন করেছে, অতএব ব্রিটিশ সরকার তত্ক্ষণাৎ সমস্ত মিশর সরকার অর্থাৎ মিশরের 
সমস্ত প্রজার প্রতিই এমন একটা ডাব ধারণ করলেন যেন হত্যাটা তাঁরাই করেছেন-_ এত তাড়াতাঁড় 
হুকুম জার করলেন যে, প্রকৃত অপরাধ কার সে সম্বন্ধে কোনো তত্ব নির্ণয়ের পর্য্ত অবসর 
রইল না। তাছাড়া এই ব্যাপারটাকে ভাঙিয়ে তাঁরা বেশ মোটা সোটা রকমের একটা টাকার 
দাও মেরে নিলেন; তার চেয়েও বড়ো কথা, এই হত্যাটাকেই উপলক্ষ্য করে তাঁদের সঙ্গে মিশর 
সরকারের যেখানে যা কিছু নিয়ে মততেদ চলাঁছল স্রেফ গায়ের জোরেই তার অবসান করে 
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নিলেন_ মাসকয়েক মানত আগে এই কথাগুলো নিয়েই লন্ডনে এদের আলোচনা ভেঙে 'গিয়োছল। 
এতেও তাঁদের তৃপ্তি হল না, এর উপরে তাঁরা আবার লেজও জুড়লেন, দেশের মধো কোনোরকম 
রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ইত্যাঁদ চলতে দেওয়া হবে না- মানে দেশটার সাধারণ জাীবনযান্রার স্বাভাঁবক 
পথে চলা বন্ধ হয়ে গেল। 

সার্‌ লীর হত্যাকান্ড থেকে এত সব বিচিত্র ফল দাঁড়ালো, এটা বাস্তাবকই আশ্চর্য ব্যাপার-_ 
একটা মান্র নরহত্যা থেকে 'ব্টিশজাতির এতখাঁন লাভের ব্যবস্থা করে নেওয়া, এ একটা রাঁতি- 
মতো জোরালো এবং উর্বর বাঁদ্ধশান্তর পাঁরচয়। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে এই, যে-দুজন 
প্রধান কর্মচারীর নোমে মিশর সরকারের অধশীন) উপরে অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলা নিবারণের 
দায়ত্ব ছিল বলে ধরা যেতে পারত, কায়রোর পুলিশের বড়ো সাহেব আর জনসাধারণের নিরাপত্তা 
বাহনীর ইউরোপীয় 'বভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, এরা দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। সার্‌ লণর 
হত্যাকাণ্ড তাঁদেরও অক্ষমতার পাঁরচয়, এমন কথা কেউই ভেবে দেখল না। বেচারী মিশর 
সরকার এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গভীর দুঃখ এবং অনুশোচনা প্রকাশ করোছলেন; ব্রিটিশ 
সরকারের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তাদেরই ঘাড়ে_যে রাগের বোঝাটা শুধু ভারীই নয়, বেশ 
হিসাব করে এবং 'ব্রটেনের পক্ষে লাভজনক করেই তাকে তোর করা হয়োছিল। 

ব্রিটশদের এই কাজে প্রাতবাদ জানিয়ে জগলুর্শ পাশা এবং তাঁর মান্দধিসভা অবিলম্বে 
পদত্যাগ করলেন। ১৯২৪ সনের সেই নভেম্বর মাসেই রাজা ফুযাদ পালামেন্ট ভেঙে 'দিলেন। 
[ব্রটেনেরই জিত- জগলুল এবং তাঁর ওয়াফদ্‌ দলকে তারা মন্দিত্বের গাঁদ থেকে সাঁরয়ে দিয়েছে, 
পালামেন্টেরও শেষ হয়েছে, অন্তত তখনকার মতো। তাছাড়া সূদানও তাদের হাতে এসে গেছে : 
এখন তারা ইচ্ছা করলেই সুদানে নীল নদের জলম্রোত বন্ধ করে দিয়ে মিশরকে গলা টিপে 
মারতে পারে। 

“একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজাবাদদের প্রয়োজন সম্ধ করে নেওয়া 
হচ্ছে" এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মিশরের পালামেন্ট লীগ অব নেশন্সের কাছে দরখাস্ত 
পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের বড়ো কটি শান্তর বিরুদ্ধে কেউ নালিশ করতে গেলে লাগ 
তংক্ষণাং অন্ধ আর কালা হয়ে যায়। 

সেই দিন থেকে শুরু করে ' মিশরে ক্রমাগত লড়াই আর ধ্বস্তাধবাস্ত চলেছে-_ 
তার একাঁদকে রয়েছেন ওয়াফদ্‌ দল, বস্তুত তাঁরাই সমস্ত জাতটার প্রাতিনিধি; আর অন্যাদকে 
রয়েছেন রাজা ফয়াদ আর 'ব্রাটশ হাই কামশনার, তাঁদের পিছনে রয়েছে অন্যান্য বিদেশী শান্ত 
এবং বাজসভার অনুগৃহীত ফেউয়ের দল। এব বোঁশর ভাগ সময়ই দেশটাকে শাসন করা হয়েছে 
একাধিপতোর নীতিতে । রাজা ফয়াদ রীতিমতো স্বৈরতন্ত্রশ রাজা হিসাবেই রাজ্য-শাসন করছেন, 
দেশের শাসনতন্ত্র যেটা ছিল তাকে কেউই মেনে চলছে না। মাঝে মাঝে পার্লামেন্টের আধবেশন 
ডাকা হয়েছে, প্রতোকবারই সে আঁধবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই স্পম্ট বোঝা গেছে দেশসূদ্ধ লোকের 
সমর্থন রয়েছে ওয়াফদ দলের প্রতি; অতএব তখনই আবার সে পার্লামেন্টকে ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। এই-সব কান্ড করার কোনো ক্ষমতাই ফ্‌য়াদের হত না, যাঁদ না ব্রিটিশরা তাঁর পিছনে 
থাকত এবং সেনাবাহিনী আর পুলিশবাহনী 'ব্রিটিশের হাতের মূঠোয় থাকত। ভারতবধের 
দেশশয় রাজ্যগূুলো যেমন 'ব্রটিশ রোঁসডেন্টের ইঙ্গিতে চলে, 'মশরের-_স্বাধশন' িশরেরও 
অবস্থা দাঁড়য়েছে অনেকটা তারই মতো; সত্যকার ক্ষমতা যার হাতে পিছন থেকে ফ্লেই সৃতো টেনে 
তাকে চালাচ্ছে। 

১৯১২৪ সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ সনের মার্ট 
মাসে নতন পার্লামেন্টের আধবেশন হল। এর মধ্যে ওয়াফদ্‌ দলেরই সংখ্যাধক্য। আঁধবেশনের 
শুরুতেই এই পার্লামেন্ট জগলুল পাশাকে চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর প্রেসিডেন্ট বলে 
শনর্বাঁচত করল। ইংরেজদের এবং রাজা ফ্‌য়াদের এটা পছন্দ হল না; অতএব ঠিক সেই দিনই 
সেই আনকোবা নতন পার্লামেন্টকে ভেঙে দেওয়া হল--একাঁদন মাত্র তখন তার বয়স! এর পর 
পুরো একটি বছরের মধ্যে আর পার্লামেন্ট ডাকা হল না। শাসনতন্মঃ ছিল, কিন্তু তাকে 
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নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে। ফুয়াদ স্বৈরতল্ম একাধিনায়ক হয়ে শাসন করতে লাগলেন; আসলে 
অবশ্য তাঁর 'পছনে থেকে শান্ত যোগালেন 'ব্রাটশ কমিশনার । দেশসূদ্ধ লোক এতে ক্ষেপে 
উঠল; রাজা ফুয়াদ আর ইংরেজদের মধ্যে ষে মিতালি চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়বে বলে দেশের 
সমস্ত রাজনোৌতক দল এসে একন্র 'মাঁলত হল-__এই মিলন ঘটালেন সৈয়দ জগলুল । ১৯২৫ 
সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টের সভ্যরা মিলে একটি আঁধবেশন পরন্তি করলেন-_ সরকারের 
নিষেধ অগ্রাহ্য করেই; পার্লামেন্ট বাঁড়টিতে সৈন্য বাঁসয়ে রাখা হয়োছল, অতএব এই 
সভা বসল অনান্র। 

ফুয়াদ এবারে শুধু তাঁর প্রাসাদ থেকে একটা হুকুম জারি করেই দেশের গোটা শাসন- 
তন্মটাকে বদলে ফেলবার চেষ্টা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটাকে আরও বোশি রক্ষণপন্থশ 
করে তোলা, যেন ভাবষ্যতে পার্লামেন্টকে আরও বোশ রকম হাতের মুঠোয় রেখে চালানো যায়, 
আর জগল্‌লের দলের বেশির ভাগ লোকেরই এতে প্রবেশ নাষম্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই 
চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশে একেবারে অত্যন্ত তীব্র প্রাতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল; স্পম্টই বোঝা গেল, 
এই নৃতন ব্যবস্থা অনুসারে যাঁদ নির্বাচন ডাকা হয়, তবে দেশের লোক সে নর্বাচনে আদৌ 
যোগ দেবে না। দেখেশুনে রাজা ফয়াদকে বাধ্য হয়েই হার মানতে হল; পুরোনো নিয়ম 
অনুসারেই 'নর্বাচন ব্যবস্থা করা হল। শনর্বাচনের ফলে দেখা গেল, জগলুলের দলের লোক 
নির্বাচিত হয়েছেন ২০০ জন, বাইরের লোক মাত্র ১৪ জন! সমগ্র জাতির উপরে জগলুলের কণী 
অসামান্য প্রাতিপান্ত ছিল, বা মিশরের লোকরা 'কি চাইছল, তার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর 
হতে পারে না। কিন্তু এর পরেও ব্রিটিশ কমিশনার এর নাম লর্ড লয়েড, এককালে ইনি 
ভারতের একজন প্রাদোশক লাট ছিলেন) বললেন, জগলুল প্রধানমল্ী হওয়াতে তাঁর আপ্পান্ত 
আছে। অতএব তখন আরেকজন লোককে প্রধানমল্শী করা হল। এই ব্যাপারে ইংরেজদের 
হস্তক্ষেপ করতে যাবার কাঁ প্রয়োজন ছিল বুঝে ওঠা শন্ত। সেযবাক। নৃতন যে মন্তিসভা তোর 
হল তারও কিন্তু অনেকখাঁনই চলত জগল.লের দলের হইাত্গতে। অতএব নরমপল্থায় চলবার 
সমস্ত রকমের চেষ্টা-চরিন্র সত্বেও প্রায়ই এর সঙ্গে লয়েডের ঝগড়া হতে লাগল। লয়েড 'ছিলেন 
অত্যন্ত দাম্ভিক এবং প্রভুত্বপরায়ণ ব্যাস্ত; থেকে থেকেই তিনি হুমৃকি ছাড়তেন, ব্রিটিশ রণতরণী 
নিয়ে এসে তার গতোয় 'মশরকে শায়েস্তা করে ছাড়বেন। 

১৯২৭ সনে 'ত্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করবার আরেক দফা চেষ্টা করা হল। 
কলন্তু ব্রিটেন যে-সব শর্ত 'দূল তা দেখে রাজা ফয়াদের সেই আত-নরমপল্ধী প্রধানমন্ত্রী 
মশাইয়েরও চক্ষযাস্থর হয়ে গেল। কাগজে-কলমে একটা “স্বাধধনতা' দিয়ে তার তলায় আসলে 
যে বস্তুটি এতে থাড়া করা হচ্ছিল তাতে মশর বস্তুত ব্রিটেনের একটা রক্ষাধীন অণ্চলে পারণত 
হয়ে যাবে। অর্তএব এবারেও আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেল। 

এই-সব আলাপ-আলোচনা যখন চলেছে, এমন সময়ে, ১৯২৭ সনের ২৩শে আগম্ট তাঁরখে 
স্তর বছর বয়সে, মিশরের মহান নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার মৃত্যু হল। জগলুল মারা গেছেন, 
কিন্তু তাঁর স্মৃতি বেচে রয়েছে। মিশরের পক্ষে সেটা একটা উজ্জ্বল এবং অমূল্য উত্তরাধি- 
কারলব্ধ সম্পদ, মিশরের লোকে আজও তাঁর নামে স্বাধীনতার সমরে উদ্‌বৃদ্ধ হয়ে উঠছে। 
তাঁর স্প্ মাদাম সাঁফয়া জগলূল আজও বে"চে আছেন; সমগ্র জাতির প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র 
গতনি, তারা তাঁকে নাম দিয়েছে 'জাঁতির জনন” বলে। কায়রো শহরে জগলুলের যে বাড়ীট 
আছে তার নাম “জাতির বাঁড়'--দীর্ঘকাল ধরে সে বাঁড়ীট 'মিশরের জাতীয়তাবাদশদের প্রধান 
কর্মকেন্দ্র হয়ে রয়েছে। ৪ 

জগলুলের পরে ওয়াফদ দলের নেতা হলেন মুস্তাফা নাহাস পাশা। ১৯২৮ সনের 
মার্চমাসে তান প্রধানমন্ত্রী হলেন। দেশেক্ব আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে, প্রজাদের নাগাঁরক 
আঁধকার এবং অস্ত্র ধারণের আঁধকার ইত্যাঁদ "বিষয়ে তান কয়েকটা সাদাঁসদা রকমের সংস্কার 
সাধনের চেষ্টা করলেন। .সামারক আইনের আমলে 'ব্রাটশরা এই আঁধকারগুলো খর্ব করে 
1দয়োছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ে মিশরের পার্লামেশ্টে আলোচনা শুরু হতে না হতেই 
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ইংলন্ড থেকে শাসানি এসে পেশছল, এ-সব কিছুতেই করা চলবে না। মিশরের এটা একটা 
সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার, এ নিয়েও ইংলণ্ড এইভাবে হস্তক্ষেপ করতে আসবে এটা কেমন অগ্ভুত 
মনে হয়। কিন্তু লর্ড লয়েড যথাবাহত প্রাচীন রাঁততে একথানা চরমপল্ল ঝাড়লেন; মাল্টা 
থেকে বহু ব্রিটিশ রণতরী আলেকজাল্ড্িয়া বন্দরে এসে হাজির হল। নাহাস পাশা তখন খানিকটা 
নাত স্বীকার করলেন, এই প্রস্তাবের আলোচনাটাকে পার্লামেশ্টের পরবতর আঁধবেশন পর্যন্ত 
মুলতুবি রাখতে রাজি হলেন। সে অধিবেশন কয়েকমাস পরে হবার কথা । 

কিন্তু পার্লামেন্টের সে পরবতাঁ-অধিবেশন আর হল না। রাজা ছিলেন, ছিলেন 'ব্রাটিশ 
কাঁমশনার__একজন প্রগতিবিরোধতার আর একজন সাম্রাজ্যবাদের প্রতীঁক। পার্লামেন্ট আর 
কখনও এ-সব দুজ্টাম করবার ফুরসুং না পায়, এ+রাই তার ব্যবস্থা দেখলেন। এদের ষড়- 
যল্লটিকে গড়েও তোলা হল একটা অদ্ভুত উপায়ে। নাহাস পাশার প্রচণ্ড সুনাম 'ছিল তাঁর 
স্চ্চারন্রতা আর সাধৃতার জন্য। কশ একটা চিঠির নজর দোখয়ে (পরে আবার প্রমাণ হয়েছে 
চিঠিটা জাল ছিল) হঠাৎ একাদন নাহাস পাশা এবং ওয়াফদ্‌ দলের একজন কণ্ট নেতার 
নামে দুনীতির আভিষোগ আনা হল। রাজসভার ফেউয়েরা আর ব্রিটিশরা এই 'নিয়ে বিরাট একটা 
হৈ চৈ শুরু করে দিল। মিশরে শুধু নয়, অন্যান্য দেশে পর্যন্ত ব্রিটিশ দূতবা আর সংবাদপন্রের 
সত্বাদদাতারা এই মিথ্যা অপবাদগুলো আড়ম্বরে প্রচার করতে লাগল। এই আভযোগের ছনতো 
ধরে ফুয়াদ নাহাস পাশাকে হুকুম দিলেন, প্রধানমল্তীর পদে ইস্তাফা দাও। নাহাস পাশা 
বলল দেব না কমান তখন কেস করলেন । লা দাতের 
অধ্যায এবার পত্তন হল। প্রকান্ড একটা রাজনৈতিক চাল দিলেন এরা; একাঁট হকুমনামা 
জাব রাজা পাল্লামেন্টকে মূলতুব করে দিলেন, শাসনতন্লকে বদলে ফেললেন। শাসন- 
তন্তের যে ইস্ঘরাগলোতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং প্রজাদের অন্যান্য সব আঁধিকারের কথা ছিল, 


সেগ্‌লোকে দিয়ে দেওযা হল; রাজ্যে একনায়কতন্প্ন ঘোষণা করা হল। ইংলন্ডের সমস্ত 
সংবাদপত্রে এক্ট্ং মিশরে যে-সব ইউরোপীয় ছিল তাদের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে গেল। 
এ প্রাতিত্ঠত হল, তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে পার্লামেন্টের সভারা একন হয়ে 
সভা করলেন্ট। নৃতন সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। লয়েড এবং ফুয়াদ অবশ্য এ-সব 
ছোটোখাটে]/ ব্যপারকে আমলই দিলেন না। “আইন এবং শৃঙ্খলা'র কাজই তো হচ্ছে প্রগাঁত- 
[বিরোধ সামাজাবাদকে 'টাকিয়ে রাখা, তাকে ভাঙার অস্ত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া নয়। 


পাশার নামে সরকার অভিযোগ এনেছিলেন; কিন্তু সমস্ত প্রকারের সরকারি চাপ 
ঝুরি তাঁদ্বর সত্তেও সে মামলা টিকল না। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব আঁভিযোগ আনা হয়োছিল 
সেগুলো সবই 'মথ্যা প্রমাঁণত হল। সবকার তখন হুকুম জার করলেন (কা অপূর্ব সাধত্ব 
আর বীরত্ব!), সে মামলার রায় কেউ ছেপে বার করতে পারবে না। রায়েব খবর অবশ্য ছাড়িয়ে 
পড়তে দোর হল না-দেশের সর্ব আনন্দ আর উল্লাসের ধুম পড়ে গেল। 

দেশে তখন একনায়কতম্ঘ চলছে, তার পিছনে আছেন লয়েড আর ন্রিটিশ সেনাবাহন। 
ওয়াফদ দলকে মেরে ভেঙেছুরে নিশ্চিহ করে ফেলবার চেষ্টা হল-_-ওয়াফদ- দল মানেই মিশরের 
জাতশয়তাবাদীরা। দেশে রীতিমতো একটা ব্লাসের সাঁন্ট কর হল; সমস্ত রকম সংবাদে উপরে 
অত্ন্ত কড়া সেন্সর বসল! কিন্তু এত-সব বাবস্থা সত্তেও দেশের মধো প্রকান্ড জাতায় 
1বক্ষোভ-প্রদর্শন হতে লাগল; এই-সব কাজে দেশের মেয়েরাও একটা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করলেন। 
একবার তো প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই একটা হরতাল চালানো হল, আইনজশবশরা এং আরও অনেকে 
এতে যোগ দিলেন। কিন্তু এমনই সেন্সরের মাহমা, হরতালের সংবাদটা পর্যন্ত কোনো কাগজে 
ছেপে বার করতে পারল না। 

এমনি করে ঝড়ঝাপটা হৈ চৈ'র মধ্য 'দিয়ে ১৯২৮ সনাঁট পার হয়ে গেল। এই বছরের 
শেষদিকে ইংলন্ডের রাজনৈতিক জশবনে একটা পাঁরবর্তন ঘটল, মিশরের উপরেও তার 
প্রাতিক্রিয়া সঙ্গে সঞ্গেই দেখা গেল। ইংলশ্ডে একটি শ্রীমক দলের মাল্মসডা গাঁদ দখল করে 
বসেছিলেন; গাঁদতে বসে প্রথমেই তাঁরা যে কাট কাজ করলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে লয়েডকে 
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শমশর থেকে সারিয়ে আনা--লয়েডের আচরণ 'ব্রাটশ সরকারের কাছে পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠোছল। 
লয়েডকে সাঁরয়ে নেবার ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে ফুয়াদের যে মিতাঁল ছিল সেটা 'িছুকালের মতো 
ভেঙে গেল। ইংলশ্ডের সাহায্য ছাড়া ফুয্লাদের এক পা চলবার সাধ্য ছিল না; অতএব ১৯২৮ 
সনের 'ডিসেম্বর মাসে 'তাঁন আবার নূতন করে পার্লামেন্ট নির্বাচনের অনুমতি 'দলেন। এবারেও 
ওয়াফ-দ্‌ দল পার্লামেণ্টের প্রায় সবগুলো আসনই দখল করে বসল। 

ইংলণ্ডের শ্রমিক মন্বিদল আবার মিশরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। 
আলোচনা চলবার 'জন্য ১৯২৯ সনে নাহাস পাশা লন্ডনে গেলেন। পূর্ববতাঁদের তুলনায় 
শ্রামক মান্্দল এবার কিছু বোঁশদূর অগ্রসর হলেন, সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে তিনাট সম্বন্ধে 
নাহাস পাশার আঁভমতই তাঁরা মেনে নিলেন। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি ছিল সূদান-সমস্যা- এর 
সম্বন্ধে এবারেও দুপক্ষের মত মিলল না, কাজেই এবারেও আলোচনা বার্থ হল। কিন্তু এবারে 
অন্য অন্য বারের তুলনায় দুপক্ষের মধ্যে অনেক বোঁশ পাঁরমাণ মতের মিল দেখা "গিয়েছিল; 
আলোচনা ভেঙে যাবার পরেও তাই দূই পক্ষের সৌহার্ট ঠিক বজায় রইল; দু"পক্ষই প্রাতশ্রুতি 
গদলেন, পরে এই নিয়ে আবার তাঁদের আলোচনা হবে। মোটের উপর এটাকে নাহাস পাশা 
'এবং ওয়াফদ দলের পক্ষে সাফল্যই বলা যায়; মিশরে যে-সব 'ব্রাটশ এবং অন্যদেশীয় 
ব্যাবসাদার ও মহাজন বসে ছিল তাদের এটা মোটেই পছন্দ হল না। রাজা ফয়াদেরও না। 
এর মাস কয়েক পরে, ১৯৩০ সনের জুন মাসে, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধল; নাহাস 
পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন। 

এই ভাঙনের সূযোগে ফুয়াদ আবার তাঁর একাধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন-_তাঁর রাজত্ব- 
কালের মধ্যে সেই তৃতীয়বার তাঁর একনায়কত্ব। পাললামেন্ট ভেঙে দেওয়া হল; ওয়াফদ দলের 
সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশ 'নাঁষম্ধ হয়ে গেল; মোটের উপর বেশ দূর্দান্ত দাপটের সঙ্গেই 'তিনি 
তাঁর একনায়কণী শাসন চালাতে লাগলেন । পার্লামেন্টের দুশট ভাগ চেম্বার এবং সেনেট : দুই 
অংশেরই একেবারে প্রত্যেজন সভ্য সরকারের আদেশ উপেক্ষা করে চললেন; জোর করে 
পার্লামেন্ট-বাড়তে ঢুকে সেখানে পার্লামেন্টের একটা আধবেশন করলেন। গাম্ভীর্ষের সঞ্চে 
তাঁরা সকলে শপথ গ্রহণ করলেন, দেশের শাসনতন্দের প্রাত তাঁদের নিম্ঠা অচলা থাকবে; তাঁদের 
সমস্ত শান্ত নিয়ে সে শাসনতন্মকে অক্ষ রাখবার জন্য তাঁরা লড়বেন প্রাতশ্রুতি দিলেন__ 
১১৩০ সনের ২৩শে জুন তাঁরখে এই আঁধবেশন হয়। দেশের সবত্ত খুব বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করা হল; সৈনারা সেসব জোর করে ভেঙে দিল, রন্তপাতও প্রচুর হল। নাহাস পাশা 
নিজেও আহত হলেন। এমাঁন করে ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত সৈন্য আর 
পাঁলশবাহনী দেশের একনায়কশী শাসনকে বাঁচিয়ে রাখল-_ দেশের সমস্ত লোক তখন ফ:য়াদের 
উপরে অতান্ত চটে গিয়েছে; তাঁর পক্ষে আছে মান্র মুষ্টমেয় কজন আঁভজাত আর ধনাীব্যান্ত, 
এরা তখনও রাজাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কেবল ওয়াফদ দল নয়, দেশের অন্যান্য সমস্ত 
দলও তখন এই একনায়কঁ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ তুলেছেন_ নরমপল্থী এবং উদারপল্ধীরা 
পর্য্ত; যদিও ভারতবর্ষেরই মতো 'মিশরেও এরা সাধারণ প্রজার তরফ থেকে কোনো রকম বিশেষ 
কড়া কার্যকলাপ চালানোর বিরোধী বলেই নিজেদের পরিচয় 'দিতেন। 

আর ধিঁছাদন পরে, সেই ১৯১৩০ সনের মধোই, রাজা একটি ঘোষণাপন্র প্রকাশ করলেন; 
এতে নূতন একি শাসনতন্ম জার করা হল, তাতে পাললামেশ্টের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে 
রাজার 'নিজের ক্ষমতা অনেকখাঁন বাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ করতে হাঞ্গামা 
কিছুই ছিল না। শুধু একাঁট ঘোষণাপন্ন জার করে দাও, ব্যস, আর ভাবতে হবে না; কারণ 
রাজার পিছনে ঘোর কালো ছায়ামূর্তির 'বভপীষকা নিয়ে দাঁড়য়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের শাশ্ত। 

১৯২২ থেকে ১৯৩০ সন, মিশরের এই ন'বছরের ইতিহাস আম তোমাকে কিছুটা 
খটিয়েই বললাম; তার কারণ, আমার এটাকে একটা অদ্ভুত গ্প বলে মনে হয়। ১৯২২ সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসে 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষ যে ঘোষণা করেছিলেন তার বয়ান অনুসারে বলতে হয়, এই 
'কাটা বছরই ছিল 'মিএরের এম্বাধীনতা' ভোগের যুগ। মিশরের লোকেরা নিজেরা কণ চাইছিল, 
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সে সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না। যখনই তারা মত প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে, 
মুসলমান এবং কণ্ট নির্বিচারে দেশের অধিকাংশ প্রজা ওয়াফদ দলকেই তাদের প্রাতিনিধি 
বলে 'নর্বাচিত করে দিয়েছে । কিন্তু তাদের যা কাম্য ছিল সে হচ্ছে, বিদেশীরা, বিশেষ করে৷ 
ব্রিটিশরা, দেশটাকে শোষণ করবার যে ক্ষমতা আধকার করে বসে ছিল তাকে খানিকটা খর্ব করা ॥ 
অতএব এই সমস্ত কায়েম স্বার্থের মালিক বিদেশীরাও ষতভাবে পারে তাদের সে কাজে বাধা 
দিচ্ছিল জোর করে, অত্যাচার করে, জালজনয়াচুরি করে, ষড়যন্ত করে- দেশের 'সিংহাসনেও তার; 
এমন দেখেই একটা পৃতুল-রাজাকে বাঁসয়ে রেখোঁছল, যে তাদের হুকুম ছাড়া এক পা চলবে না। 

ওয়াফদ্‌ আন্দোলনটা চিরদিনই একটা খাঁটি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের ,আন্দোলন হয়ে 
রয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যই এরা লড়াই করেছেন, সামাজিক সমস্যা যেগুলো আছে তার 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যান নি। পালামেন্ট যখনই চালু ছিল তখনই সৈ শিক্ষা এবং 
অন্যান্য বিভাগে খানিকটা করে ভালো কাজ করে গিয়েছে। বস্তুত জাতীয় সংগ্রাম 
চালাবার ফাঁকে ফাঁকেও এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে পার্লামেন্ট এদকে যতটুকু কাজ দোখয়েছে, 
এর আগের, চল্লশ বছরে ব্রিটশ সরকার ততটা দেখায় নি। কৃষক জনসাধারণ ওয়াফদ্‌ দলের 
প্রাত অনুর্ত_নির্বাচনগুলোর ফল এবং বড়ো বড়ো শোভাযান্রার বহর দেখলেই সেকথা প্রমাণ 
হয়ে যায়। কিন্তু তবুও এই আন্দোলনাঁটি মৃখ্যত মধ্যাবন্ত শ্রেণীগ্ালরই আন্দোলন; সামাজিক, 
পাঁরবর্তন কামনা করে আন্দোলন চালালে তার ফলে দেশের জনসাধারণ যতখানি জেগে উঠতে 
পারত, এই আন্দোলনে ততটা হয় নি। 

এই চিঠিটা এবার শেষ করব, কিন্তু তার আগে মিশরে নারীদের আন্দোলনের কথাটা 
তোমাকে বলে নিতেই হচ্ছে। বোধ হয় একমা খাস আরব দেশ ছাড়া, আরব-অণ্থলের সমস্ত 
দেশগ্লোতেই নারীদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জাগরণ এসেছে। অন্য বহু ব্যাপারের মতোই 
এইদিক দিয়েও ইরাক, 'সারয়া বা প্যালেস্টাইনের তুলনায় মিশর অনেক বেশ দূর এগিয়ে 
গেছে। তবু কিন্তু এর প্রত্যেকটা দেশেই নারশদের একটা করে সুসংহত আন্দোলন গড়ে উঠেছে; 
১৯৩০ সনের জুলাই মাসে দাখাস্কাস শহরে 'আরব নারশ কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন হয়ে গেছে। 
এ'রা রাজনৈতিক প্র*ন অপেক্ষা সংস্কৃতি এবং সমাজগত প্রগতির উপরেই ঝোঁক "দিয়েছেন বেশি । 
মিশরে নারীরা রাজনীতি নিয়ে এ'দের চেয়ে একটু বোঁশ মাথা ঘামান। রাজনোতিক শোভাষান্লা 
প্রভৃতিতে তাঁরা যোগ দিয়ে থাকেন; একাঁট বেশ শান্তশালশ নারীদের ফ্লোটাধকার সংঘও 
এদের আছে। এণ্রা দাঁব করছেন, বিবাহের আইনকে এমনভাবে সংস্কার করা হোক 
যেন নারীদের আধকার তাতে বেড়ে যায়; ব্যবসায় ও চাকার প্রভাতির ক্ষেত্রে নারদের 
পুরুষের সমান সুযোগ ও আঁধকার দেওয়া হোক, ইত্যাদি। এ বষয়ে মুসলমান এবং খচ্টান 
নারীরা পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগতা করে চলেছেন। অবগন্ঠন-প্রথা সব্তিই কমে যাচ্ছে, 
বিশেষ করে মিশরে । তুরস্কের মতো এখানে অবগনচঠন এখনও একেবারে অন্তহি্তি হয়ে যায় 
নি, কিন্তু ক্রমেই ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। 


অস্তব্য (অক্লোবর ১৯৩৮) : 


১৯৩০ সন থেকে আরম্ভ করে মিশর রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ন্তিত এক একনরক গভর্নমেশ্টের 
অধশনে ছিল। শুধু নামেমান্র ইহা “সার্বভৌম স্বাধন রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু বস্তুত ইহা গ্রেট ব্রিটেনের একটি 
উপ্পানবেশের প্রায় শামিল ছিল, কেননা কায়রো ও আলেকজান্ড্রিয়াতে বিদেশশ সৈন্য ব্রীটশ) আঁধকৃত 
দূর্গ ছিল এবং সূয়েজখাল ও সুদানের নিয়ন্ণভার ছিল ব্রিটেনের ওপর । এই কট বছর বিশ্বব্যাপী 
অর্থনৌতিক সংকটের সময় ছিল এবং তুলার মূল্য কমে যাওয়াতে মিশরের দুঃখকম্টের অন্ত ছিল লা। 

১৯৩৫ সনে ফ্যাসস্তপম্থ ইতালি আবাঁসানয়া আক্রমণ করল। এ ব্যাপারে 'মশর এক 
নৃতন বিপদের সম্মৃখীন হল, সঙ্গে সঞ্চগে নীলনদের উধর্ত উপত্যকায় 'ব্রাটিশ স্বার্থহানিরও 
সম্ভাবনা দেখা 'দিল। এর ফলে ইংলন্ড ও মিশরের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবার্তত হয়ে গেল। 
শন্ুভাবাপল্ল ও বিদ্রোহশ মশরকে এখন পরাধীন করে রাখাটা ইংলশ্ড লমশচীন মনে করল না 


[িশ্ব-রাজনীতর মণে পশ্চিম-এশিয়ার পুনঃপ্রবেশ ৭০৫ 


এবং মিশরের জননারকগণ ইংলস্ডকে সম্ভাব্য 'মিন্র হিসেবে গণ্য করতে লাগল। পালামেন্টের 
নর্বাচনে ওয়াফ্‌দ দল জয়ী হল এবং লাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হলেন। আঁবসিনিয়াতে ইতালির 
আক্রমণজাঁনত নূতন আবহাওয়ার (পাঁরবেশের) সৃষ্টি হওয়াতে 'মশর ও ইংলন্ডের মধ্যে মৈত্রী 
স্থাপিত হল এবং ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে একট সান্ধ স্বাক্ষারত হল। পূর্বে মিশর যতখানি 
পাওয়ার জন্য দাবি করেছিল, শান্তির জন্য সে তার অনেকখানি ছেড়ে 'দতে রাজী হল এবং 
এর জন্যই সে সুয়েজখালের উপর ইংরেজ-আধপত্য ও সুদানের রাজনোতিক পারাস্থাত ষের্প 
পূর্বে ছিল তাই চলতে দিতে সম্মাত 'দল। তার উপরে মিশর তার পররাম্্রনশীত ইংলন্ডের 
পররাস্ট্রনীতর অনুর্প করে চলতে স্বীকৃত হল। অপরপক্ষে, ইংলণ্ড কায়রো ও আলেকজ্ান্দ্িয়া 
থেকে তার সৈনাসামন্ত সাঁরয়ে আনল, মীশ্রত 'বিচারালয়গূলি তুলে দেওয়ার জন্য সাহাধ্য করতে 
এবং মিশরের জাতিসঙ্ঘে (15980 ০£ 1২96105) প্রবেশ সমর্থন করতে প্রাতিশ্রাতি 'দিল। 

এই 'নম্পান্তর ব্যবস্থায় খুবই উল্লাসের সৃষ্ট হল 'কল্তু এসব আমোদ-উল্লাসের বাহ্যিক 
প্রদর্শনের সময় তখনও ঠিক আসে নি। রাজার পাঁরবর্তন হলেও রাজপ্রাসাদ (অর্থাৎ রাজ শান্ত) 
ওয়াফদূদলকে পূর্ববৎ ঘৃণা করতে এবং ইহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ল করতে লাগল। পদর্র আড়ালে 
তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই কাজ করতে লাগল। মিশরের ভূখণ্ডের অনেকখানি মৃম্টিমেয় 
কয়েকজন লোকের দখলে এবং রাজপাঁরবারেরও এতে প্রঃ অংশ আছে। এই ভূ-স্বামুগণ 
প্রশ্গাতমূলক আইন প্রণয়নের এবং গণশান্তর অভ্যুত্থানের একান্ত 'বিরোধী। তাই ক্রমাগত সংঘর্ষ 
চলতে লাগল- রাজা নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করলেন এবং পার্লামেন্ট ভেঞ্গে 'দিলেন। 

শাসনকার্য রাজপ্রাসাদ থেকে (অর্থাৎ রাজা কর্তৃক) কিছুকাল চালত হওয়ার পরে নূতন 
নর্বাচনের অনুষ্ঠান হল। এতে ওয়াফ্‌দ দল বেজায় হেরে গেল দেখে প্রত্যেকেই বিস্মিত হল। 
পরে জানা গেল যে, এই 'নর্বাচন বহুলাংশে একটা ভুয়া ব্যাপার ছিল এবং ভোটগণনার কাগজপতাদি 
মথ্যা করে 'লিখান হয়েছিল। নাহাস পাশার নেতৃত্ব এখনও বেশ জনাপ্রয় আছে কিন্তু বর্তমানে 
গভনমেন্ট 'ভ্রিটিশ সাম্নাজ্যবাদীদের সহায়তায় রাজপ্রাসাদ থেকেই গুটিকয়েক রাজানগ্রহপুম্ট লোকের 
দ্বারা চাঁলত হচ্ছে। 


৯৬৫ 
বিশ্ব-রাজনশীতির মণ্ডে পশ্চিম-এশিয়ার প7নঃপ্রবেশ 
২৫শে মে, ১৯১৩৩ 


একাদকে মিশর আর আফ্রিকা, আরেকাঁদকে পশ্চম-এঁশিয়া-এর মাঝখানে রয়েছে শুধু 
আত সরু একফাল নল জল। এই স[য়েজ খালকে পাড় 'দয়ে চলো, দেখে আসি আরব 
গ্যালেস্টাইন 'সারয়া আর ইরাককে । এরা সবই হচ্ছে আরব-অণ্চলের দেশ। আর এদের একট;- 
খাঁন পরেই আছে পারশ্য। পাৃথবীর হীতহাসে পাশ্চম-এশিয়ার স্থান নগণ্য নয়; বহুযুগে 
বহুবার জগতের জীবন-চক্র একেই কেন্দ্র করে আবার্তত হয়েছে। তার পর আবার এল একটা 
অন্ধকার ষুগ; অনেক শো বছর ধরে এই দেশাঁট পাঁথবীর রাজনীতির ক্ষেত্র হতে দূরে সরে 
রইল। এটা হয়ে উঠল যেন একটা ম্রোতহীন জলাশয়, 'বিশ্বজশীবনের প্রথর স্রোত এর পাশ 
কাটিয়ে খর বেগে বয়ে চলল, 'িম্তু এর নিম্কম্প স্থির জলে একট তরম্গও সৃষ্টি করতে পারল 
না। তার পর আবার এখনকার দিনে আমরা আরেকবার এর রূপের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ, 
মধাপ্রাচ্ের এই দেশগৃলি আবার পূথিবশর জশীবনস্োতের আবর্তে এসে পড়ছে; প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য 
জগতের মধ্যে যাতয়াতের রাজপথ আবার এরই বুকের উপর 'দয়ে তোর হয়েছে। এই বস্তুঁটকে 
আমাদের ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। 


৪& 


৭০৬ বিশব-হীতিহাস প্রসগ্গ 


পশ্চিম-এশিয়ার কথা ভাবতে গেলেই আমার মন প্রাচন দিনের কাহিনীর অরণো হারিয়ে 
যায়; পুরোনো সেই দিনের এত সমস্ত কথা আর ছাঁব আমার মনে জেগে ওঠে, তার মোহ কাটানো 
আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই মোহকে যতদূর পার এঁড়য়ে চলতে আমি চেম্টা করব; 
তবুও একটি কথা আরেকবার তোমাকে স্মরণ কারয়ে দিচ্ছি পাছে তুমি ভুলে যাও-সে হচ্ছে 
পৃথিবীর এই অংশাঁটর মর্যাদার কথা; হাজার হাজার বছর ধরে, মানবজাতির ইতিহাসের একেবারে 
গোড়ার ষূগ থেকেই, এই দেশাটি পাঁথবীর মধ্যে এক অপূর্ব মর্ধাদার স্থান দখল করে এসেছে। 
সাত হাজার বছর আগের ইতিহাসেও প্রাচীন চ্যাল্ডায়া রাজ্যের অস্পম্ট উল্লেখ পাওয়া যায় 
(এই রাজ্যটি যেখানে ছিল সেইখানেই আধুনিক ইরাক অবাঁষ্থত)। তার পরে এল বাবিলন; 
বাবিলনীয়দের পরে এল নষ্ভুর আসিরীয়দের ফূগ, এদের রাজধানী ছিল বিশাল 'নিনেভে শহর । 
তার পর আবার সেই আঁসরীয়রাও ধাক্কা খেয়ে সরে গেল; পারশা থেকে একাঁট নূতন রাজবংশ 
একাঁট নৃতন জাতি এসে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত সমগ্র মধ্য প্রাচ্য 
অঞ্চলব্যাপী তাদের প্রতুত্ব প্রাতঙ্ঠিত করল। এরা হচ্ছেন পারশ্যের একমোনড্‌ রাজবংশ, 
এদের রাজধানী ছিল পার্স পোলিস। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'বৃহৎ রাজা'র দল, 
কাইরাস, দারিয়্‌স, জারেকসেস- এরা ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রীসকে জয় করবার চেম্টা করলেন, কিল্তু 
পারলেন না। এ'দের আবার পতন হল বাঁর হাতে 1তাঁন 'ছলেন গ্রীসেরই সন্তান-_-ঠিক গ্রীসের 
নয়, মাঁসডোনিয়ার সন্তান__আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডারের জীবনের একাঁট 'বাচ্ন কাঁহনশ 
আছে : এশিয়া এবং ইউরোপের এই 'মিলন-ক্ষেত্ে উপস্থিত হয়ে তিনি একাঁট আঁভনব পাঁরকল্পনা 
প্রকাশ করলেন, বললেন, এই দৃই মহাদেশের বিয়ে দেবেন। তান নিজে পারশ্য-রাজের কন্যাকে 
বিবাহ করলেন (অবশ্য তাঁর আরও কয়েকটি স্বশ তখনই বর্তমান ছিলেন); তাঁর সেনানী এবং 
সৈনিকদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক পারশি মেয়ে বিবাহ করল। 

আলেকজান্ডার মধ্য প্রাচ্যে গ্রীক সংস্কাতির প্রাতিষ্ঠা করলেন; বহু শতাব্দী ধরে ভারত- 
সীমান্ত থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে সে সংস্কৃতির প্রভাব অক্ষুগ্ হয়ে রইল। এই 
সময়েই রোমেরও শান্তর অভ্যু্থান হল, ক্রমে ক্রমে সে শান্ত এঁশয়ার 'দকে প্রসাঁরত হল। তার 
বিস্তারে বাধা 'দিল একাঁট নবজাত পারশা সাশ্রাজয--সসানিদ রাজাদের সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্য 
যেটা ছিলি সেইটেই ভেঙে দু'্টকরো হয়ে গেল, প্রাচা এবং পাশ্চান্তয সাম্রাজ্য হল এদের নাম। 
কালক্রমে এই প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী হল কনস্টাশ্টনোপূুলৃ। প্রাচ্য আর পাশ্চান্তের মধ্যে 
প্রাচীন কাল থেকে সংগ্রাম চলে এসেছে, পশ্চিম-এঁশিয়ার এই সমতলভূমিতেও সে সংগ্রাম চলতে 
লাগল। এই যদদ্ধের প্রধান দুই পক্ষ ছিল কনস্টান্টনোপ্লের বাইজান্বটনা সাম্রাজা, আর 
পারশোর সসানিদ সাম্রাজা। আর এই সমস্তটা যুগ ধরেই প্রকাণ্ড প্রকান্ড বাঁণকের দল উটের 
পিঠে মালপত্র বোঝাই দিয়ে এই সমতলভাঁম আতক্রম করে প্রাচ্য থেকে পাশ্চান্ত্য আর পাশ্চাত্য 
থেকে প্রাচ্য দেশে যাতায়াত করতে লাগল; কারণ মধ্য-প্রাচোর এই অণ্লাঁটিই ছিল তখনকার "দিনে 
পৃথিবীর বড়ো বড়ো যাত্রাপথের অন্যতম। 

পশ্চিম-এশিয়ার এই দেশে জগতের তিনাঁট প্রধান ধর্মমতের জন্ম হয়েছে__জুডা-ধর্ম মানে 
ইহুদিদের ধর্স), জয়থস্ত্রীয় ধর্ম (আধুনিক পারশীরা যে ধর্মমত মানেন), আর খন্টান ধর্ম। 
এবার আরবের মরুভূমিতে চতুর্থ একাটি ধর্মমতের সাঁন্ট হল, অজ্পাদনের মধোই পৃথিবীর এই 
অংশাঁটতে সে ধর্ম অন্য তিনটকে হারিয়ে 'দিয়ে বড়ো হয়ে উঠল। তার পর এল বাগদাদের 
আরব-সাম্তরাজা, প্রাচ্য-পাশ্চান্তের পুরোনো যদ্ধটাও এবার নূতন রূপ গ্রহণ করুল-এবার যুদ্ধ 
আরবদের সঞ্চে বাইজানৃটিনার। বহুদিন আত প্রথর আঁচ্তত্ব যাপন করবার পর আরব-সভ্যতা 
ভেঙে পড়ল সেলজ;ক তঁক্দের আগমনে; শেষপর্যন্ত চোঁৎ্গস খাঁর পরবতর্শ আগল্তুক মোগলদের 
হাতে সে সভ্যতা একেবারেই 'বিধবস্ত হয়ে গেল। 

মোগলদের আসবার আগেই কিন্তু, এশিয়ার পশ্চিম সম্দ্রকূলে পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান 
আর প্রাচ্য জগতের মুসলমানদের মধ্যে একটা মর্মান্তিক সংগ্রাম শুরু হয়ে শিয়েছিল। এই যুদ্ধের 
নাম ক্লুসেড;ঃ কখনও চলে কখনও বা থামে এমনি করে এই বৃদ্ধ পরো আড়াই শো বছর 
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ধরে চলতে লাগল, প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝখান পর্যন্ত এর জের চলল। এই ক্লুসেডকে বলা হয় 
ধর্মযুদ্ধ; বাস্তাবক 'ছিলও তাই। কিন্তু তবু ধর্ম এই যুদ্ধের কারণ নয়, উপলক্ষ্য মান্ত। 
তখনকার 'দিনে প্রাচ্য জগতের তুলনায় ইউরোপের লোকেরা অনেক পিছিয়ে পড়ে ছিল; ইউরোপের 
সেটা “অন্ধকার যূগ'। কিন্তু ইউরোপ তখন জেগে উঠছে; প্রাচ্য জগতের সমৃদ্ধি বোঁশ, সভ্যতা 
মহত্তর; ইউরোপকে সে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করছে। প্রাচ্য জগতের প্রাত এই আকর্ষণ নানা- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করাছল, তার মধ্যে এই ক্লুসেডই ছিল সবচেয়ে গারত্ঠ রূপ। এই ধৃদ্ধের ফলে 
পাঁশচম-এশিয়ার দেশগুলির কাছ থেকে ইউরোপ অনেক কিছুই শিখে নিল। 'শখল বহু সৃক্ষমকলা 
শিল্পকলা আর 'বিলাসের বহু প্রণালী; তার চেয়েও বড়ো কথা, শিখল কাজ এবং চিন্তার বহু 
বৈজ্ঞানিক ধারা আর পদ্ধাত। 

ক্রুসেড সদ্য শেষ হয়েছে কি হয়ান এমন সময়ে মোগলরা এসে বন্যার মতো 
ঝাঁপয়ে পড়ল পাঁশ্চম-এশিয়ার উপরে, সঞ্চে নিয়ে এল ধৰংসের সংহারমৃর্ত। তবু কিন্তু 
মোগলদের শুধুই ধ্বংসের পূজারী বলে জেনে রাখলে আমাদের ভুল হবে। চান থেকে 
রাঁশয়া পর্য্ত যে বিরাট অভিযান তারা চালিয়েছিল, তারই ফলে বহু দূর দূর দেশের 
মানুষের একত্র সমন্বয় ঘটেছিল, বেড়ে গিয়েছিল বাণজ্যের প্রসার আর মান্ষে-মানূষে মিলন। এরা 
ষে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করল তার শাসনে যান্নীদল চলাচলের পুরোনো পথগুলো আর 'বিপদ- 
সঙওকুল রইল না; যাত্রীরা সে পথে নিরাপদে নির্ভয়ে যাতায়াত করতে লাগল- শুধু বাঁণক নয়, কৃটতল্্ী 
রাষ্ট্রদূত, ধমপ্রচারক ইত্যাদ সকল প্রকারের মানুষই সে পথ বেয়ে দপর্ঘযাত্রায় বোরয়ে পড়তে 
পারল। প্রাচীন জগতের এই-সব রাজপথ চলে গিয়েছে মধ্য প্রাচ্য প্রদেশের একেবারে বুকের উপর 
'দিয়ে; অতএব সে দেশ হয়ে উঠল এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যেকার বন্ধনসত্র। 

তোমার হয়তো মনে পড়বে, এই মোগলদের সময়েই মারো পোলো তাঁর স্বদেশ ভেনিস 
থেকে সমস্ত এঁশয়া পাড় 'দিয় চনে 'গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা একটি বই আছে; তাঁর লেখা 
ঠক নয়, তান বলে 'গয়োছলেন এবং অন্য লোকে লিখে 'গিয়েছিলেন। এই বইয়ে তিনি তাঁর 
ভ্রমণের কাহনী বলেছেন; এই জন্যই, আমরাও তাঁর নাম জেনে রেখোছি। কিন্তু আরও 
বহ্‌ লোক নিশ্চয়ই এই রকমের দশর্ঘ পথ ভ্রমণ করোছিলেন, কিন্তু সে ভ্রমণের কথা তাঁরা 'লখে 
রেখে যান 'ন, বা 'লিখে থাকলেও হয়তো সে বই বনম্ট হয়ে গেছে, কারণ সে যুগে বই হাতে 
িখেই রাখা হত। মালপন্ন নিয়ে বাঁণক আর যান্নীর দল সারাক্ষণই এক দেশ থেকে অন্য দেশে 
যাতায়াত করত; সে যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছল বাণিজ্য, কিন্তু নিছক ভাগ্য এবং দুঃসাহাঁসক 
অভিযানের অন্বেষণেও বহু লোক সে বাঁণকদলের সঞ্ঞী হত। প্রাচীন কালের আরও একজন 
খুব বড়ো ভ্রমণকারীর নাম মারো পোলোর মতোই প্রীসম্ধ হয়ে আছে। এর নাম হচ্ছে 
ইব্‌ন্‌ বতুতা। জাতে আরব, মরক্কোর অন্তর্গত তাঞ্জয়ার শহরে চতুর্দশ শতান্দীর প্রথমাঁদকে 
এ*র জন্ম হয়। কাজেই তান ছিলেন মারো পোলোর ঠিক এক-পুরুষ পরের লোক। বিশাল জগতের 
বুকে তাঁর এই 'বাঁচন্ন ভ্রমণে যোঁদন 'তিনি প্রথম বার হলেন তখন তানি মানত একুশ বছরের তরুণ 
ূবা; পথের সম্বল বলতে তাঁর ছিল শুধু নিজের তীক্ষ! বুদ্ধ, আর ছিল একজন মৃসলমান 
কাজশ বা ধর্মোপদেন্টা বিচারকের শিক্ষা। মরক্কো থেকে তানি সোজাসুজি উত্তর-আফ্রিকা পার 
হয়ে এসে পেশছলেন মিশরে; সেখান থেকে গেলেন আরবে, 'সারয়াতে, পারশ্যে; তার পর 
গেলেন আনাতোলিয়াতে তুর্কী, তর পর দক্ষিণ-রাশিয়া (তখন সে দেশে মোগলবংশীয় 
খাঁদের রাজত্ব) তার পর কনস্টাশ্টিনোপূলে (সেটা তখনও বাইজান্টটনা সাম়াজ্যের রাজধানী), 
সেখান থেকে মধা-এঁশয়াতে এবং ভারতবর্ধে। ভাবতবর্ষের উত্তর থেকে দাক্ষণে পাঁড় 'দয়ে 
1তাঁন গেলেন মালাবার এবং 'সংহলে; সেখান থেকে চীনে । ফেরার পথে আফ্রিকার মধ্যে ইতস্তত 
ঘুরে বেড়ালেন, সাহারা মরুভূমি পর্য্ত পার হলেন। এখনকার দিনে আমাদের যানবাহনের 
এতরকম সুবিধা, তবু এই যুগেও এরকমের ভ্রমণ-কাহিনীর জোড়া মেলা কঠিন। চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকটাতে পৃথিবীর অবস্থা কোথায় কীরকম ছিল তার বিস্ময়কর বিবরণ 
আছে এই ভ্রমণ-কাহিনীর 'মধো; তখনকার দিনে দেশভ্রমণ যে কতখানি সাধারণ ব্যাপার 
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ছিল তারও প্রমাণ এই কাঁহনশ থেকেই পাওয়া ধায়। আর বাই হোক, পৃথিবীতে আজ পবল্তি 
যে-কজন আতিবড়ো ভ্রমণকারীর আবির্ভাব হয়েছে, ইবৃন্‌ বতুতার নাম তাঁদের মধ্যে ধরতেই হবে। 

ইব্‌ন বতুতার বইয়ে, 'তানি যে-সব জাতি আর দেশ দেখোছিলেন, তাদের সম্বন্ধে ভার 
চমৎকার সব তথ্য লিখে গেছেন। মীশর তখন সমনম্ধ দেশ, কারণ পাশ্চাত্য জগতের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের যত বাণিজ্য সমস্তই তখন চলত মিশরের পথে; তার পক্ষে এটা ছিল একটা 
খুবই লাভের ব্যাপার। সেই লাভের টাকায় তারা কায়রোকে প্রকাণ্ড শহর করে গড়ে তুলল, 
চমংকার সূন্দর সব স্মৃতিস্তম্ভ 'দিয়ে তাকে সাজানো হল। ভারতবর্ষের জাতিভেদ-প্রথা, সতখ- 
দাহ, আতাঁথকে পান-সূপারি 'দিয়ে অভার্থনা করবার প্রথা-এর সমস্ত কথাই ইব্‌ন্‌ বতুতা তাঁর 
বইয়ে লিখে গেছেন। তাঁর বই থেকেই জানতে পাই, তখন ভারতীয় বাঁণকরা বিদেশের বন্দরে 
বন্দরে বিরাট বাণিজ্য চালাত, পাথবীর সমুদ্রে সমূদ্রে ভারতের বাণজা-জাহাজ চলাচল করত। 
কোথায় কোথায় তিনি সুন্দরী নারী দেখেছেন, তারা কীরকমের পোশাক পরে, কোন্‌ রকমের 
সুগন্ধ আর অলংকার ব্যবহার করে, তার বিবরণ তান খুব লক্ষ্য করে দেখেছেন এবধ লিখে 
গেছেন। দিল্লী শহরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দিল্লী হচ্ছে, “ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র; 
যেমন বিশাল তার আয়তন তেমনই জমকালো তার সমাদ্ধ; সৌন্দর্য আর শান্তর তার মধ্যে 
একন্র মিলন ঘটেছে।” ভারতবর্ষে তখন পাগ্‌লা সুলতান মহম্মদ তুগ্লক রাজত্ব করছেন। 
হঠাং রাগের মাথায় তানি তাঁর রাজধানশ 'দিল্লশ থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেলেন দাঁক্ষণ-ভারতের 
দৌলতাবাদ শহরে; তার ফলে এই শবশাল এবং জমকালো শহরাঁট' পারত হল একাঁট 
মর্ভমিতে-_-শূনা এবং জনহীন, দুচারজন মান্ত তার মধ্যে ইতস্তত বাস করছে"__ 
সেই দু'চারজন মানুষও আত ভয়ে ভয়ে শহরে এসে ঢুকেছিল বহু দীর্ঘকাল পরে। 

বাস, ইবৃন বতৃতার কথা বলতে বলতে আসল কথাটা ছেড়েই চলে গোঁছ। প্রাচীন 
কালের এই ভ্রমণ-কাহিনীগূলো আমাকে বড়ো বোশ মুগ্ধ করে ফেলে। 

যাক, এটা দেখা গেল, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধ্য-প্রাচ্য বা পশ্চিম-এশিয়া পৃথিবীর 
জশীবনযাল্লায় একটা বৃহৎ স্থান আঁধকার করে 'ছিল, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতের মধো এইটেই 
ছিল প্রধান যোগসূত্র এর পরের একশো বছরে অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটল। অটোম্যান তর্ক 
কনস্টান্টিনোপুল্‌ দখল করল, মধ্য-প্রাচোর এই সমস্ত দেশগুলিতে তাদের রাজ্য বিস্তার করল, 
িশরও বাদ গেল না। দুই মহাদেশের মধ্যে ষে বাণিজ্য চলত, এরা তার মোটেই পক্ষপাতশ 
ছিল না। তার এক কারণ, এই বাণিজ্য প্রধানত চালাত ভিয়েনা আর জেনোয়ার আঁধবাসীরা, 
ভূমধ্যসাগরে এরাই ছিল তৃুর্কিদের প্রাতদ্বন্ধী। আর বাণিজাও তখন নৃতন পথে চলা শুরু 
করেছে; ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আসবার নূতন সব সম্দ্র-পথ খোলা হচ্ছে; আগের 'দিনে 
বাণিজ্য চলত সার্থবাহ বাঁণকদলের হাতে, ডাঙার পথে, এখন তার জায়গা দখল করছে এই 
সমদ্রপথ। পশ্চিম-এঁশিয়ার উপর দিয়ে যে স্থলপথ ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে সে পথ 
মানৃষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে । এবার সে পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল; যে দেশের 
মধ্য 'দিয়ে সে পথ চলে গিয়েছে, জগতের রঞ্গমণ্ডেও তার স্থান আর লোকচক্ষুর গোচরে 
রইল না। 

প্রায় চার শো বছর ধরে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 'দিক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষপযন্তি, স্মদ্র-পথগুলিই হয়ে রইল পাথিবীর প্রধান পথ; ডাঙা-পথের তুলনায় এরাই 
গৌরব আর মর্যাদা পেল অনেক বেশি, বিশেষ করে যেখানে রেলপথ নেই। পাশ্চম-এশিয়াতে 
রেলপথ ছিল না। ধিবশব-যুদ্ধ বাধবার অজ্প কিছুদিন আগে প্রস্তাব উঠল, কনস্টাশ্টিনোপল 
থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেললাইন তোর করা হবে। এই প্রস্তাবের 'পছনে ছিলেন জর্মন 
সরকার। জর্মনি এই রেলওয়ে তোর করতে যাচ্ছে শূনে অন্যানা দেশগুলো ঈর্ধায় জলে পড়ে 
মরতে লাগল, কারণ এর ফলে মধ্য-প্রাচ্যে জর্মনর প্রভাব-প্রাতপান্ত অনেক বেড়ে ষাবে। হীতি- 
মধো যুদ্ধ বাধল, সে রেললাইন আর তোর হল না। 

১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল। পশ্চিম-এঁশিয়াতে তখন ব্রিটেনই সর্বেসর্বা। তখন কিছ 


৭১০ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


ধন ব্রিটিশ রাজনীতি-ধৃরন্দরদের চোখেও ধাঁধা লেগোঁছল, ভারতবর্ধ থেকে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত 
শাল একটি মধ্া-প্রাচ্যদেশীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নও তাঁরা দেখাছলেন। সেটা অবশ্য হয়ে 
উঠল না। বলশোভক রাশিয়া, কামাল পাশা, এবং আরও অনেক ব্যাপারের ধান্ধায় ব্রিটেনের 
সে স্ব্ন ভেঙে গেল। তখনও কিন্তু ব্রিটেন পাকেচক্রে এর অনেকথখাঁন জায়গাই হাত 
করে বসে রইল। ইরাক প্যালেস্টাইন ব্রিটেনের প্রভাবাধীন বা নিয়ন্মণাধীনই রয়ে গেল? 
সাম্রাজা প্রতিষ্ঠার সে বিরাট কামনা তার পূর্ণ হয় নি; তবু কিন্তু 'ত্রটেন এখনও তার সেই 
পুরোনো 'দিনের নশীতাট অক্ষুপ্র রেখেছে__ভারতবর্ষে আসবার সমস্ত পথ আর প্রণালী এখনও 
তারই হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। মনে এই উদ্দেশ্য ছিল বলেই যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ 
সেনা মেসোপটোময়া আর প্যালেস্টাইনে গিয়ে লড়াই করেছে, তাঁকদের 'বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
আরবদের সাহায্য করেছে । এই জন্যই যুদ্ধের পরে মোসুলের কথা নিয়ে ইংলণ্ড আর তুরস্কের 
মধ্যে বিষম বিবাদ বেধেছিল। ইংলণ্ড আর সোভয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে এখন এত মন- 
কষাকাষ, তারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এইটেই; ভারতবর্ষে আসবার পথের পাশে, দেয়ালের 
উপরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকবে রাশিয়ার মতো একটা শান্তশালী দেশ, এটা ভাবতেই 'ব্রটেনের 
গা বিষয়ে ওঠে। 

বাগদাদ রেলওয়ে আর হেজাজ রেলওয়ে-_এই দুশট রেললাইন তোর করা নিয়ে যুদ্ধের 
আগে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল। লাইন দু”ট এখন তোর হয়ে গেছে। বাগদাদ রেলওয়োট 
বাগদাদ শহরকে ভূমধ্যসাগর আর ইউরোপের সঙ্গে সংযুস্ত করেছে। হেজাজ রেলওয়েটি 
আরবের মাঁদনা শহর থেকে চলে এসে আলেপ্পোতে বাগদাদ রেলওয়ের সঙ্গে যুস্ত হয়েছে 
(আরবদেশের মধ্যে হেজাজের গুরুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কারণ মন্ধা আর মাঁদনা, মুসলমানদের 
এই দুশট তার্থস্থানই এই অগ্চলের অন্তর্গত)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রেলপথ তৈরি হবার 
ফলে পশ্চিম-এশিয়ার বহু বড়ো বড়ো শহরই এখন ইউরোপ আর মিশরের সত্গে সংযুস্ত হয়েছে, 
সেখান থেকে সহজেই এই-সব শহরে আসা বায়। আলেপ্পো শহরটিও ক্রমে প্রকাণ্ড একাট 
রেলওয়ে জংশনে পরিণত হচ্ছে; 'তিনাট মহাদেশের রেলপথ এখানে এসে একত্র হবে--একটা পথ 
আসবে ইউরোপ থেকে, একটা আসবে এাঁশয়া থেকে বাগদাদ হয়ে, আর একটা আসবে আফ্রিকা 
থেকে কায়রো হয়ে। এশিয়ার প্থটকে যাঁদ বাগদাদের পরে আরও বাঁড়য়ে দেওয়া হয়, তবে 
হয়তো সে একেবারে ভারতবর্ষ পর্ষ্তি এসেই পেশছতে পারবে । আঁফ্রকার পথাঁট সম্বন্ধে 
কর্তাদের মনের ইচ্ছা, সৌঁটকে কায়রো থেকে সমস্ত আফ্রকা মহাদেশ পার হয়ে একেবারে সৃদর 
দক্ষিণ প্রান্তে কেপ টাউন অবাধ নিয়ে পেশছে দেওয়া। কেপ থেকে কায়রো পর্যন্তি, বিস্তৃত 
এই রাঙা লাইনটি তোর করা-এর স্বশন ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদীরা বহবাদন ধরেই দেখে 
আসছেন; এবার সে স্বন 'সদ্ধ হবার ভরসাও অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। একে রাঙা 
বললাম, তার কারণ-_দশর্ঘ পথের আগাগোড়াই এই পাট চলে যাবে '্রটিশ অধিকারের মধ্য দিয়ে, 
মানচিন্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছবিটাই শুধু লাল রঙে ছাপা হয়ে থাকে। 

ভবিষ্যতে কিন্তু এই সমস্ত সংকল্প কাজে পরিণত হতে পারে, নাও হতে পাঞ্ধে_ 
রেলওয়ের এখন দহট প্রবল প্রাতদ্বন্দী যানের আবিভভাব হয়েছে, মোটর গাঁড় আর এরোগ্লেন। 
ইতিমধ্যে একথাটা মনে রাখতে হবে, বাগদাদ আর হেজাজ লাইন, পশ্চিম-এশিয়ার এই 
দূপট নূতন রেলওয়েরই কর্তৃত্ব বৌশর ভাগ ব্রিটিশদের হাতে রয়েছে; ব্রিটিশের নশীত 'ছিল, 
নিজেদের আয়ন্তাধীনে ভারতবর্ষে যাবার একটা নূতন সংক্ষিপ্ত রাস্তা বানিয়ে নেঞ্াক্কা, সে নীতি 
এরাই সফল করে তুলেছে । বাগদাদ রেলওয়ের খানিকটা গিয়েছে 'সারয়ার মধা দিয়ে। সিরিয়া 
আছে ফরাসিদের অধিকারে । ফরাসিদের অনুগ্রহের উপরে এই নির্ভর করে থাকাটা 'ব্রাটশের 
পছন্দ নয়; তাদের ইচ্ছা, এর বদলে প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে তারা নূতন একটা লাইন খুলবে। 
আরবেও নৃতন একটা ছোটো রেললাইন খোলা হচ্ছে, এটা লোহিতসাগরের তাঁরাস্ধিত বন্দর 
জেঙ্ডা থেকে মক্কা পর্যন্ত বাবে। প্রাত বছর হাজার হাজার তশর্থযান্রী মন্ধায় যান, তাঁদের এতে 
থুব স্াাবধা হবে। 


ধবিশব-রাজনাতির মণ্ে পশ্চিম-এশিয়ার পুনঃপ্রবেশ ৭১১ 


রেলপথের কল্যাণে পশ্চম-এশিয়ার এই দেশগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ, 
স্থাঁপত হচ্ছে, এই গেল সে রেলপথের কথা। যে কাজের জন্য এর সৃম্টি সে কাজ এখনও 
সারা হয় নি; তবু কিন্তু এরই মধ্যে রেলওয়ের উপকারতা খানিকটা কমে যাচ্ছে; তাকে হটিয়ে 
দিয়ে তার জায়গা এসে দখল করছে মোটর গাঁড় আর এরোপ্লেন। মরুভূমির পথে চলতে মোটর 
গাঁড়র কিছুমান কম্ট নেই; ধাত্রিদলের যে-সব পায়ে-হটা পথে হাজার হাজার বছর ধরে উটেরা, 
অসাম ধৈর্যসহকারে মন্থর গাততে পথ চলত, এখন সেখানে ধুলো ডীঁড়য়ে হাওয়ার বেগে, 
ছুটে চলেছে মোটর গাঁড়। রেলওয়ে চালাবার খরচ অনেক, সে বসাতে সময়ও লাগে প্রচুর ॥ 
মোটর গাঁড় সস্তায় মেলে, যখন দরকার তখনই সে চলতে পারে। মোটর গাঁড় বা লার অবশ 
খুব লম্বা দৌড়ের পথ সাধারণত চলে না; ছোটো খানিকটা জায়গা, খুব বোশ হলে শ'খানেক 
মাইল পথের মধ্যেই তারা ঘুরে ফিরে ক্ষেপ 'দিয়ে থাকে। 

দূরপাল্লার পথের জন্য রয়েছে এরোগ্লেন। এটাও রেলওয়ের তুলনায় সস্তা, চলেও অনেক 
বেশি তাড়াতাঁড়। যানবাহনের প্রয়োজনে এরোপ্লেনের ব্যবহার পৃথিবীতে খুবই দ্ুতবেগে বেড়ে 
চলবে, এতে সংশয়ের কিছুমান অবকাশ নেই। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আয়োজনের অনেকখানি 
উন্নাতি দেখা যাচ্ছে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ নিয়ামতভাবে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে 
ক্ষেপ 'দিচ্ছে। এই-সব বড়ো বড়ো বায়ু-পথেরও একটা চৌমাথা হয়ে উঠেছে পশ্চম-এঁশয়া; 
িাশেষ করে বাগদাদ শহর তার কেন্দ্র। 

লন্ডন থেকে ভারত ও অস্ট্রেলয়া পর্যন্ত ষে ব্রিটিশ ইম্পারয়াল এয়ার-ওয়েজ চলে গেছে 
সেটা, আমন্টারডাম থেকে বাটাভয়া পর্যন্ত যে কে, এল্‌, এম ডাচ লাইন চলে গেছে সেটা 
এবং প্যারিস থেকে ইন্দোচীন পর্যন্ত বিস্তৃত ফরাসি এয়ার লাইন এয়ার ফ্রান্স), এই 'তিনটারই 
ঘাঁট বাগদাদে আছে। মস্কো ও ইরানও বাগদাদের সাথে বায়-পথে সংযুস্ত। (ইউরোপ থেকে) 
চীন ও সুদূর প্রাচ্যের বিমানের যান্রীকে বাগদাদের উপর দিয়ে যেতে হয়। বাগদাদ থেকে বিমান 
কায়রো পর্যন্তও যায়-_তদ্বারা উহা আফ্রিকার 'বমানপথের মারফতে কেপ টাউনের সঙ্গেও য্্ত। 

এসব বিমানপথের বেশির ভাগ থেকেই বিশেষ কিছু আয় হয় না, বরং এদের প্রচুর 
সরকারি সাহায্য দিতে হয়, কারণ সাম্রাজ্যগুলোর 'নকট এখন িমানশান্তর বিশেষ কদর। 
বৈমানিকর্শান্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-শান্তর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। যে ইংলন্ড পূর্বে 
তার নৌ-শান্তর এতো বড়াই করত ও বাঁহঃশত্ুর আক্রমণ থেকে নিজেকে খুবই 'নরাপদ মনে 
করত, আত্মরক্ষার ব্যবস্থার দিক থেকে বিবেচনা করলে সেও আর এখন একটি দ্বীপমান্র নয়। 
ফ্রা্স বা অন্য ষে কোনও দেশের মতোই আকাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাকেও ঘায়েল করা 
সহজসাধ্য হয়েছে। তাই সব বড়ো বড়ো দেশগ্লই 'বমানশান্ততে প্রবল হয়ে উঠতে চাইছে, 
পূর্বে সমুদ্র-পথের আধিপত্য নিয়ে দেশে দেশে যে রেষারেষি চলত, তার জায়গা এখন দখল 
করেছে বিমানশান্তর রেষারোষ। শান্তির সময়ে বায়ূপথে যান্রী-চলাচলের যে ব্যবন্থা আছে, 
প্রত্যেক দেশই উৎসাহ আর সরকারি সাহায্য 'দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলছে; কারণ, এর ফলে এমন 
কতোজন সুশাক্ষিত বৈমানিক তৈরী হবে যাদের যুদ্ধ বাধলে কাজে লাগানো চলবে। অ-সামরিক 
ধিমানাবভাগ সামারক বিমানবিভাগ গড়ে তুলতে সাহাব্য করে। কাজেই অসামারক বিমান- 
ণীাবভাগের উন্নাতি খুব দ্ুতভাবে করা হচ্ছে এবং ইউরোপ ও আমোরকাতে শত শত িমান-বর্ম্ 
গড়ে উঠেছে। এব্যাপারে যেখানে যতটুকু উন্নাত হয়েছে তার বোশর ভাগই হয়েছে আমোরকার 
যুত্তরাষ্টে, সোভিয়েট ইউনিয়নেও এর যথেম্ট উন্নাত দেখা যাচ্ছে দূরদূরান্তে অবাস্থত এই 
রাষ্ট্রের অংশগৃলোর উপর 'দিয়ে বহু 'বিমানপথের 'বিমানগুলো যাতায়াত করে থাকে। 

এখন এসেছে বিমানশান্তর যুগ--এযূগে পশ্চিম-এশিয়া আবার নূতনভাবে গুরুত্ব লাভ 
করেছে, তার কারণ এস্ধানের উপর 'দিয়ে বহু সুদূরপ্রসারী বিমানপথ চলে গেছে। পুনরায় 
ইছা 'বশ্বের রাজনীতক্ষেন্রে প্রবেশলাভ করে মহাদেশগুঁলর মধ্যে পারস্পারক সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল 
হয়ে দাঁড়য়েছে। এ কথাতে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে এদেশ এখন বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যে 
সংঘর্ষ ও বিরোধের রঞ্গভূঁমিতে পাঁরণত হয়েছে, কেননা, তাদের পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষার 
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মধো সংঘাত হয় এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর টেক্কা মারতে চেম্টা করে। এই কথাটা আমরা 
যাঁদ মনে রাখি তাহলেই মধ্য-প্রাচ্যে এবং অন্যত্র 'ব্রাটশের ও অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের মূলে 
যে কৃটনীতি রয়েছে তার অনেকখানিই আমরা বুঝে নিতে পারব। 

ভারতে যাবার এই নূতন সদর রাস্তার ঠিক উপরেই মোসৃূল অবস্থিত, তাছাড়া এখানে 
তেল আছে। 'বিমানশন্তর যুগে এখন তেল আগের চেয়েও আঁধক প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে 
পড়েছে। ইরাকেও মূলাবান তেলের খাঁন আছে, এবং সেটাও এই 'বমানপথগুলর একেবারে 
মাঝখানে পড়েছে। কাজেই ইরাককে আপন আয়ত্তে রাখাটা যে ব্রিটেনের পক্ষে কতটা আবশ্যক 
সেটা স্পম্ট বোঝা যায়। পারশ্যে বহু তেলের খান আছে; অনেকদিন ধরে এঁ খাঁনগুলির তেল 
তুলে নিচ্ছে একটা ইংরেজ কোম্পানি; এর নাম হল গ্র্যাংলো-পার্শয়ান অয়েল কোম্পানি । 
1ব্রটিশ সরকার এই কোম্পানির একটি অংশীদার 

তেল বা পে্রোলের প্রয়োজন ও গুরৃত্ব বেড়ে চলেছে এবং এর দ্বারা সাম্রাজ্যক নীতি 
প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তুত আধুনক সাম্রাজাযবাদকে “তেলের সামাজ্যবাদ' বলে আঁভাহত করা হয়। 

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আবার নূতন করে গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, আবার 'বি*ব-রাজনশীতির 
ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ছে যে-সব কারণে তার কয়েকটা কারণ 'নয়ে আমি এই চিঠি আলোচনা করলাম । 
কিন্তু এই সব-কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ বা প্রাচ্যের জাগরণ । 


১৬৬ 
আরব-অণ্লের দেশ--সারয়া 
২৮শে মে, ১৯৩৩ 


প্রত্যেক দেশেই মানুষের কতকগুলো সম্প্রদায় আছে, যাদের ভাষা এক রাতি-নশাতি এক। 
এদের একন্র বেধে শাশ্তশালশ করে তুলবার কতখানি শান্ত জাতীয়তাবাদের আছে, তার অনেক 
প্রমাণ আমরা দেখেছি । এই জাতীয়তাবাদ এইরকম একটা সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে একল্ন মিলিত 
করে দেয়; আবার অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে একে আরও বেশি করে আলাদা করে ফেলে । জাতীয়তা- 
বাদের উৎসাহে ফ্রান্স একটা শান্তুশালশ এবং সংহত জাতিতে পাঁরণত হয়েছে; তার লোকদের 
মধ্যে পরস্পরের বধন আঁত দু, পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশকে তারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা রকমের বলেই জানে । জর্মন-অণ্চলের সমস্ত দেশগুলোও আবার এই জাতীয়তাবাদের 
বন্ধনেই একন্র বাঁধা পড়ে একটি প্রবল জর্মন জাতিতে পাঁরণত হয়েছে। ওদকে আবার ফ্রান্স 
এবং জর্মনি দু'জনে আলাদা আলাদা ভাবে সংহত হয়ে উঠেছে, তারই ফলে দুয়ের মধোকার তফাত 
আরও বোশ বেড়ে গেছে। 

দেশের মধ্যে যদি একাধিক আলাদা জাতিগত সম্প্রদায় থাকে, সেখানে জাতীয়তাবাদের 
ফলে অনেক সময়েই আসে পরস্পর-ীবরোধ; দেশটাকে একন্র বেধে সবল করে তুলবার পাঁরবর্তে 
সে জাতীয়তাবাদ বরং তাকে দুর্বলই করে ফেলে, ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। 'বিশব- 
যুদ্ধের আগে অস্ট্রো-হাঞ্গেরয়ান সাম্রাজ্যের ঠিক সেই দশা ছিল। বহু জাতির বাসশাছিল সেখানে, 
তাদের মধ্যে জর্মন-অস্টিয়ান আর হাঞ্গোরিয়ান, এই দ্যাট জাত প্রধান; বাকিগুলো 'ছিল এদের 
অধগন। অতএব জাতাঁয়তাবাদের প্রসারের ফলে আস্টরয়া-হাঙ্গোরর সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল; 
জাতায়তাবাদের প্রভ্ববে এদের প্রতোকটি জাঁতই নূতন করে প্রাণ পেয়ে তাজা হয়ে উঠল, এবং 
তারই সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে স্বাধীনতা অজনের স্ব্ন দেখতে শুরু করল। 
দ্ধের দরুন অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে উঠল, যুদ্ধে হার হওয়া মাত্রই দেশটা ভেঙে বহু ছোটো 
ছোটো টূকূরোতে পাঁরণত হল, প্রতাকটি জাতিই নিজের নিজের এলাকা নিয়ে একটা করে স্বাধীন 
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রাষ্ী তোর করে বসল। দেশটাকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছিল সেটা ঠিক যান্তিবুন্তভাবে হয় 'নি, 
তার ফলও ভালো হয় নি- কিন্তু সে আলোচনায় আপাতত আমাদের দরকার নেই। ওদিকে 
জর্মীনরও নিদারুণ পরাজয় হয়েছিল, কিন্তু সে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল না। শত দর্দশা- 
দৈন্যের মধ্যেও সে এক অখণ্ড দেশ হয়েই বে*চে রইল, কারণ তাকে বেধে রাখবার জন্য ছিল 
জাতীয়তাবাদের সুদৃঢ় বন্ধন। 

াবশবযুদ্ধের আগে তুর্কি সাম্রাজ্যও ছিল ঠিক আস্টীয়া-হাঙ্গোররই মতো বহু জাতির একটা 
বিচন্র সমন্বয়। বলকান অণুলের জাতিগুলো ছিল তার মধ্যে, তা ছাড়া ছিল আরব, আর্মানি 
এবং আরও অনেক জাতি। অতএব জাতীয়তাবাদের চেতনা এই সাম্রাজ্যাটকেও ভেঙে টুকরো 
টুকরো করে ফেলল। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম আবর্ভাব হল বল্‌কান অণ্চলে; উনাঁবংশ 
শতাব্দীর আগাগোড়া সময়টাই তুরস্ককে একের পর এক করে বলকান অণ্চলের প্রত্যেকটা জাতির 
সঙ্গে যূম্ধ করতে হয়েছে- গ্রীসকে 'দয়ে সে যুদ্ধের আরম্ভ। ইউরোপের বড়ো জাতিগুলো, 
বিশেষ করে জারশাসিত রাশিয়া, এদর এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে নিজের কাজে লাগিয়ে 
শুনতে চেস্টা করল। এর সঙ্গে নানারকম ষড়ষল্ল চালাতে লাগল। আর্মানিদের ক্ষোপিয়ে তুলে, 
তাদের আঘাতে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে দূর্বল করে ফেলতে চাইল তারা; এই জন্যই তুর্কি সরকারের 
সঙ্গে আর্মানদের বরাবর যুদ্ধ হয়েছে, সে যুদ্ধে নিদারুণ র্তপাত আর নরহত্যাও হয়েছে । বড়ো 
জাতগুলো এই আর্মানদের 'নজের কাজে লাঁগয়ে নিয়েছে, তাদের নাম ভাঁঙয়ে 'নজেদের প্রচার- 
কার্ধ চাঁলয়েছে; তার পর বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর যখন দেখেছে এদের দিয়ে আর তাদের প্রয়োজন 
নেই, তখন অম্লানবদনে তাদের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব পাঁরত্যাগ করেছে। আর্মান দেশাঁট 
তুরস্কের পূরবাঁদকে অবস্থিত এবং কৃষ্ণসাগর পর্য্ত 'বস্তৃত। পরবতাঁকালে এই দেশাঁটতে 
সোভয়েট প্রজাতন্ স্থাপিত হয়েছে; এখন এটি রুশ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তভুত্তি। 

আরবদের সঞ্চে তুর্দের কোনোঁদনই সদ্‌ভাব ছিল না; তবু কিন্তু তুর্কি সাম্মাজোর 
আরব-জাতিবহূল ,অংশগুলোর জেগে উঠতে অনেক বোশ সময় লেগেছে । প্রথমে এল একটা 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন; আরবি ভাষা এবং সাহিতাকে নূতন করে উজ্জীবিত করে তুলল তারা । 
এই কাজ প্রথম আরম্ভ হয় 'সাঁরয়াতে, ১৮৬০ সনের পরবতর্গ কালে । সেখান থেকে এর 
হাওয়া মিশরে এবং অন্যান্য আরাব-ভাষাভাষী দেশে ছাঁড়য়ে পড়ল। ১৯০৮ সনে তুরস্কে 
“তরুণ তুর্কি বস্লব' হল, সূলতান আবদুল হামিদের পতন ঘটল-_এই দেশগুলোতে রাজনোতিক 
আন্দোলন বেড়ে উঠল তার পরে। মুসলমান এবং খষ্টান 'নার্বশেষে সমস্ত আরববাসীদের 
মধ্যেই জাতায়তাবাদের মল্্র ছাড়িয়ে পড়ল। আরব-অণ্ুচলের দেশগুলোকে তুর্কির অধণনতা থেকে 
মুস্ত করে এনে তাদের নিয়ে একাঁটি অখন্ড রাষ্ট্র তোর করা হবে, এই স্ব্নও এসে দানা বেধে 
উঠল। 'মিশরও আরাবি-ভাষাভাষীর দেশ; কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে সে ছিল. এদের থেকে খানিকটা 
আলাদা । তাই এইষে আরব-রাণ্টী প্রাতম্ঠার কথা হচ্ছে এর মধ্যে সেও এসে যোগ দেবে এমন 
প্রত্যাশা কেউই করে নি। কথা ছিল. এই আরব রাম্টী তোর হবে আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন 
এবং ইরাক দেশ নিয়ে। আরবরা এককালে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নেতৃস্থানীয় ছিল, সেই 
মর্যাদা তারা আবার ফিরে পেতে চাইল : বলল, খলিফার পদ অটোম্যান সুলতানের হাত থেকে 
এনে আরবের কোনো বংশের হাতে দেওয়া হোক। আরবজাতির গৌরব এবং মর্যাদা 
এতে অনেক বেড়ে যাবে, অতএব এটাকেও সবাই ধর্মগত আন্দোলন না ভেবে বরং একটা জাতাঁয় 
আন্দোলন বলেই মেনে নিল; 'সারয়াতে আরব খম্টান যারা ছিল তারাও এই আন্দোলনের 
সমর্থন করল। 

ধিশ্ব-যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ব্রিটেন আরবদের এই জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের 
সঙ্গে যড়ষন্ত শুরু করে দিম়োছিল। বিশাল একটি আরব-সাম্রাজ্য স্থাঁপত করে দেওয়া হবে 
ইত্যাঁদ রকমের বহু লম্বাচওড়া প্রাতশ্রুতি যৃদ্ধের সময়ে ব্রিটেন দিতে লাগল। মক্কার শরীফ 
হুসেন-এর মনে আশা জাগল, “বিশাল একটি রাজ্যের আঁধপত্য এবং থাঁলফার পদ দপটই এবার 
তাঁর হাতে এসে পড়ল বৃবি। আশায় আশায় তিনি ব্রটেনের পক্ষে যোগ দিলেন; আরবদের 


০0 
শর্তি 
শা 


রর ১ চি 


৮ 
উট -২4 
১৪ ৯২২ 
4৯০১5 
) | 


ই ১ 0 চু 1৮ ১৬ 


আরব-অণুলের দেশ- সায়া ৭১৫ 


উস্‌্কান 'দিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একাঁট বিদ্রোহ সৃন্টি করলেন। 'সাঁরয়াবাসী আরবরা 
মুসলমান-খষ্টান-নার্বশেষে হূসেনের এই বিদ্রোহে যোগ 'দিল; তাদের নেতারা অনেকে সে 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রাণ 'দয়ে-_তুঁক্রা তাদের ধরে ফাঁসকাঠে বাালয়ে 'দিল। ৬ই 
মে তারে দামাস্কাস এবং বেইরূত শহরে এদের ফাঁস হয়; “সারয়াতে আজও এই 'দিনাটিতে 
এই জাতায় শহশদদের স্মৃতিরক্ষা দিবস পালন করা হচ্ছে। 

আরবদের বিদ্রোহ সফল হল-_বিদ্রোহীদের গোপনে টাকা যোগাচ্ছিল 'ব্রিটেন; আর বিশেষ 
করে একে সাহাধ্য করছিলেন একজন অত্যন্ত প্রাতিভাশালী ব্যাস্ত; 'ব্রটেনের রহস্যময় লোক 
এবং 'বাটিশ গুপ্তচর বিভাগের প্রাসম্ধ কমাঁ বলে এ*র নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। নামাট হচ্ছে 
কর্নেল লরেল্স। যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল আরব-অণ্চলের যত দেশ তৃর্ক-সাম্তাজ্যের 
অধীনে 'ছল তার প্রায় সকলেই তুরস্কের হাত ছাঁড়য়ে 'ব্রটেনের হাতে এসে পড়েছে। তুর্কি 
সাম্াজা ভেঙে 'নাশ্চহ হয়ে গেল। আম তোমাকে বলেছি, মুস্তাফা কামাল তুরস্কের স্বাধীনতা 
চেয়েই যুদ্ধ করোছিলেন; কোনো অ-তুর্কি দেশকে জয় করে নেবার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর 'ছিল 
না (একমান্র কুর্দস্তানের খানিকটা অংশ ছাড়া)। খাস তুরস্ককে নিয়েই 'তাঁন সন্তুষ্ট রইলেন; 
তাঁর পক্ষে সেটা একটা অত্যন্ত 'বিজ্ঞের মতো কাজ হয়েছিল। 

অতএব যুদ্ধের পরে প্রশন উঠল, আরব-অণ্ুলের এই যে দেশগুলো, এদের এখন 
কী গাঁত হবে। বিজয় 'মিন্রপক্ষ, তার মানে 'ন্রাটশ এবং ফরাস সরকার, খৃব সাঁদচ্ছার সাঁহত 
এই দেশগুলো সম্বন্ধে তাঁদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন : “এতাঁদন এর প্রজারা তুীর্কদের হাতে 
নির্যাতন সয়ে এসেছে, এবার তাদের তাঁরা সম্পূর্ণ এবং সমাক্‌ স্বাধীনতার আঁধকারী করে দেবেন, 
এই-সব দেশে এমনতরো জাতশয় সরকার এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রাতম্ঠিত করে দেবেন, যার পিছনে 
থাকবে দেশেরই প্রজাদের স্বাধীন আঁভমত এবং নিজস্ব প্রেরণা।” এই মহৎ উদ্দেশ্যট কার্যে 
পাঁরণত করবার আয়োজন এরা করলেন, আরব-অণুলের এই দেশগৃঁলির আঁধকাংশ স্থান নিজেদের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে। জমি-দখল করবার যতরকম 'ফিকির সাম্রাজ্যবাদীদের আছে তার 
মধো নূতন একটা প্রকার হচ্ছে ম্যান্ডেট্‌-প্রথা; এক্ষেত্রেও ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে ম্যানডেট্‌ “দয়ে 
দেওয়া হল, তার পিছনে রইল লগ অব নেশন্সের আশীর্বাদ। ফ্রান্স পেল সায়া; ইংলস্ড 
পেল প্যালেস্টাইন আর ইরাক। আরবদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাসদ্ধ অণ্ল হচ্ছে হেজাজ, তাকে 
মক্কার শরীফ হৃসেন-এর অধীন করে দেওয়া হল--ব্রিটেনের 'তাঁন পোষ্যপত্র-বিশেষ। একাঁট 
মান্ন অথণ্ড আরব রাষ্ট্র তোর করে দেওয়া হবে বলে যত প্রাতশ্রুতি দেওয়া হয়োছিল, সে-সব 
প্রৃতিশ্রাত কোথায় ভেসে গেল- আরব-অণ্চলের এই দেশগুলোকে এইভাবে ভেঙে টুক্‌রো টুকরো করে 
কতকগুলো আলাদা আলাদা ম্যান্ডেটে পাঁরণত করা হল; তৈরী করা হল একটা রাষ্ট্র হেজাজ, 
বাইরে থেকে দেখতে সে স্বাধীন, কিন্তু আসলে সে রইল ব্রিটেনের অধীনে । এই-সব ভাগাভাগি 
দেখে আরবরা অত্যন্ত মর্মাহত হল; এ তাদের প্রত্যাশার বাইরে । এই ভাগবাটোয়ারাকে চরম 
বাবস্থা বলে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। কিন্তু এর চেয়েও অনেক নৃতনতর বিস্ময় 
এবং বৃহত্তর আশাভগ্গ তাদের কপালে লেখা ছিল; কারণ এই ম্যান্ডেট-গুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই 
আবার সাম্রাজ্যবাদীরা ,তাদের পুরোনো খেলা খেলতে শুরু করল, প্রজাদের মধ্যে ভাগাভাগি 
দলাদালর সাৃম্ট করে দিল, নইলে তাদের শাসনটা সহজে চলবে কেন। এবারে আমরা এর 
প্রত্যেকটা দেশেক্স কাহিনী আলাদা করে দেখব, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ফ্রান্সের 
ম্যানডেট সিরিয়ার কথা আম প্রথম বলব। 

১৯২০ সনের গোড়াতেই 'ব্রাটশদের সাহায্যে সারয়াতে একাঁট আরাব সরকার 
প্রতিষ্ঠিত করা হল, তার রাজা হলেন আমীর ফয়জল হেঁনি হেজাজের রাজা হসেনের 
পৃন)। সিরিয়ায় একাটি জাতীয় কংগ্রেস তোর হল; কংগ্রেস অখণ্ড দসারয়া রাজ্যের একটি 
প্রজাত্মশ শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। কিন্তু এর সমস্তটাই মাসকয়েকের ব্যাপার । 
১৯২০ সনেরই গ্রীক্মকালে 'ফরাসিরা এসে হাঁজর হল, লীগ অব নেশন্সের মান্ডেট্‌- 
রূপশ পরোয়ানা তাদের হাতে। রাজা ফয়জলকে তারা তাঁড়য়ে 'দিয়ে 'সারয়া রাজ্য 
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গায়ের জোরেই দখল করে বঙস্গল। সবসুষ্ধ ধরলেও 'সাঁরয়া আতি ছোটো দেশ, এর লোকসংখ্যা 
ত্রিশ লক্ষেরও কম। তবু ফরাসিদের পক্ষে দেশটা একটা রীতিমতো ভীমরুলের চাক হয়ে 
উঠল। 'সাঁরয়াবাসপী আরবরা মুসলমান এবং খম্টান-নার্বশেষে সকলেই তখন দড়প্রাতজ্ঞা 
করেছে স্বাধীনতা অর্জন না করে তারা ছাড়বে না; অন্য কোনো দেশের শাসন এত সহজে মেনে 
নিতে তারা কিছৃতেই রাজি হল না। দেশের মধ্যে বিশঙ্খথলা আর অশান্তি লেগেই রইল, আজ 
এখানে বিদ্রোহ হয়, কাল ওখানে বিদ্রোহ হয়-_ফরাঁসি শাসন চালাবার জন্য বিরাট একটা ফরাস 
সেনাবাহনণকে সারাক্ষণই মোতায়েন করে রাখতে হল 'সীরয়াতে। দেখে শুনে ফরাসি সরকার 
তখন সাম্াজ্যবাদীদের সনাতন নীতি খাটাতে লেগে গেলেন; 'সারয়ার জাতীয়তাবাদকে দুর্বল 
করে ফেলবার জন্য তাঁরা দেশটাকে ভেঙে আরও ছোটো ছোটো কতগুলো রাম্ট্রে পরিণত করলেন, 
ধর্ম এবং সম্প্রদাযগত 'বিভেদকেও ফেনিয়ে বড়ো করে তুলতে চাইলেন। "শাসন করবার সুবিধার 
জন্য দেশকে "বহুধা বিভন্ত করার” এই নশতি তাঁরা জেনেশুনে অবলম্বন করলেন। নশীতটাকে প্রায় 
সরকারিভাবে স্পম্ট ঘোষণাই করলেন তাঁরা । 

ছোটো দেশ 'সিরিয়া-__এবার সেটা ভেঙে পরিণত হল পাঁচটা আলাদা রাষ্ট্রে। পশ্চম-সমূদ্রকূল 
এবং লেবানন পর্বতশ্রেণীর কাছে তোর হল লেবানন রাম্ট্রী। এখানকার আধিবাসীদের মধ্যে 
আধকাংশ ছিল একটা খম্টান সম্প্রদায়ভুত্ত, এদের নাম মেরোনাইট। 'সাঁরয়াবাসী আরবদের 
থেকে আলাদা করে নিজের পক্ষে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে ফরাঁসরা এদের খাঁনকটা বিশেষ সযোগ- 
সুবিধা 'দয়ে দিল। 

লেবাননের উত্তরে, সমদ্রের উপকলেই পার্বতা অঞ্চলে আরেকটা ছোটো রাম্ী তোর করা 
হল, সেখানে 'আলাব, বলে একদল মুসলমানের বাস। তারও উত্তরে প্রাতিষ্ঠিত হল আর 
একটা রাষ্ট্র, তার নাম আযলেক্জান্দ্রেতা : এটা ঠিক তুরস্কের গায়ে অবস্থিত. এর আঁধবাসণরা 
অধিকাংশই তুর্কি-তাষাভাষাী । 

অতএব খাস 'সারয়া বলতে যেটুকু অবাঁশন্ট রইল, দেশের বেশির ভাগ উর্বরা 
জঁমই তার বাইরে চলে গিয়েছে; তার চেয়েও 'বিপদের কথা সমুদ্রের সঙ্গে তার আর কোনো 
যোগাযষোগই নেই। অনেক হাজার বছর ধরে 'সারয়া ছল ভূমধ্যসাগরের তাঁরবতাঁ প্রবল 
রাজ্যগুলোর অন্যতম; সমুদ্রের সঙ্গে তার সেই প্রাচঈনকালের বমল্ধন এবার ছিন্ন হল, এখন তার 
বাইরে যাবার পথ হল উষর মরুভূমির উপর দিয়ে। তার পর আবার এই 'সারয়া থেকেও একটি 
পাহাড়ী অণ্লকে কেটে নেওয়া হল, সেখানে তোর করা হল আরেকটি রাম্ট্র, জবল-এদ-দ্রুজ; 
দ্ুজ বলে একট উপজাতির সেখানে বাস। 

প্রথম থেকেই 'সাঁরয়াবাসীরা ফরাসি ম্যানডেট্টাকে প্রশীতির চোখে দেখে নি। একে নিয়ে অনেক 
হাঙ্গামা করেছে তারা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড়ো বড়ো 'মিছিল-শোভাষান্রা ইত্যাঁদ বার 
করেছে, সে শোভাষান্রায় আরাবি মেয়েরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে । ফরাসিরাও সে শোভাষান্রা কঠোর হস্তে 
ভেঙে দিতে কসূর করে নি। তার পর ফরাসরা দেশটাকে ভেঙে খন্ড খণ্ড করল, এবং সংখ্যালঘু- 
সম্প্রদাযদের নিয়ে দলাদগ্ি সৃষ্টি করবার চেস্টা করল-_ এর ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, 
প্রজারা ক্রমেই আরও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যেমন করেছে, 'পিরিয়াতে 
তেমনি এই অসন্তোষ দমন করবার জন্য ফরাসরা প্রজাদের বান্তগত এবং রাজনোতিক স্বাধীনতা 
অপহরণ করল, গৃপ্তচর এবং গুপ্তপুলশের লোক 'দয়ে দেশটাকে ভরে ফেলল । বেছে বেছে 
শবশ্বস্ত' 'সিরিয়াবাসীদের নিয়ে তারা সরকার কর্মচারীর পদে 'িযুন্ত করতে লাঁটাল; প্রজাদের 
মধ্যে এই শবশ্বস্তদের, কোনো মর্যাদা বা প্রতিপান্তই 'ছিল না, তারা এদের সাধারণত দলত্যাগশ 
বলেই জানত। অবশ্য এর সমস্তই করা হচ্ছিল অত্যন্ত সাধ্‌ উদ্দেশা নিয়ে; ফরাসিরা তারস্বরে 
ঘোষণা করতে লাগল, “রাজনোতিক 'বিচক্ষণতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের শিক্ষায় 'সারয়াবাসীদের 
শাক্ষত করে তোলাই তারা তাদের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে"_ আমরা যারা ভারতবর্ষে আছি, 
আমাদের কানে কথাটার সুর কেমন চেনা-চেনা শোনায়! 

অবস্থা ক্রমেই সঙ্িন হয়ে উঠল; বিশেষ করে ক্ষেপে গেল জবল-এদ-দুজের লোকেরা; 
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এরা জাত-যোদ্ধা, এবং জাতি হিসাবে খানকটা আঁদমপ্রকৃতির (আমাদের উত্তর-পশ্চিম সামাল্ত 

প্রদেশের উপজাতিদের সঙ্গে এদের অনেকখানি মিল আছে)। এই দ্ুজদের নেতাদের সঙ্গে ফরাসি 

গবর্ণর একটা হীন চাল চাললেন। এদের 'তিনি নিজের বাড়তে নিমল্মণ করে নিয়ে গেলেন, 

তার পর এদের বন্দী করে রাখলেন, গোলমাল হলে এরা রইলেন তার জামনস্বর্প। এটা 

১৯২৫ সনের গ্রীজ্মকালের কথা । সঙ্গে সঙ্গেই জবল-এদ্‌-দ্ুজে বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহ 

ট্রাম উর ররর রর গযাবাগার রানি 
গত হল। 

সিরিয়ার এই স্বাধীনতা-সমর ইতিহাসে একটা অপূর্ব বস্তু হয়ে রয়েছে। ছোটো একটা 
দেশ, ভারতবর্ষের দু'টো ক তিনটে জেলাকে একন্র করলে ষা হয় সেইটুকু মান্ন তার আয়তন; 
সে দাঁড়য়ে লড়াই করছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তখনকার 'দিনে ফ্রান্সেরই সামারক শান্ত ছিল পৃথিবীতে 
সকলের চেয়ে বেশি। ফ্রান্সের বিপুল সেনাবাঁহনা, অস্ত্শস্নে সূসাঁজ্জত তারা, তার সঙ্গে মুখো- 
মুখি সংগ্রাম করবার সামর্থয অবশ্য 'সারিয়াবাসীদের ছিল না। কিন্তু গ্রাম-অগ্লে সে বাহিনীর 
টিকে থাকাই এরা দুজ্কর করে তুলল। বড়ো বড়ো শহরগুলোই শুধু ফরাসিদের দখলে রইল, 
সেখানেও 'সিরিয়ানরা প্রায়ই 'গিয়ে হানা দিতে লাগল। ভয় দেখিয়ে দেশের লোককে কাবু করে 
ফেলতে ফরাসিরা যথাসাধ্য চেম্টার ভ্রুট করল না_ অসংখ্য লোককে তারা গুলি করে মেরে ফেলল, 
অসংখ্য গ্রাম জবালয়ে 'দিল। প্রাচীন কালের 'বখ্যাত শহর দামাস্কাস, তাকে পর্যন্ত তারা 
কামানের গোলা ছংড়ে অনেকখানি 'বিধবস্ত করে 'দিল--১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসের ঘটনা এটা । 
গোটা 'সাঁরয়া দেশটাই একটা যুদ্ধ-শাবিরে পাঁরণত হয়ে গেল। কিন্তু এত কাণ্ড করেও বিদ্রোহকে 
দমন করা গেল না, পুরো দুটি বছর ধরে সে বিদ্রোহ চলতে লাগল। ফ্রান্সের বিপুল 
সমরায়োজনের চাপে শেষপর্যন্ত অবশ্য বিদ্রোহ দমন হল, কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যে বিরাট আত্মোৎসর্ 
করেছিল তা বৃথা হল না। স্বাধীনতালাভে তাদের আধকার তারা নিঃসংশয়েই প্রতিষ্ঠিত করে 
গেল; সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে দেখল এই দেশের মানুষরা কী দধর্ষ ধাতুতে গড়া। 

এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু হচ্ছে এই: ফরাসিরা এই বিদ্রোহটাকে একটা 
ধর্মগত ব্যাপার বলে প্রমাণ করতে চেম্টা করাছল, দ্ুজদের 'বরুদ্ধে খৃষ্টানদের ক্ষোপয়ে 
তুলতে চেস্টা করছিল; আর সাঁরয়াবাসীরা পাঁরন্কার বুঝিয়ে 'দাঁচ্ছল, তারা যুদ্ধ করছে জাতীয় 
স্বাধীনতার জনা, ধর্মগত কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বিদ্রোহের একেবারে গোড়াতেই দ্ুজ-দেশে 
একটি অস্থায়ী সরকার প্রাত্ঠা করা হল; সে সরকার প্রজাদের উদ্দেশ করে একাঁটি ঘোষণা 
প্রচার করলেন, তাতে বললেন, 'সারয়ার সমস্ত আঁধবাসী এই স্বাধধনতার ষুদ্ধে এসে যোগ 'দিক, 
তাদের অভম্ট ফল জয় করে নিক_সে অভাঁম্ট হচ্ছে, 'এক এবং আবভাজ্য 'সারয়া দেশের 
স্বাধীনতা,......প্রজাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে একটি গণপাঁরষৎ নির্বাচন করা,_যে দেশের 
শাসনতন্ঘল রচনা করবে; যে বিদেশী সেনারা দেশটাকে দখল করে বসে রয়েছে তাদের অপসারণ; 
একটা জাতীর সেনাবাহনীর সৃষ্ট করা, যার কাজ হবে জনগণের 'নরাপত্তা রক্ষা করা, এরা ফরাঁসি- 
বিপ্লবের যে মূলনতিগূলি ছিল সেগুলিকে এবং মানুষের আধকারগ্ঁলকে দেশে প্রয়োগ এবং 
প্রাতষ্ঠিত করা।' অতএব দেখা যাচ্ছে, ফরাঁস সরকার আর ফরাসি সেনাবাহিনী এমন একটা.জাতিকে 
দমন করতে চেষ্টা করছিলেন, ফরাস-বি”্লবের মূল সত্রগুলিকে এবং সে বিপ্লবে মানুষের যেসব 
চি দা সালা গর নিন সেইগুলোকেই প্রতিম্ঠত করবার জন্য সংগ্রাম 
কর । 

১৯২৮ সনের প্রথমাঁদকে 'সাঁরয়াতে সামারক আইন তুলে নেওয়া হল; সংবাদপন্ের উপরে 
যে সেন্সর বসানো হয়োছিল সেটাও তুলে দেওয়া হল। অনেক রাজনোৌতক বন্দীকে ছেড়ে 
দেওয়া হল। জাতীয়তাবাদীদের দাবি অনুসারে একটি গণপারষং তোরি করা হল, দেশের শাসন- 
তন্ম সে রচনা করবে। কিন্তু এর মধ্যেও গোলম্মলের একটি বাঁজ ফরাস সরকার পুরে দিল-. 
প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য .আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিয়ে (ভারতবর্ষে এখন যেমন 
আছে)। মুসলমান, গ্রশক ক্যাথলিক, গ্রীক গোঁড়া খক্টান, ইহাদ প্রত্যেকের জন্যই আলাদা 


৭১৮ বিব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


আলাদা খুপরি তৈরি করা হল; প্রতোক ভোটারকেই তার নিজস্ব ধর্মগত দলের মধ্যে থেকে 
ভোট দিতে হবে, তার বাইরে যাবার কারও স্বাধীনতা নেই। দামাস্কাসে একটি চমৎকার কাণ্ড 
ঘটল, ব্যাপারটি শিক্ষাপ্রদ। জাতশয়তাবাদশদের নেতা 'যাঁন 'ছিলেন, তান প্রোটেস্ট্যান্ট, অতএব 
বে কাট বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্র বাঁনয়ে দেওয়া হয়েছে তার কোনোটারই মধ্যে পড়েন না; অতএব 
নির্বাচিত হবারও তাঁর পথ খোলা নেই-_অথচ দামাস্কাসে যে কটি লোক সবচেয়ে জনাপ্রয় ছিলেন 
তিনি তাঁদেরই মধ্যে একজন । মুসলমানদের দশটা আসন ছিল; তাঁরা নিজে থেকেই বললেন, 
একটা আসন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য ধরে দেওয়া ঠোক। কিন্তু ফরাসি 
সরকার কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। 

তবু ফরাসদের এত সমস্ত চেষ্টাচারন্র সত্তেও গণপারিষদে জাতশয়তাবাদশীরাই প্রাধান্য 
লাভ করলেন : এমন একটি শাসনতন্ত্র এ"রা রচনা করলেন যেটা রীতিমতো একটা স্বাধীন 
এবং সার্বভৌম রাম্ট্রেরই যোগ্য। এই শাসনতল্মে বলা হল, 'সারয়া হবে একাঁট প্রজাতল্মী দেশ, 
সরকার তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা লাভ করবেন প্রজার হাত থেকে। এই শাসনতন্্রের খসড়ার 
মধ্যে ফরাসিদের বা তাদের ম্যানডেটের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হল না। ফরাসিরা 
এতে আপন্তি তুলল; কিন্তু পারষং এক চুল পাঁরমাণও পিছন হটতে রাজ হলেন না, মাসের 
পর মাস ধরে দৃ'পক্ষে ধস্তাধস্তি চলল। অবশেষে ফরাঁস হাই কমিশনার প্রস্তাব করলেন, 
বেশ, এই খসড়া শাসনতন্তকেই স্বীকার করে নেওয়া হবে, শুধু তার সঙ্গে একটি অস্থায়শ 
ধারা যোগ করে দেওয়া হবে_তার মর্ম হচ্ছে, ম্যানডেটের মেয়াদ যতদিন রয়েছে তার মধ্যে 
এই শাসনতল্লের অন্তর্গত কোন্যো ধারাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা চলবে না যাতে করে ম্যান্ডেট্‌ 
অনুসারে ফ্রান্সের উপরে যেসব কর্তব্য এবং দারিত্ব চাপানো আছে তার কোনোরকম ব্যাতক্রম 
হতে পারে। কথাটার মানে একটু অস্পম্ট; তবুও এই কথা বলতে আসা মানেই ফরাসদের 
পক্ষে অনেকখানি নতি স্বীকার । গণপাঁরষৎ কিন্তু এটুকুও মানতে রাজি হলেন না। তাই দেখে 
তখন ১৯১৩০ সনের মে মাসে, ফরাসি সরকার এই পাঁরষৎ ভেঙে দিলেন; তার সঙ্গেই ঘোষণা 
করলেন, পরিষং যে শাসনতল্ল রচনা করেছেন সেোঁটি দেশে বহাল হল, সরকার তার সত্গে ষে 
অস্থায়ী ধারাঁট জড়ে 'দিতে চেয়েছেন সোঁটও এর সঙ্গে যুস্ত থাকল । 

খাস 'সারয়া দেশ যা যা চেয়োছল তার অনেকখানিই পেয়ে গেল; অথচ তার জন্যে তাকে 
কোনোরকম আপোষ-মীমাংসার মধ্যে যেতে হয় ন, যে-সব দাবি নিয়ে সে লড়াই শুরু করোছিল 
তার মধ্যে একটিকেও ছেড়ে দিতে হয় 'ন। এখন বাকি রইল দুটি প্রশ্ন; ম্যান্ডেটের মেয়াদ 
শেষ হওয়া, অস্থায়ী ধারাঁটরও আস্তিত্ব তার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে; আর, 'সাঁরয়ার এঁকা- 
সাধন, এটি একটি বৃহত্তর কথা । এইটুকু বাদ দিয়ে দেখলে, শাসনতন্দটি খুবই প্রগ্গাতমূলক বস্তু, 
সম্পূর্ণ স্বাধীন একাঁট দেশের উপযোগণ করেই তাকে রচনা করা হয়েছে। এই 'বিরাট 'বপ্লবের 
সময়ে 'সারয়ার লোকেরা নি£সংশয়ে প্রমাণ করেছে, তারা বীর এবং দৃঢ়-সংকষ্প যোম্ধা। এর 
পরবতাঁকালে দেখা গিয়েছে, আলাপ-আলোচনা দর-কষাকাঁষর ব্যাপারেও তাদের দঢ়তা এবং ধৈর্য 
কিছুমান্র কম নয়; পর্ণ স্বাধীনতার যে দাবি তারা একদা তুলেছিল তাকে কোনোমতে একাতিল 
প্রত্যাহার করতে বা ক্ষুপ্ন করতে তারা কিছুতেই রাজ হয় 'নি। 

১৯৩৩ সনের নভেম্বরে ফ্রাল্স পসিরিয়ার প্রাতনিধিসভার নিকট (01121111১01 ০01 10010101659) 
এক সন্ধির প্রস্তাব করল। এই সভা বাছাই-করা লোকে ভার্ত ছিল এবং এদের মধ্যে 
আধিকাংশই নরমপল্থশ ও ফরাসি সরকারের সমর্থক । ইহা সত্তেও সভা এঁ সাম্ধরশ্ট্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করল। এর কারণ হল ফ্রান্স 'সাঁরয়াকে বর্তমানের মতোই পাঁচ খন্ডে বিভঙ্ক করে রাখতে ও 
সেখানে নিজের সেনাবাহিনীর জন্য ছাউনি, ব্যারাক এবং 'বিমানঘাঁটি রক্ষা করতে জেদ করছিল । 


সল্তব্য (অক্টোবর), ১৯৩৮ : 


চেকোশ্লোভাকয়াতে নাংসর জয়লাভ এবং ইউরোপে জর্মীনর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তার 
ও তার উপনিবেশ দাবি এগুলো সব মিলে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একটা নূতন পরিবেশের 


প্যালেস্টাইন ও দ্রীল্স-জর্ডন ৭১৯ 


সান্ট করেছে। ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর শন্তির ধাপে নেমে গেছে এবং দীর্ঘকালের জন্য একটা 
বড়ো রকমের বিদেশশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারবে 'কি না সন্দেহ। প্যালেস্টাইনের ঘোরাল পারাস্থাঁতর 
দরুন এর্‌প প্রস্তাবনা হয়েছে যে সাঁরয়া, টির করিনি দিত 
যুস্তরাম্্র গঠন করা হোক। 


১৬৭ 


প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডন 


২৯শে মে, ১৯৩৩ 


সারয়ার পাশেই প্যালেস্টাইন, এর উপরে লগ অব নেশন্সের নিদে'শে ব্রিটিশ সরকার 
একটা ম্যানডেট্‌ পেয়েছে। 'সারয়ার চেয়েও ছোটো এই দেশটি, এর মোট লোকসংখ্যা দশ 
লক্ষেরও কম। তবু মানুষের চোখে এর বিরাট প্রাতিষ্ঠা, তার কারণ এর গৌরবময় অতত 
ইতিহাস এবং কাহিনী । ইহুদি এবং খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়েরই এটা তাঁর্থস্থান, খানিক পাঁরমাণে 
মৃুসলমানদেরও। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আঁধকাংশই হচ্ছে মুসলমান আরব; এরা স্বাধীন 
হতে এবং 'সাঁরয়াতে যে আরব মুসলমানরা রয়েছে তাদের সঙ্গে এক মিলিত হয়ে যেতে চাইছে। 
ধকন্তু 'ব্রাটশের কূটনীতির ফলে এখানেও একটি 'বশেষ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ঘাটত সমস্যা 
গজিয়ে উঠেছে, সে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানে ইহ্বাদরা। ইহারা 'ব্রাটশের পক্ষে, প্যালেস্টাইনের 
স্বাধীনতা-অর্জনে তারা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে_তাদের ভয় স্বাধীন হলেই দেশে আরবদের শাসন 
প্রাতঙ্ঠিত হবে। দুটি জাতের ধরনধারনে মিল নেই, তাই ঝগড়াঁববাদও এদের মধ্যে লেগেই 
আছে। আরবরা সংখ্যায় বোশ, ইহাদিদের ধনসম্পদ বোঁশ, তার উপরে তাদের পিছনে রয়েছে 
ইহুদি জাতের 'বিশবজোড়া সংগঠন। অতএব ইংলণ্ড আরবদের জাতীয়তাবাদকে রুখবার অস্্ 
1হসাবে খাড়া করে দিয়েছে ইহুদিদের ধর্মগত জাতীয়তাবাদকে; 'দিয়ে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে 
যেন এদের দুয়ের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখবার এবং দেশে শান্ত রক্ষা করবার জন্যই তাদের 
এখানে থাকা প্রয়োজন। সাম্রাজাবাদীদের অধীন অন্যান্য সব দেশেও এই পুরোনো খেলা আমরা 
দেখোছ; কত রূপে কতবার ষে এর পৃনরাবান্ত তারা করেছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। 

অদ্ভুত জাত এই ইহাদিরা। গোড়াতে এরা ছিল প্যালেস্টাইনের বাঁসন্দা ছোটো একাঁট 
উপজাতি, বা কয়েকাট উপজাতির সমাম্ট। বাইবেলের ওজ্ড্‌ টেস্টামেণ্টে এদের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া 
যায়। এদের ধারণা- এরাই হচ্ছে ঈশ্বরের 'প্রয় জাত; সেঁদক থেকে এদের মনে একট: অহংকারও 
আছে। কিন্তু সে অহংকার পৃথিবীর সকল জ্াঁতিই কখনও না কখনও করেছে । বহুবার বহু 
'বিজেতার হাতে এরা পরাজিত হয়েছে, তাদের পদানত হয়েছে, দাসে পারণত হরেছে। ইংরোজ 
ভাষায় যে-সব অত্যন্ত সূন্দর এবং করুণ কবিতা আছে তার কতকগুলো হচ্ছে এই ইহাদদেরই 
গান এবং বিলাপ অবলম্বন করে লেখা । বাইবেলের যে অনুবাদাট প্রচালত, তার মধোই এই-সব 
পান আর বলাপোন্তি পাওয়া যায়। মূল 'হব্রুভাষাতেও বোধ হয় এই কাবিতাগুলি ঠিক এই 
ব্রকমই বা এর চেয়েও সূন্দর। একাঁট গান (]১52117) থেকে অল্প ক"টমান্র ছত্র আম তোমাকে 
শুনিয়ে দিচ্ছি : 


বাবিলনের সেই উপকূলে বসে বসে আমরা কাঁদতে লাগলাম, 
তোমার কথা মনে পড়ে, হে 'সিয়ন। 
সেখানে যে গাছগুলো 'ছিল তাদের শাখায়। 


৭২০ বিশব-হীতহাস প্রসঞ্গ 


আমাদের যারা বন্দী করে নিয়ে যাঁচ্ছল, তারা আদেশ করল, 
গান গাইতে হবে, সুর সূম্টি করতে হবে, 
আমাদের সেই দুঃখকে নিয়ে 
বলল, «“সয়নের গান একটি আমাদের গেয়ে শোনাও !” 
কিন্তু প্রভুর সেই গান, তাকে কী করে আমরা গাইব, 
সেই অপাঁরচিত 'বিদেশের ভূমিতে ? 
তোমাকে যাঁদ কখনও ভুলে যাই, হে জেরুজালেম, 
সোঁদন আমার দাক্ষণ হস্ত যেন ভুলে যায় তার শিল্পচাতুর্ধ, 
তোমার কথা যদ কোনোঁদন বিস্মৃত হই, আমার জিহবা 
যেন আবদ্ধ হয়ে যায় আমার মৃখের তালুর সঙ্গে; 
হ্যাঁ, তাই যেন ঘটে, যাঁদ আনন্দের মূহূর্তেও 
জের্জালেমই আমার মনে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে না জেগে থাকে। 


শেষ পর্যন্ত এই ইহাঁদরা সমস্ত পৃথিবীময় ছাঁড়য়ে পড়ল। স্বদেশ বা স্বজাত বলতে 
এদের কিছু ছিল না; যেখানে যেত সেইখানেই লোকেরা এদের জেনে নিত বিদেশী বলে, অবাঞ্চিত 
আগন্তুক বলে। শহরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 'নার্দষ্ট অণুলে এদের 'বাস করতে হত, অন্যদের 
থেকে আলাদা হয়ে, যেন এদেব সঙ্গে মিশে অন্যরা কলুষঘত না হয়। এই অণ্চলগুীলকে বলা 
হত 'ঘেটো'। অনেকসময়ে এদের 'বশেষ একরকমের পোশাক পরে চলাফেরা করতে হত। 
অন্যরা এদের অপমান করত, গালাগাল করত, নির্যাতন করত এবং নৃশংসভাবে হত্যা করত; 
'ইহূদি' এই কথাটাই হয়ে উঠল একটা গালাগালের ভাষা, তার মানে কৃপণ এবং অর্থাঁপশাচ 
মহাজন। অথচ এত সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও এই আশ্চর্য জাতিটা বেচে রইল; বে'চে রইল 
শুধু নয়, তাদের নিজস্ব জাতিগত সংস্কৃতিগত বৈশিল্টাগুলোকে সষ্ধ বাঁচয়ে রাখল; 'বপূল 
ধনসম্পান্তর সমৃদ্ধি অর্জন করল, এবং অসংখ্য মহামানবের জল্ম হল এদের মধ্য থেকে । আজকের 
দনে বৈজ্ঞানিক, রাষ্্রনীতবিদ, সাহাঁত্যক, মহাজন, বাবসাদার 'হসাবে এরাই পাঁথবীর শশর্ষ- 
স্থান আধকার করে বসে আছে; সমাজতন্দবাদ আর সাম্যবাদের সবচেয়ে বড়ো নেতা যাঁরা তাঁরাও 
ছিলেন ইহনাদ। এদের মধ্যে আধকাংশই অবশ্য আত দরিদ্র; পূর্বইউরোপের শহরগুলোতে 
এরা গাদাগাঁদ হয়ে বাস করছে, থেকে থেকেই এদের উপরে একটা করে 'পোগ্রোম' বা হত্যা- 
মহোৎসবও" চলছে। এই গৃহহীন দেশহাীন মানুষের জাত, বশেষ করে এদের মধ্যে যারা গরধব 
তারা, কোনোঁদনই তাদের সেই পুরোনো 'দনের স্বপনকে ভুলে যায় নি; আজও তারা জের্জালেমের 
স্বপ্ন দেখছে-_তাদের কল্পনার সে জের্জালেম, এত বড়ো এত তার জাঁকজমক, সাত্যকার 
জেরুজালেমের তা কোনোদিন নেই। জেরুজালেমকে তারা নাম দিয়েছে 'সিয়ন বা 'জিয়ন; তার 
মানে একটা প্রতিশ্রুত দেশাঁবশেষ__জিয়ানজম্‌ মানেই হচ্ছে সেই অতশত 'দনের আহ্বান, তার 
টানে আজও তারা জেরুজালেম এবং প্যালেস্টাইনের প্রীত সারাক্ষণ আকৃষ্ট হচ্ছে। 

উনাবংশ শতাব্দর্র শেষাঁদকে এই জিয়ন-বাদী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে রূপ পাঁরগুহ করে 
দাঁড়াল একটা উপনিবেশ-স্থাপনের আন্দোলনে; বহু ইহ্‌দি প্যালেস্টাইনে চলে গিয়ে সেখানে বাসা 
বাঁধল। হিব্রু ভাষাটাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনা 
প্যালেস্টাইন আক্রমণ করল। জেরূজালেমে যখন তারা গিয়ে প্রবেশ করছে এমন ঝর্গয়ে, ১১৯১৭ 
সনের নভেম্বর মাসে, ব্রিটিশ সরকার একাঁট ঘোষণা প্রচার করলেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে ব্যালফোর 
ঘোষণা । এই ঘোষণাতে বলা হল, প্যালেস্টাইনে “ইহুদিদের একাঁট জাতীয় বাসস্থান” প্রাতচ্ঠিত করে 
দেওয়াই 'ব্রাটিশ সরকারের আঁভিপ্রায়। পাঁথবীর সর্ব যে ইহুদিরা ছাড়য়ে রয়েছে তাদের 
সকলের সম্প্রীতি লাভ করাই সম্ভবত ছিল এই ঘোষণার উদ্দেশ্য; টাকাকাঁড়র ব্যাপারের 'দিক 
থেকে এর গুরৃত্বও ছিল অনেকখান। ইহ্দরা এই ঘোষণা শুনে অত্যন্ত আনান্দত হল। 
কিন্তু একটুখানি ছোটো ভাটি এর মধ্যে ছিল; ব্যাপারটা খুব ছোটো নয়, তবু মনে হল ক. 


প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডন ৭২১ 


করে সৌঁট সকলের চোখ এড়িয়ে গেছে। সোঁট হচ্ছে: প্যালেস্টাইন দেশটা নির্জন প্রান্তর নয়, 
জনশূন্য প্রজাশূন্য দেশ নয়। সে দেশে তার আগে থেকেই মানুষের বাস ছিল। অতএব 
ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের প্রতি এই যে মহৎ উদারতার ভাব দেখালেন, আসলে সেটা করা হল 
প্যালেস্টাইনে আগে থেকেই যেসব লোকের বাস ছিল তাদের ঘাড় ভেঙে। এদের মধ্যে আরব 
দিল, অনারব ছিল; মুসলমান ছিল, খম্টান ছিল। এরা সকলেই, মানে ইহারাদ ছাড়া বন্তৃত 
আর সকলেই, এই ঘোষণাবাক্যের তাব্র প্রতিবাদ ন্তাপন করল। সমস্যাটা আসলে 'ছিল অর্থ- 
নৈতিক। এই লোকগুলো বুঝল, নবাগত ইহুদিরা এবার সমস্ত কাজেকর্মেই এদের প্রাতিদ্বন্্বী 
হয়ে দাঁড়াবে। ইহাদদের পিছনে রয়েছে বিপুল ধনবল, অতএব অচিরাৎ তারাই হয়ে উঠবে 
সমস্ত দেশটার মালিক। তাদের মুখ থেকে ইহুদিরা খাদ্য কেড়ে নিয়ে যাবে, কৃষকদের হাত 
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে জাঁম__এই ভয়ে তারা অধর হয়ে উঠল। 

প্যালেস্টাইনের গত বারো বছরের ইতিহাস, আরব আর ইহাদদের মধ্যে সংঘর্ষের 
কাহনীতে ভরা। "ব্রটশ সরকার প্রয়োজন বৃঝে একবার এদের পক্ষ নিয়েছে, একবার ওদের 
পক্ষ নিয়েছে; তবে সাধারণত তারা ইহহাদদেরই পক্ষে। দেশটার প্রাত এমন ব্যবহার দেখানো 
হচ্ছে যেন সে একটা '্রিটিশ উপনিবেশ মান্ত্, তার স্বায়ত্ত-শাসনের আঁধিকার 'ফিছুমান্র নেই। 
আরবরা স্বায়ত্ত-শাসন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাঁব করছে; খন্টানরা এবং অন্যান্য আনহাদ 
জাতগুলোও তাদের পক্ষে রয়েছে । ম্যান্ডেট্‌ সম্বন্ধে এরা তণব্র অপ্পান্ত জানয়েছে; বাইরে থেকে 
আরও নূতন লোক আমদাঁন সম্বন্ধেও এদের আপ্পান্ত, বলছে- আরও লোকের মতো জায়গা 
দেশে নেই। বাইরে থেকে জলম্রোতের মতো আগন্তুক ইহুদিরা দেশে এসে হাজির হচ্ছে দেখে 
তাদের ভয় এবং ক্রোধ আরও বেড়ে গেছে। এরা আরবরা) খোলাখুঁলই বলছে, “জয়ানজ্‌ম্‌ 
হচ্ছে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের সহকারী বন্ধু। জয়ানিস্ট নেতাদের মধ্যে যাঁরা দাঁয়ত্বশল ব্যাজ, 
তাঁরাও বরাবরই বলে আসছেন, ইহুঁদদের একটা শাস্তশালী জ্ঞাতীয় বাসস্থান যাঁদ তোর করে 
দেওয়া হয়, সেটা হবে ইংরেজদের আত বৃহৎ সহাযস,_ভারতবর্ষে আসবার পথটাকে সেই পাহারা 
দিয়ে রাখবে, কারণ আরবদের মধ্যে যে জাতণয় চেতনা এবং কামনা দেখা দিয়েছে, সে হবে তাকে 
ব্যাহত করবার অস্ম।৮ অতাকতে এক-একটা জায়গাতে ভারতবর্ষের নাম কেমন করে গাঁজয়ে 
ওঠে দেখেছ ! 

আরবদের কংগ্রেস স্থির করলেন, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁরা অসহযোঁিতা অবলম্বন 
করবেন; ব্রিটিশরা একটা ব্যবস্থা-পাঁরষৎ খাড়া করবার চেষ্টায় ছিল, তার দরূন নির্বাচনটাকেই 
তাঁরা বয়কট করবেন। এই বয়কট অতান্ত সম্ঠূ এবং সম্পূর্ণ হল, পাঁরষৎ মোটে তোরই করা 
গেল না। কয়েক বছর ধরে একটা অসহযোগের নত এ*রা চালয়ে গেলেন। তার পর সে 
আন্দোলনে কিছ মন্দা পড়ল; দু-একটা দল ব্রিটিশের সঙ্গে খানিকটা সহযোগিতা শুরু করল। 
কিন্তু তখনও নির্বাচিত পরিষং তোর করবার সামর্থ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হল না; হাই কাঁমশনার 
স্বয়ংই সর্বশীল্তমান সৃলতানস্বর্প হয়ে শাসন করতে লাগলেন। 

১৯২৮ সনে আরবদের 'বাঁভন্ন দল আবার আরব কংগ্রেসের মধ্যে এসে একন্ন হল; "জনগণের 
স্বাভাবিক আধকারের বলেই' একটি গণতাল্িক পার্লামেশ্টণ শাসন-প্রথার প্রাতদ্ঠা দাব .করল। 
নভাঁকতার আরও বোঁশ পাঁরচয় দিল তারা একটি কথা বলে--“ষে স্বৈরতল্্শ উপনিবোশিক 
শাসন বর্তমানে চালানো হচ্ছে, প্যালেস্টাইনের লোকেরা তা সহ্য করে চলতে পারে না, আর সহ্য 
করে চলবে না।” আরবদের জাতীয়তাবাদের এই নূতন উচ্ছাসাটর মধ্যে একটা বড়ো লক্ষ; 
করবার 'জানস আছে : এরা অর্থনোৌতিক সমস্যাগুলোর প্রীতি. অনেকখাঁন নজর দয়েছে। এই 
বস্তুটা যেখানে দেখা যায়, সেইখানেই বুঝতে হবে, বাস্তব অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের 
চোখ ফুটেছে। 

১৯১২৯ সনের আগস্ট মাসে আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো 
দাঙ্গা-হাণ্গামা হল। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, ইহ্বাদদের সংখ্যা এবং ধনসম্পদ দিন দিন বেড়ে 
যাচ্ছে দেখে আরবদের ক্রোধ এবং ভয় বেড়ে উঠেছিল, তা ছাড়া আরবরা যে হ্বাধীনতার দাঁব 


৪৬ 


৭২২ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তুলেছে ইহ্বাদরা তাতে বাধা 'দাচ্ছল। কিন্তু উপাঁস্থত যা দিয়ে হাঙ্গামা বাধল, সে হচ্ছে 
একটা বিশেষ বস্তু নিয়ে বিবাদ, সেটাকে বলা হয় 'আর্তনাদের প্রাচীর'! প্রাচখন কালে 
হেরডের মন্দির যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, এটা সেই পুরোনো প্রাচীরের একটা অংশ। কাজেই 
ইহ্াঁদদের কাছে এটা একটা পবিত্র বস্তু; একদা তারা জাতিহিসাবে আত বৃহৎ ছিল, এটাকে 
তারা সেই যুগেরই একটা স্মৃতিস্তম্ভ বলে মনে করে। পরবতর্কালে আবার সেখানে একটা 
মসাঁজদ তোর হয়োছল, এই প্রাচশরটাও তারই ইমারতের একটা অংশে পারিণত হয়েছিল৷ 
ইহ্াদরা এই প্রাচীরের কাছে এসে তাদের প্রার্থনা এবং স্তবস্তোন্ত পাঠ করে, বিশেষ করে 
তাদের বিলাপোন্তগুলোকে খুব চেশচয়ে আবৃত্তি করে--তাই থেকেই এর নাম হয়েছে 'আর্তনাদের 
প্রাচীর'। মুসলমানরা কাজেই এতে আপাতত করে; তাদের অন্যতম আত-বিখ্যাত মসাঁজদের একটা 
অংশে এইরকম কান্ড করলে তাদেরই বা সইবে কেন। 

দাঙ্গা-হাত্গামা দমন করা হল; তখনও অন্য নানা পথে সংগ্রাম চলতে লাগল । এর মধ্যে 
মজার ব্যাপার ছিল এই, প্যালেস্টাইনে খৃষ্টানদের যতগূুলি সম্প্রদায় ছিল সকলেই এই সংগ্রামে 
আরবদের পূর্ণ সমর্থন করতে লাগল । মুসলমান এবং খৃঙ্টানরা একন্ন হয়ে বড়ো বড়ো হরতাল 
আর শোভাযাল্লা করতে লাগল। মেয়েরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে বড়ো একটা অংশ গ্রহণ করল। 
এই থেকেই বোঝা যায়, সত্যকার বিরোধ যেটা সেটা ধর্ম নিয়ে নয়, তা ছিল নূতন আগন্তুক 
আর পুরোনো আঁধবাসীদের মধ্যে অর্থনৌতক স্বার্থ নিয়ে। ম্যানডেটের দ্বারা 'ব্রাটশদের 
উপরে যে কর্তব্য চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছিল সে কতব্য তারা পালন করে নি; বিশেষ করে ১৯২১৯ 
সনের দাতগা-হাঙ্গামা আগে থেকে নিবারণ করতে পারে নি, লীগ্‌ অব নেশন্স্‌ এজন্য ব্রিটিশ 
শ্বাসকবর্গকে তীর ভাষায় ভৎসনা করলেন। 

অতএব প্যালেস্টাইন এখনও 'ব্রাটশদের একটা উপাঁনবেশের শামল হয়ে রয়েছে; 
অনেক বিষয়ে তার অবস্থা বরং পুরোদস্তুর উপনিবেশের চেয়েও অনেক খারাপ; আরবদের 
বিরুদ্ধে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে ব্রিটিশরা এই অবস্থাটাকে 'টাকয়ে রাখছে । 'ব্রাটশ কর্মচারীতে 
প্যালেস্টাইন পরিপর্ণ, দেশের সমস্ত বড়ো কর্মচারীর পদ '্রিটিশরাই দখল করে বসে আছে। 
ধব্রাটশের অধীনস্থ দেশের সবন্পই ষা অবস্থা হয় _-শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই করা 
হয় নি, যাঁদও আরবরা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশশীল। ইহুঁদদের অনেক টাকাকাঁড়, তাদের ভালো 
ভালো সব স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে । দেশে ইহুদিদের সংখ্যা ইতিমধোই মুসলমানদের সংখ্যার এক- 
চতুর্থাংশের কাছাকাছিই দাঁঁড়য়েছে; মুসলমানের তুলনায় তাদের আর্থিক শান্তও অনেক বেশি। 
প্যালেস্টাইনে একাঁদন তারাই প্রভুত্বের আসন দখল করে বসবে, সেই 'দিনের প্রত্যাশা যেন তারা 
এখন থেকেই করছে । জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতান্তিক শাসন-প্রথা চেয়ে আরবরা সংগ্রাম 
চালাচ্ছে। সে সংগ্রামে ইহাদদের সহযোগতা পাবার অনেক চেষ্টাই তারা করোছিল; 'কল্তু সে 
আহবানে ইহাদিরা কর্ণপাত করে নি। তার চেয়ে বদেশী শাসকের পক্ষ সমর্থন করাই তাদের 
বোশ পছন্দ; দেশের আঁধকাংশ লোককে স্বাধশনতা থেকে বাণ্চিত করে রাখার কাজে এরা তাকে 
সাহায্য করছে। সেই আঁধকাংশ দলের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই হচ্ছে মৃসলমান--তারা এবং 
খৃষ্টানরা ইহুদিদের এই মনোভাবকে অতান্ত বিরান্তর চোখে দেখছে, এতে আশ্চর্য হব।গ কিছুই নেই। 


ট্রা্স-জর্ডন রঃ 


প্যালেস্টাইনের পাশে, জর্ডন নদীর ওপারে আরেক ক্ষুদ্র রাজা আছে, যুদ্ধের পরে ন্রিটিশ 
সেট সষ্টি করেছিল। এর নাম হচ্ছে ট্রা্পজর্ডন। আত ক্ষুদ্র একটুখানি দেশ, মরুভূমির 
একেবারে গায়ে; ভার এক পাশে সিরিয়া অন্য পাশে আরব। রাজ্যাটর মোট লোকসংখ্যা তিন 
লক্ষের মতো-_মাঝাঁর আকারের একটা শহরের প্রায় সমান বলা যায়! ব্রিটিশ সরকার অনায়াসেই 
একে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে জুড়ে এক করে দিতে পারতেন। কিন্তু একন্র করবার চেয়ে ভেঙে 
আলাদা করার নপাতিটাই সাম্রাজ্যবাদীরা বোশ পছন্দ করে। ভারতবর্ষে আসবার ডাঙ্গা-পথ এবং 


প্যালেস্টাইন ও দ্রাল্স-জর্ডন ৭২৩ 


বায়ু-পথের মধ্যে একটা ঘাঁট হিসাবে এই রাজ্যাটর একটা বড়ো স্থান আছে। একাঁদকে মরুভূমি 
আর একদিকে পশ্চিমের সমূদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উর্বর দেশ, মাঝখানে এটা হয়ে রয়েছে একটা 
সশমানার খংটি, সোদক থেকেও এর গুরুত্ব কম নয়। 

রাজ্যটি ছোটো। ধকল্তু আশপাশের বড়ো বড়ো দেশগুলোতে যেসব ঘটনার পরম্পরা 
চলেছে, এটিও তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। দেশের প্রজারা সবাই চাইছে গণতাল্ল্িক 
পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হোক; কর্তারা সে প্রার্থনায় কান দিচ্ছেন না; অতএব প্রজারা আন্দোলন 
করছে এবং সে আন্দোলন এ*রা দমন করছেন, সেন্সর বসাচ্ছেন, নেতাদের নির্বাঁসত করছেন। 
প্রজারাওড সরকার ব্যবস্থা অমান্য এবং বর্ন করে চলেছে, ইত্যাদি কান্ড এখানেও 
পুরাদমেই ঘটছে। 'ব্াটশরা একাঁট ভালো চাল চেলেছে এখানে । আমর আবদ_ল্লাকে 
€হেজাজের রাজা হুসেনের আরেকজন পুত্র, ফয়জলের ভাই) ট্রীন্স-জর্ভনের রাজা বানিয়ে 
দিয়েছে। তিনিও একেবারেই ব্রিটেনের হাতের পুতুল হয়ে আছেন, তারা যা বলে তাই করেন। 
কন্তু কাজকর্ম চলছে তাঁরই নামে। প্রজাদের ক্রোধটা ঠিক ব্রিটেনের উপরে গিয়ে পড়ছে না, 
মাঝখানে 'তিনি আড়াল হয়ে দাঁড়য়ে আছেন_ এদিক থেকে ব্রিটেনের তিনি খুবই কাজে লাগছেন 
সন্দেহ নেই। যা কিছ ঘটে" তার দরুন বোশর ভাগ দোষই পড়ছে তাঁর ঘাড়ে; প্রজারা তাঁর 
উপরে দারুন চটা। ভারতবর্ষে আমাদের অনেক ছোটো ছোটো দেশীয় রাজ্য আছে; আবদনল্লা- 
শাঁসত ট্রাল্স-জর্ডন রাজ্যের অবস্থা বস্তুত অনেকটা তাদেরই মতো। 

নামে এটি স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু ১৯২৮ সনে 'ব্রাটশদের সঙ্গে আবদুল্লার একটি সান্ধ 
হয়েছে, তাতে সামারক এবং অন্যান্য ব্যাপারে যতরকম সম্ভব সুযোগ এবং আঁধকার তিনি 
1ব্রটেনকে দিয়ে 'দিয়েছেন। ট্রাল্স-জর্ডন বম্তৃুত পাঁরণত হয়েছে 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যেরই একাঁট অংশে । 
'ব্রাটশের অধশনে থেকে নতন ধরণের স্বাধীনতা পাবাব যে রীত সাম্ট হয়েছে, এট তারই আরেকটা 
ছোটো নমূনা। এই সাঁম্ধ এবং মোটের উপর এই অবস্থাটার দরূনই প্রজারা অত্যন্ত ক্ষেপে 
উঠেছে, মুসলমান এবং খম্টান, সকলেই। সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তারা আন্দোলন 
শুরু করল, সে আন্দোলন দমন করা হল; যে সংবাদপন্রগুলো সে আন্দোলনকে সমর্থন করছিল 
সেগুলোকে পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল, আন্দোলনের নেতাদের নির্বাসনে পাঠানো হল। তার 
ফলে প্রজার 'বরোধতা আরও বাড়ল; একটি জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন হল, কংগ্রেস একটি 
'জাতীয়-সন্ধিপন্র' রচনা করলেন এবং রাজার সন্ধিকে অন্যায় বা অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। 
তারপর খন নূতন 'নর্বাচনের জন্য ভোটারের তালিকা তোর করবার চেস্টা হল, দেশের প্রায় সমস্ত 
প্রজাই তাকে বয়কট করল, ভোটার বলে নাম লেখাতে অস্বীকার করল। আবদল্লা এবং ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ অবশ্য হাল ছাড়লেন না, কোনোমতে দু-চার জন লোক দলে জুটিয়ে নিয়ে তাদের "দিয়েই 
সাল্ধট্রুকে একটা লোক-দেখানো অনুমোদন কাঁরয়ে 'নিলেন। 

১৯২৯ সনে প্যালেস্টাইনে যখন গোলমাল চলেছিল, ট্রান্স-জর্ডনেও তখন বড়ো বড়ো শোভাষান্রা 
ইত্যাদি হয়েছে, ব্রিটিশ-শাসন এবং ব্যালফোর ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রজারা প্রতিবাদ জানিয়েছে। 

1বাভল্ল দেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে যাচ্ছি; দেখে 
মনে হবে সেগুলো একটি মাত্র গল্পেরই বারবার পুনরাবৃত্তি । তবু সে গল্প বারবার করে বলাছি, 
একাঁট কথা তোমাকে ভালো করে বাঁঝয়ে দিতে চাই বলে; নিজের দেশে বসে সবাই আমরা 
আসলে আমাদের দ্রত্টব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে তারই গাঁতি__ 
সমস্ত প্রাচ্য জগৎ জুড়ে জাতীয়তাবাদের হাওয়া জেগে উঠেছে, তার সঙ্গে ষৃদ্ধ করবার জন্য 
সাম্াজ্যবাদীরা একই অস্ত্র সর্বন্ত প্রয়োগ করছে। জাতায়তাবাদের শান্ত বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে তার 
প্রসার; তার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের ফন্দি-ফিকিরেরও এক-আধট;কু পারবর্তন হচ্ছে; বাইরে 
থেকে তারা সে জাতাঁয়তাবাদশদের সন্তুষ্ট করবার একটা লোক-দেখানো ভড়ং করছে, এমন 
ভান দেখাচ্ছে যেন তাদের দাবিই মেনে নেওয়া হল, অন্তত নামে। ওঁদকে আবার দেশে দেশে 
এই জাতীয় সংগ্রাম যেমন এাগয়ে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে স্পঙ্টতর হয়ে উঠছে সমাজের 


৭২৪ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


ভতরকার সংগ্রাম, প্রতোক দেশের মধ্যে বাভ্ন শ্রেণীগ্লোর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম। সে সংগ্রামে 
সামন্ত শ্রেণী, এবং পিছ পাঁরমাণে বিক্তশালশ শ্রেণী ক্রমেই আরও বোঁশ করে সাম়াজ্যবাদণ 
প্রভুদের পক্ষে 'গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। 


মক্তব্য অন্লোবর ১৯৩৮) : 


প্যালেস্টাইনে আরাঁব জাতীয়তাবাদ, ইহুদি ধর্মরাজ্যবাদ ও 'ব্রটশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা 
্রয়ী-সংঘাত চলেছে এবং ক্রমশই তা জঁটিলতর হয়ে আসছে। জর্মীনতে নাংাঁসদের ক্ষমতালাভের 
দরুন মধ্য-ইউরোপ হতে বহুসংখ্যক ইহাদ 'বিতাঁড়ত হয়েছে, ফলে প্যালেস্টাইন্নের উপর ইহুদিদের, 
চাপ বেড়ে গেছে। আরবদের মনে আশঙ্কা বেড়ে গেল যে ইহুদিদের বাস্তুভূমিতে প্রত্যাবর্তনের 
[হড়কে ষে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে তারা একেবারেই ভেসে ষাবে ও প্যালেস্টাইন ইহুদিদেরই 
কবলে চলে বাবে । আরবগণ এর বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং তাদের মধ্যে কতকলোক সল্মাসবাদ? 
কার্যকলাপে লিপ্ত হল। পরবতরঁ কালে অতুযগ্র ইহাঁদ ধর্মরাজ্যবাদগণ অনুরূপ কার্ষের দ্বারা 
প্রাতিশোধ গ্রহণ করল। 

১৯৩৬ সনের এপ্রলে প্যালেস্টাইনের আরবগণ ধর্মঘট ঘোষণা করল। ইহা পশ্ড করার 
জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করল-_সামরিক বাহন নিয়োগ করে নির্মম 
প্রাতশোধ গ্রহণ করল-_তা সত্ত্বেও ইহা ছয় মাস চলেছিল। সুবিদিত নাধাঁস দস্টান্তের অনুকরণে 
বড়ো বড়ো বন্দীশালা ((:01106170201017 0৪110])১) গড়ে উঠল। এসব প্রচেষ্টা বিফল হল; 
তার পর সরকার প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য একটা রাজকীয় কমিশন (7২০%৪] 
(€৮01111111551017) নিয়োগ করল। এই কমিশন রিপোর্টে জানিয়ে দিল, অন্যের আদেশে (এখানে 
লীগ অব্‌ নেশন্সের) এদেশ শাসনের দায়ত্ব গ্রহণ নিষ্ফল হয়েছে এবং এ-দায়ত্ব পারত্যাগ করাই 
সংগত। কামশন আরও প্রস্তাব করল যে, দেশাট এর্‌প তিন ভাগে বিভন্ত করা দরকার-_-আরবদের 
নিয়ল্মণাধীনে একটা বড়ো অণ্ল, ইহুদিদের নিয়ন্ণাধীনে সমূদ্রতীরবতরঁ একটা ছোটো অণ্টল, 
এবং তৃতীয় আর একটি অঞ্চল-_যার মধ্যে থাকবে জেরুজালেম শহর ও সেঁটি থাকবে ব্রিটিশ 
কর্তত্বাধীনে। আরব হোক আর ইহ্দ হোক, প্রায় প্রত্যেকেই এরূপ দেরশ্শাবভাগের পারকজ্পনার 
িবোধতা করোছিল কিন্তু অনেক ইহুঁদ আবার এটাকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে রাজশ 
হল। যাহোক, আরবগণ এ পাঁরকষ্পনার কাছ দিয়েও ঘে*ষল না এবং তাদের জাতিগত বোৌরতা 
বেড়েই চলল । গত কয়েকমাসের মধ্যে এটা একটা "বরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপপারিগ্রহ করে 
'ব্রটশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ শন্লুতাচরণ করছে এবং ক্রমশ প্যালেস্টাইনের বড়ো বড়ো অগুলগৃলি 
ব্রটিশ কবলমূস্ত হয়ে আরাঁব জাতীয়তাবাদীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। দেশটাকে পুনর্বার দখল 
করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নূতন সৈন্দল প্রেরণ করেছে এবং সেখানে এখন একটা ভাত ও 
আশঙ্কাজনক পারাস্থাতি বিরাজমান । 

দুর্ভাগ্রুমে আরবগণ আঁতিমান্রায় সল্পাসবাদের আশ্রয় নিয়েছে; ইহুদিগণও কতকাংশে 
আরবগণেরই পদ্ধাত জনুকরণ করছে । ব্রিটিশ সরকার নৃশংস হত্যা ও ধ্ৰংসলণলার় প্রচণ্ড 
নাতি অবলম্বন করে চলেছে--উদ্দেশ্য, স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন এভাবে দাঁধয়ে দেবে। 
আয়াল্যাণ্ডের ব্র্যাক ও ট্যান' (13190 2170. /[817) যুগে অবলম্বিত পন্থার চেয়েও জঘন্যতর 
পম্থা এখন প্যালেস্টাইনে অনসতে হচ্ছে এবং খবরবার্তা আদান-প্রদানের উপর, কড়া 'সেক্সর- 
ধশপে'র বোর্তা-নিয়ন্ঘ্ণ) ব্যবস্থা থাকাতে ওখানকার ঘটনাবলী বাক জগর্ততর অগোচর। 
তবুও যতটুকু কোনো প্রকারে বহিজগিতে বেরিয়ে আসছে ততোটুকুই যথেম্ট খারাপ। আ'গি 
এইমাতত পড়লাম_ ব্রিটিশ সামরিক কর্মচাঁরগণ সন্দেহভাজন আরবদের দলবদ্ধভাবে কাঁটাতারের 
বেড়া 'দিয়ে ঘেরাও করা প্রকাণ্ড বড়ো লোহার খাঁচায় পৃরে রাখে-_ এরূপ প্রাতাট খাঁচায় ৫০ থেকে 
৪০০ জন বন্দ থাকে, আর এদের আত্মীয়স্বজনেরা এদের খাদ্যাদ জোগায়, ঠিক যেমন 
পঞ্জরাব্ধ পশুদের প্রাতি মানুষ আচরণ করে। 

ইতিমধ্যে সমগ্র আরবাজগই ঘৃণায় ও ক্রোধে জবলে উঠেছে এবং প্রাচাজগতের মৃশ্লিম অ-মৃশ্লিম 


আরব দেশ- নধ্যয্গ হতে বর্তমান যুগে উত্তরণ ৭২৫ 


উভয় অণ্চলই স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত একটা জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এরৃপ পাশবিক 
প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে দেখে গভাঁরভাবে 'বিচালত হয়ে উঠেছে। এই লোকগাৃলি অবশ্যই 
অনেক জঘন্য ও হিংসাত্বক কাজ করেছে বটে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে তারা প্রকৃতপক্ষে 
জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীদের সামারক শান্তকর্তৃক 
'নিষ্ঞজুরভাবে . নির্যাতিত হচ্ছে। 

মহা দুঃখ ও 'পরিতাপের কথা হচ্ছে যে, দুঁট নিপশীড়ত জাতি, ইহুদি ও আরবগণ পরস্পর 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ইহুদিগণ ষে ভয়াবহ অগ্নি-পরাক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে ইউরোপে-_ 
যেখানে তাদের অগাঁণত নরনারী বাস্তুহারা ভবঘূরের দলে পরিণত হচ্ছে, যাদের কোনও দেশেই 
ঠাই নাই__তাতে প্রত্যেকেই তাদের প্রাত সহানুভূতি দেখাবে। প্যালেস্টাইনের প্রাতি তারা কেন 
আকৃষ্ট হচ্ছে তাও বেশ বোঝা যায়। এবং এটাও ঠিক ষে ইহাঁদ আগন্তুকগণই এ দেশের 
উন্নাতাবধান করেছে, ওখানে শিল্প-বাণিজ্যের গোড়াপত্তন করেছে ও সাধারণ জাবনযান্লার মান 
উচ্চস্তরে উঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে ষে প্যালেস্টাইন হচ্ছে আসলে 
আরবভূমি এবং তাকে ওরূপ থাকতেই হবে এবং আরবগণকে তাদের স্বদেশে অমনভাবে নির্যাতিত 
ও 'বিধবস্ত করা চলবে না। স্বাধীন প্যালেস্টাইনে এই দুই জাতি, পরস্পরের ন্যাধ্য আঁধকার ও 
কবার্থে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে, পরস্পরের সাথে ভালোভাবে সহযোগিতা করে, একটি সমন্রত 
দেশ গড়ে তুলতে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারত। | 

দূর্ভগ্যবশত, ভারত ও প্রাচাদেশে আসার নৌ ও বায়্‌-পথের মধ্যে অবাষ্থত বলে 
প্যালেস্টাইন 'ব্রাটিশ-সাম্রাজয-পারকজ্পনার মধ্যে একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় স্থান আঁধকার করে 
রয়েছে। এই পাঁরকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে আরব ও ইহুদি, উভয় জাতিকেই 
শোষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যং অনিশ্চত। আগেকার দেশাবভাগ পাঁরকজ্পনাট পাঁরত্যন্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং একটি বড়ো আরবীয় য্তরাম্ত্র-যাতে ইহুদিদের স্বায়ত্তশাসিত 
'এলাকাও অন্তভুন্ত থাকবে_ গঠিত হওয়ার কথাবার্তা চলছে। যাহোক এটা সুনিশ্চিত যে 
প্যালেস্টাইনে আরব জাতীয়তাবাদ ধৰংসপ্রাপ্ত হবে না এবং কেবলমান্র আরব-ইহ্দি-সহযোগিতা 
ও সাম্রাজ্যবাদ অবলোপর্প সুদ্ঢ় 'ভন্তির উপরেই দেশাঁটির ভাঁবষাং রচিত হতে পারে। 


৯৬৮ 
আরব দেশ- অধ্যঘগ হতে বরমান যুগে উত্তরণ 
ওরা জব্ন, ১৯৩৩ 


আরব-অণ্চলের অন্যান্য দেশের কথা তোমাকে বলোছি, কিন্তু খাস আরব-দেশ'টির সম্বন্ধে 
এখন পরন্তি কিছু বাল নি। আরাবি ভাষা, আরাব সংস্কৃতি এবং' ইসলামধর্মের ্ল্মস্থান 
হচ্ছে এই দেশাটি। আরাঁব সংস্কৃতি এইখানেই জল্মলাভ করে সব ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ 
দেশট নিজে রয়ে গেল অত্যন্ত সেকেলে এবং মধ্যযুগীয় হয়ে; আমাদের আধুনিক সভাতার 
গহসাবে মিশর, 'সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক প্রভৃতি আরব-অণ্চলের এর প্রাতবেশ দেশগুটলি সকলেই 
একে বহুদূর 'পছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। আরব আত বিশাল দেশ, এর আকার এবং 
আয়তন প্রায় ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। অথচ এই সমস্ত দেশটির মোট লোকসংখ্যা 
মানত চল্লিশ থেকে পণ্টাশ লক্ষের মতো; তার মানে ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সত্তর 
বা আশ ভাগের এক ভাগ। এই থেকেই বোঝা "যায় এদেশের জনবসতি মোটেই ঘন নয়; বস্তুত 
এর বোঁশর ভাগ জায়গাই হচ্ছে মরৃভূমি। এই জনাই ধনলোভশ 'দাশ্বিজয়্ীরা কোনোঁদন এদেশে 
পদার্পণ করে নি; সমস্ত পৃথিবী ঘখন আধুঁনক সভতার আবর্তে পড়ে দিনের পর দন বদলে 


বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 
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গেছে, তারই মাঝখানে দাঁড়য়ে এই দেশাঁট চিরদিন সেই মধ্যষূগেরই একটি স্মৃতিচিহ্ন হয়ে 
বেচে রয়েছে, এখানে রেলওয়ে টোলগ্রাফ টেলিফোন প্রভাতি কিছুই নেই। এর আধবাসীদের 
বেশির ভাগই ছিল গৃহহীন যাযাবর জাতির লোক, তাদের নাম বেদুইন। বাল.কাচ্ছন্ন মরুভূমির 
বুকের উপর দিয়ে এরা ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াত, এদের বাহন 'মরুসাগরের জাহাজ' দুতগামী 
উট, আর ছিল এদের চমংকার সুন্দর আরাব ঘোড়া- সৌন্দর্য আর গাঁতর জন্য তারা পৃথিবীতে 
1বখ্যাত। এদের সমাজ ছিল পিতৃ-পুরুষ-প্রধান; হাজার বছর ধরে সে সমাজের জাঁবনযান্লা ঠিক 
একই ভাবে চলে এসেছে । তার পর এল 'ব*বযূদ্ধ, পাঁথবাঁর আরও নানা বস্তুর মতো সে জীবন- 
যান্লাকেও একেবারেই বদলে দিয়ে গেল। 

মানচিন্তরের দিকে তাকালেই আরবের 'বিরাট উপদ্বীপাঁটকে দেখতে পাবে, তার একাঁদকে লোহত- 
সাগর, অন্যদকে পারশ্য-উপসাগর। এর দাঁক্ষণে আরব-সাগর, উত্তরে প্যালেস্টাইন ট্রাল্স-জর্ডন 
এবং 'সাঁরয়ার মরুভূমি, এর উত্তর-পূর্ব কোণে ইরাকের তৃণশ্যামল উর্বর উপত্যকাভূঁমি। পশ্চম- 
সমূদ্রতীরে, লোহিত সাগরের ঠিক গায়েই হচ্ছে হেজাজ প্রদেশ, ইসলাম ধর্মের আঁদ জন্মভূমি। 
এরই মধ্যে রয়েছে পাবিত্র নগরী মক্কা এবং মার্দনা, রয়েছে জেন্ডা বন্দর- মক্কায় যাবার পথে হাজার 
হাজার তীর্ঘযান্রী প্রাতবংসর এই বন্দরে এসে নামে। আরবদেশের মাঝখান এবং পূরবাদকে 
একেবারে পারশ্য সাগর পর্ষ্তি স্থান জূড়ে আছে নেজদ্‌। হেজাজ আর নেজদ্‌ই হচ্ছে 
আরবের প্রধান দুটি বিভাগ । দক্ষিণ-পশ্চিম রয়েছে ইয়েমেন, প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের কালে এর 
নাম দেওয়া হয়ৌছল আরেবিয়া ফেলিক্স-মানে সৌভাগ্যশালী আরব বা সুখী আরব। আরবের 
বোঁশর ভাগ জায়গাই উর মরুভূমি, শুধু এই অণ্চলটাই উর্বর এবং শস্যপ্রস_তাই এই নাম। 
এই অণুলটাতে লোকের বসাঁতও ঘন, তা অনূমান করাই যায়। প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তভাগে 
হচ্ছে এডেন। এটা আছে 'ব্রাটশদের দখলে; প্রাচ্য আর পাশ্চান্ত্য জগতের মধ্যে যত জাহাজ 
চলাচল করে সকলেই তারা এই বন্দরে একবার থেমে যায়। 

বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় গোটা দেশটাই তুর্কর অধশন ছিল, অন্তত তুর্কিকে তার উপরস্থ 
প্রভু বলে স্বীকার করত। কিন্তু নেজদ্‌-অণ্চলে আমির ইবনে সৌদ তখন স্বাধীন রাজা 
বলে 'নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করে নিচ্ছিলেন, একটু একটু করে দেশ জয় করে পারশ্য-উপসাগরের 
দকে ক্রমশ এগিয়ে চলছিলেন। ইবনে সৌদ ছিলেন মুসলমানদের একাঁট বিশেষ দল বা 
সম্প্রদায়ের নেতা । এই সম্প্রদায়টির নাম ওয়াহাবি সম্প্রদায়, অস্টাদশ শতাব্দীতে আবদুল ওয়াহাব 
এর প্রাতিষ্ঠা করেন। বস্তুত ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্যই এদের আন্দোলন, কতকটা 
খস্টান ধর্মে পিউারটানদের মতো । মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে অনেকগুলো উৎসব-অনূষ্ঠান এবং 
পয়গম্বর-পূজা খুব বোঁশ ছাড়িয়ে পড়েছিল, তারা বাঁশস্ট পীর পয়গম্বরদের কবর এবং দেহাবশেষকে 
পূজা করত। ওয়াহাবরা ছিল এর বিরোধন, তারা একে বলত পৌন্তীলকতা। ইউরোপেও রোমান 
ক্যাথালকরা সেণ্টদের মূর্তি এবং দেহাবশেষ পুজো করত বলে 'িউারটানরা তাদের 'পৌন্তলিক' 
নাম 'দয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে, আরবের অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের যে সংগ্রাম 
তার মূলে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, ধর্মগত 'বরোধও তার মধ্যে ছিল। 

/ বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবে ব্রিটিশরা বিষম চক্রান্ত শুরু করল; আরবের সমস্ত সর্দার 
আর নেতাদের সাহায্য এবং ঘুষ 'দয়ে হাত করবার জন্য 'ব্রটেনের এবং ভারতের টাকা সেখানে 
জলের মতো ঢালা হতে লাগুল। এই সদ্দারদের যত রকম সম্ভব আশ্বাস এবং প্রাতশ্রাত 
দিল ব্রিটেন, এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এদের উস্‌কে তুলল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
গেল দুজন সর্দার আছে পরস্পরের প্রাতিদ্বন্, পরস্পরের সঙ্গে তারা লড়াই করছে, এবং 
দু-জনেই লড়াই করছে 'ব্রটেনের গোপন অর্থসাহাযোর জোরে! শেষপর্যন্ত 'ব্রটেনের উস্কানির 
জোরে মব্ধার শরীফ হুসেন আরব-বিদ্রোহের ধৰজা উীঁড়য়ে দিলেন। হুসেন স্বয়ং হজরত 
মহম্মদের বংশধর, অতএব আরবদেশে তাঁর প্প্রচুর সম্মান-সম্দ্রম; এই জন্যই ব্রিটেন তাঁকে 
যোগাব্যান্ত বলে ধরে নিয়েছিল। প্রাতশ্র্বাত 'দিয়েছিল, সমগ্র আরবদেশকে একত্র সংহত করে 
তাঁকেই সেই রাজোর রাজা করে দেওয়া হবে। | 


৭২৮ [ব*্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


ইবনে সউদ ছিলেন অনেক বোশ চতুর লোক। তাঁর চাপে পড়ে ব্রিটেন তাঁকে 
স্বাধীন নরপঁতি বলে স্বীকার করল। ব্রিটেনের কাছ থেকে যৎসামান্য একটা অর্থসাহায্যও 
তিনি দয়া করে গ্রহণ করতে রাজ হলেন, তার পাঁরমাণ প্রাত মাসে ৫,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ মাসে 
প্রায় ৭০,০০০ টাকা । এর বদলে ব্রিটেনকে তিনি আশবাস 'দলেন, যুদ্ধে তানি নিরপেক্ষ থাকবেন, 
কোনোপক্ষেই যোগ দেবেন না। অতএব অন্যরা যূদ্ধ করতে লাগল, আর সেই অবসরে তিনি 'নিজের 
প্রাতপাত্তটাকে কায়েম করে নিলেন, শান্ত বাঁড়য়ে নিলেন-_ অবশ্য কাজটা সম্পন্ন হয় অনেকটা 
ব্রিটেনের টাকা 'দিয়েই। তুরস্কের সৃলতান তখনও খাঁলফা বলে স্বীকৃত; তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেছেন বলে মুসলমান দেশগুঁল ইতিমধ্যে শরীফ হুসেনের উপর চটে গেছেন, ভারতবর্ষ ও 
সেই দলে। ইবনে সউদ শুধু নিরপেক্ষ হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন; পাঁথবীর অবস্থার যে 
পাঁরবর্তন হচ্ছিল সেটাকে বেশ ভালো করেই কাজে লাগয়ে নিলেন 'তান। ধীরে ধরে নিজের 
একটা প্রচণ্ড সুনাম গড়ে তুললেন, সবাই জানল 'তানিই হচ্ছেন মুসলমানধর্মের রুস্তম, একমান 
ভরসার স্থল। 

দক্ষিণে ছিল ইয়েমেন। ইয়েমেনের রাক্তা বা ইমাম যুদ্ধের প্রথম থেকেই একেবারে শেবাদন 
পর্যন্ত তুরস্কের প্রাতি আবচল নিষ্ঠা দেখালেন, কিছুতেই সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করলেন না। 
কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হতে তিনি 'ছলেন বহু দূরে, বোৌশ কিছ করবার সাধ্য তাঁর 'ছিল না। তুরস্কের 
পরাজয়ের পর 'তাঁন স্বতঃই স্বাধীন হয়ে গেলেন। ইয়েমেন এখনও স্বাধীন রাম্ট্র। 

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল আরবে ইংরেজরাই প্রভুত্ব করছে, হুসেন এবং ইব্‌নে 
সউদ্‌ দু'জনকেই তাদের কার্যাসাঁদ্ধর যন্ন বলে ব্যবহার করতে চেম্টা করছে। ইবৃনে সউদ 
বুদ্ধিমান লোক, ব্রিটেনের হাতের পৃতুল হবার কোনো মতলবই তাঁর ছিল না। শরীফ হূসেনের 
পরিবারাঁট কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে রাজকীয় মাঁহমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল--তার 'িছনে অবশ্য 
ছিল টেনের শান্তর ঠেলা। হূসেন নিজে হেজাজের রাজা হলেন; এক ছেলে ফয়জল হলেন 
সারয়ার রাজা; আরেক ছেলে আবদুল্লাকে ব্রিটিশরা ট্রান্স-জর্ডন বলে যে নূতন একটি ছোটো 
রাজ্য তৈরি হয়েছে তার রাজা বানিয়ে দিল। এদের এই মাহমা অবশ্য বোশাঁদন 'টিকল না। 
ফরাসরা ফয়জলকে 'সাঁরয়া থেকে তাঁডয়ে দিল; ইব্‌নে সউদের ওয়াহাবি সেনার অভিযানের 
মুখে হৃসেনের রাজাগার হাওয়া হয়ে উবে গেল। ফয়জল আবার বেকার হয়ে পড়েছেন দেখে 
ব্রটিশরা আবার তাঁর একটা ধহল্লে করে দিল, ইরাকের রাজার চাকরিটা 'দয়ে। ফয়জল এখনও 
ইরাকের রাজা, 'ন্রাটশের অনগ্রহেই অবশ্য আজও তানি সেখানে রাজত্ব করছেন॥ 

হূসেন অজ্পাঁদন মান্র হেজাজে রাজত্ব করেছিলেন। তারই মাঝখানে, ১৯২৪ সনে, 
আঙ্গোরাতে তর্ক পার্লামেন্ট খাঁলফার পদ উচ্ছেদ করে দিল। খাঁলফা বলে তখন আর কেউ 
নেই। হুসেনের দুঃসাহসের অভাব ছিল না, তান লাফ দিয়ে সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে 
বসে পড়লেন, ঘোষণা করলেন তিনিই ইসলাম-ধর্মের খাঁলফা। ইব্‌নে সউদ্‌ দেখলেন এতদিনে 
তাঁর সুযোগ এসেছে । জাতীয়তাবাদ আরব এবং আন্তর্জাতিক মুসলমান সম্প্রদায়, সকলকেই 
তিনি হূসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাতিয়ে তুললেন। হুসেন দুঃসাহসী অনধিকারণ, 
জোর করে খাঁলফার আসনে বসেছেন অথচ সে আসন ন্যায়ত তাঁর নয়-হ্‌সেনের বিরদ্ধে [তনিই 
হয়ে উঠলেন ইসলামের রক্ষাকারী বীর। আতি সখতে প্রচারকার্ধ চালিয়ে অন্যান্য সকল দেশের 
মূসলমানদেরও সমর্থন তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। ভারতবর্ষ থেকেও খিলাফত কাঁমাট তাঁকেই 
তাঁদের শুভকামনা জ্ঞাপন করলেন। বাতাস কোনাঁদকে বইছে 'ব্রাটশদের সেটা চোখ এড়াল না, 
তারা বুঝল এতদিন যাকে তারা 1পছন থেকে উৎসাহ 'দিয়ে এসেছে তার জঁয়ের আর আশা 
নেই। দেখেশুনে তারা হুসেনের পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল। হূসেনকে যে অর্থসাহায্য 
তারা করছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। বেঢার হূসেনকে এতাঁদন বহ; আশ্বাস বহু: প্রাতশ্রৃতিই 
তারা দিয়ে এসেছে; হঠাৎ তিনি অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর সঞ্গণ বা সম্বল বলে কিছুই আর 
নেই, গুঁদকে প্রবল একজন শু তাঁকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। 

কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে, ওয়াহাবিরা মজা শহরে এসে প্রবেশ 
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করল; তাদের গোঁড়া ধর্মমতের প্রমাণস্বরূপ গোটাকতক কবর তারা নম্ট করে ফেলল। এই 
অনাচারের সংবাদে মুসলমান দেশগুলিতে বিষম চাণুল্যের সৃম্টি হল; ভারতবর্ষেও প্রচণ্ড 
খবক্ষোভ দেখা দিল। এর পরের বছর ইবনে সউদ্‌ মাঁদনা এবং জেফ্ডা দখল করলেন, হুসেন 
এবং তাঁর পারবারবর্গেকে হেজাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ১৯২৬ সনের গোড়াতে ইব্‌নে 
সউদ- নিজেকে হেজাজের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর এই নৃতন পদাঁটকে সরপ্রাতচ্ঠ 
করবার এবং 'িদেশস্থ মুসলমানদের সমর্থন লাভ করবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি নাখল-বিশ্ব 
মৃসলমান কংগ্রেসের আয়োজন করলেন। ১৯২৬ সনের জুন মাসে মক্কা শহরে এই কংগ্রেসের 
আধিবেশন হল। এই কংগ্রেসে তিনি অন্যান্য সমস্ত দেশ থেকেও মুসলমান প্রাতনাধদের 
আমন্তণ করেছিলেন। নিজে খাঁলফা হয়ে বসবার কোনো আঁতপ্রায় তাঁর ছিল বলে মনে হয় 
না; তা ছাড়া তান নিজে ওয়াহাবি, হতে চাইলেও বহু মুদলমানই তাঁকে খাঁলফা বলে স্বীকার 
করতে রাজি হতেন না। িশরের রাজা ফুয়াদের জাতাীযতা-বিরোধশী এবং স্বৈরতন্ত্রণ শাসনের 
কাহনশী আমরা আগেই দেখেছি; তাঁর অবশ্য খালফা হবার জন্য খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু 
তাঁকে খালফা বলে মানতে কেউই রাজি নয়, এমনাঁক মিশরের তাঁর নিজের প্রজারা পর্যন্ত 
নয়। হৃসেন খাঁলফার আসনে উঠে বসেছিলেন; যুদ্ধে হারবার পর সে আসন তিনি ছেড়ে 
ধদলেন। 

মক্ধার সে ইসলামী কংগ্রেসে বিশেষ কোনো জরুর 'সম্ধাল্ত স্থির হল না। সেরকম 
ণকছ্‌ করবার জন্যও সম্ভবত তা ডাকা হয় নি। ওটা ছিল শুধু ইব্নে সউদের একটা চাল, 
নিজের প্রাতষ্ঠাটাকে দূ়তর করে নেবার একটা কির, 'িশেষ করে বিদেশগ শীল্তদের সামনে । 
ভারতবর্ষ থেকে িলাফং করার প্রাতনিধি হয়ে যাঁরা গিয়োছিলেন, তাঁরা 'িরাশ হয়ে এবং ইব্‌নে 
সউদের উপরে চটে-মটে রে এলেন: আমার যতদ্‌র মনে পড়ছে মওলানা মহম্মদ আলিও 
এদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ইব্নে সউদের তাতে ক্ষাতবাপ্ধ কিছ; হল না। ভারতীয় খিলাফৎ 
কাঁমাঁটর সাহায্য যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল তখন 'তানি তণর মাথায় হাত বলয়ে নিয়েছেন; এখন 
আর সে তাঁর উপরে প্রসন্ন না থাকলেও তাঁর যায় আসে না। 

অজ্পাদনের মধ্যে ইবৃনে সউদ প্রায় সমস্ত দেশটাই দখল করে ানলেন। বাঁক রইল শুধু 
ইয়েমেন, সেটা তার প্রাচীন ইমামের স্বাধীন রাজাই হয়ে রইল। দক্ষিণ-পশ্চম কোণের এই 
স্থানটি বাদে সমগ্র দেশটাতেই ইব্‌নে সউদ- রাজা হয়ে বসলেন। তারপর তান 'নজেকে 
নেজদের রান্্া বলে ঘোষণা করলেন; অতএব এবার তান হলেন ডবল রাজা_হেজাজের 
রাজা এবং নেজদের রাজা। বিদেশী শান্তগুলোও তাঁকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করে 'নিল। 
মিশরে এখনও বিদেশীরা নানারকমের বিশেষ আঁধকার ভোগ করছে, তাঁর রাজ কিন্তু 
শীবদেশশদের সেরকম কোনো অধিকারই তিনি দিলেন না। এমনকি সে রাজ্যের এলাকায় বসে 
মদ বা অন্য রকমের উত্তেজক পানণয় খাবার পর্যন্ত ক্ষমতা তাদের 'ছল না। 

সৌনক এবং যোদ্ধা হিসাবে ইবনে সউদ্‌ নিজের কাঁতিত্ব সপ্রমাণ করেছেন; এবার তিনি 
আরও কঠিনতর একটা কাজে ব্রতী হলেন, তাঁর রাজ্যে আধুঁনক ষূগের অবস্থা এবং ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠান করতে লেগে গেলেন। আরবদেশ 'িতৃ-পুরুষপ্রধান সমাজের সেই প্রাচীন যুগে বাস 
করাছল, সেখান থেকে এক লাফে তকে আধুনিক যৃগে উত্তীর্ণ করে নিয়ে আসা-_কাজ বড়ো 
সহজ নয়। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ কাজাটিতেও ইব্‌নে সউদ্‌ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন; 
পথিবীসৃত্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছে, দূরদর্শী রাষ্টীনীতাঁবদ হিসাবেও "তান বড়ো কম 
যান না। 

প্রথমেই যে কাজাট তান সম্পন্ন করলেন সে হচ্ছে দেশের মধ্যকার 'বিশষ্খলা নিবারণ 
বণিক এবং তাঁর্থযাতশদের চলাচলের যে বড়ো বড়ো পথগূলো ছিল, আত অল্পাদনের মধ্যেই 
সে পথে চলাফেরা তান সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুললেন। এটা তাঁর একটা প্রকাণ্ড কীর্ত। 
অসংখ্য তীর্থযান্ী সর্বদাই এই-সব পথে চলাচল করে, এতাঁদন এরা পথের সর্বঘই দস্াযর হাতে 
লা, হয়ে পথ চলত-_-তারা এখন তাঁর উপরে স্বভাবতই আশাবাদ বর্ষণ করছে। 
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এর চেয়েও অনেক বেশি বাহাদ্‌রির কাজ হয়েছে তাঁর, যাযাবর বেদুইনদের গৃহবাসী করে 
তোলা। হেজাজ জয়েরও আগে থেকে তিনি এদের স্থায়ী বাসস্থানে বাঁসয়ে দেওয়া শুরু 
করেছিলেন; এমনি করেই একটি আধূনিক রাষ্ট্রের ভিন্ত স্থাপন করেছিলেন 'তিনি। 
বেদুইনরা স্বভাবত অস্থির-প্রকীতি, ভ্রমণবিলাসী এবং স্বাধশনতা-প্রয়; তাদের একজায়গাতে স্থির 
করে বসানো সহজ ব্যাপার নয়। তবু এই কাজেও ইবনে সউদ অনেকখানিই সাফল্য অর্জন 
করেছেন। দেশের শাসন-ব্যবস্থার বহুদিকে বহু উন্নাতি সাধন করেছেন 'তান। এরোগ্লেন 
মোটরগাঁড় টৌলফোন ইত্যা্দ করে আধাঁনক সভ্যতার বহু 'নদর্শনেরই আঁবর্ভাব আরবে 
হয়েছে। আত ধীরে ধীরে, তবু আঁত নিশ্চিত গতিতে, হেজাজ আধুনিক সজ্জায় সাঁজ্জত 
হয়ে উঠছে। মধ্যযুগ থেকে এক লাফে বর্তমান যুগে পার হয়ে চলে আসা সহজ কথা নয়; 
এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষের মন আর মতামতের পরিবর্তন ঘটানো । দেশে 
যে নৃতনতরো প্রগতি এবং পাঁরবর্তনের আমদানি করা হচ্ছে, আরবরা অনেকে তা ভালো চোখে 
দেখে নি: পাশ্চাত্য জগতের সব নূতন ধরনের কল-কারখানা তাদের হইঞ্জন মোটরগাঁড় এরোপ্লেন 
দেখে তারা ভড়কে গেছে, বলেছে এগুলো ঠিক শয়তানের সৃন্টি। এইসব নৃতন বস্তু আমদানির 
1বরুদ্ধে তারা প্রাতবাদ জানাল; ১৯২৯ সনে একবার ইবনে সউদের 'বরুদ্ধে শীবদ্রোহ পর্যন্ত, 
করল। ইব্‌ৃনে সউদ- অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে, য্যান্ততর্ক দিয়ে, বৃদ্ধি খেলিয়ে এদের বুঝিয়ে 
দলে টানতে চেষ্টা করলেন, অনেককে টানতে পারলেনও। কতক লোক তখনও বদ্রোহন হয়ে 
রইল, ইবনে সউদ্‌ তাদের ষূদ্ধে পরাভূত করে দিলেন। 

এর পরে ইবৃনে সউদকে আরেকাঁট নূতন বিপদে পড়তে হল; সে বিপদে অবশ্য তখন 
পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকেই পড়তে হয়েছিল। ১৯৩০ সন থেকে সমস্ত জগৎ জুড়ে ব্যবসায় 
বাণিজ্যের একটা প্রকাণ্ড মন্দা শুরু হয়ে গেছে। পাশ্চান্তয জগতের বড়ো বড়ো 'শিল্পাশ্রয় 
দেশগূলোরই এতে ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি_ এখনও দন দন এই মন্দার জোর বাড়ছে, 
এখনও এর চাপে দমবন্ধ হয়ে তারা ছট্‌ফট্‌ করছে। পূথিবী-জোড়া বাঁণজ্যের বাজারের সঞ্চে 
আরবের বিশেষ সম্পর্ক নেই; কিন্তু এই মন্দার আঘাত তার উপরে গিয়ে পড়েছে আর একটা 
ভাবে। বছর বছর বহু তীর্ঘযান্লী মক্কার হজ করতে যায়; এদের কাছ থেকে যে আয় হয় 
সেইটেই হচ্ছে ইবনে সউদের রাজস্বের প্রধান উৎস। সাধারণত প্রাত বংসর বিদেশ থেকে প্রায় 
এক লক্ষের মতো তাঁর্৫ঘযান্রী মক্কায় যেত। ১৯৩০ সনে এদের সংখ্যা হঠাৎ কমে গিয়ে দাঁড়াল 
চল্লশ হাজারে; এখনও দিন দিন এদের সংখ্যা কমেই চলেছে । এর ফলে রাজেন্প অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে; আরবের বহু স্থানে লোকের চরম দৈন্য দেখা 'দিয়েছে। 
টাকার অভাবে ইবৃনে সউদকেও নানা দক থেকেই মুশাকিলে পড়তে হয়েছে, সংস্কার সাধনের যে-সব 
পারকম্পনা তাঁর ছিল তার অনেকখাঁনই আর চলতে পারছে না। ইব্‌ৃনে সউদ 
বিদেশীদের তাঁর রাজ্যে কোনো আঁধকার বা ইজারা দিতে কিছুতেই রাজি হন নি; তিনি ঠিকই 


বিদেশশদের প্রভাব-প্রাতিপান্ত বেড়ে বাবে। এবং তার ফলেই আবার বিদেশশরা দেশের প্রতোকি 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবে, রাজ্যেরও স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যাবে। তাঁর সে ভয় অমূলকও 
নয়; উপাঁনবেশ এবং অধীন দেশগুঁল যত দুঃখ আজ পর্যন্ত সয়েছে তার প্রায় সব কিছুরই 
উৎপাঁত্ত হয়েছে এই বিদেশীদের শোষণ আর প্রাতপাত্ত থেকে। ইবৃনে সউদের কথা ছিল, 
হোক দারিদ্র্য তবু স্বাধীন থাকাই আমাদের ভালো; স্বাধীনতা বিসর্জন 'দিয়ে তাক্১”্বদলে িছ-টা 
প্রগতি আর ধনসম্পদে আমাদের প্রয়োজন নেই ॥ 

কিন্তু এবার এই বাঁণজা-সংকটের চাপে পড়ে সেই ইব্‌নে সউদ্‌ও তাঁর নীতি একটুখানি 
বদলাতে বাধ্য হয়েছেন, বিদেশীদের খানিকটা সুযোগ-সুবিধা দিতে এখন তিন প্রস্তুত। কিন্তু 
তাহলেও ভাঁর রাজ্যের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার 'দিকে তাঁর লক্ষ্যের অভাব নেই; তার দরুন 
যথোচত শর্ত এবং ব্যবস্থাও তিনি গোড়া থেকেই করে রাখছেন। এখনকার মতো এইসব 
ইজারা ইত্যাঁদ দেওয়া হবে শুধু বিদেশের মুসলমান প্রতিষ্ঠানগূিকে। যেমন, একেবারে প্রথমেই 
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যে-কাঁট আঁধকার তান 'দয়ে 'দয়েছেন তার মধ্যে একাঁট পেয়েছে ভারতবর্ষের একটি মুসলমান 
' ধানিকদল- জেজ্ডা বন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত একাঁট রেলওয়ে তোর করবার অনুমতি এদের দেওয়া 
হয়েছে। আরবদেশে এই রেলওয়েটি হবে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার_কারণ এর ফলে বাংসরিক 
হজ তাঁর্থযান্রার প্রকাতিটাই একদম বদলে যাবে। শুধু যে তীর্থযাত্রীদেরই এতে উপকার হবে তা 
নয়, আরববাসীদের দাষ্টভগটাকেই ' আধুনিক করে তোলার ব্যাপারে এতে অনেকখানি 
সাহায্য হবে। ৃ 

আরবদেশে বতর্মানে একাটিমাত্ত রেলওয়ে আছে, এর কথা আম আগের একাটি চিঠিতেই 
তোমাকে বলেছি। এর নাম হচ্ছে হেজাজ রেলওয়ে। 'সাঁরয়ার মধ্যে আছে বাগদাদ রেলওয়ের 
স্টেশন আলেপ্পো; এই হেজাজ রেলওয়ের গাঁড় মাঁদনা থেকে আলেপ্পো পর্যন্ত যায়। 

এই 'চাঠর গোড়ার দিকে বলেছি, আরবের দক্ষিণ-পাঁশ্চম অণ্চলের দেশ ইয়েমেনকে “আরোবয়া 
ফেলিক্স” বলা হত। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু দক্ষিণ আরবের প্রায় পারশ্য উপসাগর পযন্ত 
বিস্তৃত একটা বিরাট অংশকেই এই নামে অভাহত করা হত। অথচ সে অণ্ুলাঁটর পক্ষে 
নামটা একেবারেই মানায় না, কারণ সেটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত উষর মরুভূমি। সম্ভবত প্রাচীন 
কালে এর কথা লোকের ভালো করে জানা ছিল না, তাই থেকেই এই ভুলটার উৎপান্ত। আত 
অল্পাদন আগে পর্যন্ত এই অণ্চলটা ছিল একটা অনাবজ্কৃত, অজ্ঞাত দেশ- পাঁথবীর বৃকে ষে 
দু-চারটা স্থানের আজও মানূষ হিসাব পায় নি, মানচিন্ন আঁকতে পারে নি, তারই মধ্যে এটাও 
একটা । 


১৬৯ 
ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ধণের মাহাত্ম্য 


৭ই জুন, ১৯৩৩ 


আরব-অণ্চলের আরএকটি দেশের কথা বলতে বাকি আছে। এই দেশাঁট হচ্ছে ইরাক বা 
মেসোপটোময়া। আত উর্বর এবং ধনেজনে সমৃদ্ধ দেশ এটা-এর এক পাশে টাইগ্রিস অন্য পাশে 
ইউফ্রোটস নদশ একে ঘরে রেখেছে । শুধু তাই নয়, এ হচ্ছে প্রাচীন রূপকথার দেশ; বাগদাদের. 
হারুন-অল-রাঁশদের, আরব্য-উপন্যাসের দেশ। এর একাদকে পারশ্য আরেকাঁদকে আরবের মরু- 
ভূমি; দক্ষিণে রয়েছে এর প্রধান বন্দর বসরা, পারশ্য উপসাগর থেকে নদী বয়ে খানিক দূর 
উঠে এসে সে বন্দরে পেশছতে হয়; উত্তরে এর সমা তুরস্কের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে । ইরাক আর 
তুরস্কের সীমান্ত মিশেছে যেখানে তার নাম কুর্দিস্তান, কুর্দ জাতি বাস করে সেখানে । এখন 
এই কুদ্দদের বোশর ভাগই বাস করছে তুরস্কের এলাকার মধ্যে; তুকিদের বিরুদ্ধে এরা যে 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাচ্ছে তার কথা তোমাকে বলেছি। কিন্তু ইরাকের 'মধোও বহু কুর্দ আছে, 
সেখানে এরা একাঁট বেশ বড়ো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য। মোসূল নিয়ে তুরস্কের আর 
ইংলণ্ডের মধ্যে বহুকাল ধরে ঝগড়া চলেছে; এখন সে মোসুল রয়েছে ইরাকের এই উত্তর-কুর্দ 
অণ্টলের অন্তর্গত হয়ে। তার মানে সেটা এখন 'ব্রটেনের অধীন । আ'সরায়দের প্রাচীন নগরী 
গছল নিনেভে, মোসূলের কাছেই তার ধৰংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। 

লীগ অব নেশন্সের হাত থেকে ইংলন্ড যে দেশ-ক"শটর উপরে খবরদারি করবার ম্যান্ডেট- 
পেয়েছিল, ইরাক তাদের মধ্যে একটি। লশগের ভাষায় ধর্মভ্তানের অভাব নেই; সে ভাষায় 
'ম্যানূডেট্‌ কথাটার অর্থ হচ্ছে, লীগের তরফ থেকে নাস্ত একটা সভাতা প্রচারের পাব কর্তবা- 
ভার। কথাটার মধ্যেকার ইঙ্গিত হচ্ছে এই : যে অণুলাঁটির উপরে ম্যান্ডেট জার করা হল 
তার আধবাসধরা তেমন সভ্য বা উন্নত নয়, নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝে চলবার যোগাতাও তাদের. 


৭৩২ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
নেই; অতএব বড়ো শান্তদের কারও উপরে ভার দেওয়া হচ্ছে তাঁরা একে হাতে ধরে সেইভাবে 
চলতে সাহায্য করবেন। এ যেন বাঘের উপরে ভার দেওয়া হল, গরু বা হরিণের এই পালাট, 
'এর রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করো। এই ম্যান্ডেট জার করা হচ্ছে উত্ত অ-সভা দেশের প্রজাদেরই 
্রার্থনাকরমে; এইরূপ একটা কথাও ধরে নেওয়া হত। , মহাযুদ্ধের ফলে পশ্চিম-এীশয়ার যে 
দেশগুলো তুর্কির আসন থেকে মস্ত পেয়েছিল, তাদের ম্যান্‌ডেট- গিয়ে জুটল ব্রিটেন আর 
ফ্রান্সের কপালে । এরা দুপক্ষই ঘোষণা করলেন, এদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে “জনগণের 
পূর্ণ ও সুনিশ্চিত মান্ত.. এবং দেশীয় প্রজাবন্দের স্বাধীন ইচ্ছা ও সমর্থন হইতে 
প্রাপ্ত শান্তর তিত্তিতে গঠিত শাসনতন্ন ও সরকার প্রতিম্ঠা।'” এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের 
কণ কা ব্যবস্থা গত বারো বছরে করা হয়েছে, 'সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন, এবং ট্রান্স-জর্ডনে তার 
কিছ কিছু নমুনা আমরা দেখেছি। বার বার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সেখানে, 
প্রজারা অসহযোগ করেছে, বয়কট করেছে। তখন প্রজাদের “স্বাধীন ইচ্ছা ও করমপ্রেরণাকে' 
উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যেই তাদের উপর বেপরোয়া গুল চালানো হয়েছে, তাদের নেতাদের বন্দী 
এবং 'নর্বাঁসত করা হয়েছে, তাদের অসংখ্য শহর এবং গ্রাম ভেঙে পাড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, 
অনেক সময়ে সামারক আইনও জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 
ইতিহাসের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা উৎপীড়ন ধংস এবং ভ্রাসসৃম্টির লীলা 
দোখয়ে আসছে । আধুঁনক কালে যে নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ দেখা "দয়েছে তার আভনবত্ব 
শুধু একটি ব্যাপারে; ভ্রাসসাষ্ট এবং শোষণ সে ঠিকই করে, কিন্তু সে কাজটাকে আবৃত করে 
রাখতে চায় বড়ো বড়ো কথার আড়াল "দিয়ে, “ন্যস্ত কর্তব্ভার', জনসাধারণের কল্যাণ সাধন', 
“অনুন্নত জাতির মানুষদের স্বায়ন্তশাসনের বিদ্যায় 1শাক্ষত করে তোলা' ইত্যাদ গালভরা বাল 
আউড়ে। তারা গুলি চালায়, মানুষ মারে, ধ্বংস করে, তবে সেটা শৃপ্ধ যে-লোকদের গল 
করে মারা হচ্ছে তাদেরই ভালোর জন্য। কে জানে, হয়তো এই ভণ্ডামি সভ্যতার প্রগাতিরই একটা 
লক্ষণ, কারণ ভন্ডামও মহত্রের অর্না; এর দ্বারা প্রমাণ হয়, সত্য কথাটা আপ্রয়, তাই 
তাকে এইসব সান্তনাবাক্য এবং মন-ভোলানো কথা 'দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর 
স্বরপটা প্রকাশ না পায়। কিন্তু তবুও কেমন যেন মনে হয়, এই ধরর্ধবজী ভগ্ডাম, এর চেয়ে 
নির্মম সত্যকথাও শতগুণে ভালো ছিল। 

এবারে দেখা যাক, দেশবাসীদের কামনাকে কতথান পূরণ করা হয়েছে ইরাকে, 'ব্রিটিশের 
ম্যানূডেটে থেকে এই দেশাঁটি স্বাধীনতার পথে কত পা এাঁগয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
ইংরেজরা ইরাকে--তখন তারা একে বলত মেসোপটেমিয়া-_ঘাঁট স্থাপন করোছল, এইখান থেকেই তারা 
তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধ চালাত। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্য 'দিয়ে দেশটাকে প্লাবিত করে ফেলল 
তারা। ১৯১৬ সনের এাপ্রল মাসে তারা একটা বড়ো রকমের মার খেল; কুত-আল-আমারাতে 
বৃহৎ একটি '্রাটশ বাহিনী তুকিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, এই বাহিনীর 
আধনায়ক ছিলেন জেনারেল টাউনসেন্ড। এই মেসোপটোময়ার আভষানে আগাগোড়াই 
ভয়ংকর অপচয় এবং অব্যবস্থা দেখা গেল। এর মূলে প্রধানত ছিল ভারত-সরকারের &*ট; 
সৃতরাং অক্ষমতা এবং "মর্খতার জন্য অনেক কটবীন্তই তাঁদের সইতে হল। কিন্তু সে যাই 
হোক, ব্রিটেনের হাতে ছিল অফুরন্ত যুদ্ধসম্ভার, শেষপর্য্ত তারই 'জিত হল। তুরিদের 
তারা উত্তরে হটিয়ে দিল, বাগদাদ দখল করল, শেষপষন্ত প্রায় মসৃূল পর্যন্তই গিয়ে পেশছল। 
যুগ্ধ যখন শেষ হল তখন ইরাকের গোটা দেশটাই 'ব্রাটশ সেনার দখলে এসে পাছে। 

ইরাকের উপরে খবরদার করবার জন্য ব্রিটেনকে ম্যানডেট্‌ দেওয়া হল; ১৯২০ সনের 
গোড়ার দিকেই এর প্রথম ফল দেখা দিল। এই ব্যবস্থার বিরূদ্ধে দেশে তব প্রাতবাদ উঠল; 
প্রীতবাদ থেকে অবিলম্বেই শুরু হল দাগ্গা-হাষ্গামা, দাঙ্গা-হাওগামা আবার পারণত হল 'বিদ্রোহে-_ 
'সে বিদ্রোহ সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২০ সনের এই প্রথম ভাগটাতে মিশর তুরস্ক 
সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন ইরাক এবং পারশ্য সর্ববই একসঙ্গে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠোছল, 
'এটা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। ভারতবর্ষে ঠিক এই সময়টাতেই অসহযোগ আন্দোলনের 


ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মাহাত্ম্য 3৩৩ 


আয়োজন চলছিল। ইরাকের 'বিদ্রোহকে শেষপর্য্ত দমন করা হল, প্রধানত ভারতবর্ষ থেকে 
সৈন্য নিয়ে তাদেরই দ্বারা । বহুকাল থেকেই ভারতীয় সেনাবাহনশীর কাজ হয়ে রয়েছে 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজনে যেখানে যেটুকু নোংরা কাজ আছে তাই করে করে বেড়ানো। এই 
জন্যই মধ্য-প্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে আমাদের দেশাঁটর প্রাত অশ্রম্ধার অন্ত নেই। 

ইরাকের বিদ্রোহ ব্রিটিশরা শান্ত করল, কিছুটা বলপ্রয়োগ করে, কিছুটা-বা ভাঁবষ্যতে 
স্বাধশনতা দেবার প্রাতশ্রুতি দিয়ে। এবার তারা কয়েকজন আরব মন্ত্রী নিয়ে একটা অস্থায়ী 
সরকার প্রাতিষ্ঠা করল। কিন্তু প্রত্যেক মন্তীরই পিছনে রইল একজন করে ব্রিটিশ উপদেষ্টা; 
প্রকৃত ক্ষমতা কাজেই থাকল এদেরই হাতে। ধিকল্তু এই পোষমানা মনোনীত মল্লীরাও আবার 
এমন উগ্র ও অবাধ্য হয়ে উঠলেন যে এদেরও 'ব্রাটশ কর্তারা সইতে পারলেন না। 'ব্রিটিশদের 
মতলব ছিল, ইরাক সম্পূর্ণরপেই তাদের আজ্ঞাবহ হবে। মল্মীরা কেউ কেউ এই চক্রান্তের 
সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অতএব ১৯১২১ সনের এীপ্রল মাসে 'ত্রটিশরা মল্মীদের 
মধ্যে প্রধান ব্যান্তাটকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠাল। এর নাম সৈয়দ তালিব শাহ্‌, মন্দের 
মধ্যে ইনিই 'ছিলেন সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম বান্তি। স্বাধীনতার জন্য দেশটিকে প্রস্তৃত করবার পথে 
'ব্রটেন এইভাবে আরেক পা এঁগয়ে গেল। ১৯২১ সনের গ্রীম্মকালে তারা হেজাজের রাজা 
হুসেনের ছেলে ফয়জলকে ইরাকে এনে হাজির করল; ইরাকবাসীদের জানিয়ে দিল, একে চিনে 
নাও, ইনিই ভবিষ্যতে তোমাদের রাজা হবেন। তোমার হয়তো মনে আছে, ফয়জল 'সাঁরয়াতে 
রাজা হতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফরাসদের আক্রমণে সে রাজত্বের ইতি হয়ে গেল। অতএব তানি 
তখন বেকার বসে আছেন। 'ব্রাটশের তান বিশ্বাসী বন্ধু); বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে 
আরবে যে বিদ্রোহ হয় তাতেও তাঁর অনেকখানি হাত 'ছিল। অতএব ইরাকী মল্তীদের এ 
পর্য্ত যা ভাবগাঁতিক দেখা গেছে, তাদের তুলনায় একে 'দয়েই 'ব্রাটশের মতলব সহজে হাসিল 
হবে, এইরকম একটা আশা ব্রিটেন স্বভাবতই করছিল। দেশের গণ্যমান্য ব্যান্তরা', মানে ধনী 
মধ্যাবত্ত শ্রেণী এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা, ফয়জলকে রাজা বলে মেনে নিতে রাজি হলেন; 
ন্তু একাঁট শর্তে দেশের শাসন-বাবস্থাটা হবে নিয়মতান্তিক, তার মধ্যে একটি গণতল্তশ 
পার্লামেন্ট থাকতে হবে। মেনে না নিয়ে অবশ্য গত্যন্তরও তাঁদের ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল 
একাঁট সত্যকার পার্লামেন্ট তৈরি হোক; ষখন দেখলেন তাঁরা চান বা না চান, ফয়জল এবারে 
রাজা হচ্ছেনই, তখন অগত্যা এই পার্লামেন্ট প্রাতিষ্ঠার শর্তটা তাঁরা আদায় করে 'িালেন__ 
দেশের জনসাধারণের মতামত বিশেষ যাচাই করা হল না। এই ভাবে, ১৯২১ সনের আগস্ট 
মাসে, ফয়জল ইরাকের রাজা হয়ে বসলেন। 

কিন্তু আসল সমস্যার এতে মোটেই সমাধান হল না। ইরাকের প্রজারা ছিল ব্রিটিশ 
ম্যান্ডেটের অত্যন্ত 'বিরোধী; তারা চাইছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তার পর তারা আরব-অণ্লের 
অন্যান্য দেশগুলোর সঞ্চগে একন্র হয়ে যাবে এই তাদের ইচ্ছা। আন্দোলন এবং বিক্ষোভ প্রকাশ 
চলতে লাগল; এর ঠিক এক বছর পরে, ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে, অবস্থা একেবারে চরমে 
উঠল। বিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন ইরাকিদের আরও একটুখানি স্বাধীনতার পড়া শিখিয়ে দিলেন 
ইরাকে ব্রিটিশ হাই কাঁমশনার ছিলেন সার্‌ পার্স কক্স। তান রাজার রোজা তখন 'অসস্থ), 
মন্মিসভার এবং ইরাককে একটা কাউন্সিল গোছের বাপার বানয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার হাত 
থেকে সমস্ত ক্ষমতা সারয়ে নিয়ে শাসন-ব্যাপারের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে 
নিলেন। বস্তুত 'তানই তখন হলেন ইরাকের একচ্ছত্র ডিকূটেটর। নিজের ইচ্ছামতো 
দেশ শাসন করতে লাগলেন তান; 'ব্রাটশ সেনার, 'বশেষ করে 'ব্রাটশ বিমানবাহিনীর সাহায্যে 
সমস্ত বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমন করলেন। ভারতবর্ষ, মিশর, 'সাঁরয়া ইত্যাঁদ সর্বপ একই 
পুরোনো কাঁহনী আমরা বিভিন্বরূপে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি, এখানেও তারই পুনরাবৃত্ত 
হল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্তগূলোকে বন্ধ করে দেওয়া হল, রাজনোতিক দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ 
করে দেওয়া হল, নেতাদের নি নে পাঠানো হল, বিটি এরো্রনগল বোমা বর্ণ করে দেশে 
'ন্রাটিশ সাগ্নাজ্যের মাহমা প্রতিষ্ঠিত করল। 
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গকন্তু এবারেও সমস্যা মিটল না। মাস কয়েক পরে সার্‌ পার্স কক্স আবার রাজা এবং 
মল্ল্রিসভাকে তাঁদের কাজকর্ম করে যাবার অনুমতি দিলেন, অন্তত বাইরের দান্টতে। তার পর 
'ঞএদের উপরে চাপ দিয়ে 'ব্রটেনের সঙ্গে একটা সাঁন্ধতে সম্মাত দিতে এ*দের বাধ্য করলেন। 
আবার আশ্বাস দেওয়া হল, ইংলন্ড ইরাককে স্বাধীনতা 'দয়ে দেবে, এমনকি তাকে লীগ অব 
নেশন্সের সভ্য পযন্তি বানিয়ে দেবে। এইসব সুন্দর এবং সান্তবনাদায়ক আশবাসবাণশর 'পিছনে 
জেগে রইল একটি কঠিন সত্য কথা : ইরাক সরকার চাপে পড়ে স্বীকার করোছিলেন, 'ব্রাটশ 
কর্মচারী বা ব্রিটেন কর্তক অনৃমোঁদত কর্মচারশদের সাহাযোই তাঁরা দেশ শাসন করবেন। ১৯২২ 
সনের অক্টোবর মাসের এই সন্ধিটি করা হয়েছিল প্রজাদের 'কছুমান্র না জানয়ে; প্রজারা একে 
স্বীকার করল না। স্পম্টই বলল, ইরাক-সরকার বলে যেটাকে বসানো হয়েছে সে তো একটা 
ভুয়া সরকার; আসল ক্ষমতা এখনও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়ে গেছে। দেশের ভাঁবষ্যং শাসন- 
তন্ত্র রচনা করবার জন্য একটা জাতীয় ব্যবস্থাপক পাঁরবং তোর করার আয়োজন করা হল; নেতারা 
স্থির করলেন তার 'নর্বাচনে কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না। এদের এই অসহযোগ সফল হল, 
পাঁরষং তোর করাই গেল না। দেশের মধ্যে দাঙ্গা-হাগ্গামা হতে লাগল, কর আদায় করাও কঠিন 
হয়ে উঠল। 

এক বছরেরও বোঁশ কাল ধরে, ১৯২৩ সনের একেবারে শেষ পর্যন্তিই, এই-সব হাঙ্গামা 
চলতে লাগল । অবশেষে সন্ধিটার খানিকটা সংশোধন করা হল, ইরাকের তাতে কিছ সাবিধা 
হল। আন্দোলনকারীদের নেতা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে নির্বাসনেও পাঠানো হল। 
আন্দোলনের তীররতা কিছ তখন কমে এল; ১৯২৪ সনের প্রথমাঁদকে বাবস্থা পাঁরষৎ তোর 
করবার জন্য নির্বাচন করাও সম্ভব হল। কিন্তু নির্বাচনের ফলে যে পারষৎ তোর হল, সেও 
ত্রিটশের সেই সন্ধিটর বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করল। সন্ধিকে মেনে নেবার জন্য 'ব্রীটশ কর্তৃপক্ষ 
পারযদের উপরে দারুণ চাপ দিতে লাগলেন। শেষপর্ন্তি পাঁরষদের মোট সভ্য সংখ্যার এক- 
তৃত৭য়াংশের কিছু বোশ লোক মলে সাঁন্ধটাকে মঞ্জুর করে দিলেন; প্রাতানাধদের মধ্যে অনেকেই 
সে আধবেশনে উপস্থিত পর্যন্ত থাকলেন না। 

ব্যবস্থাপক পারিষৎ ইরাকের জন্য একটা নূতন শাসনতন্মের খসড়া তোর করলেন। কাগজ- 
পত্রে দেখে মনে হল এট বেশ ভালো 'জাঁনসই হয়েছে; এতে বলা হল ইরাক একটি সার্বভৌম 
বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে, সেখানে পুরুষানুক্লামক এবং প্রজাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে, পার্লামেন্টী রীতিতে দেশ শাসন করা হবে! কিন্তু এ পর্যন্তই । পার্লামেশ্টের দুটি 
শবভাগ, তার একাঁটর, 'সনেটের সভ্যদের মনোনীত করবেন রাজা স্বয়ং। অতএব রাজার হাতে 
অনেকখাঁনই ক্ষমতা থেকে গেল, এবং রাজার গপছনে দঁড়য়ে রইলেন 'ব্রটিশ কর্মচারীরা, দেশের 
সমস্ত প্রধান ব্যাপারের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে । ১৯২৫ সনের মার্চমাসে এই শাসনতন্গ্র চালু 
করা হল। নূতন পার্লামেন্ট কয়েক বছর ধরে কাজ করে গেল; কিন্তু ম্যান্ডেট সম্বন্ধে যে 
আপাত্ত ছিল সেটাও চলতে লাগল। মসুল নিয়ে তখন ইংলন্ডের সঙ্গে তুরস্কের বিবাদ 
চলেছে; তার 'দিকে এদের অনেকখানি মনোযোগ 'নাঁবম্ট হয়ে রইল, কারণ এই অণ্ল'টির উপরে 
ইরাকও একজন দাবিদার। শেষপর্্তি ১৯২৬ সনের জুনমাসে ইংলপ্ড, ইরাক এবং তুরস্কের 
মধ্যে একটি মিলিত সন্ধি হয়ে এই বিবাদের শেষ মশমাংসা হয়ে গেল। মসূল ইরাকের হাতে 
চলে এল; ইরাক নিজেই বাস করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া আশ্রয় করের, অতএব টেনের 
স্বার্থেরও কোনো হানি ঘটল না। 

১৯৩০ সনের জুন মাসে ব্রিটেন এবং ইরাকের মধ্যে নৃতন করে একটা মৈন্লী-সূচক সন্ধি 
হল। এবারেও দেশের আভ্যল্তরশণ এবং বৈদোশক সমস্ত ব্যাপারেই ইরাকের পর্ণ স্বাধশনতা 
'ব্রিটেন স্বীকার করে নিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কতকগুলো রক্ষাকবচ আর 
ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হল যে সে স্বাধীনতা কার্ধত পারণত হল একটি ঘোমটা-ঢাকা 
রক্ষপাধীন রাম্ট্রে। ইরাকের মধ্য 'দিয়ে গেছে ভারতে আসবার পথ; সম্ধিপত্রের ভাষায় এটা 'প্রিটেনের 
'অত্যাবশ্যক যানবাহন বাবস্থা এই পথকে নিরাপদ রাখতে হবে, অতএব ইয়াক 'ব্রিটেনকে 
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শুবমানঘাঁট তৈরি করবার জন্য কতকগুলো জায়গা "দিয়ে দিচ্ছে। মসুল এবং অন্যান্য স্থানে 
্রটেন তার সেনাও বাঁসয়ে রেখেছে । সৈন্যদের সামারক শিক্ষা দেবার জন্য ইরাক ব্রিটিশ 
শিক্ষক রাখতে পারবে; ইরাকের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শদাতা 'হসাবে থাকবেন 
শব্রাটশ সেনানীরা। অস্ত্রশস্ন গোলাগুলি এরোপ্লেন ইত্যাদ যা দরকার ইরাককে ব্রিটেনের কাছ 
থেকেই কিনতে হবে। যুদ্ধ বাধলে তখন দেশের মধ্যে ব্রিটেনকে সমস্ত রকমের সযোগ-সৃবিধা 
খদয়ে দিতে হবে, যেন শুর বিরুদ্ধে ধ্রটেনের যুদ্ধের আয়োজন অবাধে চলতে পারে। এর 
ফলে, মসূলের চারপাশে যে সামারিক ঘাঁটি আছে সেখান থেকে 'ব্রিটেন সহজেই তুরস্ক পারশ্য বা 
আজারবাইজানে অবাস্থত সোঁভয়েট এলাকাগুলোর উপর আঘাত হানতে পারবে। 

এই সান্ধর পরে, ১৯৩১ সনে 'ব্রটেন আর ইরাকের মধ্যে আবার একটা বিচার-সম্পকাঁয় 
চান্ত হল। এই চুন্ধপত্রে ইরাক প্রাতশ্রুতি দিল, সে একজন 'ব্রাটশ জুডিসিয়াল আ্যডভাইজার 
নিয়োগ করবে, তার আপীল-আদালতে একজন 'ব্রাটশকে প্রোসডেন্ট করে বসাবে, বাগদাদ, বসরা, 
মসুল এবং আরও কয়েকটা জায়গাতে প্রোসডেন্টের আসনে 'ব্রাটশ কর্মচারী 'নিযুন্ত করবে। 

এই-সব ব্যবস্থা তো আছেই; এ ছাড়াও দেশের বহু উচ্চ পদ 'ব্রাটশ কর্মচারীরা দখল 
করে বসে আছে বলে দেখা যায়। অতএব এই প্বাধান' দেশটি কার্যত পারণত হয়েছে 
ইংলন্ডের একাঁট রক্ষাধীন অণ্চলে। এই বাবস্থা পাকা করে নেওয়া হয়েছে ১৯১৩০ সনের মৈল্ী- 
সূচক সন্ধিতে, মেয়াদ পুরো পণশচশাঁট বছর ধরে চলবে। 

১৯২৫ সনে নৃতন শাসনতন্ত চালু করা হল, তারপর থেকেই নৃতন পার্লামেন্ট কাজ 
শূরু করল। কিন্তু প্রজারা তখনও মোটেই সন্তুষ্ট নয়; বাইরের দিকের অণলগুলোতে মাঝে- 
মাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দতে লাগল। 'িবশেষ করে এটা ঘটল কুর্দদের এলাকায়। সেখানে তারা 
বরাবর বিদ্রোহ করছিল। ব্রাটশ বিমানবাহনী সে বিদ্রোহ দমন করল আত সমম্ঠু উপায়ে, 
বোমা ফেলে এবং গ্রামের পর গ্রাম আস্ত উড়য়ে দিয়ে। ১৯৩০ সনের সন্ধির পরে 
কথা উঠল, এবার তো '্রিটিশের আশ্রয়ে ইরাককে লীগ অব নেশন্সের সভ্য করে 
নিতে হয়। কিন্তু দেশে তখন শান্তি নেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা চলেছে । সেটা কারও 
পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়-_না ম্যান্ডেটের ক্ষমতা যার হাতে দেওয়া হয়েছে সেই 'ব্রটেনের পক্ষে; 
না দেশে তখন রাজা ফয়জলের যে সরকার প্রাতাঁষ্ঠত রয়েছে তার পক্ষে। দেশে এইসব বিদ্রোহ 
চলেছে, এর থেকেই তো স্পন্ট প্রমাণ হয়, দেশের লোকেদের ঘাড়ে 'ব্রাটশরা যে স্রকারাঁটকে বাঁসয়ে 
দয়েছে তার কাজকর্মে প্রজারা সন্তুষ্ট নয়। এখন এইসব কথা যাঁদ আবার লগ অব নেশনসের 
কানে গিয়ে ওঠে, সে তো ভয়ানক অন্যায় ব্যাপার হবে। অতএব তখন বলপ্রয়োগ আর ভ্রাসসম্টি 
করে এইসব বিশৃঙ্খলা থামিয়ে দেবার একটা খুব বিশেষ রকমের চেম্টা করা হল। 'ব্রাটশ 
াবমানবাহনীকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হল; শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের যে চেষ্টা 
এরা করল, তার স্বরূপ খানিকটা জানা যায় বড়ো একজন 'ব্রাটশ কর্মচারীর প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। 
১৯৩২ সনের ৮ই জন তাঁরখে লন্ডন শহরে রয়াল এঁসযান সোসাইটির বার্ধক উৎসব হল, 
সেখানে বন্তৃতা দিতে উঠে লেফটেনান্ট কর্নেল সাব আরন্ন্ড উইল্‌সন বললেন : 

“ক দৃঢ় সংকঞ্পসহকারে (জেনেভাতে অবশ্য একথা কোনোদিনই স্বীকার করা হয় নি) 
রাজকায় 'বমানবাহিন গত দশ বংসর যাবৎ এবং বিশেষ করে গত ছয় মাস ধরে কুর্দ প্রজাদের 
উপরে বোমাবর্ষণ চালিয়ে এসেছে । ্টাইমৃস' পান্রকার 'বিশেষ সংবাদদাতা একে বলেছেন সব 
একটি সমান ধরনের সভ্যতার 'বিস্তার__অসংখ্য 'িধস্ত গ্রাম, নিহত পশুপাল, অঙ্গহঈন নারী 
ও শিশু সে সভ্যতা বিস্তারের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।” 

দেখা গেল, গ্রামের লোকগুলো একেবারেই গ্রাম্য; এরোগ্লেন আসছে দেখলেই তারা দৌড়ে 
পালিয়ে ষায়, লুকিয়ে পড়ে, বোমাগুলো এত কস্ট করে তাদের মারতে আসছে অথচ তাদের জন্য 
অপেক্ষা করে থাকবে এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞান পর্ম্ত তাদের নেই। দেখেশুনে তখন এক নূতন 
ধরনের বোমা ফেলা হতে লাগল, তার নাম কাল-বিলম্বী বোমা। এই বোমা মাঁটতে 
পড়েই ফেটে যায় না। এতে দম দেওয়া থাকে, পরে যে-কোনো একটা সময়ে ফাটে। গ্রাম- 
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বাসীদের ঠকানোর জন্য এই শয়তানি ফান্দি খাটানো হল; এরোগ্লেন চলে গেল দেখে 
তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তার পর হঠাৎ একসময়ে বোমা ফেটে তাদের ঘায়েল করে। 
যারা এতে মরল তাদেরই বরং ভাগ্য ভালো বলতে হবে। যারা অঞ্গহন হয়ে বেচে রইল, যাদের 
হাত-পা একটা বোমার ঘায়ে উড়ে গেল বা অন্য কোনো রকমের নিদার্ণ আঘাত লাগল, তাদের 
ভাগ্য অনেক বোঁশ খারাপ, কারণ দুর মফঃস্বলের সেই গ্রাম্য অণ্চলে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই 
তাদের ছিল না। 

এমান করে দেশে শান্তি এবং শ্‌ঞ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা হল; তার পর 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষের 
আশীর্বাণী শিরে ধারণ করে ইরাক সরকার লীগ অব নেশন্‌সের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, লগগের 
সভ্য বলে তাকে গণ্য করে নেওয়া হল। ব্যাপারটাকে ব্য্গ করে একজন বলোছিলেন, ইরাক সূদ্ধ 
“বোমার ঘায়েই' লীগের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। আত সত্য কথা। 

ইরাক এখন লীগ অব নেশন্সের সভ্য। অতএব তার উপরে ব্রিটেন যে ম্যানূডেট্‌ 
পেয়েছিল তারও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার জায়গাতে তোর হয়েছে ১৯৩০ সনের সম্ধিপন্র। 
ব্রিটিশরা যাতে রাজাটাকে ঠিকমতো হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই এতে 
করা হয়েছে। এর ফলে প্রজার অসন্তোষও সমানই টিকে রয়েছে; ইরাকের প্রজাদের কাম্য হচ্ছে, 
স্বাধীনতা এবং আরব অণুলের সমস্ত জাতিগ্লোর একত্র মিলন। ইরাক লীগ অব নেশনসের 
সভ্য হয়েছে, 'কন্তু তা 'নয়ে তাদের 1াবশেষ উৎসাহ নেই। প্রাচা-দেশের প্রায় সমস্ত 
পদানত জাতিরই মনে লীগ অব নেশনূস্‌ সম্বন্ধে যে ধারণা, ইরাকীদেরও ধারণা ঠিক তাই--তারা 
জানে লীগ হচ্ছে শুধু ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিগুলোর হাতের একটা যল্ত, একে দিয়ে তারা 
নিজেদের উপনিবেশ এবং অন্যান্য ব্যাপার-সংক্রান্ত প্রয়োজন পিদ্ধ করে নিচ্ছে।* 

আরব-অণ্চলের জাতিগুলোর কথা বলা আমাদের শেষ হল। এটা তুম 'নশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, 
মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্-জগতের আরও অনেক দেশের মতো, এই দেশগৃলিও 
জাতীয়তাবাদের প্রবল বন্যায় কীরকম উচ্ছৰাসত হয়ে উঠোছল। সে যেন একটা "বিদ্যুতের প্রবাহ, 
একই সঞ্চে তাদের সকলেরই মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছিল । আরেকটি লক্ষ্য করবার বস্তু হচ্ছে, 
প্রতোকেই এরা আন্দোলন চালাবার যে-সব রীতি ও নধীতি গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে পরস্পর 
সাদশ্য ছিল। এর অনেক দেশেই সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে, রন্তপাত হয়েছে। কিন্তু 
তারপর ক্রমশ এরা সকলেই বোশ করে নির্ভর করেছে অসহযোগ এবং বয়কট-নশীতির উপরে । 
একথা নিঃসন্দেহ, প্রাতরোধের এই নূতন পন্থাটির প্রবর্তন করেছিল ভারতবর্ষ ১৯২০ সনে 
যখন কংগ্রেস গান্ধীজর নেতৃত্ব মেনে নিল তখন থেকে। অসহযোগ এবং আইন-পাঁরষং বনের 
ব্াম্ধটা ভারতবর্ষ থেকেই প্রাচ্-জগতের অন্যান্য দেশে সংক্রামত হয়েছে। এখন এটি জাতীয় 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের একা প্রকৃষ্ট রতি বলে গণা, এর প্রয়োগও প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। 

সাম্নাজ্যবাদী প্রভু হিসাবে অধীন দেশকে করায়্ত রাখবার জন্য যে নাত ইংলস্ড খাটায় 
এবং যে নীতি ফ্রান্স খাটায়, এদের মধো একটা চমৎকার প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডের যেখানে ফে 
উপনিবেশ আছে তার প্রত্যেক জায়গাতেই সে চেষ্টা করে, সামন্তপল্থণ, ভূম্বামণ এবং প্রজান্দর 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্ষণপল্ধী এবং অনগ্রসর শ্রেণীগুলোর সঙ্গে মৈত্রশ স্থাপন করতে । 
ভারতবর্ষে, মিশরে এবং আরও বহু; দেশে তার এই খেলাই আমরা দেখোঁছ। অধধন দেশে 
সে একটা করে অভান্ত নড়বড়ে (সিংহাসন খাড়া করে, অত্যন্ত প্রগাঁতিবরোধধ একটা লোককে 
এনে সেই সিংহাসনে বাঁসয়ে দেয়, বেশ জানে সে লোকটা প্রাণের দায়েই তার পক্ষ, টেনে চলবে । 
এই জন্যই সে মিশরের সিংহাসনে ফুয়াদকে বাঁসয়ে রেখেছে; ইরাকে বাঁসয়েছে ফয়জলকে, 
্রান্স-জর্ডনে আবদাল্লাকে; এই জনাই হেজাজে সে হূসেনকে রাজা করতে চেয়েছিল। ফ্রান্সের 





* ১১৩৩ সনের সেপ্টেম্বরে রাজা ফয়জল পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পূ প্রথম গাজশ 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনি আবার ১৯৩৯ সনে এক দূর্ঘটনার ফলে মারা যান এবং তাঁর 
শিশৃপত্র তাঁর স্থলে রাজা হন। 


ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মাহাত্ম্য ৭৩৭ 


নীতি আলাদা । ফ্রান্স হচ্ছে খাঁটি বুর্জোয়ার দেশ; তাই সে চেম্টা করে অধীন দেশের 
বৃর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশকে, নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, হাত করে 'নিতে। সারয়াতে 
সে খন্টান মধ্যাবত্ত শ্রেণণগুলোর সমর্থন লাভ করবার চেষ্টা করেছিল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অধগনে 
যত দেশ এবং উপানবেশ আছে, তার সর্বপন এরা দুদ্জনে একটি নরীতিই প্রধানত অনুসরণ করছে; 
সে হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ষে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে উঠছে তাকে দুর্বল করে ফেলা-_এর জন্য 
তারা সে দেশের মধ্যে দলাদলি ভাগাভাগর সৃষ্টি করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ইত্যাদ 
নিয়ে নানা রকমের জটিল সমস্যা তোর করে দেয়! কিন্তু প্রাচ্জগতের সর্বকই আজ জাতাঁয়তা- 
বাদের চেতনা এই সব ভাগাভাগির ব্যীম্ধকে ক্রমশ ডিঙিয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। মধ্য-প্রাচ্যের এই 
আরব দেশগৃলিতে এই জয়ের লক্ষণ যতখাঁন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এমন বোধ হয় আর কোথাও 
হয় নি_ সেখানে এক-জাতিত্বের আদর্শের সামনে পড়ে ধর্মগত সম্প্রদায়-বুদ্ধ দিন দিন ক্ষাঁণ 
হয়ে আসছে। 

ইরাকে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনী যে বিষম বীরত্ব দেখিয়েছে তার কথা তোমাকে 
বলেছি। গেল বছর বারো যাবৎ 'ব্রটশ সরকারের নশীতই হয়ে উঠেছে, তাদের অধাঁনে 
যে-সব আধা-উপানিবেশশ্রেণীর দেশ আছে, সেখানে “পুলিশের কাজ' করতে এইভাবে 'বিমান- 
বাহিনীকে ব্যবহার করা। এটা আবার বিশেষ করে করা হচ্ছে সেই-সব জায়গাতে, যেখানে 
খাঁনকটা স্বায়ন্ত-শাসনের আধকার 'দয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব যেখানে দেশ-শাসনের ভার 
আছে প্রধানত সেই দেশবাসীদেরই হাতে । এখন আর ব্রিটেন এইসব দেশে দখলকারশী সেনা- 
বাহনী বাঁসয়ে রাখছে না; বা রাখলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়ে 'দয়েছে। এর অনেকগাাল 
সবিধা। এতে তাদের প্রচুর পাঁরমাণ টাকা বেচে যায়; দেশটাকে যে সৈন্য দিয়ে দখল করে 
রাখা হয়েছে তারও প্রমাণ আর তেমন চোখে পড়ে না। অথচ এরোগ্লেন আর বোমার জোরে 
দেশটাতে তাদের প্রভূত্ব এবং 'নয়ল্্ণক্ষমতা সম্পূর্ণর,পেই অক্ষুণ্ন থেকে যায়। এইভাবে 
এরোগ্লেন থেকে বোমা বর্ষণের ব্যবস্থা আছে বলেই 'ব্রটেন এখন আরও বহু স্থানকে 
ক্বাধীনতা' দিয়ে দিতে পেরেছে; বোমা বর্ষণের নশীতিটা ব্রিটেনই বোধ হয় সবচেয়ে 
বোশ ব্যবহার করছে, অন্য কোনো দেশ এতটা করে না। ইরাকের কথা তোমাকে আমি বলোঁছ। 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সঈমান্ত সম্বন্ধেও ঠিক এই গল্পই বলা চলে, সেখানে এই রকম 
বোমাবর্ধণ একটা নিতানোমাত্্রক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। 

আগের দিনে বিদ্রোহ প্রজাকে শায়েস্তা করতে সেনাবাহনশ পাঠানো হত। বোমা বর্ষণ 
করাতে হয়তো তার চেয়ে খরচ কম, হয়তো ফলও বোঁশ দূত হয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর 
পল্থা, অমানূষিক পল্থা। বোমা ফেলে, বিশেষত, কাল-বিলম্বী বোমা ফেলে, আস্ত এক একটা 
গ্রামকে ধ্বংস করা, দোষাী-নর্দোষ-নার্চচারে সমস্ত লোককে হত্যা করা, এর চেয়ে 
আধকতর ভয়াবহ এবং আঁধকতর বর্বরোচিত আচরণ কল্পনা করাও সতাই কঠিন। তা ছাড়া 
এই উপায়ে অন্য দেশের উপরে আক্রমণ করাও অতান্ত সহজ। অতএব এখন এর বিরুদ্ধে জোর 
প্রাতবাদ শুরু হয়েছে; বিমান দিয়ে অসামারক জনতার উপরে আক্রমণ চালানোকে বর্বরোচিত 
ব্যাপার বলে নিন্দা করে জেনেভাতে লগ অব নেশনসের সভাগৃহে খুব “মস্ত মস্ত বন্তৃতা দেওয়া 
হচ্ছে। অন্য সমস্ত দেশের প্রাতনাধই বিমান থেকে বোমাবর্ধণ একেবারেই নাষদ্ধ করা হোক বলে 
জোর দাবি জ্ানয়েছেন, আমেরিকার য্ব্তরাস্্ও এই মতই প্রকাশ করছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার 
তাতে রাজ হচ্ছেন না; তাঁদের দাঁব, উপাঁনবেশগুলিতে “পালিশ ব্যবস্থা'র জন্য 'িমান- 
ব্যবহারের ক্ষমতা অক্ষু্ রাখা হোক। এই দাঁবর দরনেই লীগের সভাতে এবং ১৯৩৩ সালের 
নিরস্করণ বৈঠকে মতৈকা হতে পারে নি। 


৪৭ 


১৭০ 
আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ 


৮ই জুন, ১৯৩৩ 


ইরাকের পৃবাঁদকে রয়েছে ইরান বা পারশ্য; পারশ্যের পৃবে আফগানিস্তান। পারশ্য এবং 
আফগানিস্তান দুইই ভারতবর্ষের প্রাতবেশী_(বেলচিস্তানে) কয়েক শো মাইল ধরেই পারশ্যের 
সীমান্ত ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে চলেছে; বেলুচিস্তানের একেবারে পশ্চম-প্রান্ত থেকে শুরু করে 
উত্তরে 'হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল ধরে আফগানিস্তান আর ভারতবর্ষ 
পরস্পরের গায়ে ঠেকে রয়েছে। মধ্য-এশ্শিয়ার এই হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোলেই ভারতবর্ষ তার 
তুষার-ধবল মাথাঁট রেখে আরামে শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে সোঁভয়েটদের এলাকার দিকে তাকিয়ে 
দেখছে। এই তিনটি দেশ শুধু প্রাতবেশী নয়, জাতি হিসাবেও এরা পরস্পরের জ্ঞাতি, কারণ এই 
1তনাট দেশেই প্রাচীন আর্যদের বংশধরদের প্রাধান্য । সংস্কীতর দিক থেকে সুদূর অতীত কালেও 
এদের মধ্যে অনেকখানি মিল ছিল, সেকথা তোমাকে আগেই বলোছ। অজ্পাদন আগেও পারসী- 
ভাষাই ছল উত্তর ভারতের পাণ্ডিতব্যন্তিদের ভাষা; এখনও এদেশে এই ভাষার বহুল প্রচলন আছে, 
1বশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। আফগানিস্তানের দরবারে এখনও পারসী ভাষাই চলছে; 
আফগ্দনদের জনসাধারণের ভাষা হচ্ছে পুশূতু। 

পারশ্য সম্বন্ধে তোমাকে আম আগের চিঠিগ্লোতে যা বলেছি, তার বেশি আর এখানে 
কিছ বলব না। কিন্তু আফগানিস্তানে যে-সব ব্যাপার সম্প্রাত ঘটে গেল তার একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া দরকার। আফগানিস্তানের ইাতহাস বস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই একটা 
অধ্যায়; বাস্তবিক বহুঁদন ধরে আফগানিস্তান ভারতবর্ষেরই অন্তভুন্ত ছিল। ভারতবর্ষ থেকে 
আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে এবং বশেষ করে গত একশো বছর বা কিছু বেশিকাল ধরে, 
আফগানিস্তান হয়েছে রাশয়া আর ইংলণ্ডের বিরাট দুই' সামাজোর মাঝে, দুদিকেরই 
ধাক্কা আটকাবার প্রাচীর রাম্ত্র। রাঁশয়ার সামাজ্য ভেঙে গেছে, তার জায়গাতে এসেছে 
সোভিয়েট ইউনিয়ন; কিন্তু আফগানিস্তান এখনও তার সেই পুরনো ভূমিকা, প্রাচীরের ভূমিকাই 
আঁভনয় করে চলেছে- ইংরেজরা আর রূশরা এই' দেশে এসে নানা ষড়যন্ত্র ফিকির-ফন্দী আঁটছে, 
অন্যকে হাঁটয়ে দিয়ে দেশটাকে হাতের মুঠোয় পূরবার চেম্টা করছে। উনাবংশ শতাব্দীতে 
এদের এই-সব চক্রান্তের ফলেই ইংলন্ড আর আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে 
ইংরেজরা বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য তাদেরই হল। আফগান 
রাজবংশের বহু লোক আজও রাজবন্দী হিসাবে উত্তর-ভারতের বহৃস্থানে আটক হয়ে আছেন, 
আফগানিস্তানে যে ইংরেজের হস্তক্ষেপ ঘটোছিল এরা তারই স্মৃতিচিহ্ন। তারপর সিংহাসন গেল 
বিটেনের মিব্রস্থানীয় আমীরদের দখলে; আফগানিস্তানের বৈদেশিক নশীত সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশের 
নিদেশি অনুসারে চলতে" লাগল। কিন্তু ইংরেজের প্রাত বম্ধুভাব এদের যতই থাক তবু এই 
আমশরদের পুরোপুরি বিশ্বাস করা যেত না; অতএব এদের প্রসন্ন এবং 'ব্রাটশের অনুগত করে 
রাখবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রাতবছর বিপুল পাঁরমাণ টাকা এদের সাহাষ্য বলে দিতে লাগলেন? 
এই রকমেরই বৃত্তিভোগশী রাজা ছিলেন আমণর আব্দূর রহমান, ১৯০১ সনে এক্ট-দীর্ঘকালব্যাপশী 
রাজস্বের অবসান হয়। তাঁর পরে এলেন আমশর হবিব্ল্লা, ব্রাটিশের সঙ্গে তাঁরও সম্প্রশীত 'ছিল। 

ভারতবর্ষের 'ব্রাটিশ সরকারের প্রাতি আফগানিস্তান এত অনুগত কেন, তার একটা কারণ 
হচ্ছে সে দেশাঁটর অদ্ভুত অবস্থিতি। মানাচত্রে দেখবে, সমুদ্রের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগ 
নেই, তার আর সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছে বেলাচস্তান, অতএব এটার অবস্থা হচ্ছে একটা বন্ধ 
বাঁড়র মতো, যার অন্য কারও জমির উপর 'দিয়ে ছাড়া বড়ো রাস্তায় বেরোবার পথ নেই। সেটা 
একটা মূশীকলের অবস্থা । বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার এর সবচেয়ে সোজা 
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পথটাই ছিল ভারতবর্ষের মধ্য 'দিয়ে। আফগানিস্তানের উত্তরদিকে রাশিয়ার ষে অণ্চলাট, আগের 
শদনে সেখানে যানবাহনের কোনো ভালো ব্যবস্থাই ছিল না। আজকাল বোধ হয় সোভিয়েট 
সরকার সেখানে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন, রেলওয়ে তোর করেছেন এবং 'বমান ও মোটর 
চলাচলের সহায়তা করছেন। ভারতবর্ষই হল আফগানিস্তানের পক্ষে বাইরের হাওয়া পাবার জানালা; 
অতএব 'ব্রাটশ সরকার সেই সুযোগাঁটকে কাজে লাগয়ে নিতে পারতেন, নানা দক থেকেই 
আফগানিস্তানের উপরে জুলুম চালাতেন। আফগানিস্তানের পক্ষে সমদদ্রে বেরোনো মূশকিল, 
এইটাই এখনও এই দেশাটির পক্ষে একটা বড়ো সমস্যা হয়ে রয়েছে। 

আফগান দরবারের ভিতরে সারাক্ষণই চক্রান্ত আর রেষারেষ লেগে ছিল; ১৯১১৯ সনের 
প্রথম দিকে সেটা বাইরে ফুটে বেরুল, খুব অজ্পাঁদনের মধ্যে পরপর দুটো প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটে 
গেল। বাইরে ষেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার নেপথ্যে কী ছিল, বা এই-সব পাঁরবর্তনের মূলে 
কার হাত ছিল, সেটা আমার ঠিক জানা নেই। প্রথমে আমীর হবিব্ল্লাকে কে একজন খুন 
করল। তাঁর ভাই নসরুল্লা তখন আমীর হয়ে বসলেন। কিন্তু অজ্পাঁদনের মধ্যেই আবার 
নসর্ল্লাকেও সাঁরয়ে দেওয়া হল। এবারে আমীর হলেন আমানল্লা, হাবিবৃল্লার কন্ঠ পূত্রদের 
মধ্যে একজন। এর ঠিক পরেই, ১৯১৯ সনের মে মাসে, তিনি ভারতবর্ষের উপর একটি ছোটো 
খাটো আক্রমণ চালালেন। সে আক্রমণ করবার আপাত কারণ কী ঘটোছল, বা তার প্রথম 
উদ্যোন্তা কে ছিলেন, তাও আমি জানিনে। খুব সম্ভবত, 'ব্রাটশের প্রাত কোনো প্রকার আনুগত্য 
স্বীকার করে থাকাটাই আমান্ল্লা পছন্দ করতেন না, তাই 'তাঁন তাঁর দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এটাও সম্ভবত আশা করেছিলেন তখনকার পাঁরপার্বক 
অবস্থাটা তাঁরই অনুকূল হবে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ঠিক সেই সময়ের কথা, যখন পাঞ্জাবে 
সামারক আইনের শাসন চলেছে, ভারতের সর্বত্র 'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, এবং 
1খলাফৎ সমস্যা নিয়ে মূসলমানদের মধ্যে একটা চাণ্ল্য জেগে উঠছে। যাই! হোক, কারণ 
এবং লোভ এর গোড়ায় যাই থাক, এই আক্রমণের ফলে ব্রাটশদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ বাধল। 
এই যুদ্ধ কিন্তু চলল আশ্চর্যরকম অক্পাঁদন, আর লড়াই বলতে বিশেষ কিছু হলই না এতে। 
সমরনাতির দক থেকে অবশ্য বলতে হবে, ভারতের 'ব্রাটশ সরকারের শান্ত আমানূল্লার চেয়ে 
অনেক বেশি ছিল। ন্তু যুদ্ধ করবার মতো প্রবাত্ত তখন তাঁদের নেই, অতএব দুটো-চারটে 
খুচরো মারামার হবার পরেই তাঁরা আফগানদের সঙ্গে সন্ধি করতে এগিয়ে গেলেন। এব 
ফলে আফগানিস্তানকে তাঁরা স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করে নিলেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গো 
কৃটনৌতিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ ক্ষমতাও তাঁর নিজের হাতেই থাকবে। আমানূল্লা যা 
চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন, ইউরোপ এবং এঁশয়ার সর্বত্র তাঁর মানমর্যাদাও অনেক বেড়ে গেল। 
স্বভাবতই 'ব্রাটশরা আর তাঁর উপরে প্রসন্ন রইল না। 

মানুষের দৃম্ট এর চেয়েও বোশ আকর্ষণ করলেন আমান্ল্লা আরেকটি কাজের জন্য. 
দেশে [তানি একটি নূতন নখীতির প্রবর্তন করলেন। এই নশীতটি হচ্ছে পাশ্চান্তয দেশের 
অনুকরণে দেশের দূত সংস্কার সাধন__একে নাম দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের 'পাশ্চান্ত্াটীকরণ' । 
আমানুল্লার স্মী রাণী সৌরিয়া এই কাজে তাঁকে প্রচুর সাহাযা করেছিলেন। সোৌরয়ার 
খানিকটা শিক্ষা হয়েছিল ইউরোপে, অবগৃন্ঠন এবং বোরখার আড়ালে মেয়েদের যেভাবে আবম্ধ 
করে রাখা হত তার উপরে 'তান নিদার্ণ চটা ছিলেন। অতএব শুরু হল একটা অদ্ভূত আভষান; 
অত্যন্ত সেকেলে একটা দেশকে আত অল্প 'দিনের মধ্যে আগাগোড়া বদলে ফেলার আভষান, 
প্রান রাতর যে নোৌমরেখা ধরে চলতে আফগানরা এতাঁদন অভ্যস্ত ছিল, তার মোহ কাটিয়ে 
নূতন পথে তাকে চলতে শেখানোর আঁভষান। মুস্তাফা কামাল পাশাকেই তাঁর আদর্শ বলে 
আমানল্লা মেনে 'নিয়োছলেন সৈটা বেশ বোঝা যায়; অনেক ব্যাপারেই তিনি কামালকে অনুসরণ 
করতে চেস্টা করলেন- আফগানদের 'তাঁন কোট প্যান্টুন এবং সাহেব টপ পরালেন, দাড় 
কামাতে পর্য্ত বাধ্য করলেন তাদের। কল্তু মুস্তাফা কামালের 'বিশেষত্ব যে দূঢ়তা বা কর্ম- 
ক্ষমতা, আমানূল্লার সেটা ছিল না। কামাল পাশা দেশময় সংস্কারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, 
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কল্তু সে চেষ্টা শুরু করবার আগে তান দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে উভয়ই তাঁর নজের 
আসন সম্পূর্ণ দড় করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর পিছনে ছিল একটি সুদক্ষ এবং আভিজ্ঞ 
সেনাবাহনী; দেশের সমস্ত লোকের মনেও তাঁর প্রাত একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা 'ছিল। আমান্ল্লা 
এ-সব কোনো ব্যবস্থাই করলেন না, সোজা এগিয়ে চললেন। কামালের তুলনায় তাঁর কাজও 
ছিল অনেক বেশি কাঠন, কারণ তুঁকদের তুলনায় আফগানরা ছিল অনেক বোঁশ সেকেলে। 

কাজ ঘটে যাবার পর অবশ্য 'বিজ্ঞের মতো উপদেশ সবাই দিতে পারে। আমানল্লার 
আঁভযানের সেই প্রথম কটি বছর মনে হল যেন 'তাঁন যা 'দয়ে ষা করবেন তাইই' হয়ে যাবে। 
বহু আফগান ছেলে ও মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখতে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন। শাসন- 
ব্যাপারেও বহু সংস্কার তিনি ঘটাতে আরম্ভ করলেন । প্রাতিবেশশ রাজাদের সঙ্গে এবং তুরস্কের 
সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনশীতর ক্ষেত্রে তাঁর আসন দৃঢ় করে 'নিলেন। 
সোঁভিয়েট রাশিয়া ভেবোচন্তেই চীন থেকে তুরস্ক পধন্ত প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশৈর প্রাত-_ 
একটা খুব উদার এবং বন্ধূত্বের নীতি অবলম্বন করোছিল; তুরস্ক এবং পারশ্য 'বিদেশীর কবল 
থেকে ম্ান্ত অর্জন করল, তার মধ্যেও সোভিয়েটের এই বন্ধৃত্ব এবং সাহায্যের হাত ছিল অনেক- 
থানি। ১৯১৯ সনে ইংলণ্ডের সঙ্গে অজ্পাদনমান্র যুদ্ধ করেই আমানূল্লা আত সহজে তাঁর 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তারও মূলে নিশ্চয়ই একটা বড়ো কারণ ছিল এই সোঁভয়েটের 
বন্ধ্ত্ব॥। এর পরবতর্ঁ কয়েকটি বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক, পারশ্য আর 
আফগানিস্তান, এই চারাঁট দেশের মধ্যে পরস্পর অনেকগুলো সন্ধি এবং মৈত্রী স্থাঁপত হল। 
এদের চারজনের মধ্যে একত্র, বা কোনো তিনজনকে 'নয়ে একত্র, কোন সাঁম্ধ হয় নি। প্রতোকেই 
অন্য তিনজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা সাঁম্ধ করেছে, সন্ধির শর্ত যাঁদও মোটামুটি প্রায় সকলের 
বেলাই এক। এইভাবে মধ্য-প্রাচ্যে একটা সান্ধির জাল তোর হয়ে গেল, তার ফলে এর প্রত্যেকটি 
দেশেরই শান্ত বেড়ে গেল। এই সন্ধিগিলোর এবং কোন সন্ধি কবে হয়েছিল, তার তারিখেব 
একটা তাঁলকা আঁম তোমাকে 'দাচ্ছ : 


তুর্ক-আফগান সাম টি নী রি ১৯শে ফেব্রুয়ার, ১৯২১ 
সোভয়েট-তুঁকি রর রঃ ক ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ 
তুর্ক-পারশ্য ্ ৪ ৫ ২২শে গ্রাপ্রল, ১৯২৬ 
সোভিয়েট-আফগান ॥ ৫ ৫ ৩১শে আগস্ট, ১১২৬ 
সোভয়েট-পারশ্য * রী রঃ ১লা অক্লোবর, ১৯২৭ 
পারশ)-আফগান ৮ রি রি রি ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ 


এই সম্ধিগুলো হল আসলে সোভিয়েটের কূটনীতরহই ফলে: তার পক্ষে এটা একটা 
প্রকান্ড জয়লাভ মধা-প্রাচ্যে 'ব্রাটিশের প্রাতপান্তও এর ফলে প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল। বলাই 
বাহুলা, ব্রিটিশ সরকার এই-সব সন্ধি সম্বন্ধে ঘোরতর আপাতত প্রকাশ করলেন; সোভিয়েট 
রাশিয়ার প্রাত আমানুল্লার প্রীতি এবং আকর্ষণ তাঁরা বিশেষভাবেই অপছন্দ করলেন। . 

১৯২৮ সনের গোড়ার দিকে আমানূল্লা এবং রাণশ সৌরিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে ইউরোপ- 
ভ্রমণে বার হলেন। ইউরোপের অনেক দেশের রাজধানীতেই গেলেন তাঁরা- রোম, প্যারিস, লশ্ডন, 
বার্লিন, মস্কো । প্রতোক জায়গাতেই তাঁরা বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। দেখা গেল প্রতোক 
দেশই আমানূল্লার সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপন, করতে ব্গ্র, নিজের বাপ্তজ্যের এবং রাজনোতিক 
প্রয়োজনের গরজে। বহু মূল্যবান উপহারও এদের কাছে 'তাঁন পেলেন। কিন্তু আমানল্লা 
কটনাতিজ্ঞ ব্যান্তর মতোই চুপ করে রইলেন, কারও কোনো কথায় ধরা-ছোঁওয়া দিলেন না। দেশে 
'িরবার পথে তিনি তুরস্ক আর পারশ্য দেশ বোঁড়য়ে এলেন। 

আমানূল্লার দীর্ঘ দ্শভ্রমণ অনেকেরই দৃণ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমানুল্লার সম্সান- 
প্রাতপাস্ত এতে অনেক বাড়ল। কিন্তু আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থা শবশেষ ভালো 


৭৪২ বিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


যাচ্ছিল না। দেশে আত বৃহৎ রকমের সব পাঁরবর্তন ঘটানো হচ্ছে, লোকের জীবনযান্রার প্রাচীন 
পদ্ধাতটাই তার ফলে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে_এমন একটা সংকট-মৃহূর্তে দেশ ছেড়ে বাইরে 
গিয়ে আমানল্লা প্রকাণ্ড একটা অন্যায় দুঃসাহসের কাজ করেছিলেন। এই ঝাঁক মুস্তাফা কামাল 
কখনও নেন নি। দর্ঘকাল আমানল্লা দেশের বাইরে গিয়ে রইলেন; দেশের মধ্যে যেখানে যত 
প্রগাত-বিরোধাী লোক ছিল, তাঁর যত বিরুদ্ধ পক্ষ ছিল. তাঁর সেই অনুপাস্থাতির সৃযোগে তার 
সবাই ধারে ধীরে মাথা উপ্চু করে জেগে উঠল। দেশে নানা রকমের চক্রান্ত আর ষড়ষন্্ শুরু 
হল; আমাননল্লাকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্য নানারকমের গুজব রটানো হতে লাগল। বেশ 
বোঝা গেল, আমানুল্লার বিরুদ্ধে এই প্রচারকার্য চালাবার জন্য রাশি রাশি টাকা জলম্রোতের 
মতো এসে হাজির হচ্ছে; কিন্তু কোথা থেকে সে টাকা আসছে তা কেউ জানে না। বহু মোল্লা 
বা পুরোহিত এই কাজের জন্য রীতিমতো টাকা পেতে লাগল, দেশের সবন্ ছাঁড়য়ে পড়ে এরা 
প্রচার করতে লাগল, আমানূল্লা কাফের, ধর্মদ্রোহী। গ্রামে গ্রামে রাণী সৌরয়ার অদ্ভুত সব 
ছবি হাজারে হাজারে 'বিলানো হতে লাগল-_তার কোনটাতে 'তান ইউরোপাঁয় সান্ধ্য-পারচ্ছদ প'রে 
রয়েছেন, কোনোটাতে বা শুধু একটা ঢিলে অন্তর্বাস মানত তাঁর পরনে- এই ছাঁব 'দয়ে লোককে 
বোঝানো হতে লাগল, কী রকম অশোভন শালনত্ব-হীন পোশাক প'রে 'তাঁন বাইরে বেড়াচ্ছেন। 
এই বহু-ব্যাপক এবং বহন্বায়সাধ্য প্রচারকার্য চালাচ্ছিল কেঃ আফগানদের এ চালাবার মতো 
টাকাও ছিল না, শিক্ষাও ছিল না-_-তারা শুধূ হয়েছিল এই বস্তু গলাধঃকরণ করবার যোগ্য পানর । 
মধ্য-প্রাচের এবং ইউরোপের অনেক লোকই তখন বিশ্বাস করত এবং বলত, এই প্রচারকার্ষের 
পিছনে রয়েছে 'ত্রটিশ গুপ্তচর বিভাগ! এ-সব ব্যাপার অবশ্য কোনো'ঁদনই প্রমাণ করা যায় না; 
এই কাজের সঙ্গে ব্রিটিশদের সংশ্রব প্রমাণ করা যেতে পারে এমন কোনো নিশ্চিত অভিজ্ঞানও তখন 
পাওয়া যার নি। কিন্তু শোনা যায় নাক আফগান বিদ্রোহীরা সজ্জিত ছল 'ব্রাটশ রাইফেল 
দিয়েই। সে যাই হোক, আফগানিস্তানে আমানল্লার প্রাতত্ঠা ন্ট করে ফেলাতে ইংলন্ডের 
স্বার্থ আছে, একথাটা তখন স্পম্টই বোঝা যাচ্ছল। 

আফগানিস্তানে যখন তাঁর পায়ের তলায় মাটি এমান করে ধাঁসয়ে ফেলা হচ্ছে, আমানল্লা 
তখন ইউরোপের রাজধানীতে রাজধানীতে 'বিরাট রকমের অভার্থনা নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর 
সংকঞ্পিত সংস্কার সাধনের জন্য নূতন উদ্যমে ভরপুর হয়ে তিন দেশে ফিরে এলেন, নূতন 
নূতন কল্পনায় তাঁর মন ভরা; আহ্গোরাতে কামাল পাশার সঙ্গে এবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, 
তার প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে এসেই তিনি সেই-সব ন.তন সংস্কার 
প্রবর্তনের আয়োজনে লেগে গেলেন। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যান্তদের যে-সব পুর্বানুক্লামক পদবশ 
ছিল সেগুলো তুলে দিলেন; মোল্লা-মৌলবী ইত্যাঁদ ধর্মগুরুদের ক্ষমতা কমিয়ে 'দতে চেম্টা 
করলেন। শাসনকার্ষের জন্য প্রজার কাছে দায়ী একটা মাল্লপারষং বা ক্যাবিনেট পর্যন্ত গড়তে 
চাইলেন, যাঁদও তা করার মানেই ছিল তাঁর নিজের স্বৈরতল্মী ক্ষমতাকে অনেকথান খর্ব করা। 
নারীদের মূন্তর ব্যবস্থাও ধারে ধীরে বাঁড়য়ে তুলতে লাগলেন। 

আগুন ধিকিধিকি জবলছিল, অকস্মাং একদিন সে আগুন একেবারে দাউদাউ করে দ্বলে 
উঠল--১৯২৮ সনের শেষদকে দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহ ক্রমে দেশময় ছাড়িয়ে 
পড়ল, বাচ্চা-ই-সাকো নামক একজন সাধারণ 'ভাঁস্তওয়ালা তার নেতা। ১৯২৯ সলে বিদ্রোহীরা 
জয়লাভ করল। আমান্ল্লা এবং রাণী সৌবিয়া দেশ ছেড়ে পাঁলয়ে গেলেন; 'ভাম্তওয়ালা বাচ্চা- 
ই-সাকো এবার আমার হয়ে বসল। পাঁচ মাস ধরে বাচ্চা-ই-সাকো কাব্‌লে রাজদ্বঞ্ষরল; তার পর 
তাঁকে আবার সারয়ে দিলেন নাদির খাঁ-_-আমান্ল্লার তিনি ছিলেন একজন সেনাপাঁত এবং মল্তশ। 
নাদির খা নিজের তরফ থেকেই লড়ছিলেন; জয়লাভ করবার পরে 'তনি নিজেই দেশের রাজার 
আসনে উঠে বসলেন, তাঁর নাম হুল নাদর শা। দেশে পুনঃ পুনঃ গোলযোগ ও বিশঙ্খল ঘটনা 
ঘটতে লাগল, কিন্তু নাদির শার রাজত্বও চলতে লাগল, যেহেতু 'তিনি ইংলশ্ডের মিন 'ছিলেন 
এবং তার কাছ থেকে সাহায্য পেলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে অনেক টাকা 'বনাসৃদে ধার 
দিল এবং রাইফেল ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেও সাহায্য করল। আফগানিস্তানের বিশঞ্খল 


আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ 98৩ 


অবস্থার জন্যে দায়ী অনেকটা তার ভৌগোলিক অবস্থান_দুটি প্রবল প্রাতিদ্বন্থী সাম্মাজ্যের 
মাঝখানে প্রাচীরের মতো সে দাঁড়য়ে আছে।* 

আফগানিস্তান, পশ্চিম-এশিয়া এবং দাঁক্ষণ-এশিয়ার কথা আমার বলা শেষ হল। এশিয়ার 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সম্প্রাত কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে, এবার আম তার কথা সংক্ষেপে বলে 
এই চিঠিটা শেষ করে দেব। 

ব্রহমদেশের পুবাদকে আছে, শ্যাম-_পঁথবীর এই অঞ্চলে একমান্ন এই দেশাটই আজ 
পর্য্ত তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে । দেশটি রয়েছে ব্রিটিশ ব্রহন্রদেশ আর ফরাঁস- 
ইন্দোচীনের মাঝখানে চাপ খেয়ে। প্রাচীন ভারতীয় রীতির স্মৃতিতে দেশটি পাঁরপূর্ণ; এর 
প্রাচীন রীতিনীতি সংস্কাতি এবং উৎসব অনষ্ঠানে আজও প্রাচশন ভারতের ছাপ স্পম্ট। অহ্পাঁদন 
আগেও শ্যামে স্বৈরাচার রাজতন্ প্রাতীন্ঠত ছিল, সামাঁজক ব্যবস্থায় সামন্তনীতির অনেক- 
খানিই সাক্ষাং মিলত, ছোটো একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণও ক্রমে গড়ে উঠাছল। এর রাজাদের নাম 
বোধ হয় প্রায়ই হত 'রাম' দিয়ে; এই নামটা দেখেও ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম 
রাম, ছ্বিতীয় রাম, ইত্যাদ নামের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
যখন দেখা গেল িন্রপক্ষের জয় প্রায় নাশ্চত হয়েই উঠেছে, তখন শ্যাম গিয়ে মিন্রপক্ষের সঞ্চে 
যোগ দিল; পরে সে জাতি-সঞ্ঘের সভ্য হয়ে গেল। 

১৯৩২ সনের জুনমাসে শ্যামের রাজধানশ ব্যাকক শহরে একটা প্রাসাদ-বস্লব ঘটল, 
যার ফলে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্পের অবসান হল এবং শ্যাম পিপলস পাঁর্টর বো শ্যাম- 
প্রজা-সীমিতির) কর্তৃত্বাধীনে প্রজাতান্তিক শাসন শুরু হল। লহয়াঙ্‌ প্রাদত নামে জনৈক 
আইনব্যবসায়ীর নেতৃত্বে শ্যামের একদল তরুণ সেনানী ও অপর কয়েকজন মলে রাজা, রাজপারবার 
এবং রাজ্যের মৃখ্য মন্ত্রীদের বন্দী করে ফেলল এবং রাজ-প্রজাধপককে একাঁট শাসনতল্্র গ্রহণ 
করতে বাধ্য করল। এর ফলে রাজার ক্ষমতা হ্াসপ্রাপ্ত হল এবং জনগণের নির্বাচিত ব্যবস্থা- 
পাঁরষদের সূম্ট হল। ই পাঁরবর্তনের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন ছিল বটে, কিন্তু এটা গণ- 
'বিস্লবের ফলে ঘটেনি। তরুণ-তুর্কিদল যেভাবে সৃলতান আব্দুল হামিদের স্বেচ্ছাচার দূর 
করেছিল, শ্যামের এই ব্যাপারটাও অনেকটা তার মতোই। রাজা খুব চটপট করে এদের দাবি 
স্বীকার করে 'নলেন বলেই সংকটের অবসান হয়ে গেল বটে, কিন্তু রাজা যে অত তাড়াতাঁড় 
পাঁরবর্তনটা মেনে লেন তার মধ্যে তাঁর আন্তারকতা ছিল না। ১৯৩৩ সনের এ্রাপ্রল মাসে 
রাজা হঠাৎ প্রজা-পাঁরষৎ ভেঙ্গে দলেন ও লয়াঙ্‌- প্রাদিতকে নির্বাসত করলেন। দুমাস বাদে 
আরেকাঁট আকাস্মক বিশ্লব ঘটল এবং প্রজা-পারষং আবার মাথা জাগয়ে উঠল। শ্যামের এই 
নূতন সরকার ইংলপ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক-স্থাপন করে 'নি, বরং জাপানের প্রাত তারা বেশ 
আকৃষ্ট । 

শ্যামের পূবাদকে ফরাসি ইন্দো-চীন, সেখানেও জাতায়তাবাদ বস্তার লাভ করছে, 'দিন 
দিন তার শান্ত বাড়ছে। ফরাসি-সরকার এই জাতাঁয়তাবাদকে পিষে মারতে চেষ্টা করছেন, বহু 
ষড়যন্ত্র-মামলা খাড়া করেছেন, অসংখ্য লোককে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দশ্ডিত করেছেন। ১৯৩৩ 
সনের মার্চ মাসে জেনেভাতে নিরস্তরীকরণ-সম্মেলনের একটি বৈঠক হয়; এই সভাতে ফরাসি 
প্রাতিনিধি যে উন্তি করেন তাই থেকেই এর চমংকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাতনাধটির 
নাম মশসয়ে সারাউ, ইন নিজেই এককালে ফরাঁস ইন্দো-চীনের গভর্নর 'ছিলেন। বন্তৃতাপ্রস্গে 
তি বললেন, '“অধশনস্ধ উপাঁনবেশগ্ীলতে জাতীয়তাবাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এই-সব দেশ শাসন 
করা দিন দিন অতান্ত কঠিন হয়ে উঠছে।” প্রমাণ স্বরূপ তান ফরাসি ইন্দো-চীনের দম্টাল্ত 
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দেখান- সেখানে এখন শান্তিরক্ষার জন্য ১০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে; তান যখন 
সেখানে গভর্নর ছিলেন তখন সৈন্য রাখা হত মান্ন ১,৫০০। 

সকলের শেষে জাভার কথা বলছি। জাভা হচ্ছে ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় "্বীপপুঙ্জের 
অন্তর্গত দেশ। চিনি আর রবারের জন্য প্রাসম্ধ; আবার এর বাগিচা ও ক্ষেতগুলোতে মজুরদের 
উপরে যে ভয়ংকর শোষণ চালানো হত, তার জন্যও জায়গাটি প্রাসম্ধ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের 
মতো এখানেও জাতায়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকপখানিকটা শাসন-সংস্কার এসেছে, আবার 
তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেকখানি দমন-ব্যবস্থা। জাভাবাসীদের আঁধকাংশই মুসলমান। 
বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবতাঁ সময়ে পশ্চিম এশিয়াতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে এরা প্রভাঁবত 
হয়োছল এবং তারা ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের প্রাতও সহানুভূতিশীল 'ছিল। ১৯১৬ 
সনে ওলন্দাজ-সরকার জাভাবাসীদের প্রাতশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা শাসন-সংস্কার করবে এবং 
বাটাভিয়াতে জন-পরিষং স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই পাঁরষদের সভ্যগণ আঁধকাংশই মনোনীত 
ছিল এবং তাদের হাতে আত সামান্যই ক্ষমতা দেওয়া হয়োছল, তাই 'ইহার 'বরুদ্ধে আন্দোলন 
চলতে লাগল। ১৯২৫ সনে এক নূতন শাসনতন্ম চালু করা হল, কিন্তু তাতেও বিশেষ 
সুফল পাওয়া গেল না, কারণ জনগণ সন্তুষ্ট হল না। জাভা ও সমান্রাতে ধর্মঘট ও ঘরোয়া 
মামার হল। ১৯২৭ সনে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে একটা বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ 
অত্যন্ত নিষ্ডুরভাবে দমন করা হয়। সে যা হোক, জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে যেতে লাগল। 
গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীগণ গড়ে তুললেন বহু জাতীয় বিদ্যালয় এবং ভারতের 
অনুকরণে, কুটাীরাশল্প ও কারগাঁরবিদ্যা প্রসারে উৎসাহ 'দিতে লাগলেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম 
এখনও চলছে । জাভার শর্করা-শিষ্পের খুব ক্ষত হয়েছে, তার কারণ সারা পাঁথবীর অর্থ- 
নৌতিক সংকট ও গুরু সংরক্ষণ কর ধার্যধের দরুন বাঁহর্বাণিজ্যের ক্ষেত্র-সংকোচন। 

জাভার পূরবাদকের সমুদ্রে ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে একটা অক্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে। 
ওলন্দাজদের একখানা যুদ্ধ-জাহাজের নাবকদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল; প্রাতবাদ 'হসাবে 
তারা জাহাজখানাকেই দখল করে 'নিল, জাহাজ খুলে বন্দর থেকে চলে গেল। জাহাজের কোনো 
ক্ষাত কিন্তু তারা করল না; পাঁরিচ্কার বুঝয়ে দিল তারা শুধু তাদের মাইনেটা ঠিক করে নেবার 
জন্যই এ-সব করছে। এ একরকমের উগ্র ধর্মঘট 'বিশেষ। অতএব তখন ওলন্দাজ এরোগ্লেনরা 
গিয়ে সে যুদ্ধজাহাজটির উপরে বোমাবর্ষণ করল, নাবিকদের বহু লোককে মেরে ফেলল, এবং 
এইভাবে জাহাজ আবার দখল করে আনল। 

এঁশয়ার সবই সেই একই গল্পের চিরন্তন পুনরাবৃন্ত- জাতীয়তাবাদ আর সাম্রাজাবাদের 
মধ্যে সংগ্রাম। এবার এশিয়া ছেড়ে আমরা ইউরোপে যাব_ ইউরোপকে দেখা আমাদের দরকার 
হয়ে উঠেছে। যৃদ্ধোত্তর যুগে ইউরোপের অবস্থা নিয়ে আমরা এখনও আলোচনা কার নি; 
অথচ এখনও সমস্ত পাঁথবীর অবস্থা 'নিয়ল্তিত হচ্ছে ইউরোপের অবস্থা থেকেই। অতএব 
এর পরের কয়েকখানা চিঠিতে আমি ইউরোপের কথাই বলব। 

এশিয়ার দুটি অংশের কথা এখনও বলতে বাকি আছে, দুটি বৃহৎ দেশের কথা -চশন 
দেশ, আর তার উত্তরে “সোভিয়েটের দেশ। পরে একসময়ে আমরা এদের সম্বন্ধে আলোচনা 
করব। 


৯ 


৯৭১ 
যে বিশ্লব হল না 
১৩ই জুন, ১৯৩৩ 


জি. কে. চেস্টারটন বতর্মান ইংলন্ডের একজন বিখ্যাত লেখক। তান একজায়গাতে 
বলেছেন, উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হচ্ছে, যে-বিপ্লব ঘটে 'নি সেইি। 
₹তোমার মনে আছে, উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কয়েকবারই িপ্লব একেবারে আসন্ন হঙ্ে 
উঠেছিল, বিপ্লব মানে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া আর শ্রামকদের দ্বারা অনাষ্ঠত সমাজ-বপ্লব। কিন্তু প্রতোক 
বারেই শাসক শ্রেণীরা একেবারে শেষ মৃহূর্তে একটুখানি মাথা নিচু করেছে, ভোটের আঁধকার 
বাঁড়য়ে 'দয়ে পার্লামেন্টী শাসন-ব্যবস্থায় একটুখানি লোকদেখানো অংশ প্রজাদের 'দয়েছে, 
বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে যে লাভ করে আসাছল তার একটুখান অংশও তাদের 
খবালয়ে দিয়েছে, এবং এইভাবে আসন্ন বিপ্লবকে ঠোঁকয়ে রেখেছে । সাম্রাজ্যের আফতন তখন 
দিন 'দন বেড়ে চলেছে, সে সাম্রাজ্য থেকে তাদের লাভও হচ্ছে প্রচুর, সৃতরাং এই ব্যবস্থা করতে 
তাদের কোনোই অস্বাবধা ছিল না। কাজেই বিবস্লব ইংলন্ডে হল না; শুধু তার আসন্ন আভাস 
বার বার করে দেশের উপরে ছায়া বিস্তার করল, এবং সেই বিপ্লবের ভয়েই যা ঘটবার তা 
ঘটতে লাগল । এই জন্যই চেস্টারটন বলেছেন, যে-ঘটনাটা বস্তুত ঘটে 'ন সেইটাই ছিল গত 
শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। 

ঠিক এইভাবেই হয়তো একথাও বলা যেতে পারে, যুদ্ধোত্তর ষুগে পশ্চিম-ইউরোপের 
বৃহত্তম ঘটনা হচ্ছে, যে বিপ্লব শেষপর্য্ত ঘটে উঠল ন। সেইটি। রাশিয়াতে বলশোঁভক বিপ্লব 
ঘটল যে কারণে, সে কারণগুলো মধ্য এবং পশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোতেও বর্তমান ছিল, 
অবশ্য-কিছু অশ্প পাঁরমাণে। পশ্চম-ইউরোপেরই ইংলন্ড, জর্মীন, ফ্রাম্স ইত্যাদি শিল্পপ্রধান 
দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার প্রধান তফাত ছিল একাঁট জায়গাতে, রাঁশয়াতে কোনো শান্তশালশ 
বুজেশয়া শ্রেণী ছিল না। মাকর্সের মত অনুসারে বিস্লব প্রথম শুরু হবার কথা ছিল বাস্তাবক- 
পক্ষে এই শিল্প-প্রচেম্টায় অগ্রণী দেশগুলোতে; সেকেলে দেশ রাঁশয়াতে নয়। কিন্তু ব*বষুদ্ধের 
ধান্ধায় জারতন্মের পুরোনো পচা কাঠাত্মোটা ভেঙে ধসে পড়ল; এবং সেই মুহূর্তে তার 
জায়গাতে এসে দাঁড়িয়ে পাশ্চান্ত-দেশদের ধরনের একটা পার্লামেন্ট খাড়া করে শাসন কার্য চালয়ে 
নতে পারে, এমন শান্তশালন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে কিছু দেশে 'ছল না বলেই তখন শ্রামকদের 
সোভিয়েটরা এসে ক্ষমতা দখল করে বসল। রাশিয়া ছিল অনুন্বত দেশ, সেটা তার দুর্বলতারই 
হেতু; অথচ তারই দরুন সে সামনের দিকে এমন একটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে বাধ্য 
হল যা তার চেয়ে বোশ অগ্রণী দেশরা পারে নি_এ একটা আশ্চর্ষ ব্যাপার । লোনিনের নেতৃত্বে 
বলশোভকরা এ কাজে এাঁগয়ে গেলেন; কিন্তু কোনোরকম ভ্রান্ত আশা তাঁদের মনে 'ছিল না। 
তাঁরা জানতেন, রাশিয়া অনগ্রসর দেশ, এগিয়ে গিয়ে আঁধিকতর অগ্রসত্ম দেশদের ধরে ফেলতে 
তার সময় লাগবে। তবে তাঁদের আশা ছিল, এই যে শ্রামক-চাঁলত প্রজাতন্্ তাঁরা প্রাতচ্ঠা 
করলেন, এর দৃষ্টান্ত থেকেই ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেরও শ্রমিকরা উৎসাহত হয়ে উঠবে, 
তারাও তাদের বর্তমান অবস্থার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাঁরা জানতেন, ইউরোপের 
সর্ব জুড়ে যাঁদ এই সমাজ-বিস্লব "দেখা দেয় তবেই তাঁদের বাঁচবার যা-কিছ্‌ ভরসা; তা নইলে 
পৃথিবীর সমস্ত ধাঁনকতন্্ী দেশগুলো মিলে রাশয়ার সে নবজাত সোভয়েট সরকারকে একেবারে 
1পযষে মেরে ফেলে দেবে। 

এই আশা এবং বিশ্বাস তাঁদের 'ছিল বলেই বিস্লবের প্রথম 'দিকে তাঁরা পাঁথবীর সমস্ত 
শ্রীমকের' কাছে তাঁদের আহহান-বাণণ প্রচার করতে লেগে গিয়োছলেন। অপরের জাম দখল করে 
নেষার যে চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অহরহ আঁটছে তার তীব্র নিন্দা করলেন তাঁরা; বললেন, 
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জারশাসিত রাশিয়ার সঙ্গে ইংলপ্ড আর ফ্রান্সের যে-সব গোপন সান্ধ হয়েছিল তার জোরে 
কোনোরকম দাঁব-দাওয়া তাঁরা উপাস্থত করবেন না; স্পন্ট করে লোককে বুঝিয়ে দিলেন, 
কন্স্টাণ্টনোপূল শহর তুকিদেরই থাকবে, তাকে হস্তগত করতে তাঁরা চান না। প্রাচ্য- 
জগতের দেশগুিকে এবং জারের সাম্রাজ্যের মধ্যে যে বহুসংখাক উৎপীঁড়ত পদানত জাত 'ছল 
তাদের, তাঁরা অতান্ত উদার শর্তে মিত্রতার আহবান জানালেন। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, সমগ্র 
পৃথিবী-জোড়া শ্রামকশ্রেণীর পক্ষ হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা, সমস্ত জায়গার 
শ্রামকদের ডেকে বললেন আমাদের দ্টান্ত অনুসরণ করো, সমাজ্ঞতল্তবাদী প্রজাতন্ী জাতীয়তা- 
বাদের প্রাতিষ্তঠা করো। দেশ 'হসাবে একা রাশিয়ার কোনো বিশেষ মূল্যই ছিল না 
তাঁদের কাছে সে শুধু পাঁথবীর সেই অংশটা, যেখানে মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটা 
শ্রামকদের দ্বারা পাঁরচালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রাতীষ্ভঠত হয়েছে--তার যা কিছু দাম সে এই জনাই। 

বলশেভিকরা যে আহ্হানবাণী প্রচার করছিলেন, জর্মন সরকার এবং মিত্রপক্ষীয় সরকাররা 
তাকে যথাসাধ্য চাপা 'দয়ে চললেন; তব তাঁদের আঙুলের ফাঁক গলে তার ছিটেফোটা গিয়ে 
সমস্ত রণক্ষেত্নে আর কারখানা-অণ্চলে পেশছল। সবই তার ফল হল আত প্রচণ্ড; ফ্রান্সের 
সেনাবাহিনীতে তো ভাঙনের আভাস স্পম্টই দেখা যেতে লাগল । জর্ীনর সেনা আর শ্রামকরা 
চণ্চল হয়ে উঠল আরও বেশি। জর্মনিতে হাঙ্গারতে-_মানে পরাঁজত পক্ষের দেশগুলোতে-__ 
অনেকবার হাঙ্গামা এবং বিদ্রোহ পর্য্ত হল। অনেক মাস, প্রায় আস্ত একটা কি দু'টো বছর 
ধরেই মনে হল, ইউরোপে প্রচণ্ড একটা সমাজ-বিপ্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। বিজয়ী 
মন্রুপক্ষের দেশদের অবস্থা এই পরাজিত দেশদের তুলনায় অল্প একটুখাঁন ভালো ছিল; যুদ্ধে 
জয়লাভ করবার ফলে তাদের তখন মনে উৎসাহ কিছু বেড়েছে; আশা জেগেছে (পরবতর্ণ কালে 
অবশ্য দেখা গেছে সে আশা একেবারেই ভুয়ো), যুদ্ধে তাদের যা ক্ষতি সইতে হয়েছে, পরাঁজত 
পক্ষের ঘাড় ভেঙে তার খানিকটা পূরণ করে নেয়া যাবে। কন্তু সেই মিন্রপক্ষের দেশগুলিতেও 
লোকের মনে বিপ্লবের হাওয়া লাগল। বস্তুত ইউবোপ আর এশিয়ার সর্ব তখন বাতাস 
অসল্তোষে বিক্ষোভে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে; বাইরে হয়তো তখন পাঁথবর্শর রূপ প্রশান্ত কিন্তু 
তার তলায় বিপ্লবের আগুন ধাকি ধিকি জবলছে, তার অস্পম্ট গর্জন শোনা যাচ্ছে, যে কোনো 
মৃহূর্তে সে আগুন একেবারে সংহারমণর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে তারও সম্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছে। কিম্তু তারই মধ্যে আবার, এঁশয়া আর ইউরোপের মধো, অসন্তোষের প্রকাবটাতে, 
এবং যে শ্রেণীগুলো 'বিস্লব ঘটাতে উদ্যত তাদের প্রকাতিতে, একটি তফাত 'ছল। এঁশয়ার 
বিদ্রোহ হচ্ছে, পাশ্চাত্য জাতিরা এখানে যে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে তার 'বরুদ্ধে; 
সে জাতীয় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মধ্যাবন্ত শ্রেণী; ইউরোপের বিদ্রোহ ঘটাতে 
চাইছে শ্রামক শ্রেণীরা। বুর্জোয়া ধাঁনকতন্তরশদের প্রাতান্ঠত যে সমাজব্যবস্থা বর্তমান 'ছিল 
তারা তাকেই ধ্বঁসিয়ে দিতে চায়, মধ্যাবন্ত শ্রেণীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে 'নিতে চায়। 

এত তর্জনগজনন, এত আভাস-আয়োজন সত্তেও কিন্তু রুশ 'িস্লবের মতো কোনো কাণ্ডই 
মধ্য বা পশ্চিম -ইউরোপে ঘটল না। প্রাচীন ইমারতের উপরে যে আক্রমণ সেখানে করা হচ্ছিল 
তা সয়ে টিকে থাকবার' মতো জোর তার তখনও ছিল। তবু সে আঘাত তাবে দূর্বল করে৷ 
ফেলল, ভয় ধারয়ে দিল; এবং তার দরৃনই সোভয়েট রাশিয়া রক্ষা পেয়ে গেল। নেপথ্য থেকে 
এই অলঙ্ষ্য শান্ত যাঁদ তার সাহায্য না করত, তবে খুব সম্ভবত ১৯১৯ বা ১৯২০. সনেই সাম্রাজ্যবাদ? 
জ্াতদের আক্রমণে সোভয়েট রাশিয়ার শেষ হয়ে যেত। গঞ্জ 

যুদ্ধের পর একটা একটা করে বছর কেটে যেতে লাগজ, মনে হল পৃথিবীতেও আবার ক্রমে 
ক্রমে খানিকটা শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। একাঁদকে প্রগাতিবরোধশ রক্ষণপল্থী, রাজতল্ত্রবাদী, এবং 
সামন্ত-নীতিবাদণী ভূ্বামশরা, অন্যদিকে নরমপন্থশ সমাজতল্মবাদশ বা সোশ্যাল ডেমোক্রাট্রা, এদের 
মধো একটা অদ্ভুত মৈত্র স্থাপিত হল; এদের মিলিত আক্রমণে বপ্লববাদণীরা পরাজিত হয়ে 
গেল। এদের মৈত্রী একটা আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই, কারণ সোশ্যাল ডেমোক্তাট্‌রা শনজেদের 
মার্কস্বাদে এবং শ্রামকচালিত শাসন-ব্যবস্ধায় আস্থাশীল বলে জাহর করত। অতএব বাইরে 
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থেকে দেখতে তাদের আদর্শটা 'ঠিক সোভিয়েট বা কমিউনিস্টদেরই সথ্গে এক ছিল। অথচ 
ধনিকতন্ত্রীরা কমিডীনস্টদের ঘতথানি ভয় করত এই সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা করত তার চেয়েও 
বেশি; অতএব ধনিকতন্ীদের সম্গে একত্র হয়ে তারা কমিউনিস্টদের 'বিচূর্ণ করতে ব্রতী হল। 
অথবা এও হতে পারে, হয়তো ধাঁনকতন্তীদেরই এরা এতখানি ভয় করে চলত যে তাদের ধিরুদ্ধে 
যাবার সাহসই তারা পায় নি; এদের হয়তো আশা ছিল, শান্তিপূর্ণ রীতিতে এবং 'নিয়মতাল্লিক 
নীতিতে চলে এরা. নিজেদের "ভান্ত মজবুত করে নেবে, এবং এইভাবে প্রায় অলক্ষা-গাততে 
সমাজতল্দের প্রাতিষ্ঠা করে ফেলবে। কিন্তু মনের উদ্দেশ্য তাদের যাই হোক, কাজে তারা 'বপ্লবশ 
শান্তকে চূর্ণ করতে প্রগাতবিরোধাীঁদের সাহায্য করল, এবং তাই করতে গিয়ে ইউরোপের বহু 
দেশে বস্তুতই একটি প্রাতি-বিপ্লবের স্ম্ট করে ফেলল। সেই প্রাত-বিস্লব আবার উলটে 
এই সোশ্যাল ডেমোক্তাট- দলগুলোকেই 'বিধব্ত করে দিল; এবং তখন ক্ষমতা আঁধকার করে 
বসল নৃতন কতকগুলি উগ্র সমাজতন্মাবরোধশী দল। মোটের উপর বলতে গেলে, বিশ্বযুদ্ধ শেষ 
হবার পর এই কয় বছর ধরে ইউরোপে ঘটনার গাঁত এই পথেই চলেছে। 

কিন্তু সংগ্রাম আজও শেষ হয় 'নি; ধ1নকতন্ম আর সমাজতল্ম, এই দূই প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তর 
মধ্যে লড়াই এখনও সমানেই চলেছে । দু'পক্ষের মধ্যে সামায়ক সান্ধ বা আপোষ-ব্যবস্থা এর 
আগেও হয়েছে, হয়তো ভাঁবষ্যতেও হবে; তবু এদের মধ্যে কোনো স্থায়ী আপোষ হওয়া কোনো- 
ক্রমেই সম্ভব নয়। রাশিয়া তার কমউীনজ্‌ম্‌ ?নয়ে দাঁড়য়ে আছে একাঁদকে, অন্যাদকে দাঁড়য়েছে 
পঁশিম--ইউরোপ আর আমোরকার বড়ো বড়ো সব ধানকতন্ত্রী দেশ_দু'য়ের মধ্যে দুলসঞ্ঘ্য 
মহাসমূদ্র। এদের মাঝখানে পড়ে উদারপল্থী, নরমপল্ধী ইত্যাঁদ মধ্যবতর্ঁ দলগুলো সব্ব্পই 
নিশ্চহ হয়ে যাচ্ছে। পাঁথবীর সর্ব মানুষের অর্থনৈতিক জাবনযান্রা সম্পূর্ণ গলট পালট 
হয়ে যাচ্ছে, মানুষের দুঃখদুর্দশা 'দিনাদন বেড়ে চলেছে, সংগ্রাম এবং বিক্ষোভের সেইটাই প্রকৃত 
কারণ। এর একটা বাহত যতন না হচ্ছে, একটা ভারসাম্য ষতদন না প্রতিষ্ঠত হচ্ছে ততদিন 
এই মারামারও চলবেই। 

যুদ্ধের পর থেকে এ পর্য্ত যেখানে যত বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে, তার মধ্যে জর্মীনর 
কাহনীটাই সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মতো, তার মধ্যে শিখবারও বস্তু অনেক আছে। এর কথা 
খাঁনকটা তোমাকে বলছি। আগেই বলেছি, যুদ্ধ যখন এল, তার আবর্তে পড়ে ইউরোপের 
কোনো দেশেরই সমাজতনল্্রবাদীরা তাঁদের আদর্শ আর প্রাতশ্রত অক্ষুগ্ন রেখে চলতে পারলেন 
না। প্রত্যেক দেশেই উগ্র জাতঈয়তাবাদের তীব্র স্রোতে এ"রা খরবেগে ভেসে গেলেন; সমাজতন্ত- 
বাদের ষে আন্তর্জাতক মৈত্রীর আদর্শ এদের ছিল সে-সব একদম ভুলে গিয়ে যুদ্ধের নেশায় 
আর রন্তপিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমৃহূর্তে, ১৯১৪ সনের ৩০শে জৃলাই 
তাঁরখে, জর্মীনর সোশ্যাল ডেমোক্রাটক দলের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, হাপ্‌স্ব্রগদের 
সাম্মাজ্যবাদী চক্রান্ত 'সম্ঘধ করবার জন্য “একজন জর্মন সোনকের একটিমান্ত রন্তবিন্দুও" পাত 
করতে তাঁরা দেবেন না তেখন ঝগড়াটা চলছিল আস্ট্রীয়া আর সার্বিয়ার মধ্য, অস্ট্রিয়ার আর্ক- 
গিউক ফ্রাঞ্জ-ফা্ডন্যান্ডের হত্যাকে উপলক্ষা করে)। এর ঠিক পাঁচটি দন পরে এই দলই 
যুদ্ধকে সমর্থন করতে লাগলেন; অন্যান দেশে এদের অনুরূপ অন্য যে-সব দল ছিল সকলেই 
তাই করলেন। আস্ট্রিয়ার সমাজতল্মশদের নেতা 'যাঁন ছিলেন, 'তানি তো পোল্যা্ড আর সার্বয়াকে 
আস্ট্র়ার সাম্রাজ্যের অন্তরভূন্ত করে নেবার কথাই বলতে লাগলেন; বললেন এতে পরের ভূমি দখল 
করা হবে না! 

বলশেভিকরা ইউরোপের শ্রা্কদের প্রাতি আহবানবাণণ প্রচার করছিলেন; ১৯১১৮ সনের 
গোড়ার দিকে সে আহবানে জর্মীনির শ্রামকরা অত্যন্ত চণ্চল হয়ে উঠল; অস্ত্রশস্ম তোর করবার 
কারখানাগুলোতে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো ধর্মঘট হল। জর্মন সম্রাটের সরকার অত্যন্ভ 
বিপদে পড়ে গেলেন, হয়তো তখনই সর্বনাশ হয়ে যেত তাঁদের। রক্ষা করলেন সমাজতল্তী 
নেতারা £ * তাঁরা এসে ধর্মঘট কমিটির মধ্যে ঢুকলেন, এবং ভিতর থেকে গোলমাল পাঁকয়ে ধর্মঘট 
ভেঙে দিলেন। 
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১৯১৮ সনের ৪ঠা নভেম্বর তাঁরখে, উত্তর-জর্মীনতে িয়েল বন্দরে নৌ-সেনারা বিদ্রোহ 
করল। জন নৌবাঁহনীর বড়ো বড়ো রণতরাঁদের প্রাত সমুদ্রে বার হবার আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল; খালাসীরা এবং স্টোকাররা তাতে অসম্মত হল। এদের দমন করবার জন্য সৈন্য পাঠানো 
হল; তারাও গিয়ে এদের দলেই 'ভিড়ল, একসঙ্গে ধর্মঘট করে বসল। সেনানশদের এরা পদচ্যুত 
করল বা বন্দী করল; শ্রীমকদের এবং সোনিকদের সব কাউন্সিলও (সোভিয়েট) তোর করা হল। 
ব্যাপারটা দাঁড়াল, রাশিয়াতে সোভিয়েট 'বিপ্লব যেভাবে প্রথম শুরু হয়েছিল ঠিক তারই মতো; 
এর হাওয়া সমস্ত জর্মীনতেই ছাঁড়য়ে পড়বে এমনও আভাস দেখা গেল। সোশ্যাল ডেমোক্লাট- নেতারা 
কিয়েলে গিয়ে দেখা দিলেন; নানারকম কলকৌশল করে শেষপর্য্ত নাঁবক এবং শ্রামকদের 
মনোযোগটাকে অন্যান্য 'দিকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। বিদ্রোহ থেমে গেল। কিন্তু এই 'বিদ্রোহশী 
নাবিকরা তাদের অস্ত্রশস্্ নিয়ে কিয়েল ছেড়ে চলে গেল; দেশের সর্বন্ন ছাড়িয়ে পড়ে 'বদ্রোহের 
বীজ বপন করতে লাগল। 

বিপ্লব-আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়াছিল। ব্যাভোরয়াতে (দক্ষিণ-জর্মীন) একাট প্রজাতল্ম 
প্রাতম্তা করা হল। কাইজার তখনও হাল ছাড়লেন না। ৯ই নভেম্বর তাঁরখে বার্লন শহরে 
একটি সর্বজনীন ধর্মঘট শুরু হল। শহরের সমস্ত কাজকর্ম থেমে গেল; দাগ্গা-হাগ্গামা 
বলতে কিছুই হল না, কারণ শহরের সমস্ত সৈন্যই গিয়ে বিস্লবদের দলে যোগ 'দিল। স্পম্টই 
বোঝা গেল, পুরোনো ব্যবস্থা যেটা ছিল সে ভেঙে পড়বে । প্রশ্ন উঠল, তার জায়গা এখন কে 
নেবে, কয়েকজন কমিউানস্ট নেতা মিলে একটি সোভিয়েট বা প্রজাতন্ত্র প্রাতিম্ঠা করতে উদ্যত 
হয়েছেন, এমন সময়ে একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট-নেতা তাঁদের ঠোঁকয়ে দিলেন, ওদের আগেই এক 
পালমেশ্টী প্রজাতন্ল ঘোষণা করে 'দিলেন। 

এমনি করেই জর্মন প্রজাতল্পের সৃষ্টি হল। কিন্তু, প্রজাতল্ল হল এটা শুধু নামেই; 
কোনো ব্যবস্থাই বস্তুত পাঁরবর্তন হল না। সোশ্যাল ডেমোক্লাটরা তখন কর্তৃত্ব করছেন, তাঁরা 
যেখানে যোট যেমন ছিল ঠিক তেমনই প্রায় রেখে দিলেন। নিজেরা গোটাকতক বড়ো বড়ো 
পদ, মল্পিত্ব ইত্যাদ হাতিয়ে নিলেন; সেনাবাহনশ, 'সাভিল-সার্ভস, বিচার-ীবভাগ, এবং দেশের 
সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাটা কাইজারের আমলে যেমন ছিল ঠিক তাইই রয়ে গেল। সম্প্রাত একি 
বই বোরয়েছে, তার নাম অনুসারে, “কাইজার গেছেন : কিন্তু সেনাপাঁতিরা আছেন”"। এভাবে 'বপ্লব 
হয় না বা তার শান্ত বাড়ে না। 'বপ্লবের কাজই হচ্ছে দেশের রাজনোতিক সামাজিক এবং অর্থ- 
নোৌতিক কাঠামোটাকে ঢেলে সাজা। বপ্লবের যারা শত্রু তাদেরই হাতে যাঁদ শীল্তটা তুলে দেওয়া 
হয়, তবে তার পরেও বিপ্লব বে“চে থাকবে এটা আশা করাই পাগলাম। জর্মীনর সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটরা কিন্তু ঠিক তাইই করলেন : বিপ্লবের যাঁরা বিরুদ্ধ পক্ষ, তাঁদেরই হাতে সম্পূর্ণ 
সুযোগ ছেড়ে দিলেন, যাতে তাঁরা আটঘাট বেধে উদ্যোগ আয়োজন করে সে বিপ্লবের তলা ধহাঁসয়ে 
দিতে পারেন। জর্মনতে তখনও আগের দিনের সমর-নায়করাই হয়ে রইলেন সমস্ত ব্যাপারের 
বড়ো কর্তা । 

কিয়েলের নাবিকরা দেশময় ঘুরে ঘূরে বিপ্লবের বাণণ প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। নূতন 
সোশ্যাল ডেমোক্লাট- সরকারের এটা পছন্দ হল না। বার্লনে তাঁরা এই নাবকদের মুখ বষ্ধ 
করবার চেষ্টা করলেন; তার ফলে ১৯১৯ সনের জানূয়ারী মাসের প্রথমাদকে নিদার্ণ হাঙ্গামার 
সৃষ্ট হল। জর্মনির কামউীনস্ট্রা সেই ফাঁকে একটা সোভিয়েট সরকার প্রাতচ্ঠার চেষ্টা 
করলেন : শহরের জনসাধারণের প্রাত আহবান জানালেন, “এসো, আমাদের সীঁহায্য করো” জন- 
সাধারণের কাছে কিছুটা সাহায্য পেলেনও। সরকারি দপ্তরথানা এবং বাঁড়গুলো তাঁরা দখল 
করে বসলেন, সেই জানয়ারশ মাসের সপ্তাহ খানিক সময় তাঁরাই শহরের কর্তা হয়ে বসলেন। 
এই সপ্তাহটি বার্লনের "লাল সপ্তাহ" বলে প্রাসম্ধ হয়ে আছে। কিন্তু জনসাধারণের কাছ 
থেকে যতখানি সাড়া পাওয়া এ'দের প্রয়োজন ছিল ততখানি এ*রা পেলেন না-তার কারণ জন- 
সাধারণের মধো অধিকাংশ লোক একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কী তাদের করা দরকার 
সেইটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। বার্লিনে যে-সব সৈন্য ছিল তারাও হতভম্ব হয়ে গেল, 


যে 'বপ্লব হল না ৭৪৯ 


নিরপেক্ষ হয়ে রইল। এই সৈন্যদের উপরে আর নির্ভর করা যাচ্ছে না দেখে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা 
তখন কতকগুলো বিশেষ ধরনের স্বেচ্ছাসোনক বাহনী তোর করে নিল; তাদের সাহায্যে 
কামউনিস্টদের এই বিদ্রোহ দমন করল।- অতান্ত নিষ্ঠুর যুদ্ধ করল এরা, কারও প্রাত এতটুকু দয়া 
দেখাল না। কার্ল লিয়েবনেখট্‌ এবং রোজা লক্সেমৃব্গ বলে দুজন কাঁমিউনিস্ট নেতা এক জায়গাতে 
লুকিয়ে ছিলেন; যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন পরে এরা খুজে খুজে সেইখানে গিয়ে তাঁদের ধরে 
ফেলল এবং অতান্ত, ধীরে সস্থে ঠাণ্ডা মেজাজে সেইখানেই তাঁদের হত্যা করল। যারা এদের 
হত্যা করেছিল, পরে 'বিচারেও তাদের বেকসূর খালাস দেওয়া হল। এই' হত্যাকাণ্ড আর এই 
বিচারের ফলে কমিউানস্ট আর সোশ্যাল ডেমোক্লাটদের মধ্যে অতি তীব্র শত্রুতার সৃন্টি হল। 
কার্ল 'লিয়েবনেখ্ট্‌ ছিলেন উইলহেল্‌মূ 'লিয়েবনেখটের পূত্র। উইল হেলম উনাঁবংশ 
শতাব্দীর একজন 'বখ্যাত এবং প্রাচীন সমাজতন্ত্রী যোদ্ধা, এর নাম আমি আগের একটি 'চাতেই 
তোমাকে বলেছি। রোজা লৃক্সেমৃব্র্গও প্রাচশীন কম, এবং লোনিনের একজন খুর্ববড়ো বন্ধু। 
মজা হল এই, কামিউনিস্ট বিদ্রোহের ফলে লিয়েবনেখ্ট এবং লুক্সেমবূর্গের প্রাণ গেল, অথচ 
এ*রা দুজনেই ছিলেন সে বিদ্রোহের বিরোধণ। 

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্রের হাতে কমিউনিস্টরা বিধবস্ত হয়ে গেল। এর অজ্পাদন 
পরেই হবাইমার শহরে বসে সে প্রজাতন্ের একটি শাসনতন্ন রচনা করা হল-_তাই তার নাম হয়েছে 
“হবাইমারের শাসনতল্ন”। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই আবার নৃতন একাঁট 'বপদ এসে এই 
প্রজাতল্লকে উলটে দেবার উপক্রম করল; এবার 'বপদ এল অন্য দিক থেকে। প্রগাঁতি-বিরোধনরা 
মলে প্রজাতল্মের বিরুদ্ধে একটা প্রাত-বিশ্লব খাড়া করলেন; প্রাচীন সেনাপাঁতরাই এর মধ্যে 
অগ্রণী হয়ে উঠলেন। এই বিদ্রোহের নাম 'কাপ্‌ৃ-পুট্‌শৃ২কাপ হচ্ছে এর নেতার, নাম. আর 
জর্মন ভাষায় পুশ কথাটার মানে বিদ্রোহ । সোশ্যাল ডেমোক্রাটক সরকার বার্লন ছেড়ে পালিয়ে 
গেলেন; কিন্তু বাঁলনের শ্রমিকরা এই প্পুটশৃকে খতম করে 'দিল হঠাং একটি ব্যাপক ধর্মঘট 
করে_ শহরের সমস্ত ব্যাপারে কাজকর্মে সম্পূর্ণ হরতাল শুরু হয়ে গেল, বিশাল সেই শহরের 
জশীবনযাল্লা একেবারেই থমকে থেমে গেল। এবার এই সংঘবদ্ধ শ্রীমকদের তাড়া খেয়ে কাপ এবং 
তাঁর বন্ধ্দেরই আবার শহর ছেড়ে পালাতে হল; সোশ্যাল ডেমোক্লাট নেতারা তখন আবার 'ফিরে 
এসে সরকার কাজকর্ম বুঝে 'নিলেন। কমিউনস্টদের প্রাত এ*দের 'নম্ঠগুরতার অন্ত ছিল না;' 
কাপৃ-পল্থী বিদ্রোহীদের প্রাতি কিন্তু এই সরকার অপূর্ব ভদ্রতা দেখালেন। এদের মধ্যে অনেকে 
ছিলেন পেনসন-ভোগী সেনানী; বিদ্রোহ করা সত্তেও কিন্তু তাঁদের সে পেন্সন পর্যন্ত ষথারশীতিই 
দেওয়া হতে লাগল। 

ব্যাভোরয়াতে ঠিক এই রকমেরই একটা প্রাত-ীবপ্লবী "্পুউ্শ্‌” বা বিদ্রোহের আয়োজন 
করা হল। সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হল; কিন্তু একট কারণে সে বদ্রোহাট আমাদের লক্ষ্য করবার 
মতো। এর আয়োজন করোছিলেন একজন 'নিম্নপদস্থ আস্টীয়ার সেনানী, তাঁর নাম 'হট্লার। 'তিনিই 
এখন হয়েছেন জর্মীনর ভিক্‌টেটর বা সর্বময় কর্তা । 

এই-সব ব্যাপারের ফল হল এই, জর্মন প্রজাতন্ত্র নামেমাত্র টিকে রইল, কিন্তু 'দিনাদনই সে 
বলহন হয়ে পড়তে লাগল। সোশ্যাল ডেমোক্তাট আর কমিউনিস্ট, সমক্জতন্তী দলের এই দুই 
পক্ষ আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে দুপক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ল। ওদকে প্রগাঁত-বিরোধণরা, 
যারা খোলাখাঁলই প্রজাতন্মকে গালাগাল 'দাচ্ছিল, তারা ক্রমেই বোশি সংঘবম্ধ এবং উগ্র হয়ে উঠতে 
লাগল। যে দু-চারজন সমাজতন্তবাদণী তখনও সরকারের মধ্যে টিকে ছিলেন, বড়ো বড়ো ভূ- 
স্বামণরা- কর্মীনতে এদের নাম হচ্ছে “জাংকার”-_-এবং বড়ো বড়ো শিল্পপাঁতিরা মিলে তাদের ক্রমে 
ঠৈলে বার করে 'দিলেন। ভার্সাই-র সন্ধিপন্ন দেখে জর্মীনর জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত হল; প্রগাঁতি- 
িরোধধরা এই ব্যাপারটাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে নিল। এই সন্ধিপন্রের শর্ত ছিল, জর্মীনকে 
অস্মাসক্জা ত্যাগ করতে হবে, তার যে প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী ছিল তাও ভেঙে দিতে হবে। মান্ 
একলক্ষ সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহন রাখবার অনুমাতি তাকে দেওয়া হল। : এর ফল হল এই, 
বাইরে বাইরে জর্মনি অস্ত ত্যাগ করল, এবং বাস্তাঁবক পক্ষে প্রচুর পাঁরমাণ অস্ম শস্ম দেশের 


৭৫০ বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ. 


মধ্যে লাকিয়ে রেখে দিল। 'বিভিন্ব দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম করে বহ: প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বেসরকার সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হল। রক্ষণপন্থণ জাতীয়তাবাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহনশর 
নাম হল স্টীল হেলমেট" বাহিনী; কাঁমউনিস্ট শ্রীমকদের “স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম হল 'রেড 
ফ্ুন্ট' বাহিনী; এর পরে আবার হিটলারের অনুচররা গড়ে তুলল 'নাৎসা' বাহনাী। 

জর্মীনতে যৃম্ধোত্তর যুগের প্রায় কয়েকটি বছর সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বললাম। 
দেশের বাতাসে বিপ্লবের আভাস কাঁভাবে ভেসে বেড়াচ্ছল এবং প্রাত-বিশ্লবের সঙ্গে তার কীভাবে 
সংগ্রাম চলছিল, তার "প্রমাণ হিসাবে আরও অনেক কথাই বলতে পাঁর। জর্মীনর বহু স্থানে, 
ব্যাভেরিয়াতে এবং ম্যাক্সাঁনতেও বিদ্রোহ দেখা দল। সান্ধপত্রের চোটে আস্ট্রিয়া তার পুরোনো 
আয়তনের একাঁট আত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ-মান্নে পারণত হয়েছিল; সেখানেও অবস্থা অনেকটা এই 
রকমই দাঁড়াল্‌।' ছোটো দেশ আস্দ্রিয়া, বিশাল ভিয়েনা শহর তার রাজধানী-_ভাষা এবং সংস্কাঁতর 
দিক দিয়ে দেশটি পূরোপুরিই জর্মীনর শামিল। ১৯১৮ সনের ১২ই নভেম্বর তাঁরখে, মানে 
যূদ্ধাবরতি যোঁদন হল তার পরাদন, আস্ট্ীয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাঁপত হল। আস্ট্রিয়ার ইচ্ছা 
ছিল জর্মীনর অন্তরূন্ত হয়ে যাবে, কিন্তু মিত্রপক্ষ সেটা আত কঠ্ঠোরভাবে নিষেধ করে 'দিলেন। 
অবশ্য অবস্থাদ্ন্টে এইটাই ছিল স্বাভাবক কাজ। অস্ট্রিয়া এবং জর্মনির একত্র মিলনের এই-যে 
প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাকেই জর্মন 'আনৃশৃলুস”* কথাটির দ্বারা বান্ত করা হয়। 

জর্মানর মতো অস্ট্রিয়াতেও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই গোড়াতে ক্ষমতা দখল করে বসোছিল, 
গকন্তু তাদের মনে না ছিল সাহস না ছিল নিজেদের উপরে 'বিশবাস। অতএব তারা বুর্জোয়া 
দলগুলির সঙ্গে একটা আপোষ করে চলবার নীতি অবলম্বন করল। তার ফলে এখন সোশ্যাল 
ডেমোক্রাট-রা অতান্ত দুব'ল হয়ে পড়েছে, দেশের শাসনক্ষমতা গিয়ে পড়েছে অনোর হাতে । জর্ণীনর 
মতো এখানেও বহু বেসরকারি সেনাবাহুনী গ'ড়ে উঠল; শেষপর্যন্ত একটা প্রগাতাবরোধনদের 
ভিক্‌টেটার বা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ভিয়েনা শহর সমাজতল্লবাদে বিশবাসী, গ্রাম-অণ্চলের 
কৃষকরা রক্ষণপন্থঁ, দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ চলেছে। 'ভিয়েনার 'মিউনাঁসপ্যালিটি 
সমাজতন্্ীীদের হাতে; শ্রমিক শ্রেণীদের জন্য চমংকার সব ঘরবাঁড় এবং অন্যানা পাঁরকল্পনা রচনা 
করবার দরুন এ*রা বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। 

হাত্গোরতে প্রথম বিপ্লব হল ১৯১১৮ সনের ৩রা অক্টোবর তারিখে, মানে যুদ্ধ শেষ হবার 
পাঁচ সপ্তাহ আগে। নভেম্বর মাসে একটি প্রজাতন্ন প্রাতম্ঠা করা হল। চার মাস পরে, ১৯১৯ 
সনের মার্চ মাসে, দ্বিতীয়বার বিপ্লব হল, এটা সোভিয়েট বিপ্লব, এর নেতা ছিলেন বেলা কুন 
বলে একজন কাঁমউানস্ট, এককালে তান লোননের সঙ্গে সংশ্লম্ট ছিলেন। একটি সোঁভিয়েট 
সরকার প্রাতিষ্ঠিত হল, কয়েক মাস যাবং সে সরকার দেশ শাসন করল । তার পর দেশের মধ্যেকার 
রক্ষণপল্থী এবং প্রগাঁতীবরোধীরা একত হয়ে রুমান্য়ার একট সেনাবাহিনীকে আমন্মণ করে 
পাঠালেন, আমাদের একটু সাহাধ্য করে দিয়ে যাও। রুমানিয়ানরা খুব খুশী হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে 
এল, বেলা কুনের সরকারকে বিধবস্ত করল, তার পর ধীরে সুস্থে বসে দেশে লুটপাট শুরু 
করে দিল। শেষে মিন্রপক্ষ হৃমকি 'দিলেন তাঁরাই গিয়ে শায়েস্তা করে দেবেন, সেই তাড়া 
খেয়ে তবেই তারা হাঞ্গোরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল। রূমানিয়ানরা চলে যাবার সঙ্চো সঙ্গেই 
হাঙ্গেরির রক্ষণপল্থশরা একটা বেসরকারি সেনাবাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবক বাহন গড়ে তুললেন; 
দেশের মধ্যে যেখানে যত উদারপল্থী বা প্রগাতবিরোধণ বান্ত বা দল' ছিলেন, এদের লেোলয়ে 
সকলকে ঠান্ডা করে দিলেন যেন আর কেউ বিস্লব ঘটাবার চেষ্টা না করতে পারে। এমান করে 
১৯১৯ সনের হাঙ্গোরর প্রসিদ্ধ 'শ্বেত-আতঙ্ক'-এর শুরু হল; অনেকের মতে এর কাঁহনশটা 
“যূদ্ধোন্তর কালের ইতিহাসের একটি অতান্ত শোঁণিতাসম্ত পৃত্ঠা”। হাত্গোরতে এখনও 
খানিকটা সামল্ত-প্রথা টিকে আছে। যুদ্ধের সময়ে বড়ো বড়ো শিজ্পপাঁতরা দারুণ লাভ 
খেয়ে ফে'পে উঠোছলেন; এই সামল্ত ভূস্বামীরা তাঁদের সঙ্গে গিয়ে যোগ 'দিলেন। তার পর 
সী শিশটা্টীী পশিশি 


* এই 'আন্শৃলুস্‌” ঘটোছল ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে। 


যে বলব হল না ৭৫১ 


এরা মিলে হত্যা এবং বিভশীষকার যজ্ঞ শুর্‌ করলেন-_কেবল কাঁমউনিস্ট নয়, সাধারণ ভাবেই 
সমস্ত শ্রামকরা, এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌রা, উদারপল্থীরা, শান্তিকামীরা, এমনাক ইহুদিরা পর্যন্ত 
সকলেই হলেন সে যজ্ঞের বাঁল। সেই থেকে আজও পর্যন্ত হাথ্গোৌরতে ডিকটেটার শাসন 
চলছে। লোককে দেখাবার জন্য একটা পার্লামেন্ট এখনও রাখা হয়েছে; কিন্তু ভোট দেবার খামটা 
খোলা থাকে, মানে পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচনের সময় কে কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা প্রকাশ্যেই 
ঘোষণা করতে হয়; ডিকটেটর-কর্তাদের অপছন্দসই কোনো লোক যাতে নির্বাচিত না হতে পারে 
পুীলশ এবং সেনাবাহনীই সৌঁদকে নজর রাখে । রাজনোতিক প্রশ্নের আলোচনা নিয়ে কোনো 
প্রকাশ্য সভা করতে দেওয়া হয় না। 

যুদ্ধের পরবরতাঁ কালে মধ্য-ইউরোপে কী সব কাণ্ড ঘটেছে এবং মধ্য-ইউরোপীয় শান্ত 
বলতে যে দেশগুলোকে বোঝাত, যুদ্ধ, পরাজয় এবং রুশ বিপ্লবের কা প্রাতক্রিয়া'তাদের উপরে 
হয়েছে, তার খাঁনকটা আলোচনা এই চিঠিতে আম করলাম। মানুষের অর্থনৌতক জাবনে 
যুদ্ধের ক বিস্ময়কর ফল দেখা দিয়েছে, এবং তার ফলেই ধাঁনকতন্তের কী বিষম দুর্দশা বর্তমানে 
উপস্থিত হয়েছে, তার আলোচনা আমরা পৃথকভাবে করব। এই চিঠিটিতে যা যা লিখেছি তার 
মোট সারাংশ হচ্ছে এই : যুদ্ধের পরবতাঁ সেই সময়টাতে ইউরোপে সমাজ-বিগ্লব একেবারে 
আসন্ন বলে মনে হয়োছল। সোভিয়েট রাঁশয়ার এতে সুবিধা হয়ে গেল; কারণ বড়ো বড়ো 
সাম্তাজাবাদ জাতিদের মধ্যে কেউই ঠিক পুরোপ্র মন স্থির করে একে আঘাত করতে সাহস 
পাচ্ছিলেন না, তাঁদের ভয় ছিল তা করতে গেলে তাঁদের 'নজেদের শ্রামকরাই একেবারে ক্ষেপে যাবে। 
সে বিস্লব কিন্তু এল না। এখানে সেখানে টুক্রো-টাকরা আকারেই সে দেখা 'দিল, কিন্তু 
সে-সব চেম্টা স্রেফ মার খেয়েই থেমে গেল। এই সমাজ-বিপ্লবকে বিচূর্ণ করবার এবং এাঁড়য়ে 
চলবার ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাট্রা অনেকখানই অংশ গ্রহণ করল; অথচ তাদের দলের 1ভীন্তই 
ছিল এই রকমের একটা সমাজ-বিপ্লব-মূলক মতবাদ। ভাব দেখে মনে হয়, এই সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটদের হয়তো-বা আশা বা বিশ্বাস ছিল, ধনিকতন্্ যথাসময়ে স্বাভাবিক নিয়মেই 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হবে। অতএব জোর আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধংস করবার পরিবর্তে 
"এ"রা বরং তাকে তখনকার মতো বাঁচিয়ে রাখতেই সাহাধ্য করলেন। অথবা হয়তো তাঁদের 
দলের যে বিরাট এবং ধনশালণ প্রাতম্তান গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেই তাঁরা বেশ আরামে 'দিন 
কাটাতে পারাছলেন; বর্তমান সমাজ-বাবস্থার সঙ্গেও তাঁদের স্বার্থ অনেকখানিই জাঁড়য়ে 
পড়েছিল, অতএব তখন একটা সমাজ বিশ্লবের ঝাঁক আর তাঁরা নিতে চান 'নি। একটা মধ্য 
পন্থা ধরে চলতে চেম্টা করলেন তাঁরা, তার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারেই ভশ্ডুল করে 
ফেললেন। যেটুকু তাঁদের ছিল তাও শেষপর্যন্ত হারিয়ে বসলেন। জর্মনতে সম্প্রতি যে-সব 
ব্যাপার ঘটেছে তা থেকে এই কথাটাই আরও বেশ স্পন্ট প্রমাণিত হয়েছে। 

যৃদ্ধ-পরবতর্ঁ এই কটি বছরের আর একটি বৃহৎ ব্যাপার হচ্ছে এই; 'হিংসা হানাহানির 
প্রবান্তটা অনেক বোঁশ বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষে খন আঁহংসার মন্ত্র প্রচারত হচ্ছিল 'ঠিক 
সেই সময়টাতেই পাঁথবণর প্রায় সর্কশ্র জুড়ে চলেছে হিংসার রাজত্ব, সে হিংসার উপরে এতটুকু 
আবরণও নেই, তার অনূষ্ঠানে লঙ্জাবোধ নেই, বরং তাকেই যেন *একটা মহত কাজ বলে 
সবাই গোরববোধ করছে। এটা অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে ষুগ্ধের কল্যাণে: তারপর আবার 
শবাভবব শ্রেণীদের মধো বেধেছে স্বার্থের সংঘাত। সে সংঘাত যত স্পম্ট যত তীব্র হয়ে উঠেছে, 
শহংসাবাত্তও তার সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে চলেছে। ওদার্ধ বস্তুটাই পাঁথবশ থেকে প্রায় 
অন্তাহ্হত হয়ে গেছে; উনাবংশ শতাব্দীতে ষে গণতন্লের আদর্শে মানুষ বিশ্বাসী ছিল তারও 
উপরে আর এখন কারও আস্থা নেই। পৃথিবীর রঞ্গমণ্ঠ এখন অধিকার করে বসেছে ডিক্‌টেটররা । 

যুদ্ধে যাদের পরাজয় হয়েছিল, তাদের কথাই এই চিঠিতে আমি বলেছি। বিজদ্নী 
দেশদেরও একই ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে, অবশ্য ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে মধ্য-ইউরোপের মতো 
কোনো বিদ্রোহ বা িস্লব ঘটে নি। 'ইতাঁলতে একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘ্টোছিল, তার ফলও 
হয়েছে অক্ভূত--সে কাঁহনশটা আলাদা করে দেখবার মতো। 


১৭২ 
পররোনো ধণ শোধের নূতন উপায় 
১৫ই জুন, ১৯৩৩ 


মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ, এবং কতক পাঁরমাণ সমস্ত পৃথিবাটাই, যেন একটা ফুটন্ত 
কড়াইয়ে পাঁরণত হয়োছিল, ভার্সাই সান্ধ এবং অন্যান্য সব সাম্ধর ফলে অবস্থা বরং আরও খারাপ 
হল। ইউরোপের যে নূতন মানাচত্র রচনা করা হল তাতে আগের দিনের কয়েকটা জাতণয় সমস্যা 
িটল : পোল, চেক এবং বাল্‌টিক-অগ্চলের জাতিগুলো স্বাধীনতা পেয়ে গেল। কিন্তু তারই 
সঞ্চে সত্চগে আবার নূতন কতকগুলো জাতীয় সমস্যার সৃষ্টও করা হল এতে : আস্ট্রয়ার 
অন্তর্গত টাইরোলের খানিকটা চলে গেল ইতালির হাতে, ইউক্রেনের কতক অংশ হল পোল্যান্ডের 
অধীন; পূর্বইউরোপে এই রকমের আরও কতকগুলো অন্যায় দেশ-বিভাগ করা হল। এর মধ্যে 
সবচেয়ে অদ্ভূত এবং সবচেয়ে "বিশ্রী ব্যাপার হয়েছিল পোলিশ কাঁরডর (পোল্যাণ্ডের সমদ্রুতীর 
অবাধ যাতায়াতের জন্য জর্মীনর অন্তর্ভূন্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রস্তৃত সংকশর্ণ পথ) এবং 
ডানাজগ্‌ সম্বন্ধে কৃত ব্যবস্থা । মধ্য এবং পূর্বইউরোপকে 'বলকানে রূপান্তরিত" করা 
হল- অনেকগুলো ছোটো ছোটো নূতন দেশ তোর করা হল সেখানে; তার মানেই আরও বোশ 
করে সীমান্তরেখা এবং আরও বোশ শুল্ক-প্রাচগর সূম্টি করা হল; এবং তারপর তাই নিয়ে 
পদ্ষস্পরের মধ্যে ঘণা আর বিদ্বেষের পথ খূলে দেওয়া হল। 

১৯১৯ সনের এই সম্ধিগূলো তো রইলই তাছাড়া আবার রুমানিয়া পাকেচক্রে বেসারাবিয়া 
দখল রুরে বসল-এতাঁদন এটা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার একটা অংশ। এই 'নয়ে তখন 
থেকেই সোভিয়ের্ট রাশিয়া আর রুমানিয়ার সঙ্গে তর্কাতার্ক এবং কলহ চলছে। বেসারাবিয়ার 
নাম দেওয়া হয়েছে "নীপার-তীরের আলসেস-লোরেন?। 

দেশ-বিভাগের এই-সব পরিবর্তনের চেয়েও বড়ো সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষাতপূরণের 
সমস্যা- মানে যুদ্ধের ব্যয় এবং ক্ষতির দরুন খেসারৎ বলে সে টাকাটা বিজয়ী মিন্রপক্ষকে চুকিয়ে 
দেবার দায় বাজত জর্মীনর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার সমস্যা । ভার্সাই সম্ধিতে এই টাকার 
কোনো 'নার্দন্ট অক "স্থির করে দেওয়া হয় নি; কিন্তু পরবতাঁকালে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 
নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৬০০,০০০,০০০ পাউণ্ড বলে, কতকগুলো বার্ধক 'কাঁস্ততে এই টাকা 
জর্মনর শোধ করতে হবে। এই বিরাট পাঁরমাণ টাকা মিটিয়ে দেওয়া যে-কোনো দেশের পক্ষেই 
অসম্ভব; জর্মন যুদ্ধে পরাজিত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, তার তো কথাই নেই। জর্মশীন 
এ সম্বন্ধে প্রাতবাদ জানাল, অবশ্য সে প্রাতবাদে ফল কিছুই হল না। শেষে উপায়ান্তর 
না দেখে সে যম্তরান্ট্রের কাছে টাকা ধার করে দুটি ক তিনট কিস্তির টাকা মিটিয়ে 'দিল। 
এটা সে করল শুধু কিছ সময় পাবার উদ্দেশ্যে, যেন সেই অবসরে কথাটাকে নিয়ে আবার এফটু 
আলাপ আলোচনা .করে" দেখতে পারে। বহু পুরুষ ধরে. একাঁদিকরমে এই বৃহৎ টাকার অন্ক 
দিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এটা সে বেশ ভালো করেই জানত, অন্য দেশরাও 
অনেকেই বুঝত। 

অল্পদিনের মধ্যেই জর্মীনর রাজস্ব-বাবস্থা একেবারে ভেঙে ছরখান হয়ে পড়ল; যবদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বাইরের খণ শোধ করা বা দেশের মধ্যেকার ব্যয় মেটানো, 'দুইই তার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্যানা দেশকে ষে টাকা তার দেবার, সেটা 'দিতে হবে সোনা 'দয়ে। 
'নার্স্ট তারিখে সে টাকা সে দিতে পারল না। অতএব কিস্তির খেলাপ হল। জমশনর 
এলাকার মধ্যেই যে টাকা দেবার আছে, সেটা অবশ্য সরকার কারোল্স-নোট 'দিয়েই মিটিয়ে 'দিতে 
পারেন; অতএব তখন তাঁরা ক্মেই আরও বোঁশ বেশি করে নৌট ছাপতে শুর্‌ করলেন। কিন্তু 
কাগজের নোট ছেপে টাকা তৈরি হয় না, তৈরি হয় খণপন্ন। লোকেরা সে নোট ব্যবহার করে, 
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কারণ তারা জানে চাইলেই সে নোট ভাঙিয়ে সোনা বা রূপো পাওয়া যাবে। এই নোটের পিছনে 
সবসময়েই খানিকটা সোনা ব্যাঙ্কে মজূত করে রাখতে হয়, তা নইলে নোটের দাম ঠিক থাকবে 
না। এই কাগজের টাকা খুবই কাজের 'জীনিস সন্দেহ নেই; প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য যতখানি 
সোনা বা রুপোর টাকা দেশে দরকার তার অনেকখানির প্রয়োজন এতে কমে যায়; খাপ-মুদ্রারও 
পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু তাই বলে সরকার যাঁদ কেবলই নোট ছেপে চলেন, পাঁরমাণের সীমা 
না রেখে এবং ব্যাঙ্কে সোনা কত মজুত রইল তার দিকে লক্ষ্য না রেখে সে নোট অবাধে 
বাজারে ছাড়তে থাকেন, তাহলে এই নোট-টাকার দাম কমে যেতে বাধ্য। তখন যত বোশি নোট 
ছাপা হবে ততই তার দাম কমবে, তাকে 'দয়ে খণও ক্রমেই কম শোধ হবে। এই অবস্থাটার 
নাম হচ্ছে মৃদ্রাস্ফর্শীত। জর্মনিতে ১৯২২ এবং ১৯২৩ সনে ঠিক এই ব্যাপারই ঘর্টোছল। 
ব্য়-নির্ধাহের জন্য জর্মন সরকারের আরও বোঁশ টাকার প্রয়োজন। অতএব তাঁরা ক্রমেই বোশ 
বোশ করে নোট ছাপতে লাগলেন। এর ফলে অন্য সমস্ত জিনিসপন্রেরই দর হু হু করে চড়ে 
গেল; শুধু জর্মন মাকেরি দাম পাউন্ড, ডলার বা মার্কের তুলনায় কমে যেতে লাগল। সূতরাং 
তখন জর্মন সরকারকে আরও বেশি করে মার্ক ছাপতে হল, তার ফলে আবার মাকের দাম 
আরও নেমে গেল। এই ব্যাপার এত বোঁশদূর গড়াল যে শেষপর্যন্ত একটা ডলার বা একটা 
পাউন্ডের বাজার দর দাঁড়াল কোট-কোঁট মাকের সমান। কাগজের মার্কের বস্তুত প্রায় কোনো 
মূল্যই রইল না। একখানা চিঠি পাঠাবার মতো একটা ডাক-টাকিটের দাম পড়তে লাগল দশ 
লক্ষ কাগজের মার্ক! সমস্ত 'জিনিসপত্রেরই দর এই রকম হয়ে উঠল, প্রাতমূহূর্তে সে দরের 
পারবর্তন হতে লাগল। ট 

জর্মীনর এই মদ্রাস্ফীত এবং মাকে এই বিস্ময়কর মূল্য-হাস অবশ্য নিজে থেকে 
ঘটে নি। আর্ক দুর্গত থেকে মাীন্ত পাবার জন্য জর্মন সরকার ইচ্ছে করেই এটা ঘাটয়েছিলেন; 
সে উদ্দেশ্য অনেকটা 'সম্ধও হয়েছিল। সরকার মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য খণণী পক্ষদের 
জর্মীনর মধ্যে যার যত দেনা ছিল, এই মূল্যহীন কাগজের মার্ক দিয়ে আত সহজেই তাঁরা 
সমস্ত শোধ করে দিলেন। অন্য দেশের লোকের কাছে বা অন্য দেশের কাছে যে-সব দেনা তাঁদের 
ছিল সেটা অবশ্য এভাবে শোধ করা সম্ভব ছিল না; দেশের বাইরের কেউই এই কাগজের টাকা 
নিতে রাজি হবে না। জর্মীনর মধ্যের লোককে এই টাকা গছানো সহজ, না 'িনতে চাইলে, 
আইনের ভয় আছে। এইভাবে সরকার এবং দেশের প্রত্যেকাট ধণী ব্যাস্ত অনেকখাঁন খণের 
বোঝা কাধ থেকে ঝেড়ে ফেললেন। কিন্তু এটা করতে 'গয়ে জর্মীনকে অনেকখানি কষ্টই সয়ে 
নিতে হল। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমস্ত লোককেই কম্ট পেতে হল, কিন্তু সকলের চেয়ে 
বোৌশ দুর্দশা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের; কারণ এদের সকলেরই বাঁধা মাইনে বা অন্যরকম বাঁধা আয়ের 
উপরে নির্ভর করে চলতে হয়॥ মাকের দাম কমবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এদের মাইনেও পিছ 
বেড়োছল, কিন্তু এত বোঁশ বাড়ে নি যাতে করে মাকের দাম যে রকম হু হু করে নেমে যাচ্ছিল তার 
তাল সামলানো যায়। এই মুদ্রাস্ফীতর আঘাতে 'িম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো প্রায় নিশ্চিহ হয়ে গেল 
দেশ থেকে; পরবতর্ঁ কালে জর্মীনতে যে-সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে তার কারণ বুঝতে হলে 
এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। এই ক্ষুব্ধ, ডীচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা এবার একটি 
শান্তশালী বাহিনীতে পারণত হল, তাদের মন সবারই প্রাত বিরুপ, অতএব যেকোনো মুহূর্তে 
তারা 'বশ্লব ঘাঁটয়ে বসতে পারে। দেশের বড়ো বড়ো রাজনোৌতক দলগুলোকে আশ্রম্ত করে 
যে-সব বড়ো বড়ো বেসামারক সেনাবাহনী তখন গড়ে উঠাছল, এরা ক্রমে তার এক-একটাতে 
গিয়ে ভিড়ল; এদের আঁধকাংশই গিয়ে জুটল 'হিটলায়ের নূতন দলাঁটতে যার নাম ন্যাশনাল- 
সোশ্যালিস্ট্‌ বা নাংসী দল। 

পুরোনো মার্ক একেবারে সকল কাজেরই অযোগ্য হয়ে গেছে দেখে তখন সেটাকে বাতিল 
করে দেওয়া হল, 'রেস্টেন-মার্ক বলে একটা "নূতন মূদ্রার প্রবর্তন করা হল। এটাকে আর 
আঁতারন্ত স্ফীত করা হল না; এর দাম এয় সমপর্ধায়ের সোনারই সমান রইল। এইভাবে তার 
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নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের একেবারে উচ্ছিন্ন করে দেবার পর জমীন আবার একটা নিভরযোগ্য 
মৃদ্রামানের ব্যবস্থা করে নিল। 

জর্মান ষে অর্থসংকটে পড়েছিল তার ফলে পৃথবী জুড়ে অনেক কাণন্ডই হয়ে গেল। 
বর্মন দিন্রপক্ষকে ক্ষাতপূ্রণের টাকা মিটিয়ে দিতে পারল না। মন্রপক্ষের দেশরা এই ক্াতি- 
পূরণের টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাঁগ করে নিত; সবচেয়ে: বড়ো ভাগটা উঠত ফ্রান্সের ঘরে। 
রাশিয়া এর অংশ গ্রহণ করত না; বস্তুত এতে তার যাঁদ-বা কোনো দাবি থাকে সে দাঁবও 
সৈ নিজে থেকেই ছেড়ে 'দয়েছিল। জর্মন টাকা দেবার কিস্তি খেলাপ করল দেখে ফ্রান্স এবং 
বেলজিয়ম সৈন্য পাঠিয়ে জর্মীনর রূঢ়-অণুলাটি দখল করে বসল । ভার্সাই সাম্ধর শর্ত অনূসারে 
মিন্রপক্ষ আগে থেকেই রাইনল্যাপ্ড দখল করে নিয়েছিল। এবার, ১৯২৩ সনের জানুয়ারি মাসে, 
আরও একটা নূতন অণ্টল ফরাসি আর বেলাজয়ানরা দখল করল। (ইংলণ্ড এই আভষানে এদের 
সঙ্গী হতে অস্বীকার করেছিল)। এই রূড্র-অণ্লটা রাইনল্যাণ্ডের একেবারে সংলগ্ন; এখানে খুব 
ভালো ভালো কয়লার খনি আর কারখানা আছে। ফরা'সদের মতলব ছিল, এখানকার এই 
করলা এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যই তাদের প্রাপা বাবদ হস্তগত করে নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একাঁট 
মুশকিল দেখা দিল। জর্মন-সরকার 'স্ধির করলেন, ফরাঁসরা রূঢ় দখল করে নিয়েছে, তাঁরা 
1নাক্কয় প্রাতিরোধ চালিয়ে তাদের বাধা দেবেন। রূট্রের যত খাঁনর মালিক আর শ্রামকদের প্রাত 
নির্দেশ দিলেন, কাজ বন্ধ করে দাও, ফরাঁসদের কোনো রকমেই সাহায্য কোরো না। কাজবন্ধ 
করাতে এই খাঁনর-মালিক এবং শজ্পপাতিদের যে লোকসান হল তার ক্ষাতপূরণ বাবদ সরকার 
তাঁদের লক্ষ লক্ষ মার্ক নগদ ধরে দিতে লাগলেন যেন ধর্মঘট অবাধে চলতে পারে। নয় ক 
দশমাস কাল ধরে এই লড়াই চলল, ফরাসি এবং জর্মন দুপক্ষেরই নিদারুণ অর্থবায় হল এর 
জ্রন্য। এর পরে জর্মন সরকার নিক্ষিয় প্রতিরোধের নাঁতি প্রত্যাহার করলেন, ফরাসিদের সঙ্গে 
একন্র হয়েই রূঢ-অণ্ুলের সমস্ত খাঁন আর কারখানা চালাতে লাগলেন। ১৯২৫ সনে ফরাসিরা 
এবং বেলাঁজয়ানরা রূঢ় ছেড়ে চলে গেল। 

রূঢ় জর্মনরা যে নিক্ষিয় প্রতিরোধ চালয়েছিল সেটা শেষপযন্তি সফল হয় নি; কিন্তু 
তাই থেকেই একথাটা স্পম্ট প্রমাণ হল, যদ্ধ-ক্ষাতপূরণের সমস্যাটা আবার নূতন করে আলোচনা 
করে দেখা দরকার, ক্ষাতপূরণের টাকার পাঁরমাণটা এমন করে স্থির করা দরকার যাতে সেটা 
ন্যায়সঙ্গত হয়। অতএব তখন অশ্পাঁদনের মধ্যে পর পর অনেকগুলো কনফারেন্স আর কমিটি . 
বসানো হল; একটার পর একটা করে বহু নূতন পরিকল্পনা খাড়া করা হল। ১৯২৪ সনে হল 
ড'য়েজ প্ল্যান; পাঁচ বছর পরে, ১৯২৯ সনে হল ইয়ং প্ল্যান; আরও 'তিন বছর পরে, 
১৯৩২ সনে, সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সকলেই বস্তুত স্বাকার করলেন, ক্ষাতপূরণ বাবদ আর টাকা 
দেওয়ার কোনো কথাই উঠতে পারে না- ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটাই সেই থেকে তুলে দেওয়া হল। 

১৯২৪ সনের পর থেকে এই ক'বছর জম্শন নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা 'দিয়ে এসেছে। 
জর্মীনর হাতে টাকা নেই, বাজারে সে দেউলিয়া, তবে সে টাকা দিল কি করে? দিল আত 
সহজ উপায়ে-_আমেরিকার যত্তরাম্ট্রের কাছে ধার করে। 'মিন্রপক্ষ (ইংলণ্ড, ফ্রাল্স, ইতালি ইত্যাদি) 
আমোরকার কাছে টাক ধারতেন_সে টাকা তাঁরা যুদ্ধের সময়ে ধার নিয়েছিলেন। জর্মীন 
সিঘ্রপক্ষের কাছে টাকা ধারত ক্ষতিপূরণের দেনা বাবদ। অতএব আমেরিকা টাকা ধার 'দিল 
জর্মীনকে; জর্মীন সেই টাকা 'মন্রপক্ষকে দিল; অতএব মিল্লপক্ষ আবার আমোরিকাকে টাকা 'দিতে 
পারল। ভার চমৎকার বন্দোবস্ত; দেখা গেল এই বন্দোবস্তে সকলেই থুশি!| বস্তৃত 
প্রাপ্য টাকা আদায় করবার এছাড়া আর উপাষও কিছু ছিল না। অবশ্য এই ধার-নেওয়া আর 
ধার-দেওয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছিল একাঁট মান্র বস্তুর উপরে-সেঁটি হচ্ছে আমেরিকার 
ক্রমাগত জর্মীনকে টাকা ধার দিতে থাকা । আমোরকা টাকা দেওয়া বন্ধ করলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই 
তৎক্ষণাৎ ধসে পড়ে যেত। 

এই-সব ধার-দেওয়া আর ধার-নেওয়া মানে কিন্তু নগদ-টাকার লেন-দেন নয়; এর সবটাই 
ছিল শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপার। আমোরকা একটা টাকার অহ্ক জর্শীনর নামে 
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শৃহসাবে লিখে রাখত; জর্মনি সেইটা চালান করে দিত .মিল্রপক্ষের নামে; মিত্রপক্ষ আবার 
সেটাকে ফিরে চালান করত আমোরকার কাছে। টাকা চালাচাল মোটেই হত না আললে; 
হত খালি খাতাপত্রে * কতকগুলো হিসাব লেখালোখ। এই-সব সর্বস্বান্ত দারদ্রু দেশ, 
পুরোনো দেনার দরুন সূদের টাকাপরষ্ত 'মাঁটয়ে দেবার সাম্য যাদের ছিল না, 
আমেরিকা এদের ক্রমাগত টাকা ধার 'দয়ে যাচ্ছিল কেন? দাচ্ছল তার কারণ আমোঁরকা এদের 
কোনো রকমে বাঁচয়ে রাখতে চাইছিল, যেন এরা একেবারে দেউলিয়া হয়ে না যায়। আমেরিকার 
ভয় ছিল ইউরোপ পাছে একেবারেই বিধৰস্ত হয়ে পড়ে। সেটা হলে অন্য নানাবিধ বিপর্যয় 
তো দেখা দেবেই, আমেরিকার নিজের কাছে এদের যার যত দেনা আছে, সে টাকাও পাবার আশা 
তার চিরতরে শেষ হয়ে ষাবে। তাই বিজ্ঞ মহাজনের মতো আমোরকা তার খাতকদের জশীবত 
এবং সবল করে রাখতে চেস্টা করাছল। কিন্তু এইভাবে ক্লমাগত টাকা ধার 'দতে 'দিতে বছর 
কয়েক পরে আমোরকা নিজেও 'বিরন্ত হয়ে উঠল; আর টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে 'দিল। ক্ষাতি- 
পূরণ আর ধণ ইত্যাদ নিয়ে যে বিশাল ব্যাপারটি খাড়া করা হয়েছিল, সোঁট তৎক্ষণাৎ একেবারে 
হহড়মূড় করে ভেঙে পড়ে গেল; কেউই আর কারও প্রাপা শোধ করতে পারল না; ইউরোপ 
আর আমেরিকার 'প্রত্যেকাট দেশ সেই বিপর্যয়ের ধাক্কায় একেবারে বিষম একটা পঙ্কদহে 
[নমাজ্জত হয়ে গেল। 

কাজেই দেখছ, যুদ্ধ-ক্ষাতপূরণ নিয়ে একটা বৃহৎ সমস্যার সাঁষ্ট হয়োছল, যুদ্ধের পর 
বারো বছরেরও বোৌঁশাঁদন ধরে সে সমস্যার ছায়া ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 
তারই সঙ্গে সত্গে আবার অন্যাদকে ছিল ুদ্ধ-ধণের সমস্যা, অর্থাৎ জর্মীন ছাড়া অন্যান্য দেশদের 
যে ধণ ছিল, তার। আগের একটা চিঠিতে বিশ্বযুদ্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে তোমাকে বলোঁছ, 
যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলশ্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধের ব্যয়ের সংস্থান করছিল, তাদের ক্ষুদূতর িল্র- 
জাতিদের টাকা ধার 'দচ্ছল। তারপর ফ্রান্সের টাকা ফ্‌রিয়ে গেল, সে আর অন্যকে ধার 'দিতে 
পারল না। ইংলশ্ড কিন্তু তখনও ধার দিয়ে চলল। তারপর আবার ইংলশ্ডেরও সম্বল শেষ 
হয়ে গেল, তখন সেও আর ধার 'দিতে পারে না। তখন ধার দেবার মতো টাকা আছে একমাল্ন 
যাস্তরাষ্টের; ইংলণ্ডকে, ফ্রাল্সকে, 'মন্রপক্ষের অন্যান্য দেশকে, সে মৃত্তহস্তে ধার দিতে লাগল, 
দয়ে নিজেরই লাভ গুছিয়ে নিল। অতএব ধুষ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, কতকগুলো দেশ 
ফ্রান্সের কাছে টাকা ধারে; অনেক দেশ ইংলণ্ডের খাতকের তালিকায় নাম 'লাখয়েছে, এবং মন“ 
পক্ষের প্রত্যেক দেশেরই আমোরিকার কাছে বহু টাকা দেনা। আমোরফাই তখন একমান্র দেশ যার 
অন্য কোনো দেশের কাছে দেনা নেই। সে তখন একাঁট 'বিরাট উত্তমর্ণ জাতি। যে মর্যাদা একদা 
ইংলণ্ডের ছিল সেটা এখন সেই দখল করে নিয়েছে; সমস্ত পৃথিবীরই মহাজন হয়ে বসেছে। 
কয়েকটা অঞ্কের হিসাব 'দই, এ থেকে হয়তো ব্যাপারটা তুম আরও স্পম্ট বুঝতে পারবে। 
যুদ্ধের আগে আমেোরকা নিজেই ছিল খণশী দেশ; অন্যান্য দেশের কাছে তার তখন 
৩,০০,০০,০০,০০০ ডলার দেনা। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন তার এ খপ তো শোধ হয়েই 
গেছে; উলটে আমোরকাই রাশিকৃত টাকা অন্যান্য দেশদের ধার 'দিয়ে সে আছে। ১৯২৬ সনে 
অন্যান্য দেশদের কাছে আমেরিকার মোট পাওনার পারমাণ ছিল ২৫৭০০,০০,০০,০০০ ভলার। 

ইংলণ্ড, ক্রান্স, ইতালি প্রভাতি খণী দেশগুলোর পক্ষে এই যুদ্ধ-ধণ একটা দূুর্বহ বোবা 
হয়ে উঠেছিল; কারণ এর মমস্তটাই সরকারি খপ, সে খণ শোধ দেবার দায় এই-সব দেশের 
শাসন-কর্তৃপক্ষের। আমোৌরকার কাছ থেকে এরা ধণশোধের কু বিশেষ রকম সুবিধাজনক 
শর্ত আদায় করতে চেষ্টা করলেন, খানিকটা অনুগ্রহ পেলেনও। ভবু সে খণের বোঝা ঘাড় 
থেকে নামে না। জমান যতাঁদন পর্যল্ভ ক্ষাতপ্রণের টাকা 'দয়ে চলল, ততাঁদন এই খণী 
দেশরাও সেই টাকাটাই আসলে সেটা আমেরিকারই প্রদত্ত ধণ-মূদ্রা) আমোরকার কাছে পাঠিয়ে 
দিতে পারলেন। কিন্তু জর্মনর কাছ থেকে ক্ষাতপূরণের টাকা আদায় যখন আনিয়ামত হয়ে উঠল 
বা বন্ধ হয়ে গেল, তখন এদের পক্ষেও খর্ণ শোধ করা অত্ন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। 
ইউরোপের এই খণী দেশরা তখন ধূুয়ো তুললেন, জর্মনন প্রদত্ত ক্ষাতপূরগ আর এদের দেয় 
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যুদ্ধ-খণ, দুটো বস্তু আসলে পরস্পর সংাশলম্ট; ওটা যাঁদ বন্ধ হয়ে যায় তবে এটা দেওয়াও 
কাজেকাজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমেরিকা কিন্তু দুটোকে একত্র মিলিয়ে ফেলতে রাজি হল না। 
বলল, আমরা টাকা ধার 'দিয়োছ, সে টাকা আমরা ফেরৎ চাই_ব্যস্‌। জর্মীনর দেয় ক্ষাতপূরণ 
তো একেবারেই আলাদা 'জানস। সে ক্ষতপূরণ তোমরা পেলে কি না পেলে তার সঙ্গে 
আমাদের টাকার সম্পর্ক ক? আমেরিকার এই মনোভাবে ইউরোপের দেশরা অত্যন্ত চটে গেল, 
তার নামে খুব কঠিন কঠিন কুকথা বলতে লাগল । আমোরকা একটা শাইলক, তার এক পাউন্ড 
মাংস না আদায় করে সে ছাড়বে না এই তোঃ অনেকে, বিশেষ করে ফান্স,-রব তুললেন, কেন, 
আমোরকার কাছ থেকে যে টাকা আমরা ধার করেছিলাম সে তো যুদ্ধের জন্যই খরচ করা হয়েছে, 
ষূদ্ধটা আমাদের সকলেরই ব্যপার, আমোরকারও তাতে ভাগ 'ছিল। কাজেই এখন সেটাকে একটা 
সাধারণ দেনা বলে মনে করা আমোরকার মোটেই উচিত হয় না। ওঁদকে আবার, যুদ্ধের পরে 
ইউরোপে ষে নিদার্পণ রেষারোষ আর চক্রাল্ত-ষড়ষল্মের হিড়িক পড়ে শগয়োছিল তার রকম দেখে 
আমেরকাও অত্যন্ত বিরন্ত হয়ে উঠল। সে দেখল, ফ্রান্স ইংলণ্ড ইতালি তখনও তাদের সেনা- 
বাহিনী আর নোবাহিনীর 'পছনে অজম্্র টাকা ঢেলে চলেছে; কতকগুলো ছোটো ছোটো দেশকেও 
অস্ত্রসজ্জা করবার জন্য টাকা ধার 'দিচ্ছে। তা, অস্শ্রসজ্জা করবার বেলায় যাঁদ এত টাকাই ইউরোপের 
এই দেশদের থেকে থাকে, তবে আমোরকাই বা এদের কাছে তার ষা প্রাপ্য আছে সেটা ছেড়ে দেবে 
কিসের খাতিরে ; আর ছেড়ে যাঁদ দেয়, তবে তো সে টাকাটাও নিশ্চয়ই যাবে এদের অস্ত্রসঙ্জার 
তহবিলে। এই হল আমোঁরকার যান্ত; অতএব সেও পণ ক'রে রইল, তার পাওনা টাকা সে আদায় 
করবেই। . « 

ক্ষতপূরণের টাকার মতো, ষুদ্ধ-খণের এই টাকাও শোধ কবে দেওয়া এমনিতেই খুব কঠিন 
ছিল। আন্তর্জাঁতক খণ শোধ হতে পারে নগদ সোনা ?দিয়ে, বা মালপত্র এবং কাজ (যেমন যানবাহন, 
জাহাজ-চলাচল ইত্যাদি বহূরকমের কাজ) দিয়ে। এই বিরাট পাঁরমাণ টাকা শুধু সোনা দিষে 
মটিয়ে দেওয়া তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার; অত সোনা জুটবে কোথা থেকে। তার উপর 
আবার ক্ষাতপূরণ এবং যুদ্ধ-ঝণ দুটোর বেলাতেই 'জিনিসপন্র বা কাজ 'দিয়ে দেনা শোধ করাও 
প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল; কি আমোঁরকা কি ইউরোপের দেশরা, সকলেই তখন প্রকান্ড উষ্চু উচ্চু 
বাঁণজ্য-শুল্কের প্রাচীর তুলে বসে আছে, সে পাঁচিল ডিঙিয়ে বিদেশী মালপন্ন ঢোকবারই পথ 
নেই। এর ফলে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল; দেনা শোধের আসল মুশকিল হল 
এইখানেই । অথচ এই অবস্থাতেও কোনো দেশই তার শুল্ক-প্রাচীর এতটুকু নিচু করতে বা তার 
প্রাপ্য টাকা বাবদ মালপন্র 'নতে রাজ হল না; সে করতে গেলে তার নিজের দেশের 'শল্পের্‌ 
ক্ষতি হবে। অদ্ভূত একটা দুম্ট-চক্র। 

অবশ্য একমান্ন ইউরোপের দেশরাই যে আমোরকার যুক্তরাশ্ট্ের কাছে টাকা ধারত, এমন 
নয়। আমোরকার ব্যাঙ্কাররা এবং ব্যবসায়ীরা কানাডা এবং লাতিন আমেরিকাতেও (তার মানে 
দক্ষিণ এবং মধ্য-আমেরিকা এবং মেকিকো) বিপুল পাঁরমাণ টাকা লগ্নী করেছিল। বিশ্বষৃদ্ধের 
সময়ে আধুনিক শি্প এবং কল-কারখানার শান্তর দাপট দেখে লাতিন আমোরকার এই দেশশুলি 
একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। অতএব তারা প্রাণপণ করে তাদের 'শিল্প প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলতে 
লেগে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের টাকার অভাব নেই, সেখান থেকে হূড়হ্ড় করে টাকা আসতে লাগল । এরা 
কমে এত টাকা ধার করে বসল, যে তার দরুন সুদ মিটিয়ে দেওয়াই তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে 
উঠল; লাতিন আমোরকাতে বহ্‌ ভিক-টেটর গাঁজয়ে উঠল। আমোরকা থেকে বতক্ষপ-উীকা ধার পাওয়া 
যাচ্ছে ততক্ষণ এদের অসুবিধাও কিছুই ছিল না; ঠিক যেমন জর্মীনকে যতাঁদন আমেরিকা ধার 
দিয়ে দিয়ে চলছিল ততাঁদন স্াবধাই 'ছিল। তার পর একাঁদন আমোৌরকা লাঁতন আমোরকাকে 
টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল; সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের মতো সেখানেও ভাঙনের হিঁড়ক 
পড়ে গেল। 

লাতিন আমেরিকাকে কী-পাঁরিমাণ টাকা আমোরিকা ধার 'দিচ্ছিল এবং তার পাঁরমাণ কশরকম 
দ্ুতগাঁততে বেড়ে উঠছিল, দৃটি অঙ্ক 'দিয়ে তোমাকে সেটা একটুখান বুঝিয়ে দ্রিচ্ছ। ১৯২৬ 
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সনে এই টাকার মোট পাঁরমাণ ছিল ৪,২৫,০০,০০,০০০ ডলার। ঠক তন বছর পরে; ১১২৯ 
সনে এর পরিমাণ দাঁড়াল ৫,৫০,০০,০০,০০০ ডলারেরও বোশ। 

অতএব যুদ্ধ-পরবতর্শ এই ক'টি বছর আমেরিকাই ছিল সমস্ত পাঁথবীর মহাজন, তাতে 
সন্দেহ নেই। ধনশ, সমৃদ্ধিতে পাঁরপূর্ণ আমোঁরকা-এত টাকা তখন তার হয়েছে যে টাকার 
ভারেই তার ফেটে পড়বার উপক্লম। .পৃথবীতে তখন তারই কর্তৃত্ব; ইউরোপের দিকে এবং তার 
চেয়েও বোশ করে এশিয়ার দিকে, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছে; তার দৃম্টিতে এরা সেকেলে 
বুড়ো, জরাগ্রস্ত এবং কলহপরায়ণ, ভীমরাততে পেয়েছে এদের। ১৯২০ সনের পর থেকে 
আমোরকার সমৃদ্ধি ক্রমে চরমে উঠল; সে সময়ে তার কী পাঁরমাণ টাকা হয়েছিল তার একটা 
আন্দাজ তোমাকে 'দাচ্ছি। ১৯১২ সনে আমোরকার মোট জাতীয় সম্পদের পাঁরমাণ ছিল 
১,৮৭,২৩,৯০,০০,০০০ ডলার; পনর বছর পরে ১৯২৭ সনে এর পাঁরমাণ দাঁড়াল, 
৪,০০,০০,০০,০০,০০০ ডলার। ১৯২৭ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল ১১৭০ লক্ষের মতো; অতএব 
জনপ্রতি সম্পদের পারমাণ ছিল ৩,৪২৮ ডলার। এত তাড়াতাড়ি তার সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে যে 
এই-সব অঞ্কক প্রত্যেক বছরই বদলে যাচ্ছে। এর আগের একটি চিঠিতে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য 
দেশের বার্ষক আয় তুলনা করে দেখিয়েছি, সে চিঠিতে আমি আমোরকার ঘরের অ্কটা অনেক 
ছোটো বলে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে অশ্কটা 'ছিল বার্ধক আয়ের অঙ্ক, মোট সম্পদের পাঁরমাণ 
নয়। তাছাড়া খুব সম্ভবত সে অন্কটাও এর আগের কোনো বছরের। ১৯২৭ সনের যে অশুকটা 
এখানে দেখালাম, সেটা, আমেরিকার প্রোসডেন্ট কুলিজ সাহেবের প্রদত্ত একটা বিবরণ থেকে তোর 
করা হয়েছে--১৯১২৬ সনের নভেম্বর মাসে কুলিজ এই বিবরণ প্রকাশ করেন। " 

আরও কয়েকটা অগ্ক এই সঙ্গেই তোমাকে শূনিয়ে দিই। এর সবগুলোই ১৯২৭ সনের 
অঙ্ক। যক্তরাল্ট্রে মোট পাঁরবার ছিল-_২.৭০,০০.০০০। এদের যতগদল। ইলোই্রক-আলো- 
ওয়ালা বাড়ি ছিল তার মোট সংখ্য ১,৫৯,২৩,০০০। ১৭,৭৮০,০০০ট টেলিফোন চালু 
ছিল। মোটর গাঁড় ব্যবহার হত ১,৯২,৩৭,১৭১ খানা; সমস্ত পৃথিবীতে ষত 
মোটরকার চলত এটা তার একশো ভাগের ৮১ ভাগ । পৃথিবীতে মোট ষত মোটরগাড়ি সে বছর 
তোর হয়েছে, একা আমোরকাতেই তোর হয়েছে তার শতকরা ৮৭ খানা; পৃথিবীতে মোট 
পেস্ট্রোলিয়ামের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ উৎপন্ন হয়েছে আমেরিকায়; ঘত কয়লা উৎপন্ন হয়েছে তার 
শতকরা ৪৩ ভাগ হয়েছে আমেরিকাতেই। অথচ আমোরকাতে মোট যা লোক ছিল তার পাঁরমাণ 
ছিল পৃথবশর লোকসংখ্যার শতকরা ৬ জন। অতএব সেখানে মানুষের জীবনযান্রার সাধারণ 
মানটাই ছিল অত্যন্ত উত্চু। তবু কিন্তু বতখান উচু সেটা হওয়া সম্ভব ছিল ততটা উচু নয়; 
কারণ বহু ধনই গিয়ে সণ্চিত হচ্ছিল অল্প কয়েক হাজার লঙক্ষপাঁত এবং কোঁটপাঁতর হাতে । এই 
“বড় ব্যবসাদাররাই' দেশটাকে শাসন করাছলেন। এ*রাই প্রেসিডেন্টকে 'ির্বাচন করেন; এপ্রাই 
আইন বানান; আবার এ*রাই বহু ক্ষেত্রে সে আইন ভেঙে থাকেন। এই বড়ো ব্যবসার ক্ষেন্রে 
অত্যন্তরকম দুনর্শতর রাজত্ব চলত; 'কিল্তু আমেরিকার লোকরা তা নিয়ে মাথা ঘামাত না-_তারা 
মোটের উপর যতক্ষণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারছে ততক্ষণ তাদের কা যাস্ক আসে। 

১৯২০ সনের পরবতর্শ কালে আমোরকার যে সমৃদ্ধি দেখা 'গিয়েছে, তার সম্বন্ধে এই 
অগ্কগুলো আম তোমাকে শোনালাম দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। তার প্রথমটি হচ্ছে, আধৃনিক 'শিষ্প- 
প্রধান সভ্যতার জোরে এই -দেশাঁট ষে প্রচণ্ড সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষ চন 
প্রভীত শিজ্প-বমূখ পশ্চাংপদ দেশদের তুলনা করে দেখানো । আরেকটা উদ্দেশ্য, এই সমাক্ধ 
এবং এর পরবতর্ঁ কালে আবার সেই আমোরকাতেই যে বিষম সংকট এবং ভাঙন দেখা 'দিয়েছে, 
এদের মধ্যে তুলনা করা। এই সংকটের কথা আম তোমাকে পরে বলব। 

সংকট এল আরও পরে। ১৯২৯ সন পরন্ত সকলেই ভাবছিল, ইউরোপ আর এশিয়া যে 
দুগ্গাঁততে পড়েছে আমেরিকা বুঝি তার হাত এাঁড়য়েই যেতে পারল। পরাজিত দেশগুলোর অবস্থা 
তো নিতান্তই খারাপ হয়ে 'উঠোছল। জর্মীনর দৈনা-দূদ্শার কথা আম তোমাকে খানিকটা 
বলোছ। মধ্য-ইউরোপের আঁধকাংশ ছোটো ছোটো দেশের, বিশেষ করে আস্বয়ার অবস্থা হল 
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তার চেয়েও বহুগুণে বোশি খারাপ। তার উপর আবার আস্টিয়াতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটোছল; 
পোল্যাণ্ডেও তাই। এদের দুজনকেই নিজেদের মুদ্রামান বদলে ফেলতে হল। 

কিন্তু দুদ্শা ষে শুধু পরাজিত দেশগুলোরই হল, তা নয়। বিজয়ী দেশগুলোও ক্রমে কমে 
এর আবর্তে এসে জাঁড়য়ে পড়ল। দেনাদার হয়ে থাকাটা ভালো কথা নয়, এটা ছিরাদনেরই জানা 
কথা। এবারে একটা নূতন এবং অদ্ভুত জ্ঞান এরা লাভ করল : পাওনাদার হওয়াটাও 'বশেষ সুখের 
কথা নয়। জর্মীনর কাছ থেকে এই বিজয় দেশদের ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্য ছিল; এই ক্ষাতপূরণকে 
উপলক্ষা করেই এদের 'বিষম বিপদ উপাঁস্থত হল; আবার সে ক্ষতিপ্রণের টাকা পাবার ফলেই 
এরা আরও বোঁশ করে বিপন্ন হয়ে পড়ল। তার কাহনী আম তোমাকে পরের চিঠিতে বলাছ। 


১৭৩ 
টাকার অদ্ভুত আচরণ 
১৬ই জুন, ১৯৩৩ 


যুদ্ধের পরবতাঁ কালে পৃথিবীতে যে কাঁট আশ্চর্য ব্যাপার দেখা 'দিয়েছে, তার মধ্যে একাঁটি 
হচ্ছে টাকার অন্ভুত আচরণ। ফুদ্ধের আগে প্রত্যেক দেশেরই টাকার একটা মোটামুটি স্থির 
মূল্য ছিল প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব মুদ্রা ছিল, যেমন ভারতবর্ষে টাকা, ইংলণ্ডে পাউন্ড, 
আমোরকাতে ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, জর্মীনতে মার্ক, রাশিয়াতে রুব্ল, ইতাঁলতে 'লিরা, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। এই মুদদ্রাগুলির আবার পরস্পরের মধ্যে একটা দর বাঁধা ছিল, সে দর বদলাত না? 
“আন্তর্জাতিক স্বর্ণ-মান' ষাকে বলে, তারই দ্বারা এরা পরস্পরের সঙ্গে সংযূস্ত থাকত-_তার 
মানে প্রত্যেকটি মুদ্রারই একটা 'নার্দন্ট মূল্য ছিল, সোনার দরে নিরধধারিত মূল্য; প্রত্যেক দেশের 
মুদ্রা তার নিজের সীমানার মধ্যে চলবে; কিন্তু বাইরে চলবে না। দুই দেশের মুদ্রার মধ্যে 
বানময়ের হার ঠিক হত, কোন্‌ মুদ্রায় কতথানি সোনা আছে .তাই 'দিয়ে। অতএব দুই দেশের 
মধ্যে যত লেন-দেন, যত 'হসাব-নিষ্পান্ত, তাও করা হত সোনা 'দিয়ে। প্রতোক দেশের মুদ্রার 
স্থর স্বর্ণমূল্য যতক্ষণ বজায় থাকছে, ততক্ষণ আন্তজাতিক 'বাঁনময় বা লেন-দেনের অগ্কও 
াবশেষ বদলাত না; কারণ সোনার দর মোটের উপর সর্বদাই প্রায় এক থাকে। 

যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাঁগদে পড়ে সমস্ত যুম্ধ-রত দেশের সরকাররা স্বর্ণ-মান ছেড়ে 
দিলেন, তার ফলে তাঁদের মুদ্রার দাম কমে গেল। খানিকটা মুদদ্রাস্ফীতও ঘটানো হল। এর 
ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার সুবিধা হল, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মন্রার মধ্যে যে পরস্পর সম্পর্ক 
ছিল সেটা ওলটপালট হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় সমস্ত পৃথিবধীটাই দটি বৃহৎ ভাগ হয়ে 
গিয়েছিল- একদিকে মি্রপক্ষ, একদিকে জর্মন-পক্ষ। প্রতোক পক্ষেরই মধ্যেকার দেশদেন মধ্যে 
সহযোগিতা এবং সমানুবর্তন চলত, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনকেই অন্য সব িছুর চৈয়ে বড়ো 
করে দেখা হচ্ছিল তখন। কিন্তু যুদ্ধের পরে মূশাঁকল বাধল। অর্থনোৌতিক অবস্থা তখন বদলে 
যাচ্ছে, কোনো দেশই অন্য দেশকে 'বশ্বাস করছে না; এর ফলে সকল দেশেরই মুদ্রার বাঁচি রকম 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এখনকার দিনে টাকা-কাঁড়র 'বাজারটা বোঁশর ভাগই চকে খণ-মদ্রা দিযে? 
ব্যাঙ্ক নোট এবং চেক দৃটোই আসলে টাকা দেবার প্রাতশ্রতপর; টাকার সমল বলেই তাকে 
লোকে মেনে নেয়। খণ বস্তুটা চলে বিশ্বাসের উপরে; বিশ্বাস যখন ভেঙে যায় তখন 
খণও অচল হয়ে ওঠে। বৃম্ধের পর থেকে টাকার বাজারে যে এত গোঙ্গমাল চলছে, 
এইটেই তার একটা কারণ : ইউরোপের সর্ব 'বিশঞ্খলা, কেউ কাউকে 'বিদ্বাস করে নিশ্চিন্ত 
হতে পারছে না। তাছাড়া এখনকার পাঁথবীতে সবাইকে অন্য সবাইর উপরে নির্ভর করতে হয়, 
প্রত্যেক দেশই অন্য প্রত্যেক দেশের সঙ্গো ঘানষ্ঠ সম্পর্কে জড়ত হয়ে আছে; দেশে দেশে 
লারাক্ষপণই নানারকমের কাজ কারবার চলছে। তার মানেই হচ্ছে,.একাঁট দেশে যাঁদ কোনো গোলমাল 
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হয়, সে গোলমালের ফল অবিলম্বে অন্যান্য দেশেও আত্মপ্রকাশ করে। জর্শনর মাকের যাঁদ 
দাম কমে যায় বা জর্মীনর একটা ব্যাঞ্ক যাঁদ লালবাত জালে, তবে হয়তো তার ফলে লন্ডন 
প্যারিস নিউইয়কের লোকেরাও নানান-রকমের মূশীকলে পড়ে যাবে। 

এই-সব কারণেই (এবং আরও অনেক কারণে, সেগুলো তোমাকে এখানে বলবার দরকার 
নেই), প্রায় সমস্ত দেশে তখন মৃদ্রা-নীঘি বা টাকার বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অনেকক্ষেত্রেই 
দেখা গেল, শিল্পপ্রগাতির 'দক থেকে যে দেশ যত বেশি অগ্রণশী, বিপদও হয়েছে তারই তত বোঁশ। 
এর কারণ বোঝা শস্ত নয়। শিক্প-প্রগাতিতে অগ্রণশ হবার মানেই হচ্ছে, সে দেশাঁটি আরও নানা 
দেশের সঙ্গে বহুবিধ বন্ধনে বাঁধা রয়েছে, সে বন্ধন যেমন জর্টিল তেমনই সক্ষত্ন। তিব্বত 
অনগ্রসর দেশ, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কও তেমন নেই, মার্ক বা পাউন্ডের দর 
চড়ল 'কি পড়ল তাতে তার কিছুমাত্র বাবে আসবে না- একথা বোঝা শন্ত নয়। কিন্তু ডলারের 
দর যাঁদ হঠাৎ কমে যায়, তবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই জাপানে কান্নাকাটি পড়ে যাবে। ৃ 

তার পর আবার, প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেরই মধ্যে এক-একদল লোকের স্বার্থ ছিল 
এক-একরকম। অনেকে চাইছিল টাকার দর কমূক, মৃদ্রাস্ফীতি হোক অবশ্য জর্মনর মতো 
অমন মান্লাহীন সীমাহীন মুদ্রাস্ফীতি নয়); অনেকে আবার চায় ঠিক তার উল্‌টোটি, মদ্রা- 
সংকোচন করা হোক তার মানেই সোনার অন্কে টাকার দাম বাড়ুক। যেমন ধরো, যারা পরের 
কাছে টাকা পাবে, মানে ব্যাঙ্কার ইত্যাঁদরা, তাবা ছিল টাকার দর বাড়বার পঙ্ষগপাতশ-_ 
তারা টাকা পাবে, অতএব টাকার দাম বোশ হলেই তাদের লাভ। তেমাঁন আবার, যাদের দেনা 
আছে তারা স্বভাবতই চাইবে টাকার দাম কমে যাক_ _সস্তা টাকা 'দিয়ে দেনা শোধ করায় তাদের 
সুবিধা। শিল্পপাঁতরা কারখানাওয়ালারা সস্তা টাকার পক্ষপাতী, কারণ এরা ছিল সাধারণত 
খাতকের দল, ব্যান্কদের কাছে এদের দেনা। তার চেয়েও বড়ো কথা, এর ফলে বিদেশে তাদের 
তোর মাল বেচার স্যাঁবধা হবে। ব্রিটেনের টাকার যাঁদ দাম কমে যায়, তবে তার ফলে বিদেশের 
বাজারে জর্মন বা আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় ব্রিটেনের মালের দর কম হবে, 
সৃতরাং সে বাজারে ব্রিটেনের মালই বেশি বিকোবে, ব্রিটিশ শি্পপাঁতিদের তাইতেই লাভ। কাজেই 
দেখছ, এক-একদল টাকার দরটাকে এক-একদিকে টানতে লাগল; এই দাঁড়টানাটানির খেলায় প্রধান 
দুইপক্ষ হল শিক্পপাঁতরা আর ব্যাগকাররা। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে আমি কথাটা বলবার 
চেষ্টা করলাম। আসলে অবশ্য আরও অনেক জটিল ব্যাপার এর মধ্যে 'ছিল। 

ফ্রাল্সে এবং ইতালিতে মদ্রাস্ফীতি হল, ফ্রাঙ্ক আর 'িলরার দাম কমে গেল। ফ্রাঞ্কের 
আগের দর ছিল প্রাত পাউন্ড স্টালং-এ (ত্রটশ পাউন্ডের সরকার নাম) ২৫ ফ্রাঙ্কের মতো। 
সেটা কমে হল প্রাতি.পাউন্ডে ২৭৫ ফ্রাক। শেষ পর্যন্ত সেটাকে পাউণ্ডে ১২০ ফ্রাঞ্ের কাছাকাছি 
একটা স্থির দর বেধে দেওয়া হল। 

যুদ্ধের পরে আমোরিকা ব্রিটেনকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিল, তার ফলে পাউণ্ডেরও দর 
অঞপ একটু পড়ে গেল। ইংলণ্ডের তখন একাঁট সমস্যা উপস্থিত হল। এখন সে কী করবে? 
পাউন্ডের মূল্য স্বাভাবিক কারণেই যেটুকু কমেছে, এই মূল্য-হাসকেই* স্বীকার করে নেবে, এই 
নূতন দরেই পাউণ্ডের দাম ধার্য করে দেবে ১ তা করলে জানিসপ্রের দাম কমবে, শি্পপাঁতদের 
সুবিধা হবে; কিন্তু বা্কার এবং উত্তমর্দের তাতে লোকসান হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, 
লন্ডন এতাঁদন ছিল সমস্ত পৃথিবীর টাকার বাজারের কেন্দ্রস্থল, তার সে প্রাতথ্ঠারও অবসান 
হবে এতে। তখন তার সেই জায়গাতে এসে দাঁড়াবে 'নিউইয়রক; পৃথিবীর লোক টাকা ধার করতে 
আর লশ্ডনে আসবে না, নিউইয়র্কে যাবে। আর এ যাঁদ না হয়, তবে অন্য পন্থাটি হচ্ছে পাউন্ডের 
দরকে ঠেলে তুলে তার পুরোনো অঞ্কেই কায়োম করে রাখা । পাউন্ডের তাতে মর্ধাদা বাড়বে, 
লণ্ডনও আগের মতোই টাকার .বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকতে পারবে। কিন্তু শল্প- 
বাণিজোোর ক্ষাত হবে এতে; তা-ছাড়া আরও অনেক অবাঞ্ছিত ফল এর দেখা দেবে- কার্ষকালে দেখা 
1দয়েওছিল। 


৭৬০ [বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


১৯২৫ সনে ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন তাঁরা দ্বিতীয় পন্থাঁটই নেবেন। পাউণ্ডের 
স্বর্ণ-মূল্যকে বাড়িয়ে তারা ঠিক আগের অঙ্কে পেশছে দিলেন। এই ভাবে ব্যাঙ্কারদের রক্ষা 
- করতে গিয়ে তাঁরা শিল্প-বাঁণজ্যের স্বার্থকে খাঁনকটা ক্ষুগ করলেন। কম্তু আসল সমস্যা যোট 
তখন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়য়োছল সে আরও অনেক গুর্তর-_তাঁদের সাম্রাজোর আস্তত্ব নিয়েই 
টান পড়বার উপক্রম ঘটেছিল তখন। পাথবীর টাকার বাজারে লণ্ডনই এতাঁদন প্রডুত্ব করে এসেছে। 
আজ যাঁদ সে আসন থেকে সে 'বচাত হয়, তবে আর 'ব্রাটশ সাম্রাজোর 'বাঁভন্ন দেশ নেতৃত্ব বা 
সাহায্যের আশায় তার কাছে ছুটে আসবে না; এতবড়ো সাম্রাজাটাই ধরে ধরে মিলিয়ে শেষ হয়ে 
যাবে। অতএব এই প্রশ্নটা হয়ে উঠল একটা সাম্রাজ্যক নশতির প্রশ্ন; ব্রিটেনের শিল্প-বাণিজ্য 
এবং.দেশের লোকের আপাত-স্বার্থকে বল দিয়েও এই বৃহত্তর সাঘ্রাজযবাদকেই তখন বাঁচিয়ে রাখা 
হল। তোমার হয়তো মনে আছে, ঠিক এই ভাবেই সাম্রাজ্য রক্ষার কথা চিন্তা করে যুদ্ধের পরে 
. শব্রটেন ভারতবর্ষের শিল্প-প্রচেম্টাকে উৎসাহ এবং সাহাব্য 'দয়েছে; ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্প এবং 
খৃত্রটেনের অন্যান্য শিজ্প-বাণিজ্যের অনেকটা ক্ষাতি স্বীকার করেও। 

নেতৃত্ব এবং সাম্রাজা টিকিয়ে রাখবার জনা ব্রিটেন খুব একটা বীরোচিত চেম্টাই করল সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এর দরুন তাকে ভয়ানক লোকসান সইতে হল; শেষপর্যন্ত চেম্টাটা সফলও হল না। 
অর্থনৈতিক জীবনে যে অনিবার্ধ ভাগ্য-বিপর্যয় তার আসন্ন হয়ে উঠেছিল তার প্রাতরোধ করবার 
সাধ্য 'ব্রাটশ সরকারের হল না, কোনো সরকারেরই হয় না। কিছাঁদনের মতো অবশ্য পাউন্ড 
তার পুরোনো মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়োছল। কিন্তু তার মূল্য দিতে হল 'নদার্ণ-_ 
দেশের শিজ্প-বাণিজ্য ক্রমে যেন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়ল। বেকার-সমস্যা বাড়ল, বিশেষ করে 
কয়লা-শল্পের খুব বোৌশ রকম ক্ষাত হল। পাউন্ডের সংকোচনই স্বের্ণ-মূল্য বাড়াবার এই 
কায়দাটিকে এই নামেই ডাকা হয়) ছিল. এর প্রধান হেতু । অন্যান্য কারণও অবশ্য ছল। যুদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ জর্মনির কাছ থেকে খানিকটা কয়লা নেওয়া হয়েছিল, তার মানেই 'ব্রাটিশ কয়লার 
প্রয়োজন আর ততটা রইল না; সৃতরাং কয়লার খাঁনতে যে শ্রামকরা খাটত তাদের মধ্যে বহু লোক 
বেকার হয়ে পড়ল। 'বিজেতা অতএব পাওনাদার দেশরা এইভাবে ধীরে ধীরে বুঝতে লাগল, বিজিত 
দেশের কাছে এই ধরনের রাজস্ব আদায় করে নেওয়াটা ঠিক আবামশ্র সুখলাভের ব্যাপার নয়। 
ব্রিটেনের কয়লা-শিল্পের বন্দোবস্তও ছিল অত্যন্ত খারাপ । বহু শত শত ছোটো ছোটো প্রাতত্ঠান 
আলাদা আলাদা ভাবে খনি চালাত; ইউরোপ মহাদেশের এবং আমেরিকার খাঁন চলত অনেক বেশি 
বড়ো বড়ো এবং অনেক বোশ সুসংহত সব প্রতিষ্ঠানের হাতে--তাদের সথ্গে প্রাতযোগিতা করে 
চলা ক্ষুদ্রকায় এবং 'বিশৃগখল 'ব্রাটশ প্রাতিষ্ঠানদের পক্ষে সহজ 'ছিল না। 

কয়লা-শিল্পের অবস্থা 'দিন 'দিন আরও খারাপ হতে লাগল; খনির মালিকরা তখন 'স্থির 
করলেন শ্রামকদের বেতন কমিয়ে দেবেন। খাঁন-শ্রামকরা এতে ভয়ানক আপ্পান্ত জানাল; অন্যানা 
শিল্পের শ্রামকরাও তাদেরই সুমর্থন করল। 'ব্রিটেনের সমগ্র শ্রমিক-বাহিন খনি-শ্রামকদের পক্ষ হয়ে 
লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল; একটি 'কর্ম-পাঁরষং গঠন করা হল। এর 'কিছ্বাদন আগে 
দেশের প্রধান 'তনাট ট্রেউ-ইউনিয়নের মধ্যে একাঁট খুব বড়ো রকমের পর-শক্তি মৈত্রী” স্ধাপিত 
হয়েছিল; এই তিনটি দ্রেঁউ-ইউনিয়ন হচ্ছে খান-শ্রামক, রেলওয়ে-শ্রামক এবং যান-বাহন-শ্রীমকদের 
ইউনয়ন_ লক্ষ লক্ষ সাশিক্ষিত এবং সুসংহত শ্রমক এদের মধ্য 'ছিল। শ্রামকরা এইরকম 
মারমূখো হয়ে উঠেছে দেখে সরকার একটু ভয় পেয়ে গেলেন; খনিওয়ালাদের একটা মোটারকম 
অর্থসাহায্য দিয়ে তাঁরা আসন্ন সংকটটাকে তখনকার মতো ঠেকিয়ে দিলেন- সেই*সাহাযোর টাকায়, 
মালকরা আরও'এক বছর পর্যন্ত পুরোনো হারেই বেতন 'দিয়ে চলতে পারবে। ইতিমধ্যে অবস্থা 
বুঝবার জন্য একটা তদন্ত কমিশনও বসানো হল। কিন্তু আসল কাজের 'কিছুই হল না এতে। 
পরের বছর মানে ১৯২৬ সনে খানওয়ালারা আবার বেতন কমাতে চেষ্টা করলেন। অতএব সংকটও 
আবার আসম্ন হয়ে উঠল। সরকার এবার আর ভয় পেলেন না;. শ্রামকদের সঙ্গে লড়াই করবার 
জন্য তোর হয়েই দাঁড়ালেন_ গত কয়েক মাসে এই লড়াইয়ের জন্য তাঁরা সমস্ত রকম আয়োজন 
করে 'নিয়েছেন। | 


টাকার অদ্ভুত আচরণ ৭৬১ 


কয়লা-ওয়ালারা স্থির করলেন, মজুররা বেতন কাটাতে রাজ হচ্ছে না, অতএব তাঁরা খাঁন 
তালাবন্ধ করে দেবেন। এর ফলে আবলম্বে সারা'ইংলণ্ড জুড়ে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল ॥ 
'এই ধর্মঘটের নির্দেশ দিলেন দ্রেড ইউানয়ন কংগ্লেস। এ'দের আহবানে দেশে আশ্চর্য সাড়া জেগে 
উঠল; দেশের যেখানে যত সুসংহত শ্রমিকসংঘ ছিল, প্রায় প্রত্যেকেই কাজ বন্ধ করে দিল। 
ইংলপ্ডের সমস্ত জাবনযাত্রাটাই প্রায় থমকে থেমে গেল-_রেলগাঁড় চলে না, খবরের কাগজ ছাপানো 
যায় না, কোনো কাজকমহ প্রায় চলছে না দেশে। দুটো চারটে অত্যান্ত অপারহার্ষ শুধু 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দ্বারা সরকার কোনোক্রমে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। এই দেশব্যাপী শুরু 
হয় ১৯২৬ সনের ৩রা-৪ঠা মে দুপুররান্রে কিন্তু দ্রেড-ইউানয়ন কংগ্রেসের নরমপল্ধণ 
নেতারা এই শ্রেণীর বৈস্লবিক ধর্মঘট পছন্দ করতেন না; দশাঁদন ধর্মঘট চালাবার পর 
হঠাৎ এরা ধর্মঘট বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন; কে কোন অস্পম্ট প্রাতশ্রুত তাঁদের 'দয়েছে 
ইত্যাদ অজুহাত দেখালেন। খান শ্রামকরা একেবারে দমে পড়ে গেল; তবু বহু দাশর্ঘকাল, 
বহু মাস ধরে অনেক কস্ট সয়েও তারা নিজেরা ধর্মঘট চালিয়ে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনাহার 
আর পাঁড়নের চোটেই তাদের হার মানতে হল। কেবল খান-শ্রামক নয়, 'ত্রিটেনের সমস্ত শ্রামকেরই 
সেটা একটা নিদার্ণ পরাজয় । বহু ক্ষেত্রে শ্রাীমকদের বেতন কাময়ে দেওয়া হল; অনেক কারখানাতে 
খাটুনির সময় বাঁড়য়ে দেওয়া হল; শ্রীমকদের জীবনযাত্রার মান আরও নিচু হয়ে গেল। সরকার 
পক্ষের জয় হয়োছিল, সেই সুযোগে তাঁরা অনেকগুলো নতন আইন তোর করে 'নলেন, যেন তাই 
দয়ে শ্রীমকদের জোর কমিয়ে দেওয়া যায়, যেন ভাবষ্যতে আর এরকমের কোনো দেশব্যাপী ধর্মঘট 
'ঘটবার সম্ভাবনা না থাকে। ১৯২৬ সনের এই দেশজোড়া ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছিল তার কারণ, 
শ্রীমকদের নেতাদের মনের জোর এবং মাঁতর 'স্থিরতা ছিল না, ধর্মঘটের জন্য তাঁরা ঠিকমতো প্রস্তৃতও 
হয়ে নেন নি। বস্তুত এদের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মঘটকে এাঁড়য়ে চলা; সেটা যখন পেরে উঠলেন না 
তখন প্রথম সুযোগটি পাবামান্রই একে তাঁরা ভেস্তে দলেন। অন্য দিকে সরকার পক্ষ এর জন্য 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ছিলেন; এবং তাঁদের 'পছনে 'ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সমর্থন। 

ইংলন্ডের এই ব্যাপক ধর্মঘট এবং কয়লার খাঁনর দীর্ঘকালব্যাপণী তালাবন্ধ ধর্মঘট দেখে 
সোভিয়েট রাঁশয়াতে খুব উৎসাহের সণ্চার হয়েছিল; ইংলগ্ডের খাঁন-শ্রামকদের সাহাষ্যার্থে রাশিয়ার 
ঘ্রেড-ইউনিয়নরা একেবারে রাশি রাশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন_ রাশিয়ার শ্রামকরাই চাঁদা করে সে 
টাকা তুলে 'দিয়েছিল। 

তখনকার মতো ইংলণ্ডে শ্রীমকরা পরাভূত হল। কিন্তু দেশের 'শিজ্পপ্রচেম্টায় তখন ভাঙন 
ধরেছে, বেকার-সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে__তার সমাধান এ দিয়ে হয় না। বেকার-সমস্যা 
মানেই হচ্ছে শ্রামকদের ব্যাপক দুঃখদ্রশা; তাছাড়া রাষ্ট্রের উপরেও এটা একটা প্রচণ্ড বোঝা 
হয়ে উঠেছিল; কারণ ইতিমধো বহু দেশেই একটা বেকার-বীমার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। 
সকলেই তখন স্বকার করছে, ষে শ্রামক তার নিজের কোনো দোয় ছাড়াই বেকার হয়ে রইল, 
তাকে ভরণপোষণ জোগাবার ভার বা কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রেরে। অতএব বেকার বলে যারা খাতায় 
নাম লিখিয়েছে তাদের সাহায্য বা ভিক্ষা বলে কিছ; 'দতেই হত; অতএব সরকার এবং স্থানীয় 
সরকার প্রাতত্ঠানদের প্রকাণ্ড পাঁরমাণ টাকা এই জন্য ব্যয় করতে হশচ্ছল। 

এই-সমস্ত ব্যাপার ঘটাছল কেন? শৃধূ ইংলণ্ডে বলে নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
দেশেই কেন তখন শিল্পের অবনাত ঘটাছল, বাণজ্ে মন্দা পড়েছিল, বেকার-সমস্যা বেড়ে 
চলোছল? মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে যাঁচছলঃ কত কনফারেন্সের পর কন্ফারেন্স হল, 
অবস্থার উল্লাত সাধনের জন্য রাষ্ট্রনশীতাঁবদরা আর শাসকরা স্পম্টতই বাগ্রতা দেখাতে লাগলেন, 
ধকল্তু ফল 'কছুই হল না। এমন নয় যে ভূমিকম্প বন্যা বা অনাবৃষ্টর মতোই একটা কণ প্রাকাঁতিক 
দিবপর্যয় এসে আঘাত হেনেছে পাঁথবীকে, বয়ে নিয়ে এসেছে দ্যার্তভক্ষ আর দর্দশা। 
রি রর বাস্তাঁবকই তখন পৃথিবীতে 
আগের চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য ছিল, অনেক বোশ কারখানা ছিল, যা ছু মানুষের 
প্রয়োজন সবই অনেক বোৌশ বোশ ছিল। অথচ মানষের দৈন্য-দূর্দশাও আগের চেয়ে ছিল 
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অনেক বোঁশ। এই উলটো ফল, এর মূলে কোথাও খুব প্রচণ্ড একটা ভূল রয়েছে, সেটা 
বেশ বোঝা যাঁচ্ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারেই তখন বিশৃঞ্খলার চূড়ান্ত চলেছে। সমাজতন্মর- 
" বাদীরা ও কামউনিস্টরা বলছে, এর সবই হচ্ছে ধাঁনকতন্ত্রের কুফল; তার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে? 
প্রমাণ হিসাবে তারা দেখাচ্ছিল রাশিয়াকে-_ বহু বিপান্ত বহ্ বাধাবঘ রয়েছে সেখানে, কিন্তু 
বেকার-সমস্যা অন্তত নেই। 

-স্কব বড়ো জাঁটল আলোচনা; আর ব্যাধি ক করে সারবে সে সম্বন্ধে ডান্তার আর 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও একবার সমস্যাটাকে নেড়েচেড়ে দেখা যাক; এর: 
মধ্যে খুব বড়ো বড়ো কথা যে-কটা আছে তার দু-একটাকে আলোচনা করে দোঁখ। 

সমস্ত পাঁথবী এখন দিন দিন একটিমাত্র অথণ্ড রূপ গ্রহণ করছে, এই রূপান্তর তার; 
অনেকখানি সম্পর্ণও হয়েছে। তার মানে, মানুষের জীবন, কার্ষকলাপ, পণা-উৎপাদন, বন্টন, 
ভোগ- সমস্তই একটা আন্তর্জাতিক বা সর্ব-জাগাতক ব্যাপারে পারিণত হচ্ছে, এই পারণাঁতর 
বেগও 'দিনাদনই বাড়ছে। বাণিজা, শিল্প, মুদ্রা-নশীত, এদেরও প্রকৃতি হয়েছে অনেকখাঁনই 
আন্তজাতিক । এসব ব্যাপারে সকল দেশই এখন পরস্পরের সঞ্চে 'নাবড় সম্পর্কে বাঁধা; 
পরস্পরের উপর নির্ভর করেই তারা বাঁচছে, একদেশে কোনো কিছু ঘটলে অন্য দেশদের মধ্যেও 
তার প্রাতন্রিয়া দেখা 'দচ্ছে। অথচ এই এতখাঁন আন্তজাতিকতার মধোও প্রত্যেক দেশের 
সরকার আর তার ক্‌টনাঁতি এখনও চলেছে জাতীযতার সংকীর্ণ পথ ধরে। বন্তুত যুদ্ধের 
পরবত* এই কাট বছরের মধ্যে এদের এই সংকীর্ণ জাতাঁয়তাবাদ র্মেই উত্তরোত্তর বিকৃত এবং 
উগ্ল হয়ে উঠেছে; আজকের দিনে পৃথিবীর অনেকখানি ব্যাপারই চলছে এর ইঙ্গিতে । তার ফলে 
বাধছে ঘিরোধ-_একদিকে জগতের বাস্তব আন্তজর্শাতক জীবনের সব ঘটনা, আর একাঁদকে 
বাভল্ন দেশের সরকারপক্ষের জাতীয় কুটনীতি_এই দুয়েব মধ্যে সারাক্ষণই সংঘাত চলেছে ॥ 
মনে করো পৃথিবীর এই আন্তর্জাতিক জীবনধারা, এ যেন একটা নদী সমূদ্রের দিকে বয়ে চলেছে; 
আর বিতিন্ন জাতির নিজস্ব কূটনীতি যেন সেই নদীকে বাঁধবার চেষ্টা-_-তার স্লোতকে সে থাঁময়ে 
দিতে চায়, বাঁধ দিয়ে আটকাতে চায়, পথ ছেড়ে অন্যপথে ঘুরিয়ে নিতে চায়, এমনকি পিছন 
ফিরেও যাওয়াতে চায়। সে নদ পিছন ফিরে যাবে না, বা তাকে থামিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। 
এতো সোজা কথা। কিন্তু তবু হঠাং একবার হয়তো তার গাঁত খানিকটা ঘুরিয়ে দেওয়া যেতেও, 
পারে, বা একটা বাঁধ দেবার ফলে হয়তো সে ফুলে উঠে বন্যারই সম্টি করতে পারে। ঠিক 
এমাঁন করেই আজকালকার এই জাতীয়তাবাদ নদীর সহজ ধারাঁটিকে ব্যাহত করছে, বন্যা ঘার্ণি 
বা পাঁঞ্কল পল্বলের সূম্টি করছে। কিলম্তু শেষপর্যন্ত তার নিজের পথে বয়ে চলবেই, তাকে 
ঠোঁকয়ে রাখবার সাধ্য এদের নেই। ৃ 

বাণিজ্য এবং অর্থনৌতিক জশবনযাল্রার ক্ষেত্রে তাই আঁবর্ভাব হয়েছে তথাকাঁথত “অর্থ- 
নৈতিক জাতীয়তাবাদের'। এর মানে হচ্ছে, দেশ অনাদের কাছ থেকে যতটা পণ্য কিনল 
তাব চেয়ে তাদের কাছে তার বেচতে হবে বেশি; যতটা পণাসামগ্রশ সে তোগ কবে তার 
চেয়ে তাকে উৎপাদন করতে হবে বেশি । প্রত্যেক দেশই তার নিজের পণ্য অপরের কাছে 
বেচতে চাইছে- কিন্তু তাঁই যাঁদ হয়, সে পণ্য কিনবে কেঃ মাল বেচতে গেলেই, বিক্রেতা 
যেমন থাকবে তেমনই ক্রেতাও তো থাকা চাই। কেবলমার বিক্কেতা দিয়েই ভরা একটা জগৎ-_-এ 
আত অসম্ভব কম্পনা। অথচ এই কম্পনাকে আশ্রয় করেই অর্থনোতক জাতামুতাবাদের সষ্টি। 
প্রত্যেক দেশ তার চারাদকে বাঁণিজ্য-শুল্কের প্রাচীর খাড়া করে দিচ্ছে, বিদেশশ 'পণ্া দেশে ঢুকতে 
না পারে এই'লুজ্ক তার পথ বল্ধ করবার অর্থনোতক বেড়া । আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে, তার নিজের 
বৈদোশক বাণিজাকে বাড়য়ে তুলবার চেন্টা। আধূনিক জগৎ গড়েই উঠেছে আল্তর্জাতক 
বাঁণজ্কে আশ্রয় করে; এই শুজ্ক-প্রাচীরগুলো সে বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাকে হত্যা কয়ছে। 
বাণিজ্যে মন্দা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পেরও দুর্দশা ঘটে, বেকার-সমস্যা বেড়ে যায়। তাই 
দেখে তখন আবার উগ্রতর উৎসাহে বিদেশী পণ্যকে বাইরে ঠেলে রাখবার চেষ্টা শুরু হয়--বলা 
হয়, এই পণ্যই এসে দেশের শি্পকে বাড়তে 'দচ্ছে না। শজ্ক-প্রাটশীর আরও উচু করে তোলা 
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হয়। অতএব তখন আন্তজাতিক বাঁণজ্যে আরও বেশি বাধা পড়ে; এমনি করেই এই দুষ্ট 
চক্র পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে। | 

আধুনিক জগতের শিল্প-জাীবন বস্তৃত জাতীয়তাবাদের ষূগকে অনেক পিছনে ফেলে, 
ঞাগয়ে গেছে। পণ্য-উৎপাদন এবং বন্টনের যে আয়োজন পৃথিবীতে গ'ড়ে উঠেছে, বিশেষ কোনো 
দেশ বা সরকারের জাতীয় গশ্ডির এলাকাতে আর তার স্থান-সতকুলান হয় না। ভিতরকার 
দেহটা ক্রমশ বেড়ে বড়ো হয়ে উঠছে, তার তুলনায় খোলাটা ছোটো; অতএব সে খোলা ফেটে 
ভেঙে হাচ্ছে। 

বাণিজোর পথে এই যে-সব শ্ক-প্রাচীর প্রভৃতির বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এতে বস্তুত 
প্রত্যেক দেশের কয়েকটি মানত শ্রেণীর উপকার। কিল্ত দেশের মধ্যে সেই শ্রেণীদেরই হাতে 
প্রভূত্ব; অতএব দেশ কোন পথে চলবে তাও এরাই 'স্থর করবে। প্রতোক দেশই চেম্টা করছে 
লাফ 'দিয়ে অন্যকে 'ডাঁঙয়ে যাবে; ফলে সবাই মিলেই হুড়োহুড়ি ঠোকাঠুঁক করে মরছে, দেশে 
দেশে প্রাতহ্বন্ফিতা আর বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া মেটাবার জন্য 
এখন বার বার করে চেম্টা করা হচ্ছে, কত সভা কত কনফারেন্স ডাকা হচ্ছে; সভায় সকল 
দেশেরই রাষ্টীনীতিবিদরা খুব ভালো ভালো সংকল্প ব্ন্ত করছেন; তবু শান্তিস্থাপন তাঁরা 
িছ্‌তেই করতে পারছেন না। শুনে যেন ঠিক, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়ক সমস্যা, হিল্দু-মুসলমান- 
শখের সমস্যা মেটাবার জন্য যে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার কথাই মনে পড়ে যায়-_-তাই না? 
সম্ভবত দুটি ক্ষেত্রেই চেস্টা বার্থ হচ্ছে একই কারণে : ভুল ধারণা আর ভুল তথ্য 'নয়ে এরা 
তর্ক করছেন, ভূল উদ্দেশ তো রয়েছেই। 

শুক্ক-প্রাচীর এবং অর্থনোতক জাতীয়তাবাদের সহায়ক আরও যত ফিকির-ফাঁন্দি আছে, 
যেমন শিল্পকে সরকার অর্থ-সাহাষা, পণ্যের রেল ভাড়ার বিশেষ সস্তা দর, ইত্যাদ-_এর ফলে 
লাভ হয় কোন: শ্রেণীদের ? মালিক এবং উৎপাদক শ্রেণদের। শুল্ক ইত্যাদি 'দিয়ে ঘিরে দেশের 
বাজারাটকে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, সেই বাজারের লাভটা এরা তুলে নেয়। এমনি করে 
বাঁণজ্য-সংক্ষরণ শুল্ক-প্রাচীর ইত্যাদির আচরণে কতকগুলো কায়েমী-স্বার্থ গড়ে তোলা হয়; 
তারপর কায়েম"-স্বার্থওয়ালাদের যা নিয়ম, তাদের তিলমান্র ক্ষতি ঘটতে পারে এমন কোনো 
পাঁরবর্তনের কথা উঠলেই এরা ঘোরতর আপাতত প্রকাশ করতে থাকে । বাণিজ্য-শুজ্ক একবার 
বসানো হলে সে শুল্ক যে আর তুলে দেওয়া হয় না, চলতেই থাকে, এইটাই হচ্ছে তার একটা কারণ। 
অনৈতিক জাতায়তাবাদে সকলেরই ক্ষাতি একথাটা এখন প্রায় সকল মানূষই বুঝে নিয়েছে; 
ণকম্ত তবুও সে বস্তা পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে না_-তারও কারণ এই । কতকগুলো কায়েমী- 
স্বার্থ একবার সৃ্টি করে নিলে, তারপর তাকে উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। কোনো একাঁট 
দেশের পক্ষে একাকী এই কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া আরও বেশি শন্ত। পৃথিবীর সকল দেশ 
যাঁদ একত্র হয়ে কাজ করতে রাজি হত, শুল্ক-প্রাচীর বস্তুটাকেই একেবারে তুলে 'দতে, বা 
অন্তত অনেকখানি ছেটে 'দিতে রাজ হত, তাহলে হয়তো বা কাজটা হতেও পারত। কিন্তু 
সেক্ষে্ণেও কাজ সহজ হত না; তার কারণ, শিজ্প-প্রচেম্টায় যে দেশগূলি পিছিয়ে পড়ে আছে 
তাদের এতে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ত-_যে-দেশটা অনেক বেশি এীগয়ে গেছে .তাদের সঙ্গে 
সমানতালে প্রাতিদ্বন্িতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হত না। অনেকসময়ে সংরক্ষণ-শুজ্কের আড়াল 
দিয়েই দেশে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা হয়। 

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ 'বাভল্ল দেশের মধ্যে বাণিজাকে বাধা দেয়, বন্ধ করে দেয়, তার ফলে 
পৃঁথবীর বাজারে বেচাকেনা ঠিকমত চলতে পারে না। প্রত্যেক দেশই একটি একচেটিয়া এলাকাতে 
পারণত হয়। তার বাজার তার নিজের জন্যই সংরক্ষিত; পাঁথবীতে অবাধ বাণিজোর খোলা ৰাজার ক্রমে 
অন্তাহ্ত হয়ে যায়। বড়ো বড়ো ট্রা্ট, বড়ো বড়ো কারখানা, বড়ো বড়ো দোকানদার, ছোটো ছোটো 
উৎপাদক বা ছোটো ছোটো দোকানদার যারা ছিল তাদের গিলে হজম করে ফেলে; বাজারে প্রাতম্বান্দবিতা 
বলতে কিছু আর থাকে,না। আমেরিকাতে 'ব্রটেনে জর্মীনতে জাপানে এবং অন্যান সকল শজ্প- 
প্রধান দেশে এই রকমের জাতীয় একচোটয়া প্রাতষ্ঠানরা ভম্নানক তণব্র গতিতে বেড়ে উঠেছে; 
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ফলে দেশের সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে একন্রিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কটিমান্ত মানুষের হাতে। পেস্রল, 
সাবান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রণসম্ভার, ইস্পাত, ব্যাঙ্কং ইত্যাঁদ করে কত 'জিনিসই যে একচেটিয়া 
বাবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়েছে তার হিসাব নেই। এর আবার একটা অদন্ভূত ফল আছে। 
এই একচেটিয়া ব্যবসায় হচ্ছে বিজ্ঞানের উন্নীতি এবং ধনিকতন্মের প্রগাতর অপারহার্য ফল; অথচ 
'সেই ধাঁনকতন্মেরই মূল শিকড় এ কেটে দেয়। ধনিকতন্তের শুরুই হয়োছল পাঁথবশ-জোড়া 
বাজার আর অবাধ-বাণিজ্যকে আশ্রয় করে। প্রাতযোগতাই ছিল ধানিকতল্তের প্রাণবায়ু। এখন 
যাঁদ সে পাঁথবী-জোড়া বাজার আর না থাকে, দেশের গণশ্ডির মধ্যেও যাঁদ অবাধ বাণিজ্য এবং 
প্রাতযোগতা আর বেচে না থাকে, তবে ধনতান্তিক' সমাজের এই যে পুরোনো ইমারৎ, এর 
তলাটাই একদম ফে'সে যাবে। এর জায়গাতে তখন আবার কে এসে বসবে সে আলাদা কথা; 
কিন্তু এই-যে পরস্পর-বিরোধাঁ কাণ্ড-কারখানা চারাদকে চলেছে, এ অবস্থায় পুরোনো 'দিনের 
ব্যবস্থাও আর বোঁশদিন চলতে পারবে না বলেই মনে হয়। 

বিজ্ঞান আর শিল্প এতদূর এগয়ে চলেছে, বর্তমান সমাজ্ব-বাবস্থা তার সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে পারছে না। বিজ্ঞান আর শিল্প মিলে বিপুল-পাঁরমাণ খাদ্য এবং জণবনযান্রার 
প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী তোর করছে; তত জিনিস নিয়ে কী করা যায় সেইটাই ধানিকতন্দ্র ভেবে 
উঠতে পারছে না। বস্তুত, প্রায়ই সে তার খানিকটা নম্ট করে ফেলতে বা উৎপাদনের 
সীমা নিদেশ করে দিতে রত হয়। অতএব আমরা একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি : ধনের 
প্রাচুর্য আর মানুষের দৈন্য একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের 
আর যল্মাশজ্পের পাল্লা যতদূর, ততখানি এগিয়ে চলবার শান্ত যাঁদ ধানকতন্মের না থাকে, তবে 
তার পাঁরবর্তে আরেকটা এমন ব্যবস্থা বার করতে হবে যা বিজ্ঞানের সঙ্গে বোশ তাল 'মাঁলয়ে 
চলতে পারবে । আর এ যাঁদ করতে না চাই, তবে আর একটিমান্র করবার জিনিস থাকে, সে হচ্ছে 
শবজ্ঞানকে গলাটিপে মেরে ফেলা, তাকে আর এগিয়ে যেতে না দেওয়া । কিন্তু সেটা কিন্সিং 
বোকার মতো কাজ হবে; সাঁত্যই সে কাণ্ড আমরা করতে যাব এটা ভাবাও শস্ত। 

অর্থনোতক জাতীয়তাবাদ, একচেটিয়া ব্যবসায় এবং দেশে দেশে প্রাতদ্বন্িতার বৃদ্ধি, 
এবং ক্ষায়ফু ধাঁনকতল্বের অন্যান্য যত অপসূম্টি-এদের ফলে পাঁথবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আধুনিক যুগের সাম্্রাজযবাদও আসলে এই ধানক- 
তল্লেরই একটা রূপ) প্রতোক সাম্রাজ্যবাদী দেশই অন্যান্য দেশকে শোষণ করে তার নিজের 
সমস্যার সমাধান করতে চাইছে । এর ফলে আবার সাঁন্ট হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদী দেশদের 
মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতা । পাথবীটাই যেন কেমন উল্‌টো-পালটা হয়ে গেছে আজ- 
কাল, এর সব-ীকছ? থেকেই খালি ঝগড়ার সৃষ্ট হয়! 

এই চিঠির শুরুতে আমি বলেছিলাম, যুদ্ধের পরবতর্ কালাঁটতে টাকার বড়ো অদ্ভুত 
আচরণ দেখা গেছে। কিন্তু পথিবাস্ধ সমস্ত জিনিসই যেখানে অতান্ত অষ্ভুত সব কাশ্ড- 
কারখানা করে বেড়াচ্ছে, সেখানে টাকার আর দোষ 'দিই কী করে ? 


৯৭৪ 
চাল এবং পালটা চাল 


১৮ই জুন, ১৯৩৩ 


আগের দুটি চিঠিতে আমি অর্থনীতি আর মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। দুটিই 
রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য বিষয় বলে লোকের ধারণা । খুব সহজ নয় এটা ঠিকই; বুঝতে হলে একট: 
ভালো করে ভাবতেও হয়। তবু তাই বন্জল খুব ভয়ংকর ব্যাপারও এরা মোটেই নয়; এই 'বিষয়গ্ালর 
চারাদকে যে রহস্যের আবরণ ঘেরা রয়েছে তার খানিকটা হচ্ছে অর্থনীতাবদ আর 
সূন্টি। প্রাচীন কালে রহস্যের ব্যবসায়ে একচেটিয়া আঁধকার ছিল পুরোহতদের : নানান রকমের 
আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদর সাহায্যে এরা অজ্ঞ জনসাধারণকে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে নিত; 
অনেকসময়েই কেউ বোঝে না এমন একটা প্রাচখনভাষায় মন্রতন্ল উচ্চারণ করত, এমন ভাব দেখাত 
যেন অলক্ষ্য দেবতাদের সঞ্গে তাদের কথাবর্তা কাজকারবার চলছে । এখনকার দিনে পুরোহিতদের 
আর তেমন প্রাতপত্তি নেই; শিল্পপ্রধান দেশে তো এদের প্রাতপাত্ত প্রায় লোপই পেয়ে গেছে। 
পুরোহিতদের জায়গা দখল করেছে এখন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, ব্যাকার ইত্যাদরা- এরা রহসো- 
ঢাকা ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা প্রধানত কটমট সাঙ্কোতিক কথায় পাঁরপর্ণ, সাধারণ মানুষ তার 
মাথামূন্ডুও বোঝে না। অতএব এই-সব সমস্যার সমাধানের ভার সাধারণ মানুষরা বিশেষজ্ঞদের 
হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞরা আবার অনেক সময়েই জেনেই হোক 
অজ্জানৃতেই হোক, ভিড়ে যান শাসক-শ্রেণীদের দলে; তাদের যাতে লাভ সেই কথাই বলে বেড়ান। 
[িশেষজ্রদেরও আবার পরস্পর মতের মিল থাকে না। 

গাঁদকে আবার, রাজনীতি বল অন্য যা-কিছু বল, সবই আজকাল চলছে অর্থনীতিকে কেন্দ্র 
করে। তাই অর্থনীতির এই তত্বুগুলো আমাদের সকলেরই খানিকটা জেনে নিতে চেম্টা করা 
ভালো। মানুষের মধ্যে দল এবং শ্রেণী ভাগ করবার নানা উপায় আছে। একট হচ্ছে মানুষ, 
জাতকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা; তার একদল ঠিক তৃণের মতো, নিজের ইচ্ছা বা সংকজ্প 
বলে তাদের কিছু নেই। ম্রোতের মূখে তারা ঘাটে ঘাটে ঠেলা খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। 
অন্য দল তা নয়, জীবনযান্রার গাঁত নির্ধারণ তারা নিজের ইচ্ছামতোই করতে চায়, চারপাশের 
পাঁরবেশকে নিজে ইচ্ছামতো গড়তে চায়। জ্ান এবং বৃদ্ধি না থাকলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির 
একটুও চলে না, কারণ একমান্র জ্ঞান এবং বুষ্ধ থাকলে তবেই মানুষ নিজের ইচ্ছামতো কাজ 

তুলতে পারে। শুধু সাঁদচ্ছা বা উচ্চাশা 'দয়েই সব কাজ হয় না। কোথাও যখন 
একটা প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে, বা মহামারী লাগে বা অনাবৃন্টি হয় বা প্রায় যে-কোনো রকমেরই 
ণাবপদ উপাঁস্থত হয়, তখন শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপে পযন্ত দেখা যায়, লোকেরা সে 
বপদ থেকে ভ্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে প্রার্থনা করতে বসে বায়। প্রার্থনা করে যাঁদ মন শাল্ত 
হয়, মনে যাঁদ বিশ্বাস বা সাহস আসে, তবে সে প্রার্থনা অতি ভালো বস্তু, তাতে কারও আপান্ত 
করবারও কারণ থাকে না। কিন্তু কেবল প্রার্থনার জোরেই মহামারী বা ব্যাধির আক্রমণ থেমে 
“যাবে, এ ধারণা এখন আর লোকের নেই; এর জায়গাতে আসছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; ব্যাধির মূল 
কারণকে উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে স্বাস্থ্য-বাঁধ পালন এবং অনুরূপ উপায়ের দ্বারা। কারখানার 
' একটা কল হঠাৎ ভেঙে যায়, গাঁড়র চাকার টায়ার হঠাৎ ফুটো হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে 
কে কোথায় শুনেছে, মানুষ তখন শুধ্‌ চুপ করে বসে থাকে, বসে বসে খালি আশা করে বা 
জোর কামনা করে বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে ভাঙা কল নিজে থেকে অস্ভু হয়ে যাক 
বা সে চাকার ফুটো নিজে থেকেই জুড়ে যাক? তা তো করে না তারা_তারা চট্পট কাজে 
লেগে যায়, কলকে টায়ারকে মেরামত করে ফেলে; স্কারপরই আবার সে কল চলতে থাকে,. সে 
গাড়ি রাস্তা বয়ে চমৎকার ছুটে চলে যায়। 


৬৬ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


মানুষ আর সমাজের এই-যে জীবনযাত্ার কল, এর বেলাও ঠিক তাই_ এখানেও শুধু 
সং-সংকল্প দিয়ে কাজ হয় না, তার উপরেও দরকার হয় জ্ঞানের সে কল কী করে চলে, 
তাকে দিয়ে কী হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান এই জ্ঞান কখনোই ঠিক নিভুর্ল হয় না, তার কারণ 
এর কারবারই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা, কামনা, সংস্কার প্রয়োজন, ইত্যাদ* কতকগুলো অনিশ্চিত 
বস্তু নিয়ে; এক সঙ্গে বহু লোকের জনতাকে নিয়ে, সমগ্র সমাজকে বা"মানূষের 'বিভিন্ন শ্রেণীকে 
নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করতে যাই সেখানে এগুলো আরণ অনেক বেশি অনিশ্চিত 
হয়ে ওঠে। তবু অধ্যয়ন আভজ্ঞতা এবং তশক্ষব-দৃম্টির ফলে ক্রমে এই আনশ্চিত তত্পুঞ্জের 
মধোও শৃঙ্খলার সন্ধান মেলে; মানুষের জ্ঞান ক্রমে বেড়ে ওঠে; তারই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে 
আমাদের শান্ত-_পাঁরবেশকে নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত কুরবার শান্ত। 

যুদ্ধের যুগের এই সময়টাতে ইউরোপের রাজনোতিক জীবন কোন্‌ পথে চলেছে, এবার 
আম তোমাকে তার সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রথমেই যে জিনিসটা মনে পড়ে সে হচ্ছে, সমগ্র 
মহাদেশাঁটকে তিনটি অংশে ভাগ করে ফেলা হয়েছে; যত্ধের বিজেতা পক্ষ, বিজিত পক্ষ, এবং 
সোভিয়েট রাশিয়া । নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, সুইজারল/ন্ড প্রভৃতি কয়েকটা ছোটো ছোটো 
দেশ অবশ্য ছিল, যারা এই তিনাঁট ভাগের কোনোঁটিতেই পড়ে নি। কিন্তু দেশ 'হ্‌সাবে এরা 
ক্ষুদ্র, বৃহত্তর রাজনশীতর 'দক থেকে এদের তেমন কোনো গূরৃত্ব ছিল না। সোভয়েট রাশিয়া 
স্বভাবতই তার শ্রামক-চালিত সরকার নিয়ে নিজস্ব মাঁহমায় একা দাঁড়য়ে রইল; তাকে দেখে 
বজেতা জাতরা সারাক্ষণ বিব্রত হয়ে আর গান্রদাহে জবলেপুড়ে মরতে লাগল। এদের সে গান্র- 
.দরাহের একটা কারণ হচ্ছে রাঁশয়ার অভিনব শাসন-প্রণালী- অন্যান্য দেশের শ্রামকরাও তার 
দৃষ্টান্ত দেখে বশ্লব ঘটাতে উৎসাহী হয়ে উঠেব। তবু সেইটাই গ্রা্দাহের একমানত 
কারণ নয়। প্রাচ্য জগতে অনেক কাণ্ড ঘটাবার কুমতলব বিজেতা দেশদের ছিল; রাশিয়ার এই 
আবির্ভাবে তার অনেকগুলোতে বাধা পড়ে গেছে-_গান্দাহের সেটাও একটা হেতু । ১৯১৯ এবং 
১৯২০ সনে যে-সব বুদ্ধ হল তার কথা আম তোমাকে আগ্েই বলোছি; এই 'বজেতা দেশগুলির প্রা 
সকলেই তখন সোভিয়েটগুলোকে 'বিচ,্ণ করতে চেষ্টা করোছল। কিন্তু এদের আক্রমণ স'য়েও 
সোভিয়েট রাশিয়া বে"চে রইল; ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলকে বাধা হয়েই তার অস্তিত্বকে 
'সহ্য করে চলতে হল-_-কিল্তু সেটা সয়ে নিল তারা যথাসম্ভব অপ্রসন্ন এবং 'বািদ্বম্ট মনে। বিশেষ 
করে ইংলশ্ড। ইংলন্ডের সঙ্গে রাশিয়ার রেযারোষ সেই জারদের আমল থেকে চলে এসেছে; 
সেই রেষারেষি সমানেই 'টিকে রইল; ফাঁক পেলেই এমন সব ঘটনা এবং আতঞ্কের সৃষ্টি হতে 
লাগল যে লোকে ভাবল এই বাঁঝ যুদ্ধ বাধে। সোভিয়েটরা ভালো করেই জানত ইংলপ্ড 
সারাক্ষণ তাদের 'বরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে, ইউরোপে সোভিয়েট-বিরোধী জাতিদের একটা দল 
পাকিয়ে তুলতে চেম্টা করছে। কয়েকবারই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আতঃক দেখা দগিল। 

পশ্চিম এবং মধ্য-ইউরোপে বিজেতা আর বিজিত জাতিদের মধ্যের তফাতটা খুব বেশি 
স্পন্ট হয়ে উঠল; বিজয়ীর মনোভাবটা বিশেষ করে প্রথর হয়ে দেখা 'দিল ক্রান্সের মধ্যে। 
সন্ধিপত্রে যে-সব শর্ত দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অনেকগুলো স্বভাবতই বিজিত জাতিদের 
মনঃপৃত হয় নি। প্রঠিতকার বলে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের 'ছিল না; তবু ভবিষ্যতে একদিন 
হযতো অবস্থার পাঁরবর্তন হবে, এ স্বপন তারা দেখাছল। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গোর তখন প্রায় 
মরণাপন্ন, মনে হল তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। গাঁদকে সার্য়াকে ফং দিয়ে 
ফুলিয়ে ষুগোশ্লাভিয়া রাজ্য সম্ট করা হয়েছিল; সেটা হল নানারকম 'ভন্নগ্রক্_ীত মানুঘ আর 
জাতির একটা জগাখিছঁড়। দুাদন না যেতেই আর মধ্যেকার 'বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপরে 
বরন্ত হয়ে উঠল; নিজের নিজের মতো আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের উন্নাত সাধনের জন্য একা 
বাগ্র হয়ে উঠল। বিশেষ করে ক্রোয়াটিয়ায় টা এখন যুগোশ্লাভিয়ার একটা প্রঙ্গেশে 
পারণত হয়েছে), একটা জোর স্বাধশনতা-আন্দোলন চলেছে; সাঁব'যা-সরকার বেশ জোর-হাতেই 
সে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখছে । পোল্যান্ড এখন রীতিমতো একটা বড়ো দেশ; তব এর 
সাম্রাজ্যবাদ নেতারা অপূর্ব সব 'দাপ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। ১৭এ২ সনে প্রাচশন পোল্যাশ্ড 
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রাজ্যের সীমান্ত দক্ষিণে কৃফসাগরের তাঁর অবাধ বিস্তৃত ছিল; এখনও সেই সমস্ত এলাকয 
আবার দখল করে প্রাচীন. কালের সেই লুস্ত গৌরব শফারয়ে আনবেন এই তাঁদের স্বস্ন। 
এদিকে র্াঁশয়ার অন্তর্গত ইউক্রেন প্রদেশের একটা অংশকে পোল্যান্ডের অন্তর্গত করে দেওয়া 
হয়েছে; সেখানে প্রজাদের উপরে নির্যাতন, মৃত্যুদণ্ড এবং আরও বহু বর্বরোচিত শাস্তি চালিয়ে 
একটা ব্রাসের সৃম্টি করে সে দেশটাকে 'শান্ত' বা 'পোলাঁয়ত' করবার চেষ্টা করা হয়েছে, এখনও 
হচ্ছে। পূর্বইউরোপের স্থানে স্থানে বহ্‌ ক্ষুদ্র আগ্নকুণ্ড ধিক-ধিকি জবলছে, এই হচ্ছে তার 
কয়েকাট্র পাঁরচয়। ক্ষুদ্র হলেও এই কুণ্ডগ্ুলো অবহেলার বস্তু নয়, কারণ এর আগুন বৃহত্তর 
ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়বার আশঙ্কা প্রচুরই রয়েছে। 

রাজনখাঁতি এবং বাস্তব-তত্বের দিক থেকে, যুদ্ধের পরবতর্ণ কটি বছর ফ্লান্সই ছিল ইউরোপের 
মধ্যে সবচেয়ে প্রাতপাত্তশালশ দেশ। তার যা-কিছু কাম্য ছিল তার অনেকখানিই সে পেয়ে 
গিয়েছিল- প্রচুর জ্বায়গা পেয়েছে সে, য্ম্ধ-ক্ষাতপূরণেরও অন্তত আশবাস পেয়েছে; কিন্তু তবুও 
তার মন প্রসন্ন হয় নি। প্রকান্ড একটা ভয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে ছিল-_ভয়টা হচ্ছে, জর্মীন 
হয়তো আবার প্রবল হয়ে উঠবে, আবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, হয়তো তাকে হারিয়েই দেবে। 
জর্মনর লোকসংখ্যা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বোঁশ, এইটাই হচ্ছে ফ্রান্সের ভয় পাবার প্রধান হেতু । 
আয়তনে ফ্রান্স বস্তুতই জর্মনর চেয়ে বড়ো, তার জাঁমও বোধ হয় বেশি উর্বর। তবু কিন্তু 
ফ্রান্সের লোকসংখ্যা চার কোট দশ লক্ষেরও কম; আর সে সংখ্যা বিশেষ বাড়েও না। জর্মীনর 
লোকসংখ্যা ছয় কোটি দুই লক্ষেরও বেশি; সে সংখ্যাও আবার 'দনাদনই বেড়ে চলেছে। তা 
ছাড়া উগ্র এবং যুদ্ধ-কুশল জাতি বলেও জর্মীনর খ্যাতি আছে; স্মরণীয়কালের মধ্যেই দদদবার 
সে ফ্রান্সকে আক্রমণ করেছে। 

- অতএব জর্মীন পাছে তার উপরে প্রাতশোধ তোলে এই ভয়েই ফ্রান্স বিহ্বল হয়ে পড়ল; 
তার সমস্ত ক্টনাঁতির ভিত্তি এবং মূল কথাই হয়ে উঠল 'নরাপত্তা-বিধান'_ মানে ফ্রান্স 
যা পেয়েছে সেটা দখল এবং ভোগ করবার ব্যবস্থাটা অক্ষুণ রাখবার ব্যবস্থা । অন্য দেশদের 
তুলনায় ফ্রান্সের সামারক শান্ত বোঁশ; ভার্সাই সন্ধির শর্ত দেখে যে-সব দেশরা ক্ষুণ্ন হয়োছল, 
ফ্রান্সের সামারক শান্তর চাপেই তাদের তখন সংযত করে রাখা হয়েছে কারণ ফ্রান্সের শনরাপত্তার” 
জন্য সে সান্ধটকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন ছিল। তার শান্তকে আরও দৃঢ় করে তোলবার জন্য 
ফ্রা্স একটি দলও গ'ড়ে তুলল-_ভার্সাই সন্ধি টিকিয়ে রাখায় যাদের স্বার্থ রয়েছে, এই রকমের 
সব দেশদের নিয়ে সে দল গড়া হল। এই দেশগাৃল হচ্ছে বেলাজয়ম, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভা কিয়া, 
রুমানিয়া এবং ষুগোশ্লাভিয়া। 

এই ভাবে ফ্রান্স ইউরোপে তার অধ্যক্ষতা বা নেতৃত্ব প্রাতম্ঠিত করল। ইংলন্ডের এটা 
পছন্দ হল না; সে নিজে ছাড়া অন্য কোনো দেশ ইউরোপে প্রবল হয়ে উঠবে, এটা ইংলশ্ডের 
ইচ্ছা নয়। মিব্ররাজ্য ফ্রান্সের প্রাত ইংলন্ডের যে দারুণ প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল তার অনেকখানিই 
উবে গেল; ইংলশ্ডের খবরের কাগজে ফ্রান্সকে স্বার্থপর নণির্মম বলে আরঁ্ভাহত করা 
হতে লাগল; সেই সঞ্চেই পুরোনো শত্রু জর্মীনর সম্বন্ধেও বহু প্রশীতপূর্ণ উন্তি করা হতে 
লাগল। ইংরেজরা তখন বলতে লাগল, অতাঁত শন্দুতা মনে করে রাখতে নেই, সেটা ভুলে 
যেতে হয়, ক্ষমা করতে হয়; শান্তির সময়েও অতশত যুদ্ধের 'দনের স্মৃতি নিয়ে চলা আমাদের 
পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না। আতি চমৎকার কথা; ইংরেজদের দিক থেকে একেবারে দ্বিগুণ 
চমৎকার, কারণ তখন এই কথাগুলো দিয়েই ইংরেজদের কূটনীতি 'সদ্ধ হবার ভর্য্লা। 
ক্ষেত্রে ইংলশ্ড যেখানেই সযোগট;ুকু পায়, বা 'ব্রিটিশ সরকার ক্‌উনগীতির ষে চালাটিই চালে, 
ইংলন্ডের প্রজারা শ্রেণীনিবিশেষে তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চ-স্তরের নোতিক ব্টান্ত দোখিয়ে সেটাকে সমর্থন 
করে; কাউন্ট স্ফোর্জা নামক ইতালির একজন রাম্ট্রনীতাঁবদ একবার বলোছলেন, “ঈশ্বর 
স্বয়ং এই একটি মহামূল্য গুণে ব্রিটিশ জাতিকে ভূষিত করেছেন”। 

১৯২২ সনের গোড়ার দিক থেকেই ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের বিরোধ শুরু হল; ইউরোপের 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এট একটি স্থায়শ ব্যাপার হয়ে পড়ল। বাইরে এরা 'মিম্ট হেসে কথা কয়, অতাল্ত 
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ভদ্র ভাষায় আলাপ করে; এদের রাম্ট্রনায়করা এবং প্রধানমল্ত্রা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গো সাক্ষাৎ 
করেন, একন্র হয়ে ফটোগ্রাফ তোলেন; অথচ এই দুটি দেশের কর্তৃপক্ষ প্রায় সময়ই পরস্পরের 
উল্‌টা দিকে চলতে চেম্টা করেন। ১৯২২ সনে জর্মীন ক্ষাতপূরণের টাকা দিতে পারল না, সেই 
অপরাধে ঘিন্রশন্তি রূঢ-উপতাকা দখল করে 'নিল। ইংলণ্ড এই দখল করার পক্ষপাতী 'ছিল না; 
কিন্তু ফ্রান্স ইংলন্ডের আপাতত অগ্রাহ্য করেই নিজের ইচ্ছা পরণ করল। ব্রিটেন কিন্তু তার সে 
দখলদাবতে কোনো অংশ গ্রহণ করল না। 

তার পর আবার আরও একাঁট প্রাচীন 'মনতরজাঁতির সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ বাধল; দুই দেশের 
মধ্যে সারাক্ষণই ঠোকাঠুকি চলতে লাগল। এই দেশাট হচ্ছে. ইতাঁল। ইতাঁলতে ১৯২২ সনে 
মুসোলিনশ শাসন-কর্তৃত্ব হস্তগত করলেন, তাঁর সাম্রাজ্য-বস্তারের কামনা ছিল ফ্রান্স তাতে বাধা 
দিল-_ এই থেকেই বিরোধের উদ্ভব। মুসোলিনী আর তাঁর ফ্যাঁসজমের কথা আম তোমাকে 
এর পরের চিঠিতে বলব। 

যৃ্ধের পরবত* কালে ব্রিটিশ সাম্মাজ্যের মধ্যেও ভাঙন ধরার কতগুলো লক্ষণ স্পন্ট হয়ে 
উঠল। এর সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা আমি আগের কয়েকটা চিঠিতে করোছ। এখানে শুধু 
এর একটা দিক সম্বন্ধে কথা বলব। অস্ট্রৌলয়া এবং কানাডা, এই দুটি দেশই উত্তরোত্বর 
আমোরকার সংস্কতি এবং অর্থনোতিক প্রভাবের কবলে গিয়ে পড়াঁছল; জাপ্পানদের উপরে, বিশেষ 
করে জাপান থেকে এই-সব দেশে যে লোক বসবাস করতে আসছে তার উপরে এরা 'তনাঁট 
দেশই সমান ক্ষ্যাপা ছিল। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার এই ভয় খুবই বোঁশ : অস্ট্রেলিয়ার অজন্র 
জাম পড়ে আছে যেখানে বাস করবার লোক নেই; ওদিকে জাপান তার থেকে বেশ দূর 
নয়, সেখানে লোক এত বেশ্ব হয়ে গেছে ষে দেশে তাদের জায়গা হচ্ছে না। জাপানের অঙ্গে 
ইংলণ্ড মৈত্রী-স্থাপন করেছে; এই দুটি ডোঁমাঁনয়নের এবং ব্স্তরাষ্টের সেটা পছন্দ নয়। মহাজন 
হিসাবে, এবং অন্য দিক 'দয়েও আমোৌরকা ইতিমধ্যে পৃথবাতে প্রবল হয়ে উঠেছে-অতএব 
ইংলশ্ড তখন তাকে প্রসন্ন রাখতে চায়। সাম্রাজ্যটাকেও যতাঁদন সম্ভব টিকিয়ে রাখাই তার 
কাম্য। অতএব ১৯২২ সনের ওয়াশিংটন কনফারেন্সে সে ইহ্গ-জাপানি মৈল্লী বিসর্জন 'দিল। 
চন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিটিতে আম তোমাকে এই কনফারেন্সের কথা বলেছি। এইখানেই 
চতুঃশান্ত-চুন্তি এবং নব-শান্ত সন্ধি করা হয়েছিল। এই সন্ধিগূলো হয়োছল চন এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের তারভূমি সম্বন্ধে। সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থ এর সম্গে অনেকখাঁনই জড়ানো, তবু 
কিন্তু তাকে এই সম্মেলনে আমন্মণ করা হল না- রাশিয়া এই অবহেলার প্রাতবাদ জানাল, তবুও না। 

এই ওয়াঁশংটন কনফারেন্সেই, প্রাচ্য জগতে ইংলপ্ড যে কূটনীতি এতাঁদন চালিয়ে এসেছে 
তার একটা পাঁরবর্তন দেখা দিল। এতাঁদন যাবৎ ইংলশ্ড জাপানকে বন্ধ বলে জানত; তার 
ভরসা ছিল, দ্‌র প্রাচ্যে, বা ভারতবর্ষেও যাঁদ তার কোনো 'বিপদ হয়, সে বিপদে জাপান তাকে 
সাহাধ্য করবে। কিন্তু এখন দেখা গেল, পৃথিবীর রাজনৈতিক জীবনে দর প্রাচ্য অণ্চল ক্রমেই 
একটা বৃহৎ স্থান আঁধকার করছে; পাঁথবশর বিভিন্ন দেশদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত লেগেছে। 
চশন প্রবল হয়ে উঠছে, অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছে; জাপাম, আর আমেরিকার মধ্যে 
বৌরিতাও ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। অনেকের তখন ধারণা ছিল, এর পরের বারে যে মহাষুণ্ধ 
বাধবে, প্রশান্ত মহাসাগরই হবে তার প্রধান কেন্দ্রস্থল। জাপান আর আমোরকার মধ্যে তখন 
একপক্ষকে বেছে নিতে হয়- ইংলশ্ড জ্রাপানকে ছেড়ে আমোরকার দলে গিয়ে 'ভিড়ল। কিংবা 
তাও ঠিক নয়; সাঁত্য করে বলতে গেলে বলতে হয়, জাপানের পক্ষ সে পারত্যাগ করল। তার 
নশীতিটা তখন হল, আমোরকার শান্ত বেশি, টাকা অনেক, অতএব আমোরকার সঙ্গে সে বন্ধৃত্ব 
বজায় রেখে চলবে, কিম্তু কাগজে-কলমে কোনো কথা কাউকে 'দেবে না। জাপানের সঙ্গে মৈতিকে 
খতম করে 'দয়ে ব্রিটেন এবার, দূর প্রাচ্য অন্যলে যাঁদ য্‌ম্ধ বাধে ডেবে সেই য্ম্ধের জন্য প্রস্তুত 
হবার আয়োজন শুরু করল। সিঙ্গাপুরে অজন্র টাকা ঢেলে জাহাজ মেরামতের আঁত প্রকান্ড 
প্রকাণ্ড ডক তোর করল সে এই স্থানটিকে সে নৌবাহিনীর একটি প্রকাণ্ড ঘাঁটিতে পারত 
করল। এই ঘাঁট থেকে এখন সে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সমস্ত চলা- 
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চলের গাঁত নিয়ল্মিত করতে পারে। একাঁদকে ভারতবর্ষ ও ব্রহনদেশ, অন্যাদকে ফরাস ও ডাচ 
উপানিবেশগ্ীলকে সে এখন আয়ত্তে রাখতে পারছে; সবচেয়ে বড়ো কথা, এখন যাঁদ প্রশান্ত 
মহাসাগরে যুদ্ধ বাধে সে যুদ্ধে ব্রিটেন বেশ ভালো রকমই লড়াই দিতে পারবে-তা সে যদ্ধ 
জাপানের সঙ্গেই হোক বা আর কারও সঙ্গেই হোক। 

১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-জাপান মৈল্লী ভেঙে গেল; এর ফলে জাপান একেবারে 
একা হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়েই জাপানিরা তখন চোখ ফেরাল রাশিয়ার 'দকে, সোভিয়েউদের সঞ্গে 
তারা বন্ধৃত্ব পাতাবার চেষ্টা করতে লাগল। তিন বছর পরে, ১৯২৫ সনের জানুয়ারি মাসে, 
জাপান এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সম্ধি স্থাপিত হল। 

যুদ্ধের পর প্রথম ক'বছর বিজয়ী জাতিরা জর্মীনকে আচারে-ব্যবহারে প্রায় একঘরে করেই 
রাখল। এদের কাছে বিশেষ সদব্যবহার পাচ্ছে না দেখে, এবং এদের একট.খানি ভয় দোখয়ে 
দেবার উদ্দেশ্যে, জর্মনি তখন সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে মুখ ফেরাল; ১৯২২ সনের এপ্রল মাসে 
রাশিয়ার সঙ্গে সে সন্ধি স্থাপন করল। এই সাম্ধর নাম রাপাল্লোর সন্ধি। এই সান্ধর সমস্ত 
উদ্যোগ-আয়োজন গোপনেই করা হয়েছিল; অতএব সান্ধর কথা যখন বাইরে প্রকাশ করা 
হল, মিত্রপক্ষের সরকাররা একটা অতর্কিত ধাক্কা খেলেন। বিশেষ করে ইংলশ্ডের শাসক- 
শ্রেণী সোভিয়েট সরকারের উপর নিদারুণ চটা। জর্মীনর সঙ্গে সদব্যবহার না করলে, 
তাকে প্রসন্ন না রাখলে, সে হয়তো রাশয়ার সঙ্গেই গিয়ে যোগ দেবে বাস্তবিক পক্ষে 
এই কথাটা হূদয়ঙ্গম হবার ফলেই ব্রিটিশরা জর্মনির প্রাতি তাদের নীতি বদলে ফেলল। 
জর্মীনকে যেসব অসুবিধা আর দুদ্শা সইতে হাচ্ছল, সেগুলো অকস্মাৎ তারা অত্যন্ত- 
রকম বুঝে ফেলল; তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নানাবিধ চেম্টা করতে লাগল, অবশ্য 
বেসরকারি ভাবে। রূঢ় দখল করার ব্যাপার থেকেও তারা দূরে স'রে রইল। এ-সব অবশ্য 
তারা করাছল, হঠাৎ রাতারাতি তারা জম্শীনকে ভয়ানক ভালোবেসে ফেলোছিল বলে নয়; জর্মীনকে 
তারা রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে টেনে রাখতে, সোভিয়েট-বিদ্বেষী জাতিদের দলেই 'ভাঁড়য়ে 
রাখতে, চাইছিল বলে। কয়েকবছর ধরে এইটাই হয়ে রইল 'ব্রটেনের ক্টনীতির মূলমন্ত্র; 
অবশেষে ১৯২৫ সনে লোকার্নোতে তাদের এই চেম্টা সফল হল। ল্যোকার্নোতে সমস্ত দেশদের 
মধ্যে একটা কনফারেন্স হল; যুশ্ধের পর সেই প্রথমবার বিজয়শ জাতিদের আর জর্শীনর মধ্যে 
কতকগুলো ব্যাপারে মতের একটা সত্যকার মিল দেখা গেল-_কথাগুলোকে নিয়ে একটা সম্ধি- 
পন্্র রচিত হল। সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ মতৈক্য অবশ্য হয় নি; ক্ষাতপূ্রণের বিরাট সমস্যাটারই 
সেখানে মীমাংসা হল না, এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন অমীমাংঁসত রয়ে গেল। তবু আরম্ভটা 
ভালোই হল বলতে হবে; দুই পক্ষের মধ্যে আ*বাসবাক্য এবং প্রাতশ্রাতও অনেকগুলো দেওয়া- 
নেওয়া হল। জর্মনর পশ্চিমে অর্থাৎ ফ্রান্সের দিকে যে সীমান্তরেখা ভার্সাই সম্ধিতে 'নাম্ট 
করে দেওয়া হয়েছিল, জর্মীন সেটা স্বীকার করে নিল। প্রাচ্য সীমান্ত এবং সমূদ্র পর্যন্ত 
পোলিশ করিডর সম্বন্ধে ভার্সাই সন্ধির নিদেশকেই চরম বলে মেনে নিতে সে রাজ হল না; 
তবে এই প্রতিশ্রুত দিল, সে নিশি বদলে নেবার চেম্টা যা করবার তা সে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ 
উপায়েই করবে। প্রতোঁকেই অঙ্গীকার করল, কোনো পক্ষ যাঁদ এই সন্ধির শর্ত ভাঙে, তবে 
অন্যরা একন্র হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করবে। 

লোকোর্নো সন্ধি ব্রিটিশ ক্‌টনীতির জয়ের নিদর্শন। এই সন্ধির ফলে ব্রিটেনের মর্ধাদা 
বেড়ে গেল- ফ্রান্দ আর জর্মীনর মধ্যে বিরোধ বাধলে 'ব্রটেন তার বিচার করবে» তারই খানিকটা 
বাবস্থা এতে হয়ে গেল। জর্মনিকেও এতে রাশিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিত্ধ করে আনা হল। 
লোকারন্নো সন্ধির সব চেয়ে বড়ো গ্ুরাত্বই: বস্তুত ছিল এই : এর ফলে পাশ্চম-ইউরোপের 
জাতগুলো একত্র হয়ে একটি সোভিয়েট-বিরোধী দলে পারণত হুল। রাশিয়া ভয় পেয়ে গেল; 
মাসকয়েকের মধ্যেই সেও এর পাল্টা জবাব 'দল তুরস্কের সঙ্চো মিতা স্থাপন করে। রাশিয়া 
এবং তুরস্কের মধ্যে এই সপ্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হল ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে; লশগ্‌ অব 
নেশন্স্‌ মসুলের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবার ঠিক দুই 'দিন পরে। তোমার মনে আছে, 
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লীগের এই সিম্ধান্তাট করা হয়োছল তুরস্কের বিরুদ্ধে। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 
জর্শীন লীগ অব নেশন্‌সে প্রবেশ করল; খুব একটা প্রচণ্ডরকম কোলাকুলি আর করমর্দনের 
গড়ক লেগে গেল, লশগের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই খুব 'মাম্টরকম হাসতে লাগলেন আর 
অন্য সবাইকে প্রচুর পারমাণ প্রশংসাবাক্য শুনিয়ে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। 

এমনি করেই ইউরোপের জাতিদের মধ্যে কিস্তির চাল এবং পাল্টা-কিস্তির চাল চলতে 
লাগল; অনেক সময় আবার এদের আভ্যম্তরীণ নীতির ধাল্জাও সে চালের উপর এসে পড়তে 
লাগল। ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে ইংলশ্ডে একটা সাধারণ নির্বাচন হল। নির্বাচনে 
রক্ষণপল্থী দল হেরে গেল। পালশমেশ্টে যে শ্রমিকদল ছিল তারা সংখ্যাগৌরবে সকলের চেয়ে 
বড়ো নয়, তবু তারাই মাল্মিসভা গঠন করল- শ্রামকদলের ইতিহাসে সেই প্রথমবার। প্রধানমল্লী 
হলেন র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এই মীল্মিসভা মান্র সাড়ে ন'মাস কাল টিকে ছিল। কিন্তু সেই 
স্ব্প কালের মধ্যেই এরা সোভিয়েট রাশিয়ার সঞ্চে একটা বোঝাপড়া করে ফেলল; দুই দেশের 
মধ্যে কুটনৌতক এবং বাঁণাজ্যক সম্পর্ক স্থাঁপত হল। রক্ষণশীল দল সোভয়েটদের কোনো 
রকমে স্বীকার করে নেবারই বিরোধী ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই আবার নূতন নির্বাচন এল) 
সে নির্বাচনে রাশিয়ার কথাটাই প্রধান হয়ে উঠল। তার কারণ এই নির্বাচনের সময় রক্ষণশশল দল 
একথানা চিঠি প্রকাশ করে বসলেন, সেইটাই হল তাঁদের টেক্কা তুরুপ। এই চিঠিটবর নাম 
জনোভিয়েবের চিঠি। এতে বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে গুপ্ত কার্যকলাপ চালাবার জন্য ইংলন্ডের 
কামিউনিস্টদের প্রাত নির্দেশ দেওয়া হয়োছল। িনোভিয়েব ছিলেন সোভিয়েট সরকারের অল্তভুক্তি 
একজন নেতৃস্থানীয় বলশেভিক। তিনি এই চিঠি লেখার কথা সাফ অস্বীকার করলেন, বললেন এটা 
নশ্চয়ই জাল চিঠি। কিন্তু, ইংলম্ডের রক্ষণশীল দল তবুও চিঠিটাকে নিয়ে যথাসম্ভব হৈ চৈ 
করতে লাগলেন; খানিকটা এর সাহায্ই তাঁরা 'নর্বাচনেও জয়লাভ করলেন। এবার রক্ষণশীল 
দলই মল্সভা গঠন করলেন, তার প্রধানমন্ত্রী হলেন স্ট্যানীল বলডুইন। এই সরকারকে বারবার 
করে বলা হল, “জনোভিয়েবের চিঠিটা” আসলে সত্য না মিথ্যা সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হোক, কিন্তু 
সরকার সে তদন্ত করতে অস্বীকার করলেন। এর কিছুকাল পরে বালিনে কতকগুলো রহস্য 
ফাঁস হয়ে পড়ল, তার থেকে জানা গেল চিঠিটা সত্যই জাল; এর মূলে ছিল একজন শ্বেত, 
রাশিয়ান_ মানে দেশ থেকে পলাতক বলশেভিক-বিরোধী রাশিয়ান। তবু ইংলণ্ডে এই চিঠিটা তার 
কাজ উদ্ধার করেছিল; একটি সরকারকে উচ্ছেদ করে তার জায়গাতে আরেকটি সরকারকে বাঁসিয়ে 
1দয়েছিল। এমাঁনতর সব সামান্য বস্তু 'দয়েই আন্তজর্াতক রাজনীতির বড়ো বড়ো ব্যাপার 
চালানো হয়। 

সেই বছরেরই শেষের 'দকে আবার নৃতন একটা ব্যাপার ঘটল, তার ফলে 
শব্রাটশ সরকার খুব চটে উঠলেন। এবারের ব্যাপারটা ঘর্টেছিল দূর প্রাচ্-অণ্চলে। চীনে 
হঠাৎ একটা শান্তশালশ 'মলিত জাতশয় সরকারের আঁবভ্শব হল; ভাব দেখে মনে হল সোভিয়েটদের 
সঙ্চে সে সরকারের খুবই অল্তরগ্গতা। অনেক মাস ধরে চনে ব্রিটিশদের অত্যন্ত বিপদের 
মধ্যে কাটাতে হল; বহু অপমান লাঞ্ছনা হজম করতে হল, অনেক কাজই করতে হল যা তাদের 
পছন্দ নয়। তার পর অক্পাঁদন মান্ন বেচে থেকে চীনাদের সে আন্দোলন হঠাৎ ভেঙে ছন্নখান 
হয়ে গেল। আন্দোলনে প্রগাঁতিপল্থী যাঁরা ছিলেন, সেনাপাঁতরা তাঁদের নিঃশেষে 'নহত এবং 
বিতাঁড়ত করলেন; এদের পাঁরবর্তে সাংহাইতে যে বিদেশী মহাজনরা ছিল 'নিরভ/রস্থল বলে 
তাদেরই 'গিয়ে আশ্রয় করলেন। আন্তর্জাতিক কৃটনীতির খেলায় রাশিয়ার এটা হল একটা বিরাট 
পরাজয় : চীনের এবং অন্যান্য দেশের চোখে তার মানমর্ধাদা অনেক কমে গেল। ইংলন্ডের পক্ষে 
এটা একটা রণজয় বিশেষ; সোভিয়েটের পরাজয়টাকে সে আরও বেশি প্রতাক্ষ করে তুলতে চেষ্টা 
করল, তাই পারলেই তার আরও বোশ সুবিধা হয়ে যায়। সোভয়েট বিরোধাঁদের দলটাকে সে 
আবার গড়ে তুলল, চারাঁদক থেকে এরা রাশিয়াকে ঘরে ফেলবারও চেষ্টা করল। 

১৯২৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর বহুস্থানে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আভষান শুরু 
হল। ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে, একই 'দিনে পিকিঙ-এর সোভিয়েট দূতাবাসে এবং সাংহাইয়ের 
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কন্‌্সালের দপ্তরে খানাতল্লাস করা হল। এই দুটি স্থানে পৃথক দুটি চীনা সরকার 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে এরা একন্র হয়েই কাজে নামল। দূতাবাস থানাতল্লাস করা বা বিদেশী 
দৃূতকে অপমান করা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবক ব্যাপার; এর ফলে প্রায় সবই যুদ্ধ বেধে খায়। 
রাশিয়ার দূঢ় বিশ্বাস ছিল, এই কাজ আসলে চীনা সরকারের নয়, ইংলস্ড এবং অন্যান্য সোঁভিয়েট- 
বিরোধশরাই তাদের তাড়া দিয়ে এটা করাচ্ছে__রাশিয়াকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করাই তাদের মতলব। 
কন্তু সে মতলব ব্যর্থ হল, রাশিয়া যুদ্ধ করল না। এর একমাস পরে, ১৯২৭ সনের মে মাসে, 
রাশিয়ার বাণিজ্য-দপ্তরগ্ীলর উপরে অদ্ভূতরকম খানাতল্লাস চালানো হল, এবার হল লন্ডনে। 
এর নাম 'আর্কসের' খানাতল্লাসী, কারণ ইংলন্ডে রাশিয়ার যে সরকার বাঁণজ্য-প্রাতষ্ঠান 'ছল 
তার নাম ছিল আকস। এই খানাতল্লাসের ফলে সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া এবং ইংলশ্ডের মধ্যে যত 
কূটনীতি এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল সমস্ত 'ছন্ন হয়ে গেল। এর পরের মাসেই 
অর্থ জুন মাসে, পোল্যান্ডে অবস্থিত সোভিয়েট মল্ীকে ওয়ারস'তে খুন করা হল। এর 
চার বছর আগে রোমে অবস্থিত সোভিয়েট মন্ত্রীকে লুজোঁ। শহরে হত্যা করা হয়েছিল)। পরপর 
অত্যন্ত দ্রুতবেগে এই সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেখে রাশিয়ার লোকরা ভয়ে 'বিহবল হয়ে পড়ল, তাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস হল এবার সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা সকলে একন্র হয়েই রাশিয়াকে আকুমণ করবে। 
রাশিয়াতে প্রবল একটা যূদ্ধাতঙ্ক দেখা 'দিল। পশ্চিম ইউরোপের বহু তদশেই শ্রামকরা শোভা- 
যাত্রা ইত্যাদি করে রাশিয়ার পক্ষে এবং যে যুদ্ধটা আসন্ন বলে মনে হাচ্ছিল তার 'বিপক্ষে মতপ্রকাশ 
করল। কিন্তু আতঙ্ক ক্রমে কেটে গেল, যুদ্ধ হল না। 
ঠিক সেই বছর, সেই ১৯২৭ সনেই রাঁশয়াতে খুব ধূমধাম করে রুশ-বিপ্লবের দশম 
বার্ধক স্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করা হল। ইংলন্ড এবং ফ্রান্স তখন রাশিয়ার উপর অত্যন্ত 
চটা। কিন্তু প্রাচ্য জগতের দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার কতখানি বন্ধৃত্ব গড়ে উঠোছল 
তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গেল; পারশ্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান এবং মগ্চগোলিয়া থেকে সরকারি- 
ভাবে প্রাতানাধদল এসে রাশিয়ার উৎসবে যোগ 'দিলেন। 
ইউরোপে এবং অন্যন্ল যখন এই-সব আতঙ্ক আর যৃদ্ধের আয়োজন চলেছে, ঠিক তখনই 
আবার নিরস্তীকরণ নিয়েও প্রচুর জল্পনাকম্পনা চলছিল। লাগ অব নেশন্সের অনৃষ্তান-পন্ে বলা 
হয়োছল “লীগের সভ্যরা স্বীকার করেন, শান্তি রক্ষার জন্য প্রতোক জাতর অস্মাসজ্জা কমিয়ে 
জাতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেটুকু একান্ত অর্পারহার্য তাহার অনাতারন্ত বালয়া পারামত করা 
প্রয়োজন, এবং সকলের 'মালত চেষ্টার দ্বারা সকলের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন।” এই সাধ নীতিটি ব্যস্ত করার বোশ আর কিছুই লীগ তখন করল না; কিন্তু এাবষয়ে 
প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিধানের জন্য তার কাউন্সিলকে নরেশ 'দিল। জমশন এবং অন্যান্য 'বাঁজত 
দেশদের অবশ্য সন্ধিপত্রের দ্বারাই অস্প্রত্যাগ করানো হয়োছল। বজয়ী দেশরাও আশ্বাস 
দিয়েছিলেন তাঁরাও অস্ঘত্যাগ করবেন; কিন্তু সে নিয়ে কনফারেন্সের পর কনূফারেন্সই শুধু 
চলতে লাগল, হাতে কলমে কাজ কিছুই হল না। আশ্চর্য হবার কিছুই এতে নেই, কারণ প্রজোক 
দেশই চাইছিল নিয়স্ীকরণের ব্যাপারটা এমনভাবে সম্পন্ন হোক যেন অন্যদের তুলনায় তার মিজের 
শান্ত কিছু বেশি থেকে যায়, অন্যরা স্বভাবতই তাতে রাজ নয়। ফরাসিরা তো আগাগোড়াই তাদের 
সেই এক গোঁ ধরে রইল- আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোক, তার পর অস্্রত্যাগের কথা ভাবা যাবে। 
বড়ো বড়ো দেশদের মধ্যে আমেরিকা বা সোভিয়েট ইডীনয়ন লীগের সভ্য ছিল না। বস্তুত 
সোভিয়েটের দূম্টিতে লীগ 'ছিল তার একটা প্রাতদ্বন্শী এবং বিরোধশ পক্ষ; একদল ধানকতন্মশ 
দেশ নিয়ে সেখানে একজোট হয়েছে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের ব্রত। আবার সোভিয়েট 
ইউনিয়নকেও ক যেমন ব্রিটিশ সাম্াজ্কে অনেকে বলে) একটা লগ অব নেশনস্‌ গোছের 
ব্যাপার বলেই মনে করা হত, কারণ সে ইউনিয়নের মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতন্বণ অণ্চল এসে 
একন্ন সংঘবদ্ধ হয়েছে। প্রাচ্য অণ্চলের দেশরাও লীগ অব নেশন্সকে সন্দেহের চোখে দেখত, 
মনে করত সেটা সাম্রাজ্যবাদী শান্তদের কার্য উদ্ধারের একটা যন্ম মা্। কিন্তু তা সত্তেও নিরস্ণকরণের 
কথা আলোচনা করবার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্য দেশদেরও প্রায় সকলেই লখগ অব 
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নেশন্সের কনফারেন্সগুলোতে গিয়ে যোগ দিলেন। ১৯২৫ সনে লগ একটি উদ্যোগকারণী 
কাঁমশন নিয়োগ করলেন; এপরা প্রকাণ্ড একটি 'নিখিল-ব*্ব নিরস্্ীকরণ-সম্মেলনের পথ পারম্কার 
করবেন। এই কাঁমশন ক্রমাগত সাত বৎসর ধরে কাজ করে চললেন, একটার পর একটা করে অসংখ্য 
পাঁরকজ্পনা পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু ফল কিছুই হল না। ১৯৩২ সনে খোদ 'বিশ্ব- 
সম্মেলনের সভা বসলো এবং বহু মাসব্যাপী বৃথা আলোচনার পরে তার অন্তধান হল। 

আমোরকা শুধূ-ষে এই নিরস্তকরণের আলোচনাতে যোগ দিল তাই নয়; পৃথিবীর অর্থ- 
নীতির বাজারে তার যে নূতন প্রাতপান্ত গড়ে উঠেছে তার খাতিরে ইউরোপ এবং ইউরোপের 
আভ্যন্তরশণ ব্যাপার সম্বন্ধেও তার উৎসাহ বেড়ে গেল। সমস্ত ইউরোপই তখন তার খাতক; 
অতএব তার তখন লক্ষ্য হল, ইউরোপের দেশরা যাতে আবার পরস্পরের গলা কাটতে লেগে না 
যায় তারই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা । শুধু উচ্চতর নীতিবোধের কথা বলে নয়, এরা যদ 
সত্যই মারামার করে মরে তবে আমেরিকার পাওনা টাকা আর ব্যবসায়ের কী গাঁত হবে? 
নিরস্লীকরণের আলোচনাতে কোনো দ্রুত ফলের সম্ভাবনা নেই দেখে, ১৯২৮ সনে শান্তিরক্ষার 
ব্যবস্থ্র একটি নৃতন প্রস্তাব উপস্থিত করা হল। এই প্রস্তাবটি সান্ট হয়োছল ফরাসি আর 
আমোরকান সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলে। এতে একটা খুব বড়ো কথা বলা হল “্যম্ধ 
ব্যাপারটাকেই বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হোক'। কথাটা প্রথমে উঠেছিল শুধু ফ্রান্স আর 
আমোরকার মধ্যে এইরকম একটা চুন্ত-স্থাপনের সংকল্প নিয়ে; কিন্তু ক্রমে কথাটা বড়ো হয়ে 
উঠল এবং শেষপর্য্ত পাঁথবাঁর প্রায় সমস্ত দেশকেই এর অল্তর্ভূন্ত করে নেওয়া হল। ১৯২৮ 
সনের আগস্ট মাসে প্যারস শহরে এই চুন্তিপন্র স্বাক্ষর করা হল; তাই এর নাম হল ১৯২৮ সনের 
প্যারিস চুন্ত; বা কেলগন্রীয়াঁ চুন্ত, বা সংক্ষেপে কেলগ-চুন্তি। কেলগ ছিলেন আমোরকার 
সেক্রিটার অব স্টেট; এই ব্যাপারে 'তিনিই প্রথম অগ্রণী হন; আর আঁরাস্তদে ব্রীয়া ছিলেন 
ফ্রান্সের বৈদেশিক-মন্ত্। এই চুন্তপন্রাট বেশ ছোটোখাটো একাঁট সুরচিত দলিল 'বিশেষ। এতে 
বলা হল, দেশে দেশে মতান্তর হলে তার সমাধানের জন্য যুদ্ধ শুরু করা অতি গাঁহ্ত ব্যাপার; 
এই প্যান্তে যাঁরা সই করলেন-_তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নিরধারণের জন্য যদি কেউ জাতীয় 
নশীত 'হসাবে যুদ্ধের আশ্রয় নিতে চান, সেটা একেবারেই চলবে না। এই কথাগুলো প্রায় 
চান্তপন্রের নিজেরই ভাষায় আম বললাম। কথাগুলো শৃনতে ভার চমৎকার; সত্যই খোলা মনে 
যাঁদ একথা বলা হত তবে যুদ্ধের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যেত। কিন্তু দু 'দন না যেতেই দেখা 
গেল, স্বাক্ষরকারীরা মোটেই খোলামনে এতে সই করেন নি, ম্রেফ ধাস্পাবাজি করেছেন। সই 
করবার আগে ফ্রান্স এবং 'ব্রটেন দুই পক্ষই, বিশেষ করে 'ব্রাটশ নিজেদের তরফ থেকে নানা 
রকমের রেহাই এবং অব্যাহাতির ব্যবস্থা রেখে দিলেন; তার ফলে এ'দের পক্ষে চুন্তর শর্তগৃলো 
প্রায় অর্থহান হয়ে দাঁড়াল। 'ন্রাটশ সরকার বললেন, তাঁদের সাম্রাজ্যের জন্য যাঁদ কোনো যচ্ধ- 
গ্রহ তাঁদের করতে হয়, সে যুদ্ধ এই চুন্তপন্রের ছ্বারা নিষিদ্ধ হবে না। তার মানেই হচ্ছে, 
'ব্লটেন যখন চাইবে বস্তুত তখনই অবাধে যুদ্ধ শুরু করতে পারবে। তার নিজের শাসন এবং 
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পন্রো নীতি'র ব্যবস্থা করে নিল। 

উনি আনলো সপ রারিনু রত। 
মৃহূর্তেই-১৯২৮ সনে ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটি নৌবাহিনী সংক্তান্ত গোপন চুন্তি হল। 
এই চুন্তর খবর কী রকম করে প্রকাশ পেয়ে গেল; শুনে ইউরোপ আর আমোরকা বিস্ময়ে স্তব্ধ 
হয়ে গেল। প্রকাশ্য রঞ্গমণ্টের বাইরে, পর্দার নেপথ্যে আসলে কণসব বাপার ঘটে, এইটাই হল 
তার যথেষ্ট প্রমাণ । 

সোভিয়েট ইউনিয়ন কেলগ-চুন্তি মেনে নিল, তাতে সই করল। এরপ করবার মূলে তার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ছিল; এই চুন্তির আবরণ নিয়ে সোঁভয়েটকে আক্রমণ করে বসবে এমন কোনো সোভিয়েট- 
পােরোধশ দল যাঁদ কেউ গড়ে তুলতে চায়, তার সে চেম্টাকে এইভাবে বার্থ করা, অন্তত খাঁনক 
পাঁরমাণে বাধা দেওয়া। চুন্তির শর্ত থেকে অব্যাহাতির যে ব্যবস্ধাগুল ব্রিটেন করে নিয়েছে, 
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অনেকের ধারণা হয়েছিল তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েট। চুন্তপন্লে সই করবার সময় রাশিয়া 
'ব্রটেন এবং ফ্রান্সের এই-সব অব্যাহতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র আপন্তি প্রকাশ করল। 

যুদ্ধের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে রাশিয়ার খুব বেশি আগ্রহ ছিল। শুধু এই চুন্ত 
ধনয়েই সে সুস্থ হল না; সাবধানতার বাড়াত ব্যবস্থা হিসাবে তার প্রাতবেশী দেশ পোল্যান্ড, 
রুমানিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাটভয়া, তুরস্ক এবং পারশ্যের সঙ্গেও একটা বিশেষ রকমের শাঁল্ত- 
মূলক চুন্ত 'নম্পন্ন করল। এই চুন্তির নাম 'লিট্ভিনফ চুন্ত। এই চুন্ত স্বাক্ষর করা হয় ১৯২৯ 
সনের ফেব্রুয়ার মাসে; কেলগ-চুন্তি বখন আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হল, তার ছ'মাস আগে। 

পৃথিবীর সর্বত্র কলহ বিবাদ এবং ভাঙন শুরু হয়ে গেছে; তাকে স্থির করে টিকিয়ে 
রাখবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে এই-সব চুন্ত-মৈত্রী সন্ধি তোর করা হতে লাগল; যেন বাইরে থেকে 
এই-সব চুন্ত বা তাল-তাপ্পি সে'টেই এতবড়ো একটা গভীর ব্যাঁধকে সারয়ে তোলা সম্ভব! 
এটা ১৯২০ সনের পরবতাঁ কালের কথা; এই সময়ে ইউরোপের বহু দেশেই শাসন-কর্তৃত্ব 
ছিল সমাজতন্্ী' বা সোশ্যাল ডেমোক্লাট দলের হাতে । কিন্তু সরকার পদমর্ধাদা আর শান্তর 
স্বাদ এ'রা যত বোশ পেতে লাগলেন, ততই বেশি করে এ*রা ধাঁনকতন্্ী রীতির মধ্যে নিজের 
সন্তা হারিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। বস্তুত এ*রাই ক্রমে হয়ে উঠলেন ধাঁনকতন্মকে 'টিকিয়ে 
রাখবার সবচেয়ে বড়ো পান্ডা; অনেক সময়ে এরা এতখানি সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠলেন যে কোনো 
রক্ষণপল্থী বা অন্য কোনো প্রগাঁতাবরোধী ব্যন্তও সে 'বদ্যায় এদের ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। 
যৃদ্ধের পর প্রথম কটা বছর ইউরোপে বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল, সে ঢেউয়ের উচ্ছবৰাস তখন 
অনেকটা থেমেছে, ইউরোপের জশবনযান্না খানিকটা শান্ত 'নিস্তরঙ্গ হয় এসেছে। অবস্থা দেখে 
তখন মনে হচ্ছিল, ধনিকতন্ন আবার কিছ্‌কালের মতো সেই নৃতনতর অবস্থার সঙ্গে নিজ্বেকে 
খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে; ইউরোপের কোথাও হঠাৎ তখনই আবার বিশ্লব শুরু হবে, এমন 
সম্ভাবনা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 

১৯২১ সনে এই ছিল ইউরোপের অবস্থা । 


৯৭৫ 
ইতালি : মূসোলাঁন ও ফ্যাঁসজম্‌ 
২১শে জুন, ১৯৩৩ 


ইউরোপ সম্বন্ধে আমার গল্প ১৯২১ সন অর্থাং ইতালিতে মুসোলান ও ফ্যাসিজ্ম্‌ পর্যন্ত 
এসে পেশচেছে। কিন্তু এর একটি বড়ো অধ্যায় এখন পর্যন্ত একেবারেই বলতে বাকি রয়ে 
গেছে; সেটা বলবার জন্য তোমাকে খানিকটা আগের দিনে চলে যেতে হবে। যুদ্ধের পরে 
ইতালিতে যে-সব ব্যাপাল্প ঘটেছে এ হচ্ছে তারই গল্প। ব্যাপারগুলো আমাদের জানা দরকার, 
কিন্তু শুধু ইতালিতে কাঁ হয়েছে তার কাহিনী হিসাবেই নয়_জানা দরকার তার কারণ, এগৃলো 
একট নূতন রকমের ব্যাপার, পাঁথবীর সর্ব একটা আঁভনব ধরনের কাণ্ডকারখাল্নো এবং সংগ্রাম 
দেখা দিচ্ছে, তারই আভাস এর মধ্যে মিলবে। এই জন্যই এই গল্পগুলো শূর্ধং একটি [বিশেষ 
জাতির গঞ্প নয়; এবং এই জন্যই আমি এগুলো সম্বন্ধে এতাঁদন কথা বাল নি, এর আলোচণা 
আলাদা একখানা চিঠিতে করব বলে তুলে রেখোঁছ। এই চিঠিতে আমি তোমাকে বলব মুসোলানর 
কথা- এখনকার জগতে যে কশট মানুষ পৃথিবীতে সবশ্রেষ্ঠ বলে সম্মান পাচ্ছেন তিনি তাঁদেরই 
একজন। আর বলব ইতালিতে ফ্যাঁসজমের অভাতানের কথা । 

বিশ্বষৃদ্ধ শুরু হবারও আগে থেকেই ইতালিতে নিদার্ণ আর্ক দৃগশত চলাছল। 
১৯১১-১২ সনে তুরস্কের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে তারই জয় হল। ' উত্তর-আফ্রিকার 


ইতাল : মূসোলাঁন ও ফ্যাঁসজম ৭৭৫ 


ব্রিপোলি অণ্টল তার দখলে চলে এল; ইভালর সাম্নাজ্যবাদী নেতাদের উল্লাসের অবাঁধ রইল না। 
কিন্তু এই ক্ষুদ্র ষুদ্ধাটির ফল ইতালির আভ্যন্তরশণ অবস্থার পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয় নি; 
তার আর্থিক অবস্থারও কোনো উন্নাত এতে হয় নি। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠল, ১৯১৪ 
সনে, অর্থাৎ শাব্বযুদ্ধ ঠিক শুরু হবার মুখে, ইতালিতে বিপ্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে 
বলে মনে হল। বহু কারখানাতে বড়ো বড়ো ধর্মঘট হল; শ্রামকদের সামলে রাখা গেল, শুধু 
নরমপল্থখ সমাজতল্টী শ্রীমকনেতারা 'ছিলেন বলে-_এপরা কোনোক্রমে সে ধর্মঘট বন্ধ করে 'দলেন। 
তার পরেই এল যুদ্ধ। ইতালির “মিত্র ছিল জর্মীন, কিন্তু ইতাল তার পক্ষে যোগ দিতে অসম্মাতি 
প্রকাশ করল; নিরপেক্ষ থেকে, সেই সুযোগে দুই পক্ষকেই মোচড় 'দয়ে খানিকটা সাঁবধা আদার 
করে নিতে চেম্টা করল। যে বোশ দর হাঁকবে তারই পক্ষ হয়ে লড়তে যাব_এই মনোভাবট্য 
খুব ভালো নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশদের ধর্মজ্ঞান বলে 'বিশেষ 'ফিছুই নেই, অনেক 
সময়েই তারা এমন সব আচরণ করে থাকেন যা করতে যে কোনো সাধারণ মানুষ লজ্জায় মননে 
যাবে। নগদ টাকাই বল আর যুদ্ধের পরে জাম দেবার প্রাতশ্রাতিই বল, জর্মীনর তুলনায় 'মন- 
পক্ষের, মানে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের ঘুষ কচলাবার শান্ত ছিল অনেক বোৌশ। অতএব ১৯১১৫ 
সনের মে মাসে ইতালি 'মন্রপক্ষের দিকে হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। স্মার্না এবং এঁশিয়া-মাইনরের 
খানিকটা অংশ ইতালিকে 'দিয়ে দেওয়া হবে বলে একটা গোপন সান্ধ এর ফকিছুদন পরে করা 
হয়েছিল তার কথা বোধ হয় তোমাকে আম বলেছি। এই সান্ধাট অনুমোদিত হবার আগেই 
রাশিয়ার বলশোভিক বিপ্লব ঘটে গেল; তার ফলে কূটচালের এই খেলাটিও ভেস্তে গেল। এইটাই 
হল ইতালির মনস্তাপের একটা কারণ। প্যারিসে যে সন্ধিপত্র রচিত হল তাতেও ইতালি কিছুটা 
অসন্তুষ্ট হল, তার ধারণা হল ইতালির ন্যাা 'আধকার'গুলো এতে স্বীকার করা হয় নি। এবার 
কছু নূতন উপাঁনবেশ দখল এবং শোষণ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, দেশের যে অর্থকম্ট চলছে 
তার খানিকটা সুরাহা করে নেওয়া যাবে, এই আশাতেই ইতালির সাম্রাজ্যবাদশরা আর বুর্জোয়ারা 
বৃক বেধে বসে ছিলেন। 

তার কারণও ছিল। ঘযৃদ্ধের পর ইতালির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল; ষুণ্ধে 
ইতালি যতটা অবসন্ন হয়েছিল মিত্রপক্ষের আর কোনো দেশই তা হয় নি। দেশের অর্থনোতিক 
বাবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রমে দাঁড়য়েছে; লোকেরা ক্রমেই বোৌশ করে সমাজতন্মবাদ আর 
কামউানজমের দিকে ঝুকে পড়ছে । রাঁশয়াতে বলশোভকরা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার দম্টান্ত 
স্বভাবতই তাদের উৎসাহত করে তুলাছল। দেশের মধ্যে একাঁদকে আছে কারখানার শ্রামকরা; 
অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে তাদের দুর্দশা একেবারে চরমে উঠেছে; অন্যাদকে রয়েছে বহু সংখাক 
সোনিক, এদ্রের বাহন্ী ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে, এদের আঁধকাংশই তখন বেকার। বিশৃঙ্খলা 
ক্রমেই বেড়ে চলল। শ্রীমকদের শান্ত দিন 'দন বেড়ে যাচ্ছে; তাদের বাধা দেবার জন্য মধ্যাবস্ত 
শ্রেণীর নেতারা এই সৈনাদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে চেম্টা করতে লাগলেন। ১১২০ সনের 
গ্রীত্মকালে একটি সংকট-মূহূর্ত এসে উপাস্থত হল। ধাতুর কারথানার শ্রীমকদের ইউনিয়ন 
বৃহৎ প্রাতিষ্ঠান, পাঁচ লক্ষ লোক তার মধ্যে। এই ইউনিয়ন দাবি তুলল, শ্রামকদের বেতন বাড়িয়ে 
দিতে হবে। দাবি নামঞ্জুর হল; অতএব এই শ্রমিকরা স্থির করল, তাম্মা একটি আভনব পন্থায় 
ধর্মঘট করবে-এই পল্থাঁটর নাম দেওয়া হল 'কাজে বসে ধর্মঘট করা'। তার মানে শ্রমিকরা * 
যে ধার কারখানায় ঠিক চলে যাবে, 'ল্তু কাজ কিছুই না করে শ্রেফ ব'সে থাকবে, এমনাক কাজে 
ব্যাঘাত পর্যন্ত ঘটাবে। এটা হচ্ছে 'সণ্ডিক্যালস্টদের রাঁচত কর্মপল্ধা-বহৃকাল আগে ফ্রান্সের 
শ্রমকরা এর নীতি প্রচার করেছিল। কারখানার মালিকরা এই বাধাসৃ্টিকারণী ধর্মঘটের জবাব 
দিল নতালা-বল্ধ' নশীত দিয়ে-_মানে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে। শ্রামকরা তখন নিজেরাই 
কারখানাগুলো দখল করে নিল, নিয়ে সমাজতল্মী রীতিতে সে কারখানা চাঙ্সাবার চেম্টা করল। 

শ্রীমকদের এই কাজটা বিস্লবগঞ্ধী তাতে সন্দেহ নেই; স্থির থেকে চালিয়ে গেলে এক 
ফলে অবশ্যই সমাজ-বিস্লব "ঘটে যেত, আর না হয় চেম্টাটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। এর মাবামান্ধি 
কোনো অবস্থা বোৌশাঁদন চলা সম্ভব ছল না। ইতালিতে তখন সমাজতম্মণ দল খুবই প্রবল। 


৭৭৬ | বিশ্ব-হাতিহাস প্রসঙ্গ 


ট্রেড ইউনিয়নগুলো তো এর ইঞ্গিতে চলতই; তাছাড়া দেশের তিন হাজার 'মিউনিসিপ্যালিটি 
ছিল এদেরই হাতে; পার্লমেন্টেও এদের তরফের সভ্য ছিল ১৫০ জন, মানে মোট সভ্যসংখ্যার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যে রাজনৌতিক দল শান্ত এবং 'স্থর প্রাতিষ্ঠা অর্জন করে, প্রচুর সম্পত্তি 
এবং রাষ্ট্র-শাসনের বহু উচ্চপদ আঁধকার করে বসে, সে প্রায়ই আর 'বিশ্লবপল্ধী থাকে না। 
তবুও কিন্তু এই দলটি, এর নরমপল্থী সভ্যরা পর্যন্ত, শ্রামকদের সমর্থন করল; বলল কারখানা 
দখল করে নিয়েছে তারা, ঠিকই করেছে। কিন্তু সমর্থন করা পর্যন্তই, তার বৌশ আর কিছুই 
করল না এরা। 'পাছয়ে যাবার ইচ্ছা এদের ছিল না; কিন্তু এগিয়ে চলবার সাহসও ছিল না; 
যেখানে বাধাবঘ্য সবচেয়ে কম সইতে হয় সেই মধ্যপন্থাটিই আঁকড়ে ধরে রইল। যারা সংশয়, 
যারা কার্ষকালে ইতস্তত করে, ঠিক সময়াটতে মন স্থির করে উঠতে পারে না, তাদের অবস্থা 
সর্বত্র যা হয়ে থাকে এদেরও ঠিক তাইই হল। শুভ মৃহূতশটকে এরা বেশ চলে যেতে 'দিল, 
তার সঙ্গে পা মালয়ে চলতে পারল না-_অতএব সেই কালচক্রের রথের চাকায় নিজেরাই চাপা 
পড়ে গঠ্ড়িয়ে গেল। শ্রমিকরা কারখানাগ্ুলো দখল করে নিয়েছিল; শ্রীমক নেতারা এবং 
প্রগাতপল্ধী দলগুলো মন 'স্থর করতে পারল না বলে তাদের সে চেম্টাটও বার্থ হল। 
বিভ্তশালণ শ্রেণীদের এতে সাহসও অত্যন্ত বেড়ে গেল। শ্রমিকদের এবং তাদের নেতাদের 
শান্ত তারা যাচাই করে দেখে নিয়েছে; বুঝেছে, যতটা শান্ত তাদের আছে বলে ভেবোছিল আসলে 
শান্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম। এবার এরা 'স্থর করল, একটা প্রাতিশোধ নিতে হবে, শ্রীমক 
আন্দোলন এবং সমাজতল্মণ দলকে ভেঙে চূর্ণ করে দিতে হবে। এই কাজের সহায় বলে এরা 
ণিাশেষ করে বরণ করল কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনর্ঁকে_-১৯১৯ সনে কর্মচ্যুত সৌনকদের 
নিয়ে বেনিটো মুসোলিনি এই বাহিনী গড়ে তুলৌছলেন। এদের নাম ছিল “ফ্যাঁস 'ি 
কমৃব্যাটিমেশ্ট” অর্থাৎ লড়ুয়ে দল; এদের কাজ ছিল ফাঁক পেলেই সমাজতন্ত্র এবং প্রগাঁতি- 
পল্থীদের আর তাদের পাঁরচালিত সব প্রাতিষ্ঠানের উপরে আক্ুমণ চালানো । যেমন, সমাজ- 
তন্মবাদীরা খবরের কাগজ বার করলে তারা সে কাগজ ছাপবার ছাপাখানাটিকে নম্ট করে দেবে; 
কোনো মিউনিসিপ্যালাটিতে বা সমবায় প্রাতষ্ঠানে সমাজতন্ত্র বা প্রগাঁতপন্থধদের কর্তৃত্ব প্রাতচ্ঠিত 
হয়েছে দেখলে তাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে। শ্রামক এবং সমাজতল্লীদের বিরুদ্ধে এই 'লড়ুয়ে 
দলরা' লড়াই চালাচ্ছে; বড়ো বড়ো শিুপপাতিরা এবং উচ্চতর বূর্জোয়া শ্রেণির লোকেরা প্রায় সকলেই 
এদের উৎসাহ দিতে এবং টাকাকাঁড় 'দয়ে সাহায্য করতে শূরু করলেন। শাসনকর্তৃপক্ষ প্তি এদের 
প্রীত অন্যায় অনুগ্রহ দেখাতে লাগলেন, কারণ সমাজতন্্ দলের শান্ত ভেঙে দেওয়াই তাঁদেরও কাম্য। 
এই লড়ুয়ে দল বা 'ফ্যাঁস ডি কমব্যাটমেন্টি, সংক্ষেপে ফ্যাঁসস্ট বাহন, একে 'যান 
গড়ে তুললেন, কে সেই বোনটো মুসোলান? তখন তাঁর অল্প বয়স ঙোেখন তাঁর বয়স ঠিক 
পণ্ডাশ বছর; ১৮৮৩ সনে তাঁর জল্ম হয়)। নানারকম 'বাঁচত্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁর 
জীবনকাহিনী পাঁরপূর্ণ। তাঁর বাবা ছিলেন কর্মকীর এবং একজন সমাজতল্মবাদী; অতএব 
মূসোলাঁনও সমাজতন্নবাদের পাঁরবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তানি ছিলেন 
একেবারে আগৃনমাকা আন্দোলনপন্থী; বিপ্লবের বাণী প্রচার করার অভিযোগে সুইজাল্যান্ডের 
একাধিক ক্যান্টন থেকে অ্ঁকে বাহচ্কৃত হতে হয়োছল। নরমপন্থশ সমাজতল্মী নেতাদেস তিনি 
তীর ভাষায় সমালোচনা করতেন, তাঁরা নরমপল্থী এই জনাই। বোমা ফেলে এবং অনুরুপ 
উপায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ্রাসসূন্টির চেম্টাকে তিনি খোলাখুলিই সমর্থন করতেন। তুরস্কের সন্দো 
যখন ইতালর যাদ্ধ হয় তখন সমাজতন্ত্র নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সে যয়ক্ষকে সমর্থন 
করোছিলেন। মুসোলান কিন্তু করলেন না, তিনি সে যুদ্ধের 'বিরোধিতাই করতে লাগলেন; 
কতকগ্লো 'হংসামূলক কার্যকলাপের অপরাধে তাঁকে কয়েকমাসের জন্য কারাদণ্ডও ভোগ করতে 
হল। নরমপল্থণ সমাজতন্্শ নেতারা যুদ্ধকে সমর্থন করছিলেন বলে তান আত তার ভাষায় 
এদের আক্রমণ করলেন; তাঁরই চেম্টার ফলে এ'রা সমাজতল্যশ দল থেকে বিতাঁড়ত হুলেন। 
সমাজতল্পীদের দৈনিক পনিকা ছিল 'মিলান শহর থেকে প্রকাশিত 'আভাপ্টি”; িতনি এই পান্কার 
সম্পাদক হয়ে বসলেন; 'দিনের পর দিন ধরে শ্রামকদের উপদেশ দিতে লাগলেন, হিংসার জবাব 
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হিংসা দিয়েই দাও। এদের এইভাবে তিনি হিংসাবৃত্ত অবলম্বন করতে প্ররোচনা দিচ্ছেন? 
নরমপল্থী মার্কসবাদী নেতারা এতে অত্যন্ত আপান্তি প্রকাশ করলেন। 

তার পর এল 'িশ্বযূদ্ধ। কয়েকমাস পরন্ত মুসোলানি যুদ্ধের বিরোধী হয়ে রইলেন, 
বলতে লাগলেন, নিরপেক্ষ হয়ে থাকাই ইতালর উচিত। তার পর একাঁদন, একটু হঠাতই বলতে, 
হবে, তিনি মতামত পাঁরবর্তন করলেন, অন্তত সে মত প্রকাশ করবার ভাষাটা পাল্টে ফেললেন; 
ঘোষণা করলেন, ইতালির 'মন্্রপক্ষের দিকে যোগ দেওয়াই উচিত। সমাজতন্দ্রী পন্রিকাটির 
সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে তান নৃতন একটি কাগজের সম্পাদনা শুরু করলেন; সে কাগজে এই 
নৃতন নীতির কথাই প্রচার করা হত। সমাজতন্ত্র দল থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল। এর 
ণকছুদন পরে তান স্বেচ্ছায় একজন সাধারণ সৈনিক বলে নাম লেখালেন; ইতালির রণক্ষেন্তে 
যুদ্ধ করলেন, যুদ্ধে আহতও হলেন। 

যুদ্ধের পরে মুসোঁলনি নিজেকে সমাজতন্ত্র বলে পাঁরচয় দেওয়া বধ করলেন। তাঁর 
তখন একটু বিপন্ন অবস্থা ; তাঁর পুরোনো দল আর তাঁর উপরে প্রসন্ন নয়, শ্রীমক শ্রেণীদের 
উপরেও তাঁর কোনো প্রাতপান্ত নেই। শান্তিকামীদের এবং সমাজতন্মবাদকে তান নিন্দা করতে 
লাগলেন, ওদকে আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া রাম্ট্রকেও গালাগাল দিতে লাগলেন। সকল 
প্রকার রাম্ট্রকেই তিনি খারাপ বলে ঘোষণা করলেন, নিজেকে ব্যান্তিস্বাতল্ত্যবাদী' বলে পারিচয় 
দিয়ে 'অরাজকতন্তের' প্রশংসা করতে লাগলেন। এই হচ্ছে তান যা লিখতেন তার কথা। কাজে 
তান যা করলেন সে হচ্ছে : ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে তিনি ফ্যাঁসজমো বা ফ্যাসজমের প্রাতম্ঠা 
করলেন এবং বেকার সৌনকদের তাঁর যোদ্ধা-দলে ভার্তি করে নিলেন। এই দলগ্টীলর নীতি 
ছিল 'হংসা ও বলপ্রয়োগ; সরকার এদের উপরে বড়ো একটা হস্তক্ষেপ করতেন না, অতএব এদের 
সাহস এবং অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল। অনেক সময়ে শহর অণ্ুলে শ্রীমকরা এদের সঙ্গে 
রীতিমতো যুদ্ধ করত এবং শহর থেকে এদের তাঁড়য়ে দিত। কিন্তু সমাজতন্ত্র নেতারা! 
শ্রমিকদের এই লড়াই-করবার বাদ্ধটাকে অনুচিত ব'লে প্রচার করলেন, তাদের যাুন্ত দিলেন, 
ফ্যাঁসস্টরা যে ভ্রাসসাম্ট করছে, তোমরা শান্তভাবে এবং 'নিক্কিয় ধৈর্য সহকারে তাকে সহ্য 
করে যাও। এদের আশা ছিল, এই ভাবে চললেই ফ্যাঁসস্ট্রা ক্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়বে। 
কিন্তু তা মোটেই হল না; এবং ফ্যাঁসস্টদেরই শাল্ত দিন 'দন বাড়তে লাগল, কারণ তারা দৃইদিক 
থেকেই সাহাধ্য পাঁচ্ছল-__একাঁদকে দেশের ধনী ব্যান্তরা তাদের টাকা যোগাচ্ছেন, অন্যাদকে 
সরকার তাদের কার্যকলাপে বাধা দিতে রাজ নন। ওাঁদকে জনসাধারণের মধ্যে এদের রুখবার 
বাদ্ধ যেটুকু বা ছিল তাও ক্রমে ক্রমে নম্ট হয়ে গেল। শ্রীমকদের যা অস্ত, সেই ধর্মঘট 'দিয়েও 
ফ্যাসস্টদের অত্যাচারের জবাব দেবার একটা চেষ্টা পর্যন্ত করা হল না। 

মুসোঁলিনির নেতৃত্বে পারচালিত এই ফ্যাঁসস্ট বাহিনী একই সঙ্গে দুটি পরস্পরাবিরোধণী 
বুলি আয়ত্ত করে নিল। সর্বপ্রথম কথা, এরা হল সমাজতন্ত্বাদ আর কাঁমউানজমের শব্রুঃ 
অতএব বিস্তশালী শ্রেণীরা এদের সমর্থন করতে লাগল । কিন্তু মুসোলিনি এককালে সমাজতন্ম 
আন্দোলনকারী এবং বিপ্লবপণন্থী 'ছিলেন; ধাঁনকতন্্-বরোধশী বহু জনপ্রিয় বুলি তাঁর কণ্ঠস্থ__ 
দরিদ্ুতম শ্রেণীর লোকের অনেকেই সে বুলিগুলো শুনলে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে ষায়। মাল্দোলন 
চালাবার বিদ্যায় খুব বড়ো ওস্তাদ হচ্ছে কমিউনিস্টরা, তাদের কাছ থেকে সে-বিদ্যার কারিকুরিও 
তিনি অনেকখানিই শিখে নিয়োছলেন। অতএব ফ্যাসিজ্ম্‌ হয়ে উঠল নানাবিধ মতামতের একটা 
বিচিত্র সমন্বয়, তার অনেকরকম ব্যাখ্যা খাড়া করা চলে। মূলত এটা একটা ধাঁনকতঙ্গীশ আন্দোলন; 
অথচ এমন বহু ধ্বনি এরা উচ্চারণ করত যা ধানকতন্তের পক্ষে একেবারে মারাত্মক। এমনি 
করে এর মধ্যে নানাবিধ লোক এসে একন্র হল। এর মেরুদণ্ড 'ছিল মধ্যাবত্ত শ্রেণগুলো-_ 
বিশেষ করে বেকার নিম্নতর মধ্যবিস্ত শ্রেণী। বেকার এবং অপট; শ্রামকের দল, যারা সংঘবষ্ধ 
নয়, শ্রামক ইউনিয়ন-তুন্ত নয়, ফ্যাসজ্‌মের শান্ত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও একে একে এসে 
এর মধ্যে ভিড়ে গেল। এর কারণ বোঝা শন্ত নয়-_সাফলা দেখিয়ে মানুষকে যত সহজে দলে 
টানা যায় এমন আর কিছতেই হয় না। ফ্যাসিস্টরা জবরদস্তি করেই দোকানদারদের জিনিসপত্র 
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দাম কাময়ে রাখতে বাধ্য করল, ফলে দরিদ্র লোকদেরও প্রশীতি তারা অর্জন করল। বহু দুঃসাহসণ 
ভাগ্যান্বেষীও স্বভাবতই ফ্যাঁসস্টদের সঙ্গে এসে জূটল। কিন্তু এত সব কাণ্ড সত্তেও ফ্যাঁসজম্‌ 
একটা অজ্পসংখ্যক লোকের আন্দোলনই হয়ে রইল। 

সমাজতন্্রী নেতারা সংশয় আর দ্বিধা নিয়ে রইলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতে 
লাগলেন, তাঁদের দলের মধ্যে ভাঙাভাঁঙ আর ভাগাভাগ চলতে লাগল; ও'দকে ফ্যাঁসম্টদের 
শান্ত বেড়ে চলল। . সরকার সেনাবাহনী যেটা ছিল তার ফ্যাঁসজমের প্রাত খুব সদ্‌ভাব ছিল, 
বাহনীর সেনাপাঁতদেরও মুসোলিনি নিজের দলে টেনে নিয়েছলেন। এত রকমের সব বিভিন্ন 
প্রকৃতির এবং পরস্পরাবরোধী মানুষকে মূসোলান তার পক্ষে টেনে 'নলেন এবং একন্র ধরে 
রাখলেন; তাঁর সে বাহনীর মধ্যে যত দল ছিল প্রত্যেকেই বুঝিয়ে 'দিলেন বিশেষ করে তার 
ভালোর জন্যই ফ্যাঁসজমের সম্টি হয়েছে-_এটা তার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড কৃতিত্বের 'নিদর্শন। 
ধনী ফ্যাঁসস্ট জানত, মুসোলান হচ্ছেন তারই সম্পান্তর রক্ষাকর্তা; 'তান যে-সব ধনিকতন্ল- 
বিরোধী বন্তুতা দিয়ে এবং ধৰনি উচ্চারণ করে বেড়াচ্ছেন সেগুলো শুধুই শ্‌ন্যগর্ভ কথা, জন- 
সাধারণকে 'বভ্রান্ত করবার জন্য বলা। দাঁরদ্রু ফ্যাঁসস্ট বিশ্বাস করত, সেই ধনিকতন্ন-বিরোধণ 
কথাগুলোই হচ্ছে ফ্যাসজমের আসল তত্ব; বাকটা শুধু বাইরের ভড়ং, ধনীদের বোকা 
ভুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা । এই ভাবেই মূসোলিনি এদলকে ওদলের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে 
চেষ্টা করলেন; একাঁদন তিনি ধনীদের পক্ষ টেনে কথা বলেন, পরদিন আবার বলেন দারদ্রের পক্ষ 
টেনে। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন বিস্তশালশ শ্রেণীদেরই প্রাতানাধ এবং রক্ষাকর্তা__এরাই 
তাঁকে টাকা যোগাচ্ছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রামকদের এবং সমাজতন্্বাদশীদের সকল শান্ত 
চূর্ণ করে দেওয়া--দীর্ঘকাল ধরে তারা এই ধনদের উচ্ছেদ করবে বলে ভয় দেখিয়ে এসেছে । 

অবশেষে ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসে ফ্যাঁসস্ট বাঁহনী রোম শহরের দিকে আভযান 
করল; তাদের চালয়ে নিয়ে গেলেন সরকারি সেনাবাহিনীর সেনাপাতিরা। প্রধানমন্ত্রী এতাঁদন 
ফ্যাঁসস্ট্দের কার্যকলাপ সহ্য করে এসেছেন, এবার তান সামারক আইন জার করে 'দিলেন। 
কিন্তু তখন আর তার সময় নেই; রাজা নিজেই তখন মুসোলিনির পক্ষে । 'তনি (রোজা) সামারক 
আইন জারর সে আদেশ নাচক করে দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পন্ন গ্রহণ করলেন, এবং 
মুসোঁলানকেই প্রধানমল্তী হবার এবং মন্লিসভা গঠন করবার আমল্তণ জানালেন। ১৯২২ সনের 
৩০শে অক্টোবর তাঁরখে ফ্যাসিস্ট বাহিনী রোমে এসে পেশছল. সেই দিনই গিলান থেকে ট্রেনে 
করে মসোলিনিও এসে পেশছলেন-__প্রধানমল্তরশর আসনে বসবার জন্য। 

ফ্যাঁসজ্‌মের জয় হল, দেশে মুসোঁলানর কর্তৃত্ব প্রাতাষ্টঠিত হল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কী 
ছিল, কই বা 'ছিল তাঁর কর্মসূচী এবং নাত? বড়ো বড়ো আন্দোলনগুলো প্রায় সর্বরই গড়ে 
ওঠে কোনো একটা স্পম্ট এবং প্রত্যক্ষ আদর্শবাদকে আশ্রয় করে, সে আদর্শবাদের মূলে থাকে 
কতকগুলো 'স্থর নীতি; কতকগুলো নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীও তার থাকে । ফাঁসজমের 
ছিল একটা অন্ভূত বিশেষত্ব_তার কোনো ন্ট নশীত নেই, আদর্শবাদ নেই, তার পিছনে 
কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা চিন্তাধারা নেই-এক যাঁদ সমাজতল্লবাদ কাঁমিউীনজ্ম উদারপল্ধা 
প্রস্তুতির বরোধিতা করাটাকেই একটা ভাবদর্শন বলে ধরা হয়, সে কথা স্বতল্ল। ১৯২০ সনে, 
মানে ফ্াাসিস্ট দলগুলি যখন প্রথম গড়া হল তার একবছর পরে, মৃূসোলান ফ্যাঁসস্টদের সম্বন্ধে 


“কোনো নাদ্ট নীতির সঙ্গে এরা বাঁধা নেই; তাই এরা আবিশ্রাম গাঁততে একাটিমান্র 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারে; যে লক্ষ্যাট হচ্ছে ইতালর প্রজাদের ভাবষ্যৎ কল্যাণ।” 

সেটাকে অবশ্যই বিশেষ একটা কোনো নশীতি বলা চলে না; নিজের জাতের কল্যাণ সাধনের 
চেম্টা তো প্রত্যেক বান্তই করতে রাজ থাকে। ১৯১২২ সনে, রোম-আভষানের ঠিক এক মাস 
আগে মুসোঁলনি বলেছিলেন, “আমাদের কর্মস্চী আত সহজ : আমরা ইতালিকে শাসন করতে 


চাই”। 
সম্প্রাত ইতালির একটি এন্সাইক্লোপিডিয়াতে মূসোলিনি ফ্যাসিজমের উৎপাত্ত সম্যজ্ধে 


৭৮০ ধিশ্ব-ইতহাস প্রসঙ্গ 


একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে কথাটাকে 'তিনি আরও স্পম্ট করে বলেছেন। বলেছেন, রোমের 
আভিষান যখন শুরু করেন তখন ভাঁবষ্যতে কণ করবেন সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত পাঁরকজ্পনাই 
তাঁর ছিল না। একদা তান সমাজ্তন্মবাদের শিক্ষা পেয়োছলেন, তার ফলে সেই রাজনোতক 
সংকটের মূহূর্তে একটা কিছ করবার প্রেরণা তাঁর মনকে আঁভভূত করে ফেলেছিল-_তারই তাগিদে 
পড়ে তিনি সেই দুঃসাহসিক আভষানে ব্রত হয়েছিলেন। 

ফ্যাসআজম্‌ এবং কাঁমউনিজম্‌ পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধশ; তবু এদের কতকগুলো কার্- 
কলাপ ঠিক একই প্রকার, অথচ নশীতি এবং আদর্শবাদের কথা যাঁদ বল, সে 'দিক 'দয়ে এরা পরস্পরের 
একেবারে বিপরীত । ফ্যাঁসজমের মূলে কোনো নীতি নেই আমরা দেখোঁছ, একেবারে শূন্য থেকেই 
এর আরম্ভ। অন্যাদকে কামউনিজ্‌ম্‌ বা মার্কস্‌বাদ হচ্ছে জটিল অর্থনীতিশাস্তরসমস্ত মতবাদ, 
এবং ইতিহাসের একটা ভাষ্যাবশেষ; তাকে আয়ত্ত করতে হলে আগে মনকে অত্যন্ত কনের শিক্ষায় 
শাক্ষত করে নিতে হবে। 

ফ্যাঁসজমের কোনো নীতি বা আদর্শ ছিল না, কিন্তু অত্যাচার এবং সন্মাসবাদ চালাবার 
একটা বিশেষ কায়দা এর ছিল। আর ছিল অতাঁত সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃম্টিভাঞ্গ-_তার 
থেকেই এর স্বরূপ খানিকটা বোঝা যায়। এর প্রতীক ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের একটা প্রতীক, 
রোমের সম্রাট এবং শাসনকর্তারা যখন পথে বার হতেন, তাঁদের আগে আগে এই প্রতীকটাকে 
বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। জিনিসটা হচ্ছে এক-আঁটি কাঠ, এর নাম ছিল ফ্যাসেস্‌, তাই 
থেকেই ফ্যাসিজমো কথাটার উৎপাত্ত), তার মাঝখানে একটা কুড়ুল গোঁজা। ফ্যাঁসস্টদের 
সংগঠনাঁটিও সেই প্রাচীন রোমের আদর্শে গড়া; এরা যে নামগুলো ব্যবহার করে তা পর্যন্ত সেই 
পুরোনো রোম থেকে নেওয়া হয়েছে। ফ্যাঁসস্ট্দের নমস্কার-ীবিধির নাম ফাাসিস্টা; প্রাচীন 
রোমেও এই ভাবেই নমস্কার করা হত, হাতটাকে তুলে সামনে বাঁড়য়ে 'দিয়ে। কাজেই দেখছ, 
ফ্যাসিস্টরা প্রেরণা সংগ্রহ করোছিল রোমের সাম্রাজ্য থেকে_ এদের মনোভাবই ছিল সাম্রাজ্যবাদ 
মনোভাব। এদের নীতিবাক্য ছিল: তর্ক কোরো না-_ শুধু আদেশ মেনে চলো। সে নীত 

পক্ষে হয়তো ভালো, কিন্তু গণতন্পের সঙ্গে সেটা নিশ্চয়ই খাপ খায় না। এদের 

নেতা মুসোলানর পদবশ ছিল ইল্‌ ডুচে_বা ডিকূটেটর। এদের ডীর্দ 'ছিল একটা কালো শার্ট; 
তাই এদের নামই হয়ে গিয়েছিল কালো-শারের দল। 

ফ্যাঁসস্ট্দের একমান্র 'নার্দন্ট কর্মনশীতি ছল শান্ত অর্জন করা; মৃসোল'নি প্রধানমল্লী 
হবার ফলে সে উদ্দেশ্য তাদের সম্ধ হয়ে গেল। মুসোঁলাঁন এবার তাঁর নিজের আসন দঢ় করে 
নেবার কাজে লেগে গেলেন__তাঁর বিরুদ্ধ দলদের 'বিচূর্ণ করে। দেশে অত্যাচার এবং ভ্লাসসৃন্টির 
একটা অদ্ভূত তান্ডব শুরু হল। অত্যাচার উৎপশড়নের কাঁহনী ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়, 
কিন্তু সাধারণত লোকে একে একটা আপ্রয় কর্তব্য বলেই জানে, অনূম্ঠানের সঙ্চোে সঙ্গেই এর 
ব্যাখ্যা বা সাফাইও 'দিতে চেম্টা করে। ফ্যাঁসস্ট্রা কিন্তু উৎপীড়ন সম্বন্ধে এরকম কোনো 
সংকোচ বা সাফাইয়ের প্রয়োজন বোধ করত না। তারা একে নীতি বলেই স্বীকার করে নিল, 
খোলাখুলি এর প্রশস্তি গাইতে লাগল; কেউ কোথাও তাদের বাধা দিচ্ছিল না তবুও উৎপড়ন 
চালাতে লাগল । পার্লামেন্টের যে-সব সভ্য এদের 'বিপক্ষে ছিলেন স্রেফ লাঠিপেটা করেই তাঁদের 
ঠান্ডা করে রাখা হল; গায়ের জোরেই এমন একটা নূতন আইন তোর করে নেওয়া হল যার ফলে 
দেশের শাসনতন্যটাই বদলে গেল। এইভাবে খুব বোঁশির ভাগ ভোট মৃসোঁলানির স্বপক্ষে নিয়ে 
আসবার ব্যবস্থা হল। শি | 

ফ্যাঁসস্টরাই তখন দেশ শাসন করছে, পালশ, রাল্ী সমস্তই তাদের হাতে; তখনও যাঁদ তারা 
লোকের উপরে বেআইনি মামলা চালাতে চায়, সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ ঠিক সেইটেই 
করল তারা; সামনে বাধাও তদের কিছুই ছিল না, কারণ সরকারি পুঁলশ তাদের উপরে হস্তক্ষেপ 
করবে না। নরহত্যা, নির্ধাতন, প্রহার, সম্পর্তি-নম্ট করা সমানে চলতে লাগল। বিশেষ করে 
নির্যাতনের একটা নূতন কায়দা ফ্যাঁসিস্ট্রা খুব বেশি প্রয়োগ করত--তাদের বিপক্ষে যে কথা 
বলতে সাহস করত তাকেই ধরে একেবারে অনেকখানি ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে 'দিত। 
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১৯২৪ সনে গিয়াকোমো মান্তেও্াত নিহত হলেন; তাঁর হত্যার সংবাদে ইউরোপ স্তম্ভিত 
হয়ে গেল। মান্তেণাত ছিলেন সমাজতন্তীদলের একজন নেতৃস্থানীয় লোক, পার্লামেস্টেরও সভ্য 
ছিলেন 'তান। দেশে অল্পদিন আগেই একটা 'নর্বাচন হয়ে গেছে; নির্বাচনের ব্যাপারে 
ফ্যাঁসস্ট্‌রা যে-সব কায়দা খাটিয়েছিল, পার্লামেন্টে বন্তৃতা দিতে গিয়ে মান্তেওঁতি তার সমালোচনা 
করোছিলেন। এর কয়েকাদনের মধ্যেই তাঁকে খুন করা হল। লোক-দেখানো ঠাট বজায় রাখবার 
খাতিরে হত্যাকারীদের একটা 'বচারেরও ভড়ং করা হল, "বচারে তারা বস্তুত একেবারে বিনা 
সাজাতেই খালাস পেয়ে গেল। উদারপল্থী দলের একজন নরমপল্থী নেতা ছিলেন আমেণ্ডোলা; 
তাঁকে ফ্যাসিস্ট্রা এমন ঠ্যাঙানি দিল যে তিনি মরেই গেলেন। নাত্ত 'ছিলেন উদারপম্থী এবং 
দেশের একজন ভূতপূর্ব প্রধানমল্ত; তিনি কোনোক্রমে ইতালি থেকে পালিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু তাঁর 
বাঁড়াট এরা ধ্বংস করে দিল। এই রকমের অত্যাচার দেশের সব সারাক্ষণই চলছিল; যা বললাম 
এ হচ্ছে তার দচারটি নমুনামান্র সেই নমুনা দেখেই সমস্ত জগৎসুদ্ধ লোক চণ্চল হয়ে উঠল। 
আর আইনের বলে যেখানে যাকে দমন করা সম্ভব তার বাট তো হচ্ছিলই না; এই উৎপণীড়নটা 
ছিল তার বাইরে, ফাউ-স্বরূপ। অথচ এটা শুধু একটা উত্তোজত জনতার বিশৃঙ্খল অত্যাচার 
নয়; এ রীতিমতো স্‌সংহত পদ্ধাততে চালানো অত্যাচার, বেশ ভেবেচিন্তেই সমস্ত বিরুদ্ধ পক্ষের 
প্রাতি এর প্রয়োগ করা হচ্ছিল_সে 'বরুদ্ধপক্ষ মানেও শুধু সমাজতল্তরবাদশী বা কাঁমউীনস্ট নয়, 
শান্তীপ্রয় এবং অত্যন্ত নরমপল্থী উদারপল্থধীরাও এর হাত থেকে রেহাই পেল না। মৃসোলানর 
আদেশই 'ছিল, যারা তাঁর বিরোধী তাদের পক্ষে বেচে থাকাটাকেই কঠিন বা ণঅসম্ভব' করে 
তুলতে হবে। সে আদেশ ফ্যাঁসস্টরা পরম নিষ্ঠা সহকারে পালন করল। অন্য কোনো দল, অন্য 
কোনো সংগঠন বা প্রাতষ্ঠান দেশে বেচে থাকতে পারবে না। সব কিছুই হবে ফ্যাসস্ট্পল্ধা। 
আর সরকারি চাকারও সমস্তই যাবে ফ্যাঁসস্টদের হাতে। 

মূসোলান হলেন ইতালির সর্বশন্তমান ভিকৃটেটর। কেবল প্রধানমন্তীই হলেন না 'তিনি-_ 
তাঁনই বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্র, আভ্যন্তরীণ শাসন, উপাঁনবেশ, বুদ্ধ, বাঁণজ্য, বিমান এবং 
শ্রামক মল্ত্রী। কার্যত 'তানই তখন সমগ্র মল্লীসভা হয়ে বসলেন। রাজা বেচারী কোন্‌ পিছনে 
অন্তরালে পড়ে রইলেন, তার নামও আর লোকের কানে পেশছয় না। পার্লামেন্টও ক্রমে ঠেলা 
খেয়ে একপাশে সরে গেল; নিজের একটা ম্লান ছায়ামাত্রে পাঁরণত হল। ইতালর রগগমণ্ডে তখন 
ফ্যাঁসস্ট গ্র্যা্ড কাউীন্সলই সবখান জায়গা জুড়ে বসেছে; আর সেই ফ্যাঁসস্ট গ্র্যান্ড কাীন্সল 
চলছে মুসোলিনির ইঞ্গতে। 

বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে মুসোলান প্রথম দিকেই যে-সব বন্তৃতা দিতে লাগলেন, তা শুনে 
ইউরোপে প্রচণ্ড 'বিস্ময় এবং আতঞ্ষের সূন্টি হল। আশ্চর্ষ বন্তৃতা সে_ আস্ফালনে, শাসানিতে 
পরিপূর্ণ; রাম্ট্রনীতিবিদরা যেরকম বিচক্ষণ উত্তি সাধারণত করে থাকেন তার সঙ্গে এর কোনোই 
দিল নেই। শুনে মনে হল তান সারাক্ষণই একটা যাদ্ধ বাধাবার জন্য উদশ্রীব হয়ে রয়েছেন। 
ইতালির ভাগ্যে আছে সে একাঁদন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবে, তারই কথা তিনি বলতে লাগলেন; 
বলতে লাগলেন, ইতালির এত এরোপ্লেন হবে যে তাদের ছায়ায় আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। 
প্রাতিবেশী রাজ্য ফ্রান্সকে তো 'তিনি কয়েকবার খোলাখুঁলই শাসান শুনিয়ে দিলেন। ফ্রান্সের 
শান্ত অবশ্যই ইতালির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তখন কেউ যুদ্ধ করতে চাইছিল না। 
অতএব মুসোলান যত গরম গরম কথা বললেন অন্যরা সেগুলো সহ্য করেই চললেন। ইতালি 
লখগ অব নেশনূসের সভ্য, অথচ 'বশেষ করে সেই লীগকেই লক্ষ্য করে মূসোলানি তাঁর ব্যঙ্গ 
এবং অবজ্ঞার বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, একবার তো অতান্ত উগ্র ভাষাতেই তার কথা অগ্রাহ্য 
করে বসলেন। তখনও লগ এবং অন্যান্য দেশরা চুপ করে রইল। 

ইতালির বাইরের রূপে অন্বেক পাঁরবর্তন ' ঘটেছে; দেশের সর্ব এমন একটা শৃঙ্খলা 
এবং সময়ানুবর্তিতার ভাব বিরাজ করছে যে.সে দেখে বিদেশী ভ্রমণকারীর মনে ইতালি 
সম্বন্ধে খুবই ভালো ধারণা জল্মে যায়। রোম একদা সাম্রাজ্যের অধাীশ্বরী ছিল, তাকে আবার 
সূন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে; দেশের উত্নাত সাধনের বহা দ্‌রপ্রসারী পাঁরকজ্পনা কার্ষে 
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পাঁরণত করা হচ্ছে। আবার নূতন করে একাঁট রোমান সাম্নাজ্য স্থাপনের স্বপ্নই যেন মুসোলানর 
চোখে লেগেছে বলে মনে হয়। 

পোপের সঙ্গে ইতালি সরকারের দশর্ঘকাল ধরে কলহ চলে আসাঁছল; ১৯২৯ সনে 
মুসোলান এবং পোপের প্রাতনিধির মধ্যে একটি চুন্ত হয়ে সে কলহের অবসান হয়ে গেছে। 
১৮৭১ সনে রোমকে ইতালির রাজধানী বলে ঘোষণা করা হল; সেই থেকেই চিরাদন পোপরা 
সে ঘোষণা মেনে নিতে বা রোমে তাঁদের যে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে তার দাঁব ছেড়ে 'দতে, 
অস্বীকার করে এসেছেন। রোমের মধ্যেই ভ্যাটিকানে পোপদের প্রকান্ড প্রাসাদ, সেন্ট পিটার্সও 
তার অন্তর্গত। অতএব নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক পোপ সোজা সেই প্রাসাদে গিয়ে 
প্রবেশ করতেন, জীবনে আর তার বাইরে আসতেন না, ইতালি-রাজোর মাটিতে পদার্পণ করতেন 
না। নিজেদের ইচ্ছাতেই এরা এইভাবে বন্দী হয়ে থাকতেন। ১৯২৯ সনের চুক্তিতে রোমের 
এই ক্ষদ্ধু ভ্যাটকান-অণ্ুলাটকে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজ্য বলে স্বীকার করা 
হল। পোপ এই রাস্ট্রের সর্বশান্তমান অধীশবর; এর প্রজাদের মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচিশত। 
এই রাজ্যের নিজস্ব আদালত আছে, মূদ্রা আছে, ডাক-টাকট আছে, সরকারি কর্মচারী 
বাহনী আছে, এবং পাঁথবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল এর একটি আতঙক্ষুদ্র রেলওয়ে 
আছে। পোপ এখন আর স্বকৃত বন্দীদশায় কালযাপন করেন না; মাঝেমাঝে ভ্যাটিকান 
থেকে বাইরেও বোরয়ে আসেন। পোপের সঙ্গে এই সন্ধিট করেছেন বলে ক্যাথালকরা 
মৃসোলনির প্রাত প্রসন্ন । ফ্যাঁসস্টরা যে বেআইনি উৎপাঁড়ন চালাচ্ছল বছরখানিক তার প্রচণ্ডতা 
খুবই বেশি ছিল; তার পরও প্রায় ১৯২৬ সন পর্যন্ত সেটা কিছ কিছু চলেছে । ১৯২৬ সনে 
রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাতিদ্বন্বশদের শাসন করবার জন্য কতকগৃলো এবশেষ ধরনের আইন, তোর 
করা হল, তার ফলে রাম্ট্রের হাতে একেবারে প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে পড়ল- বেআইনি কাণ্ডকারখানা 
চালাবার আর প্রয়োজন থাকল না। ভারতবর্ষে আমরা অসংখ্য আর্ডন্যাল্প এবং সেই আরর্ডন্যান্সের 
বলে 'নার্মত আইন দেখোছ; এই আইনগুলোও ছল কতকটা তারই অনুর্প। এখনও এই-সব 
“বিশেষ ধরনের আইনে'র বলে বহুসংখ্যক লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, জেলে পোরা হচ্ছে, 
নর্বাসত করা হচ্ছে। সরকার 'বিবরণশ থেকে জানা যায়, ১৯২৬ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৩২ 
সনের 'ডসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১০,9৪৪ জন লোককে বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের 
সামনে হাজির করা হয়েছে। পঞ্জা, ভেশ্টোলাঁন এবং প্রোমাতি বলে তিনাঁটি ছবখপকে বন্দীনিবাসে 
পাঁরণত করা হয়েছে, 'ির্বাঁসত বন্দীদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায় নাকি এখানে 
তাদের থাকবার ব্যবস্থাও খুব খারাপ । 

এখনও এত লোককে ক্রমাগত গ্রে”্তার করা হচ্ছে, এই থেকেই বেশ বোঝা যায়, এত পশড়ন- 
উৎপাীড়ন স্তেও দেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধশ একটা গোপন এবং 'বপ্লবশী শন্তি বেচে রয়েছে। বায়ের 
বোঝা দিন দিন বেড়ে চলেছে, দেশের আর্ক অবস্থাও আবার খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। 


১৭৬ 
গণ্তন্ম ও একাধিনায়কতন্ত 
২২শে জুন, ১৯৩৩ 


বেনিটো মুসোলিনি নিজেকে ইতালির িক্‌টেটর রূপে প্রাতম্ঠিত করোছলেন, তাঁর দস্টান্ত 
দেখে ইউরোপে অনেকেই উৎসাহত হয়ে উঠলেন। “ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই একটি করে 
সংহাসন শূন্য পড়ে আছে; একজন যোগ্য ব্যাস্ত এসে বসবার প্রতপক্ষা করছে।” ইউরোপের 
অনেক দেশেই ডিক্‌টেটরের আবির্ভাব হয়েছে; পালামেন্টগুলোকে হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, না 
হয় তো জোর করেই ডিক্টেটরের আজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর একাঁট চমতকার দসস্টান্ত 
হচ্ছে স্পেন। 

স্পেন বিশবষুদ্ধে যোগ দেয় নি। সে ষ্‌ণ্ধে ষূষ্ধরত জাতিদের কাছে মালপন্র বেচে সে বেশ 
দূ'পয়সা করে নিয়োছিল। কিন্তু তার নিজস্ব আপদ-বিপদের অভাব 'ছল না; 'শল্প-প্রচেম্টার 
দক থেকেও সে ছিল অত্যন্ত অনুন্নত দেশ। এককালে ইউরোপের মধ্যে তার প্রবল প্রাতপান্ত 
ছিল, সোৌঁদন আমোরকা আর প্রাচ্য জগতের ধনভান্ডার তারই ঘরে এসে ঢেলে পড়েছে। কিন্তু 
সে কাল বহুদন আগে চলে গেছে, তাকে ইউরোপের মধ্যে কোনোরকম সম্ভ্রান্ত দেশ বলেই 
কেউ গণ্য করে না। দুর্বল শাস্তহীন একটা পার্লামেন্ট ছিল তার, তার নাম কটেস। রোমান 
ক্যাথালকরা দেশে প্রবল 'ছিল। ইউরোপের অন্যান্য যেসব দেশ 'শজ্প-প্রচেস্টায় বিশেষ অগ্রণী 
নয় তাদের দশা যা হয়েছে স্পেনেরও তাই হল-সাণ্ডকালিজম আর আ্যানাকর্জমই সে দেশে 
প্রসার লাভ করল, জমীনতে যে নিশ্ছিদ্র মারকস্‌বাদ বা ইংলণ্ডে যে নরমপল্থী সমাজতন্নবাদের 
সৃম্টি হয়েছিল, তার বিশেষ কদর স্পেনে হল না। ১১৯১৭ সনে, রাশিয়াতে বলশোঁভকরা ষখন 
ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য লড়াই করছিল, তখন স্পেনের শ্রামকরা এবং প্রগাঁতিবাদীরাও একটা 
দেশব্যাপী ধর্মঘট শুরু করল-_তাদের উদ্দেশ্য, দেশে একটা গণতাল্লিক প্রজাতন্ম স্থাপন করবে। 
রাজকীয় সরকার এবং সেনাবাহনী সে ধর্মঘটকে এবং সমস্ত আন্দোলনটাকেই ভেঙে তছনছ করে 
দল; এবং তার ফলে সেনাবাহনীই দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠল। সেনাবাহনীর জোরে 
রাজাও একটু বোশ স্বাধীন এবং স্বৈরতল্জী হয়ে উঠলেন। 

ফ্রান্স এবং স্পেন, দুজনে মিলে মরন্ধো দেশটাকে মোটামুটি দুটো ভাগে 'বিভন্ত করে 
দুটো প্রভাবাধীন অঞ্চলে পারণত করে নিয়োছিল। ১৯২১ সনে মরক্োতে 'রিফদের মধ্যে আবদুল 
কারম নামে একজন দক্ষ নেতার আঁবর্ভাব হল; স্পেনের শাসনের শবরুদ্ধে ইনি 'বদ্রোহ ঘোষণা 
করলেন। বিরাট যোগাতা এবং পরাক্রম দেখালেন 'তি'নি, বারবার করে স্পেনের সৈনাকে পরাজিত 
করলেন। এর ফলে স্পেনের মধ্যে একটা সংকট উপাঁস্থত হল। রাজা এবং সেনানায়করা, 
দুপক্ষই চাইলেন, এই শাসনতন্ল এবং পার্লামেন্টকে খতম করে দেওয়া হোক, দিয়ে একটা 
শাডক্‌টেটার শাসন প্রাতষ্ঠা করা হোক। এ পর্যন্ত এদের মতের মিল 'ছিল। মতের আমল 
হল পরের কথাটি নিয়ে: সে িকূটেটর হবেন কে? রাজার ইচ্ছা নিই ভিক্‌টেটর বা 
সর্বশান্তমান রাজা হয়ে যাবেন। সৈন্যদের ইচ্ছা, িক্‌টেটরের আসনটা সেনাবাহিনধর হাতেই 
থাকে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সৈনারা বিদ্রোহ করল। সেনাবাহনীরই জয় হল; 
জেনারেল প্রাইমো ডি 'রভেরা দেশের ডিক্‌টেটর হয়ে বসলেন। কর্টেস্‌ অর্থাৎ পাললামেন্টকে 
শাসন করতে লাগলেন। কিল্তু মরকোতে রিফদের 'বিরৃদ্ধে ষে অভিযান চলাছল সেটা সফল 
হল না, আবদুল করিম তখনও বেশ সদর্পেই স্পেনের শাসনকে অগ্রাহা করে চললেন। স্পেন 
সরকার তাঁকে খুব লাভজনক শর্তে সান্ধ করতে পর্যন্ত আহবান জানালেন, কিন্তু আব্দুল 
করিম তাতে কান দিলেন না- পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই লড়ে ষেতে লাগলেন। খুব সম্ভবত একা 


৭৪ বিম্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


হাতে তাঁকে দমন করা স্পেন সরকারের সাধ্যে কাঁলিয়ে উঠত না। কিন্তু মরন্কোতে ফরাসিদেরও, 
অনেকখানি স্বার্থ ছিল; ১৯২৫ সনে তারাও এসে স্পেনের সঙ্গে ষোগ 'দিল; ফ্রান্সের 'বিরাট্, 
রণসঙ্জা নিয়ে তারা আবদুল কাঁরমের বিরুদ্ধে আভযান করল। ১৯২৬ সনে আবদুল কারিম 
পরাজিত হলেন; ফরাসিদের কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে দীর্ঘ এবং বীরোচিত, 
সংগ্রামের অবসান হয়ে গেল। 

স্পেনে এই আগাগোড়া সময়টাই প্রাইমো ডি 'িভেরা 'ডিকৃটেটর হয়ে শাসন করাছলেন; 
সামারক শান্ত, সেল্সর, নিপীড়ন এবং মাঝেমাঝে সামারক আইনের প্রয়োগ ইত্যাদ যে-সব ব্যাপার 
িকটেটার শাসনের অপাঁরহার্য অঙ্গ, এখানেও তার কোনোটারই অভাব ছিল না। একাট্র কথ্য 
মনে রেখো, স্পেনের এই ভিকটেটার শাসন আর মৃসোঁলাঁনর শাসন এক বস্তু নয়; এটা দাঁড়য়ে 
ধছল একমান্র সেনাবাহিনীর উপর 'নিভর করে, আর ইতালিতে মুসোলানর শান্তর মূলে ছিল 
প্রজাদেরই মধ্যে কয়েকটা শ্রেণীর সমর্থঘন। অতএব সেনাবাহনণী যখন প্রাইমো ছি 'রিভেরার উপর 
বরন্ত হয়ে উঠল, তাঁর আর দাঁড়য়ে থাকবার "দ্বিতীয় অবলম্বন রইল না। ১৯৩০ সনের প্রথম 
শদকে রাজা তাঁকে পদচ্যুত করলেন। সেই বছরই দেশে একটা বিস্মব হল। সে বিস্লব দমনও 
করা হল, কিন্তু প্রজাতন্ত্র এবং বিপ্লবের জন্য যে ব্যাপক উৎসাহ দেশে দেখা দিয়েছিল তাকে 
দমানো সম্ভব হল না। ১৯৩১ সনে প্রজাতল্মীরা তাদের শান্তর বহর দেখিয়ে দল, 
িউনিসিপ্যালটির নির্বাচনগুলো তারা অরেশে জিতে নিল। “দরদৃ্টিই বীরত্বের সবচেয়ে বড়ো 
অংশ”, রাজা আলফন্সো এই মহাজনবাক্য 'শরোধার্য করে নিলেন : সিংহাসন ছেড়ে 'দিয়ে দেশ 
থেকে পালিয়ে গেলেন। দেশে একটা অস্থায়শ সরকার প্রাতিষ্ঠিত হল। স্পেন 'ছল ইউরোপের 
মধ্যে স্বৈরতল্ রাজশাসন এবং ধর্মযাজকদের শাসনের প্রাচীন নিদর্শন; সে এবারে পারণত হল, 
ইউরোপের সর্বকানিষ্ঠ প্রজাতন্তে। ভূতপূর্ব রাজা আলফন্সোকে আইনের শন্লু বলে ঘোষণা করা 
হল; ধর্মযাজকদের প্রাতপান্তও হাস করবার জন্য চেষ্টা চলল । 

কিন্তু আম বলছিলাম ভিক্‌টেটরদের কথা। ইতালি এবং স্পেন ছাড়া আরও বহু দেশে 
গণতান্তিক সরকারকে উচ্ছেদ করে 'দিয়ে 'ডক্‌টেটার শাসন প্রাতম্ঠিত করা হল : এদের নাম হচ্ছে, 
পোল্যান্ড, ষুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগোঁরয়া, পর্গাল, হাঙ্গেরি এবং আস্ট্িয়া। পোল্যান্ডে 
জারের যুগের বৃদ্ধ সমাজতন্ত্রী নেতা পিলসূদাঁস্ক 'ডিকটেটর হয়ে বসলেন, কারণ সেনাবাহিনশ 
তাঁরই হাতে। পোল্যান্ডের পার্লামেন্টের সভ্যদের প্রাত 'তিনি অত্যন্ত অপূর্বরকম 'বিশ্রী গালাগাঁল- 
পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন; মাঝে মাঝে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বোঁচকাবচাকসম্ধ তাড়য়ে 'দিতেন। 
যুগোশ্লাভিয়াতে রাজা আলেকজাণ্ডার নিজেই 'িকটেটর হয়ে বসেছেন; শোনা যায় সে দেশের 
বহুস্থানে নাকি অবস্থা এত খারাপ, লোকের উপরে এত উৎপাড়ন চলছে, যে তুঁকরা যখন দেশের 
প্রভু ছিল সেষুগেও এতটা হয় 'নি। 

যতগুলো দেশের আঁম নাম করলাম তার সব দেশে হয়তো এখন প্রকাশ্য ডিকটেটার শাসন 
প্রচলিত নেই। এদের শাসন-ব্যবস্থার এত ঘনঘন পাঁরবর্তন হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই 
মুশকিল। এক-একবার এদের পালামেন্টরা দুঁদনের মতো মাথা চাড়া 'দিয়ে ওঠে, হয়তো কিছ-দিন 
কাজকর্মও চালয়ে যায়।* এক-একবার আবার সরকার পক্ষ হঠাৎ কামউনিস্ট ইত্যাদি যে-সব 
প্রাতিনিধিদের তাঁরা পছল্দ করেন না তাদের দলকে-দলসূদ্ধ গ্রেপ্তার করে বসেন, পার্লামেন্ট থেকে 
নত পপি ০৪০ 
যেতে থাকে : বুলগেরিয়াতে সম্প্রাত ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে । এই-সব দেশের সারাক্ষণই 
বাস করছে িকূটেটরি শাসনের অধীনে বা তার ঠিক কাছাকাঁছ একটা অবস্থায়। বিশেষ 
1বশেষ ব্যান্ত বা ক্ষুদ্র দলের পাঁরচালিত এই-সব সরকারপক্ষ 'নিছক গায়ের জোরের উপরেই টিকে 
রয়েছেন; অতএব আত্মরক্ষার খাঁতিরেই এদের সারাক্ষণ 'বিরোধশী পক্ষের লোকদের পশড়ন, হত্যা 
বা কারারুদ্ধ করতে হচ্ছে, সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে কঠোর সেল্সর বসাতে হচ্ছে, বহ:বস্তৃত একটা 
গুপ্তচর বাহনী রাখতে হচ্ছে। 

ইউরোপের বাইরেও বহু 'ডিকৃটেটরের আঁবর্ভাব হয়েছিল। তুরস্ক এবং কামাল পাশার 


গণতন্ত্র ও একাধনায়কতন্্ ৭৮৫ 


কথা তোমাকে আগেই বলোছ। দাক্ষিণ-আমেরিকাতেও অনেক ডিকটেটর ছিল; তবে সেখানে 
ওটা পুরোনো কাল থেকেই আছে--দাক্ষণ-আমোরকার প্রজাতন্রা কোনোদিনই গণতান্মিক 
রশীতনশীতর বিশেষ ভন্ব নয়। 

যে-সব দেশে ডিক্‌টেটার শাসন আছে বলে বলোছি, তার মধ্যে আম সোঁভয়েট ইউনিয়নের 
নাম কার নি। তার কারণ সেখানে যে 'িকটেটার শাসন প্রাতাম্ঠিত হয়েছে তার নির্মমতা অনা 
যেকোনো দেশেরই সমান হলেও, তার প্রকাতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্যরকম। রাশিরার 
ধিক্‌টেটার শাসন কোনো একজন ব্যান্ত বা একটা ছোটো দলের শাসন নয়, একটি সুসংহত 
রাজনৈতিক দলের শাসন, সে শাসন প্রধানত প্রাতাচ্ঠত রয়েছে শ্রামক শ্রেণীদের উপর নির্ভর করে। 
এর নাম তারা "দিয়েছে “সর্বহারা শ্রীমকদের একাধনায়কত্ব”। অতএব আমরা মোট 'তনরকমের 
'িক্‌টেটার শাসন দেখতে পাচ্ছি-_কামিউনিস্টদের, ফ্যাঁসস্টদের এবং সেনাবাহনীর শাসন। সেনা- 
বাহনীর শাসনের মধো অবশ্য বিশেষ আভনবত্ব কিছুই নেই, ইতিহাসের প্রথম ষুগ থেকেই সে 
বস্তু পৃথবীতে চলে এসেছে । কাঁমিউীনস্ট এবং ফ্যাঁসস্টদের শাসনরশীতটাই হচ্ছে পৃথিবীতে 
নূতন বস্তু; আমাদের এই যুগের দুটি বিশেষ সৃন্টি। 

একটি 'জানস সকলের আগেই চোখে পড়ে : এই 'িক্‌টেটরতন্ন এবং এর ষত নানাবিধ 
প্রকারভেদ দেখা দিয়েছে, এরা হচ্ছে গণতন্ন এবং পার্লামেন্টী শাসনতলন্লের ঠিক বিপরীত বন্তু। 
তোমাকে বলেছিলাম, উনাবংশ শতাব্দীটা ছিল গণতন্লের যূগ-_এই শতাব্দীতেই ফরাস-বশ্লবের 
প্রচারত “মানুষের অধিকার" সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল; ব্যান্তগত 
স্বাধীনতা হয়ে উঠোছল সমস্ত মানৃষের লক্ষ্য। তাই থেকেই ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে নানা- 
রূপে পার্লামেন্ট শাসন-ব্যবস্থার উদ্‌ভব হয়েছিল। অর্থনীতির রাজ্েও এরই থেকে জন্ম হল 
'লেইজে ফেয়ার্‌" বা অবাধ বাণিজ্য নীতির। বিংশ শতাব্দীতে, ঠিক তাই নয়, বরং বলা যায় ষুদ্ধোত্তর 
যুগে, উনাবংশ শতাব্দীর সেই বিরাট এ্রাতহ্যের অবসান হয়ে গেল; নিয়মানুগ গণতল্মের উপরে 
লোকের শ্রদ্ধা এখন দিন দিনই কমে চলেছে। গণতন্তের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই 
তথাকথিত উদারপল্থণ দলদেরও মর্ধাদা লুপ্ত হয়েছে; এখন আর এদের কোনো গুরুত্ব আছে 
বলেই লোকে মনে করে না। 

কামউনিস্ট এবং ফ্যাঁসস্ট দুই দলই গণতন্তের সমালোচনা এবং বিরোধিতা করে; কিন্তু 
সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে । যে-সব দেশ কাঁমউনিজ্‌ম্‌ বা ফ্যাঁসজ্‌মে বিশ্বাসী নয়, সেখানেও 
গণতন্ত্রের এখন আর আগের মতো আদর নেই। পালশমেন্ট এককালে যা ছিল এখন আর তা নেই, 
লোকে তাকে আর বিশেষ শ্রদ্ধা করে না। শাসন বিভাগের বড়ো কর্তাদের হাতে বিপুল ক্ষমতা 
তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা যা দরকার মনে কর তাই করে যাও, পালামেন্টের মতামত আর 
যাচাই করতে হবে না। এর খাঁনকটা কারণ হচ্ছে যুগমাহাত্_এমন একটা সংকট-মৃহূর্তে 
আমরা বাস করাছ যেখানে দ্রুত ব্যবস্থারই প্রয়োজন; নির্বাচিত প্রতিনিধিগুলোর সভা ডেকে সে 
দ্রুত ব্যবস্থা সর্বদা করা সম্ভব হয় না। জন সম্প্রীতি তার পার্লামেন্টকে একেবারেই বাতিল 
করে দিয়েছে, ফ্যাসিস্ট শাসনের এমন একটা রূপ প্রাতিষ্ঠিত করেছে *যার চেয়ে খারাপ আর 
হয় না। আমোরকার যুক্তরাষ্ট্র চরাদনই তার প্রোসডেস্টের হাতে অনেকখানি ক্ষমতা তুলে 'দয়ে 
এসেছে : সম্প্রতি তার পাঁরমাণ আরও বাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স, এই দুটি মান 
দেশই বোধহয় এখন আছে যেখানে পার্লামেন্ট আগের 'দনের মতোই কাজ করে যাচ্ছে, অন্তত 
বাইরের দৃষ্টিতে; ফ্যাঁসস্টপল্থী কার্যকলাপ যেটুকু এদের আছে সেটা ঘটছে এদের অধানস্থ দেশ 
এবং উপনিবেশগ্লতে-_ভারত্ববর্ধে আমরা '্রাটশ ফ্যাঁসজ্‌মের নমুনা দেখতে পাচ্ছি, ইন্দোচশনে 
ফ্রাল্সের ফ্যাঁসিজ্‌ম 'শান্তিপ্রাতষ্ঠা, করছে। কিন্তু লম্ডন এবং প্যারসেও এখন পার্লামেন্ট দিন 
দন হয়ে উঠছে শুধন একটা শূন্য খোলা। এই.তো গত মাসেই ইংলশ্ডের উদারপল্ধীদের একজন 
প্রধান ব্যন্তি বলেছেন: . 

“আমাদের এই নির্বাচন-সৃজ্ট পার্লামেন্ট অতি দ্ুতবেগে একটি ষল্তমাঘ্ে পারণত হয়ে 
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ঘাচ্ছে; তার কাজ হচ্ছে শাসনকর্তৃত্বাধকারশ একটি ক্ষুদ্র দলের আদেশগ্‌লোকে 'লাপবদ্ধ করে 
রাখা । ভ্রুটিবহুল এবং কর্মাক্ষম একটি 'নর্বাচন-ব্যবস্থার দ্বারা সে শাসকমণ্ডলণী নির্বাচিত ।” 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে গণতন্ত্র এবং পার্লামেণ্টের জন্ম হয়োছল, এখন সর্বত্রই তার শান্ত 
ক্ষীণ হয়ে আসছে। অনেক দেশে একে খোলাখুলি এবং বেশ রুড়ভাবেই বাঁতল করে দেওয়া 
হয়েছে; অনেক দেশে আবার এর সত্যকার তাৎপর্যটাই শুধু গেছে অন্তাহৃত হয়ে, সেখানে এটা 
একটা “গম্ভীর এবং শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠান” মানলে পর্যবাঁসত হয়েছে। পার্লামেন্টের এই অবনতি, 
একজন এ্ীতহাঁসক একে উনাঁবংশ শতাব্দীতে রাজতন্লের যে অবনাঁত ঘটেছিল তারই সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। ইন বলেন, ইংলশ্ডের এবং অন্যান্য দেশের রাজারা প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়ে 
প্রজাধীন রাজায় পাঁরণত হয়েছেন, শুধু খানিকটা লোক-দেখানো ব্যাপার 'হসাবেই এখনও 'টিকে 
আছেন; ঠিক এদেরই মতো পাললামেন্টও একাঁদন শান্তহশন এবং মর্যাদাশালী প্রতীকমারে পারণত 
হবে, সোঁদন বাইরে থেকেই তাকে দেখতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু তার 
মধ্যে বস্তু কিছুই থাকবে না। সে অবনাত তার ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। 

কিন্তু এটা হল কেন? পুরো একটা শতাব্দী, বা তার চেয়েও বেশিকাল ধরে গণতন্ম 
অসংখ্য মানুষের জীবনের আদর্শ হয়ে রয়েছে, তাদের প্রেরণা জুগিয়েছে; হাজার হাজার মানুষ 
এরই জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে; আজ কেন সে গণতল্ন এমন অনাদরের বস্তু হয়ে উঠল? এত- 
বড়ো একটা পাঁরবর্তন তো বিনা কারণে ঘটে না; শুধু চণ্চলমাত জনসাধারণের সামায়ক হুজুগ 
বা খেয়ালের জন্য এটা নিশ্চয়ই হয় নি। এখনকার 'দনে আমাদের জনবনযান্রার মধ্যেই এমন কিছু 
ণনশ্চয়ই আছে, যেটা উনাবংশ শতাব্দীর সেই নিয়মান্গ গণতন্তের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। 
ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু জটিল। এর বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়; তব দুটো 
একটা কথা তোমাকে বলছি। 

গণতন্মকে আমি শনয়মানুগ' বলেছি। কমিউনিস্টরা বলেন, এই গণতল্ত প্রকৃত গণতন্ত্র নয়; এটা 
শুধু একটা গণতন্্রবেশশ খোলস, একটি শ্রেণণ অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করছে এই তত্ঁটি এর আবরণে 
লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁরা বলেন, ধনিকশ্রেণীর যে ডিকটেটার শাসন সমাজে চলছিল তাকেই 
এই গণতন্ল দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছিল। বস্তুত এটা ছিল ধনতল্প, বড়ো লোকদের শাসন। জন- 
সাধারণকে যে ভোটের আঁধকার দেওয়া হয়োছিল তা নিয়ে ঢাকঢোল অনেক পেটা হয়েছে; আসলে 
তার দ্বারা জনসাধারণকে চার বা পাঁচবছরে একবার মতপ্রকাশ করবার অনুমাত দেওয়া হত-_ 
বলো, 'ক' নামক ব্যান্তাটি তোমাদের শাসন এবং শোষণ করবেন, না “খ' নামক ব্যন্তাট করবেন। 
কিন্তু নাম যারই উঠুক, শাসক শ্রেণীর হাতে জনসাধারণের শোষণটা ঠিকই চলবে। সত্যকার 
গণতন্ম আসতে পারে শুধ্‌ তখনই, যখন এই ধরনের শ্রেণীবিশেষের শাসন এবং শোষণ অন্তাহ্ত 
হয়ে যাবে, একাঁটমান্ শ্রেণী পৃথিবীতে থাকবে । কিন্তু সেই সমাজতন্ম রাষ্ট্রের প্রাতষ্ঠা যাঁদ করতে 
চাই, তবে তার আগে কিছুকালের জন্য 'সর্বহারা জনগণের একাধিনায়কতন্্' শাসন চলতেই 
হবে, যেন প্রজাদের মধ্যে যেসব ধনিকতন্ত্রী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক আছে তারা মাথা তুলতে 
না পারে, শ্রামকদের শাসিত সেই রান্ট্রের বিরূদ্ধে চক্রান্ত বিস্তার করতে না পারে। এই এক- 
নায়কতন্তেরই প্রয়োগ তখা যাচ্ছে সোভয়েটগৃলিতে--সমস্ত শ্রামক, কৃষক এবং অন্যান্য 'কমর 
ব্ন্তিদের প্রতিনাধ দিয়েই সে সোঁভয়েটগুলি গড়া। তাই এই শাসন হচ্ছে দেশের লোকের 
শতকরা ৯০ বা ৯৫ জনের িকটেটার শাসন, বাকি শতকরা ৫ বা ১০ জুনের উপরে। এই 
গেল এদের নীতির কথা। কার্যত দেখা যাচ্ছে, কামউনিস্ট দল সোঁভয়েটগ্‌লোকে চালাচ্ছে, 
দলটাকে চালাচ্ছে কামউনিস্টদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মাতত্বর। আর সেম্সর-ব্যবস্থা, চিন্তা 
ও কাজের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বাদ বল, সেখানে এদের ভিক্‌টেটার শাসন অন্য যে-কোনো 
পডক্‌টেটারর মতোই কঠোর। তবুও এই শাসন শ্রামকদের সাঁদচ্ছার উপবেই প্রীতক্ঠিত, অতএব 
শ্রামকদের ভালোর 'দিকে একে তাকাতেই হচ্ছে। শেষ কথা, এখানে শ্রামককে, বা এক শ্রেণর 
ভালোর জন্য অন্য শ্রেণীকে, শোষণ করার কোনো ব্যাপার নেই, শোষক শ্রেণ বলে কাউকে 
অবাঁশন্টই রাখা হয় 'নি। শোষণ বাঁদ এর কোথাও থাকেই, তবে সে শোষণ করছে রাশ স্বয়ং, 
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সকলেরই ভালোর জন্য। একথা মনে রেখো, রাশিয়াতে কোনোদিনই গণতান্ঘিক শাসন প্রাঁতান্ঠত 
ছিল না। ১৯১৭ সনে সে স্বৈরতল্লী রাজতল্ন থেকেই এক লাফে কাঁমউানজ্‌মৃ্‌-এর রাক্ধ্যে 
গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। 

ফ্যাসিস্টদের কথা এর একেবারে উল্‌টো। আগের চিঠিতেই বলেছি, ফ্যাসস্টদের 
নশীতিটা কী তা বোঝা শন্ত; তার কারণ, 'নার্দস্ট নীতি কিছু তাদের আছে বলেই মনে হয় না। 
গণতন্ত্রের তারা বিরোধধ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কাঁমিউনিস্টরা যে কারণে গ্রণতন্মে আপান্ত 
করে এদের কারণ তা নয়। কমিউনিস্টরা বলে, এই গণতন্ন সত্যকার জিনিস নয়, তার একটা 
ভানমাঘন। গণতল্লের গোড়ায় যে মূল নীতিটা আছে তার সম্বন্ধেই ফ্যাসিস্টদের আপাত্ত 
যেটুকু জোর তাদের গলায় আছে সবখানি 'দয়ে তারা গণতন্ত্রকে গালাগালি দেয়। মুসোলাঁন 
একে বলেছেন একটা “গাঁলত মৃতদেহ” ! ব্যান্তগত স্বাধীনতার নামও ফ্যাসিস্টরা সবাই অপছন্দ করে। 
তাদের মতে রাম্ট্রই হচ্ছে সব; ব্যান্তর কোন দামই নেই। (ব্যান্তগত স্বাধীনতাকে কাঁমউনস্টরাও 
বিশেষ মূল্যবান বস্তু বলে মনে করে না)। উনবিংশ শতাব্দীতে গণতাল্তিক উদারনশীতির বার্তা 
বহন করে এনোছিলেন খাঁষ ম্যাটসিনি; আজ তাঁরই স্বদেশবাসী মুসোলানকে দেখলে সে বেচারী 
ক বলতেন কে জানে! 

কেবল কমিউনিস্ট আর ফ্যাঁসস্টরা নয়, বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলা 'নয়ে যাঁরা চিন্তা 
করে দেখেছেন, এমন আরও অনেকেই এখন ক্ষুব্ধ; আগের দিনের কথা ছিল লোককে একটা 
ভোট দেবার আঁধকার দাও, তাহলেই গণতন্ত্র হয়ে গেল-_ এটা এরা আর মানতে চাইছেন না। 
গণতন্মের মানেই হচ্ছে সাম্য; সমাজের মধ্যে সকলে সমান হলে তবেই গণতল্ত্ের প্রাতষ্ঠা হতে 
পারে। এটা এখন সবাই বুঝেছে, শুধু প্রত্যেকটা লোককে ভোট দেবার আঁধকার 'দয়ে দিলেই সমাজে 
সামোর সম্টি হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যান্তকে এখন ভোটের আঁধকার দেওয়া হয়েছে, 
আরও কত 'কি হয়েছে, তবু তো আজও মানুষে মান্‌ষে প্রচণ্ড বৈষম্য দেখা যাচ্ছে! কাজেই 
গণতন্মূকে যাঁদ সত্যই প্রীতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে সেই সামা-প্রধান সমাজ আগে সৃ্টি 
করতেই হবে। এই যান্ত ধরে এরা অন্য বহু রকমের আদর্শ এবং কর্মপন্থা “স্থির করেছেন। 
মত অনেক, পথও অনেক--কিন্তু একট বাপারে এরা সকলেই একমত : এখনকার দিনে 
যে পালশমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো দিয়ে কোনো কাজই হবে না। 

ফ্যাসজমৃকে আরও একটু তাঁলয়ে দেখা যাক, দৌথ এই বস্তুটা কী, তার হাঁদশ মেলে 
ক না। 'হংসাবৃত্তকে এরা গৌরবের বলে মনে করে. শাঁন্তকামীদের ঘৃণা করে। 'এনসাইক্রো- 
[পাডিয়া ইটালিয়ানা'তে মুসোলান লিখেছেন : 

“চিরস্থায়শ শান্তির প্রয়োজন বা উপকারিতা আছে বলে ফাঁসজ্‌ম্‌ বিশ্বাস করে না। 
অতএব যুদ্ধাবরোধিতাকে সে অনায় বলে মনে করে; কারণ তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সংগ্রাম 
করতে অস্বীকৃতি এবং একটা মূলগত কাপুর্ষতা-আত্মবালর যেখানে প্রয়োজন সেইখানে 
কাপুরুষতা প্রদর্শন। যুদ্ধ, একমাল্র যৃদ্ধই, মানুষের কর্ম-প্রচেম্টাকে তার চরম শিখরে নিয়ে 
পেশছে দিতে পারে; সে যুদ্ধকে স্বীকার করে নেবার সাহস যাদের আছে তাদের কপালে সে 
গৌরবের টাকা পাঁরয়ে দেয়। অন্য যে-সব পরীক্ষা মানুষের জাঁবনে আসে সেগুলো এরই 
লঘুতর 'বিকজ্প মান্র; জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বাছাই করে নেবার অশ্নিপরীক্ষায় তারা মানুষকে 
ফেলে না।” 

ফ্যাঁসজ্‌ম জাতীয়তাবাদের উত্র উপাসক; কাঁমউানজ্‌ম্‌ আন্তর্জাতিক এঁকো ব*বাসী। 
ফ্যাঁসজম্‌ বাস্তাবকই আন্তর্জাঁতিকতার বিরোধী । রাম্টরকে সে বাঁসয়েছে দেবতার আসনে, সে 
দেবতার পূজাবেদশর সামনে ব্যন্তির সমস্ত স্বাধীনতাকে এবং আঁধকারকে বাল দিতেই হবে-- 
রাষ্ট্রের বাইরে আর ষত দেশ আছে সকলেই তার পক্ষে বিদেশ", প্রায় শরুরই শামল। ইহুদিদের 
এরা 'বিদেশশ বলেই জানে, অতএব তাদের উপর জাধারণত অত্যন্ত দুব্যবহার করে। ফ্যাঁসস্টরা 
কতকগৃলো ধাঁনকতন্্র-বিরোধশু ধান উচ্চারণ করে, কতকগুলো 'বিপ্লবী-সৃলভ রীতনশীতও 
তাদের আছে; তব মূলত তারা বত্তশালী মালকশ্রেণী এবং প্রগগাতীবরোধীদেরই 'মন্ত্। 
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ফ্যাসজমের এগুলো অদ্ভুত অগগা। দর্শন বলে 'কিছ্‌ যাঁদ এর মধ্যে থাকেও, তাকে 
ধরা-ছোঁয়া একটা দুরূহ ব্যাপার। আমরা দেখেছি, ফ্যাঁসজমের উংপান্ত হয়োছল নিছক 
প্রভৃত্বের কামনা থেকে তারপর 'সাদ্ধ যখন মিলল, তখন একে অবলম্বন করে একটা নিজস্ব 
দর্শন খাড়া করবার চেস্টা হল। সবসৃদ্ধ সে দর্শনটা কতখান প্যাঁচালো তার খানিকটা নমুনা 
তোমাকে দেখাবার এবং তোমাকে একট: ধাঁধা লাগয়ে দেবার জন্যই, ফ্যাঁসস্টদের একজন বড়ো 
দার্শীনকের লেখা থেকে খানিকটা জায়গা তোমাকে শোনাব। এ"র নাম গিওভাম্ন জোণ্টিলে; 
একে ফ্যাসিস্ট-দর্শনের সরকার বিশেষজ্ঞ বলা হয়। ফ্যাঁসস্ট সরকারে ইনি মন্মশর পদেও 
এককালে আঁধান্ঠত 'ছলেন। জেশ্টলে বলেন, গণতন্ত্রে যেমন হয় সেভাবে নিজস্ব ব্যন্তিত্ব বা 
ব্যান্তগত সত্তার মধ্য 'দিয়ে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা মানুষের করা উচিত নয়; ফ্যাঁসজমের মত 
হচ্ছে, সেটা তাদের করতে হবে জগতের আত্ম-চেতনাস্বরূপ সেই জ্ঞানাতত অহং-এর মধ্য "দয়ে 
(এর মানে যাই হোক না- তার অর্থ বোঝা আমার সাধ্যাতীত)। এই মতবাদের মধ্যে মানুষের 
নিজস্ব স্বাধখনতা বা ব্যান্তিত্বের কোনোই স্থান নেই; কারণ এদের মতে ব্যান্তর প্রকৃত সন্তা এবং 
স্বাধীনতা হচ্ছে সেইটাই, যা সে অজনন করবে অন্য একটা বস্তুর মধ্যে_ মানে রাষ্ট্রের মধ্যে_নিজেকে 
অবলুস্ত করে 'দিয়ে। 

“পরিবার, রাস্ট্র এবং আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত এবং প্রত্যাহৃত হবার ফলে আমার ব্যান্তত্ব 
লুস্ত হবে না, বরং উন্নত হবে, শীল্তশালন হবে, বৃহত্তর হবে।" 

আরেক জায়গায় জোশ্টিলে বলছেন : 

“সকল বলই নৈতিক বল, কারণ ইচ্ছাকে সে নিয়ন্লিত করবার শান্ত রাখে যাান্তহিসাবে 
সে উপদেশ বা ডান্ডা, যাই প্রয়োগ করুক না কেন।” 

অতএব এবার বুঝতে পারছি, ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ সরকার একটা লাঠি-চার্জ চালায়, 
কশ বিপুল পাঁরমাণ নৌতিক বলেরই প্রয়োগ করা হয় সেখানে! 

আসলে এর সবটাই হচ্ছে, যে ব্যাপার ঘটে গেছে, পরে ধীরেসূদ্থে সে তার একটা ব্যাখ্যা 
বা সাফাই খাড়া করবার চেল্টা। অনেকে আবার বলেন, ফ্যাঁসজমের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি “সমবায় 
রাষ্ট্র” প্রাতিষ্ঠা করা। সে রাম্ট্রে বোধহয় সকলেই একত্র হয়ে সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের চেম্টা 
করবে! কিন্তু আজ পর্্ত ইতালিতে বা আর কোথাও সেরকম রাস্ট্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'ন। 
ধানিকতন্প অন্যান্য ধনিকতন্ত্ীী দেশে যেভাবে চলে থাকে ইতালিতেও প্রায় সেই একই ভাবে চলছে। 

ফ্যাসজম্‌ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, অতএব এটা এখন স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে, এটা 
ইতাঁলিরই কোনো নিজস্ব বিশেষত্ব নয়; বিশেষ কতকগুলো সামাজিক এবং অর্থনোৌতিক অবস্থা 
দেশে প্রবল থাকলেই সেখানে এর আবিভশব হতে পারে। শ্রীমকরা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, ধাঁনক- 
তল্ল্রী রাষ্ট্রকে বস্তুত ভেঙে দেবার উপক্রম করে, স্বভাবতই তখন ধানিকতন্তণ শ্রেণীও নিজেদের 
রক্ষা করতে চেম্টা করে। শ্রামকদের তরফ থেকে এই শাসানি সাধারণত আসে প্রচণ্ড আর্ক 
সংকটের সময়ে। মালিক এবং শাসক শ্রেণী সাধারণ গণতান্লিক রীতিতে অর্থাৎ পুলিশ এবং 
সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাদের সে বিদ্রোহ দমন করতে চেষ্টা করে-_এদের দিয়েও যখন কাজ হয় 
না তখনই সে আশ্রয়" নেয় ফ্যাসস্ট রীতির। সে রীতিটি হচ্ছে : জনসাধারণের মধ্যে একটা 
আন্দোলন শুরু করা হয়, এমন কতকগুলো ধ্বনির আমদানি করা হয় যা জনতার পক্ষে শ্রুতি- 
রোচক; কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য থাকে বিভ্তশালী ধনিকশ্রেণীকে রক্ষা করা। ,&এই আন্দোলনের 
শান্তর যোগান প্রধানত আসে নিম্লতর মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে; তাদের আধিকাংশ লোকই বেকার- 
সমস্যার দ্বারা পীড়িত, ক্ষুত্খ। রাজনৌতক চেতনা-বিহশীন এবং অসংহত শ্রমক এবং কৃষক 
যারা আছে তাদেরও মধ্যে অনেকে এর দিকে আকৃষ্ট হয়- বড়ো বড়ো ধ্বান শুনে তারা মুগ্ধ 
হয়, এবান তাদের ভাগা ফিরে যাবে এই আশায় তারা প্রল্‌ঙ্খ হয়! বৃহজর বৃর্জোয়াদের এই 
আন্দোলনে লাভের আশা আছে, অতএব তারা একে টাকা 'দিয়ে সাহায্য করে। এই আন্দোলন 
হংসাবাত্তকে তার নশীতি বলে গ্রহণ করে, দৈনন্দিন আচরণে পারণত করে; তবু দেশের 
ধানকতন্্ সরকার একে অনেকখানিই ক্ষমা করে চলে, কারণ এই আন্দোলন উভয়েরই শত্ুপক্ষের 


চীনে বিপ্লব ও প্রাত-বিশ্লব ৭৮৯ 


সঞ্চে লড়াই করছে,_সে শত্ুপক্ষ হচ্ছে সমাজতল্ী শ্রীমকদল। দল হিসাবেই, এবং দেশের 
শাসনকরতৃত্ব বাদ এদের আঁধকারে আসে তবে আরও বোশি করেই এরা শ্রামকদের সমস্ত প্রাতম্ঠানকে 
ভেঙে-চুরে দেয়, সমস্ত বিপক্ষ দলকে ভয় দোঁখয়ে স্তব্ধ করে রাখে। 

অতএব ফ্যাসজূমের জল্ম হয় তখনই, যখন অগ্রসারী সমাজতন্মবাদ আর শরুবেস্টিত 
ধনিকতন্ত্রবাদের মধ্যে সংগ্রাম অত্যন্ত তব এবং মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সমাজের মধ্যেকার 
এই সংগ্রামের সৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা থেকে হয় না; আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যেই যে-সব চ্বার্থের 
িভেদ এবং বিরোধ নিহিত রয়েছে, তাকে ভালো করে বোঝাবার ফলেই এর সৃম্টি। কেবল 
অবজ্ঞা করে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যায় না। বর্তমান অবস্থা যে লোকদের পক্ষে দর্শার 
কারণ, তারা স্বার্থের বিভেদটাকে যত ভালো করে বুঝতে পারে, যেটা তাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য বলে 
তাদের ধারণা সেটা থেকে বাণ্চত হয়ে থাকতে তাদের আপাত্তও ততই বেড়ে ওঠে। মাঁলক 
শ্রেণীরও যেটাকে হাতে পেয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দেবার কোনো আঁভপ্রায় নেই, অতএব সংগ্রামের 
তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে । ধাঁনকতন্্ীরা ফতাঁদন গণতান্নিক প্রাতম্ঠানদের সাহায্যে শাসন- 
ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্ত করে রাখতে এবং শ্রামকদের দাঁবয়ে রাখতে পারছে, ততাঁদন গণতল্মকেও 
তারা জাইয়ে রাখে। সেটা যখন আর সম্ভব হয় না, তখন ধাঁনকতন্ত্রীরা গণতন্দকে অকেজো 
বলে পাঁরত্যাগগ করে, অনাবৃত ফ্যাঁসস্ট নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে-_তার অস্ত পীড়ন এবং 
ঘ্াসসৃন্টি। 

বোধহয় একমান্ন রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর সমস্ত দেশেই 'বাভন্ন পরিমাণে ফ্যাঁসিজম্‌ 
বর্তমান রয়েছে। এর সবচেয়ে শেষ বিজয়-আভযান দেখা গেল জর্মীনতে। ইংলণ্ডে পর্যন্ত 
শাসক শ্রেণীদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মতবাদ প্রাতষ্ঠালাভ করছে; ভারতবর্ষে হামেশাই তার প্রয়োগ 
আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধনিকতন্তের শেষ অবনাম্বন এই ফ্যাঁসজম্‌; জগতের রঙ্গমণ্ডে সে আজ 
মুখোমূখি হয়ে দাঁড়য়েছে কামউনিজ্‌মের। 

কিন্তু এর অন্য সব কথা বাঁদ ছেড়েই 'দিই, ষে অর্থনৈতিক দুর্গত আজ পৃথিবীকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার অবসান ঘটাবার কোনো আশ্বাসবাক্ও ফ্যাসিজমের মধ্যে নেই। 
জগতের গাঁত এখন পরস্পর-নিরভরতার দকে; ফ্যাঁসজম্‌ তার নাঁবড় জাতীয়তাবাদ নিয়ে ঠিক 
তার বিপরীত মুখে চলেছে। ধাঁনকতন্দের ক্লমান্বাত ক্ষয়ের ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, 
ফ্যাসজ্‌ম্‌ তাকে আরও তীব্র করে তুলছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় সে জাতিতে জাতিতে 
সংঘর্ষকেই বাড়য়ে তুলছে, তার থেকেই অনেক সময় সৃষ্টি হচ্ছে বুদ্ধের। 


১৭৭ 


চগনে বিপ্লব ও প্রাত-বিপ্লব 


২৬শে জুন, ১৯৩৩ 


ইউরোপ আর তার ঝগড়াঝাঁটির কথা ছেড়ে চলো এবার আরেক দেশে যাই; সেখানে 
অশান্তি এর চেয়েও বোশ-সে হচ্ছে দূরপ্রাচ্য, চন এবং জাপান। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ 
খচঠিতে আম বলোছ, চীনের নবজাত প্রজাতল্মকে কী বিষম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়োছল। 
চশনের সভাতা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এবং শ্রেম্ঠ সভ্যতা; তার কাঁধের উপরে এই 
আধুনিক প্রজাতন্্কে বসানো হল, ষেন এক গাছের উপরে আরেক গাছের কলমের চারা । 
দেশটার তখন এমন অবস্থা, সে যেন ভেঙে শতখান হয়ে যাবে। ট;চুন ও মহা-টনচুন ইত্যাদ 
নশীতিজ্ঞানবাজর্ত সেনানায়করা দেশে প্রবল হয়ে উঠছে; বহুক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ এবং সাহায্য 
জোগাচ্ছে সাম্রাজাবাদশ জাতিরা- চীনকে দূর্বল এবং আত্মকলহে বিভন্ত করে রাখতে পারলেই 


৭১৯০ বিশ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


তাদের লাভ। এই টূচুনদের নশীত বলে কোনো বালাই ছিল না; এদের প্রত্যেকেরই একমান্তর 
লক্ষ্য ছিল তার নিজের স্বার্থাসাম্ধ। দেশের মধ্যে ছোটোখাটো গৃহযুদ্ধ সারাক্ষণই চলছিল, 
সে যুদ্ধে এরা ক্রমাগতই একবার এপক্ষ একবার ওপক্ষকে আশ্রয় করত। গরিব চাষদের উপরে 
জুলুম করে এরা নিজেদের এবং নিজেদের সেনাবাহনীর জাঁবিকার সংস্থান করে নিত। চাঁনের 
স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জীবন ধরে সংগ্রাম করে গেলেন ডক্ঈর সুনইয়াং-সেন; দক্ষিণ-চশনের ক্যান্টন 
শহরে তিনি ষে জাতীয় সরকার প্রাতষ্ঠা করলেন তার কথাও তোমাকে বলোছ। 

দেশজুড়ে তখন চলেছে বিদেশ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৌতিক স্বার্থের প্রাধান্য; সাংহাই, 
হংকগড প্রভাতি বড়ো বড়ো বন্দর-শহরে এরা জুড়ে বসেছে, সেখান থেকে চীনের সমস্ত 
বাঁণজ্যটাকে নিয়ল্লিত করছে। ডক্কর সুন সত্যই বলেছিলেন, চীন হয়েছে এই বিদেশীদের 
অর্থনৌতক উপনিবেশ। একজন মানবের অধশন হয়ে থাকাই বিশ্রী ব্যাপার; একসঙ্গে বহু মনিব 
জুটলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে । শিল্পপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে দেশটার উন্নাতবিধান এবং দেশে 
শৃঙ্খলা স্থাপন করবার জন্য ড্র সৃূন বিদেশীর কাছ থেকে সাহায্য পাবার চেম্টা করলেন। 
বিশেষ করে তাঁর ভরসা ছিল আমোরকা আর 'ব্রিটেনের উপর। কিন্তু এরা কেউই তাঁকে সাহায্য 
করল না, অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশও করল না। তাদের সকলেই চাইছে চশনকে শোষণ 
করতে, তার মঞ্গল-বিধান বা শান্ত বৃদ্ধিতে তাদের স্বার্থ নেই। দেখেশুনে ১৯২৪ সনে উতর 
সন সোভিয়েট রাঁশয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 

চীনের ছান্রসম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের মধ্যে কামিউনিজম্‌ গোপনে এবং দ্ুতবেগে 
ছড়িয়ে পড়াছিল। ১৯২০ সনে একটি কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়েছিল; কোনো সরকারই তাকে 
প্রকাশ্যভাবে কাজ করতে 'দিতে রাজ নয় অতএব গপ্ত-সমিতি হিসাবেই সে কাজকর্ম চালাচ্ছিল। 
উতর সূন মোটেই কমিউনিস্ট ছিলেন না; 'তাঁন ছিলেন সমাজতন্বাদে মৃদু-বিশবাসণ--তাঁর বখ্যাত 
বই “জনগণের তিনটি নীতি" থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চন এবং অন্যান্য প্রাচ্য 
দেশদের প্রাতি সোভিয়েট সরকার যে উদার এবং সরল আচরণ করছিলেন তাই দেখে 'তান মুগ্ধ 
হলেন, এদের সথ্চে বন্ধৃত্ব স্থাপন করলেন। কয়েকজন রুশ পরামর্শদাতা 'নষুস্ত করলেন তিনি; 
এ'দের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন একজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ বলশোঁভিক, তাঁর নাম বোরোদিন। 
বোরোদিনকে পেয়ে ক্যান্টনের কুগাঁমন্টাঙের অনেকখানি শান্ত বাড়ল; তান জনসাধারণের 
সমর্থনের সাহায্যে একটা শান্তশালশ জাতীয় দল সংগঠন করবার চেঘ্টা করলেন। আগাগোড়া 
শুধু কাঁমউনিস্ট নীতি ধরেই কাজ করতে চেম্ট করেন 'ন 'তান। দলের মূলগত জাতনয়তা- 
বাদকে তিনি অক্ষম রাখলেন, তবে এখন কমিউনিস্টরাও কুগডাঁমন্টাঙের সভ্য বলে গণ্য হতে 
পারল। জাতীয়তাবাদী কুওমিন্টাঙ আর কাঁমউনিস্ট দলের মধ্যে এইভাবে একটা বেসরকারি 
মৈন্রী গোছের ব্যাপার দাঁড়য়ে গেল। কুগামন্টাঙের রক্ষণপল্থী এবং ধনী সভাদের মধ্যে অনেকে, 
[বিশেষ করে ভূস্বামীরা, কমিউনিস্টদের সঙ্গে এই মেলামেশাটা পছন্দ করতেন না। গাঁদকে 
আবার কমিউনিস্টদেরও মধ্যে অনেকের এটা পছন্দ নয়, কারণ এতে তাঁদের কর্মসূচীর পাখর্ধ 
কমিয়ে আনা হচ্ছে, অনাথায় যা তাঁরা করতে চাইতেন এমন অনেক কাজ এর দরুন তাঁরা করতে 
পারছেন না। অতএব এই মৈব্লীর বাঁধন বিশেষ শন্ত হল না; পরে একটা অশান্ত সংকট- 
নূহূর্তের মাঝখানে এই মৈত্রী ভেঙে গেল, এবং তার ফলে চশনের একেবারে সর্বনাশ উপস্থিত 
হল- সেটা আমরা পরে দেখব। যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এমন বা আরও 
বোঁশ শ্রেণীকে একই দলের মধ্যে একত্র ধরে রাখা সর্বই কঠিন ব্যাপার । "তবু এদের এই 
মৈর্রী যে-কদিন টিকে রইল ততাঁদন এর চমৎকার সমৃদ্ধি দেখা গেল, কুণাঁমন্টাঙ এবং ক্যান্টন- 
সরকারেরও শান্ত অনেক বেড়ে গেল। প্রজাদের সংগঠন গড়তে উৎসাহ দেওয়া হল, দেশে 
দ্ুতগাঁতিতে বহু সংগঠন গড়ে উঠল; শ্রামকদের দ্রেড ইউনিয়নও অনেক তোর হল। জনসাধারণের 
এই সমর্থন পেয়ে ক্যান্টনের কুওমিনূ্টাঙ্ড সত্যকার শান্ত সণ্চয় করল, আবার একে দেখেই ভূস্যামশ 
রিল লারা বার রানির হালি পরে এই ভয়েই তাঁরা দলটাকে ভেঙে 
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চশীনের অবস্থা অনেক 'দিক 'দিয়েই ভারতবর্ষের অনুরূপ; অবশ্য দুই দেশের মধ্যে মূলত 
বহু প্রভেদও রয়েছে। চশন স্বভাবত কৃষিপ্রধান দেশ, অসংখ্য কৃষকের ধাসভূমি। ধনিকতন্ী 
1শজ্প-কারখানা যাও আছে সে প্রধানত গোটা পাঁচ-ছয় বড়ো বড়ো শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার 
কর্তৃত্বও রয়েছে বিদেশীদের হাতে । দেশের কোট কোট কৃষক আর প্রজা বিপূল-পাঁরমাণ 
ধণের চাপে একেবারে পিষে মারা যাচ্ছে। জাঁমর খাজনার হার অতান্ত গ্বোশ; এবং ভারতবর্ষেরই 
মতো চশনেও বছরের, একটা দীর্ঘ সময় চাঁষদের বাধ্য হয়েই অলস হয়ে বসে থাকতে হয়, কারণ 
তখন মাঠে তাদের করবার কাজ কিছু থাকে না। অতএব এই সময়টাকে কাজে লাগাবার এবং 
আয় বাড়াবার জন্য তাদের পক্ষে কুটির-শিজ্প অত্যন্ত দরকার। এখন অবশ্য বহু কুটির-ীশল্প 
দেশে গড়ে উঠেছে । বড়ো মহালের সংখ্যা অতি অজ্প। - বড়ো মহাল যেখানে-বা কেউ একটা 
গড়ে তোলে, দুদন না যেতেই সেটা বহু উত্তরাধকারীর মধ্যে ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে 
যায়। কৃষকদের মধ্ো প্রায় আধাআঁধ লোকের নিজস্ব ক্ষেত-খামার আছে, বাকি অর্ধেক লোক 
ভৃস্বামীদের অধীনে চাকরি করে। চীনদেশ তাই অসংখ্য ছোটো ছোটো ক্ষেত-খামারে ভরা। 
চীনের কৃষকদের খ্যাত আছে, তারা জমি থেকে যথাসম্ভব বোঁশ ফসল আদায় করে 'নিতে জানে-__ 
এই খ্যাতি বহু শত বংসর ধরে চলে এসেছে। প্রত্যেকের ষেটুকু জমি আছে তার পারমাণ 
আত সামানা, কাজেই বাধ্য হয়েই চিরাঁদন এদের সে জাম থেকে যথাসম্ভব বোৌশ ফসল তোলবার 
চেষ্টা করতে হয়েছে; অতএব তারা আশ্চর্য উদ্‌ভাবনী-বৃদ্ধির পাঁরচয় দিত, খাটতও 
একেবারে নিদারুণ রকম। আধূনিক যুগে কৃষিকর্মে মানুষের শ্রম লাঘব করবার যে-সব কল- 
কায়দা বাবহার করা হয় সে-সব কিছুই তাদের ছিল না; এই জন্যই তাদের ফলের অনুপাতে 
যতটুকু খাটা দরকার তার চেয়েও অনেক বোঁশ খাটতে হত। 

তবু এতখানি বাঁদ্ধ, এতখাঁন কাঁঠন পাঁরশ্রম খাঁটিয়েও তাদের প্রায় অর্ধেক লোকের 
ঠিকমতো গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হত না। ভারতবর্ষের অসংখ্য কৃষকের মতোই তাদেরও জীবন 
অনশনে অর্ধাশনে কেটে যেত, সে জীবন হ্ুস্ব এবং বিকাশের সুযোগের অভাবে পঙ্গু । চরম 
দূর্গাতকে একেবারে সামনে নিয়ে এদের দন কাটত; তার উপরে আবার আসত নানাবিধ 
দ্যার্বপাক-_ আসত দুভিক্ষ, আসত বন্যা, তার আঘাতে লক্ষ লক্ষ লোক 'নাশচহ হয়ে মুছে 
যেত। বোরোঁদিনের উপদেশক্রমে ডক্কর সুন-এর প্রতিষ্ঠিত সরকার কৃষক এবং শ্রমিকদের 
রক্ষাকজ্পে বহু নিদেশ জার করলেন। জাঁমর খাজানা শতকরা পরশচশ ভাগ কাঁময়ে দেওয়া 
হল; শ্রামকদের খাটীনর সময় আটঘন্টার অনাঁধক বলে স্থির করা হল, বেতনের একটা সর্বানম্ন 
হারও বেধে দেওয়া হল, কৃষকদের ইউনিয়ন প্রাতষ্তঠা করা হল। জনসাধারণ এই-সব সংস্কার 
প্রচেম্টা দেখে স্বভাবতই আনাঁন্দত এবং উৎসাহত হয়ে উঠল। দলে দলে তারা এই নূতন 
ইউনিয়নগৃলিতে গিয়ে যোগ 'দিল, ক্যান্টন সরকারের সমর্থন করতে লাগল । 

এইভাবে ক্যান্টন সরকার নিজেকে সপ্রাতিষ্ঠিত করে নিলেন, তারপর উত্তর-অঞ্চলের 
টূুচুনদের সঙ্গে একটা লড়াই করবার জন্য তৈরি হলেন। একাট সামরিক বিদ্যালয় খোলা হল, 
দেশে একাঁট সেনাবাহনশী গড়ে তোলা হল। শুধু ক্যান্টনে নয়, চীনের সর্বঘই, এবং িছু- 
পাঁরমাণে সমস্ত প্রাচ্-জগতেই, তখন একটা নূতন বস্তুর আবির্ভাব হচ্ছিল; সেটি হচ্ছে ধর্ম- 
প্রাতষ্ঠানের গৌরব কমে গিয়ে তার জায়গাতে পার্থিব-প্রাতষ্ঠানের প্রাধান্য প্রাতিম্ঠা। ধর্ম 
কথাটার যে সংকণর্ণ অর্থ আমরা জানি, সে অর্থে অবশ্য চীন কোনোঁদনই খুব ধর্মপ্রাণ দেশ 
ছিল না। এবার সে আরও বেশি করে ধর্মীনরপেক্ষ হয়ে উঠল। 'বদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটা ধর্ম- 
প্রধান ছিল, সেটাকে ধর্মীনরপেক্ষ করা হল। প্রাচশনকালের বহু মান্দরকে এখন যে-সব কাজ্জে 
লাগানো হচ্ছে, তাই থেকেই এই বাপারটার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যান্টনে প্রাচীন- 
কালের একট প্রাসম্ধ দেবমান্দর ছিল, এখন সে মন্দিরকে একটা পুলিশদের 'শিক্ষায়তন 'হসাবে 
বাবহার করা হচ্ছে! আরেক জায়গাতে কতকগুলো ম্দরকে পারণত করা হয়েছে শাক-সব্জশ 
বেচবার দোকানে। পু 

১৯২৬ সনের মার্চ মাসে ডন্তর সৃন ইয়াংসেন মারা গেলেন। কিন্তু ক্যা্টন-সরকার 
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চনে বিপ্লব ও প্রাতি-বিগলব ৭৯৩ 


'তখনও শ্রান্তু সণ্টয় করে চলছেন, বোরোদিন তাঁদের উপদেন্টা। এর অক্পাঁদন পরেই এমন 
কতকগুলো ঘটনা ঘটল, যার ফলে চশনের জনসাধারণ বিদেশণ. সাম্রাজ্যবাদীদের উপরে, বিশেষ 
করে ব্রিটিশদের উপরে, রাগে জলে উঠল। সাংহাইয়ের কাপড়ের কলগুিতে ধর্মঘট হল; 
১৯২৫ সনের মে মাসে একটা শোভাষান্লা উপলক্ষে একজন শ্রামক মারা পড়ল। ' তার নাম করে 
একটা প্রকাণ্ড. স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন করা হল; তাকেই উপলক্ষ্য ধরে ছান্ররা এবং শ্রামকরা 
একটা সাম্াজ্যবাদী-বিরোধী শোভাযাত্রা বার করল। একজন ব্রিটিশ পুঁলশ-কর্মচারী তাঁর 
অধীনস্থ শিখ পুলিশ-বাহিনীকে এই জনতার উপর গাল চালাবার হুকুম 'দিলেন_ আদেশটা 
ছিল “প্রাণবধ করবার মতো করে গুলি ছোঁড়ো”। কয়েকজন ছান্র গুলিতে মারা পড়ল। চীনের 
সর্বত্র 'ব্রটিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধের আগুন জবলে উঠল। এর পর আরেকটা ব্যাপারে অবস্থা 
আরও খারাপ হয়ে উঠল, এই ব্যাপারটা ঘটে ১৯২৫ সনের জন মাসে, ক্যান্টনের বিদেশী 
এলাকাতে এটা শামশন এলাকা বলে পারচিত)। সেখানে চখশনাদের একটি জনতার উপরে- তার 
বোশর ভাগই ছিল ছান্-মেশিন-গান চালানো হল; বায়ান্স জন মারা গেল, আরও বহু লোক 
আহত হল। এই ঘটনাটির নাম দেওয়া হল *শামীনের হত্যাকাণন্ড"”-_ব্রিটিশদেরই এর জন্য প্রধানত 
দায়ী করা হল। ক্যান্টনে ঘোষণা করা হল, '্রটশ পণ্য বর্জন করো । বহু মাস ধরে হংকঙ-এর 
সঙ্গে যত ব্যবসা-বাঁণজ্য চলত সমস্ত বন্ধ হয়ে রইল; 'ব্াটশ কারবারগুলির এবং 'ব্রাটশ 
সরকারের নিদারুণ ক্ষাত হল তাতে। বোধ হয় জান, হংকঙ হচ্ছে 'ব্রাটশদের আঁধকৃত দাঁক্ষণ- 
চীনের একটি শহর | জায়গাটা ক্যান্টনের খুব কাছেই; এর মারফং বিপুল পাঁরমাণ ব্যবসাবাপিজ্য 
চলে থাকে। 

ডন্নর সনের মত্ত্যুর পর ক্যান্টন সরকারের রক্ষণশীল দক্ষিণ-পল্থী আর প্রগতিকামশ 
বামপল্ধী দলের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগল । শাসনক্ষমতাও একবার এদের একবার 
ওদের হাতে যেতে লাগল। ১৯২৬ সনের মাঝামাঝি সময়ে চিয়াং কাই-শেক নামে একজন 
দাক্ষণপল্থশ ব্যান্ত প্রধান সেনাপাঁত হলেন; কমিউানস্টদের তিনি সরকার থেকে ঠেলে বার করতে 
আরম্ভ করলেন। তখনও কিন্তু দুই দল কতকটা একন্ুই কাজ করে যাচ্ছে, যাঁদও পরস্পরকে 
তারা মোটেই 'বশবাস করছে না। এর পরে শুরু হল ক্যান্টনের সেনাবাহনীর উত্তর-অণ্ুলে 
আঁভযান; সেখানকার সমস্ত টূছুনদের তারা যুদ্ধ করে ধবিতাঁড়ত করবে, সমগ্র চীন জুড়ে 
একাঁটমান্র জাতাঁয় সরকার প্রাতিষ্ঠত করবে, এই তাদের সংকল্প। উত্তর-অণ্চলে এদের এই 
আভযান একটা আশ্চর্ধ ব্যাপার; দুদিন না যেতেই সমস্ত পাঁথবীর দষ্ট এর 'দকে আকৃষ্ট হল। 
য্দ্ধ বস্তুত বিশেষ হলই না; দাক্ষণী সেনা আত দ্রুত গাততে একটার পর একটা জয়লাভ করে 
এগিয়ে চলল। উত্তর-অণ্চলে অবশ্য সংহতি বলে ছু ছল না। কন্তু দক্ষিণী- 
সরকারের শান্তর প্রকৃত উৎস ছিল কৃষক এবং প্রজাদের প্রীত। সেনাবাহনীর আগে আগে 
চলত একটি প্রচারক এবং আন্দোলনকারীর দল, এরা কৃষক এবং শ্রমকদের ইউনিয়ন গড়তে 
গড়তে পথ চলত, তাদের বোঝাত, ক্যান্টন সরকারের অধাঁনে এলে তারা কতখানি সুখেস্বচ্ছন্দে 
বাস করতে পারবে। অতএব যে শহরে বা গ্রামে গিয়ে সেনাবাহনী উপস্থিত হত সেইখানেই 
প্রজারা তাদের সাদরে অভার্থনা করে নিত, যতরকমে পারে তাদের সাহাধ্য করত। ক্যান্টনী 
সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 'ষে সৈন্য পাঠানো হত তারা যম্ধ প্রায় করতই না, অনেক সময় 
পেশটলা-পটালিসৃদ্ধ তাদের সঙ্গেই গিয়ে যোগ দিত। ১৯২৬ সন শেষ হবার আগেই 
জাতায়তাবাদশ বাঁহনী অর্ধেক চন পার হয়ে চলে গেল, ইয়াংস নদশর তারে 'বশাল শহর 
হ্যাংকাও দখল করে 'নিল। ক্াণ্টন থেকে রাজধানগ সরিয়ে তারা হ্যাংকাওয়ে নিয়ে এল, হ্যাংকাও-এর 
নৃতন নামকরণ হুল উহান। উত্তর-অণ্ুলের যুম্ধ-ব্যবসায়ী সেনানীরা পরাজিত এবং বিতাঁড়ত 
হয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা অকস্মাৎ আবিজ্কার করলেন, নূতন এবং উগ্র-উৎসাহী একটি 
জাতীয়তাবাদী চশনদেশ তাঁদের মুখোমুখি এসে. দড়য়েছে; তাঁদের সঙ্গেই সমান-সমান মর্ধাদা 
দাব করছে, তাঁদের চোখ-রাঞরানি আর মানতে চাইছে না। জেনে তাঁদের দৃঃখ-ক্ষোভের অন্ত 
রইল না। 
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১৯২৭ সনের প্রথমাঁদকে চীনাদের সঙ্গে 'ব্রাটশদের বিরোধ বাধল, হ্যাংকাওতে 'ব্রাটশদের যে 
ইজারা জাম ছিল, জাতীয়তাবাদণরা সেটা দখল করে নিতে চাইছিল। সাধারণ অবস্থায় চীনারা 
এরকমের উগ্রভাব দেখালে, তা নিয়ে যুদ্ধ হত, 'ত্রাটশ সরকার তাদের সে ওঁদ্ধতাকে মেরে ঠাণ্ডা 
করে দিত, ভয় দোঁখয়েই তাদের কাছ থেকে আরও কিছ ক্ষাতপূরণ আর ইজারা ইত্যাঁদ আদায় 
করে নিত। আমরা দেখেছি, ১৮৪০ সনের সেই আফিম যৃম্ধের পর থেকে এইটাই ছল সেখানে 
বাঁধা নিয়ম। কিন্তু দেখা গেল সময় বদলে গেছে, তাদের সামনে এসে দাঁড়য়েছে এক নৃতন 
চীন। অতএব চশনের ইতিহাসে সেই প্রথমবার 'ব্রাটশদের নীতরও পরিবর্তন ঘটল; এবার তারা 
এই নূতন চীনকে প্রসন্ন রাখবার নশীতি গ্রহণ করল। হ্যাংকাও-এর ইজারা নিয়ে যে বিরোধ সেটা 
ক্ষুদ্র ব্যাপার, তার মীমাংসাও সহজেই করে ফেলা গেল। কিন্তু হ্যাংকাও-এর খুব কাছেই এবং 
জাতীয়তাবাদশ বাহনী যে পথে এগিয়ে আসছে তার ঠিক পথের উপরেই রয়েছে সাংহাইয়ের বিরাট 
বন্দর_ চীনে 1বদেশীদের যত ইজারা আছে তার মধ্যে এইাঁটিই সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে দামী । 
সাংহাইয়ের ভাগ্যের উপরে বিদেশীদের বিপুল পাঁরমাণ কায়েমী-স্বার্থের ভাগা নিভর করছে । খোদ 
শহরটা, মানে তার ইজারা এলাকাটা ছিল 'বিদেশশদের অধীন, চীনা সরকারের যেখানে বস্তুত 
কোনো হাতই নেই। জাতীয়তাবাদী সেনা ক্রমেই কাছে ঞগয়ে আসছে দেখে সাংহাইয়ের এই 
বিদেশখরা এবং তাদের দেশের সরকাররা অতান্ত উদ্‌বিগন হয়ে উঠল; চারদিক থেকে ছুটোছটি 
করে বহু রণতরী আর সৈন্য সাংহাই বন্দরে গিয়ে হাঁজর হল। 'বশেষ করে 'ব্রাটশ সবকার 
একটা খুব বড়ো আভষানকারী বাঁহনী পাঠালেন, তার কতক ছিল ভারতীয় সেনা। ১৯২৭ 
সনের জানয়ারী মাসের গোড়াতে এরা সাংহাইতে গিয়ে পেপছল। 

জাতীয়তাবাদী সরকারের এখন রাজধানশ হয়েছে হ্যাংকাও বা উহান; তাঁরা একটা কঠিন 
সমস্যায় পড়ে গেলেন__এখন কী করা যায়, আরও এগিয়ে যাবেন কি যাবেন না, সাংহাই দখল 
করবেন কি করবেন না। এতাঁদন এত সহজে দেশ জয় করে এসে এসে তাঁদের সাহস এবং 
উৎসাহ বেড়ে গেছে; সাংহাই বন্দরটাও দামধ জায়গা, দখল করবার লোভ সামলানো কম্ট। ও'ঁদকে 
আবার এতাঁদন ধরে তাঁরা খাল ক্রমাগত সামনেই এগিয়ে চলেছেন, প্রায় পাঁচশ মাইলেরও বোঁশ 
জায়গা দখল করে চলে এসেছেন, কিন্তু সে জায়গাতে নিজেদের আঁধকার বা শাসন সংপ্রাতিজ্ঠিত 
করবার ব্যবস্থা করেন নি। সাংহাই আক্রমণ করলে হয়তো 'বিদেশশ শাশ্তদের সঙ্গে কলহ বেধে 
যাবে, এবং তার ফলে যেটুকু এপর্য্ত জয কবে এসেছেন সেটাও হস্তচ্যুত হয়ে যাবে । বোরো'দিন 
পরামর্শ দিলেন খুব সাবধানে এগোও, আগে ঘর সামলে নাও। তাঁর মত ছিল, জাতায়তাবাদীদের 
এখন উচিত হবে সাংহাই থেকে দরে সরে থাকা, চশনদেশের দাঁক্ষণার্ধ ইতিমধ্যেই তাঁদের দখলে 
এসে গেছে সেখানে নিজেদের আসন দঢ় করে নেওয়া, এবং উত্তর-অণুলে প্রচারকার্য চালিয়ে 
আভযানের পথ সহজ করে নেওয়া। তাঁর আশা ছিল, এইভাবে চললে অল্পাদনের মধোই, হয়তো 
বছর খানেকের মধ্যেই, চীনের সব্ত অবস্থা তাঁদের অনুকূল হয়ে উঠবে; তার পর যাঁদ 
জ্ঞাতীয়তাবাদীরা অভিষান কবে, সর্কব্ই তারা খুব সহজে অভার্থনা লাভ করবে । সেইটাই হবে 
ঠিক সময়--তখন সাংহাই দখল কর, 'পকিঙ পরন্তি এগিয়ে যাও, এবং 'বিদেশী সাম্রাজাবাদশদের 
সামনাসামনি গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। বোরোদিন, বিপ্লবী বোরোঁদিন, এমনি করে সাবধানে 
এগোবার পরামর্শ দিলেন; কারণ পারিস্থিতির সকল দিক বিবেচনা করে দেখবার মতো আভজ্ঞতা 
তাঁর ছিল। কিন্তু কুণ্ডমনূটাণ্ডের দক্ষিণপন্থী নেতারা, এবং বিশেষ করে প্রান সেনাপাত 
চিয়াং কাই-শেক, তাতে রাজ নন--এটরা জিদ ধরলেন, না, সাংহাই আক্রমর্ণ করতেই হবে। 
সাঃহাই দখল করতে এদের এতখানি অধশর আগ্রহ কেন, তার সত্যকার কারণটা বোঝা গেল আরও 
পরে, যখন কুণ্ডামন্টাঙ ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল। কৃষকপ্রজা এবং শ্রামকদের ইউানয়নগলর 
শান্ত দিন দিন বেড়ে উঠছিল । এই দাক্ষণপন্থশ নেতাদের সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। সেনাপাঁতদের 
মধ্যে অনেকে নিজেরাই ছিলেন ভূস্বামী। অতএব এরা 'স্থর করেছিলেন, এই ইডীনয়নগুলোকে 
ভেঙেছুরে দিতেই হবে, তাতে যাঁদ দল ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায় যাক, জাতশয়তাবাদীদের সংকল্প- 
সিম্ধির অন্তরায় ঘটে ঘটক আপান্ত নেই। সাংহাই ছিল চশনদেশের বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের একটা 
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প্রধান কেন্দ্র। এই দক্ষিণপঞ্থী সেনাপাঁতিদের আশা 'ছিল, দলের মধ্যে যারা আঁধকতর অগ্রণী বা 
উগ্রপল্ধী তাদের সঙ্গে, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হলে সে যৃদ্ধে এরা টাকা 
দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের সাহায্য করবে। আর সে রকমের যুদ্ধ যাঁদ বাধেই, তর্খন 
সাংহাইয়ে যেসব 'বিদেশশ ব্যাগকার আর শিল্পপাতি রয়েছে তারাও তাঁদেরই সাহায্য করবে, এটাও 
তাঁদের জানা ছিল। 

অতএব তাঁরা সাংহাই আক্রমণ করলেন। ১৯২৭ সনের ২২শে মার্চ তাঁরখে শহরের 
চীনা-অণ্চল তাঁদের দখলে চলে এল; বিদেশখদের যে-সব ইজারা অণ্ুল 'ছিল তা তাঁরা আক্রমণ 
করলেন না। সাংহাই জয় করতেও এদের বিশেষ ঘুষ্ধটুদ্ধ করতে হল না। 'িপক্ষদলের সমস্ত 
সৈন্য জ্বাতীয়তাবাদখদের সঙ্গেই এসে যোগ দিল; শহরের সমস্ত শ্রামক জাতায়তাবাদীদের পক্ষ 
হয়ে ব্যাপক ধর্মঘট ঘোষণা করল, অতএব সাংহাইয়ে যে সরকার বর্তমান ছিল তার আর লড়াই 
করবার শীন্তই রইল না। এর দুদিন পরেই 'বশাল শহর নানীকংও জাতীয়তাবাদী বাহনীর 
দখলে এসে পড়ল। তার পরেই এল কুওমিন্টাঙের ভাঙন-_কুওমিনটাও ভেঙে বামপন্থী এবং 
দক্ষিণপল্থী এই দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল। জাতপয়তাবাদশীদের জয়লাভের সেইখানেই ইতি 
ঘটল, চশনের সর্বনাশ আসন্ন হয়ে উঠল। বিপ্লবের ধুগ শেষ হয়ে গেছে, এবার শুরু হল প্রাত- 
1বস্লবের পালা। 

চিয়াং কাই-শেক সাংহাই আক্রমণ করেছিলেন, হ্যাংকাও সরকারের অনেক সভ্যের মতের 
বিরৃদ্ধে। এই দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লেগে গেল। হ্যাংকাওতে যারা ছিল 
তারা চেষ্টা করতে লাগল সেনাবাহনীর উপরে চিয়াঙের যে প্রাতপান্ত আছে তাকে নম্ট করে দিতে, 
তা হলেই 'চয়াংকে সাঁরয়ে দেওয়া ষায়। চিয়াং এদিকে নানাকংএ একটি প্রাতদ্বন্ণী সরকার 
স্থাপন করলেন। এই সমস্ত ব্যাপারই ঘটে গেল সাংহাই জয়ের পর আত অল্প কয়েকটি মান্র 
দিনের মধ্যে। যে হ্যাংকাও সরকারের তিনি অন্তর্ভুন্ত ছিলেন তার বিরুদ্ধেই চিয়াং বিদ্রোহ 
করেছেন; এবার তিনি খোলাখূলিই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন-__কামউীনস্ট, বামপল্থী, ট্রেড- 
ইউীনয়ন কর্মী, সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে 'দিলেন। যে শ্রামকরা ধরপ্ঘট করে তাঁর সাংহাই- 
জয় সহজ করে 'দিয়োছল, আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে তাঁকে অভার্থনা করে নিয়েছিল, তাদেরই এবার 
তিনি তাড়া করে করে ধৰংস করতে লাগলেন। অসংখ্য লোককে গুলি করে মারা হল, বহু লোকের 
মাথা কেটে ফেলা হল; হাজার হাজার লোককে গ্রেপতার করে জেলে পোরা হল। সাংহাইয়ের 
লোকেরা ভেবোছিল জাতয়তাবাদীরা তাদের জন্য স্বাধীনতার বাণ বহন করে এনেছে; দাদন না 
যেতেই সে স্বাধীনতা পাঁরিণত হল একটা রন্তক্ষয়ী বভশীষকায়। 

এটা ১৯২৭ সনের এপ্রল মাসের কথা । এই এপ্রল মাসেই একই দিনে 'পকিঙের সোঁভয়েট 
দূতাবাসে আর সাংহাইয়ে ষে সোভিয়েট কন্‌্সাল ছিলেন তাঁর দস্তরে চীনারা গিয়ে চড়াও হল। 
এটা বেশ স্পম্টই বোঝা গেল, উত্তর-চীনের সমর-নায়ক চ্যাং সো 'িনের সঙ্গে চিয়াং কাই-শেক 
একযোগে কাজ করছেন; অথচ লোকে জানত তাঁর সঙ্গেই চিয়াং-এর যুদ্ধ চলছে। পিাকিঙ এবং 
সাংহাইয়ের কমিউানস্ট আর প্রগ্াতিপল্ধী শ্রামকদের একেবারে "সাফ করে' দেওয়া হল। সাম্রাজ্য- 
বাদশ জাতিরা অবশ্য এই ব্যাপারে খুবই খুশি হয়ে উঠল। তাদের তো" খুশি হবারই .কথা, কারণ 
এর ফলে চীনা জাতায়তাবাদশদের মধ্যে ভাঙন ধরল, শান্ত হ্রাস পেয়ে গেন। সাংহাইতে এই 
ধাবদেশশদের যে-সব প্রাতানাধ ছিলেন, তার্দের সঞ্চে চিয়াং কাই-শেক সহযোগিতা করতে চাইলেন। 
তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এরই কাছাকাছি সময়ে, ১৯২৭ সনের মে মাসে, 'ব্রাটশ সরকার 
লশ্ডনস্থ সোভয়েট প্রাঁতম্ঠানদের উপরে 'আর্কসের খানাতল্লাসী” চালিয়েছিল, এবং তার পরেই 
রাশিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করোছল। 

এইভাবে, মান্র একাট 'কি দুটি মাসের মধ্যে চীনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কুণ্ডাীমন্টাঙ 
ছিল একাঁট অখণ্ড জয়দস্ত দল, সমস্ত চীনের প্রাতানাধ, যুদ্ধের পর যৃদ্ধ সে অবলশলাক্রমে 
জয় করে চলেছে, বিদেশীরা পর্যন্ত তার ভয়ে সন্মস্ত। সে এখন পারণত হল কতকগুলো ভান্তা- 
চোরা উপঙদলে, তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছে; কুাঁমন্টাঙের প্রাণ এবং শান্তয় উৎস 
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[ছিল যে শ্রামকরা আর কৃষকরা, তাদেরই সে এখন পীড়ন করছে, তাড়া করে করে বধ করছে। 
সাংহাইতে যে বদেশীরা ছিল তারা আবার স্বাস্তর 'নঃ*বাস ফেলে বাঁচল, আত উদারাঁচত্তে এক 
দতাকে অন্য দলের সম্গে লড়তে সাহায্য করতে লাগল-_বিশেষ করে শ্রামকদের পাঁড়ন 
এবং নিধাতন করার এমন চমৎকার এবং লাভজনক ব্যসন চালাতে । সাংহাইয়ের শেধু 
তাই নয়, চীনের সর্বব্ই) কারখানাগুলোতে এই-যে শ্রীমকরা কাজ করত, মালিকরা এদের 
ভয়ানকভাবে শোষণ করত; এরা যেভাবে খেত পরত বাস করত তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছ 
হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের কল্যাণে এদের শান্ত বেড়েছিল, ইতিমধ্যেই এরা মালিকের হাত 
মূচড়ে কিছু বেশি হারে মাইনে আদায় করে নিয়েছিল। অতএব কারখানার মালিকরা কেউই 
সে ট্রেড ইউানিয়নদের উপরে প্রসন্ন ছিল না_-তা সে মালিক জাতে ইউরোপীয় জাপানি বা চঈনা 
যাই হোক। 

চীনে অবস্থার গতি যে দিকে চলছে তার দরুন মস্কোতে সকলে বোরোঁদনের উপরে অত্যন্ত 
অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন; ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে বোরোঁদন রাশিয়ায় চলে গেলেন। তাঁর যাল্লার 
সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাংকাওতে কুণডামন্টাঙের যে বামপল্থী দল ছিল সেটি ভেঙে টুকরো ট্‌করো হয়ে 
গেল। নানাকং সরকার এবার সম্পূর্ণরূপেই কুওমিন্টাঙের উপর প্রভূত্ব করতে লাগলেন; 
বিশেষ করে কামউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত বামপল্থী এবং শ্রীমকনেতাদের বিরৃষ্ধে যে অভিযান 
তাঁরা চালাচ্ছলেন সেটাও সমানই চলতে লাগল । এই সময়ে যাঁরা চশন ছেড়ে অন্য চলে গেলেন 
বা চাঁন থেকে বিতাড়িত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদাম সন, মহাবীর নেতা সুন ইয়াং-সেনের 
শ্রদ্ধেয়া 'বধবা। আঁতি শোকার্ত মনে 'তান বললেন, চীনের স্বাধীনতার জন্য আমার স্বাম' যে 
বরাট আয়োজন প্রাতান্ভত করে গিয়েছিলেন, এই সমরনায়করা এবং অন্যরা মিলে তাকে নষ্ট 
করে দিল। অথচ তখনও এই সমরনায়করা ডক্টর সূন-এর বিখ্যাত নীতিগুলোরই দোহাই মুখে 
উচ্চারণ করছিল- জাতীয়তা, প্রজাতল্প, সামাজিক সুবিচার । 

আবার চীন একটা বিষম বিশৃওখলার রাজ্যে পাঁরণত হল, তার সর্ব সমর-নায়করা এবং 
সেনাপাঁতিরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরতে লাগলেন। ক্যান্টন নানাকং-সরকারের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে দাক্ষণ চনে তার নিজ্রস্ব সরকার প্রাতম্ঠা করল। ১৯২৮ সনে 'পাঁকগ 
শহর নানাকং সরকারের হস্তগত হল। তার নামটাকে বদলে করা হল 'পাপং, এর মানে হচ্ছে 
'উত্তর-অণ্টলের শাঁন্ত'। পাঁকিঙ নামটার মানে ছিল উত্তর অণ্লের রাজধানী" কিন্তু তখন 
আর তা রাজধানী নয়। 

পাকিঙকে এখন থেকে আমাদের 'পাঁপিং বলে ডাকতে হবে_পাঁপিঙের পতনের পরও কিন্তু 
দেশের বহু স্থানে গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। ক্যাণ্টন তার 'নিজস্ব সরকার প্রাতিষ্ঞঠা করোছল; 
কিন্তু উত্তর অণ্চলেও সমরনায়করা সকলেই যার যা খুশি করে বেড়াতে লাগলেন; নিজেদের মধ্যে 
ব্যন্তগত ঝগড়াঝাঁটি চালাতে লাগলেন, আবার মাঝে মাঝে দুঁদনের মতো পরস্পরের সচ্গে 
আপোষও করতে লাগলেন। নামে নানকিঙের তথাকথিত 'জাতীয়' সরকার সমস্ত চন শাসন 
করছিলেন, একমান্ন ক্যান্টন বাদে। কিন্তু দেশের বহু অণ্চল ছিল যেখানে সে সরকারের 'িছুমাতত 
ক্ষমতা বজায় ছিল না। ধার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরস্থ একটা খুব 
বড়ো অণ্চল, সেখানে একটি কাঁমউনিস্ট সরকার প্রাতিম্ঠিত হয়েছিল। নানকিং সরকার আর্থিক 
সাহায্যের জন্য প্রধানত সাংহাইয়ের ব্যা্কারদের উপরেই নির্ভর করতেন। 'বাভম্ুঈসেনাপাতিদের 
অধীনস্থ 'বিরাট সব সেনাবাহনণীর খাঁই মেটাতে মেটাতে কৃষকদের প্রাণ ওম্ঠাগত হয়ে উঠল। যে- 
সব সেনাদল ভেঙে গিয়েছিল তাদেরও অসংখ্য লোক চাকরির সম্ধানে দেশের সর্ব ঘুরে বেড়াচ্ছিল 
এবং চাকার না পেয়ে প্রায়ই ডাকাতি-লঠতরাজ করে পেট ভরাচ্ছিল। 

১৯২৭ সনের 'ডসেম্বর মাসে নানাকং সরকার আর সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হল; 
সাম্রাজ্যবাদী জাঁতিদের সহায়তা নিয়ে নানাঁকং সরকার একটা উগ্র সোভিয়েট-বিরোধধ নশীতি 
অবলম্বন করলেন। 41748 শুধু রাঁশয়া কিছতেই যুদ্ধ করতে 
রাজ হল না বলেই যুদ্ধ হল না। ১৯২৯ সনে চন সরকার আবার উগ্রম্র্ত ধারণ করলেন, 


জাপানের ওঁপ্ধত্য ৭৯৭ 


এবার রঙ্গমণ্ড হল মাণ্চুরিয়া। মাণ্চরয়াতে সোঁভয়েট কনসালের দপ্তর চড়াও করা হল; চাইনীজ 
ইস্টার্ন রেলওয়েতে যে-সব রুশ কর্মচারী ছিলেন তাঁদের বরখাস্ত করা হল। এই রেলওয়েটার 
বোশর ভাগ ছিল রাঁশিয়ারই সম্পত্তি; অতএব সোঁভিয়েট সরকার আবলম্বে চীনাদের শাস্তির 
ব্যবস্থা করলেন। কয়েকমাস ধরে দুই দেশের মধ্যে একটা দ্ধ গোছেরই ব্যাপার চলল; তার 
পর চখনা সরকার সোভিয়েট সরকারের দাঁবই মেনে নিতে রাজ হলেন, পুরোনো বে ব্যবস্থা ছিল 
তাকেই আবার প্রাতম্ঠিত করলেন। 

মাণ্চুরিয়াকে নিয়ে, এবং মাণ্ুরিয়ার মধ্য 'দিয়ে যে রেলপথাঁটি চলে গেছে, তাকে নিয়ে, 
বহু আন্তজাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; কারণ অনেকেরই স্বার্থ এখানে এসে একত্র হয়েছে এবং 
ঠোকাঠুকি করে মরছে-_-বিশেষ করে চশন জাপান এবং রাঁশয়া তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । জাপান 
এই স্থানাটিতে তার পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে পাঁথবীসুম্ধ সকলেই তার এই কাজের 
প্রাতবাদ করেছে, তবুও । এর কথা আমি তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব। 

বলোছ, চগনের খাঁনকটা জায়গা নিয়ে একটা কাঁমউীনিস্ট সরকার প্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল। 
যতদ্‌র মনে হয়, প্রথম কমিউনিস্ট সরকার প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসে, দক্ষিণ- 
চনের কোয়ান্ট;ং প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেং জিলাতে। এর নাম ছিল হাইফেং সোভিয়েট প্রজাতন্ম; 
অনেকগুলো কৃষক ইউনিয়নকে একত্র করে এর সান্ট হয়েছিল। চীনের অভ্যন্তরদেশে সোভয়েট-শাসিত 
অণ্চলের আয়তন ক্রমেই বেড়ে চলল; ১৯৩২ সনের মাঝামাঝ এসে দেখা গেল, 'নজ চীন দেশের 
মোট যা আয়তন তার প্রায় ছ'ভাগের একভাগ, মানে ২,৫০,০০০ বর্গ মাইল পাঁরামিত স্থান, এর 
অন্তর্গত হয়ে গেছে_-এর জনসংখ্যা পাঁচ কোঁটি। কামউনিস্টরা এখানে ৪,০০,০০০ সৈন্য 'নস্বে 
একাটি লাল-বাহনী গড়ে তুলেছে; এই বাঁহনীর সঙ্গে আবার ছেলেদের মেয়েদের নিয়ে গড়া 
কতকগুলো সাহাষ্যকারী বাহিনী আছে। চীনদেশের এই সোঁভিয়েটগুলোকে বিচরণ করতে 
নানকিং সরকার এবং ক্যান্টন সরকার উভয়েই প্রাণপণ চেম্টা করেছে, এবং চিয়াং কাই-শেক তাদের 
1বরৃদ্ধে বারবার আভযান চালিয়েও বিশেষ সফল হন নি। এই সোঁভয়েট প্রজাতল্গুল কখনও 
কখনও পিছু হটে গিয়ে দেশের অভান্তরে অনান্র নিজোদগকে সৃসংহত ও শান্তমান করে গড়ে 
তুলেছে । ” 


১৭৮ 
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২৯শে জুন, ১৯৩৩ 


চখন কাঁভাবে ছিন্ন বাচ্ছিম্ন হয়ে পড়ল তার করুণ কাহনী আমরা দেখলাম : একবার মনে 
হল তার 'বপ্লব বুঝি সত্যই জয়যুস্ত হল; তার পরই হঠাং আবার সে ীবপ্লব অতি হিংস্র একটা 
প্রাতি-বপ্লবের আবর্তে পড়ে কোথায় তাঁলয়ে গেল। এই কাঁহনীর আজও অবসান হয় নি, এর 
আরও অনেক কিছুই ঘটতে বাকি রয়েছে। চশধনের বিপ্লব বার্থ হল তার কারণ, জ্বাতীয়তাবাদের 
বন্ধন সেখানে যতটুকু দৃঢ় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল 'বাভন্ন শ্রেণর 
মধ্যে সচেতন সংগ্রাম। ধনী ভূস্বামীরা এবং অন্যান্য স্বার্থসম্পন্ন ব্যান্তরা জাতীয়তাবাদ 


(সপ পতি নিন 


* প্স্তকের শেষে যে অংশটুকু পরে যাক্ত হয়েছে তাতে চিয়াং কাই-শেক ও চীনের সোভয়েট 
প্রজাতন্্গুলির মধ্যে সংঘর্ষ, এই দু'্দলের সম্মিলিতভাবে জাপানের সামারক আঁভযানের প্রাতরোধ, 
জাপানের চীন আক্রমণ ও পরবতাঁ যুদ্ধ ইতাদির 'ববরণ দেওয়া হয়েছে। 





৭১১৮ বিশ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


আন্দোলনটাকেই বরং ভেঙে দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলেন, তব্‌ কৃষক এবং শ্রমিক জনসাধারণের 
প্রভৃত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিপদের ঝুকি নিতে তাঁরা সাহস করেন নি। । 

«কেবল নিজের আভ্যন্তরীণ বিপদই নয়, চীনকে এবার একটা বিদেশী শুর প্রবল আক্রমণও 
রুখতে হল। এই শন্রুটি হচ্ছে জাপান; চীন দূরব্ল হয়ে পড়ছে, অন্যান্য জাতিরা অন্যন্ন বাস্ত, 
এই সুযোগে সেও নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। 

আধুনিক শিল্পতন্ম আর মধ্যযুগীয় সামন্ততন্তের; পালণমেন্টী পদ্ধাতি, স্বৈরাচারী রাজতল্ম 
আর সেনানায়কদের প্রাধান্যের, অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে জাপানে । দেশের শাসন ব্যাপারে ভুম্বামী 
এবং সমরনায়কদেরই প্রাধান্য; তারা সজ্ঞানেই রাম্ট্রটাকে গড়ে তুলতে চেম্টা করেছে একটা বংশগত 
গোম্ঠীর ধারায়; সে গোষ্ঠীর তারাই হবে সর্দার, এবং সম্রাট হবেন সকলের উপরে প্রভু । ধর্ম, 
শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারকেই এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেন তার দ্বারা এই ব্যবস্থার 
সাহাযা হয়। ধর্ম ব্যাপারটাকে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দেবালয় মাঁন্দর প্রভৃতিও 
সোজাসূজিই সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীন, পুরোহতদের চাকরিও সরকার চাকরি। দেবমান্দর 
এবং বিদ্যালয়গলির মধ্য দিয়ে একটি বিরাট প্রচারকার্য সারাক্ষণ চালানো হচ্ছে; দেশের লোককে 
আবরত শুধু দেশভন্তি নয়, রাজভন্তিও শেখানো হচ্ছে_রাজার আদেশ সর্বথা পালনীয়, কারণ 
রাজা প্রায় দেবতারই সমতুল্য। প্রাচীনকালে বীরদের মধো যে শোর্যের চর্চা ছিল, তারই প্রায় 
সমার্থক একটি কথা জাপানে আছে-__-বূশিদো'; এর মানে হচ্ছে বংশ-মর্যাদার প্রতি নিত্ঠা। এই 
কথাটাকেই ব্যাপক অর্থে সমগ্র রাম্ট্রের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে; সকলের উপরে একেবারে স্বয়ং 
সম্রাট পর্যত এর অন্তর্গত। সম্রাট হচ্ছেন বস্তুত একটা প্রতীক মান্ু; তার নাম নিয়ে শাসন- 
ক্ষমতার আধকারী বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা এবং সামরিকশ্রেণী দেশ শাসন করে থাকেন। শিল্পতন্মের 
প্রবর্তনের ফলে জাপানেও একটা বৃজেীয়া শ্রেণীর সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু শিজ্পের ক্ষেত্রে যাঁরা 
বড়ো বড়ো দিকপাল, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন প্রাচীন ভূদ্বামী পাঁরবারের লোক; অতএব এখন 

তি বুর্জোয়া শ্রেণী বলে নূতন কোনো শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় নি। বদ্তুত 
জাপানে সমস্ত ব্যাপারেই এই একচেটিয়াতন্ল চলছে; জাপানের 'শিল্পতন্ত এবং জাপানেব রাজনীতি 
সমঘস্তই চলছে মাত্র গুটি দুই-চার শান্তশালী পরিবারের ইঙ্গিতে । 

বহাদন ধরেই জাপানের জনসাধারণের ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু আরও একটা ধর্ম 
আছে, শিশ্টো। এটা কতকটা জাতীয়তামলক ধর্ম; পরপুরুষের প্‌জাই এর বড়ো কথা । এই 
পূজার মধ্যে অততকালের সব সম্রাট এবং দেশপ্রাণ বীবদেরও প্জা করা হয়, বিশেষ করে যাঁরা 
যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের। এমাঁন করে এই ধমণ্টা দেশাপ্রম এবং সম্রাটেব প্রাতি ভীন্ত এবং 
নিচ্ঠা প্রচারের একটা খুব জোরালো এবং খুব কর্মকুশল প্রাতিষ্ঠানে পাঁরণত হয়েছে। জাপানিরা 
তাদের আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার জন্য প্রসদ্ধ। কিন্তু এদের 
এই দেশপ্রেমের প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র, এর কাম্য হচ্ছে একটি বিশবব্যাপণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা-_ 
এ খবরটা লোকে তেমন বোশ জানে না। ১৯১৫ সনের কাছাকাছি সমযে জাপানে একট 
নৃতন সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। এর নাম “গমোটো কিয়ো' সম্প্রদায়; দেশের সব দুতচ।গে 
এটা ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়টির প্রধান কথা ছিল : জাপান সমগ্র পৃথিবীর প্রভু হবে, 
তার সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন জাপান-সম্রাট স্বয়ং। এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 
ঘোষণা করা হয়েছিল : 

“আমাদের একমান্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের সম্মাটকে সমস্ত পাঁথবশর শা্গীন এবং প্রভুর 
আসনে স্থাপন করা। স্বর্গলোকে অবস্থিত জাতির প্রথমতম পূর্বপুরূষেব নিকট হতে যে 
শশী প্রেরণা আমরা উত্তরাধিকারসূঘ্রে পেয়েছি, পৃথিবীর মধ্যে একমার জাপান-সম্ভাটের মধ্যেই 
সেটা আজও বর্তমান রয়েছে।” 

আমরা দেখেছি, বিশ্বযদ্ধের সময়ে জাপান চীনের উপরে কিছু জুলুমবাজির চেষ্টা 
করেছিল, ভার উপরে একুশ দফা দাবি চাপাতে চেয়েছিল। আমোরকা আর ইউরোপ হৈ চৈ শুরু 
করল বলে যতখানি সে চেয়েছিল তার সবখানি আদায় করতে পারল না, তব্‌ও অনেকখান সে 


জাপানের ওঁদ্ধত্য ৭১১৯ 


পেয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে জাপান দেখল, জারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, এশিয়াতে 
জ্রাপানের রাজ্য-বিস্তার করে নেবার তখন একটা সুবর্ণ সুযোগ । জাপানের সেনা সাইবেরিয়াতে 
ঢুকে পড়ল; জাপানের অনূচররা মধ্য-এশিয়ার সমরকল্দ এবং বোথারা পর্যন্ত গিয়ে হাজির 
হল। “কিন্তু সে আভষান তার ব্যর্থ হল। তার এক কারণ, সোঁভয়েট রাশিয়া বিপর্যয় থেকে 
সামলে উঠল; আরেক কারণ জাপানের প্রতি আমেরিকাঘ্ব অবি*বাস ও বাধা । একথা সর্বদাই মনে 
রেখো, জাপান এবং আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রের 'মধ্যে সদূভাব নেই। এরা পরস্পরকে অত্যন্ত 
অপছন্দ করে, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তার থেকে এই দুটি দেশ সারাক্ষণ পরস্পরের 'দিকে 
চোখ পাঁকয়ে তাকিয়ে আছে। ১৯২২ সনে ওয়াশংটনে বে কনফারেন্স হল তার ফলে জাপানের 
রাজ্যাবস্তারের আশায় প্রকাণ্ড বাধা পড়ল, আমোঁরকার কূটনশতির সে একটা বৃহৎ জয়। এই 
কনফারেন্সে নট জাতি-_তার মধ্যে জাপানও ছিল-_একন্র হয়ে প্রাতশ্রুতি 'দিল, সকলেই চাঁনের 
অক্ষমতা বজায় রেখে চলবে। তার মানেই হল, চাঁনের মধ্যে রাজ্যাবস্তার করবার যে আশা 
জাপান পোষণ করাছল সেটা তাকে ছাড়তে হবে। তাছাড়া এই কনফারেন্সেই ইংলগ্ডের সঙ্গেও 
জাপানের মৈত্রীর অবসান হল, অতএব দরপ্রাচে জাপান একেবারে নির্বান্ধব হয়ে পড়ল। 
শত্রাটশ সরকার 'সংগাপূুরে একটি বিশাল নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ আরম্ভ করলেন; বেশ বোঝা গেল 
এটা জাপানকেই ভয় দেখানোর ব্যবস্থা । ১১২৪ সনে আমোৌরকার যস্তরাম্টে একটি জাপান- 
আগন্তুক-বিরোধী আইন তৈরি হল, জাপান থেকে বহু শ্রমিক যৃক্তরাষ্ট্রে আসছিল, তাদের আসতে 
দেওয়া য্ক্তরাষ্ট্রেব ইচ্ছা নয়। এই জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থাতে জাপান অতান্ত ক্রুদ্ধ হল; তখন 
এ নিয়ে প্রাচ-জগতের প্রায় সবন্তই অজ্পবিস্তর ক্ষোভের সণ্টার হয়েছিল। কন্তু আমোরকার 
বিরুদ্ধে কিছু করবারই সামর্থ জাপানের ছিল না। জাপান দেখল সে নেহাতই একা পড়ে গেছে, 
ওঁদকে তাকে ঘিরে শন্রুপক্ষের একটি বাহ ক্রমে গড়ে উঠছে। বাধ্য হযে সে তখন রাশিয়ার সঙ্গে 
বম্ধৃত্ব করল; ১৯২৫ সনের জানয়ারি মাসে রাশিয়ার সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করল। 

এই সময়ে জাপানে একটা প্রচণ্ড দৈবদূর্যোগ ঘটে. তার আঘাতে জাপানের শান্ত অত্যন্ত 
কমে যায়। ব্যাপারটা একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প। ১৯২৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই ভূমিকম্প 
হন্স, তার পরই সমুদ্রের জলোচ্ছবাস ডাঙার উপর এসে পড়ল, এবং রাজধানী টোকিও শহরে 
একটা প্রচণ্ড আঁগ্নকান্ড হল। বিশাল শহর টোকিও আর ইয়াকোহামা বন্দব এই দুর্যোগে 
একেবারে ধংস হয়ে গেল। মানূষ মরল এক লক্ষেরও বোঁশ; ধনসম্পান্ত ষে কত নম্ট হল তার 
হিসাব নেই। তবু এত বড়ো সর্বনাশের মুখেও জাপাঁনরা সাহস এবং দৃঢ়তা হারাল না; 
পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপের উপরে আবার তারা নূতন করে টোকিও শহরকে গড়ে তুলল। 

বিপদে পড়ে জাপান রাশিয়ার সঞ্গে বন্ধূত্ব করেছিল; কিন্তু তাই বলে কাঁমিউনিজমৃকে 
সে সমর্থন করত এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। কমিউনিজম্‌ গ্রহণের মানে হচ্ছে 
সম্রাটের পৃজা, সামল্ততন্ত্, শাসক শ্রেণী কর্তৃক জনসাধারণকে শোষণ, এক কথায় বত'মান অবস্থা 
বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার প্রায় সবাকছূরই অবসান। জাপানে এই কমিউনিজমের প্রাতিষ্ঠা 
দিন দিন বেড়ে চলোছিল; তার কারণ প্রজাদের দুঃখদু্দশার বৃদ্ধি-শাশ্শালী শিল্পপাতিদের 
শোষণের তীব্রতা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। দেশের লোকসংখ্যাও তখন অত্যন্ত দ্ুতবেগে বেড়ে 
চলেছে; দেশ ছেড়ে তারা যে আমেরিকায় কানাডায় এমন কি অস্ট্রোলয়ার উষর প্রান্তরভূমিতে 
গিয়ে আশ্রয় নেবে তারও উপায় নেই, সব দেশেরই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। চনদেশটা অবশ্য 
হাতের কাছে; কিন্তু চীনের নিজেরই লোক এত বেশি যে তাদেরই দেশে জায়গা কুলোয় না। 
কিছু 'কিছু লোক জাপান থেকে কোঁরয়া এবং মাণ্চুরিয়াতে চলে যাঁচ্ছল। এসব তো গেল 
তার নিজস্ব দুশ্চিন্তা; তার উপর আবার তখন সমস্ত পাঁথবী জুড়ে শিল্পতন্ত্রের যে-সব 
সাবজলখন বিঘন-বিপদ আর বাণিজ্োর বাজারে, মন্দা চলছিল তারও ধাক্কা তাকে সইতে হচ্ছিল। 
দেশের ভিতরে অবস্থা আরুও সঙ্গিন হয়ে উঠবার ফলে কমিউনিস্ট এবং সমস্ত প্রগাতবাদধদের 
উপরে নিদারূণ পণড়ন শুরু হল। ১৯২৫ সনে একটি 'শান্তি-রক্ষা আইন, তোর হল। 


৮০০ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঞ্গ 


আইনের ভাষাটিই ছিল চমৎকার, আম এর প্রথম অনৃচ্ছেদাট তোমাকে শুনিয়ে দাচ্ছ। অনুচ্ছেদাটর, 
ভাষা হচ্ছে : 

“দেশের শাসনতল্মে পাঁরবর্তন ঘটাইবার, বা ব্যান্তগত সম্পত্তি প্রথা উচ্ছেদ কারবার, উদ্দেশ্যে 
যাহারা কোনোরূপ সংঘ বা সম্প্রদায় গঠন কাঁরবে, কিংবা যাহারা এইরুপ সংঘ ইত্যাঁদর উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণ অবগত হইয়া ইহাতে যোগ দিষে, তাহারা দণ্ডার্হ হইবে_-এই অপরাধে পাঁচ-বংসরের 
আধককাল ব্যাপী কারাদণ্ড হইতে আরম্ভ কারয়া মৃত্যুদণ্ড পর্য্ত হইতে পারিবে ।” 

কেবল কামিউানিজম্‌ নয়, সকল রকমের সমাজতন্ত্বাদী বা প্রগাঁতবাদী বা শাসনসংস্কার- 
মূলক কর্মপ্রচেস্টাকেই এই আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনটার চরম কঠোরতা দেখেই 
বোঝা যায়, কমিউাঁনজ্‌মের অভ্যু্থান দেখে জাপান সরকার কতখানি ভয় পেয়েছিল। 

কিন্তু কীমিউনিজমের জন্ম হয় মানুষের বাপক দঃখ-দুর্দশা থেকে; সে দওখ-দুদশার 
মূলে থাকে সামাজিক অব্যবস্থা। সেই অব্যবস্থার যতাঁদন প্রাতিকার না হচ্ছে, ততাঁদন শুধু 
পীড়ন দিয়ে একে রোখা যায় না। জাপানে বতর্মানে প্রজার ভয়ংকর দুরবস্থা। চাঁন এবং 
ভারতবর্ষের মতো সেখানেও কৃষকরা বিপুল-পাঁরমাণ খণের চাপে পিষে মারা যাচ্ছে। প্রজার 
কাছ থেকে খুব বোশ কর আদায় করা হচ্ছে, বিশেষ করে বিপুল-পাঁরমাণ সামারক ব্যয় এবং 
যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বহস্থানে অনাহার-ক্রিষ্ট কৃষকরা ঘাস এবং গাছের 
1শকড় খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেম্টা করছে। নিজের সন্তান পর্য্ত 'বাক্ত করে ?দচ্ছে এমন খবরও 
শোনা যাচ্ছে। বেকার-সমস্যার দরুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীদেরও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠেছে; 
আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 

কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে অভিযান খুব তোড়জোড় করে শুরু হল ১৯২৮ সনের প্রথম 
দিকে । একটি রান্ির মধ্যে এক হাজাবেরও বেশ লোককে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু এক মাসেরও 
মধো সংবাদপন্রগূলি সে খবর ছেপে বার করবার অনুমাতি পেল না। বছরের পর বছর প্রায়ই দেশের 
সবত্ত পুলিশের খানাতল্পসোৌঁ আর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের 'হাড়িক চলেছে । পুলিশের সবচেষে বড়ো 
আভযানটি হয়েছে ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে_তখন ২২৫০ জন লোককে একসঙ্গে গ্রেপ্তার 
করা হয়। এই লোকেরা শ্রামক নয়। এদের মধো বোশর ভাগই ছাত্র এবং শিক্ষক। এদের মধ্যে 
শত শত গ্রাজুয়েট এবং নারীও রয়েছে । এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার বস্তু, জাপানে বহু ধনীর- 
ঘরের যুবক-ষুবতী কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সব দেশের মতো, 
জাপানেও প্রগাঁতিবাদী চন্তাবীরদের চোর-ডাকাত-খুনশ প্রভীতি অপরাধীর চেয়েও ভয়ংকর ব্যান্ত 
বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মীরাট-মামলার মতো, জাপানেও কমিউানস্টদের নিয়ে কয়েকটা 
মামলা বছরের পর বছর ধরে চলেছে। 

জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম, যেন জাপান মাণ্ুরিয়াতে যে 
আভিযান চালাচ্ছে তার পশ্চাংপটাটি কা, সে সম্বন্ধে তুমি খাঁনকটা ধারণা করে নিতে পার! 
এবার তোমাকে মাণ্চুরিয়া-আভযানের কথা বলছি। 

এশিয়ার মহাদেশ-ভূমিতে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাবার জনা জাপান ক্রমাগত চেজ্টা করে 
আসছে_এর কথা তোমাকে আগের কতকগুলো চিঠিতে বলোছ। প্রথম সে কোরয়া দখল 
করতে চাইল, তারপর হাত বাড়াল মাণুরিয়ার দিকে। ১৮৯৪ সনে চাঁনের সঙ্গে এবং তার 
দশ বছর পরে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হল; সে যুদ্ধও সে করেছিল এই উদ্দেশ্য নিয়েই। 
ধশরে ধরে জাপানের চেষ্টা সফল হতে লাগল, এক-পা এক-পা করে সে এাঁগয়ে চলল। কোরিয়া 
তার দখলে চলে এল, জাপান-সাম্রাজ্যেরই একটা অংশমাল্লে পরিণত হয়ে গেল। চীনের 
পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশকে একর্রে মাণ্চুরিয়া বলা হয়। মাণ্যুরিয়াতে পোর্ট আর্থারের আশপাশে 
খাঁনকটা জায়গা রাশিয়া পত্তন এবং ইজারা বলে ভোগ করত, সেগুলো জাপানকে দিয়ে দেওয়া 
হল। মাণ্ুরিয়ার মধ্য 'দিয়ে রাশিয়া একাঁট রেলওয়ে তোর করোছল, তার নাম চাইনীজ 
ইস্টার্ন রেলওয়ে। তারও খানিকটা অংশ জাপানের হাতে চলে এল; জাপানিরা তার নাম 'দিল 
, সাউথ মাণ্যারয়া রেলওয়ে। কিন্তু এত সমস্ত পারবর্তন সত্ত্বেও মাণ্ুরিয়া দেশটা মোটের উপর 


জাপানের ওদ্ধত্য ৃ ৮০৯ 


চীন-সরকারেরই অধীনে রইল) রেলওয়ে ছিল বলে বহন চীনা সেখানে এসে বাস স্থাপন করতে 
ফিগল। বস্তুত চীনের উত্তর-পূর্ব অগ্চলের এই তিনটি প্রদেশে এত লোক এসে বাস স্থাপন 
করেছিল যে অনেকের মতে পৃথিবীর ইতিহাসে দেশাল্তরের এত বড়ো আভিষান খুব বেশ হয় র্নি 
১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সন, এই সাতটি বছরের মধ্যে পশচশ-লক্ষেরও বোঁশ চীনা দেশ ছেড়ে 
মাণ্চুরিয়ায় চলে গেল। মাঞ্ুরিয়ার বর্মান লোকসংখ্যা তন কোটির মতো, এদের মধ্যে শতকরা 
পশ্চানব্বই জনই হচ্ছে চীনা। অতএব এই প্রদেশ তিনটির আপাদমস্তকই চশনদেশ। শতকরা 
যে পাঁচজন বাকি রইল তার মধ্যে রাশিয়ান আছে, মণ্গোল যাযাবর আছে, কোরিয়ান আছে, 
জাপানি আছে। পুরোনো কালের মাণ্চ যারা ছিল তারা চণনাদের সঙ্গেই মিলোমশে গেছে, 
তাদের পুরোনো ভাষাটা পর্যন্ত আর তারা জানে না। 

১৯১২২ সনে ওয়াশংটন কনফারেল্মে নয়টি জাতির মধ্যে যে সান্ধি হয়োছল, তার কথা 
তোমাকে বলেছি। এই সন্ধিটা করা হয়েছিল পাশ্চান্তয জাতিদের 'নর্বন্ধরূমে। এর প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল, চীনে রাজ্যবিস্তারের যে সংকল্প জাপানের আছে তাকে বাধা দেওয়া। আঁত 
স্পম্ট এবং অ-দ্বার্থক ভাষায় এই নয়াট জাতি এদের মধ্যে জাপানও ছিল) প্রাতশ্রাত 'দয়োছিল, 
“চশনের সার্বভৌম আঁধকার, তার স্বাধীনতা, এবং তার রাজ্যের এলাকা ও শাসন-ব্যবস্থার অক্ষুন্ন 
মর্যাদায়" তারা কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। 

এর পরে কয়েকটা বছর জাপান হাত গুটয়ে বসে রইল। গোপনে গোপনে অবশ্য তখনও 
সে টাকা 'দিয়ে অন্যান্য ভাবে চশনের সমরনায়ক বা টূচুনদের সাহায্য করাঁছল, যেন তারা 
গৃহযৃদ্ধটা চালাতে পারে, চীনকে দূর্বল করে ফেলতে পারে। িশেষ করে সে সাহাধ্য করাছল 
চ্যাং সো লনকে__মাণ্চুরিয়াতে, এবং দক্ষিণ জাতীয়তাবাদশীরা এসে পাকিঙ দখল করবার আগে 
পর্যন্ত পাকঙেও, চ্যাং সো 'লিনেরই আঁধপত্য ছিল। ১৯৩১ সনে জাপান সরকার মাণ্চরিয়াতে 
খোলাখুলিই একটা উগ্রমূর্ত ধারণ করলেন। হয়তো এর কারণ, জাপানের তখন দারুণ অর্থ- 
সংকট উপাঁস্থত হয়েছিল, অতএব দেশের মধ্যে ষে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল তার খানিকটা লাঘব 
করবার, এবং দেশের মানুষের মনোষোগকে অন্য দিকে 'নাবম্ট করবার জন্যই তাঁদের বাধা হয়ে 
দেশের বাইরে কোথাও একটা কিছু কাণ্ড বাধাতে হচ্ছিল। অথবা হয়তো জাপান সরকারের 
মধ্যে সামরিক দলের যে আঁতরিন্ত প্রাতপান্ত ছিল তার থেকেই এই আঁভযানের স্যা্ট। কিংবা 
হয়তো জাপান ভেবেছিল, অন্যান্য দেশরা সকলেই যে-যার নিজের আপদ-ীবপদ আর বাণিজ্য 
সংকট নিয়ে বাযাতিবাস্ত রয়েছে, এই ফাঁকে সে যাই করে নিক তারা বাধা দিতে আসতে পারবে 
না। খুব সম্ভবত এই সমস্তগুলো কারণ একন্র হয়েই জাপান সরকারকে এমন একটি কাজ 
করতে প্রলৃব্ধ করল, যার গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ এই কাজির দ্বারা ১১২২ সনের নব- 
শান্ত চুক্তিকে »পম্টতই ভাঙা হল। লশগ অব নেশন্সের মূলনপীতি-সম্বালত সনদের চুন্তি এতে ভঙ্গ 
করা হল, কারণ চীন এবং জাপান দুজনই লীগের সভ্য, অতএব লশগকে না জানিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ 
করবার আঁধকার তাদের নেই। সর্বশেষ কথা, ১৯২৮ সনের প্যারস বো কেলগ) চুন্তও এতে 
খোলাখীলই ভাঙা হল-সে চুন্ততে যুদ্ধকে বেআইনি ব্যাপার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 
অতএব চশনের বিরুদ্ধে যূদ্ধের আয়োজন করে জাপান সরকার জেনেশুনেই এই সমস্ত সন্ধি 
এবং প্রাতশ্রাত ভঙ্গ করলেন; সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সে একটা অদ্ভুত ওদ্ধত্য প্রকাশ । 

মূখে অবশ্য তাঁরা মোটেই সেকথা বললেন না। কতকগুলো ক্ষণ, এবং স্পম্টতই 'মথ্যা 

গড়ে তুললেন- মাণ্চারয়াতে ডাকাতের দল বড়ো উৎপাত করছে, কতকগুলো ছোটো- 
খাটো ডাকাত ইত্যাদও হয়ে গেছে; অতএব বাধ্য হয়েই জাপান সরকারকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় 
রাখবার জন্য এবং জাপানের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য মাণ্চুরয়াতে সৈন্য পাঠাতে হচ্ছে। খোলাখুলি 
যুদ্ধ ঘোষপা করা হল না; অথচ মাণ্ুুরয়াতে জাপানিদের অভিযান ঠিকই শুরু হয়ে গেল। 
চশনের লোকেরা এতে অতান্ত চটে গেল। চশন সরকার এর প্রাতবাদ জানালেন; লগ অব 
নেশন্সের কাছে এবং অন্যান্য ল্লাতিদের কাছে নালিশ করলেন; কিন্তু সে নালিশে কেউই 
কর্ণপাত করল না। করবেই বা,কে_ প্রতোক দেশই তখন যে-যার নিজের ধান্দা সামলাতে 
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আস্ধির; তার উপরে আবার জাপানকে ঘাঁটিয়ে যন্ত্রণা বাড়াতে কারোই উৎসাহ নেই। এদের 
মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ত্রিটেন, জাপানের সঙ্গে একটা গোপন বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, 
এমন হওয়াও খুবই সম্ভব । মাণ্যীরয়াতে জাপানের যে সৈন্য ছিল, চশনাদের বেসরকারি বাহিনী 
তাদের ব্যাতবাস্ত করে তুলল। তখনও কিন্তু দুই দেশের মধ্যে কোনো হুদ্ধ হচ্ছে এমন কথা কর্ড 
স্বীকার করছে না! এর চেয়েও বোশ মূশাঁকল হল জাপানের আরেকটা ব্যাপারে-চশনের সর্বত্র 
জাপানি পণ্য বর্জন করবার একটা 'বিরাট আন্দোলন জেগে উঠল। 

১৯৩২ সনের জানুয়ার মাসে একটি জাপান বাহন হঠাৎ এসে সাংহাইয়ের কাছে চশঈনের 
এলাকার উপর পড়ল, এমন বঁভৎস একটা হত্যাকান্ডের সৃ্টি করল যে আধুনিক জগতে তার 
তুলনা বোশ মেলে না। বিদেশীদের কোনো ইঞ্জারা অণ্লে তারা পদার্পণ করল না। অতএব 
বদেশীদেরও চটবার কারণ ঘটল না। যে-সব অণ্চলে চীনাদের বসতি খুব ঘন, বেছে বেছে 
সেই জায়গাগুঁলই আক্রমণ করল। সাংহাইয়ের কাছে একটা খুব বড়ো এলাকা (এর নাম বোধহয় 
চাপেই) তারা বোমা দিয়ে কামানের গোলা 'দিয়ে একেবারে ধৰংস করে দিল; হাজার হাজার মানুষ 
মারা পড়ল সেখানে, অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে গেল। মনে রেখো, এটা তারা কোনো 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করাছল না; এ শুধু নিরপরাধ অসামারক লোকদের বোমা 'দিয়ে হত্যা 
করা। এই মহাবীরোচত কান্ডের পাঁরচালক ছিলেন যে জাপান নোৌ-সেনাধ্যক্ষাট, তাঁকে হখন 
এসম্বন্ধে প্রশন করা হল, তিনি বললেন, জাপান খুব দয়াপরবশ হয়ে স্ধির করেছে, “অসামারক 
লোকদের উপরে এই রকম বেপরোয়া বোমাবর্ষণ আর মাত্র দুটি 'দিন চালানো হবে”! 
সাংহাইতে লশ্ডনের 'টাইমৃস্‌* পান্রকার যে সংবাদদাতা ছিলেন তিনি জাপাঁনিদের সমর্থক, 
অথচ জাপানিদের হাতে চীনাদের এই তোঁর ভাষায়) 'পাইকারা হত্যাকাণ্ড” দেখে তিনিও ঘৃণায় 
স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চীনাদের মনের অবস্থা কী হল সে তো বুঝতেই পার। চীনের সর্ব 
আতঙ্ক এবং ক্রোধের একটা বন্যা বয়ে গেল; চীনের যেখানে যত সরকার আর সমরনায়ক ছিলেন, 
বিদেশীদের এই নৃশংস অভিযানের আঘাতে তারাও পরস্পর ষত রেষারোষ কলহ তাঁদের 'ছল 
সমস্ত ভুলে গেলেন__অল্তত মনে হল যেন ভুলে গেছেন। সকলে একত্র হয়ে জাপানিদের 'বরুষ্ধে 
লড়বেন এমন কথাও উঠল; এমনাক চীনের অভ্যন্তরদেশে যে কামউনিস্ট সরকার প্রাতম্ঠিত 
হয়োছল, তারা পর্যন্ত নানাকং সরকারকে বলে পাঠাল, দেশরক্ষার জন্য নানাকঙের অনুগত 
হয়ে তারা লড়তে রাজ আছে। অথচ আশ্চর্যের 'বষয় এই, নানাকং সরকার-বা তার 
আঁধনায়ক চিয়াং কাই-শেক- জাপানি সেনার আক্রমণ থেকে সাংহাইকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই 
করলেন না। একটিমাত্র কাজ নানাকং সরকার করলেন, লগ অব নেশন্সের কাছে একাঁট 
আভযোগ দাঁখল করলেন। জাপাঁনদের বাধা দেবার জন্য সকলকে নিয়ে একটা মিলত বাহনশ 
গড়ে তুলবার চেষ্টা পর্যন্ত তাঁরা করলেন না। জম্বা-চওড়া কথা অবশ্য তাঁরা অনেকই বলাছলেন, 
দেশের লোকও রাগে ক্ষোভে জলে মরছিল; কিন্তু দেখেশুনে মনে হয় আসলে জ্বাপানিদের বাধা 
দেবার কোনো ইচ্ছাই নানকিং সরকারের "ছল না। 

ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ থেকে একটি অক্ভুত সেনাবাহিনী সাংহাইতে এসে আবির্ভূত হল-_ 
এর নাম হচ্ছে উীনশ সংখ্যক রুট বাহন? বা ডীনশ-নম্বর পথচারণ বাহিনী ৯» এই বাহনশীট ক্যান্টনের 
লোক নিয়ে গড়া; 'কিল্তু নানাকং বা ক্যান্টন, কোনো সরকারেরই আদেশে এরা পাঁরচালিত নয়। 
সে এক অদ্ভুত পাঁচীমশোল সৈন্যের দল--তাদের রণসজ্জা বলতে 'বশেষ কিছুই নেই, বড়ো 
কামান নেই, ভালো উীর্দ নেই, চাঁনদেশের সেই মারাত্মক শত থেকে রক্ষা পাবার মতো কাপড়- 
জামা পর্যন্ত নেই। অনেক ছেলে এর মধ্যে ছিল যাদের বয়স চৌদ্দ থেকে ষোলো বছরের 
মধ্যে; কয়েকজনের বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। এই অপূর্ব সেনাবাহনর দঢ় সংকল্প, চিয়াং 
কাই-শেকের আদেশ অগ্রাহ্য করেই তারা যুদ্ধ করবে, জাপাঁনদের রুখবে। ১৯৩২ সনের 
জানুয়ার-ফেব্রুয়ার মাসে পুরো দুপট সপ্তাহ "ধরে এরা লড়াই করল, লানাকং সরকার এদের 
কোনো সাহাযাই করল না। * অথচ এমন আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে এরা লড়াই করতে লাগল যে 
জাপানি সেনা তার অনেক বেশি শান্ত, অনেক ভালো রণসঙ্জা নিয়েও অবাক হয়ে থেমে রইল, 
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এদের ঠেলে এগুতেই পারন না। শুধু জাপানিয়া বলে নয়, এদের এই অপূর্ব কীরত্ব দেখে 
সকলেই অবাক হয়ে গেল; বিদেশী জাতিরা এবং চীনারা নিজেরাও পর্য্ত। একা হাতে দুই 
সস্তা বৃদ্ধ চালাবার পর, যখন চতার্দকে সকল লোকই এই বাহনীটর প্রশংসায় মুখর হয়ে 
উঠেছে, তখন চিন্নাং কাই-শেক এদের সাহাষ্ার্থে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে 'দিলেন। 

উনিশ সংখ্যক রুট বাহনী হীতহাসে একাঁট নৃতন অধ্যায় সৃষ্টি করে গেল; পৃথিবীর 
সর্ব এর নাম ছাঁড়য়ে পড়ল। এদের ধাব্ধা খেয়ে জাপানদের সমস্ত পাঁরকজ্পনা উল্‌টে গেল। 
সাংহাইতে পাশ্চাত্য জাতিদের অনেকখানি স্বার্থ রয়েছে, তারাও সেগুলো টিকিয়ে রাখতে ব্যগ্র; 
অতএষ তারপর ধারে ধীরে জাপান সাংহাই-অগ্চল থেকে তার সৈন্য সারয়ে নিল, জাহাজে করে 
তাঙ্গের অন্ন্র পাঠিয়ে দিল। একটা কথা লক্ষ্য করবার মতো; এই পাশ্চান্ত্য জাতিরা তাদের 
নিজেদের অর্থসম্পদদ বা অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য প্রচন্ড উৎকণ্ঠা দোখয়েছল; কিন্তু 
চাপেইতে যে নৃশংস হত্যাকান্ড হল, হাজার হাজার চীনাকে বধ করা হল তা নিয়ে বা 
ভাদের সঙ্গে এতগুলো সন্ধি জাপান ভাঙল, আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসন অমান্য করল, 
এ-সব নিয়ে, তারা মোটেই অতটা মাথা ঘামাল না। এই-সব নিয়ে বারবার করে লগ অব নেশন্‌সের 
কাছে অনুযোগ করা হল; লগ প্রত্েকবারেই সে আলোচনাকে মুলতুবি করে রাখবার একটা করে 
আঁছলা খ:জে বার করল। বাস্তবিক একটা ষূদ্ধ চলছে, হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছে, মারা 
যাচ্ছে, তব এ-সব ব্যাপারকে লীগ মোটে জরুরি বলেই মনে করল না। বলল, সাঁত্যকার যুদ্ধ তো 
কই হচ্ছে না, সরকারিভাবে একে তো কেউ যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে 'ন! লীগের এই দুর্বলতা, এবং 
অন্যায় অত্যাচারের এই প্রায় সজ্জানেই সমর্থন করার ফলে, লীগের সুনাম এবং মর্ধাদা অনেকথানিই 
নম্ট হয়ে গেল। এর জন্য আসলে দায়ী 'ছিল অবশ্য বড়ো বড়ো জাতিদের মধ্যে কয়েকজন; বিশেষ 
করে ইংলন্ড তো লীগের মধ্যে জাপানের পক্ষ হয়েই কথা বলাঁছল। যাই হোক, শেষপর্য্ত লীগ 
মাণ্চারয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি আল্তর্জাঁতক কাঁমশন নিয়োগ করলেন, তার 
সভাপাঁত হলেন লর্ভ 'লিটন। এই ব্যবস্থায় সকল জাতিই আতি হূম্টমনে সম্মাত জ্ঞাপন করল, কারণ 
কাঁমশন বসানোর মানেই হচ্ছে, এ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত "স্থর করার ব্যাপারটাকে আপাতত বহু 
মাসের মতো মূলতুবি করে রাখা গেল। মাণ্চুরিয়া অনেক দূরের দেশ, কমিশনের সেখানে যেতে, 
দেখেশুনে রিপোর্ট খাড়া করতে, দীর্ঘকাল লেগে যাবে- হয়তো বা ততাদনে যুদ্ধের ব্যাপারটাই 
সারা হয়ে বাবে! 

জাপানিরা সাংহাই থেকে সরে গেল, কিল্তু এবার তারা মাণ্চুরিয়ার 'দকে বেশি করে 
মনোযোগ 'দিল। মাণ্চারয়াতে একটা পুতুল-সরকার থাড়া করল তারা; ঘোষণা করে 'দিল, 
মাণ্চুরয়া আত্মনিয়ন্ঘণের আঁধিকারবলেই সে সরকার গঠন করেছে! এই নৃতন খেলনা- 
রাষ্ট্রাটর নাম তারা দিল মাণ্দুকুণওড; চানের প্রাচীন মাণ্চু রাজাদের বংশধর একটি শার্ণকায় 
ধুবককে এই নূতন রাজোর সিংহাসনে বাঁসয়ে দিল। অবশ্য এর সমস্তটাই হল লোক-দেখানো 
ব্যাপার; আসলে জাপানই দেশাঁটকে শাসন করতে লাগল। সকলেই জানত, জাপানি সৈনা যাঁদ 
সারয়ে নেওয়া হয় তবে একদিনের মধ্যেই সে মাণ্চুকুও রাজ্য উলটে পড়ে ষাবে। 

মাণ্চুরিয়াতে জাপানিদের দিন মোটেই স্বস্তিতে কার্টাছল না; চীনাদের বহু স্বেচ্ছাসৈনিক 
দল সারাক্ষণই তাদের সঙ্গে যাম্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিল। জাপানিরা এই দলদের নাম 'দয়েছে 'দসাহ'। 
মাণ্যকুও রাজ্যের সেনাবাহিনী প্রধানত চীনাদের নিয়েই গড়া; তাকে শিক্ষিত এবং» অস্মশস্দে 
সঙ্গত করে তুলেছে জাপানিরা। এই-সব সৈন্যদের ষখন দস্যুদের সঙ্গে যৃম্ধ করতে পাঠানো 
হল, এরা সোজা গিয়ে সেই দস্যুদের সঞঙ্চেই যোগ 'দল--তাদের সমস্ত আধুনিক রণসঙ্জা 
ইত্যাদ নিয়ে! দুপক্ষের মধো এই যুদ্ধ আবিশ্রাম চলার ফলে মাণ্চুরিয়ার অবস্থা 'খুবই খারাপ 
হয়ে উঠল। সয়াবীন চালানের কারবারও প্রায় বন্ধ হবার উপরুম হল। 

বহু মাস ধরে তদন্ত চালাবার পরে, লিটন-কমিশন লশগ অব নেশন্‌সের কাছে তাঁদের 'রিপোর্ট 
দাঁখল করলেন। 'রিপোর্টাট অত্যন্ত সাবধানে, খুব ছেটে-কেটে, এবং 'বিজ্ঞোচিত ভাঘায় রাঁচিত, 
তবুও এতে পুরোপুরি দোষই জাপানের ঘাড়ে ফেলা হয়েছিল। তাই দেখে 'ব্রাটশ সরকার মহা বাস্ত 
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ছয়ে পড়লেন; তাঁদের প্রাণপণ চেম্টাই 'ছিল জাপানকে সমর্থন করা । এই 'দিপোর্ট নিয়ে আলোচনার 
ব্যাপারটাকে আবান্ন মা কতকের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হল। কিন্তু তবুও শেষ পর্যদ্ত এই 
লমস্যার আলোচনা করতে লীগকে বসতেই হল। ইংলশ্ড এ ব্যাপারে যে মনোভাব প্রকাশ বরা 
আমোরকার ভাব ছিল ঠিক তার উলটো; আমোরফা ছিল জাপানের লম্পূর্ণ বিপক্ষে । আমোয়কা 
স্পদ্টই বলে 'দয়েছিলস, মাণ্টুরিয়াতে বা অন্যন্ত জাপান গায়ের জোরে যে-সব পারিবর্তন ঘটাচ্ছে, 
আমোরকা তাকে স্বীকার করে নেবে না। কিন্তু আম্োরকার এই দঢ় মনোভাব লন্ববেও, ইংলশ্ড, 
এবং কিছ পাঁরমাণে ফ্রান্স ইতালি আর জর্মীন, তখনও জাপানকে সমর্থন করল। 

লীগ যখন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবার দায়টাকে এাঁড়য়ে যাবার প্রাণপণ চেম্টা করছে, ঠিক 
এমন সময়ে জাপান এক নূতন কাণ্ড করে বসল। ১৯৩৩ সনের নববর্ষের দিনে একটি জাপান 
বাহন হঠাৎ খাস চীনদেশের উপর গিয়ে চড়াও হল, শানহাইকোয়ান শহয় আক্রমণ 
করল। এই শহরাঁট মহাপ্রাণীরের পাশ্রবে চীন এলাকায় অবাঁষ্থত। বড়ো বড়ো কামান 
থেকে এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা ছঠড়তে লাগল জাপানিরা, এরোগ্লেন থেকে 
বোমা ফেলতে লাগল শহরে-_সে একেবারে পুরোদস্্র আধুনিক আক্রমণ । দেখতে দেখত্তে 
শানহাইকোয়ান শহর একটি ধধূমায়িত ধ্বংসস্তূপে পারণত হল; এর অসামরিক আঁধবাসশদের 
মধ্যে বহু লোক মৃত এবং মুমূর্য হয়ে সেই আগ্নকান্ডের মধ্যে পড়ে রইল। তার পর জাপান 
সেনা আরও এগিয়ে গিয়ে চীনের জেহোল প্রদেশে প্রবেশ করল, 'পাঁপং শহরের কাছে গিয়ে 
হাজির হল। তাদের অজুহাত ছিল, 'দস্যু'রা জেহোলকে তাদের প্রধান ঘাঁট করে সেখান থেকে 
মাণ্চুকুওর উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে; আর তাছাড়া জেহোল তো মাণ্চুকুওরই অংশ মাঘ! 

এই নূতন আঁভযান এবং নববর্ষের দিনের এই হত্যাকাণ্ড দেখে লীগের ঘ্‌ম ভাগুল; প্রধানত 
ক্ষুদূতর জাঁতদের জিদ এড়াতে না পেরেই লাগ 'লিটন-রপোর্টের মন্তব্য স্বীকার করে এবং 
জাপানকে দোষ বলে ঘোষণা করে 'সিম্ধাল্ত গ্রহণ করল। জাপান সরকার অবশ্য এর 'দকে 
ভ্রক্ষেপও করল না, কেরবার দরকারই বা 'ি তার-সে কি জানে না বড়ো বড়ো জাতিদের অলেকে, 
ব্রিটেন পর্যন্ত, গোপনে তাকেই সমর্থন করছে 2) সোজা লীগ থেকে বোরয়ে গেল। লীগের 
সভ্য-পদে ইস্তফা দিয়ে জাপান ধখরেসৃস্থে পাপিংএর 'দিকে এগিয়ে চলল। পথে তাকে কেউই 
প্রান বাধা দিল না; এবং ১৯৩৩ সনের মে মাসে জাপানি সেনা ঘথন প্রায় পাপিং শহরের ফটকে 
গিয়ে পেশচেছে, এমন সময় চীনের সঙ্গে জাপানের যৃদ্ধ-ীবরাত ঘোষপা করা হল। জাপান 
সযকারেরই জয় হল। নানাকং সরকার আর বর্তমান কুওমন্টান্তের উপরে চীনের জনসাধারণ 
অত্যন্ত 'বরন্ত হয়ে উঠেছে। এতে 'বাস্মত হবার কিছুই নেই- জাপাঁনিদের আক্রমণের মূখে এ'রা 
যে অপূর্ব কসর দোখয়েছেন তার পরেও লোক 'বিরন্ত না হওয়াই আশ্চর্য। 

মাণ্চুরয়ার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বললাম। ব্যাপারটা গ্‌রুতর, 
কারণ চীনের ভাঁবষ্যৎ কণ হবে সেটা এর উপরে নির্ভর করে। তার চেয়েও যেশি গুরুতর এটা 
আরেকাঁট কারণে : লাগ অব নেশন্‌সের প্রকৃত স্বরূপ কী, এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
প্রত্যক্ষভাবেই অন্যায় অত্যাচারেরও প্রতিকার করতে এটা কতখানি অক্ষম এবং অসহায়, তার স্পন্ট 
প্রমাণ এই ঘটনাতেই পাওয়া গেছে । ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিদের দর্সুখো নাতি এবং তাদের 
চক্রান্ত-কৌশলেরও নমূনা এর মধ্যেই দেখা গেল। বিশেষ করে এই ব্যাপারাট উপলক্ষ্যে 
আমোরকা (সে কিন্তু লীগের সভ্যও নয়) জাপানের 'বিরৃম্ধে একটা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে 
চেম্টা করোছিল, এবং তার ফলে প্রায় তার সব্গে যুদ্ধ বাধাবারই উপরুম করেছিল। কিন্তু তার 
পরই দেখা গেল ইংলশ্ড এবং অন্যান্য দেশরা গোপনে জাপানকেই সমর্থন করছে; দেখে আমোরকারও 
সে দৃঢ়তা জার রইল না- জাপানের বিরুদ্ধে গেলে এরা সকলেই তাকে একা ফেলে সরে দাঁড়াবে 
বুঝে সে সতর্ক হয়ে গেল। লশগ খুব ধর্মপ্রাণ ভাষায় জাপানকেই অপরাধী বলে ঘোষণা করল; 
কিন্তু তার দণ্ডাদেশটা কার্ষে পাঁরগত করবার জন্য 1কছুই করল না। মাণ্যকুওর় প্তুল-রাজ্যাটিকে 
অবশা লীগের সভ্যরা এখনও ফ্বকার করে নেবে না-_কিন্তু সে অ-স্বীক্কাতর ব্যাপারটা সবসৃদ্ধ 
একটা প্রহসনেই দাঁড়য়ে বাচ্ছে। 


৮০৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


লশগ জাপানকে অপরাধণ সাবাস্ত করেছে, 'কিল্তু ব্রিটেনের মল্মীরা আর রাজদৃতরা এখনও 
নানাবিধ উপায়ে জাপানের আচরণেরই সাফাই গাইছেন। রাশিয়ার জম্বন্ধে ইংলস্ড যে ব্যবহার 
কবি ০৯৩৮৩০৬৬৮০০ 
ইঞ্জিনিয়ারের বিচার হয়েছিল, গৃপ্তচরবৃণ্তির আভিষোগে। বিচারে কয়েকজন খালাস পেয়েছে, 
দুজনের প্রাতি অজ্পকালের মতো কারাদশ্ডের আদেশ হয়েছে। কিন্তু তাই নিয়ে ব্রিটেনে মহা 
চেচামেচি পড়ে গেছে; ব্রিটিশ সরকার আঁবলচ্বে হুকুম জারি করেছেন, রাশিয়ার কোনো পণ্য 
ব্রটেনে ঢুকতে পাবে না। তার জবাবে রাশিয়াও 'ব্রাটশ পণ্য রাশিয়াতে প্রবেশ নিষেধ করে 
[দয়েছে।* 

অতএব মাণ্চুরিয়া চীনের হস্তচ্যুত হল এবং চীন আরও অনেক কিছুই হারাল। জাপান 
চীনের বাকী অংশও দখল করবার চেষ্টা করতে লাগল। তিব্বত এখন স্বাধীন। মঞ্গোলায় 

দেশ, রাশিয়ার সোঁভয়েট ইউনিয়নের অন্ততুন্ত। 

আরও একটা বৃহৎ প্রদেশ নিয়ে চীনকে বিব্রত হতে হয়েছে। প্রদেশাটর নাম 'সনূকিয়াং 
রা চাীনা-তুকিস্তান-_তিত্বত আর সাইবোরয়ার মাঝখানে এটি অবাঁস্থত। ইয়ারকন্দ আর কাশগড় 
এই প্রদেশাটির অন্তর্গত; কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে লাডখৃ-এর লে হয়ে বহ্‌ বাণকদল 'নিয়ামিত 
সেখানে যাতায়াত করে। এই প্রদেশের অধিবাসীদের আধকাংশই তুঁকজাতীয় মুসলমান। তাদের 
আচার-ব্যবহার, সংস্কীতি, এমন কি নাম পর্যন্ত চীনাদের মতো। কিন্তু চীনের কেন্দ্রস্থল হতে 
তারা খুবই দূরে আছে, গোঁব মরৃভাীমই এই ব্যবধানের সৃষ্ট করেছে। চলাচলের ব্যবস্থা 
আত প্রাচীন ধরণের । চীনের সঙ্গে তাদের এঁকাবন্ধন তেমন দৃঢ় নয় এবং তাদের মধ্ো তর্ক 
জাতীয়তাবাদ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মহাযুদ্ধের পর থেকে এই বিরাট অণ্চলাঁট 
আন্ত্জাঁতক রাজনোতিক মার-পশ্যাচ খেলার স্থান হয়ে দাঁড়য়েছে। ইংলন্ড, রাশিয়া ও জাপান 
চীনের বিরুদ্ধে ও নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দার্গর করে, এবং স্থানীয় 
নেতাদের পরস্পর-বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে। 

১৯৩৩ সনের গোড়ার 'দিকে 'সিন্কিয়াঙ প্রদেশে তুকিদের এক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইয়ার- 
কন্দ ও কাশগড়ের পতন হল এবং একাট প্রজাতল্ল স্থাঁপত হল। 'ব্রাটশ পক্ষ আভিযোগ করলেন, 
এই বিদ্রোহের পিছনে রয়েছে সোভিয়েটের হাত। ওদিকে আবার সোভিয়েট খোলাখুলিই বলছেন, 
এই বিদ্রোহ খংচয়ে তুলেছে কয়েকজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী; তাদের মতলব হচ্ছে সিন কিয়াঙকে 
চীন ও রাশিয়ার মাঝখানে একটা 'নরপেক্ষ প্রাচীর-রাম্ট্রে পরিণত করা, যেমন হয়েছে মাণ্ুকুও। 
রা রাহা রদ রনির রা জানার 
করে । 

মন্তব্য £_চশনা সরকারের সমর্থকগণ দিনূকিয়াঙডের এই বিদ্রোহ দমন করে দিয়োছিল-_খুবই 
সম্ভবতঃ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করে থাকবেন। ফলে মধ্য-এাশয়াতে 
সোভিয়েটের মর্যাদা গেল বেড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের মর্যাদা গেল কমে। 


পরবতর্ঁশ কালে দুই দেশের মধ্যে একটি সম্পাদিত হু ইংলস্ড 
যা নো এই নানার রন কে ছি ্র, ন্‌ 


১৭৯ 
সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট সাধারণতল্সমূহের য্যস্তরাস্ত 
৭ই জুলাই, ১৯৩৩ 


এবার 'ফিরে যাব রাশিয়াতে, সোভিয়েটের দেশে; যেখানে তার গঞ্পাঁট ছেড়ে এসোঁছলাম 
সেইখান থেকেই আবার খেই ধরব। ১৯২৪ সনের জান্‌য়ারী মাসে 'বপ্লবের নেতা এবং প্রাণ- 
সন্্ারক লেনিন মারা গেলেন সেই পর্যন্ত আমি বলোছিলাম। তার পরের অনেকগুলো চিঠি 
'িলখোছ অন্যান্য দেশের কথা নিয়ে, কিন্তু সে চিঠিতেও বহুবার রাশিয়ার নাম উল্লেখ করোছ। 
ইউরোপের সমস্যা, বা ভারতের সামান্তরেখা, বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশ তুরস্ক এবং পারশ্য, বা দৃর- 
প্রাচোর দেশ চশন এবং জাপানের কথা বলতে গিয়ে রাশিয়ার নাম বার বার করে উঠে পড়েছে। এটা 
তুমি এতাঁদনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, একাঁটমান্ত দেশের রাজনোতিক বা অর্থনোতিক জীবনকে 
অন্যান্য সব দেশ থেকে 'বাচ্ছিত্ন করে দেখা অতান্ত কঠিন, কঠিনই বা কেন বাল, রীতিমতো 
অসম্ভব ব্যাপার। বাঁভন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক এবং পরস্পর-নিরভরতা গত কবছর 
প্রচণ্ডরকম বেড়ে গেছে; অনেক 'দক থেকে এই সমস্ত পাঁথবশটাই একটামান্র অখণ্ড দেশে পাঁরণত 
হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস এখন পাঁরণত হযেছে আন্তজাতিক ইতিহাসে, সমগ্র জগতের ইতিহাসে; 
সমগ্র পৃথিবীর দিকে একসঙ্গে তাকাতে পারলে তবেই এখন একাঁটমান্ত দেশেরও ইতিহাসকে 
গঠকমতো বোঝা সম্ভব হয়। 

ইউরোপ আর এাশয়া জুড়ে যে বিশাল অণ্ুলটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত হয়ে আছে, 
ধাঁনকতন্ত্রী জগং থেকে সে আলাদা; অথচ তবুও সর্বন্ই সেই অন্য জগতটির সঙ্গে তার সারাক্ষণ 
সংশ্রব ঘটছে, সংঘাতও হচ্ছে অনেক সমযে। আগের অনেক চিঠিতে তোমাকে বলেছি, প্রাচা জগতের 
প্রাত সোভিয়েট সরকার একটা আত উদার নাত অবলম্বন করেছিলেন, তুরস্ক, পারশ্য এবং 
আফগানিস্তানকে সাহায্য 'দিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ বন্ধৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, 
তার পর হঠাৎ একাদন সে বন্ধৃত্ব ভেঙে গেল। বলেছি, কী করে ইংলগ্ডে আর্কস 
খানাতল্লাসী হল, জিনোভিয়েবের চিঠি আঁবন্কৃত হল--পরে জানা গেল সে চিঠিটা জাল, 
তবু কিন্তু সেই চিঠিটা ব্রিটেনে একটা সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করোছল। 
এবার তোমাকে আম 'নিষে যাব সোভয়েট রাজোর কেন্দ্রস্থলে_ দেখবে, সেখানে সমাজ- 
বাবস্থা নিয়ে যে অন্ভুত এবং বিস্ময়কর পরাঁক্ষা চলাছল তার ক্লমপারণাঁতর হীতিহাস। 

1বস্লবের পর প্রথম চারটি বছর, ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সন পর্য্ত, রাশিয়াকে নানাবিধ 
অসংখ্য শন্ুর আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হল। দেশের 
ইতিহাসে সে একটা আঁভনব উত্তেজনা এবং নাটকপ্্প ঘটনার ফূগ-যন্ধ, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, 
অনাহার এবং মত্যুর কাহিনীতে ভরপূর; তার আকাশকে ভাস্বর করে রেখোছিল জনসাধারণের 
আত্মোংসগ্গের পরম আগ্রহ, এবং আদর্শকে অক্ষ রাখবার জন্য তাদের অপূর্ব বাঁরদ্ব। সে 
বীরত্ব, সে আত্মোৎসর্গের তখনই পৃরস্কার 'কিছু 'মলবে না তারা জানত; তব তাদের মনে 
ভরা ছিল প্রকাণ্ড আশা এবং ভাবষ্যতের ভরসা-সেই আশার প্রেরণাতেই তারা তাদের সোদনের 
সেই অপাঁরসীম দুঃখ-দুর্দশাকে সহ্য করতে পেরোছিল, শূন্য উদরের তাড়নাকেও কিছুক্ষণের 
জন্য বিস্মত হয়ে গিয়েছিল। এই ফযুগটার নাম 'সামারক কাঁমউীনজ্‌মের যুগ'। 

তার পর ১৯২১ সনে লেনিন 'নৃতন অর্থনোৌতিক পাঁরকষ্পনা' বা ২722-এর (নেপ-এর) 
উদবোধন করলেন, দেশের লোকের সে সংগ্রামেরও উগ্রতা ঈষৎ একটু কমল । এটা হল কমিউনিজমের 
আদর্শ থেকে একটুখানি পন হটে যাওয়া, দেশে বুর্জোয়া ধারা আছে তাদের সঙ্গে একটা 
মীমাংসাম্থাপন। তার মানে" অবশ্য এ নয় যে বলশোভক নেতারা তাঁদের উদ্দেশ্টাকে বদলে 
ফেলেছিলেন। এটা শুধু ছিল তাঁদের ক্ষাণক বিরাম_এক পা 'পাছয়ে শিয়ে তারা একটুখানি 


৮০৮ বিশব-হইীতিহাস প্রসঙ্গ 


ধবশ্রাম করে নিলেন, নূতন করে শান্ত সণ্চয় করে নিলেন, যেন পরে আবার একসঙ্গে অনেক-পা 
সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। অতএব সোভিয়েটরা তখন স্থির হয়ে বসল; জাতির অনেকটাই 
তখন ধংস, বিধ্বস্ত হন্নে গেছে, তাকে আবার গড়ে তোলবার বিপুল কর্তব্যে হাত 'দল। 
ঘ্বাঁড় রাস্তাঘাট বানাবার জন্য তখন তাদের চাই কলকব্জা, চাই মালপন্র- রেলওয়ে ইঞ্জিন, 
রেলগাড়ি, মোটর ট্রাক, স্রাক্ঈর, কারখানা বসাবার ষন্নপাত সাজসরঞ্জাম। এগুলো সবই তাদের 
কিনতে হবে বিদেশের কাছ থেকে, অথচ 'কনবার টাকা তাদের মোটেই নেই। অতএব তারা 
এই-সব বিদেশদের কাছে ধার পাবার চেম্টা করল, যেন যে-সব মাল তারা কিনছে তার দামটা 
পরে সুবিধামত িস্তি করে শোধ দিতে পারে। ধার পাওয়া যায় শুধু সেইখানেই যেখানে 
দু'টো দেশের মধ্যে সদভাব আছে; যেখানে তারা সরকারিভাবে পরস্পরকে স্বীকারই করতে 
রাজি নয় সেখানে কে কাকে ধার দেবে! অতএব সোভিয়েট রাশিয়া তখন ইউরোপের বড়ো 
বড়ো জাতিদের কাছে আমল পাবার জন্য, তাদের সঙ্গে ক্টনৈতিক এবং বাণাজ্যক সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য উদগ্রণব হয়ে উঠল। কিন্তু এই বড়ো বড়ো সাম্নাজ্যবাদী জাঁতিদের মন বলশোভকদের এবং 
তাদের সমস্ত কার্যকলাপের উপরে 'বিদ্বেষে ভরা; তারা জানে কমিউনিজ-ম্‌ একটা বাঁভংস ব্যাপার, 
যে করেই হোক তাকে উচ্ছেদ করতেই হবে। বিদেশীদের হস্তক্ষেপজনিত যুদ্ধের সময়েই অবশ্য 
তারা এর উচ্ছেদ করতে যথাসাধ্য চেম্টা করেছিল, সে চেষ্টা সফল হয় 'নি। সোভিয়েটের সঞ্চে 
কোনো সম্পর্ক না রেখে পারলেই তারা খাঁশ হত। কিন্তু সমস্ত পাঁথবীর ছ'ভাগের একভাগ 
যে সরকারের নিয়ল্লণাধীন তাকে অবহেলা করে চলা কঠিন কাজ। তার চেয়েও বড়ো কঠিন 
হচ্ছে খশ্দেরকে অবহেলা করা-সে খদ্দের প্রকাণ্ড পারমাণ দামী দামী কলকক্জা কিনতে চাইছে। 
রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, জর্মীন ইংলন্ড আমেরিকা 'শজ্পপ্রধান দেশ, এদের মধ্যে বাণিজ্য চললে 
দু'পক্ষেরই তাতে লাভ, কারণ রাশিয়া তখন কলককব্জা কিনতে চায়, তার বদলে শস্তাদরে খাদ্যদ্রব্য 
এবং কাঁচামাল দেবার সামর্থ্য রাখে। 

শেষপর্য্ত প্রমাণ হল, কমিউনিজ্‌মৃ-বিদ্বেষের চেয়ে পয়সার টানই বড়ো; প্রায় সমস্ত 
দেশই সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নিল, এদের অনেকে ভার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্ধিও করে 
ফেলল। শুধু একটিমাত্র দেশ আগাগোড়াই সোভিয়েট সরকারকে মেনে নিতে আপাতত জানিয়ে 
এসেছে, সে হচ্ছে আমেরিকা । রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ঝপিজ্য অবশ্য 'কিছু কিছু 
চলেছে ।* 

এমান করে সোঁভয়েট সরকার ধাঁনকতন্ত্প এবং সাম্রাজ্যবাদ দেশদের প্রায় সকলের সঙ্গেই 
সম্পর্ক স্থাপন করে ফেললেন; এদের মধ্যে ষে পরস্পর রেষারোষ চলছে তার সুযোগ নিয়ে 
নিজেদের খানিকটা লাভও গুছিয়ে 'নিলেন; ১৯২২ সনে যখন পরাজিত জমান তাঁদের মৈত্র 
কামনা করল এবং রাপালো সন্ধি স্থাঁপত হল, তখনও ঠিক এই সুযোগই রাশিয়ার এসোছল। 
কিন্তু এদের এই আপোষের স্থায়িত্ব কিছুই ছিল না; ধাঁনকতন্ঘ ও কমিউনিজ্ম, এই দুটি 
প্রথার মধ্যে মূলত একটা অসামঞ্জস্য ছ্বিল। বলশেভিকরা সারাক্ষণই উৎপশীড়ত এবং শোষিত 
মানুষকে আত্মরক্ষায় উৎসাহত করছিল; উপনিবেশ-দেশগুলির অধশীন জাতি এবং কারখানার 
শ্রমিক, সকলকেই ডেকে বলছিল- জাগো, শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। এটা তারা সরকাঁরি- 
ভাবে করত না, করত কামণ্টার্ন বা কমিউনিস্ট আল্তর্জাতিকের মারফত। ওঁদকে সাম্মাজাবাদশ 
জাতিরা, বিশেব করে ইংলণ্ড, সোঁভয়েটের আঁস্তত্বই বিলুস্ত করবার উদ্দেশ্যে সারাক্ষণ চক্রান্ত 
বিস্তার করছিল। অতএব এদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে বাধ্য; প্রায়ই বাধতও ঠোকুক- তখন 
দু'পক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিত। ১৯২৭ সনে 
আক্স্‌ খানাতল্লাসীর ফলে ইংলপ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, এর কথা তোমাকে 
বলোছ। এর কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়; ইংলস্ড হচ্ছে সাম্তাজ্যবাদশ জাতিদের মধ্যে প্রধান, 


* ১৯৩৩ সনে আমেযিকার ঘন্তরাক্টী সোভিয়েট ইউনিয়নকে মেনে নিলে পর উভয় 
দেশের মধ্যে ক্টনোতিক সম্পর্ক ম্থাঁপত হয়েছে। 


৮০৯১ 


সমাজতন্ত্র সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র 





৮১০ বশব-হীতহাস প্রসঙ্গা 


আর সোঁভয়েট রাশিয়া হচ্ছে এমন একটা মতবাদের প্রতশক যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদেরই মূলোচ্ছেদ 
করতে চায়। কিন্তু এই দুটি শত্রু দেশের মধ্যে বিবাদের এর চেয়েও বোঁশ কারণ কিছ আছে বলে 
স্তনে হয়- জারশাসিত রাশিয়া আর ইংলশ্ডের মধ্যে বহন পুরুষ ধরে যে বংশানুক্রামক এবং কুল- 
প্রথান্যায়ী শত্রুতা চলে এসেছে, এতেও হয়তো তারই রেশ বত'মান। 

ইংলস্ড এবং অন্যান্য সাম্রাজাবাদী জাতিরা এথন ভয়ে ধবহবল : সে ভয় সোভিয়েটের সেনা- 
বাহিনীকে ততটা নয়, যতটা তার তুলনায় অলক্ষ্য অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি শান্তমান এবং 
বিপজ্জনক একটি বস্তুকে-সে বস্তুটা হচ্ছে সোভিয়েটের মতবাদ আর কমিউনিস্টদের প্রচারকার্ষ'। 
এর পাল্টা জবাব 'হিসাবে এরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা আবিশ্রাম এবং অনেকাংশে মিথ্যা প্রচারকার্য 
চালাচ্ছে; সোভিয়েটদের দূবৃত্ততা সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্য সব গল্প রটাচ্ছে। সোভয়েট নেতাদের 
সম্বন্ধে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতাবদরা এমন সব ভাষা ব্যবহার করছেন, যা একমার যুদ্ধের সময়ে 
শত্রুপক্ষের সম্বন্ধে ছাড়া তাঁরা কখনোই কারও সম্বন্ধে উচ্চারণ করতেন না। লর্ড বার্কেনহেড্‌ 
সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিবিদদের বর্ণনা দিয়েছিলেন «একটা খুনির দল' বলে, 'একদল পেটমোটা 
ব্যাং বলে; অথচ সেটা এমন একটা সময়ে যখন লোকে জানত এই দুই দেশের মধ্যে শুধু মৈন্ী 
নয়, কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত আছে। এরকম অবস্থাতে সোভয়েট এবং সাগ্মাজ্যবাদশ জাতিদের 
মধ্যে কোনো সত্যকার বন্ধৃত্ব থাকতে পারে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। এদের দু'পক্ষের যে 
প্রভেদ সে একেবারে গোড়ার নীতি নিয়েই। বিশ্বষূদ্ধের বিজেতা আর 'বাঁজত জাতিরাও হয়তো 
আবার একদিন একত্র মিলতে পারবে, কিন্তু কমিউনিস্ট আর ধনিকতন্্রতে মিল কোনোদিনই 
হবার নয়। সন্ধি এদের মধ্যে যাঁদ-বা হয়, সে শুধু সামায়ক সম্ধিই হতে পারে; সে সন্ধি আসলে 
একটা যুদ্ধ-বিরিতি মান্র। 

বিদেশীদের কাছে রাশুয়ার যত ধণ ছিল সোভিয়েট রাশিয়া তার টাকা দিতে অস্বীকার 
করেছে; এই নিয়েই তার সঙ্গে ধাঁনকতল্লী দেশদের বারবার করে ঝগড়া-তর্ক হয়েছে। এখন 
আর এ প্রশ্নটা তেমন জ্যান্ত ব্যাপার নয়, কারণ যা দুঃসময় পৃথিবীতে পড়েছে তার ধাক্কায় প্রায় 
কোনোদেশই তার ধাণের টাকা ঠিকমতো মিটিয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু তবুও থেকে থেকেই 
এই আলোচনাটা এখনও উঠে পড়ছে। বলশোভিকদের আগে জার অন্যান্য দেশদের কাছে যত 
চাকা ধার করোছলেন, বলশেভিকরা শাসনভার হাতে নিয়েই বলল, সেটা আমাদের দেনা নয়, আমরা 
শোধ করব না। এই নাত এরা অনেক আগেই ঘোষণা করোছল--১৯০৫ সনে, যে বিস্লবটা 
তখন ব্যর্থ হল তার সময়েই। এরই সথ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, চন প্রভীত প্রাচা দেশের কাছে 
তাদের ষে টাকা পাওনা ছিল, তারও দাাঁব সোভিয়েটরা ছেড়ে দিল। তাছাড়া জর্মান যে ক্ষতিপ্রণ 
দেবে তারও কোনো অংশ তারা দাব করল না। ১৯২২ সনে এই-সব দেশের টাকা সম্বন্ধে মিন্ন- 
পক্ষের সরকাররা সোভিয়েটদের কাছে একটি স্বারকাঁলীপ পাঠালেন। উত্তরে সোভিয়েটরা বলল, 
অতাঁতকালেও বহু ধনিকতন্তী দেশই বহুবার এইভাবে দেনা এবং দায়িত্ব অস্বীকার করেছে, 
বিদেশীদের ধনসম্পন্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে-সেই কথা আমরা তোমাদের স্মরণ কারয়ে দিচ্ছি। 
“বিপ্লব থেকে যে সরকার বা ষে ব্যবস্থার উৎপান্ত, যে-সরকার বিধবস্ত হয়ে গেল, তাল কোনো 
দায়ি বা দেনা মেনে নিতে সে বাধ্য নয়।”। বিশেষ করে একটি কথা সোভিয়েট সরকার মিল্ন- 
পক্ষকে স্মরণ কারিয়ে দলেন--মন্রপক্ষেরই একটি দেশ, ফ্রান্স তার প্রাসম্ধ বিস্লবের সময়ে কণ' 
করোছল ভেবে দেখ : না 

“ফ্রান্স বলে, সে-ই ফরাসি কনভেনশনের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী । এই কনভেনশনে, 
১৭৯২ সনের ২২শে ডিসেম্বর তাঁরখে ঘোষণা করা হয়েছিল “স্বেচ্ছাচারণী রাজারা যে-সব সম্ধি 
স্থাপন করে গেছে, প্রজাদের সার্বভৌম ক্ষমতা তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না।, এই ঘোষণা 
অনুসারে বিপ্লবী ফ্রান্স শুধু পূর্ববতর্* রাজাদের আমলে অন্যান্য দেশদের স্গো যে-সব রাজনৈতিক 
সাম্ধপর্র রাঁচত হয়োছল সেইগূলোকেই 'ছি*ড়ে ফেলে দিল না, অন্যদের কাছে তার যে জাতীর 
খণ ছিল তাও শোধ করতে অস্বীকার করল।" 


সমাজতন্ত্র সোভিয়েট সাধারণতল্লসমূহের যু্তরা্া ৮১১ 


ধাণ অস্বীকার করে সোভয়েট সরকার এইভাবে তার সাফাই 'দিল; 'কিল্তু অন্যান্য দেশদের 
সঙ্গো মৈত্রী স্থাপন করতে তার তখন এতখানি আগ্রহ যে এর পরেও খণের প্রশ্নটা নিয়ে তাদের 
সঞ্চগে আলোচনা করতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রইল। কিন্তু এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল যে: সেই 
দেশের সরকারপক্ষ আগে সোভিয়েটকে 'িনাশর্তে স্বীকার করে নেবেন, তবেই সে আলোচনা হতে 
পারবে নইলে নয়। বাস্তবিকই ইংলপ্ড ফ্রান্স এবং আমেরিকাকে তাদের প্রাপ্য টাকা 'মাঁটয়ে দেবে 
বলে বহন প্রাতশ্রুতি, সোঁভয়েট সরকার 'দিয়োছলেন; “কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে 
এই ধানকতন্নশ দেশদের তরফ থেকে 'বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না। 

রাশিয়ার কাছে '্রটেন যে টাকার দাঁব 'দচ্ছিল, সোভিয়েট সরকার তার পালটা আবার 
ব্রিটেনের কাছেই একটা মজার দাব করে বসল। সরকার খধণ, যুদ্ধ-সংক্রান্ত খণ, রেলওয়ে 
বন্ড এবং ব্যাবসা-বাঁণপিজ্য সংক্রান্ত লগ্নী ইত্যাঁদ নিয়ে রাশিয়ার কাছে ব্রিটেনের মোট দাঁবর 
পারমাণ ছিল ৮৪,০০,০০,০০০ পাউণ্ডের মতো। বলশেভিকরা পাল্টা দাবি খাড়া করল: 
রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা সোভিয়েটের বিরোধসপক্ষকে সাহায্য 
করোছল; অতএব গৃহযুদ্ধে রাশিয়ার যে ক্ষাত হয়েছে তার দরুন ক্ষতিপূরণের একটা অংশ 
'ব্রটেনকে 'মাটয়ে 'দিতে হবে। 'হসাব কষে মোট ক্ষাতর পাঁরমাণ দাঁড়াল ৪,০৬,৭২,২৬,০৪০ 
পাউন্ড; রাঁশয়া বলল এর মধ্যে 'ত্রটেনের দেয় অংশের পাঁরমাণ হচ্ছে মোটামুটি ২,০০,০০,০০,০০০ 
পাউণ্ড। অতএব ব্রিটেন যে-টাকার দাবি দিয়েছিল, তার উপরে রাশিয়ার পালটা দাঁবর পাঁরমাণ 
দাঁড়াল তার প্রায় আড়াই গুণ। 

বলশোভকদের এই পাল্টা দাবির পিছনে যান্তর জোরও নেহা কম ছিল না। নজির 
হিসাবে তারা দৌঁখয়েছিল "আলাবামা ক্রুজার' সংক্রান্ত বিখ্যাত কাহনীটিকে। ১৮৬০ সনের 
পরে আমোরকাতে যে গৃহযুদ্ধ হয়, সেই সময়ে দক্ষিণ-অণলের রাম্ট্রগীলর জন্য এই জাহাজখানি 
ইংলণ্ডে তোর করা হয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পরে এই জাহাজখানা লভারপূল থেকে যাত্রা 
করল; উত্তর-অণ্ুলের রাষ্ট্রগুলির জাহাজ এবং বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করল। তাই নিয়ে 
ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হল। আমোঁরকা বলল, যুদ্ধের মধ্যে এই 
ক্লুজারাটিকে দক্ষিণ-অণলের রাম্ট্রদের হাতে সমর্পণ করা ইংলন্ডের পক্ষে খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে; 
অতএব এই ক্রুজার তাদের যত ক্ষাত করেছে তার সমস্তখানিরই দরূন ক্ষতিপূরণ তারা 'ব্রটেনের 
কাছে দাব করল। ব্যাপারটাকে মীমাংসার জন্য সালিশীতে দেওয়া হল; শেষপর্যন্ত ইংলস্ড ক্ষাতি- 
পৃরণ বাবদ ৩২,২৯,১৬৬ পাউন্ড য্বস্তরাম্ট্রকে মটিয়ে 'দিতে বাধ্য হল। 

একাঁটমান্র জাহাজ বানিয়ে দিয়ে তার দরূনই এতখান ক্ষাতপূরণ 'দতে হয়োছিল ইংলন্ডকে; 
রাশিয়ার গৃহযৃদ্ধে সে যতখানি অংশ গ্রহণ করেছে তার গুরুত্ব এবং ফল আরও অনেক বেশি। 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন, 'বদেশশদের হস্তক্ষেপের ফলে ব্রাশিয়াতে 
যে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল, তাতে লোকই মারা গেছে ১৩,৫০,০০০ জন। 

রাশিয়ার এই পুরোনো খণের সমস্যাটির আজও পর্যন্ত চরম মীমাংসা হয় নি; শুধু বহু- 
কাল অতিক্রম হয়ে গেছে বলেই এখন এর গুরৃত্বও আর 'বিশেষ নেই। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, 
রাশিয়ার ক্ষেত্রে যে খাণ-অস্বীকার করা দেখে ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মীন ইতালি প্রভৃতি বড়ো বড়ো 
ধাঁনকতন্মণী এবং সাম্তাজ্যবাদশী দেশরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 'গিয়েছিল, তারা নিজেরাও কতকটা 
সেই "অন্যায়, আচরণটাই করতে লেগে গেছে। একথা অবশ্য সত্য, তারা তাদের খণকে অস্বীকার 
করছে না, বা ধনিকতন্তী ব্যবস্থারও মূল উচ্ছেদ করতে চাইছে না। তারা শুধু টাকা দেবার 
কিস্তিটা খেলাপ করছে 'এবং টাকা 'দিচ্ছে না। 

অন্যান্য দেশদের প্রাতি সোভিয়েট সরকার যে নীতি অবলম্বন করলেন সে হচ্ছে, প্রায় যে- 
কোনো প্রকারে হোক শাল্তিস্থাপনের নীত। তাঁদের তখন সময় পাওয়া দরকার, শান্তসণ্চয় করে 
নেবার সময়। আর বিরাট একটা দেশকে সমাজতন্মের ধারায় তাঁরা গড়ে তুলতে চাইছেন, তাঁদের 
সমস্তখানি মনোযোগ তখন সেই দিকেই নিব্ধ। অন্যান্য দেশে আশু কোনো সমাজ 'বগ্লব 
ঘটে যাবে এমন ভরসা দেখা যাচ্ছিল না, অতএব '“জগংব্যাপশী বিশ্লব” ঘটাবেন বলে যে ধারণা 
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তাঁদের ছিল সেটা তখনকার মতো ক্ষাঁণ হয়ে 'মালয়ে গেল। প্রাচ্য জগতের দেশদের সঙ্গে রাশিয়া 
বন্ধৃত্ব এবং সহযোগিতার সম্পর্ক ম্থাপন করল; এই-সব দেশ ধনিকতল্মী রীতিতে শাসন করা 
হচ্ছিল তা সত্তেও। রাশিয়া তুরস্ক পারশ্য আর আফগানিষ্ভানের মধ্যে ষে বহু সন্ধি আর চুন্তিয় 
জল রাঁচিত হয়েছিল তার কথা তোমাকে বলোছি। বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর প্রাত 
এদের সকলেরই সমান ভয় এবং 1বতৃফা, সেইটাই হল এদের মধ্যে একা স্থাপনের বড়ো ঘন্ধন। 

১৯২১ সনে লোৌনন যে নূতন অর্থনোৌতিক পাঁরকজ্পনা প্রবার্তত করলেন তার উদ্দেশ্য 
ছিল, ধনসম্পান্ত রাষ্ত্রীয়ন্ত করবার কাজে মধ্যাবন্ত কৃষক শ্রেণীকে দলে টেনে আনা। ধন কৃষক 
বা কুলকদের-_'কুলক' কথাটার মানে হচ্ছে হাতের মুন্টি-চাঙ্গা করে রাখা হচ্ছিল না, 
কারণ কুলকরা ছিল ছোটো ছোটো রকমের ধাঁনক, ধনসম্পান্ত রাম্মীয়ন্ত করার কাজে তারা বাধা 
ধদচ্ছিল। গ্রাম-অণ্চলের সব বিদ্যুৎশান্তর ব্যবস্থা করবারও একটা 'বিরাট আয়োজন লোনিন খাড়া 
করলেন; 'বিদ্যৎ-তৈরির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কারখানা বসানো হল। এর উদ্দেশ ছিল কৃষকদের 
অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করা এবং দেশে শিল্প-প্রাতিষ্ঠার পথ সহজ করা। সকলের উপরে, এর 
বারা তিনি কৃষকদের মধ্যে একটা শিজ্পাশ্রয়ী মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেন তারা 
মনের দক 'দয়েও শহর অণুলের শ্রামক বা প্রোলেটারয়েটদের কাছাকাছ চলে আসতে পারে । 
কৃষকদের গ্রামে গ্রামে বিদাতের আলো জব্লতে লাগল, তাদের ক্ষেত-খামারের অনেকখাঁন কাজই 
বদ্যুতের শাল্ততে নিম্পন্ন হতে লাগল; দেখেশুনে তারাও ক্লমে অভ্যস্ত সেকেলে রীতিনীতি 
আর* কুসংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারল, নূতন রকমে ভাবতে 'শিখল। শহর এবং গ্রামের 
মধ্যে, শহুরে লোকের আর কৃষকদের স্বার্থের মধো সর্বব্রই একটা 'বরোধ রয়েছে। শহরের শ্রামক 
চায়, গ্রাম থেকে সে শস্তায় খাদ্য কিনবে কাঁচা মাল কিনবে, আর কারখানাতে যে-সব পণ্য সে তোর 
করছে সেগুলো চড়া দামে িকোবে; আবার কৃষকও চায়, শহর থেকে সে যল্ত্রপাতি এবং কারখানার 
তৈরি অন্যান্য মালপত্র শস্তায় £কনবে, সে যে খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচামাল উৎপাদন করছে সেগ্‌লো 
চড়া দরে বেচবে। চার বছর ধরে সামারক কামউনিজম চলবার ফলে রাঁশয়াতে এদের এই 
[িরোধটা ক্লমশ তাঁব্র হয়ে উঠছিল। প্রধানত এই জন্যই, এই বিরোধের উগ্রতা কমিয়ে দেবার জন্যই 
লোনন 'নেপ'-এর প্রবর্তন করলেন, কষকদের 'নিজস্বভাবে মালপন্র বার করবার সুযোগ দেওয়া 
হল । 

দেশে শবদ্যুতের প্রচলন বাড়াবার জন্য লেনিনের অদ্ভুত উৎসাহ ছিল; এ সম্বন্ধে একাঁট 
সাঙ্কোতিক অঞ্ক তিনি খাড়া করেছিলেন, সেটা সব প্রাসদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অগ্ুকটা হচ্ছে, 
“বিদ্যত+সোভিয়েট-সমাজতল্ল”। লেনিনের মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যুত-প্রবর্তনের কাজ প্রচণ্ড 
বেগে চালিয়ে যাওয়া হয়োছিল। কৃষকদের মনে নেশা ধরাবার এবং কাঁষকার্ষের প্রণালশর উন্নাতি- 
সাধন করার উদ্দেশো আরেকটি কাজ তিনি করলেন, চাষ এবং অনান্য কাজের জনা বহু সংখ্যক 
্রাক্র কাজে লাগয়ে দিলেন। এই ট্র্যান্টর যোগান 'দল আমোরকার ফোর্ড কোম্পানি । এ ছাড়াও 
সোভিয়েট সরকার ফোর্ডের সঙ্গে একটা মস্ত বড়ো চুন্ত 'নিম্পন্ন করলেন, তার ফলে রাশয়মতে 
প্রকান্ড একটা মোটর-তৈর্ির কারখানা বসানো হল। সেখানে বছরে একলক্ষ মোটরগাঁড় তোর করা 
যেত। এই কারখানাটিতে প্রধানত গ্্যানত্র তোর করা হত। 

সোভিয়েট সরকার আরেকাঁট কাজ করলেন, যার ফলে 'বিদেশগ জাতিদের সঙ্গে তাঁদের 
ণবরোধ উপস্থিত হল। কাজটি হচ্ছে তেল এবং পেস্ট্রোল উৎপাদন করা এবং দেশের শ্ধীইরে গিয়ে 
বন্ত করা। আজারবাইজানে এবং ককেশাস অণ্চলের জার্জয়াতে একটা অণ্টল আছে সেখানে 
প্রচুর তেল পাওয়া যায়। এর কাছাকাছি অনেক বড়ো একটা তেলপ্রধান অণ্ঞল আছে, তার এলাকা 
পারশ্য মোসুল এবং ইরাক নিয়ে বিস্তত। হয়তো এই অণ্চলটাও তারই একটা অংশ। আবার 
কাম্পিয়ান সাগরের তীরে আছে বাকৃ, সে হল দক্ষিণ-রাশিয়ার বিখ্যাত তেল-তোরির শহয়। 
পাঁথবীর বড়ো বড়ো তেলের কোম্পানিরা যে দরে তেল বেচত, সোভিয়েট সরকার তাঁদের তেল 
এবং পেস্রোল তার চেয়ে অনেক কম দরে বিদেশের বাজারে বেচতে শৃর্‌ করলেন। এই-সব বড়ো 


সমাজতল্মী সোভিয়েট সাধারণতন্মসমূহের যা্তরাষ্ট্র ৮১৩ 


বড়ো তেলের কোম্পানি, যেমন আর্োরকার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, আ্যংলো-পার্শিয়ান অয়েল 
কোম্পাঁন, রয়েল ডাচ শেল কোম্পাঁন ইত্যাদ-_এদের প্রচস্ড শান্ত; পাঁথবাঁর সমদ্ত তেল- 
জোগানোর কাজ বস্তৃত এদেরই হাতে ছিল। সোভিয়েট সরকার এদের. চেয়ে কম দরে তেল বেচার 
ফলে এদের দারুণ ক্ষাত হল, অতএব এদের ক্রোধেরও সীমা রইল না। সোভিয়েটের তেলের 
বিরুদ্ধে এরা একটা যুদ্ধই ঘোষণা করল; তার নাম এরা দিল “চোরাই তেল” কারণ ককেশাস 
অঞ্চলে যে তেলের খাঁনগুলো আছে, সোঁভিয়েট সরকার সেগুলোকে পূর্বতন ধাঁনক মালিকদের 
হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। 'কিছীদন পরে অবশ্য এরাও এই 'চোরাই তেলে'র সঞ্চেই 
এসে আপোষ-নিষ্পান্ত করে নিল। 


এই ছিঠিতে এবং অন্যান্য চিঠিতেও আম সারাক্ষণই “সোঁভয়েট' বা সোভিয়েটদের নাম 
করোছ। অনেক সময়ে বলোছি, 'রাশিয়া” এই করল, 'রাশিয়া, ওই করল। কথাগুলোকে আম 
কতকটা না-ভেবে চিন্তে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। বস্তুটা আসলে কণী, তাই তোমাকে এবার 
বলব। এটা জান, বলশেভিক বিপ্লবের পর, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, পেদ্রোগ্রাড শহরে 
সোভয়েট প্রজ্বাতন্তের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জারের সাম্রাজ্যটা একটা দ্রসংবদ্ধ একজাতিপ্রধান 
রাষ্ট্র ছিল না- ইউরোপ এবং এশিয়া, দুই মহাদেশেরই অনেকগুলো অধীন জাতি এর অন্তর্গত 
ছিল, খাস রাশয়া 'ছিল তাদের সকলের উপরে প্রভু। এই-সব অধখন জাতির মোট সংখ্যা প্রায় 
দু'শোর কাছাকাছি; এদের মধ্যে ধরন-ধারনের তফাত 'ছিল প্রচুর। জারের আমলে এদের অধুনস্থ 
জাত বলেই গণ্য করা হত; এদের ভাষা, এদের সংস্কীতিকেও অক্পাবস্তর পাঁরমাণে দাবিয়ে রাখা 
হত। মধ্য-এাশয়াতে ষে অনূন্নত জাতগুলো ছিল তাদের উন্নাতির জন্য বস্তুত কোনো চেম্টাই 
করা হত না। ইহুদিদের নিজের দেশ বলে কিছু ছিল না; কিন্তু সংখ্যালঘু জাতদের মধো 
এদের উপরে যতখানি নির্যাতন করা হত এমন বোধ হয় অনেককেই সইতে হয় "নি; 
ইহ্ঁদদের “পোগ্রোমণ বা ব্যাপক হত্যা-উৎসব ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করেছে। এরই 
ফলে এই-সব 'নর্যাতিত জাতির বহু লোক রাশিয়ার বিপ্লব-আন্দোলনে গিয়ে যোগ 'দয়োছিল, 
যাঁদও এদের প্রধান কাম্য 'ছিল জাতীয় বিপ্লব, সমাজ-ীবপ্লব নয়। ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ার 
মাসের বিপ্লবের পরে যে অস্থায়ী সরকার প্রাতষ্ঠা করা হল, তাঁরা এই-সব ক্ষুদ্র জাঁতদের অনেক 
রকম আশবাস এবং প্রতিশ্রুতি 'দিলেন, “কিন্তু কার্যত এদের জন্য কিছুই করলেন না। ওদিকে 
লেনিন কিন্তু বলশোভিক দলের প্রথম যৃগ থেকে, মানে বিস্লবের অনেক আগে থেকেই, খুব জোর 
দিয়ে বলছিলেন, প্রত্যেক জাতিকে আত্মানয়ন্মণের সম্পূর্ণ আধকার দিয়ে দিতে হবে, তাতে যাঁদ 
তারা সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্ক ছেদ করে, স্বাধীন হয়ে চলে যায়, তাতেও আপান্ত নেই। এটা 'ছল 
বলশেভিকদের পুরোনো কর্মসূচশরই একটা অংশ। বিপ্লবের পরই বলশোভকরা--তখন তারাই 
দেশের শাসন-কতৃপক্ষ__ ঘোষণা করল, আত্মনিয়ন্ণের এই নশীততে তারা এখনও আগের মতোই 
বিশবাসণ রয়েছে। 

গৃহযৃম্ধের সময়েই জারের সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টূক্র্যে হয়ে গেল; কিছাদিন ষাবং 
সোঁভয়েট প্রজ্জাতন্ের অধীনে রইল শুধু মস্কো আর লোননগ্রাডের আশপাশে অল্প খানিকটা 
জায়গা। পশ্চিম-ইউরোপের দেশদের সাহায্য পেয়ে বালক সাগরের তাঁরদেশে অবস্থিত কয়েকটি 
দেশ-ফনল্যা্ড, এস্ধোনিয়া, ল্যাটভয়া, িথুয়ানিয়া_ স্বাধশন রাষ্ট্র হয়ে গেল। পোল্যাশ্ড 
তো গেলই। তার পর গৃহযুদ্ধে রুশ সোভিয়েটের জয় হতে লাগল, 'বিদেশদের বাহনীগুলো 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে লাগল; তারই সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়া এবং মধ্য-এশিয়াতে কতকগুলি পৃথক 
এবং স্বাধীন সোঁভয়েট সরকার গড়ে উঠল। এই সরকারদের সকলেরই লক্ষ্য এক, অতএব 
স্বভাবতই এরা পরদ্পরের সঙ্গে খানষ্ঠ মৈত্রীবম্ধনে আবদ্ধ ছিল। ১৯২৩ সনে এরা একত্র হয়ে 
'সোভিয়েট ইউনিয়ন” গঠন করল এর আস্ত সরকার নামাঁট হচ্ছে, দি ইউনিয়ন অব সোশ্যালস্ট 
সোভিয়েট রিপাবালক্স। সাধারণত একে উল্লেখ করা হয় কথাগৃলোর প্রথম অক্ষর কটা 
ধর়ে--0.9.5.]. হেউ. এস. এস. আর)। 


৮১৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


১৯২৩ সনের পরে এপর্যন্ত, ইউনিয়নের অন্তভুন্ত প্রজ্ঞাতন্তদের সংখ্যার 'কছুটা পাঁরবর্তন 
হয়েছে; কারণ দু-এক ক্ষেত্রে একটা প্রজাতন্ত্র ভেঙে একাধকে পাঁরণত হয়েছে। বতর্মানে 
ইউনিয়নের মধ্যে প্রজাতদ্ঘ আছে এই সাতটা : 

(১) রাশিয়ান সোশ্যালিস্ট ফেডারোটভ সোভিয়েট রিপাবালক বা আর. এস্‌. এফ. 

এস. আর.। 

(২) হোয়াইট রাশিয়া এস. এস্‌. আর.। 

(৩) ইউক্রেন এস্‌. এস. আর। 

(৪) ট্রাল্স-ককেশিয়ান সোশ্যালিস্ট ফেডারোটিভ্‌ এস্‌. আর.। 

(৫) তুকর্মেনিস্তান বা তুক্মেন এস্‌. এস্‌. আর.। 

(৬) উজবেক এসূ. এস্‌. আর। 

(৭) তাজিকিস্তান বা তাঁজক এস. এস আর.। 

মঙ্গোলিয়াও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কী একটা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ রয়েছে। 

কাজেই দেখছ, সোভিয়েট ইউনানয়ন হচ্ছে কয়েকটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গড়া একটি যৃস্তরাম্ট্র। 
যুস্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এই প্রজাতন্দের মধ্যে কয়েকটি আবার 'নজেরাই যৃত্তরাষ্ত্ী। যেমন রুশ 
এস্‌. এফ. এস্‌. আর. হচ্ছে দুঁট স্বাধীন প্রজাতন্ঘের যুক্তরাষ্ট্র । ট্রান্স-ককোঁশয়ান এস্‌. এফ্‌. 
এস্‌. আর-এর মধ্যে তিনটি প্রজাতন্ম আছে- আজারবাইজান এস্‌. এস্‌. আর., জজর্য়া এস্‌. 
এস আর, এবং আর্মোৌনয়া এস. এস্‌. আর। এই এতগাঁল পরস্পর সম্পৃস্ত এবং পরস্পর- 
নভ'র প্রজাতন্ত্র; এছাড়া সে প্রজাতল্মদের মধ্যে আবার বহু 'জাতিগত' এবং “্বতন্ত্র' অণ্চল আছে. 
সর্বকই এত বোঁশ পাঁরমাণে স্বায়ত্ত-শাসন প্রাতাম্ঠিত করা হয়েছে একটি 'বশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; 
প্রতোকটি জাতি যেন তার নিজের সংস্কাতি এবং ভাষাকে অক্ষ রাখতে পারে, যেন যতখান 
সম্ভব স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। একটি জাতি বা গোষ্ঠী অন্য একটির উপরে যাতে প্রভুত্ব 
করতে না পারে, সে বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সমস্যার এই 
যে মীমাংসার ব্যবস্থা সোঁভয়েট সরকার করেছেন এটা আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করে দেখবার মতো 
কারণ আমাদের 'নজ্েদেরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা সমাধান করবার আছে। 
বরং আমাদের যা সমস্যা তার তুলনায় সোভয়েট সরকারের সমস্যা ছিল অনেক বোঁশ জাঁটল, কারণ 
তাঁদের ১৮২ বিভিন্ন জাতিকে নিয়ে চলতে হচ্ছিল। সে সমস্যার যে সমাধান তাঁরা করেছেন 
সেটিও অপূর্ব সাফল্য অন করেছে। প্রতোকঁটি জাতির স্বতল্ল আস্তত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, 
প্রত্যেককে তার নিজের কাজকর্ম নিজের শিক্ষা তার 'নিজেরই ভাষায় চালাতে উৎসাহ 'দিয়েছেন। 
এটা তাঁরা করেছেন শুধু এই সংখ্যালঘ; জাতিদের মধ্যে যে পরস্পর থেকে পৃথক থাকবার বাষ্ধ 
আছে তাকেই প্রসন্ন রাখবার জন্য নয়; তাঁরা বৃঝেছিলেন, এ-সব ব্যাপারে 'নিজস্ব দেশী ভাষা 
ব্যবহার করলে তবেই শুধু জনসাধারণের সতাকার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব হয়। এই 
পল্থায় চলে ইতিমধ্যেই যা ফল তাঁরা পেয়েছেন সে অপূর্ব । 

যন্তরাষ্ট্েরে মধ্যে তাঁরা সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেন দন, বরং সে এক্য থেকে 
সকলকে অব্যাহতি দেবারই আয়োজন করেছেন। তবু কিন্তু এর 'বাভল্ন অংশ ক্রমশই পরস্পরের 
আরও নকটে আকৃম্ট হয়ে আসছে-_এতখাঁন এঁক্য জারের কেন্দ্রায়ত শাসনের গে তাদের মধ্যে 
কোনোদিন দেখা যায় 'ন। এর কারণ হচ্ছে, তারা সকলেই বিশেষ কতকগুলো আদর্শে ব*বাসণ, 
একই উদ্দেশ্য গসিম্ধির জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে কাজ করছে। ইউনিয়নের অক্টীভূন্ত প্রতোক 
প্রজাতন্প্েরই ইচ্ছা মাত্র সে ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যাবার অধিকার আছে, তব কেউ সেভাবে 
আলাদা হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা প্রায় দেখা যায় না। তার কারণ চারদিকে ধনিকতন্মশ জগতের 
শতুতা, এর মাঝখানে যে সমাজতন্ত্র প্রজাতন্মরা দাঁড়য়ে আছে তাদের পক্ষে একন্ন এক যাবস্তরাষ্টের 
মধ্যে থাকবার সুবিধা অনেক। 

ইউনিয়নের মধ্যে যে কটি প্রজাতন্ম আছে তার মধ্যে প্রধান স্বভাবতই হচ্ছে রুশ প্রজা- 
তন্মটি-আর, এস্‌ূ. এফ্‌. এস্‌. আর.। এর এলাকা লোননগ্রাড থেকে একেবারে সাইবোরয়ার 


পিয়াটলেট-কা বা রাশিয়ার পণ-বার্ষকী পরিকল্পনা ৮১৫ 


ওপার পর্ষন্ত বিস্তৃত। হোয়াইট রাশিয়া এস্‌. এস্‌. আর অবাস্থত পোল্যান্ডের ঠিক গায়ে। 
ইউক্রেন হচ্ছে দাক্ষণে, কৃফসাগরের তারভাঁম ধরে- এইটাই হচ্ছে রাশিয়ার শস্যভান্ডার। গ্রান্স- 
ককোঁশিয়ার তো নাম শুনেই বোঝা যায় ওটা ককেশাস পর্বত পোরয়ে কাস্পিয়ান সাগর 
। আর কৃফ সাগরের মাঝখানে অবাস্থত। ট্রান্স-ককেশিয়ান প্রজাতন্মদের মধ্যে একটি হচ্ছে আর্মোনয়া-- 
সেই যেখানে দশর্ঘকাল ধরে তুর্কিরা আর আর্মানিরা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এসেছে । এখন সে 
সোঁভিয়েট প্রজাতন্য, দেখে মনে হয় এখন সে শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়েই 'থিতিয়ে বসে গেছে। 
কাম্পিয়ান সাগরের অন্য পারে রয়েছে মধ্য-এঁশয়ার প্রজাতন্দ-তিনটি-_তুকবমোনস্তান; উজবোকিস্তান, 
বোখারা আর সমরকন্দ এই দুটি প্রাসম্ধ নগরী তার অন্তর্গত; আর তাজকিস্তান। তাঁজীকিস্তান 
হচ্ছে আফগানিস্তানের ঠিক" উত্তরে : এইটাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে 'নিকটবততঁ সোভয়েট 
এলাকা । 

মধা-এশিয়ার এই প্রজাতন্ত্র কটি আমাদের বিশেষ করে চিনে রাখবার বস্তু; কারণ বহু ষুগ 
ধরেই মধ্য-এাঁশয়ার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব আছে। গত অশল্পকয়েকটি মাত্র বছরের মধ্যে ষে 
অদ্ভুত উন্নাতি দৌখয়েছে, তারই জন্য এরা মনকে আরও বেশি আকৃম্ট করে। জারদের আমলে 
এগুলো ছিল অত্যন্ত অনন্রত স্থান, কুদংস্কারে ভরা, শিক্ষা বলে প্রায় কিছুই 'ছিল না এখানে, 
মেয়েরা বোশর ভাগই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকত। এখন তারা অনেক ব্যাপারে ভারতবর্ষকেও 
পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। 


১৮০ 


পিয়াটিলেট্কা বা রাশিয়ার পণ্ট-বার্ধিকী পরিকল্পনা 
৯ই জুলাই, ১৯৩৩ 


লেনিন ষতঁদন বেচে ছিলেন ততাঁদন 'তিনিই ছিলেন সোভিয়েট রাঁশয়ার একচ্ছন্ন নেতা । 
তাঁর 1সম্ধান্তকেই সকলে চরম বলে মেনে নিত; কোথাও বিবাদ 'বসংবাদ হলে তাঁর কথাই হত 
আইন, সেই নির্দেশ 'শরোধার্য করে কমিউনিস্ট দলের পরস্পর বিরোধ অংশরা আবার একক্র 
মলে যেত। তাঁর মৃত্যুর পরে স্বভাবতই গোল বেধে গেল, প্রাতিদ্বন্থী দলরা, প্রাতম্বন্্বী 
শান্তদের কর্তৃত্ব হস্তগত করবার জন্য মারামাঁর শুরু করে 'দল। বাইরের জগতের চোখে, 
এবং তার চেয়ে 'কছ্‌ কম পাঁরমাণে রাশিয়ার মধ্যেও, লেনিনের পরে বলশোভকদের মধ্যে 
ট্রটস্কিই ছিলেন সর্বশ্রেণ্ঠ ব্যন্ত। ট্রটাস্কই ছিলেন অক্টোবর বিশ্লবের অন্যতম নেতা; 
গৃহ-যৃদ্ধে এবং বিদেশীদের হস্তক্ষেপকে ব্যাহত করে জয়ী হল যে লাল-ফৌজ,. বিরাট 
বাধাবিপন্তির মধ্যে দাঁড়য়েও তার সূম্টি ট্রট-স্কিই করেছিলেন। অথচ ট্রট্‌স্কি বলশেভিক 
দলে অল্পর্দন মান্র এসেছেন; লেনিন বাদে অন্যান্য পুরোনো বলশেঁভিকরা তাঁকে পছন্দও করতেন 
না, খুব বোশ 'বশবাসও করতেন না। এই পুরোনো বলশেভিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন: স্টালন। 
কামউনিস্ট দলের 'তাঁন তখন জেনারেল সেক্রেটার, অতএব রাশয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রাতপাত্তশালণ 
এবং শান্তশালশী সংগঠনটি তাঁরই নিরেশে চলত। ট্রট-স্কি এবং স্টালনের মধ্যে মোটেই সদ্‌ভাব 
ছিল না। পরস্পরকে তাঁরা ঘৃণা করতেন, মান্ষ হিসাবেও দুজনে ছিলেন একেবারেই ভিন্ন 
প্রকৃতির। ট্রটস্কি ছিলেন চমৎকার একজন লেখক এবং বস্তা; সংগঠনকর্তা এবং কাজের লোক 
হিসাবেও তিনি নিজের শ্রেচ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। অতান্ত তক্ষ এবং ভাস্বর তাঁর বৃদ্ধি, সেই 
বুদ্ধির জোরে তিনি বিপ্লবের সব দর্শনবাদ খাড়া করতেন; আবার 'িরোধশ পক্ষকে এমন ভাষায় 
আরুমণ করতেন যে সে কথা চাবুকের মতো, 'বৃশ্চিক-দংশনের মতো গায়ে গিয়ে বাধিত, রক্তে 
জালা ধারয়ে 'দিত। তাঁর পাশে স্টালিনকে দেখে মনে হত আতি সাধারণ মানুষ, তাঁর কোনো 


৮১৬ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


আড়ম্বর নেই, প্রাখর্য তো নেইই। অথচ তিনিও ছিলেন প্রকাণ্ড সংগঠনাবশারদ, মহাবায় যোথ্ধা, 
লৌহের মতো কঠিন তার সংকল্প। বস্তুত তাঁর নামই হয়ে 'গিয়োছল “ইস্পাতের মানুষ'। এত 
বড়ো দুজন ব্যান্তকে একসঙ্গে ধরবার মতো স্থান কামউনিস্ট দলের মধ্যে ছিল না। 
_ স্টালন এবং ভ্রট-স্কর মধ্যে বিরোধটা ব্যান্তগত, কিন্তু আরও বোঁশ কথাও তার মধ্যে ছিল। 
এরা দুজনে দুটি 'বাঁভন্ন নশীতিতে বিশ্বাস করতেন, 'বিশ্লবকে দুটি 'বাভন্ন পল্থায় সম্পূর্ণ করে 
তোলবার স্বপ্ন দেখতেন। বিশ্লবের বহু বছর আগেই ট্রট্স্ক “চরস্থায়ী 'বিশ্লবের, একটা মতবাদ 
রচনা করোছিলেন। তাঁর মত ছিল, একটিমান্ দেশ একার চেষ্টায় পূর্ণ সমাজতন্মবাদ প্রাতম্ঠা 
করতে কিছুতেই পারে না, তা সে তার সুযোগ-সুবিধা যতই থাকুক। আগে একটা পাঁথবীব্যাপণ 
বিস্লব হয়ে গেলে তবেই সতাকার সমাজতনম্ত্রবাদের দিন আসবে; কারণ তখনই শুধূ কৃষকদের 
সত্য করে সমাজপল্থী করে তোলা যাবে। অর্থনোতক ক্রমাববর্তনের পথে ধানকতন্তের ঠিক 
পরবতণ* উচ্চতর ধাপ হচ্ছে সমাজতন্ম। দেশের গাঁণ্ড ছাঁড়য়ে আন্তজাতিক রূপ ধারণ করবার 
সঙ্গে সঙ্গে ধানকতন্্র নিজেই ভেঙে পড়ে যাক্স--পাঁথবীর আঁধকাংশ স্থানে আজকাল আমরা তারই 
সূচনা দেখতে পাচ্ছি। একমান্র সমাজতন্মই এই আন্ত্জাঁতক ইমারতকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে 
পারে, তাই সমাজতন্ত্বাদ সমাজে অপ্াঁরহার্য। এই 'ছিল মার্কসের মতবাদ । কিন্তু একটি মান্র দেশে 
অর্থাৎ আন্তর্জাতক না হয়ে জাতিগত 'ভিন্তিতে যাঁদ সে সমাজতল্ন প্রতিষ্ঠার চেম্টা করা হয়, তবে 
তার মানে হবে অর্থনৌতক বিবর্তনের একটা নিম্নতর ধাপে নেমে যাওয়া। সমস্ত প্রগাঁতিরই, 
সামাজিক প্রগাতরও, প্রাতিষ্ঞা অবশ্যই করতে হবে আন্তজাতিক ভিত্তির উপরে, তার থেকে পিছিয়ে 
চলে যাওয়াটা সম্ভবও নয় বাঞ্চনীয়ও নয়। অতএব ট্রট-স্কির মত ছিল, একাঁটমাত্ পৃথক দেশে 
সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অর্থনীতির দক থেকেই সম্ভব নয়; সোঁভয়েট ইউনিয়ন আত বৃহৎ দেশ, 
তবু সেখানেও নয়। সোভিয়েট এলাকাদেরও তো বহু জিনিসের জন্যই পশ্চিম-ইউরোপের শিল্প- 
তল্লশ দেশদের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এটা যেন ঠিক শহর আর গ্রাম বা গ্রাম্য অণ্চলদের 
মধ্যে যে সহযোগতা চলে থাকে তারই মতো) শিঞ্পতল্নখ পশ্চম-ইউরোপ হচ্ছে শহর, আর রাশিয়া 
তো প্রধানত গ্রামধমর্ঁ দেশ। ট্রটস্কি বললেন, রাজনীতির 'দিক থেকেও যাঁদ বাঁল, চতুর্দিকে বহু 
ধানিকতল্লশ দেশ দ্বারা পঁরিবোম্টত হয়ে একাঁট মান্ত্র পৃথক সমাজতন্প্র দেশের পক্ষে দীর্ঘকাল বেচে 
থাকা সম্ভব নয়। এদের দুয়ের মধ্যে মিল কোনো মতেই হতে পারে না। এই কথাটা কতখানি 
সত্য তার প্রমাণ আমরা প্রচুর পাচ্ছি। তখন হয় ধনিকতন্ত্রী দেশরা সে সমাজতন্তী দেশকে ধংস 
করে দেবে, আর না হয় ধানকতন্লী দেশগুলিতেও সমাজ-ব”্লব ঘটে যাবে, সর্বব্ই সমাজতন্্ন 
প্রাতচ্যিত হবে। কছুকাল অবশ্য, হয়তো কয়েকটা বছর, এরা দুপক্ষ পাশাপাঁশ 'টিকে থাকতে 
পারে, একটা আনাশ্চত ভারসাম্য বজায় রেখে। 

ধবস্লবের আগে এবং পরে, সমস্ত বলশেভিক নেতাদেরই মত মোটের উপর এইরকম 'ছিল 
মনে হয়। এপ্রা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করাছলেন, কখন জগংব্যাপী বিপ্লব, অন্তত ইউরোপের 
কতকগুলো দেশে বিশ্লব ঘটবে, তার প্রত্যাশায় । অনেকমাস ধরে ইউরোপের আকাশ বন্তরগর্ভ মেথে 
ঢেকে রইল, কিন্তু তব্‌ সে মেঘ ক্রমে কেটে গেল, ঝড় এল না। রাশিয়া তখন থাতিয়ে বসে 'নেপ, 
নিয়ে কাজ শৃর্‌ করল, অজ্পবিস্তর একটা গতানূগাঁতিক জীবনান্নাকেই আশ্রয় করে। তাই দেখে 
ট্রটস্কি হাক ছাড়লেন, হিয়ার হও, জগং-ব্যাপী বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্য এর চেয়েও 
উগ্নতর একটা কর্মপল্থা অবলম্বন করতে হবে, নইলে আমাদের এই 'বিপ্লবই হয়ে যাবে, 
নিশ্চিহ্ হয়ে যাবে। তাঁর এই ঘ্ুটি-নিদে'শের ফলেই প্রট্‌স্কি এবং স্টাঁলনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা 
দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হল-কয়েক বছর পর্্ত সে যৃচ্ধের ধাক্কায় কমিউনিস্ট দলের 'ভন্তি থরথর করে 
কাঁপতে লাগল। এই যুদ্ধের অবসান হল স্টালনের সম্পূর্ণ জয়লাভে; তাঁর জয়ের প্রধান কারগ, 
দলের যন্ত্রটি তাঁরই ইঙ্গিতে চলত। এট্‌স্কি এবং তাঁর সহযোগীদের বিপ্লবের শু বলে গণ্য 
করা হল, দল থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হল। ট্রটস্কিকে প্রথমে সাইবোৌরয়ায় পাঠানো হল, তার পর 
আবার ইউনিয়নের এলাকা থেকেই বাইরে নির্বাসিত করা হল। 


পয়াটিলেট-কা বা রাশিয়ার পঞ-বার্ধকী পাঁরকজ্পনা ৮১৭ 


স্টাঁলন এবং দ্রট্‌স্কির মধ্যে বিরোধ শুরু হবার আপ।ত কারণ হল স্টালিনের প্রস্তাব। 
তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, “কৃষকদের সমাজতন্তবাদে বি*বাসী করে তুলতে হবে, সেজন্য তাদের 
সম্বন্ধে একটি কর্মোৎসাহী নীতি পাঁরবর্তন করা হোক। এর দ্বারা তিনি অন্যান্য দেশে কণ ঘটল 
না ঘটল তার অপেক্ষায় না থেকেই রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র গড়ে তৃলবার চেম্টা করছিলেন। ট্রট্চিক 
এই প্রস্তাব বাতিল করে 'দলেন, তার ণচরস্থায়ী বিপ্লবের ধুয়োটকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন, 
বললেন, সে না হলে কৃষকদের পুরোপুরি রাষ্্রীয়ন্ত করে নেওয়া সম্ভব হবে না? কার্যত অবশ্য 
ট্রটবস্কর অনেকগুলো 'নরেশই স্টাঁলন মেনে নিলেন, কিন্তু নিলেন তাঁর নিজস্ব রাঁতিতে, 
ট্রটস্কর নিরধারত রীতিতে নয়। এই সম্বন্ধে ট্রট্ক তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : “রাজনশীত 
ক্ষেত্রে 'কী" করা হল সেইটাই একমান্র কথা নয়; “কোন পল্থায়' সেটা'করা হল, 'কার' সদ্ধাল্ত 
অনুসারে করা হল- একথাগ্লোরও গুরুত্ব কম নয়।” 

দুই মহাবীরের বিরাট যুদ্ধের এইভাবে পারসমাপ্তি হল; যে রঙগমণ্ডে ট্রট্‌স্কি এতকাল এমন 
বীরোচিত, এমন উজ্জল ভূমিকা আঁভনয় করেছেন, সেখান থেকে তাঁকে মার খেয়ে বিদায় 'নিতে 
হল। সোভিয়েট ইউনিয়নও তাঁকে ছেড়ে যেতে হল; সে ইউনিয়ন গড়ে তোলবার প্রধান উদ্যোগন 
যে কজন ছিলেন তান তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর 'বদ্যুত্বাঁ ব্যান্তত্বকে প্রায় সমস্ত ধূনিকতল্ল' 
দেশই ভয় করত, কেউই তাঁকে স্থান দিতে রাজি হল না। ইংলণ্ডে তান ঢুকবার অনুমাতি 
পেলেন না, ইউরোপের অন্যান্য দেশরাও প্রায় সকলেই আর্পাত্ত জানাল । অবশেষে তাঁর অস্থায়ণ আশ্রয় 
[মিলল তুরস্কে। তান বাস করতে লাগলেন 'প্রন্াীকপো-তে_ এটা হচ্ছে ইস্তাম্বুলের কাছে একটা 
ছোটো দ্বীপ। এখন তান সম্পূর্ণ ভাবে লেখার কাজে ?নজেকে 'নয়োগ করলেন এবং একখান 
চমৎকার বই িখলেন। সে হচ্ছে "রুশ [বিপ্লবের ইতিহাস'। তখনও তাঁর অন্তর স্টালনের 
প্রতি বিদ্বেষে পারপূর্ণ ছিল এবং তান স্টালিন আর তাঁর সহকমদের মর্মভেদী ভাষায় সমালোচনা 
করতে লাগলেন; পৃথিবীর বহু স্থানে রীতিমতো একটি দ্রট-স্কি-পল্থী দল ইতিমধ্যেই গড়ে উঠল। 
এই দলটি সরকার কমিউনিস্ট দলের ও কাঁমণ্টার্নের সরকার কাঁমউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। 

ট্রট্রিককে সারয়ে দিয়ে এবার স্টালিন তাঁর কৃষিসংক্রান্ত নতন পারিকজ্পনা কার্যে পাঁরণত 
করতে লেগে গেলেন। এই কাজে অদ্ভূত সাহসের পাঁরচয় দিলেন 'তাঁন। বিঘ্নাবপদ তাঁর 
চলছে। কুলক বা ধনী কৃষকদের উপরে 'তাঁন অত্যন্ত বোশ পাঁরমাণে কর বসালেন, তারপর সেই 
টাকা 'দয়ে গ্রাম-অণ্লে বহু যৌথ-কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুললেন_ যৌথ-কাঁষক্ষেন্র মানে বড়ো বড়ো 
সমবায়-চাঁলিত ক্ষেত্র, সেখানে বহু সংখ্যক কৃষক একত্র হয়ে কাজ করে, আয়টাকে 'নজেদের মধ্যে 
ভাগ করে নেয়। কুলকরা এবং আঁধকতর ধনী কৃষকরা তাঁর এই নীতিতে ক্ষুব্ধ হল; সোভয়েট 
সরকারের উপরই অত্যন্ত চটে গেল তারা । তাদের ভয় হল, তাদের সমস্ত গরুবাছুর এবং 
ক্ষেতখামারের যন্তপাঁত ইত্যাঁদ হয়তো তাদের দাঁরদ্র প্রাতিবেশীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বন্টন করে 
দেওয়া হবে; এই ভয়ে তারা বস্তুত তাদের সমস্ত জন্তু-জানোয়ারগুলোকে মেরেই ফেলল । এত পশু 
মেরে ফেলল এরা, যে পরের বছর দেশে খাদাদ্রব্য মাংস এবং দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদর ভয়ংকর 
অভাব পড়ে গেল। 

' এরকমের একটা আঘাত স্টালনের প্রত্যাশার বাইরে ছিল। কিন্তু তবুও তান দ্চিত্তে 
তাঁর কার্ধসূচশ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই কার্যসূচীকে আরও অনেক বাঁড়য়ে তুলে একে 
একটা বিরাট পরিকজ্পনাতে পাঁরণত করলেন তান; কষ এবং শিল্প দৃই ব্যাপারেই সমগ্র 
ইউনিয়ন এই পরিকল্পনার অল্তভুন্ত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাষ্ট্রচালত আদ কীঁষিক্ষেত্র এবং যৌথ- 
কৃষিক্ষেত্র তৈরি করে কৃষককে যন্তশিজ্পের সঞ্গে পরিচিত করে তোলা হবে; বড়ো বড়ো কারখানা, 
জলচালত 'বিদ্যুৎ-উৎপাদন যল্ধ, খাঁন ইত্যাদ তোর করে সমস্ত দেশটাকে শিল্প প্রচেস্টাল্ন 
দীক্ষিত করে তুলতে হবে, এরই পাশাপাশি আবার আরও অসংখ্য রকমের কাজকর্ম শুরু করে 
দেওয়া হবে, যেমন শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান-চর্চা, সমবায় পদ্ধাততে কেনা এবং বেচার রশীতি 
প্রবর্তন, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ঘরবাঁড় তৈরি করে দেওয়া এবং সবাঁদক 'দিয়েই তাদের জগবনযান্লার 


৫২ 


৮১৮ .. বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মানকে উন্নত করে তোলা, ইত্যাদি। এই হচ্ছে রাশিয়ার বিখ্যাত 'পণ-বার্ধকণ পাঁরকল্পনা, 
বা রাশিয়ার নিজের ভাষায় শঁপয়াটিলেট্কা" আত 'বিরাট পরিকঞ্পনা, আকাশম্পর্শী এর 
আকাঙ্ক্ষা । ধনশালী এবং উন্নত ' দেশের পক্ষেও পুরো এক-পুরুষ কালের মধ্যে একে কারে 
পারণত করা কঠিন ব্যাপার; রাঁশয়া অনুল্পত দেশ, দরিদ্র দেশ-সে যাচ্ছে এই কাজে হাত দিতে, 
এ যেন একটা চরম মূর্খতারই পাঁরিচয়! 

কিন্তু এই পণ্-বার্ধকণ পারেকজ্পনাটি রচনা করা হয়েছিল যথাসম্ভব সতক্ভাবে ভেবে- 
চিন্তে এবং তত্তানুসন্ধান করে নিয়ে। এর আগে বৈজ্ঞানিকরা এবং ইঞ্জনীয়াররা সমস্ত দেশটাকে 
মেপেজুখে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন; পারকল্পনার একটি অংশকে আরেকটির সঙ্গে কখভাবে 
খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, অসংখ্য বিশেষজ্ঞ মিলে সে প্রশ্নের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে 
দনয়েছেন। তার কারণ, এই খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই ছিল সত্কার কঠিন ব্যাপার। প্রকাণ্ড 
একটা কারখানা গড়ে তোলার কোনো মানেই থাকবে না, যর্দ তাকে চালাবার মতো কাঁচামাল না 
জোটে; তারপর কাঁচামাল যাঁদ থাকেই, তাকেও আবার সে কারখানা পর্যন্ত এনে পেশছাতে হবে। 
অতএব তখন যানবাহন সমস্যার মীমাংসা করতে হল, রেলওয়ে তৈরি করতে হল। রেলওয়ে 
চালাতে আবার কয়লা লাগে, অতএব কয়লার খাঁন খোলবার ব্যবস্থা করতে হল। কারখানাটা 
চলবে, তার জন্যও শান্তর যোগান চাই। সেই শান্ত যোগাবার জন্য তোর করতে হল 'বদাৎ_সে 
[বদ্যং এল জলের শান্ত থেকে, এবং জলের ন্লোত পাবার জন্য বড়ো বড়ো নদীতে বাঁধ দিতে হল। 
তার পর আবার সেই বিদঢুংশান্তকে তার খাটিয়ে কারখানা এবং কীষক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া 
হল; শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তাই দিয়ে আলো জবালানো হল। এত সমস্ত কাজ চালাতে হলেই 
বহু হীঞ্জনীয়ার, মিস্তী এবং দক্ষ শ্রামক চাই; অজ্পাদনের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পুরুষ 
ও নারীকে এইভাবে শিক্ষিত করে নেওমা বড়ো সহজ কথা নয়। মোটর দ্্রার না হয় তৈরি 
করে কাষক্ষেত্রগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, সে ট্রাক্টর চালাবে কে 2 

এ শুধু দুচারটে দ্টান্ত দিলাম, এই থেকেই বুঝতে পারবে, পণ্বার্ষকী পরিকঞ্পনার 
ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তার জাঁটলতা কতখাঁন। এর কোথাও একাঁটমাত্র ভুল 
থেকে গেলে তার ফল অনেকদূর পর্যন্ত গড়াত; কাজেই এই শেকলের কোথাও একটিমাত্র আংটা 
দুর্বল বা ভাঙা থাকলে তার ফলে একলে বহু কাজেই দোৌর হয়ে যেত বা বাধা পড়ে যেত। কিন্তু 
একটি প্রকাণ্ড সুবধা রাশিয়ার 'ছিল যা ধাঁনকতনল্ী দেশদের নেই। ধাঁনকতন্ দেশে এই 
ব্যাপারটা সমস্তটাই ছেড়ে দেওয়া হয় ব্যান্তাবশেষের আগ্রহ বা ৈব্চকের উপরে; বান্ততে ব্যন্তিতে 
প্রাতিযোগিতার ফলে চেষ্টা এবং শ্রমের অপব্যয়ও হয় অনেকথাঁনি। সেখানে বিভিন্ন উৎপাদক বা 
বাঁভন্ন শ্রামকদলের মধ্যে কোনো পরস্পর সংযোগ বা সহযোঁগতা নেই; যেটুকু সংযোগ দেখা যায় 
তাও ঘটে দৈবাৎ, বহু ক্রেতা এবং বহু বিক্রেতা একই বাজারে এসে একন্র হবার ফলে। এককভাবে 
এক একটা ব্যবসায়-প্রাতিম্ঠান তার ভবিষ্যং কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে একটা পরিকজ্পনা খাড়া করে 
নিতে পারে, নেয়ও। কিন্তু সে একক পাঁরকর্পনার আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মানে হচ্ছে শুধু, অন্যান! 
একক প্রাতিষ্ঠানদের ডিঙিয়ে যাওয়া বা প্রতিদ্বন্দ্িতায় তাদের হারিয়ে দেওয়া। জাতির দিক থেকে, 
এর ফল হয় পরিকঞ্পনা করে চলার ঠিক 'বিপরণত; কারণ এর মানেই হচ্ছে দেশে পণোর বাহুল্য 
ঘটবে অথচ মানুষের অভাবও ঘদচবে না। সোভিয়েট সরকারের সুবিধা '্টল এই : সমগ্র 
ইউনিয়নের মধ্যে যেখানে যত বাভন্ন প্রকারের শিল্পপ্রাতষ্ঠান আছে, কাজকর্ম চলছে-_সমস্তকেই 
তাঁরা 1নঙ্গের আয়ত্ে রেখে চালাতে পারেন; অতএব একাঁটিমার সূসংবদ্ধ পাঁরিকজ্পনাও তাঁরা রচনা 
করতে পারলেন, কাজে খাটাতে পারলেন, সে পারিকজ্পনার মধ্যে প্রত্যেকাঁট কাজই ঠিক তার যোগ্য 
জারগাটি বেছে পেয়েছে। এর মধ্যে অপচয় ঘটবার কোথাও সম্ভাবনা ছিল না, এক 'হিসাবের 
ভুলে রা কাজের ত্রুটি থেকে ষেটুকু অপচয় হতে পারে তাই ছাড়া। এখানে সমস্ত ব্যাপারই 
একাঁট কেন্দ্রের 'নয়ন্লণে চলছে অতএব সে ভুলও খুব তাড়াতাড় শুধরে নেওয়া যেত- অনন্ত 
সেটি সম্ভব নয়। 


পয়াটিলেট্‌কা বা রাশিয়ার পণ-বার্ধকণী পারকল্পনা ৮১৯ 


এই পাঁরকজ্পনাটির উদ্দেশ্য ছিল, সোভিয়েট ইউীনয়নের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টার 'ভাত্ত বেশ 
দৃঢ় করেই স্থাপন করা। কাপড়চোপড় ইত্যাদ যে-সব জিনিস সকল মানুষের দরকার, শুধু 
তাই তোর করবার কতকগুলো কারথানা খাড়া করে দিতেই এঁরা চান নি। সেটা খুব সহজেই 
করা যেত, বিদেশ থেকে কলকারখানা কিনে এনে বাঁসয়ে 'দিলেই হত-_ভারতবর্ষে যেমন কন্পা 
হচ্ছে। ভোগ্য পণ্য তৈরি করবার এই-সব 'শিজ্পকে বলা হয় “হালকা 'শিজ্প'। এই 'হালকা 
শিজ্পদের' স্বভাবতই নিভ'র করতে হয় “ভারী 'শিল্প'দের উপরে--মানে লোহা, ইস্পাত এবং কল- 
কক্জা তৌরর শিল্প, যারা হালকা-শিজ্পদের প্রয়োজনমতো কলককব্জা যন্পাঁত হীঁঞ্জন ইত্যাঁদর 
যোগান দেয়। সোভিয়েট সরকার তার চেয়েও অনেক বোঁশ দূর সামনে তাকালেন, 'স্থর করলেন 
পণ-বাধর্ষকী পাঁরকল্পনার দ্বারা তাঁরা এই মূল বা ভারী 'শিক্পগুলোকেই গড়ে তুলবেন। সেটা 
করতে যাঁদ পারেন, তবেই িল্পতন্দ্রের 'ভাত্ত দেশে খুব দূঢ় করে বসানো হয়ে যাবে; তার পর 
হালকা শজ্পগৃঁলেকেও সহজেই তোর করে নেওয়া যাবে। তাছাড়া এই ভারী শিক্পগুলো গড়ে 
তোলা হয়ে গেলে কলকক্জা বা যুদ্ধের উপকরণের জন্যও রাশিয়াকে আর অন্য দেশের উপর 'নিরভর 
করে থাকতে হবে না। ত 

অবস্থাদ্ষ্টে তখন এই ভারী-শিল্প প্রাতম্ঠার সংকম্পটাই রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো 
[সদ্ধান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এ করতে যাওয়ার মানেই ছিল অনেকখানি বোশ 
উদ্যোগ আয়োজন করা, দেশের লোকের উপরে প্রচণ্ড একটা চাপ ফেলা। হালকা 'শল্পের তুলনায় 
ভারী শিল্প বানানোর এবং চালানোর ব্যয় অনেক বেশি; দুয়ের মধ্যে তার চেয়েও বড়ো তফাত, 
হালকা শিল্প থেকে যে-সময়ের মধ্যে লাভ আসতে শুরু করে, ভারী শিল্পের তার চেয়ে অনেক 
বোশ দের লাগে। কাপড়ের কলে কাজ শুরুই হয় কাপড় তোর করা 'দয়ে; সে কাপড় তখনই 
লোকের কাছে বেচে ফেলা যায়। ভোগ্য পণ্য তোর করবার যতরকম হালকা শিল্প, সকলের 
পক্ষেই এই কথা খাটে। কিন্তু লোহা ইস্পাতের কারখানায় হয়তো তোর হবে ইস্পাতের রেল 
আর রেল হইীঞ্জন। রেলওয়ে লাইন যতক্ষণ না তোর হচ্ছে ততক্ষণ এগুলোকে ভোগ করা এমন 
কি কাজে লাগানোই সম্ভব হয় না। সে লাইন বসাতে সময় লাগে, ততক্ষণ 'প্রচুর পারমাণ টাকা 
এই কারখানাতে আটকে পড়ে থাকে, দেশটাও সেই পাঁরমাণে টাকার অভাবে কষ্ট পায়। 

অতএব রাশিয়ার পক্ষে প্রচণ্ড বেগে ভারী শিল্প প্রাতিষ্ঞার এই আয়োজনের মানেই দাঁড়াল 
[বিরাট একটা কৃচ্ছসাধন। এত সমস্ত ব্যাপার গড়ে তোলা হচ্ছে, 'বদেশ থেকে এত সমস্ত কলকক্জা 
কিনে আনা হচ্ছে_এর দাম দিতে হবে, নগদ টাকা এবং সোনা দিয়েই দিতে হবে। কিন্তু দেবার 
উপায় কী? সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকেরা পেটের কাপড় কষে টেনে বাঁধল, অনাহারে অর্ধাহারে 
রইল, আত প্রয়োজনীয় 'জিনিসপন্র পর্যন্ত বাবহার না করে রইল, ষেন এদের প্রাপ্য টাকা 'মঁটিয়ে 
দেওয়া যায়। নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তারা বিদেশের বাজারে বেচতে পাঠাল, বেচে ঘা দাম পেল তাই 
দিয়ে কলকব্জার দাম শোধ করে 'দিল। যা কিছ যেখানে বেচবার পথ আছে সমস্তই পাঠিয়ে দিতে 
লাগল তারা-__গম. সর্ষে, যব, শসা, তারতরকার, ফল. ডিম, মাখম, মাংস. হাঁসমুরগী, মধ, মাছ. 
নোনামাছ, চিনি, তেল, মিঠাই, ইত্যাদি। এই-সব ভালো জিনিস বাইরে পাঠাবার মানেই হল নিজেরা 
এ থেকে বণ্িত হয়ে থাকা। . রাশিয়ার লোকেরা মাখম খেতে পেত না বা পেলেও আত সামান্যই 
পেত- কারণ তাদের সব মাথম বাইরে চালান যাচ্ছে, তাই 'দয়ে কলকব্জার দাম শোধ করা হচ্ছে। 
বহ্‌ 'জানস সমবন্ধেই এই অবস্থা । 

পণ্-বার্ধকশ পাঁরকল্পনার অল্তর্গত এই বিরাট প্রচেষ্টার শুর হল ১৯২৯ সনে। আবার 
দেশে বিপ্লবের চেতনা জেগে উঠল। আদর্শের আহবানে দেশের জনসাধারণ চণ্চল হয়ে উঠল, এই 
নৃতনতর সংগ্রামের মধ্যে তাদের সমস্তখান উদ্যম এবং শান্ত নিঃশেষে ঢেলে দিল তারা । এ সংগ্রাম 
শবদেশশ শল্লুর বিরুদ্ধে নয়, দেশের 'ভিতরকার শন্লুর সঙ্গেও নয়। এ হল রাশিয়াতে যে প্রগাতর 
অভাব তখনও টিকে রয়েছে তার 'বরূদ্ধে সংগ্রাঙ্গ, ধানকতন্দের ষে ভণ্নাবশেষ তখনও বেচে তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জীবনষাতার মান তখনও যে নিম্স্তরে পড়ে রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 
অপূর্ব উৎসাহভরে তারা আরও বৃহত্তর আত্মোৎসর্গ স্বীকার করে নিল, তপস্বীর বাহুল্যবাজভ 


৮২০ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


কঠোর জীবন যাপন করতে লাগল, মহান ভাবষ্যতের জন্য বর্তমানকে বলি ছিল তারা- সে ভবিষ্য 
তাদের হাতছানি 'দয়ে ডাকছে, সে ভবিষ্যংকে গড়ে তুলবার আঁধকার এবং গৌরব তাদেরই নিজস্ব । 

(এর আগেও বহু জাতি বহনবার একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের সমস্তখানি প্রয়াস 
এফন্র করে ঢেলে দিয়েছে; কিন্তু সে শুধু যুদ্ধের সময়ে। বি*ব-যুদ্ধের সময়ে জীন ইংলশ্ড 
ফ্রান্স প্রত্যেকেই একাঁটিমান্ত লক্ষ্য নিয়ে বেচে রয়েছে-_-ঘুদ্ধে জিততে হবে। এই উদ্দেশ্যের কাছে 
অন্য-সবাকছ প্রয়োজনকেই তারা গৌণ বলে জেনেছে । কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সো'ভয়েট 
রাঁশয়াই সর্বপ্রথম জাতির সমস্তখানি শান্ত একন্রিত করে ঢেলে দিল ধৰংস করবার কাজে নয়, গড়ে 
তোলবার শান্ত সমাহিত ব্রতে__অনুন্ত একটি দেশকে তারা শিজ্পপ্রচেষ্টায় অগ্রণী করে তুলবে, 
সমাজতন্মের কাঠামোর মধো তাকে প্রাতচ্ঠিত করে দেবে। কিন্তু এর দরুন যে আত্মনিগ্রহ তাদের 
. করতে হল, বিশেষ করে উচ্চতর এবং মধ্যাবত্ত কৃষক শ্রেণীর যে কন্ট সইতে হল সে একেবারে 
অপাঁরসীম--অনেকবার মনে হল যেন এদের এই আকাশস্পশর্স উচ্চাশা নিয়ে গড়া পাঁরকম্পনা এবার 
ভেঙে পড়বে, হয়তো সেই সঙ্গেই সোভিয়েট সরকারও ধ-লিসাৎ হয়ে যাবে । এই সংগ্রাম সমানে 
চালিয়ে যেতে বিপুল সাহসের প্রয়োজন ছিল। . বলশোভকদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো চাঁইরাও 
ভেবোৌছলেন, কাষ-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার ফলে যে চাপ এবং দূর্দশা লোকের সইতে হচ্ছে তার বোঝা 
তারা সইতে পারবে না; অতএব এর খানিকটা লাঘব করা দরকার। কিন্তু স্টালিন সে পান্র নন। 
[নিঃশব্দে দৃঢ় সংকজ্প নিয়ে তান কাজ চালিয়ে গেলেন। কথা কইতে জানতেন না তিনি, প্রকাশ্য 
সভায় বন্তৃতাও প্রায় করতেন না। স্থির হয়ে তিনি পথ চললেন, যেন অলক্ঘ্য ভাগ্য দেবতার 'তান 
লৌহময় প্রাতমূর্তি, নিয়তীনার্দন্ট লক্ষ্যের 'দকে আবিচলিত পদক্ষেপে এাঁগয়ে চলেছেন। তাঁর সেই 
সাহস, তাঁর সেই সংকল্পের ছোঁয়াচ কাঁমউানস্ট এবং রাশিয়ার অন্যান্য কমারঁদেরও গায়ে লাগল, 
তাদেরও উদ্দীপ্ত করে তুলল। 

বারী না লিজার ভাল: তার ফলে 
দেশের লোকের উৎসাহও প্রবল হয়েই রইল, নূতনতর উদ্যমে কাজে লাগবার প্রেরণা অনুভব 
করল তারা। বড়ো বড়ো জলচালিত বিদ্যুতের কারখানা তোর করা হচ্ছে, নদীতে বাঁধ দেওয়া 
হচ্ছে, পুল দেওয়া হচ্ছে, কারখানা এবং সার্বজনীন কৃঁষিক্ষেত্র তোর করা হচ্ছে-দেশের লোকেরা 
মুগ্ধ বিস্ময়ে এই-সব চেয়ে চেয়ে দেখাছল। লোকের সবচেয়ে বড়ো কামনা ছিল হীঞ্জনয়ার 
হওয়া; স্থপাতাবদ্যার খুব বড়ো বড়ো নিদর্শন দেশে যা তৈরি হচ্ছে তার খ$টিনাটি তথ্যে সংবাদ- 
পত্রের পাতা ভরা থাকত। মরৃভূষি এবং স্তেপ-অণ্চলে প্রজা বসানো হল, প্রত্যেকাঁট বড়ো শিজ্প- 
প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রে করে বড়ো বড়ো নতন শহর গড়ে উঠল। দেশময় নতন নূতন রাস্তা, নূতন 
নৃতন খাল, নূতন নূতন রেলওয়ে তৈরি হল, তার আঁধকাংশই বৈদ্চূতিক রেলওয়ে । বমান-পথণও 
তৈরি হল অনেক । রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, যুদ্ধসঙ্জা তোরর কারখানা, যল্পাতি তোরর 
কারখানা তৌরি করা হল। ্রীন্কর, মোটর গাঁড়, বড়ো বড়ো রেলওয়ে ইঞ্জন, মোটর ইঞ্জিন, টারবাইন, 
এরোপ্লেন, সবই সোভিয়েট ইউনিয়নে তোর হতে লাগল। দেশের বিরাট 'বিরাট অণ্চল জ়ে 
দাতের ব্যবহার প্রচলিত হল; লোকেরা ঘরে ঘরে রেডিও রাখতে লাগল । বেকার-সমস্যাগ 
চিহমাত্র বাঁক রইল না দেশে-এতরকমের ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম চলেছে, 
দেশের যেখানে যত শ্রামক ছিল সকলেই তার মধ্যে কোনো না কোনোটাতে লেগে গেল। বিদেশ 
থেকেও বহন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার রাশিয়াতে চলে এল, রাশিয়া এদের সাদরে অভ্যর্থন্যু করে নিল। 
একথা মনে রাখতে হবে, ঠিক এই সময়টাতেই সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপ এবং আমোরকাঁ জুড়ে বাণিজ্য 
সংকটের 'হাঁড়ক লেগেছিল, বেকারের সংখ্যা অগ্ভুতরকম বেড়ে যাঁচ্ছিল। 

প-বার্ধিকশ পাঁরকঙ্পনার কাজ খুব সহজে নিষ্প্ন হয় নি। বহুবারই বহু বিষম বিঘা 
এসে উপাস্থত হয়েছে, 'বাঁভন্ন কাজের মধ্যে সমন্যয়ের অভাব ঘটেছে, বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, 
বহু অপচয় হয়েছে। তবু সমস্ত বাধাবিঘ] ঠেলেও কাজের গতি ক্রমেই দ্ুূুততর হয়ে উঠল, রূমেই 
আরও বোঁশ বোশ করে কাজের তাগিদ আসতে লাগল। তার পর লোকেরা রব তুলল : “পণ্ট- 
বার্ষকী পাঁরকল্পনাকে চার বছরে সম্পূর্ণ করা চাই,” যেন সে বিরাট কর্মসূচীকে কার্ষে পারণত 


*  সোঁভয়েট ইউনিয়নের বিঘ্যাবপদ, তার সফলতা ও িফলতার কাহিনী ৮২১ 


করার পক্ষে পাঁচবছর' দময়ই যথেষ্ট কম ছিল না। সরকারিভাবে এই পাঁরকল্পনার পাঁরসমাপ্তও 
হল ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে, মানে ঠিক চার বছরের অল্তে। এবং তারই ঠিক সঙ্গে 
সঙ্গে, ১৯৩৩ সনের ১লা জানুক্ার থেকে আবার নতন একটি পণ্-বার্ধকী পাঁরকজ্পনা শুরু 
করা হল। - 

পণ্-বার্ষকণী পাঁরকল্পনার কথা নিয়ে লোকের মধ্যে অনেকসময় মতভেদ দেখা যায়; কেউ 
বলেন সেটা অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে, কেউবা বলেন_ না, একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। কোথায় 
কোথায় তার ব্যর্থতা, সেটা দেখিয়ে দেওয়া খুবই সহজ, কারণ অনেক ব্যাপারে এটাতে ঠিক আশার 
অনূর্প ফল পাওয়া যায় নি। রাশিয়াতে এখনও বহু ব্যাপারে প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য বর্তমান; 
সবচেয়ে বড়ো অভাব হচ্ছে 'শাক্ষত এবং কর্ম-বিশারদ শ্রম্কের। যত কারখানা দেশে তোর হয়েছে, 
তাদের চালাবার মতো অত শিক্ষিত ইঞ্জনীয়ার দেশে নেই; যত রেস্তরা আর রন্ধনাগার আছে 
অত ওস্তাদ রাঁধুনী নেই। এ-সব অসামঞ্জস্য অবশ্য অল্পাঁদনের মধ্যেই দূর হয়ে যাবে, অন্তত 
কমে আসবে। একটা কথা স্পন্টই দেখা যাচ্ছে : এই পণ-বার্ষকী পাঁরকল্পনার ধাক্কায় রাশিয়ার 
স্বর্পটাই একদম বদলে গেছে । রাশিয়া ছিল সামল্ততন্তী দেশ, হঠাৎ রাতারাতি সে একটা অগ্রণী 
শিজ্পপ্রধান দেশে পারণত হয়ে গেছে। সংস্কৃতির দিক দিয়েও আশ্চর্ধ উন্লাতি ঘটেছে তার, তার 
সমাজ-সেবার ব্যবস্থা, সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী এবং দৈব-দূর্ঘটনা বীমা প্রভাতি ব্যাপার এত 
ব্যাপক এবং উন্নত ষে পাঁথবাতে তার তুলনা মিলবে না। রাশিয়াতেও লোকের অভাব আছে 
অভিযোগ আছে; কিন্তু বেকারত্ব এবং অনাহারের মৃতুার যে বিষম আতঙ্ক অন্যান্য দেশের শ্রামকদের 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার ছায়ামাঘ্ এখানে নেই। মানুষের মনে আর্ক 'নাশ্চন্ততার একটা 
নূতন স্পন্দন জেগে উঠেছে। 

'পণ-বার্ধিকী পাঁরকল্পনা' সফল হয়েছে বা বিফল হয়েছে, সে নিয়ে তর্ক কুরাটা অনেকটা 
অর্থহীন বাক্যবায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে সে তর্কের প্রকৃত জবাব। 
আরেকটা জবাব হচ্ছে এই; এই পারক্জ্পনা পাঁথবীসূদ্ধ মানুষের কল্পনাকে মুগ্ধ, আভিভূত 
করে ফেলেছে । প্রত্যেকেই এখন 'পাঁরকল্পনা' করার কথা বলছে, পাঁচ বছর দশ বছর তিন বছর 
ব্যাপী পাঁরকজ্পনার নাম মানুষের মূখে মূখে ফিরছে । কথাটার মধ্যে একটা যাদুর ছোঁয়াচ লাগিয়ে 
দিয়েছেন সোঁভিয়েট সরকার । 


১৮১ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিঘ্যাবপদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাহিন' 
১১ই জুলাই, ১৯৩৩ 


সোভয়েট রাশিয়ার পণ-বার্ধকণ পাঁরকম্পনা একটা বিরাট ব্যাপার। এটা ছল বস্তুত 
অনেকগৃলো বড়ো বড়ো বিপ্লবের একটা সমাঁ্ট; তার মধ্যে বশেষ করে ছিল একটা কাঁষ-বিপ্লব, 
সেকেলে ছোটো মাপের কৃষিপম্ধাতকে উচ্ছিন্ন করে তার বদলে বড়ো মাপের যৌথ এবং ঘন্ত্রাশ্রয়ী 
কাঁষপদ্ধাতির প্রাতঘ্ঠা করল সে। 'আর 'ছিল একটি শি্প-বিপ্লব__ অত্যন্ত দ্ুতবেগে রাশিয়াকে 
শিজ্প-তন্মে দীক্ষিত করে তোলা হল। কিন্তু এই পাঁরকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দেখবার 
বস্তু ছিল এর পশ্চাতে যে প্রাণশান্তাট কাজ করাঁছল তাই-রাজনশীত এবং ধশল্পের ক্ষেত্রে সে 
এক নূতন চেতনার আবির্ভাব। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের চেতনা, সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে 
সুচিন্তিত একটি বৈজ্রানিক প্রণাল”কে প্রয়োগ করবার চেম্টা। এর আগে আর কোনো দেশেই এমন 
চেস্টা হয় নি, অতানল্ত অগ্রগামী দেশগূলোতেও না। মানব-জীবন এবং সমাজ-জশীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে 
এইভাবে বৈজ্ঞানক প্রণালশর ব্যবহার--এইটাই হল সোভয়েটদের সে পাঁরকজ্পনার প্রধান বশেষত্ব। 


৮২২ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এই জন্যই আজ পৃথিবীসৃদ্ধ লোক পাঁরকম্পনার কথা বলছে। কিন্তু 'ধাঁনকতল্ী ব্যবস্থার 
মতো, যেখানে সমাজ-ব্যবস্থাটা দাঁড়য়েই আছে প্রাতযোগতাকে এবং ধনসম্পান্ততে ব্যান্তগত 
আূধকার বজায় রাখবার চেস্টাকে 'ভান্ত করে, সেখানে ঠিকমতো পরিক্পনা খাড়া করা এবং 
চালানো কঠিন। ৃ | 

কিন্তু এই পণ-বার্ষকী পাঁরকল্পনার ফলে রাশয়াতে অজন্্র কচ্ছ:সাধন, অসংখ্য 'বিপাস্ত 
এবং অপাঁরসীম বিশঙ্খলারও সৃম্টি হল। দেশের লোককে ভয়ংকর মূল্য দিতে হল এর জন্য। 
তাদের আধকাংশই সে মূল্য সাগ্রহে দিল; ষে ত্যাগ এবং দুঃখ এর জন্য সইতে হল তাকে, তা সে ক 
দিনের মতো সহজ মনেই স্বীকার করে নিল; তাদের আশা ছিল দুটো চারটে বছর যাঁদ এই 
দুঃখ মেনে চলা যায় তবে পরে এর থেকে তাদের সুদিনেরই আঁবিভাব ঘটবে। কিশতু কতক 
লোক এমনও ছিল যারা সে মূল্য দিল নেহাত অনিচ্ছাক্রমে; শুধু সোভিয়েট সরকার সেটা দিতে 
তাদের বাধ্য করছেন বলেই। সবচেয়ে বেশি কম্ট যাদের সইতে হল তাদের মধ্যেই ছিল কুলক বা 
অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকরা । তাদের টাকা বেশি, বিশেষ রকমের প্রভাব-গ্রাতপাত্তও তাদের 
ছিল; তাই ষে নৃতন রাঁততে সমস্ত ব্যাপারকে গড়ে তোলা হচ্ছিল তার সঙ্গে তাদের খাপ 
খাচ্ছিল না। এরা ছিল ধনিকতন্ত্ীী; যৌথকৃাষিক্ষেত্রগলি সমাজতন্ত্রী রীতিতে গড়ে উঠবার পথে 
এদের সেই আঁস্তত্বই হল একটা বড়ো বাধা। এই যৌথশকরণের চেষ্টাটাকে এরা অনেক সময়ে 
বাধা দিত; অনেক সময়ে আবার নিজেরাই সে যৌথ-প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে পড়ত- ভেতর থেকে 
তাদের শাস্ব-হ্াস ঘটাবার বা সেই প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে বসেই অন্যায় উপায়ে কিছু ব্যান্তগত লাভ 
হাতিয়ে নেওয়ার মতলকে। সোভিয়েট সরকারও এদের একেবারে নির্মম দণ্ড দিতে লাগলেন। 
মধ্যবিত্তশ্রেণীরও বহ্‌ লোকের প্রতি সরকার আত কঠোর দশ্ডেব ব্যবস্থা করলেন, তাঁদের সন্দেহ, 
এরা শন্রুপক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে বা তাঁদের অন্তর্থাতী কার্যকলাপের চেষ্টা করছে। এই 
সন্দেহের বশেই বহু ইঞ্জিনীয়ারকে শাস্তি দেওয়া হল, জেলে পোরা হল। অথচ তখন এত রকমের 
বড়ো বড়ো কাজ তাঁরা হাতে নিয়েছেন, দে কাজের জন্য ইঞ্জনীয়ারেরই বিশেষ করে প্রয়োজন । 
তাই এই নীতির ফলে তাঁদের পাঁরকম্পনাটিরও কার্যহানি ঘটছিল। 

আনুপাতিক অসামপঞ্রস্য তো সর্বত্রই দেখা যাচ্ছিল। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি 'পিছয়ে 
পড়ে রইল, সৃতরাং কারখানা ও ক্ষেতে যত পণ্য উৎপন্ন হচ্ছিল, যানবাহনের অভাবে সেগুলোকে 
অনেক সময় আটকে পড়ে থাকতে হল; এর ফলে সর্বরই কাজকর্মে বিঘ্যা হতে লাগল। যোগ। 
গিাশেষন্ এবং হীঞ্জনীয়ারের অভাব ছিল, এইটাই হল তাঁদের সবচেয়ে বড়ো মূশাকল। 

পণ্-বার্ষকী পারকম্পনা যখন চলছিল সেই সময়েই পাঁথবী জুড়ে, মানে পাঁথবীর 
ধাঁনকতন্ত দেশগ্ঁলতে, চলাছল বাঁণিজ্য-সংকট--এত বড়ো সংকট পাঁথবীতে আর কখনও 
আসে নি, বাণিজ্যের হাস ঘটছে, কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকার-সমস্যা বেড়ে চলেছে। 
খাদাদ্রবা এবং কাঁচামালের দর অত্যন্ত নেমে গিয়েছে, তার ফলে পাঁথবীর সর্বই কৃষকদের 
দূর্গতি একেবারে চরমে এসে ঠেকেছে । সগস্ত দেশে কর্মীভাব আর বেকার-সমস্যা, তারই মাঝখানে 
দাঁড়য়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে চলল অসম্ভব কর্মবাস্ততা আর কাজের 'হাঁড়ক-এ একটা আশ্চর্য 
প্রভেদ। দেখে মনে হল' পাঁথবীব্যাপী এই সংকটের হাওয়া সোভিয়েট ইউীনয়নকে স্পর্শ 
করতেই পারে নি-তার অর্থনৈতিক জীবনের 'ভীঁক্তটাই একেবারে অন্য রকমের । কিন্তু তবুও 
সে সংকটের ফল সোভিয়েট ইউনিয়ন একেবারে এাঁড়য়ে যেতে পারল না; পরোক্ষভাবে এবং 
অলক্ষ্যে তার ছোঁওয়া সোভিয়েটের গায়েও এসে লাগল, যে-সব বিঘ্যাবপাত্ ত্র ছিল তাকে 
আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। তোমাকে বলোছ, সোভয়েট ইউনিয়ন বিদেশ “থেকে কলকক্জা 
কিনাছল, তার দাম 'মটিয়ে দিচ্ছিল নিজের কাঁষজাত পণ্য বিদেশের বাজারে 'বাক্ত করে। 
পৃথিবীর বাজারে খাদাদুব্য প্রভৃতির দাম কমে যাবার ফলে' সোভয়েটও তার পণ্যের দরূপ কম 
কম টাকা পেতে লাগল। অথচ যে কলকক্জা সে কিনেছে তার দাম দিতে হবে, সেজন্য যথেম্ট 
পারমাণ সোনার যোগাড় করা চাই। সতরাং তখন তাকে আরও বোশ বেশি করে খাদাদ্রবয 
বাইরে রপ্তাঁন করতে হল। বিশ্বব্যাপশ বাঁণিজা-সংকট এবং পণ্য-মূল্য হাসের ফলে এইভাবে 


| সোভিয়েট ইউাঁনয়নের (বিঘ্মাবপদ, তার সফলতা ও 'বিফলতার কাহিন ৮২৩ 


সোভয়েউকেও অনেকখানি ক্ষতি সইতে হল, যে-সব 'হসাবমতো সে চলছিল তার অনেকখানিই 
ওলট-পালট হয়ে গেল। এরই জন্য আবার দেশের মধ্যে মানুষের প্রয়োজনশয় 'জানিসপত্রের 
রা গার সাও বারা চারে হা মারার করার লি 

একাঁদকে খাদ্য-দ্রব্যের সংস্থান দিন দিন কমে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্য 'দকে ইউীনর্নের 
সর্ব জনসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছিল। কাঁষজাত পণ্যের উৎপাদন বাদ্ধর হার অনেক 
অজ্প; তার তুলনায় এতবেশি দূত হারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই হয়ে উঠল সোভিয়েট সরকারের 
সবচেয়ে বড়ো সমস্যা । সমাজতন্ত্র সোভয়েট ইউনিয়নের বর্তমানে যা এলাকা, ধিপ্লবের পূর্কে তার 
লোকসংখ্যা ছিল ১৩ কোঁট। গৃহযুদ্ধে বিপূল পাঁরমাণ লোক নিহত হয়েছে; তব্‌ 'বিশ্লবের 
পরবতা কালে কী বিষম গাঁততে প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে একবার দেখ : 


১৯১৭ সনে লোকসংখ্যা ছিল রঃ ... ,.. ১৩,0০০ লক্ষ 
১৯২৬ * ক ্ পা রঃ ,.. ১৪১৯০ ৮ 
১৯২৯ ৮ ্ট ্ রঃ র্‌ ... ১৫১৪০ ৮ 
১৯৩০ ” ৬ ্ র্‌ রঃ ,.. ১৫১৮০» 
১৯৩৩ ৮” বেসম্তকালের গৃহীত হিসাবে) র্‌ ... ১৬৫০ ৮ 


এ থেকে দেখা ষাচ্ছে, পনরো বছরের সামান্য কিছু বোৌশ কালের মধ্যে সাড়ে তিন কো 
লোক বেড়েছে দেশে, তার মানে শতকরা ২৬ জন বেড়েছে- বৃদ্ধির এটা একটা অসাধারণ হার। 

শুধু যে দেশ 'হসাবেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র বযপে লোকসংখা বেড়ে যাঁচ্ছল 
তাই নয়; বিশেষ করে শহরগুলির লোকসংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে চলোছল। পুরোনো যে 
শহরগুলো ছিল তাদের আয়তন 'দিন 'দনই বাড়তে লাগল; মরুভামি এবং স্তেপ-অণ্ুলে পর্যন্ত 
নূতন নূতন শিল্পপ্রধান শহর গড়ে উঠল। পণ-বার্ষকী পাঁরকজ্পনা অনুসারে আত প্রকাণ্ড 
প্রকান্ড সব প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছিল; সেই কাজে লাগবার আশার অসংখ্য কৃষক গ্রাম ছেড়ে 
শহরগুঁলতে গিয়ে হাজির হতে লাগল। ১৯১৭ সনে সমাজতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধো ২৪টি 
শহর ছল যার প্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক লক্ষের উপরে। ১৯২৬ সনে এইরকম শহরের সংখ্যা 
দেখা গেল ৩১; ১৯৩৩ সনে এদের সংখ্যা পণ্চাশেরও উপরে উঠ্ঠেছে। পনেরোট বছরের মধ্যে 
সোভিয়েট রাশিয়া একশোটিরও বেশি শিক্প-প্রধান শহর গড়ে তুলেছে । ১৯১৩ থেকে ১৯৩২ 
সনের মধ্যে মস্কো শহরের লোকসংখ্যা দু'গুণ হয়ে গেল_-১৯১৩ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল 
১৬,০০,০০০; ১৯৩২ সনে হল ৩২,০9০,০০০। লোননগ্রাডে দশ লক্ষ লোক বেড়েছে, এখন 
তার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষের কোঠায় গিয়ে পেসছেছে। ট্রান্স-ককেশীয় অণ্চলে বাকু 
শহরেরও লোকসংখ্যা দু'গুণ হয়েছে--৩১৩৪,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৬০,০০০। মোটের উপর 
শহর-বাসী লোকদের সংখ্যা ১৯১১৩ সনে ছিল ২ কোটি, ১৯৩২ সনে হয়েছে সাড়ে 
তিন কোটি। চি 

কৃষক খন গ্রামে থাকে তখন সে খাদ্া উৎপাদন করে; শহরে গিয়ে যখন. সে শ্রামকে 
পরিণত হয় তখন সে আর খাদ্য-উৎপাদক থাকে না। কারখানার শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে সে 
হয়তো কল-জাত পণ্য বা যন্ত্রপাতি তোর করছে, কিন্তু খাদ্য-সামশ্রীর দিক থেকে সে এখন 
একজন ভোন্তা মান্র। অতএব গ্রাম থেকে এত বেশি পারমাণ কৃষক শহরে চলে যাওয়ার মানে 
দাঁড়াল, খাদ্য-উৎপাদকদের শুধু খাদ্য-ভোন্তাতে পারণাত। খাদ্য-সংস্থানের সমস্যাটা এই ব্যাপারে 
আরও বোশ জাঁটল হয়ে. উঠল। 

আরও একটি কারণ এর 'ছিল। দেশের শিষপ-প্রচেম্টা দিন দন বেড়ে ৮লেছে, তার কারখানা- 
গুলোর জন্য ক্রমেই আরও বোঁশ বোঁশ করে কাঁচামাল চাই। যেমন কাপড়ের কলের জন্য দরকার 
হয় তুলো । ইত রাড জীরিডে লালের বালে হরর হুয়া ডর উর হত 
এর ফলেও খাদ্য-সংস্থান কমে গেল। 

নাভির ইউননে বে শহরে ডে বালে ভর 


৮২৪ . বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


একটা জ্পল্ট প্রমাণ। আমোরকার জনসংখ্যা বেড়েছিল বাইরে থেকে লোক এসে, সোভিয়েটের 
তানয়। এতে বোঝা গেল, লোকের অভাব এবং কম্ট অনেক ছিল তবু বাস্তবিকপক্ষে অনাহারে 
তাদের থাকতে হয় নি। পাঁরাঁমত খাদ্য-বন্টনের একটি অত্যন্ত কঠোর ব্যঝস্থা করেছিহলন 
সরকার, তার দ্বারাই লোকের ঠিক যেটুকু খাদ্যদ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাই তাদের যোগান 
দিয়ে চলতে পেরেছিলেন। বিচক্ষণ বিচারকদের মতে, লোকের সংখ্যা যে এত দ্ুতগাঁতিতে বাড়তে 
পেরেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে, লোকের মনে আর্ক সংস্থানের একটা আশ্বাস ও নিশ্চয়তা 
ছিল। শিশুরা আর এখন পারিবারের পক্ষে ভারস্বরূ্প নয. তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের খাদ্য- 
সংস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য রাষ্ট্র স্বয়ং প্রস্তুত রয়েছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে 
স্বাস্থ্য-ীবাধ এবং চিকিংসা-ব্যবস্থার উন্নাত,. এর ফলে 'শশ-মৃত্যুর হার শতকরা ২৭ থেকে নেমে 
শতকরা ১২তে দাঁড়িয়েছে । মস্কোতে ১৯১৩ সনে সাধারণত মৃত্যুর হার ছিল প্রাত হাজারে 
২৩ জনের উপরে। ১৯৩১ সনে এই অঙ্ক দাঁড়ষেছে প্রাতি হাজারে ১৩ জনেরও কম। 

খাদ্যেব অনটন নিয়ে যে-সব অসুবিধা চলছিল, ১৯৩১ সনে আবার তার উপরে নৃতন 
এক বিপদ এসে যোগ হল-_ ইউনিয়নের কতকগুলো স্থানে অনাবান্ট হল। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ 
সনে দরপ্রাচ্-অণ্চলে যুদ্ধের আতঙকও দেখা দিল। জাপানিরা অন্যান ধাঁনকতন্তী দেশদের 
সঙ্গে একত্র হয়ে তাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে সোভিয়েট রাশিয়া প্রয়োজনের সময় সৈনাদের 
খাওয়াবার জন্য শস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সণ্টঘ করতে আরম্ভ করলেন। অন্য দেশরা 
সোভিয়েটকে আক্রমণ করবে, যুদ্ধ বাধাবে, এই ভয় সতাই আছে, সারাক্ষণই এর সমভাবনা রয়েছে। 
বলশোভিকরা এই ভয়ে সর্বদাই সল্পস্ত, থেকে থেকেই তারা ষূদ্ধের আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। 
রাশিয়ায় একট প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'ভয়ের চোখ বড়ো বড়ো কথাটা অতান্তবকম সত্য, তা 
ছোটো ছোটো ছেলেদের সম্বন্ধেই বল, আর দেশ বা জাতিদের সম্বন্ধেই বল! কাঁমউীনির্দম্‌ 
আর ধাঁনকতল্লের মধো সত্যকার সন্ধি কখনোই হতে পারে না; কাঁমউীনজ্গমূকে 'বিধবস্ত, বিনষ্ট 
করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের আগ্রহের অভাব নেই, সারাক্ষণই তারা এব জন তোড়জোড় 
এবং চক্রান্ত করছে । তাই বলশোভকদেরও স্নায়গুলি সারাক্ষণ উত্তেজত হয়েই আছে, সামান্য 
একটু কারণ ঘটলেই তাদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। উদবেগের কারণ তাদের প্রায়ই ঘটে 
থাকে; দেশের মধ্যেও 'স্যাবোটেজ' অর্থাৎ বড়ো বড়ো কারখানা বা অন্যানা বড়ো বড়ো প্রাতিষ্ঠানকে 
হংস করবার ব্যাপক ষড়যন্ত্র তাদের বহুবার বার্থ করতে হয়েছে। 

১৯৩২ সনট্া সোভিয়েট ইউীনয়নের পক্ষে বড়ো সংকটের বছর গেছে; ১৯৩৩ সনের 
জুলাই মাসে এই চিঠি আম 'লিখাছ, সে সংকট আজও কাটে নি। 'স্যাবোটেজ' এবং সাবজনান 
সম্পান্ত চুরির বিরুন্ধে সরকার অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন; সার্বজনীন কুষিক্ষেতর 
থেকে বহু জিনিসপন্র চুরি হযে গেছে বলেই ভাঁদের এই ব্যবস্থা। সাধারণত রাশিয়াতে মৃত্যু- 
দণ্ডের প্রচলন নেই; কিন্তু প্রতি-বিস্লবের অপরাধে মত্যুদণ্ডেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। সোভিয়েট 
সরকার ঘোষণা করেছেন, সার্গনীন সম্পান্ত চুরি করাটা প্রাতাবগ্লবেরই সামিল, অতএব সে 
অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। স্টালিন বলেন : “ধনিকতল্ঘীরা ললেছিল, বান্তগত সম্পা্ত 
পারল বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ। এই নশীতি প্রচার করেই তারা ধানকতণ্ম) সমাজ- 
বাবস্থাকে দঢ-প্রাতিম্ঠত করে নিয়েছিল। অতএব এবার আমরা কামউনিস্টরাও আরও টুপ 
জোর দিয়ে বলব, সার্বজনীন সম্পন্তিই পবিত্র বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ-বেন এই 
নশীতির দ্বারাই আমরা অর্থনৈতিক বাবস্থার এই নৃতন সমাজতন্মশ পদ্ধাতগৃলোকে' দঢ়-প্রাতাহ্ঠিত 
করতে পার ।” 

অভান মোচনের জনা সোঁভয়েট সরকার আরও অনেক রকম ব্যবস্থা করলেন। এর মধ্যে 
সবচেয়ে বড়োটি হচ্ছে যৌথ এবং একক যত কাঁষক্ষেত ছিল, তাদের অনূমাতি দেওয়া হল, তাদের 
বাড়ী ফসলটা তারা সোজাসু্জিই শহরের বাজারে নিয়ে বেচতে পারবে। ১৯২১ সনের সামারক 
কাঁমউনিজমের যুগের পর মে বা?১(নেপ)-এর প্রবর্তন করা হয়োছল, একে দেখে কতকটা তার 
কথা মনে পড়ে যাষ। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিন ধা ছিল আর এখন বা হয়েছে, দুয়ের 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বিধ্মাবপদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাঁহনী , 


মধ্যে তফাং অনেক । সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার 'দিকে অনেকর্খানই এগয়ে গেছে সে; দেশে 'শিল্পতন্দের 
প্রাতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছে, দেশের কাঁষকে বহুলাংশেই সমাজের আয়ত্ত করে আনা হয়েছে। 

গত চার বছরের মধ্যে যৌথ-কৃষিক্ষেতর গঠন করা হয়েছে ২,০০,০০০'টি; রাষ্ট্রের নিজস্ব 
কৃঁবিক্ষেতও ছিল প্রায় &,০০০। রাম্ট্ের এই কৃঁষক্ষেত্রগুলিকে অন্যদের পক্ষে আদর্শস্বরগ্প 
বলে গণ্য করা হয়। এদের এক একটির আয়তন প্রকাণ্ড; একট ক্ষেত্রের নাম আছে জায়গান্ট- 
(দৈত্য) তার জামির পাঁরমাণ হচ্ছে ৫০,০০,০০০ একর। এই সময়টুকুর মধ্যে আরও 
১,২০,০০০টি ট্রাক্টর কাজে নিষুন্ত করা হয়েছে। দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
লোক এখন এই-সব যৌথ-কাঁষক্ষেত্রের অন্তর্ভুন্ত হয়ে কাজ করছে। 

আরও একটি কাজ আশ্চর্যরকম 'বস্তারলাভ করেছে, সে হচ্ছে সমবায় আন্দোলন। ১৯২৮ 
সনে ভোন্তাদের সমবায় সমিতির (0011511111015, 0০-01-8110 5০9০161৮) সভ্যসংখ্যা 'ছিল 
২,৬৫ লক্ষ; ১৯৩২ সনে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,$০ লক্ষ । এই সাঁমাতর তত্বাবধানে অসংখা 
পাইকারী এবং খুচরা দোকান, শিকলের মতো পরস্পর গাঁথা---এই শকল ইউনিয়নের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 'বস্তৃত, দেশের দূরতম কোণে পবন্তি এর সাক্ষাৎ মিলবে। 

১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ার থেকে দ্বিতীয় পণ্-বার্ধকণ পাঁরকম্পনার কাজ শুরু হয়েছে। 
এরও আকাকক্ষা দূরপ্রসারী ৷ কিন্তু প্রথমবারের পারিকম্পনার তুলনায় এর কাজ সহজ । এর উদ্দেশ্য 
হচ্ছে কতকগুলি হালকা-শিজ্প গড়ে তোলা, যার দ্বারা লোকের জীবনযান্রার প্রণালীর দত 
উন্নাত সাধন করা চলবে । গত চার বছর ধরে দেশের লোকরা অনেক কম্ট অনেক অভাব সয়েছে; 
এবার তাদের কিছু বেশি আরাম, জাঁবনযাত্রার কিছু উন্নততর ব্যবস্থা দেওয়া চলবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে সেইটাই হবে তাদের সে কৃচ্ছ:সাধনের পুরস্কার। প্রয়োজনীয় কলকব্জার জন্য বিদেশের 
কাছে যাবার দরকার এখন আর প্রায় নেই, কারণ সোভিয়েটের নিজের ভারী 'শিল্পপ্রাতিষ্ঠানরাই 
সে কলকক্জার যোগান দিতে পারে। এতে আরও এক দিক 'দিয়ে সোভয়েটের কম্ট কমবে, 
বিদেশ থেকে জানিস কিনে তার দামবাবদ নিজের প্রচুর পাঁরমাণ খাদ্য বাইরে পাঠিয়ে দিতে আর 
তার হবে না। 

সম্প্রতি যৌথ-কৃষিক্ষেত্রগালিতে নিযুস্ত কৃষকদের একা কংগ্রেসে বন্তৃতা প্রসঙ্গে স্টালন 
বলেছেন : 

“আমাদের আশু কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত যৌথ-প্রীতম্ঠানের অন্তরভূন্ত কৃষকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর 
বাবস্থা করা। হাঁ কমরেড্রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দয...লোকে অনেক সময় বলে : সমাজতন্মই বাঁদ 
হয়ে গেছে তবে এখনও আর আমরা খাটছি কেন? আগেও খাটতাম আমরা, এখনও খেটে যাচ্ছি। 
'খাটনি থেকে অব্যাহত পাবার দিন ক আজও আসে 'ান5......না। সমাজতন্ত্র গড়েই ওঠে 
শ্রমের উপরে ।......সমাজতন্নের কথাই হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষ 'নজ্ঠাভরে কাজ করবে কাজ করবে 
অনোর জন্য নয়, ধনশদের জনা নয়, শোষকদের জন্য নয়, করবে তার নিজের জনা, তার সমাজের 
জন্য।” 

কাজ আছে, থাকবেও। তবে পণ-বার্ষকী পাঁরকজ্পনার সেই চার বছর যে বিষম কম্ট সয়ে 
লোককে কাজ করতে হয়েছে, ভাঁবষ্যতে তার তুলনায় তাদের কাজ অনেক* বেশি আনন্দদায়ক এবং 
লঘু হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত সোঁভয়েট ইউনিয়নের নীতিই হচ্ছে; 'ষে কাজ করবে 
না সে খেতেও পাবে না। শুধু তাই নয়, কাজের মধ্যে একটা নৃতন প্রেরণা যোগ করে 'দয়েছে 
বলশোঁভিকরা, সে হচ্ছে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রেরণা । অতাঁত-কালেও আদর্শবাদীরা বা 
রূচিং এক-আধজন ব্যান্তিবশেষ এই প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে উদৃবুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু সমগ্র 
সমাজ একমনে এই উদ্দেশাকে তার ব্রত বলে গ্রহণ করেছে, একে কার্ষে পাঁরণত করতে চেষ্টা 
করেছে, এমন কোনো দণ্টান্ত অতাঁতকালের ইতিহাসে নেই। ধাঁনকৃতন্মের মূল 'ভান্তই হল 
প্রাতিযোগতা, আর অনাদের মেরে বান্তীবশেষের লাভের সংস্থান করা। সোভিয়েট ইউনিয়নে 
এই লাভ সংগ্রহের প্রবৃত্ত "মরে গিয়ে তার স্থান আঁধকার করছে , সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি। 
আমোরিকার একজন লেখক বলেছেন : রাশিয়ার শ্রামকরা কমেই বুঝতে পারছে, 'পরস্পর-[ভরতাকে 


৮২৬ বি*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 

স্বীকার করে নিতে যাঁদ পারি. তবে ত্তার থেকেই মিলবে অভাব আর ভয় থেকে অব্যাহাতি।" 
পৃথিবীর সর্ব জনসাধারণ দৈন্য আর আনশ্চয়তার বিষম আতঙ্কে মুমূর্ধ হয়ে রয়েছে; রাশিয়া 
সে ভয় আতঙ্ককে দূরীভূত করেছে এইটাই তো তার একটা প্রকান্ড কণীর্ত। শোনা যাচ্ছে, 
এই স্বস্তি লাভের ফলে নাকি সোঁভিয়েট ইউনিয়ন থেকে মানাঁসক ব্যাধির প্রকোপ এখন প্রায় 
অন্তরই হয়ে গেছে। 


কৃঁচ্ছুসাধনের সেই চারাঁট বছরে সোভয়েট ইউনিয়নের সবন্ধই, এবং প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই 
নূতন জাবনের স্পন্দন দেখা 'দয়েছে। হয়তো তার মধ্যে বেদনা আছে, অসামঞ্জস্য আছে। 
তবু তার শান্ত অসীম : নৃতন নূতন শহর গড়ে উঠেছে দেশে, গড়ে উঠেছে নানাবধ শিষ্প, বড়ো 
বড়ো যৌথ-কীষক্ষেত্র, বড়ো বড়ো সমবায় প্রাতষ্ঠান; বেড়েছে বাণিজ্য, বেড়েছে লোকসংখ্যা, প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে সংস্কৃতির, বিজ্ঞানের, 'বিদ্যাচ্চার। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, বালৃটিক সাগর থেকে 
প্রশান্ত মহাসাগর পষন্তি এবং মধ্য-এশিরার পামর আর 'হন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই 
সমাজতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যত অসংখ্য মানুৰ আর জাতির বাস, এই কটি বছরে তাদের 
মধ্য একটা অপূর্ব এঁক্য এবং মিলনের বন্ধন গড়ে উঠেছে, সে বম্ধন অচ্ছেদ্য। 

শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির যে ব্যাপক উন্নাতি সমাজতন্ত্র সোভিয়েট ইউীনয়নে হয়েছে 
তার কথা তোমাকে লিখতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু সে লোভকে বাধ্য হয়েই সংবরণ করতে হল । দু"চারটে 
খুচরো খবর মাত্র বলছি, শুনতে হয়তো তোমার ভালো লাগবে। রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থাই 
এখন পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক, বহু বিজ্ঞ বিচারকের এই মত। 'নিরক্ষরতা 
দেশ থেকে প্রায় অন্তাহ্তই হয়ে গেছে; মধ্য-এশিয়ার উজবোঁকস্তান এবং তুর্কমোনিস্তান প্রভাতি 
অনন্ত অণ্চলে পরন্তি অত্যন্ত আশ্চর্য উন্নাতি দেখা গেছে। মধ্য-এশিয়ার এই অণ্চলাটিতে 
১৯১৩ সনে ১২৬টি বিদ্যালয় ছিল, এদের মোট ছান্রসংখ্যা ছিল ৬২০০। ১৯৩২ সনে 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৬৯৭৫, ছান্রের সংখ্যা ৭,০০,০০০--এদের মধো এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে 
মেয়ে। সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। এটা কী আশ্চর্য উন্নাতির পরিচয় 
তা বুঝতে হলে একটি কথা মনে রাখতে হবে : অল্পাদন আগেও এই-সব" দেশে মেয়েদের 
অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখা হত, বাঁড়র বাইরে জনসমক্ষে বার হবার তাদের অনুমাত 'ছিল না। 
শিক্ষা-বিদ্তারে এই-যে দূত সাফলা, শোনা যায় এর কারণ নাকি ভাষায় লাতিন বর্ণমালার, 
ব্যবহার। এখানে যে নানাবিধ স্থানীয় বর্ণমালা চলিত ছিল, তার তুলনায় লাতিন বর্ণমালা 
প্রবার্তত হবার ফলে প্রাথামক শিক্ষাটা অনেক বোঁশ সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমাকে বলেছি, 
কামালপাশাও প্রান আরাব বর্ণমালা তুলে 'দয়ে লাতিন অক্ষর বা বর্ণমালার প্রচলন করোছলেন। 
এই বৃদ্ধিটি তান পেয়োছলেন রাশিয়ার কাছ থেকে; অন্যান্য ভাষার উপযোগণী করে লাঁতন 
অক্ষরকে ঢেলে সাজাও হয়েছিল রাশিয়ারই পরণক্ষাগারে__ এইখান থেকেই কামাল সেটা গ্রহণ 
করেন। ১৯২৭ সনে ককেশাস অঞ্চলের প্রজাতন্্রা আরবি অক্ষর তাগ করে লাতিন অক্ষরে 
লেখা শুরু করে। এর দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করার কাজ খুবই সহজ হয়ে গেল; দেখে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত জাতিই ক্রমে লাঁতন অক্ষর ব্যবহার করতে. আরম্ভ 
করল_ চীনা, মঙ্গোল, তু তাতার, বুরিয়াত, বশ-কির, তাজিক, ইত্যাঁদ কেউই বাদ গেল না। 
স্থানীয় ভাষা যেটা ছিল সেইটাই সর্বত্র চলতি রইল, বদলে গেল খাল লেখার হরফটা। 

একটা ভালো খবর 'দিই তোমাকে : সোঁভিয়েট ইউনিম্ননে যত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে স্কুলে 
পড়ে, তাদের মধ্যে দুই-তৃতণয়াংশের চেয়েও বোঁশ জনকে স্কুলে গরম-গরম জলখার্ধীর খেতে দেওয়া 
হয়। এর জন্য কোনো দাম অবশ্য নেওয়া হয় না। শিক্ষার জন্যও কোনো বেতন 'দিতে হয় না 
তাদের-শ্রামকদের রাষ্ট্রে সেটা তো হতেই হবে। 

অক্ষর-পরিচয় এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটি পাঠক শ্রেণীর সৃষ্টি 
হয়েছে দেশে, রাশিয়াতে যত বই এবং সংবাদপন্ন ছাপা হচ্ছে এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো 
দেশেই হয় না। এই বইয়ের প্রায় সমস্তই হচ্ছে গম্ভগর বা "ভারণ' বিষয়ের বই; অন্য দেশের 
মতো হাল্কা উপন্যাস নয়। ইঞ্জনীয়ারং এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে রাশিয়ার শ্রামকের জানবার 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বিঘ্যাবিপদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাহিনী , ৮২৭, 


আগ্রহ অত্যন্ত বেশি, গল্পের বইয়ের চেয়ে এদের সম্বন্ধে বই পড়তেই সে বেশি ভালোবাসে ॥ 
শিশুদের জন্য অবশ্য 'খুব চমৎকার সব বইও আছে, তার মধ্যে রূপকথার বই পর্যন্ত পাওয়া 
যায়। তবে গোঁড়া বলশেভিকরা বোধহয় তাদের রূপকথা পড়তে দেওয়াটার পক্ষপাতী নন। 

বিজ্ঞানে সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে; বিজ্ঞান্নের 
খাঁটি আলোচনা এবং তার নানাবিধ বাস্তব প্রয়োগ, দুই দিক 'দিয়েই। বিজ্ঞানের 'বিভিন্ন বিভাগে 
অসংখ্য বড়ো বড়ো প্রাতষ্ঞান এবং পরণক্ষা-কেন্দ্রু গড়ে উঠেছে । লোননগ্রাডে বিপুল একটি উীদ্ভদ্‌- 
চর্চা-প্রাতন্ঠান আছে, সেখানে ২৮,০০০ট "বাভন্ন প্রকারের গম দেখতে পাওয়া যায়! এরোস্লেনের 
সাহায্যে ধানের বীজ বপন করার 'বাভন্ন প্রণালশী নিয়ে এখানে পরাঁক্ষা চলছে। 

জারদের এবং আভজাতদের যে-সব প্রাচশন প্রাসাদ ছিল সেগুলো এখন পাঁরণত হয়েছে 
যাদ্ঘরে বা প্রজাদের জন্য 'বশ্রামাগার এবং স্বাস্থ্যনিবাসে। লোননগ্রাডের কাছে একাঁট ছোটো 
শহর আছে, তার নাম ছিল জারকো সেলো মোনে 'জারের গ্রাম')। এখানে সমাটের দুটি 
প্রাসাদ ছিল, গ্রীম্মকালে জার এইখানে বাস করতেন। এখন এর নামটাকে বদলে করা হয়েছে 
দেখসকো সেলো পেঁশশ্‌দের গ্রাম'); প্রাচীন প্রাসাদ দুটি বোধ হয় এখন ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুদের এবং 
তরুণ-তরুণীদের প্রয়োজনে । সোঁভিয়েট রাজ্যে এখন শিশু এবং তরুণবয়স্কদেরই সবচেয়ে বোশ 
খাতির : সমস্ত ছুই ভালোটি তাদের জন্যে তোলা থাকছে, তার দরুন অন্যরা যাঁদ অভাবেও 
কম্ট পায়তো পাক। এদেরই জন্য বর্তমানের মানুষরা খেটে চলেছে, কারণ সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞান- 
সম্মত রাষ্ট্র যাঁদ শেষপর্যন্ত আসেই, সোঁদন এরাই হবে তার উত্তরাধকারী। মস্কোতে প্রকান্ড 
একটি 'জননী ও শিশুদের রক্ষার কেন্দ্রীয় প্রাতম্ঠান' আছে। 

অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় বোধহয় রাশিয়াতে নারীদের স্বাধীনতা বোঁশ; তারই 
সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের রক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হয়েছে। সকল রকম 
পেশাই তারা গ্রহণ করছে, নারী-ইঞ্জিনীয়ার অনেক আছে সেদেশে । বলশোঁভক দলের প্রাচীন 
কর্ম মাদাম কোলোনূতাই হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম নারী 'িনি রাষ্ট্রদূতের পদে নিযৃত্ত হয়েছেন। 
লোননের বিধবা পত্নী রুপূস্কায়া বোধহয় সোভিয়েট শিক্ষাবভাগের একটি শাখার 
প্রধানা কন্রাঁ। ৃ 

ধবস্ময়ের দেশ এই সোভয়েট ইউনিয়ন; প্রত্যেকাঁট দিন প্রতোকাঁট ঘণ্টায় সেখানে এত সব 
নূতন নৃতন পাঁরবর্তন ঘটে চলেছে। কিন্তু এর মধোও সবচেয়ে বোশ বিস্মিত আর মুগ্ধ 
হতে হয় যে অণ্চলটিকে দেখে সে হচ্ছে সাইবোরয়ার মরু স্তেপভূমি আর মধ্য-এঁশয়ার উপত্যকা- 
ভূমি, যেখানে প্রাচীন পৃথিবীর রেশ এখনও বেচে রয়েছে। এই দুটি অণ্চলই বহু পুরুষ ধরে 
মানবজীবনের পরিবর্তন আর প্রগতির স্রোত থেকে বহদ্‌রে রয়ে "গয়োছল; দুটিই এখন উ্কার 
বেগে সামনে ছুটে চলেছে । এইসব পাঁরবর্তন কতখানি দ্রুতবেগে ঘটছে তার খানিকটা ধারণা 
তুমি যাতে করে নিতে পার, তার জন্য আম তোমাকে তাঁজকিস্তান সম্বন্ধে খানিকটা গল্প 
শোনাচ্ছ। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এইটেই বোধহয় ছিল সবচেয়ে অনাল্নত স্থানগুলির একাঁট। 

তাঁজাকম্তান অবাস্থত পাঁমির পর্তমালার উপত্যকাতে অক্সাস নদীর উত্তরে, 
আফগানিস্তান এবং চীনা তুর্স্তানের সীমান্ত ঘেষে, ভারত-সমান্ত "থেকেও এর দূরত্ব বোশ 
নয়। এককালে এটা বোখারার আমারদের রাজ্য ছিল, তাঁরা আবার ছিলেন রাশিয়ার জারের 
অধীনস্থ সামক্ত-পাঁত। ১৯২০ সনে বোখারাতে একট স্থানীয় বি্লব হল, আমীর পদচ্যুত 
হলেন, বোখারায় প্রজাদের সোভয়েট প্রজাতন্ত প্রতিষ্ঠত হল। এর পরেই এল গৃহযুদ্ধ; 
এইসব বিশৃঙ্খলার সময়েই তুরস্কের এককালণন জনাপ্রয় নেতা এনভার পাশার মৃত্যু হল। 
বোখারারা প্রজাতন্ত্র নাম হল উজবেক সোশ্যাঁলস্ট সোঁভয়েট 'রিপাবালক; যে-কটি সার্বভৌম 
প্রজ্ঞাতন্ত মিলে ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. গঠিত হয়েছে এটিও তাদেরই একটি বলে 
গণ্য হল। ১৯২৫ সনে উজবেক অণ্চলের , মধ্যেই আবার একটি স্বতন্ত্র তাঁজক প্রজ্াতম্ম 
তোর করা হল। ১৯২৯ সনে তাঁজাঁকস্তান একটি সার্বভৌম প্রজ্বাতন্দে পারণত হুল, 
ইউ, এস. এস্‌. আর. বা সোঁভিয়েট য্যস্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতটি রাম্টের একটি বলে গণ্য হল। 


৮২৮ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


এতখানি মর্যাদার অধিকারী হল তাঁজকিস্তান, কিন্তু. তখনও সে ক্ষুপ্জ এবং অনুম্বত 
দেশ, তার লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও কম, ভালোরকম পথঘাট বলে কিছুই 'নেই তার, যাতায়াতের 
একুমান্তর পথ হচ্ছে উট-চলার রাস্তা । এই নূতন শাসনের আমলে আসবার পর আঁবলম্বে রাস্তা- 
ঘাট, জলসেচ এবং কাষ, শিজ্প, শিক্ষা এবং জ্বাস্থ্য-বাধর উল্লাতর ব্যবস্থা করা হল। মোটরগাঁড় 
চলবার রাস্তা তোর হল, তলার চাষ শুরু হল, জলসেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে সে-চাষে অত্যন্ত ভালো 
ফসল পাওয়া যেতে লাগল। ১৯৩১ সনের মাঝামাঁঝ সময়েই দেখা গেল, তূলার বাগান যত 
আছে, তার শতকরা যাটাটরও বোশ ইতিমধ্যেই যৌথসম্পাত্ততে পাঁরণত, হয়েছে; শস্যক্ষেত্রেও 
একুটা বৃহৎ অংশ সার্বজনখন কীঁষপ্রচেত্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। 'বিদাঢং-উৎপাদনের একটি 
কারখানা বসানো হল; আটাঁট কাপড়ের কল এবং তিনটি তেলের কল গড়ে উঠল। একটি 
রেলওয়ে লাইনও তোর হল- লাইনটি এই দেশাঁটকে উজবোকস্তানের মধ দিয়ে সৌভয়েট 
ইউনিয়নের রেলপথের সঙ্গে যুস্ত করে দিয়েছে। একাঁট 'বিমানপথও খোলা হয়েছে, পাঁথবশীর 
প্রধান প্রধান বিমানপথগুলর সঙ্গে তার যোগ । 

১৯১২৯ সনে এই দেশে একটিগ্রান্ত ধধালয় ছিল। ১৯৩২ সনে 'ছিল ৬১ট হাসপাতাল 
এবং ৩৭টি দন্ত-চিকিংসাগার; সেখানে ২১২৫ জন রোগ রাখবার স্থান আছে। ২০ জন ডাস্তার 
আছেন। শিক্ষার বিস্তার কতখানি হয়েছে তা এই অগ্কগুলো দেখেই বুঝতে পারবে : 


১১২৫ সনে : মাত্র ৬ট আধুনক বিদ্যালয় । 

১৯১২৬ সনের শেষে : ১১৩টি বিদ্যালয়, ২৩০০ জন ছান্ন। 

১৯১২১ সনে *:. &০০টি বদ্যালয়। 

১৯৩২ সনে : শিক্ষাযতনের সংখ্যা ২,০০০ এরও উপরে, ছাত্রদের সংখ্যা 
১,২০,০০০-এরও বোঁশ। 


শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তার অত্ক স্বভাবতই একলাফে অনেকখানি বেড়ে 
গিয়েছে। ১৯২৯:৩০ সনে বিদ্যালয়গুঁলর জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়োছল ৮০ লক্ষ রূবূল 
(একটি রূবূলের দর হচ্ছে প্রায ২ শিলং, বা ১৬): ১৯৩০-৩১ সনে বরাদ্দ হয়েছে ২৮০ 
লক্ষ রুবূল। সাধারণ স্কুল শুধু নয়। কিন্ডারগার্টেন, ট্রোনং স্কুল, পুস্তকাগার এবং 
পাঠাগারও বহ্‌ খোলা হচ্ছিল; ১৯৩২ সনে এদের সঞ্কজ্প ছিল, আর দুটি বছরের মধ্যেই 
দেশ থেকে নিরক্ষরতা একেবারে দূর করে 'দতে হবে। লোকদের মনে জ্ঞান ও শিক্ষার জনা একটা 
প্রচস্ড আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠোছিল। 

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে মেয়েদের আর পর্দার আড়ালে আটকে রাখা সম্ভব নয়। 
পর্দাপ্রথা আত দ্ুতবেগে উচ্ছিশ্ন হয়ে যাচ্ছিল। 

এ-সব কথা শুনলেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রগাঁতির এতখানি 'বদ্াৎ-বেগ, এ কণ 
সত্যই হতে পারেঃ আর দেশটিও তো তেমনি--এর লোকসংখ্যা মানত দশলক্ষের সামান্য 'বোঁশ, 
মানে শুধ্‌ এলাহাবাদ জেলাটিতে ধা লোক আছে তার চেয়েও, অনেক কম! এই-সব ৩থ্য এবং 
অঞ্ক আম নিয়েছি একজন বিচক্ষণ আমেরিকান পর্যবেক্ষকের প্রদত্ত বিবরণ থেকে; ১৯৩২ 
সনের প্রথমদিকে ইনি তাজিকিস্তানে গিয়েছিলেন! তার পরও নিশ্চয়ই আরও অনেক 

০টি 

পাঁরবর্তন ঘটেছে সেখানে । রী 

এই নবীন তাজিক প্রজাতল্মকে শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য সোভয়েট 
ইউনিয়ন টাকা 'দিয়ে সাহায্য করেছে; কারণ ইউনিয়নের নরীতই হচ্ছে অর্নুশ্ত অণুলের উন্নাতি- 
সাধন। দেশটিতে কিন্তু খানজ সম্পদ আছে প্রচুর। সোনা, তেল এবং কয়লার খাঁন এখানে 
পাওয়া গেছে; সে সোনার ভাশন্ডারটাও আত বৃহৎ বলেই অনেকের ধারণা । প্রাচীন কালে, চেথ্গিস্‌ 
খাঁর আমল পর্যন্ত, এই খনিগুলো থেকে সোনা তোলা হত; কিন্তু তার পর আর এ পর্যন্ত 
এগুলোতে কোনো কাজকর্ম হয় নি বলেই মনে হয়। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের 'বিঘ্মাবপদ, তার সফলতা ও 'বিফলতার কাহিনী ৮২৯. 


১৯৩১ সনে তাঁজাকিস্তানে একটি প্রাত-বি্লবপল্থী বিদ্রোহ হয়। আঁধকতর ধন" 
ভুস্বামী শ্রেণীর লোকেরা যারা দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে "পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও অনেকে 
একত্র হয়ে দেশটাকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে বিদ্রোহ নিজে থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ 
কৃষকরা তাকে সমর্থন করল না। 

চাটা বড়ো বেশশ লক্বা হয়ে যাচ্ছে, আর একসঞ্গে অনেক কথা এর মধ্যে খিচুড়ি পাকিয়ে 
যাচ্ছে। তব আরও কিছু কথা এরই মধ্যে আমি বলব। এবার বলছি আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
দরবারে সোঁভয়েট ইউনিয়নের স্থান কোথায়। তোমাকে বলেছিলাম, সোভিয়েট-সরকার কেলগ- 
শান্তি-চুত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন_ এই চুক্তির দ্বারা যুদ্ধকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা 
হয়েছিল। আবার হল ১৯২৯ সনে 'লিট্টভিনফ চুন্ত সোভয়েট ও তার প্রাতিবেশন দেশদের মধ্যে । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাঁশয়া সত্যই অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, ,তাই এর পরে আবার 
তার প্রাতিবেশ দেশদের সঙ্গেও সে কতকগুলো “অনাকুমণ' চুন্ত করল। ১৯৩২ সনে ফ্রান্সের 
সঙ্গে এই রকমের একটা অনাব্রমণ চুন্ত স্থাপন করল সে। ইউরোপের রাজনশীতিতে এটা হল 
একটা বৃহৎ ব্যাপার। সোঁভয়েট ইউনিয়নের প্রাতিবেশীদের মধ্যে বোধ হয় জাপানই ছিল একমান্র 
দেশ যে তার সঙ্গে কৌনোরকম অনাব্রমণ চুন্তি করতে অস্বীকার করল॥। ১৯৩২ সনের নভেম্বরে 
ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া এক অনাক্রষণ চ্ীন্ত করল। 'বি*ব-রাজনশীতিতে এটা হল একটা বৃহৎ 
র্যাপার, কারণ এর দ্বারা রাশিয়া পাঁশচম-ইউরোপাীয় রাজনোতিক চক্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করল। 

চন দীর্ঘকাল ধরে নিঃশব্দে তার শন্রুতাচরণ করল, তার সঙ্গে কোনোরকম কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করল না; তার পর আবার নৃতন করে সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে 'নিল। 
এটা সে করল জাপানের চাপে পড়ে; জাপান যখন মাণ্চুরিক়্াতে তাকে বোশ কোণঠাসা করে 
ফেলল. তখন। জাপানের সত্যে রাশিয়ার স্বাভাবিক কুটনোৌতিক সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু উভয় 
দেশের মধ্যে পূর্বাপর সম্ভাবের অভাব। এঁশয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের প্রভূত্ব বিস্তারের পক্ষে 
সোভয়েট প্রধান অল্তরায়স্বরূপ এবং প্রায়ই সামান্ত-সংঘর্ধ ঘটে থাকে। জাপান সবসময়েই 
সোভিয়েটকে খ:চিয়ে উত্যন্ত করে তুলছে এবং প্রায়ই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের কথা শোনা 
যাচ্ছে, কিন্তু রাশিয়া, এমনকি অপমান পযন্তিও হজম করে গেছে, তবুও যুদ্ধে নামতে রাজ 
হয় নি। 

ইংলশ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ তো আন্তজাতিক রাজনীতক্ষেত্রে নিতানোমাত্তক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়য়েছে। ১৯৩৩ সনের এাপ্রল মাসে মস্কোতে কয়েকজন 'ব্রাটশ ইজনীয়ারের বিচার 
হয়; সেই উপলক্ষো এদের মধ্যে বরোধটাও বেশ ঘাঁনয়ে উঠোছল- এরা পরস্পরের প্রাতি আঘাত 
ও পাল্টা আঘাত 'দিতে উদ্যত হাচ্ছল; কিন্তু শেষটায় ঝড় থেমে গেল এবং স্বাভাবক সম্পর্ক 
পুনঃস্থাপিত হল। কিন্তু ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার সোভিয়েটকে অপছন্দ করে এবং তাদের 
মধ্যে মন-কষাকষি সবসময়েই লেগে আছে। আমোরকার যাস্তরাম্ট্রে রাশিয়ার প্রাতি মৈত্রীভাব 
বেড়ে যাচ্ছে ও রাষ্ট্রপাত রূজভেল্ট স্বাভাবক সম্পর্কস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। পৃথিবীর 
কুত্তাপি আমোরকা ও রাশিয়ার পরস্পর-স্বার্থের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। 

রাঁশয়ার আর একাঁট নূতন এবং উগ্র উদ্ধত শত্ুর আবির্ভাব হয়েছে জর্মীনতে--তার নাম 
নাৎসশ সরকার। এখনও অবশ্য সোজাসুজি রাশিয়ার বিশেষ ক্ষতি করবার "সামর্থ্য তার নেই; কিম্তু 
ভবিষাতে এর থেকে বম আশঙ্কা আছে। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট-নীতির প্রসার দিন 'দনই বেড়ে 
চলেছে। 

আন্তর্জাতিক রাজনশীতির ক্ষেত্রে সোভয়েট রাশিয়া এমন আচরণ দেখাচ্ছে ষেন সে রীতি- 
মতো আত্মতৃপ্ত দেশ, কোনো রকম হাগ্গাম-হুজ্জ্তের মধ্য সে যেতে চায় না, যে করেই হোক 
শান্তিরক্ষা করে চলতেই তার চেস্টা। এটা অবশ্যই 'বিস্লবী নীতির ঠিক বিপরিত; ধবস্লবীর 
নশীতি হচ্ছে অন্যান্য দেশেও বিশ্লব ঘাঁটয়ে তোলবার চেস্টা করা। কিন্তু এটা হচ্ছে তার একটা 
জাতশয় নীত- একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ প্রার্তিষ্ঠা করা এবং বাইরের সব 'বরোধ এাঁড়য়ে চলা। 
[কিন্তু এর ফলে বাধ্য হয়েই তাকে ধাঁনকতল্মী ও সাম্াজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে আপোষ-রফা 
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করতে হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েট অর্থনোতক ব্যবস্থার মূলভার্ত যে সাম্যবাদ তা ঠিকভাবেই 
চলছে এবং এই যে সফলতা এটাই হচ্ছে সাম্যবাদের পক্ষে অনুকূল সবচেয়ে বড়ো যৃক্তিপ্রদর্শন। 

১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে রাশিয়ার পারস্থাত এরুপ ছিল। সে-সময়ে লন্ডনে একটি 
নাখল-বশ্ব অর্থনোতিক সম্মেলন চলছিল। পাঁথবীর সমস্ত দেশেরই প্রাতীনাধরা এখানে 
সমবেত হয়েছিলেন, এই সুযোগে সোভিয়েট রাশিয়া নিজের কাজ হাশিল করে নিল; প্রাতিবেশশ 
দেশদের সঙ্গে নিজের আবার একটা অনাবুমণ চুন্ত সকলকে 'দয়ে সই কাঁরিয়ে 'নিল। আফগানস্তান, 
. এস্তোনিয়া, ল্যাটভয়া, পারশ্য, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক এবং 4 এই চুল্তিপত্ে 
ম্বাক্ষব করল। জাপান আগের মতোই এবারও দূরে সরে রইল। 


১৮ 


বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত 
১৩ই জুলাই, ১৯৩৩ 


যুদ্ধের পর এ ক'বছরে পৃথিবীতে যে-সব রাজনোতিক ব্যাপার ঘটেছে তার সম্বন্ধে তোমাকে 
'নেক কথাই লিখেছি; অর্থনৈতিক পাঁরবর্তন যা হয়েছে তার কথাও কিছ দিছন লিখেছি । এই চিঠিতে 
তোমাকে বলব অন্যান্য ব্যাপারের কথা, 'িশেষ করে "বিজ্ঞানের উন্নতি এবং তার ফলাফলের কথা । 

কিন্তু বিজ্ঞানের কথা শুরু করবার আগে, বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নারীদের অবস্থার যে 
বরাট পাঁরবর্তন হয়েছে তার কথা তোমাকে আবার স্মরণ কাঁরয়ে দেব। আইন সমাজ এবং 
প্রচলিত প্রথার বন্ধন থেকে নারীদের এই তথাকাথত “মূক্তিলাভের' শুরু হয়েছিল উনাবংশ 
শতাব্দীতে, বড়ো বড়ো শিল্পের জন্মের সঙ্চে সত্গে যেখানে নার শ্রমিক নিযুন্ত করা হত। 
সে বন্ধনমোচনের কাজ আত ধারে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল, তার পর যুদ্ধের সময়ে অবস্থার 
চাপে পড়ে তার গাত আত দ্রুত হয়ে উঠল; এখন যুদ্ধোন্তর যুগে সেটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। 
আগের চিঠিতে তোমাকে তাঁজকিস্তানের কথা বলোছি_ সেখানেও এখন নারীরা চিকিৎসক 
হয়েছে, শিক্ষক হয়েছে, ইাঞ্জিনীয়ার হয়েছে__ মাত কয়েক বছর আগেও এরা পর্দার অন্তরালে বাস 
করত। তুমি এবং তোমার সমবয়সীবা সম্ভবত একে একটা স্বাভাঁবক ব্যাপার বলেই ধরে নেবে। 
অথচ এটা আসলে একটা অত্যন্ত আভনব ব্যাপার শুধু এশিয়াতে নয়, ইউরোপেও। একশো 
বছরেরও কম সময় আগের কথা, ১৮৪০ সনে লন্ডনে 'পূথিবীর দাসত্ব-বিরোধশ সংঘের' প্রথম 
আঁধবেশন হয়। আমোরিকাতে তখন নিগ্রোদের দাসত্ব নিয়ে বহু লোক চণ্ল হয়ে উঠোঁছলেন; 
আমেরিকা থেকে প্রাতিনাধ হিসাবে কযেকজন নারশ এই অধিবেশনে যোগ দিতে এলেন। কষ্তু 
সম্মেলনের কর্তারা সে “নারী প্রতিনিধিদের' সেখানে ঢুকতেই দিলেন না; তাঁদের যুদস্ত, কোনো 
নারশর পক্ষে একটা প্রকাশ্য সভায় যোগ দেওয়া আতি অশোভন ব্যাপার, নারীত্বের অবমাননাকর ! 

এবার বিজ্ঞানের কথা বলা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ার প০%-বার্ধকী পাঁরকম্পনার আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আম তোমাকে বলোছ, সেখানে বিজ্ঞানের চেতনাকে সামাজিক ব্যাপান্টে প্রয়োগ বরা 
হয়েছিল। গত দেড়শো বছর বা তার কাছাকাছি সময় যাবৎ এই চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পিছনে কিছ পারমাণে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে-অবশ্য আংশিকভাবে মান্ত। বিজ্ঞানের প্রাতিপাস্ত 
যত বেড়েছে, অধুন্তি ভেল্কি এবং কুসংস্কারের উপরে রচিত যে-সব মতামত ছিল সেগুলোও 
ততই বাতিল হয়ে গিয়েছে; বিজ্ঞানীবরোধণ রশতি-নীতি এবং কার্যক্রম যা ছিল তাদের সম্বন্ধে 
মানূষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে । অযুন্ত ভেলকি এবং কুসংস্কারকে বৈজ্ঞাঁনক চেতনা একেবারেই 
পরাভূত করতে পেরেছে একথা অবশ্য বলছি না। সে 'দিন এখনও বহু দরে। কিন্তু বিজ্ঞানের 
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সে জয়যান্লা অগ্রসর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। উনাঁবংশ শতাব্দীতেই তার অনেকগুলো খুব 
বড়ো বড়ো জয়-লাভ আমরা দেখোঁছ। 

শিল্প এবং মানবজাীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে উনাঁবংশ শতাব্দীতে কী প্রকাণ্ড 
প্রকান্ড পাঁরবর্তন এসেছিল, তার কথা তোমাকে আগেই লিখেছি। সমস্ত পাঁথবীর, বিশেষ 
করে পাশ্চম-ইউরোপ আর উত্তর আমোরকার রূপ এমন বদলে গেল যে দেখে আর চেনাই যায় 
না; এর আগের হাজার হাজার বছরে যেটুকু রূপ পাঁরবর্তন এদের ঘটেছিল সেও তুলনায় 
কিছুই নয়। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা যে 'বিরাট হারে বেড়ে গেল, সেইটাই 
তো একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। ১৮০০ সনে সমগ্র ইউরোপের মোট লোকসংখ্যা 'ছল্ল 
১৮ কোট। ধশরে ধীরে, বহু যুগ ধরে সে সংখ্যা এই অঙ্কে এসে পৌোছেছিল। তার পর 
হঠাৎ তাঁরবেগে তার পারমাণ বৃদ্ধির পথে ছুটে চলল--১৯১৪ সনে এর অঞ্ক দাঁড়াল 
৪৬ কোটি । ঠিক এই সময়েই আবার ইউরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্যান্য মহাদেশে, বিশেষ 
করে আমোঁরকায়, চলে যাঁচ্ছল; এদের সংখ্যাও আমরা ৪ কোর মতো বলে ধরতে পাঁর। অতএব 
দেখা যাচ্ছে, মাত্র একশো. বছরের আতি সামান্য বোশ কালের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা ১৮ কোটি 
থেকে বেড়ে প্রায় ৫০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়য়েছে। এই বাদ্ধও বিশেষ করে দেখা গেল ইউরোপের 
শশল্পপ্রধান দেশগৃঁলিতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে ইংলন্ডের লোকসংখ্যা 'ছল মান্র পণ্চাশ 
লক্ষ, পাঁশ্চম-ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডই 'ছিল সর্বাপেক্ষা দারদু দেশ। অথচ সে-ই হয়ে উঠল 
"পাথবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ, তার লোকসংখ্যা বেড়ে হল ৪ কোঁট। . 

এই জনবাদ্ধ ও ধনবৃদ্ধির মূলে ছিল প্রাকাতিক প্রক্রিয়াকে মানুষের নিজের ইচ্ছামতো 
চালাবার ক্ষমতার, বা সে প্রক্রিয়ার তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বৃহত্তর ব্যাপ্ত; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বলেই 
সেটা সম্ভব হয়েছিল। মানূষের জ্ঞান অনেক বেড়ে "গয়োছিল; কিন্তু তাই বলেই মনে করো 
না জ্ঞান বাড়লেই মানুষের বিজ্ঞতাও বাড়ে। প্রাকীতিক শান্তগুলোকে মানূষ নিয়ন্তিত করতে, 
জের কাজে লাগাতে লাগল; অথচ জীবনে তাদের লক্ষ্য কী, বা ক হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে 
কোনো স্পম্ট ধারণাই তখন তাদের নেই। বেশ জোরালো একখানা মোটর গাঁড় খুবই কাজের 
জাঁনস, কামনার জিনিস; কিন্তু সে গাঁড়তে করে কোথায় যাব সেটাও তো জানা থাকা চাই। ঠিকমতো 
যাঁদ চালাতে না পার তবে হয়তো সে খাদের মধ্যেই ঝাঁপ 'দিয়ে পড়বে । ব্রিটিশ আসোসয়েশান 
অব সায়ান্সের প্রোসডেন্ট গত বংসর বলোছলেন : 'শনজেকে কী করে চালাতে হয় সেটা জানবার 
আগেই প্রকাতিকে চালাবার ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।" 

বিজ্ঞানের সব স্ট-রেলওয়ে, এরোগ্লেন, বিদ্যুৎ, বেতার, আরও হাজার হাজার রকমের 
জানস আমরা প্রায় সকলেই ব্যবহার কার; কিন্তু ক করে তাদের সৃম্ট হল সেটা একবারও 
ভেবে দেখি না। সেগুলোকে আমরা স্বাভাবিক বস্তু বজ্ধেই ধরে নিই, যেন আমরা কোনো একটা 
জল্মগত দাবির বলেই তাদের ব্যবহার করবার আধকারী। আমরা একটা আত উন্নত যুগে বাস 
করছি, আমরা নিজেরাও কন দারুণ রকম উন্নত", একথা ভেবেও আমরা বিরাট গর্ব অনুভব কারি। 
অতাঁত*সব যুগের তুলনায় আমাদের যুগটা একেবারেই ভিম্ন রকমের, স্চে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ 
নেই; সেঘৃগের তুলনায় এষুগটা অনেক বোঁশ উন্নত, এ কথা বললেও নশচয়ই ভুল বলা হবে না। 
কিন্তু তাই বলেই, মানুষ বা দল 'হসাবে আমরা আগের চেযে বোৌশ উন্নত হয়োছ, একথাটা 
সতা নাও হতে পারে। হইঞ্জনচালক একটা হীঞ্জনকে চালাতে পারে, স্লেটো বা সক্লোটস পারতেন 
না। অতএব গ্লেটো বা সক্রেটিসের চেয়ে এই হীঁঞ্জনচালকাঁট একজন আঁধকতর উন্নত বা মহত্তর 
বান্ত, একথা বললে আহাম্মকিরই চরম করা হবে। অথচ যান হিসাবে ইঞ্জনটা প্লেটোর রথের 
' চেয়ে অনেক বোঁশ উন্নত ধরনের বস্তৃ, এটাও খুবই সত্য কথা। 

এখনকার 'দিনে অসংখ্য বই 'পাঁড় আমরা; আ্বামার আশতকা হয় তার বেশির ভাগই বাজে বই। 
প্রান কালের লোকেরা আত অঙ্গ বইই পড়তেন; কিন্তু সে বইগুলো ছিল ভালো বই, তাঁরা সে- 
গুলোকে পড়তেনও খুব ভালো করে। ইউরোপের সর্বশ্রেম্ঠ দার্শীনকদের মধ্যে একজন ছিলেন 


৮৩২ [ব*ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


স্পনোজা-__বিদ্যা এবং বিজ্ঞতার তানি প্রীতমূর্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, আমস্টারডমে বাস 
করতেন। শোনা যায় তাঁর গ্রন্থাগারে নাকি পুরো ষাটখানা বইও ছিল না। 

অতএব একথাটা আমাদের জেনে রাখতে হবে, পাঁথবীতে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে 
গেছে বলেই যে আমরাও মহত্তর বা বিজ্ঞতর হয়ে গোছ তার কোনো মানে নেই। সে জ্ঞানকে 
কী ভাবে ব্যবহার করা যায় সেটাও আমাদের জানতে হবে, তবেই তাকে আমরা পুরোপুরি কাজে 
লাগাতে পারব। গাঁড়খানা আমাদের ভালো, কিন্তু সে গাঁড়তে চড়ে সামনে ছুট দেবার আগে 
জেনে নিতে হবে, কোথায় আমরা যেতে চাই। তার মানে, জখবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কণ হওয়া 
উচিত, তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমাদের থাকা দরকার। এখনকার অনেক লোকেরই সে ধারণা 
িছমান্ত নেই, নেই বলে তাদের কোনো দুশ্চন্তাও দেখা যায় না। বিজ্ঞানের যুগে তারা বাস 
করছে, কিন্তু যে-সব ধারণা আর মতামত 'নয়ে তারা চলে ফেরে কাজকর্ম করে সেগুলো আত 
প্রাচীন, বিগত যুগের বস্তু। তার ফলে স্বভাবতই হাঙ্গামা বাধে, সংঘাতের সূণ্টি হয়। চালাক 
বাঁদর হয়তো গাঁড় চালানো শিখতে পারবে, কিন্তু তার হাতে গাঁড় ছেড়ে য়ে নাশ্চন্ত হওয়া 
যাবে না। 

' আধাঁনক যুগের জ্ঞান অত্যন্ত জাঁটল এবং ব্যাপক ব্যাপার। হাজার হাজার গবেষক ক্রমাগত 
কাজ করে চলেছেন, প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব বিভাগে বসে নানারকম পরাঁক্ষা চালাচ্ছেন, প্রত্যেকেই 
তাঁর নিজস্ব জাঁমাটিতে সুড়ঙ্গ কাটছেন, কণা কণা করে জ্ঞান আহরণ করে জ্ঞানের প্রকাণ্ড 
পাহাড়কে আরও উচু করে তুলছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্র এত বিশাল যে প্রতোকজন কমাঁকেই তরি 
নিজস্ব ধরনের কাজে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে নিতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, জ্ঞানের অন্যান্য 
িভাগ সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই; কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো তাঁর অগাধ বিদ্যা, অথচ 
অন্য কতকগুলো বিষয়ে তাঁর একেবারে কোনো বিদ্যাই নেই। সেক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের 
সমগ্র ক্ষেত্রটির সম্বন্ধে একটা বিজ্দ্রোচিত ধারণা কবে নেওয়া তরি পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। প্রাচীন 
জগতে “সভ্যতা' বা শশক্ষা' কথাটার যা অর্থ ছিল, সে অর্থে তিনি “সভ্য, বা শশাক্ষত' মানুষ নন। 

অবশ্য এমন মানুষও আছেন, যাঁরা এইরকম সংকীর্ণ বিশেবজ্ঞতার উধের্ব উঠে গিয়েছেন; 
তাঁরা নিজেরাও বিশেষজ্ঞ পাণ্ডিত, তবু একটা বৃহত্তর দৃণ্টি নিয়ে জগতকে দেখবার শান্ত তাঁরা 
রাখেন। যুদ্ধের বিশঙ্খলা বা মানবসূলভ বাধাবিঘ্, সমস্ত কিছুকেই অগ্রাহ্য করে এরা এদের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন; গত পনর বছর বা এরকম সমন্সের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের 
ভান্ডারে অপূর্ব সব রত্ন এ"রা উপহার 'দিয়েছেন। এ যুগের সবচেয়ে বড়ো বৈজ্ঞানিক বলা হয় 
আযালবার্ট আইনস্টাইনকে। ইনি একজন জর্মন ইহাদি; নবসৃম্ট 'হিটলার সরকার সম্প্রীতি এ*কে 
জম্শীন থেকে তাঁড়য়ে 'দয়েছে, কারণ তারা ইহাদদের প্রাত প্রসন্ন নয়! 

আইনস্টাইন গাঁণতশাম্ত্ের সক্ষম হিসাব কষে পদার্ধীবদ্যার নূতন কতকগুলো মৌলিক 
সূত্র আবিদ্কার করেছেন, যার প্রভাব সমস্ত বিশবসংসারের উপরে দেখা যাচ্ছে। দৃশো বছর 
ধরে নিউটনের সূত্রগুলোকেই আমরা বিনা দ্বিধায় সত্য রলে স্বীকার করে এসেছি। আইন্‌- 
স্টাইনের আবিচ্কারে তারও কিছুটা ব্যাতিক্রম ঘটল। আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্ত সত্য প্রমাণিত 
হয়েছে একটা অত্যন্ত «আশ্চর্য উপায়ে । তাঁর সিদ্ধান্ত হল, আলোর 'বিকীরণের একটা« বিশেষ 
রীতি আছে; সেটার সত্যতা পরাক্ষা করা যায় সূর্যগ্রহণের সময়ে। তার পর যখন একবার সূর্য- 
গ্রহণ হল, দেখা গেল সত্যই আলোর রেখাগুলো সেই ভাবেই চলছে। অঙ্ক কষে যে সিম্ধান্ত 
আইনস্টাইন স্থির করেছিলেন, সেটা সত্য প্রমাণ হল বাস্তব পরাক্ষার নধ্য দিে। ও 

আইনস্টাইনের এই 'সিম্ধান্তটি কী, তা আমি তোমাকে বোঝাতে চেস্টা করব না। বিষয়টা 
অত্যন্ত জাঁটিল, আর এর সম্বন্ধে আমার ধারণাও মোটেই স্পন্ট নয়। এর নাম হচ্ছে 'আপেক্ষিক 
তত্্'। বিশবজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইন্স্টাইন দেখলেন, কাল এবং চ্থান বলে 
যে ধারণা আমাদের আছে, তাকে আলাদা আলাদা করে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অতএব তিনি 
এই দুটি ধারণাকেই বাতিল করে দিলেন, 'দয়ে একটি নূতন তত্ব প্রচার করলেন, এর মধ্যে স্ধান 
এবং কাল, দুটিকেই তান একত গেথে 'দিলেন। এইটাই হল তাঁর আঁবজ্কৃত প্থান-কালে'র তত্ত। 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি ৮৩৩ 


| আইন্স্টাইনেক্স গবেষণা ছিল সমগ্র বশব-জগতকে নিয়ে। উল্‌টো দিকে আছেন আবার 
অন্য সব বৈজ্ঞানিকরা, এ*রা ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্রকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। ধরো একটা আলাঁপনের 
ডগা-এত ক্ষুদ্র জনিস যে খালি চোখে তাকে প্রায় দেখাই যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা 
এরা প্রমাণ করলেন, এই 'পিনের ডগাটিও একদিক থেকে একটা আস্ত বিশ্ব-জগতেরই সামল। 
এর মধ্যে আছে অসংখ্য অণু, তারা পরস্পরকে ঘিরে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে; প্রত্যেক অণুর মধ্যে 
আবার অনেক পরমাণু, তারাও পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে অথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করছে না; 
এক একট পরমাণুর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো করে বিদাতের টুকরো বা চার্জ বা যাই বল, 
এদের নাম প্রোটন আর ইলেকট্রন, এরাও সারাক্ষণই অতি প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। এদেরও 
মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতর অংশ আছে, তাদের বলে পাঁজদ্্রন, 'নিউট্রন, ডেন্টন; 'হসাব করে দেখা গেছে 
একটি পাজগ্রনের আয়ুর গড়পড়তা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক সেকেন্ডের প্রায় একশো কোটি ভাগের এক 
ভাগ। এর সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে, শূন্যপথে যেমন গ্রহ-নক্ষত্রেরা পাক থেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
ঠক তারই মতো ব্যাপার--তবে অনেকখ্বনি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে। মনে রেখো, অণু জিনিসটাই 
এত ছোটো যে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবধক্ষণ যন্ম দিয়েও তাকে দেখা যায় না। আর পরমাণু, 
প্রোটন, ইলেকট্রন, এদের কথা তো কল্পনাতে আনাই কঠিন ব্যাপার। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার 
এতদূর উন্নাতি এখন হয়েছে ষে এই প্রোটন ইলেকষ্রনদের সম্বন্ধেও রাশিকৃত তত্ব আমরা জেনে 
ফেলেছি। সম্প্রতি পরমাণৃকেও ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা গেছে। 

বিজ্ঞানের যে-সব তত্ব এখন বোরয়েছে তার কথা ভাবতে গেলেই মাথা ঘরে যায়; তার 
মূল্য নিরূপণ করা তো খুবই শল্ত কাজ। এর চেয়েও আশ্চর্য কথা কিছু তোমাকে শোনাচ্ছ। 
আমরা জানি, আমাদের এই পৃথিবীটাকে আমরা এত বড়ো বলে মনে কার, অথচ এটাও সূর্যের 
একটা ক্ষুদ্র গ্রহ মানত; সে সূর্য নিজেই আবার একটা আঁতি মানমর্ধাদাহশীন ক্ষুদ্র নক্ষত্র। সমগ্র 
সৌরজগংটাই হচ্ছে স্থান-মহাসমুদ্রে একটি জলাবন্দু মান্ন। 'নাঁখল 'বশ্বের এক স্থান থেকে 
আরেক স্থানের দূরত্ব এত বোশ যে, এর কোনো কোনো জায়গা থেকে আমাদের এখানে এসে 
পেশছতে আলোরও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। রান্রে যখন একটা তারা দোঁখ, 
কাকে দেখতে পাই জান? এই মুহূর্তে সে তারাটর যে রূপ আছে তাকে নয়। দোখ, তার 
যে আলোর রশ্মাটি আমাদের কাছে এখন এসে পেশছচ্ছে, সে যখন সেই তারাটি ছেড়ে আমাদের 
কে যান্তা করেছিল, সেই সময়ে তারাটর যে রূপ ছিল, তাকে। আত দীর্ঘ তার সে বান্রাপথ-- 
সে পথ আঁতক্রম করে আসতে হয়তো তার শত শত বা হাজার হাজার বছর লেগেছে। স্থান 
এবং কাল সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তা দিয়ে এর হাদিশ মেলে না। সেই জন্যই আইন্‌- 
স্টাইনের স্থান-কালের তত্ব দিয়ে এ-সব ব্যাপার বোঝা অনেক বোশ সহজ হয়। স্থানকে বাদ 
দিয়ে যাঁদ কালের কথা ভাব, তবে জ্বতশত আর বতমানে তালগোল পাকিয়ে যাবে। যে তারাঁটকে 
আমরা এই মূহূর্তে দেখাছ আমাদের কাছে সে বর্তমান; অথচ আসলে আমরা দেখাঁছ তার অতাঁত 
রূপকে। কে জানে হয়তো-বা তার আঁ্তত্বই বহদকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার সে আলোর 
রাঁম্মটি যাত্রা শুরু করবার পরে কোনো একসময়ে । 

“বলেছি, আমাদের সূাঁট একাঁট মানমর্ধাদাহীন ক্ষুদ্র নক্ষত্র। এই রকম আরও প্রায় এক 
লক্ষ নক্ষত্র আছে, এদের সকলকে 'নয়ে তোর হয় একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। আমরা রান্রে যে তারাগুলোকে 
দেখতে পাই তারা প্রায় সকলেই এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে। কিন্তু খাঁল-চোখে আমরা এই তারাদের 
আত অজ্প কয়েকাটিকেই দেখতে পাই। শাস্তশালশ দ্‌রবীক্ষণ দিয়ে আরও অনেক বোৌশ তারা 
দেখা যায়। এই বিজ্ঞানে যাঁরা পারদর্শর্শ, তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন, বিশবজগতে এই রকম 
নক্ষতপৃজজ আছে মোট প্রায় এক লক্ষ । 

আরেকাঁটি বিস্ময়কর তথ্য বলাছি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই বিশ্বজগতের আয়তন ক্রমেই 
বাড়ছে। গাঁণতশাস্্বিদ সার্‌ জেমৃস্‌ জীন্স্‌ একে তুলনা করেছেন একটা সাবানের বুদ বদের 
সথ্চে : দিনাদনই সে বন্হত্বর হচ্ছে, এই বিশবজগত সেই বুদ্বুদের বাইরের আবরণ। এই 

৫৩ 


৮৩৪ বি*ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


বুদৃব্দাকৃতি বিশবজগতের আয়তন এত বড়ো ষে এর একপ্রাম্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পেণছতে 
আলোরই বহ; লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। 

তোমার 'বাস্মিত হবার ক্ষমতা যাঁদ এখনও ফারয়ে গিয়ে না থাকে, তবে বাস্তধিকই বিস্ময়কর 
এই বিশ্বজগত সম্বন্ধে আরও একটি কথা শোনো। কেম্বিজের একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ 
আছেন, তাঁর নাম সার্‌ আর্থার এীডংটন। 'তনি বলেন, আমাদের এই 'িশবজগত ক্রমশই ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক দম-ফুরিয়ে-যাওয়া ঘাঁড়র মতো। আবার যদি কোনো প্রকারে 
এতে দম 'দিয়ে না দেওয়া হয়, তবে একদিন এটা একেবারেই ছিম্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অবশ্য 
এ-সব কাণ্ড ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে, কাজেই আপাতত আমাদের ভয় পাবার ছু নেই। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞান ছিল পদার্খাবদ্যা আর রসায়ন। এদের সাহায্যে 
মানুষ প্রাকীতক শীন্তকে বা বাইরের জগতকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারত। তার পর বিজ্ঞান- 
ভন্ত মানুৰ ভিতরের দিকে চোখ ফেরাল, নিজেকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ড করল। জীব- 
ধবদ্যার কদর বাড়ল-_এটা হচ্ছে মানুষ জীবজন্তু গাছপালার মধ্যে জীবন কণ ভাবে থাকে তারই 
বদ্যা। ইতিমধ্যেই এর আশ্চর্যরকম উন্নতি হয়েছে; জীবতত্বীবদ্‌রা বলছেন, আর অক্পাঁদনের 
মধ্যেই ইনজেকশন 'দিয়ে বা অন্য উপায়ে মানুষের চীরন্র বা প্রকৃতি বদলে দেওয়া সম্ভব হয়ে যাবে। 
হয়তো তখন কাপুরুষকে সাহস বীরে পরিণত করা যাবে; কিংবা হয়তে। তখন সরকারপক্ষ তাঁদের 
যারা সমালোচনা করছে বা বিরোধিতা করছে তাদের ধরে ধরে ইনজেকশন 'দিয়ে দেবেন, সরকারি 
কাজে বাধা দেবার শ্ান্তটাকেই তাদের কাঁময়ে দেবেন- এইটাই হওয়া বোঁশ সম্ভব, কি বল? 

জাবাবদ্যার ঠিক পরের ধাপই হচ্ছে মনস্তত্বীবদ্যা। এর কারবার মন নিয়ে, মানুষের শচন্তা, 
আভিপ্রায়, ভয় আর কামনা 'নিয়ে। বিজ্ঞানের আভষান এইভাবে 'নতা নতন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, 
আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ক্রমেই বোশ কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, হয়তো এইভাবে 
আমাদের নিজেকে নিয়ল্পণ করবার শান্তই যাগয়ে দিচ্ছে। সুজননবিদ্যাও জাবাবদ্যা থেকে 
একটি মান্ত পরের ধাপ। এটা হচ্ছে জাতির উন্নতি-বিধানের বিজ্ঞান। বিশেষ কতকগুলো 
জশীবকে বশ্লেষণ করে বিজ্ঞানের কতখানি উন্নাত সাধন করা গেছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। 
ব্যাঙ্কে কেটে দেখা হয়েছে, জীবের দেহে স্নায়ু এবং পেশীগুলো কারকম-ভাবে কাজ করে। 
বোঁশ পাকা কলার উপরে আত ক্ষুদ্র একরকম মাছি পড়ে, তার নামই হয়ে গেছে কলার-মাছি। 
এদের 'বিশ্লেষণ করে বংশানুক্রম সম্বন্ধে যত 'জানিস জ্বানা গেছে এমন আর কিছু থেকেই হয়ান। 
এই মাছিকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, কী ভাবে এক-পুরুষের দোষগুণ 
বংশানূক্রমে পরবতর্ধ পূরুষেও আত্মপ্রকাশ করে। এই থেকে মান্ষ-জাতির মধ্যেও পুরুষানুক্রমের 
গাঁতটাকে বোঝা অনেকখানি সহজ হয়েছে। 

এর চাইতেও অদ্ভুত একটা জব থেকে আমরা অনেকখানি জ্ঞান লাভ করোছ, সে হচ্ছে 
সাধারণ ফাঁড়ং। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘকাল ধরে এবং আত যত্নে ফাঁড়ঙের গাঁতাবাঁধ 
লক্ষ্য করেছেন; তার ফলে জানা গেছে, জাঁবজন্তুদের মধ্যে এবং মানূযের মধ্যেও স্পী-পুরুষ ভেদ 
কী ভাবে নিষ্পন্ন হয়। জবনের একেবারে প্রথম দিন থেকেই ক্ষুদ্র প্রাণ কী ভাবে পুরুষ 
বা স্ম ভণে পারণত হয়, ধারে ধারে পাঁরণত হয় ক্ষুদ্র একা স্তী বা পুরদষ বে কষ 
একটি বালক বা বালকাতে_তার সম্বন্ধে এখন আমরা অনেক কথাই জানি। 

এই রকমের আরেকটি জীব আমাদের সাধারণ পোষা কুকুর। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক আছেন পাভ্লভ্‌; এখন তাঁর চুরাঁশ বছর বয়স তবু এখনও জিমি সম্মনে তাঁর 
পাবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি খুব যর করে কুকুরদের ভাবভাঁঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন; 
বশে করে লক্ষ্য করলেন, খাদ্য দেখলে তাদের মুখ থেকে কীরকম করে লালা বেরোয় । কুকুরের 
মৃখের লালার পাঁরমাণ পর্যন্ত তিন মেপে দেখলেন। খদ্য দেখলে কুকুরের এই জিতে জল 
আসা- এটা একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার, যাকে বলে একটি নিরপেক্ষ প্রাতিক্রিয়া (1111001)01601160 
167৩স)। ঠিক যেমন ছোটো শিশু হাঁচে বা হাই তোলে বা আড়মোড়া ভাঙে সেজন্য আগে থেকে 
শেখার তার দরকার হয় না। আগের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার আটকার না। 


বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত ৮৩৫ 


এর পর পাভূ্লভ্‌ আপেক্ষিক প্রাতক্রিয়া (30101610120. 19965) জল্মাবার চেষ্টা 
করলেন। তার মানে কুকুরকে 'তনি শেখালেন 'বশেষ একটি সংকেত হলেই সে খাদ্য প্রত্যাশা 
করতে পারে। এর ফলে সেই সংকেতটি কুকুরের মনে খাদ্যের কথা জাগিয়ে দিতে লাগল; খাদ্য 
কাছে নেই তব শুধু সংকেত শুনেই কুকুরের মুখে লালা ঝরতে লাগল, যেন সত্যই খাদ্য তর 
সামনে হাঁজর। 

কুকুর আর তার লালাম্রাব নিয়ে এই-যে গবেষণা, একে ভিত্তি করেই মানব-মনস্তত্তের 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। পরাক্ষা করে দেখা গেছে, আঁতি শৈশবে মানৃষের মধ্যে কতকগুলো 
নিরপেক্ষ প্রাতীক্রয়া থাকে; তার পর বড়ো হবার সঙ্গে সথ্গে ক্রমেই বৌশ করে আপেক্ষিক 
প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে জন্মাতে থাকে। বস্তৃত যা কিছু আমরা ?শাখ, সবই 'শাখ এইভাবে । 
এইভাবেই আমাদের সব অভ্যাস গড়ে ওঠে, এইভাবেই আমরা ভাষা 'শাঁখ। 
আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্মিত হয় আমাদের প্রাতক্রিয়া দ্বারা; তা অবশ্য মধুর ও তন্ত 
দৃূরকমেরই হয়। যেমন, মানূষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া আছে, ভয়। পায়ের কাছে সাপ দেখলে, 
বা সাপের মতো চেহারার একটা দাঁড়র টূকরোও দেখলে, আমরা কিছু না ভেবেচিন্তেই তৎক্ষণাং 
লাফ 'দিয়ে সরে যাই- সেজন্য পাভৃ্লভের গবেষণার তত্ব জানা থাকবার প্রয়োজন হয় না। 

পাভূলভের গবেষণা মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সর্বব্রই একটা বিপ্লব ঘাঁটয়ে 'দিয়েছে। তাঁর 
কতকগুলো গবেষণা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, 'কল্তু এ নিয়ে এখানে আর আলোচনা করা যচ্ছে 
না। তব্‌ একাঁট কথা বলাঁছ, মনস্তত্ব সম্বন্ধে তত্তান্বেষণের এছাড়া আরও কতকগুলো খুব 
ভালো প্রণাল' আছে। 

তোমাকে এই অজ্পকণ্টা উদাহরণ 'দলাম, যেন এর থেকেই তুমি খাঁনকটা ধারণা করতে 
পার বিজ্ঞানের কাজ কীরকম প্রণালীতে চলে। আগের 'দিনের দার্শানকদের রীতি ছিল বড়ো 
বড়ো সব বিষয় নিয়ে আবৃছা অস্পন্ট কথা বলে যাওয়া; অথচ সে বিষয়কে পুরোপুরি 'বিশ্লেষণ 
করা বা উপলব্ধি করা সহজ নয়, হয়তো বা সম্ভবই নয়। এদের কথা নিয়ে লোকেরা খালি 
তর্কের পর তর্ক করত, তর্ক করতে করতে ভয়ানক উত্তোজত হয়ে উঠত; কিন্তু তাদের সে 
তর্ক এবং যান্তর সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার কোনো চরম উপায় ছিল না, সৃতরাং শেষপর্যন্ত 
ব্যাপারটা না-স্বর্গে না-মর্তে হয়েই শূন্যে ঝুলে থাকত, ব্যাপারটার কোনো মীমাংসাই হত না। 
পরলোক সম্বন্ধে যাঁন্তজাল বিস্তার করতেই এ*রা এত বোঁশ ব্যস্ত থাকতেন, যে এই পৃথিবীতে 
যে-সব সাধারণ বস্তু রয়েছে তাদের 'দকে তাকিয়ে দেখতেও তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। 
কিন্তু বিজ্ঞানের রীতি ঠিক এর 'বপরীত। আত সামান্য, আঁকাণিংকর ব্যাপার বলে যেগুলোকে 
মনে হয়, বৈজ্ঞানিকরা তাকেই অত্যন্ত যত্রসহকারে পর্যবেক্ষণ করেন, তাই থেকেই আত বড়ো 
বড়ো তথ্যের সম্ধান মিলে যায়। তার পর সেই সব তথ্যের 'ভীত্ততৈ এরা সূত্র রচনা করেন; 
সে সূত্রকে আবার আরও নৃূতনতর পর্যবেক্ষণ এবং পরাক্ষার চ্বারা যাচাই করে নেওয়া হয়। 

আমি বলাছ না-_বিজ্ঞান কখনও ভুল করে না। ভুল সে অনেক করে, তখন আবার তাকে 
গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হয়। আবার গোড়া থেকে শুরু করে। কিন্তু তবুও কোনো প্রশ্নকে বিচার 
করতে হলে বৈজ্ঞানক পল্ধাটাই হচ্ছে একমান্র নিভূল পন্থা । উনাবংশ্গ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের 
মনে অহঙ্কার 'ছিল, নিজেকে সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মনে করত। এখন তার সে অহঙ্কার একেবারেই 
নেই। যতথান 'সাম্ধলাভ তার হয়েছে তার জন্য সে গৌরব বোধ করে। কিন্তু জ্ঞানের যে 
বিশাল এবং চির-বিস্তারণশশীল সমৃদ্ধ তার সম্মুখে আজও অনুত্তীর্ণ পড়ে রয়েছে, তার দিকে 
তাঁফিয়েও সে সসম্ভরমে মস্তক অবনত করছে। জ্ঞানীব্ান্ত জানেন তাঁর জ্ঞান কত সামানা; 
মুর্খ ব্যান্তই ভাবে তার অজানা কিছু নেই। বিজ্ঞানের অবস্থাও তাই। সে যত সামনে 
এগিয়ে চলেছে, তার গোঁড়ামও ততই কমে যাচ্ছে; তাকে কোনো প্রশ্ন করলে তার জবাব 'দিতে 
সে ততই বোশ দ্বিধাবোধ করছে। এডিংটন বলেছেন : 'াবজ্ঞানের প্রগাঁত কতদূর হল সেটা 
মাপতে হবে, কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা 'দিতে পারছি তা 'দিয়ে নয়; কতকগুলো প্রশ্ন 
আমরা করতে পারছি তাই 'দয়ে।” হয়তো তাই। তব .বিজ্ঞান এখন ক্রমেই বেশি করে প্রশ্নের 


৮৩৬ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


উত্তর দিতে পারছে, জীবনের স্বরূপ আমাদের বারিয়ে 'দচ্ছে, যথাযোগ্য লক্ষ্যের দিকে পাঁরচালিত 
একটা মহত্তর জীবন যাপন করবার শান্ত আমাদের যূশিয়ে দিচ্ছেসে জীবনযাপন করতে আমরা 
চাইব কি না কে জানে। অযৌন্তকতার অস্পম্ট জাটলতা নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার নয়; সে জাঁবনের 
অন্ধকার কোণগুলিকেও আলোকের ধারায় উদ্‌ভাঁসত করে তোলে, সনাতন সতোর মুখোমুখি 
এনে আমাদের দাঁড় কারিয়ে দেয়। 


১৯৮৩ 
বিজ্ঞানের সদৃব্যবহার ও অপব্যবহার 
১৪ই জুলাই, ১৯৩৩ 


বিজ্ঞানের আধ্ূনিকতম আবিন্কারগ্লির ফলে বিস্ময়ের যে মায়ালোকের দ্বার আমাদের 
সামনে খুলে গেছে, তার একটুখানি রূপ তোমাকে আম আগের চিঠিতে দৌখয়েছি। জান না, 
সেইটুকু দেখার ফলে তোমার মনে কৌতূহল জাগবে কি না, চিন্তা এবং কার্ষের সেই রাজোর 
দকে তুমি আকৃষ্ট হবে কি না। এই-সব বিষয় সম্বন্ধে আরও বোশ যাঁদ জানতে চাও 
সেটা বই পড়ে সহজেই পারবে; এ সম্বন্ধে বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু একাঁট কথা মনে রেখো : 
মানুষের চিন্তা আর জ্ঞান প্রতিমৃহ্‌্তেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রকাতি এবং বিশ্বজগতের 
সমস্যাগুলোকে নিয়ে সারাক্ষণই নাড়াচাড়া করছে, বুঝতে চেস্টা করছে; আজ তোমাকে যা বলাছ 
কাল হয়তো সেটা একেবারেই অপ্রচ্ুর এবং সেকেলে প্রমাণ হয়ে যাবে। মানৃষের মন বিশব- 
প্রকাতিকে যুদ্ধে আহবান করে ফিরছে : বিশ্বজগতের দূর দূরতম কোণেও সে অবলালারুমে 
উড়ে চলে যায়, তার রহস্যগুলোর মর্মভেদ করবার চেষ্টা করে; সাধারণ চোখে ষেটা অপাঁরসীম 
বৃহৎ বা অননুমেয় ক্ষুদ্র হয়ে আছে, তাকে পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে মেপে দেখতে সাহস করে_- 
এর এই বারত্বের কথা যখন ভাব, আম মূ্ধ হয়ে যাই। 

এই সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে 'খাঁটি' শবজ্ঞান; অর্থাৎ এমন বিজ্ঞান, পৃথিবীর জীবনের 
উপরে যার কোনো প্রত্যক্ষ বা আপাত প্রভাব নেই। আপ্পোক্ষক তত্ব বা স্থান-কালের পাঁরমাপ, 
বা বিশ্বজগতের আয়তন, আমাদের দৈরনান্দন জশবনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা 
সহজেই বুঝি। এই 'সম্ধান্তগাঁলর বোঁশর ভাগই দাঁড়য়ে আছে উচ্চতর গাঁণতের উপরে; 
গণিতের সে জটিল এবং উচ্চতর অধ্যায়গূলি এই অর্থে খাঁটি, বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বেশির ভাগ 
মানুষই এ ধরনের বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না; প্রাতাহক জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ 
করা চলে বা দেখা যায়, স্বভাবত তার দিকেই তারা আকৃষ্ট হয় বোঁশ। এই ফাঁলিত বিজ্ঞানই 
গত দেড় শো বছর ধরে মানুষের জাবনযান্রাতে একটা বৈস্লাবক পারবর্তন এনে দিয়েছে। বস্তুত 
এখনকার দিনে মানুষের জীবনটাই সম্পূর্ণরূপে চালিত এবং নিয়ন্মিত হচ্ছে বিজ্ঞানের এ-সব 
শাখা-প্রশাখার সাহায্যে; এদের বাদ দিয়েও টিকে রয়েছ, এমন কথা চিল্তা করাই আমাদের 
পক্ষে কঠিন। লোকের মুথে অনেক সময় অতাঁত কালের সেই সান্দর শুভ্র 'দনগূণলর নাম 
শোনা যায়, শোনা যায় একটি স্বর্ণষৃগের নাম যা দীর্ঘকাল অতখত হয়েশ্গছে। অতাত 
ইতিহাসের কোনো কোনো বুগের কাহিনশ সতাই অত্যন্তরকম মনোমুগ্ধকর; কোনো কোনো 
দিক দিয়ে-হয়তো সে বুগ আমাদের যুগ থেকে অনেক ভালোও ছিল। কিন্তু এর প্রাত এই-যে 
আকর্ষণ আমরা অনুভব কার, সেও বোধ হয় অন্য কারণে ততটা নয় যতটা এরা দরের যৃগ, 
খানিকটা অস্পন্টতার রহস্যে আবৃত যুগ বলে। বিশেষ কোনো বড়ো মানূষ একটা বিশেষ 
যুগে জল্মোছলেন বা প্রভুত্ব করে গিয়েছেন বলেও সে-বুগটাকেই খুব বড়ো বলে মনে করবার 
নেশাও আমাদের আছে। িল্তু ইতিহাসের পদ্টা আগাগোড়া উল্‌টে দেখো, দেখবে সাধারণ 


বিজ্ঞানের সদব্যবহার ও অপব্যবহার ৮৩৭ 


মানুষের অবস্থা চিরাদনই শোচনীয় থেকে এসেছে। যূগ-যুগ ধরে যে-সব বোঝা তারা বয়ে 
এসেছে, তার থেকে বিজ্ঞানই খাঁনকটা 'নচ্কাতি তাদের এনে 'দিয়েছে। 

তোমার চারদিকে তাঁকয়ে দেখো; দেখবে যা-কিছু তোমার চোখে পড়ছে তার প্রায় সব 
জিনিসেরই কোনো-না-কোনো ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ আছে। আমরা পথ চাল ফলিত 
জ্ঞানের প্রবার্তত রাঁতিতে; পরস্পরের কাছে খবর পাঠাই সেই পথে; অনেক সময়ে আমাদের 
খাদাদ্রব্য এ একই উপায়ে প্রস্তুত হয়, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গাতে বাহিত 
হয়। যে সংবাদপর্র আমরা পাড়, যে বই আমরা কিনি, ষে কাগজে আমরা 'লাখ, যে 
কলম 'দিয়ে 'লাঁখ-_বিজ্ঞানের সাহাষ্য ছাড়া অন্য কোনো পথেই এগুলো তোর করা যেত 
না। স্বাষ্থ্যাবধি, জনস্বাস্থা, ব্যাধির প্রাতিকার, এগুলোও নির্ভর করে বিজ্ঞানেরই উপরে। 
ফাঁলত বিজ্ঞানকে বাদ 'দিয়ে আধুনিক জগতে একাঁট পা-ও চলা একেবারেই অসম্ভব । অন্যান্য 
কারণের কথা ছেড়েই দই, একটিমান্ন কারণ এর চরম এবং পরম কারণ : বিজ্ঞান বাঁদ না 
থাকত তবে পাঁথবীর এই বিপুল জনসংখ্যার উপযোগণ খাদ্যেরই সংস্থান করা যেত না, পৃথিবাঁর 
অর্ধেক বা তারও বোশ মানুষ শুদ্ধ অনাহারেই মরে ষেত। গত এক শো বছরের মধ্যে পৃথিবীতে 
মানুষের সংখ্যা কী তীব্রবেগে বেড়ে চলেছে, সেকথা তোমাকে বলোছ। খাদ্য উৎপাদনের এবং 
সে খাদ্যকে একস্থান থেকে অন্স্থানে পাঠানোর কাজে "বিজ্ঞানের সাহাষ্য নিলে তবেই এই বিপুল 
জনতার পক্ষে বে'চে থাকা সম্ভব হয়। 

প্রথম যোদন বিজ্ঞান মানুষের জশবনে বড়ো কলকব্জার আমদানি করে 'দল, তার পর 
থেকেই ক্রমাগত সে কলের উন্নাত সাধন চলেছে। প্রাত বছর, এমনাক প্রাত মাসেই অসংথা 
ছোটো ছোটো নৃতন আঁবচ্কার, ছোটো ছোটো পাঁরবর্তন হচ্ছে, তার ফলে সে কলের কর্মক্ষমতা 
1দন দিন ষতই বেড়ে চলেছে, মানুষের শ্রমের উপরে তাকে ততই কম নির্ভর করতে হচ্ছে। আজকের 
এই উন্নাতি, যল্তাশল্পের এই প্রগতি, এর বেগ বিশেষ করে দ্ুত হয়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীরই 
এই গত ন্রিশাঁট বছরে। সম্প্রাত বছর কয়েক ধরে এই পাঁরবর্তনের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে-_ 
আজও সে বেগ থেমে যায় নি; এর ফলে শিল্পে এবং উৎপাদনের প্রণালশতে "এমন বস্লবই 
ঘটে যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়ভাগে যে শিল্প-বগ্লব ঘটোছল একমান্র তারই সঞ্গে 
এর তুলনা দেওয়া চলে। এই নূতন বিপ্লবের প্রধান কারণ হচ্ছে, উৎপাদনের কাজে 'বিদঢুং- 
শান্তর ক্রমশই আঁধকতর ব্যবহার। বংশ শতাব্দীতে বিরাট একাঁট 'বদ্যুং-বিপ্লব পৃথিবীতে, 
বিশেষ করে আমৌরকার যৃন্তরাম্ট্রে, ঘটেছে; এর ফলে জীবনযাত্রার রীতিটাই সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। 
অম্টাদশ শতাব্দীর 'শল্প-বিপ্লব প্রতিজ্ঞা করোছল ' যন্-যৃগের; বিদ্যুৎশীবস্লবের ফলে আমরা 
এখন ছুটে চলোছ শান্ত-যুগের 'দকে। সমস্ত ব্যাপারই এখন চলছে বিদ্যুতের কৃপায়-_এর 
ব্যাবহার করাছি আমরা শল্পে, করাঁছ রেলগাঁড় চালাতে, করাছ আরও অসংখ্য কাজেকর্মে। এই 
জন্যই লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্র জুড়ে মস্তমস্ত জল-চালিত 'বিদাহং-উৎপাদনের কারখানা 
তোর করতে চেয়োছলেন-_তাঁর দূরপ্রসার দৃষ্টি বর্তমানকে আতিক্রম করে ভাবষ্যংকেও দেখতে 
পেয়োছিল। 

িজ্পে 'বিদ্ঢৎ-শাল্তর ব্যবহার এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ষল্যোন্নাত্তর ফলে অনেক সময়েই 
উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়; অথচ বায় বিশেষ পড়ে না এতে । 'বিদাং-চালিত যন্দ্পাতির 
পারিচালন-ব্যবস্থায় সামান্য একটু অদলবদল করলেই হয়তো তার উৎপাদ্দনক্ষমতা দ্বিগ্ণ বেড়ে 
যাবে। এর প্রধান কারণ, যম্মের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে মানৃষ নিষুস্ত করবার প্রয়োজনটা ক্রমেই 
অন্তত হয়ে ষেতে থাকে; মানুষ কাজ করে ধারে, তার ভুল করবার সম্ভাবনাও থাকে । অতএব 
যন্মের যতই উন্নতি হয়, সেই পারমাণে সে-্যন্তর চালাতে শ্রামকও ততই কম নিযুক্ত করা হয়্। 
একটিমান্র মানুষ আজকাল কতকগাীল হাতল আর বোতামের সাহায্যে বিরাট 'বিরাট বল্মকে চালাচ্ছে। 
এর ফলে হন্দোংপনন পণ্যদ্রবোর পারমাণ অত্যন্তরকম বেড়ে যায়; আবার ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গ 
কারখানা থেকে বহু মানুষ্নকে ছাড়য়ে দেওয়া হয়, কারণ সে যল্ম চালাতে আর তাদের প্রয়োজন 
হবে না। গাঁদকে আবার অল্মপাতির উন্নাতও এত দুতবেগে ঘটে চলেছে যে, অনেক সময়ে 
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দেখা যায়, নৃতন একটা যল্ল কারখানায় এনে বাঁসয়ে দিতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যেই 
সে যন্্টা খানক পারমাণে বাতিলের মধ্যে পড়ে গেছে, কারণ ইতিমধ্যেই আরও অধিকতর 
উন্নত ধরনের বন্দ তৈরি হয়ে গেছে। 
'  শ্রামককে সাঁরয়ে দিয়ে তার জায়গাতে যন্তের প্রবর্তন--এটা অবশ্য যল্তশিল্পের একেবারে 
প্রথম যূগ থেকেই চলে এসেছে । তখনকার দিনে এ নিয়ে বহু দাগ্গা-হাগ্গামা হয়েছে, ক্রুদ্ধ 
শ্রামকরা সে নূতন কলকে ডেঙেচুরে 'দিয়েছে-_এর কথা বোধ হয় তোমাকেও বলোছি। কিন্তু 
তার পরে দেখা গেল, যন্ম-ব্যবহারর ফলে শেষপযন্ত আরও বোঁশ মানুষেরই চাকরি জুটে 
যায়। যন্লের সাহায্যে শ্রীমক অনেক বোঁশ বোশ পণ্য উৎপাদন করতে পারে; তার ফলে তার 
বেতনও বেড়ে গেল, এবং পণ্যের মূল্য কমে গেল। অতএব তখন শ্রামকরা এবং সাধারণ 
লোকেরা সে-পণ্য আরও বেশি করে কিনতে পারল। তাদের জাীবনযান্নার মান বেড়ে! চলল, 
যন্মোৎপন্ল পণ্যেরও চাহদা বাড়তে থাকল। এর ফলে আবার আরও বোশ কারখানা তোর 
করা হল, আরও বহু শ্রামক সেখানে নিষুস্ত হয়ে গেল। অতএব দেখছ, যন্দ-ব্যবহারের ফলে 
প্রত্যেকটা কারখানায় বহু শ্রীমকের কাজ চলে গেল বটে, কিন্তু কারখানার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে 
যাবার ফলে মোটের উপর আরও বোঁশ পাঁরমাণ শ্রমিকই কাজ পেয়ে গেল। 

এই ব্যাপার বহু কাল ধরে চলেছে; কারণ 'শক্পতন্তী দেশগুলো দৃরবতর্শ অনুন্নত 
দেশগুলোর বাজারে মাল বেচে সেখান থেকে লাভ আহরণ করত, তাতেও এই প্রীক্য়াটারই 
চলবার সুবিধা বেড়েছে। সম্প্রাতি বছর কয়েক যাবং ব্যাপারটা বন্ধ হযে গেছে বলে মনে হয়। 
হয়তো বর্তমান ধাঁনকতন্দ্রী ব্যবস্থায় এর প্রসার আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না; এখন সে 
ব্যবস্থাটাকেই একটু বদলে নেওয়া দরকার হয়েছে । আধ্নক শিল্পের ঝোঁকই হচ্ছে “প্রচুর 
পণা উৎপাদনের দিকে। কিন্তু যে পণ্য উৎপন্ন হল সেটা জনসাধারণ কিনে নিতে থাকলে, 
তবেই শুধু সেটা চলতে পারে। জনসাধারণ যাঁদ অত্যন্ত দাঁরদ্র হয় বা বেকার হয়ে থাকে, তবে 
সে-পণ্য কিনবার সামধ্যও তাদের থাকে না। 

তা হোক, তবু এখনও ষল্লপাতির উন্নতি সাধন আঁবরাম গাঁততেই চলেছে; ক্রমাগতই 
নৃতন নূতন যন্ল এসে মানুষের স্থান দখল করছে, বেকারের সংখ্যা দন 'দিন বেড়ে চলেছে। 
গত চার বছর যাব পৃথিবীর সর্ব ব্যেপে বিরাট একটা বাণিজ্য-সংকট চলেছে; তবু তাতেও 
বন্রশিল্পের উন্নাত-সাধন বন্ধ হয় নি। শোনা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে নাক ১৯২৯ সনের পর থেকে 
এই সময়টুকুর মধ্যেই এমন সব উন্নাত ঘটানো হয়েছে, ষে তার ফলে দেশে যে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ বেকার বসে রয়েছে তাদের আর কোনো 'দনই কাজ পাবার আশা নেই; ১৯২৯ সনে 
যত পণ্য দেশে উৎপন্ন হচ্ছিল ঠিক সেই. পরিমাণেই যাঁদ উৎপাদন চলতে থাকে, তবুও না। 

পৃথিবীর সব, এবং বিশেষ করে শিল্পতন্মে অগ্রণশ দেশগুলিতে বেকার শ্রামকদের 
নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে এইটেই হচ্ছে তার একটা কারণ। অবশ্য আরও বহু 
কারণ তার আছে। এটা একটা অদ্ভুত এবং বিপরীত সমস্যা। আধুনিক ফন্্রপাঁতির সাচাষ্যে 
অধিকতর পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে, এর অর্থই হচ্ছে, অন্তত অর্থ হওয়া উচিত, জাতির পক্ষে 
আরও বেশি ধনের সংস্পান হল- প্রত্যেকেই এখন আরও ভালোরকম খেতে পরতে পাবে। কিন্তু 
তা তো হয় নি, বরং এর মূলে দেখা দিয়েছে দারিদ্যু আর ভয়ংকর দুর্দশা । হঠাৎ মনে হবে, 
এই সমস্যার একটা বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করা কঠিন নয়। সতাই হয়তেযে নয়। কিন্তু 
বৈজ্ঞানক পদ্ধতিতে, যূন্তিসম্মত উপায়ে এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে-_ আসল মৃশাঁকল এই 
খানেই। কারণ সেটা করতে গেলেই বহু জনের বহু রকম কায়েম স্বার্থে আঘাত লাগবে; 
তাঁদের হাতে অনেকখানি শান্ত আছে, দেশের সরকারকে ইঙ্গিতে চালানোর ক্ষমতা তাঁরা রাখেন। 
তাছাড়া সমস্যাটা সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিক; অথচ এখনকার 'দনে জাতিতে জাতিতে এমন রেধা- 
রোষ চলেছে যে সকলে মিলে এর একটা আল্তর্জাতিক সমাধান করতে যাবার পথই মোটে 
খোলা নেই। সোভিয়েট রাশিয়া বৈন্রানিক প্রণালশতে এই ধরনের সব সমস্যার সমাধান করবার 
চেন্টা করছে। কিন্তু পূ্থিবীর বাকি সমস্ত দেশই ধাঁনকতন্্ী এবং তার প্রাত শরুভাবাপন্ন; 


বিজ্ঞানের সদব্যবহার ও অপব্যবহার ৮৩৯ 


তাই তাকেও বাধ্য হয়েই চলতে হচ্ছে শুধু জাতিগত ভাবে। এর ফলে তাকে অস্বধাও 
অনেক বেশি সইতে হচ্ছে, অন্যথা হয়তো কাজটা তার পক্ষে অনেক সহজ হত। পাঁথবাটা 
এখন সতাই একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে; অথচ তার রাজনোৌতক গঠনটা পড়ে 
রয়েছে পেছনে, সে এখনও চলছে জাতীয়তার অতি-সংকরর্ণ পথ ধরে। সমক্জ- 
তন্দকে যাঁদ প্রাতষ্ঠিত করতেই হয়, তবে তাকে অবশ্যই হতে হবে আন্তর্জাতক, 
াবশ্বব্যাপশী সমাজতন্ম। কালের ম্রোতকে যেমন উজানে চালানো যায় না; তেমনই বর্তমান 
জগতে যে আন্তর্জাঁতক কাঠামো গড়ে উঠেছে এখনও সে সম্পূর্ণ নয়; তবু একে উীচ্ছিন্ন করে 
আবার নিঃসহ্গ জাতিকেই আশ্রয় করে পৃথিবশকে গড়ে নেওয়াও অসম্ভব। অনেক দেশেই এখন 
ফ্যাসস্টরা জাতীয়তাবাদকেই উগ্রতর, গভশীরতর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু 
এ ধরনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই; কারণ জগতের অর্থনোৌতিক জীবন এখন চলছে মূলত 
একটা আন্তজাতিক রূপ নিয়ে, এই চেষ্টাটা 'ঠিক তার বিপরীত মুখে চলবার চেস্টা। এই 
বার্থতায় সে পাঁথবীসুদ্ধ সঙ্গে নিয়েই ভেঙে পড়বে, আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলছি 
তাকেই সবসুম্ধ একটা ব্যাপক সর্বনাশের মুখে এনে ফেলবে-__এমন হওয়া অবশ্য মোটেই অসম্ভব 
নয়। 

এরকম একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা যে খুবই সূুদ্‌রপরাহত বা আচন্ত্যনীয়, তাও মোটেই 
নয়। বিজ্ঞান তার সঙ্গে সহ্গে ভালো 'জানস আমাদের এনে দিয়েছে আমরা দেখোঁছ; .কিন্তু 
যুদ্ধের ভাীঁষণতাকেও বিজ্ঞানই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে । বিশুদ্ধ এবং ফাঁলত জ্ঞানের বহু 
শাখা, বহু অগ্গকেই বহহক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো এবং সরকারপক্ষ অবহেলা করে এসেছেন। কিন্তু 
যুদ্ধের কাজে জ্ঞানকে কঁভাবে ব্যবহার করা যায় সৌঁদকটাকে তাঁরা তাই বলে অবহেলা 
করেন নি; বিজ্ঞানের আধূনিকতম আঁবজ্কারের সাহায্যে নিজেদের রণসজ্জা এবং শান্তকে সম্পূর্ণ 
করে নিতে তাঁদের উৎসাহের ন্রুটি নেই। স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এখনকার বোঁশর 
ভাগ রাম্্রই দাঁড়য়ে আছে নিছক শান্তকেই আশ্রয় করে; বৈজ্ঞানিক সঙ্জার দ্বারা এই-সব সরকাররা 
এতখানি শান্ত সণ্চয় করে নিয়েছেন যে, কোনোরকম প্রতিপ্রহারের ভয় না করেই তাঁরা প্রজাদের 
উপরে অত্যাচার চালাতে পারবেন। আগের কালে অত্যাচারী সরকারের বিরূদ্ধে দেশের প্রজারা 
বিদ্রোহ করত, শহরের রাস্তায় ইটকাঠ 'দয়ে প্রাচীর খাড়া করে তার আড়াল থেকে যুদ্ধ করত। 
ফরাসি-বিপ্লবের সময়েও এই ভাবেই তারা লড়েছে। কিন্তু সোঁদন বহুকাল আগে চলে গেছে। 
এখন আর সুসংহত এবং সুসাঁজ্জত একটি সরকার বাহনীর 'বরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা গনরস্ত্, 
এমনাঁক সশম্ত্, জনতার পক্ষেও সম্ভব নয়। সে সরকার বাহনী 'নজেই সরকারের বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়াতে পারে, রুশ-বিস্লবের সময়ে তাই হয়েছিল। সে যাঁদ হয় তো আলাদা কথা; নইলে 
শুধু গায়ের জোরে তাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই জনাই এখন ষে প্রজারা স্বাধীনতার 
জন্য লড়াই করতে চায় তাদের পক্ষে গণ-আন্দোলন চালাবার অনারকম এবং অধিকতর শান্তিপূর্ণ 
রীতি আবিচ্কার করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। 

এমনি করে বিজ্ঞানের বলেই এক-একটা দল বা ধনী-সম্প্রদায় রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করছে; 
ব্যান্তর স্বাধীনতা এবং উনাঁবংশ শতাব্দীতে প্রচারত গণতল্্ ধহংস হয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে 
এই রকম ধনী সম্প্রদায়ের অভ্যু্থান ঘটছে; কোথাও এরা গণতন্মের নীতিকেই মুখে স্বীকার করে 
নিচ্ছে, কোথাও-বা খোলাখুলিই তাকে বাতিল করে দিচ্ছে। 'বাভন্ন রাষ্ট্রের এই ধনী সম্প্রদায়দের 
মধ্যে আবার পরস্পর বিবাদ লাগে, তার ফলে জাতিতে জাতিতে বাধে যূম্ধ। এখনকার 'দিনে বা 
ভাঁবষ্যতে যাঁদ এই ব্রকমের একটা বড়ো যুদ্ধ বাধে, তার ফলে শুধু ধনী সম্প্রদায় নয়, সমস্ত 
মানব সভাতাই ধ্ৰংস হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র 'বিচত্র নয়। আবার এও হতে পারে, হয়তো এই 
সভ্যতার ভস্মস্ভূপ থেকেই জল্মলাড করবে একটি আন্তর্জাতিক সমাজতম্তী ব্যবস্থা মার্কসের 
মতবাদে যে সম্ভাবনার প্রত্যাশা করা হয়েছে। 

ঘুদ্ধের বাস্তব রূপ বড়ো ভয়ংকর; সে রূপ' কম্পনা করা মোটেই সহখপ্রদ নয়। এই 
জন্যই তার সে বাস্তব রূপকে সন্দর সুন্দর বাক্য, বীরত্ব-বাঞ্জক সংগশত আর 


৮৪০ বিব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


উজ্জ্বল পারিচ্ছদের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু এখনকার দিনে যুদ্ধ বলতে কথ বোঝায়, 
তার খানিকটা জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন। গত যুদ্ধে িশ্ববৃন্ধে যুদ্ধের ভখষণতা কতখানি 
সেটা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। অথচ শোনা যাচ্ছে, এর পরের বারের যুদ্ধটা নাকি এমন 
ভল্লাবহ হবে ষে তার তুলনায় গতবারের যুদ্ধটা একেবারে কিছুই নয়। গত কয়েকবছরে শিল্প- 
কৌশলের উন্নাতি যাঁদ আগের দশগুণ হয়ে থাকে, তবে বৈজ্ঞানক রণ-কৌশলের উন্নাত হয়েছে 
একশো-গুণ। য্দ্ধ এখন আর পদাঁতক সেনার আক্রমণ বা অশবারোহশী সেনার দ্ুতধাবনের 
ব্যাপার নয়; পুরোনো ষুগের তীরধনুকের মতোই পুরোনো ধূগের সে পদাতিক আর অ*বারোহশ 
সেনাও এ যুগে একেবারেই অচল। যুদ্ধ এখন চলছে যল্পমচালিত ট্যাঙ্ক (একরকমের চলন্ত 
যুদ্ধজাহাজ, শংয়োপোকার পায়ের মতো খাঁজওয়ালা চাকার উপর চলে), বমান আর বোমা 'দিয়ে-_ 
বিশেষ করে শেষের দুটি দিয়ে। এরোস্লেনের গাঁতবেগ আর কার্ক্ষমতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। 

এখন আমাদের ধারণা হয়েছে, যুদ্ধ যাঁদ সত্যই বাধে, তবে যুদ্ধরত জাতগুলো সঙ্গ 
সঙ্গেই বিপক্ষ-দলের বিমানবাহনী দ্বারা আক্রান্ত হবে। যৃম্ধ ঘোষণার মান্র কয়েকটি ঘণ্টার 
মধ্যেই সে এরোগ্লেনরা এসে হাজির হবে; বা হয়তো যুদ্ধ ঘোষণার আগেই অতাঁকতে 
শন্ুর বড়ো বড়ো শহর আর কারখানাগুলোর উপরে তারা প্রচণ্ড শান্তশালী বোমা নিক্ষেপ 
করবে। এদের সে আক্রমণকে ব্যাহত করবার কোনো উপায়ই বস্তুত থাকবে না। শত্রু- 
পক্ষের দু'চারানা এরোপ্লেনকে হয়তো-বা ধংস করতে পারবে; তবু যেগুলো বাঁক 
থেকে যাবে শহরটিকে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। এরোস্লেন থেকে যে বোমা ফেলা 
হবে তার মধ্য থেকে বোরিয়ে আসবে বিষান্ত বাগুপ; বাতাসে 'মশে সেই বিষবা্প সমগ্র অণ্চল জুড়ে 
ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে যে-কোনো জাখবন্ত প্রাণী তার স্পর্শের মধ্যে আসবে সকলেই দমবন্ধ হয়ে 
মরে যাবে। অসামরিক প্রজাব্ন্দকে এইভাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে, অত্যন্ত 
নিষ্টটরভাবে এবং বেদনা দিয়ে হত্যা করা হবে তাদের, অসহ্য সে-মূত্যুর যন্তণা, তার সংবাদেও 
মানুষের মন বেদনায় বিহবল হয়ে পড়বে! যে জাতিরা পরস্পরের সঞ্গে যুদ্ধে মত্ত, তাদের দূই 
পক্ষেরই বড়ো বড়ো শহরগলিতে হতো একই স্গে এই ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হতে থাকবে। 
গতবারের মতো যদি আবার ইউরোপে যুদ্ধ বাধে, লন্ডন, প্যারিস, বা্লন হয়তো কয়েকটি মান্ত 
দিন বা সপ্তাহের মধোই ভস্মাবৃত ধ্ংসস্তৃপে পাঁরণত 'হবে। 

এর পর আরও আছে। এরোপ্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হবে, তার মধ্যে হয়তো থাকবে 
নানারকম ভয়ানক রোগের ধাঁজাণু; সে বোমা ফেললে হয়তো একটা সমগ্র শহরেই সেই সব রোগ 
সংক্রামত হয়ে যাবে। এই রকমের 'বীজাণু-যুদ্ধ' অন্যান্য উপায়েও চালনো যায়: খাদ্যে এবং 
পানীয় জলে বাঁজাণু শাঁশয়ে দিয়ে, বা জীবজন্তুর সাহায্যে এগুলো ছা'ড়য়ে দিয়ে-_যেমন ইন্দুরের 
সাহায্যে প্লেগের বাজাণু ছাড়িয়ে দেওয়া যায। 

এ-সব কথা শুনলেও 'বিশ্বাস হয় না. মনে হয় যেন কোনো নৃশংস পিশাচের গল্প। সতাই 
তাই। 'পিশাচও বোধ হয় এমন কাজ করতে চায় না। কিন্তু মানূষ যখন অতান্ত বোশ ভয় 
পায়, জাবন-মরণ-যুম্ধে মেতে ওঠে, তখন অনেক আঁবশ্বাসা ব্যাপারই ঘটতে থাকে। শনুপক্ষ 
হয়তো এইরকমের অন্যায় বা পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করবে, এই ভয়েই প্রতোক দেশ আগে 
থাকতে সেই উপায়টি নিজে অবলম্বন করে বসে। তার কারণ, এই অস্ত্রগৃলি এত ভয়ংকর যে, 
যে-দেশ একে প্রথম প্রয়োগ করে বসতে পারে তারই একটা প্রকাণ্ড সুবিধা) ভয়ের দুষ্ট 
সুদ. রপ্রসারা ! 

বন্তুত গত হৃদ্ধেই বিষবাচ্পের প্রচুর ব্যবহার হয়েছিল। সকলেই জানে, পৃথিবীর বড়ো 
দেশগুলোর প্রত্যেকেরই এখন মস্ত মস্ত কারখানা আছে, সেখানে যুদ্ধের জন্য এই বাষ্প তোর 
করে রাখা হচ্ছে। এর একটা আশ্চর্য ফল দাঁড়াবে : আগামীবারের মহাবুদ্ধে সত্যকার লড়াই 
চলবে রণক্ষেত্রে নয়_ সেখানে হয়তো কতকগুলো সেনাদল মাটতে গর্ত খুড়ে পরস্পরের মুখো- 
মুখী হয়ে বসে থাকবে; আসল যুদ্ধটা হবে রণক্ষেত্রের পেছনে, শহরগুলোতে, অসামারক 
প্রজাবৃন্দের ঘরে ঘরে। কে জানে, হয়তো-বা সে যুদ্ধে রণক্ষেত্টাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ জ্থান; 
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কারণ সেইখানেই বিমান-আক্রমণ, 'বিষ-বাষ্প এবং জাবাণুর সংক্রমণ থেকে সৈন্যদের রক্ষা করবার 
সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে! আর পিছনে পড়ে রইল যে মানুষরা, যে নারীরা বা যে শিশুরা, তাদের 
রক্ষার জন্য সেরকম কোনো ব্যবস্থাই করা হবে না। 

কিন্তু এর ফল শেষপর্ষ্ত দাঁড়াবে কী? সমস্ত পৃথিবধর ধৰংস ? শত শত বৎসরের 
চেষ্টা আর পারশ্রমের ফলে যে সংস্কাতি আর সভ্যতার যে 'বরাট সৌধ গড়ে উঠেছে, তার অবসান ঃ 

কণ-যে হবে তা কেউ জানে না। ভাঁবব্যতের অবগণ্ঠন জোর করে কেড়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের 
নেই। এখনকার পৃথিবীতে আমরা ঘটনার দুটি প্রবাহ দেখতে পাঁচ্ছ_দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী এবং 
বিপরাঁত প্রবাহ । একাদিকে দেখাঁছ সহযোঁগতা আর যান্তর জয়যান্রা, সভ্যতার কাঠামোকে তিলে 
তলে গড়ে তোলার প্রয়াস; অন্যাদকে ধ্বংসের সাধনা, যেখানে যা-কিছু আছে সমস্ত কিছকে 
ভেঙেচুরে 'ছিম্নাভন্ন করে ফেলার আয়োজন, সমগ্র মানবজাতির আত্মহত্যা করবার দুরন্ত প্রয়াস। 
দুটি প্রবাহেরই গাঁতবেগ দিন 'দিন দ্রুততর হচ্ছে, দুই পক্ষই নিজেকে সুসজ্জিত করে নিচ্ছে 
জ্ঞানের অস্ত্র আর কৌশল 'দিয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে জয় হবে কার? 


৯১৮৪ 
বাণিজ্য-মন্দা এবং বিশ্ব-সংকট 
১৯শে জুলাই, ১৯৩৩ 


বিজ্ঞানের বলে মানুষ কতখানি শান্তর আঁধকারী হয়েছে, সে শান্ত দিয়ে কী অসাধ্য সাধন 
করছে, তার কথা যত ভাবি ততই অবাক হয়ে যাই। ধনিকতন্ঁ জগতের এখন যে অবস্থা 
দাঁড়য়েছে, সে সত্যই বিস্ময়কর। রেডিওর সাহায্যে আমাদের কণ্ঠস্বর দূর দূর দেশে গিয়ে 
পেশচচ্ছে, বেতার টোলিফোনের দ্বারা আমরা পাঁথবীর অনাপ্রান্তের মানুষের সথ্গে কথা বলছি, 
অল্পাঁদনের মধ্যেই টোলাঁভশনের প্রসাদে তাদের আমরা চোখেও দেখতে পাব। বিজ্ঞানের কার্য- 
ক্ষমতা অপ; এর দ্বারা সে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুই প্রভূত পাঁরমাণে প্রস্তৃত করতে 
পারে; দূর অতত কাল থেকেই মানুষের জীবনে প্রধান আভশাপ হচ্ছে দারিদ্র্য, তার হাত থেকেও 
জগতকে মূস্ত করবার শান্ত রাখে। মানৃষের হীতহাসের যোঁদন প্রথম আরম্ভ, সেই 'দন থেকেই 
মানুষকে হাড়ভাঙা পারশ্রম করতে হচ্ছে, সে পাঁরশ্রমের ষথেস্ট মূল্য তারা কোনোঁদনই পায় 'ন। 
সেই দৈনন্দিন দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় সে স্বপ্ন দেখেছে একটা স্বর্ণময় জগতের-__ 
সেখানে সখ আর স্বাচ্ছন্দোর ছড়াছড়ি, যা চাও তাই সেখানে প্রচুর পারমাণে পাবে । অতাঁত দিনের একটা 
স্বর্ণ-যূগের কল্পনা করেছে সে, তার নাম সত্য-যুগ; কজ্পনা করেছে আবার একদিন একটা স্বর্গ- 
লোক পাঁথবীতে নেমে আসবে, সেখানে শান্তির আর সুখের মধ্যে তাদের এতকালের এই দৈনোর 
উপবাসের অবসান ঘটবে। তার পর এল বিজ্ঞান, প্রচুর পারমাণ ধনস্হান্টর উপায় তার করায়ত্ত 
করে দিল। অথচ সেই সম্ভাব্য এবং বাস্তব প্রাচুর্ষের মাঝখানেও পাঁথবার আধকাংশ মানুষ 
আজও রয়েছে দুঃখ আর দৈন্যের সাগরে নিমাঁজ্জত হয়ে। কথাটা শুনলে অসম্ভব বলেই মনে 
হয়, তবৃও এটা সত্য। আশ্চর্য নয় 'কি ? 

আমাদের বর্তমান দিনের মানবসমান্্র বিজ্ঞান আর তার অজস্র দানকে নিয়ে বাস্তবিকই 
শবন্রত হয়ে পড়েছে। এদের একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই; ধাঁনকতল্লী সমাজ-ব্যবস্থার 
সঞ্চে বিজ্ঞানের সর্বশেষ কর্মপদ্ধাত আর উৎপাদন প্রণালীর চলেছে বিরোধ । ধন কী করে উৎপাদন 
করতে হয় সেইটাই শুধু আমরা শিখোঁছ, উৎপন্ন ধন কী করে বন্টন করতে হবে সেটা শাখ নি। 

এই গেল দ্র একস; ভূমিকা; এর পরে চলো আবার ইউরোপ আর আমেরিকাকে একটুখানি 
দেখে আসি। বিশ্বষ২দ্ধের পর প্রায় দশটা বছর যাবৎ এরা যে-সব অস্বিধা আর মূশশকিলে পড়েছিল, 
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তার কথা খাঁনকটা তোমাকে ইতিপূবেই বলোছ। বযদ্ধোত্তর ষূগে যে অবস্থাটা পৃথিবীতে দেখা 
দল তার আঘাতে বিজিত দেশগুলোর--জর্মীনর এবং মধ্য-ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলির 
দশা সংকটাপন্ন হয়ে উঠল; তাদের মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, মধ্যাবন্ত শ্রেণীগুলো সর্বস্বান্ত হয়ে 
গেল। ইউরোপের বিজয়ী এবং উত্তমর্ণ জাতিদের অবস্থাও এর চেয়ে খুব বোশ ভালো ছিল না। 
প্রত্যেকেই এরা আমোরকার কাছে টাকা ধারে, দেশের মধ্যেও এদের অজন্র যৃদ্ধ-ধণ; এই দুই খণের 
বোঝা মাথায় নিয়ে এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারাছল না। একমান্ত আশা 'ছিল এদের, জর্মীনর 
কাছ থেকে ক্ষাতপূরণ বাবদ টাকা পাবে, সেই টাকা 'দিয়ে অন্তত বাইরের দেনাটা শোধ করতে 
পারবে। কিন্তু সে আশাটা বিশেষ য্ান্তযুত্ত নয়, কারণ অর্মীনর তখন 'নিজের খরচা সামলাবারও 
সঙ্গাতি নেই। ধকন্তু সে মূশকিলের আসান করে দিল আমোরকা : জর্মীনকে সে টাকা ধার 
দিতে লাগল, জর্মান সেই টাকায় ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভতিকে তাদের প্রাপ্য ক্ষাতপূরণ মাঁটয়ে দল; 
এরা আবার সেই টাকা 'দয়েই আমেরিকার খণের খানিকটা শোধ করে 'দিল। 

এই দশ বছর আমোরকার য্যস্তরাষ্ট্রই ছিল একমান্র সঙ্গাতপন্ন দেশ। ধন-এ*বর্যের তখন 
তার অবধি নেই; সেই এশবর্ষের মোহেই তাদের আশাও একেবারে মেঘস্পর্শ হয়ে উঠল, লাগ্ন 
আর শেয়ারের বাজারে ফাটকা খেলা শুরু হয়ে গেল। 

ধনিকতল্লশ দেশগুলোর সকলেরই ধারণা ছিল, আগের সব বারের মন্দা যেমন দুদিন পরেই 
কেটে গেছে এবারের সংকটটাও তেমানভাবেই কেটে যাবে; পৃথিবীর অবস্থা আবার ধীরে ধীরে 
স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তার পর আবার আর একটা সমৃদ্ধির ষুগ শুরু হবে। বস্তুত ধনিকতল্তী 
ব্যবসায়ের জীবনধারাটাই চলে বন্ধুর পথে, একবার সমৃদ্ধি আর একবার সংকটের মধ্যে দোল 
খেয়ে খেয়ে। বহুকাল আগেই একথা বলা হয়েছে যে, ধানকতন্তের রীতটাই হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক 
এবং পাঁরকম্পনাবহখন, এটা তার সেই প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। শিল্প-ব্যবসায় 
যখন ভালোভাবে চলে, তার থেকে সাম্ট হয় তেজীর বাজার; সেই বাজারে মাল 
বেচে দূ'পয়সা করে নেবে এই আশায় সকলেই যতদূর সম্ভব বোৌশ বোশ পণ্য উৎপাদন 
করতে লেগে যায়। তার ফলে হয় উৎপাদন-বাহুল্য, মানে যতটা পণ্য বাজারে চলবে 
তার চেয়ে বৌশ পণ্য উৎপন্ন হয়ে যায়। পণ্যের গদাম জমে বেড়ে উঠতে থাকে; তার পর 
আসে সংকট-_ আবার শিল্পে ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে যায়। কিছুদিন উৎপাদনের উৎসাহে ভাঁটা 
পড়ে; সেই সময়ে পণ্যের ষে স্তূপ জমে উঠেছিল সেটা ধারে ধাঁরে বেচে ফেলা হয়। তার পর 
আবার ঘুম ভেঙে বাবসার উৎসাহ জেগে ওঠে, দদন না যেতেই আবার একটা তেজীর বাজার 
শুরু হয়ে ষায়। এই হচ্ছে বাজারের স্বাভাবিক চক্রাবর্তন; মন্দার বাজারেও তাই বোশর ভাগ 
মানুষ আশা করে রইল, আজ হোক কাল হোক আবার সমাদ্ধর দিন ফিরে আসবেই । 

ধিন্তু ১৯২৯ সনে অবস্থা হঠাৎ আরও খারাপ হয়ে পড়ল। আমোরকা জর্মনকে এবং 
দক্ষিণ-আমোরকার রাষ্ট্রগ্লিকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল; এর ফলে খণ এবং খণশোধের 
যে ব্যবস্থা কাগজে-পরে খাড়া করা হয়েছিল, সেটা ধসে পড়ে গেল। সকলেই বুঝল, 
আমোরকার মহাজনরা চিরকাল ধরে এভাবে টাকা ধার দিয়ে দিয়ে চলতে রাজি নয়; কারণ এতে 
শুধু তাদের অধমর্নদের *দেনাই বাড়ছে, আবার কোনোঁদন তারা এই দেনা শোধ করবে তার 
সম্ভাবনাটাই দূর হয়ে যাচ্ছে। এতাঁদন তারা ধার 'দয়ে এসেছে তার একমাত্র কারণ, তাদের 
হাতে অত্যন্ত বেশি নগদ টাকা জমে গিয়েছিল, সে টাকা তারা অন্যভাবে ব্যবহার কুক উঠতে পারছিল 
না। বাড়তি টাকার এই বাহুল্যের জন্যই তারা শেয়ারের বাজারেও একেবারে বিষম-পাঁরমাশে 
ফাটকা খেলা শুরু করে দিল। দেশময় রাঁতিমতো একটা জযলাখেলার হিড়িক পড়ে গেল, 
সকলেই রাতারাতি বড়োলোক হয়ে উঠতে চায়। 

জর্মীনকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করার সঞ্চো সঙ্গেই একটা সংকট দেখা দিল; জমশনয় 
কয়েকটা ব্যাক ফেল হয়ে গেল। ক্ষতিপূরণ আর খাণশোধের যে চক্রাবর্ত সৃদ্টি করা হয়োছিল, 
সেটাও র্রমে থেমে গেল। দক্ষিণ-আমোরকার রাষ্ট্রগুলি এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো রাম্দীরা 
অনেকেই দেনার 'কাঁস্ত খেলাপ করতে লাগল। খণ-বাবস্থার সমস্ত কাঠামোট্টই ভেঙে পড়বার 


বাণিজ্য-মল্দা এবং বিশব-সংকট ৮৪৩ 


উপক্রম হয়েছে দেখে য্তরাষ্ট্রের প্রোসডেশ্ট হুভার ভয় পেয়ে গেলেন; ১৯৩১ সনের জুলাই 
মাসে তিনি এক বছরের মতো একটা খণশোধ-বিরাত ঘোষণা করলেন। তার অর্থ, এক দেশের 
কাছে আরেক দেশের যত খণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওনা ছল, এই এক বছরের মধ্যে তার, 
কোনো টাকাই আদায় করা চলবে না-যেন খণণী দেশগুলো সকলেই একটু দম নেবার ফৃরসৎ পায়গ 

ইাতমধো, ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় একটি বিষম ব্যাপার ঘটে গেল। 
শৈয়ারের বাজারে ' জুয়াখেলার চোটে শেয়ার প্রর্ভীতর দর একেবারে অস্বাভাবক রকম বেড়ে 
গিয়েছিল; তার পর হঠাৎ একদিন হুড়মুড় করে সেটা সবসদ্ধ ভেঙে পড়ল। 'নিউইয়কের 
মহাজন-মহলে বিষম সংকট দেখা দল; আমোরকাতে একটা সমৃদ্ধির ষূগ চলছিল, সেই দন 
থেকেই তারও অবসান হইল, ব্যবসাতে মন্দা পড়ার ফলে অন্যান্য দেশদের দুর্গাতি উপাস্থত 
হয়েছিল, এবার য্ত্তরাম্টও তাদের দলে গিয়ে ভিড়ল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে যে মন্দা চলাঁছল 
এবার সেটা পাঁরণত হল এক মহাসংকটে; দেখতে দেখতে পূথিবীময় সে সংকট ছাঁড়য়ে পড়ল। 
নিউইয়কেরি শেয়ারের বাজারে যে জ:য়াখেলা চলেছিল বা নিউইয়র্কে যে অর্থ-সংকট ঘটেছিল, 
আমোরকার অধঃপতন বা বিশ্বব্যাপশ মহাসংকট ঘটোছল তারই ফলে, এমন কথা মনে কোরো না। 
সেটা ছিল শুধু বোঝার উপরের শেষ শাকের-আঁটি। এর আসল কারণ ছিল আরও অনেক 
তলায়। 

পৃথিবীর সর্ববই বাণিজোর পাঁরমাণ ক্ষীণ হয়ে এল; পণ্যের মূল্য, 'াশেষ করে কাষজাত 
পণোর মূল্য, অত্যন্ত দ্রুতগাঁতিতে কমে যেতে লাগল । সবাই বললেন,, পৃথিবীর প্রায় সবরকম 
পণ্যেরই উৎপাদন-বাহৃল্য ঘটেছে । আসলে এর অর্থ হচ্ছে, যত পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে তার সবখাীন 
কিনে নেবে এমন টাকা মানুষের হাতে নেই-_একে বলে ভোগ-স্ব্পতা। কারখানার তোর মাল 
বেচা যাচ্ছে না, অতএব তার স্তূপ জমে উঠল; অতএব স্বভাবতই তখন সে কারখানাগুলোকেই 
বন্ধ করে দিতে হল। যে মাল বিকোবে না তাই ক্রমাগত তোর করে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। এর ফলে ইউরোপে আমোরকায় এবং অন্যান্য দেশে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ল, 
এমন বিরাট বেকার-সমস্যা ইতিহাসে আর কোনোদিন দেখা যায় 'ন। সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশই 
অত্যন্ত দু্দশায় পড়ে গেল। পুথবীর বাজারে খাদ্য-পণ্য বা কারখানার-ব্যবহার্য কাঁচামাল 
বিকরি করত যে কীষিপ্রধান দেশগুলো, তাদের অবস্থাও তাই। ভারতবর্ষের শিজ্প-প্রাতজ্ঠানদেরও 
কিছুটা ক্ষতি সইতে হল, কিন্তু পণ্য-মূল্য হাসের ফলে আমাদের কৃষকশ্রেণীদেরই দুর্দশা বাড়ল 
অনেক বেশি। সাধারণত খাদ্যদ্রব্যের দাম এরকমভাবে কমে গেলে জনসাধারণের পক্ষে সেটা হয় 
বরস্বর্প, তারা একটু শস্তায় খেয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু ধাঁনকতন্তী ব্যবস্থার কল্যাণে আমাদের 
জগংটাই হয়ে গেছে উলটো রাজার দেশ; সেখানে এই বরটাই হয়ে উঠল একটা প্রকান্ড আভশাপ। 
কৃষককে ভূদ্বামীর খাজানা বা সরকারের রাজস্ব মিটিয়ে দিতে হয় নগদ টাকায়, সে টাকা তারা 
পায় উৎপন্ন ফসল বেচে। কিন্তু জিনিসপন্রের দর তখন এত কমে গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
গেল, যত ফসল ঘরে উঠেছে তার সমস্তখাঁন নিঃশেষে বেচে দিয়েও তাদের শুধু সেই খাজানার 
টাকাটাই উঠছে না। অতএব বহু ক্ষেত্রে তাদের জাম থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল; তাদের 
মাটির কু'ড়েঘর, এমনাঁক গৃহস্থালির সামান্য দূচারখানা বাসনকোসন, যা ছিল সেটা পর্যন্ত 
খাজানার দায়ে নীলামে তোলা হল। খাদ্য তখন অতন্ত শস্তা অথচ সে খাদ্য যারা উৎপাদন 
করেছে তারাই মরল উপবাসে, গৃহহশন হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল তারাই। 

পৃথবীর সমস্ত দেশ এখন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলেই এই সংকটটাও পাঁথবী 
জুড়ে ছাঁড়য়ে পড়ল। এর হাত থেকে অব্যাহতি পেল বোধ হয় একমান্ন তিত্বত, যার বাইরের 
জগতের সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই। মাসের পর মাস চলে গেল, সংকট ক্রমেই আরও ছাঁড়য়ে পড়তে 
লাগল, ব্যবসা-বাণিজাও ক্রমেই অচল হয়ে উঠল। সমাজের দেহে সে যেন একটা পক্ষাঘাতের 
আক্রমণ- একটু একট; করে সমস্ত দেহটা সে আকুমণে চলচ্ছান্তরাহত হয়ে পড়ল। লীগ অব 
নেশনস: কর্তৃক প্রকাশিত" বিশব-বাঁণিজ্যের এই হিসাবগুলো দেখলেই হ্থাসের পাঁরমাণটা বোধ হয় 
সবচেয়ে ভালো করে বুঝতে পারবে। এই অক্কগুলো লেখা হয়েছে দশ-লক্ষ সোনার ডলারের; 


৮৪৪ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গা 


হিসাবে; প্রত্যেক বছরের প্রথম 'তিনট মাসে যত কেনা-বেচা পৃথিবীতে হয়েছে তারই হিসাব 
এই অঞ্কগুলো : 


কোন্‌ সনের প্রথম আমদানি-রপ্তানির 
১৯২১ ৭৯১৭২ ৭৩১৭ ১৫২৮১ 
১৯৩০ ৭৩৬৪ ৬৫২০ ১৩৮৮৪ 
১৯৩১ ৫১৫৪ ৪৫৩১ ৯৬৮৫ 
১৯৩২ ৩৪৩৪ ৩০২৭ ৬৪৬১ 
১৯৩৩ ২৮২৯ ২৫৫২ ৫৩৮১ 


এই হিসাব থেকেই দেখা যায়, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের পাঁরমাণ কীরকমভাবে ক্রমাগত 
হ্বাস পেয়ে চলেছে; ১৯৩৩ সনের প্রথম 'তিনমাসে যত টাকার পণা কেনা-বেচা হয়েছে, তার পারমাণ 
চার বছর আগের অঙ্কের ঠিক শতকরা ৩৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় এক-ততীয়াংশের সমান। 

বাণিজোর হিসাবের এই-সব দূোধ্য অতক, এর থেকে মানুষের খবর আমরা কশ জানতে পাচ্ছি? 
জানতে পাচ্ছি, পৃঁথবীর বোশির ভাগ মানুষই এত দারদ্রু হয়ে পড়েছে ষে, তারা নিজেরাই যা উৎপাদন 
করছে তাও কেনবার স্মমর্থয তাদের নেই। জানতে পাচ্ছ, পৃথিবীতে অসংখ্য শ্রামক বেকার 
বসে আছে, প্রাণপণ চেম্টা করেও কাজ খুজে পাচ্ছে না। একমান্ত ইউরোপ আর হুস্তরাম্ট্রেই 
বেকার শ্রামকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন কোট; এর মধ্যে একা ব্রিটেনেই ত্রিশ লক্ষ লোক বেকার 
বসে আছে, যুক্তরাষ্ট্রে আছে এক কোটি ন্লিশ লক্ষ। ভারতবর্ষে বা এশিয়ার অন্যানা দেশে বেকারের 
সংখ্যা কত তা কেউ জানে না। খুব সম্ভব একমান্ন ভারতবর্ষেই এত লোক বেকার রয়েছে যে 
তাদের সংখ্যা ইউরোপ আর আমোরকার মোট সংখ্যাকেও অনেকদর ছ্াঁড়য়ে যাবে। পাঁথবীর 
সর্বত্র এই-ষে অসংখা মানূষ বেকার হয়ে পড়েছে এদের কথা ভাবো; ভাবো, এদের পাঁরবারবর্গের 
কথা যারা এদের উপরেই নির্ভর করে বাঁচে, বাণিজ্য-সংকটের ফলে মানুষের কতখানি দুর্দশা 
হয়েছে তার খানিকটা আন্দাজ হয়তো পাবে। ইউরোপের বহ্‌ দেশে একটা সরকার বীমার 
ব্যবস্থা আছে, বেকার বলে যারা নাম 'লখিয়েছে তাদের সকলকে তাই থেকে একটা প্রাণ- 
বাঁচানোর মতো ভাতা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারদের ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। 
এই ভাতা এবং ভিক্ষাতেও বোঁশাঁদন কুলোয় না; এবং এও আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে না। 
মধ্য এবং পূর্বইউরোপের বহু স্থানে অবস্থা একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছে। 

বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে আমৌরকাতেই সংকট শুরু হয়েছিল সকলের 
শেষে; কিন্তু এর প্রাতিক্রিয়া সেখানে যত প্রচণ্ড হল অনা কোথাও তা হয় নি। আমোরকার লোকেরা 
দীর্ঘকালব্যাপশী বাণিজা-সংকট এবং দৈন্য সইতে অভাস্ত ছিল না। গার্বত আমোঁরকা, টাকার 
দর্পে দপর্শ আমেরিকা এই আঘাত খেয়ে একেবারে বিহবল হয়ে পড়ল; দেশে বেকারের সংখ্যা 
ক্রমেই লক্ষ থেকে কোটির ঘরে গিয়ে পৌছতে লাগল; দেশের সর্ব অগাণত মানুষ ক্ষুধায় 
আর্তনাদ করছে তিলে তিলে অনাহারে শুকিয়ে মরছে, দেখে সমস্ত জাতিটারই মনের জোর 
একেবারে ভেঙে পড়ল। ব্যাঞ্চে এবং কারবারে টাকা রেখে আর লোকের ভরসা নেই; ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা তুলে এনে তারা ঘরে জমিয়ে রাখতে লাগল । ব্যাঞ্কের প্রাণই হচ্ছে্লানুষের বিশবাস 
আর ধার। সে বিশ্বাস যাঁদ মরে যায়, তবে ব্যাঙ্ক আর বাঁচে না। যৃত্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার 
বাঞ্ক ফেল হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংকটের তীব্রতা আরও বেড়ে 
গেল, অবস্থাটা আরও বেশ খারাপ হয়ে উঠল। 

বহু বেকার স্প্ী পুরুষ যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করল, তারা এক শহর থেকে আর-এক শহর 
করে ঘুরে বেড়াতে লাগল--বড়ো রাস্তা ধরে পায়ে ছেটে, পথচলাঁতি মোটর গাঁড়তে কাকাত-মনাঁত 
করে একটু জায়গা যোগাড় করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধীরগতি মাল-টানা রেলগাঁড়িতে লাঁফয়ে উঠে, 
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এবং পাদান ধরে ঝুলে ঝূঙ্গে এরা পথ চলত। এর চেয়েও মর্মস্পশ দৃশ্য ছিল অসংখ্য কিশোর 
বয়সী ছেলেমেয়েরা, এমনাঁক ছোটো ছোটো শিশুদের পর্ষ্ত নিরুদ্দেশ-যারা-একা একা কিংবা 
ছোটো ছোটো দল বেধে এরা সেই 'বিশাল দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক, শন্তসমর্থ পুরুষমানুষরা কাজের অভাবে বেকার বসে রইল । চাকার পাবৈ 
বলে আশা আর প্রতীক্ষা করে রইল; বহু আদর্শস্থানীয় কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ. 
ধানিকতন্তের এমনই মাহাত্মা, ঠিক এরই মাঝখানে দেশের সর্ব গাঁজয়ে উঠল বহু প্বর্ম-নিচ্কাশনশ 
দোকান'_ (5৮/০৪6-91501)5, যেখানে হাড়ভাঙা খাটননি অথচ মজহার কম) যেমন সেগুলো অন্ধকার 
ঘুরঘুট তেমনই বদর্য নোংরা। এই-সব দোকানে 'নযুন্ত করা হল বারো থেকে 
যোলো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের_আতি সামান্য মাইনেয় এদের 'দনে দশ থেকে বারো 
ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হত। বেকার জশবনের দুঃসহ চাপে এই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা 
আভভূত হয়ে পড়েছে, অনেক মালিক এই সুযোগটাকে কাজে লাঁগয়ে নিল, তাদের 
কলে কারখানায় এদের দর্ঘকালব্যাপী এবং কঠোর পাঁরশ্রম কারিয়ে নিতে লাগল । এমনি করে 
বাণিজ্য-সংকটের ফলে আমোরকায় আবার 'শশু-শ্রীমকের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে গেল; শিশু- 
শ্রীমক নিয়োগ এবং অন্যান্য কুপ্রথা 'নাঁষদ্ধ করে যে-সব শ্রম-আইন তৈরি হয়েছিল সেগুলোকে 
লোকে খোলাখুলিই বৃদ্ধাগ্গৃণ্ত প্রদর্শন করতে লাগল। 

মনে রেখো, আমেরিকাই বল আর পাঁথবীর অন্যান্য দেশই বল, খাদ্যসামগ্রী বা শল্পোৎপন্ 
পণ্যের অভাব কোনোখানেই ছিল না। বরং প্রয়োজনের তুলনায় জিনিস বোশ হয়ে গেছে, 
উৎপাদন-বাহুল্য ঘটেছে, এইটাই ছিল সকলের আভযোগ। ইংলণ্ডের একজন প্রাসম্ধ অর্থ- 
নীতিবিদ্‌ আছেন সার্‌ হেনার স্ট্রাকোশ; তিনি বলেন, ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে, অর্থাৎ বাঁণিজ্য- 
সংকটের 'দ্বতীয় বছরেও, নাক পাঁথবীর বাজারে এত মালপন্র মজৃত ছিল যে, তার দ্বারা 
পৃঁথবীসুম্ধ মানুষকে, তারা যে যেরকম খেতে পরতে অভাস্ত ছিল সেই ভাবেই আরও দু'বছর 
তিনমাস কাল খাইয়ে পরিয়ে রাখা যেত-_-এই সময়টার মধ্যে কোথাও কেউ একাবন্দু কাজ বাদ 
না করত তবুও। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। অথচ ঠিক সেই সময়টাতেই পাঁথবীতে এমন 
ভয়াবহ অভাব আর অনাহারের খেলা আমরা দেখেছি, আধুনিক শিক্পতল্পি জগতে তেমন আর 
কখনও দেখা যায় নি। একাঁদকে মানূষ অভাবে শুকিয়ে মরেছে, অন্যাদকে ঠিক তারই পাশাপাঁশ 
রাশিকৃত খাদাসামগ্রণ দস্তুরমতো স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পাকা শস্য ইচ্ছা করেই 
কেটে ভোলা হয় 'নি, ক্ষেতের শস্য ক্ষেতেই পচে গেছে; গাছের ফল গ্রাছেই ফেলে পচানো 
হয়েছে, বহু জিনিসপন্র বাস্তাবিকই নম্ট করে দেওয়া হয়েছে। একাঁটমান্র দস্টান্ত দিচ্ছি তোমাকে : 
ব্রাজিলে ১৯৩১ সনের জুন মাস থেকে ১৯৩৩ সনের ফেব্রুয়ার মাসের মধ্যে ১,৪০,০০,০০০ 
বস্তারও বেশি কাঁফ নম্ট করে ফেলা হয়েছে। এক বস্তায় ১৩২ পাউন্ড করে কফি থাকে, 
অতএব এইভাবে মোট কফি নম্ট করা হয়েছে ১,৮৪,৮০,০০,০০০ পাউন্ডেরও বোশ! প্রত্যেকজন 
মানুষকে মাথাপিছু এক-পাউণ্ড করে দিলেও এতে পূৃথিবীসূম্ধ মানুষকে দিয়ে আরও কিছু 
বেচে যেত। এ নয়া রা নুর রে জেরার রা 
যায় অথচ তা কেনবার তাদের পয়সা নেই। 

রিনি লা ভার িলে ররর তলা টি 
তুলো, রবার, চা ইত্যাদর বীজ বপনের পাঁরমাণ কমিয়ে "দিয়ে, ভাঁবধ্যতে যাতে উৎপাদনের 
পারমাণ কম হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে জিনিসপন্র নম্ট করা, উৎপাদনের 
পরিমাণ হাস, এর সবকিছুই করা হচ্ছে কীষজাত পণ্যে বাজারদর বাঁড়য়ে দেবার উদ্দেশ্যে 
জিনিসের টান পড়লে তখন মানুষের চাহিদা বাড়বে, এবং জনিসপঘ্ের দর চড়ে ষাবে। যে 
কৃষক বাজারে এই পণা তখন বেচবে তার এতে লাভ। কিন্তু ক্রেতার? আমাদের এই পাঁথবাীঁটা 
সত্যিই জায়গা ভালো--এখানে প্রয়োজনের চেয়ে যাঁদ কম মাল উৎপন্ন হয়, তবে দাম বেড়ে যাবে; 
এমন বেড়ে যাবে যে বেশির ভাগ মানুষই '্ীনসপত্র কিনতে পারবে না, অতএব মানুষ অভাবে 
অনশনে 'দিন কাটাবে। আবার প্রয়োজনের চেয়ে যদি বোশ তৈরি হয়, তখন জিনিসপত্রের দর 
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এত কমে যাবে যে, শিল্প এবং কাঁষ মোটে চলতেই পারবে না, শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে আর 
বেকার মানুষরা জিনিসপত্র কিনবেই-বা কি দিয়ে, কেনবার পয়সাই যে তাদের নেই! মানে যোদক 
দিয়েই তাকাও, জিনিসপন্লের প্রাচূর্যই থাক আর অনটনই থাক, জনসাধারণের ভাগে অনশনই লেখা 
রসেছে। 

বলোছ, সংকটের সময়েও আমোরকায় বা অন্য কোথাও 'জানিসপন্লের কোনো অভাব 'ছিল 
না। কৃষকদের হাতে কাঁষজাত পণ্য ছিল, সেটা তারা বেচতে পারাঁছল না; শহরের লোকদের 
হাতে ছিল শিজ্পজাত পণ্য, সে পণ্যও তারা বেচতে পারাছল না। অথচ দৃপক্ষই চাইছিল অন্যদের 
হাতের জিনিসটা পেতে, সেইটাই তার দরকার। কেনাবেচার ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে রইল, কারণ 
দুইপক্ষেরই হাতে টাকার অভাব। তখন আমেরিকাতে, 'শিজ্পপ্রগাঁতির চরম নিদর্শন আমেরিকা, 
সুসভা ধাঁনকতন্ত্রী দেশ আমোরিকাতে-বহু লোক সেই প্রাচীন যুগের মতো পণ্য বিনিময় করতে 
আরম্ভ করল; আত প্রাচীন কালে, ষখন মুদ্রার ব্যবহার মানুষ শেখে নি, তখন পৃথিবীতে পণ্য- 
'বনিময়ের প্রচলন ছিল। আমোরকাতে শত শত পণ্য-বানময়-প্রাতম্ঠান গড়ে উঠল, 'জিনিসপন্ 
কেনাবেচার যে রাঁতি ধাঁনকতন্মী সমাজে প্রচালিত ছিল, টাকার অভাবে সেটা অচল হয়ে গেল; 
অতএব তখন মানুষরা টাকা ছাড়াই কাজ চালাতে আরম্ভ করল, জিনিসে 'জানসে, কাজে কাজে 
বদলাবদলি করে নিতে লাগল। বহু 'বানময়-প্রতিষ্ঠানের সৃস্টি হল দেশে, এরা রাঁসদ এবং 
ছাড়পন্র দিয়ে এই পণ্য-বিনিময়ের সাহায্য করতে লাগল। পণ্য-বিনিময়ের অপূর্ব দন্টাল্ত হয়ে 
আছে একটি গোয়ালার কাঁহনশ : তার ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তার দাম বাবদ সে 
ধবশ্বাঁবদ্যালয়কে দিয়েছিল দুধ, মাখম এবং 'ডিম। 

অন্যান্য দেশেও পণ্য-বাঁনময় কিছু পাঁরমাণে দেখা দিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের জটিল 
ব্যবস্থাঁটও ভেঙে পড়েছে, অতএব দেশে-দেশেও পণ্য-ীবানময়ের ব্যবস্থা কিছু কিছু দেখা গেল। 
ইংলণ্ড কয়লা দিয়ে তার বদলে স্ক্যাণ্ডনোভয়ার কাছ থেকে কাঠ কিনল; কানাডা তার এল-মনিয়ম 
দিয়ে কিনল সোভিয়েট রাশিয়ার তেল; য্ব্তরাম্ট্র ব্রাজিলকে গম 'দল, বদলে নিল কাঁফ। 

ব্যবসা-মন্দার ফলে আমোরকার কৃষকরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ল; ক্ষেতখামার বন্ধক 
রেখে তারা ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার করোছল, সে টাকা শোধ করতে পারল না। ব্যাষ্কগুলো 
তখন তাদের ক্ষেতখামার 'বাক্ত করিয়ে টাকা আদায় করবার চেম্টা করল। কিন্তু কৃষকরা তাতে 
রাজ নয়, তারা দল বে'ধে দাঁড়াল, সংগ্রাম-পাঁরষং গড়ল, যেন এইভাবে এরা জাম বিক্রি করে 'নিতে 
না পারে! তার ফলে কৃষকের জাম যেখানে-বা নীলামে তোলা হল, সে নীলাম ডাকতে কেউই 
সাহস করল না; বাধ্য হয়েই ব্যাগ্কগুলো তখন কৃষকদের শর্তই মেনে নিতে রাজি হল। মধ্য- 
পশ্চিম আমোরকার কৃবিপ্রধান অণ্চলগূলিতে কৃষকদের এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। সংকটের তাব্রতা 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমোরকার এই রক্ষণপল্থণ প্রাচীন কৃষকরাও ক্রমেই বেশি রকম উগ্র এবং 
বিস্লবপন্থী হযে উঠেছে। 

আমোরকার কৃষকদের এই আন্দোলনটি লক্ষ্য করে দেখবার মতো, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপেই 
সেই দেশের নিজস্ব সৃম্টি, সমাজতন্তরবাদদ বা কামিউনিজমের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নই। 
এই কৃষকরা হচ্ছে আমেট্রকার প্রাচীন বাসিন্দা, এরাই চিরাদন দেশের রক্ষণপন্থী মেরুদণ্ড জ্বর্প 
হয়ে রয়েছে। কিন্তু এরা 'ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক, জাঁমিতে এদের আঁধকার প্রাতাষ্ঠত ছিল; আর্ঘক 
দৃগণতর ফলে এরা ক্রমে পারণত হয়ে যাচ্ছে মজ.র-চাষিতে, শুধু জামি চাষই করছে, নিজের সম্পত্তি 
বলে এদের বিশেষ কিছু থাকছে না। এদের রব হচ্ছে, "আইনের অধিকার এবং সম্প্শাত্তর অধিকারের 
চেয়ে মানুষের বাঁচবার অধিকার অনেক বড়ো”; জমির প্রথম বন্ধক রয়েছে স্মণ আর সন্তানদের 
হাতে' ইত্যাদি ইত্যাদি। 

ফত্তরামটের অবস্থা নিয়ে অনেক কথা বললাম; কারণ আমোরকা অনেক দিক দিয়েই একটি 
আশ্চর্য দেশ। ধনিকতল্মী দেশদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বোশ উন্নত; ইউরোপ এবং এশিয়াতে 
যেমন একটা অতাঁত-ধম সামন্তপ্রথা রয়েছে এখানে তা নেই। এইজন্যই এখানে পারবর্তন 
খুব দ্ুতবেগে ঘটতে পারে। অন্যান্য দেশের লোকেরা জনসাধারণের অভাব-অনটন দেখতে অভ্যস্ত; 
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আমোরকাতে জনসাধারণের ব্যাপক দুগ্গাত এর আগে কখনও দেখা যায় দন, তাই এর আধবর্ভাবে 
তারা 'িহবল হয়ে পড়োছল। আমোরকার সম্বন্ধে যা যা বললাম তাই থেকেই বুঝে নিতে পারবে, 
সংকটের সময়ে অন্যান্য দেশের অবস্থা ক দাঁড়য়েছিল। অনেক দেশেরই অবস্থা 'ছিল এর চেয়েও 
ঢের বেশশ খারাপ; কোনো কোনো দেশের অবস্থা ঈষৎ একট. ভালোও ছিল। মোটের উপর থলা 
যায়, উন্নত 'শিষ্পতল্লী দেশগুলোর অবস্থা যতখাঁন খারাপ হয়েছিল, কৃষিপ্রধান এবং অনুন্নত 
দেশগুলোর ততটা হয় নি। ' অনুম্নত বলেই তারা এর হাত থেকে খাঁনকটা রক্ষা পেয়েছে। এদের 
প্রধান বিপদ ছিল কাঁষজাত পণ্যের মূল্যহ্াস, কৃষকরা তার ফলে খুব বেশি অসুবিধায় পড়েছে । 
অস্ট্রোলয়া প্রধানত কাষিপ্রধান দেশ; কীষজাত পণ্যের দর নেমে গেল বলেই ইংলন্ডের ব্যাঙ্কের কাছে 
তার ষে দেনা 'ছিল সেটা সে শোধ করতে পারল না, তার তখন প্রায় দেউীলয়া হবার উপক্রম । গনজেকে, 
বাঁচাবার জন্য তাকে বাধ্য হয়েই ইংলন্ডের ব্যাঙ্কাররা ষে শর্ত 'দিল তাইই মেনে 'নিতে হল; অতান্ত 
কঠিন সে শর্ত। সংকটের মুহূর্তে যে শ্রেণটার শ্রীবৃ্ধ ঘটে, অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করবার 
সুযোগ আসে, সে হচ্ছে ব্যা্কওয়ালা শ্রেণী । 

দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগূল য্তরাষ্ট্র থেকে যে টাকা ধার পাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল; 
তার ফলে এবং বাঁণজা-মন্দার ফলে সেদেশে বিষম সংকট উপাঁস্থত হল। প্রায় সবগূঁল প্রজাতন্তী 
সরকারই সেই ধাক্কায় উল্টে পড়ে গেল-সরকার মানে অবশ্য, যে-সব িক্‌টেটররা সেখানে 
প্রতীন্ঠত ছিলেন তাঁরা। দক্ষিণ-আমোরকার সর্ব্রই বিপ্লব ঘটতে লাগল। এর বড়ো তনটি 
দেশ হচ্ছে আজেন্টনা, ব্রাজিল আর 'চিলি--যাদের সংক্ষেপে বলা হয় এ. 'ব. 'স. দেশ-_তারাও 
দিস্লবের হাত থেকে রেহাই পেল না। অবশ্য দাক্ষণ-আমোরকার সমস্ত বিপ্লবে যা হয় এগৃলোও 
তার বোশ নয়--এ শুধু প্রাসাদ-বিপ্লব, এতে শুধু মাথার উপরে যে কর্তপক্ষ বা ডিকটেটররা 
বসে ছিলেন তাঁদেরই বদল হল। সেনাবাহিনী ও পুিশবাহিনী যে বান্ত বা দলের ইঙ্গিতে 
চলছে-_-তাঁরাই সেখানে দেশ শাসন করছেন। দাক্ষিণ-আমোরিকার প্রত্যেকটি রাম্ট্রই আত গভাঁর 
খণে নিমা্জত; এদের প্রায় সকলেই দেনার কিস্তি খেলাপ করেছে, টাকা দিতে পারোনি। 
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২১শে জুলাই, ১৯৩৩ 


1বশ্ব-সংকট সমস্ত পাঁথবীর টংট চেপে ধরেছে, যেখানে যা কিছু কাজকর্ম চলছিল সব 
দমবন্ধ করে মেরে ফেলেছে, বা তার গাঁত প্রায় থামিয়ে 'দিয়েছে। বহুস্থানে শিজ্পের রথের চাকা 
খশায়েছে থেমে; যে ক্ষেতে একদা খাদ্য বা অন্য শস্য জল্মাত সে পড়ে আছে উর অকার্ধত; রবারের 
গাছ থেকে রবারের রস গাঁড়য়ে পড়ছে তাকে কেউ আহরণ করছে না; একদা যে পাহাড়ের দেহ 
সমত্ব-রাক্ষিত চায়ের বাগানে ঢাকা 'ছিল এখন তা জংলা হয়ে পড়েছে, তার যত্ব করবার লোক নেই। 
এইসমস্ত কাজ যারা এতকাল করে এসেছে তারা 'গিয়ে ভিড় করছে বেকারের দলে; অপেক্ষা 
করছে কাজের, চাকারর-_সে চাকার আসছে না; ইাঁতমধ্যে সহায়হীন আশাহশীন এই মানুষের দল 
ক্ষুধায়, অভাবে ফ্লান্তপদে মত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেক দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যন্ভ- 
রকম বেড়ে গিয়েছে। 

আম বলোছ, সমস্ত শিল্পেরই উপরে এই সংকটের ছায়া পড়োছল। কিন্তু না, একটি 
1শল্প ছিল যার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি,_সে হচ্ছে রণসজ্জা নির্মাণের শিজ্প। তারা সমানেই 
কাজ করে যাচ্ছিল, সমস্ত দেশের জাতীয় সৈনাবাহনী নৌবাহিনী 'বিমানবাহনপকে অস্দ্রশস্ম 
রশসম্ভার যোগান 'দিচ্ছিল। এদের বাবসা বরং বাড়তে লাগল, সে বাবসার অংশীদারেরা খুব 
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মোটা মোটা লভ্যাংশ পেতে লাগল। বাঁণিজ্যসংকটে এই ব্যবসায়ের হানি হয় নি, কারণ এর 
কারবারই হচ্ছে জাতিতে জাতিতে রেষারোষ আর বিদ্বেষ নিয়ে-_সংকটের চাপে পড়ে সে রেষারোষ 
বিদ্বেষের তীব্রতা আরও বেড়েই চলছিল। 
- পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ অগ্চলও এই সংকটের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, 
সে হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। সেখানে বেকার-সমস্যা দেখা 'দিল না; বরং পণ্বার্ধকণী পাঁরকজ্পনার 
দরুন কাজকর্ম আরও বোশ জোর চলতে লাগল। এই দেশাঁট ছিল ধাঁনকতল্মের আয়ন্তের বাইরে, 
এর অর্থনৌতক ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের। তব সংকটের ফলে পরোক্ষভাবে কিছ ক্ষাত তাকেও 
সইতে হল; কারণ বাইরে সে যে কৃষিজাত পণ্য বেচত, তার দাম গেল কমে। 

এই বিপ্ল বাণিজ্য-হানি, এই বিশ্বব্যাপশ মহাসংকট, বিশবঘৃদ্ধের মতোই এর ভয়াবহতা-__ 
এর উদ্‌ভব হল কী করে? আমরা একে বলছি ধানকতন্দের সংকট, কারণ ধাঁনকতন্বের বিরাট 
এবং জাঁটল যন্মাটি এর চাপে ভেঙে গধাঁড়য়ে যাচ্ছে। ধনিকতন্দ্ের এভাবে ভাঙন ধরল, কেন 2 
আর এই সংকট, এ কা শুধু একটা সামাঁয়ক ব্যাধিমান্, এর প্রকোপ কাটিয়ে আবার কি ধানকতল্ম 
সুস্থ হয়ে বেচে উঠবে? না এইই তার মত্যুবাণ_এতকাল ধরে পাঁথবীতে প্রভুত্ব চালিয়ে এল 
যে বিরাট ব্যবস্থা, এইবারেই কি তার শেষ হয়ে যাবে? এই রকমের বহু প্রশনই আজ জেগে 
উঠছে, আমাদের মনকে আঁভভূত করে ফেলছে; কারণ এর উত্তরের উপরেই নির্ভর করছে 
মানবজাতির ভাবষ্যৎ, সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদেরও ভাবধ্ং। ১৯৩২ সনের 
ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সরকারকে একটি পন্র পাঠান, তাতে 'মিনাত জানান, 
যুূম্বের দরুন তাঁদের যে দেনা আমেরিকার কাছে রয়েছে সেটা শোধ দেবার দায় থেকে তাঁদের 
অব্যাহতি দেওয়া হোক। এই চিঠিতে তাঁরা বলেন, এই ব্যাধি সারাবার জন্যে যে-সব ওষধ আমরা 
প্রয়োগ করেছিলাম, তাতে শুধু ব্যাধিই বেড়ে গেছে। “প্রত্যেক জায়গাতেই আমরা করের পরিমাণ 
নির্মমভাবে বাঁড়য়ে 'দয়েছি, ব্যয়ের অঞ্কও যথাসম্ভব ছেটে কমিয়ে এনোছ। কিন্তু বিপদ থেকে 
মৃস্ত পাবার আশায় যে ব্যয়-সংকোচের অনুশাসন খাড়া করেছি, তার ফলে শুধু বিপদেরই তীশব্লতা 
বেড়ে চলেছে।” চিঠির আরেক জায়গাতে বলা হয়েছে, “মানুষের এই ক্ষাত বা দুঃখভোগ, এটা 
ধিশ্বপ্রকাতির কার্পণ্যের ফলে আসে নি। বস্তুবিজ্ানের জয়যাত্রা আজও অব্যাহত গাঁততে এগিয়ে 
চলেছে, ধন-উৎপাদনের যে অসাম সম্ভাবনা আমাদের হাতে ছিল তারও আস্তত্ব কিছুমান ক্ষু্ 
হয় নি।” দোষ বিশ্বপ্রকৃতির নয়-_দোষ মানুষের, সে যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে দোষ তার। 

ধাঁনকতন্মের এই ব্যাধ, এর "নল কারণ নির্দেশ করা বা তার অব্যর্থ ওঁষধের ব্যবস্থা 
দেওয়া সহজ কথা নয়। আমরা ভাবি অর্থনশীতিবিদরা নিশ্চয়ই এর সবখাঁন জানেন বোঝেন; 
অথচ তাঁদেরই মধ্যে এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই, এক-একজনে এক-একরকম কারণ নির্দেশ করছেন, 
এক-একজনে এক-একরকম প্রতিকারের পল্থা বাতলাচ্ছেন। এর সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা আছে 
বোধ হয় একমান্ত কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের : তারা ধনিকতন্দের এই ভাঙন-ধরাকে 
তাদের মতবাদেরই সত্যতার প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছে। ধাঁনকতল্মী পাণ্ডতরা তো স্পম্টই "বীকার 
করছেন, তাঁরা 'বাস্মিত হয়ে গেছেন, এর হাঁদশ খংজে পাচ্ছেন না। 'ব্রিটেনের মহাজনদের মধ্যে 
শ্রেঘ্ঠ এবং যোগাতম ব্যান্তদের একজন হচ্ছেন মণ্টেগ্‌ নরম্যান, ব্যা্ক অব ইংলন্ডের তিনি গভনরি। 
মাসকয়েক আগে একটি প্রকাশ্য জনসভায় 'তিনি বলেছেন : “অর্থনশীতির ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা 
ধ্দয়েছে তার বিশ্লেষণ করা আমার শান্তর বাইরে । যে-সব বিঘ্যবিপত্তির সৃম্ইিঞ্ঞতে হয়েছে তার 
পারমাণ এত বিপুল, এমন অভিনব, এবং এমন অভূতপূর্ব যে, এর আলোচনা আমাকে করতে 
হবে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা স্বীকার করে 'নিয়ে। এ আমার বোঝবার শান্তর বাইরে। 
ভাবষ্যতের কথা বলতে হলে, হয়তো আমরা অন্ধকার সূড়ষ্গের পরপারে আলোর রাশ্ম দেখতে 
পাব_কেউ কেউ ইতিমধ্যেই সে আলোকের আভাস দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের দেখাতে পারছেন ।” 
ণকল্তু সে আলো শুধুই আলেয়ার দশীপ্তি, মিথ্যা মরশীচিকা; আমাদের মনে সে আশা জাগিয়ে 
তুলছে কেবল আবার নিরাশ করবে বলে। 'রিটেনের একজন প্রাসম্ধ রাশীনশীতবিদ সার্‌ অকল্যাণ্ড 


সংকটের হেতু ৮৪৯ 


গোঁডসয। তিনি বলেছেন : “চিল্তাশশল ব্যন্তদের ধারণা হয়েছে, সমাজের ভাঙন এই শুরু হল। 
আমরা যারা ইউরোপে আঁচ্ছ, আমরা জানি একটা যুগের মততযু হচ্ছে।” 

জর্মনরা বলত, এই সংকটের আসল কারণ হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ আদায়। অন্য অনেকে 
বলে, সংকটের জন্ম হয়েছে ষুদ্ধ-খণ থেকে : এক দেশের কাছে অন্য দেশের ধণ এবং দেশের 
মধ্যেকার খণ--এই খণের বোঝা ক্রমে এত ভারী হয়ে উঠেছে যে তাকে আর বহন করা 
যাচ্ছে না, তার চাপেই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায় ভেঙে গ্াঁড়য়ে যাচ্ছে। এইভাবে পাঁথবাীর 
এই অশান্তির জন্য ষু্ধটাকেই প্রধানত দায় করা হচ্ছে। অর্থনশীতাবদরা অনেকে মনে করেন, 
আসলে গোল বেধেছে টাকার অদ্ভুত আচরণ এবং পণ্য-মূলোর অত্যাধক হ্রাসের ফলে; সেটার 
মূলে আবার রয়েছে সোনার টানাটানি- সোনার অভাব পড়েছে পাঁথবীতে, তার এক কারণ, 
পৃথবীর যত সোনা দরকার তত সোনা খাঁন থেকে উঠছে না; তার চেয়েও বড়ো কারণ, প্রত্যেক 
দেশেরই সরকারপক্ষ যতখাঁন সম্ভব সোনা ঘরে মজৃত করে রাখছেন। অন্যরা আবার বলেন, 
সমস্ত গোলযোগেরই মূল হচ্ছে অর্থনোতিক জাতীয়তাবাদ, বাণপিজ্য-শুজ্ক এবং পণ্য-শুল্ক; এর 
ফলেই আন্তর্জাঁতক বাঁণজ্যে বাধা পড়ে যাচ্ছে। আরেকদল বলেন : না, এর কারণ হচ্ছে 
উৎপাদন-পদ্ধাত বা বৈজ্ঞানিক কার্ধপ্রণালশর অত্যধিক উৎকর্ষসাধন; তারই! ফলে প্রয়োজন?গ্ন 
শ্রাীমকের সংখ্যা দিন দন কমে যাচ্ছে, বেকার-সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। 

এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ এর অনেকে 'ন্েশে করছেন। এই-সব কারণ দেখানোর 
গোড়ায় যুক্তিও হয়তো আছে; হয়তো এর সবগুলো কারণ একত্র মলেই পাঁথবীর এই দ্বার্বপাক 
ঘটিয়ে তুলেছে । কিন্তু তবুও এই সংকট সৃম্টির অপরাধটা এর কোনো একটা কারণের, বা একত্রে 
এদের সকলেরও ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়াটা উচিত বা যুন্তযুস্ত হবে না। বস্তুত, কারণ বলে এই 
যতগুলো ব্যাপারের নাম করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো হচ্ছে এই সংকটেরই ফল; অবশ্য তার 
প্রত্যেকটাই আবার সংকটের নিদারুণতাকে বাঁড়য়েও তুলেছে। এর মূল কারণকে খজতে হবে 
নিশ্চয়ই আরও অনেক তলায় গিল্প। কেবল যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এ সংকট আসে নি, কারণ 
গিবজয়ীরাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে; শুধু জাতির দারিদ্যু থেকে এর জল্ম নয়, কারণ পাঁথবীর 
সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ আমেরিকাতেও এর প্রকোপ কারও তুলনায় কম নয়। বশবষৃদ্ধের ফলে এই 
সংকটের আগমন দ্ুততর হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের ফলেই খণের বিষম বোঝা সকলের 
কাঁধে চেপেছে, এবং সে খণের টাকা উত্তমর্ণদের মধ্যে ভাগ হয়েছে ষেভাবে সেটাও বুদ্ধেরই সাস্ট। 
তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের "পরেও কয়েক বছর যাবৎ জিনিসপত্রের দাম খুব বোঁশ ছিল, 
সেটা ছিল মানুষেরই গড়া, কৃত্রিম__তার পরে আবার একটা উলটো ভাঙন না এসে পারে না। 
কিন্তু না, আরও একট. তলিয়ে দেখা যাক। 

শোনা যাচ্ছে, পণ্য-বাহুল্যই নাকি এর আসল কথা । কথাটা গোলমেলে; লক্ষ লক্ষ মানুষ 
যেখানে জীবনের একাল্ত প্রয়োজনীয় বস্তুট্‌কুও পাচ্ছে না, সেখানে পণ্য-বাহুল্য থাকতেই পারে 
না। ভারতবর্ষে আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের পরবার কাপড়টঃকুও জুটছে না; অথচ 
শুনাছি ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলোতে, খাদি-ভান্ডারগ্লোতে নাক প্রচুর কাপড় জমে গেছে, 
কাপড়ের নাক উৎপাদন-বাহূল্য ঘটেছে এদেশে । আসল কথা হচ্ছে, ম্মোকেরা এত গাঁরব হয়ে 
গেছে ষে কাপড় কেনবার সামর্থ্ই তাদের নেই-কাপড়ের প্রয়োজন তাদের নেই একথা ভুল। 
মানুষের অভাব হয়েছে টাকার। টাকার অভাব মানে এ নয় ষে পৃঁথবী থেকে সমস্ত টাকা উধাও 
হয়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বন্ব মানুষের মধ্যে টাকা ষে ভাবে ছাড়িয়ে ছিল তার সেই 
বন্টন-রীতিটা বদলে গেছে, এখনও ক্রমাগত বদলে চলছে; তার মানে ধনের বন্টনে দেখা দিয়েছে 
অসমতা। একাঁদকে গড়ে উঠছে ধনের বাহ্‌ল্য, অত ধন 'িয়ে ক করবে সৈইটেই তার মালিকরা 
ভেবে পাচ্ছে না; বাধ্য হয়ে তারা শুধু সে-ধন জমিয়েই চলেছে, ব্যাঞ্কের খাতায় জমার 'হসাব 
থাঁল ফে'পেই উঠছে তাদের। এই টাকা জমছে, বাজারে পণ্য কেনার কাজে এর ব্যবহার হচ্ছে 
না। অন্যদিকে তেমনই দেখা দিয়েছে ধনের বৃহত্তর অভাব; যে-পণ্য মানুষের একান্ত দরকার তাও 
তারা কিনতে পারছে না, চীকার অভাবে। 


&৪ 


৮৫০ ূ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


এ-ষেন, পৃথিবীতে ধনী আর দাঁরদ্রের প্রভেদ আছে-এই কথাটাকেই ঘাঁরয়ে বলা হল; 
কিন্তু এ কথা তো সবাই জানে, এর জন্য য্যস্তি-প্রমাণের আবশ্যক নেই। ধন আর দরিদ্রের এই 
তফাত, এ তো ইতিহাসের একেবারে প্রথম দন থেকেই চলে এসেছে। তবে এবারের এই সংকটের 
অপরাধটাও এর ঘাড়েই চাঁপয়ে দেওয়া কেন; বোধ হয় এর আগের একটা চিঠিতেই তোমাকে 
বলোছি, ধাঁনকতল্ত্রী ব্যবস্থার প্রকতিই হচ্ছে ধন-বন্টনের এই বৈষম্কে আরও প্রখর করে তোলা। 
সামল্ভতন্দের যূগে এদের তফাতটা প্রায় ধরাবাঁধা গোছের ছিল, বা বদলালেও এ আত সামানাই 
বদলাত। আর ধনিকতল্লের আছে বড়ো বড়ো কল-কারখানা, আছে পাঁথবী-জোড়া বাজার; তার 
গতিবেগ প্রচণ্ড। অতএব ব্যান্ত বা দলবিশেষের হাতে ধনসম্পারন্ত জমে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সমাজের মধ্যেও আঁতি দ্রুত পারবর্তন শুূরু হল। ধনবন্টনের মধ্যে বৈষম্য বাড়ল, তার সঙ্গে এসে 
যোগ দিল আরও নানাবিধ কারণ, সকলে মিলে সৃষ্ট করল একটা নৃতনতর সংগ্রামের-শিল্পতন্প্রশ 
দেশগুলিতে শ্রাীমক আর ধনিকের মধ্যে লড়াই লাগল। এই-সব দেশের ধাঁনকরা তখন নিজের 
দেশের শ্রীমকদের ফিছু বোঁশ বেতন, ছু ভালো জাবনযান্ার ব্যবস্থা ইত্যাদ নানাপ্রকার 
অননগ্রহ 'দিয়ে বিরোধের তীব্রতাটাকে কমিয়ে আনল-_এর টাকা সংগ্রহ করা হল উপানবেশ এবং 
অনুল্নত দেশদের শোষণ করে। এইভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, দাঁক্ষণ-আমোরকা আর পূর্ব- 
ইউরোপকে শোষণ করে পশ্চিম-ইউরোপ এবং উত্তর-আমোরকার দেশগুলো টাকাকাঁড় জমিয়ে নিল, 
সে টাকার কিছুটা অংশ তাদের শ্রামকদের দিতে পারল। নূতন নূতন বাজার আবিষ্কৃত হধ্র 
সত্গে সঙ্গে নূতন নৃতন 'শিষ্পও গড়ে তোলা হল, বা পুরোনো 'শঞ্পগুলোকেই বাড়িয়ে তোলা 
হল। সাম্রাজ্যবাদের তখন আত্মপ্রকাশ ঘটল এই-সব বাজার আর কাঁচামাল কোথায় মিলবে তার 
উগ্র অন্বেষণে; 'বাভন্ন শিল্পতন্তী দেশের মধ্যে বাধল এই 'নয়ে বেযারোষ, তার পর তাই থেকে 
এল বিরোধ। ক্রমে সমস্ত পাঁথিবস্টাই ধানিকতল্তী দেশদের এই শোষণের কবলে এসে পড়ল; 
তখন আর কারও লূতন করে হাত-পা মেলবার জায়গা মিলছে না, অতএব তখন এদের সংঘর্ষ 
থেকেই সাঁন্ট হল যুদ্ধের। 

এর সব কথাই আম তোমাকে আগেও বলেোছি। তবুও আবার বললাম, যেন বর্তমান 
সংকটের স্বরূপ তুমি ঠিকমতো বুঝতে পার। ধানিকতন্দ যখন গড়ে উঠাঁছল, সাম্রাজ্যবাদ যখন 
বেড়ে উঠাঁছল, সে যুগেও একদিকে আতমান্রা় সঞ্চয় এবং অনাদিকে ব্যয় করবার মতো টাকার 
অভাবের দরুন পাশ্চান্তা জগতে বহুবার এই সংকট দেখা 'দয়েছে। কিন্তু সে সংকট আবার 
কেটেও গেছে, কারণ ধনিকদের হাতে যে বাড়তি টাকা ছিল, সেই টাকা 'দয়ে তারা তখন অন্নত 
দেশকে গড়ে তুলেছে, শোষণ করেছে, সেখানে নূতন বাজারের সম্টি করেছে, সেই বাজারে 
তাদের মাল কাঁটয়েছে। সাম্রাজ্যবাদকে নাম দেওয়া হয়েছিল ধাঁনকতন্তের চরম রূপ। সাধারণ 
অবস্থায়, সমস্ত পাঁথবী শিজ্পতল্তী হয়ে না-ওঠা পর্য্ত এই শোষণের এই প্রীক্রয়াটি চলতে 
পারত। কিন্তু তার অনেক বিঘ্ন, অনেক বাধা এসে হাঁজর হল। সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন ছিল 
সাগ্রাজাবাদী জাতিদেরই মধ্যে হিংম্্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যেকেই চায় সবচেয়ে বড়ো ভাগটা সে নেবে। 
আরেকাঁট 'বিঘ্ম হল ওঁপানবোশক দেশগুলোতে জাতায়তাবাদের অভ্যুর্থান। তার পর »্বার 
উপাাঁনবেশগৃলির নিজস্ব সব 'শিষ্প গড়ে উঠল, তাদের বাজার তাদেরই মালে ভরে যেতে লাগল । এই- 
সব ব্যাপারের ফলেই যুষ্ধটা বেধে উঠেছিল কিন্তু সে যুদ্ধে ধনিকতল্মের সমস্যাগুলোর সমাধান হল 
না, হওয়া সম্ভবও 'ছিল না। প্রকাণ্ড একাঁট দেশ, মানে সোঁভয়েট ইউনিয়ন, একেবারেই ধনিক- 
তম্ত্ীী জগতের বাইরে চলে গেল; সেখানে আর তাদের মাল বেচা চলবে নি প্রাচ্জগতে 
জাতশয়তাবাদ ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, 'শিল্পতন্মেরও প্রাতভ্তা বেড়ে উঠল । যুদ্ধের সময়ে 
এবং য্বম্ধের পঞ্জ্র বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিধির যে প্রচণ্ড উন্নাতি সাধিত হয়োছল, তার ফলেও 
ধনবণ্টনের বৈষম্য আরও বেড়ে গেল, বেকার-সমস্যাও বেড়ে গেল। এর উপরে আবার ছিল 
ব্খ-বাণ। 

এই যুদ্ধ-খপের পারমাণটা বিপুল; তাছাড়া এই খণের পেছনে অন্য কোনো প্রকার বাস্তব 
ধনের আস্তত্ব ছিল না। একটা দেশ যেখানে রেলওয়ে বা জলসেচের খাল বা দেশের পক্ষে 


সংকটের হেতু ৮৬১ 


ৃতকর অন্য কোনো বস্তু তৈরি করবার জন্য টাকা ধার করছে, সেখানে যে-টাকাটা সে ধার করল 
এবং বায় করল তার বদলে সাঁত্যকারের জিনিসও সে পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ে দেখা 
যায়, এই বল্তুটকে গড়ে তুলতে যে টাকা লেগোছল, একে কাজে খাটিয়ে ধন উৎপন্ন হচ্ছে 
বস্তৃত তার চেয়ে অনেক বোশ; তাই এদের বলা হয়--“ফলপ্রস্‌ আয়োজন'। কিন্তু যুদ্ধের 
সময়ে যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা এরকম কোনো কাজে ব্যয় করা হয় নি। সে টাকা অফলপ্রস 
তো বটেই, ধ্বংসপ্রসও। অপারামত টাকা যুদ্ধে ব্যয় করা হল, সে-টাকার পদাচহ লেখা 
রইল শুধু ধবংস আর হত্যালশীলায়। এই জন্যই বুদ্ধ-খণটা হয়ে রইল পৃথিবীর স্কম্ধে একটা 
আবামশ্র এবং অলঘুকৃত বোঝা । এই যুদ্ধ-ধণ আবার ছিল তিন রকমের': যুদ্ধের ক্ষতিপৃূরণ-_ 
বাজত জাতিদের জোর করেই এই টাকা দিতে রাজি করা হয়েছিল; আন্তজাঁতক হ্বণ__ 
মন্ত্রপক্ষের সরকাররা পরস্পরের কাছে এবং বিশেষ করে আমেরিকার কাছে এই টাকা ধারতেন; 
আর জাতীয় খণ- প্রত্যেক দেশেরই মধ্যে সরকার-পক্ষ তাঁদের নিজের প্রজাদের কাছ থেকে এই 
টাকা ধার করেছিলেন। 

এই তনরকম খণের প্রত্যেকটারই পাঁরমাণ ছিল বপুল; কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই পক্ষে 
সবচেয়ে বড়ো খণের অঙ্ক ছিল তার জাতীয় ধণ। যেমন, যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের জাতীয় 
খণের পারমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬,৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড । এই যেখানে খধণের বহর, তার দরুন 
সূদের টাকা মিটিয়ে দেওয়াও একটা বিরাট ব্যাপার, সে 'দতে হলে দেশে অত্যন্ত বোশরকম 
কর না বাঁসয়ে উপায় নেই। জর্মীন তার আভাল্তরীণ খণটাকে মূছে' ফেলল 'মদ্রাস্ফীত 
ঘাঁটয়ে-_মুদ্রাস্ফীতির ফলে তার পুরোনো মার্কটারই আয়ু শেষ হয়ে গেল। এদক থেকে 
বলা যায়, জর্মীন তার বোঝার দায় থেকে অব্যাহাতি পেল তার প্রজ্জাদের- যে প্রজ্কারা দ্ার্দনে 
তাকে টাকা ধার 'দয়োছল-_-তাদের সর্বনাশ করে। ফ্রান্সও সেই মাদ্রাস্ফীতির নীতিই অবলম্বন 
করল, অবশ্য অতখানি পারমাণে নয়। ফ্রাঙ্কের দাম সে কমিয়ে পুরোনো দাম যা ছিল তার 
প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগে এনে ফেলল; এক ধার্কা় তার আভান্তরীণ জাতীয় খণের 
পঁরিমাণটরাকেও মূলের এক-পণ্চমাংশে পাঁরণত করে দিল। কিন্তু অন্যান্য দেশের কাছে যার 
যা খণ ছিল (ক্ষাতপূুরণ বা আন্তর্জাতিক ধণ) তার বেলায় এই চাল চালা সম্ভব ছল না, 
সে টাকা এদের নগদ সোনা দিয়েই মিটিয়ে 'দতে হল। 

এই-সব আলন্তঙ্াতক খণের টাকা এক দেশের অন্য দেশকে মিটিয়ে দেবার মানেই হল, 
যে-দেশ টাকা 'দিচ্ছে, তার এ-পাঁরমাণ টাকা ঘর থেকে বোৌরয়ে গেল, অতএব সে দাঁরদ্র হয়ে 
পড়ছে । কন্তু দেশের মধ্যে যে জাতীয় ধণ ছিল সেটা শোধ করার ফলে দেশের অবস্থার এরকম 
কোনো পারবর্তন হয় না, কারণ সে টাকা পাকেচক্রে দেশের মধ্যেই থেকে যায়। অথচ 
এক্ষেন্্র্েও একটা বড়ো পারবর্তন ঘটতে লাগল। সরকারপক্ষ এই খণ শোধ করলেন দেশের 
সমস্ত করদাতাদের উপরেই কর বাঁসয়ে টাকা তুলে-ধনী-দরিদুনির্বশেষে। যে মহাজনশ্রেণী 
রাম্্রকে টাকা ধার 'দয়েছিল তারা হচ্ছে ধনীর দল। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল এই; ধনী বা 
দাঁরদ্রু সকলের উপরেই কর বাঁসয়ে টাকা তোলা হল এবং সে টাকাটা দেওয়া হল ধনীদের; ধনীরা 
কর বলে যে-টাকা রাষ্ট্রকে 'দয়োছল সেটা তো ফেরৎ পেলই, তার চেয়ে বৌশও কিছ পেল। 
গাঁরবরা শুধু করই দিল, ফেরং কিছুই পেল না। ধনীদেরই ধনবৃদ্ধি ঘটল, দারদ্ররা হল 
দারদ্রুতর। 

ইউরোপের খণণী দেশরা আমোরিকার কাছে তাদের খণেরও খানিকটা শোধ করাছল; 'িল্তু সে- 
টাকাও সবটাই গিয়ে পেশছল আমেরিকার বড়ো বড়ো ব্যাঞ্কার আর মহাজনদের হাতে । অতএব 
এই যৃদ্ধ-খণ পারশোধের ফলে খারাপ অবস্থাটাই আরও বোশ খারাপ হয়ে উঠল; ধনীরা 
আঁতরিস্ত টাকার ভারে বিব্রত হয়ে পড়ল এবং সে-টাকা এল দাঁরদ্রদের বাণ করে। ধনীরা 
আবার এই টাকা কারবারে খাটাতে চাইল, কারণ কোনো ব্যবসাদার লোকই তার টাকাকে অলস 
ফেলে রাখতে চায় না। নূতন নৃতন কারখানা বাঁসয়ে কলকব্জা কিনে এবং অন্যান্য মূলধনে তারা 
প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি" টাকা খাটিয়ে বসল; দেশের প্রজারা তখন সকলেই দারদু হয়ে 


৮৫২ বিশবহীতহাস প্রসঙ্গ 


পড়েছে, সে অবস্থায় অত টাকা খাটাতে যাবার কোনো যৌন্তকতা ছিল না। শেয়ারের বাজারেও 
তারা ফাটকা খেলতে শুরু করল। জনসাধারণের জন্য আরও অনেক বেশি বোশ পাঁরমাণে 
মাল তোরি করবার জন্য প্রন্তুভ হল তারা; কিন্তু তার সার্থকতা কোথায়, সে মাল কেনবার টাকাই 
তো জনসাধারণের হাতে নেই। অতএব হল পণ্য-বাহ্‌ল্য, মালপন্র বেচা গেল না, শিজ্পদের টাকা 
লোকসান হতে লাগল, অনেক কারথানাতে কাজই বন্ধ হয়ে গেল। লোকসানের বহর দেখে 
ব্যবসাদারবা ভয় পেল; শিল্পে ব্যবসায়ে টাকা খাটানো বন্ধ করে দিয়ে তারা টাকার প:ট্ল 
আঁকড়ে ধরে বসে রইল, সে টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে পচতে লাগল। তার ফলেই ব্যাপক হয়ে উঠল 
বেকার-সমস্যা, সংকটের ঢেউ পৃথিবীময় ছাড়য়ে পড়ল। 

সংকটের কারণ বলে যে-সব ব্যাপারকে নির্দেশ করা হয়েছে, আম তাদের নিয়ে আলাদা 
আলাদা ভাবে আলোচনা করলাম। কিন্তু বস্তুত্ত এরা সকলে একত্র হয়েই সংকটাটকে ঘাঁটয়োছিল; 
সেইজন্যই সে-বাণিজ্য-সংকট এত 'বরাট হয়ে উঠল যে এর আগে কোনো দিন তেমন হয় নি। 
মূলত এর কারণ ছিল, ধানকতন্তের আমলে যে আতারন্ত লাভ উৎপন্ন হয় তার অসম বন্টন। অন্য 
ভাষায় বলা যায়, জনসাধারণ তাদের নিজেদের শ্রম 'দিয়ে যে-সব পণ্য তৈরি করছিল, তা কনে 
নেবার মতো টাকা তারা বেতন বা মাইনে বলে পাঁচ্ছল না। তাদের মোট যা আয়, তার তুলনায় 
উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ছিল অনেক বোঁশ। টাকাটা যাঁদ জনসাধারণের হাতে থাকত তবে সেই টাকা 
দিয়ে তারা এই-সব পণ্য কিনতে পারত। কিন্তু সে টাকা 'গয়ে জমেছে অল্প ক'জন অত্যন্ত 
ধনীব্যান্তর হাতে; সে টাকা 'দয়ে কী করবে তাই তারা ভেবে পাচ্ছে না। এই বাড়াঁত টাকাটাই 
ধাণের আকারে আমেরিকা থেকে চলে যাচ্ছল জর্মনতে, মধ্য-ইউরোপে, দক্ষিণ-আমেরিকায় । 
গাদেশ থেকে পাওয়া এই খণের জোরেই যৃদ্ধ-জীর্ণ ইউরোপ এবং ধানিকতন্তী ব্যবস্থাটা আরও 
কয়েকটা বছর খাড়া হয়ে থাকতে পেরেছিল; অথচ সংকটেরও একটা বড়ো হেতু হল এই টাকাটাই। 
এবং শেষকালে এই বিদেশী খণ বন্ধ হয়ে গেল বলেই এদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব হুড়মূড় করে 
ভেঙে পড়ল। 

ধনিকতল্মের যে সংকট দেখা 'দয়েছে তার এই কারণ 'নর্দেশ যাঁদ সত্য হয়, তবে এর প্রতিকার 
হতে পারে মার একটি উপায়ে-_সকল মানুষের আয় সমান করে দেওয়া, বা অন্তত তার 'দকে 
চলতে চেষ্টা করা। পুরোপুরি এটা করার মানে দাঁড়াবে সমাজতন্বের প্রতিষ্ঠা; নেহাৎ অবস্থার 
চাপে পড়ে যতদিন একান্ত বাধ্য না হচ্ছে, ততাঁদন ধাঁনকতন্ত্র সেটাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেবে এমন 
সম্ভাবনা নেই। অনেকে পরিকম্পনা-সমন্বিত ধাঁনকতন্দের কথা বলছেন, বলছেন অনুন্নত দেশে 
বাবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য আন্তর্জাতক 'মালত-প্রচেজ্টার কথা । কিন্তু এই-সব কথার আড়ালেই 
উগ্র হয়ে জেগে উঠছে দেশে দেশে রেষারোষ, পৃথিবীর বাজার দখল করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ 
জাতিদের মধ্যে পরঙ্পর সংগ্রাম। পাঁরকল্পনা, কিসের জন্য? একজনকে মেরে আরেকজনের লাভ 
বাড়াবার জন্যঃ ধাঁনকতন্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যান্তগত লাভ, প্রাতদ্বন্দিতা তার মৃূল-মন্ত__ 
প্রতিম্বন্দ্িতা আর পরিকল্পনা একল্র চলতে পারে না। 

সমাজতল্পবাদী এবং কামউনিস্টদের কথা ছেড়েই 'দিই; অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যান্তরাও এখন 
অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমান অবস্থাতে ধনিকতন্ম কি সত্যই কার্যকরী? এক-একজন 
এপ্রা অল্ভুত সব প্রস্তাব তুলছেন, শুধূ বর্তমানের এই লাভের রীতিটাকেই নয়, যে মূল্য 
প্রদানের রীতিতে মানুষকে টাকা দিয়ে 'জানিসপন্রের দাম 'দিতে হয়, তাকেই বাতিল করে দেবার 
কথা বলছেন। এসব খুব জটিল 'বিষয়, তার আলোচনা এখানে সদ্ভব নয়, -জ্তগুলো প্রস্তাব 
প্রান আজগুঁব। আমি এদের কথা উল্লেখ করছি এজন্য যাতে তুমি স্পন্টরূপে বুঝতে 
পার যে মানুষের ॥্মন কাঁভাবে ঘা খেয়ে নব নব ভাবে সাড়া দিচ্ছে এবং এই বিপ্লবাত্মক প্রস্তাবগযলি 
যারা উত্থাপন করছে তারা মোটেই বিশ্লববাদণী নয়। 

জেনেভার আই. এল. ও. [ইপ্টারন্যাশনাল লেবার আঁফস বা আন্তর্জাতিক শ্রামক দপ্তর) 
অল্পাঁদন হল একটি প্রস্তাব করেছেন- শ্রামকদের খাটুনির মেয়াদটাকে সপ্তাহে চাল্লশ ঘণ্টার 
অনাধক বলে বেধে দেওয়া হোক, তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও অনেকখানি কমে আসবে, 


সংকটের হেতু ৮৫৩ 


কাজের মেয়াদ কমলেই আরও বহু লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পেয়ে যাবে, অতএব বেকার-সমস্যাও 
সেই পাঁরমাণে কমবে। শ্রামকদের প্রাতনাধরা সকলেই এই প্রস্তাবাঁটকে সাগ্রহে সমর্থন 
করোছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, জর্মীন এবং জাপানের সাহায্যে 
কোনোক্রমে এটাকে ধামাচাপা 'দয়ে দিলেন। যুদ্ধের পর থেকে আজ পরন্ত আগাগোড়াই 
আই. এল. ও.-র কাজকর্মে ব্রিটেন সমস্ত ব্যাপারে প্রগাতি-বিরোধী মনোবৃত্তি দেখিয়ে আসছে। 
মন্দা এবং সংকট পাঁথবী জুড়েই দেখা 'দয়েছে, তাই স্বভাবতই মনে হয় এর প্রাতকারটাও 
করতে হবে সবাই মিলে, একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর জন্য। অনেক দেশই সকলকে একন্ন করে 
কাজে নাবার একটা উপায় করা যায় কিনা তার পথ খ:জে বেড়াচ্ছে, এখন পর্য্ত সে পথ খজে 
কেউ পায় নি। অতএব একসঞ্চে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে প্রাতকারের ব্যবস্থা হবে এ আশা 
পাঁরত্যাগ করে এখন প্রত্যেক দেশই তার নিজের মতো প্রাতকারের সন্ধান করছে, সে প্রাতকারের 
উপায় বলে জেনেছে অর্থনৌতিক জাতীয়তাবাদকে। বলছে পাঁথবীর বাণিজ্য যাঁদ শুকিয়ে 
মরে যায় যাক; আমরা অন্তত আমাদের নিজের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যটাকে আমাদের হাতেই রেখে 
দেব, বিদেশী পণাকে এদেশের বাজারে আসতে দেব না। রপ্তানি ব্যবসা কতদূর চলবে বলা কঠিন 
এবং চললেও তার পাঁরমাণের ঠিক নেই, অতএব প্রত্যেক দেশই তার নিজের মধ্যেকার বাজারটাকে 
মাল কাটাবার প্রধান বাজার বলে ধরে নিচ্ছে। বাণিজ্য-শুজ্ক বাঁসয়ে বা বাঁড়য়ে বিদেশ পণ্যকে 
দেশের বাইরে ঠেকিয়ে রাখবার চেম্টা হয়েছে, সে চেম্টা সফলও হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতক 
বাণিজ্যের ক্ষাতও হয়েছে প্রচুর, কারণ প্রত্যেক দেশের বাঁণজ্য-শৃজ্কই আন্তজাতিক বাঁণজ্যের পথে 
একটা প্রাতিব্ধক। ইউরোপ, আমেরিকা, এবং কিছু পাঁরমাণে এঁশয়াও এই-সব অত্যুচ্চ শুক্ক- 
প্রাচীরে ভরে উঠেছে । শুল্ক-প্রাচীরের আরেকটা ফল হয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বাঁদ্ধ, কারণ 
সে প্রাচীর বসানোর ফলে খাদ্য-সামগ্রী এবং প্রাচীর 'দয়ে রাঁক্ষত সমস্ত 'জিানিসপন্রের দাম অনেকখানি 
বেড়ে গিয়েছে। শুজ্ক-প্রাচীর বসালেই দেশের মধ্যে একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন হয়, বাইরে 
থেকে তার কোনো প্রাতদ্বন্ীর আঁবর্ভাব হওয়া অসম্ভব, অন্তত কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবসা 
একচেটিয়া হলে পণ্যের দাম বাড়বেই। শূজ্ক-প্রাচীর গড়ে যে বিশেষ শিজ্পাটকে রক্ষা করা হচ্ছে, 
সে রক্ষার ফলে তার হয়তো লাভ হয়-_মানে তার মালিকদের হয়তো লাভ হয়। কিন্তু সে লাভ 
প্রধানত আসে, যারা সেই পণ্য কিনছে তাদের ঘাড় ভেঙে, কারণ তাদের সে-পণ্য বেশী দরে কিনতে 
হয়। অতএব দেখছ, শুক্ক-প্রাচীর বসালে কয়েকটা শ্রেণীর লোকদের 'িছুটা সুরাহা হয়, দেশে 
কতকগুলো কায়েমী স্বার্থেরও স্াষ্ট হয়, কারণ সে শুক্ক-প্রাচীরের ফলে যে 'শল্পগুলর লাভ হচ্ছে 
তারা একে টিকিয়েই রাখতে চায়। ভারতবর্ষে বস্তাশল্পকে রক্ষা করা হচ্ছে জাপানের 
কাপড়ের উপরে গৃরুভার শুল্ক বাঁসয়ে। ভারতীয় কলগওয়ালাদের এতে খুব স্মাবধা হচ্ছে, কারণ 
এই শুল্ক না থাকলে তারা জাপানের সঙ্গে মোটেই প্রাতদ্বান্ঘতায় পেরে উঠত না; এই শুল্ক 
আছে বলে তারা কাপড়ের দামও বাঁড়য়ে দিতে পারছে। এদেশের চিনি-শি্পকেও এই ভাবে 
রক্ষা করা হচ্ছে; তার ফলে ভারতের সর্বঘ বহু সংখ্যক চিানর কল গাঁজয়ে উঠেছে,_-বিশেষ করে 
যক্তপ্রদেশে আর বিহারে । এমনি করে নৃতন একটি কায়েমী স্বার্থের সূম্টি হয়ে যাচ্ছে; এখন 
যদি এই 'চান-শুজ্কাট তুলে দেওয়া হয় তবে এদের স্বার্থে আঘাত লাগবে, নূতন 'চানর 
কারখানাগুলোও সম্ভবত ভেঙে পড়বে। | 
দৃ'রকমের একচেটিয়া ব্যবসা বেড়ে উঠল : শুক্ক-প্রাচশীরের দ্বারা যে-সব দেশ নিজাদগকে 
রক্ষা করাছিল তাদের মধ্যে একচেটিয়া বাহর্বাণিজ্য; আর প্রত্যেক দেশের মধ্যে একচেটিয়া কারবারের 
অভ্যুত্থান, সেখানে বড়ো বড়ো প্রাতষ্ঠানগুলো ছোটো ছোটো প্রাতম্ঠানগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলল । 
একচেটিয়া ব্যবসায়ের বৃদ্ধিটা অবশ্য আঁভনব ব্যাপার কিছু নয়। বহু বছরু ধরেই এটা ঘটে 
আসাছল, 'বিশ্বযৃদ্ধেরও আগে থেকেই। এবার শুধু এর গাঁতটা দ্রুততর হল। শুজ্ক-প্রাচীরও 
বহু দেশেই আগে থেকে বসানো 'ছিল। ইংলশ্ডই ছিল একমান্র বড়ো দেশ যে এতাঁদন পধক্তি 
অবাধ-বাঁশজ্যে নির্ভর করে এসেছে, শৃক্ক-প্রাচীর বসায় নি। কিন্তু এবার তাকেও তার সে 
প্রাচশন প্রথা ভাঙতে হল, আমদানির পণ্যের উপরে শুল্ক বাঁসয়ে অন্যান্য দেশদের সঙ্গে হাতে 


৮৫৪ বিশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


হাত 'মালয়ে দাঁড়াতে হল।' এই শুজ্ক বসানোর ফলে তার কতকগুলো শিল্পের দুগ্াতর 
আপাতত একট লাঘব হল। 

কিন্তু স্থানীয় এবং সাময়িক নি্কৃতি একটুখানি মিললেও, আসলে এর ফলে সমগ্ 
পঁথিবীর দুর্দশা আরও বেড়ে উঠল। আন্তর্জাতিক বাঁণজ্যের পারমাণ তো এতে আরও কমে 
গেলই; শুধু তাই নয়, ধনবন্টনে যে বৈষম্য পৃথিবীতে ছিল সেটাও এর ফলে আরও ভালো করে 
টিকে রইল, বেড়ে চলল । প্রাতিদ্বন্বী দেশদের মধ্যে এর ফলে সারাক্ষণ ঠোকাঠুঁক চলতে লাগল, 
প্রত্যেকেই অন্যের পণ্যের বিরূদ্ধে তার শুল্কের প্রাচীর আরও উশ্চু করে গেথে তুলতে লাগল- এর 
নাম দেওয়া হয়েছে শুক্ক-যৃদ্ধ। পাঁথবীব্যাপী বাজারের সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল, প্রত্যেক 
দেশের বাজার ক্রমেই বোশ করে রক্ষার প্রাচীরে আটকা পড়তে লাগল; তারই সঙ্গে সঙ্গে সে 
বাজারে ঢুকবার জন্য ঠেলাঠোলিরও তীব্রতা বাড়তে লাগল; মাঁনবরা ক্রমেই শ্রামকদের মাইনে আরও 
ছেটে দেবার ঢেষ্টা করতে লাগল, তা নইলে তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রাতদ্বন্দ্ধিতায় পেরে 
উঠছে না। অতএব তার ফলে মন্দা ব্লমেই বেড়ে চলল, বেকারদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। প্রাতিবারে 
বেতন কাটার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমকদের ক্রয়-ক্ষমতাও আরও কমে যেতে লাগল। 


১৮৬ 
নেতৃত্ব নিয়ে আমোরিকা আর ইংলণ্ডের লড়াই 
২৫শে জুলাই, ১৯৩৩ 


তোমাকে বলেছি, এবারের সংকটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমতে কমতে প্রায় 
'তনভাগের একভাগে এসে দাঁড়য়েছে। লোকদের কেননার ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে বলে 
দেশের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক হাস পেয়ে গেল। বেকার-সমস্যা বেড়েই চলল; এই লক্ষ 
লক্ষ বেকার শ্রামককে খাইয়ে রাখা সবদেশেরই সরকারের পক্ষে একটা বিধম ব্যাপার হয়ে উঠল। 
অত্যন্ত উশ্চু হারে কর বাঁসয়েও অনেক দেশের সরকারই ব্যয় কুলিয়ে উঠতে পারলেন না; নানা- 
রকমে ব্যয়সংকোচ এবং কর্মচারীদের বেতন ছাঁটাই করা সত্তেও এদের ব্যয়ের অংকটা বিরাট হয়ে 
রইল। এই ব্যয়ের বেশির ভাগটাই চলে যাচ্ছিল সেনাবাহনী নৌবাহনী বিমানবাহিনীর পিছনে, 
এবং দেশের বাইরে বা ভেতরে যে-সব সরকারী দেনা ছিল তাই শোধ করতে । দেশের বাজেটে 
ঘাটতি পড়তে লাগল, মানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বৌশ হতে লাগল। এই ঘাটাতি মেটাবার একমান্ত 
উপায় ছিল আরও টাকা ধার করা কিংবা অন্য যেখানে সণ্চিত টাকা আছে সেখান থেকে টাকা এনে 
ব্যয় করা। এর ফলে এই-সব দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। 

এরই সঞ্চে সন্গে অন্যদিকে আবার প্রকাণ্ড পাঁরমাণ মালপন্ন আবক্লীত থেকে বাচ্ছল, 
কারণ সে মালপত্র কেনব্মর মতো টাকা লোকের নেই। বহু ক্ষেত্রে এই আতরিম্ত খাদ্য-সামগ্রণশ এবং 
অনান্য জিনিসপন্র বাস্তবিকই নন্ট করে ফেলা হল, অথচ অনাব্র তখন সে মালের অভাবে মানষের 
চরম দশা চলেছে। সংকট এবং ভাঙন সমস্ত পাঁথবশকেই (সোঁভয়েট ইউনিয়ন বাদে) 
আকুমণ করে বসেছে; অথচ সে সংকটের অবসান ঘটাবার জনা পৃথিবীর 'বাভন্ন দেখ্সএখনও পর্যন্ত 
একন্ন হয়ে সহযোগিতার পথে চলতে পারে নি। প্রতোক দেশই তার নিজের মতো ব্যবস্থা করে 
নিয়েছে, অন্যদের ডিঙিয়ে চলতে চাইছে, এমন কি অন্যের বিপদের সুযোগে নিজের লাভ গুছিয়ে 
নেবারগ চেম্টা করছে। এই একক এবং স্বার্থপর কার্যকলাপের ফলে, এবং অন্যান্য যে-সব 
অর্ধসম্পূর্ণ প্রাতকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার ফলে, দুরবস্থার তীব্রতাই আরও 
বেড়ে গেছে। পৃথিবীতে এখন দুটি বৃহৎ ব্যাপার বা প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়েছে_এই বাণিজ্য- 
সংকট থেকে তারা আলাদা অথচ এর তীরুতাকে তারা অনেকথানিই বাড়য়ে তুলছে। এর একটি 


নেতৃত্ব নিয়ে আমেরকা আর ইংলণ্ডের লড়াই /৫৫ 


হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ধাঁনকতন্ত্রী দেশদের প্রাতিদ্বান্বিতা; আরেকটি হচ্ছে ইংলশ্ড 
আর আমেরিকার রেষারোঁষ। 

ধনিকতন্দের এই সংকটের আঘাতে ধানকতন্ত্র দেশরা সকলেই দুর্বল এবং দরিদ্র হয়ে 
পড়েছে, এক 'দিক থেকে এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও কিছু কমেছে। প্রত্যেক দেশই এখন 
নাজের ঘর সামাল 'দিতে ব্যস্ত; দুঃসাহসিক আভিষানে বেরোবার মতো টাকাও কারও হাতে নেই। 
অথচ মজা এই, এই সংকটই আবার আরেক দিক দিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাঁড়য়েও তুলছে-_ 
সংকটের চাপে পড়ে সকল জাতি এবং তাদের শাসনকর্তৃপক্ষরা মরীয়া হয়ে উঠছে; মানূষ যখন 
মরাঁয়া হয় তখন দেশের আভ্যন্তরখণ সমস্যার সমাধান তারা অনেক সময়ে করতে চায় দেশের 
বাইরে যুদ্ধ বাঁধয়ে। বিশেষ করে যেখানে দেশশাসনের কর্তৃত্ব একজন 'ডিকৃটেটর বা একাঁট 
ছোটো ধনণদলের হাতে, সেখানে এই সম্ভাবনা খুব বেশ থাকে; কারণ শাসনকর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার 
চেয়ে সে ডিক্‌টেটর বরং তাঁর দেশকে যুদ্ধের মধ্যেই নিমাঙজ্জত করে দিতে চান, জানেন, সে 
যুদ্ধের ধাক্কায় প্রজাদের মন অন্যত্র গিয়ে পড়বে, দেশের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে আর তারা মাথা 
ঘামাবে না। এই জনাই সোভয়েট ইউনিয়ন এবং কমিউনিজ্মের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ এরা 
এখন যে-কোনো মূহূর্তে ঘোষণা করে 'দিতে পারে, হয়তো এরা মনে করবে সেই জেহাদের নামে 
বহু ধানকতন্তী দেশের একন্র সাম্মীলত হবার একটা ভরসা করা যেতেও পারে। তোমাকে বলেছি, 
ধনিকতন্মের এই সংকটের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব সোভিয়েট ইউানয়নের উপরে পড়ে নি। সে 
তার পণ-বার্ষকী পরিকজ্পনা 'নয়ে ব্যস্ত, যে করেই হোক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সে তখন এাঁড়য়ে 
চলতে চায়। 

ইংলণ্ড আর আমোরকার মধ্যে প্রাতদ্বন্দ্িতা যুদ্ধের পরে না বেধে উপায় ছিল না। এরাই 
হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো দযাটি শান্ত; দুজনেই পাঁথবাঁর সমস্ত ব্যাপারে প্রভুত্ব খাটাতে চায়। 
বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংলন্ডের প্রাতিপান্ত ছিল আঁবিসংবাদী। যুর্ধের ফলে য্ত্তরাম্ত্র পাঁথবীর 
মধো সবচেয়ে ধনী এবং শাস্তমান দেশ হয়ে উঠল; স্বভাবতই সে তখন, পাথবীতে যেটা তার 
ন্যাধ্য আসন বলে তার ধারণা, মানে নেতৃত্বের আসন, সেটি দল করে বসতে চাইল। ভাবষ্যতে 
আর ইংলন্ডকেই সবার উপরে ছাঁড় ঘুরিয়ে বেড়াতে দিতে সে রাজি নয়। দিনকাল বদলে গেছে, 
ইংলণ্ড নিজেও সেটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারাছিল; সেই নূতন অবস্থার সঙ্গে সে 'নিজেকে 
মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল, আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইল। আমোরকাকে খুশি 
করবার জন্য সে জাপানের সঙ্গে তার মৈত্রী পর্যন্ত ভেঙে দিল, আরও অনেকরকম মনভোলানো 
চালটাল 'দিয়ে দেখল। কিন্তু তার যে-সব বিশেষ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে ছিল, বিশেষ করে 
টাকার বাজারে এতাঁদনের যে নেতৃত্ব তার ছিল, সেগুলোকে সে তাই বলে কিছুতেই হস্তান্তর 
করতে রাজ ছিল না-সে জানত এগুলো গেলে তার প্রভাবপ্রাতিপাত্ত তার সাম্রাজা, সবই সঙ্গে 
সঙ্গে চলৈ যাবে। অথচ ঠিক এই টাকার বাজারের নেতৃত্বাটকে হস্তগত করাই ছিল আমেরিকার 
আভপ্রায়। অতএব তখন এই দুটি দেশের মধ্যে সংঘাতও অপরিহার্য হয়ে উঠল। মূখে আত 
মৃদু মৃদু সদালাপ আর প্রশীতিপূর্ণ সম্ভাষণের জাল ছড়াতে লাগল এই দুই দেশের ব্যা্কাররা; 
তার আড়ালে চলল দুই পক্ষের মধ্যে নিঃশব্দ দ্বন্দযুদ্ধবযে যুদ্ধে দুই দেশের সরকারপক্ষও 
রইলেন ব্যা্কারদের পিছনে । সে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে একটি বিরাট বস্তু-_ মূলধন এবং শিল্পের 
বাজারে সমস্ত জগতের নেতৃত্ব। ভাগ্যকে বাজ রেখে এদের এই দ্যৃতক্রীড়া : সবাই দেখল, 
খেলার পাকা ঘটিগুলো প্রায় সবই গিয়ে উঠেছে আমোরকার হাতে । কিন্তু ইংলণ্ডও তাই বলে 
নিঃসহায় নয়তার আছে সে খেলায় দীর্ঘকালের আঁভজ্ঞতা, ভাগ্যের এই খেলায় সে ওস্তাদ 
খেলদড়ী। 

যুদ্ধ-ধণকফে উপলক্ষ্য করে এই দুই দেশের মধ্যে মনোমালন্য আরও বেড়ে উঠল। 
ইংলন্ডের লোকরা আমোরকানদের গাল পাড়তে লাগল; শাইলকের জাত, কড়ার-মতো এক পাউন্ড 
মাংস মেপে আদায় করবার জন্য একেবারে ক্ষেপে" উঠেছে। বাস্তাবকপক্ষে কিন্তু সে খণের টাকাটা 
'ত্রাটশ সরকার ধারতেন আমোরকার বেসরকার ব্যাত্কারদের কাছে; যুদ্ধের সময়ে এরাই ব্রিটেনকে 


/৫৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গা 


সে টাকা ধার দিয়েছিল, মানে ধারে মাল দিয়োছল। যুন্তরাষ্ট্র-সরকার শুধু সে টাকার জনা জামীন 
হয়োছলেন। কাজেই যুৃ্তরাম্ট্র সরকারের পক্ষে সে খণ মকুব করে দেবার কোনো ব্যাপারই ছিল 
না। যুব্তরাষ্ট্র সরকার সে টাকার দরুন জামীন রয়েছেন; অতএব সে টাকা শোধ করবার দায় 
থেকে 'ব্রিটেনকে যাঁদ তাঁরা তখন অব্যাহাত 'দিতে যেতেন তবে, সে টাকা শোধ দিতে হত যু্তরাম্্ 
সরকারকেই। এই আতী'রন্ত দেনার দায় গছে নিতে, বিশেষ করে সেই সংকটের মৃহৃতে, যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার কেন যাবেন, তার কোনো যান্ত আমোরকার কংগ্রেস খুজে পেলেন না। 

এমনি করে ইংলণ্ড আর আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের ধারা দুই বিপরাঁত মুখে চলতে 
লাগল; আর অর্থনোতক স্বার্থের টান অন্য যে-কোনো টানের চেয়েও বোৌশ জোরালো । 
এই দুটি দেশের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই অত্যন্ত নিবিড় মিল, অথচ এদেরই মধ্যে এই 
আনবার্ধ সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে আমোঁরকার শান্ত, এবং সঙ্গাঁত ইংলশ্ডের চেয়ে অনেক বোঁশ। 
এই সংঘর্ষ কঠিনতর সংগ্রামের নানারূপ ধারণ করতে পারে অথবা তা যাঁদ না হয় তবে ইংলন্ডের 
পৃথিবীময় যে-সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং প্রভাব-প্রাতিপার্ত আছে, ক্রমে ক্রমে কিন্তু 
অব্যাহত গতিতে তার সবখানিই তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের 
কাছে যেটা অত্যন্ত মূল্যবান এমন অনেকখাঁন বস্তু স্বেচ্ছায় পরের হাতে ছেড়ে দিতে 
হবে; প্রাচীনকাল থেকে যে সম্মান-সম্দ্রমের সে আঁধকারণ তাকে, এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে 
যে লাভ সে এতাঁদন পেয়ে এসেছে তাকে হারাতে হবে; পূঁথিবীতে সমস্ত জাতির মধ্যে পিছনের 
সারতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমোরকার অন্রহের উপর 'নর্ভর করে বাঁচতে হবে; এ কলম্পনাটা 
ইংরেজদের কাছে মধুর নয়-একটা মরণ-পণ লড়াই না করেই তারা হার স্বীকার করবে, এটা 
সম্ভব বলে মনে হয় না। এইটাই হচ্ছে ইংলগ্ডের বর্তমান অবস্থাটা-_করুণ অবস্থা সন্দেহ 
নেই। একদা যে-সব উৎস থেকে তার শান্তর অজম্র যোগান আসত সে উৎসগুলো যাচ্ছে শুকিয়ে; 
নিয়াতি তাকে অঞ্গুলি-নিরেশে চালাচ্ছে ক্ষয়ের পথে, সে পথকে এাঁড়য়ে যাবার তার উপায় নেই। কিন্তু 
বহু পুরুষ ধরে ইংরেজ জাত পরের উপরে প্রভূত্ব করতে অভ্যস্ত, আজ এই ভাগ্যকেও সহজে 
স্বাকার করে নিতে তারা রাজ নয়। সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে তারা বারের মতো দাঁড়িয়ে লড়াই 
করছে, যতাঁদন পারবে লড়াই করবেও। . 

পৃথিবীতে আজকাল যে দুটি প্রবল রেষারেষর খেলা চলছে তার কথা তোমাকে 
বললাম। পৃথিবীতে এখন ধা কিছু ঘটছে তার অনেকখানিরই ব্যাখ্যা মিলবে এই রেষারোষর 
মধ্যে। অবশ্য দেশে দেশে প্রাতিদ্বন্দিতা সর্বব্ই আছে; গোটা ধাঁনকতন্ত্রশী এবং সাম্রাজ্যবাদশ 
বাবস্থটাই দাঁড়য়ে রয়েছে প্রাতদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষির উপরে । 

সংকটের বাজারে ঘটনাচক্ক কোনাদক্ক চলেছিল তার কথা বলছিলাম। ১৯৩০ সনের 
জুনমাসে ফরািরা রাইনল্যান্ড ছেড়ে সরে এল। জমর্িরা স্বাস্তর 'নঃ*বাস ফেলে বাঁচল; কিচ্তু 
এটা ঘটেছে অতাল্ত দেরি করে, ফরাঁসদের মৈবী-প্রকাশের লক্ষণ বলে একে তারা মেনে নিতে 
পারল না; সংকটের করাল ছায়ায় তখন সব কিছুই অন্ধকার দেখাচ্ছে। বাণজ্যের অবস্থা খারাপ 
হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই খণাীদের হাতে টাকার অভাব বেড়ে গেল; ক্ষাতপূরণ এবং খণের ঢাকা 
পাঁরশোধ করা ক্রমেই বেশি শল্ত, এমনকি অসম্ভব হয়ে উঠল। টাকা দেবার সেই মূশশকিলটার অবসান 
করবেন বলে প্রেসিডেন্ট হূভার এক বছরের মতো ধণশোধ-বিরাতি ঘোষণা করলেন। যুদ্ধ-খণের সমস্ত 
ব্যাপারটাকেই আবার নূতন করে বিচার করে দেখা যায় কিনা, সেজনাও চেগ্টা চলল। কিন্তু 
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এ সম্বন্ধে নতন করে বিবেচনা করতে অস্বীকার করলেন।-»জর্মশনর কাছ 
থেকে যে ক্ষাতপূরণ প্রাপ্য ছিল, তার সম্বন্ধেও ফরাস সরকার ঠিক একই রকম কঠিন হয়ে 
রইলেন। ব্রিটিশ সরকারের দেনা ও পাওনা দুইই সমান আছে, অতএব তাঁরা বললেন, ও ক্ষাতপন্ণণ 
আর যৃদ্ধখণ দুটোকেই মুছে ফেলা হোক, নূতন করে যাত্রা শুরু কার। প্রতোক দেশই ভাবছে 
তার নিজের গরজ অনুসারে, তাই সকলের মধ্যে কাজের কোনো একাই দেখা গেল না। ১৯৩১ 
সনের মাঝামাঝি এসে জর্মনিতে একটা অর্থসংকট দেখা দিল, অনেক ব্যাক ফেল হয়ে গেল। 
এর ফলে ইংলশ্ডেও সংকট সূন্টি হল, সেও তার দেনা মেটাতে পারল না। সেখানেও আঁর্থক 


নেতৃত্ব নিয়ে আমোরকা আর ইংলশ্ডের লড়াই ৮৬৭ 


ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। এই সংকটের, ভয়ে পড়ে ,শ্রাীমক মল্মীসভার আধনায়ক 
ম্যাকডোনাল্ড নিন্দেই সে মল্ীসভার আয়ু শেষ করে দিয়ে একাঁট 'জাতীয় মন্ঘীসভা, 
গঠন করলেন, সেখানে রক্ষণপল্থদেরই প্রাধান্য। কিন্তু সে জাতীয় সরকারও পাউন্ডকে বাঁচয়ে 
রাখতে পারলেন না। ঠিক এই সময়েই আ্যাটলাশ্টিক মহাসাগরে অবাস্থত ব্রিটিশ নৌবহয়ের 
নাবিকরা বেতন কাটার প্রাতিবাদে বিদ্রোহ করে বসল। ব্রিটেন এবং ইউরোপের উপরে এই আঁহংস 
দ্রোহের বিরাট ফল দেখা গেল। লোকের মনে পড়ে গেল রুশ বিপ্লবের কথা, সে বিপ্লবের সময়ে 
রাশিয়ার নাবিকরা 'বিদ্রোহ করেছিল তার কথা; তাদের ভয় ধরল, 'ব্রটেনেও বুঝি এবার বলশোভ- 
জমেরই আঁবর্ভাব হয়। ব্রিটেনের ধানিকরা 'স্থর করলেন, তেমন কোনো সর্বনাশ এসে উপাঁস্থত 
হবার আগেই তাঁদের মূলধনটাকে সামলে নিতে হয় : প্রচুর পারমাণ মূলধন তাঁরা অন্যান্য দেশে 
পাঠিয়ে দিলেন! বড়োলোকদের দেশপ্রেমটা টাকা লোকসানেব ধাক্কা সইতে পারে না। 

ব্রটেন থেকে মূলধন বাইরে চালান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাউন্ডেরও দূর কমে যেতে 
লাগল। অবশেষে ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারখে ইংলণ্ডকে স্বর্পমান ছেড়ে দিতে 
হল- মানে হাতের সোনাটাকে বাঁচাবার জন্য পাউণ্ডকে সোনা থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। 
এতদিন বার হাতে পাউণ্ড স্টার্লং আছে সেই তার বদলে নগদ সোনা চাইতে পারত; এখন থেকে 
সেটা আর চলবে না। 

'ন্রটেন সাম্রাজ্যের দিক থেকে, এবং পাঁথবীতে ইংলণ্ডের যে আসন 'ছিল তার 'দিক থেকে, 
পাউণ্ডের এই মর্ধাদাহাঁন একটা প্রকান্ড ব্যাপার। এর মানেই হল, টাকার বাজারে যে নেতৃত্বের 
বলে টাকাকাঁড়র ব্যাপারে লন্ডন শহর সমস্ত পাঁথবীর কেন্দ্র এবং রাজধানী হয়ে বসোছল, সে 
নেতৃত্ব এবার ব্রিটেন ছেড়ে 'দিচ্ছে_অন্তত তখনকার মতো ছেড়ে 'দিচ্ছে। এই নেতৃত্ব বজার 
রাখবার জন্যই ১৯২৫ সনে ইংলণ্ড তার স্বর্ণমানকে পূনঃ-প্রাতীষ্তত করেছিল : তা করতে 'গয়ে 
তার 'শিক্প-বাঁণজ্যকে লোকসান সইতে হয়েছে, দেশে বেকার-সমস্যার উদভব হয়েছে, কয়লার 
খাঁনতে ধর্মঘট হয়েছে, আরও কত কি হয়েছে, তবু সে ভ্রুক্ষেপ করোন। কিন্তু এত করেও কাজ 
হল না; অন্যান্য দেশের কার্যকলাপের ফলেই বাধ্য হয়ে পাউন্ড আর সোনা সম্পর্ক আবার 'ছন্ন 
হয়ে গেল। দেখে মনে হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধবংসেরই. সেই শুরু হল; পাথবীর সর্বত্র এর এই 
ভাষাই সোদন সকলে করাছল। ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর দিনাট একটি এরীতহাসিক 
ঘটনার তরিখ বলে প্রসিদ্ধ হয়ে রইল। 

পিম্তু ইংলন্ড অত সহজে হারবার পান্র নয়; তখনও তার হাতে একটি অধশন এবং অসহায় 
সাগ্রাজা রয়েছে, সেখান থেকে সে শান্ত-সংগ্রহ করতে পারে। ভারতবর্ষ এবং 'মশর এই দু 
দেশ ছিল তার সম্পূর্ণ আয়ন্তে; প্রধানত এই দুটি দেশ থেকে সোনা টেনে নিয়েই সে সংকটকে 
সে কাটিয়ে উঠল। পাউন্ডের দর কমে যাওয়াতে তার 'শি্পদের সূবধাই হয়ে গিয়েছিল, কারণ 
খররটেনের মাল তখন 'বিদেশের বাজারে আরও শস্তা দরে বেচা যাচ্ছে। সংকট থেকে সে এক 
আশ্চর্য পরিল্রাণ। 

ক্ষাতপূরণ এবং যৃদ্ধ-ধণের প্র্নটার তখনও সমাধান হয়ান। ক্ষাতপূরণের টাকা দেওয়া 
জর্মশনর পক্ষে আর সম্ভব নয় সেটা সবাইই বৃঝতে . পারছিল; আর জর্মানও সরকারিভাবেই সে 
টাকা দিতে অস্বীকার করল। শেষপযন্ত ১১৩২ সনে লুজোতে একটি সভা করে ক্ষতিপূরণের 
দাবিটাকে কমিয়ে একটা নামমাত্র অঙ্কে এনে খাড়া করা হল; এদের আশা এবং ভরসা ছিল, যক্ত- 
রাষ্ট্রও তার প্রাপ্য খণের অগ্কটাকে এইভাবেই কাঁময়ে দেবে। কিন্তু য্ত্তরাম্ট্ী সরকার যৃষ্ধ-খণ 
এবং ক্ষাতপূরণকে একন্র গুলিয়ে ফেলতে, বা যুদ্ধ-খণ মকুব করে দিতে, সাফ অস্বীকার করে 
বসলেন। অতএব এত যত্বে সাঁচ্জত 'আপেল-গাড় আবার উল্‌টে পড়ে গেল (অর্থাৎ সমস্ত 
উদ্যোগ-আয়োজনই পণ্ড হল); ইউরোপের লোকেরা আমোরকার উপরে ভয়ংকর চটে গেল। 

যুস্তরাপীকে টাকা দেবার একটা 'কিস্তি এল ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে। আমোরকা 
বলল, টাকা 'দিতেই হবে; ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভাত দেশের তরফ থেকে অনেক ওকালাতি করা হল, 
ন্তু আমোরকার তাতে মন 'ভিজল না। অনেক তর্কাতরিরি পর ইংলন্ড টাকা 'দিল; 'কচ্তু 


৮৫৮ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


সেই সঙ্গেই বলে দিল, এই শেষবার, আর আমরা টাকা দেব না। ফ্রান্স এবং আর কয়েকটা দেশ 
টাকা দিতে অস্বীকার করল, 'কিস্তি খেলাপ করল তারা। এ নিয়ে আর নূতন বন্দোবস্ত তখন 
কিছুই হল না। গত মাসে মানে ১৯৩৩ সনের জুন মাসে খণ শোধের পরবতা কিস্তি এল। 
ফ্রাস এবারেও টাকা দিতে অস্বীকার করল। আমোরকা কিন্তু ইংলণ্ডের প্রাত খুব একটা 
উদারতা দেখাল, টাকা দেওয়ার প্রমাণ হিসাবে খুব সামান্য পরিমাণ টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে 
বলে দল, বাঁক বৃহত্তর পাঁরমাণটার সম্বন্ধে পরে যা হয় একটা সদ্ধান্ত করা যাবে ।* 

ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের মতো শান্তশালশ এবং বিত্তশালী ধানকতন্ত্রী দেশরাও নিজের নিজের 
নশীতবোধ এবং রাঁতি অনুসারে দেনার টাকা ফাঁক দিতে চেষ্টা করছে; দেখে স্বভাবতই 
সোভিয়েটের কথা মনে পড়ে যায়। সোভয়েট রাঁশয়াও তার দেনা অস্বীকার করেছিল, তখন 
এরা তার সে অন্যায় আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। ভারতবর্ষেও কংগ্রেসের তরফ থেকে 
বলা হয়েছে, ইংলন্ডের কাছে ভারতের ঘত দেনা আছে, তা পাঁরশোধের সমগ্র ব্যাপারটারই 
বিচারের ভার আমাদের নিজস্ব একাঁট নিরপেক্ষ বিচারকসভার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে; 
িন্তু এসব কথা বলবামান্রই সরকার মহল অমাঁন ধর্মীন্ঠ আতঙ্তে চীৎকার করে ওঠেন। 
জাতির উপরে যে ধণভার চাঁপয়ে রাখা হয়েছে তার পাঁরশোধ সম্বন্ধে এই গোছের একটা সমস্যা 
নিয়েই আয়াল্যান্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের তুমুল কলহ বেধেছে; দুইদেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য-য্ধ 
শুরু হয়েছে, সে যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। 

টাকার বাজারে ইংলন্ড জগতের নেতৃত্ব করত, সে নেতৃত্ব কেড়ে নেবার জন্য আমোরকা লড়াই 
শুরু করল; ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে সংকট উপাস্থত হল, বহু দেশের আর্থক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল- এ-সব 
কথা আম বহুবার বলেছি। তুমি প্রশ্ন করতে পার, এই-সব হিজিবিজি কথার মানে কা । এগুলো 
তুমি বুঝতে পেরেছ কিনা আমার মনেও সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো এগুলো শুনতেও 
তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এর সম্বন্ধে এতখানি যখন বলেই ফেলেছি, তখন একে আরও 
একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়াই আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে। আর্ক জগতের এই-সব 
ঘটনাবল, এদের কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক, কী জাতি হসাবে আর কী 
ব্যাস্ত 'হসাবে, এর প্রভাব আমাদের উপরে অনেকখানিই পড়ে। যে বস্তুটা আমাদের বর্তমান 
এবং ভাঁবয্যতকে গড়ে তুলছে তার স্বর্পটা একটু জেনে রাখা ভালো। ধাঁনকতল্ম জগতের এই 
আর্ক ব্যবস্থার রহসাময় কার্কলাপ দেখে অনেকে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান, যে এর 'দিকে তাঁরা 
তাকান রীতিমতো ভয় আর ভান্ত মেশানো দৃন্টিতে। তাঁদের মনে ধারণা, এটা এমনই বিষম 
জঁটল, সক্ষম এবং প্যচালো ব্যাপার যে একে বুঝবার চেষ্টাও তাঁদের না করাই ভালো; অতএব 
তাঁরা সে কাজটা তুলে রেখে দেন বশেষজ্ঞ, ব্যাঙ্কার ইত্যাদদের জন্য। ব্যাপারটা সত্যই জাটল 
এবং প্যাচিলো তাতে সন্দেহ নেই; আর প্যাঁচালো হলেই যে সে 'জানিসটা ভালোও হয়ে যাবে 
এমনও কোনো কথা নেই। তব আমাদের এই এখনকার পাঁথবীকে যাঁদ বুঝতে চাই তবে এর 
সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা না থাকলেও আমাদের চলবে না। সমস্ত ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে 
তোমাকে বাঁঝয়ে দেবার চেষ্টাও আমি করব না। সেটা করা আমার সাধ্যেই কুলোবে না- আমি 
এ বিষয়ে মোটেই বিহ্বোষজ্ঞ নই, একজন : শিক্ষার্থী মান। আমি শুধু দুটো চারটে তথ্য 
তোমাকে শোনাতে পারি : পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং সংবাদপন্ে যেসব খবর আমরা দেখাঁছ, 
তার থাঁনকটার মানে বুঝতে হযতো এতে তোমার একটু সাহায্য হবে। মনে রেখো, 
এটা হচ্ছে ধনিকতন্মের রাজত্ব : এখানে আছে সব বেসরকারি কোম্পানি অত্ন তার শেয়ার, 
আছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক, আছে স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে শেয়ার কেনাবেচা করা হয়। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের আর্ক ব্যবস্থা এবং শিল্পব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকম। সেখানে এরকমের 


* পরবতাঁ পাঁচ বছরের অর্থাৎ ১৯৩৩ থেকে ১৯১৩৮-এর মধ্যে ইংলণ্ড বা ফ্রাল্স যক্ত- 
রাষ্ট্রকে খণ-শোধ বাবদ আর কিছু দেয় নি, এমনাক নামমাত্র দেনাও শোধ করে 'ন। মনে হয় 
এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দেনাটা অস্বীকার করে না দিলেও চলবে। 


নেতৃত্ব নিয়ে আমেরিকা আর ইংলণ্ডের লড়াই ৮৫৯ 


কোনো কোম্পানি বা বেসরকারি ব্যাঙ্ক বা স্টক এক্সচেঞ্জ নেই; প্রায় সমস্ত কিছুই সেখানে 
স্টেটের সম্পত্তি, স্টেটের নিয়ন্ত্রণে চলে; বৈদেশিক বাণিজা ষেটা তার সথ্চে সেটা প্রধানত চলছে 
পণ্য-বনিময়ের মারফৎ। 

তুমি জান প্রত্যেক দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সবটাই চালানো হয় চেক দিয়ে, এবং 
তার চেয়ে কিছু কম পাঁরমাণে ব্যাঙ্কের নোট দয়ে; ' একমাত্র খুচরো কেনাবেচা ছাড়া সোনা- 
রূপোর ব্যবহার প্রায় হয়ই না। (আর সোনার তো দেখা পাওয়াই মুশকিল)। এই কাগজের 
টাকা হচ্ছে খণের প্রতীক; ব্যাঙ্কের উপরে বা যে সরকার সে কারেন্সি নোট ছেপে বার করছে 
তার উপরে যতক্ষণ লোকের আস্থা ঠিক থাকে ততক্ষণ এই কাগজ 'দিয়েই নগদ-টাকার কাজ চলে 
যায়। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশকে টাকা দেবার বেলায় এই কাগজের টাকা একেবারেই; 
অচল, কারণ প্রত্যেক দেশেরই তার নিজস্ব মূদ্রা আছে। অতএব আন্তজ্াতক লেনদেন চলে 
সোনার অঙ্কে দূুল'ভ' ধাতু হিসাবেই তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এই লেনদেনের কাজে 
সোনার মদূদ্রা বা তাল-সোনা (একে বলা হয় বৃলিয়ন) দুইই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটি 
দেশের মধ্যে যেখানে ষত লেনদেন হয় সবই যাঁদ নগদ সোনা 'দয়ে মেটাতে হত তবে সেটা 
হত একটা বিষম বিপাত্তর ব্যাপার; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও আদৌ গড়ে উঠতে পারত কিনা 
সন্দেহ। তাছাড়া নগদ সোনা পাঁথবীতে যেটুকু বর্তমান আছে, আলন্তর্জাতক বাঁণজোর 
পারমাণও তার চেয়ে বোৌশ হতে পারত না; কারণ সেই সীমা পর্যন্ত পেশছে গেলেই তারপর' 
আর দাম দেবার মতো টাকার সংস্থান থাকত না-_যে সোনা দাম বাবদ 'দয়ে দেওয়া হল তার 
খাঁনকটা অন্তত যতক্ষণ আবার ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরে না আসছে, ততক্ষণ আর বাইরের সঙ্গে 
কোনোরকম কেনাবেচাই করা চলত না। 

ধিন্তু আসলে তা হয় না। ১৯২৯ সনে পৃথিবীতে সোনার টাকার মোট পাঁরমাণ ছিল 
এগারো-শো কোটি ডলার। সেই বছরই একদেশ থেকে অন্যদেশে মোট যত মালপন্র পাঠানো হয়েছে 
তার দাম বান্রশ-শো কোঁটি ডলার; এক দেশ থেকে অন্য দেশ টাকা ধার নিয়েছে চার-শো কোটি 
ডলার; ভ্রমণকারাঁদের ব্যয়, মালপন্র বহনের মাশুল, 'বিদেশে যারা বাস করছে তাদের বাঁড়তে-পাঠানো 
টাকা, ইত্যাঁদরও মোট পাঁরমাণ দাঁড়য়োছল প্রায় চার-শো কোট ডলারের মতো। অতএব 
আল্তজশাতিক লেনদেনের মোট পাঁরমাণ দাঁড়াল প্রায় চল্লিশ-শো কোটি ডলার, মানে মোট যা সোনার 
টাকা ছিল তার চার গুণের কাছাকাছ। 

তাহলে বিদেশের দেনা শোধ করা হল কী করে? এর সমগ্র টাকা নগদ সোনায় মিটিয়ে 
দেওয়া সম্ভব হয় নি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সাধারণত এই দেনা মেটানো হয়েছে একরকমের 
সরকার মূদ্রা দিয়ে, অথবা চেক বা হস্ডীর ন্যায় খণপন্র দিয়ে, বাঁণকরা তাদের দেয় 
মূল্যের স্বীকীতপন্র হিসাবে সেগুলো বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এই কাজটা চলাছল, যে 
ব্যাঙ্কগুলো মূদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে, তাদের মারফৎ। বিনিময় ব্যাঙকরা বাভন্ন দেশে 
যেখানে যত কেতা ও বিক্রেতা আছে তাদের সঙ্চে সংশ্রব রাখে; তাদের কাছ থেকে যে হৃণ্ডগুলো 
পায় তারই মারফৎ এদের প্রদত্ত এবং প্রাপ্ত টাকার মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে। যাঁদ কোনো 
সময়ে দেখা যায় ব্যাঙ্কের হাতে আর দেবার মতো হুম্ডী নেই, তখন, সে সুপরিচিত সরকার 
ধাণপল্ন (১2০01160195) বা আন্তজাতিক ব্যবসায়-প্রাতম্ঠানের শেয়ার প্রভৃতির দ্বারা ধণ শোধ 
করতে পারে। শুধু টেলিগ্রাফের বার্তা পাঠিয়েই এই সব শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায়, 
কাজেই এর দ্বারা পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও আবিলদ্বেই টাকার দাঁব 'মাঁটয়ে দেওয়া চলে। 

অতএব দেখছ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের টাকা বাস্তাবকপক্ষে মিটিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় 
বিনিময় ব্যাঙ্কদের মারফতে, বাঁণিজা-সংক্রান্ত দলিল হেণ্ডী ইত্যাদ) এবং খণসংক্রান্ত 
দাঁলল (5০0011605 ইত্যাদি) 'দিয়ে। ব্যবসায়ের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই 
ব্যাঙ্কদের হৃস্ডখী এবং 'সাঁকউরাঁট এই দুই রকমের দাঁজলই প্রচুর পারমাণে মজৃত রাখতে হয়।' 
নগদ সোনা এবং এই-সর বিদেশী দলিল হাতে কতখানি আছে তার পাঁরমাণ দোখিয়ে 
এরা প্রাতসপ্তাহে একটা করে ইস্তাহার বার করে। সাধারণ অবস্থায় শবদেশের দেনা 


৮৬০ বিম্ব-হীতহাস প্রসঞ্গ 


শুধবার বাবদ নগদ টাকা এয়া কিছুতেই দেশের বাইরে পাঠাবে না। কিন্তু যাঁদ দেখা যায় অন্য- 
ভাবে দেনা শোধ করার চাইতে সোনা পাঠিয়ে দিলেই বাস্তবিক খরচ কম পড়ে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কাররাও 
সোনাই পাঠিয়ে দেবে। 

স্র্ণমান যে-সব দেশে ছিল সেখানে দেশের মুদ্রার দামটাকে সোনার দরে স্থির করে দেওয়া 
হয়েছিল; যে কোনো লোক বলতে পারত "তার পাওনা নগদ সোনায় 'মিয়ে ণ্দতে হবে। অতএব 
এই-সব দেশের মৃদ্রার মূল্য ছিল ধরাবাঁধা; এর একটার সঙ্গে আরেকটার বিনিময়ও করা চলত, 
কারণ এর প্রত্যেকটাকেই বদলে সোনা করে নেওয়া যায়। দুট দেশের মূদ্রার মধ্যে যে দর বাঁধা 
তার একমাত্র হ্বাসবৃদ্ধি হতে পারত, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সোনা পাঠাবার যেটুকু খরচা, সেই- 
টুকুর মাপে; কারণ তার নিজের দেশে সোনার দাম বোঁশ হয়েছে দেখলে ব্যবসায়ীরা সহজেই 
অন্য দেশ থেকে সোনা আ'নয়ে নিতে পারত। এর নাম হচ্ছে স্বর্ণমান ব্যবস্থা । এই 
ব্যবস্থা যতাঁদন অব্যাহত ছিল ততদিন 'বাভন্ন দেশের নিজস্ব মূদ্রার মূল্যও স্থর ছিল; 
এর কল্যাণেই উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বশ্বযুদ্ধের একেবারে শুর্‌ পযন্ত, পৃথিবীর আল্ত- 
জাঁতিক বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়ে উঠাছল, এখন এই ব্যবস্থাঁটি ভেঙে পড়েছে; তার ফলে টাকাও 
অদ্ভুত আচরণ শূরু করেছে, আঁধকাংশ দেশেরই মদদ্রার মূল্যের 'স্থিরতা বলে কিছ? নেই। 

বাইরে থেকে একটা দেশে ষত মাল আমদানি হয়, তার রপ্তানর পাঁরমাণটাও মোটামুটি 
হয় তারই সমান। তার মানেই, যে মাল সে বাইরে থেকে পাচ্ছে তার দাম সে চুঁকয়ে দেয়, যে 
মাল সে নিজে বাইরে পাঠাচ্ছে তাই 'দয়ে। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়; অনেক সময়েই 
দেখা যায় এপক্ষে বা ওপক্ষে টাকার হিসাবে কিছ বাড়তি-কমাঁত দেখা যাচ্ছে। রপ্তানির চেয়ে যেখানে 
বেশি টাকার গাল আমদানি হয়েছে সেটাকে বলা হয় 'প্রাতকূলাস্থাত--তখন 'হসাব মেটাবার 
জন্য সে দেশাটকে কিছু নগদ টাকাও এর উপরে ধরে 'দিতে হয়। 

বিভন্ন দেশের মধ্যে পণাদ্রবোর যে প্রবাহ চলছে সেটা কোনো দিনই খুব নিয়মিত নয়। 
এই স্রোতের আয়তন প্রায়ই বদলে যায়; কখনও বেশি মাল 'বাক্ু হয় কখনও হয় না; আবার এর 
বদলের সঙ্গে সঙ্গেই হৃস্ডীর প্রয়োজন এবং পারমাণেরও তারতম্য ঘটে। অনেক সময় 
দেখা যায়, যে রকমের হুশ্ডী তার তখন দরকারে লাগবে না এমন হস্ডীই একটা দেশের 
হাতে অনেক জমে গেছে; আরেক রকম হুস্ডী তার তখন দরকাম্ম অথচ সেটা তার 
যথেম্ট পাঁরমাণে হাতে নেই। ফ্রান্সের হাতে হয়তো জর্মন মাকেরি অঙ্কে এবং জমনর 
দেয় হুণ্ডাঁই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আছে; আবার আমোরফার সঙ্গে ডলারের অঞ্চে হিসাব 
মেটাতে পারে এত পাঁরমাণ হুন্ডী তার হাতে নেই। ফ্রান্স তখন স্বভাবতই প্রথমোল্ত হুণ্ডী- 
গুলোকে বেচে ফেলতে চাইবে তার বদলে কিনতে চাইবে এমন হুণ্ডা যার টাকা ডলারের অঞ্কে 
এবং আমোরকার কাছে প্রাপ্য। কিন্তু সেটা যাঁদ করতে হয় তবে তার জন্য হুণ্ডী কেনাবেচার 
একটা কেন্দ্রীয় বাজার থাকা চাই, যেখানে এই ধরণের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় করা চলে। সেরকম 
বাজার থাকতে পারে মা সেই দেশে যার এই 'তিনাট গুণ আছে £ 

১। তার বৈদেশিক বাণিজ্য খুব ব্যাপক এবং াঁচন্ত রকমের হবে, যেন সকল প্রকার 
হুণ্ডীই তার হাতে প্রচুর পরিমাণ মজুত থাকে। 

২। সকল রকম 'সাকউারাটই (১99০0011025 অর্থাৎ সরকার বা আধা-সরকার সংরক্ষিত 
খণপন্ন) সেখানে পাওয়া যেতে হবে, মানে পাঁথবীতে সেই হবে মূলধনের সবচেয়ে বড়ো বাজার। 

৩। সোনারও সেইটিই হবে সবচেয়ে বড়ো বাজার; যেন হস্ডশ আর্ম্' ?সকিউাঁরাঁট 
দুটোরই যাঁদ অভাব ঘটে, তবে সোনাও সহজে যোগাড় করে নেবার পথ থাকে। 

উনাবংশ শতান্দীর আগাগোড়া সময়টা ইংলপ্ডই ছিল একমাঘ্ দেশ যার এই 'তনাঁট 
গুণই একত্র বর্তমান ছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে সেই প্রথম নেমেছে, তাছাড়া প্রকাণ্ড একটা সামাজোর 
সে মাঁলক, সেখানে তারই একচেটিয়া বাবসা; অতএব আল্তর্জাতিক বাঁণপিজ্জের পারমাণও তাকসই 
দাঁড়াল পৃথিবীতে সবচেয়ে বোশি। কৃষির উচ্ছেদ সাধন করে সে দেশময় শিজ্পকে গড়ে তুলল। 
তার জাহাজে করে পাঁথবীয় প্রত্যেক বন্দর থেকেই পণ্য আর হণ্ডী পাঠানো হতে 


নেতৃত্ব নিয়ে আম্নেরকা আর ইং্লণ্ডের লড়াই ৮৬১৯ 


লাগল। শিল্পে এই প্রচণ্ড উন্নাতর ফলে স্বভাবতই ইংলপ্ড হয়ে উঠল মূলধনের সবচেয়ে 
বড়ো বাজার; সমস্ত প্রকার বিদেশী 'সাঁকডীরাঁটই তার হাতে এসে জমা হতে লাগল । আরও 
একাঁট ব্যাপারে তার এই প্রাতম্ঠালাভ সহজ হয়ে উঠল; পৃথিবীতে যত সোনা উৎপন্ন হয় তাবু 
দুই-তৃতীয়াংশই হাচ্ছল 'ব্রাটশ-সাম্রাজোর এলাকার মধ্যে দাক্ষিণ-আফ্রকায়, অস্্ৰোলল্লাতে, 
কানাডায়, ভারতবর্ষে। এই সমস্ত খাঁনরই সোনা সরাসার লশ্ডনে গিয়ে হাঁজর হত, কারণ যত 
সোনা তারা উৎপন্ন করাছল সমস্তটাই ব্যাক অব ইংলপ্ড একটা বাঁধা দরে 'কিনে 'নাচ্ছল। 

এইভাবে লন্ডন শহর পৃথিবীর মধ্যে হুণ্ডী, 'সাঁকভীরাঁট এবং সোনার সর্বপ্রধান 
বাজারে পাঁরণত হল। টাীকাকাঁড়র ব্যাপারে সেই হল পৃথিবীর রাজধানী; যেখানেই কোনো দেশের 
সরকার বা ব্যাঞ্কওয়ালা দেখল, বিদেশের সত্গে একটা লেনদেন তার চুকিয়ে ফেলা দরকার 
অথচ সেটা করবার মতো সঙ্গাতি তার নিজের দেশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, সেইখানেই তারা 
ছুটে এল লশ্ডনে -_-সেখানে সমস্ত রকমের বাণিজ্য এবং খণ -সংক্রান্ত কাগজপত্র কিনতে পাওয়া 
যায়, সোনাও পাওয়া যার। পাউন্ড স্টার্লিং হয়ে উঠল' ব্যবসা-বাণিজ্যের জাবল্ত প্রতাঁক। 
ডেনমার্ক বা সুইডেনের হয়তো দক্ষিণ-আমোরকার কাছ থেকে কিছু কেনা দরকার; সে কেনাবেচার 
চুন্তিপত্র লেখা হত পাউন্ড স্টার্লং-এর অঞ্কে, যাঁদও দে মালপন্র কোনোদনই লণ্ডনে এসে হাজির 
হত না। 

ইংলন্ডের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড লাভের ব্যবসা; কারপ এই কাজের দরুন পাঁথবীর 
সকল দেশই তাকে খানিকটা নজরানা যোগাচ্ছিল, ব্যবসায়ের সহজ লাভটা তো ছিলই । তা ছাড়া 
বিদেশী ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানরা, মালের মূল্য বাবদ বা আমদানি-রপ্তানির হিসাব কাটান "দিয়ে 
বাড়াতি প্রাপ্য বাবদ যে টাকা পেত সেটাও তারা ইংলণ্ডের ব্যাত্কেই গচ্ছিত রাখত, তাহলে ভাঁবষ্যতে 
ষাঁদ আবার কাউকে টাকা 'দিতে হয় সেটাও এখান থেকেই 'দয়ে দেওয়া ষাবে। এই ব্যা্করা আবার 
সে টাকা অন্যান্য মরেলদের অজ্পাঁদনের মেয়াদে ধার দত, তাতেও এদের বেশ লাভ হত। তাছাড়া, 
1বদেশের শিল্পপাঁতদের ব্যবসার অবস্থা সম্বন্ধেও ইংলশ্ডের এই ব্যাঙ্করা সমস্ত ততই জেনে ফেলত। 
তাদের হাত দিয়ে যে-সব হুন্ডী পার হযে যাচ্ছে, তাই পড়েই তারা জেনে 'নত জর্মনরা 
বা অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা কী দরে মাল 'দচ্ছে; এমনাঁক অন্যান্য দেশে কাদের কাছে এরা মাল 
বেচছে তাদের নাম-ধাম পর্যন্ত এরা জেনে নিতে লাগল। এই তথ্য জানতে পেরে ব্রিটিশ 
[শপপাতিদের ভার সৃবিধা হয়ে গেল, কারণ তারা তখন সহজেই তাদের 'বদেশশ প্রাতিদ্বন্ঘীদের 
মকেল ভাঙিয়ে নিতে পারল। 

এই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে বাঁড়য়ে এবং সংপ্রাতষ্ঠ করে তোলবার জন্য ইংলন্ডের ব্যা্ক্রা 
পৃথিবীর সর্বঘ শাখা এনং প্রতিনিধি-প্রাতিছ্ঠান বসাতে শুরু করল। অন্যান্য দেশদের 'ন্রাটশ শিল্পের 
প্রভাবের আওতায় এনে তো তারা ফেলাঁছলই; তা ছাড়া 'রটেনের স্বার্থের দিক থেকে আরও 
একটা অত্যন্ত বড়ো কাজ এই ব্যাঙক্রা উদ্ধার করছিল। দেশের যেখানে যত নামকরা কারখানা 
বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সম্বন্ধে এরা সারাক্ষণই খোঁজথবর 'নিত, যা কিছু খবর পাওয়া 
গেল সব লিখে রাখত। তার পরে ধর, এই ধরনের কোনো প্রতিষ্তান যখন একটা হুণ্ডী 
জার করল, ব্রিটিশ ব্যাংক বা তার প্রাতনাধি-প্রাতিজ্চান যান সেখানে আছেন তানি সে হুণ্ডশর দাম 
জানেন; অতএব নিরাপদ মনে করলে তিনিই সেটার জামীন হতে গারতেন। এর নাম হল 
্বশকার করা', কারণ ব্যাঙ্ক সে বিলাটির উপরে দ্বীকৃত,' কথাটি 'লিখে 'দিত। ব্যাক সে হুণ্ডীর 
দরূন দায়িত্ব স্বীকার করলেই আর ভাবনা রইল না; সে হস্ডী তখন আত সহজেই 'বারু 
বা হস্তান্তর করা চলবে, কারণ তার 'পছনে রয়েছে সেই ব্যা্ক্যাটর খ্যাতি ও প্রাতষ্ঠা। এরকমের 
জামণননামা বা স্বীকৃতিপত্র না থাকলে, লণ্ডনে বা অন্যন্ল কোনো দ্‌র-দেশের বাজারে অজ্ঞাত- 
কুলশশলল বিদেশশ প্রাতষ্ঠানের সে হন্ডীর ক্রেতাই জুটবে না_ষে প্রাতষ্ঠানকে কেউ চেনেই না, 
তার দলিল 'কিনবে কে? যে ব্যাগ্ক সে হ্ডশ স্বীকার করল তাকেও এর দরুন খানিকটা ঝ*ক নিতে 
হত; কিন্তু সেটা সে নিত সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে; সেই দেশে তার নিজের যে শাখা আছে তাকে 
দদয়েই সে খোঁজখবর 'িত। এমন করে এই স্বীকাতি'র ব্যবস্থাঁটর ফলে হুপ্ডী কেনা-বেচার 


৮৬২ [বিশব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


কাজ এবং সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোই অনেকটা সহজ হয়ে উঠল; আবার তারই সঞ্গে 
সঙ্গে পৃথবীর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজোর উপরে লণ্ডন-শহরের মুম্টিব্ধনও দড়তর . হয়ে চেপে 
বসল। অন্য কোনো দেশই এই স্বীকৃতির ব্যবসা এতখাঁন বৃহৎ পাঁরমাণে চালাতে পারত না, 
কারুণ অন্যান্য দেশে শাখা প্রতিষ্ঠান বলতে এদের প্রায় কারোই কিছ ছিল না। 

এইভাবে এক-শো বছরেরও বোশকাল ধরে টাকাকাঁড় আর অর্থনীতর ব্যাপারে 
লণ্ডনই' হয়ে রইল সমস্ত পাঁথবীর রাজধানী; আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং বাণিজ্যের সমস্ত 
ব্যাপারই চলতে লাগল তার ইঙ্গিতে । লম্ডনের বাজারে প্রচুর টাকা, তাই অন্য জায়গার তুলনায় 
সেখানে টাকা মিলতও সস্তাদরে। এই আকর্ষণে পড়ে সমস্ত ব্যাঙকওয়ালারা ক্রমে লশ্ডনে গিয়ে 
জমায়েং হল। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে, বাঁণজ্য এবং টাকাকাঁড়র লেনদেন যেখানে যা 
কিছু জ্ঞাতব্য আছে তার সমস্ত সংবাদ এসে হাঁজর হত ব্যা্ক অব ইংলন্ডের গভর্নরের কাছে; 
তাঁর খাতাপন্রের দিকে একবারমান্র তাকিয়েই 'তনি বলে দিতে পারতেন, কোন দেশের আর্থক 
অবস্থা কি রকম যাচ্ছে। এমন কি অনেক সময় দেখা যেত, এ সম্বন্ধে তিনি যতটা জানেন, সে 
দেশের সরকারপক্ষেরও ততখানি জানা নেই। কাজেই যে-সব 'সিকিউরাটির সঙ্চে অন্য কোনো 
দেশের সরকারের স্বার্থ জড়িত তারই খানিকটা কেনা বা বেচার ভান বা কারসাজি করে, বা বিশেষ 
একটা কায়দায় অজ্প-মেয়াদী খণ 'দয়ে বা না দিয়ে, সে বিদেশ রান্ট্রের রাজনোৌতক কার্যকলাপকে 
এ*রা 'নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারতেন। এর নাম ছিল উচ্চতর আর্ক নীতি; সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা 
যে-সব উপায়ে অন্য দেশের উপরে জুলুম চালায় এইটাই 'ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী 
পল্ধাদের অন্যতম; এখনও এর শান্ত লৃপ্ত হয় 'ন। 
বি*বযূদ্ধের আগে এই ছিল পূথিবীর অবস্থা। লণ্ডন শহর ছিল তখন '্রাটশ সাম্নাজ্যের 
শান্ত এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল এবং প্রতীক। তারপর যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে বহু পাঁরবর্তন 
ঘটল, প্রাচীন ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল। ব্রিটেন প্রকাণ্ড একটা জয়লাভ করল, কিন্তু লণ্ডনকে 
এবং ইংলণ্ডকে সে জয়ের দামও দিতে হল অনেকখানি। 

যুদ্ধের পরে কী কী হল, সে কথা আম তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব। 


৯৮৭ 
ডলার, পাউণ্ড, টাকা 
২৭শে জুলাই, ১৯৩৩ 


বিশ্বযুদ্ধের ফলে পূৃথিবাঁটা তিন ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল : যুদ্ধরত দুই পক্ষ গেল দুই 
পক্ষে, আর তৃতীয় ভাগে রইল নিরপেক্ষ দেশগুলো । যুদ্ধরত দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে বাণিজা 
বা অন্য কোনো বিষয়েই সম্পর্ক রইল না; রইল শুধু একটিমাত্র গোপন সম্পর্ক, পরস্পরের 
উপরে গুস্তচরবৃত্ত। আন্তজাতিক বাণিজ্য তো স্বভাবতই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। 
ইংলন্ড ফ্রাল্স এবং মিন্রপক্ষের দেশগুলো তখন সমদ্র-পথের প্রভু, তাই এরা 'নরপেক্ষ দেশগুলোর 
স্পো আর উপানিবেশদের সঞ্গে খানিকটা বাবসা-বাণিজা তখনও চালাতে পারাছিল; কিন্তু জর্মন 
সাবমোরল্নর উপদ্রবে সে বাপিজ্যেও বিপূল রকম বাধা পড়তে লাগল। 

যুদ্ধরত দেশগুলোর যেটুকু সম্পান্ত-সংস্ধান ছিল সমস্তই ঢেলে দেওয়া হল হ্ণ্ধের 
প্রয়োজনে; অপাঁরমিত অর্থ এই দিকে ব্যয় হতে লাগল। বছর দেড়েক পর্যন্ত ইংলপ্ড এবং 
ফ্রান্স তাদের অপেক্ষাকৃত দারিদু মিরদেশগৃলিকে অর্থসাহাষ্য করে গেল- এর জন্যে এরা দুজনকেই 
নজের লোকদের কাছে টাকা ধার করতে হল; আমোরকার কাছেও বহু টাকা বাকি ফেলতে হল। 
তারপর ফ্রান্সের টাকা ফাারয়ে গেল, তখন আর সে অন্যদের সাহাধ্য করতে পারে না। ইংলণ্ড 


ডলার, পাউণ্ড, টাকা ৮৬৩ 


এই বোঝা আরও সওয়া-এক বছর ধরে টেনে চলল; তার পর তারও টাকা ফ্বারয়ে গেল। ১৯১৭ 
সনের মার্চ মাসে তার আমেরিকাকে পাঁচ কোঁট পাউন্ডের একটা দেনা শোধ দেবার কথা ছিল, 
সে টাকা সে দিতে পারল না। ইংলন্ড ফ্রান্স এবং তাদের 'মন্রদের সৌভাগাক্রমে ঠিক এই সংকটের 
মৃহূর্তে আমোরকা এসে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ 'দিল-__ আমোরকা ছাড়া অন্য কারোই তখন 
কোনো রকম টাকাকাড়র সংস্থান বাঁক ছিল না। তখন থেকে যৃদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত 
যুক্তরাষ্ট্ই মিন্রপক্ষের সকল দেশকে যুদ্ধের দরুন ব্যয়ের সমস্ত টাকা যাঁগয়ে এল। 
স্বাধীনতা ধণ এবং 'জয়' ঝণ দিয়ে সে নিজের লোকদের কাছ থেকেই 'বিপুল-পাঁরমাণ টাকা 
সংগ্রহ করল; নিজে দরাজ হাতে টাকা খরচ করল, এবং মিন্রপক্ষকেও টাকা ধার দিল। এর ফল 
যা হল যে তোমাকে আগেই বলোছি; যদ্ধ যখন সারা হল তখন দেখা গেল যক্তরাম্ট্ই সমস্ত 
পৃথিবীর মহাজন হয়ে বসেছে, সব দেশই তার কাছে টাকা ধারে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন 
ইউরোপের কাছে আমোরিকা-সরকার পাঁচ-শো কোটি ডলার ধারতেন; যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন 
ইউরোপই উল্টে আমোরকার কাছে হাজার কোট ডলার ধারছে। 

যুদ্ধে আমোরকার এইটেই একমান্ন আর্ক লাভ নয়। আমোরকার বৈদেশিক বাণিজ্যও 
অত্যন্ত বেড়ে গেছে, ইংলন্ড এবং জর্মীনর বাণিজ্কে হঠিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করেছে, 
তখন আমোরকার বাণিজ্যের পারমাণ 'ব্রটেনেরই সমান। পৃথিবীতে মোট যা সোনা ছিল তারও 
দুই-তৃতশয়াংশ গিয়ে জমল আমেরিকার ঘরে। বিদেশী সরকারদের স্টক এবং বণ্ডও প্রচুর পাঁরমাণ 
তার হাতে গগয়ে উঠল। 

পাঁথবীর টাকার বাজারে তখন য্স্তরাষ্ট্র একজন কর্তাব্যন্ত হয়ে দাঁড়য়েছে। শুধু “আমার 
দেনা শোধ করে দাও' বলেই তার খাতক দেশদের যে-কোনোঁটকে সে তখন দেউলিয়া করে দিতে 
পারে। অতএব তখন সমস্ত পাঁথবীর টাকাকাঁড়র বাজারে লশ্ডনকেই প্রভুর পদে দেখে 
স্বভাবতই তার ঈর্ষা জাগল, সে আসনটা নিজে দখল করবার ইচ্ছা প্রবল হল। তার ইচ্ছা, 
নিউইয়র্ক তখন পাঁথবীর সব চেয়ে ধন-সমৃম্ধ শহর, অতএব সে-ই লন্ডনের জায়গাটা দখল 
করূক। কাজেই নিউইয়ক্ঁ আর লণ্ডনের ব্যা্কমালিক এবং মহাজনদের মধ্যে বাধল একটা মরণ-পণ 
সংগ্রাম; এদের পিছনে রইল এই দুই দেশের সরকারপক্ষ। 

আমেরিকার চাপে পড়ে ইংলন্ডের পাউন্ডের গোড়া নড়ে গেল। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড 
তার টাকার বাবদ সোনা 'দয়ে কুলোতে পারল না; পাউণ্ড স্টালঙের সেটা তখন স্বর্ণমান 
থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে) দর বদলাতে, পড়ে যেতে লাগল । ফ্রান্সের টাকা ফ্রাঙ্কেরও দাম কমে 
গেল। চতুর্দকে ভাঙনের খেলা, তার মাঝখানে একা আমোৌরকার ডলারটাই দাঁড়য়ে রইল যেন 
পাহাড়ের মতো দৃঢ় হরে। 

দেখে মনে হবে, এ অবস্থাতে তো পৃথিবীর সমস্ত টাকাকাড়ির কারবার আর সোনা 
লন্ডনের বদলে নিউইয়কেই গিয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেটা মোটেই হল না; 
অন্যান্য দেশের যত হুণ্ডী আর খাঁনর যত সোনা, সবই তখনও আগের মতোই লম্ডনে গিয়ে 
জুটতে লাগল। এটা হচ্ছিল অবশ্য লোকে ডলারের চেয়ে পাউন্ড পেতেই বেশি পছন্দ করাছল 
বলে নয়, ডলার সহজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে। এ 

আমি তোমাকে “ক্বীকীতি” ব্যবস্থার কথা বলোছ; ব্রিটিশ-ব্যাঙকগুলো তাদের শাখা 
এবং প্রাতানাধ-প্রতিষ্ঠানদের মারফত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল। আমেরিকার 
ব্যাঙ্কগুলোর সেরকম কোনো শাখা বা বিদেশে তেমন প্রাতানাঁধ-প্রাতিষ্ঠান নেই; তাই বিদেশী 
হুণ্ডী “ক্বাকার” করে সেগুলো নিজের হস্তগত করবার উপায়ও তার "কছ্‌ ছিল না-_ 
স্বভাবতই সে হৃণ্ডীগুলো ব্রিটিশ-ব্যাঙকগুলোর মারফত লপ্ডনে গিয়ে হাঁজর হচ্ছিল। এই বিপদ 
দেখে আমোরকার ব্যাঙ্কগুলো অবিলম্বে অন্যান্য সব দেশে নিজেদের শাখা আর প্রাতানাধ- 
প্রতিষ্ঠান খুলতে লেগে গেল; বহু স্থানে চমতকার সব অদ্রালিকা তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু 
আরও একটি মৃশাকল ছিল তায়। স্থানীয় অবস্থা এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যারা 
সমস্ত খবর রাখে, এমন এক দল দক্ষ 'শাক্ষত লোক না হলে ক্বীকৃত'র কাজ চালানো 
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যায় না। ব্রিটিশ ব্যাকগুলো এক-শো বছর ধরে এই রকমের একটি কর্ম-কাহিনী গড়ে তুলেছে; 
এদিক দিয়ে রাতারাতি তাদের সমান হয়ে ওঠা সহজ ছিল না। 

আমেরিকার বাঙ্কগুলো তখন ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং হল্যাণ্ডের কতকগুলো ব্যাঞ্কের 
সঙ্গে দল পাকিয়ে লণ্ডনের বিরদ্ধে লড়তে গেল, কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না। ফ্রান্স 
খুবই ধনী দেশ, প্রচুর পরিমাণ মূলধন সে বাইরে রপ্তানি করে, কিন্তু বিদেশ হষ্ডী 
নিয়ে একটা ব্যবসা গড়ে তোলবার দিকে সে কোনো দিনই নজর দেয় নি। এইভাবে নিউইয়র্ক 
আর লশ্ডনের মধ্যে লড়াই চলতে লাগল, সে লড়াইয়ে মোটের উপরে লন্ডনের বিশেষ ক্ষাত হল 
না। ১৯২৪ সনে একটি নূতন ব্যাপার ঘটল। এতে নউইয়কের খুব সুবধা হয়ে গেল। 
জর্মনির বিরাট মদ্রাস্ফশীতর অবসান ঘটবার পরে তার মার্কের দর আবার 'স্থর হয়ে গেল; 
মন্্রাস্ফণীতর সময়ে জর্মীনর যত টাকা দেশ ছেড়ে সুইজারল্যান্ড আর হল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিল 
(ঝংকি বা বিপদের মুহূর্তে মূলধনগ্লি সর্বদাই পালিয়ে গিয়ে থাকে!), তা আবার জর্মীনর 
ব্যাঙ্কে ফিরে চলে এল । টাকাকাঁড়র ব্যাপারে আমোরকা যে দল পাকিয়োছল জর্মীনও এসে 'ভিড়ল 
তারই সঙ্গে; এবার লন্ডনকেই মৃশকিলে পড়তে হল। কারণ এখন লশ্ডনের সাহায্য না নিয়েই 
বিরাট পাঁরমাণ আমোঁরকার হুণ্ডীকে ইউরোপের হুন্ডীতে ভাঙয়ে নেওয়া যাচ্ছে। আর লন্ডনের 
টাকার তখনও দরের 'স্থিরতা নেই, অর্থাৎ পাউন্ডের কোনো 'নাঁদ্ট স্বর্ণমূল্য নেই; পাউন্ড তখনও 
স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত । 

লণ্ডন শহরের মহাজনরা এবার ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, আন্তজাঁতক মদ্রা- 
'বাঁনময়ের ব্যবসায়ে ভালো যেটুকু সবই গিয়ে উঠছে 'নিউইয়কেরি এবং তার ইউরোপস্থ মিতদের 
ঘরে; লন্ডনের ভাগ্যে পড়ে থাকছ্ছে শুধু খুদ-কু'ড়ো। এই ব্যাপার যাঁদ বন্ধ করতে হয় 
তবে প্রথমেই পাউন্ডকে আবার সোনার দরে একটা স্থির মূল্য 'দয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ তার 
দরটাকে আবার স্থির করে দিতে হবে। অতএব ১৯২৫ সনে পাউণ্ডকে তার পুরোনো দরেই 
স্থির করে দেওয়া হল। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-মালক এবং মহাজনদের পক্ষে সেটা একটা প্রকান্ড জিত, 
কারণ পাউন্ডের দর বাড়বার মানেই হচ্ছে তাঁদের আয়ও বেড়ে যাওয়া । ইংলন্ডের শিল্পের পক্ষে 
এর ফল হল খারাপ, কারণ এতে বিদেশের বাজারে ইংলশ্ডের পণ্যের দর বেড়ে গেল; বিদেশের 
বাজারে আমেরিকা জর্মনি এবং অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশদের সঙ্গে সমানে প্রাতিযোগিতা চালানো 
'ব্রাটিশ শিজ্পপতিদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু ইংলন্ড বেশ জেনেশুনেই তার 
শিল্পকে খানিক পাঁরমাণে বাল দয়েছিল, তার ব্যাঙ্কের ব্যবসাকে বা বলতে পার পৃথিবীর 
বাটার বাজারে তার যে আর্ক আধিপত্য ছিল তাকে, টাঁকিয়ে রাখবার প্রয়োজনে । পাউন্ডের 
মর্যাদা বেড়ে গেল। কিন্তু এর পরেই আবার ইংলন্ডে কতকগুলো আভ্যন্তরীণ 'বশৃঙ্খলা 
দেখা দিল, তার খাঁনকটা কারণ হচ্ছে শিল্পের এই স্থার্থহান। এর ফলে বেকার-সমস্যা দেখা 
গদল, কয়লার খাঁনতে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মঘট চলল, তার পর সর্বব্যাপী ধর্মঘট হল। 

পাউণ্ডের দর বেধে দেওয়া হল, কিম্তু খাল তাইতেই কুলোল না। আমোরকার কাছে, 
'ব্রাটশ-সরকারের একটা প্রকান্ড পঁরমাণ খণ ছিল যেটাকে বলা যায় 'চলীত' দেনা অর্থাৎ আমোঁগকা 
প্রায় যে-কোনো মৃহ্‌তেই সে টাকা ফেরত চাইতে পারত। সেভাবে টাকা চেয়ে ইংলশ্ডকে সে অতান্ত 
বিপদে ফেলে দিত পারবে, পাউন্ডের 'দর আবার নামিয়ে ফেলতে পারবে। অতএব '্রিটেনের 
বড়ো বড়ো রাজনীতিধুরন্ধররা স্বেয়ং স্ট্যানৃলি বলডুইন পর্যন্ত) নিউইয়র্কে ছুটলেন, যুদ্ধ- 
ধণের টাকাটাকে কতকগুলো কিস্তিমাফক শোধ করলে চলে কিনা একে বলে 'বিজ্তিবন্দী করা) 
সে সম্বন্ধে আমেরিকার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে । ইউরোপের সমস্ত দেশই আমেরিকার 
কাছে টাকা ধারত; কাজেই এ'দের পক্ষে উচিত ছিল সকলে মিলে একটা পরামর্শ স্থির করা, এবং 
তারপর যতটা সম্ভব ভালো শর্ত আদায় করে নেবার জন্য আমেরিকাকে 'গয়ে ধরা। কিন্তু 
পাউন্ডের দরকে আর টাকাকাঁড়র বাজারে লণ্ডনের নেতৃত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য 'ব্রাটশ সরকার 
তখন এমন ভয়ানক উৎকণ্ঠিত যে, ফ্রাল্স বা ইতালির সঞ্চগে আলোচনা করে নেবার কথা তাঁদের 
মনেই হল না। বথাসম্ভব তাড়াতাঁড় এবং যে-কোনো শর্তে আমেরিকার সঙ্গে একটা রফা করে 
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ফেলবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সে রফা হল, কিন্তু অত্যন্ত বোশ দাম দিয়ে; যু্ত- 
রাষ্ট্র সরকারের 'নদেশিমতো কতকগুলো অত্যন্ত কঠিন শর্তে এ'রা রাজি হয়ে এলেন। এর 
পরে ফ্রান্স এবং ইতালিও তাদের দেনা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রফা করল, অনেক বোঁশ ভালো 
শর্ত পেয়ে গেল তারা। ৮ 

এই সমদ্ত কঠিন পাঁরশ্রম এবং ক্ষতি স্বীকারের ফলে পাউ্ড এবং লশ্ডন শহর রক্ষা 
পেয়ে গেল। কিচ্তু পাথবীর সমস্ত বাজারে 'নিউইয়কের সঙ্গে ইংলশ্ডের যে লড়াই চলাছল 
সেটা চলতেই লাগল । 'নিউইয়কের হাতে অনেক টাকা, সে খুব অজ্প সুদে দীর্ঘকালের মেয়াদে 
টাকা ধার দতে লাগল; এতাঁদন যারা লণ্ডনের বাজারেই টাকা ধার করে এসেছে এমন অনেক 
দেশকেই (কানাডা, দাঁক্ষণ-আকফ্রকা এবং অস্ট্রোলয়া পর্যন্ত) নিউইয়র্ক লোভ দোঁখয়ে ভাঁগয়ে 
নিয়ে গেল। টাকা ধার দেবার ব্যাপারে 'নউইয়কের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য লন্ডনের 
ছিল না; কাজেই সে তখন মধ্য-ইউরোপের ব্যাঙকগুলোকে অল্পাদনের মেয়াদে টাকা ধার 
ধদয়ে দেখতে গেল। অল্পাঁদনের মেয়াদে টাকা ধার দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্কমাঠলকের আঁভজ্ঞতা 
এবং মর্ধাদার দাম অনেক বোঁশ; তার বেলায় লপ্ডনেরই 'জিত। অতএব লশ্ডনের ব্যাঞকগুলো 
1ভয়েনার ব্যাৎকগুলোর সঞ্চগে, এবং তাদের মারফত আবার মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের 
(দাঁনয়ব এবং বল্‌কান-অণ্চলের) ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ঘাঁনম্ত সম্পর্ক স্থাপন করল। এই-সব 
জায়গাতে নিউইয়রকও কিছু কিছ কারবার চালাতে লাগল। 

টাকার বাজারে সে একটা পাগ্‌লা ঘোড়দৌড়ের যুগ। কিছুটা লন্ডন এবং 'নিউইয়কের 
মধ প্রতিযোগিতার ফলেই, জলের মতো টাকার স্রোত এসে ইউরোপে ঢেলে পড়তে লাগল; আশ্চর্য 
দ্রুতবেগে অসংখ্য লক্ষপাঁতি এবং কোটিপাঁতি গজিয়ে উঠল। এই কারবার যে ভাবে চলত সে ভারি 
সহজ। একজন উদ্যোগণী করিতকর্মা ব্যাস্ত হয়তো এর কোনো দেশে একটা রেলওয়ে বা অন্য কোনো 
সরকার প্রাতিজ্ঞঠান গড়বে বলে ইজারা আদায় করত, কিংবা দেশলাই তোর এবং 'বিক্রি করা বা 
এরকম কোনো একটা কাজের একচেটিয়া আঁধকার নিয়ে নিত। সেই ইজারা বা একচেটয়া 
ব্যবসায় চালাবার জন্য একটা কোম্পাঁন গড়া হত; সে কোম্পানি তার স্টক বা শেয়ার বাজারে 
ছাড়ত। এই স্টক বা শেয়ারকে জামীন রেখে নিউইয়র্ক বা লন্ডনের বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলো 
এদের আগাম টাকা 'দিত। এইভাবে মহাজনরা নিউইয়কের বাজারে শতকরা দু টাকা সুদে 
ডলার ধার করত, তারপর সেই টাকা আবার শতকরা দন টাকা সুদে বািনে বা শতকরা আট 
টাকা সৃদে ভিয়েনাতে ধারে খাটাত। পরের টাকা 'নয়ে এইরকম ওস্তাদী হাতে চালাচালি করে 
এই-সব মহাজনরা অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে একজন আত বিখ্যাত ব্যান্ত ছিলেন 
আইভান রুগার; হীন সুইডেনের লোক, দেশলায়ের কারবারে অনেকগুলো একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
মালিক বলে এ'র নামই হয়েছিল 'দেশলায়ের-রাজা'। এক সময়ে ক্রুগারের প্রচন্ড মানসম্দ্রম ছিল; 
গিন্কু এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাঁর সমস্ত ব্যবসাটাই ছিল আগাগোড়া জুয়াচুর, বিপুল পারিমাণ 
টাকাও 'তাঁন আত্মসাৎ করোছিলেন। কার্যকলাপ ধরা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল বলে তান 
আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কার আরও কয়েকজন 'বখ্যাত মহাজনকে তাঁদের অসং নীতর জন্য 
বিপদে পড়তে হয়েছে। র্‌ ৃ 

মধ্য এবং পূর্বইউরোপে ইংলন্ড আর আমোরকার মধ্যে যে প্রাতিষোগতা চলছিল তার 
একটা ভালো ফল হয়েছে। এদের কাছ থেকে রাশিকৃত টাকা এসে পড়াছল। ১১২১ সনে 
বাঁণিজ্য-সংকট শুরু হয়েছে, তার আগের কয়েক বছরে ইউরোপের দেশগুলো আবার নৃতন করে 
গড়ে উঠল, তার অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে এই টাকার জোরে। 

ইাঁতমধো ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে ফ্রান্সে মৃদ্রাস্ফরীতি ঘটেছে, ফ্রাঞ্কের দামও অনেক 
গড়ে গেছে। ফ্রান্সের প্রভোক ক্ষুদে বুর্জোয়া পর্যন্ত যা পারে জমায় : ফ্রান্সে ফাদের হাতে 
টাকা ছিল তারা সে টাকা বিদেশে পাঠিয়ে 'দিলু, তাদের ভয়, ফ্রাঙ্কের দর পড়ে যাবার ফলে 
হয়তো টাকাটাই বরবাদ হয়ে. যাবে। অন্যান্য দেশের 'সাঁকউরিটি এবং হস্ডী প্রচুর পারমাণে 
কিনে ফেলল এরা। ১৯২৭ জনে ফ্রাছককে আবার স্থির করে দেওয়া হল, সোনার দরে 


চে 
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তার একটা দামও বেধে দেওয়া হল, কিন্তু সে দামটা দাঁড়াল, আগে তার যে দাম ছিল তার 
প্রায় এক-পণ্টমাংশের সমান। যে ফরাসদের হাতে বিদেশী সিকিউরিটি ছিল, তারা এবারে সে 
বদলে ফ্রাঞ্কের-অঞ্কে কিছু একটা কিনে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। চমৎকার 
একট দাঁও মেরে নিয়েছে তারা, কারণ গোড়াতে তাদের যে-কটা ফ্রাঙ্ক সম্বল ছিল তারা তার 
পাঁচগ্ণ পেয়ে ষাবে। অতএব মদ্রাস্ফীততে ক্ষাতও এদের 'কিছ-মান্্র হয় 'ন-- আগাগোড়া 
ফ্রাং্ককেই ধরে বসে থাকলে দারুণ লোকসান সইতে হত। ফরাসি সরকার 'স্থর করলেন এই 
ফাঁকে তাঁরাও কিছু লাভ করে নেবেন। এদের হাতে যত বিদেশী হুণ্ডী আর 'সাকডীরাঁট 
ছিল সমস্ত তাঁরা কিনে নিলেন, বদলে এদের দিলেন ফ্রাথ্ের অঞ্কে লেখা নৃতন ছাপা হুশ্ড+। 
এইভাবে এই বিদেশী হণ্ডী আর গসাকউারটিগুলো হাতে পেয়ে ফরাসি সরকার হঠাৎ অতাল্ত 
ধন হয়ে উঠলেন; বস্তুত সে সময়ে অত বেশি হুণ্ডী আর কারও হাতেই ছিল না। টাকার 
বাজারের নেতৃত্ব নিয়ে ইংলণ্ড বা আমোরকার সঙ্গে প্রাতদ্বন্দিতা করবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই ছিল 
না, সে সামর্থ্যও ছিল না। কিন্তু দু' পক্ষেরই উপরে খানিকটা প্রভাব ফলাবার মতো অবস্থা 
তাঁদের তখন হয়েছে। 
ফরাঁসরা ভার সাবধানশ জাত, তাদের সরকারও তাই। মস্তবড়ো লাভের আশা আর 
তার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু আছে তাও খোয়াবার ঝ:কি, এর চেয়ে তারা বরং নিরাপদে থেকে অল্প 
লাভ করাটাকেই ভালো মনে করে। এক্ষেত্রেও ফরাসি সরকার সাবধানী হল, বাড়াতি টাকাটাকে 
কম সূদেই লন্ডনের ভালো ভালো ব্যাগ্ক্‌কে ধার দিতে লাগল। এরা হয়তো 'ত্রটিশ ব্যাঙক্‌কে 
টাকা দিত শতকরা দু টাকা সুদে; তারা সে টাকা শতকরা ৫ বা ৬ টাকা সূদে ধার দিত 
জর্মন ব্যাংককে; তারা আবার সেটা ভিয়েনাকে দিত শতকরা ৮ বা ৯ টাকা সুদে; শেষপর্যন্ত 
টাকাটা হয়তো হাত্গোর বা বলকানে গিয়ে পেশছত তখন তার সুদ শতকরা ১২ টাকা! 
অনাদায়ের ঝধক যত বোঁশ টাকার সুদের হারও ততই বাড়বে; কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স কোনো 
রকম ঝণীক নিতে রাজি নয়, তার চেয়ে 'ব্রাটিশ ব্যাঙ্কের সঙ্গে নিরাপদে কারবার চালানোই তার 
বেশি পছন্দ। এইভাবে ফ্রান্স খুব বড়ো পাঁরমাণ টাকা (অর্থাৎ অন্যান্য দেশের যত স্টার্লঙের 
অঙ্কে লেখা হুণডশ সে কিনে নিয়েছিল) লন্ডনে গচ্ছিত রাখল, লপ্ডনেরও এতে নিউয়কের বিরুদ্ধে 
যম্ধ চালাবার অনেকখাঁন সাঁবধা হল। 
ইতিমধো বাঁণিজ্য-মন্দা এবং সংকট ক্লমেই বেড়ে চলেছিল, কৃষিজাত পণ্যের দরও দন দন 
কমে যাচ্ছল। ১৯৩০ সনের শরৎকালে গমের দর এত নেমে গেল যে পূর্বইউরোপের ব্যাঞ্ক- 
গুলো তাদের খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারল না, কাজেই ভিয়েনার বাজারে 
পাউন্ডে আর ডলারের অঙ্গে যে টাকা তারা ধার করেছিল সেটাও শোধ করতে পারল না। এর 
ফলে ভয়েনাতে একটা ব্যাঙ্ক-সংকট উপাস্থিত হল; ভিয়েনার সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ্ক ক্রেডিট- 
আন্স্টাল্ট-, সেটা ফেল হয়ে গেল এবং একেবারেই ভেঙে পড়ল। এর ফলে আবার জর্মশীনর 
ব্যা্কগৃলোর অবস্থা কাহল হয়ে উঠল; মনে হল মাকেরও মূল্যহ্াস আসন্ন হয়ে উঠেছে। 
কিন্তু তখন মার্কের দর পড়ে গেলে জমীনতে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের যত মূলধন থাটছে 
সেটা বিপন্ন হয়ঃ সেই 'সম্ভাবনাটাকে এড়াবার জন্যই প্রেসিডেন্ট হূভার ঘোষণা করলেন, এখন 
এক বছরের মধ্যে দেনা বা ক্ষাতপূরণের টাকা দিতে হবে না। সে সময়ে ক্ষতিপূরণের টাকা 
জোর করে আদায় করতে গেলে জর্মীনর আরর্থক ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ত। কার্যকালে 
দেখা গেল এতেও কুলোচ্ছে না, অন্যান্য দেশের কাছে জর্মনির যে-সব বেসরকারি খন আছে তা 
পর্যন্ত সে শোধ করতে পারছে না। তখন আবার এই খণের দরূনও তাকে পরধটা পারশোধ- 
বরাতির অনুমাত 'দিয়ে দিতে হল। 
এর ফল হল এই : ইংলশ্ডের রাশিকৃত টাকা অজ্পকালের মেয়াদে জর্মীনকে ধার দেওয়া 
হয়েছিল, সে টাকা সেইখানেই আটকা পড়ে গেল, বা ধাকে বলে “জমাট বেধে' গেল। লপ্ডনের 
ব্যাৎকওয়ালারা মূশকিলে পড়ল-_তাদেরও দেনা আছে, সে দেনা তাদের শোধ করতে হবে; জর্শন 
থেকে তাদের পাওনা টাকা পাবে বলেই তারা ভরসা করে ছিল। তখন হ্রাম্স আর আমোরিকা 


ডলার, পাউণ্ড, টাকা ৮৬৭ 


তাদের সাহায্য করতে এল, তাদের ১৩ কোটি পাউন্ড ধার 'দিল এরা । কিল্তু সে সাহায্য যখন 
মিলল তখন ক্ষাত যা হবার হয়ে গেছে। লন্ডনের মহাজন-মহলে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছাড়িয়ে 
পড়েছে; আর এ আতঙ্ক একবার দেখা দলে তখন সকলেই নিজের টাকা তুলে 'নিতে চায়। 
১৩ কোটি পাউণ্ড দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। মনে রেখো, পাউন্ড তখন স্বর্ণমানের সঞ্জেগ 
সংযুন্ত রয়েছে, যার হাতে স্টার্লনং আছে সেই তার বদলে সোনা চাইতে পারত। 

'ব্রাটশ সরকার তখন শ্রামকদলের হাতে। তাঁরা আরও টাকা ধার করতে চাইলেন; 
(বিপন্নমূখে নিউইররক আর প্যারিসের ব্যা্কওয়ালাদের কাছে প্রার্থনা জানালেন। এ'রাও সাহাব্য 
করতে রাজি হলেন, কিদ্তু কয়েকাট শর্তে। তার মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারকে 
শ্রামক সম্পার্কত বায়, সমাজ-সেবা, ইত্যাঁদ ব্যাপারে ব্যয়-সংক্ষেপ করতে হবে; বোধহয় 
কর্মচারীদের বেতন-ছাঁটাইয়ের কথাও এরা বলোছিলেন। এটা ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
বিদেশী ব্যা্কওয়ালাদের হস্তক্ষেপ। এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে শ্রমিক মল্লীসভার সমালোচনা 
করা হতে লাগল। সে মন্নরসভার নেতা এবং প্রধান মল্ত্রশ তখন র্যামূজে ম্যাকডোনাল্ড। তিনি 
মল্মসভা এবং তাঁর 'নিজের দল, উভয়কেই পথে বসালেন, প্রধানত রক্ষণপল্ধীদলের সাহায্যে 
নৃতন একাঁট মল্ীসভা গঠন করলেন। এর নাম দেওয়া হল 'জাতীয় সরকার" সংকট থেকে 
দেশকে ত্রাণ করবার জন্যই এর সূন্টি। ইউরোপের শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাসে বিপদের মূখে 
দলকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ষে কাট আত 'বখ্যাত দৃঞ্টান্ত আছে, র্যামূজে ম্যাকডোনাল্ডের এই 
কাজাট তাদেরই অন্যতম। 

পাউণ্ডকে বাঁচাবার জন্যই জাতীয় সরকারের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ফ্রান্স এবং আমোরকার 
কাছ থেকে তাঁরা প্রতিশ্রুত ধণের টাকা পেলেন, কিন্তু সে টাকা দিয়েও পাউন্ডকে বাঁচাতে 
পারলেন না। বাধ্য হয়েই ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরা স্বর্ণমান ছেড়ে 'দলেন; 
পাউণ্ড আবার আনশ্চিত-মদ্রায় পারণত হল। পাউণ্ডের দর দ্ুতবেগে কমতে লাগল, কমে 
কমে শেষে সোনার দরে মান্র ১৪ 'শালং-এর কাছাকাছি 'গয়ে দাঁড়াল--তার মানে আগে তার ষা 
দাম ছিল এখন তার দাম হল তার দুই-তৃতীয়াংশের মতো। 

এই ব্যাপার দেখে পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, এই তারিখটিকে তারা 
স্মরণ করে রাখল। ইউরোপের সকলেই একে ধরে নল '্রটিশ সাম্নাজোর আসন্ন অবসানের 
সূচনা বলে; কারণ এর মানেই হচ্ছে, পাঁথবীর টাকার বাজারে লশ্ডনের ষে প্রভূত্ব ছল সেটা 
শেষ হয়ে গেল, কার্ধকালে কিন্তু দেখা গেল এদের এই ভাবষ্দ্বাণী বা প্রত্যাশা তোর কারণ 
ইউরোপে বা আমোরকায় 'ন্রাটশ সাম্রাজোর মগ্গলকামনা প্রায় কেউই করে না, এশিয়ার কথা তো 
ছেড়েই দিই) ঠিক ফলে উঠল না। 

স্টার্লিঙের কাগজশী মৃদ্রাকে ষে কোনো মুহূর্তে বদলে সোনা বানিয়ে নেওয়া যেত বলে 
অনেক দেশ সোনা হেন জেনেই সে কাগজামুদ্রা সঞ্চয় করে রেখোঁছল; পাউণ্ডের এই পতনের 
ফলে তাদের মুদ্রা ব্যবস্থাতেও ভাঙন লেগে গেল। এখন আর স্টার্লং বদলে সোনা পাওয়া 
যাচ্ছে না; স্টালঙের দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে; অতএব এই-সব দেশেরও ট্রাকার দাম 
কমে গেল; ইংলণ্ডের টান সামলাতে না পেরে এরাও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্পমান ছেড়ে 'দতে 
বাধ্য হল। 

ফ্রান্সের তখন খুব ভালো অবস্থা; সাবধানতার নীতি অবলম্বন করেছিল সে, তার পূরস্কার 
মলেছে। জর্মীনতে আমোরকার এবং তার চেয়েও বেশি করে ইংলণ্ডের সমস্ত লগ্ন টাকা 
জমাট বেধে বসে আছে, টাকার অভাবে তখন তাদের অবস্থা কাহল; ঠিক সেই সময়েই দেখা 
গেল, ফ্রান্সের হাতে অগাধ টাকা রয়েছে-_বিদেশশী হৃণ্ডশ এবং সোনার ফ্রাঞ্ক দুই-ই তার 'সিন্দৃক 
ভর্তি। তখন আমেরিকান সরকার আর ব্রিটশ-সরকার, দুপক্ষই ফ্রান্সের সঙ্গে ভাব জমাবার 
জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল; অন্যজনের বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গে তাকে 'ভাড়য়ে নেবার জন্য প্রাণপণ 
চেন্টা করতে লাগল। কিন্তু চ্রান্স আতারন্ত সাবধানী দেশ, সে কারও প্রস্তাবেই ধরা পড়তে 
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রাজি হল না- ভালো রকম একটা দাঁও মেরে নেবার সুযোগ এসোঁছল, সে সুযোগ নিজেই 
নম্ট করল। 

১১৩১ সনের শেষদূকে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের একটা সাধারণ নির্বাচন হল। এই 
নির্বাচনে জাতীয় সরকার একটা খুব বড়ো রকম জয়লাভ করলেন-জাতায় সরকার মানেই আসলে 
রক্ষণপল্থী দল। শ্রামক দল একেবারে পান্তাই পেল না। শ্রমিক সয়কার হয়তো তাদের সমস্ত 
মূলধন বাজেয়াপ্ত করে নেবে, এই-সর গল্প শুনে ব্রিটেনের বুর্জোয়াদের ভয় ধরোছিল; 
আটলান্টিক নৌবহরের ব্রিটিশ নাবিকরা বেতন-ছাঁটাই নিয়ে দিনকয়েকের মতো বিদ্রোহ করেছিল, 
সেটা দেখেও বোধ হয় এদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল--দলে দলে এসে এরা রক্ষণপল্থী 
জাতীয় সরকারের দিকে ভিড়ে গেল। 

পাউন্ডের পতনের পর বিষম সংকট এবং বিপদ দেখা দিল, 'কিম্তু তখনও আমোরকা 
'ব্রটেন এবং ফ্রান্স এই 'তিনাট দেশ, মানে এদেন্ন ব্যাৎ্কওয়ালারা, পরদ্পর মিলে 1মশে চলতে পারল 
না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘ১টি চালতে লাগল, প্রত্যেকেরই আশা অনাদের ঘাড় ভেঙে 
[জের অবস্থাটা ভালো করে নেবে। টাকার বাজারে নেতৃত্বের জন্য কাড়াকাঁড় মারামারি না করে 
তারা তখন একত্র হয়েও চলতে পারত, সকলে মিলে একটা আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজার 
গড়ে তুললে পারত। কিন্তু তা হল না, প্রত্যেকেই এরা নিজের ইচ্ছামতো চলতে লাগল। ব্যাঞ্ক্‌ 
অব ইংলন্ড চেষ্টা করতে লাগল লন্ডনকে আবার তার সেই হারানো গাঁদতে কণ করে বাঁসয়ে 
দেওয়া যায়; তার সে চেষ্টা অনেকখানি সফলও হয়েছে--পাউণ্ড এখনও সোনা থেকে 'বিচাত, 
তবুও। এই অদ্ভুত কশীর্ত দেখে পাঁথবীসুদ্ধ মানুষের তাক্‌ লেগে গেছে। 

ইংলন্ড যখন স্বর্ণমান ছেড়ে 'দল, তখন অন্যানা দেশের সরকার ব্যা্কগুলোও (এই 
ব্যা্কগুলোকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাক), বদলে সোনা পাবে বলে যত স্টার্লং-দরের হুণ্ডী 
তারা হাতে রেখেছিল, তা সমস্ত বেচে দিল। এতদিন এই স্টার্লং-হৃস্ডীগুলোকে তারা 
জমিয়ে রেখেছিল, কারণ এই হুণ্ডীর বদলে যে কোনো সময়েই সোনা পাওয়া যেত, কাজেই 
এগুলোকেই সোনার শামিল বলে গণ্য করা চলত। এখন হঠাৎ এই হণ্ডণ প্রচুর পাঁরমাণে বেচা 
হতে লাগল; দেখতে দেখতে পাউন্ডের দর শতকরা ন্রিশভাগ নেমে গেল। পাউন্ডের মূলা এই- 
ভাবে কমে যাবার ফলে, যে খাতকদের (এদের মধ্যে কয়েকটি দেশের সরকাররা এবং অনেক 
বড়ো বড়ো ব্যবসায়-প্রাতম্ঠানও 'ছল) দেনা স্টার্নং 'দয়ে শোধ করতে হবে, তারা সোনা 'দয়ে 
দেনা শোধ করতে লাগল-_কারণ এখন সোনা 'দিলে তারা মূল খণের শতকরা ন্িশভাগ কম দিয়ে 
পারবে। এর ফলে বহু পারমাণ সোনা ইংলণ্ডে এসে হাঁজর হল। 

কিন্তু সোনার আসল স্রোতাঁট ইংলশ্ডে এসে পেশীছল ভারতবর্ষ আর মিশর থেকে । দরিদ্র 
এবং অধীন দেশ এরা, এদের জোর করেই ধনী দেশ ইংলণ্ডকে সাহাধ্য করতে বাধ্য করা হল; 
ইংলন্ডের আর্ক স্বচ্ছলতাকে দূঢ়তর করবার জন্য এদের লূকিয়ে রাখা বিত্ত সম্পান্ত পর্যন্ত 
টেনে বার করে আনা হল। এ বিষয়ে এদের মতামতের কোনো দামই ছিল না; স্বয়ং ইংলশ্ডের 
যেখানে প্রয়োজন, সেখানে এদের ইচ্ছা বা ভালোমন্দ কণ, তা 'নয়ে কেই-বা মাথা ঘামাচ্ছে। 

ভারতবর্ষে আমাদের যে "টাকা" মুদ্রা আছে তার জীবনকাহিনী দশর্ঘ; ভারতবর্ষের দিক 
থেকে করূণও। রাশ সরকার এবং ব্রিটিশ ধাঁনকদের স্বার্থরক্ষার্ণে এর দাম বারবার বণ্ব বদলে 
দেওয়া হয়েছে। মদ্রানীতির এ-সব তত্ব নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না। একটিমাত 
কথা তোমাকে বলব : মুদ্রানীতির ব্যাপারে যৃদ্ধোন্তর কালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যে-সব 
কাণ্ডকারখানা চালিয়েছেন, তার ফলে ভারতবর্ধকে বহু টাকা লোকসান সইতে হয্েঞছ। তারপর 
১৯২৭ সনে ভারতবর্ষে একটি তৃমূল মতভেদের সৃষ্টি হল, পাউন্ড এবং সোনার দরে পোউশ্ড 
তখন ম্বর্ণমানের উপরে প্রাতচ্ঠিত) টাকার দাম কত বলে ধার্য করে দেওয়া হবে, ভাই নিয়ে। 
এর নাম দিল “অনুপাত বিতণ্ডা”। সরকার টাকার দাম বেধে 'দিতে চাইলেন এক-শাঁলং 
ছয় পোন বলে; ভারতবাসণরা প্রায় সকলেই একবাকো বললেন এর দাম এক শিং চার পেনি 
বলে বেধে দেওয়া হোক। এ সেই আতি পুরোনো প্রশ্ন; টাকার দর বাড়িয়ে দিলে ব্যাঞ্কওয়ালা 
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উত্তমর্ন এবং টাকাওয়ালাদের সুবিধা হয়, 'বদেশ থেকে পণ্য আমদাঁনও বেড়ে ষায়। আর টাকার দাম 
কমিয়ে দিলে খাতকদের বোঝা কমে, দেশের নিজস্ব 'শক্প এবং রপ্তান-ব্যবসায়ের শ্রীবৃন্ধি ঘটে। 
ভারতবাসীদের এই মতপ্রকাশ সত্বেও অবশ্য সরকারের 'জদই বজায় রই, টাকার ক্বর্ণমূল্য 
এক শিলং ছয় পোৌন বলেই 'স্থর করে দেওয়া হল। অনেকের মতে এতে একটুখানি মন্ত্রা- 
স্কোচন করা হল, টাকার দাম বাঁড়য়ে দেওয়া হল। পাঁথবীর মধ্যে একমাত্র ইংলস্ডই মৃদ্রা- 
সংকোচনের নীতি অবলচ্বন করেছিল, ১৯২৫ সনে যখন সে পাউণ্ডকে স্বর্ণমানে 'ফারয়ে আনল 
তখন। আমরা দেখেছি, সেটা সে করেছিল পৃথিবীর টাকার বাজারে তার নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার 
গরজে-_তার জন্য অনেক ক্ষতিই স্বীকার করতে সে রাজি 'ছল। ফ্রান্স জর্মন এবং অন্যান্য 
দেশগুলো কিন্তু মৃদ্রা্ফীতি ঘটানোই সমীচীন মনে করেছিল, কারণ তার ফলেই তাদের আর্থক 
স্বচ্ছলতা আসবে। 

টাকার দাম এইভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের যত মূলধন খাটাছল 
তারও মূল্য বেড়ে গেল। ভারতায় পণ্যের দাম ঈষৎ একট বেড়ে গেল, অতএব ভারতীয় শিল্পের 
এতে অসুবিধা বাড়ল। সবচেয়ে বড়ো কথা, যত কৃষক এবং ভূষ্বামী বানিয়ার কাছে টাকা 
ধারত তাদের সকলেরই ধণের বোঝা পিছ বাড়ল। কারণ টাকার দাম বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সে খণেরও দাম বেড়ে গেল। টাকার দাম ষোলো পোঁন থেকে বেড়ে হয়েছিল আঠারো পোঁন, 
মানে দূ পেন বোৌশ। তার অর্থ হচ্ছে শতকরা ১২ই ভাগ মূল্য বৃদ্ধি। ভারতের কৃষকদের 


মোট খণের পারমাণ যাঁদ ১০০০ কোট টাকা বলে ধরো, তবে তার উপরে শতকরা আরও ১২ই ভাগ 
বাড়ার অর্থ হচ্ছে এদের ধণ আরও ১২৫ কোট টাকা বেড়ে যাওয়া সেটা ডীঁড়য়ে দেবার 
কথা নয়! 


টাকার অঙ্কে অবশ্য খণের পরিমাণটা যেমন, তেমনই রইল। কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের 
মূল্যের হিসাবে তার পাঁরমাণ বেড়ে গেল। টাকার প্রকৃত মূল্য হচ্ছে সে টাকা 'দয়ে যা কেনা 
যায় তাই-__এতখানি গম বা কাপড়চোপড়, বা অন্য কোনো জিনিস বা পণ্য। বিনা বাধায় চলতে 
দিলে এই মূল্যের সামঞ্জসাবিধান আপনা হতেই হয়। টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে 
তার ফলে মুদ্রার মূল্যও কমে যাবে। কৃত্রিম উপায়ে টাকার একটা উচ্চতর মূল্য বেধে দেওয়ার 
মানে হচ্ছে একে এমন একটা কৃনিম ক্রয়-ক্ষমতা 'দিয়ে দেওয়া যা এর আসলে নেই। অতএব 
কৃষকরা দেখল, তার আয়ের একটা বৃহত্তর অংশ এখন চলে যাচ্ছে তার দেনা এবং সে দেনার 
সুদ মিটিয়ে দিতে; তার হাতে বাকি থাকছে আগের চেয়ে কম। এমনি করে টাকার ১:৬ দর 
ভারতবর্ষে আর্ক সংকটের তঈব্রতা বাঁড়য়ে তুলল। | 

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পাউন্ড স্টার্লং সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, সেই 
সঙ্গে সঙ্গে টাকা সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল-কিন্তু তখনও একে পাউন্ডের সঙ্গে বেধে 
রাখা হল। ১ : ৬ দর তখনও টিকে রইল; কিন্তু তখন তার মানে হল আগের চেয়ে কিছু কম- 
পারমাণ সোনা। টাকা স্টার্লিঙের সঙ্গেই বেধে রাখা হল, যেন ভারতবর্ষাস্ধত 'ব্রাটশ 
মূলধনের কোনো হানি না হয়; কারণ টাকা যাঁদ তখন যেমন খাঁশ চলতে দেওয়া হয় তবে 
হয়তো তার দাম আরও বেশি কমে যাবে, স্টার্লং-মলধনের লোকসান বটাবে। আসলে ব্যাপার 
যা দাঁড়াল তাতে লোকসান হল শৃধু আমোরকা, জাপান প্রভৃতি যে-সব অ-ব্রিটিশ বিদেশশদের 
মূলধন ভারতবর্ষে খার্টছিল তার, কারণ সে মৃূলধনেরও স্বর্ণমূল্য কমে গেল। টাকাকে 
পাউন্ডের সঙ্গে বেধে রেখে ব্রিটেনের আরও একটা বড়ো লাভ হল এই, এর ফলে তার শিল্প- 
ৃঁলির জনা ত কাঁচা মাল সে এদেশ থেকে কিনে নাচ্ছল তার দাম সে 'ব্রাটশ মূদ্রা দিয়েই 
ধমাঁটয়ে দিতে পারল। যত বৃহত্তর এলাকা 'নয়ে স্টার্লিং চলাত থাকবে, পাউণ্ড ব্যবহারের পক্ষেও 
ততই সুবিধা। 

পাউন্ডের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দাম কমে গেল; তার ফলে দেশের মধো সোনার দরও 
স্যভাবতই বেড়ে গেল, মানে সোনা বেচে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যেতে লাগল। 
দেশের মধ্য তখন প্রচণ্ড টানটান আর অভাবের রাজত্ব, কাজেই লোকের অলংকার ইত্যাদ বলে 


৮৭০ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


যার ষেটকু সোনা হাতে ছিল, সমস্ত তারা বেচে ফেলল-_সোনার বদলে তারা বেশি করে টাকা 
পাবে, সেই টাকায় দেনা শোধ দিতে পারবে। অতএব দেশের সমস্ত কোণখজি থেকে সরু সরু 
ধারায় সোনা এসে ব্যা্কগুলোর হাতে পেশছতে লাগল; ব্যাঙ্কগুলো সে সোনা লন্ডনের বাজারে 
ধবাক্ত করে দু পয়সা লাভ করে নিল। এমাঁন করে ভারতবর্ষের সোনা ক্রমাগত ইংলশ্ডের দিকে 
বয়ে চলল, শ্রই ব্যাপার এখনও চলছে । এই সোনা, এবং মিশর থেকেও ঠিক এইভাবেই যে সোনা 
ইংলশ্ডে চলে যাচ্ছে_এর জোরেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এবং ব্রিটেনের আর্থক-ব্যবস্থার মুখ রক্ষা 
হয়েছে। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমোরকা আর ফ্রান্সের কাছ থেকে যে টাকা ইংলণ্ড 
ধার করোছল, এই সোনার দৌলতেই সে-ধার সে শোধ করেছে। 

এটা কিন্তু আশ্চর্ধ ব্যাপার, পাথবার প্রত্যেকটি দেশ, এমনাঁক সবচেয়ে ধনী দেশগ্যাল 
পর্য্ত, এখন নিজের হাতে ষে সোনাটুকু আছে তাকে আটকে রাখতে প্রাণপণ চেস্টা করছে, তার 
পাঁরমাণ আরও বাঁড়য়ে নিতে চাইছে, অথচ ভারতবর্ষ করছে ঠিক তার উল্‌টোট। আমেরিকান 
এবং ফরাসি সরকার তাঁদের ব্যাঞ্কের 'সন্দুকে বিপুল পারিমাণ সোনার স্তূপ জমিয়ে ফেলেছেন। 
খাঁন থেকে সোনাকে মাটি খড়ে বার করে আনা, এবং তারপর আবার মাটির তলাতেই ব্যাঙ্কের 
গুদামে তাকে খুব গভীর করে পঠতে রাখা-এ এক আশ্চর্য খেলা খেলছে এরা । অনেক দেশ 
তো-াব্রীটশৈর ডোমিনিয়নগুলো তার মধ্যে সোনার উপরে বিদেশ-যান্রা-নিষেধের আদেশই জারি 
করে দিয়েছে, মানে দেশ থেকে কাউকেই সোনা বাইরে নিয়ে যেতে 'দচ্ছে না। ইংলণ্ড তার সোনা 
আটকে রাখবার জন্যই স্বর্ণমান ছেড়ে 'দিয়েছে। কিল্তু ভারতবর্ষে তার কিছুই হচ্ছে না, কারণ 
ভারতবর্ষের আর্ক নীতাটি চলে ইংলশ্ডের প্রয়োজন অনুসারে । 

ভারতবর্ষের লোকেরা সোনা আর রূপো জাময়ে রাখে এ আঁভিযোগ অনেক সময়েই শোনা 
যায়। এদেশে যে অশ্প দ্চারজন বড়োলোক আছে তাদের সম্বন্ধে কথাটা কিছু পাঁরমাণে 
সতাও। কিন্তু এদেশের সাধারণ প্রজা এত বোঁশ গাঁরব যে তাদের পক্ষে 'কছ জাঁমযে রাখা 
সম্ভব নয়। একটু যারা অবস্থাপন্ন কৃষক তাদের সামান্য দুচার খানা গহনা থাকে, সেইটেই 
তাদের 'সা্চত ধনরাশি'। ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার কোনো সুযোগই তাদের নেই। সংকটের ফলে 
এবং সোনার দাম বাড়বার ফলে এদের এই খুচরো গহনাপত্র এবং ভারতবর্ষে যেটুকু সোনা সণ্চিত 
ছিল, সমস্তই দেশ থেকে চলে গেছে। দেশে যাঁদ আমাদের জাতীয় সরকার থাকত, তবে দেশের 
এই সোনাকে সে অসময়ের সম্বল বলে দেশেই আটকে রেখে 'দিত, কারণ সোনাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের একমা সর্বজনস্বীকৃত মাধাম। 

পাউণ্ড আর ডলারের মধ্যে লড়াইয়ের কথা বলাছলাম। এই-সব কার্যক্রমের দ্বারা এবং আরও 
নানা রকম চাতুরী খেলিয়ে-_(এখানে তার 'বিশদ বর্ণনা দেবার দরকার নেই) ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ড 
তার আসন অত্যন্ত দূঢ় করে নিল। ১৯৩২ সনে তার কপাল একবার খুলে গেল, জর্মনিতে 
আমেরিকারও অনেক টাকা জমাট বে"ধে যাবার ফলে যৃত্তরাম্রে একটা ব্যাৎক-সংকট দেখা দিল। 
এই সংকটের সময়ে আমেরিকার বহু লোক ডলার 'বক্রি করে বহু স্টার্লিং কিনল। অতএব 
ব্রিটিশ সরকার ডলারের অঙ্কে লেখা. বহু বিদেশ হূন্ডী হাতে পেয়ে গেলেন : 
তারপর নিউইয়কের সরকারি ব্যাঙ্কে সেইগুলো দাখিল করে দিয়ে তার বদলে সোনা বার করে 
নিলেন। ডলার তখনও স্বর্ণমান বজায় রেখেছে, ষে কোনো লোকই ডলারের বাবদ সোনা চাইতে 
পারত। এই ভাবে ব্রিটেনের সোনার ভাণ্ডার আবার বেড়ে উঠল; কোনো বাধাবঘ্য পড়ল না, 
পাউণ্ডের দরও আর কমল না। পাউন্ড তখনও স্বর্ণমান থেকে বিচাত, তার *গ্গরও তখনও 
আনিশ্চিত। লন্ডন শহরের হাতে তখন বিদেশী হূন্ডী এবং সফকিউারাটও অনেক 
জমে গেছে; আবার সে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের প্রধান কেন্দ্রীয় বাজার হয়ে উঠল।॥ নিউ 
ইয়র্ক তখনকার মতো হেরে গেল : তার পরাজয়ের একটা বড়ো কারণ ছিল তার বিরাট ব্যান্ক- 
সংকট-সে সংকটে হাজার হাজার ছোট ব্যাঙ্ক একেবারে নম্ট হয়ে গিয়েছিল, এর কথা তোমাকে 
আগের একাঁট চাঠতেই বলোছ। 


১৮৮ 
ধাঁনকতল্ত্রশ দেশগ7ালির অনৈক্য 


1 
২৮শে জুলাই, ১৯৩৩ 


মহাজনীর ক্ষেত্রে রেষারেষ আর কূট-চালের কণ দণর্ঘ কাঁহনীই না তোমাকে শোনালাম_- 
শুনে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হও নি! আল্তজাতক কূটচক্রান্তের এটা একটা জটিল জালাবস্তার-__ 
সে জালের মর্মভেদ করা বা তার পাকে একবার জাঁড়য়ে গেলে আবার তার ফাঁদ গলে বাইরে 
বোঁরয়ে আসা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। আম শুধু তোমাকে বাইরের দৃষ্টিতে এর যেটুকু দেখা 
ষায় তারই একটা আভাস দিতে চেস্টা করেছি; আসলে যত কাণ্ড ঘটে তার অনেকখানিই কোনোদন 
বাইরে প্রকাশ পায় না, মানুষের চোখে পড়ে না। 

আধুনিক জগতে ব্যা্ক-মালিক এবং মহাজনদের ক্ষমতা অর্পারসীম। শিল্প-সম্রাটদের প্রভৃত্বের 
ফুগও চলে গেছে; বড়ো বড়ো ব্যাঙক-মালিকরাই এখন শিল্প, কাঁষ, রেলওয়ে, যানবাহন, 
এককথায় সমস্ত 'কিছ্‌কেই খানিকটা নিয়ান্মত করছে- দেশের শাসনব্যাপারকে পর্যন্ত। তার 
কারণ, শিল্প এবং বাণিজ্যের যত উন্নতি ঘটেছে, ততই তাদের আরও বেশী বেশ টাকার দরকার 
হয়েছে। সে টাকা তাদের যুগিয়েছে ব্যাঙ্কগুলো। পাঁথবীর কাজকর্মের অনেকথাঁনই এখন 
চলছে খণের জোরে, সে খণকে বাড়ায় কমায় এবং নিয়ল্িত করে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলোই। 
[শক্প-পাঁত এবং কৃষক, দু'জনেরই কাজ চালাবার জন্য ধার দরকার, সে ধারের জন্য তাদের ব্যান্কের 
কাছে যেতে হয়। টাকা ধার দেওয়ার এই ব্যবসাটা ব্যাঙ্কের কাছে যে শুধু একটা লাভজনক ব্যাপার 
তাই নয়, শিল্প এবং কৃষির উপরে তাদের প্রভূত্বও এরই দরুন 'দিন 'দিন বেড়ে ষাচ্ছে। সংকটের 
মৃহূর্তে টাকা ধার 'দিতে অস্বীকার করে বা টাকা ফেরৎ চেয়ে এরা খাতকের ব্াযবসাটাকেই তছনছ করে 
দতে পারে বা তাকে যে-কোনো রকম শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। দেশের মধ্যে এবং 
আন্তশাতিক রাজনশীতির ক্ষেত্রে, উভয়ন্রই এই কথাটা সত; কারণ বড়ো বড়ো কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ক- 
গুলো অন্যান্য দেশের সরকারদের টাকা ধার দেয়, এবং সেই টাকার দরুন তাদের হাতের মুঠোয় 
পুরে রাখে। 'নউইয়কেরি ব্যাতকওয়ালারা এইভাবে মধ্য এবং দক্ষিণ-আমোরকার অনেকগুলো 
সরকারকে নিজেদের হুকুমে চালাচ্ছে। 

এই বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলোর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই : সুসময় এবং দুঃসময়, দুই 
সময়েই এদের লাভের সাবিধা। সুসময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্কত্ই একটা সমাদ্ধ দেখা দেয়, এরাও 
তার অংশ পায়; এদের হাতে হূড়হুড় করে টাকা আসতে থাকে, এবং সে টাকা এরা বেশ 
লাভজনক হারেই আবার ধার 'দিতে থাকে । দুঃসময়ে, মন্দা আর সংকট যখন আসে, এরা 
টাকাটাকে এটে পঃটুল বেধে বসে থাকে, বাজারে ছেড়ে ঘোরাবার ঝাঁক নেয় না (এবং এইভাবে 
মন্দাটাকে বাড়িয়ে তোলে, কারণ ধার না পেলে অনেক ব্যবসাই চালানো কঠিন); কিন্তু তখনও 
আর-এক দিক 'দিয়ে এদের লাভ হয়। জমি, কারখানা ইত্যাঁদ সব জিনিসেরই দাম তখন পড়ে 
যায়, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানও দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যজ্ক তখন 'এসে এগুলোকে সম্তা 
দরে কিনে নেয়। অতএব এইভাবে ব্যবসার বাজারে একবার সমৃদ্ধি আর একবার মন্দার চক্রাবর্ত 
চললেই ব্যাঙ্কগুলোর লাভ। 

এবারকার এই প্রচণ্ড মন্দার বাজারেও বড়ো ব্যাঞ্কগুলো সমানেই লাভ করে যাচ্ছে, 
বেশ ভালো হারে লভ্যাংশ 'দিচ্ছে। একথা ঠিক, যুব্তরাম্টে হাজার হাজার ব্যাক ফেলও হয়ে 
গেছে, আস্দিয়া এবং জর্মীনতেও কয়েকটা বড়ো বড়ো ব্যাংক ফেল হয়েছে। আমেরিকাতে যে 
ব্যাথৎকগুলো ফেল হয়েছে তারা সবই খুব ছোটো ছোটো ব্যাক; আমেরিকাতে ব্যাঞ্চের ব্যবসাটা 
যে নিয়মে চলে সেইটাই ভূল বলে মনে হয়। কিন্তু তা হলেও নিউইয়র্কের বড়ো ব্যা্কগুলো 
বেশ ভাল্লো লাভই করে 'িয়েছে। ইংলগ্ডে কোনো ব্যাক ফেল হয় 'নি। 


৮৭২ বিশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


সৃতরাং এ এখনকার এই ধনিকতন্ী জগতে ব্যাঞ্কওয়ালারাই হচ্ছে সত্যকার বড়োকতণ; আমাদের 
যুগটাকে অনেকে নাম দিয়েছেন 'মহাজনীর যুগ, বিশুদ্ধ শশজ্প-যগের পরেই এর আঁবির্ভাব। 
পাশ্চান্তয দেশগুলোতে যত্রতত্র লক্ষপাঁত আর কোটপাতরা গাঁজয়ে উঠছে, বিশেষ করে আমৌরকায়__ 
তার তো নামই হয়ে গেছে লক্ষপাতর দেশ। লোকের মুখে এদের স্তবস্তুতিরও অভাব নেই। 
কিন্তু একথাটাও 'দিন দিনই স্পম্টতর হয়ে উঠছে যে “উচ্চাঙ্গ-মহাজনীর' রীতনীতিগুলো খুবই 
অসাধু পথে চলে থাকে; সাধারণত যাকে আমরা ডাকাতি জুয়াচুর ইত্যাঁদ বাল, তার সঙ্গে 
এর একমান্ত তফাত : এটা অনেক বৃহত্তর ব্যাপার। বড়ো বড়ো একচেটিয়া প্রাতজ্ঠানগ্লো 
সমস্ত ছোটো ছোটো কারবারকে ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে; মহাজনদের বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানার 
প্যাঁচে পড়ে, সরল-বিশ্বাসী নিরীহ লোক যারা টাকা খাটাতে আসে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় 
--এই-সব প্যাঁচের মানেই প্রায় কেউ বুঝে উঠতে পারে না। ইউরোপ এবং আমোরকার সবচেয়ে 
বড়ো মহাজনদের মধ্যে কয়েকজনের স্বরূপ সম্প্রাত প্রকাশ হয়ে গেছে, যা সব কাণ্ড জানাজানি 
হয়েছে সে একেবারে জঘন্য। 

টাকার বাজারে নেতৃত্ব নিয়ে ইংলন্ড আর আমোরকার মধ্যে লড়াই চলছিল; সে-লড়াইয়ে 
তখনকার মতো লন্ডনের জয় হল। কিন্তু সে জয়ের ফল হল কী বারো বছর ধরে এই সংগ্রাম 
চলেছে, যে ফলের প্রত্যাশায় এই লড়াই, সেটা ইতিমধ্যে র্মশ অন্তাঁহ্ত হয়ে এসেছে । আন্তজর্শাতক 
ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়েছে তখন, টাকার বাজারে নেতৃত্ব ষে লাভের আশায়, তার অগ্কও সেই সঞ্চে 
সঙ্গে কমে যাচ্ছে। বিল অব এক্সচেঞ্জ বা হূশ্ডখ আর আগের মতো প্রচুর নেই, গাঁদকে সব রকম 
সাঁকউীরাঁটরও দাম যাচ্ছে কমে; নূতন শেয়ার এবং 'সকিউীঁরটি প্রায় বারই হচ্ছে না। অথচ 
তখনও বিরাট বিরাট সরকারি ও বেসরকারি ধণের দরুণ ষে সুদ সব সবাইকে দিতে হচ্ছিল 
তার পারমাণ একই রয়ে গেছে। এই সুদ নিয়মিত 'দয়ে যাওয়া খাতক দেশদের পক্ষে ক্রমেই 
অতান্ত কঠিন হয়ে উঠল। আল্তর্জাতক লেন-দেন যা 'দিয়ে মেটানো যেতে পারে এমন আর 
কোনো জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব সোনার চাহিদা বেড়ে গেল। কিন্তু সোনাও তখন 
দারদ্র দেশগুলো থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে উঠছে ধনী দেশগুলোতে, যাদের মুদ্রার মূল্য তখনও 
স্থর রয়েছে । 

কিন্তু এত সোনা এত ধনসম্পার্ত, শিষ্পের এত আধূুনিকতম রীতি-নীতি স্তবেও 
আমোঁরকা রেহাই পেল না, মন্দার ধাবা তাকেও বিবপর্যস্ত করে দিল। ভাগ্যলক্ষত্রর দেশ 
আগ্েরিকা--তার আকর্ষণে বহু দূর দূর দেশ থেকে অজন্র পুরুষ আর নারশ চিরদিন সেখানে 
এসে জুটেছে_সেই আমেরিকারও সব্ত ছেয়ে গেল গভশর নৈরাশ্যে। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরাই 
চিরদিন দেশটাকে শাসন করে এসেছে, এখন দেখা গেল এদের কার্যকলাপ আগাগোড়াই দুনশীততে 
ভরা। টাকার বাজারে এবং 'শল্পের বাজারে যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের উপরে লোকের আর আস্থা 
রইল না। প্রোসিডেস্ট হূভার বড়ো ব্যবসায়ীদের দিক টেনে চলতেন, অতএব আমোরকার জন- 
সাধারণ তাঁর উপরে দারুণ চটে গেল। ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে প্রোসিডেপ্টের নির্বাচন হল, 
হৃভারকে হারিয়ে দিয়ে ফ্রাঞ্লিন রুজভেল্ট প্রোসিডেন্ট হয়ে বসলেন। 

১৯৩৩ সনের মুর্ঠমাসের গোড়ার দিকে আমেরিকার আবার একটি ব্যা্ক-সঙ্কট ঘটল। 
এর ফলে যাব্তরাম্ট্রকে স্বর্ণগান ছেড়ে দিতে হল, ডলারের দামও কমে গেল। অথচ আমোরকার 
হাতে তখনও যত সোনা মজৃত এমন আর কোনো দেশেরই নেই। এটা করার উদ্দেশা ছিল-_ 
শতপ আর কাঁষর উপরে খাণের যে চাপ পড়ছে তার খানিকটা লাঘব করা, খাতককে িছুটা 
বাঁচয়ে রাখবার চেষ্টা করা-_ ব্যাঞ্ক আর উত্তমর্ণদের তাতে ক্ষাতি হবে, তা হোক ৮** ভারতবর্ষে 
সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত প্রাতবাদ উপেক্ষা করে '্িিটিশ সরকার যা করেছিলেন, এটা তান 
সম্পর্ণ 'বিপরশত। 

নানাবিধ সমস্যার চাপে ধনিকতন্লশ দেশগলো ভেঙে চূর্ণ হবার উপরুম ঘটেছে; সকলে 
এক হয়ে সে-সমস্যার কোনো সমাধান করা যায় কি না, এই আশায় ১৯৩৩ সনের জন নাসে 
তাদের একর করবার, আর-একবার চেষ্টা করা হল। লপ্ডনে শবশ্ব-অর্থনৌতক সম্মেলন” বসল, 


ধাঁনকতল্মশ দেশগীলর অনৈক্য ৮৫৩ 


বাঁভন্ন দেশ থেকে প্রাতিনিধি যাঁরা এসোছলেন, তাঁরা “সংকট-দীর্ণ পৃথিবী'র নাম নিয়ে অনেক 
কথা বললেন; “এই সম্মেলন যদি বার্থ হয় তবে সমগ্র ধনিকতল্লী জগংটাই ভেঙে খান্খান- হয়ে 
যাবে" ইত্যাদ রকমের বহু সাবধানবাণশী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু এত বিপদ এত সাবধানবাণী 
সত্তেও 'বৃহৎ শাল্তরা” পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেন না, ষে যার নিজের কোলে কোল 
টানতেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। ফলে সম্মেলন ভেঙে গেল; প্রত্যেক দেশ নিজের নিজের স্বার্থে 
অর্থনোতক জাতীয়তাবাদের পথ ধরে চলবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। 

ইংলন্ডের পক্ষে স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। তার যত খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন 
তা সে উৎপন্ন করতে পারে না, তার শজ্পগুঁলর জন্যে যত কাঁচামাল দরকার তাও আসে 'বদেশ 
থেকে। অতএব '্রিটিশ সরকারের এবার চেষ্টা হল- গোটা সাম্রাজযটাকে নিয়েই একটা “অর্থনোতিক 
স্বদেশী-নশীতি' গড়ে তুলবেন; সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা একনে হবে একটা অর্থনোতক অণ্চল, তার 
সবন্ত প্র্লিত থাকবে একই স্টার্লং মুদ্রার দর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩২ সনে অটাওয়াতে 
একাঁট পরাঁটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলন' ডাকা হল। কিন্তু সেখানেও বিরোধের সূন্টি হল; দেখা গেল 
ইংলন্ডের লাভের খাতিরে নিজেদের কোনো রকম ক্ষাত স্বীকার করে 'নিতে কানাডা, অস্ট্রোলয়া 
বা দক্ষিণ-আফ্রকা রাজ নয়। ইংলন্ডকেই বরং এদের সমস্ত দাবি-দাওয়া স্বীকার করে নিতে 
হল। ভারতবর্ষ অবশ্য সরকারি চাপে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আমদানশ-শৃক্কের ব্যাপারে 
অন্য দেশের মালের তুলনায় সে '্রাটশ মালকে কিছ খাতির দেখাবে; যাঁদও দেশের জনসাধারণ 
এতে প্রবল আপান্ত জানিয়েছিল। পরবতরঁ কালে বহু ঘটনা থেকেই বোঝা গেছে, অটাওয়া-চুন্তি 
শেষ কার্যকরণ হয় নি; এই চুন্তি নিয়ে ইংলণ্ড এবং 'বাভন্ন ডাঁমনিয়নের মধ্যে, ইংলণ্ড এবং 
ভারতবর্ষের মধো, বহু সংঘাতই ঘটে গেছে। 

এরই মধ্যে আবার, '্রাটশ সাম্নাজোর শি্পপ্রচেষ্টা আর বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে নৃতনতর এক 
াবভখাষকার আবির্ভাব হল। শস্তা জাপানি পণ্যের প্লাবনে সমস্ত বাজার ডুবে গেল; সে পণ্য 
এমন ভষানক শস্তা যে আমদানী-শহল্কের প্রাচীব তুলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। জাপান 
মাল এত শস্তা হবার কারণ ছিল অনেক। ইয়েনের দর তখন পড়ে গেছে, জাপানে শিল্প-কারখানায় 
যে মেষে-শ্রীমকরা কাজ করছে তাদের বেতনের হারও অত্যন্ত অ্প। তাছাড়া জাপান সরকার 
জাপানের শিজ্পগ্লিকে আর্ক সাহাধ্য করছেন, জাপানি জাহাজ কোম্পানীরা অত্যন্ত অল্প 
ভাড়া 'নয়ে জাপানি পণ্য বাইবে বয়ে দিচ্ছে। শিল্প-ব্যাপারে জাপানদের দক্ষতাও তখন অসামান্য 
হয়ে উঠেছে, ব্রিটেনের প্রাচীন শিজ্প-কারখানাগুলোও অনেকেই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারছে না। 

আমদানী-শুল্ক বাঁসয়ে জাপান পণ্যকে ঠেকানো গেল না; অতএব তখন দেশের বাজারে 
সে পণ্যের প্রবেশ একেবারেই 'নাঁষ্ধ করা হল, কোথাও বা তার আমদানীর পাঁরমাণ 'নার্দষ্ট করে 
দেওয়া হল, মাত সেই 'নার্দষ্ট-পাঁরমাণ পণাই বাজারে আসতে দেওয়া হবে। কিন্তু, অন্যান্য দেশের 
বাজার থেকে যাঁদ জাপানি পণ্যকে এইভাবে বাইরে ঠেকিয়ে রাখা হয়, তাহলে জাপানের এই-যষে 
শীবরাট শিষ্প-কারখানাগুলো, তাদের গাঁত কী হবে? এর ফলে জাপানের সমগ্র অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাটাই ওলটপালট হয়ে যাবার সম্ভাবনা; আর এর থেকে অব্যাহতি পেতে গেলেই তাকেও 
অর্থনীতির বাজারে পাল্টা-মার দেবার পথ খুজতে হবে, হয়তো-ব ষুদ্ধই বেধে যাবে তার ফলে। 
ধাঁনকতন্্শ ব্যবস্থায় যে বিরাট রেষারোষ আর অপচয়ের খেলা চলছে, এই হচ্ছে তার অপারহার্ধ 
পাঁরপাম। 

ঠিক তেনই আবার, ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেসব পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে তাকে যাঁদ ব্রিটেনের 
বাজারে ঢুকতে না দেওয়া হয়, তার ফলে এই দেশগুলির মধ্যে অনেকের সর্বনাশ হয়ে ষাবে। 
কাজেই দেখতে পাচ্ছ, নিজের আপাত স্বার্থের খাতিরে একটা দেশ যেসব কাণ্ড করতে থাকে, তার 
প্রত্যেকটার ফলেই অন্য দেশের উপরে এবং আন্তর্জাতক বাণপিজোর উপরে আঘাত পড়ে, তার ফল 
হয় দেশে দেশে সংঘাত এবং স্ংগ্রাম। 


১৮৯ 
স্পেনে বিপ্লব 


২৯শে জুলাই, ১৯৩৩, 


বাণিজ্য-মন্দা আর শিল্পসংকটের এই দপর্ঘ ও অবসাদ-পূর্ণ কাহনী আর নয়। এবার 
তোমাকে সাম্প্রাতিক জগতের দৃটি বড়ো ঘটনার কথা বলব। এর একট হচ্ছে স্পেনে বিশ্লব; অন্যটি: 
জর্মীনতে নাৎসীদের জয়যাল্রা । 

স্পেন আর পতুর্গাল, ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়ে এদের স্থান। ইউরোপের এবং 
পৃথিবীর হীতিহাসে এরা এককালে বড়ো রকমেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে কাহনীও তোমাকে 
বলোছি। সাম্রাজ্য-প্রাতম্ঠার অভিযান চালিয়ে চাঁলয়েই এরা সমস্ত শান্ত-সম্বল নিঃশেষ করে 
ফেলল; পশ্চিম-ইউ্ররোপের অন্যন্য দেশ যখন শিল্প ও অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, এরা 
পড়ে রইল বহু পিছনে, সেখানে তখনও পূরোহতদের অখণ্ড প্রতাপ। জাতীয়তাবাদী স্পেনের, 
শোর্ষের কাছে নোপোলিয়নকেও হার মানতে হয়েছিল, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ফলে যেসব নূতন, 
ভাবধারা পাঁথবীতে ছাঁড়য়ে পড়ল, স্পেন তাকে আয়ত্ত করে নিতে পারল না। ফ্রান্স সামল্তপ্রথাকে 
তুলে দল, ভাঁম-স্বত্বের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলল; স্পেন কিন্তু তখনও অর্ধ-সামন্তনশীতকে 
আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল- সেখানে অভিজাতরা তখনও 'বিরাট বিরাট জাঁমদারর মালিক, সর্বপ্রকারের 
বিশেষ ক্ষমতা তখনও তাঁরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করছে। স্পেনে তখন রোমান ক্যাথালক সম্প্রদায়ের 
প্রাধানা_ শুধু ধর্ম নয়, জাম, বাণিজ্য, শিক্ষা, সকল ব্যাপারেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা 
প্রভৃত্ব করছে। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানরাই স্পেনে সবচেয়ে বড়ো ভূস্বামী, প্রচুর পারমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য 
তার হাতে । শিক্ষার ব্যাপারটা তো সম্পর্ণরূপেই চলছে তার 'নয়ন্ত্রণে। 

সেনাবাহনশর উচ্চপদস্থ কমচারী যাঁরা, তাঁরা ছিলেন নিজেরাই একটা পৃথক জাতির 
মতো- বহু রকমের বিশেষ আঁধকার তাঁদের। অন্যান্য স্তরের সৈনিকের অনুপাতে এদের সংখ্যাও 
ছিল অত্যন্ত বেশি, বাহিনীর প্রাত সাতজনে একজনই হচ্ছেন 'উচ্চপদস্থ' সেনানী। বুদ্ধি- 
জশবীদের মধ্যে প্রগতিপল্থশ, উদার-মতাবলম্বী লোকও অবশ্য ছিলেন; শ্রমক আন্দোলনও একটা 
অল্পে অল্পে গড়ে উঠছিল--তার মধ্যে আবার 'সিাণ্ডিকালিস্ট, সোশ্যালিস্ট, আনাকিস্ট ইত্যাঁদ 
করে নানা ভাগ। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যা, সবখা'নিই 'ছিল ধর্মযাজক, সেনানী আর অভিজাতদের হাতে । 
টিন উরি জিরা সর তে 
তচ্ঠা। 
তার সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ-শান্ত পার্লামেণ্টেব লেজুড় জোড়া। স্পেনে এই সংসদের নাম ছিল 
'কর্টেস'। ১৮৭০ সনের ঠিক পরে, আতি অল্পকালের জন্য স্পেনে একটি প্রজাতন্তের আবির্ভাব 
হয়োছল। কিন্তু সে প্রজাতন্ত্র টিকল না, রাঙ্গা তাঁর সমস্ত অধিকার ও স্বরতন্ত ক্ষমতাস্দ্ণ 
আবার সিংহাসনে এসে "চেপে বসলেন। ১৮৯৮ সনে আমোরিকার য্যন্তরাম্ট্রের সঙ্গে শেপনের 
যুদ্ধ হল; তার ফলে স্পেনের যা কয়েকটা উপাঁনবেশ এতদিন টিকে ছিল তাও প্রায় সবই 
হাতছাড়া হয়ে গেল। উপাঁনবেশ বলতে তার বাক রইল শুধু মরক্কোর খানিকটা অংশ, স্পেনের 
সঙ্গেই সেটা সংলগ্ন। শি 

পতুগালের এখনও আফ্রকাতে বড়ো বড়ো উপনিবেশ রয়েছে, ভারতবর্ষেও গোয়া প্রভাতি 
ছি'টেফোটা আছে। ১১১০ সনে পতুগালের রাজাকে 'সিংহাসনচ্যুত করে প্রজাতল্ল প্রাতষ্ঠা করা 
হয। তার পর থেকে এপর্যন্ত বহু বিদ্রোহ সেখানে দেখা 'দিয়েছে__কখনও রাজতল্্ীরা রাজাকে 
আবার সিংহাসনে বসাবার চেস্টা করেছে, কখনও-বা বামপন্থণরা স্বৈরতল্মশ শাসককে (101009601) 
ও প্রগাঁতবিরোধ শাসকমণ্ডলখকে সাঁরয়ে 'দিতে চেয়েছে । তবু সমস্ত হাঞ্গামার মধ্যেও এই প্রজাতন্ম 
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রূপাঁট কোনোননা-কোনো আকারে টিকে রয়েছে; সাধারণত একটা সামরিক দলেরই প্রাধান্য এখানে. 
চলেছে। মহাযুদ্ধে পর্তুগাল মিন্রপক্ষের দলে যোগ দিল; যৃম্ধ যখন শেষ হল, দেখা গেল সে এমনই 
খণে ডুবে গেছে যে দেউলে হতে তার আর বেশি বাকি নেই। পর্তুগালের বর্তমান সরকার অত্যল্ত- 
রকম প্রগ্গাতীবরোধী ও ফ্যাঁসস্ট-ব্রতী। গোয়াতে সকল রকমের জনাঁহতকর কর্মোদামকেই দারিয়ে. 
রাখা হষ; প্রজাদের নাগারক আঁধকারকে একেবারেই স্বীকার করা হয় না। 

মহাযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ হয়ে রইল, এবং তার দ্বারা বেশ কিছু লাভ করে 'নিলে। যাদ্ধ- 
রত দেশদের কাছে সে মালপন্ন বেচতে লাগল, দেশে ?শল্পপ্রচেস্টাও স্বভাবতই অনেক বেড়ে 
গৈল। যুদ্ধের পর এল মন্দা, বেকার-সমস্যা, এবং তার ফলে সামাজিক জীবনেও বিক্ষোভ। 
এইরকম সময়ে, ১৯২১ সনে, মরক্োতে রিফ-যুদ্ধ শুরু হল; এই যুদ্ধে আবদুল কাঁরম স্পেনের 
সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দিলেন। কিন্তু এর পরেই ফরাঁসরা এসে হৃদ্ধে যোগ 
দিল; আবদুল করিমকে পরাজিত করল, তাদের অন:গ্রহে স্পেন-আঁধকৃত মরক্কো স্পেনের ভাগ্যেই 
কে গেল। এই মরক্কো-যুদ্ধের মধ্যেই হল প্রাইমো 'ডি 'রভেরার অভ্ভুান। ১৯২৩ সনে, 
দেশের শাসনতন্মকে নাকচ করে 'দিয়ে 'তাঁন স্পেনের 'একচ্ছন্ন শাসক' হয়ে বসলেন। ছ'বছর 
[তিনি শাসন চালালেন; কিন্তু সেনাবাহিনীর তাঁর উপরে আস্থা ক্রমশ কমে এল, ১৯২৯ সনে 
একটি আর্ক সংকট হবার ফলে তিনি পদত্যাগ করলেন। রাজা আলফন্সো ওদিকে 
সারাক্ষণই সজাগ হয়ে ছিলেন, প্রগতি-বিরোধণ দলদের উৎসাহিত করছিলেন, নিজের প্রতিপাস্ত 
আবার প্রাতাম্তিত করবার চেষ্টা করাছলেন। 

স্পেনের মানুষরা অত্যন্ত পাঁরিমাণে আত্মস্বার্থান্বেষী; এদের মধ্যে যেগুলো প্রগতিপল্থী 
দল তারাও অনেক সময়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেছে । বাকুনিনের কাল থেকেই 
আযানাঁকস্ট মতবাদ নূতন শ্রামক শ্রেণীর মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; ইংলন্ড বা জর্মীনর ধরনে 
যেসব ট্রেড ইউনিয়ন প্রাতচ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো লোকের কাছে তেমন আমল পায় নি। 
আযনার্কিস্ট আর 'সিশ্ডিকালিস্টরা মিলে একটা বেশ জোরালো দল গড়ে তুলল, বিশেষ করে 
ক্যাটালোনিয়ায় তার প্রাতপান্ত। প্রশ্থাতপল্ধী অন্যান্য দল যারা ছিল, তারা হচ্ছে ধীলবারেল- 
ডেমোক্রাট দল, সোশ্যালিস্ট দল, আর কম্যুনিস্ট দল--এঁট তখনও আতি ক্ষুদ্র কিন্তু এর প্রতাপ 
ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। এই দলগুির প্রত্যেকটাই 'ছল প্রজাতন্ স্থাপনের পক্ষে । প্রাইমো 'ডি 
িভেরা ষে ডিকটেটার শাসন চালালেন, তার ধাব্ধায় এই প্রজাতন্কামী দলগৃঁলির বাঁদ্ধ ছু 
খুলল। এরা সকলে একন্র হয়ে জোট বাঁধল, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করল। 

এরা প্রথম সাফল্য লাভ করল ১৯৩১ সনের পৌর-ীনর্বচনে; সে নির্বাচনে সর্বরই 
প্রজাতন্পী প্রার্থরা খুব ভালো রকম জিতে গেল। রাজা (তান ছিলেন একাঁদকে বৃবোঁ আর 
একদিকে হাপ্‌স্ব্র্গদের বংশধর) এই দেখেই ভয় পেলেন, তাড়াতাঁড় করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে 
গেলেন। দেশে প্রজাতল্্ ঘোষণা করা হল, ১৯৩১ সনের ১৪ই এ্ীপ্রল তারিখে একটি সামায়ক 
সরকারও প্রাতিষ্ঠিত করা হল। এই বিপ্লবে কোথাও হানাহানি বা রন্তপাত প্রয়োজন হয় 'নি। 

রাশিয়ার প্রথম 'বিস্লব, ১৯১৭ সনের মার্চমাসে যে বিপ্লব হয়, তার সঙ্গে স্পেনের এই 
1বস্লবের আশ্চর্য মিল আছে। রাশিয়ার জারতল্মের মতোই, এখানেও প্রাচীন রাজতন্ত্র কাঠামোটি 
ভেতরে ভেতরে একেবারেই পচে ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল; একটুখানি নীড়া লাগতেই সে কাঠামো 
হূড়মূড় করে ভেঙে পড়ল, বিরোধী পক্ষের মুখোমথখ একবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত 
করল না। এর দুটি ক্ষেত্রেই বিশ্লবের মূল কথাটা 'ছিল সামন্ততন্দ্ের উচ্ছেদ এবং ভূমি- 
ব্যবস্থার পাঁরবর্তন ঘটানো; এই প্রচেম্টা এল বরং ষথাযেগ্য সময়ের পরেও বহু বিলম্ব করে, 
এবং এর ধাক্কাটা প্রধানত এল দাঁরদ্রা-পণীড়ত কৃষকদের কাছ থেকে। ধর্মযাজকদের হাতে অসম 
ক্ষমতা, প্রজ্জারা সেটাকে একটা ভয়ংকর দুঃসহ বোঝা বলে মনে করছে; রাশিয়ার চেয়েও স্পেনে 
এই ক্লেশ-বোধ তীব্রতর হয়ে উঠোছল। এর দুই ক্ষেত্রেই 'বশ্পবের ফলে একটা আনাশ্চত 
অবস্থার সৃষ্টি হল, সমাজের এক একটা শ্রেণীর স্বার্থ এক এক 'দিকে, কাজেই এরা প্রত্যেকে 
বাভাষ দিকে ঝুকে পড়ে দড়-টানা শুরু করল। দেশের মধ্যে ক্রমাগতই খণ্ড-বিদ্রোহ দেখা, 
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দিতে লাগল। কখনও দক্ষিণপন্থীরা বিদ্রোহ করছে, কখনও বা চরম-বামপল্থীরা। রাশিয়াতে 
এই আনশ্চিত অবস্থার পাঁরণাঁত হয়েছিল নভেম্বরের বিপ্লবে; স্পেনে এই অনিশ্চিত অবস্থার 
জের এখনও চলছে। 

স্পেনে ষে নৃতন শাসনতল্দ প্রাতষ্ঠিত হয়েছে তার কয়েকটি বস্তু লক্ষ্য করবার মত্রো। 
আইনসভায় একটি মান্ত পারষং, তার নাম কর্‌্টেস। সকল নাগারককেই ভোটের আঁধকার দেওয়া 
হয়েছে। শাসনতল্লের একটি বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে এই : লীগ অব নেশন্স্‌-এর অনুমাত 
ছাড়া প্রেসিডেণ্ট কোনো রকম যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না। যে-সকল আন্তর্জাতিক 'বিধান 
লীগ অব নেশন্স্‌ তার দপ্তরে 'লপিব্ধ করে নিলেন এবং স্পেন সরকার স্বীকার করে নিলেন, 
তার প্রত্যেটাই সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের আইন বলে গণ্য হয়ে যাবে; এমনাক স্পেনের রাঁচত 
কোনো আইনের সঙ্গে যাঁদ তার মল না হয় তবে সেই ঘরোয়া আইনাঁটই বরং বাতিল হয়ে 
যাবে। 

এই নূতন গণতন্ত্র দেশের সরকার-পক্ষ সম্বন্ধে যাঁরা বর্ণনা 'দিলেন, তাঁরা বললেন, এটা একটা 
বামপল্থণ উদ্ারনোতিক প্রজাতন্ত্র, তার সঙ্গে একটু সোশ্যালজ্মের গন্ধ মেশানো । প্রধানমন্ত্রী, 
তথা সরকারি মহলের প্রধানস্তম্ভ ছিলেন ম্যানুয়েল আজানা। প্রথম থেকেই এই সরকারকে 
নানাবিধ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল-জমি নিয়ে, ধর্মপ্রাতম্ঠানকে নিয়ে, সেনাবাহিনী 
নিয়ে। এই সব ব্যাপার নিয়ে কর্টেস বহু দূর-প্রসারী আইন রচনা করলেন। কিন্তু 
কার্যত খুব বোশ কিছ করতে পারলেন না। একাঁটি উদাহরণ দিই : আইন করা হল, যে 
জাঁমতে জল-সেচের ব্যবস্থা আছে, এমন জাম ২৫ একরের বোশ কোনো একজন লোক বা একাঁট 
পাঁরবারের হাতে থাকতে পারবে না; এবং তাও থাকবে, শুধু যতাদন সে জামতে তারা চাষ আবাদ 
চালাচ্ছে ততদিনই। কার্যত কিন্তু বড়ো বড়ো জমিদারদের মহালগূল সমস্তই টিকে রইল; যাবার 
মধো গেল শুধু রাজার আর কয়েকজন বিদ্রোহখী আভিজাত ব্যান্তর খাস জমগুলো- এগুলো সবই 
বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। 

ধর্ম-প্রাতজ্ঞানদের যত সম্পত্তি ছিল, কর্‌্টেস তার সমস্তই জাতীয় সম্পা্ত বলে ঘোষণা 
করলেন। কিন্তু এই নশীতকেও কার্ধে পাঁরণত করা হল না। একমাত্র শিক্ষার ব্যাপারেই 
ধর্মপ্রাতত্ঠানদের উপরে ছু কিছু 'বাঁধানষেধ আরোপ করা হল; অন্যান্য ব্যাপারে তাঁদের 
আধকারে আদৌ হস্তক্ষেপ করা হল না। সেনানীরা যে-সব আঁধিকার ভোগ করাছলেন তার 
কতকগুলি কেড়ে নেওয়া হল; বহ্‌ সেনানণকে খুব দরাজ হাতে মাসোহারা 'দিয়ে সেনাবাহিনশ 
থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। 

১৯৩২ সনের জানূয়ার মাসে আযানার্কো-সাণ্ডকালস্টরা ক্যাটালোনিয়াতে একটা বড়ো 
রকমের বিদ্রোহ সৃম্ট করল; সরকার সে বিদ্রোহ দমন করলেন। এই বছরেরই মধ্যে দাক্ষেণ- 
পল্থীরাও একবার 'বদ্রোহের আয়োজন করল, কিন্তু সে 'বিদ্রোহও বার্থ হল। 

প্রথম দিকের ক"ট বছরে এই নূতন প্রজাতন্মটি যে কাজ দেখিয়েছে, তার জন্যে তাকে 
বাহাদুর 'দিতে হয়-ীবশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। ভূমি-সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য এবং 
শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাত সাধনের জন্যও কিছু কিছ চেস্টা এরা করেছেন। কিন্তু ভুমি- 
ব্যবস্থার সংস্কারের ষে চেষ্টা চলেছে তার গতি অত্যন্ত মল্থর। তার ফলে কৃষকরাও অসন্তুষ্ট 
হয়ে রয়েছে। ওঁদকে কায়েমী-স্বার্থের মালিকরা এবং প্রগাঁতি-বিরোধন ব্যান্তরাও দেশের মধ্যেই 
খ১টি গেড়ে বলে আছেন- প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সেটা আশতকার কথা। সরকার উদারপল্থী, তাই 
এদের সম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নি। 


গল্ভব্য--(নভেম্বর, ১৯৩৮) : 


১৯৩৩ সনে দেখা গেল, স্পেনে যেসকল প্রগতি-বিরোধী দল 'ছিল তারা একন্ন জোট বে'ধেছে। 
১৯১৩৩ সনেই দেশে নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে .এই দলবদ্ধ দক্ষিণপল্ধীরা 'জিতে গেল। দেশে 
প্রগাত-বিরোধণ সরকার প্রাতঞ্ঠিত হল, সে সরকার এসেই কষ সংস্কারের যে চেষ্টা চলছিল সেটা 


৬৭৮ বিশব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


বম্ধ করে দিল, ধর্মপ্রাতিষ্ঠানের প্রাতপাত্ত বাঁড়য়ে তুলল, এককথায়, আগের সরকার যা কিছু কাজ 
করোছিলেন তার অনেকখানিই বাতিল করে 'দল। এর ফলে তখন আবার বামপল্থী দলদের মধ্যে এঁক্য 
গড়ে উঠল, প্রগ্গাত-বিরোধীদের বাধা দেবার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হল। ১৯৩৪ সনের অক্টোবুর মাসে 
স্পেনের সবন্র দাঙ্গা বেধে গেল; কিন্তু সরকার সে দাওগা থাময়ে দিলেন, বামপল্থীদেরও দমন করে 
রাখলেন। বামপল্থীরা কিন্তু দমল না, তারা তখনও নিজেদের এঁক্য ও সংহাতি গড়ে তুলতে 
লাগল। এর ফলে একাঁট গণ-দলের (1১01)0121 17101) স্যান্ট হল, উদারপল্থী, সোশ্যালস্ট 
আযানাঁক্ক্ট আর কম্যানস্ট, এদের সকলকে নিয়ে। ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ার মাসে কর্টেস-এর 
নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে এই গণ-দল জিতে গেল, দেশে নৃতন সরকার প্রাতান্ঠত হল। 
স্পন্টই বোঝা গেল, এই নৃতন সরকার ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে আর ধর্ম প্রাতজ্ঞানের ক্ষমতা 
খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগে যাবেন; এর আগেকার উদ্ারপল্থী সরকার কায়েমন-স্বার্থওয়ালাদের প্রাত 
যে উদার নীতি দোখয়োছলেন এরা তা দেখাবেন না। অতএব দেশের মধ্যে বিরোধের হাওয়া 
ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল; প্রগাঁত-বিরোধী দলেরা স্থির করলেন এবার তারাও জোর আঘাত 
হানবেন। পেছন থেকে এদের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন মুসোঁলান, আর জর্মীনর নাৎাসরা। 

১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঞ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, এই বিদ্রোহ প্রথম 
আরম্ভ হল স্পেন-শাঁসত মরকোতে। ফ্রাঙ্কোর পক্ষে রইল মূর সেনাবাহিনী- ফ্রাঙ্কো এদের 
প্রতিশ্রযাতি দিয়েছিলেন, স্পেন-শাঁসত মরক্কোকে তিনি স্বাধীন করে দেবেন। উচ্চপদস্থ সেনান"রা 
আর সেনাবাহনীর আঁধকাংশ লোকই গেলেন ফ্রাঙ্তোর পক্ষে; দেখে মনে হল সরকারপক্ষের এবার 
আর রক্ষা নেই। অবস্থা দেখে সরকার তখন দেশের জনসাধারণকেই ডাক 'দিলেন, বললেন-- এস, 
যুদ্ধ কর। অন্য কিছু অস্ত যাঁদ না থাকে তোমাদের, শুধু হাতে ঘ'ষ চালিয়েই লড়ো। দেশের 
লোকও এই ডাকে আশ্চর্য রকম সাড়া দিল, বিশেষ করে মাদ্রদ এবং বার্সলোনা অণ্চলের 
লোকরা । সরকার এবং গণতন্ম উপস্থত মৃত্যু থেকে বেচে গেল; কিন্তু ফ্রাঙ্কোও স্পেনের 
বহু স্থান দখল করে নিলেন। 

সেই থেকেই সংগ্রাম চলেছে । ইতালি আর জর্মীন ফ্রাঙ্কোকে বিরাট রকম সাহাষ্য দিচ্ছে, 
প্রচুর সংখ্যক সৈন্য, বিমান, বৈমানিক-সেনা আর অস্রশস্ন পাঠিয়ে দিচ্ছে। গণতন্ত্রী সরকারকে 
সাহাধ্য করতেও বহু বিদেশ স্বেচ্ছা-সৌনিক এগিয়ে এসোছিল, সরকারও এরই মধ্যে চমৎকার 
একটি নতন সেনাবাহনী গড়ে তুলেছেন। ব্রিটিশ আর ফরাসি সরকার ঘোষণা করেছেন তাঁরা 
এই যুদ্ধে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না, এই তাঁদের নীতি; কিন্তু এর ফলে কার্যত তাঁদের 
ফ্রাঙ্কোকেই সাহায্য করা হচ্ছে। 

বহু ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে স্পেনের এই যুদ্ধে; ইতাঁল আর জর্মীনর যে 'বিমান-বাহনশ 
ফ্রাঙ্কোর হয়ে যুদ্ধ করছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের সীমার বাইরে উল্মস্ত শহর অণ্চলে নিরীহ জন- 
সাধারণের উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছে, তাতে মানুষও মরেছে অসংখ্য । মাদুদ রক্ষার 
জনা যে যুদ্ধ হয়েছিল সে তো একটা প্রাসদ্ধ ব্যাপার। বর্তমানে স্পেনদেশের 'তিন-চতুর্থাংশ 
স্থানই ফ্রাঙ্কোর দখলে; তব্‌ গণতল্লী সেনা বেশ ভালোরকমই ব্যাতব্স্ত করে রেখেছে তাকে__ 
সেনা-সংস্থানের দিক থেকে গণতন্ত্রী সরকারকে বেশ শাল্তশালীই বলতে হবে। এদের এখন 
প্রধান 'বিপান্তই হচ্ছে, খাদ্যবস্তুর অভাব। 

স্পেনের এই যদ্ধ, এ শুধূ একটা দেশের আভান্তরীণ বিরোধ নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর 
ব্যাপার-_বিচক্ষণ দ্রন্টাদের এই অভিমত । এটা এখন হয়ে উঠেছে একটা বৃহত্তর সং প্রতীক-_ 
তার একদিকে গণতন্ত্র অন্যদিকে ফ্যাসিজ্ন-, দেখা যাক কে হারে কে জেতে । এই পৃথিবশর 
স্র্বঘ সমস্ত মানুষ বিশেষ মনোযোগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে এর 'দিকে চেয়ে রয়েছে। 


১০১০ 


জর্থীনতে নাংসীদের জয়লাভ 


৩১শে জুলাই, ১৯৩৩ 


স্পেনে বিপ্লব .ঘটতে দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন, কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য হবার ফিছুই 
«এর মধ্যে ছিল না। এ বিপ্লব ঘটনাচক্রের স্বাভাবক নিয়ম বশেই ঘটেছে, যাঁরা স্পেনের অবস্থা 
'ক্ষ্য করে দেখাছলেন, তাঁরা জানতেন এ 'বিশ্লব অপারহার্য। রাজা-সামন্ত-পাদ্রী নিয়ে যে 
পুরোনো ব্যবস্থা টিকে ছিল তার আগাগোড়াই ঘুণে খেয়েছে, প্রাণশন্তি বলতে 'কিছুই তার বাকি 
ছিল না। আধুনিক যুগের সঙ্গে কোনোদিক দিয়েই তার মিল ছিল না, কাজেই পাকা ফলের 
মতো একটুখানি নাড়া লাগতেই সেটা টূপ্‌ করে খসে পড়ে গেল। ভারতবর্ষেও আত প্রাচীন 
যুগের সেই সামন্তপ্রথার বহু ভগ্নাবশেষ এখনও 'টিকে আছে; 'বিদেশী রাজশান্ত তাকে ঠেকনো 
দয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, তা নইলে সম্ভবত সেটাও বহাদন আগেই লুপ্ত হয়ে যেত। 

জম্শনতে সম্প্রীত যে-সব পাঁরবর্তন ঘটেছে, সে কিন্তু একেবারেই ভিন্ন জগতের বস্তু; 
তাকে দেখে ইউরোপের তন্দ্রা ছুটে গেছে, বহ্‌ লোক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন। জর্মনদের 
মতো একটা সভ্য-সংস্কাত এবং অত্যন্ত প্রগাঁতিশশীল জাতি যে পাশাবক এবং বর্বর আচরণ করতে 
মেতে উঠবে, এ আত আশ্চর্য ব্যাপার । 

জর্মীনতে হিটলার এবং তার নাংসীদলের জয় হয়েছে। এদের বলা হয় ফ্যাঁসস্ট; এদের 
জয়কে বলা হয়েছে প্রাত-বিপ্লবের জয়--১৯১১৮ সনে জর্মীনতে যে বিপ্লব হয়েছিল এবং তার 
পরবতর্ঁকালেও যে-সব ব্যাপার ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ নিরাকরণ। আত সত্য কথা; 'হিটলার- 
তল্লের মধ্যে ফ্যাসজমের সমস্ত লক্ষণই দেখতে পাচ্ছ, দেখাছ প্রতীক্লয়ার একটা হিংস্র প্রকাশ, 
দেখছি সমস্ত উদারপল্থীদদের উপরে এবং বিশেষ করে শ্রামকদের উপরে একটা পাশাবক আক্রমণ । 
তবুও কিন্তু এটা সদ্ধমান্র একটা প্রতিক্রিয়াই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি_ ইতালির ফ্যাঁসজমের 
তুলনায় এটা অনেক বৃহত্তর ব্যাপার, জনসাধারণের মনে এর আসনও অনেক বোৌশ দর্রপ্রাতী্ঠত। 
সে জনসাধারণ মানে দেশের আঁধকাংশ প্রজা নয়, শ্রামকরা নয়; সে হচ্ছে একটি অনাহার-ক্রিস্ট 
সর্বস্ব-বপ্টিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এখন সে বিপ্লবের পথে চলতে চাইছে। 

আগের একটি চিঠিতে ইতালির কথা বলতে 'গয়ে আম ফ্যাঁসজম সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছিলাম; বলোছলাম, অর্থনৌতিক সংকটের চাপে পড়ে যখন ধাঁনকতল্দী রাস্ট্রের আস্তত্ব বিপন্ন 
হয়ে ওঠে, তখনই হয় ফ্যাঁসজমের সৃষ্টি একটা সমাজ-বস্লবের মধ্য দিয়ে। বিত্তশালী ধনিক 
শ্রেণরা নিজেদের টিকিয়ে রাখবার চেম্টায় একটা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে, 'নিম্নতর মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর একটা দল হয় সে আন্দোলনের পাঁরচালক। ধাঁনকতন্ত্র বিরোধী ধবানি উচ্চারণ করে এরা 
মানূষকে "বিভ্রান্ত করে, অসতর্ক কৃষক এবং শ্রামককে 'নিজের দলতুস্ত করে নেয়। তারপর ক্ষমতা 
হাতে পাবার পর, রাষ্ট্রকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবার পর, এরা সমস্ত গণতান্ত্িক প্রতিষ্ঠানকে 
বিলুপ্ত.করে দেয়, সমস্ত শত্রুপক্ষকে বিধব্ত করে দেয়, বিশেষ করে শ্রমিকদের সমস্ত সংগঠনকেই 
ভেঙেচুরে দেয়। এই জন্যই এদের শাসনের প্রধান উপায় হচ্ছে বলপ্রয়োগ। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর যে লোকরা এদের সমর্থন করেছে এই নূতন রাম্দ্রে তাদের চাকার 'দিয়ে পোষা হয়; 
[শল্প-ব্যবসায়ের উপরে খাঁনকটা সরকার 'নিয়ল্ণের ব্যবস্থাও সাধারণত প্রবর্তন করা হয়। 

জমনতে এর সমস্তই ঘটছে; সেটা অপ্রত্াশিতও মোটেই ছিল না। ধকন্তু 'বিস্মন্নের 
কথা এব মধ্যে যা আছে সে হচ্ছে, এর পিছনে জনসাধারণের যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার প্রচণ্ডতা; 
“এবং হিটলারের দলে যারা যোগ দিচ্ছে তাদের সংখ্যার প্রাবল্য। 

নাংসীদের এই প্রীতাবগ্লব ঘটেছে ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে। কিন্তু আম তোমাকে আরও 
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কিছু আগের দিনে নিয়ে যাব, এই আন্দোলনের আরম্ভ কাঁভাবে হয়োছল সেই অবস্থাটা দোঁখয়ে 
আনব। 
১৯১৮ সনে জর্মীনতে যে বিশ্লব হয়োছল সেটা হচ্ছে একটা ধা”্পাবাঁজ; 'বিস্লব 
তাকে মোটেই বলা চলে না। কাইজার চলে গেলেন, একটা প্রজাতন্ত্র প্রাতান্ঠত হল। 
কিন্তু দেশের রাজনোৌতক অর্থনোতক এবং সামাজিক ব্যবস্থা যেমন ছিল ঠিক তেমনই 
রয়ে গেল। কয়েক বছর যাব দেশের শাসন-কর্তৃতব রইল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে। 
আগের কালের প্রগাঁতবিরোধশ এবং কায়েমী স্বার্থের মালক যারা "ছিল, তাদের এরা অত্যন্ত 
ভয় করে চলত, সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে একটা আপোষ স্থাপন করতে চেস্টা করত। এদের পিছনে 
জোর ছিল অনেক- তাদের দলাঁটই প্রচণ্ড শান্শালী, তার সভ্যের সংখ্যা বহু লক্ষ; ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলি তাদের পক্ষে, দেশের আরও বহু লোক এদেরই সমর্থন করত। তবু প্রগাত-বিরোধীদের 
সামনে ক্রমাগত কাঁচুমাচু হয়ে থাকা, কোনো রকমে নিজ্বেকে বাঁচিয়ে চলাই হল এদের নীত। 
উগ্রমূর্তি ধারণ করত এরা শুধু নিজেদেরই মধ্যে চরম বামপল্থীদের প্রতি, আর কমিউনিস্ট দলের 
প্রাতি। দেশশাসনের ব্যাপারে এরা এমন বিশ্রী ভণ্ডুল পাকাতে লাগল যে, শেষে এদের সমর্থক- 
দেরই মধ্যে অনেকে এদের ছেড়ে চলে গেল। ষে শ্রামকরা এদের পক্ষ ত্যাগ করল তারা গিয়ে 
জুটল কামউনিস্ট দলে; মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর যারা এদের সমর্থক ছিল তারা গিয়ে যোগ 'দিল প্রগাতি- 
বিরোধী দলগুলোর সঙ্চে। সোশ্যাল ডেমোক্লাট আর কাঁমউনিস্টদের মধ্যে ক্রমাগতই যুদ্ধ 
চলতে লাগল, তার ফলে দুই দলই দুর্বল হয়ে পড়ল। 

যৃদ্ধোত্তর কালে জর্মীনতে বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ঘটল; জর্মীনর শিল্পপাঁতিরা আর বড়ো বড়ো ভূ- 
স্বামীরা মুদ্রাস্ফীতিকেই সমর্থন করলেন। মদদ্রা্ফীতির ফলে টাকা প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ল; ভূ- 
স্বামীদের প্রচুর দেনা ছিল, দেনার দায়ে ভূসম্পত্তি বাঁধা ছিল, তাঁরা সেই টাকায় অনায়াসে দেনা শোধ করে 
দিলেন, বন্ধক ভূসম্পত্তি আবার উদ্ধার করে নিলেন। বড়ো বড়ো কারখানার মালকরাও তাঁদের কারখানা 
বাড়িয়ে তুললেন, বড়ো বড়ো ট্রাস্ট (1050) গড়ে তুললেন। জর্মানর পণ্য এত সস্তা হয়ে গেল যে 
পৃথিবীর সর্বই সে পণ্য হ হু করে কাটতে লাগল। জর্মীনতে বেকার-সমস্যার চিহমান্র রইল না। 
শ্রামকদের ্রেড-ইউাঁনয়নগুলি ছিল অত্যন্ত শান্তশালী; মাকের দর ক্রমাগত নেমে চলল কিন্তু 
এরা শ্রামকের প্রাপ্য মজুরি অক্ষ রেখে দিল। মূদ্রাস্ফীতর আঘাতটা গিয়ে পড়ল মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর উপরে, তারা একেবারেই সবস্বান্ত হয়ে পড়ল। ১৯২৩-২৪ সনে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
এইভাবে লুপ্ত-সর্বস্ব হয়ে গেল, তারাই প্রথম হিটলারের দলে যোগ 'দল। তারপর বহু ব্যাক 
ফেল হল, বেকার-সমস্যা বাড়ল, দেশে অর্থ-সংকট প্রবল হয়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
বহু লোক হিটলারের দলে গিয়ে জুটতে লাগল। দেশের যে যেখানে অসন্তোষে ক্ষোভে 'দন 
কাটাচ্ছে তিনিই হয়ে উঠলেন তাদের সবার আশ্রয়স্থল । আরও একাট জায়গা থেকে তিনি অনেক 
লোক দলে টেনে নিলেন, সে হচ্ছে পুরোনো সেনাবাহিনীর সেনানশ-শ্রেণী। যুদ্ধের পরে, ভার্পাই 
সন্ধির শর্ত অনুসারে সে প্রাচীন সেনাবাহনীকে ছন্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল; তার হাজার 
হাজার সেনানী তথন বেকার বসে আছেন, তাঁদের করবার কিছুই নেই। দেশে তখন বহু 
বেসরকারি বাহিনী গড়ে উঠছে, এ+রা ক্রমে ক্মে গিয়ে তারই এক-একটার সঙ্গে জুটে যেতে 
লাগলেন। নাৎসাঁদের বাহিনীর নাম ছিল 'ঝাঁটকা বাহন?'; আর 'লোৌহ-শিরস্তাণ' বাহন ছিল 
জাতাঁয়তাবাদীদের সেনা- এরা রক্ষণপল্থাী, কাইজারের শাসন আবার 'ফারয়ে আনবার পক্ষপাতশ। 

এই আযডল্‌ফ্‌ হিটলার কে? শুনে আশ্চর্য হবে, ক্ষমতালাভের এক কি দুই বছর আগেও 
ইনি কিন্তু জর্মনর নাগারকপ্রজা পর্যন্তি ছিলেন না। হিটলার একজন জর্মন-আস্টয়ান্॥ নিম্নপদস্থ 
সৈনিক হিসাবে তিনি যুদ্ধে যোগ 'দিয়েছিলেন। জর্মন প্রজাতল্ঘের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ বিপ্লব 
বা পুট্শৃএর আয়োজনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে সামান্য সাজা দিয়েই 
ছেড়ে দেন। এর পর 'তান সোশ্যাল ডেমোক্তাটদের 'বরোধিতা করবার জন্য তাঁর নিজের দল গড়ে 
তোলেন, এই দলের নাম, 'নাশিরনাল সোহাসয়ালিস্ট- বা ন্যাশানাল সোশ্যালিস্ট। এই মাম 
থেকেই নাৎসী কথাটার সাষ্ট হয়েছে : নাশিয়নাল-এর 'না' আর সোতাসিয়ালিস্ট-এর 'াস'। এই 


জমশীনতে নাংসীদের জয়লাভ ৮৮১ 


দলটির নামই সোশ্যালিস্ট; কিন্তু সোশ্যালিজ্ম্‌ বা সমাজতন্মবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পকহি 
নৈই। সমাজতন্মবাদ বলতে আমরা সাধারণত যা বৃঝি, হিটলার ছিলেন তার শন, এখনও তান 
তাইই আছেন। এই দল তার প্রতশকচিহ্ু বলে গ্রহণ করেছে “্বস্তিকা'কে। “ম্বস্তিকা' সংস্কৃত- 
ভাষার কথা, কিন্তু চিহুটা প্রাচীন কাল থেকেই পৃথবীর সর্বত্র পারচিত হয়ে আছে। এই প্রতঁরু- 
গিহ ভারতে খুবই প্রচলিত এবং মা্গালক 'চহ বলে গণ্য হয়, তা তুমি জান। নাৎসীরা 
একটি বোদ্ধূদলও তোর করল, তার নাম 'ঝাঁটকা বাহিন+”; এদের ডীর্দ ছিল একটা পাট্‌্কিলে 
রঙের শার্ট। এইজন্য নাঘসীদের অনেক সময় 'ব্লাউন-শার্ট” বা 'পাটাকলে-জামা'র দল বলা হয়, 
ঠিক যেমন ইতালির ফ্যাঁসস্টদের আমরা বাল 'কালো-কোর্তার' দল । 

নাগসশদের কর্মসূচশটা বিশেষ পাঁরজ্কাব বা ষ্পম্ট নয়। এটা আঁতমান্রায় জাতীয়তাবাদ, 
জর্মীন এবং জর্মন জাতির মহত্ব সম্বন্ধে এতে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরে 
আর যেটুকু আছে, সে নানাবিধ বিরোধী-মনোবৃত্তির একটা জগাখিশ্চুঁড়ি। এটা ভার্সাই সান্ধর 
1বরোধী, এদের মতে সে সন্ধি জর্মীনর পক্ষে অপমানকর; এই কথা শুনেই বহু লোক নাংসাঁদের 
পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদ-কামউানিজম-সমাজতন্্রবাদেরও িরোধশ এটা, শ্রমিকদের 
স্রেডে ইউনিয়ন এবং অনুরূপ সংগঠনেরও বিরোধী । ইহাদ-বিরোধী, কারণ এদের মতে ইহারা 
বিদেশশ জাত, তাদের সংশ্রবে "আষ" জর্মন জাতির উচ্চ জীবনাদর্শ কলুষিত এবং হন হয়ে 
যায়। ধনিকতন্দ্েরও কিছু কিছু 'বিরোধতা আছে এর মধ্যে, কিন্তু তার দৌড় লাভাচ্বেষী 
এবং ধনীদের নামে গালাগালি বর্ষণ পর্যন্তই । সমাজতল্লের কথা এরা একাঁটমান্র ব্যাপারে বলে, 
তাও খাপছাড়া ভাষায় : সে হচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাঁদতে রাম্টের খানিকটা নিয়ন্্ণ-ব্যবস্থার 
প্রাতিষ্ঠা। 

আর এই সমস্তর পিছনেই আছে অক্ভূত একটা নীতি-__বলপ্রয়োগের নীতি। অপরের 
প্রীতি বলপ্রয়োগ এবং উৎপশড়নকে এরা শুধু প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদানই করে না, তাকে মানবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে। জমীনর একজন প্রাসিদ্ধ দার্শীনক আছেন অস্ভাল্ড স্পেংলার; 
1তাঁন এই দর্শনের একজন প্রচারক । তিনি বলেন, মানুষ হচ্ছে “একটি শিকারী পশু, সাহস+, 
ধূর্ত এবং নিত্ঠভুর”...“আদর্শবাদ মানেই কাপুরুষতা”......"শিকারী জন্তুই হচ্ছে জীবন্ত প্রাণ- 
শান্তর সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন”"। তাঁর ভাষায় “সহানুভূতি আপোষস্থাপন এবং শান্তি হচ্ছে 
দচ্তহশীন অনুভূতি”) ““্ঘণা-শিকারী পশুর সবচেয়ে খাঁটি জাতিগত-চেতনা”। মানুষকে হতে 
হবে সিংহের মতো, তার গর্তে তার সমান শান্তশাল আর একজনের আস্তত্ব সে গিছৃতেই 
বরদাস্ত করবে না। শান্তাঁশম্ট গরু পালে 'মশে থাকে এবং যোঁদকে তাঁড়য়ে নিয়ে যাও সেই 
দিকেই চলে-তার মতো হলে মানুষের চলবে না। সেই 'সংহোপম মানূষের পক্ষে ষম্ধই হচ্ছে 
সবচেয়ে বড়ো কাজ এবং আনন্দ। 

অসৃভাঙ্ড স্পেংলার এই ষৃগের সর্বশ্রেম্ত পাঁডতদের অন্যতম; তিনি যেসব বই লিখেছেন 
তাতে ষে প্রচুর পাঁরমাণ পাণ্ডিতোর পারিচয় আছে তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। অথচ 
সেই অগাধ পাণ্ডিতা নিয়েও তানি উপনীত হয়েছেন এই-সব অদ্ভুত এবং ঘৃণ্য সম্ধান্তে। তাঁর 
কয়েকাট কথা আমি উদ-ধৃত করে দেখিয়েছি, কারণ হিটলারবাদের পিছনে যে মনোভাবাটি রয়েছে 
তাঁর কথা থেকেই সেটাকে বোঝা যাবে; গত ক'মাস ধরে যে নিষ্ঠুর এঁবং পারশাঁবক অত্যাচারের 
অনুষ্ঠান জম্শানতে চলেছে, তার ব্যাখ্যাও এরই মধ্যে মিলবে । নাৎসাঁদলের প্রত্যেক লোকেরই 
এই মত, এমন কথা ভাবা অবশ্য উাচত হবে না। কিন্তু এর নেতারা এবং উগ্র উৎসাহীরা নিশ্চয়ই 
এই মত পোষণ করেন, এবং তাঁদের দেখেই অনারাও বলতে 'শখছে। কিন্তু এর চেয়েও বোধ 
হয় ঠিক কথা বলা হবে, যাঁদ বাল, নাৎসীদলের সাধারণ লোক যারা তারা মোটে 'কিছুই ভাবে 
নি। নিজের দুঃখদৈন্য এবং জাতির অপমানের আঘাতে (ফরাঁসিরা রূঢ় দখল করে নেওয়াতে 
জর্মনরা অতান্ত ক্ষৃত্ধ হয়োছিল) তারা উত্তোজত হয়ে উঠোছল; বর্তমান অবস্থাটার উপরেই চটে 
গিয়োছল। হিটলারের বন্তৃতাশান্ত অসাধারণ; সেই বাগ্মশতার জোরেই অগাঁণত শ্রোতার মনকে তান 
উদ্্‌যেলিত করে তুললেন, ধা-কছু ঘটছে তার সমস্ত দোবই চাপিয়ে দিলেন মার্কৃস্বাদশদের আয় 
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ইহুদিদের উপরে। ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশ জর্মীনর প্রতি অন্যায় আচরণ করছে? তাহলে তো 
লোকদের আরও বেশী করে এসে নাৎস দলে যোগ দেওয়া উচিত, কারণ নাৎসীরাই জর্মীনর 
সম্ভ্রম রক্ষা করবে। জর্মীনর আর্থিক সংকট আরও বেড়ে গেল, তার ফলে দলে দলে লোক এসে 
নাংসীদের দলে যোগ 1দিল। 

অজ্পাদনের মধ্যেই শাসনব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্লাট দলের প্রভূত্বের অবসান ঘটল। অন্য 
দলদের মধ্যে প্রাতন্বান্বিতা চলছে, এই ফাঁকে ক্যা্থালক কেন্দ্রীয় দল বলে আরেকটা দল শাসনক্ষমতা 
হস্তগত করে বসল। রাইখস্টাগের পোলামেন্ট) মধ্যে কোনো একাঁট দলেরই এমন শান্ত ছিল না 
যে অন্যদের উপেক্ষা করে একা চলতে পারে, কাজেই দেশে ঘন ঘন নির্বাচন হতে লাগল, চক্রান্ত আর 
দলাদলিও ক্রমাগতই চলতে লাগল। নাংসীদের দলবৃদ্ধির বহর দেখে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এত 
ভয় পেয়ে গেল যে তারা ধনিকতনল্ত্র 'কেন্দ্রীয় দল' এবং প্রেসিডেন্টের পদে বৃদ্ধ 
সেনাপাঁত শৃহণ্ডেনবার্গের নির্বাচন সমর্থন করল। নাংসীদের এতখানি দলবাদ্ধ 
সত্বেও কিন্তু, সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং কাঁমিউনিস্ট, শ্রামকদের এই দুটি দলের শান্ত তখনও 
প্রচুর শেষ পধযন্তও লক্ষ লক্ষ লোক এদের পক্ষে ছিল। কিন্তু দুপক্ষেরই এক শন্লু, তবু তার 
সামনে দড়িয়েও এরা পরস্পর সহযোগিতা করতে পারল না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে 
যতদিন শান্ত ছিল, অর্থাৎ ১৯১৮ সনের পর থেকে এই পর্যন্ত, ততাঁদন তারা কমির্ভীনস্টদের 
উপরে প্রচণ্ড উৎপটীড়ন চাঁলয়ে এসেছে; প্রত্যেকবারই সংকটের মূহূর্তে গিয়ে প্রগাতাবরোধণী 
দলদের পক্ষ অবলম্বন করেছে : কাঁমউনস্টদের মনে সেই 'তিন্ত স্মৃতি তখনও স্পম্ট। ওঁদকে 
সোশ্যাল ডেমোক্লাট দল কতকটা 'ব্রটেনের শ্রাীমক দলেরই মতো, এরা দুজনেই দ্বিতীয় আল্তর্জাতিকের 
সভা । 'ব্রাটশ শ্রামকদলের মতোই তারও অগাধ ধনসম্পত্তি, দেশে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠা, দেশের বহু বড়ো 
বড়ো লোক তার পৃ্তপোষক। তার নিরাপত্তা বা প্রাতিষ্ঠা নম্ট বা বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো 
ঝ"ক নিতে সে রাজি লয়। আইনের বিরুদ্ধে কিছু করা, বা প্রতাক্ষ-সংগ্রাম যাকে বলে তেমন কোনো 
অনষ্ঠানে ব্রতী হওয়াকে সে অত্যন্ত ভয় করে চলে । তার যেটুকু শান্ত এবং উদ্যম ছিল তার বোঁশর 
ভাগই সে বায করেছে কামিউানস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে । অথচ এই দুটি দলই ছিল একধরণের 
মার্কস্‌পল্থী। 

জর্মন পরিণত হল একটি যুদ্ধক্ষেত্রে: তার দুদিকে দৃঁটি সমান শান্তশালশ বাঁহনী সেজে 
দাঁড়য়েছে। প্রায়ই দাও্গা-হাত্গামা আর নরহত্যা চলতে লাগল--বিশেষ করে নাৎসীদের হাতে 
কাঁমউানস্ট শ্রামক হত্যা। এক-একসময় শ্রীমকরাও এর পালটা শোধ তুলত। 'হটলার একটা 
প্রকাণ্ড ক্ষমতার পাঁরচয় দিলেন এই সময়ে একটা পাঁচামশেলি দলকে তানি রাশ টেনে একক্র 
ধরে রাখলেন, তার মধ্যে নানাবধ লোক, কারও সঙ্গে কারও সাদৃশ্য নেই। 'নম্নতর মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সঙ্গে একদিকে বড়ো বড়ো 'িল্পপতিদের আর অন্যদিকে আঁধকতর ধনী কৃষকদের সে 
এক 'বাচন্র সমন্বয় । শিল্পপতিরা হিটলারকে সমর্থন করাছলেন, টাকা যোগাচ্ছলেন, কারণ তিনি 
সমাজতন্তবাদকে গাল পাড়ছেন, ভাব দেখে মনে হচ্ছে মার্কসূবাদ বা কমিউনিজমের আসন্ন প্লাবন 
থেকে দেশকে রক্ষা করবার 'তানই একমা দঢ় প্রাচীর। দাঁরদুতর মধ্যাবস্ত শ্রেণীরা, কৃষকরা, 
এমনাকি শ্রীমকরাও অনেকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, তাঁর ধাঁনকতন্ত্র বিরোধী ধ্যান শুনে: 

১৯৩৩ সনের ৩৫শে জানুয়ারী বৃদ্ধ প্রোসডেন্ট 'হিন্ডেনবার্গ এখন তাঁর ৮৬ ব্ছর বয়স) 
1হটলারকে চাল্সেলর করে দিলেন। জর্মনিতে এইটেই হচ্ছে শাসন-বিভাগের সবচেয়ে বড়ো পদ, অন্যান্য 
দেশের প্রধানমন্তশর পদের সমতুল্য। নাথসণ আর জাতাশয়তাবাদীদের মধ্যে একটা মৈত্র হয়েছিল; কিন্তু 
দৃঁদন না যেতেই স্পত্ট বোঝা গেল নাৎসশীরাই সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছে, অনা কেউ কোল্সে পাত্তাই পাচ্ছে 
না। একটা সাধারণ নির্বাচন হল, তার ফলে নাংসীরা এবং তাদের মিন্দল জাতশয়তাবাদশীরা একন্লে 
রাইখস্টাগে কোনোক্রমে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। অবশ্য এই সংখ্যাগারম্ঠতা না পেলেও 
গবশেষ আটকাত না, কারণ পার্লামেণ্টে নাংসীদের যত রোধ পক্ষ 'ছিল সকলকে তারা গ্রেপ্তার 
করে জেলে পুরে রাখল । পার্লামেশ্টের সমস্ত কমিউনিস্ট সভ্যকে এবং সোশ্যাল ডেমোক্লাটদেরও 
অনেককে এইভাবে সাঁরয়ে দেওয়া হল। ঠিক এই সময়ই রাইখ্স্টাগের বাঁড়টা আগুন লেগে 


জর্মীনতে নাংসীদের জয়লাভ ৮৮৩ 


'পুড়ে গেল। নাৎসীরা বলল, এটা কামউীনস্টদের কশীর্ত, রাষ্ট্রকে দূর্বল করে ফেলবার জন্য 
তাদের চক্তান্ত। কমিউনিস্টরা এই আঁভিযোগ ভাঁষণভাবে অস্বীকার করল; তারা আবার পাল্টা 
আভযোগ করল, এ আগন নাৎসী নেতারাই লাঁগয়েছে, কমিউনিস্টদের উপরে আক্রমণ চালাবার 
একটা অজুহাত তারা সাষ্ট করতে চেয়েছে। 

তার পর শুরু হল জর্শীনর সর্ব জুড়ে নাংসী আতঙ্ক বা পাট্টকিলেদের অত্যাচাঁর। 
প্রথমেই পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হল পোর্লামেন্টে তখন নাংসদেরই সংখ্যাঁধকা, তবুও); 
রাস্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা, ন্যস্ত করা হল 'হটলার আর তাঁর মান্নিসভার হাতে । এ*রা আইন তৈরি 
করতে পারবেন, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। হ্বাইমারে প্রজাতন্তের ষে শাসনতন্ত্র রচিত 
হয়েছিল সেটাকে এইভাবে বাতিল করে দেওয়া হল; সমস্ত প্রকার গণতন্মের প্রাতি খোলাখুলই 
অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতে লাগল। জর্মন ছিল একটা যুক্তরাষ্ট্র, তারও অবসান করা হল, রাম্ট্- 
শাসনের সমস্ত ক্ষমতা এনে বাঁলিনে কেন্দ্রীভূত করা হল। প্রত্যেক জায়গাতেই 'ডিক্‌ূটেটর নিষ্ত 
করা হল, এরা একমাত্র নিজের নিজের উধর্ততন িক্‌টেটরেরই অধীন থাকবে । সর্বপ্রধান 
িকৃটেটরের পদটিতে স্বভাবতই বসলেন 'হটলার স্বয়ং। 

এই-সব পাঁরবর্তন যখন ঘটছে, তারই মধ্যে নাৎংসাীঁ ঝটিকা বাহিনশকে জর্মনর বুকে ছেড়ে 
দেওয়া হল। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এরা এমনই একটা অত্যাচার এবং আতঙ্কের রাজ্য সৃষ্ট 
করল যে তার বর্বরতা আর নৃশংসতা দেখে মানূষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এরকম অনুষ্ঠান 
পৃথিবীতে আর হয় নি। আতঙ্ক সৃষ্ট এর আগেও হয়েছে, লাল-আতঙ্ক শ্বেত-আতঙক 
আমরা দেখোছ। কিন্তু সে আতঙ্ক সর্বত্রই দেখা দিয়েছে তখন, বখন একটা দেশ বা 
একটা প্রবল দল গৃহযুদ্ধে প্রাণ বাঁচাবার জন্য লড়াই করছে। মারাত্মক বিপদে পড়ে এবং সারাক্ষণ 
ভয়ে কণ্টকিত হয়ে তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা সে আতঙ্ক সন্টি করত। কিন্তু নাংসীদের 
সেরকম কোনো বিপদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছিল না, ভয় পাবার কারণও তাদের কিছুতে ঘটেনি। 
শাসনক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে, তাদের কার্যকলাপে বাধা বা বিঘ্ন সৃম্টি করবার কোনো সশস্ত 
চেম্টাও কেউ করে 'নি। কাজেই এই পাটবীকলে আতঙ্কের জন্ম উত্তেজনা বা ভয় থেকে হয় নি; 
এ শুধু, নাংসীদের দলে যারা যোগ দিতে চাইছে না তাদের সকলকে 'পষে মারবার একটা অত্যন্ত 
পাশবিক অভিযান- ভেবেচিন্তে ঠান্ডামাথায় এবং অবিশ্বাস্যরকম নিম্ভুরতার সঙ্গে তারা এই 
আভযান চালাচ্ছল। 

জর্মনতে গত মাসকয়েক ধরে যত নৃশংস অনুষ্ঠান চলেছে, প্রকাশ্য রঞ্গমণ্ের নেপথ্যে 
এখনও চলছে, তার তালিকা তোমাকে শাঁনয়ে লাভ নেই। আঁত ব্যাপক ভাবে মানুষকে ধরে 
নির্মম প্রহার করছে, নির্যাতন করছে, গুলি করে মারছে, হত্যা করছে এরা-পুরুষ নারী কেউই 
সে আক্রমণ থেকে অবাহাত পায় 'নি। জেলখানায় এবং বন্দীশালায় অসংখ্য লোককে আটকে 
রাখা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে, সেখানে এদের প্রাতি ব্যবহারও করা হয় অত্যন্ত খারাপ। সবচেয়ে 
হিংম্র আক্রমণ চলছে কাঁমউনিস্টদের উপ্নারে; কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা অনেক বেশি নরমপল্ধী 
হয়েও তাদের চেয়ে খুব বোশ সদব্যবহার পাচ্ছে না। ইহুদিদের উপরে একেবারে মারাত্মক 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে। অন্যান্য আক্রান্তদের মধ্যে আছে শান্তিকামী, উদারপম্থী, ট্রেড-ইউঁনয়ন- 
পল্থণ, আল্তর্জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি। নাংসশীরা বলছে, মার্কস্‌্বাদ এবং মার্কস্‌্বাদীদের, বন্তুত 
সমস্ত 'বামপল্থী'দের, উচ্ছিত্ন করবার জন্যই এটা তাদের যুদ্ধ। ইহাদদের হাত থেকেও সমস্ত 
চাকার এবং পেশা কেড়ে নেওয়া এদের ব্রত। হাজার হাজার ইহদ অধ্যাপক, শিক্ষক, সগ্গীঁতজ্ঞ, 
আইনজশবধ, 'বিচারপাতি, চিকিংসক এবং শৃশ্রষাকারীকে দেশ থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। ইহুদি 
দোকানদারদের দোকান বয়কট করা হয়েছে, ইহাদ শ্রামকদের কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। 
নাংসীদের যে-সব বই পছন্দ নয় সেগুলোকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, এর জন্য প্রকাশ্য 
বহ্ণুংসব করা হচ্ছে। আত সামান্য মতভেদ বা সমালোচনার অপরাধে বহু সংবাদপন্রকে নির্মম- 
ভাবে দমন করা হয়েছে। নাৎসশ অত্যাচারের কোনো সংবাদই কাগজে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় 
না; এর সম্বন্ধে কেউ কানাঘুষা করলে তাকে পর্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। 


৮৮৪ ধি*ব-ইতহাস প্রসঙ্গ 


দেশের সমস্ত সংগঠন এবং দলকেই- অবশ্য নাংসাঁদল' বারে--দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
প্রথমেই উচ্ছিন্ন হয়েছে কমিউনিস্ট দল, তার পর সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল, তার পর" ক্যাথালক 
কেন্দ্রীয় দল, সকলের শেষে নাংসীদের মিশন জাতীয়তাবাদী দলকে পর্যন্ত বিদায় করা হয়েছে। 
বৃ পুরুষ ধরে জর্মন শ্রামকদের শ্রম অর্থসণ্চয় এবং আত্মত্যাগের বলে গড়ে উঠেছিল জমশনর 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলো; সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাদের সমস্ত টাকাকড় এবং 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জর্মীনতে আর কারোরই বাঁচবার আঁধকার নেই, একটি মান্ন দল, 
একটি মান্র সংগঠন, সেখানে বেচে থাকবে-সে হচ্ছে নাংসীদল। 

নাংসীদের সেই অপূর্ব দর্শন জোর করে সবাইকে গাঁলয়ে দেওয়া হচ্ছে; অত্যাচারের ভয়ে দেশ- 
সূদ্ধ লোক এমনই আচ্ছন্ন ষে মাথা তুলে প্রাতবাদ করবার সাহসও কেউ পাচ্ছে না। শিক্ষা, আঁভনয়, 
[শজ্পকলা, বিজ্ঞান, সবাকছুর গায়েই নাৎসাঁমাকাঁ ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'হটলারের অনাতম প্রধান 
সহকমঁ হের্মান গোয়েরিং বলেন : “খাঁটি জর্মন চিন্তা করে তার রন্ত দিয়ে!” আরেকজন নাৎসা নেতার 
উন্ত হচ্ছে :“বশূম্ধ যুক্ত আর অপক্ষপাতী বিজ্ঞানের ধুগ চলে গেছে।” শিশুদের পর্যন্ত শেখানো 
হচ্ছে, হিটলারই দ্বিতীয় ষীশুখৃজ্ট, তবে প্রথমজনের চেয়ে আরও বড়ো। জনগণের মধ্যে, বিশেষত 
মেয়েদের মধ্যে খুব বোঁশ শিক্ষার প্রসার নাংসী সরকারের পছন্দ নয়। বস্তৃত 'হটলারবাদীদের মতে 
নারীর স্থান হচ্ছে গৃহে এবং রম্ধনশালায়; তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তান প্রসব করা, যারা রাষ্ট্রের জন্য 
যুদ্ধ করবে, প্রাণ বিসর্জন করবে। ডন্বর জোসেফ গোয়েবেল্স্‌ নাংসীদের আরেকজন বড়ো নেতা, 
এবং 'জন-শিক্ষা এবং প্রচারকার্ষের' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । তান বলেছেন : “নারীর স্থান পাঁরবারের 
মাঝখানে; তার উঁচত কর্তব্য হচ্ছে দেশের জন্য এবং জাতির জন্য সন্তান সৃষ্ট করা।...... 
নারীদের মুক্তি রাম্ট্রের পক্ষে 'বিপজ্জনক। যে কাজ পুরুষের সেটা পুরুষের হাতেই তাকে ছেড়ে 
দিতে হবে।” জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার প্রণাল"টা তাঁর কী, সেকথাও এই ডঙ্র গেয়েবেলস্‌ 
ীজেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন : “মানুষ যেমন পিয়ানো থেকে ইচ্ছামতো সুর বার করে, 
সংবাদপন্রকে তেমনি করে আমার ইচ্ছামতো কথা বলানোই আমার অভিপ্রায় ।" 

এই রাশিকৃত বর্বরতা নৃশংসতা আগুন আর বজ্র, এর পিছনে ছিল বিত্তহারা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীদের অভাব আর ক্ষুধার যাতনা । এটা আসলে ছিল একটা রূজি এবং রুটির জন্য লড়াই। 
ইহুদি চিকিৎসক আইনজীবী শিক্ষক শশ্রুধাকারণ ইত্যাদিকে এরা তাড়িয়ে দিয়েছে, তার কারণ 
এদের সঙ্গে যোগ্যতার পাল্লা 'দিয়ে চলা “আর্ধবংশোদ্ভব' জর্মনদের সাধ্য ফুলোয় 'ন : এদের সাফল্য 
দেখে তাদের চোথে ক্ষুধার আগুন জবলে উঠোছল, তাই এদের তাড়িয়ে 'দয়ে এদের জায়গাগুলো তারা 
দখল করতে চেয়েছে। ইহাদদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ ব্যবসাবুদ্ধিতে তাদের 
এ'টে ওঠা শন্ত। ইহুদি ছাড়া অন্য লোকেরও অনেক দোকান নাৎসীরা বন্ধ করে দিয়েছে, দোকানের 
মালিকদের গ্রেপ্তার করেছে, তার কারণ তাদের সন্দেহ এই মালিকরা আতারিন্ত লাভ করত, অন্যায় 
রকম চড়া দাম আদায় করত। নাসীদলের পক্ষতভুন্ত কষকরা পূর্ব-প্রাশিয়ার বড়ো বড়ো ভূদ্বামশদের 
মহালগ্‌লির 'দিকে লৃষ্ধনেন্ে তাকিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে তাদের মধোই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া 
হোক এই তাদের ইচ্ছা। 

নাৎসীদের মূল কর্মসূচীর মধ্যে একাটি চমংকার 'জাঁনস ছিল : এদের প্রস্তাব 'ছল, দেশের 
মধ্যে কোনো লোকেরই বেতন বছরে ১২,০০০ মারের বোশ হতে পারবে না। বছরে ১২,০০০ মার্ক 
মানে ৮,০০০ টাকা, বা মাসে ৬৬৬ টাকা। এই প্রস্তাব কতদূর কার্ষে পাঁরণত করা হয়েছে 
জানি নে। চ্যান্সেলরের বর্তমান বেতন হচ্ছে বছরে ২৬,০০০ মার্ক (অর্থাৎ মাসে ১,৪৪০ টাকা)। 
এদের প্রস্তাব, যেসব বেসরকারি কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য ৃ কোনো 
ডিরেতর বা কর্মচারীরও বেতন বছরে ১৮,০০০ মাকের বোশ হতে পারবে না- আগের দিনে এই- 
সব লোকেরা প্রায়ই অতান্ত মোটা মোটা মাইনে পেত। দারদ্রু দেশ ভারতবর্ষ, তার সরকারি কর্ম- 
চারীরা যে-সব বিরাট অগ্েক মাইনে নিয়ে থাকেন, তার সঙ্গে এই অঙ্কগুলোর তুলনা করে দেখ। 
করাচী আঁধবেশনে করগ্রেস প্রস্তাব করেছিলেন, ভারতবর্ষে বেতনের সর্বোচ্চ সীমা মাসে ৫০০ টাকা 
বলে ধার্য করা হোক। 


জম্শানতে নাংসণদের জয়লাভ ৮৪৮৫ 


নাংসাঁ আন্দোলনের মধ্যে নশংসতা আর আতঙ্ক সৃষ্টিটাই বড়ো হয়ে চোখে পড়েছে, তবু 
সে আন্দোলনের পিছনে এ ছাড়া আর কিছু নেই, এমন কথা ভাবলে ভূল হবে। দেশের 'বিপূল 
পারমাণ শ্রমকদের কথা যাঁদ বাদ দিই, তবে নিঃসংশয়ে বলতে পার জর্মনদের মধ্যে বহু- 
সংখ্যক লোকেরই মনে হিটলারকে ঘিরে একটা সত্যকার উদ্দীপনা দেখা 'দিয়েছে। সোঁদন “যে 
' নির্বাচন হয়ে গেল তার অঞ্কটাকে যাঁদ প্রমাণ্য বলে ধার তবে বলতে হবে জর্মীনর শতকরা ৫২ 
জন লোক এখন তারই পক্ষে। শতকরা এই ৫২ জন লোক বাকি ৪৮ জনকে বা তাদের কতককে 
ভয় দেখিয়ে ঠান্ডা করে রাখছে । এই শতকরা &২ জনের, বা এখন হষতো তারও কিছু বোশ 
সংখ্যক, লোকের কাছে হিটলার অত্যন্ত প্রিয় ব্যন্তি। জর্মীনতে এখন যারা যাচ্ছে তারা বলছে 
সেখানে নাকি একটা অদ্ভুত মনস্তত্বের হাওয়া আজকাল বইছে, যেন ধর্মের একটা পুনরুজ্জশবন 
চলছে দেশে । জর্মনদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছে, ভার্সাই সম্ধর দ্বারা অপমান আর 'নিপশীড়নের 
যে বোঝা তাদের মাথায় চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে এতাঁদনে তার অবসান হল, 
আবার তারা স্বাধীনভাবে 'নঃবাস ফেলে বাঁচতে পারবে। 

কিন্তু জর্মীনর বাকি অর্ধেক বা তার কাছাকাছি মানুষের বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরাত। 
জর্মীনর শ্রাীমকদের মন তত্র বদ্বেষে আর রোষে পাঁরপূর্ণ; শুধু নাংসীদের ভয়ংকর প্রাত- 
হিংসার ভয়েই তারা কোনোমতে শান্ত সংযত হয়ে আছে, তাদের হুকুম মেনে চলছে। সমস্ত 
শ্রেণী হিসাবেই তারা উৎপীড়ন আর 'বভশীষকার কাছে মাথা নত করেছে; দুঃখ আর হতাশাভরা 
চোখ মেলে চেয়ে চেযে দেখছে, 'বপূল শ্রম আর আত্মোংসর্গ দিয়ে তিলে 'তলে তারা যাকে গড়ে 
তুলেছিল সে সমস্তই কণ চমৎকার ভাবে এরা ধৰংস করে দল । গত মাস কয়েকের মধ্যে জর্মীনতে 
যত কাণ্ড ঘটেছে, তার মধ্যে একটি বৃহৎ 'বস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তার সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের 
সম্পূর্ণ বিলোপ : বাধা দেবার এতটুকু চেম্টামাত্র না করে এই বিরাট সংগঠনাঁট কেমন অনায়াসে 
মৃত্যুকে বরণ করে 'নিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এইটিই 'ছিল শ্রামকশ্রেণশীর গড়া সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ, সুসংহত দল। এইটিই ছিল "দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিকের মেরুদণ্ড স্বরূ্প। অথচ সকল অপমান সকল অসম্ভ্রম, শেষপর্য্ত সম্পূর্ণ 
[বলোপকে পরন্ত সে অতি নিরীহ শান্তভাবে মেনে নিল, একবার প্রতিবাদ পর্যল্ত করল না। 
অবশ্য শুধুমাত্র প্রতিবাদ করে কোনো ফলই হত না। একটু একটু করে ক্রমে কমে 
সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা নাংসীদের কাছে নাত স্বীকার করেছেন; প্রাতবারেই আশা 
করেছেন, হয়তো এই নাত এবং অপমান স্বীকার করেও তাঁদের খাঁনকটা অল্তত বাঁচয়ে 
রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের সেই নাতি স্বাকারটাকেই তাঁদের 'বরুদ্ধে অস্ত স্বরূপ 
ব্যবহার করা হযেছে; নাংসীরা শ্রামকদের বুঝিয়ে 'দিয়েছে, দেখো, বিপদের মুখে তোমাদের নেতারা 
কেমন নীচের মতো তোমাদের একা ফেলে সরে দাঁড়াল! ইউরোপের শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের 
ইতিহাস দশর্ঘাদনের ইতিহাস; সে সংগ্রামে একাধিকবার তারা জয়ী হয়েছে, পরাজিতও হয়েছে 
বহু বার। কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা মানত না করে শ্রামকদের স্বার্থকে বাল দেওয়ার, তার প্রাত 
ধবশবাসভঞ্গ করার এমন প্লানকর কাঁহনী আর কখনও শোনা যায় নি। কামউানস্ট দল বাধা 
দেবার চেস্টা করেছিল, একটি সর্বব্যাপী ধর্মঘটের আযোজন করেছিল। “কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাট 
নেতারা তাদের সমর্থন করলেন না, ধর্মঘট ভেস্তে গেল। কামিউনিস্ট দলকেও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া 
হয়েছে, তবু এখনও তারা একটা গৃস্ত সংগঠন চালিষে যাচ্ছে, সে সংগঠন বেশ ব্যাপক বলেই মনে 
হয়। এদের একটা সংবাদপত্র গোপনে প্রকাশিত হয় : নাৎসী গৃস্তচর বভাগের প্রবল চেস্টা সত্বেও 
নাকি সে পাশ্রিকার প্রচারসংখ্যা এখনও বহু লক্ষ। সোশ্যাল ডেমোক্তাট দলের যে নেতারা জর্মান 
থেকে পালিয়ে যেতে পেরোছিলেন, তাঁদের মধোও কয়েকজন বিদেশ থেকেই গৃপ্ত উপায়ে খানিকটা 
প্রচারকার্ধ চালাবার চেষ্টা করছেন। 

নাংসশ-আতঙ্কের সবচেয়ে বড়ো আঘাত পড়েছিল শ্রামক শ্রেণীর উপরেই। পূৃথিবশতে 
গকন্তু বেশশ চাণ্চলোর সঘ্টি করেছিল ইহাদের প্রাত এদের দুব্বিহার। শ্রেণশতে শ্রেণীতে সংগ্রাম 
দেখতে ইউরোপের লোকেরা * কিছুটা অভ্াস্ত; তাদেব সহানূভাঁতিটাও সর্বরই চলে শ্রেণীগত 


৮৮৬ বিদ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


পারচয়েদ পথ ধরে। কিন্তু ইহুদিদের উপরে যে আক্রমণ হল সেটা জাতিগত আক্রমণ; মধ্যযুগে 
যেমন হত বা জারশাসিত রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে বেসরকারি ভাবে অল্পাঁদন আগেও যা 
ঘটত, কতকটা তারই অনুরূপ ব্যাপার এটা। সরকা'রিভাবেই একটা সমগ্র জাতর উপর এইভাবে 
আক্রমণ চালানো দেখে ইউরোপ আর আমোরকার লোকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে 
ধবস্ময় আরও বাড়ল একটি ব্যাপারে, জর্মীনর এই ইহুদিদের মধ্যে কয়েকজন জগাদ্বখ্যাত ব্যান্তও 
ছিলেন_বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সঞ্গীতজ্ঞ এবং লেখক- এদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন আযালবার্ট আইনস্টাইন। জর্মীনকেই এরা নিজের দেশ বলে জানতেন, 
পৃথিবীসৃদ্ধ লোকও এদের জর্মন বলেই জানত। এই-সব লোককে নিজের মধ্যে পেলে পাঁথবাীর 
যেকোনো দেশই নিজেকে ধন্য মনে করত; কিন্তু নাংসাঁরা তাদের উন্মত্ত জাতগত বিদ্বেষের 
বশে এ'দের তাড়া করে দেশ থেকে বার করে দিল। এই আচরণের বিরূদ্ধে পৃথিবী জুড়ে একটা 
বিরাট প্রাতবাদ বেজে উঠল। তার পর নাৎসীরা ইহুদিদের দোকানপাট এবং ইহ্াদ পেশাদার 
লোকদের বয়কট করবার ব্যবস্থা করল; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ইহাঁদদের জীন ছেড়ে 
চলে যাবার অনূমাতি তারা কিছুতেই দল না। এই রকম নাতির একমাত ফল হতে পারে এদের 
অনাহারে শৃঁকয়ে মারা। পাঁথবীব্যাপশ প্রাতবাদের ফলে এখন নাৎসণরা ইহাদদের সম্বন্ধে 
তাদের প্রকাশ্য কার্ধকলাপের তীব্রতা গছ হ্রাস করেছে; কিন্তু তাদের ইহাদ-নির্যাতনের নণীতিটা 
এখনও অপাঁরবার্ততই রয়েছে৷ 

ইহৃদি জাতি সমস্ত পাঁথবী জুড়ে ইতস্তত ছাড়িয়ে আছে, কোনো বিশেষ দেশকে 'নিজের 
দেশও এরা বলতে পারে না। কিল্তু তাই বলে এমন অসহায়ও এরা নয় যে নাংসীদের এই 
আচরণের পালটা প্রহার দিতে পারবে না। পাঁথবার বাবসা-বাণিজ্য আর টাকাকাঁড়র অনেকখানিই 
এদের হাতে; অতি শান্তভাবে কোনোরকম হৈ চৈ না করে এরা জম্ীনর পণা বনের সিদ্ধাল্ত 
ঘোষণা করেছে । শুধু পণ্য বজন নয়, তার চেয়েও অনেক বোশ : ১৯৩৩ সনের মে মাসে 
নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একাঁট সম্মেলনে এরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এই প্রস্তাবটি হচ্ছে: “জর্মীনতে বা তার কোনো অংশে নির্মিত উৎপন্ন বা সংশোধিত 
সমস্তপ্রকার পণ্য, কাঁচামাল বা উৎপন্ন বক্তুসামগ্রীকে বজন করতে হবে; জর্মীনর সমস্ত জাহাজ, 
মাল বহন এবং যাব্লীবহনের ব্যবস্থা বন করতে হবে; জর্মনির সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস, ক্রীড়া-কেন্দ্র 
বা অন্যরকমের যত আশ্রয়স্থল বর্জন করতে হবে : ফলত যে-কোনো কাজে বর্তমান জর্মন রাম্ম্ের 
কোনোপ্রকার শ্রীবৃদ্ধ বা লাভ হবার সম্ভাবনা তার সমস্ত থেকেই আমাদের বিরত থেকে চলতে 
হবে।” 

1হটলারতন্তের যে-সব প্রতিক্রিয়া জর্মীনর বাইরে দেখা "দয়েছে এটা তার একাঁটিমা। এ 
ছাড়াও আরও বহন প্রাতিক্রিয়া তার হয়েছে, সেগুলো এর চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক । নাৎসীরা 
আগাগোড়াই ভার্সাই সন্ধিকে নিন্দা করে আসছে, বলছে তাকে নূতন করে রচনা করা হোক। 
বিশেষ করে জর্মীনর পূর্ব-সীমান্ত সম্বন্ধে : সেখানে একটা অদ্ভুত বস্তু সূম্টি করা হয়েছে 
ডানাজগ্‌ পর্য্তি একটা পোলিশ করিডর খাড়া করে; তার ফলে জর্মীনর একটা অংশ বক 
দেশটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অস্ত্রসঙ্জায় অন্যদের সমান আঁধিকার দাঁব করেও তারা 
উচ্চরবে চীৎকার করছে। (তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সন্ধিপন্রের শর্ত অনূযায়শ জর্মীনকে 
অনেকখাঁনই নিরস্ত্র করে দেওয়া হয়েছিল)। হিটলারের বন্দ্রনাদী বন্তৃতা আর জর্মীনতে আবার 
অস্তসজ্জায় সত্জিত করে তোলবার হুমকি শুনে ইউরোপের একেবারে থরহারি-কষ্প্র*লেগে গেল। 
বিশেষ করে ফ্রান্সের, কারণ জর্মীনর শন্তি বাড়লে তারই ভয় সকলের চেয়ে বেশি। কয়েকটা 'দিন 
তো এমন অবস্থা রইল, এই বুঝি ইউরোপে যদ্ধ বাধে। তার পর হঠাৎ এই নাৎসশদের ভয়ের 
ঠেলাতেই ইউরোপের দেশরা একটা নূতন রকমের দল-বেদল গড়ে তুলল। ফ্রান্স অকস্মাং 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি একটা অত্যন্তরকম বন্ধুভাব অনুভব করতে লাগল। ভার্সাই সাঁম্ধর 
ফলে যে-সব নূতন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে-সব রাজোর কিছু লাভ হয়েছিল, সে সর্মধি 
আবার পালটে দেওয়া হবে, এই ভয়ে তারা সবাই, মানে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগো্লাভিয়া, 


জর্মনিতে নাংসশীদের জয়লাভ ৮৮৭ 


রূমানিয়া ইত্যাঁদ একন্র জোট বাধল, সঞ্চে সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গেও একটু বেশি ঘানম্ত হয়ে 
উঠল। আস্ীয়াতে একটা আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্ট হল। সেখানে এর আগে থেকেই একজন 
ফ্যাসিস্ট চ্যান্সেলর প্রভূত্ব স্থাপন করেছিলেন, তাঁর নাম ডলফাস্‌। কিন্তু তাঁর সে ফ্যাঁসজমের জাত 
হিউলারের-টার চেয়ে আলাদা! আস্ট্রয়াতে নাংসীদের জোর প্রতাপ, কিন্তু ডলফাস তাদের দাঁকয়ে 
দিতে চেম্টা করছেন। হিটলারের জয়ে ইতালি উল্লসিত হল, কিন্তু হিটলারের সবগৃলো অভিপ্রায়কে 
সে ভালো বলে মনে করতে পারল না। ইংলণ্ড বহু বছর ধরেই জর্মীনর সমর্থক 'ছিল; হঠাৎ সে 
দেশের লোক ভয়ানকরকম জর্মন-বিদ্বেষী হয়ে উঠল, আবার তাদের মূখে “হুন'দের নামটা শোনা 
যেতে লাগল ॥। হিটলারের জর্মীন ইউরোপে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। জীন অস্বহীন; 
আর ফ্রান্সের সেনাবল প্রচণ্ড; সবাই বুঝল তখন যাঁদ যুদ্ধ বাধে তবে ফ্রান্সের আঘাতে জর্মীন 
একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হিটলার কাজেই তাঁর চাল বদলালেন, শান্তি-স্থাপনের কথা 
বলতে শুরু করলেন। তাঁকে আবার উদ্ধার করতে এলেন মুসোলিনি-_তানি এসে প্রস্তাব 
করলেন, ফ্রান্স, ইংলন্ড, জর্ণীন আর ইতালির মধ্যে একটা চতুঃশান্ত চুন্ত হোক। 

শেষপর্যন্ত ১৯৩৩ সনের জুন মাসে চারটি জাতি মিলে এই চুন্তিপন্রে সই করলেন; ফ্রান্স 
কন্তু সই করবার আগে অনেক ইতস্তত করেছিল। ভাষার দিক থেকে চুন্তপন্রট খুবই 'নরীহ- 
প্রকৃতির। এতে শুধু বলা হয়েছে, বিশেষ কয়েকটা আল্তজ্রাীতক ব্যাপারে, বিশেষ .করে ভার্সাই 
সাম্ধর পাঁরবর্তন করার কোনো প্রস্তাব যাঁদ ওঠে তবে সে সম্বন্ধে, এই চারিটি দেশ পরস্পরের 
সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করবেন। কিন্তু অনেকে আবার এই চুন্তিটাকে দেখছেন, একটা 
সোভিয়েট-বিরোধশী দল গড়বার চেষ্টা হসাবে। ফ্রান্স খুবই আনিচ্ছাসহকারে এতে সই করোঁছল 
বলে মনে হয়। ১৯৩৩ সনের ১লা জুলাই তারখে লন্ডনে সোভিয্লেট এবং তার প্রাতিবেশনীদের 
মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষারত হয়েছে, সেটা হয়তো এই চীন্তাটরই ফল এবং জবাব। এই 
সোঁভয়েট-চুক্তির প্রতি ফ্রান্স তার প্রবল সহানুভূতি এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, এটা লক্ষ্য 
করবার বক্তু। 

গটলারের মূল কর্মসূচী, এইটাই জর্মন ধাঁনকতন্মের কর্মসূচী, হচ্ছে : নিজেকে সোঁভয়েট 
রাঁশয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের ভ্রাণকর্তা বলে জাঁহর করা । জর্মীনকে আরও বেশি জায়গা যাঁদ দখল 
করতে হয় তবে সে জায়গা 'মলবার একমাত্র স্থান হচ্ছে তার পুবাদকে, সোঁভয়েট ইউনিয়নের গা 
খুবলে। কিন্তু সেটা করতে হলে তার আগে জর্মনিকে অস্নশস্তে সুসাজ্জত করে 'নিতে হবে। 
এইজন্যই এখন ভার্সাই সম্ধর অদলবদল করে এর ব্যবস্থাটা করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে, 
অন্তত এটুকু আশবাস তাঁর পাওয়া চাই যে এরা কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। হিটলারের 
ভরসা আছে, ইতালি তাঁর পক্ষে থাকবে। এখন যাঁদ ইংলন্ডকে পক্ষে টেনে নেওয়া যায়, 
তবে তখন চতুঃশান্ত-চান্তর বার্ণত কোনো ব্যাপারের আলোচনায় ফ্রান্স তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও 
তার সে বিরোধিতাকে সহজেই ডিঙিয়ে চলা যাবে__ এইটাই বোধ হয় হিটলারের মনের আশা । 

এইজন্যই হিটলার ব্রিটেনের সমর্থন লাভের চেস্টা করছেন। 'ব্রটেনকে প্রসন্ন করতে গিয়ে 
1তনি প্রকাশাভাবে এ পর্যন্ত বলেছেন, ভারতবর্ষের উপরে ব্রিটেনের প্রাতপাত্ত যাঁদ কমে যায়, 
তবে সেটা একটা 'িবষম দূর্দেবের ব্যাপার হবে। হিটলার সোভয়েটের, বিরোধী, এইটাই 'ত্রাটিশ 
সরকারের পক্ষে একটা প্রবল আকর্ষণের বস্তু; কারণ তোমাকে বলোঁছ, 'ব্রাটশ সাগ্রাজ্যবাদরা 
সোঁভয়েট রাশিয়াকে ষতখানি অপছন্দ করে, এমন আর কিছুকেই করে না। কিন্তু নাৎসাঁদের 
কশর্তিকান্ড দেখে 'ব্রটেনের লোকেরাও এত 'বিরন্ত হয়ে গেছে যে, হিটলারতল্ল্ের সমর্থন যাতে করা 
হচ্ছে এমন কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে বেশ কিছুদিন লেগে 


1 

নাংসধ জর্শীন ইউরোপের একটি ঝাঁটকা-কেন্দ্রু হয়ে উঠেছে, যেকোনো মূহূর্তে এখান 
থেকে ঝড় উঠতে পারে। আতঙ্ক বিহহল ধার্শর' অসংখ্য আতঙ্কের তালিকাতে আরেকাঁট 
নাম যোগ হল। কিন্তু জর্মানর নিজের মধো অবস্থা কশ দাঁড়াবেঃ এই নাতসী রাজত্ব 1ক 
টিকবে? জর্মীনর মধ্যেও নাৎসাদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার অভাব নেই; কিন্তু একথা ঠিক, 


৮৮৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


সংঘবদ্ধ বিরোধাপক্ষ এদের যত ছিল সকলকেই এরা 'বিচূর্ণ করেছে। জর্মীনতে এখন আর 
কোনো দল বা সংগঠনের আস্তত্ব নেই, নাংসীরাই সেখানে সর্বেসর্বা। নাংসীদের নিজেদের 
মধ্যেও দৃঁটি দল আছে বলে মনে হয়; ধানক আর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এরা তার দক্ষিণপক্ষ; আর 
দলের সাধারণ কমাঁদের আধকাংশ, আর সম্প্রাত বহু শ্রামকও নাৎসীদলে যোগ 'দয়েছে তারাও 
এদেরই 'দিকে-এরা হচ্ছে তার বামপক্ষ। হিটলারের আন্দোলনকে যাঁরা বৈপ্লাবক উদ্দীপনা 
ষৃগিয়েছিলেন তারা ছিলেন অনেকখানিই ধনিকতন্ঘর-বিরোধ? প্রগতিবাদী;' পরবতাঁকালে তাঁরা 
বহু সমাজতন্তবাদশী এবং মার্কস্বাদশীকেও দলে নিয়েছেন। নাৎসী আন্দোলনের এই দাঁক্ষণপক্ষ 
ও বামপক্ষের মধ্যে মল প্রায় কিছুই নেই। 'হটলার তবুও এদের দুই পক্ষকে একন্ করে রাখতে 
পেরেছেন, একে ওর বিরূদ্ধে লাঁগয়ে দিয়ে দৃপক্ষকেই ঠাণ্ডা করে রেখেছেন। এই ক্ষমতাটাই 
তাঁর বিরাট সাফল্যের হেতু । কিন্তু এটা সম্ভব ছিল শুধু ততদিনই, যতাঁদন সকলের সাধারণ 
শন্লু কেউ একজন চোখের সামনে আছে। এখন সে শত্রুরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বা নিজেদের মধ্যেই 
এসে মিলে গেছে; এবার দক্ষিণ আর বামপক্ষের মধ্যে বরোধ বেড়ে উঠবেই। 

ইতিমধ্যেই তার তূর্যধ্যনি শোনা বাচ্ছে। বামপন্থী নাংসীরা বলেছিল, প্রথম বিপ্লব 
তো সফল, সূসম্পূর্ণ হল, এবার তাহলে "দ্বিতীয় বিস্লবশটকে আরম্ভ করা হোক-_এই বিপ্লব হবে 
ধাঁনকতন্ম, ভূস্বামীতন্ঘ, প্রভৃতির 'বরুদ্ধে। হটলার কিন্তু শুনেই হুমাঁক ছেড়েছেন, এই "ম্বতীয় 
বপ্লবের' চেম্টাকে [তিনি 'নর্মম হস্তে দমন করবেন। অতএব 'তিনি স্পম্টভাবেই ধনিকতল্মী 
দক্ষিণপল্থীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর প্রধান সহকারাদের প্রায় সকলেই এখন বড়ো বড়ো 
গাঁদ দখল করে বসেছেন। বেশ আরামেই আছেন বলতে হবে, কাজেই তাঁদের এখন কোনো 
পারবর্তন ঘটাবার আগ্রহ নেই। 

হিটলারতন্তের এই কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার 
করবে, নাংসীদের এই জয়লাভ এবং তার পরবতর্ঁ ঘটনাগুলো ইউরোপের তথা সমস্ত পাঁথবীর 
পক্ষে অতান্ত বৃহ ব্যাপার, এবং এর ফলও বহুদূর ব্যাপক হওয়া সম্ভব। এটা ফ্যাসজ্‌ম্‌ 
তাতে সন্দেহ নেই, হিটলার নিজেও একজন খাঁট ফ্যাঁসস্ট। কিন্তু ইতালির ফ্যাঁসজূমের 
তুলনায় নাৎসীঁদের এই আন্দোলন অনেক বেশি প্রশস্ত, ব্যাপক এবং প্রগাতিপল্থী, এর ভিতরের 
এই প্রগাঁতপল্থীরা এর রূপের কিছ পাঁরবর্তন ঘটাতে পারবে, না নিজেরাই শুধু বিধবস্ত 
হয়ে যাবে, সেটা এখনও ভবিষ্যতের কথা । 

মার্কসের গোঁড়া মতবাদে যাঁরা 'বশ্বাসী, নাংসী আন্দোলনের এই প্রাতম্ঠালাভ দেখে 
তাঁরা খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। গোঁড়া মার্কস্‌বাদীরা 'চরাঁদন 'বিশবাস করে এসেছেন, 
একমান্ন সত্যকার বি্লবা শ্রেণী হচ্ছে শ্রামক শ্রেণী; অর্থনৌতক অবস্থার অবনাতি ঘটবার সঞ্চে 
সঙ্গে এরা নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তুষ্ট এবং সর্বস্ব-বণ্িত লোকদের নিজেদের দলে টেনে 
নেবে, এবং শেষ পর্যন্ত একটা শ্রামক-বি”্লব ঘাঁটয়ে তুলবে। বাস্তবিকপক্ষে জর্মীনতে যা 
ঘটেছে সেটা একেবারেই এর উলটো। সংকট যখন এল তখন শ্রামকদের মধ্যে বিপ্লবের 
কোনো চেতনাই ছিল না; প্রধানত সবস্ব-হারা নিম্নতর মধ্যবস্ত শ্রেণীদের মধ্য থেকে 
এবং অন্যান্য অসন্তুষ্ট ব্যন্তদের মধ্য থেকে লোক নিয়েই নূতন একটি বিগ্লবণী শ্রেণী গড়ে তোলা 
হল। গোঁড়া মার্কস্বাদের সঙ্চে এটা খাপ খায় না। কিন্তু অন্যান্য মার্কস্বাদীরা বলেন, 
মার্কস্বাদকে একটা অনম্ধবি*বাস বা ধর্ম বা ধর্মমত, অথবা ধর্মের মতো সেও অন্্রান্ত 
ভাষায় চরম সত্যকে বলে 'দয়ে যাচ্ছে, এরকম ধারণা করলে চলবে না। মার্ঙ্গবাদ একটা 
ইতিহাস-দর্শন। এ শুধু ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে দেখবার একটা বিশেষ পম্থা, যার ছ্বারা 
ইতিহাসের অনেকখানি তত্ব বোঝা বায়, তার 'বাভন্ন ঘটনার মধ্যের যোগসূন্রটি ধরা পড়ে। 
মার্কস্বাদ একটা কর্মনশতি, এর দ্বারা সমাজতন্ত্র বা সমাজ-সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। বা 
কালে 'বাঁভন্ন দেশে অবস্থার বহু বাঁচত্র পারবর্তন ঘটে; মার্কস্বাদের মূল সূত্রগুলিকে সেই 
অবস্থার বোৌঁচন্রয অনুসারে নানা বিচিন্ররূপে প্রয়োগ করে দেখতে হবে। 


জর্মীনতে নাংসঈদের জয়লাভ ৮৮৯ 


অল্তব্য--€নভেম্বর, ১৯৩৮) :-- 


সাড়ে পাঁচ বছর আগে উপরের চিঠিখানি লেখা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে হিটলারের 
নেতৃত্বাধীনে নাস জর্মীনর বিপুল ক্ষমতা ও প্রাতপা্তলাভ ি*বরাজনশীতর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বর্তমান ইউরোপে হিটলারের প্রবল প্রতাপ এবং বড়ো বড়ো শান্তগ্রল 
(অথবা ইতিপূর্বে যারা বড়ো 'ছিল) তাঁর কাছে মাথা নত করে ও তাঁর হুমৃকির দাপটে ভয়ে 
কাঁপে। বিশ বছর আগে জর্মীন পরাজিত, লাঞ্কিত ও 'বিধবস্ত হয়েছিল কিন্তু এক্ষণে কোনও 
য্দ্ধ করে জয়লাভ না করেও হিটলার জর্মনদের 'বিজয়ী জাতিতে পাঁরণত করেছেন এবং ভার্সাই- 
এর সন্ধিপন্রকে মৃত ও প্রোথিত মনে করা হচ্ছে। 

ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরে হিটলারের প্রথম কার্ধ হল, জর্মীনতে তাঁর বিরোধী দলকে ও নাংস 
দলের শান্ত সূসংহত করা। জর্মীনকে পৃরাপাঁর 'নাংাস ভূমিতে পাঁরণত করার পর নাস 
দলের মধ্যে বামপল্থী মনোভাবের মূলোৎপাটন করবার সিদ্ধান্ত করলেন, যেহেতু এরূপ মনো- 
ভাবাপন্ন নাংসগণ প$জবাদদের বিরুদ্ধে একাঁট 'দ্বিতীয় 'বস্লবের প্রত্যাশায় ছিল। পাট-কিলে- 
রঙের উীর্দপরা স্বেচ্ছাসেবকের দল (1310/19-51)176) ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং তাদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যন্তদগকে ১৯১৩৪ সনের ৩০শে জুন তারখে গাল করে মারা হল। আরও 
অনেককে হত্যা করা হল-_তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেনারেল ফন 'শিলচার, 'যাঁন এক- 
সময়ে চ্যান্সেলর 'ছিলেন। 

১১৩৪ সনের আগস্ট মাসে প্রোসডেন্ট ফন হিন্ডেনবার্গ মারা গেলেন ও চ্যান্সেলর 
প্রোসডেন্টরূপে হিটলার তাঁর স্থলাভষিন্ত হলেন। জর্মনতে তখন তান সর্বশান্তমান ফূয়েরর 
(0)০ 70101)01) অর্থাৎ জর্মন জাতির আঁধনায়ক হলেন। জনসাধারণের মধ্যে ষথেন্ট অভাব- 
অনটন দেখা দিল। এই দুঃখদু্শা দূরীকরণের উদ্দেশ প্রায় অবশ্যকরণীয়র্পে ব্ন্তগত 
দয়াদাক্ষিণ্যের 'বরাট ব্যবস্থা করা হল। আবাশ্যক শ্রামক-সংঘ (00171001501 17+9001 
09171১5) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বেকার লোকদের কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 
বহ্সংখ্যক ইহুদিকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে-_তাদের স্থানে জরননিদের বসান হল। জর্মীনর 
অর্থনৌতিক অবস্থার উন্নাত হল না, বরং উহা খারাপের দিকেই গেল। কিন্তু কাজের অভাবে 
লোকের বেকার থাকার অবস্থাটা দূর হল। ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে পুনরস্মধকরণ চলতে লাগল, 
তাতে জর্মন-ভাঁতি বেড়ে গেল। 

১৯৩৫ সনের গোড়ার 'দিকে সার উপতাকাতে (১291 1708.517) জনমত গ্রহণ করার ফলে 
দেখা গেল যে ওখানকার খুব বেশী সংখ্যক লোকদেরই আঁভমত যে তারা জর্মীনর সঙ্গে পুন- 
শর্মীলত হতে চায় এবং এই অণ্চলকে জর্মীনর সঙ্চে সংযুন্ত করা হল। এঁ বছরের মে মাসে 
হিটলার প্রকাশাভাবে ভার্সাই-সাম্ধপন্রের নিরস্তকরণের উপধারাগুঁল নাকচ করে ফেললেন এবং 
সামারক শিক্ষা ও চাকুরগ্রহণ আবাশ্যক বলে ঘোষণা করলেন। পুনরস্ত্ীকরণের জন্য এক বিরাট 
কার্ধপরিক্রমা গ্রহণ করা হল। লশগের অন্ত্ভূর্ত শান্তবর্গের মধ্যে কেউ কিছু করল না, ভয়ে 
তারা সকলে, বিশেষতঃ ফ্রান্স, অভিভূত হল। ফ্রান্স আলাপ-আলোচনার চ্বারা সোভয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে 'মন্রতামূলক চুক্তিতে আব্ধ হল। ব্রিটিশ সরকার নাস জর্মনির পক্ষ অবলম্বন 
করাকেই বেশী পছন্দ করল এবং ১৯৩৫ সালের জুন মাসে তার সাথে এক নৌশ্চুন্ততে আবদ্ধ হল। 

এর ফল হল অদ্ভুত রকমের। ইংলপ্ড তার পক্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছে ভেবে ফ্রান্স ইতালির 
সাহত মৈত্রীর জন্য প্রস্তাব করল এবং মুসোলিনি উপয্স্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছে মনে করে 
আবিসিনিয়া আভযান সূন্দ করে দিল। 

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হিটলার আস্টীয়াতে সৈন্যসহ ঢুকে পড়লেন এবং জর্মীনর সঙ্গে 
মিলন ঘোষণা করলেন। লগশাল্তবর্গ পুনরায় মাথা নত করল। অস্ট্রিয়াতে নাংসশদল ইহ-দিদের 
বিরুদ্ধে আত নিচ্ঠুর ও মারাত্বক রকমের আন্দোলন সুর: করে 'দিল। 

তার পর নাংসী আক্লমণের লক্ষ্য হল চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সূদেতান (50091) । 


৮৯০ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


জর্মনদের সমস্যাটি কয়েক মাস ধরে ইউরোপকে তোলপাড় করতে লাগল। '্রিটিশ পররাঙ্ছনীত 
জর্মনদিগকে অনেকটা সাহায্য করল এবং এই নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস ফ্রান্সের ছিল 
না। অবশেষে, জর্মনির নিট থেকে একেবারে আসন্ন যুদ্ধের হূমৃকি পেয়ে ম্রান্স তার মন 
চেফোশ্লোভাকিয়ার পক্ষ বর্জন করল এবং ইংলশ্ড এই বিশবাসঘাতকতার কার্যে সহায়স্বরূপ 
হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁরখে জর্মীন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে 
িউীনকে ষে চুন্ত হল তদ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য 'নির্ধারত হল। সুদেতান অণ্চল ও 
আরও অনেকখ্াঁন বেশী জর্মীন কর্তক আঁধকৃত হল। সুযোগ বুঝে পোল্যান্ড ও হাঙ্গোরও 
দেশটার কোনো কোনো অংশ আত্মসাং করে লাভবান হল। 

এইর্পে ইউরোপের একটা নূতন রকমের ভাগবাঁটোয়ারা আরম্ভ হয়ে গেল_ ইউরোপের 
এ-অবস্থায় ফ্রাল্স ও ইংলন্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর শান্ততে পর্যবাঁসত হতে লাগল এবং 'হটলার-প্রভাবিত 
নাৎসী জর্মীন বিজয়গৌরবে প্রভুত্ব করতে লাগল। 


১৯১ 
নিরন্ত্শীকরণ 


খরা আগস্ট, ১৯৩৩ 


লণ্ডনে যে 'নাখিল-বশব অর্থনোতিক সম্মেলন বসেছিল সেটা বার্থ হয়ে গেছে, সে কথা 
তোমাকে বলেছি। এখনকার মতো সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সভ্যরা যে যার বাঁড় ফিরে 
গেছেন, অনাবিল আশা প্রকাশ করে গেছেন যে আবার তাঁরা একত্র হতে পারেন, এবারের চেয়ে 
আঁধকতর অনুকৃল আবহাওয়ার মধ্যে যেন সেবারকার আলোচনা চলতে পারে। 

সমস্ত পাঁথবা-ব্যাপী সহযোগিতা স্থাপনের আরও একটি চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে 
হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। লীগ অব নেশন্সের অনুশাসন অনুসারেই এই সম্মেলনাটর 
আমযোজন করা হয়োছিল। ভার্সাই সন্ধতে স্থির করা হয়েছিল, জর্মীনকে এবং আস্ট্ীয়া, হাঙ্গেরি, 
প্রভীত 'বাজত পক্ষের অন্যান্য দেশকেও) অস্ত্রসঙ্জা পরিত্যাগ করতে হবে। নৌবাহনাঁ বা গবমান- 
বাহন বা বৃহৎ কোনো সেনাবাহনী সে রাখতে পারবে না। আরও প্রস্তাব করা হয়োছল, 
অন্যান্য দেশগুলো তাদের রণসঙ্জা ক্রমে কমিয়ে আনবে, যেন সব্তই রণসজ্জার পারমাণ, নেহাং 
দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জনা যেটুকু একান্ত প্রয়োজন সেই সবানম্ন সীমায় এসে দাঁড়ায়। এই 
কর্মসূচীর প্রথম অংশাঁট, অর্থাৎ জর্মীনকে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারটি, সঙ্গে সঙ্গেই কার্যে পাঁরণত 
করা হল; দ্বিতীয় অংশটা-_সমস্ত দেশকে নিরস্তকরণের প্রস্তাবটা-বাক রয়ে গেল, 
এখন পর্য্ত সেটা একটা সাধু ইচ্ছাতেই পর্যবসিত হযে আছে। কর্মসূচীর এই দ্বিতীয় 
অংশাঁটকে কার্যে পরিণত্র করবার উদ্দেশোই এই নিরস্লগকরণ সম্মেলনাটকে শেষপর্যন্ত ডাকা 
হয়েছিল, ভার্সাই সন্ধির প্রায় তেরো বছর পরে। কিন্তু সম্মেলনের পূর্ণ আধবেশন বসবার 
আগে একাধিক প্রাথামক কগিশন কয়েক বছর ধরেই সমস্ত ব্যাপারটিকে তল তন্ন করে বিশ্লেষণ 
করে দেখেছেন। 

অবশেষে ১৯৩২ সনের প্রথম দিকে 'নাখল-বিশব 'নিরস্তরকরণ সম্মেলনেঞ্ধ আধবেশন 
বসল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এর বৈঠক চলল । বৈঠকে বহু প্রস্তাব 
উদ্ধাপন ও প্রত্যাখ্যান হল, বহ বিবরণী পাঠ করা হল, অফুরচ্ত যাক্তিতর্ক শোনা গেল। 
নিরস্তীকরণ বৈঠক থেকে ইহা প্রায় অস্কণকরণ বৈঠকে পরিণত হয়েছে। কোনো সর্বসম্মত 
[সদ্ধান্তে পেশছান যায় নি, কারণ- কোনো দেশই ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক দৃম্টিভঙ্গণী নিয়ে 
সমস্যাঁট বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত নয়, প্রত্যেক দেশই নিরস্তীকরণ অর্থে এই বুঝে যে তার 


নিরস্তীকরণ ৮৯১ 


শান্তসামর্থয ঠিক বজায় থাকবে কিন্তু অপরাপর দেশগূলি নিজেদের নিরস্ত করবে বা অস্রসঙ্জা 
কাময়ে দেবে। প্রায় সব দেশগাীলই স্বার্থপর নীতি অবলম্বন করেছিল কিন্তু এবষয়ে জাপান 
ও গ্রেট ব্রিটেন সর্বাগ্রণী থেকে মতৈক্যের পথে বিশেষ বাধার সৃস্টি করেছিল। যে-সময় $াই 
বৈঠক চলছিল, ঠিক সে-সময়ে জাপান লশগকে অগ্রাহ্য করে মাণ্চুরিয়াতে এক ভয়ংকর আক্রমণ- 
মূলক যুদ্ধ চালাচ্ছিল, দক্ষিণ-আমৌরকায় দুটি রিপাবলিক পরস্পরের সাথে লড়াই করছিল এবং 
টেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের আঁধবাসী পার্বত্যজাতদের উপর বোমাবর্ষণ চায়ে 
যাচ্ছিল। চীনে জাপানিরা যে আকুমণ চালয়েছে আমেরিকা তার বিরোধতা করোছল বটে, 
কিন্তু জাপানের প্রাত ব্রিটিশের আবাচ্ছন্ন বন্ধৃমনোভাবের জন্যই আমোরকার সে বিরোধিতা 
অনেকখানি নিম্ফল হয়ে গেছে। 

অনেক রকমের প্রস্তাব যা করা হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রধান 'তিনাঁট এসেছিল যথাক্রমে 
সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকার য্যস্তরাম্ট্রী ও ফ্রান্স থেকে । রাশিয়া প্রস্তাব করেছিল যে, সর্ব- 
মোট শতকরা ৫০ ভাগ অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে দেওয়া উচিত। আমেরিকার প্রস্তাব ছিল-_এক তৃতীয়াংশ 
নিরস্লীকরণ। কিন্তু ব্রিটেন এই উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করেছিল এই বলে যে তার 
সৈনাসংখ্যা কমালে চলবে না, বিশেষতঃ নৌবিভাগ অটুট রাখতে হবে, কেননা ওটা পুলিশী 
কাজ চালাবার জন্যেই তার প্রয়োজন। 

জর্মন-আক্রমণের অতত স্মৃতি ফ্রান্সের মনে স্পম্ট, সে আগাগোড়াই বলছে, ণনরাপত্তা 
চাই, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তার উপরে এই ধরনের আন্রমণ চলা অসম্ভব যাঁদ নাও হয় অল্তত কঠিন হয়ে 
উঠবে, এমন একটা ব্যবস্থা তার একান্ত প্রয়োজন। তার প্রস্তাব, লীগ অব নেশন্স্‌ নিজেরই 
একটা সশস্ত্র বাহিনী থাকা উচিত, কোনো দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করলে এই বাহন তার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে এবং এই বাহিনীতে কাজের জন্য প্রত্যেক জাতিকেই লঘুঅস্ে সাঁজ্জত 
একটি ক্ষুদ্র সৈন্দল রাখতে হবে; আর সমস্ত বিমানবাঁহনীই থাকবে লশগের কর্তৃত্বাধীনে। 
কিন্তু এই প্রস্তাবে আপাতত করা হল এই অজুহাতে যে, যে-কয়টি বৃহৎ শান্ত লীগকে করায়ন্ত 
করে রেখেছে, এই ব্যবস্থার দ্বারা তাদের শান্তই আরও বাড়য়ে তোলা হবে এবং কার্যতঃ ফ্রা্সই 
ইউরোপে প্রভূত্ব করবে। . 

আক্রমণকারী কে ছিল? এ প্রশেনর উত্তর দেওয়া শন্ত ছিল, কেননা প্রত্যেক আক্লমণকারণ 
জাতিরই এরূপ ঘোষণা করার অভ্যাস যে, তারা যা কিছু করছে সব আত্মরক্ষার জন্যই করছে। 
মাণ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপান, আবাসনিয়ার ব্যাপারে ইতালি স্বীকার করে নি যে, তারা 
আক্রমণকারণী। মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতিই তার শন্তুকে আক্রমণকারশ আখ্যা দিয়েছে। কাজেই 
আন্রমণকারশীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে একটা সুস্পম্ট ও সূনা্দম্ট সংজ্ঞার 
প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়া এক সংজ্ঞা দিল, সেই সংজ্ঞা অনুসারে, যে কোনো দেশ সামাল্ত 
পার হয়ে অন্য দেশের মধ্য সশস্ন সেনাদল পাঠিয়ে দেবে বা এমনকি অন্য দেশের সমূদ্রকূল 
অবরোধ করে বসবে, সেই 'আক্রমণকারী' বলে গণ্য হবে। তারপর প্রোসিডেন্ট রুজভেল্ট একটা 
সংজ্ঞা দিলেন, তার পরে আবার লীগ অব নেশন্সের একটি কাঁমাটিও এ-ধরণেরই এক একটি 
সংজ্ঞা রচনা করল। রাশিয়া তার প্রাতবেশী রাজ্যগুলির সাথে যে অনাব্ুমণচুন্ত করল তাতে এই 
স্বোভয়েট সংজ্ঞাই গৃহীত হল। ক ছোটো কা বড়ো, পৃথবীর প্রায় সমস্ত দেশই এই সংজ্ঞা 
মেনে নিতে রাজি হল, ফ্রান্স পর্য্ত। কিন্তু এই সংজ্ঞা দেখে জাপান ভারী বিব্রত বোধ করতে 
লাগল! নআক্রমণকারী'র এই "সংজ্ঞা মেনে নিতে ইংলণ্ড অস্বীকার করল; ব্যাপারটাকে একট, 
আনিশ্চিত করেই রেখে দিতে চাইল। তার সমর্থন করল ইতালি। 

নিরস্তকরণ সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রস্তাবের মূল 'ভান্ত হচ্ছে এই যে, তার পক্ষে 
নরস্মশকরণের প্রয়োজন নেই, অন্যান্য জাতির পক্ষেই সেটা আবশ্যক। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ 
সম্বন্ধে অন্য প্রায় সমস্ত দেশই এইর্প বোমাবর্ষণ একেবারে বম্ধ করে দেবার স্বপক্ষে মত 
প্রকাশ করোছল; তবু ইংলশ্ড এরূপ একটি শর জূড়ে 'দিল যে, যেটাকে "পুলিশের প্রয়োজনে 
প্রান্তবতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণ' "বলে সেটার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতেই হবে। এর মানে হল তার 
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সাম্রাজোর মধো বোমাবর্ষ করার স্বাধীনতা তার বজায় থাকা চাই। এই শর্তাট আবার সকলের 
'নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না__কাজেই বোমাবর্ধণ তুলে দেওয়ার সমগ্র প্রস্তাবটাই ফে'সে গেল। 

জর্মান অন্যান্য দেশগুলির সমান আঁধকার দাবি করছিল এবং সেটা খুব স্বাভাবিকই; হয় 
অর্নাদের যেটুকু অস্নসঙ্জা রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাকেও অস্্রসজ্জা বাঁড়য়ে তার সমান করে 
গনতে দেওয়া হোক; আর না হয় অন্যরাও অস্ম্রসঙ্জা ত্যাগ করে তার সমান হয়ে দাঁড়াক। এটা 
একেবারে অকাটা যান্ত। লগের অনুশাসনেই কি বলা হয় নি, জন্মীনর এই নিরস্মীকরণ অন্য 
সকলেরও অস্ত্রত্যাগের সূচনামান্র 2 এরূপ আলোচনা চলবার সময়েই! জম্ীনতে নাংসিদলের 
হাতে ক্ষমতা এল এবং তাদের হুমৃকি ও মারমুখো ভাবভঞ্গী দেখে ফ্রান্স ভয় পেয়ে গেল ও 
কঠোর মার্ত ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাল্তবর্গও। জর্শীনর অনুকূলে যে দুইটি প্রস্তাব 
উত্থিত হয়েছিল তার একটিও স্বীকৃত বা গৃহীত হল না। 

নিরস্তঁকরণ ব্যবস্থা যাতে সফল না হয়, তার বাধা-বঘ্য রয়েছে যথেষ্ট; এর উপরে আবার 
যবনিকার আড়ালেও অনেক রকম চক্রান্ত চলেছে, 'বশেষ করে এই চক্রান্ত করছে রণসজ্জা-নির্মাণ- 
কারণ ব্যবসায়ীদের মোটা-মাইনেওয়ালা গুস্তচরেরা। এখনকার এই ধনিকতল্তী জগতে অস্শস্্ 
এবং ধ্বংসের উপকরণ সামগ্রণ তৈরি করার ব্যবসায় একটা অত্যন্ত লাভের ব্যাপার। এই অস্ত্রশস্ত্র 
এরা তোর করে 'বাভন্ন দেশের সরকারদের জন্য; কারণ শুধু সরকাররাই যুদ্ধ চালাতে পারেন_ এই 
হচ্ছে রীতি। অথচ মজা এই, সে অস্ত্শস্তু তোর করে কতকগুলো বে-সরকারি প্রাতিজ্ঠান। 
এই-সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান মালিক যারা, তারা বিরাট ধনী হয়ে ওঠে, সাধারণত সব দেশের 
সরকারদের সঙ্গেও এদের খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে 
এই রকম একটি লোকের কথা বলেছি, তার নাম সার্‌ বোসল জাহারফ্‌। রণসঙ্জা নির্মাণের 
কারখানাতে . দারুণ লাভ, তাই এর অংশদারী অনেকেই কিনতে চেষ্টা করে, সমাজে প্রাতম্ঠাপন্ব 
ও অনেক বড়ো বড়ো বান্তি এদের মধ্যে আছেন। 

যূম্ধ এবং ষূদ্ধের আয়োজন বললেই এই-সব রণসজ্জা নির্মাণের কারখানার লাভ। এরা 
হচ্ছে নরহত্যার পাইকারশ ব্যবসাদার; এদের মৃত্যুবরণ যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে ষে টাকা দেবে 
তাকেই বেচতে রাজি থাকে। লগ অব নেশন্স্‌ যখন চীনকে আক্রমণ করার অপরাধে 
জাপানকে তীর ভর্ঘসনা করছে, ঠিক তখনই ইংলন্ড ফ্রান্স এবং আরও অনেক দেশের রণসজ্জার 
কারখানাগুলো জাপান এবং চীন দু'পক্ষকেই সমানে অস্ত্রশস্নের যোগান 'দয়ে যাচ্ছিল। সত্যকার 
পনরস্ত্রীকরণ যাঁদ হয় তবে এই ব্যবসাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, একথা সহজেই বোঝা যায়; কারণ 
তখন এদের মালই বিকোবে না। তাদের দিক থেকে 'নরস্ত্রকরণটা একটা 'বষম 'বপদের ব্যাপার, 
অতএব সে 'বিপদকে নিবৃত্ত করতে এরা প্রাণপণে চেম্টা করে থাকে । বস্তুত তার চেয়েও বোঁশ- 
দূর এগয়ে যায় এরা। অস্তনির্মাণের বেসরকারি ব্যবসা সম্বন্ধে তথ্যনির্ণয় করবার জন্য লশগ্‌ 
অব নেশন্স একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ করেছিলেন; এ"রা 'সিম্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, এই 
প্রাতিষ্ঠানগুলি রীতিমতো তোড়জোড় করেই মানুষের মনে যুদ্ধের আতঙ্ক বাঁড়য়ে তোলে; 
নিজের 'নিজের দেশকে বুঝিয়ে সঝয়ে যার ফলে যুদ্ধ বাধতে পারে এমন সব নশীত গ্রহণে 
প্রবৃত্ত করে। এ*রা আরও প্রমাণ পেয়েছেন, সমরাবভাগ এবং নৌবাহনশর পিছনে কোন দেশ 
কত টাকা ব্যয় করছে, সে সম্বন্ধে এরা মিথ্যা গুজব রটাতে থাকে; যেন তাই শুনে ভয় পেয়ে 
অন্যানা দেশরাও তাদের রণসজ্জ্ার পিছনে আরও বেশি টাকা ঢালতে প্রলৃব্ধ হয়। এক দেশকে 
আরেক দেশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত এরা, দেশে দেশে অস্মসঙ্জা বাড়াবার পাল্লা লাগিয়ে দিত। 
সরকার কর্মচারীদের এরা ঘূষ দিয়ে হাত করত, সংবাদপত্র বার করে তাই 'দিয়ে” জনসাধারণের 
মতামতকে নিজের ইচ্ছামতো চালাত। তার পর তারা গড়ে তুলত সব আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট আর 
একচেটিয়া ব্যবসা; তার জোরেই অস্ত্রশদ্্ ইত্যাদর দাম বাঁড়য়ে দিত। লশগের এই কমিশন 
প্রদ্তাব করলেন, বেসরকার প্রাতম্ঠানদের পক্ষে রণসজ্জা নির্মাণ করা 'নাঁষদ্ধ করে দেওয়া হোক। 
শনরস্তকরণ সম্মেলনেও এই প্রস্তাব তোলা হয়েছে, কিন্তু এর বেলাতেও '্রাটিশ সরকার ক্রমাগতই 
-সে প্রস্ভাবের বিরোধিতা করে চলেছেন। 
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বাঁ দেশের এই রণসঙ্জা নির্মাণের কারখানাগুলোর পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগ 
আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মততযুকে নিয়েই এদের খেলা; অথচ- 
এদের নিজেদের কারবার চালাবার বেলায় এরা ঘোর আল্তর্জাতীয়তাবাদী-_এদের নামই দেওয়া 
হয়েছে 'গৃপ্ত আন্তজাতিক'। 'নিরস্তীকরণের কথায় এরা ঘোরতর আপত্তি তুলবে এ তো খ্ঘবই 
স্বাভাবিক; সম্মেলনে কোনোরকম মতৈক্া যাতে “স্থির না হয় তার জন্য এদের চেষ্টার পুঁটি নেই। 
এদের গৃস্তচররা প্রত্যেক দেশের উধর্তন কৃটনৌতিক এবং রাজনোৌতক মহলেই ঘোরাফেরা করেন; 
জেনেভাতেও এদের অলক্ষুনে মূর্তগুলো দেখা যাচ্ছে, যবানকার আড়াল থেকে স্‌ূতো টেনে 
এরা রঙ্গমণ্সের অভিনয়টাকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে চেস্টা করছেন। 

এই গুপ্ত আন্তজাঁতিকে'র সঙ্গে আবার অনেক সময়েই প্রগাঢ় মৈত্রী দেখা যায় 'বাভম্ন 
দেশের গৃপ্তচর বিভাগদের। প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশ থেকে গোপন সংবাদ বার করে আনবার 
জন্য গুপ্তচর 'নিষুস্ত করে। অনেক সময়ে এই গুপ্তচররা ধরা পড়ে যায়, এবং তাদের 'নজের 
দেশের সরকার তৎক্ষণাৎ তাদের সঞ্গে সমস্ত সম্পর্ক সাফ অস্বীকার করে বসে। ১৯২৭ সনের 
মে মাসে হাউজ অব কমন্সের সভায় এই গুপ্তচর বিভাগ সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে আর্থার পন্সন্ভিব 
(বছর কয়েক আগে ইনি ন্রিটশ সরকারের পররাম্ট্-বিভাগে সহকারী মল্লশ ছিলেন; 
এখন হান হয়েছেন লর্ড পন্সনৃবি) বলোছিলেন : “নশীতবোধের ভড়ং নিয়ে নাঁসকা কৃণ্ণিত 
করতে গিয়ে বাস্তব সত্যকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জাল, চুর, মিথ্যাকথা, ঘৰ এবং 
দুনাঁতি, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই পররাজ্ী বিভাগে এবং প্রত্যেক চ্যান্সেলরেরই দপ্তরে এগুলোর 
আস্তত্ব বর্তমান।. . আমি বলব, নৌতক আচরণের যে সংজ্ঞা পৃথবশতে স্বীকৃত রয়েছে, তাকে 
যাঁদ মানি, তবে আমাদের যে প্রাতিনাধিরা বিদেশে নিযুন্ত রয়েছে তারা যাঁদ সেই দেশদের সরকার 
দপ্তরখানা থেকে গুপ্ত-তথ্য জেনে নেবার চেস্টা না করে, তাহলে বলতেই হবে তারা তাদের কর্তব্যে 
অবহেলা করছে।" 

এই গুপ্তচব 'বিভাগেব কাজকর্ম গোপনে চলে, তাই এদের নিয়ন্নিত করে রাখাও কঠিন। 
নিজেদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপরে এদের প্রচণ্ড প্রভাব। এদের সংগঠনও অত্ন্ত ব্যাপক 
এবং শান্তশালী। এখনকার দিনে বোধ হয় ব্রিটেনের গুপ্তচর 'বিভাগই সবচেয়ে বোশ শান্তমান; 
এর কর্মক্ষেত্রের বিস্তারও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কাগজপত্রে একটি কাহিনী পাওয়া যায়, 
'ব্রটেনের একজন প্রাসদ্ধ গুপ্তচর রাশিয়াতে সোভিয়েট সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারশ 
হয়ে বসোছলেন! সার স্যামুয়েল হোর 'ব্রাটশ 'মল্তসভার সদস্য; যুদ্ধের সময়ে 'তাঁন 'ছিলেন, 
রাঁশয়াতে ব্রিটেনের যে গুস্তচর 'বিভাগ কাজ করছিল তার বড়ো কর্তা। সম্প্রাত 'তান প্রকাশ্য- 
ভাবে এবং বেশ গর্বসহকারেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা এত চমংকার ছিল, 
যে রাসপুটনের হত্যার সংবাদ অন্য কেউ পাবার বহু আগেই 'তাঁন পেয়ে 'গিয়োছলেন। 

নিরস্লীকরণ সম্মেলনের পক্ষে আসল বিপান্ত হচ্ছে এই, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর দেশ 
আছে- সন্তুষ্ট দেশ এবং অসন্তুষ্ট দেশ, একদিকে রয়েছে যারা প্রভুত্ব করছে তারা, আর অন্যাদকে 
রয়েছে যারা পদানত হয়ে আছ তারা; একদল চায় বর্তমান অবস্থাটাই টিকে থাকুক, অন্যদল 
চায় এর পাঁরবর্তন হোক। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোনো স্থায়ী মিটমাট হতে পারে না, ঠিক 
যেমন একটা শাসক শ্রেণী আর একটা শাঁসত শ্রেণীর মধ্যে কোনো সত্যকার স্থায়ী মৈত্রী হওয়া 
সম্ভব নয়। লগ অব নেশন্স্‌ মোটের উপর এই প্রভু শাল্তদেরই প্রতশক, কাজেই সে বর্তমান 
অবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখতে চেম্টা করছে। নিরাপত্তা-চুন্ত, 'আক্রমণকারণ' জাতির সংজ্ঞা 
নির্দেশের চেস্টা, এর সব কিছুই আসলে করা হচ্ছে বতমান অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে । 
যাই কেন না ঘটুক, লশগ যে কাট দেশের হঁঞ্গতে চলছে তাদের মধ্যে কাউকে “আক্রমণকারী" বলে 
ঘোষণা লীগ কিছুতেই করবে না; সর্বদাই এমন চাল 'দিয়ে চলবে যেন অন্য পক্ষকেই 'আক্লমণকারণ' 
বলে ঘোষণা করা যায়। 

শাক্তিকামীরা এবং অন্য যারা যুদ্ধের সম্ডাবনা 'নবারণ করতে চায় তারা এই-সব নিরাপত্তা 
চান্তকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে; তার দর্ন এক অর্থে এরা এই অন্যায় বর্তমান বাবস্থা'কেই 
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টিকিয়ে রাখবার সাহায্য করছে। আর ইউরোপেরই যাঁদ এই অবস্থা, এশিয়া আর আফ্রকার সম্বন্ধে 
তো একথা আরও বেশি করে খাটে, কারণ এখানে সাম্রাজ্যবাদী জা'তরা প্রকাণ্ড প্রকান্ড অণ্চল দখল 
করে বসে আছে। এশিয়া আর আফ্রকাতে 'বর্তমান অবস্থা" অক্ষুণ্ন রাখার মানে হচ্ছে সামাজা- 
বাদ্রীদের শোষণকেই টিকিয়ে রাখা। 

এই '্ব্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আমেরিকার য্্তরাষ্ট্ী আজ পর্যন্ত 
ইউরোপের কারও সঙ্গে কোনোরকম মৈল্লী বা প্রতিশ্রুতির জালে নিজেকে জড়ায় 'নি। 

নিরস্মীকরণের জন্য সব রকমের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যর্থতাই ভালোভাবে প্রমাণ করে 'দচ্ছে 
আজকালকার আন্তজশাতক রাম্ট্রনীতি কতোটা কৃন্রম ও অসার। প্রত্যেকেই শান্তির কথা বলছে 
বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনও করছে। কেলগব্রায়াঁ চুন্ত যুদ্ধকে বে-আইনী বলে 
ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কেইবা উহা এখন মনে করে বা কেইবা উহার জন্য মাথা ঘামায় ? 

মন্তব্য :--নিরস্তীকরণ সম্মেলনে উত্থাঁপত জর্ণীনর প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যাত হল এবং ১৯৩৩ 
সালের অক্টোবর মাসে জর্মীন এ সম্মেলন বর্জন করে বোরয়ে এল, লীগের সদস্যপদেও ইস্তফা 'দিল। 
তখন থেকে সে লীগের বাইরেই আছে । জাপানও মাণুরয়ার ব্যাপারে লখগ ত্যাগ করেছে, এবং 
আঁবাঁসনিয়াকে আক্লমণ করাতে লীগ যে মনোভাব ব্যন্ত করেছে তার দরুন ইতালি লাগ বর্জন 
করেছে। তাই, 'তিনটি বড়ো বড়ো শান্তই লগের বাইরে আছে-এর্‌প অবস্থায় লশগের 
ব্যবস্থাপনায় 'নিরস্নীকরণ সম্পর্কে কোনও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। 
বস্তুত, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের স্ব্প পরেই সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে অস্ত-সঙ্জার আয়োজন 
আরম্ভ হয়ে গেল। জর্মীন এক বিরাট সৈন্য ও বিমানবাহনশ গড়ে তুলতে লেগে গেল; 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যয্তরাষ্্র এবং অপরাপর দেশগাল আতারিন্ত অস্ম-সঙ্জার জন্য প্রচুর 
অর্থ বরাদ্দ করল। 


১৯২ 
পাঁরন্রাতা প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট 
৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৩ 


এই কাঁহনী শেষ করবার আগে শেষ করতে আর দোরও এবার বোঁশ করা যাচ্ছে না) 
আমেরিকার য্যস্তরাষ্ট্ের 'দকে আর এক নজর তাকিয়ে নাও। সেখানে এখন একটা প্রকাণ্ড এবং 
চিন্তাকর্ষক পরীক্ষা চলছে, সমস্ত পাঁথবীও একদৃম্টে তারই 'দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ ধাঁনক- 
তল্ম ভবিষ্যতে কোন পথে চলবে সেটা নিভর করবে এরই ফলের উপরে । ধনিকতল্লণ দেশদের 
মধ্যে আমোরকা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি সামনে এগিয়ে গেছে; তারই টাকা সকলের চেয়ে 
বোশি। তার শি্পকোশলও অন্যদের চেয়ে অনেক বোশ উন্নত। অন্য কোনো দেশের কাছেই 
তার একপয়সা খণ নেই, যেটুকু খণ আছে সে শুধু তার নিজের প্রজাদেরই কাছে। তার রপ্তানি 
বাঁণজ্যও প্রচুর, 'দিন দিন তার পরিমাণ আরও বেড়েই চলেছে । অথচ সে রপ্তানি বাণিজ্যের 
পরিমাণ হল তার বিরাট আভ্যন্তরীণ বাঁণজ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ (শতকরা ১৫ ভাগের মতো) 
মাত । আয়তনে দেশটা ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমান : কিন্তু এদের মধ্যে একটা” বড়ো তফাৎ 
আছে। ইউরোপ অনেকগুলো ছোটো ছোটো দেশে 'বিভন্ত, তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সীমান্ত- 
দ্বারে আতি উচ্চ শুজ্কপ্রাচীর বাঁসয়ে রেখেছে; য্ত্তরাম্ট্রে তার নিজের এলাকার মধ্যে বাণিজ্যের পথে 
এরকম কোনো বাধারই অস্তিত্ব নেই। অতএব ইউরোপের তুলনায় আমোরকাতে বিরাট একটা 
'আভ্যল্তরীণ বাঁণজা গড়ে তোলা অনেক বেশি সহজ ছিল। ইউরোপের দেশগুলো দরিদ্র হয়ে 
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পড়েছে, খণভারে তারা জরজারত; আমোরকার মতো এই সুবিধাগ্ুলোও তাদের 'ছল না। 
আমোরকার 'ছিল প্রচুর সোনা, প্রচুর টাকা, প্রচুর পণ্যসামগ্রণী। 

কিন্তু এত সব থাকা সত্বেও ধনিকতন্দের সংকট তাকেও অব্যাহতি 'দল না, তার সমস্ত 
গর্ব ধূলিসাং হয়ে গেল। আমেরিকান জাতির প্রাণশন্তি আর কর্মোদ্যমের অবধি ছিল না, তারা 
হয়ে উঠল অন্ধ অদন্টবাদশী। দেশ হিসাবে আমোরকা তখনও দারদ্রু নয়, তার টাকাকাঁড় কিছুই 
দেশ থেকে উড়ে যায় নি। কিন্তু সে টাকাকাঁড় গিয়ে স্তৃপীকৃত হল অঞ্প দুচারটি মানুষের 
হাতে। নিউইয়কে তখনও কোটপাঁতিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে; প্রীসদ্ধ ব্যাঙ্কপাঁত জে 'পিয়ের- 
পণ্ট- মর্গ্যান তখনও তাঁর নিজস্ব প্রমোদ-তরণীতে 'বিলাস-্রমণ বন্ধ করেন নি- শোনা বায় সে 
জাহাজটির দাম পড়েছিল ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড। অথচ সেই 'নিউইয়র্ককে সম্প্রাত বলা হয়েছে 
'ক্ষুধার্তদের শহর'। চিকাগো প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরেরও মউানসিপ্যালাটগ্যাল কার্যত দেউলিয়া 
হয়ে গেছে, হাজার হাজার কর্মচারীকে মাইনে 'দতে পারছে না। আবার সেই চিকাগোতেই এখন 
একটি বিরাট প্রদর্শনী বা "শব*ব-মেলা' চলছে, তার নাম দেওয়া হুয়েছে “প্রগাঁতর শতাব্দী” । 

এশ*বর্য আর দৈন্যের এই পাশাপাঁশ সমন্বয় শুধু যে আমেোরিকাতেই দেখা যাচ্ছে তা নয়। 
লণ্ডনে যাও, দেখবে ব্রিটেনের উচ্চতর শ্রেণীদের অজম্র অর্থ আর 'বিলাসের প্রমাণ তার সর্বাঙ্গে 
ছাঁড়য়ে রয়েছে, অবশ্য গাঁরবদের বস্তিগুলো বাদে। আবার ষাও ল্যাংকাশায়ারে, যাও ইংলণ্ডের 
উত্তর বা মধ্য-অণ্ুলে, যাও ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের কতকগুলো অংশে, দেখবে বুভুক্ষু বেকার 
বাহিনীর দীর্ঘ সার, দেখবে মানুষের শুম্ক বিবর্ণ মুখ, দেখবে মানুষের জাবনযান্লার চরম 
দূর্বযবস্থা। 

আমোরকাতে গত ক'বছরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে অপরাধ- 
অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি, বিশেষ করে 'দলবদ্ধ' অপরাধ_এক-একদল গুণ্ডা একত্র মিলে কাজ চালায়, 
তাদের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে এলে অনেক সময়েই গুলি ছংড়ে তাকে মেরে ফেলে । অনেকে 
বলেন, মাদক পানীয় শবাক্ত করা নিষিদ্ধ করে আইন রচিত হয়েছিল, তার পর থেকেই নাকি 
অপরাধের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের অল্পাদন পরেই এই 'মদ্যপান-নিষেধ' 'বাধাঁটকে 
আইনে পরিণত করা হয়। এই আইনটির মূলে খুব উৎসাহ ছিল বড়ো বড়ো কারখানার মালিক- 
দের; তাঁরা চেয়েছিলেন যেন তাঁদের শ্রীমকরা মদ খেতে না পায়, কারণ তা হলেই তারা কাজ 
ভালো করতে পারবে। কিন্তু ধনীরা নিজেরা এই আইনকে অগ্রাহ্য করে চললেন, বিদেশ থেকে 
বেআইনিভাবে মদ আমদানি করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে দেশে মদ 'বািক্রর প্রকাণ্ড একটা 
বেআইনি ব্যবসা গড়ে উঠল । এই ব্যবসার নাম ছিল 'বুট-লোঁগং; এরা অন্য দেশ থেকে চোরাই 
পথে মদ ও সরাসার নিয়ে আসত, দেশের মধ্যেও গোপনে এসব তৈরি করত। সাধারণত আসল 
জানসাঁটর তুলনার এই গোপনে তোর করা মাল হত অনেক খারাপ এবং অনেক বোশ ক্ষাতকর। 
এই-সব পানীয় অত্যন্ত চড়া দামে বিক্র হত, যেখানে এ-সব পাওয়া যেত তার নাম ছিল “্পীক- 
ইজি,। আমেরিকার প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই এই রকমের হাজার হাজার গোপন পানশালা গাঁজয়ে 
উঠল। অবশ্য এর সমস্তটাই বেআইনি ব্যাপার, অতএব এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখবার জনা 
পুলিশ এবং রাম্ট্রধূরন্ধরদের ঘুষ খাইয়ে বা ভয় দোঁখয়ে চুপ কারয়ে রাখা হত। আইনকে এমন 
ব্যাপকভাবে অগ্রাহ্য করে চলবার ব্যবস্থা হয়ে গেল, তার ফলে দলবদ্ধ 'দস্যবৃত্তিও ক্লমেই বেড়ে 
চলল। অতএব 'মদা-পান নিষেধের ফলে একদিকে যেমন শ্রামক এবং গ্রাম্য-আঁধিবাস্মীদের' কল্যাণ 
হল, অন্য 'দকে তেমনই দেশের 'বিরাট একটা ক্ষাতও এরই ফলে হয়ে গেল, একটা অতান্ত শান্তশালণী 
চোরাই ব্যবসায়ীর দল গড়ে উঠল। সমস্ত দেশটাই তখন দুটি দলে বিভন্ত হয়ে গেল : একদল 
রইল মদ্যপান নিষেধের পক্ষে, এদের নাম হল 'শুক্নোদের দল; অন্য দিকে রইল 'নিষেধ- 
বিরোধীরা, তাদের নাম হল ণভজে'দের দল। 

দলবদ্ধ দস্যদের অন্যাম্ঠত অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ভয়াবহ হচ্ছে শিশুর : 
ধনীদের ছোটো ছোটো 1শশদসন্তানকে এরা চুর করে নিয়ে যায়, তাদের আট্‌কে রেখে মুক্তিপণ 
আদায় করে। কিছু কাল আগে 'লিশ্ড্বার্গের শিশু পূত্রকে এরা এইভাবে চুরি করেছে 


৮৯৬ ব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এবং তারপর নৃশংসভাবে হত্যা করেছে_সে হত্যার বিবরণ শুনে পাঁথবীস্ম্ধ লোক আতচ্কে 
শিউরে উঠেছিল। 

একাদকে এই-সব ব্যাপার, অন্যাদকে বাঁণজ্য-সংকট, তার উপর আবার দেখা গেল, দেশের 
বন্তড়া বড়ো সরকারি কর্মচারী আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই দুনাীতিপরায়ণ এবং 
অযোগ্য ব্যান্ত : এই-সব দেখে শুনে আমোরকার লোকেরা একেবারেই 'দশাহারা হয়ে পড়ল। ১৯৩২ 
সনের নভেম্বর মাসে এল প্রোসডেন্ট-নর্বাচন। এই নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক রূজভেল্টের 
পক্ষ অবলম্বন করল; তাদের আশা, রুজ্রভেল্টই এই বিপদে তাদের ভ্রাণ করতে পারবেন। রূজভেল্ট 
একজন "ভজে'; ডেমোক্রাটক দলের লোক তি, য্তত্তরাম্ট্রের প্রেসিডেন্টের আসনে এই দলের 
সভ্য আতি অল্পই এ পর্যন্ত বসেছে। 

দুটি ভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করে দেখবার মধ্যে আনন্দ আছে, তাতে অবস্থাটা বুঝবারও 
সাবধা হয়; অবশা দুই দেশের নিজস্ব বিশেষত্বগুলোকে মনে করে রেখে তবেই তুলনা করা চলবে। 
এই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে যে-সব ব্যাপার সম্প্রাত ঘটেছে তাকে জর্মীন এবং ইংলশ্ডের সঙ্গে তুলনা 
করে দেখতে লোভ হয়। জর্মীনর সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের সাদশ্য বেশি, কারণ দুটি দেশই শিল্প- 
প্রচেষ্টার দিক 'দয়ে অত্যন্ত উন্নত, অথচ দুটি দেশেই কৃষিজীবির সংখ্যা বরাট। জর্মীনর মোট 
লোকসংখ্যার শতকরা ২৫ জন কৃষক; যু্তররাষ্ট্রে এদের পাঁরমাণ শতকরা ৪০ জন। এদের. জাতীয় 
নশাতি 'স্থর করবার ব্যাপারে এই কৃষকদের কথা স্মরণ রেখে চলতে হয়। ইংলন্ডে তা নয়, সেখানে 
কৃষকদের আনুৃপাতিক সংখ্যা আঁতি অল্প, অতএব তাদের 'দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপই করে না; যাঁদও 
এখন আবার এদের নূতন করে বাঁচিয়ে তোলবার কিছ; কিছ চেষ্টা চলছে। 

জর্মীনতে নাস আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ছিল বিভ্তহারা 'নিম্নতর মধ্যাবন্ত লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধি; জর্মীনর মুদ্রাস্ফরীতির পরেই এদের সংখ্যা অত্ন্ত দ্ুতগাঁতিতে বেড়ে যায়। জর্মনিতে 
এই শ্রেণীটাই বিস্লবপম্থশ হয়ে উঠেছিল। আমোৌরকাতেও ঠিক এই শ্রেণীটাই এখন বেড়ে উঠছে, 
এদের বলা হয় “শাদা-কলারওয়ালা প্রোলেটারিয়াট্‌”";) এই নাম 'দিয়ে এদের শ্রামক শ্রেণীতভুস্ত 
প্রোলেটারিয়েট থেকে আলাদা করে বোঝানো হয়, কারণ তারা সাদা-কলার পরবার মতো বাবুয়ানা 
প্রায়ই করতে পারে না। 

অন্যানা যে-সব ব্যাপারে এদের মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় সে হচ্ছে, মূদ্রা-সংকট, মার্ক 
পাউশ্ড আর ডলারের স্বর্ণমূল্য থেকে বিচ্যুতি এবং মৃদ্রাস্ফীতি, আর ব্যাঞ্ক ফেলের হিাড়িক। 
ইংলণ্ডে কোনো ব্যাক ফেল হয়নি, কারণ সেটা বহ্‌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঞ্কের দেশ নয়, তার ব্যাঞ্কসংক্রান্ত 
বাবসায় সবখানিই চলছে কয়েকটি মাত আতি বৃহৎ ব্যাঙ্কের হাতে । এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে এই 
'তিনাটি দেশে ঘটনার শ্রোত একই ভাবে বয়ে চলেছে; সংকটের ধাক্কা প্রথম লাগল জর্মীনতে, 
তারপর ইংলন্ডে, তারপর য্তরাষ্ট্রে। জর্মীনতে নাংসীরা জয়লাভ করেছে, ব্রিটেনে ১৯৩১ সনের 
নির্বাচনে জাতাঁয় সরকার জয়লাভ করেছেন, ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে রূজভেল্ট নির্বাচনে 
জিতেছেন; 'তনাটি দেশেই মোটামুটি একই শ্রেণীর লোকরা এ'দের 'পছনে থেকে এদের সাহায্য 
করেছে। এই শ্রেণাঁটি হচ্ছে 'নিম্নতর মধাবিত্ত শ্রেণী, আগে এদের অনেকেই অন্যান্য দলের অল্তরভূ্ত 
ছিল। কিন্তু এই তুলনাকে খুব বেশিদূর টেনে নেওয়া চলবে না; এদের মধ্যে জাতিগত প্রান্ডেদ 
আছে বলেই শুধু নয়, জর্মনিতে অবস্থা যা দাঁড়য়েছে ইংলণ্ড এবং আমোরকার অবস্থা এখনও 
ততদ্‌র পর্রিণাতি লাভ করেনি বলেও। কিন্তু এর মধ্যে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এই তিনটি দেশই 
শক্পপ্রচেষ্টার দিক থেকে অত্যন্ত অগ্রবতর্শ দেশ; ঠিক একই রকমের কতকগুলো অর্থনৈতিক 
প্রভাব এই 'তন দেশেই কাজ করছে; অতএব এদের যে ফল দেখা যাবে তার মধ্যে সাদৃশ্য না 
থেকে পারে না। ফ্রান্স (বা অন্য কোনো দেশ) সম্বন্ধে এই কথাটি এতখানি প্রযোজ্য নয়, 
রনির রি রিরাদ রি রহ 

দেশ। 

১৯৩৩ সনে মার্চ মাসের প্রথম দিকে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্ধভার গ্রহণ করলেন। 
প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে প্রচণ্ড একাঁট ব্যাঙ্ক-সংকট দেখা 'দল। বাঁণজ্য-সংকট তো 


পারল্রাতা প্রেসিডেন্ট রূজভেল্ট ৰা ৮৯৫ 


চলাছিলই, তার উপরে এটা এল ফাউ। এর কয়েক সপ্তাহ পরে রুজভেম্ট, তান যখন কার্য ভার 
গ্রহণ করলেন দেশের তখন কা অবস্থা ছিল তার একটা বর্ণনা দিলেন, বললেন দেশটা তখন 
তলে তিলে মারা যাচ্ছিল'। 

রুজভেল্ট আবলম্বে কাজে লেগে গেলেন দত এবং নিশ্চিত তাঁর কর্মনীতি। আমেরিকার 
কংগ্রেসের কাছে তিনি এমন ক্ষমতা চাইলেন যার দ্বারা ব্যাঙ্ক, শিষ্প এবং কাঁষকে 'তাঁনই 
নিয়ল্নিত করতে পারবেন॥। কংগ্রেস সংকটের ধাক্কায় কিংকর্তব্বিমূঢ় হয়ে পড়োঁছিল, তার উপর 
আবার রূজভেল্টের প্রতি দেশের লোকেরও এতখানি আস্থা; ভেবেচিন্তে কংগ্রেস রূজভেল্টকে 
তাঁর প্রার্িত ক্ষমতা 'দিয়ে 'দিল। রুজভেল্ট বস্তৃত হয়ে উঠলেন দেশের গিক্‌টেটর জেবশ্য প্রজা- 
তন্ত্র), দেশের প্রত্যেকট প্রজা আশাভরা চক্ষু মেলে তাঁর 'দকে তাকিয়ে রইল, 'িতনি অবিলম্বে 
কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, সর্বনাশ থেকে তাদের রক্ষা করুন। রুজভেল্ট সত্যই বিদ্যাতের 
বেগে কাজ শুর্‌ করে দিলেন; কয়েকাঁট মানত সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ দেখে সমগ্র 
যুস্তরাষ্টের তন্দ্রা ছুটে গেল; তাঁর উপরে যে শ্রদ্ধা লোকের ছিল সেটাও বহুগুণে বেড়ে গেল। 

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে বহীবধ সিদ্ধান্ত 'স্থর করলেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল : 

১। স্বর্ণমান তিনি ছেড়ে দিলেন, ডলারের দামকে নেমে যেতে 'দলেন; এর ফলে 
খাতকর্দের খধণের বোঝা কমে গেল। এটা একটা মুদ্রাস্ফমশীতির ব্যাপার। 

২। সরকারি অর্থ সাহায্য দিয়ে কৃষকদের দু্শার প্রাতকার করলেন; কাঁষকে অর্থ সাহাষ্য 
দেবার জন্য প্রকাণ্ড একটা খণ তোলবার ব্যবস্থা করলেন- এই খণের পঁরমাণ ২,০০,০০,০০,০০০ 
ডলার। 


৩। বন-বিভাগের জন্য এবং বন্যা-নবারক কাজের জন্য আঁবলম্বে ২,৫০,০০০ শ্রামককে 
কাজে ভার্ত করে নিলেন। এটা করা হল বেকার-সমস্যাকে একটুখানি কমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে । 
৪। বেকারদের সাহাধ্য করবার জন্য তিনি কংগ্রেসের কাছে ৮০,০০,০০,০০০ ডলার 


চাইলেন। কংগ্রেস টাকা মঞ্জুর করল। 

৫1 লোককে চাকার 'দিয়ে পোষবার উদ্দেশ্যে সরকারি কাজকর্ম করাবেন বলে তিনি একটি 
বরা পারমাণ টাকা আলাদা করে রাখলেন। এই টাকার পাঁরমাণ প্রায় ৩,০০,০০,০০,০০০ 
ডলার, এই টাকাটা ধার করে তুলতে হবে। 

৬। “মদ্য-পান নিষেধ আইনাঁটকে 'তনি খুব তাড়াতাড়ি করে নাকচ কাঁরয়ে 'দিলেন। 

এই বিপুল পাঁরমাণ অর্থ সবটাই যোগাড় করতে হবে ধনধদের কাছে ধার করে। 
রূজভেল্টের সমগ্র নীতিটাই ছিল, এবং এখনও হচ্ছে, প্রজাদের ক্রয়-ক্ষমতাকে বাঁড়য়ে তোলা; 
তাদের হাতে টাকা থাকলে তারা 'জানস কিনবে, বাঁপিজ্য-সংকট নিজে থেকেই কমে আসবে। 
এই উদ্দেশ্য নিয়েই তান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরকারি কাজকর্মের পারিকজ্পনা খাড়া করছেন, সেখানে 
শ্রমিকরা কাজ পাবে, টাকা আয় করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি খাটুনির সময় 
কাঁময়ে দেবার চেম্টা করছেন। দিনপ্রাত খাটুনির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে আরও বোশ 
করে লোকের চাকরি হওয়া। 

সংকট এবং মন্দার সময়ে কারখানার মালিকরা সাধারণত যে রীতি অবলম্বন করে থাকেন, 
রুজভেল্টের এই নশীতিটি ঠিক তার 'বিপরীত। এরা প্রায় সর্বঘ্ই চেস্টা করে বেতনের হার 
কমিয়ে 'দতে এবং কাজের সময় বাঁড়য়ে 'দিতে, যেন তার ফলে পণোর উতপাদন-ব্য আরও 
কমানো বায়। রূজভেল্ট কিন্তু বলছেন, প্রচুর পারমাণ পণ্য-উৎপাদন যাঁদ আবার আরম্ভ করতে 
চাই, তবে আমাদের সে পণ্য 'িনবার সামথ্যও জনসাধারণকে য্যাগয়ে দিতে হবে; সেটা করার 
ই হারে যা ভাতে তাত হা 

রূজভডেল্ট-সরকার সোভিয়েট রাশিয়াকেও একাঁটি খণ দিয়েছেন, সেই টাকায় সে আমোরকার 
তুলা কিনবে। এই দুটি দেপের মধো বৃহখ-পরিমাণে পশ্া-বিনিমর়ের ব্যবল্থা করা খায় কি দা, 

তা নিয়েও এই দুটি সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। 

আমোরকা, এতদিন ছিল খাঁটি ধানকতদ্ঘশী দেশ, সম্পূর্ণ এবং অবাধ প্রাতিযোগিতালস 


৬৪ 


৮৯৮ বিশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


ক্ষৈত-যাকে বলে বব্যক্তিতন্ত্ী' দেশ। রুজভেল্টের নূতন কর্মনীতিটা এর পথ্গে খাপ খাচ্ছে না, 
কারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি নানা রকমেই হস্তক্ষেপ করছেন। কার্যত তিনি 'শজ্প-ব্যবসায়ের 
উপরে রাষ্ট্রে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রবর্তন করছেন, অবশ্য তান নিজে একে অন্য নামে 
অ্ভহিত করেন। আসলে এটা খানিকটা রাস্্রীয়ত্ত সমাজতন্ম : শ্রমের সময় এবং রশীত 'নিয়ন্মিত 
করে দেওয়া, শিজ্প-ব্যবসায়কে নিয়াল্নিত করা, “গলা-কাটা প্রাতিদ্বান্িতা' বন্ধ করা। রুজভেল্ট 
একে বলেছেন “কলে একত্র হয়ে পারকম্পনা খাড়া করা, এবং সে পাঁরকল্পনাকে কার্ষে পারণত 


করা” । 

আমোরকার জাতীয় 1িবশেষত্ব তার উৎসাহ এবং উদ্যম, এই কাজেও তার পূর্ণ পারচয় 
পাওয়া যাচ্ছে। শিশৃ-শ্রীমক নিয়োগ 'নাঁষ্ধ করা হয়েছে। (ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে- 
মৈয়েদের এই হিসাবে শিশু বলে গণ্য করা হবে)। বোঁশ বেতন দাও-এই হচ্ছে তার ধৰি : 
বৈতন বাড়ানো চাই, কাজের সময় কমানো চাই। এই অভিষানাঁটর নাম দেওয়া হয়েছে "সমৃদ্ধির 
অভিযান'; শোনা যাচ্ছে সমস্ত দেশটাই নাকি এই আঁভষানে সৈনিক সংগ্রহের বিরাট বিজ্ঞাপন- 
কেন্দ্রে পারণত হয়েছে। এরোস্লেনগ্াল দেশের সর্ব ছুটোছুট করে মালিকদের এবং অন্যদের 
প্রাত আবেদন প্রচার করছে। বড়ো বড়ো শিষ্প-প্রাতষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকাটকেই আলাদাভাবে 
বুঝিয়ে-সঝিয়ে নিজস্ব একটা কর্মসূচী" স্থির করতে বলা হচ্ছে; এই কর্মসূচশতে * উচ্চতর 
বেতনের হার ইত্যাদি 'নার্দম্ট করা থাকবে, এবং একে কার্যে পাঁরণত করবার জন্য প্রাতন্ঠান 
নিজেই দায়ী থাকবে। খুব নম্রভাষায় একটু শাসানও 'দয়ে দেওয়া হচ্ছে, উচিতমতো একটা 
কর্মসূচ+ যাঁদ তাঁরা নিজেরা খাড়া করতে না পারেন, তবে অগত্যা সরকার নিজেই তাঁদের হয়ে 
সেটা তোর করে দেবেন। মালিকদের ব্যান্তগতভাবে একটা করে প্রাতশ্রূতি পরে সই করতে বলা 
হচ্ছে, তাতে তাঁদের কর্মচারী ও শ্রামকদের বেতন বাড়াবেন, কাজের সময় কাঁময়ে দেবেন, এই 
সর্মের প্রাতশ্রাতি লেখা আছে। যে মালিকরা এই ব্যাপারে নিজে থেকেই অশ্রণশ হয়ে আসবেন, 
সরকারের অভিপ্রায় আছে তাঁদের একটা করে সম্মানসূচক পদক 'দিয়ে দেবেন; যাঁরা পিছনে 
সরে থাকবেন তাদের লঙ্জা দেবার জন্য এই সম্মানিত ব্যান্তদের নামের একটা তালিকা প্রত্যেক 
শহরের ডাকঘরে টাঙানো থাকবে। 

এই-সব আয়োজনের ফলে পণ্যমূল্য এবং বাণিজ্যের খাঁনকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু 
সতাকার উন্নাতি মনোবলের উন্নাতি। পরাজয়ের চেতনা যেটা দেখা 'দিয়োছিল তার অনেকখানিই 
অন্তাহ্ত হয়ে গেছে; জনসাধারণের মনে এবং বিশেষ করে মধ্যাবন্ত শ্রেণীদের প্রোসডেন্ট 
বুজভেল্টের প্রাত একটা অগাধ শ্রদ্ধার সণ্যার হয়েছে। ইতিমধ্যেই এরা তাঁর তুলনা করছে 
আমোরকার জাতীয় মহাবীর প্রোসডেন্ট লিঙ্কনের সঙ্গে; রূজভেল্টেরই মতো 'তানও কর্মভার 
গ্রহণ করেছিলেন একট প্রচণ্ড সংকটের মৃহূর্তে_ গৃহযুদ্ধের মাঝথানে। 

ইউরোপে পর্ন্তি বহু লোক রূজভেল্টের দিকে তাকিয়ে রইল, আশা করতে লাগল, সংকটের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনিই এসে সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু নাখল-বিশ্ব অর্থ- 
নোতিক সম্মেলনের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁর উপরে কি অপ্রসান্য হয়ে উঠলেন। তার 
কারণ, রূজভেল্ট তাঁর গ্রতিনাধদের নিদেশ দিয়েছিলেন, ডলারের মূল্য সোনার দরে বেধে দিতে 
যেন তাঁরা অস্বীকার করেন, বা যন্তরাম্ট্রে তাঁর যে-সব প্রকান্ড পাঁরকজ্পনা রয়েছে তার কোনো- 
রকম ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন কোনো ব্যাপারে যেন সম্মতি না দেন। 

রূজভেল্টের নীতিটি 'নিঃসংশয়েই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নীতি; অবস্থার 
উন্বাত ঘটাবেনই এই তাঁর দঢ় প্রাতিজ্ঞা। ইউরোপের কোনো কোনো দেশ এটার্কে পছন্দ করছে 
না; 'বশেষ করে ফ্রান্সের ব্যাঙ্কওয়ালারা এর উপরে বিশেষ বিরন্ত। 'ব্রাটশ সরকার রূজভেল্টের 
প্রগাতপন্ধী প্রবৃত্তি অনুমোদন করেন না। তাঁরা চান বৃহৎ ব্যবসা। 

অথচ 'বিশব-রাজনশতির ব্যাপারেও তাঁর পূর্ববতরঁ প্রোসিডেশ্টের তুলনায় রৃজভেম্ট 
অনেকখাঁন বোশ সান্তয় অংশ গ্রহণ করছেন। নিরস্পকরণ সমস্যা এবং অন্যান্য আন্তজাতিক 
সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইংলখ্ডের তুলনার অনেক বেশি স্প্ট এবং অগ্রগাতিপল্থী। 


পারন্রাতা প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট ৮৯৯ 


1হটলারকে তিনি আত ভদ্রুভাষায় যে সাবধানবাক্য শুনিয়ে 'দয়োছিলেন তার ফলেই 'হটলার তাঁর 
তরজন-গর্জন কমিয়ে ফেলেছেন। সোভিয়েট রাশয়ার সঙ্গেও তান সংশ্রব স্থাপন করছেন। 

আমোৌরকাতে, এবং অনান্তও যে বৃহ প্রম্নাট আজকাল মানুষের মনে জেগে উঠেছে সে. 
হচ্ছে; রুজভেল্টের চেম্টা ক সফল হবে? ধনিকতন্্কে টিকিয়ে রাখবার জন্য একটা বীরোষ্ঠিত 
চেম্টাই তিনি করছেন। িল্তু তাঁর সাফলোর মানে হবে, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের 'সংহাসনচ্যাতি; 
বৃহৎ ব্যবসায়শরা সেটা 'বিনা প্রাতিবাদে মেনে নেবে এটা কিছুতেই সম্ভব নয় । আমেরিকার 
বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরই 'আধুঁনক জগতের সর্বাপেক্ষা শান্তশালশী কায়েমী-স্বার্থের দল বলে লোকে 
জানে। স্দ্ধমান্ত প্রোসডেণ্ট রুজভেল্টের হুকুম শুনে এরা এদের সমস্ত ক্ষমতা এবং সযোগ- 
সুবিধা নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না। আপাতত এরা চুপ করে আছে, কারণ জনমতের গাঁত এবং 
প্রোসডেন্টের জনাপ্রয়তা দেখে এরা একটু ভড়কে গেছে। কিন্তু এরাও সুযোগেরই অপেক্ষায় 
রয়েছে। আর মাসকয়েকের মধ্যে যাঁদ অবস্থার বড়ো রকম উন্নাত কিছু না দেখা যায়, তবে 
তখন জনমত রুজভেল্টের প্রতি বিমুখই হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে; বৃহৎ ব্যবসায়শরাও তখনই 
স্বমর্ত ধারণ করবে। 

বজ্ঞব্যান্তরা অনেকে বলছেন, প্রোসিডেন্ট রূজভেম্ট অসম্ভবের সাধনায় ব্রত হয়েছেন, এ ব্রত 
তাঁর কিছুতেই সফল হতে পারে না। যাঁদ বিফল হন, তবে বৃহৎ বাবসায়ীরা আবার প্রধান হয়ে 
উঠবে, হয়তো আগের চেয়েও তাদের শক্কি এবারে বেড়ে ষাবে। তার কারণ, রাম্ট্রীয়তত সমাজতন্ত্র 
প্রাতিজ্ঞার যে আয়োজন রূজভেল্ট করেছেন, সেইটাকেই তখন বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যান্তগত লাভ 
আহরণের কাজে লাগাবে। আমোরকাতে শ্রামক আন্দোলন প্রবল নয়, তাকে সহজেই বিচরণ করে 
দেওয়া যাবে। 


ম্তব্য £_ প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট সংকট থেকে মস্ত হবার ও ধনতান্রিকতাকে নৃতন অবস্থার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চালাবার ষে প্রচেষ্টা করেছেন তা আংশিকভাবে সফল হয়েছে, যদিও কোনো 
মৌলিক পারবর্তন সাধিত হয় নি। অবস্থার উন্নাত হয়েছিল। মৃলতঃ এই প্রচেম্টার ভিত্তিতে 
ছিল সাহাযাদানের ঠেরিলিফ) বিরাট পাঁরুকজ্পনা ও মালিকদের বৃঝিয়ে-সৃঝিয়ে কাজের সময় 
কাময়ে বেশী বেতন এবং কারখানার লাভের অংশ কমচারীদের দিতে রাজী করানো। মালিকগণ, 
ধবশেষতঃ ফোর্ড, এটাকে তাদের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে প্রাতরোধ করল। শিল্প ও 
কৃষির জন্য বিধিব্ধ আইন (0০9৫5) ব্যর্থ হয়ে গেল এবং অনেক ধর্মঘট হল। কিন্তু 
আমোরকার শ্রামকদল আঁধকতর শীন্তশালী ও সংঘ-সচেতন হয়ে উঠল এবং একটা নূতন ভাবধারায় 
অনূপ্রাণিত হল। শ্রামক-সংঘের (180০ [01010175) সভ্যসংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। অর্থ- 
নৌতক সংস্থার পুনরুল্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো 'শিল্প-বাণিজ্যের মালিকগণ আঁধকতর 
মারমূখো হয়ে উঠল ও রুজভেল্টকে প্রাতরোধ করল। জাতীয় পৃনরুখান আইন (৪0০751 
[২৪০০৮০: 4800 ও কাষিসংক্রান্ত-সামঞ্জস্য বিধান আইন (42100160191 4১010507017 
£00 নামক রুূজভেম্ট কর্তৃক 'বাঁধবদ্ধ প্রধান ধারা দুটির কার্ষকরী উপধারাগুলির প্রায় সব- 
কঁটিকেই সর্বপ্রধান বচারালয় (51179171 00810 শাসনতন্মবিরোধী বলে ঘোষণা করাতে সেগুলো 
অকেজো হয়ে গেল। এভাবেই রূজভেল্টের 'নবাঁবধান' (০ 10991) ব্যর্থ হল। 

১৯৩৬ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে রুজভেল্ট 'চ্বতায় বারের মতো প্রোসডেন্ট "নর্বাচিত 
হলেন। বড়ো বড়ো 'শজ্পবাঁণিজ্য প্রাতিদ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ্বন্য এখনও চলছে । কংগ্রেস আর এখন 
তাঁর প্রভাবের আওতায় নেই, বহু ব্যাপারেই কংগ্রেস তাঁর বিরোধিতা করছে। 


৯৯১৩ 
পালামেণ্টশ রশাতর ব্যথতা 


৬ই আগস্ট, ১৯৩৩ 


সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটেছে আমরা তার একটু 1বশদ আলোচনাই করলাম; আমাদের 
এই পাঁরবর্তনশশল জগৎকে এখনকার 'দনে রূপ দিচ্ছে যে-সব শান্ত এবং প্রবৃত্তি, তারও অনেক- 
গুলোর কথা বিচার করে দেখলাম। এর মধ্যে ষে তথ্যগুলো বড়ো হয়ে চোখে পড়ে তার মধ্ো 
দুটি বস্তু আছে-তাদের নাম আমি আগেই করোছি, তবু তাদের নিয়ে আরও একটু আলোচনা 
করা দরকার। এই দুটির একাঁট হচ্ছে যুণ্ধোত্তর যূগে শ্রামক আন্দোলন এবং প্রাচশন ধরণের 
সমাজতন্ের বার্থতা; অন্যট হচ্ছে পার্লামেন্টদের ব্র্থতা বা বলহানি। 

১৯১৪ সনে বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল, শ্রামক সংগঠনগুলোর শাস্তও তখন হাস পেয়ে 
গেল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে টুকরো হয়ে গেল_এর কথা তোমাকে বলোছ। এর মূলে 
ছিল যুদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাব; সে সময়ে মানূষের মনে একটা হিংম্র জাতীয় উন্মাদনা জেগে 
ওঠে, ক্ষাণক একটা উল্মস্ততা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে" গত চার বছরে আবার আরেকটা ব্যাপার 
ঘটেছে, সেটা এর চেয়ে একেবারেই অন্য বস্তু, এবং এর চেয়েও বোঁশ শেখবার 'জানিস তার মধ্যে 
আছে। এই চার বছর ধরে পৃথিবী জুড়ে চলছে বাণিজ্য-সংকট; ধনিকতন্ঘশ পৃথিবশর ইতিহাসে 
এত বড়ো সংকট আর কখনও দেখা যায় 'নি। এরই ফলে শ্রামকদেরও দৈন্য আর দুর্দশা দিন 
দিন বেড়েই চলেছে । অথচ এই সংকটের আঘাতে শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে কোনো সত্যকার 
বিপ্লব-চেতনা জেগে ওঠে নি; সর্বঘ এবং ব্যাপকভাবে তো নয়ই। বিশেষ করে ইংলণ্ডে এবং 
যান্তরাম্ট্রে এর কোনোই আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। 

পুরোনো ধরনের ধাঁনকতন্দমের ভাঙন ধরেছে, সেটা সুস্পন্ট। বাইরে থেকে দেখে যতদূর 
মনে হয়, পৃথিবীর অবস্থাটা সমাজতল্লী রীতি প্রবর্তনের সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
সে পাঁরবর্তন সবচেয়ে বোশ কামনা করবার কথা যে মানুষদের, মানে শ্রামকরা তাদেরই আঁধকাংশের 
মনে বিপ্লব ঘটাবার কোনো ইচ্ছা নেই। এদের চেয়ে বরং বিস্লব-কামনা বোঁশ প্রথর দেখা যাচ্ছে 
আমোঁরকার রক্ষণপল্থী কৃষকদের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে প্রায় সব দেশেরই নিম্নতর মধ্যাবন্ত শ্রেণদের 
মধ্যে; শ্রীমকদের তুলনায় এদেরই আগ্রহ-উদ্ম অনেক বোশি। সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে এটা 
জর্মীনতে; কিন্তু এর সাক্ষাৎ ইংলণ্ডে, য্তরাম্ট্রে, এবং অন্যান্য দেশেও পাচ্ছি, অবশ্য কিছ্‌ কম 
পরমাণে। আগ্রহের মান্রার ভফাৎ এদের মধ্যে আছে, তার কারণ এদের প্রত্যেকের জাতিগত 
বিশেষত্ব; সংকটের রুপ সকল দেশে সমান নয়, সেটাও এর একটা হেতু। 

য্দদ্ধের পর প্রথম কটা বছর শ্রামকদের মধ্যে যে উগ্র আগ্রহ, যে িস্লববূদ্ধি দেখোছলাম, 
সেটা গেল কোথায়? শ্রামকরা কেন এমন নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেছে, ভাগ্যে যা আছে তাকেই 
বিনা তর্কে মেনে নিতে রাজি হয়ে যাচ্ছেঃ জরশীনর সোশ্যাল ডেমোক্লাট দল কেন আত্মরক্ষার 
একট; চেষ্টাও না করে ভেঙে পড়ে গেল, নাধাসরা তাদের চূর্ণ করে দিচ্ছে দেখেও তার প্রাতবাদ 
মাত করল না? ইংলণ্ডের শ্রামকরা কেন এমন নরমপল্থশ আর প্রর্গাতাবরোধণ হয়ে উঠেছে? 
আমোরকার শ্রামকরা সে বিদ্যায় কেন এদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে? অনেকে শ্রামক-ন্লেতাদেরই দোষ 
দেন; বলেন তারা অক্ষম, তারাই শ্রামক শ্রেণর প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তাদের অনেকে 
সতাই এই দোষে অপরাধশী সন্দেহ নেই; এরা সুবিধা পেলেই দলত্যাগ করছে, শ্রমক আন্দোলটাকে 
নিজেদের ব্যান্তগত স্বার্থাসাদ্ধর একটা সোপানস্বরূপ ব্যবহার করছে-এটা খুবই দুঃখের কথা। 
মানদষের প্রত্যেক কাজে প্রত্যে ব্যাপারেই সাবিধাবাদীদের দর্শন মেলে; কিন্তু যেখানে সেই 
স্দীবধাবাদের মানে হচ্ছে পদাপিষ্ট দর্দশাক্রিষ্ট লক্ষ কোটি মানুষের আশা আদর্শ আর আত্মোৎ- 


পা্লামেপ্টী রীতির ব্যর্থতা ৯০৯ 


সর্গকে নিজের ব্যান্তগত লাভের জন্য কাজে লাগিয়ে নেওয়া, মানুষের ইতিহাসে তার চেয়ে বড়ো 
দুর্ভাগ্যের কাহনী বেশি নেই। 

নেতাদের হয়তো দোষ আছে। কিন্তু নেতারা তো বর্তমান অবস্থারই সৃষ্টিমানত। সাধারণত 
দেখা যায়, দেশের প্রকৃতি অনুসারে যেমন শাসক তার উপযুন্ত তেমনিতর শাসকই তার ভাগ্যে 
এসে জোটে; আন্দোলনের নেতা হয়ে বসেন যাঁরা, বিশ্লেষণ করলে শেষপর্যন্ত দেখা যাবে ফলেই 
আন্দোলনের সত্যকার কামনা তাঁদেরই মধ্যে রূপ পাঁরগ্রহ করেছে। আসল কথা, এই-সব সাম্াজ্য- 
বাদ দেশের শ্রামক নেতারা বা তাঁদের অনগামীরা, কেউই এ'রা সমাজতন্তবাদকে একটা জশবন্ত 
মতবাদ বলে গ্রহণ করেন নি, আবিলম্বে একে আয়ত্ত করা চাই এমন কামনাও তাঁদের মনে জাগে 
খন। এদের উচ্চারত সমাজতন্্বাদ ধনিকতল্্ী ব্যবস্থার সঙ্গে বড়ো বোঁশ জাড়য়ে পড়োছিল, 
মিশে গিয়েছিল। উপনিবেশে যে শোষণ চলছে তার লাভের একটা ক্ষুদ্র অংশ এদের হাতেও 
এসে পেশছত; জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করবার ব্যাপারে এরা সেই ধানিকতন্্ের আঁম্তত্বের উপরেই 
ভরসা করে থাকত। সমাজতন্মবাদ এদের পক্ষে হল একটা দূরবতাঁ আদর্শ, একটা ম্বপ্নের 
স্বর্গলোক,স্-সে ভাবধ্যতের বস্তু, বর্তমানের নয়। স্বর্গের সেই প্রাচীন কজ্পনারই মতো এর 
নামটাও হয়ে উঠল ধনিকতন্মীদেরই স্বার্থাসাম্ধর উপায়। 

এইজন্যই এই-সমস্ত শ্রীমক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সোশ্যাল ডেমোক্লাট দল, দ্বিতীয় 
আল্তর্জাতিক, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রাতষ্ঠানরা সকলেই শুধু সংস্কার-সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যাপার নিয়েই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে রইল, ধাঁনকতন্মের কাঠামোর গায়ে কোথাও এতটুকু হস্তক্ষেপ 
করল না। এদের সে আদর্শবাদ কোথায় হারিয়ে নিশ্চহ হয়ে গেল; এরা ক্রমে পারপত হল 
শুধু বিরাট বিরাট দপ্তরপল্থী প্রাতজ্ঠানে, তার প্রাণ বলে ছু নেই, বিরাট দেহটার কোথাও 
এতটুকু সত্যকার শান্ত নেই। 

নবজাত কমিউীনস্ট দলের অবস্থা ছিল অন্যরকম। শ্রামকদের অন্য একটি নৃতন বাণী 
এরা বহন করে এনোছিল, তাদের জাবনযান্রার সঙ্গে তার যোগ অনেক বেশি, তার আহ্বানের 
জোরও অনেক বেশি প্রচণ্ড । সে বাণীর পিছনেও ছিল একটি চিত্তাকর্ষক পশ্চাৎপট- সো ভিয়েট 
ইউনিয়নের উজ্জল দ্টান্ত। অথচ তবুও এই আহবানে সাড়া প্রায় 'মিললই না। ইউরোপ 
বা আমোরকার শ্রীমক জনসাধারণ এর 'দকে আকৃষ্ট হল না। ইংলশ্ডে এবং যুস্তরাম্মে এর প্রতিষ্ঠা 
আশ্চর্যরকম অঙ্প। জর্মীনতে এবং ফ্রাল্দে কিছন্টা প্রতিষ্ঠা এর মিলল; কিন্তু জর্মীনতে অন্তত 
তার দরুন 'সাদ্ধলাভ এর কা সামান্য ঘটল তার বিবরণ আমরা দেখোঁছ। আন্তর্জাতিক 'বিস্তাতর 
দিক থেকে দুটি প্রকাণ্ড পরাজয় এর ঘটেছে, একবার চনে ১৯২৭ সনে, আর একবার জর্মীনতে 
১৯৩৩ সনে। অথচ এই বাঁপজ্য-মন্দার যুগে, ষখন পাথবীতে বারবার করে সংকট ঘটছে, 
শ্রীমকরা অল্প মাইনে পাচ্ছে, বেকার হয়ে থাকছে, এই সময়েও কাঁমউীনস্ট দল কিন করে উঠতে 
পারল না কেন? কেন, সেটা বলা শন্ত। কেউ কেউ বলেন, এর জন্য দায়ী শুধু তাদেরই চালের 
ভুল, কর্মনশীতর ভূল পদ্থা। অন্যরা বলেন, কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের সম্পর্ক 
বড়ো বৌশ 'নাবড় ছিল; তাই ধতথানি আন্তর্জাতিক রূপ এদের কর্মনীতির থাকা উচিত ছিল 
সেটা হয় নি, সে কর্মনীতির মধ্যে অনেক বোঁশ পাঁরমাণে আত্মপ্রকাশ করেছে সোভিয়েটেরই নিজস্ব 
জাতীয় কটনীতি। হতে পারে, কল্তু তবুও একে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে মনে করা 


কঠিন। ৃ 
কমিউনিস্ট দল বলতে যা বোঝায়, শ্রমকদের মধ্যে তার তেমন প্রাতন্ঠা ঘটল না। কিন্তু 
কাঁমউনিজমের মতবাদগুলো ব্যাপকভাবেই ছাড়িয়ে পড়ল, [বিশেষ করে বাদ্ধজীবী শ্রেণীদের মধ্যে। 
পৃথিবীর সরবত, এমনাক ধানকতল্মের যারা সমর্থক তাদের মনেও, একটা প্রত্যাশা বা একটা ভর 
জেগে উঠেছিল, এই সংকটের ফলে হয়তো কাঁমউনিজ্‌মের প্রাতষ্ঠাই অপাঁরহার্য হয়ে দাঁড়াবে 
পুরোনো ধরনের ধনিকতল্মের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, একথা সকলেই কৃঝতে পারাঁছল। 
গনজস্ব ধনসংগ্রহের এই রাত, বান্তগত লাভাম্বেষণের এই নীতি, যার কোথাও কোনো সুসংহত 
পারিকজ্পনা নেই, অপচয় বিরোধ আর থেকে থেকে সংকটের আবির্ভাবই যার বিশেষত্ব, একে এবার 


৯০২ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


যেতেই হবে। এর জায়গ্গাতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কোনো প্রকারের একটা সূপারকল্পিত সমাজ- 
তল্মণ ব্যবস্থা বা সমবায়-ব্যবস্থা। তার মানে এ নয় যে শ্রমিক শ্রেণীর জয়ও হতেই হবে; কারণ 
মালিক শ্রেণীদের কল্যাণার্থেই একটা আধা-সমাজতন্ঘী রূপ 'দয়েও রাম্রকে গড়ে নেওয়া যায়। 
রাষ্ীয়ত্ত সমাজতন্ আর রাস্ট্রায়্ত ধনিকতন্ন আসলে প্রায় একই বস্তু; আসল কথাটা হচ্ছে, সে 
রাষ্মীকে চালাচ্ছে কে, তার থেকে লাভই বা হচ্ছে কার_ সমগ্র সমাজের, না বিশেষ একটা মালিক 
শ্রেণর। 

বাদ্ধজীবীরা এই-সব তর্কাবতর্ক করতে লাগলেন; এঁদকে পাশ্চান্তয জগতের 'শিজ্পতম্মী 
দেশগুলোতে 'নিম্পতর মধ্যাবত্ত শ্রেণীরা বা ক্ষুদে বৃর্জোয়ারা কাজে নেমে গেল। এই শ্রেগী- 
গুলোর মনে একটা অস্পম্টরকম ধারণা 'ছল যে ধাঁনকতন্্ বা ধানকতন্ীরা তাদের শুষে নিচ্ছে, 
এদের বিরুদ্ধে কিরকম একটা বিদ্রোহের ভাবও তাদের মনে 'ছিল। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশী 
ভয় করত তারা শ্রমিক শ্রেণীকে, কাঁমউনিস্টরা যাঁদ ক্ষমতা দখল করে বসে, তখন কী হবে? এই-যে 
ফ্যাসজমের ঢেউ জাগল, ধনিকরা সাধারণত এর সঙ্গেই একটা 'মিটমাট করে নিল; কারণ তারা 
বুঝতে পারছিল কমউনিজ্‌মের প্লাবনকে ঠোঁকয়ে দেবার এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। 
কামউাীনজমের ভয়ে যারা সন্দ্স্ত হয়ে উঠোঁছল, ক্রমে ক্রমে তাদের প্রায় সকলেই এসে এই ফ্যাসিজমের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করল। এইভাবে, যেখানেই ধাঁনকতল্ল বিপন্ন হয়ে পড়েছে, কমিউনিজ্‌মের 
আ'ঁব্র্ভাব বা তার সম্ভাবনাকে আসন্ন বলে জেনেছে, সেখানেই ফ্যাসজ্‌ম্‌ অঞ্প বা বিস্তর পাঁরমাণে 
প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে । এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে পার্লামেন্টী শাসনরীতি ভেঙেচুরে খান খান 
হয়ে পড়ে যাচ্ছে। 

চিঠর শগোড়াতে 'দ্বতীয় যে বৃহৎ ব্যাপারাটর কথা বলেছিলাম, এই থেকেই তার কথাও 
এসে পড়ছে : সে হচ্ছে পালামেন্টগুলোর ব্যর্থতা বা বলহানি। গিক্‌টেটার শাসন এবং প্রাচীন- 
ধরনের গণতল্তের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আগের চিঠিগুলোতে অনেক কথা তোমাকে বলোছ। এটা খুব 
স্পম্ট হয়ে দেখা 'দিয়েছে রাশিয়াতে, ইতালিতে, মধ্য-ইউরোপে। জর্মীনতেও এখন এর প্রকাশ দেখা 
যাচ্ছে; সেখানে নাৎসীরা শাসনক্ষমতা দখল করে বসবার অনেক আগেই পার্লামেপ্টী শাসন ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়োছল। আমরা দেখোঁছ য্্তরাম্টেও প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের হাতে কংগ্রেস একেবারে 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে । ফ্রান্স এবং ইংলন্ডে পর্য্ত এই ব্যাপার দেখা 'দিয়েছে; ইউরোপের 
মধ্যে এই দুটি দেশেই গণতন্ত্র সবচেয়ে দীর্ঘাদন এবং সবচেয়ে দূড়প্রাতণ্ঠ হয়ে 'টিকে ছিল। 
ইংলণ্ডের অবস্থাটা দেখা যাক। 

ইংরেজদের কাজকর্মের রীতি-নশীত ইউরোপ মহাদেশের রশীতনীতির চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরাঁত ॥ 
এরা সবসময়েই পুরোনো ঢংটাকে লোকচক্ষে 'টাকয়ে রাখতে চেম্টা করে; তার ফলে দেশের মধ্যে 
কোথাও পারবর্তন ঘটেছে সেটাও বাইরে থেকে বশেষ বোঝা যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে যে 
দেখছে তার মনে হবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আগে যেমন ছিল এখনও তাইই আছে। আসলে কিন্তু 
এর পরিবর্তন হয়েছে অনেকখানি । আগের 'দনে হাউজ অব কমন্‌স্‌ সরাসরিই কর্তৃত্ব করত; তার 
সাধারণ সভ্যদেরও কথার অনেকখানি দাম 'ছিল। আর এখন মন্মীসভা বা সরকারপক্ষই 
প্রত্যেকটি বৃহৎ ব্যাপারে 'সিম্ধান্ত স্থির করেন, হাউজ অব কমন্স শুধু সে 'সিম্ধাল্ত সম্বন্ধে 
“হাঁ” বা 'না' বলবার আঁধফারণী। অবশ্য 'না' বলে সরকারপক্ষকে গদ থেকে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা 
তার আছে; 'কিচ্তু সেটা একটা আঁতি প্রচণ্ড ব্যাপার। অতদূর যেতে হাউজ প্রায়ই চায় না, কারণ 
সে করতে গেলে নানারকম হাঞ্গামার সূন্টি হবে, নূতন করে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত করতে 
হবে। কাজেই সরকারপক্ষের যাঁদ হাউজ অব কমনূসের মধ্যে একটা সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে সে' 
প্রায় যা তার ইচ্ছা তাইই করে বেড়াতে পারে, তান্ন সে কাজে হাউজের সম্মতি আদায়' করতে পারে 
এবং এইভাবে সে কাজটাকে আইনসঞ্গত করে নিতে পারে। অতএব দেখছ সাত্যকার ক্ষমতা 
বাবস্থাপক সভার হাত থেকে স্খলিত হয়ে শাসনাবভাগের হাতে চলে গিয়েছে, এখনও যাচ্ছে। 

তার উপরে আবার, পার্লামেশ্টের কাজের চাপ আজকাল এত বেড়ে গেছে, এত অসংখ্য 
জাঁটল সমস্যার সমাধান তাকে করতে হচ্ছে, যে পার্লামেন্টে কাজের একটা নূতন রীতিই এখন 


পালামেন্টী রখীতির ব্যর্থতা ৯০৩ 


দাঁড়য়ে গেছে : যে-কোনো ব্যবস্থা বা আইনের শুধু মূল নীতিগুলোই পালণমেণ্ট নিজে স্থির 
করে দিচ্ছে, খংাটনাটগুলো সম্পূর্ণ করে নেবার ভার ছেড়ে দিচ্ছে শাসনাবভাগের বা তার বিশেষ 
কোন্দে শাখা-বিভাগের হাতে। এর ফলে শাসনাঁবভাগের হাতে বিপুল ক্ষমতা এসে পড়েছে, 
সংকটের মৃহূর্তে সে এখন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতোই কাজ করতে পারে। রাম্মের 
বৃহত্তর কার্ধাবলশর সঞ্চে পার্লামেপ্টের সম্পর্ক এইভাবে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এঁর' 
প্রধান কর্তব্য এখন কমতে কমতে এসে দাঁড়য়েছে শুধু সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করা, 
গ্রশন এবং তথ্য জিজ্ঞাসা করা, আর সরকারপক্ষ সাধারণ যে নাতি ধরে চলেছেন তাকে শেষ- 
পর্যন্ত অনুমোদন করা। হ্যাক়্্ড জে লাকি বলেছেন : “আমাদের রাষ্টীব্যবস্থাটা এখন পাঁরণত 
হয়েছে শাসনাবভাগের িকূটেটারতে; পার্লামেন্ট বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়েই সে যা একটু 
সংষত হয়ে থাকছে।” 

১৯৩১ সনের আগস্ট মাসে শ্রামক মন্ত্রীসভা হঠাৎ ভেঙে গেল; এমন অল্ভূত 
উপায়ে এটা ঘটানো হল যে তাই থেকেই বোঝা যায় পার্লামেন্টের এ-ব্যাপারে হাত 
কত সামান্য ছিল। সাধারণত ইংলশ্ডে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে, হাউজ অব কমন্সে সে ভোটে 
হেরে গেছে বলে। ১৯৩১ সনে হাউজের সামনে কোনো কথাই তোলা হল না এ 'নয়ে, ক 
ঘটছে তাও কেউ জানত না, ক্যাবনেটের নিজের সভ্যদেরও অনেকেই নয়। প্রধানমন্মশ র্যামজে 
ম্যাকডোনাল্ড অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে খানিক গোপন পরামর্শ করলেন; এ'রা 'গিয়ে 
রাজার সঙ্গে দেখা করলেন; তার পরই ব্যস, পুরোনো মন্ত্রীসভা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, নূতন 
একটি মন্ত্রীসভার নাম সংবাদপন্লে ঘোষণা করে দেওয়া হল! পুরোনো মন্ত্রীসভার কোনোকোনো 
সভ্য সংবাদপন্র পড়েই এই-সব ব্যাপারের কথা প্রথম জানতে পারলেন। এর সমস্তটাই অত্যন্ত 
অস্বাভাবক এবং অত্যন্ত গণতল্লাবরোধী ব্যাপার; শেষপরন্তি হাউজ অব কমনস্‌ এটাকে 
অনুমোদন করোছিল, 'কন্তু তাই বলেই সেকথাটা মিথ্যা হয়ে যাবে না। গণতন্ত্র নয়, এটা ছিল 
ডকৃটেটার শাসনের রাঁতি। 

শ্রামক মল্নশসভা রাতারাতি সরে গিয়ে তার জায়গাতে এল একটি “জাতীয় মন্ত্রীসভা"; 
রক্ষণশলদের হল তাতে প্রাধান্য, এবং জনকয়েক উদারনৈতিক ও শ্রমিকদলের লোক এই দলে 
ভাঁড়য়ে দিয়ে এটাতে জাতীয় রং ফলানোর চেম্টা করা হল। যাঁদও শ্রামকদল র্যামজে 
ম্যাকডোনাল্ডকে দল থেকে বাহত্কৃত করে, নেতার্‌্পে মেনে নিতে অস্বীকার করল, তবু নিই 
রইলেন প্রধানমন্ত্র। “জাতশয় সরকার বলতে শুধু বোঝায় এমন একটা সরকারকে, ষার মধ্যে 
বিভ্তশালশ শ্রেণীরা, সম্পার্তর মালিকরা, সকলেই' তাদের মধ্যেকার মতাঁবরোধ পরিত্যাগ করে 
এসে একপ্িত হয়েছে, সমাজতন্পশী পাঁরবর্তনকে ঠৌকয়ে দেবার জন্য । সে সমাজতন্ত্রী পাঁরবর্তন 
অত্যন্ত বেশি ব্যাপক হয়ে পড়বে, মালিক শ্রেণীদের প্রতিষ্ঠাকে (বিপন্ন করে তুলবে, বা তাদের 
উপরে অতান্ত ভারী একটা বোঝা চাঁপয়ে দেবে এই আশঞকা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই হয় 
এই ধরনের জাতাঁয় সরকারের সূষ্টি। ১৯৩১ সনের আগস্ট মাসে ইংলশ্ডে এই অবস্থাই 
দাঁড়য়েছিল : এমন একটা সংকটের সূম্টি তখন হল যার ধাক্কায় শেষপর্যন্ত পাউণ্ড সোনা থেকে 
ণবচ্যুত হয়ে পড়ল; এবং এরই প্রাতীক্রিয়া হিসাবে ধাঁনকতন্ীরা তাদের সবখানি শান্ত 'নয়ে দল 
বে'ধে দাঁড়াল সমাজতন্পকে রূখবার জন্য। মধ্যাবত্ত শ্রেণীভুন্ত জনসাধারণকে এরা ভয় দেখাল, 
শ্রামকরা যাঁদ জেতে তবে তাদের যার যা 'কিছু সণ্টয় আছে সমস্তই হাতছাড়া হয়ে 'ষাবে। 
এই ভয়ে এই ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণী একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল, জাতীয় সরকার 'বিপূল 
ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ম্যাকডোনাল্ড আর তাঁর দলবলরা লোককে বোঝালেন এই 
জাতীয় সরকার ষদি না থাকে তবে কাঁমউনিজ্‌মের হাত থেকে দেশের আর অব্যাহতি নেই। 

এমান করে ইংলণ্ডেও পুরোনো দিনের গণতল্তে ভাঙন লেগেছে, পার্লামেন্ট 'দিন দিন 
ক্ষণপ্রাণ হয়ে পড়ছে। মান্ষকে উত্তোজত উম্মন্ত করে তোলে এমন কোনো গভীর সংকট, 
যেমন ধর্ম নিয়ে বিরোধ, বা জাত এবং গোচ্ঠীগত বরোধ (আর্য জর্মন বনাম ইহাদি), 
সর্বোপরি অর্থনৈতিক বিরোধ আছেদের আর নেইদের মধ্যে), যখন এসে উপাস্থত হয়, তখনই 


৯০৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


গপতল্তের গাঁড় উল্টে পড়ে যায়। আয়াল্যান্ডের কথা মনে করে দেখো : ১৯১৪ সনে যখন 
আল্স্টার আর বাকি আয়াল্যান্ডের মধ্যে ধর্ম ও জাতিগত বিরোধ শুরু হল, 'ন্রটেনের রক্ষপপন্থী 
দল পার্লামেন্টের 'সিম্ধান্তও মেনে নিতে সাফ অস্বীকার করে বসল, এমনাক গৃহযৃন্ধেও উস্কানি 
দিতে লাগল। এইই হয়; বাইরের দৃষ্টিতে যেটা গণতন্ত্রী রীতিপদ্ধাত সেটা 'দয়ে বতক্ষণ মালিক 
শ্রেণণদের প্রয়োজন [সিদ্ধ হচ্ছে ততাঁদন তারাও নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার খাতিরেই একে বাবহার 
করতে থাকে। কিন্তু সে-গণতল্ল খন ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের যে-সব বিশেষ সূযোগ-সৃবিধা আর স্বার্থ 
আছে তার পরিপন্থী হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই তারা তাকে পাঁরত্যাগ করে, ডিক্‌টেটার রীতনশীত 
প্রতীম্ঠত করে দেয়। ভাঁবধ্যতে কোনোঁদন '্রাটিশ পার্লামেন্টের আঁধকাংশ সভ্য ব্যাপক সামাজিক 
পাঁরবর্তন সাধনের স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করে বসবে এমন হওয়া ছুই অসম্ভব নয়। সোঁদন 
যদি সেই সংখ্যাগারঘ্ঠ দল কায়েমী-স্বার্থের উপরে আঘাত হানতে চেস্টা করে, তবে সে স্বার্থের 
মাঁলকরা হয়তো খোদ পার্লামেন্টকেই অগ্রাহ্য করে চলবে, বা তার সে সম্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশে 
বিদ্রোহ পর্য্ত উস্‌কে তুলতে চেষ্টা করবে_-১৯১৪ সনে আলস্টারের ব্যাপার নিয়ে ঠিক তাইই 
তারা করেছিল। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, পার্লামেপ্ট এবং গণতন্ত্র যতক্ষণ বর্তমান অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখবার 
সহায়ক, ততক্ষণই শুধু মালিক শ্রেণীরা তাকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। অবশ্য এই গণতল্ম 
সত্যকার গণতন্ত্র নয়; এ শুধু গণতন্ল-বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণতন্ত্রী মতামতের 
অপব্যবহার। আজ পর্য্ত পাঁথবীতে সত্যকার গণতন্্ প্রতিষ্ঠার অবসর আসে নি. করণ 
ধাঁনকতল্ন আর গণতন্পের মধ্যে মূলতই একটা বিরোধ রয়েছে। গণতল্লের যাঁদ কোনে অর্থ থাকে 
তবে সে অর্থ হচ্ছে সাম্য; কেবল ভোট দেবার সমান আধকার নয়, অর্থনৌতিক এবং সামাজিক 
জীবনেই সকল মানুষের সমান আঁধকার। আর ধাঁনকতল্ হচ্ছে 'ঠক তার 'বিপরীত; সেখানে 
অর্থনৌতক ক্ষমতাটা অল্প কজন লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে। তারা নিজেরা একটা 'বশেষ সৃবধার আসন দখল 
করে বসে আছে, সেই আসনকে নিরাপদ রাখবার জন্যই তারা আইন তোর করে; সে আইন যে 
ভাঙবে সেই গণ্য হবে আইন এবং শৃঙ্খলার বিঘ্যকারী বলে, সমাজের কাছে সে শাস্ত পেতে 
বাধা । এই বাবস্থার কোনোখানেই সাম্যের স্থান নেই; মানুষকে যেটুকু ম্বাধীনতা এখানে দেওয়া 
হয় তারও সীমা ধাঁনকতন্মী আইনকানুনের দ্বারাই 'নার্দন্ট; সে আইনের একমান্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ধাঁনকতল্মকে 'টাকিয়ে রাখা । ট 

ধাঁনকতন্ত আর গণতন্দের মধ্যে এই বিরোধ এদের প্রকৃতিগত এবং চিরন্তন বস্তু; 'বিভ্রান্ত- 
কারণ প্রচারবাণী আর পার্লামেন্ট ইত্যাঁদ গণতল্মের বাহ্যক অনুষ্ঠান 'দয়ে একে অনেকসময়ে 
প্রচ্ছন্ন করে রাথা হয় মালিক শ্রেণীরা অন্যান্য শ্রেণীদের দিকে এক আধ টুকরো রুটি ছংড়ে 
ফেলে দেয়, তাই দিয়েই তাদের অস্পাবিস্তর সন্তুষ্ট করে রাখে। কিন্তু তার পর এমন একটা 
সময় আসে যখন তাদের হাতেও আর ছংড়ে দেবার মতো রুটি অবাশিষ্ট নেই, এই দূই দলের 
মধ্যে বিরোধটাও তখন চরমে ওঠে, কারণ এবার সংগ্রাম আসল 'জিনিসটিকেই নিয়ে, রাষ্ট্রের অর্থ- 
নৌতক আধিপত্য নিয়ে। সেই অবস্থাঁট যখন আসে, তখন ধনিকতন্মের সমর্থকরা, যারা এন 
দিন বহু বিভন্ন দলকে নিয়ে খেলা করে এসেছে, সবাই মিলে একন্ দল বেধে দাঁড়ায়-_-তাদের 
সকলেরই সকল কায়েমী-স্বার্থের যে বিপদ আসম্ন হয়ে উঠেছে তাকে রুখতে চেস্টা করে। উদারপল্ধশ 
দল এবং এদের অনুরূপ সব দলই অন্তাহত হয়ে যায়; গণতাল্লিক অন্ষ্ঠান্প্রীতিষ্ঠানগৃলিকেও 
বাতিল করে দেওয়া হয়। ইউরোপ আর আমোরকাতে এখন এই অবস্থাঁটই এর উপাস্থত 
হয়েছে; ফ্যাসজ্‌ম এই অবস্থাটিরই প্রতীক--আধিকাংশ দেশই কোনো না কোনোর্পে সে 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে বসেছে। শ্রামক শ্রেণীকে সবর এখন 'নিছক আত্মরক্ষার জন্যই লড়তে হচ্ছে, 
ধাঁনকতন্ তার সবখানি শান্ত সংহত করে রুখে দাঁড়য়েছে, তার সে নূতন এবং প্রবল সংহাতির 
সঙ্গে যৃম্ধ করবার মতো শীল্ত শ্রামক শ্রেণীর নেই অথচ আশ্চর্যের কথা, সে ধনিকতল্ম নিজেও 
টলমল করছে, নৃতন জগতের সঙ্গে গিিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এটা প্রায় নাণ্টত, 
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এবারকার এই যুদ্ধের পরে যাঁদ সে বে'চেও থাকে, তাও সে থাকবে অনেকখানি পারবার্তত এবং 
অনেকখানি কঠোরতর রূপ 'নয়ে। এবং সেটাও আবার স্বভাবতই হবে এই দশর্ঘ সংগ্রামেরই 
আরেকটি নূতনতর অধ্যায়ের সূচনামাত্। ধনিকতন্মের রূপ যে দেশে যেমনই হোক না কেন, তার 
আমলে যে শিল্পপ্রচেক্টা, মানুষের যে জীবনধারা আধুনিক কালে চলেছে, তার সমস্তটাই একটা 'বিল্লাট 
ব্রণক্ষেত্র : যেখানে দুই পক্ষের বাহিনীর মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম চলেছে। 

অনেকে ভাবেন, অল্প কয়েকজন করে বিচক্ষণ ব্যান্তর হাতে যাঁদ এক-একটা দেশের শাসন- 
কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হত, তবে এই সমস্ত অশান্তি বিরোধ ও দুঃখ কস্ট কিছুই আর পাঁথবাঁতে 
খাকত না। ভাবেন, এই সমস্ত-কিছুরই মূলে রয়েছে শুধু রাজনীতাঁবদ আর রাম্ম-ধুরম্ধরদের * 
বোকামি বা বজ্জাতি। এদের ধারণা, সাধু পুরুষরা যাঁদ শুধু একবার এসে একন্স হন, তবে 
নীতিপূর্ণ উপদেশ 'দিয়ে এবং তাদের রশীতনীতির ভুল কোথায় সেটা দোখয়ে দিয়েই এই দুব্ত্দের 
এ*রা অনায়াসে শুধরে নিতে পারতেন। কিল্তু এটা একটা অতান্ত ভুল ধারণা; দোষ মানুষের নয়, 
দোষ হচ্ছে ব্যবস্থার_-এই ব্যবস্থাটাই ভুল। সে ব্যবস্থা যতাঁদন 'টিকে থাকবে, ততাঁদন এই 
লোকগুলোও এখন যেমনভাবে চলছে তেমনিভাবেই চলতে বাধ্য হবে। একটা জাতির উপরে 
আরেকটা বিদেশী জাতি এসে রাজত্ব করে; একই জাতির মধোও একটা অর্থনোতিক শ্রেণী অন্য 
শ্রেণীদের উপরে প্রভৃত্ব করে। কিন্তু যেখানেই একটা দল এইভাবে একটা প্রতুত্ব বা প্রাতন্ঠার 
আসন দখল করে বসেছে, সেইখানেই দেখা যাচ্ছে আত্মপ্রবপ্টনা এবং ভণ্ডাঁমর ক্ষমতা এদের 
অসাধারণ- যান্ততর্ক 'দয়ে নিজেকেই এরা বুঝিয়ে দেয়, যে বিশেষ সুযোগগুলো তারা ভেগ 
করছে সেগ্‌লো তাদেরই বিশেষ গৃণপনার ন্যায্য পৃরস্কার মান্। এই কথাতে যাঁদ কেউ আপাত 
করে, তবেই বুঝতে হবে সে ব্যাস্ত একটা অত্যন্ত পাঁজ ছঠচো বদমায়েস লোক; সমাজের গোছানো 
ঘরকে অগোছালো করে দেওয়াই তার মতলব । প্রভুত্ব আধকার করে বসেছে যে মানুষের দল, তার 
সে সুযোগ-স্বাবধাগুলো সে অন্যায় .করে ভোগ করছে, সেগ্লো তার শান্তাশম্টভাবেই ছেড়ে 
দেওয়া উচিত, এমন কথ্য তাকে বিশ্বাস করানো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এক আধজন 
ব্যন্তকে হয়তো-বা একথা বোঝানো যেতে পারে, গেলেও সে আত কচি; কিন্তু দলসুম্ধকে? 
কিছুতেই না। অতএব বাধে সংঘাত বাধে সংগ্রাম, আসে বিস্লব, মানুষের উপরে নেমে আসে 
দুঃখ আর দুর্দশার অফুরল্ত বর্ষণ। 


১৯৪ 
পৃথিবশর দিকে একটা শেষ নজর 
ও এই আগস্ট, ১৯৩৩ 


কলম কাগজ আর কালি যতক্ষণ না ফুরোচ্ছে ততক্ষণ চিঠি লেখার শেষ নেই। আর জগতের 
স্বটনা নিয়ে লেখারও কোনোঁদনই শেষ হয় না, কারণ জগৎটা আমাদের ক্রমাগত চলছে তো চলছেই, 
তার পূরৃষ নারী আর শিশুরাও হাসছে কীদছে, পরস্পরকে ভালোবামছে ঘ্‌ণা করছে, পরস্পরের 
সঙ্গে লড়াই করচ্ছে, তারও কোনো অবসান নেই। এই কাহিনী আবশ্রাম বয়ে চলেছে, এর শেষ 
কোনোদিন হবে না। আর এই যে যূগাঁটতে আমরা এখন বাস করছি, এর জাবনধারাও যেন 
আগের চেয়ে ক্রমেই আরও দ্লুততর বেগে ছুটে চলেছে, দ্রুততর হচ্ছে এর পায়ের তাল, একের পর 
এক করে পারবর্তনও ক্রমাগতই ঘটে চলেছে । এর কথা 'লিখতে লিখতে এর অবস্থা আবার বদলে 
বাচ্ছে, আজ যা 'লিখাছি কাল হয়তো সেটা হয়ে যাবে পুরোনো কাঁহনী, বহু দরের খবর, হয়তো 
বা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার । জাবর্নের নদী কখনোই থেমে দাঁড়ায় না; ক্রমাগতই বয়ে 
চলে সে: এক-এক সময় আবার হুড়মুড় করে সামনে ছুটে যায় এখন যেমন যাচ্ছে--তখন তার 
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দয়া নেই মায়া নেই, তার মধ্যে জেগে ওঠে দৈত্যের মতো শান্ত, তার সে স্রোতের মুখে আমাদের. 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা আর কামনা কোথায় তাঁলয়ে যায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র আদ্তত্বগুলো তার কাছে হয় 
একটা নিষ্ঠুর কোতুকের সামগ্রণ, তার সেই উন্মত্ত আবর্ত তৃণখন্ডের মতোই আমাদের 'নিয়ে লোফা- 
লাফ করতে থাকে। উধর্ববাসে তার ধারা ছুটে চলতে থাকে কোথায় কে জানে_ হয়তো গিয়ে 
পেরণছবে একটা পাহাড়ের খাদের গায়ে, তার পর পাথরের ঘায়ে হাজার টুকরো হয়ে চারাঁদকে 
ছিটকে পড়বে; হয়তো বা গিয়ে মশবে অসীম সমুদ্রে : অনন্ত রহস্যময়, ভাষণ গম্ভীর অথচ 
প্রশান্ত, নিত্য পাঁরবর্তনশীল অথচ পাঁরবর্তনহণন সে কালসমদ্্র। 
| যতটুকু কথা তোমাকে লেখবার ইচ্ছা ছিল, বা ষতট:কু লেখা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক 
বোশ কথা আম ইতিমধ্যেই তোমাকে লিখে ফেলেছি। কা করব, কলমটাই ছুটে চলেছে, থামতে 
চায় নি। ইতিহাসের অনন্ত প্রান্তরে আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল, তার শেষ দণর্ঘযান্লাটিও 
আমরা শেষ করেছি। আজকের দিনেই এসে পেশছেছি আমরা, এসে দাঁড়য়োছ আগামী কালের 
দরজায়; অবাক হয়ে ভাবাছ সে কাল যখন আবার আজ হয়ে যাবে তখন তাকে দেখতে কেমন 
হবে কে জানে। এবার একটুখানি থামা যাক, পাথবীর চারাঁদকে একবার চোখ বাাঁলয়ে দেখি। 
কী খবর আছে এই পৃথিবীর আজকের দিনে, এই উীনশ-শো তৌন্রশ সনের সাতই আগস্ট তারিখে ৯ 

ভারতবর্ষে দেখাছ, গান্ধশীজ আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, দণ্ডিত হয়েছেন, যারবেদা জেলে 
ফিরে এসেছেন। আইন-অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হয়েছে, অবশ্য একটু সংযত রূপে॥ 
আমাদের সহকমাঁরা আবার জেলে যাচ্ছেন। আমাদের একজন বার এবং প্রয় সহকমণ যতাণল্দ্ু 
মোহন সেনগুপ্ত এইমান্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, 'ব্রিটিশ সরকারের বন্দী হিসাবেই তাঁর মৃতু 
ঘটেছে। আমারও বন্ধ ছিলেন 'তান, পঁচিশ বছর আগে তরি সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয় হয়, 
তখন আম কেমূত্রিজে নতন গিয়েছি। জীবনের ধারা মিলিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধো, কিন্তু ভারতের 
জনগণের জীবনকে সাঁত্কার জীবন করে গড়ে তোলবার বৈরাট সাধনা আজও সমানেই চলেছে ॥ 
ভারতমাতার হাজার হ্যজার পুত্র আর কন্যা, তাঁর সমস্ত সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাণশান্ততে, এবং 
বহ্ক্ষেত্রে গণেও সর্বোত্তম, তারা পচে মরছে জেলখানায় বন্দীশালায়; যে বর্তমান ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে 
দাসত্বের শৃঙ্খলে বেধে রেখেছে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতেই তাদের যৌবন, তাদের কর্মশান্ত এরা 
নিঃহশেষে ঢেলে দিচ্ছে। এদের এই জীবন, এদেব এই কর্মশন্তি, এ হয়তো গড়ে তোলার কাজেই 
লাগতে পারত, লাগত জগৎকে গঠনের কর্তব্যে : কাজের তো অন্ত নেই এ পৃথিবীতে । কিল্তু 
সে, গঠনের আগে আনতে হবে ধৰংসকে, যেন জমি সাফ হয়ে যায়, নূতন যে ইমারত গড়ে তুলব 
আমরা, তার স্থান হয় তোর। ভাঙা বস্তির মাটির দেওয়ালের মাথায় তো মনোরম অদট্রালিকা গড়ে 
তোলা সম্ভব নয়! ভারতবর্ষে আজ কী অবস্থা চলেছে একাঁটমাত্ কথা থেকেই সেটা ভালো 
বুঝতে পারবে : বাঙলাদেশের কোনো কোনো জায়গাতে মানুষ কী পোশাক পরবে সেটা পর্য্ত 
নাদ্ট হচ্ছে সরকারি হুকুমের দ্বারা, অনারকম পোশাক পরলে তার শাস্তি কারাদণ্ড। চট্টগ্রামে 
বারো বছর বা তার উপরে যাদের বয়স, সেই ছোটো ছোটো ছেলেদের পর্য্ত হেয়তো-বা মেয়েদেরও) 
যেখানেই যাক সর্ব একটা পারিচয়-পন্ন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পূথিবর আর কোথাও, 
এমনকি নাৎসী-শাসত জর্মীনতে, বা শঘুসৈন্য দ্বারা আধিকৃত যুদ্ধ-রত দেশেও, কোনোদিন 
হয়েছি একটা কয়েদী-জাতিতে, ছুটির-ছাড়পন্র নিয়ে যেন চলাফেরা করছি, যখন খুশি সে ছাড়পল্র 
বাতিল হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের উত্তর-পশ্চিম সশমান্তের ঠিক গুপারেই আমাদের 
প্রাতিবেশীদের ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বোমা ফেলে বধ করছে। 

আমাদের দেশবাসণ হারা অনমনা দেশে ররেছেন তাঁদেরও প্রত সেখানে কেউ সম্প্রম দেখার 
না, ভদ্র অভ্যর্থনাটুকু পর্য্ত তাঁরা পাচ্ছেন না কোথাও। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে : নিজের 
গৃহে যাদের সম্দ্রম নেই অন্যের বাঁড়তে তাঁরা সম্দ্রম পাবেন কশ করে? দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে 
বাহজ্কৃত করে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের : সেই দেশেই তাঁরা জল্মেছেন, লালিত পাঁলত হয়েছেন; সে 
দেশের বহন জায়গা, অন্তত নাটালের বহু অণ্চল, তাঁরাই নিজের শ্রম ঢেলে গড়ে তৃলেছেন। বর্ণ- 


পৃথিবীর দিকে একটা শেষ নজর ৯০৭ 


বৈষমা, জাতি-বিদ্বেষ, অর্থনোতিক স্বার্থসংঘাত, সমস্ত এসে একত্র মিলেছে দক্ষিণ-আফ্রিকার এই 
ভারতাঁয়দের বিরুদ্ধে; এ'রা এখন সেখানে সমাজচাত, এ'দের গৃহ নেই, আশ্রয় নেই। দক্ষিণ- 
আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বলছেন, এদের এখন জাহাজে করে সেদেশ থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে-ব্রাটিশ গায়নাতে, বা ভারতেই আবার ফিরে যেতে পারে এরা, বা অন্য যে-কোনো- 
স্থানে। সেখানে গিয়ে এদের অনাহারে মরা ছাড়া পথ থাকবে না, তা হোক, দাক্ষণ-আফ্রকার ঠস 
নিয়ে মাথাব্যথা নেই-_শুধ্‌ দাক্ষণ-আফ্রিকা থেকে এরা চিরদিনের মতো চলে গেলেই হল। 
পূর্ব-আফ্রকাতে, কেনিয়া এবং তার চারপাশের অণ্ুলগৃঁলে গড়ে তোলার মধ্যে ভারতীয়দের 
অনেকখানিই কৃতিত্ব 'ছিল। এখন আর সেখানে তাদের স্থান নেই : আঁফ্রুকাবাসীরা তাদের, 
উপরে বিরূপ বলে নয়, সেখানকার মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় বাগানওয়ালারা তাদের থাকতে দিতে: 
আপত্তি বলে। সেখানকার সবচেয়ে ভালো ভালো জায়গাগুলো, উচু জামগুলো; আলাদা করে 
রাখা হয়েছে এই বাগানওয়ালাদের জন্য; আফ্রকাবাসী বা ভারতবাসীরা সেখানে জমি নিতে পারে 
না। আক্রিকাবাসীদের অবস্থা আরও অনেক খারাপ ॥। গোড়াতে সমস্ত জাঁমই ছিল তাদের, জামই 
ছিল তাদের একমাত্র আয়ের উপায়। তার পর তাদের বিপুল পরিমাণ জাম সরকার বাজেয়াপ্ত: 
করে নিলেন; ইউরোপীয় আগন্তুকদের বিনামূল্যে জাম দিয়ে বাঁসয়ে দেওয়া হল। এইভাবে 
এই আগন্তুকরা বা বাগানওয়ালারাই সেদেশের বড়ো বড়ো ভূস্বামী হয়ে দাঁড়য়েছে আয়কর 'দিত' 
না এরা, অন্য কোনো করও প্রায়ই 'দিত না। রাজকরের প্রায় সমস্ত বোঝাটাই 'গয়ে পড়ত দাঁরদ্র 
পদানত আফ্রিকাবাসীদের মাথায়। কিন্তু আফ্রকাবাসীর কাছ থেকে কর আদায় করা কাঁঠন, 
কারণ তার সম্পান্ত বলে কিছুই নেই। কর বসানো হত তার জনবনষান্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় 
কতকগুলি 'জানসের উপরে, যেমন আটাময়দা এবং কাপড়ের উপরে; এই-সব কিনতে গেলেই 
তাকে পরোক্ষভাবে কর 'দিতে হত। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভূত কর যেটা বসানো হল সে হচ্ছে কুটির 
এবং মাথার উপরে একটা প্রতাক্ষ কর : ষোলো বছরের বোঁশ যার বয়স এমন প্রত্যেক পুরুষ এবং 
তার পোষা পারিবারবর্গের উপরে এই কর ধার্য হত- নারীরাও রেহাই পেত না। কর নির্ধারণের, 
নীতি হচ্ছে, মানৃষের যে সম্পান্ত বা আয় আছে, কর ধরা হবে তারই উপরে । আফ্রিকাবাসীদের 
তো সম্পত্তি বলে কিছু নেই, অতএব তার দেহের উপরেই কর ধার্য করা হল! কিন্তু পয়সাই যাঁদ 
তার না থাকে, তবে বছরে জনাঁপছ বারো 'শালং করে এই জিজিয়া কর সে আদায় দেবে কোথা থেকে 2 
এইখানেই "ছল এই করাঁটর আসল ধূর্তামি : করের চাপে বাধ্য হয়েই তাদের টাকা আয় করতে 
হত, টাকার জন্য ইউরোপনয় বাসন্দাদের বাগানে কাজ করতে হত, নইলে কর দেওয়া যায় না।' 
এটা শুধু টাকা পাবার ধফাঁকর নয়, বাগানের জন্য সস্তায় মজুর পাবারও ফাঁকর। এই হতভাগা, 
অনেক সময়ে বহু দূর দেশ পার হয়ে আসতে হত--সাত শো আট শো মাইল 
দূরবতর্শ মফঃস্বল অণুল থেকে পায়ে হে*টে এরা চলে আসত সমূুদ্রকূলের বাগানে কাজ করতে 
(সে দেশের মফঃস্বল অণ্চলে কোনো রেলওয়ে নেই, সমৃদ্রকূলের কাছাকাছি জায়গাতে শুধু সামানা, 
খানিকটা আছে), কর দেবার জন্য টাকা আয় করতে। 
এই হতভাগ্য শোষিত আফ্রকাবাসীদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই তোমাকে বলতে পার, 
বাইরের জগতের কানে তাদের আর্তনাদ কী করে পেশছাতে হয় সেটুকু পর্তি এদের জানা নেই। 
এদের দ্‌ঃখের কাঁহনী আতি দীর্ঘ, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে সে দুঃখ এরা বহন*করে চলেছে । নিজেদের 
ভালো ভালো জমিগুলো থেকে বিতাঁড়ত হয়ে, সেই জমিতেই আবার তাদের ফিরে আসতে হল 
ইউরোর্পাদের প্রজব রূপে । এই আফ্রকাবাসীদেরই জাঁম কেড়ে নিয়ে তাদের বিনামূল্যে দেওয়া 
*়ছিল। মানব হিসাবে এই ইউরোপীয় ভূস্বামীরা আধা সামল্ততল্ী; এদের যাতে অপছন্দ 
এমন প্রতোকাঁট কার্যকলাপকেই এরা বন্ধ করে 'দিয়েছে। আঁফ্রকাবাসীদের কোনোরকম সংঘ 
বা সামাতি গড়বার আঁধকার নেই, এমনাক শাসন-সংস্কার নিয়ে আলোচনা করবার জন্য পর্যন্ত নয়__ 
কারণ কোনো রকম চাঁদা তোলাই তাদের পক্ষে নাষম্ধ। নৃত্যকে পরত বেআইনি ঘোষণা করে 
একাটি আর্ডন্যান্স জার করা হয়েছে, কারণ আঁফ্রিকাবাসীরা অনেকসময় তাদের গানে এবং নাচে 
ইউরোপায়দের নৃত্যভাঞঙ্গর ব্যৎ্গ-অনুকরণ করত: তাকে নিয়ে কৌতুক করত! কৃষকরা অতাল্ত 


৯০৮ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


দাঁরদ্র, চা বা কাফির চাষ করতে তারা পারে না, কারণ তাতে ইউরোপীয় বাগানওয়ালাদের সঙ্গে 
প্রাতম্বন্দ্বিতা করা হবে। 

তিন বছর আগে ব্রিটিশ সরকার খুব গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করোছলেন, আফ্রকাবাসীদের 
তাঁরাই অভিভাবক রইলেন, ভাঁবধ্যতে আর তাদের জাম কেড়ে নেওয়া হবে না। কিন্তু আফ্রকা- 
বাপীদেরই কপাল খারাপ, গত বংসর কেনিয়াতে সোনার খাঁন আবিচ্কৃত হয়েছে। অতএব সরকারের 
সে মহান প্রাতশ্রাতির কথা কেউই আর মনে রাখল না; ইউরোপাঁয় বাগানওয়ালারা ছুটোছুটি 
কাড়াকাঁড় করে সে জাম দখল করে বসল, আঁফ্রকাবাসী কৃষকদের তাঁড়য়ে 'দয়ে সোনার 
* সম্ধানে মাটি খড়তে লেগে গেল। 'ব্রাটশের প্রাতশ্রাতির এইই হচ্ছে দাম। এখন শুনাছ, এর 
মনের শান্ত দ:ইই অনেক বেড়ে গেছে। 

স্বর্ণ-খাঁন অণ্চলে কাজ চালাবার এই ধনিকতন্নী পর্ধাতটা একেবারেই অদ্ভুত। একটা 
নার্দস্ট স্থান থেকে কতকগুলো লোককে সাত্যিই দৌড়ে সেখানে 'গয়ে হাজির হতে হয়, প্রত্যেকে 
'এই অণ্চলাটর একাঁট করে অংশ দখল করে বসে, সেখানে সোনা খুজতে লেগে যার। 
সেই জমির টুকরোটিতে অনেকখানি সোনা পেয়ে যাবে কি মোটেই পাবে না, সেটা তার নিজের 
বরাত। এই পদ্ধাতটা ধাঁনকতল্রেরই খাঁটি অনুরূপ । স্বর্ণ-খনি অঞ্চলে কাজ চালাবার একমান্ 
সৃষ্ঠু উপায় হচ্ছে দেশের সরকারেরই সে অগুলটিকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া এবং সমগ্র রাষ্ট্রের 
হয়ে সোনা খুড়ে তোলা । সৌভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তাঁজীকস্তানে এবং অন্যন্র যে-সব স্বর্ণ 
খাঁন আছে, সোভিয়েট সরকার সেখানে ঠিক এইভাবেই কাজ চালাচ্ছেন। 

আমাদের এই সর্বশেষ কাহিনীতে কোনিয়া সম্বন্ধে খানকটা কথা তোমাকে বললাম, তার 
কারণ এই চিঠিগুলোতে আফ্রিকার কথা আম কিছুই বলি নি। আফ্রিকা বিশাল মহাদেশ, বহু 
আফিকাবাসী জাতিতে ভরা। শত শত বংসর ধরে বিদেশীরা এদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে 
এসেছে, এখনও করছে। সভ্যতার 'দক থেকে আফ্রকাবাসীরা ভয়ানক 'পাঁছয়ে আছে। কিন্তু 
জোর করেই দাবিয়ে রাখা হয়েছে এদের, সামনে এগয়ে চলার কোনো সৃযোগই কোনোদিন দেওয়া 
হয় নি। সে সূযোগ যেখানে পেয়েছে, সেখানে আশ্চর্য উত্লাতিও এরা দেখয়েছে-_পাঁশিম-উপক.ল- 
দেশে সম্প্রীতি একাঁট 'বশবাবদ্যালয় স্থাঁপত হয়েছে, সেইখানেই এর দৃঙ্টাল্ত গমলবে। 

পশ্চম-এশিয়ার দেশগুলোর সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই বলেছি। সেখানে এবং 
মিশরে স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলেছে, এক-এক স্থানে তার এক-এক রুপ এবং স্তর দেখা 
যাচ্ছে। দাঁক্ষণ-পূর্ক এঁশয়া, বৃহত্তর ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার কথাও তাই--এর মধ্যে আছে, 
শ্যাম, ইন্দোচশন, জাভা, সুমান্রা, ডাচ ইপ্ডিজ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । শ্যাম স্বাধীন দেশ; একমান্র 
তাকে বাদ দিলে এদের সর্বই এই সংগ্রামের দুটো দিক চোখে পড়বে : একদিকে বিদেশী শাসন 
থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টা, আর একাঁদকে সমাজে সমান আঁধকার বা 
অন্তত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কামনা করে পদপিষ্ট শ্রেণীদের সংগ্রাম। 

এশিয়ার দূর প্রাচা অণ্লে দেখেছি, বিরাট দেশ চীন অসহায়ের মতো পড়ে আরুমণকারশর 
হাতে মার খাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে বহু খণ্ডে ছিন্নাবাচ্ছ্ন হয়ে যাচ্ছে। এর একটি 
অংশ কমিউনিজমের ভর্ত অন্য অংশটি তার ঘোরতর বিরোধী; এই আত্মকলহের সযোগে জাপান 
অপ্রাতিহত গতিতে তার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে, চগনের প্রকান্ড প্রকাণ্ড এক-একটা অণুলকে 
শানজের আয়ত্ত করে 'নচ্ছে। কিন্তু চীনের দীর্ঘ ইতিহাসে বহুবার সে বহ7 প্রচণ্ড আভষান আর 
বিপদকে কাঁটয়ে উঠেছে; এবারও জাপানের এই আক্রমণকে ঠেলে সে আবার বেচে উতর এ 'বিষন়ে 
সন্দেহমান্র নেই। 

সাগ্রাজ্যবাদী জাপান : অর্ধ-সামল্ততন্্ণ, সামারক শ্রেণীর প্রভাবাচ্ছন্ন, অথচ শিক্পপ্রগাঁতর 
দিক 'দয়ে অত্যন্ত উন্নত--অতাঁত এবং বর্তমানের অল্ভূত সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানে- চোখে তার 
বশবব্যাপী সাম্রাজা-স্থাপনের মোহময় স্ব্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের পিছনে জেগে রয়েছে রূঢ় বাস্তব 
সত্য-.-দেশের জনসংখ্যা অত্যাধিক, তাদের আর্থিক মহাসংকট আর চরম দুর্দশা আসন্ন হয়ে উঠেছে : 


পৃথিবীর দিকে একটা শেষ নজর ৯১০৯ 


আমোরকাতে এবং অস্ট্রেলয়ার বিশাল জনহান প্রান্তরে তাদের প্রবেশের আঁধকার নেই । জাপানের 
সে স্বধ্নের আরেকটি প্রকাণ্ড বাধা সৃন্টি করছে যু্তরা্ট্রের বিরোধতা- আধুনিক কালে সমস্ত 
দেশের মধ্যে তারই শান্ত সবচেয়ে বোৌশ। এশিয়াতে জাপানের রাজ্যবিস্তারের পথে আরেকটি বড়ো 
বাধা হচ্ছে সোভয়েট রাশয়া। মাণ্চুরিয়াতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশর উপরে 
একটি মহাযুদ্ধের আসন্ন আভাস ইতিমধ্যেই বহু তীক্ষদৃম্টি পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ছে। 
উত্তর-এঁশয়ার সমস্ত অণ্চলটাই সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত; সে এখন নৃতন একটি 
জগৎ, নূতন একাট সমাজ-বাবস্থার পারকল্পনা রচনা করতে এবং তাকে গড়ে তুলতে ব্স্ত। বর্তমান 
সভ্যতা তার অগ্রাতর পথে এই অনুন্নত দেশগুলোকে 1পছনে ফেলে এাঁগয়ে চলে গিয়োছিল, ” 
অল্পাঁদন আগেও সেখানে একপ্রকার সামন্ততন্্ প্রাতাষ্ঠত ছিল। অথচ এই দেশরাই এক লাফে 
সভ্যতার এমন একটা স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে পাশ্চান্ত্য জগতের সেই অগ্রগামী দেশগুলোও তার 
বহু পিছনে পড়ে রয়েছে_এ এক আশ্চর্ধ ব্যাপার । পাশ্চাত্ত্য জগতের ধানকতন্বের ভীত্ত এখন টলমল 
করছে; ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত এই সোভিয়েট ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সারাক্গণের 
বিভীষকা হয়ে। বাঁণজ্যমন্দা অর্থসংকট বেকার-সমস্যা এবং বারংবার বিপদের আঘাতে ধাঁনিক- 
তন্ন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ছে, প্রাচীন ব্যবস্থা শবাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। আর তারই 
পাশাপাশি দাঁড়য়ে আছে সোভিয়েট ইউীনয়ন, আশায় উৎসাহে কর্মশান্ততে ভরপুর, উন্মত্ত আগ্রহে 
সে শুধু গড়েই চলেছে, গড়ে তুলছে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থাকে । সোভিয়েটের এই যৌবন আর প্রাণ- 
শান্তর প্রাচুর্য, আরদ্ধ কার্ধে তার সাফল্য, দেখে পাঁথবীর সর্বন্র চিন্তাশীল মানবমন মুগ্ধ হয়ে 
যাচ্ছে, তার 'দকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। | 
আরেকটি বৃহং দেশ আমোঁরকার বস্তরাষ্দ্র, ধাঁনকতল্তের ব্যর্থতার সে চমতকার নিদর্শন । 
বিষম বিপাত্ত, সংকট, শ্রামক-ধর্মঘট, অভূতপূর্ব বেকার-সমস্যা, এরই মাঝখানে বসে সে বীরের 
মতো সংগ্রাম চালাচ্ছে আবার সমস্ত গুছিয়ে নিতে, ধানকতন্তী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে । তার 
এই বিরাট পরাক্ষার ফল কী হবে আমরা আজও জানিনে। কিন্তু ফল তার যাই হোক, ষে 
বিরাট সৃবিধাগুলো আমোরকার নিজস্ব সেগুলো তার হাত থেকে কেউই কেড়ে নিতে পারবে না : 
তার আছে বিশাল দেশায়তন, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে তার সমস্তই সেখানে অজজ্তর 
পারমাণে পাওয়া যায়; তার আছে শি্পকৌশলের প্রাবলা, সেবিষয়ে পৃথিবীর কোনোদেশই তার 
সমকক্ষ নয়; তার আছে অসংখ্য নিপুণ এবং সুশিক্ষিত কর্মী। ভাবষ্যং পৃথিবীর জীবনযাত্রা 
যত্তরাম্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন খুবই বৃহৎ একটা অংশ গ্রহণ করবে, এতে সন্দেহ নেই। 
আর দক্ষিণ-আমোরকার বৃহৎ মহার্দেশাট ঃ সেখানে আছে বহু লাঁতন জাতি, উত্তর- 
অঞ্চলের জাতিদের সঙ্গে তার্দের 'িছুমান্ন মিল নেই। উত্তর-আমোরকার মতো নয় এরা : এখানে 
জাত-বৈষমা নেই, বহু জাত এখানে এসে একন্ল মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে_ এখানে আছে দক্ষিণ- 
ইউরোপের মানুষ স্প্যানিশ, পর্তৃগশজ, ইতালীয়, আছে নিগ্রো। আছে তথাকাঁথত রেড্‌-ইপ্ডিয়ান__ 
আমোঁরকার দুটি মহাদেশের এরাই আদিম আধবাসী। কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে এই রেড-ইন্ডিয়ানরা 
মরে প্রায় নিশ্চিহ হয়ে গেছে; 'কিল্তু এইখানে এই দক্ষিণ দেশে এদের সংখ্যা এখনও অনেক, বিশেষ 
করে ভেনেজুয়েলাতে। এরা প্রায়ই বাস করে বড়ো বড়ো শহরগুলো থেকে অনেক দূরে সরে। 
তাঁম হয়তো শূনে অবাক হবে, এই দক্ষিণ-আমেরিকার কতকগুূলো শহর, যেমন বুয়েনোস- আইরেস 
এবং রিও ডে জানাইরো, শৃধূ যে খুব বড়ো শহর তাই নয়, দেখতেও ভার সন্দর, আত চমংকার 
সব বুলভার্দ আছে এখানে। বুয়েনোস আইরেস হচ্ছে আজেন্টনার রাজধানণ, এর লোকসংখ্যা 
পণচশ লক্ষ । আর রিও ডে জানাইরো ব্রাজিলের রাজধানণ, তার লোকসংখ্যা প্রায় কুঁড় লক্ষ । 
বহুজাত এখানে একত্র মিশে গেছে, কিন্তু শাসক শ্রেণীরা হচ্ছে শ্বেত আভজাত 
সম্প্রদায়ের লোক। সেনাবাহনী আর পালশবাহনশ যে দল বা উপদলাঁটর আয়ন্তে, দেশের শাসন- 
কর্তত্বও সাধারণত তারই হাতে থাকে; আর শাসন-ব্যাপারের উপরতলায় সেখানে প্রায়ই “বিস্লব 
ঘটছে। দাঁক্ষিণ-আমোরিকার প্রত্যেক দেশেই গ্রচুর খনিজ সম্পদ, কাজেই ধনসমাদ্ধর সম্ভাবনাও 
এদের প্রচ্ুর। কিন্তু আপাঅত এরা সকলেই রয়েছে দেনায় ডুবে। চার বছর আগে য্বস্তরাষ্ 


৯১০ [বশ্ব-হইীতহাস প্রসঙ্গ 


এদের টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে এরা সকলেই একেবারে বিষম মৃশকিলে পড়ে 
গেল, দেশের সবন্ত জুড়েই বিপ্লব ঘটতে শুরু করল। এদের মধ্যে প্রধান 'তিনাট দেশ হচ্ছে 
আজেরশন্টনা, ব্রাজল এবং গলি, সংক্ষেপে এদের এ, বি, সি বলে উল্লেখ করা হয়। টাকার 
টানাটানর জন্য এই তিনটি দেশ পর্যন্ত বিপ্লবের ধাক্কায় লণ্ডভন্ড হয়ে গেল। 

১৯৩২ সনের গ্রীষ্মকাল থেকে এপর্যন্ত দক্ষিণ-আমোরকার মধ্যে তার নিজস্ব দুটি ছোটো 
থাটো যুদ্ধ হয়ে গেছে; অবশ্য মাণ্রয়াতে জাপানের যুদ্ধের মতো এদেরও সরকার খাতাপন্লে 
যদ্ধ বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। লশখগ অব নেশন্সের অনুশাসন, কেলগ শান্তি চুন্তি এবং 
অনুর্প চুন্তগুলো হবার পর থেকেই যুদ্ধ আর পাঁথবীতে হচ্ছে না। একটা দেশ যখন 
আরেকটাকে আক্রমণ করছে, তার লোকজনকে মেরে ফেলছে, তাকে আমরা বলাঁছ একটা 'সংঘর্ষ+; 
দ্বান্তগুলোতে "সংঘর্ষ নিষেধ করা হয় নি, কাজেই সকলেই আমরা সুখী! মাণ্চরিয়ার যুদ্ধটার 
সমস্ত পৃথিবীর দিক থেকেই গুরৃত্ব ছিল; এখানকার এই ছোটোখাটো যুদ্ধগুলোর তা কিছু নেই। 
কিন্তু এদের দেখেই বোঝা যায়, লগ অব নেশন্স্‌ থেকে শুরু করে অসংখ্ চুন্তি আর মামাংসা-পন্ন 
ইত্যাদি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের যে-সব আয়োজন-অনম্ঠান নিয়ে এত হৈ-চৈ কলরব, সেগুলো 
আসলে কতখানি শন্তিহীন আর অর্থহশন। লীগের একজন সভ্য আরেকজনকে আক্রমণ করে; 
লগ 'নরুপায়ভাবে বসে থাকে, আর নয় তো সে কলহ মিটিয়ে দেবার জনা আত ক্ষাণস্বরে দুটো 
একটা উপদেশ বর্ষণ করে, সে কথায় কেউই কান দেয় না। 

দাক্ষণ-আমোরকাতে এই যে যুদ্ধ বা 'সংঘাত'গুলো চলছে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে বাঁলাভিয়া 
আর প্যারাগুয়ের মধ্যে, একটি জণ্গলাকীর্ণ অঞ্চল নিয়ে। এই অণ্চলাটর নাম হচ্ছে চাকো। 
একজন রাঁসক ফরাসি বলেছেন, "চাকো জঙ্গল নিয়ে বালভিয়া আর প্যারাগুয়ের মধ্যে লড়াই 
চলেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন দুজন টেকোমাথা লোক একটা 'চিরনর জন্য কাড়াকাঁড় করছে।' 
যুদ্ধ এরা করছে ঠিকই কিন্তু সে যাদ্ধ সত্যই অতটা অর্থহীন নয়। এই বিরাট জঙ্গল-ভূমাটিতে 
তেলের খাঁনর সন্ধান পাওয়া গেছে; তাছাড়া প্যারাগুয়ে নদশীটও এরই মধ্য 'দয়ে চলে গেছে, 
-বালিভিয়া থেকে আটলাশ্টক মহাসাগরে বেরোবার সেই হচ্ছে পথ। ঝগড়ার 'মিটমাট করে ফেলতে 
দুটি দেশই অস্বীকার করেছে, ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষের জাঁবন বাল দিয়েছে এরা। 

অনা যুদ্ধাট হচ্ছে কলাম্বয়া আর পেরুর মধ্যে। বিবাদের উপলক্ষ্য ল্যা্টীশয়া বলে 
একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, পেরু অতান্ত অনায়রপে এটি দখল করে নিয়োছল। লগ অব নেশন্স্‌ এর 
জনা পেরুকে খুব তীব্র ভাষায় ভর্খসনা পর্যন্ত করোছলেন বলে মনে পড়ছে। 

লাতিন আমোরকা মৌক্সিকোও তার মধ্যে পড়ে) ক্যাথীলক ধর্মে বিশবাসী। মোক্সকোতে 
.ব্লাম্ট্র আর ক্যাথলিক পাদ্রীদের মধ্যে বহৃবার তশবর সংঘর্ষ হয়েছে। স্পেনের মতো মোকিকোতেও 
শিক্ষা-ব্যাপারে এবং প্রায় অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই রোমান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের যে বিপুল আধপতা 
ছিল, সরকার সেটা হ্রাস করে দিতে চেয়েছিলেন। 

দাক্ষণ-আমেরিকার ভাষা হচ্ছে স্প্যানিশ। একমাত্র ব্রাজিল বাদে, সেখানে পতৃশশজই হচ্ছে 
সরকার ভাষা। এই বিরাট অণ্লটি জ্‌ড়ে প্রচলিত থাকার ফলে স্প্যানিশ ভাষা আজকাল 
পৃথিবীর সর্ব শ্রেম্ঠ ভাষ্যদের মধ্যে অনাতম হয়ে উঠেছে । সূন্দর এবং সূম্্রাব্য ভাষা এটা; এর 
আধুনিক সাহিতাও চমৎকার সমৃদ্ধ। আজকাল দক্ষিণ-আমোরকার কল্যাণে বাণিজ্ো-বাবহৃত 
ভাষা হিসাবেও এটা অনেকখানি প্রাধানা অর্জন করেছে। 


৯১০৫ 
যুদ্ধের ছায়া 
৮ই আগস্ট, বং 


আমাদের শেষ চিঠিটাতে আমরা এশিয়া আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমোরকা, এই কাটি 
মহাদেশের উপর তাড়াতাঁড় করে একবার চোখ বুলিয়ে গেছি। বাকি আছে ইউরোপ, গোলমাল * 
আর ঝগড়ার দেশ ইউরোপ, অথচ গুণও তার অনেক আছে। 

ইংলন্ড এতদিন ছিল পাঁথবীর শ্রেম্ঠ শান্ত, তার সে প্রাচীন গৌরব সে হারয়ে ফেলেছে, 
যেটুকু এখনও আছে তাকে 'টাকয়ে রাখতে সে প্রাণপণ চেম্টা করছে। তার নৌশান্তর জোরেই 
সে নিরাপদ ছিল, এর জোরেই সে এতাঁদন অন্যদের উপর প্রভূত্ব করেছে, সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে 
পেরেছে। সে নৌবলও আর আগের মতো নেই। একটা সময় ছিল, বোঁশাঁদন আগের কথাও 
সৈটা নয়, যখন অন্য যে-কোনো দুটো বড়ো দেশের নীবাহনণকে একন করলে যা হত, ইংলণ্ডের 
একার নৌবাহিনীই 'ছিল তার চেয়েও বড়ো এবং বোশ শাল্তশালী। এখন ইংলন্ড এবিষয়ে সে 
যুক্তরাষ্ট্রের মান্র সমান বলেই দাঁব করে, প্রয়োজনের মৃহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত তাড়াতাড় 
'জাহাজ বাঁনয়ে ইংলন্ডকে পিছনে ফেলে যেতে পারবে, সে সংস্থান তার আছে। এখনকার 'দনে 
নৌবলের চেয়েও বড়ো 'জানস হচ্ছে বিমানবল; এবষয়ে ইংলণ্ডের শান্ত এখনও অন্যদের চেয়ে 
কম; অনেকগুলো দেশই আছে যাদের যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা ইংলগ্ডের চেয়ে বোশ। বাণিজ্যে 
তার যে প্রাধান্য ছিল তাও চলে গেছে, আবার তাকে 'ফারয়ে আনবার আশাও আর তার নেই; যে 
শবরাট রপ্তান-বাণপিজ্য একদা তার ছিল সেও ক্রমেই কমে চলেছে । উচ্চ শৃঙ্কপ্রাচীর বাঁনয়ে, 
সাম্রাজ্যের দেশগুলিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সাবধা 'দিয়ে সে সাম্রাজ্যের ভিতরকার বাজারটাকে তার 
শনজের পণ্যের জন্য সংরাক্ষত করে রাখতে চেম্টা করছে। এই কথাটারই মানে, সামাজ্যের বাইরেও 
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাঁণজ্য চালাবার উচ্চাকাত্ক্ষা সে পাঁরত্যাগ করেছে। এই সংকীর্ণতর 
ক্ষেত্রে সিদ্ধি সে যাঁদ-বা লাভ করে তব্‌ এতে করে পুরোনো 'দনের সে প্রাধান্য আর তার 'ফিরে 
আসবে না। সেটা চিরাদনের মতোই লুপ্ত হয়ে গেছে। সামাজ্যের মধ্যে এই ষে তার সংকীর্ণ 
সিম্ধে এটাও কতদ্‌র বিস্তীর্ণ হবে কতাদন 'টিকবে সেটা সন্দেহস্থল। 

টাকাকাঁড়র বাজার নিয়ে আমোরকার সঙ্গে ইংলশ্ডের তুমূল সংগ্রাম হয়োছল: সে যুদ্ধে 
ইংলপ্ডই জিতেছে; 'বিশব-বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে আজও মূলধনের বাজারকে সেই চালাচ্ছে; লণ্ডন-শহর 
আজও তার মুদ্রা-বিনিময় কেন্দ্র। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার যতই সংকীর্ণ হে 
আসছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার এই জয়ের দশপ্তি এবং মূল্যও ততই কমে আসছে। ইংলস্ড 
'এবং অন্যান্য দেশগূলি তাদের অর্থনৌতিক জাতীয়তাবাদ, শৃঙ্কপ্রাচীর ইত্যাদ দিয়ে নিজ্জেরাই 
শবশ্ব-বাঁণজ্যের সে বিস্তারকে ক্রমশ কাঁময়ে আনছে । অনেকখানি 'বিশ্ব-বাণিজ্য যাঁদ চলতেও 
'থাকে, বর্তমানের এই ধাঁনকতন্ত্রী ব্যবস্থা যদি টিকেও থাকে, তবু টাক্যকড়ির বাজারে যে নেতৃত্ব 
ইংলন্ডের আজও রয়েছে সেটা শেষপযন্তি লন্ডনের হাত থেকে স্থলিত হয়ে নিউইয়কেরে হাতে 
গিয়ে পেশছবে, এবিষয়ে সন্দেহমান্র নেই। কিন্তু খুব সম্ভবত সেটা ঘটবার আগে ধনিকতল্লশ 
ব্যবস্থাটার মধ্যেই বহু 'বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে যাবে। 

ইংলণ্ডের একটা খ্যাতি আছে, পারবেশের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও বদলে 
ধনতে 'পারে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এ খ্যাত তার 'মিথ্যাও নয়- যতক্ষণ তার 
'সামাজক 'ভাত্ততে আঘাত না লাগছে, যতক্ষণ তার মাঁলক শ্রেণীরা নিজের জায়গায় 'স্থর বসে 
থাকতে পারছে। কিম্তু তার সমাজ-ব্যবস্থায় যাঁদ আমূল পাঁরবর্তন এসে যায়, নিজেকে 
বদলে নেবার এই ক্ষমতার বলে তখন সে সেই. বিষম পরাীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে 
ক না, সেটা কেউ বলতে খ্ব্্রে না। এরকমের একটা পাঁরবর্তন খুব নিঃশব্দে এবং শান্তাঁশল্ট 


৯১২ _ শবধ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


ভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে, এটা খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়। শান্ত আর সুযোগ যারা আঁধকার 
করে বসে আছে, তারা প্রসম্র মনে তাকে হাতছাড়া করে না। 

ইতিমধ্যে বৃহত্তর জগতের কর্মক্ষেত্র থেকে 'পিছন হটে হটে ইংলপ্ড এসে আশ্রয় 'নচ্ছে তার 
সামাজ্যের মধ্যে; সেই সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই সে তার গঠন সংস্থানে বড়ো বড়ো 
পরিবর্তন সাধন করতে স্বীকৃত হয়েছে। ডোমনিয়নরা খানিকটা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, যাঁদও 
এখনও তারা ব্রিটেনের আরর্থক-ব্যবস্থার সঞ্গে বহ:ঃপ্রকারে বাঁধা রয়েছে। তার এই বার্ধফু 
ডোমিনিয়নদের প্রসন্ন রাখবার জন্য ইংলশ্ড অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে; তবু এখনও তাদের 
সঙ্গে তার সংঘাত লাগছে। অস্ট্রেলয়ার হাত পা সবই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের দোরে বাঁধা; 
জাপানিদের আক্রমণের ভয়েও সে ইংলণ্ডের সঙ্গে 'নাবড় সম্পর্ক রেখে চলছে। কানাডার শল্প- 
ব্যবসায় বেড়ে উঠছে, ইংলশ্ডের কতকগুলি 'িশঞ্পের সঙ্গে তার প্রাতিদ্বান্তা চলেছে, সে, 
প্রীতিদ্বান্দবিতায় ইংলন্ডকে পথ ছেড়ে 'দয়ে সরে দাঁড়াতে সে রাজ নয়। প্রাতবেশী দেশ যন্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গেও কানাডার নানাবধ সম্পর্ক রয়েছে। দৃক্ষিণ-আঁফ্রকার মনে সাম্রাজ্যের প্রাতি খুব 
প্রবল প্রশতি নেই, অবশ্য একদা যে তিস্ত সম্পর্ক এদের মধ্যে ছিল সেটা এখন কমে গেছে॥ 
আয়াল্যান্ড নিজের পায়েই দাঁড়য়ে আছে, ইংলশ্ডের সঙ্গে তার বাণিজ্য-যুদ্ধের এখনও অবসান 
হয় নি। ইংলন্ড আইরশ পণ্যের উপরে শুল্ক বাঁসয়েছিল, ভেবেছিল এই ভাবে ভয় দোঁখয়ে 
আর চাপ "দিয়েই আয়াল্যান্ডকে বশ্যতা স্বীকার করাবে। কিন্তু তার ফল হয়েছে 'বপরীত। 
এর ফলে আয়াল্যান্ড তার 'শি্প আর কীষকে বাঁড়য়ে তোলবার দিকে প্রচণ্ড দৃষ্টি দিয়েছে; 
আয়াল্যান্ড ক্রমশই একটা অনেকখানি আত্মানর্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পারণত হয়ে যাচ্ছে॥ 
, নূতন নূতন কারখানা গড়ে উঠছে সেখানে, চারণভূমিকে আবার রূপান্তারত করা হচ্ছে শসাক্ষে্রেঃ 
কৃষির চর্চাও আবার বেড়ে উঠছে । যে খাদ্যসামগ্রঁ আগে ইংলশ্ডে রপ্তানি হত সেটা এখন লাগছে 
দেশের লোকেরই ভোগে, তাদের জাবনযান্রার স্বাচ্ছন্দা বেড়ে যাচ্ছে। এতে ডি ভ্যালেরার নীতরই 
ছয় হয়েছে; 'ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পাঁজরে আয়ালাশন্ড এখন কাঁটার মতো ফুটে রয়েছে-_ 
সে উগ্রমাতি, উদ্ধত, অটাওয়া চুক্তির সঙ্গে তার কোনোখানেই মিল নেই। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, ডোমিনিয়নদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ইংলশ্ডের যা আছে তা থেকে 
তার লাভের আশা বিশেষ নেই। ভারতবর্ষ থেকে হয়তো অনেকখাঁন লাভ সে তুলে 'নিতে 
পারত, কারণ ভারতবর্ষে পণোর একটা প্রকাণ্ড বাজার খোলা রয়েছে। কল্তু ভারতবর্ষের 
রাজনৌতক অবস্থা যা দাঁড়য়েছে এবং যে অর্থনোতিক দূর্গত তার দেখা দিয়েছে, সেটা 'ব্রটেনের 
বাণিজ্যের পক্ষে সাবধার কথা নয়। মানৃষকে ধরে ধরে জেলে পুরে তাকে ব্রিটেনের পণ্য 
কিনতে বাধ্য করানো যাবে না। ম্যাণ্টেস্টারে সম্প্রীতি মিঃ স্ট্যানলি বলডুইন বলেছেন : 

“ভারতবর্ষকে যখন আমরা হুকুমে চালাতে পারতাম, বলে দিতে পারতাম তার 'জিনিসপন্র 
সে কখন কিনবে কার কাছ থেকে কিনবে, সে দিন চলে গেছে। বাণিজ্যাকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় 
হচ্ছে সদ্ভাব। সঙিনের ডগায় ন্যাকড়ার নিশান উড়য়ে ভারতবর্ষের কাছে মালপন্ধ বেচে আসতে 
আমরা আর কোনো দিনই পারব না।” 

ভারতবর্ষের আভান্তরাণ অবস্থা তো যা আছে আছেই; তা ছাড়া আবার জাপানের মারাত্মক 
প্রাভতযোগিতার সঙ্গেও ইংলশ্ডকে লড়তে হচ্ছে-এখানে, প্রাচ্য জগতের অনার, কতকগুলি 
ডোমিনিয়নের মধোও। 

ষেটুকু তার এখনও আছে তাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ইংলপ্ড প্রাণপণ চেম্টা করছে; তার 
সাম্রাজাটাকে একটা অখন্ড অর্থনোতিক দেহে পাঁরণত করতে চাইছে; অন্যান্য যে-সব্*ছোটো ছোটো 
দেশ তার সঞ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যেমন ডেনমার্ক, বা স্ক্যাশ্ডিনেভিয়ার দেশগ্ল- তাদেরও 
এরই স্গে যোগ করে নিচ্ছে। এই নীতিটাকে সে মেনে নিচ্ছে বাধ্য হয়েই, ঘটনাচক্রে; এ ছাড়া 
আর তার উপায় নেই। এমনাক যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষা করবার জন্যও তাকে আরও বোঁশ 
আত্মসম্পূর্ণ হতে হবে। অতএব এখন সে তার কীষকেও বাড়িয়ে তুলবার চেথ্টা করছে। অর্থ- 
নোতক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার এই সামাজ্যবাদধী নশীত তার কত্ধানি সার্থক হবে তা এখন 


যুদ্ধের ছায়া ৯১৩ 


কেউই বলতে পারে না। এই নীতির পথে কী কা বাধা, তার অনেকগুলোর নাম আম করোছি, 
সে বাধা এর সাফল্যকে ব্যাহত করবে। আর বিফল যাঁদ সে হয় তবে তখন সাম্ভাজ্যের সমগ্র 
কাঠামোটাই একেবারে ভেঙে পড়তে বাধ্য; ইংরেজ জাতিকে তখন অনেকরান দাঁরদ্ুতর জীবন 
যাপন করতে হবে। কিন্তু এই নীতি যাঁদ সফল হয় তবে তার মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা প্রচুপপ, 
কারণ এর ফলে হয়তো ইউরোপের বহু দেশের সর্বনাশ উপস্থিত হবে; এই নাতির ফলে 
তাদের বাণিজ্য যথেম্ট পাঁরমাণ িকাশলাভের জায়গা পাবে না; আর ইংলন্ডের খাতকরা বাদ 
দেউালয়া হয়ে যায় তবে তার ধাব্কায় আবার ইংলগ্ডেরও অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে । 

জাপান আর আমেরিকার সঙ্গেও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ তার বাধবেই। যুদস্তরাম্মের সঙ্গে 
তো বহু ব্যাপারেই তার প্রাতিদ্বান্তা চলেছে; আর পাঁথবীর এখন যা অবস্থা, তাতে যুক্তরাষ্ট্র 
তার বিপুল সম্পদ--সম্ভারের জোরে ব্লমশ এগিয়েই চলবে, আর ইংলন্ড পড়বে ক্রমেই 'র্পাছয়ে। 
এই ব্যাপারের ফল দাঁটমান্ন হতে পারে : হয় ইংলন্ড এই সংগ্রামে তার পরাজয়কে শান্তভাবে 
স্বীকার করে নেবে; আর না হয় করবে যুদ্ধ যেটুকু তার এখনও আছে তাও যাঁদ চলে যায় 
তবে সে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে প্রাতদ্বন্বীদের যুদ্ধে আহবান করবার সামর্যটূকুও তার 
থাকবে না, অতএব সেটুকু অল্তত বজায় থাকতে থাকতেই তাকে টিকিয়ে রাখবার একটা শেষ 
চেম্টা সে করে দেখবে। 

আরও একাঁট বড়ো প্রাতদ্বন্দ্শী ইংলগ্ডের আছে--সোভিয়েট ইউনিয়ন। এদের নীতি 
পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের দিকে এরা খাল চোখ পাকয়ে তাকাচ্ছে, ইউরোপ আর 
এশিয়ার সর্ব জুড়ে পরদ্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনছে। এখনও কু দিন হয়তো 
এই দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে; কিন্তু এদের দুটির মধ্যে মিলন হওয়া " 
একেবারেই অসম্ভব, কারণ এরা দুজনে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের উপাসক। 

ইংলন্ড আজকাল একটা সন্তুষ্ট দেশ, যা কিছ সে চায় সবই তার আছে তার শুধু 
ভয়, এটাও তাকে হারাতে 'হবে। সে ভয় মিথ্যাও নয়। পর্বের অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে, 
এবং তারই বলে তার জের বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে তাকে টিকিয়ে রাখতে, সে প্রাণপণ 
চেস্টা করছে। লগ অব নেশন্সৃকে এই উদ্দেশ্যেই সে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু 'ঘটনাচন্র 
প্রবলবেগে ঘুরে চলেছে, তাকে আটকে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বা অন্য কোনো দেশেরও নেই। 
আজ তার শান্ত আছে সন্দেহ নেই; কিল্তু সাম্রাজ্যবাদী শাশ্ত 'হসাবে সে দিন 'িন দুর্বল হয়ে 
পড়ছে, ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, সে কথাটাও সমানই নিঃসন্দেহ। তার 'বশাল সাম্রাজ্য আজ 
অস্তোল্মুখ, তার সেই সন্ধ্যার ছায়াই আমরা দেখতে পাঁচ্ছ। 

এবার সমুদ্র পার হয়ে চলো ইউরোপ মহাদেশে । প্রথমেই আছে ফ্রান্স সেও সাম্রাজ্যবাদী 
দেশ, তার আফ্রকা আর এশিয়াতে 'বরাট সামাজ্য। সামারক আয়োজনের দিক থেকে ইউরোপে 
সে-ই সবচেয়ে শীন্তশালশ দেশ।* প্রচণ্ড একটি সেনাবাহন আছে তার; আরও কতকগ্াীল দেশ 
তার নেতৃত্বে এসে সংঘবদ্ধ হয়েছে : পোল্যান্ড, চেকোমশ্লোভাকিয়া, বেলাজয়াম, রুমানিয়া, যুশো- 
*লাভয়া। তবুও কিন্তু জর্মীনর রণাঁপপাস প্রবৃত্তকে ভয় করছে, বিশেষ করে হিটলারের 
শাসন প্রাতিম্ভত হবার পর থেকে । ধাঁনকতল্পণ ফ্রান্স আর সোভিয়েট র্ীশয়া, এদেব পরস্পরের 
প্রতি মনোভাবের একটা আশ্চর্য পাঁরবর্তন ঘটেছে-সে পারবর্তন সাধনের কৃতিত্ব 'বস্তুত 
1হটলারেরই প্রাপ্য । দুজনের একই শন্রু, সেই শুর ভয়েই এরা পরস্পরের মিন্ন হয়ে উদ্েছে। 

জর্মীনতে নাংসা আতঙ্ক এখনও চলছে, প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন নিষ্ঠুরতা, নূতন 
নূতন অত্যাচারের খবর আসছে । এই নৃশংস অভিযান কতকাল চলবে তা বলা অসম্ভব; ইতি- 
মধ্যেই এটা বহন মাস ধরে চলেছে, এখনও তার তখব্রতা হ্রাসের কোনো লক্ষণ নেই। এই রকমের 


*জর্মীনর পূনরায় অস্প্সজ্জায় সাজ্জত হওয়ার পরে এখন আর একথা খাটে না। ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্পাদিত 'মিউনিক চুন্তির পরে ফ্রাল্স প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শান্ততে পাঁরণত 
হয়েছে। মধ্য-ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে তার মৈত্রীচুন্তও ভেঙে 'গিয়েছে। 
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পীড়ননীতি কখনোই সরকারের স্থায়িত্বের প্রমাণ নয়। জর্মানর যদি যথেষ্ট সামারক শান্ত থাকত 
তবে খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই ইউরোপে একটু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেত। সে যুদ্ধের সম্ভাবনা 
পার হয়ে যায় নি। হিটলার জাঁক করে বলছেন, কমিউনিজ্‌ম্‌ থেকে রক্ষা পেতে হলে তিনিই 
হচ্ছেন শেষ আশ্রয়স্থল; কথাটা সত্যও হতে পারে, কারণ জর্মনিতে এখন 'হিটলারতন্ত্রকে না 
মানতে চাইলে একমান্র গঁতিই হচ্ছে কমিউনিজমৃ। 

ইতাঁল আছে মুসোলানির শাসনে; আন্তজাতিক রাজনশীতির 'দিকে অত্যন্ত কাজের লোকের 
দৃম্টিতে, এবং স্বার্থপরায়ণ দাম্টতে চেয়ে দেখছে; অন্যান্য দেশদের মতো সে "শান্ত আর 
'সদুদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো সাধুবাক্য উচ্চারণ করছে না। প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন 
করছে সে; কারণ তার দূঢ় বিশ্বাস আর অজ্পাঁদনের মধোই যুদ্ধ না বেধে পারে না। ইতিমধ্যে 
সে ভালোরকম একটা জায়গা পাবার জন্য ঘর্ট চালাচালি করছে। নিজে সে ফ্যাঁসস্ট, কাজেই 
জর্মনিতে ফ্যাসিজমের প্রাতম্ঠাকে সে আভিনন্দন জানাচ্ছে, 'হটলারপল্থখীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে 
চলছে। অথচ জর্মনদের কটনীতির ষেটা বড়ো লক্ষ্য, আস্ট্রয়ার সঙ্গে এঁক্স্থাপন-_ সেটার সে 
ীবরোধী। সেরকম এঁক্য স্থাপিত হলে জর্মীনর সীমান্তরেখা একেবারে ইতালির সামান্তরেখা 
পর্যন্তই এসে পেশছবে; জর্মনিতে তাঁর ফ্াঁসিস্ট ভ্রাতাঁট 'যাঁন আছেন 'তাঁন গায়ের এত কাছে 
ঘেষে আসবেন, এটা মৃসোলিনির পছন্দ নয়।* 

মধ্য-ইউরোপে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা 'িয়েছে। সেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির বাস, 
সংকটের চাপে দুর্দশার চরম হয়েছে; বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফলের ধাক্কাও এরা এখন পর্যন্ত 
সামলে উঠতে পারে নি। তার উপরে আবার এখন হিটলার আর তাঁর নাংসাঁদের ভাবভাতগ দেখে 
এরা একেবারেই বিহ্বল ভাত হয়ে পড়েছে। মধ্য-ইউরোপের এই দেশগুলোর সবই, 
বিশেষত যেখানে জর্মন অধিবাসী আছে, যেমন আস্ট্রিয়াতে-বহু নাৎসাঁদল গড়ে উঠছে। কিন্তু 
নাৎসী-বিরোধী মনোভাবও তার পাশাপাশিই বেড়ে উঠছে; এব ফল হবে সংঘাত। বর্তমানে এই 
সংঘাতের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে আস্ট্িয়া। 

িছাদন আগে, বোধহয় ১৯৩২ সনে, মধ্য-ইউরোপ আর দানিয়ুব-অণ্চলের ফ্লাম্স-ভন্ত 
রাষ্ট্র তিনাঁট, মানে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমাঁনয়া আর যুগোশ্লাভিয়া একন্রে একটি সংঘ বা 
ণমল্দল গঠন করেছে। বিশ্বযুদ্ধের পরবতর্ বিলিবাবস্থাতে এরা 'তিনাট রাশ্টরই লাভবান হয়েছে, 
তখন যা পেয়েছিল সেটাকে কাজেই এবা টাঁকয়ে রাখতে চায়। এই উদ্দেশা নিয়েই একন্র 
শমালত হয়েছে, ষে বস্তুটি গঠন করেছে সে বস্তুত একাঁট য্ধ-করবার-প্রয়োজনে-গড়া মিন্র- 
সংঘ। এর নাম দেওয়া হয়েছে “ক্ষুদ্র দৈল্রী' বা শলটল্‌ আঁতাঁত'। এই 'তিনাট রাশ্টী নিয়ে 
গঠিত এই িলটল্‌ আঁতাত বাস্তাঁবকপক্ষে ইউরোপের একটি নবসম্ট বৃহৎ-শান্ত হযে দাঁড়য়েছে: 
এই শাল্তটি ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বী, জমীনর বিরোধী, এবং ইতালির নীঁতিরও বিরোধা। 

জর্ধীনতে নাৎসীদের জয়লাভ লিট্ল-আঁতাঁত এবং পোল্যান্ডের পক্ষে হল বিপদের 
সংকেত; কারণ নাংসীরা শুধু ভার্সাই সম্ধির প]নার্বচারই দাব করাছল না (সেটা সকল 
জর্মনই কামনা করত), এমন সব ভাষায় কথা বলছিল, যা শুনে মনে হয় যুদ্ধকে এরাই কাছে 
টেনে নিয়ে আসবে। *নাংসীদের কথাবার্তা অন্যান্য চালচলন এমন উগ্র এবং অসংঘত ছল, 
যে অস্ট্রিয়া হাঙ্গোর প্রভৃতি যেসব রাষ্ট্র নিজেরা সম্ধিটার পুনর্বিচার কামনা করাঁছল তারা 
পর্ষ্ত ভয় পেয়ে গেল। হিটলারতন্মের আবির্ভাব দেখে এবং তার ভয়ে, মধ্য-ইউরোপ এবং 
পূর্ব-অণ্চলের যে দেশগুলো এতদিন পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ কুরে এসেছে তারাও 
পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াল; িটল্‌-আঁতাঁত, পোল্যান্ড, আঁ্টীয়া, হাঙ্গোরি, বল-কান-অশ্চলের 
রাজাগুলি, কেউই বাদ গেল না। এদের মধো একটা অর্থনৈতিক এরক্স্থাপনের কথা পর্যন্ত 


* ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে জর্মীন আস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে আত্মসাৎ করে। অবস্থার চাপে 
পড়ে মসোঁলাঁন এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু ইতালি তীব্রভাবে এই পরিবর্তনের 
প্রাতবাদ করল। 


যুদ্ধের ছায়া ৯১৫ 


চলছে। জর্মানতে নাংসীদের আঁবর্ভাবের পর থেকে এই দেশগুলো, বিশেষ করে পোল্যাণ্ড 
আর চেকোম্লোভাকিয়া, সোভয়েট রাশিয়ার প্রাতও অধিকতর বম্ধূভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এরই 
ফল হয়েছে একটা সার্বজনীন অনাক্রমণ চুন্ত-কয়েক সপ্তাহ হল এদের আর রাশিয়ার মধ্যে 
এই চলন্ত নিৎপন্ন হয়েছে। % 

তোমাকে বলোছ, স্পেনে সম্প্রতি একটা বিস্লব হয়ে গেছে। এখন পরত তার অবস্থা 
শান্ত হয় নি; মনে হচ্ছে সেখানে আবারও একটা পাঁরবর্তনের আয়োজন চলছে। 

কাজেই দেখছ-_ইউরোপ এখন পাঁরণত হয়েছে অদ্ভুত একটা দাবাখেলার ছকে, তার সর্বন্ত, 
সংঘাত আর বিদ্বেষের হুড়োহঁড়, পরস্পর-প্রাতত্বন্্ী জাতিগুলো এক-এক 'দিকে দল বেধে 
পরস্পরের দিকে বিষাঁবদ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে । নিরস্করণের জন্য আবরাম জল্পনা-কল্পনা চলছে; 
আর সর্বন্ই সকলে সারাক্ষণ অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করছে, যুদ্ধ আর ধবংসসাধনের মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র 
ক্রমাগত আবিচন্কার করে চলেছে । আন্তজাতিক সহযোগিতা নিয়েও কথা বলা হচ্ছে প্রচুর; কত 
যে সম্মেলন বসানো হচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু কাজ হচ্ছে না কিছুই। লীগ অব 
নেশন্স নিজেই ব্যর্থতার একটা শোচনীয় দম্টাল্ত; একত্র মিলোমিশে চলবার শেষ চেস্টা হয়েছিল 
নাখল-বি*ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে, সে সম্মেলনও বসেছে, ভেঙেও গেছে, কাজ কিছুই হয় ন। 
এখন প্রস্তাব উঠেছে, ইউরোপের সমস্ত দেশ, মানে রাশিয়া বাদে ইউরোপের বাকি দেশরা একন্র 
হবে, একটা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গোছের বস্তু খাড়া করবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'প্যান- 
ইউরোপ" (াঁনীখল-ইউরোপ) আন্দোলন। আসলে এটা হচ্ছে একটা সোভিয়েট-বরোধী দল 
গঠনের প্রয়াস; তারই সঙ্গে সঙ্গে চলছে, এতগুলো ছোটো ছোটো দেশ কাছাকাঁছ থাকার ফলে যে 
অসংখা বিপাস্ত আর জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা প্রাতাবধানের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা । - 
[কন্তু এদের দেশ্রে দেশে পরস্পর বিদ্বেষ এত প্রচণ্ড ষে এ রকমের প্রস্তাবে কেউই কান দিতে 
পারছে না। 

বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা দেশই অন্যদের কাছ থেকে ক্মেই আরও বোঁশ দূরে সরে যাচ্ছে। 
মন্দা আর 'বিশব-সংকটের ফলে এই প্রকৃতিটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ তার তাড়ায় পড়ে 
প্রতোক দেশই অর্থনোৌতক জাতীয়তাবাদের সাধনায় মেতে উঠেছে। প্রতোকেই নিজের চারপাশে 
মস্ত মস্ত শুজ্কপ্রাচীর তুলে 'দিয়ে তার আড়ালে বসে আছে, বিদেশী পণ্যকে ষতদ্‌র সম্ভব বাইরে 
ঠোঁকয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। একেবারে সমস্ত গবদেশশ পণ্যকে বর্জন করে চলতে অবশ্য কেউই 
পারছে না, কারণ কোনো দেশই পুরোপুরি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, মানে যা কিছু তার দরকার তার 
সমস্তখানি জানস নিজে নিজে তোর করে নিতে কেউই পারছে না। কিন্তু এদের মাত এখন 
সেইীদকেই, যার যা যা দরকাব সব নিজেই উৎপন্ন বা নির্মাণ করে নিতেই এরা চাইছে । কতক- 
গুলো একান্ত অপাঁরহার্য জিনিস হয়তো আছে, যা শধু প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্যই দেশের 
মধ্যে তৈরি করে নেওয়া সম্ভব নয়। যেমন তুলো পাট চা কাঁফ এবং আরও অনেকগুলো জিনিস 
আছে যা ইংলশ্ডে জল্মানো যায় না, এগুলো গরম দেশের ক্বিনিস। এর মানেই হচ্ছে, ভবিষ্যতে 
বাঁণজ্য বস্তুটা প্রধানত চলবে শুধু এমন দেশদেরই মধ্যে যাদের জলবায়ুর প্রকাতি আলাদা, কাজেই 
তারা 'বাভন্ন প্রকারের জিনিসপত্র উৎপাদন বা তোর করছে। আর একই, ধরনের জিনিসপত্র তোর 
করছে যে দেশগুল তারা পরস্পরের পণ্য িনবেই না। এই বাণিজ্য চলবে উত্তর আর দাক্ষিণ 
দেশের মধ্যে, পূব আর পাশ্চমের মধ্যে নয়, কারণ জলবায়ূর তফাতটা উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যেই 
বেশি। গ্রশজ্মপ্রধান দেশের সঙ্গে হয়তো নাতশীতোফ বা শীতপ্রধান দেশের বাণিজ্য চলবে; 
শকল্তু দুটি গ্রচ্মপ্রধান দেশ বা দুটি নাতিশীতোষ দেশের মধ্যে পরস্পর-বাঁণজ্য চলবে না। 
অবশা এ ছাড়া আরও অনেক কথা হয়তো ভাববার থাকবে, যেমন এক-একটা দেশের খাঁনজ সম্পদ 
ইত্যাদ। তবু মোটের উপরে এই উত্তর আর দক্ষিণের কথাটাই হবে আন্তর্জাতিক বাণজ্যের 
প্রধান সূ্ত। অন্য সমস্তরকম বাণিজ্যকে শুজ্ক-প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেওয়া হযে। 

পৃথিবীর এ ছাড়া আর এখন গাঁত নেই বলেই মনে হয়। একে বলা হয় শিজ্প-বিস্লবের 
চরম পর্যায়, ষখন প্রত্যেকটি দ্রেশই যথেষ্ট পাঁরমাণে শিল্পত্রতী হয়ে উঠবে। একথা সত্য, এশিয়া 


১১৬ বিশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এবং আফ্রিকার শিজ্পসজ্জা সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক বাঁক। আফ্রিকা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং 
দরিদ্র দেশ, বেশি পারমাণ শম্পজাত পণ্য কেনাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও এই শ্রেণীর 
বিদেশীপণ্য কিনে চলতে পারে যে 'তিনাঁট বৃহৎ দেশ তারা হচ্ছে ভারতবর্ধ, চন আর সাইবোরয়া । 
এই তিনাঁটি দেশে এখনও প্রকাণ্ড পারমাণ পণ্য বিরুয়ের আশা আছে, তাই বিদেশী শজ্পপ্রধান 
দেশগৃলি এদের দিকেই সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। যে-সব বাজারে এরা সাধারণত মাল কাটাত 
তার অনেকগুলোরই দরজা গেছে বন্ধ হয়ে, কাজেই এরা এখন ভাবছে 'এাঁশয়ার দিকে আঁভষান' 
চালাবার কথা, যেন সেখানে গিয়ে তাদের বাড়তি পণোর বোঝাটা কাটিয়ে দেওয়া যায়; তাদের 
ধনিকতন্ত্ মূখ থুব্‌ড়ে পড়-পড় হয়েছে, তাকে আবার ঠেকনো দিয়ে খাড়া করে দেওয়া যায়। কিন্তু 
এখন এঁশয়াকে শোষণ করা অতটা সহজ নেই; তার এক কারণ এশিয়ার 'নজেরও এখন বহু 
ণশল্প গড়ে উঠেছে; আরেকাট কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রাতিদ্বান্দ্বতা। ইংলন্ড ভারতবর্ষকে 
তার নিজ্বের পণ্যের বাজার করেই জাঁইয়ে রাখতে চায়; জাপান যু্তরাম্্ জর্মনরও এখানে একটু 
গলা বাড়িয়ে দেখবার ইচ্ছা। চীনেও তাই; তার উপরে আবার রয়েছে তার দেশব্যাপী 'বশত্খলা 
আর যানবাহনের সূবাবস্থার অভাব-_এর জন্যও সেখানে বাবসা-বাণিজ্য চালানো কঠিন হুয়ে উঠছে। 
সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশ থেকে প্রচুর পারমাণ শিল্পজাত পণ্য কিনতে রাজি আছে, যাঁদ সেটা 
তাকে ধারে দেওয়া হয়, এক্ষুনি তার দাম চাওয়া না হয়। কল্তু আর অস্পাঁদনের মধোই সোভিয়েট 
ইউনিয়নও তার যত জিনিস দরকার প্রায় সমস্তই নিজে তোব করে 'নিতে পারবে। 

আগের দিনে সকলের চেষ্টাই ছিল দেশে দেশে আঁধকতর পরম্পর-নিভরতা, একটা বৃহত্তর 
আল্তজাতীয়তা গড়ে ভোলবার 'দকে। স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতাঁষ রাষ্ট্র তখনও টিকে ছিল বটে, 
1িন্তু স্বাধীন সনস্ত দেশের পরস্পর সম্পর্ক এবং বাঁণজোর একটা বরা এবং জটিল আয়োজনও 
গড়ে উঠেছিল। এই ব্যাপার এত বেশীদূর এগিষে গিয়োছল যে তার ফলে জাতীয় রাষ্ট্র এবং 
জাতীয়তাবাদেবই িঘ ঘটে উঠাঁছল। জ্বভাবত এর পবব্তর্শ ধাপটাই হওয়া উঁচত ছিল একটা 
সমাজায়ন্ আন্তজাতিক বশব-ব্যবস্থা প্রতিত্ঠা। ধানকতন্মেব দিন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 
সে তখন এমন একটা স্তরে এসে পেশছেছে ধখন তার পক্ষে অবসর গ্রহণ করা, সমাজতন্তকে 
জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে যাওযারই কথা । কণ্তু মান,ষের দুভণগা, সেরকমের স্বেচ্ছা অবসর 
গ্রহণ কেউই করে না। সংকট এবং ভাঙন তার আসন্ন হয়ে উঠছে দেখে এবার সে আবার হাত- 
পা গুটিয়ে নিয়ে বসেছে তার খোলার মধ্যে; একদা পরস্পর-নিভরতার পথেই তার গাঁত ছিল, 
এখন ঠিক তার উল্‌টো পথে চলতে চাইছে । এই থেকেই অর্থনোতিক জাতীয়তাবাদের জল্ম। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চেচটা সফল হওবা সম্ভব কিনা, বা হলেও সেটা কতদিনের জনা হবে? 

সমস্ত পাাীথবাঁটাই একট্রা অদ্ভূত খিশ্ডুড়ি পাকিয়ে গেছে, নানাবিধ সংঘাত আর ঈর্ধা- 
বিদ্বেষের জাঁটল সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে । চিন্তা আর কর্মের যে-সব নূতনতর ধারার আবিভাব 
হচ্ছে তারা এই সংঘাতের সম্ভাবনাকে আরও বোশ বাঁড়রে তুলছে। প্রতোক মহাদেশে প্রত্যেক 
দেশে এখন দুর্ল আর উৎপাড়ত জনসাধারণ চাইছে জাীবনেব সুখভোগ্য বস্তুসামগ্রশতে ভাগ 
বসাতে_তাদেরই শ্রমে সেগুলো তোর হচ্ছে, তার ভাগ? কেন তারা পাবে নাঃ সমাজকে এরা 
বলছে, দাও আমাদের সব পাওনা চুকিয়ে, বহৃদিন আগে থেকেই সেটা আমাদের প্রাপ্য হয়ে আছে, 
বাকি রয়ে গেছে! কোনো কোনো জায়গাতে এই দাবি তারা জানাচ্ছে জোর গলায়, কক'শ ভাষাষ, 
উগ্র মূর্ত ধারণ করে; কোথাও বা জানাচ্ছে অধিকতর শান্তভাবে। কিন্তু এত দীর্ঘকাল ধরে 
যে দুব্যবহার শোষণ এদের উপর ক্রমাগত চালিয়ে আসা হযেছে, এবার যাঁদ তারই দরুণ তারা 
ক্ুম্ধ এবং ক্ষুষ্ধ হয়ে ওঠে, যদিই এমন কাজ করে বসে যেটা আমরা ভালো বাল তব্‌ সেজন্য 
এদেরই দোষ দেবার আধিকার আমাদের আছে কিঃ তাদের তো চিরকাল অবহেলাই করে এসোঁছ 
আমরা, এসেছি অবজ্ঞা করে; ভদ্র সমাজে চলবার মতো ভব্য আদবকায়দা তাদের 'শাখয়ে দেবার 
কম্ট কোনোদিনই স্বীকার কারনি তো! 

দুর্বল আর নিপীড়ত জনসাধারণের এই প্রচণ্ড জাগরণ দেখে মালিক শ্রেণরা সবই ভয়ে 
চণ্টল হয়ে উঠেছে, একে দমন করবার জন্য একত্র দল বাঁধছে তারা। এরই ফলে আসে ফ্যাসজম্‌; 
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সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত বিরোধীপক্ষকে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। গণতন্ম, জনসাধারণের কল্যাণ 
আর তাদের মণ্গলসাধনের দায়িত্ব ইত্যাদদ যত বড়ো বড়ো বুলি এরা এতাঁদন কপূচে এসেছে 
সেগুলো আর শোনা যায় না; মালিক শ্রেণীদের কায়েমী-স্বার্থের নির্মম শাসন একেবারে উলঙ্গ 
মৃর্ততে আত্মপ্রকাশ করে, বহু ক্ষেত্রে হয়তো তারা জয়লাভও করেছে বলে মনে হয়। আসে 
একটা কঠোরতর যুগ, একটা তরবাঁর আর উগ্র উৎপনড়নের যুগ, কারণ সর্বতই তখন যুদ্ধ চল্মছে, 
সে যুদ্ধ প্রাচীন ব্যবস্থা আর নূতন ব্যবস্থার মধ্যে জীবনমরণ নিয়ে যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ইউরোপে 
বা আমোরকায় বা ভারতবর্ষে যেখানেই হোক না কেন, সর্বন্রই তার পণ অত্যন্ত বিরাট; প্রাচীন 
ব্যবস্থার ভাগ্য এখন ঝুলছে আত সক্ষম সতোর উপরে; এখনকার মতো অবশ্য সে নিজেকে অত্যন্ত, 
সুরাক্ষত করে নিয়েছে তব্‌ও। সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ধাঁনকতন্ত্রী ব্যবস্থার গোড়াতেই যখন ভাঙন 
ধরেছে, ধখন তার যেটা ন্যাষ্য দেনা এবং তার উপরে যে দাঁব চাপানো হচ্ছে, সেটা শোধ করে দেবার. 
সামর্থাও তার নেই : তখন এ অবস্থায় একটা আংশিক সংস্কারের ব্যবস্থা করে আপাত-সমস্যাটার 
মীমাংসা বা সমাধান করে নেওয়া চলবে না। 

রাজনশতি নিয়ে অর্থনশীত নিয়ে জাতিগত পরিচয় নিয়ে এত অসংখ্য বিরোধ চলেছে। 
পুথবীতে এর ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, আর তারই সঞ্যে সঙ্গে আসন্ন হয়ে উঠেছে 
যুদ্ধের কৃষ্ণ ছায়া। পাঁণ্ডিতরা বলেন, এই অসংখ্প্রকার বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে 
তলস্পশার হচ্ছে একাঁদকে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাঁসজমের সঙ্গে অন্যাদকে কামিউনিজূমের বিরোধ । 
পৃথিবীর সর্বঘই এরা পরস্পরের মুখোমুখন হয়ে দাঁড়য়েছে, এদের মধ্যে আপোষ হবার কোনো 
সম্ভাবনাই আর নেই। 

সামন্তবাদ, ধাঁনকবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রামকসংঘ-কর্তৃত্ববাদ, অরাজকবাদ, সাম্যবাদ-_পূৃথিবী 
জুড়ে খালি 'বাদ'-এর ছড়াছাঁড়! আর এদের সকলেরই পিছনে ছায়ামূর্ত মেলে দাঁড়য়ে আছে 
জগতের সবশ্রের্ঠ বাদ-_সুঁবধাবাদ! অবশ্য যারা তার জন্য আগ্রহান্বিত আদর্শবাদও রয়েছে তাদের 
জন্য : অর্থহীন স্বপ্ন বা উদ্দাম কম্পনার আদর্শবাদ নয়, সেই সত্যকার আদর্শবাদ যে আমাদের 
শেখায় মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে, যে আদর্শকে আমরা বাস্তবে পারণত 
করবার জন্যই ক্রমাগত লড়ে যাই। জর্জ বান্নার্ড শ এক জায়গাতে বলেছেন : 


“এই তো জীবনের সত্যকার আনন্দ, ষে উদ্দ্শ্যকে তুমি নিজেই অতি মহৎ বলে 
জান তার সাধনায় ব্যবহৃত হওয়া; বাতিল বলে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই 
যেটুকু দেবার শান্ত তোমার মধ্যে ছিল তাকে 'নঃশেষে 'দিয়ে যাওয়া; একটা প্রাকৃতিক 
শান্ততে পারণত হওয়া। তা নইলে তো হতে হয সদা-অস্থর আত্মসর্বস্ব একটা ক্ষুদ্র 
কর্দমাপণ্ড, নানা দুঃখে বেদনায় আর আভযোগে ভরপূর- তোমাকে সৃখী করবার জন্যই 
তার সমস্তখাঁন মনোযোগকে ঢেলে দিচ্ছে না বলে 'বিশবসংসারের সম্বন্ধে অভিযোগে 
মৃখর।" 


ইতিহাসের যেটুকু আলোচনা করলাম তাতেই দেখোছি, পৃথিবী কীরকম ক্রমেই বোশ দূঢ়- 
সংবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এর 'বাভন্ন অংশ কীভাবে পরস্পরের 'নিকটবতার্ঁ হয়েছে, পরস্পর নিভ'রশীল 
হতে শিখেছে। বস্তুত সমস্ত পৃথবাঁটাই এখন পাঁরিণত হয়েছে একটি অশন্ড আঁবভাজা সমগ্র দেহে) 
এর প্রতোকাঁট অঙ্গ অন্য অঞঙ্গদের প্রভাবিত করছে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতির 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বিচ্ছন্ন ভাবে রচনা করা এখন একেবারেই অসম্ভব। সে যুগ আমরা বহাঁদন 
পার হয়ে এসোছ; এখন যাঁদ সত্যকার কোনো সার্থক উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হয়, 
তবে সে ইতিহাস হবে একাঁট অখন্ড বিমব-ইতিহাস; সমস্ত দেশের সমস্ত কাহিনীর সূত্র তারই 
মধো এসে একন্ন মিলবে, যে শান্ত বস্তুত পিছনে দাঁড়য়ে তাদের সকলকে চালিয়ে নিচ্ছে তারই 
পারচয় আবিষ্কার করতে সৈ চেষ্টা করবে। 

অতাশত কালে, যখন 'বাভন্ন দেশ এবং জাতি নানা ভৌগোলিক এবং অন্যানার্প বাধা- 
শুবঘেরর দ্বারা পরস্পর থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে থাকত, তখনও নানা সার্বজনীন, আলন্তর্জাতক এবং 
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আন্তর্মহাদেশিক প্রবৃত্তর টানে কীভাবে তারা একই ধরনে গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ আমরা 
দেখেছি। বৃহৎ ব্যান্তরা ইতিহাসে চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে আছেন, কারণ ভাগ্যের প্রাতিটি সংকট- 
মৃহূতেই মানুষের নিজের চেষ্টায় মানুষ পরিল্রাণ পায়। কিন্তু ব্যান্তর চেয়েও অনেক বড়ো হচ্ছে 
সেই সব কর্মরত 'মহাশান্ত, যে প্রায় অন্ধগাততে এবং অনেক সময়ে নির্মম গাঁতিতেই, 
রা সিগির রা রার জাল রত রাগ রা রি 
হয়ে | 

আমাদের এখন সেই অবস্থা । বহু প্রবল শান্তর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ লক্ষ কোট 
কোটি মানুষের যে শান্ত চালিয়ে নিয়ে চলেছে__তাদের সেই তাড়নার বশে মানবজাতিও অন্ধের 
মতো চলেছে, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাড়ায় যেমন তারা ছুটে চলে। 
'হাজার চেষ্টা করলেও সে শাস্তকে থামাতে আমরা পারব না; তবু পাঁথবীর আমাদের এই নিজস্ব 
কোণাঁটর মধ্যে তাদের সে চলার বেগ বা গাঁতকে একটুখানি বদলে দিতে হয়তো আমরা পার। 
আমাদের নিজস্ব প্রকাতি অনুসারে প্রত্যেকে আমরা এক এক রূপ নিয়ে তাদের সামনে 
গিয়ে দাঁড়াই : কেউ তাদের দেখে ভয় পায়, কেউ তাদের অভ্যর্থনা জানায়, কেউ বা তাদের 
রুখতে চেম্টা করে; কেউ আবার ভাগ্যের সেই প্রবল মুম্টির মধ্যে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ 
করে। আবার এমন মানুষও আছে যারা সেই ঝড়ের ঘাড়েই চড়ে বসতে চেম্টা করে, কিছুটা বা 
তাকে নিয়ল্লিত করে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে নেয়--বিরাট একটি ঘটনাপ্রবাহকে নিজের চেষ্টায় 
চালাবার যে আনন্দ, তারই নেশায় এর সঙ্গে যে গবপদ জাঁড়য়ে থাকে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ 
করে নেয়। 

অশান্তিতে ভরা এই 'বিংশ শতাব্দী_এর মধ্যে বাস করে শান্তিতে দিন কাটানো আমাদের 
অদন্টে নেই। ইতিমধ্যেই এই শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল কেটে গেছে, যুদ্ধ বিপ্লব িছুরই 
অভাব তার মধ্যে দেখা যায় নি। ফ্যাঁসস্ট-শিরোমাণ মুসোলিনি বলেছেন, সমস্ত পাঁথবী 
জুড়েই বিপ্লব চলেছে; ঘটনার স্োত 'নিষাতিব মতো দুর্বার শীন্ততেই আমাদের সামনে ঠেলে 
নিয়ে চলেছে ।” আর সেই বিখ্যাত কামিউীনস্ট ট্রটস্কও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এই 
শতাব্দীতে বাস করে বিশেষ কোনো শান্তি বা সুখ যেন আমরা পাবার আশা না কার। তান 
বলেছেন, “এটা স্পম্টই দেখা যাচ্ছে, এই বিংশ শতাব্দটি যতখানি অশান্তি আর উদবেগে পাঁরপর্ণ, 
মানূষের ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় 'নি। আমাদের সময়ে যদ এমন কেউ থাকেন 'যান শান্তি 
এবং আরামকেই সকলের চেয়ে বড়ো কাম্য বলে মনে করেন, তবে তানি একটি বড়ো ভুল করেছেন, 
বড়ো অসময়ে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছেন।” 

সমগ্র পাঁথবী আজ বেদনায় বিহ্বল, যুদ্ধের ছায়া বিস্লবের সম্ভাবনা একে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । এই অলঙ্ঘ্য ভাগের হাত এাঁড়য়ে পালিয়ে বাঁচবার পথ যাঁদ আমাদের না থাকে, তার 
সম্মুখীন হব আমরা কোন্‌ ভঙ্গিতে 2 উট পাখীর মতো কি বালিতে মাথা গজব, নিজেদের 
লুকিয়ে রাখব এর পৃম্টির সামনে থেকে? না বীরের মতো এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করব পৃথিবীকে 
গড়ে তোলার কাজে, প্রয়োজন হলে ক্ষাত আর বিপদের সম্ভাবনাকেও স্বণকার করে নিয়ে, 
লাভ করব একটা বিরাট এবং মহান ব্রত সাধনের আনন্দ : গৌরব বোধ করব এই জেনে যে 
“আমাদের পদচিহণ ইতিহাসের প্যচ্ঠাতে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে? 2 

ভবিষাৎ তার লৃকানো পৃচ্ঠাগুলোকে এক এক করে মেলে দিচ্ছে, পাঁরণত হয়ে যাচ্ছে 
বর্তমানে; আমরা সকলে, অন্তত যাঁরা 'চম্তাশীল তাঁরা, আশাদঈপ্ত দৃ্টি মেলে তারই 'দকে 
চেয়ে আছি । কাঁ আসবে তার প্রতশক্ষা কেউ করছেন মনে আশা নিয়ে, কেউ-বাপ্ধরছেন ভয়ে 
ভয়ে। ভবিষ্যতের সেই জগৎ, সোঁক এর চেয়ে আধিকতর ন্যায়ের জগং হবে, হবে কি সুখের স্থান, 
সেখানে কি মানুষের পক্ষে যা-কিছ্‌ কল্যাণকর সেগুলো অল্প ক'জন মানুষেরই শুধু মৃন্টিগত 
হয়ে থাকবে, না সমস্ত মানুষই অবাধে তার ফল ভোগ করতে পারবে? অথবা কি হবে সেটা 
আজকের চেয়েও 'নর্মমতর একটা কঠিন পড়নের দেশ, এখনকার এই সভাতা ফেটুকু সখসমদ্থি 
আমাদের এনে 'দয়েছে, হিংম্র এবং ধৰংসাত্মক যৃদ্ধবিগ্রহের ফলে তারও কি অনেকখানিই সেখানে 


শেষ চিঠি ৯১৯ 


অবল্‌প্ত হয়ে যাবে? এইই এর দুটি চরম সম্ভাবনা। এর যে-কোনোটিরই আঁবর্ভাব আমরা 
দেখতে পার; এর মধ্যবতরশ কোনো অবস্থা প্রাতিষ্ঠত হবে, সেটা সম্ভব বলে মনে হয় ন্য 
আমার। 

অপেক্ষা করাছি আমরা, করাছি প্রতীক্ষা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে রকম জগং আমরা পেলে 
খুশি হব তার প্রাতম্ঠার জন্যও কাজ করে যাচ্ছি। মানুষ একদা পশুর সমান ছিল, সেষ্টান 
থেকে সে উন্নাতর পথে চলে এসেছে শুধু অসহায়ের মতো প্রাকৃতিক শান্তর হাতে আত্মসমর্পণ 
করে নয়-সে শান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করে, মানুষের প্রয়োজনে সেই শান্তকেই কাজে লাগাবার 
অদম্য চেষ্টার জোরে। 

আজকের দিনের কথা বললাম। আগামী কালের 'দনাট কেমন হবে সেটা তোমাদের 
হাতে তোমার এবং তোমারই সমবয়সীদের হাতে; পৃথিবীর সর্ব যে লক্ষ লক্ষ কোট কোটি 
ছেলে আর মেয়ে আজ বড়ো হয়ে উঠছে, সেই আগামী কালের আয়োজনে অংশগ্রহণ করবার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের হাতে। 


১৯৬ 


শেষ চিঠি 


৯ই আগস্ট, ১৯৩৩ 


শেষ হল, মাণিক, শেষ হল আমাদের এই দশর্ঘ কাহিনী । আর লেখবার আমার প্রয়োজন 
নেই, তবু শেষকালে একটা আলংকারিক বাঞ্জনা সহযোগে সারা করবার লোভেই আম আরও 
একখানা চিঠি তোমাকে লিখতে বসলাম_ আমাদের শেষ চিঠি! 

আর সারা করবার সময়ও হয়োছল, কারণ আমার দু'বছরের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। 
আজ থেকে ঠিক তোত্িশাঁট দিন পরে আম ছাড়া পাব : মানে যাঁদ তারও আগেই না পেয়ে যাই 
জেলার তো আগে ছেড়ে দেবেন বলেই আমাকে শাসাচ্ছেন। পুরো দূবছর এখনও উত্তপর্ণ হয় গন; 
কিন্তু আম আমার সাজার মেয়াদ থেকে সাড়ে-তিন মাস মাফ পেয়োছ, সমস্ত সচ্চারন্র কয়েদীরাই 
সেটা পায়। কারণ এদের মতে আমও একজন সচ্চারর কয়েদী, যাঁদও এই খাত অর্জন করার 
মতো কিছুই আমি কাঁরান। যাই হোক, আমার এই ঘণ্ঠবারের কারাভোগ এবার শেষ হল; 
আবার আমি বাইরের মৃস্ত পৃথবীর বুকে বোরয়ে আসব-_কিন্তু কী করতে ১ এর সার্থকতাই বা 
কীঃ যখন আমার প্রায় সমস্ত বন্ধুবান্ধব আর সহকমাঁরা জেলে পড়ে মরছে, সমগ্র দেশটাকেই 
একটা 'বিরাট কারাগার বলে মনে হচ্ছে। ৰ 

কী পর্বতপ্রমাণ 'চিঠিই বসে বসে 'িখোছ আম! আর কী পুল পাঁরমাণ স্বদেশী কাল 
ঢেলেছি স্বদেশী কাগজের উপরে! কিন্তু ভাবছি, সত্যকার কাঙ্ কি কিছু হল এতে? এই এত 
এত কাগজ আর কালি, এ থেকে কি এমন কোনো বার্তা তোমার মনে গিয়ে পেশছল যা তোমার 
ভালো লাগবে; তুমি অবশ্য বলবে হ্যা"; কারণ ভাববে অন্য জবাব দিলে হয়তো আমি মনে 
আঘাত পাব; আমার প্রাতি তোমার টান অতান্ত বোশ বলেই সে ঝ:কিটুকু তুমি নিতে রাজ নও। 
ধকন্তু চঠিগুলো পড়ে তুমি আনন্দ পাও বা নাই পাও, এগুলো খে আঁম আনন্দ পেয়োছ 
বলে রাগ করবে না 'নিশ্চয়ই। দিনের পর দিন এই দীর্ঘ দু বছর ধরে এই চিঠিগুলো আম 
লে গোঁছ। জেলে যোৌদন এসোছলাম তখন শীতকাল। শীত গিয়ে এল আমাদের ক্ষণস্থায়শ 
বসন্ত, দেখতে দেখতেই সে বসন্ত মিলিয়ে গিয়ে এল গ্রশম্মের উতকট গরম। তার পর আবার 
গ্রশম্মের তাপে যখন মাটি শৃঙ্ক তৃকার্ত হয়ে উঠেছে, মানুষ আর পশন ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে, ঠিক 


৯২০ িশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তথনই ছাড়ল মৌসূমণী হাওয়া, বহন করে নিয়ে এল বর্ষার সতেজ স্নিগ্ধ জলধারা । তার পর এল 
শরৎ আকাশ হল চমতকার পাঁরচ্কার আর নীল, সন্ধ্যাগুলো অপূর্ব মনোরম । এমনি করে 
বছরের চক্রবৃত্ত শেষ হয়ে গেল, আবার নূতন করে শুরু হল : শীত আর বসল্ত, গ্রীষ্ম আর 
বর্ধা। আর আমি শুধু এইখানে বসে থাকতাম, বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখতাম তোমার কথা 
ভাঘতাম, একটার পর একটা ধাতুর পার হয়ে চলে যাওয়া দেখতাম, আমার ব্যারাকের চালের উপর 
বৃষ্টির ধারার টৃপটাপ ঝুপঝাপ শব্দ শুনতাম-- 


হে মধুর বাৃষ্টর নিঃস্বন 
গৃহচড়ে, ধরণীর বক্ষে 
িবরহশ প্রাণেরে কর স্নিগ্ধ 
বরষার হে কর্‌ণ সংগীত! 


উনাবংশ শতাব্দীর 'বখ্যাত ইংরেজ রষ্ট্রনীতাবদ বেঞ্জামন ডিস্রেলি লিখেছেন : “অন্য 
লোক যারা নির্বাসন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তারা বে*চে থাকলেও বাঁচে হতাশায় জীবন্মৃত হয়ে; 
আর বদ্যাব্রতী ব্যান্তির পক্ষে সেই দিনগুলিই হয় জীবনের সর্বাপেক্ষা সখের 'দিন।” "তানি 
বলছিলেন হৃগো গ্রোঁটয়াসের কথা । ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও 
দার্শানক : এর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয, কিন্তু দুবছর পরে ইনি জেলখানা থেকে 
পালয়ে যান। জেলখানায় এই দুঁট বছর 'র্তান কাঁটয়েছিলেন দর্শন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রল্থ 
রচনা করে। বিখ্যাত জেল-ঘুঘু সাহাতাক পৃথিবীতে অনেকেই জন্মেছেন : এদের মধ্যে বোধ 
হয় সবচেয়ে বেশি প্রাসদ্ধ হচ্ছেন স্পেনের লেখক সার্ভাণ্টিস, যিনি ডন-কুইকসোট- লিখেছিলেন; 
আর ইংরেজ লেখক জন বুনিয়ান, শদ পলগ্রিমৃস্‌ প্রগ্রেস' বইয়ের বচয়িতা। * 

আম সাহিত্যিক ব্যন্তী নই; জীবনের যে অনেকগৃলো বছর জেলখানায় কাটালাম সেই- 
গুলোই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর কাল, এমন কথাও বলতে রাজ নই আমি। তবু একথা 
স্বীকার করতেই হবে, কটা ওজু 
সাহায্য করেছে । আম সাহাত্যিক নই, আমি এীতিহাঁসকও নই : বাস্তাঁবক, আম ক তা হলে? 
তির জামার লে নারি বহু 'জিনিসই নাড়াচাড়া করে 
দেখোছ আমি : কলেজে প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম বিজ্ঞান নিয়ে, তার পর পড়তে গেলাম আইন, 
তার পর জীবনে আরও বহ্ীবধ চিত্তাকর্ষক জিনসের আলোচনা ও অনুসরণ করবাব পরে 
শেষপর্য্তি গ্রহণ করেছি ভারতবর্ষের অতান্ত জনীপ্রয় এবং বহূল-প্রচলিত পেশাটি-_ 
জেলে-যাওয়া ! 

এই 'চিঠিগুলোতে আম যা 'লিখোছ তাকেই কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে চরম এবং অভ্রাল্ত 
তত্ত বলে মনে কোরো না। রাজনশীতিবিদের স্বভাব, সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধেই সে একটু কিছু বলতে 
চায়, সব সময়েই এমন ভাব দেখায় যেন আসলে যেটুকু সে জানে তার চেয়ে আরও কত বেশীই 
তার জানা আছে। কাজেই তার কথা সতর্ক হয়ে শুনতে হয়! আমার এই চিঠিগুলোতে শু 
একটা ভাসাভাসা ছবিই শ্দযোছ আমি, আতি সক্ষম একটু সূতো 'দয়ে সেগুলো এক* গাঁথা। 
নিজের খেয়ালমাফিকই ইতিহাসের রাজ্যে ঘুরে বোঁড়য়েছি আম, বহু শতাব্দীকে বহু বড়ো 
বড়ো ঘটনাকে হেলাভরে 'ডাঁঙয়ে চলে গোঁছ, আবার হয়তো আমার যেটা ভালো লেগেছে এমন 
কোনো একটা ক্ষুদ্র ঘটনাব পাশে দীর্ঘকালের মতো তাঁবু গেড়ে বসে গেছি। তু্গি লক্ষ্য করে 
থাকবে আমার কী পছন্দ বা অপছন্দ সেগুলো যেমন খুব স্পম্টই বোঝা যায়, জেলে থাকার 
সময়ে মাঝে মাঝে আমার নানাসক অবস্ধাটাও তেমনি পারস্ফ্‌ট হয়ে উঠেছে । যা যা আম 'লিখোছ 
সমস্তই তুমি অভ্রান্ত সতা বলে গ্রহণ কর এ আমি চাইনে; হয়তো আমার এই বর্ণনাতে ভূলভ্রান্তি 
অনেকই রষে গেছে। জেলখানা-_ এখানে লাইব্রোর নেই, হাতের কাছে এমন দুটো বই নেই যে খুলে 
দেখে নেওযা যায়--ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসবার সবচেয়ে যোগ্য জায়গা এটা নিশ্চয়ই নয়। এই 
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কাঁহনী লিখতে আমাকে বোৌশর ভাগই নির্ভর করতে হয়েছে আমার নোট বইগুলোর উপরে : বারো 
বছর আগে প্রথম যখন জেলে বেড়াতে আসা শুর্‌ করেছিলাম, তখন থেকেই এই নোটবইগুলো আমার 
জমে জমে উঠেছে। অনেক বইও এখানে এসেছে আমার কাছে; এসেছে, আবার চলে গেছে- কারণ 
'এখানে লাইব্রোর গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিললজ্জভাবে এই-সব বই 
থেকে তথ্য এবং তত্ব সংগ্রহ করেছি; যা যা আম িখেছি তার মধ্যে আমার নি্জ্ব 
মৌলিক আবিচ্কার 'কছুই নেই। এক এক জায়গাতে হয়তো আমার চিঠির মানে বোঝাই তোমার 
পক্ষে শল্ত হবে; সে জায়গাগুলো তুমি বাদ 'দয়ে যেয়ো, তাকে নিয়ে মন খারাপ কোরো না। চিঠি 
লিখতে লিখতে আমার মধ্যেকার বয়স্ক মানুষটিই এক-এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, যা লেখা 
আমার উঁচত 'ছিল না এমন অনেক কথা লিখে চলে গোঁছ। 

আমি তোমাকে দিলাম বিশব-ইাতিহাসের একটা খসড়ামান্র; ইতিহাস এ নয়-_এ শুধু 
আমাদের দীর্ঘ অতশত কাঁহনীর দুটো-একটা 'বাচ্ছন্ন আভাস। ইতিহাস পড়তে যাঁদ তোমার 
ভালো লাগে, ইতিহাসের কাহনীর মধ্যে যে মোহ আছে তার আকর্ষণ যাঁদ অনুভব কর, তবে 
তখন নিজে থেকেই বহু বই তুমি খংজে বার করতে পারবে, সেই বইয়ের মধ্যেও পাবে অতাঁত 
যুগের ঘটনাসান্রকে কী করে আঁবজ্কৃত করে দেখতে হয তার ইঙ্গিত। কিন্তু খাল বই পড়লেই 
হয় না। অতাঁতকে যাঁদ সত্য করে জানতে চাও, তবে তার দিকে তাকাতে হবে সহানৃভাতি নিয়ে, 
তাকে বোঝবার ইচ্ছা নিয়ে। যে মানুষ বহুকাল আগে বেচে ছিল তাকে যাঁদ ঠিকমতো জানতে 
হয়, তবে আগে জেনে নিতে হবে সমাজের যে পাঁরবেশ তার ছিল তাকে, যে-সব অবস্থার 
আবেম্টনীতে তার জীবন কেটেছে, যে-সব চিন্তাধারা তার মনকে উদবূদ্ধ করেছে, তাকে । তারাও 
যেন এই মুহূর্তে বেচে আছে, আমাদের মতোই চিন্তা করছে, এমন ধারণা 'নয়ে অতাঁত যুগের 
মানুষকে বিচার করতে যাওয়াই ভুল। আজকেব দিনে এমন মানৃষ কেউ নেই যে দাসত্ব-প্রথাকে 
সমর্থন করবে; অথচ মহামানব প্লেটো স্বয়ং বলেছিলেন, সমাজজশীবনের পক্ষে দাসত্ব-প্রথা 
অপাঁরহার্য। অল্পাদন আগেও যৃ্তরাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথাকে টিাকষে রাখবার জন্য বহু হাজার হাজার 
মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। বর্তমানের মাপকাঠি নিষে অতীতকে বিচার করতে আমরা পারনে; 
একথাটা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করবে। অথচ অতীতের মাপকাঠি দয়ে বতরমানকে চার 
করতে যাওয়াটাও সমানই ভ্রান্ত অভ্যাস, কিন্তু সেকথাটা সকলে স্বীকার করতে রাজ নয়। 
পাঁথবীর প্রত্যেক ধর্মই প্রাচীন যুগের যত মতামত বিশ্বাস আর রীতি-ননীতকে পাথরে বাঁধয়ে 
বাঁচিয়ে রেখেছে; যে কালে এবং যে দেশে তার জন্ম সেখানে হয়তো এগুলো কাজে লাগত, কল্তু 
আমাদের এই বত'মান যুগের পক্ষে সেগুলো একেবারেই অচল। 

তাই, অতাঁত ইতিহাসের দিকে যাঁদ সহানুভূতির দষ্ট নিয়ে তাঁকয়ে দেখতে পার, দেখবে 
তার শুন্ক কত্কাল আবার রন্তমাংসে ভরে উঠবে, চোখের সামনে দেখতে পাবে প্রত্যেক যুগের 
প্রতোক দেশের অগণিত জীবন্ত নরনারী শিশুর বিপুল শোভাযাব্রা-_-আমাদের মতো তারা নয় 
তবু তারা অনেকখানি আমাদেরই মতো, একই মানবোচিত গুণ একই মানবোচিত ভুলভ্রান্তি তাদের 
মধোও বেচে ছিল। ইতিহাস যাদুর খেলা নয়, কিন্তু দেখবার চোখ যাদের আছে তারা এর মধ্যে 
যাদুর খেলাও অনেকখানিই দেখতে পায়। 


ইতিহাসের 'চনরপ্রদর্শনণ উজাড় কবে অগণিত চিন্র আমাদের মনে এসে ভিড় করছে। িশর-__ 
বাবলন-_নিনেভে- প্রাচীন ভাবের বহ্‌ সভ্যতা--আর্ধদের ভারতে আগমন এবং ইউরোপে ও 
এশিয়ায় তাদের আঁধকার প্রাতিষ্ঞা-চশনদেশের সভ্যতার অপূর্ব কাহনী- নোসস এবং গ্রীস-- 
রোম সামাজ্য আর বাইজানাটনা__দুট মহাদেশের বুকের উপর দিয়ে আরবদের 'বিজয়যান্রা-- 
ভারতাঁয় সংস্কাতির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষয়-.আমোরিকার সেই স্বল্প-পারচিত মাযা এবং আজটেক 
সভ্যতা-_মঙ্গোলদের প্রচণ্ড দি্বিজয়-_ইউরোপের মধাযূগ. তার চমংকার গাঁথক (0১০9017৩) স্থাপত্য- 
গশল্পানৃসারে রাঁচিত 'গর্জাসকল--ভারতবর্ষে ইসলামেব আঁবর্ভাব, মোগল সামাজ্য-_পশ্চিম-ইউরোপে 
বিদ্যা এবং কারূকলার পুনরুজ্জীবন- আমেরিকা আবিচ্কার, প্রাচ্-জগতে আসবার সমূুদুপথ 
আঁবচ্কার-- প্রাচ্য দেশে পাশ্চান্ত্য জাতদের আরুমণের আরম্ড-বড়ো বড়ো কলকব্জার আঁবভশাব, 
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ধানিকতন্দ্বের প্রাতষ্ঠা-_শিজ্পতন্ন, ইউরোপীয় জাতিদের প্রভূত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার-* 
আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের বহু বস্ময়কর আঁবচ্কার। 

বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে আবার ভেঙে পড়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ 
তার কথা ভুলে থেকেছে, তার ধৰংসাবশেষটুকুও বাল.কাস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। তাবু 
পর* আবার একদিন তথ্যান্বেষী মানব অসাম ধৈর্য সহকারে বালুকাস্তূপ খনন করে তার সেই 
ধবংসাবশেষকে বার করে এনেছে । অথচ মানুষের বহু চিন্তাধারা বহ্‌ কল্পনা-_সেই সবধবংসাঁ 
কালকেও তুচ্ছ করে বেচে রয়েছে, সেই বিশাল সাম্রাজ্যের চেয়েও তাদেরই শান্ত বৃহত্তর এবং আয়ু 
দ্দশর্ঘতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মোর কোল্রিজ বলেছেন : 


ধরাশায়শ মিশরের গৌবব-প্রাতিমা 
ডুবে গেছে বিস্মতি-অতলে, 
ট্রয় গেছে, গেছে চলে গ্রীসের গাঁরমা, 
রোমের শিখরে নাই িরাট-মাহমা, 
ভেনিসের দর্পণ গেছে চলে। 
সে-দেশের মানৃষেরা_ তাদের নয়ন- 
ভরা ছিল 'বচিন্তর স্বপন। 
ক্ষাণক বিলাস মাল্ল তাহাদের নিজেদেরও কাছে-_ 
অপার্থঘব, অর্থহীন, অলস কম্পনা 
কায়াহবীন ছায়া শুধু, বায়বী জশ্পনা-_ 
সেই স্বপন আজও বেচে আছে ॥ 


অতীতের কাছে অনেক দানই আমরা পেয়োছি : বস্তুত এখনকার 'দিনে সংস্কাতি, সভাতা, বা 
সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বলতে যা-কিছ আমাদের আছে, এর সবটাই হচ্ছে দূর বা নিকট অতনতের 
কাছে পাওয়া। অতাঁতের কাছে সেই খণ স্বীকার না করতে চাইলে আমাদের অন্যায় হবে! কিন্তু 
আমাদের খণ বা কর্তব্য শুধু অতাতের প্রতিই নয়। ভবিষ্যতের প্রাতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে; 
অতাঁতের কাছে আমাদের যে ধণ তার চেয়েও হয়তো এই কর্তবাটাই আমাদের পক্ষে বৃহত্তর । 
কারণ অতাঁত যা সে অততই, তার দিন ফুরয়ে গেছে, তার আব পারিবর্তন ঘটাতে আমরা 
পাঁরনে; ভাঁবষাৎ এখনও অনাগত, হয়তে৷ তাকে ইচ্ছামতো গড়ে নিতেও আমরা খানিকটা পারতে 
পার। অতীত ইতিহাস খানিকটা সত্যেব সন্ধান আমাদের দিয়ে গেছে; সে সতোব অনেকখানি 
আবার লুকিয়ে আছে ভাঁবষ্যতেরই মধো, তাকে খখজে বাব করবার কর্তবা আমাদেরই । কিন্তু 
অতাঁত অনেকসময়ে ভাঁবষ্যতের উপরে ঈর্ধায় অন্ধ হযে ওঠে, শন্ত মুঠির মধ্যে আকড়ে ধরে রাখে 
আমাদের। তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করেই আমাদের মাল্ত লাভ করতে হয়, যেন ভাঁবষ্যতের 'দিকে 
ফিরে তাকাতে পার, তার দিকে এাঁগয়ে চলতে পার। 

লোকে বলে, ইতিহাসের কাছে অনেক ছু আমাদের শিখবার আছে । আবার আরও একট 
কথা আছে, ইতিহাস কোনোদিনই নিজের পুনরাবৃত্তি করে না। দুটি কথাই সমান সত) . শুধু 
অন্ধের মতো তাকে নকল করবার চেম্টা করেই তার কাছ থেকে 'কিছু শেখা যায় না; বাসে আবার 
পুনরাবৃন্ত হবে বা স্থায়ী হয়ে দাঁড়য়ে থাকবে এ প্রত্যাশা করে বসে থাকলেও হবে না। তার 
কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবার উপায় হচ্ছে তার পিছনে গিয়ে উণক মেরে দেখা, ক্ধ-সব শান্তর 
জোরে সে পথ চলে সেই শান্তগুলোকেই আবিজ্কার করতে চেম্টা করা। কিন্তু তার পরেও ষে 
উত্তর আমরা পাই সেটা প্রায়ই ঠিক সহজ উত্তর হয় না। কার্ল মার্কস বলেন : “পুরোনো প্রশ্নের 
উত্তর দেবার একটিমান্্ রীতি ইাঁতহাসের আছে, সে হচ্ছে নূতন কতকগুলো প্রশ্ন করা।” 

প্রাচীন ষৃগটা ছিল বিশ্বাসের যুগ-অন্ধ, অসংশয়শ বিশবাস। অতগত কালের যে-সব 
অপূর্ব মান্দর মসাঁজদ এবং গির্জা আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'শিজ্পীদের কারিগরদের এবং জন- 


শেষ চিঠি ৯২৩ 


সাধারণের মন এই 'বশবাসে আঁভভূত হয়ে 'ছিল বলেই তারা সেগুলো গড়তে পেরেছে, নইলে 
কখনোই পারত না। অসীম শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা সহকারে তারা একাঁটর পর একটি করে পাথর, 
সাঁজয়েছে, পাথর কেটে বার করেছে অপূর্ব সুন্দর নকৃসা-সেই পাথর আর নকসার 'দিকে. 
তাকিয়েই সে নিষ্ঠার রূপাঁটও আমরা স্পম্ট দেখতে পাই। প্রাচীন কালের মান্দরের চদা, 
মসাঁজদের সর্‌ গম্বুজ, গথিক গিজার সুউচ্চ চূড়া-__সকলেই তারা সোজা আকাশপানে উঠে 
গেছে, উঠেছে গভশর শ্রদ্ধার অঞ্জাল বহন করে-সে যেন মর্মরে প্রস্তরে গেথে আকাশের 
'দকে একটি প্রার্থনার অঞ্জলি তুলে ধরা। আগের দিনের মানুষের যে অপাঁরসীম ভাঁন্ত সেই, 
ভাস্কর্যের মধ্যে রূপ পাঁরগ্রহ করেছিল সে ভান্ত হয়তো আমাদের নেই; তবু আজও এদের, 
দিকে তাঁকয়ে আমরা রোমাণ্চিত হয়ে উঠি। কিন্তু সে ষুগের ভান্তিবি*বাসের দিন চলে গেছে; 
আর তারই সথ্গে সঙ্গে চলে গেছে পাথরের মধ্যে সেই যাদ্‌ ফোটাবার 'বিদ্যা। হাজার হাজার 
মন্দির মসাঁজদ আর গিজ্া আজও প্রতিনিয়তই তোর হচ্ছে; কিন্তু মধ্যযূগে যে প্রাণশাল্তাটর 
বলে সেগুলো জীবন্ত বস্তু হয়ে উঠত, সেই প্রাণের চেতনাটিই গেছে হারিয়ে। এখনকার এই-- 
সব মন্দির-মসাজদ-গিজা আর সওদাগার আফসবাঁড়র মধ্যে কোনো তফাংই নেই; সওদাগার 
আঁফসই হচ্ছে আমাদের এই যূগের সত্য প্রতশক। 

আমাদের এই যূগটাই ভিন্ন জাতের; এটা হচ্ছে মোহভঙ্গের যুগ, সন্দেহ সংশয় আর 
প্রশনাজজ্ঞাসার ঘূগ। প্রাচীন কালের যে-সব মতামত আর রীতিনীতি ছিল তার অনেক- 
গুলোকেই এখন আর আমরা মেনে নিতে পারাছ না, তাদের উপরে আর আমাদের বিশ্বাস নেই-_- 
এশিয়াতে ইউরোপে আমেরিকাতে সর্ব্ই। অতএব এখন আমরা সন্ধানে ফিরছি নূতন পথের, 
সত্যের নৃতনতর,র্‌ূপের, আমাদের এই পাঁরিবেশের সঙ্গে যে রুপির সামঞ্জস্য আঁধকতর স্পন্ট 
হবে। পরস্পরকে ক্রমাগত প্রশ্ন করাছ আমরা, করছি তক্ণীবতর্ক আর ঝগড়া, খাড়া করাঁছ 
অসংখ্যবকমের 'বাদ, আর দর্শন। সক্রেটিসের যুগের মতো আমরাও বাস করাছ একটা জিজ্ঞাসার 
যুগে; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র শুধু এথেল্সের মতো একটি ক্ষুদ্র নগরীর মধোই সীমাবদ্ধ 
নয়, তার ক্ষেত্র এখন সমগ্র বিশ্বব্যাপনী। 

এক-এক সময়ে পাঁথবীর অন্যায় অশান্তি নৃশংসতা দেখে আমরা বিষণ হয়ে যাই। 
সংশয়ের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে আমাদের মন-সে অন্ধকার থেকে অব্যাহাতর পথ খুজে 
পাই নে। ম্যাথু আরন্নল্ডের মতে তখন আমাদেরও মনে হয়, এই পাথবীতে আশা বলে 
কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটি মান্র কাজ আছে যা আমরা করতে পার, সে হচ্ছে পরস্পরের, 
প্রাত সত্যপালন করে চলা। 


এই তো পৃথবী : এরে জানি, 

নিতা নব নব রূপে বিচিন্নিতা, সৌন্দর্যের রাণণী। 
ধমথ্যা রূপ : নাই প্রীতি, নাই প্রেম, আলোকের কণা 
নাহিক আশ্বস্ত হেথা, নাই শান্তি, শোকের সান্তনা । 
আমরা দাঁড়ায়ে আছি 'নিঃসতগ প্রান্তরে, যেথা ধীরে 
নাময়া আসছে নিত্য অন্ধকার চতুর্দিকে ঘিরে 
সে রান্রর আবরণে দৃষ্টিহীন সেনাদল মাতে 
উন্মত্ত আহবে, হানে যারে পায় অন্ধ অস্ব্বাঘাতে; 
শঘ্ু-মিত্র জ্ঞান নাই, চলে তব্‌ হিংস্র সেই রণ, 
জয়র হকার আর বিজিতের ভ্রস্ত পলায়ন। 
একত্র মাশিয়া তোলে অর্থহীন মত্ত কোলাহল-_ 
দিশাহারা পাল্থ মোরা, খাঁজ পথ আতঙ্কে (বিহ্বল ॥ 


১২৪ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


অথচ এতখাঁন দুঃখময় বলেই যাঁদ একে আমরা ভাব, তবে বুঝতে হবে জীবন বা 
ইতিহাস যে শিক্ষা দিল তাকে আমরা ঠিকমতো শিখে নিতে পার নি। ইতিহাস আমাদের 
শেখাচ্ছে বাদ্ধলাভ আর প্রগগাতর কাহনী, মানুষের মধ্যে অনন্ত উৎকর্ষের যে সম্ভাবনা রয়েছে 
শেঁখাচ্ছে তারই কথা । জীবনের সম্পদ বহ্‌ এবং বচিন্র; জলাভূঁম বিল কাদাডোবা অনেকই হয়তো 
আছে এর মধ্যে, কিন্তু তেমনই আবার তো মহাসমুদ্রও আছে, আছে পাহাড় পর্বত, তুষারপাত, 
বরফের দেশ আর অপর্ব নক্ষত্রখচিত রান্র (বিশেষ করে জেলখানাতে !), আছে পরিবার-পরিজন 
» বন্ধৃ-বান্ধব, আছে এক লক্ষ্য নিয়ে যাদের স্গে কাজ করাছি সেই সহকম ভাইদের 'মন্রতাবন্ধন, 
আছে সংগাত, আছে বই, আছে চিন্তাধারার মহাসাম্রাজ্য। তাই আমাদের প্রত্যেকাট লোকই মন 
খুলে বলতে পারে__ 


“হে প্রভু, পাঁথবীতে বাস করতাম আমি, আমি ধরিন্রীর সন্তান, কিন্তু আমাকে 'পিতার 
স্নেহে পালন করেছে নক্ষত্রখাচত আকাশ ।" 


ণব*বসংসারের সুন্দর বস্তুগুলোকে দেখে মৃশ্ধ হওয়া এবং চিন্তা আর কম্পনার রাজ্যে 
বাস করা অতি সহজ কাজ। কিন্তু শুধু তাই নিয়েই যাঁদ অন্যদের দ্‌ঃখকে ভুলে থাকতে চাই, 
তাদের কী হল না হল সৌঁদকে ফিরেও তাকাতে না চাই, তবে সেটা সাহস বা স্বজাতি-প্র+াীতির 
পারিচয় নয়। চম্তার সার্থকতা শুধু সেইখানেই, যেখানে সে কর্মে প্রবৃত্তি 1দচ্ছে। আমাদের 
বন্ধু রোমা রোলাঁ বলেন : 


“কমহি হচ্ছে চিন্তার উদ্দেশ্য। যে চিন্তা কোনো কর্মের দিকে প্রেরণা দেয় না সে পন্ডশ্রম, 
প্রবণনা মান্ত। অতএব "চিন্তার সেবক যাঁদ আমরা হয়ে থাকি, তবে কর্মেরও সেবক আমাদের 


হতেই হবে।” 


কর্মকে মানুষ অনেক সময়ে এাঁড়য়ে চলতে চায়, কারণ সে কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে তাদের 
ভয় আছে : কর্ম মানেই ঝুকি, বিপদ। কিন্তু ভয়কে দূর থেকেই ভয়ংকর বলে মনে হয়; খুব 
কাছে গিয়ে যাঁদ তাঁকয়ে দেখ তবে আর সে তত ভয়ংকর থাকে না। অনেক সময় আবার সেই 
হয় সুথপ্রদ সঙ্গী; জীবনের উৎসাহ আর আনন্দকে সে বাঁড়য়ে তোলে। আমাদের এই সাধারণ 
জ্রীবনযাত্রাটা এক এক সময়ে বড়ো একঘেয়ে হয়ে ওঠে, বহু জীনসকে আমরা শুধু গতানূগাতিক 
বলেই মেনে চলে যাই, তার মধ্যে কোনো আনন্দ খ:ঃজে পাই না। অথচ জবনের সেই সামান্য 
জিনিসগুলো থেকেই যাঁদ কিছাঁদন বাত হয়ে থাক, তবে তাদেরই মাধুর্য আমাদের 
কাছে কা দারুন বেড়ে ওঠে! অনেক মানৃষ প্রকাণ্ড উচু পাহাড়ে গিয়ে চড়ে; শুধু পাহাড় 
বেয়ে ওঠার আনন্দের লোভে, একটা 'বিঘ্ঃকে আতিক্রম করা, বা একটা বিপদকে জয় করার ফলে যে 
আত্মপ্রসাদটুকু আসবে তারই লোভে নিজের দেহ এবং প্রাণকে বিপন্ন করে; যে বিপদ সেখানে 
সারাক্ষণ তাদের ঘিরে আছে তারই তাড়নায় তাদের সকল হীন্দ্রিয়ের অনুভূত প্রখরতর হয়ে ওঠে; 
একা অতি সূক্ষত্র সৃতোর উপরে জীবনটা ঝুলে রয়েছে বলেই সে জীবনের আনত তাদের 
কাছে গভারতর লাগে। 

দু'টি পথই আমাদের সকলের সামনে খোলা রয়েছে, যেটি ইচ্ছা আমরা বেছে নিতে পার : 
বাস করতে পারি নশচের উপতাকায়, সেখানে অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ধুলো আর কুয়াশা" শকল্তু হাত-পা 
সেখানে আস্ত থাকবার ভরসা আছে; অথবা গিয়ে চড়তে পারি উদ্চু পাহাড়ের চুড়োয়-সে যায় 
[বঘ] আর বিপদ হবে আমাদের সঙ্গী; যাল্লার অন্তে পাহাড়ের উপরে পারচ্ছন্ন বায়তে 
নিঃশ্বাস টেনে বাঁচব, দরের দশ্য দেখে আনন্দ পাব, উধার প্রথম সূর্ধোদয়কে স্বাগত 
সম্ভাষণ করব। 


শেষ চিঠি ১২ 


এই চিঠিতে বহু কাঁব এবং লেখকের উীন্ত আস উদ্‌ধৃত করোছ। আর একটিমান্ন কবিত 
উদ্ধৃত করে আম চিঠি শেষ করব। এঁট একি কবিতা বা প্রার্থনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাঁচিত : 


“চত্ত যেথা ভয়শন্য, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মস্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর র্‌ 
আপন প্রাঙ্গণতলে 'দিবসশর্বরী 

বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র কার, 

যেথা বাক্য হূদয়ের উৎসমূখ হতে 
উচ্ছবাঁসয়া উঠে, যেথা 'নর্বারিত স্রোতে 
দেশে দেশে দিশে 'দিশে কর্মধারা ধায় 
অজম্র সহম্রাবধ চরিতার্থতায়, 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশ 
বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাস'_ 
পোৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা 
তুম সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা__ 
ণনজ হচ্তে নির্দয় আঘাত কার, পিতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগাঁরত ॥% 


শেষ করলাম আমরা, এই “মধুর কান্যোন্তীটি” 'দয়ে আমাদের শেষ চাঠাটিও শেষ করলাম । 
শেষ চাঠাঁটি 2 খনশ্চয়ই নয়! আরও অনেক চিঠিই আমি লিখব তোমাকে । কিন্তু এই পরুধারার 
শেষ হল, কাজেই এবার তামাম শোধ! 


আরব সাগর 
১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৮ 


আজ থেকে ঠিক সওয়া-পাঁচ বছর আগে, দেরাদূনের সদর জেলখানায় বসে এই পন্ত্রাবলর 
'শেষ চিঠিটি তোমাকে 'লিখোঁছলাম। দু'বছর সাজা আমার, তার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসৌছল। 
* সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ পূরীতে তুমি অবশ্য সারাক্ষণই আমার মনের সংগী হয়ে ছিলে) বসে 
বসে ষে 'বিপুল-পাঁরমাণ চিঠি তোমাকে লিখেছি তার বোঝাঁটি তখন তুলে রাখলাম; মুক্ত পেয়ে 
আবার বাইরের জগতে বের্বার, গতি আর কর্মে ভরা জীবনের ম্োতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার 
জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নিলাম। মূক্তও এল, অজ্পাদনের মধ্যেই; কিন্তু পাঁচ মাস পরে 
আবার জেলখানার সেই পরিচিত কোণাঁটতে ফিরে গিয়ে হাজির হলাম_-আবার আমার দু'বছর 
সাজা হয়েছে। তখন আবার কলম হাতে করলাম, আবার একটি কাহনী লিখলাম, এবারের 
কাহনী অনেক বেশি বান্তগত ধরণের । 

তারপর আবার বাইরে এলাম; তোমার আর আমার, দুজনেরই জীবনে একটা প্রকান্ড শোক 
নেমে এল-সে শোকের ছায়া আজও আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । কিন্তু সংগ্রামে আর 
বেদনায় ভরা এই পাঁথবাঁ, নিত্য নতন আঘাতে আর সংঘাতে এর জীবনধারা সারাক্ষণ 'বিক্ষুব্থ, 
তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই মানুষের দেহের মনের সমস্তখানি শান্ত লেগে যায়_ বাঁস্তগত 
দুঃখ দূুভাগ্য এখানে বড়ো জিনিস নয়। অতএব আবার আমাদের পরস্পবকে ছেড়ে যেতে হল। 
তা গেলে অধায়নের ছায়া-ঢাকা পথে এগিয়ে, আম ঝাঁপিযে পড়লাম জাবন-সংগ্রামের সেই 

কোলাহল আর উল্মন্ত আবর্তের মাঝখানে । 

যুদ্ধ আর দুঃখ-বেদনার বোঝা বয়ে আরও পাঁচটি বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে; যে জগতে 
আমরা বাস করছি আর যে-জগৎ গড়ে তুলব বলে আমরা স্বপ্ন দেখাছ, দুইয়ের মধ্যে তফাংটা 
দিন দিনই বেড়ে চলেছে । আশা নিজেই যেন এক-এক সময়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে, চারদিক থেকে 
যেসকল দব্বীত্ত ক্রমাগত আমাদের তাড়া করে ননয়ে চলেছে, তাদেব পড়নে আশারও কণ্ঠরোধ 
হবার উপক্রম । কিন্তু তবুও এই তো, বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখাছ-_আমার সামনে বিস্তিত 
হয়ে আছে আরব সাগর, বিপুল তার শান্ত, অসীম তার সৌন্দর্য, স্বপ্নের মতোই সে নিস্তব্ধ, 
স্বগনলোকেরই মতো স্নিগ্ধ চন্দ্রাোলাকে তার সর্বাজ্গ উদ্ভাঁসত। | 

আজকের এই পূশশ্চ-চিগিতে, এই পাঁচিটি বছরের কথা তোমাকে বলে দিতে হবে। চিঠি- 
গুলো নতন আকারে আবার ছেপে বাব করা হচ্ছে; প্রকাশকের ইচ্ছে, এগুলোকে বর্তমান দিন 
পর্য্তি এনে পেশছে দিই । বড়ো কঠিন কাজ; এই পাঁচ বছরে পাঁথবীতে এত সব কান্ড ঘটেছে 
যে, তাদের কথা যাঁদ লিখতে বসি আর বসে বসে লিখবাব যাঁদ সময় পাই, তবে কতখাঁন লিখতে 
পাঁর তার সীমা নেই--হয়তো আস্ত আরেকখানা বইই লিখে বসব। খঠটনাটির কথা ছেড়ে 
দিলাম, খুব বড়ো বড়ো ঘটনা যেগুলো ঘটেছে শৃধ্‌ তারই যাঁদ একাঁট তাঁলকা দিই, দেখল্ন 
সেটাও কী প্রকাণ্ড আর*দুবোধা বাপার হয়ে যাবে। সে চেম্টা কাজেই করব না; পাঁথবাঁতে 
যা ঘটেছে এবং ঘটছে, তার আত সংক্ষপ্ত একটু আভাস মান্ত এই চিঠিতে তোমাকে দেব। 
আগের চিঠিগুলোব সঙ্চোও আম খাঁনক খানিক টাঁকা জ;ড়ে দিয়েছ, তাতে নতনতর তথ্য অনেক 
দেওয়া হয়েছে। এবার এই বছর কটর একটি সংক্ষিপ্তসার তোমাকে শোনাচ্ছি। 

শৈষাঁদকের কট চিঠিতে তোমাকে দেখিয়েছিলাম, বর্তমান জগতে কণ বিরাট অসামজস্য আর 
রেষারোষ সব্তি দেখা দিচ্ছে, ফ্যাঁসবাদ আর নাতসীবাদ কীভাবে মাথা উপ্চু করে উঠছে, কণীরকম 
করে পৃথিবীতে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। এই পাঁচ বছরে সে রেষারোষ আর সংঘাতের 
তীব্রতা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ এখন পর্য্ত বেধে ওঠেনি বটে, কিন্তু আফ্রিকায়, 
ইউরোপে, এঁশয়ার দূর-প্রাচ্য অণ্ুলে, খুব বড়ো বড়ো আর সাংঘাতিক ধরণের যৃদ্ধ অনেকগুলোই 


পুনশ্চ ৯২৭ 


হয়ে গেছে। প্রাতি বছর, এমনাঁক প্রাত মাসেই নূতন নূতন যুদ্ধ, আক্রমণ আর বীভৎস নৃশংসতার 
কাহনী কানে এসে পেশছচ্ছে। পৃথিবীর জীবন-শৃঙ্খলা ক্রমশই ভেঙে পড়ছে; আন্তর্জাতিক 
মৈত্র ক্ষেত্রে চলেছে চরম উচ্ছঞঙ্খলতা; জাতি-সংঘ, বা আল্তজ্শাতক জীবনে সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠার 
জন্য অন্য যেসব আয়োজন করা হয়োছল, তার সবই একেবারে বার্থ হয়ে গেছে। ধনরস্তকরণের, 
নামটাই এখন একটা অতাঁত কালের বিস্মৃত বস্তু; প্রত্যেক দেশই 'দিবারান্ন তার অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে 
চলেছে, অস্মাসংগ্রহে যার যতটুকু সাধ্য তার 'িতিলমাত্র বাঁক কেউ রাখছে না। সমস্ত জগৎ জডড়ে 
এখন 'বিভীষকার রাজত্ব। নাংসাঁ আর ফ্যাঁসস্টদের উগ্র জয়যান্রার দাপটে ইউরোপ বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েছে, উন্মত্ত বেগে সে ছুটে চলেছে অবনাঁতর পথে, চরম বর্বরতার পথে। 

১৯১৪-১৮ সনে যে মহাযূদ্ধ হল, তার মূলে কী-সব ব্যাপার ছিল তার বিস্তৃত আলোচনা 
আমি আগের 'চাঠগুলোতে করোছ। যুম্ধ হল; সেই যুদ্ধের ফলে হল ভার্সাই সান্ধি, আর 
হল জাতি-সংঘের সাঁন্ট। কিন্তু পুরোনো যে সমস্যাগুলো ছিল তাদের মীমাংসা এতে হল না) 
বরং আরও বহু নূতন সমস্যা এসে হাঁজর হল, ক্ষাতপূরণ, যুদ্ধ-ধণ, নিরস্ত্রীকরণ, সাম্মীলত 
'নিরাপত্তাবিধান, আর্ক সংকট, বিরাট একটা বেকার-সমস্যা। শান্তি-স্থাপনের সমস্যা তো আছেই, 
'তারও পেছনে জেগে রইল বহু জাঁটল সামাজিক সমস্যা জগতের ভারসাম্য এদেরই আঘাতে 
ণবপর্য্ত হয়ে পড়োৌছল। সোভিয়েট ইউনিয়নে নৃতনতর সমাজ-ব্যবস্থা প্রাতচ্চিত হয়েছে, 
জয়যুস্ত হয়েছে, সেখানে চলেছে নৃতন ধরণের একটা জগৎ গড়ে তুলবার চেস্টা; 'কন্তু তার সামনে 
তখনও বহু বিঘ্ন-বিপান্ত, বাইরের দেশরা সকলে একজোট হয়ে তাকে বাধা 'দিচ্ছে। পাঁথবীর 
অন্যান্য দেশেও সমাজজশীবনে আতি গভীর পাঁরবর্তনের স্রোত দেখা "দিয়েছে, কিন্তু বাইরে প্রকাশের 
পথ নেই তার- দেশের প্রাতষ্ঠিত রা্ট্রক আর আর্থিক ব্যবস্থার চাপে তাকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। 
ধন-্রাচুর্য দেখা দল জগতে, এল পণ্য-উৎপাদনের বিপুল আয়োজন-সম্ভার- যূগ যূগ ধরে মানুষ 
যে ধন-প্রাচুর্যের স্বন দেখেছে, সেই স্বপ্ন তার এতাঁদনে সফল হল। কন্তু দীর্ঘকাল ধরে 
শৃঙ্খলবন্ধনে অভাস্ত হয়ে গেছে যে ক্লীতদাস, মান্তর নামে সে ভয় পায়। মূর্খ এই মানব- 
সমাজ__অভাব আর অতৃপ্তিই এদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অন্য কোনো অবস্থার কথা এরা সহজে 
ভাবতে পারে না। অতএব দেখা গেল, ধন এসেছে কিন্তু সখ এল না-যে বিপুল ধনৈশবর্ধ বাড়ল 
পাঁথবীতে মানৃষরা নিজেরাই ইচ্ছে করে তাকে নম্ট করে ফেলতে লাগল, তার উৎপাদন বন্ধ 
করল, বিরুয় বন্ধ করল। সে ধন মানুষের ভোগে তো লাগলই না, বরং তার ফলে আরও তীব্রতর 
হয়ে উঠল বেকার-সমস্যা, বেড়ে গেল মানুষের দৈনা আর দুঃখ । 

এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান হবে ক করে, কী করে আনা যাবে শান্তির ভরসা, এর জনে; 
সম্মেলনের পব সম্মেলন ডাকা হতে লাগল, পাঁথবীর সমস্ত জাতি একন্র হয়ে আলোচনা আর 
গিতর্ক করতে লাগলেন। কত-যে সন্ধি আর চুন্তি আর মৈন্রীস্থাপন হল তার সীমাসংখ্যা নেই-_ 
ওয়াঁশংটন, লোকারন্নো, কেলগ্ণ্ুন্ত,। কত-রকমের অনাক্রমণ-সন্ধি! কিন্তু গোড়ায় যেখানে আসল 
সমস্যা, তার ধার 'দিয়ে কেউই গেলেন না। ফলে দেখা গেল-রঢ্নু বাস্তবতার যেই একট: ছোঁওয়া 
লাগা, সঙ্গে স্গেই এই সব চুন্ত আর সন্ধি হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় 
করবার মালিক আর কেউই নেই, একমান্র উলঙ্গ আসি ছাড়া। ভার্সাই সান্ধ হাতিমধোই মরে 
ভূত হয়েছে, ইউরোপের মানচিত্র আবার বদলে গেছে, পৃথিবীকে এখন আবার নৃতন করে ভাগ- 
বাঁটোয়াবা করে নেওয়া হচ্ছে। যৃদ্ধ-ধণের প্রশ্নটা আত সহজেই মিটে গেছে; সবচেয়ে ধনী যে 
দেশগৃলো, তারা সাফ বলে দিয়েছে ও-খণের টাকা তারা দেবে না। 

কাজেই দেখছ, আমরা ফিরে চলে এসোছ যুদ্ধ-পূর্ব যুগে, ১৯১৪ সনে বা তারও আগের 
অবস্থায় : সে-সময়কার সমস্ত সমস্যা সমস্ত সংঘাতই আজও বর্তমান, শুধু বর্তমান নয়, পরবতর্ঁ 
কালের ঘটনাবলণর ফলে তাদের তীব্রতা তিস্তা এখন আরও শতগুণ বেশি। ধাঁনকতন্্ী 
ব্যবস্থায় যখন ভাঙন ধরল, তখন তারই পাঁরণামে এল অর্থনোৌতিক জাতীয়তাবাদ, আর হল বড়ো 
বড়ো একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন। মৃত্যুমূখী ধনিকতন্ত্র উগ্র এবং হিংম্র হয়ে উঠল। পার্লামেন্ট- 
পল্থণী গণতন্মকে পর্যত সে আর সহ্য করতে পারছে না। ফ্যাঁসবাদ আর নাৎসীবাদ মাথা 
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তুলে দাঁড়য়েছে তাদের সমস্তখানি উলঙ্গ নৃশংসতা নিয়ে, তাদের সমস্ত রীতি সমস্ত নশীতিরই 
একমান্ত লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ। এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার সোভিয়েট-অণ্ুলে এক নৃতনতর শান্তর 
আবির্ভাব হয়েছে; প্রাচীন জগৎ-বাবস্থাকে সে দ্বন্বযুদ্ধে আহবান করছে; সাম্রাজ্যবাদ এবং 
ফ্যাঁসবাদ, উভয়কেই বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা সে রাখে। 

আমরা যে যুগে বাস করাঁছ এটা বিপ্লবের যূগ। ১৯১৪ সনে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, 
তখন থেকেই এই বিস্লবেরও শুরু । বছরের পর বছর ধরে এই 'বিস্লবের ধারা এঁগয়ে চলেছে; 
পৃঁথবীর সবন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে চলেছে এর সংগ্রাম। দেড় শো বছর আগে ফরাস-বিস্লব 
হয়োছল; তার ফলে পৃথিবীতে মানুষে মানুষে রাজনোৌতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু যুগ 
বদলে গেছে, আজকের দিনে আর শুধু রাজনোতিক সাম্য নিয়ে আমাদের চলছে না। গণতন্মের 
গণ্ডীকে এখন আরও বিস্তৃত করতে হবে আমাদের, তার অন্তর্গত করে নিতে হবে অর্থনৈতিক 
সমস্যাকেও। এইটিই হচ্ছে আজকের দিনের মহা বিষ্লব, এই 'বিপ্লবেবই মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। 
সে বিপ্লব মানুষের মধ্যে এনে দেবে অর্থনোতক সাম্য, গণতন্্কে তার পূর্ণরপে প্রাতীষ্ভত 
করবে; বিজ্ঞান আর যন্্-সাধনার যে দ্বার প্রগতি পৃথিবীতে চলেছে, এই বিস্লবের দ্বারাই 
আমরা তার সত্যে সমান তালে এগিয়ে চলবার শান্ত অর্জন করব। 

সামাজ্যবাদ বা ধানকবাদের সঙ্গে এই নূতন সামাটা খাপ খায় না। এদের প্রাতষ্ঠাই 
হচ্ছে মানুষে মানৃষে অসাম্য আর এক জাতি এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য জাতি অন্য শ্রেণীকে শোষণের 
উপরে । কাজেই সে শোষণে যাদের লাভ তারা এই সাম্য আনবার চেম্টাকে বাধা দিচ্ছে; সে সংগ্রাম 
যেখানে তীর হয়ে উঠছে, রাজনৈতিক সাম্য এবং পার্লামেন্টপল্খণ গণতন্মের নামটাকেও এরা 
অবলুপ্ত করে 'দতে চাইছে । এরই নাম ফ্যাসজমৃ;) এব কল্যাণে বহু ব্যাপারে পাথবীতে 
আবার মধাযূগের অবস্থা ফিবে চলে এসেছে । জাতি-বিশেষের প্রভৃত্বকে এরা খব মহৎ আদর্শ 
বলে ঘোষণা করছে; স্বৈরতল্লীী রাজার অপ্রাতহত ক্ষমতা স্পযং ঈ*বরের কাছ থেকে পাওয়া-এই 
ছিল সে বুগের ধারণা, এরা শুধু তার জায়গাতে নাম করছে স্বৈরতন্ত্ী নেতার-__-তাঁরও ক্ষমতা 
নাকি ঈশবরপ্রদত্ত, সৃতবাং অপ্রতিহত। গত পাঁচ বছব ধরে ফ্যাঁসজমের শান্ত ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, 
গণতন্তের যত নতি, স্বাধীনতা ও সভাতার যত সংজ্ঞা আমাদের জানা ছিল, সব-কিছ্‌কেই ভেঙে 
ফেলতে সে ক্রমাগত চেষ্টা করছে। অতএব গণতন্তকে কী করে তার আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখা 
যায়, এইটেই হয়ে উঠেছে আজকের দিনেব সবচেয়ে মর্মান্তিক সমস্যা । বর্তমানে যে সংগ্রাম 
চলেছে পাৃথবীতে, সেটা একদিকে কমিউনিজম্‌ সোশ্যালজ-ম আর একদিকে ফ্যাসজমৃ-_ এদের 
মধ্যে ন। এই যদ্ধ বস্তুত হচ্ছে গণতল্ম আর ফ্যাঁসজমের মধ্যে; গণতন্তের মধ্যে যেখানে যেটুকু 
সত্যকার শাস্ত আছে, সমস্ত একর হয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে ফ্যাঁসজমের বিরুদ্ধে। আজকের 'দনের 
স্পেন এরই চরম উদাহরণ। 

কিন্তু এই গণতন্ত্র-বাদের পিছনে স্বভাবতই জেগে রয়েছে গণতল্মকে আরও 'বিস্তততর 
করবার কল্পনা । প্রগতিবিরোধঈদের তাতে ভয়; কাজেই জগতের সবন্র প্রগাতবিরোধণরা সতর্ক 
হয়ে উঠেছে_ মুখে তারা হয়তো গণতন্তেরই জয়গান করছে, কিন্তু তলায় তলা সহানুভূতি আর 
আনূগত্য প্রকাশ করছে ফাসিজমের প্রতি । ফ্যাঁসিস্ট রাম্ট্ীরা কি করতে চাইছে সেটা অন্ত 
স্পষ্ট : তাদের লক্ষ্য বা নীতি ক, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ছুই সমস্ত 
ব্যাপার প্রধানত যার উপরে নিরি করে চলছে, সে হচ্ছে তথাকাথিত গগণতন্লী' দেশদের 
কার্মকলাপ-এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে ইংলন্ডের। এশিয়াতে আফ্রকাতে ইউরোপে, ব্রিটিশ 
সরকার চিরদিনই প্রগাতির বিরূদ্ধে য্ধ চালিয়ে এসেছে; ফ্যাঁসবাদ আর নাংসরূদকেও যতদূর 
পারে উৎসাহ এবং সাহায্য দিয়ে চলেছে । আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এদের শান্ত বাড়লে তার ফলে 
খোদ ব্রিটিশ সায়াজোর নিরাপন্তাও বিপন্ন হতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও তাঁরা 'নিরস্ত হন নি. 
সত্যকার গণতল্ল পাছে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ভয়ের তাড়না এবং ফ্যাঁসবাদের নেতাদের প্রাত 
সমশ্রেণীত্ববোধ ও প্রতিরোধ এদের মনে এতই প্রবল। ফ্যাসিবাদ ক্রমশ শান্তমান হয়ে উঠেছে, 
পাঁথলীর সকল ব্যাপারে এরই ঘধ্যে মাতব্বার শুরু করেছে-এর জন্য বোঁশর ভাগ বাহাদহীরই 


পুনশ্চ ৯২৯ 


1ব্রটেনের প্রাপ্য। আমোরকার যুস্তরাষ্ট্রের লোকেরা গণতন্ত্র বস্তুটাকে একটু বেশি বোঝে এবং 
মানে; তারা বহুবার ঘোষণা করেছে, ফ্যাঁসস্টদের উগ্রনশীতিকে যাঁদ অন্যান্য শান্তরা বাধা 'দরতে 
চায়, আমেরিকা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তৃত। 'ব্রিটেন কিন্তু প্রত্যেকবারই আমোৌরকার এই. 
সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ফ্রান্সের কথা বলা বৃথা; তাকে এতটা পূর্ণভাবে লন্ডনের 
টাকার বাজার আর ব্রিটেনের পররাণ্ট-নগীতির মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হচ্ছে, যে নিজে থেকে কৌনো 
স্বাধীন নশীত অবলম্বন করবার সাহসই তার নেই। 

আন্তর্জাঁতক শ্রমিক সম্মেলন যেগুলি হয়েছে, তাতে দেখা গেছে শ্রমিক-সমস্যার ব্যাপারেও 
শর্রটেন বরাবরই প্রগাঁত-বিরোধী নশীতি নিয়ে চলেছে। ১৯৩৭ সনে “আন্তর্জাতিক শ্রামক" 
সংস্থা” এই সিদ্ধান্ত 'স্থর করেন : কাপড়ের কারখানার শ্রামককে সপ্তাহে চাল্লশ ঘণ্টার বেশি 
খাটানো চলবে না। এই সিদ্ধান্ত করা হল, ধরটেনের ঘোরতর আপান্ত অগ্রাহ্য করে। বিটিশ 
ডাঁমানয়নগ্বাল পর্য্ত এ ব্যাপারে ব্রিটেনের পক্ষে গেলেন না, আমোরকার প্রস্তাবকে সমর্থন 
করলেন। ভারতের প্রাতনিধি যিনি ছিলেন 'তিনি অবশ্য 'ব্রাটশ সরকারেরই মনোনাঁত ব্যন্তি; 
তান স্বভাবতই 'ব্রটেনের পক্ষে রইলেন। আমৌরকার প্রাতাঁনাধ যাঁরা এসোৌছলেন তাঁদের মধ্যে 
কারখানার মালিকও ছিল, সরকার প্রাতানাধও ছিল। দেখেশুনে এ*রা মন্তব্য করলেন, “ব্রিটিশ 
সরকার যে কতখানি প্রগাত-বিরোধী, জেনেভাতে আসবার আগে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই 
আমাদের ছিল না।”” এদের একজন তো বলে বসলেন, 'পত্রটেনই দেখাছ প্রগ্গাত-বরোধীদের 
অগ্রদূত হয়ে উঠেছে।” 

জাতিসংঘের দুর্বলতা প্রচুর; তবু তখনও আন্তর্জাতিক শান্তির ধজা সে ধারণ করে রয়েছে, 
তার সংস্থাপণে তখনও আক্রমণকারণ রাষ্ট্রের প্রাতি শাস্তির বিধান লেখা আছে। জাপান যখন 
মাণ্চুরিয়া আরুমণ করল, লীগ তখন কিছুই করতে পারে নি তেথ্যনির্ণয়ের জন্য একটা কমিশন 
অবশ্য লগগ বাঁসয়োছল, এবং তার পরে এইরকম করে পররাজ্য আক্রমণের একটা 'নিন্দাও 
উচ্চারণ করোছল, কিন্তু এঁ পর্যন্তই)। ব্রিটিশ সরকার এই অভিষানে কার্যতই জাপানকে উৎসাহিত 
করোছিলেন; এবং তার পর থেকে এই পযন্ত তাঁরা ক্রমাগতই লশগকে উপেক্ষা করে চলবার এবং 
নানারূপে দূর্বল করে ফেলবার নীতি অবলম্বন করে চলছেন। এক-আধবার অবশ্য এক-আধটা 
ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁরা ন্যায়ের পথে চলে ফেলেছেন, কিন্তু সে নিতান্তই দৈবাৎ, সম্ভবত ভুলক্ুমে। 
নাৎসীবাদ যখন বেড়ে উঠল, সে স্পম্টভাষায় ঘোষণা করল, যুদ্ধ এবং উগ্রনীতি তার লক্ষ্য; তার 
মানে খোলাখুলিই লীগের নশীতিকে অগ্রাহ্য করা। তখনও 'কল্তু ইংলণ্ড সে ওঁদ্ধত্যের প্রাতবাদ 
করল না; তার ফলে লীগ একেবারেই অবলুস্ত হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ফ্রান্সও কছু পাঁরমাণে 
ধত্রটেনের হাত ধরে চলেছে। ফ্যাঁসস্ট দেশরা লীগ ছেড়ে বাইরে চলে গেল-১৯৩৩ সনের 
অন্রৌবর মাসে গেল জর্মীন, তার পরে গেল ইতালি আর জাপান। ১১৯৩৪ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন লগে এসে যোগ দিল, লীগের দেহে আবার নূতন শান্তর সণ্টার করল। 
নাৎসী-জর্মনির কাণ্ড দেখে ফ্রান্সের মনে ভয় ধরেছে, সেই তাড়ায় পড়ে সে সোভিযেটের সঙ্গে 
একটা সন্ধি করে ফেলল। ইংলণ্ড কিন্তু কিছুতেই সোভয়েটের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজ 
নয়, লখগের চুন্তপর্ন অনসারে নেহাৎ যেটুকু, তাও নয়। তার চেয়ে বরং নাৎসী-জমনর সঙ্গে 
মৈত্র স্থাপনও সে শ্রেয় বলে মেনে নিলে। ফ্যাঁসস্টরা একটির পর একটি আভযান শুরু 
এবং সমাপ্ত করতে লাগল; প্রতিবারে জয়লাভের সঙ্গে সত্চে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে চলল; 
তারা স্থির জেনে গেল, লগগকে তারা নিঃসহ্কোচে অগ্রাহ্য করে চলতে পারে, তার জন্যে কোনো 
শাস্তই তাদের পেতে হবে না। ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই তাদের বিপক্ষে যাবে না, এটা তারা 


এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ক্রমেই ফ্যাসিস্ট শীস্তদের দলভূন্ত হয়ে যেতে লাগলেন। চীনে, 
আঁবাসানয়াতে, স্পেনে এবং মধ্য-ইউরোপে যে-সকল ব্যাপার ঘটাছল, সেগুলো কেন ঘটতে পারল 
তার অনেকখানরই ব্যাখ্যা এর থেকে 'মিলবে। এর থেকেই বোঝা যাবে, লগ অব নেশনস কেন 
ভেঙে গেল- এমন বিরাট এমন গোঁরবময় একটা প্রতিষ্ঠান, জগতে শাল্ত-প্রাতিষ্ঠার, সমস্ত মানব- 


৫৯ 
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জাতির উন্নাতসাধনের এতখানি আশা যাকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছল, কেন সে এমন করে 
ধূলিসাং হয়ে গেল! 

আমরা দেখেছি, কী ভাবে জাপান লগ অব নেশনসকে, সমস্ত সভ্য জগংকে, অর্শ 
অঃগ্রহ্য করে মাণ্চুরিয়ায় ঢুকে পড়ল, সেখানে 'মাণ্ুুকৃও' বলে একটা তাঁবেদার রাজ্য খাড়া করে 
'দিল। মাণ্ু:রিয়ায় রীতিমতো সৈনা-সামন্ত নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল জাপান, 'কল্তু তার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ-ঘোষণা সে করে ন। মাণ্ুরিয়ার মধোই সে উস্কানি দিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘাঁটয়ে দিল, 
তার পর সেই বিদ্রোহের দোহাই 'দিয়ে সে দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গেল। পরের দেশ 
আক্রমণের এ এক নতন কায়দা; পরবতাঁকালে ইতালি আর নাৎসী-জম্শীন এই কায়দাঁটকে আরও 
মেজেঘষে সর্বাঙ্গসন্দর করে তুলেছে, তার সঙ্গে আবার জুড়ে দিচ্ছে দেশ-বদেশে সেই আক্রান্ত 
দেশের নামে মিথ্যা সংবাদ রটনা- এমন ব্যাপক মিথ্যা প্রচার পৃথিবীতে এর আগে কখনও দেখা 
ধায় নি। এখন আর পাঁথবীতে “যুদ্ধ ঘোষণা" করা হয় না; সে-সব এখন সেকেলে হয়ে শেছে। 
১৯৩৭ সনে নূরেমবূগের এক সভায় হিটলার বলেছিলেন : “আমাকে যাঁদ কোনোদিন কোনো 
শতকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে আমি মাসের পর মাস ধরে তার সঙ্গে চিঠিপন্ত লেখালেখি 
আর উদ্যোগ-আয়োজনের ভড়ং করব না; আমার চিরাঁদন যা করা অভ্যাস এবারেও ঠিক তাই 
করব- অন্ধকারের মধ্য থেকে অতাকিতে আত্মপ্রকাশ করব। বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে তাকে ভূমিসাৎ করে দেব।” 

১৯৩৫ সনের জানুয়ার মাসে সার্‌ উপত্যকায় গণভোট নেওয়া হল, তার ফলে জর্মীন সার 
দখল করে বসল। ভার্সাই সান্ধতে অস্ত্-হ্াস সম্বন্ধে যেসব শর্ত দেওয়া হয়োছল, এই বছরেরই 
মে মাসে হিটলার সেগুলোকে সম্পর্ণর্‌পে প্রত্যাখ্যান করলেন; হুকুম দিলেন, জর্মনির প্রত্যেক 
লোককে সেনাদলে যোগ 'দিতে হবে। ভার্সাই সন্ধিকে জর্মীন এমন করে খোলাখুলি এবং এক- 
তরফা ভেঙে চলেছে দেখে ফ্রান্স আতঙ্কে আস্থর হয়ে উঠল। ইংলশ্ড কিন্তু কার্যত জর্শনর 
এই আচরণকে সঙ্গত বলে মেনে নিল। শুধু তাই নয়, এর এক মাস পরে আরও কিছু বোঁশ 
এগিয়ে গেল সে, জর্মীনর সঙ্গে একটি গোপন নৌ-সন্ধি সম্পন্ন করে ফেলল। এই ধরণের 
সান্ধ করার মানেই হচ্ছে ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করা, অতএব ইংলন্ড নিজেই শান্তি-চুন্তকে 
অমান্য করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই সাম্ধ করবার বেলায় ইংলশ্ড 
তার পুরোনো বন্ধু ফ্রাল্পকে একবার জানালেও না কথাটা; এবং কাণ্ডাঁট সে করল ঠিক এমন 
একটা সময়ে, যখন জর্মীন 'বিপুল-পারমাণে অস্ত্রসম্ভার তোর করে 'নজেকে আবার রণসাজে 
সাঁচ্জত করে নিচ্ছে, গোটা ইউরোপকেই বিপন্ন করে তুলেছে । ফ্রান্সের মতে ইংলন্ডের এই 
কাক্তটা তার প্রাত চরম বি*বাসঘাতকতা । ফ্রাল্স এবার ভয়ে 'দশাহারা হয়ে ছল মুসোঁলাঁনর 
কাছে, তার সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যায কি না দেখতে--তাহলে অন্তত ইতাল- 
সীমান্তের দিক থেকে তার আক্রান্ত হওয়ার ভয়টা কিছু কমে যায়। 


আঁবাসনিয়া 


মূসোঁলনি দীর্ঘকাল ধরে যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন, এর ফলে স্টে সুযোগ 
হাতে এসে পড়ল। বহু বছর ধরেই তাঁর মতলব ছিল আবিসিনিয়া আক্রমণ করবেন; শুধু 
ইতস্তত করছিলেন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কোন্‌ পক্ষ নেবে সেইটে স্থির বুঝতে পারছিলেন না বলে। 
ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির কিছুদিন থেকে প্রচণ্ড মন-কষাকাঁষ চলাছল। ১৯৩৪,*সনের অক্টোবর 
মাসে মার্সাই শহরে যৃগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার আর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মল্তী 
লুই বার্ো নিহত হলেন_লোকের ধারণা, তাঁদের খুন করেছে ইতালির জনৈক গুস্তচর। 
এবার মুসোলিনি নিশ্চিন্ত হলেন; বুঝলেন, তান বাঁদ আঁবাঁসানয়া আক্রমণ করেন, ফ্রান্স 
বা ইংলশ্ড তাঁকে সাঁত্য করে বাধা দেবে না। ১৯৩৫ সনের অক্লোবর মাসে মসোলিনি আঁবাসিনিয়া 
আক্রমণ করলেন। লশগ অব নেশনসের তখন আঁধবেশন চলছে। আবাঁসনিয়া নিজেও লশগের 


পুনশ্চ ১৩৯ 


সভ্য, কাণ্ড দেখে পাঁথবীশুদ্ধ লোক চমকে গেল। লগ ইতাঁলিকেই আক্রমণকারশ বলে ঘোষণা 
করল, বহ্াদন ধরে বহু টালবাহানার পর ইভালির বিরুদ্ধে গোটাকতক আর্থক-নিষেধাজ্ঞা জারি 
করল। তার অর্থ--অন্য যেসব দেশ লঈগের সভ্য আছে, তাদের বলা হল, বিশেষ কতকগুলো 
পণ্য-সামগ্রশ তারা ইতালির কাছে বেচাকেনা করতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধ চালাবার জন্য যেসব 
জিনিস সাঁত্যকার একান্ত দরকার- যেমন তেল, লোহা, ইস্পাত, কয়লা- এদের নাম এই নিাধিদ্ধ- 
পণ্যের তালিকায় লেখা হল না। আংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পান দনরাত কাজ চালিয়ে 
ইতাঁলকে তেলের যোগান দিতে লাগল। লাঁগের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ইতাঁল কিছন্টা অসমাবধায় 
পড়ল ঠিকই, কিন্তু এতে তার কাজের সাঁত্যকার বড়ো ব্যাঘাত গছ হল না। আমোরকার' 
যুস্তরাম্ট প্রস্তাব করল, ইতালিকে তেল বেচা বন্ধ করা হোক। ব্রিটেন তাতে রাজ হল না। 

ব্রিটেনের পররাস্ট্র-সাঁচব সার্‌ স্যামুয়েল হোর আর ফ্রান্সের সাঁচব মণসয়ে লাভাল, এরা দুজনে 
যান্ত করে স্থির করলেন, আঁবাসনিয়ার একটা বৃহৎ অংশ ইতালিকে 'দিয়ে দেবেন। কিন্তু 
সমস্ত দেশেই এর বিরুদ্ধে তশব্র প্রাতবাদ উঠল; ফলে সার স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করতে বাধা 
হলেন। আঁবাঁসনিয়ার লোকেরা ওঁদকে খুবই বারের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু করলে 
কি হবে, ইতালির এরোপ্লেনগাঁল অতান্ত নণচু দিয়ে উড়ে উড়ে দেশের সর্বপ বোমা ফেলে বেড়াচ্ছে, 
তার সঙ্গে লড়বার শান্ত এদের নেই। অসামারক জনসাধারণ, নারী, শিশু, আম্বূলেল্স, 
হাসপাতাল-_সকলেরই উপরে ইতালশয়রা 'নার্বচারে আগুনে-বোমা এবং গ্যাস-বোমা ফেলাছল; 
আ'বিসিনিয়ার সর্ব যা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল সে একেবারে চরম নৃশংস ব্যাপার। ১৯৩৬ সনের 
মে মাসে ইতালীয় সেনা আবাঁসানয়ার রাজধানী আদ্দস্‌-আবাবায় প্রবেশ করল; তার পরে ক্লমে 
কমে দেশেরও বহু স্থান দখল করে নিল। তারপর আরও আড়াই বছর কেটে গেছে। কিন্তু 
দূর মফঃস্বল ক্লে আঁবাসিনিয়ার সৈন্যরা এখনও ইতালয়দের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 
সতা করে আবাসানয়া জয় সম্পূর্ণ করতে ইতালির এখনও অনেক দেরি-যাঁদও ইংলশ্ড আর 
ফ্রান্স ইতালিকে আঁবাসনিয়া-বিজেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। 

আবাসিনিয়ার এই দুভ্শগ্য, তার প্রীতি লগের মাতব্বর সভ্যদের এই হন 'ব*বাসঘাতকতা, 
এর থেকে স্পম্টই বোঝা গেল, লীগের আসলে শন্তি বলে কিছুই নেই। হিটলার দেখলেন, তিনিও 
এবার নিভ'য়ে লীগকে অমান্য করতে পারেন। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাসে তাঁর সৈন্যরা রাইনল্যান্ডে 
গিয়ে চড়াও হল- রাইনল্যান্ডের সেনাবল আগেই ভেঙে দেওয়া হয়োছিল। হিটলারের এই আভষানেও 
ভার্সাই সন্ধির শর্ত আরেকবার ভঙ্গ করা হল। 


স্পেন 


১৯৩৬ সনে ফ্যাঁসস্টরা ইউরোপে প্রভুত্ব-প্রৃতিষ্ঠার পথে আরও এক পা এগিয়ে গেল; এর 
ফলে গণতল্ম আর স্বাধীনতা-উপাসকদেরও একেবারে মরণ-পণ করে সংগ্রামে নামতে হল। আমরা 
দেখোছ স্পেনে এই প্রাতদ্বন্থী শান্তদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলাছল, প্রগাঁত-পারপল্ধী যাজক 
আর অর্ধ-সামন্ত বাঁহনীর সঞ্জে নবজাত প্রজাতন্কে প্রাণপণে লড়াই করতে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত 
সমস্তগ্ল প্রতিবাদী দল একত্র যোগ দিলে; ১৯৩৬ সনে এরা সবাই মিলে একটা গণতাল্মিক 
দল গঠন করল। এর 'িছাঁদন আগে ফ্রান্সেও একটা গণতাল্লিক দল তোর হয়েছে-_তার উদ্দেশ্য 
ছিল ফ্যাঁসস্টদের বাধা দেওয়া। ফ্যাসিস্টদের শান্ত তখন ক্রমেই দূর্বার হয়ে উঠছে। ফাল্সে 
পাণতল্মের অবসান ঘটাবে বলে সে খোলাখুঁলই হুমকি চালাচ্ছে; ইতিমধ্যেই একবার ফ্রান্সের মধ্যে 
একটা বিদ্রোহ ঘাঁটয়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়ে গেছে, তবে সে-বিদ্রোহ সফল হয় নি। এই গণ- 
তাল্মক দলের আবর্ভাবে ফ্রাল্সের জনসাধারণ আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে উঠল, নির্বাচনে এপরা জয়লাভ 
করলেন, এ'দের প্রাতম্ঠিত সরকার শ্রমিকদের দুঃখ-লাঘবের জন্য অনেকগুলো আইন তরি করে 
1দলেন। 


৯৩২ বিব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


স্পেনের গণতান্তিক দলও কর্‌টেসের নির্বাচনে জয়শ হল, শাসনক্ষমতা হাতে পেল। দেশের 
শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ সংস্কার প্রয়োজন, দশর্ঘকাল ধরে সে সংস্কারের কাজে কেউ হাত দেয় নি। 
সেই সংস্কার সাধন করবেন, ধর্মপ্রাতিষ্ঠানদের প্রাতপাস্ত কমিয়ে দেবেন, দেশের কাছে এই 'ছিল 
এদ্রের প্রতিশ্রুতি। যাঁদ সত্যই এ*রা এইসব সংস্কার ঘটয়ে বসেন, এই ভয়ে দেশের যেখানে যত 
প্রগ'তবিরোধী দল ছিল সবাই একত্র জোট বাঁধল, এ*দের ওপরে আঘাত হানবে বলে প্রস্তুত হল। 
ইতালি আর জর্মীনর কাছে এরা সাহায্য চাইল, তারাও সানন্দেই সাহায্য করতে রাজি হল। ১৯৩৬ 
সনের ১৮ই জুলাই তারিখে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। স্পেনের মূর সেন্য 
তাঁর পক্ষে; অজস্র প্রলোভন আর প্রাতশ্রাত 'দিয়ে তাঁদের 'তনি হাত করে নিয়েছেন। ফ্রাঙ্কোর 
ভরসা ছিল, আতি সহজে এবং অনুপ সময়ের মধ্যেই তিনি যুদ্ধ-জয় সমাপ্ত করে ফেলবেন; ন্য 
পারবারও হেতু নেই, দেশের সেনাবাহিনী তাঁর পক্ষে, বাইরে থেকেও দুটি শান্তশালন রাম্্ী তাঁকে 
সাহায্য যোগাচ্ছে। সবাই মনে করল, প্রজাতন্ত্র সরকারের এবার আর রক্ষা নেই॥ কল্তু সেই 
চরম বিপদের মূহূর্তে তাঁরা স্পেনের জনসাধারণকে ডাক 'দলেন, বললেন-_তোমাদের স্বাধীনতাকে 
তোমরাই এসে রক্ষা কর; তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত বিলিয়ে দিলেন। সে ডাক শুনে দেশশুদ্ধ সাধারণ 
জনতা জেগে উঠল, ফ্রাঙ্কোর কামান আর বিমান বাহনীর সঙ্চে প্রায় খাল হাতেই তারা লড়াই শুরু 
করে দিল। এদের বিক্রমে ফ্রাঙ্কোকেও থেমে দাঁড়াতে হল। গণতন্তের পক্ষ হয়ে লড়াই করবার জন্যে 
অন্যান্য দেশ থেকেও অজন্র স্বেচ্ছাসৈনিক স্পেনে এসে উপস্থিত হল। এরা সকলে মিলে একাট 
আন্তাঁতক বাহন তোর করল, স্পেনের চরম প্রয়োজনের দিনে এই বাহন তাকে যে সাহায্য দিল 
তার তুলনা হয় না। কিন্তু এঁদকে যেমন এই স্বেচ্ছাসৌনকরা আসছিল, ও'দকেও তেখনই ইতালির 
সরকার সেনাবাহনশী দলে দলে এসে হাঁজর হল ফ্রাত্কোকে সাহায্য করতে; ইতাল এবং জর্মীন 
থেকে ফ্রাঙ্কো অজস্র পারমাণ বিমান, বৈমানক, কারগর আর অস্ত্রশস্ত্র পেতে লাগলেন। অদ্ভুত 
যুদ্ধ-ফ্রাঞ্কোর পিছনে রইল ইতাল আর জর্মীনর সুশাক্ষত আঁভজ্ঞ সেনা-নায়রা; আর 
প্রজাতন্ত্র স্পেন সরকারের পক্ষে রয়েছে প্রজার উৎসাহ, সাহস আর বিপুল আত্মোৎসর্গ। বিদ্রোহীরা 
ক্রমাগত এগিয়ে চলল, ১৯৩৬ সনের নভেম্বর মাসে তারা মাদ্রদ শহরের দ্বারে এসে পেশছল। 
কিন্তু তারপরই প্রজা-বাঁহনা প্রচণ্ড বিক্রমে তাদের বাধা দিল, বিদ্রোহীরা আর এগোতে পারল না। 
“নো পাসারান্‌-_-যেতে দেব না এদের'_ এই ধ্বনি প্রজাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধনিত হতে লাগল । মাদ্রদ 
-বিমান থেকে, বড়ো বড়ো কামান থেকে প্রাতাঁদন তার ওপরে অজস্র বোমা আর গোলার বৃম্ট হচ্ছে 
তার অপূর্ব সৌধরাজি শীবধ্বস্ত ভগ্নস্তপে পাঁরণত হয়েছে, আগ্‌নে-বোমার স্পশে শহরের 
সর্ব আঁবরাম বহ্যুংসব চলেছে, তার বীর সন্তানেরা তাকে রক্ষা করবার জন্যে হাজারে হাজারে 
এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে--তবু মাঁদ্রদ্‌ দাঁড়িয়ে রইল মাথা উচু করে। যুদ্ধে সে হারে না, 
তাকে জয় করা যায় না। মা্রদের উপকণ্ঠে বিদ্রোহণ সেনা প্রথম যেদিন এসে পেশছোঁছল, তারপর 
পুরো দু'টি বছর কেটে গেছে। এখনও তারা সেইখানে, শহরের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়য়ে 
দাঁড়য়ে মাদ্রদ্‌বাসীর হুঙ্কার শুনছে-নো পাসারান্‌'+যেতে দেব না এদের'। মাদুদ শহর 
ভগ্ন বিধহস্ত, তার দুঃখের অন্ত নেই, তার সঞ্গশীসাথী কেউ নেই, তবুও গর্বভরে আকাশে মাথা 
তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে, মাদ্রদ আজও স্বাধীন। স্পেনের লোকেরা বীরদর্পে দার্পিত, শত আদাতেও 
তারা হার মানতে জানে না_তাদের সেই অদম্য মনোবলের জয়স্তম্ভ হয়ে রইল তাদের রাজধানী 
মাদ্রদ ! 

স্পেনের এই যুষ্ধাটর সম্পর্ণ স্বর্পাঁটি আমাদের বুঝে নিতে হবে-কারণ এ শুধু একটা 
স্থানের বা একটা জাতির 'নিজস্ব ঘরোয়া কলহ নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপ্পার। এর শুরু 
হয়োছল, গণতন্ত্রী পন্থায় নির্বাচিত পার্লামেপ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দদিয়ে। তখন বদ্রোহণদের মুখে 
ধুয়ো ছিল--এ কমিউনিজম- এলো, & ধর্ম বিপন্ন হল। কল্তু সে গণতান্লিক দল যে প্রাতানাধদের 
নিয়ে তোর, তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট ছিল খুবই কম--একর্‌প না বললেই চলে; এ"দের বেশির ভাগই 
ছিলেন সোশ্যালস্ট এবং প্রজাতন্তবাদশ। আর ধর্মের কথা বাঁদ বল, প্রজাতম্তের পক্ষে সব চেয়ে 
বোৌঁশ বীরত্ব আর নিষ্ঠা নিয়ে যারা লড়াই করছে তারা হচ্ছে বাস্ক-প্রদেশের ক্যাথালকরা-_এ'রা 


পুনশ্চ ৯৩৩ 


খনশ্চয়ই ধর্মদ্রোহশ' নয়। আসল কথা তা নয়। জর্মীনতেই বরং হিটলার ধর্মমতের স্বাধীনতা 
অব্যাহত থাকতে দেন 'ন; স্পেনের প্রজাতন্ত্র সরকার ধর্মাচরণে সকলেরই সমান আঁধকার স্বীকার 
করছেন, সে আঁধকার রক্ষা করছেন। তবে, জাম আর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে ধর্ম প্রাতন্ঠানের যে 
একচ্ছত্র আঁধপত্য কায়েম ছিল, সেটা অক্ষুগ্ন রাখতে অবশ্য এরা রাঁজ নন। আসলে এই 'বদ্রোহটা 
হল গণতন্প্েরই বিরুদ্ধে; প্রজাতল্লশ সরকার জামির ওপরে সামন্তদের আর বড়ো বড়ো জামদর্রিদের 
আধিপত্য লোপ করে দেবেন, এই আশঙ্কায়। আগেও বলেছি, এরকম ভয়ের কারণ যখন ঘটে, তখন 
আর প্রগাঁতবিরোধারা গণতন্ত্রী কায়দা-কানুন মেনে চলা দরকার মনে করে না, জনসাধারণকে বুঝিয়ে 
তাদের ভোটের জোরে শাসন-ক্ষমতা হাত করবার মতো ধৈর্য তাদের থাকে না। তখন তার 
সোজাসৃজই অস্ন হাতে তুলে নেয়। যুদ্ধ পীড়ন আর বভশীষকার সৃম্ট করে তারই জোরে 
জনসাধারণকে বশীভূত করে ফেলতে চেম্টা করে। 

স্পেনের সেনাবাহনী আর পুরোহতরা একত্র চক্রান্ত করে বিদ্রোহ সৃন্টি করল; ইতাঁল আর 
জর্মীন এই দুই ফ্যাসিস্ট দেশ সানন্দে এদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আসবার কারণও 'ছিল। 
স্পেনকে তারা করায়ত্ত করতে চায়; সেটা পারলেই তখন ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রাতিপান্ত বাড়বে, 
সেখানে তারা নৌসেনার ঘাঁটি করতে পারবে। স্পেনে বহু প্রকার খনিজ সম্পদ আছে, সেটার 
প্রাতিও এদের লোভ কম নয়। কাজেই দেখছ, স্পেনের এই যুদ্ধটা মোটেই গৃহযুদ্ধ নয়; আসলে 
এ হচ্ছে ইউরোপীয় যুদ্ধ। ইউরোপে শাল্ত-প্রাতিষ্ঠার দাবা-খেলায় এটা একটা ঘ*টির চাল-_ 
এর দ্বারা তারা ফ্রাল্সকে পরাভূত করতে আর 'ব্রটেনকে নিস্তেজ করে ফেলতে চাইছে, সেটা পারলেই 
ইউরোপের সবন্র ফ্যাঁসবাদের প্রতুত্ব প্রাতিষ্ঠিত করা যাবে। ইতালি আর জর্মীনর মধ্যেও এ ব্যাপারে 
খানিকটা স্বার্থের সংঘাত আছে; কিন্তু আপাতত কিছুকালের মতো তারা একন্র হয়েই চলল। 

স্পেন যাঁদ ফ্যাসস্ট হয়ে যায়, তবে ফ্রান্স একেবারেই মারা পড়বে; ব্লিটেনেরও বিপদ-_ 
ভূমধ্যসাগর 'দিধে বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে, দুই দিকেই তার প্রাচ্য-দেশে যাতায়াতের পথ 'বিঘ্- 
সঙ্কুল হয়ে উঠবে। 'জিন্রাল্টার তখন আর কোনো কাজেই আসবে না ব্রিটেনের, সূয়েজ খালেরও 
বিশেষ দাম থাকবে না। অতএব, গণতন্তের প্রতি প্রীতির ফলে না হোক, অন্তত নিজের স্বার্থের 
গরজেও ইংলণ্ড আর ফ্রান্স এই বিপদে আইনত যেটুকু পারা যায় সেটুকু সাহাষ্য স্পেন সরকারকে 
'দেবে, বিদ্রোহ দমনে তাকে সাহায্য করবে, এইটাই স্বাভাবিক 'ছিল। কিন্তু এখানেও দেখা গেল দেশের 
সরকার বিশেষ একট শ্রেণশর স্বার্থেই পাঁরচালিত হচ্ছে, তার ফলে যাঁদ সমগ্র দেশের স্বার্থ বিপন্ন 
হয় তাতে তার ভ্রক্ষেপ নেই। 'ব্রাটিশ সরকার ভেবৌচিন্তে একাঁট “নরপেক্ষ-থাকার' পাঁরকল্পনা 
খাড়া করে ফেললেন আমাদের এই যূগে এতবড়ো বিরাট প্রহসন আর হয় 'ন। জর্মীন আর 
ইতালও সে নিরপেক্ষতা-সংসদের সভা, অথচ তারা খোলাখাঁলই এই 'বিদ্রোহীঁদলকে সাহায্য করে 
যাচ্ছে, একেই দেশের আইনসম্মত শাসনকর্ত্পক্ষ বলে স্বীকার করে 'নিয়েছে। তাদের সেনাদল 
ফ্রাত্কোর পাশে দাঁড়য়ে লড়াই করছে, তাদের বৈমানকরা স্পেনের শহরগুলির উপরে বোমা বর্ষণ 
করছে। অতএব এই এনরপেক্ষতা,র মানে দাঁড়য়েছে-একমান্র বিদ্রোহশীরাই অন্যের কাছ থেকে 
সাহাযা পাবার আঁধকারী। ব্রিটিশ সরকারের ইঞ্গিত অনুসারে ফ্রান্সও তার িরেনীজ-সীমাল্তপথ 
বন্ধ করে দিয়েছে, যেন সে পথ 'দিয়ে কোনোরকম সাহাযা স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাছে গিয়ে 
না পেশছতে পারে। 

খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে ব্রিটেনের জাহাজ স্পেনে যায়, এর বহু জাহাজ ফ্রাঞ্কোর বিমান ও 
নৌসেনারা ডুবিয়ে দিয়েছে; আর 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ফ্রাঙ্ডকোর সেই আচরণেরই সাফাই 
গেয়েছেন। গণতন্ত্র পাছে বেড়ে ওঠে, তার ভয়ে 'ব্রাটশ সরকার এই অবস্থাতে এসে পেীচেছেন। 
ধদনকয়েক মাত্র আগে ব্রিটিশ সরকার ইতালির সঙ্গে একটি চুন্ত নিষ্পল্ন করেছেন, তার দ্বারা ফ্রাতকোর 
বৈধতা স্বীকারের পক্ষে আর এক ধাপ এগয়ে গিয়েছেন, ইতালিকেও স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার অবাধ স্বাধশনতা দিয়েছেন। বস্তুত, স্পেন-প্রজাতল্ল যদ ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের উপরে ভরসা 
করে থাকত বা এদের উপদেশ শুনে চলত, তবে বহু পূর্বেই তার শেষ হয়ে যেত। “কিল্তু ব্রিটেন 
'আর ফ্রান্সের এই 'বপরশত নশীত সত্বেও স্পেনের লোকরা 'জদ ধরে রইল, ফ্যাসস্টদের কাছে 


৯৩৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসত্গ 


মাথা নোয়াতে কিছুতেই রাজ হল না। তাদের পক্ষে এটা এখন হয়ে উঠেছে একটা স্বাধীনতার 
যুদ্ধ__বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার যুদ্ধ। অপূর্ব এই যুদ্ধ, এর তুলনা 
শুধু প্রাচীন মহাকাব্যেই মিলবে-বীরত্ব আর অধ্যবসায়ের যে আশ্চর্য 'নদর্শন এরা দেখাচ্ছে তা 
দেখে জগৎশুদ্ধ মানূষের তাক লেগে ষাচ্ছে। ওাঁদকে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধ করছে যে ইতালণয় 
আরঞ্জর্মন বমানবাহিনী, তারা দেশের সবন্ত শহরে গ্রামে, অসামারক জনসাধারণের উপরে এমন 
নার্বচারে বোমা বর্ষণ করছে যে, তার চেয়ে ভয়াবহ কাজ আর হতে পারে না। 

গত দু'বংসরের মধ্য প্রজাতল্লী সরকারের চমৎকার একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে; 
দেশ থেকে যত স্বেচ্ছাসৌনক এদের সাহায্য করতে এসেছিল, তাদের সকলকেই সম্প্রাত তাঁরা 
নিজের নিজের দেশে ফেরং পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্পেনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জাম এখন ফ্রাঙ্কোর 
দখলে, মাঁদ্রদ এবং ভ্যালেনশিয়াকেও তাঁর সৈন্যরা ক্যাটালোনিয়া থেকে বাচ্ছন্ন করে রেখেছে; 
কিন্তু তবুও এই নূতন প্রজাতল্তী সেনাবাহিনী ফ্রাঙ্কোর অগ্রগাঁতকে রুদ্ধ করে দিয়েছে । এব্‌রো'তে 
কয়েক মাস ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলেছে, সেই যুদ্ধে এই বাহিনী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে 
দিষেছে তাদের ক্ষমতা কতখান। এটা এখন স্পষ্টই বোঝা গেছে, এই বাহিনীরে পরাস্ত করা 
ফ্রাত্কোর সাধ্য নয়-এক যাঁদ বিদেশ থেকে প্রভূত পাঁরমাণ সাহায্য আমদানি তিনি কবেন, সে 
কথা আলাদা। 

স্পেন-প্রজাতন্মের আগ্ন-পরাক্ষা চলছে, তার মধ্যেও সবচেয়ে বড়ো সমস্যাই এখন তার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে খাদ্যের অভাব, বিশেষ করে শীতের ক'টা মাস। তার কারণ, শুধু তাব সেনাবাহিনী", 
আর এখনও যে-অণ্চলগ্‌লো তার হাতে রয়েছে তার সাধারণ বাসন্দাদের, খাদ্যই সংগ্রহ করতে হচ্ছে 
না সরকারকে; ফ্াঙ্চোর সৈনাদের আধকৃত অগ্লগৃঁল থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা এই প্রজাতল্নন 
সরকারের এলাকায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদেরও খাদ্য যোগাতে হচ্ছে তাঁদের । 


চীন 


স্পেনে কী নৃশংস কান্ড চলেছে তা দেখলে; চীনের ভাগ্য নিযে যে খেলা চলছে এবার তা 
দেখা যাক। 

ক্রাপান মাণ্চুরিয়ায় ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, 'ব্রাটশ সরকারও জাপানেরই জয় কামনা 
করাছলেন। আমোরকা জানিয়েছিল, ব্রিটেন যাঁদ জাপানের এই আক্রমণকে বাধা দিতে চাষ, 
আমোঁবকা ব্রিটেনকে সাহাযা করবে। আমোরকার সে প্রস্তাব ব্রিটেন প্রতাখ্যান করল। 'ব্রটেন 
এইভাবে জাপানকে উৎসাহত করল, শান্তশালশ একটা প্রাতিদ্বন্দীর শান্ত আরও বাঁড়য়ে দিতে 
গেল-_কেন ১ বিংশ শতান্দীব একেবারে প্রথম থেকেই জাপান সাম্রাজাবাদশ জাতি 'হসাবে শান্তসণয় 
করে বেড়ে উঠেছে; উঠেছে প্রায় ব্রিটেনেরই আশ্রয়ে পুষ্ট হযে। প্রথমদিকে ব্রিটেনের মতলব ছিল, 
জাপানকে দিয়ে জাব্র-শাসিত রাঁশয়াকে জব্দ করে রাখা । মহাযুদ্ধের পবে ইংলন্ডের দুইটি প্রবল 
প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল আমোরকার য্ত্তরাম্ত্ আর সোভিয়েট রাশিয়া, অতএব তখনও জাপানের 
পৃজ্ঠরক্ষা কবার নশতিটাই ব্রিটেন বজায় রেখে চলল। চলতে চলতে এমন অবস্থা দাঁড়য়েছে যে, 
এখন জ্ঞাপানেন নিজের হাতেই 'ব্রটেনের স্বার্থ 'িবপন্ন হবার উপক্রম। ১১৯৩৩ সনে আমোপিকা 
সোভিয়েট ইউনিয়নকে বৈধরাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নিয়োছল, তারও একটা বড়ো করণ ছিল 
জাপানের সঙ্গে আমোরকার রেষারেষি। 

১৯৩৩ সনের পর থেকে চনে পাশাপাঁশ কয়েকাট সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে : চিয়াং কাই- 
শেকের জাতীয় সরকার-_অন্যান্য রাষ্ট্ররাও একে স্বীকার করে নিয়েছেন; দক্ষিণ চণ্ীনের ক্যাণ্টন 
সরকার_ এরাও বলেন, এ*রা কুণ্ডমন্টাংএর নশীত মেনে চলেন; চীনের মধাপ্রদেশে প্রকান্ড একটি 
সোভিয়েট অণ্থল। এছাড়া মধ্য-প্রদেশে গ্টিকতক অর্ধ-স্বাধীন সমর-নায়ক সামন্তও এখন পর্যন্ত 
টিকে আছেন। ওদকে পাঁপংএর উত্তরাদকে এসে বসেছে জাপান-_-চশন থেকে সে ক্রমাগত মাংস ছিড়ে 
নিচ্ছে। চিয়াং কাই-শেকের উঁচত ছিল জাপানিদের এই আঁভযানকে বাধা দেওয়া । তা না করে তান 


পিখ্নশ্চ ১৩৫ 


শুধু সোভিয়েট অণ্চলগুলিতেই বড়ো বড়ো সেনাদল বছরের পর বছর ধরে পাঠাতে লাগলেন-__ 
সে অণ্চলগুঁলকে বিধবস্ত করবার কাজেই তাঁর সমস্ত শান্ত নিঃশোঁষত করতে লাগলেন 'তানি। 
এই আভযানগুলি প্রায় সম্পূর্ণই বার্থ হল; যখন তরি সেনাদল দৈবাং এইসব অণ্চল দখল করে 
নেয়, চনা সোভিয়েটের সেনারা তাদের হাতে ধরা দেয় না, দেশের আরও 'ভিতরদিকে সরে গিয়ে 
আবার নূতন, করে কায়েম হয়ে বসে। সেনাপাঁত চু-টে'র পরিচালিত অস্টম রুট আর্ম আট-হল্জ্ার 
মাইল পথ পায়ে হেটে চীনদেশ পাড় 'দিয়োছল, সামারক আঁভযানের ইতিহাসে সে অপূর্ব ভ্রমণ- 
কাহনন বিখ্যাত হয়ে আছে। 

এইভাবে বছরের পর বছর ধরে চিয়াং কাই-শেক আর সোভিয়েট-চীনের মধ্যে লড়াই চলল 
অথচ সোভিয়েট-চীন নিজে থেকেই বলোছিল, চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে একন্র হয়ে জাপানি-আক্রমণকে 
বাধা দিতে সে প্রস্তুত আছে। ১৯৩৭ সনে জাপাঁনরা একটা খুব বড়ো-রকমের আক্রমণ শুরু 
করল; এর ধাক্কায় পড়ে শেষপর্যন্ত এই দুই পক্ষ একন্র হয়ে জাপানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। 
সোঁভয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও চীনের সম্পর্ক ঘাঁনম্ঠতর হয়ে উঠল, ১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে 
এই দুই দেশের মধ্যে একটি অনারুমণ-চুক্তি সম্পন্ন হল। 

জাপানরা এবার প্রচন্ড বাধা পেয়ে গেল। সে বাধাকে ভেঙে ফেলবার জন্য তারা আকাশ 
থেকে বোমা ফেলে বিপুল-পাঁরমাণ ও আত ভয়ঙ্কর নরহত্যা চালাতে লাগল, আরও অনেক এমন 
বর্বরোচিত কাণ্ড করতে লাগল যে শুনেও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এই 'বষম আণ্নপরণক্ষার মধ্য 
গদয়েই চীনে নবীন জখবনের স্পন্দন দেখা ধদল। চিরকাল ধরে যে আলস্য আর লোম চীনাদের 
চারত্রগত হয়ে ছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা একেবারে নৃতন মানুষ হয়ে বেচে উঠল। 
জাপানি বিমানের আক্রমণে চীনের বহু বড়ো বড়ো শহর ভস্মস্তূপে পারণত হল, মানুষ যে কত 
মরল তার সংখ্যা করা যায় না। এই যুদ্ধ চালাতে জাপানকেও বেগ পেতে হচ্ছিল কম নয়। এর 
চাপে তার আর্ঘক জীবন ও রাজস্ব-নীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বার উপক্রম হল। ভারতবাসশরা 
স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে সহানুভূতি দেখিয়োছিল, এবারেও তাদের সহানুভূতি স্বভাবতই গিষে পড়ল 
চনাদের দিকে। ভারতবর্ষে, আমেরিকায় এব আরও অনেক দেশে প্রকান্ড আন্দোলন শুরু হয়ে 
গেল : জাপানি মাল বর্জন কর। 

জাপানের সেনাবল প্রচন্ড, এত করেও কিন্তু তাকে ঠেকানো সহজ হল না, চীনের মধ্যে 
জাপ্পানরা ক্রমেই আরও বোশ এগিয়ে চলল। ব্যাপার দেখে চীনারা তখন গাঁরলা যুদ্ধ আরম্ভ 
করল, জাপানিদের অত্যন্ত ব্যাতব্যস্ত করে তুলল। জাপাঁনরা সাংহাই এবং নানাকং দখল করল। 
তারপর কাণ্টন আর হ্যাঙ্কাও-এর কাছে যখন গিয়ে পেশছল, চীনারা নিজেরাই আগুন লাগিয়ে 
এই দু প্রাচীন নগরীকে ধংস করে দিল। জাপাঁনরা 1গিয়ে দখল করল এদের ভস্মীভূত 
ধবংসাবশেষকে, ঠিক যেমন একদা নেপোলিয়ন মস্কো দখল করেছিলেন। জাপানরা জয়লাভ করছে, 
[কিন্তু চশনাদের প্রাতরোধকে বিধবস্ত করতে তার এখনও ঢের দেরি; প্রাতীট পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
চীনাদের মনোবল আর দেশরক্ষার প্রাতজ্ঞা আরও দঢুতর হয়ে উঠছে। 


আস্টিয়া 


এবার ইউরোপে ফিরে যাব, দেখব অস্ট্রিয়ার পাঁরণাম কী হল। একাদক থেকে নাংসী- 
জর্মীন, অন্যদিক থেকে ফ্যাসস্ট ইতালি তাকে ঠেসে ধরেছে, দুয়ের চাপে পড়ে সে ক্ষদ্র প্রজাতন্ত্ী 
দেশটির প্রাণ যাবার উপক্রম। ওদিকে অর্থসঞ্গতিও নেই তার, দেশের মধ্যেও প্রচণ্ড দলাদলি। 
ভিয়েনার পৌরশাসন রয়েছে প্রগতিবাদশ সোশ্যালিস্টদের হাতে, কিন্তু সমস্ত দেশটাকে শাসন করছে 
তার ঘরোয়া ধরনের একটি ধর্মযাজকপ্রধান ফ্যাঁসস্ট দল, ডলফাস তার চ্যান্সেলর প্রেধান মন্ত্রী) 
ডলফাসের ভরসা, নাংসীরা যাঁদ আস্ট্রীয়া আক্রমণ করে, সোদন মুসোলান এসে তাঁকে রক্ষা করবেন। 
এই আশায় তান মৃসোলানর সঙ্গে সন্ধি করলেন। ইতাল থেকে ডলফাসের কাছে অস্তশস্ 
পাঁঠয়ে দেওয়া হল, যাঁদও সেটা ভার্সাই সান্ধর বিরুদ্ধ । মুসোলান ডলফাসকে উপদেশ দিলেন, 


১৩৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


সোশ্যালিস্টদের মেরে ঠান্ডা করে দাও। ডলফাস 'স্থর করলেন, ভিয়েনাতে এই-যে সোশ্যালিস্টরা 
রয়েছে এদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নেবেন। এর ফলেই ১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের 
প্রীতীবস্দব হল। চার 'দিন ধরে ভিয়েনা শহরে লড়াই চলল। তার 'বখ্যাত শ্রামক-গৃহগুলিকে 
কামান চালিয়ে বিধবস্ত করে দেওয়া হল। ডলফাস জিতলেন; কিন্তু জিতলেন, বাইরে থেকে 
কেউ অস্ট্রিয়া আব্মণ করলে তাকে বাধা দেবার শান্ত রাখত যে একাটমান্র দল, তাকেই ভেঙে 'দিয়ে। 

ওদিকে নাৎসীদের চক্রান্ত সমানে চলছে । ১৯৩৪ সনের জুন মাসে ভিয়েনা শহরে ডলফাস 
নাৎসীদের হাতে নিহত হলেন। নাংসীদের মতলব 'ছিল, এই কাণ্ডাঁটর পরই জর্মীন থেকে নাংসী 
বাহিনী গিয়ে আস্ট্রীয়া আক্রমণ করবে। হিটলারের সেনাদল সীমান্ত পার হয়ে আসতে উদ্যত, এমন 
সময় বাধা পড়ল; মুসোলিনি জানিয়ে দিলেন, জর্মন সেনা যাঁদ আস্ট্রিয়ায় ঢোকে, তবে আস্ট্ীয়াকে 
রক্ষা করবার জন্য 'তাঁনও তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে দেবেন। অস্ট্রিয়া মনির অন্তভুন্ত হয়ে যাবে, 
জর্মন-রাজ্যের সশমান্ত ইতালির গায়ের পাশে এসে পেশছবে, এটা মৃসোলানর পছন্দ নয়। ১৯৩৫ 
সনে হিটলার ঘোষণা করলেন, অস্ট্রিয়া জয করবাব, বা জর্মীনর সঙ্গে তাকে যুস্ত করে নেবার কোনো 
আভিপ্রায় তাঁর নেই। 

কিন্তু আঁবাঁসনিয়াতে যুদ্ধ চালিয়ে চালিয়ে ইতালির শান্ত কমে আসাছল। গ্রেটান্রটেন আর 
ফ্রান্সের সঙ্গেও তার মনকষাকাঁষ ক্রমে বেড়ে চলেছে । অতএব তখন মুসোলিনি বাধা হয়েই 
হিটলারের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেললেন। এবার আর অস্ট্রিয়ার ওপর হস্তক্ষেপ করতে 
হিটলারের বাধা রইল না; আস্ট্রিয়াতে নাৎসাদের প্রাতপাত্ত ক্লমশ বাড়তে লাগল! ১৯৩৮ সনের 
প্রথম দিকেই ব্রিটেনের প্রধানমন্তী চেম্বারলেন স্পম্ট বলে দিলেন, আস্ট্রয়াকে যাঁদ কেউ আকুমণ 
করে, 'ব্রটেন তাকে রক্ষা করতে যাবে না। তখন আর 'কি। আস্ট্রীয়ার চ্যান্সেলর তখন শুসৃনিগ্‌। 
[তিনি বললেন, গণভোট নেব, দেখা যাক দেশবাসী কোনাঁদকে যেতে চায়। হিটলারের, তাতে আপান্ত। 
১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে হিটলারের সেনা অস্ট্রিয়া আক্রমণ করল। মে আক্রমণে বাধা দেবার কেউ 
ছিল না। হিটলার ঘোষণা করলেন, অস্ট্রিয়া ও জর্মীনর মিলন হয়ে গেল। দীর্ঘকালের দেশ আস্্রিয়া, 
প্রাচীনকাল থেকে শুর্‌ করে বিরাট সাম্রাজ্যের অধঈশবর হয়ে থেকেছে সে- এমনি করে তার শেষ 
হল; ইউরাপের মানচিন্ত থেকে আস্ট্রয়া নামটাই মুছে গেল। তার শেষ চ্যান্সেলর শস্‌নিগ্‌ 
জর্মনদের হাতে বন্দী হলেন; জর্মনরা জানয়ে দিলে, নাৎসীদেব হুকুম পুরোপাুর মেনে চলেন 
নি এই অপরাধে তাঁর বিচার হবে। শুস্নিগ্‌ এখনও নাংসীদের বন্দী. হয়ে আছেন। 

আস্টীয়াতে এসেই জর্মন নাংসীরা জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে 'দিল-- 
নাংসী-শাসনের প্রথম যুগে জর্মীনতে যে আতংক তারা সান্ট করোছল, এর তুলনায় সেটাও কিছ 
নয়। ইহুদিদের উপরে অমান্দাফক উৎপীড়ন শুবু হল, সে উৎপীড়ন এখনও চলছে। ভিয়েনা 
শহর চিরদিনই ছিল সৌন্দর্য আর সংস্কৃতির লীলাভূমি; তার বুকে এখন চলেছে উদ্দাম 
বর্বরতা আর নৃশংসতার প্রেতনৃতা। 


চেকোম্লোভাকিয়া 


নাংসশদের আস্ট্রয়া-জয়ের নমূনা দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 
সবচেয়ে বোশ ভয় পেল চেকোশ্লোভাকয়া-তাকে এখন তিন দিক থেকেই নাংসী-জর্মীন ঘরে 
দাঁড়য়েছে। সকলেরই দঢ় ধারণা হল এইবার চোকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। 
নাংসখদের আক্রমণের কায়দাই হচ্ছে, প্রথমে সে-দেশের সীমান্ত অঞ্চলে চক্রান্ত-জালুঃ বিস্তার করা, 
শবদ্রোহ বা অশাল্তির সান্ট করা; এ ক্ষেত্রেও সেটা ইতিমধোই যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে। 

চেকোশ্লোভাকয়ার মধো একটা অণ্চলের নাম সূদেতেন ল্যান্ড; এরই নাম আগে ছিল 
বোহেমিয়া। এখানে একটা জর্মনভাষা-ভাষী জাতি বাস করত; আস্ট্িয়া-হাত্গেরশ সাম্রাজ্যের আমলে 
এদেরই প্রাতিপাত্ত 'ছিল সবচেয়ে বেশি। চেক রাম্ট্ের অন্তরভূর্ত হয়ে থাকাটা এদের পছন্দ নয়। 
তাছাড়া সে রাম্ট্রের সম্বন্ধে সত্যকার অভিযোগও এদের অনেক ছিল। এরা খানিকটা স্বায়ত্তশাসনের 


পুনশ্চ ৯৩৭ 


আঁধকার চাইাঁছল। কিন্তু জর্মীনর সঞ্চে যুক্ত হবার কোনো ইচ্ছে এদের ছিল না-_ এদের মধ্যে বহু 
জর্মন 'ছিল যারা নাৎসী-রাজত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী । অতীত কালেও বোহেমিয়া কোনোদিনই 
জমণনর অচ্তভুর্ত হয় নি। আস্ট্রয়া অবলুপ্ত হয়ে গেল, সকলেই ধরে নল হিটলার এবার 
চেকোশ্লোভাকয়া আরুমণ করবেন। এই সম্ভাবনা ভেবে বহু লোক শাঁঙ্কিত হয়ে উঠল, ভয়ে 
ভয়ে তারা সেখানকার স্থানীয় নাৎসীদলে গিয়ে যোগ 'দিল, তাই করে যাঁদ ছটা নিরাপদ হয়ে 
নেওয়া যায়। 

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চেকোম্লোভাকিয়ার অবস্থা বেশ ভালোই 'ছিল। শিক্প- 
বাঁণজ্যে তার বপুল সমৃদ্ধি, রাস্ট্রক শৃঙ্খলার 'দক দিয়েও তার ঘটি নেই, তার সেনাদলের শান্ত 
এবং দক্ষতা অসামান্য । ফ্রান্স এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তার মৈল্লী রয়েছে, যুদ্ধ বাধলে 
তখন ইংলণ্ড তার পক্ষ নেবে, এ ভরসাও তার ছিল। মধ্য-ইউরোপে তখন সে-ই একমান্র গণতন্ত্রী 
দেশ বেচে রয়েছে, অতএব পাঁথবীর যেখানে যত গণতন্লশ দেশ আর দল সকলেরই তার প্রাত 
দরদ আছে, আমোরকাও এদের দলে। অতএব যুদ্ধ যাঁদ বাধে, এই গণতন্ত্রী শান্তরা তখন একন্ 
সংবদ্ধ হয়ে দাড়াবে এবং তাদের হাতে ফ্যাঁসস্ট শান্তদের পরাজয় আঁনবার্য এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহই কারও মনে ছিল না। 

সৃূদেতেনে যে সংখ্যালঘু জাতিটি রয়েছে তাদের কথা 'নয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা উঠেছে; 
তাদের অভাব-আঁভিযোগগুলোর প্রাতকার করা হোক- এও আত ন্যাধ্য কথা । একথা 'কল্তু সত্য, 
চৈকোশ্লোভাকিয়াতে সংখ্যালঘদের প্রাত যতটা সদ্ব্যবহার করা হচ্ছিল, মধ্য-ইউরোপের আর 
কোনোখানেই সংখ্যালঘরা তেমন পায় নি। আসল কথাটা সংখ্যালঘুর সমস্যা নয়। সেটা হচ্ছে, 
শহটলারের ইচ্ছে--তিঁন চান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমস্তগুঁল জায়গাই তাঁর করায়ত্ত হযে থাকবে, 
তাঁর ইচ্ছেমতো দুলতে যে না চাইবে তাকে গায়ের জোরে এবং জুলুমের ভয় দৌঁখয়েই তান চলতে 
বাধ্য করবেন। 

সংখ্যালঘৃ সমস্যা সমাধানের জন্য চেক-সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তারা যা কিছ 
চাইল প্রায় প্রত্যেকটা কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এদের একটা দা 
যেই তাঁরা মেনে নিচ্ছেন, তৎক্ষণাৎ আবার নতন করে আরও বোঁশ ব্যাপক রকমের দাব খাড়া 
করা হচ্ছে-এমনি করে করে গোটা রাম্ট্রটারই প্রায় আস্তত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। ঘরের পাশেই একটি 
প্রজাতল্প দেশ থাকা 'হটলারের অসহ্য হয়ে উঠেছে, অতএব একে পাকেপ্রকারে খতম করে দেওয়াই 
তাঁর সংকল্প, একথা বুঝতে কারোই বাকি রইল না। 'ব্রটেনও এমন ভেক ধরল যেন এই সমস্যাটির 
একটা শান্তিপূর্ণ আপোষ-নিষ্পান্ত করে দেওয়াই তার একমান্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নামে যে নীতি সে 
অবলম্বন করল, তার মানে হিটলারের আভযানকেই সমর্থন করা। লর্ড রানঁসম্যানকে ব্রিটিশ সরকার 
প্রাগে পাঠিয়ে দিলেন; 'তাঁন এই ব্যাপারে “শালিসী" করে দেবেন। কার্যত সে-শাঁলসীর কায়দাটা 
চমংকার। চেক-সরকারের ওপরে তিন ক্রমাগত চাপ 'দতে লাগলেন, নাংসণদের দাঁব মেনে নাও। 
শেষপর্য্তি চেকরা লর্ড রান্সিম্যানের নিজস্ব প্রস্তাবগুলোকেই মেনে নিল, সে প্রস্তাবের ব্যাপকতা 
বহু দূর। কন্তু তারপরই নাৎসীরা আরও লম্বা দাঁবর 'ফারাস্তি খাড়া করল; সে দাব মেনে 
নিতে চেকরা যাতে সহজে রাজ হয় এই বলে জর্মন সেনাও রণসাজে সাঁজ্জত হয়ে গেল। ব্যাপার 
দেখে তখন চেম্বারলেন নিজেই শালসী করতে ছউলেন। বেক্তেস্গাদেন-এ গিয়ে তান 
পহটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। 'হটলার তাঁর চরম-পন্র 'দিয়োছলেন, চেকোশ্লোভাকয়ার একটা 
বৃহৎ অংশ জর্মীনকে ছেড়ে 'দিতে হবে- চেম্বারলেন তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। তারপর ইংলণ্ড 
আর ফ্রান্স দূহ বন্ধ্‌ একত্র হয়ে তাঁদের পুরোনো বম্ধু ও মিব্ররাজা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপরে চরমপন্ত 
জার করলেন, -হিটলারের সমস্ত দাবি আঁবলম্বে মেনে নাও, তা নইলে আমরা দুজনে তোমাকে 
একেবারেই পাঁরত্যাগ করব। 'বিশবাসঘাতক বন্ধুদের এমন অপূর্ব বন্ধূবাংসল্য দেখে বিস্ময়ে এবং 
অতার্কত আঘাতে চেকরা হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষোভে আর নিরাশায় পড়ে চেক- 
সরকার সেই চরমপন্্কেই মেনে নিতে বাধ্য হলেন। আবার চেম্বারলেন হিটলারের চরণে বার্তা 
নিবেদন করতে ছটলেন। হিটলার তখন রাইন নদশীর তরবতাঁ গেদেস্বার্গে আছেন। গিয়ে দেখলেন, 


৯৩৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


হিটলার এবার আরও অনেক বেশি বোঁশ চাইছেন। এবারকার দাব এত বোঁশ যে, চেন্বারলেন হেন, 
ব্যান্তও তাতে সায় দতে পারলেন না। অতএব [হটলারও স্পম্টই শাসান শুনিয়ে দিলেন, তবে আর কি, 
তৈরি হও। এটা হল, ১৯৩৮ সনের সেশ্টেম্বর মাসের শেষে। ইউরোপের সবন্ত যুদ্ধের-__বি*ব- 
যুদ্ধের ছায়া ঘাঁনয়ে এল; প্রত্যেক দেশেরই মানুষরা গ্যাস-মুখোস পরে প্রস্তুত হয়ে বসল। দেশে 
দেশে পাকে মাঠে বাগানে সবন্ত দ্রে্চ কাটা হয়ে গেল_কে জানে কখন কোনৃঁদক থেকে হিটলারের 
বোমারু বিমান এসে হাজির হয়। তখন আবার চেম্বারলেনকে দৌড়তে হল, মিউনিকে হিটলার 
বসে আছেন, তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন। মসয়ে দালাদয়ে এবং 'সনর 
মুসোলিনিও গেলেন সেখানে । রাশিয়া ছিল ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মিন্ররাজ্য, তাকে কিন্তু 
ডাকা হল না। চেকোম্লোভাকিয়ার ভাগ্য 'ির্ণয় করতেই এ*রা যাচ্ছেন, সে নিজেও এদের সঙ্গে 
মৈন্রীবদ্ধ; অথচ তার একটা মতামত পর্যন্ত এপরা জিজ্ঞাসা করলেন না। হিটলার এক নৃতনতর 
দাবর তাঁলকা দিলেন, সে তালিকা প্রকাণ্ড। তাঁব কথায়ও ঘোরপাঁচ নেই; সোজা বললেন, এ 
যদি না হয় তবে আম অবিলম্বে চেকোশ্লোভাঁিয়া আক্রমণ করব, তাতে যাঁদ যুদ্ধ বাধে আম কি 
জাঁনি। অতএব এরা কজনে তাঁর সেই দাবিকে প্রায় সম্পর্ণর্‌পেই স্বীকার করে নিলেন। ২৯শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে মিউনিকের চুক্তিপত্র রচিত হল, চার দেশের চাব মহানায়ক তাতে স্বাক্ষর করলেন। 

তখনকার মতো যুদ্ধটা বাধল না; সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষই প্রকাণ্ড একটা স্বাস্তর 'নিঃ*বাস 
ফেলল । কিন্তু সে-স্বাস্তটুকু কেনা হল কতখানি দাম দিযে; এর ফলে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের 
লঙ্জাসরম আর সম্ভ্রম বলে কিছু বাকি রইল না; ইউবোপে গণতন্তী আদশেরি উপরে একেবারে 
মরণ-আঘাত হানা হল; চেকোশ্লোভাকয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; শান্তি স্থাপনের 
উদ্যোস্তা হিসাবে লীগ অব নেশনসের আযু শেষ হয়ে গেল; মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউবোপে নাংসণদের 
জয় জয়কার পড়ে গেল- আর তাকে রুখবে কে অথচ, এতখাঁন দাম দিয়ে যে শান্তি কেনা হল 
সেটা স্থায়ী নয, শান্তিই নয় সেটা । আসলে সে একটা ক্ষাণক যদ্ধ-বিরাতি মান্র এর ফলে যে 
ফুরসংটূকু পাওয়া গেল সেই অবসরে প্রত্যেক দেশ প্রাণপণে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কবে যুদ্ধের জন্য তোর 
হয়ে নিল-__যূদ্ধ আসবে সে তখন জানা কথা। 

মট্রানক-চুন্তির পর থেকে ইউরোপ এবং জগতের ইতিহাস নূতন রূপ নিল। দেখা গেল 
ইউরোপের নূতন রকম ভাগাভাঁগ শুরু হয়ে গেছে । ব্রিটিশ ও ফরাঁস সরকার খোলাখুঁলিই নাৎসন 
ও ফ্যাঁসস্টদেব পক্ষ নিয়ে দাঁড়ষেছেন। ইতালির সঙ্গে তার যে চুন্ত হয়োছল 'ব্রটেন তাড়াহ্‌ড়ো 
করে সেটাকে আইনত স্বীকার করে নিলে। ইতালি আঁবাঁসানিয়া জয় করেছে, এই চরীস্তর দ্বারা 
'রিটেন সেটাকে বৈধ বলে স্বীকার করল; স্পেনের ব্যাপারেও ইতালির হস্তক্ষেপে আর তার আপত্তি 
রইল না। ইংলন্ড ফ্রাল্স জর্মীন আব ইতালি, এদেব মধো একটা চতুঃশান্ত-মৈঘ্রী ক্রমে দানা বেধে 
উঠতে লাগল--এরা চারজনে মলে রাঁশযাকে এবং স্পেনে বা অনান্র যেসব গণতন্মী দল তখনও 
রয়েছে তাদের, ঠোঁকয়ে রাখবে । 


রাশিয়া 


এইভাবে মাসের পর" মাস বছরেব পর বছর ধরে বড়ো বড়ো দেশগুলো চক্রান্ত করাছিল আর 
মস্ত মস্ত প্রাতিশ্রুতি দিয়ে পরক্ষণেই তাকে ভেঙে ফেলাঁছল; অথচ ঠিক তারই পাশাপাশি। দ[ড়য়ে 
সোভিয়েট রাশিয়া তার সমস্ত আন্তর্জাতিক কর্তব্য আর প্রাতিশ্রাত 'িনখ*তভাবে পালন করে চলল, 
শান্তিকামী এবং যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী হয়ে রইল, মিল্ররাজ্য চেকোম্লোভাকিয়াকে ,শেষপযন্তিও 
পাঁরত্যাগ করল না--এটা একটা দেখবার মতো বস্তু। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স কত রাশিয়াকে 
একেবারেই আমল দিল না, উগ্রপল্থী যুদ্ধকামণদের সঙ্গেই বন্ধৃত্ব স্থাপন করতে লাগল। ফ্রান্স 
আর ইংলশ্ডের বিশবাসঘাতকতার ফলে চেকোম্লোভাঁকয়া নিজেও শেষপর্য্ত নাৎসীদের খস্পরেই 
গিয়ে পড়ল, রাশিয়ার সঙ্গে তার যে মৈন্লী ছিল সেটা ছিন্ন করে দিল। চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেটে 
ভাগাভাঁগ করে নেওয়া হয়েছে । হাথ্গেরি আর পোল্যান্ডও ক্ষুধার্ত শকুনির মতো এসে পড়ে তার 


পন্নশ্চ ৯৩১১ 


খাঁনকটা হাতিয়ে নিয়েছে। দেশের মধ্যেও বহ্‌ পাঁরবর্তন ঘটেছে; শ্লোভাকয়া এখন নিজেকে 
স্বয়ংশাঁসত রাম্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজের বলে এখন যেটুকু অবাঁশম্ট, 
তাও বস্তুত পাঁরণত হয়েছে জর্মনির অধীন রাজ্যে। 

এর ফলে রাশিয়ার যে বৈদোশক-নশীত 'ছিল তাতে একটা প্রকাণ্ড আঘাত লাগল। তবুও 
আজ তার বিপুল শান্ত; সে-ই এখন একমান্র দেশ যে ইউরোপে আর এশিয়ায় ফ্যাঁসস্ট ও অর্নদন্য 
গণতল্ল-বিরোধাঁদের বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে । গত ক'মাস ধরে ইংলন্ড আর ফ্রান্স রাশিয়াকে 
একেবারেই উপেক্ষা করে চলছে; কিন্তু আজকের দিনে রাশিয়া একট প্রচন্ড শান্তশালী দেশ। 
প্রথম যে পণু-বার্ধকী পাঁরকল্পনা সে খাড়া করেছিল সেটা মোটামুটি সফলই হল; যাঁদও তার » 
থ:টনাট অংশ সবগুলো ঠিকমতো হয়ে ওঠে 'ি-_বিশেষ করে, উৎপন্ন 'জানষপন্রের উৎকর্ষ খুব 
ভালো হয় 'নি। এর অবশ্য কারণও ছিল- রাশিয়ার যল্লাঁশল্পীরা তখনও বিশেষ শিক্ষিত বা 
কর্মদক্ষ নয়, যানবাহন ব্যবপ্থাতেও বহু বিশৃঙ্খলা দেখা 'র্দাচ্ছল। তাছাড়া, এই পাঁরকল্পনায় 
প্রধানত ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল বুহৎ-শজ্প গড়ে তোলার দিকে; ফলে সাধারণ ব্যবহার্য জনিসপন্রের 
অপ্রাচ্ুর্য ঘটেছে, মানুষের জীবনযান্লার মানও ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। তবু কিন্তু এই 
পারকম্পনার ফলেই রাশিযা খুব অুপসময়ের মধ্যে বড়ো বড়ো শিল্প-কারখানা গড়ে তুলল, কীষকেও 
সমবায় পদ্ধাততে সুসংহত করে তুলল; সুতরাং ভাঁবষাতে যাতে রাঁশয়া বিপুল সমাঁদ্ধ লাভ 
করতে পারে তার 'ভাঁন্ত এইখানেই গড়া হয়ে গেল। এরপরই এল তার দ্বিতীয় পণ-বার্ধকী 
পাঁরকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। প্রথম পাঁরকম্পনার যে ন্ুঁটাবিম্রীত ছিল, সেগুলো দূর করাই 
হল এর লক্ষ্য। আগেব বারে বৃহৎ-শিজ্পেব উপরে ঝোঁক দেওয়া হযেছিল; এবাব ঝোঁক দেওয়া 
হল ক্ষুদ্র-শিষ্পের উপরে যারা নিতাবাবহার্য জিনিসপত্র তোর করে। এর কাজও আত দ্রুত 
এঁগযে চলল, জাবনযান্রার ঘান দেখতে দেখতে উচ্চ হয়ে উঠল, এখনও তার এশবর্য-সমৃদ্ধি 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক দিয়ে, এবং আরও অনেক অনেক 
ব্যাপারেই, সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব যা প্রগাত ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, সে একটা বিস্ময়কর 
বস্ডু। প্রগতির এই প্রচেম্টাকে সে অব্যাহত রাখতে চায়, যে সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
সে গড়ে তুলেছে তাকে আরও সুসংহত করে নিতে চায়। অতএব আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাশিয়া 
আতি দৃঢ়চিত্তে শান্তির পথ অবলম্বন করে রইল। লীগ্‌ অব নেশন্সেও সে এই নশীতই 
ঘোষণা করল : প্রত্যেক রাজ্যে অস্ত্রসজ্জা যথাসাধ্য কম করা হোক, সকলে মলে শান্তরক্ষার 
যৌথ-ব্যবস্থা করা হোক, কেউ অন্যকে আক্রমণ করলে অন্য সকলে একন্র হয়ে তাকে বাধা দেওয়া 
হোক। পাথবীর অন্য শাল্তশালী দেশগুলো সকলেই ধাঁনকতন্ তবু তাদের সঙ্গেও রাঁশয়া 
সদ্ভান স্থাপন করতে চাইল--সমস্ত দেশেই কামউীনস্ট পার্টিরা, অন্যান্য প্রগাতিবাদ দলদের 
সঙ্গে একত্র হযে গণসংঘ বা য্যন্ত-সংঘ গড়তে চেষ্টা করল। 

দেশের সকল ব্যাপারে এতখানি প্রর্গাত ও সমৃদ্ধি, তবু কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটা প্রবল সংকট দেখা দিল। স্টালিন আর ট্রীস্কর মধ্যে ষে 
বিরোধ হয়েছিল তার কথা তোমাকে বলোছ। এবারে, দেশে যে শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত 
তার প্রাত প্রসন্ন নন, এমন বহু লোক ক্রমে একত্র জোট বাঁধলেন; শোনা যায এদের অনেকে 
নাকি ফ্যাঁসস্টদের সঙ্গেও ষড়যন্তে লিপ্ত ছিলেন। সোঁভিয়েট গোয়েন্দা বিভাগের (জি. পি. ইউ) 
বড়োকর্তা ইয়াগোদা, তান পর্যন্ত নাক ছিলেন এদেব দলে। সোভিয়েট সরকারের একজন 
মাতব্বর ব্যান্ত করভ, ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে খুন করা হল। এবার সরকার তৎপর 
হয়ে উঠলেন, নিপক্ষ দলের সম্বন্ধে অত্যন্ত কাঠন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ১৯৩৭ সন থেকে 
শুরু করে রাশিয়াতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো মামলা হল। এই মামলা নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই 
প্রবল মতভেদ ও বিতর্ক সৃম্টি হল; কারণ এই সব মামলায় রাশিয়ার বহ্‌ খাত ও প্রাতপাত্তশালশ 
ব্যন্ত আসামী হয়েছিলেন। যাঁদের তখন বিচার ও দণ্ড হল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রটস্কিপম্থশরা 
এবং দক্ষিণপল্থী নেতারা রোইকভ্‌, টমৃস্কি, বুখাঁরন), আর ছিলেন কয়েকজন খুব উল্চপদস্থ, 
সামারক কর্মচারী, মার্শাল টুখাচেভ্বাস্ক এ'দের মধ্যে প্রধান। 


৯৪০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


এইসব মামলা ও বিচার, এবং যে-সব ঘটনার ফলে এদের উৎপান্ত হল, এ নিয়ে কোনও 
স্থির মতামত বান্ত করা আমার পক্ষে কঠিন; কারণ এর ভেতরকার তথ্য যেমন ভ্বাটিল তেমনই 
অস্পন্ট। তবু এটা নিঃসংশয়েই বলতে পার, তখন এই মামলা নিয়ে পাঁথবীতে বহু লোক 
আুব্ধ হয়ে উঠোছল। রাশিয়ার যাঁরা অকৃত্রিম সৃহৃৎ তাঁরাও অনেকে ক্ষুণ হয়েছিলেন। 
সো্িয়েট ইউনিয়নের সম্বদ্ধে যাঁদের মন বিরূপ, তাঁদের সেই বির্পতা তো স্বভাবতই বেড়ে 
গেল। সে সময়কার ঘটনাবলা যাঁরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিলেন তাঁদের মত হচ্ছে, স্টালিনের 
শাসন অবসান করবার জন্যে সত্যই একাট বৃহৎ যড়যন্ গড়ে তোলা হয়েছিল। এবং বিচার 
“যেগুলো হয়েছে, অকারণে হয় নি। একথাও ঠিক, এই ষড়যন্পের িছনে জনসাধারণের কোনো- 
রকম সমর্থন ছিল না, এবং এর ফলে জনসাধারণ বরং স্টালনের বিরোধন-পক্ষেরই প্রাত বিরূপ 
হয়ে উঠল। কিন্তু তাহলেও এত বড়ো একটা ব্যাপক চণ্ডনীতি-_এর দ্বারা, রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও 
গলদ আছে এই কথাই প্রমাণ হয়। হয়তো এর আঘাত বহু নিরপরাধ বান্তর উপরেও পড়েছে। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার ষে মর্যাদা গড়ে উঠেছিল, এর ফলে সেটা কিছু ক্ষুগ্ হল। 


অর্থ-সংকটের অবসান 


১৯৩০ সনে ব্যবসাবাণিজ্যে বিরাট মন্দা শুরু হয়োছল; বহু বছর ধরে তার ধাক্লায় সমস্ত 
ধনিকতন্্ী দেশই পক্ষাঘাতে আড়ম্ট হয়ে রইল। কিন্তু অবশেষে তারও কিছু সরাহার লক্ষণ 
দেখা দিল। অনেক দেশই সংকটের চাপ খাঁনকটা কাঁটয়ে উঠল; কিন্তু 'ব্রটেনে এটা যত সহজ ও 
দ্রুত হল তেমন আর কোথাও নয়। তার কারণও ছিল। 'ব্রটেন পাউন্ডের মল্য হাস করেছে, 
আমদানি পণ্যের উপর শুক বসিয়েছে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র যত পণ্য বেচার বাজার আর কাঁচামাল 
যোথানোর সঙ্গতি আছে, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। এই সুযোগ সকলের 'ছল না। 
বিদেশ মালের উপরে আমদানি শুজ্ক বসাল ব্রিটেন, আর দেশী কারখানাকে অর্থসাহায্য 
দেবার বাবস্থা করল, কষিবাবস্থার সংস্কার সাধন করল, কারখানা-মালিকদের মধ্যে এমন সংগহন 
গড়ে তুলল যেন তাদের নিজেদেব মধ্যে রেষারেষির মান্না কমে যায়। এর ফলে তার দেশের 
বাজার আবার তেজ হয়ে উঠল। কোন মাল কে কতখানি তৈরি করবে তার একটা 'নারিন্ট 
পাবকজ্পনা, এবং উৎপন্ন মালের মূল্য-বন্টনে কে কতখানি ভাগ পাবে তার একটা ব্যাপক ব্যবস্থা 
খাড়া করবারও চেন্টা করল সে। তাছাড়া ডেনমার্ক এবং স্কাশ্ডিনেভিয়া-অণ্ুলের দেশগলির 
উপরেও চাপ দিতে লাগল যেন তারা 'ব্রটেনজাত পণ্য বোশ করে কেনে। 

এব ফলে বাণজামন্দাব যেটুকু সুরাহা হল তার পরিমাণ কম নয়; কিন্তু এর ফলে তার 
বাহর্বাণিজা অনেক কমে গেল। কাজেই, এই সংকট-মান্ত হল আপোক্ষিক এবং আংঁশক মাত, 
কারণ বাণিজ্যসংকটের সত্যকার সমাধান হয় তখনই যখন আন্তরাতক বাণিজ্য আবার আগের 
মতো সমন্ধ হয়ে ওঠে। একথাও মনে রাখতে হবে, আমোরকার কাছে ব্রিটেনের প্রচুর খণ, “কিন্তু 
সে-ধপ সে শোধ করে নি, করবার ইচ্ছেও নেই তার। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য যেটুকু আবার বেড়ে 
উঠেছে পাঁথবীতে, তার খানিকটা কারণ হচ্ছে বহু দেশের দ্রুত অস্তরসজ্জা বাড়িয়ে নেবার আয়োজন ও 
চেষ্টা। অস্ত্রশস্ত্র বোশ বিক্রী হবার ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্য বাড়তে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ের 
এরকম শ্রীবৃদ্ধর ফল মারাত্মক, এর স্থায়িত্বও কিছু নেই। ব্রিটেনে বিপুল-পাঁরমাণ শ্রামক আজও 
পর্যন্ত বেকার রয়েছে। 


চটী 


'ব্রাটিশ সাম্নাজ্য 


অর্থসংকট থেকে ইংলণ্ড এখনকার মতো পারন্রাণ পেয়েছে, কিন্তু তার সাধের সাম্রাজাটির 
প্রায় নাভিশ্বাসের অবস্থা । সামাজোর ভিত্ততে ফাটল ধরাচ্ছে যে-সব রাজনোৌতিক আর অর্থ- 
'নোতিক কর্ম-প্রচেম্টা, তাদের শন্তি 'দিনদিনই বেড়ে চলেছে । ইংলণ্ড নিজেও আর তাকে তেমন 


পুনশ্চ ৯৪১ 


গাশবাস করতে পারছে না। সে-সাম্রাজ্য যে আর বেশিকাল টিকবে এমন ভরসা তার নেই। 
সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন দেশের মধ্যে বহ্‌ আভ্যন্তারক সমস্যা জমে উঠেছে, তার সমাধান ইংলণ্ড করতে 
পারছে না। ভারতবর্ষ '্বাধখনতা চাই" বলে দঢ় পণ করেছে, তার শান্তও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 
ক্ষুদে দেশ প্যালেস্টাইন, সে-ও ইংলশ্ডের হাড়ে কাঁপুনি ধারয়ে 'দিচ্ছে। ধাঁনকতন্ত্রী ব্যবসায়ের 
বাজারে ইংলন্ডের প্রবল প্রাতদ্বন্বী আমৌরকা। রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে এতাঁদন "যে 
প্রাতপাত্ত ও প্রাধান্য ছিল, এখন আমেরকা সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে । 'ব্রটশ 
সরকার যত বোঁশ করে ফ্যাঁসিস্ট শান্তদের দিকে চলে যাচ্ছেন, আমোরকাও ততই তাকে ছেড়ে 
দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যাদকে সোভয়েট রাঁশয়া অব্যাহতগাঁতিতে সমাজতল্মবাদের প্রাতষ্তা করে 
চলেছে; সেটা সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তু। 'ব্রটিশ সামাজ্যের দেশগুলো এখনও ধন- 
সম্পদে পূর্ণ লোভনীয় বস্তু-জর্মীন আর ইতাল লুখ্খ দ্টতে এদের দিকে চেয়ে আছে। 
1মউনিকে ইংলণ্ড তাদের ধমকানি অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে এসেছে; অতএব এখন তারা ইংলণ্ডকে 
প্রায় একটা 'দ্বতীয়-শ্রেণর শান্ত বলেই গণ্য করছে, তার সঙ্গে রীতমতো হুকুমের সুরে কথ্য 
কইছে। এখনও যাঁদ ইংলন্ড গণতন্ত্রকে প্রসারিত করত, যৌথ 'নরাপত্তার নীতিটা ঠিকমতো 
অনুসরণ করত, তবে আবার তার শান্তসংহতি বাড়িয়ে ?নতে পারত। কিন্তু তা সে করছে না, 
সে-সব কল্পনা ছেড়ে 'দিয়ে সে প্রাণপণে 'হটলারেরই স্তুতিগান করছে। অতএব তার সাম্রাজ্য- 
নীতির মধ্যেও আর কোনো সংগাতি বা সামঞ্জস্য নেই, মিউাঁনক-চুন্তির মধ্যে যে অসংখ্য অসত্গাত 
ছিল, তার ধারাতেই এখন তার সাম্রাজ্য বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। 


উপনিবেশসমূহ 


জর্মীন উপাঁনবেশ চাই বলে রব তুলেছে; সে নাকি নিঃস্ব এবং 'অতৃপ্ত' দেশ। কিন্তু 
তাই যাঁদ হয়, যে-সব ছোটো ছোটো দেশের মোটেই উপাঁনবেশ নেই, তাদের অবস্থাটা কি? 
আর সাঁত্যকার শনঃস্ব' যারা- উপানিবেশের বাঁসন্দারা-তাদের কথাই বা কে বলছে? আসলে এই 
সমস্ত য্যান্ততকেরিই মূল কথাটা হচ্ছে, এরা সামাজ্যবাদকে 1টকিয়ে রাখতে চাইছে। নইলে, 
একটা দেশ তৃপ্ত থাকবে কী অতৃপ্ত থাকবে, সেটা নির্ভর করে তার নিজের মধ্যে কী রকম 
অর্থনোতক নতি সে প্রাতচ্ঠিত করেছে তার ওপরে । সামাজ্যবাদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেশে 
দেশে ধনসম্পদ আর প্রাতপান্ততে ছোটো-বড়োর তফাৎ থাকবেই, অতএব অতৃশ্তিরও কিছুতেই 
অবসান হবে না। বস্লবের আগে রাশিয়া ছিল জারের সাম্রাজ্য, লোকে বলত সেটা অতৃপ্ত, 
রাজ্য, তাই তার এলাকা আরও বাঁড়য়ে নেওয়া দরকার। এখনকার দিনের সোভিয়েট রাঁশয়ার 
আয়তন তার চেয়ে অনেক কম, তবুও তার মনে 'অতৃপ্তি' নেই; কারণ সে সামজ্য স্থাপনের 
কামনা রাখে না। তার আর্থিক নাতটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। 

জর্মীনর উপাঁনবেশ দরকার, কারণ তা না হলে তার কাঁচামালের সংস্থান হচ্ছে না._ একথাও 
মোটেই সত নয়। খোলা বাজার পড়ে আছে, কাঁচামাল তো কিনেই 'নিতে পারে। আসল কথাটা 
হচ্ছে, উপনিবেশ যাঁদ থাকে, তবে সেখানকার মানুষদের শোষণ করে নিজের কিছু লাভ করে নিতে 
পারবে সে। জর্মনর টাকার দর কমে গেছে, মার্ক এখন প্রায় 'অচল' টাকা । জর্মীনর মনের 
কথাটা হচ্ছে, উপনিবেশ যদি পায়, তখন সেখানকার লোকদের ঘাড়ে এই অচল টাকা চালিয়ে 
সে কাঁচামাল কিনবে, তারপর আবার জর্মীনর 1শজ্পজাত পণ্য কিনতে তাদের বাধ্য করবে। 

গত পাঁচ বছরে যে-সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে, এবং তার যে-সব ফলাফল দেখা "গিয়েছে, 
তার কিছ 'কছ কাঁহনী তোমাকে বললাম। ঠিক কোনখানাটিতে এসে গল্প শেষ করব বুঝতে 
পারছি না। কারণ পৃথিবীর সর্ববই চলছে অশান্তি, পাঁরবর্তন আর সংঘাত; কোনো একট 
স্থান বা দেশকে নমুনা ধরে নিয়ে সমস্ত বিশ্বের সমস্যাগ্লোর ব্যাখ্যা করা বা সমাধান নিদেশ 
করা এখন প্রায় অসম্ভব। সমাধান যদি করতেই হয়, করতে হবে গোটা পৃথিবীকেই 'নয়ে। 
সে পৃথবাঁও এখন ক্রমেই এগিয়ে চলছে আরও অবনাতর দিকে। যুদ্ধ আর হিংসাবাত্তরই 


৯১৪২ বিশ্ব-হাতিহাস প্রসঙ্গ 


এখানে রাজত্ব । ইউরোপ ছিল প্রগাঁতির পথে বর্মান জগতের পথ-প্রদর্শক, সে আজ চাকা-ভাঙা 
গাঁড় হাঁকিয়ে ফিরে চলেছে বর্বরতার ষূগে। এতাঁদন যে-শ্রেণীগুলো তার সমাজ শাসন করে 
এসেছে তারা এখন জরাজীর্ণ অথর্ব চতুর্দক থেকে সমস্যা আর বিপাস্তর জাল তাদের 'ঘরে 
ফেলেছে, সে জাল ছিন্ন করবার শান্ত তাদের একেবারেই নেই। 

' পৃথিবীর ভারসাম্য এমানতেই চণ্চল ছিল, 'মিউ'নক-্চুন্তর ধাক্কায় সে একেবারে উল্টে পড়ে 
গেল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ কমে কলমে নাংসীদের কুক্ষিগত হয়ে যেতে লাগল; প্রত্যেক দেশেই 
নাংসীদের ব্যাপক চক্রান্ত চলতে লাগল । ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, 
'বেলজিয়াম এবং লুক্সেমৃবূর্গ উত্তর-ইউরোপের এই ক্ষুদ্র দেশগুলিকে একন্রে বলা হয় 
অস্‌লো-গ্রুপ; এরা দেখল ব্রিটেন তাদের মিত্র কিন্তু তার সে মৈত্রীর মূল্য এখন আর কিছমান্ত 
নেই। অতএব এবা বলে 'দল, আমরা নিরপেক্ষ, যৌথ-নিরাপত্তা বিধানের কোনো ব্যাপারের 
মধোই যেতে আমরা রাজ নই। দর-প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানের উগ্রনীত আরও বেড়ে উঠল-_ 
ক্যান্টন দখল করে নিল সে, হংকং নিয়ে 'ব্রটেনের সঙ্গেও তার ঠোকাঠাঁক বেধে গেল। 
প্যালেস্টাইনে পারস্থিতির দূত অবনাতি ঘটতে লাগল । আমোরকার সঙ্গে ব্রিটেনের মনোমালিনাও 
অত্যন্ত বেড়ে গেল।' চেম্বারলেন ফ্যাসিস্ট শাস্তদের তোয়াজ করে ফিরাঁছলেন, ওঁদকে প্রোসিডেন্ট 
রুজভেল্ট নাংসীদেব উদ্দেশ্য এবং রীতিনশাতির তীব্র সমালোচনা করছিলেন। ইউরোপের নিত্য- 
নৈমান্তক ঝগড়াঝাটি, আর ফ্যাঁসিস্টদের উগ্রনীতির প্রীতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভয়-ভন্তির বহব দেখে 
আমোরকা 'বরন্ত হয়ে এদেব কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়াল; এবং সঙ্গে সত্গেই বিপুল পারমাণ 
অস্ত্রসজ্জা শুরু করে 'দিল। সোঁভয়েট ইউনিয়নও তাই করছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশদের 
সঙ্গে মৈত্রী ও অনাক্রমণ-্চুন্তি স্থাপনের নীতি সে গ্রহণ করেছিল, সে-নীতি বিফল হয়েছে; এখন 
হযতো তাকে বাধ্য হয়েই একা দাঁড়াতে হবে। অথচ আমেরিকা আর রাশিয়া, দুজনেই জানে, 
এখনকার এই ভয়ন্রস্ত পাঁথবীতে একা দাঁড়ানো বা নিরপেক্ষ থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়; যুদ্ধ 
যাঁদ বাধে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার আবর্তে জাঁড়য়ে পড়তে তাদের হবেই। অতএব সেই 
দিনের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। 


আমেরিকা 


আমেরিকায় আভ্যন্তরণণ শাসনের ব্যাপারে যে নাত প্রোসিডেন্ট রুজভেল্ট গ্রহণ করেছেন, 
তাকে বহু বাধাঁবঘ্য পার হতে হয়েছে; সংপ্রীম কোর্ট এবং দেশের প্রগাঁতি-বিরোধখ দলরা বহুবার 
তাঁর পথ আটকে দাঁড়য়েছেন। সম্প্রাতি যে নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসে রুজভেল্টের প্রাতিদ্বন্দ্বী 
প্রজাতন্ত্ী-দলের শাস্ত কিছু বেড়েছে। কিন্তু তব্‌ এখনও ব্যান্তহিসাবে রুূজভেল্টের জনাপ্রয়তা 
অসাধারণ, আমেরিকার জনমনের উপরে তার প্রাতিপান্তও অক্ষূগ্ন রয়েছে। 

আরও একাঁট সান্দর নীত রুজভেম্ট অনুসরণ করেছেন। সে হচ্ছে, দক্ষিণ-আমোরকার 
দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধৃত্ব স্থাপন করা। মোক্সিকোতে সরকার এবং আমোরকান ও '্রাটশ তেল- 
ব্যবসায়ীদের মধো ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। মোক্সিকোতে একাঁট ব্যাপক িস্লব হয়ে [দে 
তার ফলে জমির ওপরে জনগণের মাঁলকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মপ্রণ্্ঠানদের, 
এবং তেলের খনি ও জমিতে যাদের স্বার্থ ন্যস্ত ছিল, তাদের বহু বিশেষ ক্ষমতা ও আঁধকার 
এর ফলে লুপ্ত হয়ে গেল; সুতরাং এরা এই পাঁরবর্তনকে বাধা 'দতে যথাসাধ্য চেম্টা করেছিল। 


তুরষ্ক 


সমস্ত জগৎ জূড়ে রেষারেষি আর হানাহানি, তার মাঝখানে তুরস্ক দাঁড়য়ে আছে 
অপূর্ব শান্তির দেশ_-তার শত্রু কেউ নেই। গ্রীস ও বলকান-দেশদের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে 
তার বিরোধ ছিল, বিরোধ সে 'মাটিয়ে ফেলেছে । সোিয়েট ইউনিয়ন আর ব্রিটেনের সঙ্গে তার 


* পুনশ্চ ৯৪৩ 


সম্পর্ক, সৌহ্‌দ্যের সম্পর্ক। আলেক্জান্দ্রে নিয়ে (তোমার মনে আছে বোধ হয়, “সাঁরয়াকে 
ফ্রান্সের রক্ষাধীন অণ্চল করে দেওয়া হয়োছল। ফ্রান্স 'সারয়াকে ভাগ করে পচিটি ক্ষুদ্র রাজ্য 
তোর করেছে। আলেকজান্দ্রেতা তারই মধ্যে একটি) ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের একটা বিবাদ বেধে 
উঠেছিল। আলেক্জান্দ্রেতার বাসিন্দাদের বৌশর ভাগই হচ্ছে তুর্কি। ফ্রান্স শেষপর্যন্ত তুন্তুস্কের 
কথা মেনে নিয়েছে, আলেকজান্দ্রেতোকে একটি স্বতন্ম রাষ্ট্রে পারণত করেছে। 

কামাল আতাতুর্কের 'বিচক্ষণ শাসনে পারচালিত তুরদ্ক এই ভাবে তার জাতিগত বৈষম্য ও 
অন্যান্য বিষয় নিয়ে যত সমস্যা ছিল তার আত সুন্দর সমাধান করে ফেলেছে; এখন সে সম্পূর্ণ শ্লান্ত 
নিয়ে দেশের আভাল্তরীণ উন্নাত বিধানে ব্রতী হয়েছে। দেশের লোকদের যে কল্যাণ 
সাধন করেছেন তার তুলনা নেই। ১৯৩৮ সনের ১০ই নভেম্বর তান মারা 'গয়েছেন; দেশের 
সেবার যে ব্রত তান নিয়েছিলেন সে ব্রত নিঃসংশয়ে সফল হল এটা তিনি নিজেই দেখে 
গেছেন_ এই সৌভাগ্য সকলের হয় না। আতাতুকের পরে তুরস্কের প্রোসডেন্ট হয়েছেন তাঁরই 
পুরোনো সহকমর্ঁ, জেনারেল ইসমেৎ ইনোনু। 


ইসলাম 


মধ্য-প্রাচ্যে ইসলামের অদম্য প্রাণশান্তকে কামাল আতাতুর্ক একটা নূতন ভাবধারায় উদ্দী'পত 
করে গেলেন। তাঁর শিক্ষায় তুরস্ক নৃতন রূপ পাঁরগ্রহ করল, মধ্যযুগীয় রীতিনশীত কুসংস্কার 
সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আধুঁনক জগতের অগ্রণী দেশদেরই পাশাপাশি এসে দাঁড়য়ে গেল। 
মধ্যযুগের প্রতোক ইসলামণী রাষ্ট্রই আতাতুর্কের এই দম্টান্ত ও শিক্ষায় অনুপ্রাণত হয়ে উঠল, 
এখন মধ্য-প্রাক্ঠোর সর্বত্র বহু প্রগতিপন্থী জাতনয়তাবাদঈ রাষ্ট্রের আঁবভাব হযেছে; এরা ধর্মমতের 
চেয়ে জাতায়তাবোধকেই বড়ো কবে দেখছে। ভারতবর্ষ প্রভাতি দেশে অবশ্য এর প্রভাব এখনও 
তেমন ব্যাপ্ত হয় নি। তার কাবণ, এখানকার মুসলমানরা অন্যান্য আঁধবাসীর সঙ্গে এখনও 
সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর অধীন। 


বিশ্ব-সংকটের স্বর্প 


পাঁথবী জুড়ে যে সংঘাত এই যুগে চলেছে, তার দুট বৃহৎ ক্ষেত্র হচ্ছে ইউরোপ আর 
প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অণ্ুল। এই দুই স্থানেই ফ্যাঁসবাদ উগ্রমূর্তি ধারণ করে জেগে উঠেছে, গণতন্ত্র 
আর জনস্বাধীনতাকে ভেঙে চূর্ণ করে দেওযা, সমগ্র পাঁথবীতে নিজের আ'ধপত্য প্রাতাঙ্ঠিত 
করাই তার লক্ষ্য। ফ্যাঁসস্টদেরও একটা আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে উঠেছে পাঁথবীতে; এরা ষ্ধ 
ঘোষণা না করেও খোলাখ্ল সবন্র যুদ্ধ চালাচ্ছে । শুধূ তাই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই এদের 
চক্রান্ত-জাল ছাঁড়য়ে পড়েছে-এই সব দেশেই এরা চেষ্টা করে করে হাঙ্গামা আর অশান্তি বাঁড়য়ে 
তুলছে, যেন সেই অশান্তি দমনের ছল করে সে-দেশের ওপরে গিয়ে হানাহানি চালাবার একটা 
সুযোগ মেলে। যুদ্ধ আর হানাহানিকে এরা পরম গৌরবের বস্তু বূলে স্পম্টই ঘোষণা করছে; 
আর এমন মিথ্যা ও বৃহৎ প্রচারকার্য চালাচ্ছে, যার তুলনা পৃথিবীর” ইতিহাসে কোথাও মিলবে 
না। এদের মুখের ধুয়ো হচ্ছে কামউনিজ্মকে বাধা দেওয়া; আসলে এই বুলির পিছনে আত্ম- 
গোপন করে এরা চাইছে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিতে । বস্তুত আন্তজাতিক রাজনীতির 
ক্ষে্নে কামিউনিস্টরা কোনোখানেই উগ্রপল্থা অবলম্বন করে নি, বহু বছর ধরে তারা বরং শান্তি 
আর গণতন্বেরই ধৰজা ধারণ করে রয়েছে। আমেরিকার য্স্তরাষ্ট্রে নাংসীরা বহুবার বহু ষড়যন্ত্র 
খাড়া করেছে, এর অনেকগুলোর 'বিচারও হয়ে গেছে। ১৯৩৭ সনে ফ্রান্সে এদের একট ষড়ষন্ম 
ধরা পড়েছে, তার মতলব ছিল ফরা?স প্রজাতন্দকে ভেঙে ফেলা। এই ফষড়যল্মের উদ্যোস্তা ছিল 
ক্যাগলার্ড বা টপিওয়ালার' দল-জর্মীন ও ইতালি থেকে এদের অস্কশস্পের যোগান আসাছল। 
'এরা বহুস্থানে বোমা ফেলেছে, বহ্‌ মানুষ হত্যা করেছে। ইংলণ্ডে কতকগুলো খুব প্রাতপাস্তশালণ 
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পৃনশ্চ ১৪৫ 


দল আছে যারা 'ব্রটেনের পররাস্ট্রনী'তকে 'নয়ান্দিত করছে, তাকে ক্রমেই ফ্যাঁসস্টপন্থণ করে 
তুলছে। 

আন্তজশাতক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ফ্যাঁসস্টরা হচ্ছে সাম্রাজাবাদের একেবারে উগ্রতম 
পূজারী । শুধ্‌ তাই নয়, মধ্য যুগের মতোই এরা দেশে দেশে ধর্মগত ও জাতিগত বিদ্বেষ 
আর হিংসা সৃষ্ট করছে। জর্মীনতে ২ ক্যা্থালক আর প্রোটেস্ট্যাপ্ট, দুই সম্প্রদায়কেই সনে 
1ন্পেষিত করা হচ্ছে। জর্মীনতে আর্ধত্বের নামে জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে, সম্প্রাতি ইতালিও 
এই ধূয়ো ধরেছে। ইহৃদিদের উপরে, এমনাক যাদের বংশে কিছুমাত্র ইহুদি রন্তের সংশ্রব 
আছে তাদেরও উপরে ধর 'স্থির ও বৈজ্ঞানক উপায়ে উৎপণড়ন চালিয়ে, তাদের একেবারে নিশ্চহ 
করে ফেলা হচ্ছে; জগতের ইতিহাসে কোথাও এই উৎপীড়ন-কৌশলের তুলনা মিলবে না। 
১৯১৩৮ সনে নভেম্বর মাসের প্রথমাদকে প্যারস শহরে জর্মীনর এক রাজনবাতাঁবদ নিহত 
হন। তাঁকে খুন করে একাঁট পোল্যান্ডবাসণ ইহাাদ যুবা; ইহুদি জাতির উপরে যে নৃশংস 
উৎপীড়ন জর্মানতে চলছে, তারই আক্কোশে সে উল্মন্ত হয়ে উঠেছিল। এটা নেহাংই একট 
ব্যান্তর নিজস্ব-কৃত ব্যাপার। অথচ এরই অপরাধে জর্মীনতে সমগ্র ইহুদি আঁধবাসীর উপরে 
আঁবলম্বে উৎপশড়ন শুরু হয়ে গেল; সে উৎপীড়ন আতি সসংবদ্ধ, স্বয়ং জর্মন-সরকার তার 
উদ্যোস্তা। দেশের যেখানে ইহাদদের যত ধর্মমান্দর ছল, তার প্রত্যেকাটকে পাঁড়য়ে ছাই করা 
হল, ইহুদিদের দোকানপাট ষত ছিল সব ভেঙেচুরে লৃঠঠপাট করে নেওয়া হল; রাস্তাঘাটে, এমনাঁক 
বাঁড়র মধ্যে পঞল্তি ঢুকে গিয়ে অসংখ্য ইহাঁদ পুরুষ ও নারীর উপরে 'ির্মম আক্রমণ চলল। 
নাৎসী-নেতারা এই সমস্ত ব্যাপারকেই উচিত-কাজ বলে সাফাই 'দিলেন; এই অত্যাচারের পরও আবার 
নাংসী-সরকার হাঙ্গামার অপরাধে জর্মীনর ইহাদের কাছ থেকে আট কোট পাউন্ড জাঁরমানা 
আদায় করে ছাড়ুলেন। 

অত্যাচারের পীঁড়নে কত মানুষ আত্মহত্যা করছে, ঘরবাঁড় ছেড়ে পাঁলয়ে যাচ্ছে__নিজের 
দেশ থেকে বিতাড়ত হয়ে চলেছে শোকদীর্ণ সহায়হীন গৃহহীন হতভাগোর দল, যুগ যূগ সাত 
দুখের বেদনায় এরা মৃহামান, পাঁথবীর পথ ধরে অন্তহীন যান্লা এদের- কোন্‌ দিকে 2 কোথায় 
যাবে এরা, কোথায় গিয়ে পাবে নিশ্চিন্ত আশ্রয় 2 সমশ্র পাথবী আজ ভরে গেছে উদ্বাস্তু 
পলাতকের ভিড়ে ইহবাদ, সূদেতেনল্যান্ড থেকে 'বিতাঁড়ত জর্মন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ফ্রাঙ্কোর 
আধকৃত এলাকা থেকে পলাতক স্পেনের চাঁষগৃহস্থ, চীনবাসী, আঁবাসানয়া-বাসী-সকলেই আজ 
গৃহহারা, আশ্রয়হারা। নাংসবাদ আর ফ্যাঁসবাদের এই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ফল। এদের দুর্গত 
দেখে সমস্ত পাঁথবী ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছে; এই পলাতকদের দুঃ$খমোচনের জন্য দেশে দেশে 
অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। অথচ এরই মাঝখানে দাঁড়য়ে তথাকাঁথত গণতল্লী দেশ 
ইংলপ্ড আর ফ্রান্স যে নীতি অবলম্বন করে আছে সে হচ্ছে এই নাংসী জর্মীন আর ফ্যাসিস্ট ইতালর 
সঙ্গে বন্ধ্ত্ব আর সহযোগিতার নীতি। ফ্যাঁসস্টরা মানুষের উপরে উৎপীড়ন আর আতঙ্কের 
ঝড় চালাচ্ছে, সভ্যতা ও শালীনতাকে ভেঙে লুপ্ত করে দিচ্ছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে 
পরিণত করছে উদ্বাস্তু পলাতকে- এদের আজ গৃহ নেই আশ্রয় নেই, পাথবীর বুকে এখন এতটুকু 
ঠাঁই নেই যাকে এরা আজ নিজের দেশ বলে মনে করতে পারে। ফ্যাসিস্টদের এই মহাব্রতে তাদের 
সহায়তা করছে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স__গণতন্দের জন্মভূমি, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলন্ড আর ফ্রান্স! 
গান্ধীজর ভাষায় বলতে হয়, ফ্যাঁসস্টদের যা লক্ষ্য তার স্বরূপ যাঁদ এই হয়, তবে “জর্মীনর সঙ্গে 
মৈত্রশীর কথা উঠতেই পারে না। একটা জাতি নিজেকে বলছে ন্যায় ও গ্রণতল্ত্ের উপাসক, আর 
একটা জাতি এই দ:য়েরই শত্রু বলে নিজেকে স্পম্টভাষায় জাহির করছে-_এই দূই জাতির মধ্যে 
মৈত্র হয় কী করে? অথবা কি বুঝব, ইংলন্ড এখন শম্প্রব্তী একনায়কত্বকেই তার আদর্শ বলে 
মেনে নিচ্ছে, গণতল্তের পথ ছেড়ে তার 'দিকেই ক্রমে এগিয়ে চলেছে 2% 

ইংলন্ড আর ফ্রান্স, এরাই বাদ ফ্যাঁসস্ট শান্তদের পক্ষে উাকল হয়ে দাঁড়াল, তাদের সমস্ত 
কার্যকলাপের সাফাই গাইতে লাগল, তবে আর ছোটো রাষ্ট্রদের কি অপরাধ! মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপের ক্ষুদ্র রাম্ট্রগুলি সম্পূর্ণরূপেই ফ্যাসিস্ট*চক্রের গোম্ঠীভুন্ত হয়ে গেছে, কিচ্তু তাদের এই 


৬০ 


৯৪৬ . শিবশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আচরণে আশ্চর্য হবার ফিছুই নেই। বস্তুত এদের স্বাধীন সত্তা বলেও কিছ আর অবাঁশন্ট নেই, 
এরা এখন আত দ্রুত বেগে পাঁরণত হয়ে যাচ্ছে ফ্যাঁসস্টদের অধীন দাস-রাজ্যে। এদের ভাগ্য 
'নিয়ন্তিত হচ্ছে নাংসী জর্মীনর ইঙ্গিতে । প্রভুত্ব-প্রাতিজ্ঠার পাল্লায় জর্মীন এখন ইতালকেও হাঁরয়ে 
দিয়েছে; ইতাঁল এখন ফ্যাঁসস্টদের এই যৌথ-সংঘের একজন ছোটো-অংশীদার মাত্র । জর্মীন আর 
ইভাঁল, দুজনেই উপাঁনবেশ চাই বলে রব তুলেছে; কিন্তু আসলে জর্মীন স্বপ্ন দেখছে পাঁদকে 
রাজা-বি্তারের- ইউক্েন এবং সোঁভিয়েট ইউনিয়নকে পর্যন্ত সে গ্রাস করতে চায়। ইংলণ্ড আর 
ফ্ুন্সও খুব সম্ভবত তার এই লোভেরই আগুনে ইন্ধন যোগাবে; এর ছবারা হয়তো তাদের নাজেদের 
আঁধকৃত স্থানগুলি ফ্যাসস্টদেব গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারে, এই আশায়। কিন্তু সে আশা 
একেবারেই মিছে । 

এই পাওকল আবতের মাঝখানে আজ মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে দুটি প্রকাণ্ড দেশ সোভিয়েট 
ইউনিয়ন, আর আমোঁরকার যাস্তরাম্ট্র। আঁজকার জগতে এরা দুটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শান্তশালী 
দেশ। বিপুল এদের দেশ-িদ্তার, জীবনযাত্রার উপকরণের দক 'দয়ে এরা প্রায় স্বয়ং-সম্পূ্শ) 
সমর-শান্তর দিক থেকেও প্রায় অপরাজেয়। দুজনেই এরা ফ্যাঁসবাদ আর নাংসীবাদের 
[বরোধন-_ যাঁদও বিরোধের যীস্ত দয়ের এক নয়। ইউরোপে সোঁভয়েট রাশিয়াই আছে এখন 
ফ্যাঁসজমের পথে একমান্র বাধা; সে বাঁদ বিনষ্ট হয় তবে ইউরোপে গণতন্তেরও অবসান হয়ে যাবে 
ফাস আর ইংলন্ডেও সোঁদন গণতন্তের চহমান্র থাকবে না। য্্তরাষ্ট্রের অবস্থান ইউরোপ থেকে 
বহু দরে, ইউরোপের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসা তার পক্ষে সহজ নয়, আসবার ইচ্ছেও নেই তার। 
কিন্তু তব যাঁদ ইউরোপ বা প্রশান্ত-মহাসাগর অণ্লের গোলযোগে তাকে হস্তক্ষেপ কোনোদিন করতে 
হয, সোঁদন বক্তরান্ট্রের প্রচণ্ড শান্তর খেলা কিছ দেখা যাবে_ সে ষে পক্ষে যাবে তার জয় হবেই । 

ভারতবর্ষে এবং প্রাচা-অণ্চলে যেসব গণতন্ত্রী দলরা নতন জেগে উঠছে, এরাও গণ-স্বাধশনতার 
পক্ষে । তাছাড়া 'ব্রাটশ ডোমিনিয়নগুলির মধ্যেও কয়েকাঁটই আছে ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বোশ 
প্রতিবাদী! গণতন্ত আর গণ-স্বাধীনতার মাথার উপরে আজ প্রচণ্ড বিপদ ঘাঁনয়ে আসছে; সবচেয়ে 
বড়ো বিপদ, তার নিজের তথাকাঁথত 'মন্ররাই 'পছন থেকে তার পিঠে ছুরি বসাচ্ছে। কিন্তু 
তবুও হতাশার কারণ নেই। গণতন্তরের প্রাতি নিষ্ঠার খাঁটি রপাঁট কী, তার চমৎকার এবং 
উদ্দীপনাময় দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি স্পেনে আর চীনে । এই দুটি দেশেই যুদ্ধ তার করাল 
ছায়া বিস্তার করেছে, তব্‌ সেই ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধা থেকেই সাষ্ট হচ্ছে একটি নতন জাতির, 
জাতীয় জীবনের ও কর্মপ্রচেন্টার বহু? ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে নৃতন প্রাণের সপন্দন। 

কিন্তু তবুও সংশয় জাগে। ১৯৩৫ সনে আ'ঁবাঁসানয়া আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৩৬ সনে হল 
সেপনে দ্রোহ ॥। ১৯৩৭ সনে চীনের ওপরে জাপান নতন করে আঁভযান করেছে । ১৯৩৮ সনে 
নাৎসী জম্ীন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছে, পাঁথবীর মানাচত্ত থেকে তার নাম লুপ্ত করে দয়েছে; 
চেকোম্লোভাকিয়াকে ভেঙে খন্ড খণ্ড কবে অধীনরাম্ট্রে পারণত করেছে। প্রত্যেকটি বছর অঞ্জলি 
ভরে নিয়ে আসছে দুঃসংবাদ আর দুদবের ডালি। ১৯৩১৯ সনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম 
আমরা_এবার কি হবে2 আগ্রহে আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে আছ--আমাদের জন্যে, জগতের জন্যে, 
ক উপহার বয়ে নিয়ে আসবে এই নূতন বৎসরাট-_আশার বাণশ, না নিরাশার আভশাপ 


